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এই কাচা ধানের ক্ষেতে যেমন € গান )-- 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২... ১০৭ 
এক হাতে ওর কুপাণ আছে (গান )-- 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ.ঠ।কুর নি ট ১০৫ 
এবার কুল থেকে «মার গানের ত্রী দ্িলেম গে 

(গান )-_ লীরবীন্রনাথ ঠাকুর ১৯৯ 


ধর যেকালে। মাটির বাসা (গান ) জীরবীলনাখ 
ঠাঞ্কর তু ১৭১০৫ 


বিষয়। 
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॥ 
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পঞ্চশস্য টি নিশানিননাতুছি। বাগচী, * 

এল-এব্ম এস ৪ ১১৪৬৮ 
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জাপানী শিষ্টাচার ( পঞ্চশস্য ) সচিক্র-_- 

রীস্তুরেশচন্ত্র বন্দেযাপাধ্যায় ১৩২৯ 


সুচীপল্ল। 


ঈনমতে জবস উপূরণচাদ নাহার, 
এম-এ, বি-এল 
ক্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্থতি ( কষ্টিপাথর ) 
।. __ভ্রীবসন্তকুমার চটে পাধ্য।য় ১৪৫১ ৩:৭১ ৪4২ 
জ্যোতিষদর্পণ ও আকাশের গল্প ( সধীলোচনা)-- ২ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম- এ ৩. ইই৬ 
তোমার আগ্মবীণ। বাঙ্গাও তুশি কেমন করে' (গন) 
_ শ্রীর্বীন্ত্রনাথ ঠাকুর* ১০৭ 
তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ "রবে , 
(গান )-ভ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তোমার কাছে এ বর মাগি (গান) 
_ হীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
খের বরষায় চক্ষের জল যেই নাষল 
(গান )ভ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হতল। চাষ ( পঞ্চশসা )_শ্ীশান্ত। চটে! 
পাধ্যায়, বি-এ 
(দওয়ানার কবর (গর )_প্পরোদকুমারী 
দ্বেবী 
দশের কথা_-িক্ষীপোদকুষার রা 
&--স্রীকান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত * ৩৮৬ 
প্র (গল্প)--্চারুচন্্র বন্দেমপাধ্যায়, বি-এ -*- 
শ্বপাল (এ্রতিহাসিক উপন্তাস)- হীরাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ এম্‌ এ ৯৩, ১৫ 2) ৪০১ ৪৩৮, ৫৫৭, ৬৮৬ 


১০৯ 


৬ 
ই 


চ 


ছুঃ 


১১8২8 
৯৭১ ২৩১ 

৬, ৪৭৭১ ৫৯৪১ ৭১৩ 
১৮৬ 


টরাজ (সচিত্র )__শ্রীধরণীমোহন পেন ৫২৯ 
1 বাচাবে আমায় যদি (গান )-্রীববীন্্রনাথ 
ঠাকুর ৮১ ১০৩ 


নরাশ। (কবিত। ) সপ্রিরমবা দেবী, বি-এ 
নপালপ্রবাসী কাণ্ডেন বাজরুষ$ কর্মকার 
( সচিত্র )--শুজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 
ঞ্শদ্য (সচিত্র )_-শ্জ্ঞানেন্জনারায়ণ বাগচী, 
এল্‌-এম্‌-এস, শ্ীচারুচন্্র বন্দেঘাপাধ্যায়, 
খি-এ, শরীশান্ত। চট্টোপাধ্যায়, বি-এ* গ্রতৃতি 
৬৫) ২১০১ ৩২৯, ৪৮৬ ৫৫১, ৬৯১ 
ধশস্য [ জাপানের উ্ষি; শিশুদ্িগের উপর 
শব্দের প্রভাব ; অনুভূতির অনুভব; 
জগতের প্রাচীনতম চিত্র; শিলাময় জঙ্গল; 
হাইনের স্বার্দেশিকতা ও ভবিষ্যদ্বাণী ?.* 
যুরোপের যুদ্ধের কুফল; ক্ষুদ্র জাতির্র বড় 
কবি; কামানের যুখে কাব্মু রচনা । 
( সচিআ) 1--শ্রীস্বরেশচন্তর বন্দোপাধ্যায়, 
 শ্রীহরিদাস সরকার, শ্ীচারুচগ্ু বন্দোপাধ্যায়: 
[বে বাঙ্গালী উপনিবেশ--শ্রীজ্ঞানেন্দমোহন 
"দাস 4 
রর 


৩৪ 
০৬৩ 


৫৫১ 
রঙ 


৩৫১ ৩ 


1 চেয়ে যে কেটে গেল ( গা নিনন্রনাথ . 
*. ঠাকুর ন্‌ »১০৪ 
পরিচয় ( গন) বোন তমার তটাচারধ্য” ০ . ২৯৩ 


৬৬৬ 


পরিহাস* গল্প )--ঞ্ীনগেঞ্নাথ মুখোপাধ্যাস্স *** ৩৫ 
পল্লীত্রষণ--জ্ীতৃপেন্ত্রনারায়ণ চৌধুরী, ) *** ৫২৬ 
পল্লীসশ্যুতাব্র পুনরুখান ( কষ্টিপাথর ১5 অধ্যাপক নু 
ক্রীরাধাকমল মুখোপাধ্য়, এম-এঁ (.... ৪৫৪ 
পাকা অপরাধীদের মনেনু দৃঢ়ত।] ( পঞ্চখস্য না 
্ীঙ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম-এঁস্‌ , ৩৩৪ 
পিগ্ররের বাহিরে (গল্প রিমা সত্যবুণা গুপ্তা ১৬৫ 


পিলীয়াস ও,মেলিন্যাগ্ডা ( ন।টক)--জ্ীমরিস 
মেটা ও শ্ীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় 
৩০১ ২৯৯) ৪১৫৪, ৫৭8১ ৬৫২ 
- গৃথির কথ। (কষ্টিপাথ3)-- -মহামহোপাধ্যায় তি 
জহর প্রসাদ শাস্ত্রী এমএ" + 
পুপ্প দিয়ে মারো ধারে (গান ) ঈরবীজনাথ 
ঠাকুর 
পুস্তক-পরিচয়__গ্ীবিধুশেখর পানী, ্্ষীরোদ-: 
কুমার রায়। ভ্রীমহেশঞন্র ঘোষ, বি-এ 
, হ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী, বি-এ, ্ীমমৃতলাল 
গুপ্ত গ্রভৃতি ১৪। ২৪৬, ৩৭১১ ৪৬৮) ৫৯২১ ৭, 
পূজার ছুটি (গল্প )--প্ীদরোক্কুমারী দেবী ৬৬৪ 
পোকা মাকড়--শ্রীদেবেঞ্জনাথ যি, এলএএজি ... ৩০৯ 
পোষ্টকার্ড (ল্প)--জ্রীচারুচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায়+ বি-এ ২৬৮ 
পোহাল পোহাল বিভা বন্শ (গান)__ ০5 


৯৪৮ 


১৩ 


ঠাকুর ৩৮৯ 
প্রবন্ধাদির দৈর্ঘ্য তং ্ ১০১৭২ 
গ্রবামী বাঙালী । সচিএ '_শীদিগ্িগ্য় বার 

চৌধুরী ও সম্পাদক . ১৭০০ 

* প্রকাপীর পুরস্কার ৭২৬ 
প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য-_ উগিতমাগ 

চক্রবস্তী, বি-এ ৩১১ 
প্র।চীন ভারতের ইতিহাস সন্কলন সব্বন্ধে কয়েকটি 

কথ!__অধ্যাপক শ্্ীরঞ্জনীকান্ত গুহ, এম-এ ... ২৬৩ 
প্রেমের বিকাশ ( কবিতা )--্রীববীশ্রনাথ ঠাকুর ৬০১. 
প্রেমের মন্মর-স্থগর ( সচিত্র )- শ্রীচারুচন্দ্র বন্দো- 

পাধ্যায় ১. ৬২৬ 
বঙ্গে অকালবাদ্ধকা | কষ্টিপাথর ) খাপ 

ট্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, ৩৬০ 
কদ্দাহত বনস্পতি (গল্প )--ইঈচারুচন্দ্র বন্দে- 

পাধ্যায়) বিএ নি ৩৮৯ 
বধিরের সঙ্গীত শিক্ষা ( পঞ্শস্য ). শীশাস্তা 

চট্টোপাধ্যাগ্স, বি-এ ১, ৩৩২ 


1০ | 


বন্ধুধণ্‌ গেক্স)-_রীঞ্জাঁবুনগে|পাল বন্ধু সর্ববাধিকারী 

ব্রবীর (কবিতা )-ব্ণবিহারী মুোপাধ্যায় " 

বর্তমান যুগের সেবা-আদর্শ সম্বন্ধে গুটিকয়েক * 
কথা-_ডাক্তার শ্রীব্রজেন্্রনাথ শীল রঃ 

বাঙ্গালা নাটঃ্াহিতোর পূ্ববকথা ( কণ্টিপাথর )-_ 

_. শ্রীশরচ্চন্জ ঘোধাল, এম-এ, বি-এল, কাব্য 
তীর্থ, স্তারতী, বিদ্যাকুষণ্‌ ইত্যাদি 


বাঙ্গালা-শব্দকোন (আনঙ্সোচনা)- _্রীপর্ণে্ুযোছন' 
সেহানবিশ ও শ্রীযোগেশচঞ্ রায় বিদ্যানিধি 
এম-এ, শ্রীবিধুশেখর ,শান্্রী, প্রীচারুচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীশণাভৃষণ দত্ত 

২৩০, ৩০৭, ৫৪৩) 

বাগিন অবরোধ (গ্ট)__ঞচারচন্দ্র বন্দ্যোপাধা। য় 
বি-এ 

বিদ্যালয়ে শক্ষা ও গৃহীশক্ষা ( পঞ্চণন্ত 1৮ 

« শ্রীন্ঞানেন্্রনাবায়ণ বাগচী, এল-এম-এস 

বিন্দু ও সিদ্ধ ( কবিতা )-_শ্রীউপেপ্দরচন্্র বাহ ... 

বিবিধ প্রসঙ্গ ( সচিত্র )-__সম্পাদক 


৩, ২৩১, ২৪৭, ৩৭৩, ৪৮১+ 


বিঙ্লাতের জনসাধারণ (কষ্টিপাথর)__গৃহস্থ হইতে 
বিশ্বজোড়া কাগজের কল ( পঞ্চশস্য; সচিত্র) 
শ্ীশাস্ত। চট্টোপাধ্যায়, বি-এ 
,বুধাদিতা ভেদযোগ--ভীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র 
বেতালের ঠৈবঠক 
বেহালার পর ( পঞ্চশদ্য )-_- 
__স্রীশান্ত। চট্টরে পাধ্যাম়্, বি-এ 
বোরে। বুদ্দোর (সচিত্র )-শ্রিশাস্ত| ৮ট- 
পাধ্যায়, বি-এ 5 
বৌদ্ধধন্দ ( কষ্টিপাথর )__মহামহোপাধায় 
শ্রহরপ্রদাস শাস্ত্রী 
বৌদ্ধধন্মের নির্বাণ ( কষ্টিপাথর )__ 
মহামহোপাধা|য় পগ্ডিত শ্রীহপ্রসাঁদ 
শাস্ত্রী, এম-এ 
বাকরণ-বিভীধিক1 


ভারতীয় প্রঙ্জা ও নুপতিবগের প্রতি 
ভ্ীই্রীমান্‌ ভারতসমতরাটের সম্তাষণ__ 
মনের উপর কুয়াসার প্রভাব পঞ্চশস্য চটি 
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম-এস 
মনের মতন (গল্প )-+-জ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মহীপাল-প্রসঙ্গ ( সচিত্র )_শ্রীনলিশীকাস্ত , 
ভট্টশাশী, এম-এ 


২৪৬) ৩৬২) ৪৭৩; ৫৯৯১ 


| € সমালোচনা )__ | 
শ্ীবিধুশেধর ভট্টাচার্য শাস্ত্রা ১১৭) ৩৪৭ ৪৩ 


সুধীর 


ক 


৫৪৮ 
$ 


9১৯ 


৬০ ২ 


8৫০ 


৫৯৯ 
২৯০ 


২১০ 
৬৩৬ 


২১৪ 
২১৪ 
৭৮২ 
১৩ 


৩৯৭ 


৩৫৪ 


৩৩৪৬ 
৩২ 


8৫ 
চি 


মহাপালগ্রসঙ্গ । আলোচন1 )__-জ্রীবিনোর্ধ- 


বিহারী রায় 
মহীপাল-প্রসঙ্গ (আলোচন1)_-প্রীনলিনী- 


০ কান্ত তট্রশালী, এম.এ ... 
মালা-হতে-খসে-পড়া ফুলের একটি দল 
(গান )--শ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
যুক্তি! কবিতা )--উ/্রবীন্দ্রনৃথ ঠাকুর 
মুশীদকুলী খার অভ্যুদয় ( সচিত্র )--অধ্যাপক 
শরীযুনাথ সরকারি, এম-এ, পি-আর-এস্‌ 
মেঘ বণেছে যাব যাব / গান )-_ 
শ্রীরবীক্্নাথ ঠাকুর 
মোটর গাড়ীর অন্য লু মিশিত ধাতু 
( কষ্টিপাধ্র )_-প্মন্মধনাথ সরকার, বি-এ 
মোর মরণে তোমার হবে জয় (গান )-- 
_শ্রীণবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
যখন তুমি বাধছিলে তার (গান )-- 
--জ্রীববীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
যশোহর-খুপনাপ ইতিহাস ( সমালোচনা )-- 
অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
এম-এ বি-এসসি 


যাকে রাখ সেই রাখে? (গ্ল)- গাদ্য মোগাধ। ও 


জীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যুদ্ধের যন্ত্র (সচিত্র )-_কীচারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


মুরোপীয় যুদ্ধের বাজচিত্র-- ৯২৩, ৩১৫) ৪৬৪, ৫৮২) 


মে থাকে খাকন। দ্বারে (গান )-- 
জ্রাববীন্্রনাথ ঠাকুর 

রগমঞ্চে স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষ। (পঞ্চশস্য )- 
শ্রজ্ঞানেন্্রনারায়ণ বগিচী, এল-এম-এস 

বাজপুতানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ- শ্রীজ্ঞানেগ্র- 


মোহন দ্বাস 
রাজপুভানায় বাঙ্গালী রাণী ( আলোচনা )-- 


জীআমানত উল্যা আহম্মদ ৪ 
রামগড়--শ্রীঅসিতকুমার হালদার 
রামায়ণের উত্তরাকাণড ( আলোচন। )-- 
অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম-এ রঃ 
লাউ কুষড়ার €প্রোক। ( সচিক্র)_-গ্রীনিন্ল দেব 
লাক্ষ! (সচিত্র )_-ভ্রীদেবেন্ত্রনাথ মিএ, এল-এজি 


শরতের গান (স্দটটি )_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *... 


শিউলী গাছের কীট ও তাহাস প্রজাপতি 
( সচিত্র )-শ্রীম্ধাকান্ত রায় চৌধুরী 


শিক্ষার আদর্খু_ অধ্যাপক িরেজনার 
শাসগুণড। এম-এ টি 


স্রীমদৃতগবদৃগীতা (সমালোচনা )_ ্ীসীতা- 
* নাথ দত্ত তত্বইষণ? 


২২৯ 
৪৩১ 
৫৮৫ 


৪ 


১৩৮ 


২৭৯৪ 


৬৭৪ 
১৭৩ 
৬৭৯ 


২৩০ 
€৫ 


৪৩৫ 
৬৩৯ 
৫২১ 


সূট'পুত্র 1/০ 
শুধু তোম(র ধীনী নয় গে। হে বন্ধু হে প্রি * সেবা-সাধ (কবিতা) ্রীপ্তাত্রনাথ দত .৮. ৬২৫ 
(গান )--্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর ৯৫. ঘনহীয় কৈবিতা)রপ্রিয়খদ। ধেবী, বিএ". 4০৮ 
শেষ নাহি ঘে শেষ কথা কে বলবে সবরলিপে শ্রী দিনৈপ্রনাথ ঠাকুর ১৬) ৪৭৪ 
(গান )-শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠ|কুবু * ৪১০৭ স্বর্গ ( কবিতা )- হ্রীরবীন্দ্রনাথ.ঠাকুর ৫৯৪ 
শেষের দান (কবিতা )-_প্রীরবীন্নাথ ঠাকুর ,... * ৩ হাজারিবাগে কলা ও পেঁপের চাষ 
সর্বস্বান্ত ( কবিতা )-*্তীঞ্জি়ন্ষদ! দেবী, বি-এ *** ৩৪৭ ( কষ্টিপাথর)-শাউপেন্দ্রনাথ কয়চোঁুরী ... ৩৫৬ 
সংস্কত নাটকের উৎপত্তি & পরিণতি-_ হিতসাধন-_ শ্রী হীরেশ্রনার্ধ দত এম-এ, | 
অধ্যাপক শ্রীলক্ীনারায়ণ চট্টেপ্পাধ্যায়, এম-এ ১১০ পি-আর-এস, বেরদাস্তরত ্ ৬০৪ 
সংস্কত শিক্ষা ও গুরুগৃহ-_্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী” **. *৭৩ হিন্দুর প্ররুত হিন্দৃত্ব কষ্টিপাথর্প )-_ডাক্তাম 
সামনে এরা চায়না যেতে (গান)_-জ্রীরবীন্জনাথ ঠাকুর ১*৬ জীব্রজেক্রুণ শীল এখ-এ, পি এইঠ-ডি ৩৫৫ 
ঙ গু 
লেখক ও তাহাদের রচনা । 
আীঅজিতকুমার ছক্রবত্তাঁ, বি-এ-_ নী * শমজীবনগোপাল বস্থু সব্ধাধিক্রারা _.. 
গাতিমাল্য (সমালোচনা ) ৮৩৯, বুধ গা . ৮ ৫৪৮ 
প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য ৩১১ শ্রজ্ানেন্্রনারায়ণ বাগচী, এল-এন.এস _. 
পুস্তক-পরিচয় _ পঞ্চশত্ত রঃ রম ঃ 
শ্রীঅমৃতলাল প্রপ্ত-_ শ্রজ্ঞানেন্ত্রমোহন দ্াস-_ ূ 
পুস্তক-পরিচয় ধাজপুতানায় বাডাণী উপনিবেশ (সচিত্র) ৩৩৫ 
ভরঅসিতকুমার হালদার-- পাঞ্জাবে বাঙালা উপনিবেশ ৩৫১ 
রহ রামগড়, ৫৫ সি কাণ্ডেন রাজকষ কর্মকার, (সচিত্র) ৬৩৯ 
আআমানত উল্ল্/। আহম্মদ-_ ্াদিগ্িজয় রায়চৌধুরী__ এ 
_বাজগুতানায় বাঙালী রাণী, ২৩* প্রবাসী বাঙ্গালী ( সচিত্র) ৭০৪ 
ভউপেন্দ্রচন্্র রাহা_- ভীদিনেঙ্্রনাথ ঠাকুর, বি-এ__ 
_ বিন্দু ও সিন্ধু (কবিতা) ৬৩৬ স্বরলিপি ১৬) ৪৭৪ 
নিরিহ দাশ বি-এ-_ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এল-এপ্সি-- 
১ দশের ক টি পোকামাকড় ০৯ 
কালিদাস রায়, বি-এ__ লাক্ষা। রর 
আগে ও পরে (কবিতা) ২৬৭ শ্রীদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর-- 
আনন্দ ও সুখ (কবিতা) তু গাাপাঠের উপসংহার ... ১০৫৬৭ 
অঞ্র ও অন্তাপ ( কবিতা )-- ৬৯৩ শীধরনীমোহন সেন__ 
০ দলা 
সর শীধীরেশচজ্্ বিদ্যারদ্ব। এম-এ-_ 
ৃ অথব্ধবেদ সংহিতা ] ৬৪ 
শচারুচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ শীনুগজ নাথ যুখোপাধ্যায__ 
পিঞ্জরের বাহিরে (গল্প) ক ১৬৫ ০৮7৩) তি 
টা ঃ ' ৯১৩ »শনলিনীকাস্ত তট্শালী, এম-এ__ 
রঃ রি রা ১৮৬. মহীপালপ্রসঙ্ (সচিন) ৪৫) ৪৩১ 
ধা রঃ উর রা রর ২৬৮ শ্রনলিনীমোহন ক্নায়চৌধুরী__ 
তে ২৯৩ এ ০৯৬৯৬ 
বাংধা শকোষ 6 ৩০৭ *প্রীনিশ্ল দেব_:... 
টন বনম্পতি (গল্প) ১৩৮৯ লাউকুমড়ার পোক। (সচিত্র) ৮ ৬৩৯ 
গুণা (গল্প) ৫৩২ প্রিয়] দেবী বি-এ-_ 
পঞ্চশস্ত ইত্যাদি নিরাশা (কাব তা) টা ত 
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 সর্বস্থাস্ত (কবিতা) টি ৩৪০ 
আশ্বাস (কবিতা) ; « মা * ৩৫০ 
দৃত্রান্ত (কবিতা) *4ৎ ৪৬ 
স্বপ্রসহায় (কবিতা) ৭৮ 

শ্রীপুরণটাদ নাহার, এম-এ+ বি-এল-_ 

' উজনমতে জাবতেদ «১০৯ 

শ্ীপুণেন্দুমোহ'ন সেহানবীশতু- 

বাংলা শব্দকোষ ২৩০ 

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় 

বরবীর( কবিক্তা) মহ ৭১১ 

শ্রীবিধুশেখর শান্ধী__ এ 

পুস্তক-পরিচয় নু ১৪) ২৪", ৩৭২ 
ব্যাকরণ-বিভীষিক1 , ২১৭, ৩৪৭) ৪৩৬, ৬৩৭ 
বাঙ্গাল শব্দকোষ ৫৯১ 


সংস্কৃতশিক্ষা ও গুরুণুহ তত 
শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম-এ_ 
কবরের দেশে দিন পনর (সচিত্র। ১৯০, ২৭২, ৪০২) 


৫০৭) ৬৪১ 

জীবিনোরবিহারী বায় 

মহীপাল প্রসঙ্গ ১২৯ 
অধপ্নক জীব্রজেন্দ্রনাথ নাল, এম-এ, পি এইচ-ডি-__ 

বর্তমান ধুগের সেবা-আ]নদর্শ স্ঘন্ধে গুটিকয়েক 

কথ! হত 5 ৬২ 

শ্রভূপেন্দ্রমারায়ণ চৌধুরী 

পন্লীত্রমণ ,* ৫২৬ 
হমহেশচন্দ্র খোষ, বি-এ_ | 

জন্মান্তরবাদ « ১২৫১ ৩১৭ 

পুস্তক-পরিচয় 
অধ্যাপক জ্রীযুনাথ সরকার এম-এ, পি- আর.এস-- 

যুরশিদ্কুলির্থার অভ্যুদয় (সচিত্র) ২৪ 
অধ্যাপক শ্রযোগেশচন্জর রায় বিদ্যানিধি, এম-এ-_ 

সমালোচন। 

আলোচন। রা 
অধ্যাপক হীরজনীকান্ত গুহ, এম-এ__ 

আদর্শে নি্ঠ। ১৭ 

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ৪৩৫ 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সংকলন সম্বন্ধে 

কয়েকটি কথা তত ২৬৩ 

ভ্রীরণজিৎকুমার ভট্টাচার্য্য 

পরিচয় (গল্প) ২৯৬ 
প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-- 

শরতের গান (৮টি) এ ১ 

চরম নমৃস্কার ( কবিতা ) কঃ ৩ 

শেষের দান (কবিতা) রক শু 


গান ০০০ ১০৩) ১০৯, 
গান ৩৮৯ 

যুক্তি (কবিতা) ৫৮৫ 

স্বর্গ কেবিতা) ৫৪৯৪ 

প্রেমের বিকাশ 


৪ ৬৩১ 
ভ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ-_ | 

ধশ্মপাল (উপন্তাস) ৯৩, ১৫৫ ৩৪*) ৪৩৮) ৫৫৯১৬৮৬ 
শ্রাধাগোবিন্দ চন্দ্র-_ | 


বুধাদ্রিত্য ভেদযোগ রা ২১৪ 
অধ্যাপক ঞ্রলক্মীনারায়ণগ্চট্রোপাধায়, এম-এ-- 
সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি ও পরিণতি ১১৩ 


ইশরৎচন্্র রায়, এম-এ, বি-এল-_ 
ওরাওদের উঁতিহা (সচিজ্ঞ) ছি ২৯ 
ভীশাস্তা চট্টোপাধ্যায়, বি-এ-_ | 


বোরো! বুদ্দর (সচিত্র) বর ৩৯৭ 
পঞ্চশস্ 

অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমাব মিত্র, খিএসসি-- 
ইথবর ও জড় সেচিত্র) ৬৫৮ 


অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্্ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এসসি-_ 


যশোহর খুলনার ইতিহাস (সমালোচনা) ২৯৪ 
জ্রীসত্যেন্ত্রনাথ দত্ত-_ 
সেবা-সাম (কবিতা ৬২৫ 


শীসনৎকুমান যুখোপাধ্যার-_ 


পিলীয়াস ও মেলিস্তাঁড (নাটক) ৩০১ ২১৯, ৪১৪, 


| ৫৭8) ৬৫২ 
ভ্ীমরোজকুমারী দেবী-- 
দ্বেওয়ানার' কবর (গল্প) ৪২৪ 
পূজার ছুটি (গল্প) ৬৬৪ 
শ্রীসীতানাথ দত্ত তত্বভূুষণ-_ 
ভ্রমস্তগবদগীত (সমালোচন1) ১৫৩ 


এন্ুধাকান্ত রায়চৌধুরী 
'শিউলিগাছের কীট/ ও তাহার প্রজাপতি (সচিজ্ঞ) ৫১ 
অধ্যাপক আন্ুরেন্্রনাথ দ্াসগুপ্ত। এম-এ__ 


শিক্ষার আদর্শ ৪৯৭ 

শ্রীন্ুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
পঞ্চণস্তয 

,... পুস্তক-পরিচয়' 

শহর প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় 
মনের মতন (গল্প) তত ৩২, 
«আগুনের কুক্কি” গেল্স) "১৩৬ 
অভিনেত। (গল্প) 8৫৫ 
বটুকে রাখ সৈই রাখে গেক্স) ৬৭৪ 


হরিদাস সরকার-_ 
* পঞ্চশত্ত 
শীহীবরেন্জনাথ দত্ত, এম- রঃ পি- আর-এস, না 


চিত্রান্্ ভ্ুমণিক। | | 


অন্ধ কধিতে দস আটকায়! *০, £৫৪ উত্রীকদেবতা মাকারী বা দেবস্ুত ৪ 
অন্নদাপ্রসাদ সরকার, শ্রীযুক ৭০৩* চমকের ধমক! পু ৫৫৪ 
অভয়াচরণ সান্াল, প্রযুক্ত ৭০২ চাদঙ্জী ও তাহারপুএরকন্া ৩৩৯ 
অভাবের স্বভাবে! ৪৫৫৪ চার হাঁজার বৎসরের পুরাতন কাত... ৫১৮ 
অস্্রীয়ার বিভিন্ন জাতিসমন্তার ম্যাপ ২৩৪ জগন্ধাত্রী (রঙিন )_্রীশৈলেন্দরনাথ দে প্রচ্ছদপট 
অনুস্থ লাক্ষাবীজ ৫২৪ ছোটর আম্পর্ধা (রঙিন )-ল্যাওস্টায়ার ৬২৪ 
আইবুড়ো থাকার ঝকমাৰ্ি 6 রঙিন ঠা ৯৬ জঙ্গলের দৃশ্ত-_শ্রীশ্তানলে্কার ৬৯৭ 
আকাশযান-মার! কামান ১৮* জাগন্ত ও ঘুমন্ত পত্রযুকুল * রর ৬৯ 
আঃ কী উৎপাত ৫৫৩ জানকী'নাথ দর্ত . সর ৭০৪ 
আঃ! চকোলেট কি মধুব ! ৫৫৩ জাপানী চুল ব্লাধিবার গঞ্ভনা ৫ ২১৬ 
আবর্ত ৬৬৪ জাপানী চুল বাঁধিবার ফুলস্কাটা ইত্যাদি ২১৭ 
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ২» ২৫৭ জাপান্শিষ্টাচার ৩৩৪,৩৩২ 
ইউরোপীয় নান! দেশের যুদ্ধশক্তি'র টে ছবি ১২১৩ জার্মনীর' প্রাচা দেশে পুতাব বিস্তারের চেষ্টার 
ইউব্োপের থিয়েটার ১৩ ২ মানচিত্র এ ২৬৪ 
ইযুরোপীয় যুদ্ধের ব্যঙ্গচিত্র ১২৩,১২৬,৩১৫,৪৬৪)৫৮২,৬৭৯  টর্পেডো--চলিতেছে ১৮৩ 
ইয়ুরোপে জান্মান ও শনাতজাতির' বাসস্থানের ম্যাপ ২৩৫ টর্পেডো--চলিয়াছে ১৮৩ 
উদ্-শস্ত-সংগ্রাহিক। (রঙিন )_মিলে .... ২৬৩ টর্পেডো-__গেল ১৮৪ 
উপমুক্ত-ছ'ট। গাছ ৫৩ ডুবন্ত জাহাজ ও টর্পেডো ১৮৫ 
উপাসনার আহ্বান শ্রবণে (রঙিন )_খিলে ২৬৩ ঢেউ (ছুই প্রকার) * তত ৬৬১ 
উপেন্দ্রনাথ বল, শ্রীযুক্ত ৭৪৪ -তরমুজ-বিক্রেতা-_হীবীরেন্দ্রচন্ত্র সোম ... ৪৯৩ 
উন্ধীপর। জাপানী ৫৫২ তাঞ্জমহল ৮২৬--৬২৯ 
এন্টগাপের ছুর্গব্যুহ ১৮. দেদার বখশ, মৌলবী ৃ ১৯ 
এলিফাণ্টাইন দ্বীপ ৪,৫ দেব-সেনাপতি ( রঙিন? -্গীয় সুরোিনাথ 
ওরাওদের চেহারার নযুন। পু ২১ গঙ্গোপাধ্যায় প্রচ্ছদপট 
কাইরে। নগরের যুপলমানপাড়া , ১৯৩ নটরাঙ্জ ৫২৯ 
কাইরোর সর্ববপুরাতন মসঙ্জিদ ২৭৯  নীলমণি ধর, যুক্ত .. ৫ ৭৭ 
কাইরোর জনসাধারণ ১৯৭ পথের গাইয়ে ক রঃ ৬৬ 
কাইরোর স্বদেশী বাজার ১৯৮ পথের ভিড় ৬৬ 
কাগজের নৌকা। ২১৩ পল্লীপ্িগ ( রঙিন )--. গেন্সবরো ১৫৪ 
কাগজের বাড়ী এ. ২১৪ পর্বতকন্দরস্থিত কবরের প্রাচীরচিত্র ২৮২ 
কামান (৮৬প্রকারের ) ১৭৪-_-4৭৮ পাতার শির। দেখিয়া গাছের বয়স নির্ণয় ২১৫ 
কামান চাগানো ১৮০ পার্ধত্য খাত-_-আসোয়ান ৪১২ 
কামান নদাপার কর ৯৮১. পিরামিড কবর ৫০৯. 
কামানের দৃষ্টি ১৭৯ পিগামিতের প্রণেশদার ৫১৭ 
কানবকের একটি পাইলন বা গেম, ২৮৪  পিরীমিভের সমীপন্থ স্ফি্কস্‌ 5১ ৫৪ 
কানাকের ধ্বংসস্ত,প 2 * পিস্তল আওয়াজ ! ৫৫৩ 
কুইনিন কী খারাপ ০.১ ০8৫৪. পুরাতন ও নৃতন-শ্রীঅসিতকুমার হালদার ৭১৩ 
কুলগাছ টি রঃ ৫২৩ পোপ দশম পায়াস্‌, স্বর্গীয় রি ১৪ 
কেল্লা হইতে কামানের লক্ষ্য স্থির ১৭৯ পোর্ট সুয়দ আরব মহাল্লা ১৯৩ 
কোরানের প্রাচীন পুথির একখানি পাতা, ৬৯৮* পোর্ট সৈয়দ মসজিদ টু ১৯২ 
গুণ কষ মানে ঝকমারি ! রঃ , ৫৫৫. পৌষপার্ব্বণ (রঙিন )_ভ্ীনন্দলাল-বন্গ গ্রচ্ছদপট 
গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ৬*৭ প্রচ্ছদপট ( রঙিন) *** 
*গোবিন্দজী রর ৩৩৭ প্রাচীন সাশাদিন দুর্গে মন্র মসজিদ ১৯১ 


০ 


ফাইলি দ্বীপে আইসিসমন্দির 


ফ্যারাগণের বংশধর; ৪০৭ 
ফ্যারাঁও যুগের অির্দ প্রস্তুত গ্রানাইট-মতি' ৪০৬ 
বজবজে দুর্ঘটনার ছবি ৮ ৯১৯০ 
বি কে মুখার্জি অধ্যাপক বেভাবেও ৭5৫ 
বিজ্ঞাপনের চি্বসৌন্দধ্য . হা 
বিশেরিন পল্লী €£ ৫ ৪০৮ 
বিশেদিন পল্লীর অধিবাসী ৪৪৯ 
বেলজ্জিয়মের মহাকবি | ৫৫৮ 
বেহালার সুরবাধা-পর্ছ। € ২১৩ 
বোরে। বুদর মন্দিরের অত্যন্ত গৃহ ৩৯৯ 
বোরো বুদর মন্দিরের একটি বুদ্ধযুত্তি :** ১8২ 
বোরো বৃদর মন্দিরের দুই দেয়ালের মধ্যবর্তী পথ ৬৯৮ 
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১৪শ ভাগ 
২য় খণ্ড ' 


শরতের গান 


আলো যে 
যায়য়ে ছেখ।। 
হৃদয়ের পৃবগগনে 
সোনার রেখা। 
এবারে 7. 
ঘুচল কি ভয়? 
এবারে: .. 
হবে কি'জয়? 
হল কিক্ষয় 
* কালীর লেখা? 


আকাশে 


“যায় গে। দেখা, 
' হৃদয়ের 'সাগক্জাতীরে ও 
ছাড়ার এক।? 


১৯ ভাজ,--কল ॥ 


“তোমার 


১ম সংখ্যা 


শরৎ আলোর কমল-বনে 
বাহির হয়ে বিহার করে 
ফেছিল মোর মনে মনে। 


তারি সোনার কাঁকন বাজে, 
আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে, 
তারি আকুল আঁচল খানি, 

ছড়ায় ছায়। ক্ষণে ক্ষণে । 


এলোচুলের পরিমল 
শিউলি-বনের উদ্দাস, বান 
পড়ে থাকে তরুর তলে। 


হৃদয় মাঝে হৃদয় ছুলার, 

বাহিরে সে ভুবন ভুলা, 

জঙ্গি সে তার চোখের চাওয়! 
ছড়িয়ে দিল নীল গগতুন। 


পা 


মোহন স্বপে কে রর ভুলে? . 


..জালি না কি মরণ নাচে 


গা থে উ চরণ দলে 


| শরৎ আলোর আঁচল টে 
. কিসের ধলক মেচে উঠে) 


ঝড় এসেছে এলোটুলে, ... 
মোহন রূপে ফে রয় ভুলে? 


কাপন লাগে বাতাসেতে, 


প্রলাসী_কাস্তিক, ১৬২১ [ ১১শু ভাগ, ২য় খণ্ড 


াসিপাস্্ত ৯৫ সত স্পা পা 


“তাই পাকা ধান কোন্‌ ভরাসে 
'শিউরে ওঠে ভর ক্ষেতে ? 


, জানি গো আজ হা হ1 রবে 
তোমার পৃজ। সার! হুবে 
নিখিল-অক্রসাগর-কুলে, 


মোহন রূপেকেরয় তুলে? 


১১ তান, হরুল। 


আমার 


আমার 


গোপন হৃদয় প্রকাশ হল 
অনস্ত আকাশে। 
বেদন-বাশি উঠল বেজে 


বাতাসে বাতাসে। 


এই যে আলোর আকুলতা, 
এ ওত জানি আমার কথা? 
ফিরে এসে আমার প্রাণে 


আমারেই উদাসে। 


বাহিরে যে নান। বেশে 


ফের কতই ছলে, 


আমার হাতের গাথা মাল। 


জুকিয়ে নেবে বলে? । 


আজকে দেখি পরাণ-মাঝে 


তোমার গলার সব মালা যে, 


সব নিষ্ে শেষ ধর। দিলে 


গভীর সর্বনাশে ॥ 


১৩ ভাব্র, স্বরুল। 


১৯ ভাত্র”- 


এস 


শরং তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি 
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি। 
শরৎ তোমার শিশিব-ধোওয়1 কুন্তলে, 


বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়! অঞ্চলেঃ 


আঙ্গ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি। 
মাণিক-গাথ। এ যে তোমার কষ্ধণে 
ঝিলিক লাগা তোম'র শ্তামল অঙ্গনে। 


কুঞ্জ-ছায়। গুঞ্জরণের সঙ্গীতে 


ওড়না ওড়ায় এ কি নাচচর ভঙ্গীতে, 
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি॥ 


-_ স্ুুরুল। 


৫ 


পাস সি জী ৯ ৩ ৯রসািত ৯ ২./৭ পি ত ১০৫ পাটি পিসি পাছি পাি৫১৫ ৬ 


কোন্‌ বারত। পাঠালে ঘোর পরাণে 
আজি তোমার অরুণ আলোয় কে জানে। 


বাণী তোমার . 
ধরে না মোর গগনে, 
পাতায় পাতাস্ব 
কাপে হৃদয় কাননে, 
বাণী তোমার ফোটে লতা-বিতানে। 
তোমার বাণী বাতাসে সুর লাগালো। 
নদীতে মোর ঢেউয়ের মাতন জাগালে।। 


তরী আমার * 
আজ প্রভাতের আলোকে 
এই বাতাসে 
পাল তুলে দিক পুলকে, 
তোমার পানে যাক সে ভেসে উজানে ॥ 
২৮ ভাঙ্্র,--স্রুল। 


তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে 
আমার হৃদয় নইলে আর কোথাও কি ধরবে? 


এই যে আলে। স্ুর্যো গ্রহে তারায় 
ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায় 
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে। 


তোমার ফুলে যে রং ঘুমের মত লাগল 
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল। 


যে প্রেম কীপায় বিশ্ববীণার পুলকে 
সঙ্গীতে সে উঠবে ভেসে পলকে 
যে দ্দিন আমার সকল হৃদয় হরবে॥ 


১ আর্বিন সন্ধা, সৃরুল। 


আলে৷ যে আজ গান করে মোর প্রাণে গে।। 
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো । 

হ্ব্দয় আমার উদাস করে? 

কেড়ে নিল আকাশ মোরে 
বাতাস,আমায় আনন্দবাণ হানে গো। 


' ১ম সংখ্য। ] 
দিগন্তে & নীল নয়নের ছায়াতে 
কুসুম যেন বিকাশে মোর .কাক্বাতে। 

মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে 

বাহির হল কাহার খোজে, 
সকল ীবন চাহে কাহার পানে গে। ॥ * 

জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

* আঙ্গিন,-_শান্তিনিকেতন। 


পানি 


চরম নমক্কাঁর 


খর যে সন্ধ্য। খুলিয়া ফেলিল তার 
সোণার অলঙ্কার । 
এ&ঁ যে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল 
অঞ্জলি ভরি. ধরিল তারার ফুল 
পূজায় তাহার তরিল অন্ধকার । 


ক্লান্তি আপন রাখিয়া দিল সে ধাঁরে 
স্তব্ধ পাখীর নীড়ে। 

বনের গহনে ক্রোনাক্ক-রতন-জ্বাল৷ 

লুকায়ে বক্ষে শাস্তির জপমাল! 
জপিল সে বারবার । 


এ যে তাহার শুকানে। ফুলের বাস 
গোপনে ফেলিল শ্বায়। 

এঁ যে তাহার প্রাণের গভীর বাণী 

শান্ত পবনে নারবে ব্বাখিল আনি 
আপন বেদনাভার। 


এ যে নয়ন অবগুঞ্ঠন-তলে 
গ 
ভাসিল শিশির জলে। 
এ যে তাহার বিপুল রূপের ধন 
অরূপ আধারে করিল সমর্পণ 
চরম নমস্কার ॥ 


শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর। 
আশ্বিন সন্ধ্য,_শান্তিনিকেতন। 


০ শশী 


শেষের দান 


ফুল ত আমার ফুন্রিয়ে গেছে 
শে হল' মোর গান, 
এবার প্রভু লওগে। শেষের দান। 


বিবিধ পরসঙ্গ__জাতীয় চরিত্বের পরিবর্তন ৩ 


অশ্রজলের বানি 

চরণতলে দিশাম আনি, 
এ হাতে মোর হাত ছুটি জও 

লওগে। আমার প্রাণ। 


ঘুচিয়ে লও গো সকল লঞ্জা 

চুকিয়ে লও গো ভয়। 
“বিরোধ আমার যত আছে 
সব করে১ লও 'জয়। 


, লও গো আমার নিশীথ বাতি, 
*লও গো আমার ঘরের বাতি, 
লও গে। আমারি সকল শক্তি 
সকল অভিমান । ূ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
১৭ আঙ্িন,--শাস্তিনিকেতন। সি, 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন । 


আধাড়ের ও আশ্বিনের প্রবাসাঁতে জাতীয় চরিত্রের 
পরিবর্তনের ছুটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি। আরো অনেক দৃষ্টান্ত ' 
আছে। 

জাগানেল দুষ্ঠীজ্ত । ১৮৯ খৃষ্টাব্দে চেঘাসের 
বিশ্বকোষের (0105101)2155  1217071908618র) যে 
সংস্করণ ছাপা হয়, তাহার ষষ্ঠ খণ্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায় 
আছে ;- 

8৫010 001980650 1556 07290061106 00211663 : 
016) 715 1510015)090106005, 17570101778) 0671015 10 
07611107015) 00৮51, 2070099555560 101) 2 156617. 56058 
0£1361501)2] 170170017 17101) 170216550701010555 810101002, 
[1015 15 955001750) 70)0750৮67, 10] 8) 27057 10201006 
50010 08106 1610060 টিটো 90600052555. [০৯106 
27680. 77201615210 2170500 ৫010016 50 10৩. 
9101920) 16201710865) 60007610950. 0) 0176 00১৩1 
1270) 00067969016 10065016101) 0701911691065013555 
20009001286), 01915 09017861075 21509 109 ৪ 
068৬6101960. 
ইহাতে জ্গাপানীদের দয়া, সৌজন্য, আইনবাধ্যতা, পরি- 
ছন্নতা, মিতব্যয়িতা, আত্মসক্মান জ্ঞান, প্রবল স্বদেশানু- 
রাগ, শিল্পান্থশীলন, প্রত্ৃতির প্রশংসা আছে। কিন্তু তাহা- 
দের নৈতিক বিষয়ে গভীর ও আত্তরিক শ্রদ্ধ। ও নিষ্ঠার 
অভাব, এবং ' সাহসের অভাবের কথাও ১উল্লিখিত 


প্রবার্সী-_কাত্তিক,-১৩২১ 


হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে তাহাদের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে, 


সাহস এখনও বিকশিত হয় নাই। 

রী গ্রন্থের যে পৃষ্ঠায় এই সকল কথা আছে, তাহার 
পর পৃষ্ঠায় জাছে ;-_ 
44810790805 056 187027559 25 29170881811) 0171660 
706801016, 751 06 %180100 01%1065- 15616 100 00 
09100755076 8০9৬৪701755 200 076 £0৮61760. 11096 
(0717767)76007550000555 01 06 [01110215 0255 200 
120100061016 50006 4000 20011165216. 701%7-5017150 2120 
17851510] ) 075 7550 06 016791101 216. 517171551৮5 900 
€1010. 12109 0606 560101181) ০07108010001900101075 
£1৮67 10100 16851700108 076 15081165602 1১ 17600101160 
৮১ & 150০0801001) 0£ 01715 90০. 


ইহাতে বল। হইতেছে যে জাপানঈদের বিশেষ ্ক্য থাকিলেও 
তাহার! ছু ভাগে বিতক্ত-__শাসক শ্রেণী ও শাদিত শ্রেণী। 
শাসকের। যোদ্ধা শ্রেণীর লোক; তাহাদের সংখ্য। মোটামুটি 
১*** পরিবার । তাহারা খুব তেজস্বী এবং প্রতুত্বপ্রিয় ও 
আদেশ মানাইতে অত্যন্ত ও নিপুণ। অবশিষ্ট সমুদয় 
জাপানীর! ভীরু এবং সহজেই বস্ঠত। স্বীকার করে। 

১৮৯০ সালে জাপানীদেের চরিত্র সম্বন্ধে এই সব কথ! 
লেখা হয়। তাহার চারি বৎসর পরে, ১৮৯৪ খৃষ্টাবে, 
বৃহৎ চীনের সঙ্গে ক্ষুদ্র জাপানের যুদ্ধ হয়। তাহাতে 
জাপান জয়ী হয়। 

ভাহার পর আবার ১৯০৪ থৃষ্টাবে ক্ষুদ্র জাপান 
'বিশালকায় রশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃ্ত হয়। তাহাতেও 
জাপানের জিত হয়। ইউরোপের সমুদয় জাতির ধারণ! 
ছিল যে চীনে রুশিয়। পোর্ট আর্থার বন্দরকে এমন 
কৌশলের সহিত ও দৃঢ়ভাবে ছুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছে 
ফে উহা কেহই দখল করিতে পারিবে না। কিন্তু জাপানারা 
অদ্ভুপ্ত সাহস ও বীরত্বের সহিত উহাও অধিকার করে। 

জাপানের যোদ্ধা! সামুরাইদ্িগকেই চেম্বাসের বিশ্ব- 
কোষে সাহসী বল হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যাও 
৪*** পরিবার বলিয়। নির্দেশ কর! হইয়াছে । এই 
৪০০* পরিধারে যুদ্ধক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থুব বেশী হইলেও 
২০,০০*এর বেশী হইতে পারে না। কিন্তু সকলেই 
জানেন যে চীনের সহিত জাপানের এবং তার পর রুশের 
সহিত জাপানের যুদ্ধে কয়েক লক্ষ্য সৈল্ত নিযুক 
হইয়াছিল। ইহারা সকলেই নিশ্চয়ই সামুরাই বা ক্ষত্রিয় 
শ্রেনীর লোক নহে। ১৮৯* খৃষ্টাধে ইহাদ্দিগকেই ভীরু ও 
সাহসে হীন বল। হইয়াছিল। কিন্তু এখনতে। জগতের 
লোকে জানে যে জাপানীর! কোনে! দেশের লোকের 
চেয়ে কম সাহসী নঞ্। 

প্রকৃত কথ! এই যে সাহস কোনে জাতির একচেটিয়। 
বম্পত্ি নহে । সকলেই সাহসী হইতে পারে। তাহার 


চি ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জন্য সাঁধনা, শিক্ষা ও অনুকূল অবস্থা টাই। ইতিহাস 
পড়িলে এই ধারণ! বদ্ধমূল হয়। 


, আমরনীতেল্ল দুষ্টাম্ত-পার উইলিয়ম 
হান্টার ভারতবর্ষে একজন উচ্চপদস্থ বাজপুরুষ ছিলেন। 
তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অন্ত অনেক বহি লিখিয়। 
গিয়াছেন। তাহার উড়িষা। (01559 ) নামক বছির 
৩১৪--৩১৫ পৃষ্ঠায় আছে__ ) 


পলি 059011106 801070101805 15070 158081185 2170 
ঢ১0100065 10195750 00 00170061, 59010901190 5০৬61 060001165 
19667 00017610106 09005 4100 20010017650 075 09151%0 
11101071101 11) 0176. 110111)0 01155 1300০) 


আম্শানীরা এতই ভীরুছিল যে প্রাচীন রোমের 
সেনাপতি নুকুলাস ও পম্পী তাহাদিগকে পরাঞ্জিত 
করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন,_যেমন পিংহ-শি কারে 
অতান্ত কোনে শিকারী ইন্দুর শিকার করিতে জ্জ্জা 
বোধ করে। কিন্তু এই আমশানীরাই সাত শতাব্দী পরে, 
অত্যুদদয়ের উচ্চতম চুড়ায় অধিষ্ঠিত পারস্য সাম্রাজ্যকে 
বিধ্বস্ত করে। 


াজ্গালীদেল্ দুষ্ঠীত্ত--আমরা এ পর্যযত 
উন্নতিরই দৃষ্টান্ত দিয়াছি। এখন অবনতির একটি দৃষ্াস্ত 
দিতেছি। হাণ্টারের উড়িষ্যা গ্রন্থের ৩১৪--৩১৫ পৃষ্ঠায় 
দেখা যায়-_ 


61101817701 থা] এড &562090100270017)6 
০90017)9100 20105 2) 10175720101) 061)0%/ 008 867£2115 
59580 10 1১6 2 587-£০17£ 1১60016 [7) 05130001015 
৪12, 0709 5621 ০1106 15915 109 6110 2851 2170. 06 4651 
800 00102015600) 1517205০010) 21:071061280,- 15৮20 
2100 17175 10120008105 06 91217027150) 26 006 
নি 10010075650 11115 0017910017% €1)6511001565 
96079551106 7০6 06 00610 65015150005, 16 10021053 & 
:006101706 1) 006 15110 01 11517799205 200. 562-2017£ 
50005, 700. ৪1015 0706 008: 20%109. 06 12610112105 
630১517617080. 1) 007178 ৬09865 07006 562) 81010 
010561108 010616003081)01193 0125 79606 056 10 [73116305 
80107850300 500) ৮0১৭৮65 ৮/275 0190) &559012090 
910) 16 09001015019) 2710 196000075 21106 1)766001 
1০ 178 07107215200 1700780002015 0 2 051910 
[60016 1950 17211300156 166 1718) 270. 019 9 075 
1270-11210105 05975 200. 076 15090108569. 1২61181003 
70151001065 00170012060 10) 076 009710595০৫ 02016 
60. 70215 0) 361088115 07061150015178 0০৮ 006 
006217,% 


হান্টার ধলিতেছেন যে বাঙ্গালীর! পূর্বে সমুদ্রে খুব 
যাতায়াত করিত। বৌদ্ধমুগে তাহার। পূর্বদিকে ও 
«পশ্চিমদিকে বুদ্ধজাহাদ পাঠাইত এবং ভারতবর্ষের 


50011 


£ ১ম সংখ্য। 1 


অদৃরবর্তা বীপপুর্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । কিন্তু 
আবার যখন ব্রাহ্মণদের প্রাধান্ত স্থাপিত হইল, তখন সমুদ্র- 
যাত্রা কতকট! নিষিদ্ধ হইল, এবং নদীর পলি পিয়া 
নদীর মোহানায়' নৃতন করিয়। ভূমি ঘির্্িত হওয়ায়, সমুদ্র 
বন্দরগুলি হইতে দ্বুরে গিয়া পড়ায়, সমুদ্রঘাত্রা আর 
সহজসাধ্য রহিল না। এই প্রন্ঠারে বাঙ্গালীর সমুদ্রপথে 
যাতায়াতে অনভ্যন্ত ও অপরূ হইয়া উঠিল। 


আমাল কথা কিন্ত ইহাতে হান্টাবু নুরাশার 
কোন কারণ দেখেন নাই। তিনি বলেন £-_ 

০0300 ৮1020 0065 17091959109 0795 17029 01061 
71708767 015111580070 28210 1)8001006,,,5** 19 200 076 
00087706010 05 065০1400185 06 00095100850 
১6৪০) 10010 107)1)9108791509- 851 0) 0951981৮012 1১0116 3 
25010) 17120100090901786) 2 11) 90000 135010109] ৮110595) 
110701001) 06]1550 0৮ 06 10010000105 07 13578৭51 
179 71005 02169113507 01091] 01061790101 51) 10015. 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই--বাঙ্গালীর যাহ ছিল, উচ্চতর সভ্য- 
তার প্রতাবে আবার তাহা হইতে পারৈ। জাতীয় 
জাঁবনে যেরূপ বিপ্লব ঘটে তাহার সহিত ধাহার। পরিচিত, 
তাহাদের চক্ষে, কোন জাতি সর্থন্ধে নিরাশ হওয়া অসঙ্গত 
বাঁলয়া মনে হইবেই হইবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৃটিশ 
রাজন্বে, সামুদ্রিক সাহসের ও অন্তান্ত জাতীয় সদৃগুণের 
বিকাশসাধন ও পরিচয় দিবার জণ্ঠ বঙ্গের অধিবাসীদের 
নৃতন কার্ধাক্ষেক্র ও সুযোগ জুটিবে। 

বর্তমান যুদ্ধের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের বায়ে ভারত- 
বধের অন্ত কতকগুপি বণতরা নিশ্মাণের কথা চলিতেছিল । 
এখন এমডেনের দ্বার যে ক্ষতিত হইয়াছে, তাহাতে ও 
অগ্ঠান্ত কারণে এই প্রস্তাব পাহয়ে।শীয়ার প্রন্ৃতি কাগঞ্জ 
নূতন করিয়। উত্থাপন করিয়াছেন। ম্বুতরাং ভারতবর্ষের 
একটা যে রণতরীবিভাগ স্থাশিত হুইবে, ইহা একরূপ 
স্থির। এই সব ্জাহাঞ্জে বাঙ্গালী কাজ করিবার গ্যোগ 
পাইবে কি? 
*. আমর অন্ততঃ একখান। সমুদ্রগামী জাহাজ কিনিয়া 
যদ্দি তাহার অধস্তন কর্মচারীর (০7০৩1) কাঞ্জ গুলিতেও 
দেশী যুবকদিগকে শিক্ষ। দিতে আরম্ভ করিতে পারিতাম, 
তাহ হইলে হাণ্টারের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সম্ভাবনা 
ঘটিত । 

*পল্লিন্স্তন্নে কত সম্মস্ম লাপে- 


আমরা আষাঢ় ও আশ্বিদের প্রবাঁপীতে এবং বর্তমান 
মাসের কাগজে যে সকল দৃষ্টান্ত দিলাম, তুহাতে দেখা 
যায় যে কোন কোন জাতির চরিত্রে পরিবর্তন ঘটতে 
_অঞনক সময় লাগিয়াছে। কিন্ত সর্বত্র এ নিয়ম খাটে না রি 
জার্মেনরা এক শত বৎসরেরও “কম সময়ে বদলিয়।” 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ক্লুষকের দুর্দিন ৫. 


'শিয়াছে। জাপানীরা ত্রিশ 'বেৎসরের মধ্যেই জাতীয় 
চরিঞ্রের চেহারা নৃতন করিয়া কেলিয়াছে। সময়টা 
গৌণ বগপার | উন্নতির প্ররুত ও যুখ্য কারণ প্রবল 
ইচ্ছা ও কঠোর সাধনা । যে জাতি যাহা হইতে চায়, 
তাহাই হইযুত পারে, যদ্দি-_ , 
(১) এই চাওয়াট৷ জাতির প্রবলতম ইচ্ছা হয়, বং 
(২) এই ইচ্ছাকে বাস্তৰে পরিণত করিরার জন্ত এ 
জাতি একাগ্রতার সহিত সাধন। করে। 
অনেক জাতিকে ভীষণ, যুদ্ধধিগ্রহে প্রি হইতে হয়। 
তাহার নানাদিক.আছে । ম্ঘ এই যে তাঁহাতে লোকক্ষয়, 
ধনক্ষয় ও, শক্তিক্ষয় হয় । আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে 
হয় না। “অতএব, আমাদের সমুদয় শক্তি বাঞ্ছিত দিকে 
* প্রয়োগ করা আমাদের কর্তব্য । তাহা করিবার সুযোগও 
রহিয়াছে। 


৯ 


ইতিহাসের আবশ্যকত। 


কর্তবানির্ণয়ের জন্ত এবং আশান্িত হইবার জন্ত ইতি- 
হাঁস পাঠ একান্ত আবশ্তক ।* এই জন্য আমাদের দেশের 
এবং পৃথিবীর সমুদয় প্রধান প্রধান দেশের ইতিহাস অচিরে 
দেশভাষায় লিখিত হওয়া কর্তব্য। এই কাজটি* করিতে 
না পারিলে বুঝিতে হইবে যে আমুর বড় অকর্া। 
জাতি। যত ছাত্র ইতিহাস পড়িয়া সম্মানের সাহত 
বি, এ, পাশ করেন, তাহার] প্রত্যেকে বাংল৷ ভাষায় 
একথানি করিয়া ইতিহাস লিখিলে তবে দেশের লোকদের 
প্রতি তাহাদের খণ কিঞ্চিত শোধ হইবে। যাহার! 
ইতিহাসে এম, এ, পাশ করিয়াছেন তাহাদের ত এই 
প্রকারে খণ শোধ করাই চাই। আট আনা কি জোর 
এক টাক্চ দ্রামে বিক্রী হইতে পারে, সোজা! ভাবায় 


- এইরূপ একথানি করিয়। ইতিহাস লেখা চাই । ইতিহাসে 


কি থাকিবে; এবং ইতিহাস কেমন করিয়া লিখিতে হইবে; 
তাহার. আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছ। রহিল। 


কৃষকের ছুর্দিন 


যুদ্ধের জন্ত পাটের বিক্রী প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 
পুর্ব ও মধ্যবঙ্গের চাষী গৃহস্কদের বড় কষ্ট হইয়াছে। 
এ বিষয়ে দেশের লোকে যে যথেষ্ট মন দিতেছেন 
না, তাহার কারণও এ যুদ্ধ। এ বিবয়ে মন দেওয়া 
প্রত্যেক জেলার ও কলিকাতার নেতাদের একাস্ত কর্তবায। 
বড়লাট বলিয়াছেন £ষে যে-কোন শ্রেণীর লোকের যুদ্ধ- 
জনিত অন্নকষ্ট নিবারণার্থ যুদ্ধে বিপর্ন লোকদের সাহায্যার্ 
সংগৃহীত অর্থ, প্রবুক্ত হইতে পারিবে। অত এব রাজ- 
পুরুযদের দৃষ্টি বঙ্গের চাষীদের দিকে পড়া প্রার্থনীয়। 


নি 
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আমর] তরি 
নির্ভরযোগ্য যুবকের নিকট হইতে কৃষকদের অবস্থ! সম্বন্ধে 
যে ছথানি চিঠি পাইয়াছি, তাহার কিয়দংশ 'উদ্ধংত 
করিলাম। 

প্রথম পত্র। ৰ 

“আমি ৬ই আঁশ্বিন টাদপুরে "পৌছিয়া দেখিতে 
পাইলাম যে উকীল ও মুক্তারগণ হাহাকার করিতে- 
ছেন। পুজার সয় তাহাদের মক্কেলদের নিকট হইতে 
বাকী পাওনা সবু আদায় হয়ু। এবার অতি সামান্য 
হইয়াছে। মহাজনদিগের টাক্কা পড়িয়। আছে, আদায় 
করিতে পারেন না। ছোট জমিদ্ধার ,ও তালুকদারগণ 
কোথা হইতে লাটের খাজানা দিবেন তাহাই ভাবয়! 
অস্থির। প্রজার কাছে খাজানাঁ চাহিলে তাহার বলে 
“আমাদের মাথায় বাড়ী দিন্‌ তথাপি আমরা এক পয়সা- 
ও দিতে পারিবনা। দেশের এই দুরবস্থা দেখিয়! 
সব.ডিভিক্জন্তাল অফিসার এই মহকুম] হইতে ইম্পীরিয়্যাল 
রিলীফ ফণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে বিরত 
রহিয়াছেন। ৃ 

পাটের দ্র ১/০ হইতে ৩২ টাক! মণ। অতি উৎকুষ্ট 
পাট ৫২ ,টাঁক1। সেই রূপ পাট অতি অল্প। 

* মাঝ খানে পাটের দর ৫২ টাক1 হইয়াছিল, তপন 
কৃষকের! বিক্রী করে নাই। এখন মাথায় হাত দিয় 
গ্ড়িয়াছে। এমডেনের উত্পাতে মুল্য আবার 
নামিয়। গিয়াছে ' 

চাদপুর হইতে বাড়ী যাইতে দেখিলাম অনেক কৃষক 
পাট কাটে নাই। পাটের দানা পাকিয়া যাইতেছে, পাট 
পাকিয়। লাল হইয়। গিয়াছে, তথাপি তাহ। কাট। হইতেছে 
না। ,যাহারা কাটিয়াছে তাহাদের কাটার, মজুরী 
পোষান দায় হইয়াছে। 

বাড়ী আসিয়। প্রতিবেশী যাহার যাহার সঙ্গে দেখ! হয় 
সেই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করে “বাবু পাটের কি 
উপায় হবে 1, মুল্য বাড়িবে কিনা ।” চাষারা ভীষণ 
নৈরাশ্তে হাহাকার করিতেছে। 

গত কল্য একজন মুসলমান আমার বাড়ীর ন্ধাছে 
ঘুরিতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিয়া বসাইয়া তাহার 
অবস্থা, জিজ্ঞাসা করিলাম। 
লাষ নীচে বর্ণনা! করিতেছি । জে বলিল-_ 

“বাবু, আমার ধান চাউলের ছোট কারবার ছিল। 
জ্যাষ্ঠ আধাড়ে গ্রামের চাষাদের বাকি দিয়াছি। 
নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল যবে পাট বিক্রী ক্রুরিয়। সবাই শোধ 
দিবে। কিন্তু পাট বিক্রী বন্ধ হুওয়াতে এই কয় মাসে 
এক পয়সাও আদায় হয় নাই। যার কাছে, যাই সকলে 
ঘরের রাশীরুত পাট দেখায়। মহাজনের নিকট হইত 


৬. .. প্রবার্সী-_ক্বন্তিক, ১৩২১ 


পুরা জেলা, হইতে একজন শ্রদ্ধেয় ও « 


তাহার অবস্থা যাহা শুনি- 


মনে, 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কড়া হ্ৃদে মূলধন ধার করিয়াছিলাম। এখন মূলধন 
শোধ দূরে থাক নিজের অল্প জোটে না। কারবার বন্ধ । 
নৌকা ঘাটে বাধা । ৫।৬টী পেষা। আর্জ একমাস পেট 
ভরিয়া আহার করিতে পারিতেছি না। সকলে ঘর 
হইতে বাছির হইয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াই । যাদের 
নিকট পাওনা আছে তাহাদের নিকট চাহিতে সাহস 
হয় না। সবাই বলে নিজে খাইতে পাই না তোমাকে দ্বিব 
কোথা হইতে,? 

তারপর আমার যুখের দিকে কাতর ভাবে তাকা- 
ইয়া সে অশ্রবর্ণ করিতে লাগিপ। এবং বলিল 
“বাবু, ৫৬টী পোষ্য, আর কষ্ট সইতে পারিনা । 
কাচ্চা বাচ্চার কষ্ট দেখিয়! ইচ্ছ। হয় গলায় ফাস দিয়া 
মরি !” তাহার সেই কাতর উক্তি সহা ফর আমার পক্ষে 
অত্যন্ত ক্লেশকর হইতেছিল। সর্বাপেক্ষা হৃদরবিদারক 
তার দেই কাতর দৃষ্টি। আমি তাহা সহ করিতে না 
পারিয়া তাহাকে বিদায় দ্বিতে বাধ্য হইলাম! এই 
লোকটীর নাম বাল! গার্জী। বয়স ব্রিশের কিছু উপরে। 

আরও ছুই এক জনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানি- 
লাম যে এ অঞ্চলে অর্দেক কৃষক ছুবেগ! পেট ভরিয়া 
আহার করিতে পায় না। অনেকে ১॥* টাক ২২ টাকা 
করিয়। পাটবিক্রী করিয়। খোরাক চাঙাইয়।রহিয়াছে। 
পাট ফুরাইলে ইহাদের হাতে এক পয়সাও থাকিবে নাঁ। 
পাটের আয় হতে ইহারা দেনা শোধ দিয়া এক বৎসরের 
খরচের টাক! সংগ্রহ করিত। এখন বাধ্য হইয়৷ অতি 
সস্তায় পাট বিক্রী করিতেছে বলিয়া হাতে এক পয়স।ও 
থাকিবেন1। পাটের অবসানে অন্ত চাষ করিবার মুলধনও 
হাতে নাই। পাট ফুরাইপসে বৎসরের বাকী অংশে যে 


দুর্গতি হইবে তাহ বিশেষ রূপে ভাবিবার বিষয় । 


ও ঘিতীয় পত্র। 

* টাদ্পুরের দক্ষিণে মেঘনার মোহনায় অনেক চর 
আছে। এসকল চরে প্রহর পাট হয়। কুষকেরা ঘরে 
পাট বোঝাই করিয়া রাখিয়াছে । ১৯, ২২ টাকায় বিক্রী, 
করিতেছে । তাহাতে চাষের খরচের সামান্তই উঠিতেছে। 
এই জন্ত অনেকেই ঘরে প্রচুর পাট জমা করিয়া রাখি- 
যাছে। 

হাইম চরে এক ব্যাপারী ২০* মণ চাউল লইয়া 
বাপার করিতে গিয়াছিল। চরের মুসলমান কৃষকের! 
সমস্ত চাউল ওজন কৃরিয়া লইয়া! গিয়াছে। ব্যাপারী 
মূল্য চাহিলে সকলেই বাড়ী হইতে পাট আনিয়। দিয়াছে । 
তাহার! বলিয়াটছে যে “মামর টাক! দ্রিব কোথ। হইতে, 
পাট লইয়া! যাও।” ব্যাপারী পাট না আনিয়। আদালতে 
মীলিশ করিয়াছে। 

চুরি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি আমার বাড়ীর 


১ম সংখ্যা] , 


৯০০ ২০১৫পাপস্পিস্িকী ৮১৫ ৬৫ সিরাসিত সিপ্স্সত সিট উিপাসিপা সি শাসিত 


বিবিধ প্রসঙ্গ-7দার্তারকনাথ পালিত ৭ 


০০৯ পাম্পি ৯িপাছি ৫ সপাছি কাস 





.মুতাশয্যায় সার্‌ তারকনাথ্‌ পালিত। টি, পি, সেনের তোল। ফোটো গ্রাফ । 


নিকটের খবরই পাচ্ছি । সমগ্র মহকুমায় যাহা হইতেছে 
ভাহার থবপ নিতে পারিণে আরও লিখিতে পারিতাম। 
আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলাপ করিয়া 
ঈগানিলাম যে প্রায় অর্ধেক কৃষকই পেট ভরিয়া আহার 
গাইতেছেনা। শীত্রই ক্লেণ আরও গুরুতর আকার ধারণ 
₹বিবে। 


৬* হাজার টাক! হইলে এই মহকুমার কৃষকের ছুঃখ 
র করা যাইতে পারে। 


পত্র দুই থানি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি পড়িলেই 
ঝাযায় ষে রাইয়ৎদের অবস্থা এখনই থুব শোচনীয় 
ইয়াছে। কলিকাতার নেতৃবর্গের এখন আর নিশ্চিন্ত 


1ক। উচিত হইবে না। অবিলম্বেই অন্নকষ্ট মোচনের 
চষ্কা কর! কর্তব্য। 


- সার্‌ তারকনাথ পালিত। 


গত আঙ্িন মাসে সার্‌ তারকনাথ পালিত দেহতটাগ 
ব্রিয়াছেন। তিনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে 
+আানকলেজ স্থাপনার্থ জীবিত কালেই ১৫ লক্ষ টাকা 


দান করেন। সত্কাধ্যে অগ্ঠান্ত ধানে মধ্যে ইহাই 


তাহার প্রধান দান। 
বিজ্ঞানের অনুশীলন নানা কারণে আবশ্তক। ইহাতে 


, বুদ্ধি মাজ্জিত হয় ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। বৈজ্ঞানিক জান 


শিল্পে প্রযুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত অগ্প সময়ে ও অল্প 
পরিশ্রমে মানুষের দরকারী বিস্তর জিনিষ প্রস্তুত হয়। 
স্কলপথে, গলপথে, ও আকাশপথে যাতায্াতের জন্য 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রযুক্ত হওয়ায় পৃথিবীতে কিরূপ যুগাস্তর 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহা! সকলেই জানেন। বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান অস্ত্র নির্ধাণে প্রযুক্ত হওয়ায় যেরূপ অস্ত্র নির্দিত 
হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অতি ভয়ঙ্কর তাহাতে 
মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইতেছে, বল৷ কঠিন। 
আত্মরক্ষা, ছূর্ববলের রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা, স্বাধীনতালাভ) 
বা এবিধ কোন উদ্দেন্তে যুদ্ধ বৈধ । কিন্তু এরূপ উদ্দেপ্ত 
সেকালের যুদ্ধে সাধিত হইবার অধিকসম্ভাবন৷ ছিল, কি 
একালের যুদ্ধে অধিক সম্ভাবন! হইয়াছে, বলা কঠিন। 


» বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের নান! ব্যাধির চিকিৎসার্থ প্রযুক্ত 


হওয়ায় যে রোগ নির্ণয় ও রোগ চিকিৎসা পূর্বাপেক্ষা 


ছি রথাসী- কার্তিক, ১৩২৯ 


সহজ হইয়াছে, মানুষের ্বাস্থারক্ষার ও দর্ঘ্গীবন লাভের” 
উপার মানুঘ'বে সর্ধাপ্লেক্ষা .. অধিক বুঝিতে পারিক্সাছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার আ'র একটি 
সুফল আছে, যা! সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। 
'অশিক্ষিত মানুষ সহজেই যা তা বিশ্বীস করে। তাহার 
মন খড় কুসংস্কারপ্রবণ। শিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিতের 
চেয়ে একটু বেশী সংশয়বাদী'; যে বিশ্বাপ করিবার আগে 
একটু বেশী প্রমাণ চায়। শিক্ষিতদের মধ্যে আবার 
যাহার] বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পান্য়াছে, তালার সহজে যা 
তা মানে না; যথেষ্ট প্রমাণ'চায়। কিন্তু এক্ট বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষ। এবং বিজ্ঞানের কোন শাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধি লাভ এক কথা নহে। পর্যবেক্ষণ (0১35৬. 
(1০0) দ্বার। বা পরীক্ষা! (55:56110)610) ত্বারা বা উভয় 
উপায়ে যাহার প্রমাণ পাওয়! যায় না, জড়বন্তসংপৃক্ত 
এরূপ কোন ব্যাপারে বিশ্বাস না করা, প্রমাণ পাইলে 
তবে বিশ্বাস করা ছুট উপায়ে নৃতন নৃতন তথ্য ও সতা 
আবিষ্কার করা, ইহাই বৈজ্ঞানিকের প্রকৃতি। বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষ। দ্বারা যদি জাতীয় চরিত্র এই রূপ বৈজ্ঞানিক প্রতি 
ও শক্তি লাভ করে, তাহ! হইলেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 
সার্থক 'হয়। নতুবাবি এস্সি বা! এম্‌ এসসি হইয়াও 
মানুষ যদি অশিক্ষিত মজুরের মত কুসংস্কারাবিষ্ট, নান! 
ভয়ে আন্ষ্ট থাকে, জগৎকে যদ্দি সে নৃতন চোখে দেখিতে 
ন। গিখে, তাহা হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা বৃথ!। 

পালিত মহাশয়ের দানের ফলে যদি কেবল আরও 
কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালক্বের উপাধিধারী বাড়ে, তাহাতে 
তাহার উদ্দেন্ত সিদ্ধ হইবে না। যদ্দি বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির 
মান্য দেশে বাড়িতে থাকে, তাহ! হইলেই তাহার 
মনোবাঙ্ছ। পূর্ণ হইবে, এবং তিনি চিবন্মরণীয় হইয়া 
খাকিবেন। 


«কোমাগাতা-মারু*র যাত্রীদের ভাগ্য। 


*কোমাগাতা-মারু” জাহাজে কয়েক শত পঞ্জাবী 
কানাডার এক বন্দরে উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্তট ছিল, 
ভাঙ্গায় উঠিয়া পরিশ্রম ও চাষবাস ব্যবল। বাণিজ্য 
স্বায়। অর্থ উপার্জন ও জীবিক। নির্বাহ । কিন্তু তাহার 
সেখানে জাহাজ হইতে নামিতেই পাইল ন1। যাহ 
হউক, মন্দের ভাল এই যে তথায় তাহার! উত্তেজিত হইয়া 
কাহারও প্রাপবধ করে নাই, অন্তকেহও তাহাদের 
কাহারে। প্রাপবধ করে নাই। কিন্তু তাহার স্বদেশে 
ফিরিয়া আমিবার পর তাহাদের তাগ্য আরে মন্দ 
হইল। তাহারাও অপরের প্রাণবধ করিল, অপরেও 
তাহাদের জনেকের প্রাগবধ করিল, অনেকে পুলিশের 
হাতে বন্দী হইল, এবং অনেকে এখনও আইনের ভয়ে 


[ ৪শ ভাগ, ব্য খণ্ড 


২৮১০৯ টি এ 2টি 6১০১ ০৯৪৯ তি পাছত -/-৯ 


পলাতক রহিরাছে। কাধার দোবে এরূপ ঘটিল, নি 


'করিয়] বুঝা যাইতেছে ন1। বজবধের হত্যাকাণ্ডের 


সলকারী বস্ান্তে সমুদয় দোবই শিখদের খাড়ে.চাপান 
হইয়াছে। ইহা যে' অন্তায় তাহ! বলিবার মত কোন 
প্রমাণ শ্মামাদ্দের নিকট নাই; কিন্তু সমস্ত দোষ যে 
শিখদ্দেরই, সরকারী বৃত্তাস্তটি পড়িয়৷ সেপ্ূপ নিঃসশয় 
ধারণাও হয় ন|। 

বড়লাট লর্ভং ছার্ডিং এর অনুরোধে ও প্রভাবে কান! 
ডার বন্দরে শিখদের প্রতি ভুলুম জবরদন্তী বলগ্রয়োগ 
হয় নাই। তাহার। নিঃসম্বল হইয়া পড়ায় জাপান হইতে 
তাহাদিগকে স্রকারী ব্যয়ে ভারতবর্ষে আনাইবার ব্যব- 
স্থাও তিনি করিয়াছিলেন। এসব তাহার রাজন তিজ্ঞতাও 
সহদয়তার পরিচায়ক । বঞ্জবঙ্জে জাহাজ হইতে নামিয়া 
শিধদ্দিগকে যেখানে ইচ্ছ। সেখানে যাইতে ন। দেওয়াটাই 
প্রথম ভুল হইয়াছে। তাহাদিগকে যদ্দি তাহাদের 
অভিপ্রায় অনুসারে কলিকাতায় যাইতে দেওয়া হইত, 
তাহ। হইলে, আমরা যতটা বুঝিতে পাবিতেছি, কোনই 
কুফল হইত না; তাহার। কলিকাতার জনসঘুদ্রে কোথায় 
মিশিয়া যাইত। যদ্দি বা তাহার কোথাও কোথাও সভা 
করিয়া শিখদের ছুঃধকাহিনী ও তাহাদের প্রতি কানাডা- 
বাসিদের অত্যাচারকাহিনী বর্ণনা করিত, তাহাতে কি 
আসিয়। যাইত ? এই এতমাস ধরিয়া তো এই সব কথা 
ংবাদপত্রের দ্বার। দেশবাসী জানিতেছে, তাহাতে তো 
কোথাও দাঙ্গ। হাঙ্গামা। রক্তপাত হয় নাই। কানাডা- 
বাসীদের প্রতি মানুষ অসন্তষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্ত 
বুটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সেরূপ অসন্তষ্ট হয় নাই। 
কিন্ত বজবজে রক্তপাত হওয়ায় ভারতবাসীর মন সংঙ্গুন্ধ 
হইয়াছে, এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। 

বৎসর বৎসর হাক্তার হাজার কাবুলী ও পেশোয়ারী 
বাংল। দেশে আসিয়া টাক ধার দিয়া ও ধারে কাপড় 
চোপড় বিক্রী করিয়। টাক। রোজগার করে । তাহাদের 
অনেকে দা হাঙ্গাম। করে, দরিদ্র নিরীহ লোকদের 
উপর জুলুম করে। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট এপর্য্যস্ত কাহাকেও 
অবাঞ্থনীয় (117965115015) বলিয়। তাহাদের ত্বদেশে ব! 
অন্ত কোথাও চালান করেন নাই। বজবঞ্জের হত্যা- 
কাণ্ডের পূর্বে কানাডা-যাত্রী শিখদের বিরুদ্ধে কিছুই 
বলিবার ছিল না। তাহার। তৎপুর্বে কোনও আইন 
অনুসারে অপরাধী হয় নাই। ন্ুতরাং তাহাদিপকে 
অন্ততঃ কাবুলীদের মত গতিবিধির শ্বাধীনত! দিলে ফল 
ভালই হইতু। 
* যাহ। হউক, যখন তাহাদিগকে বজধজ হইতে একাইক, 


, পঞ্জাবে চালান করাই স্থির হইয়াছিল, তখন, গবর্ণমেপ্ট 


যে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ ব। নির্ধাসিত করিষেগ মাঃ 





বজবজ ট্েশনে পুলিশ পাহাগা ওয়ালা ও বন্দী শিধগণ। টি, পি, সেনের ফোটো । 


গবধর্ণমেণ্টের উদ্দেশ যে কেবল 
হাহাদিগকে স্বদেশে পৌছাইয্া 
ওয়া, তাহা তাহাদিগকে বিশ্বাস 
চরাহবার সমুচিত উপায় অখলম্ষন, 
চরা উচিত ছিল। ইহার জগ্ঠ 
|ঞ্রাবা রাজকন্ম্রচারী ও পঞ্জাবে 
নধুঞ্ উংরেজ রাজপুরুষকে ভার 
দওয়া স্থবিবেচনার ক'জ হয় নাই,। 
ণখরা কানাডার সরকারী লোক- 
দর নিকট হইতে যে ব্যবহার 
1াইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের 
[ন সরকারী কর্মচারী ও সরকারী 
নয়ষের প্রতি [িরূপ হইয়াই ছিল। 
ছিন্ন কানাডার সরকারী কর্মচারী 
। এখানকার সরকারী কন্ধচারী- 
[৪ আবেষ্টনের € 01710101761 0এর ) মধ্যে যে প্রভেদ 
ছে? তাহাতে এখানকার রাজভৃত্যের। শিখদের সহিত 
[নাডার সরকারী কণ্চারীদের চেয়ে বেশী সাবধানত। ও 
বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিবে, ইহ অবস্ঠস্তাবী মনে 
চর] কাহারও উচিত ছিল না। কারণ, কানাডায় 
হারা সমকক্ষের সহিত ব্যবহারে *অভ্যন্ত, এখানকার 


বিবিধ প্রস্গ « . একী 


কর্মচারীরা নিকুষ্টবলিয়া-বিবেচিত- লোক- 
দের সহিত ব্যবহারে অভান্ত। যদি 
গব্ণমেপ্টের প্রকৃত অভিপ্রায় যাত্রী 
শিখদিগকে বুঝাইবার জন্ম, পঞ্জাবের. 
কয়েকজন সর্বজনমান্ঠ শিখ নেতাকে 
আনা হইত, এবং তাহারা বজবঙ্জে শিখ- 
দের সঙ্গে কথা কহিতেন, তাহা হইলে, 
খুব সম্ভব, কোন দুর্ঘটনা! ঘটত না। 
কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার সাৰ্‌ 
ফ্রেডরিক হ্াালিডে সাক্ষ্যে দিয়াছেন 
যে শিখদের বাক্স জিনিসপত্র সমস্ত 
থানাতল্লাসী কর! হইয়াছিল, কিন্তু তাহা- 
দের পোষাক ও দেহ পরীক্ষা কর। হয় 
নাই। দাঙ্গার সরকারী বস্তান্তে লেখা 





বজবজের যে রাস্তা দিয়া শিখের! কলিকাতা আদিতেছিল। টি, পি, দেনের ফোটো । 


আছে যে শিখর! বন্দুক, তলোয়ার, ছোরা, লাঠি প্রভৃতি 
ব্যবহার করিয়াছিল। বন্দুক গুলা যদি সমস্তই রিভল্বার ছিল, 
তাহা হইলে '২।১ জনের পোষাকে এক আধটা লুকান সম্ভব; 
বড় রকমের কোন *বন্দুক ব্যবহৃত হৃইয় থাকিলে তাহা 
লুকাইবার উপায় ছিল না। শিখের! যে রকম পোষাক 
পরিয়াছিল ও পরে, তাহাতে তলোয়ার লুকাইবাব্ও 


১০. প্রবাসীন্_-কান্তিক, ১৩১১ 


যায়গা থাকে ধলিয়৷ ত মনে হয় না। বাস্তবিক জাশিয়া 
শুনিয়া পুলিশ তাহাদিগকে অন্ রাখিতে দিয়াছিল; ইহাও 
বিশ্বাসযোগ্য নহে। অথচ কোন কোন এংলো-ইগ্ডিয়ান 
কাগজে এইরূপ্‌ লেখা হইয়াছে থে শ্রিখরা আগে হইতেই 
যেন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রাইফল্‌ বন্দুক তলোয়ার আদি 
অস্ত্র লইয়া নামিয়াছিল।*% : এই কথা প্রমাণ অভাবে 
বিশ্বাসযোগ্য, মনে হইতেছে না । জাপানে 'অনাহারে 
মরিবার উপক্রম হইয়াছিল বলিয়া গবর্ণমেপ্ট যাহাদিগকে 
দয়। করিয়া নিজব্যয়ে দেশে আনিলেন, তাহারা এত 
অস্ত্রশস্ত্র কিনিবার টাক! কোথা পাইল এবং কিনিল বা 





: বজবজের থে ছুট দে।কাঁন হইতে ধু হয়। 
টি, শি, সেনের কোটো। 


কোথায়, তাহার অনুসপ্ধান হওয়। কর্তব্য । বাস্তবিক, 
অন্ত্রশস্ত্রসংগ্রহ্থ সন্বদ্ধে, এবং কোন্‌ পক্ষ কখন কি 
অবস্থায় অস্ত্প্রয়োগ করিল, তৎসধন্ধে অন্নুসপ্ধান হওয়া 
একান্ত আবশ্যক । কারণ, নানারূপ গুজব খুব ছড়াইয়াছে। 

সরকারী বৃত্তান্তে দেখা যায়, যে, শিখেরা হঠাৎ 
উত্তেজিত হইয়৷ গুলি করিতে আরম্ভ করে । কিন্তু কেন 


তাহার উত্তেঞ্জিত হইল, তাহা এ বৃস্তান্ত পড়িয়। একটুও 


বুঝা যায় না। 


অনেক মাস অনিশ্চিত অবস্থায় থাকিয়া, 
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গুলির দাগ দ্রষ্টৰা। 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


: বিদেশে নানা লাঞ্ুন। সহিয়া, তাহাদ্রের মন ঠাণ্ডা ছিলনা 


বটে। কিন্তু তবুও ত৬* জন সার উইলিয়ম ডিউকের 
কথার স্পেশ্তাল ট্রেনে চুড়িয়া কপিকাতা ্ওনা হইয়াছিল। 
তাহাতে মনে হয় বে তাহারা অবুঝ নয় । বাকী লোকদের 
স্বভাবচরিত্র মোটামুটি এ ৬০ জনের মত বলিয়া ধরিয়। 
লইলে অন্ঠায় হয় ন। তাহার! হঠাৎ ক্ষেপিল কেন? 
অবশ ক্ষেপিবার কারণ থাকিলেই যে মানুষকে গুলি 
করিতে হইবে. এমন কথা নাই। উত্তেজনার সময়েও 
গুণিকরা আইনবিরুদ্ধ। গুলিচালানর সমর্থন করা যায় 
না। কেবলমান্ন আসন্ন মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা 
করিবার জন্ত আক্রমণকারীর প্রাণবধ 
আইনসঙ্গত। কিন্তু, সরকারী বৃত্তান্ত - 
প্রকাশ, শিখদিগকে কেহ বধ করিবার 
চেষ্টা করে নাই। সুতরাং তাহাদের 
গুলি চালানটা আইনবিরুদ্ধ হইয়াছে, এই 
সিদ্ধান্ত কলিতে হইতেছে। 

রেলওয়ে ষ্টেশনে ভিড়ের সময় কোন 
কোন রেল-কর্্চারী যাত্রীদের সঙ্গে, 
কথায় ও কার্যে, রূঢ় ব্যবহার করে। কোন 
কোন পুলিশ কর্মচারী এবং পাহারা- 
ওয়ালাও কখন কখন এইরূপ দোষে 
দোষা হইয়। থাকে । শিখদের হঠাৎ 
উত্তেজিত হইবার মুলে এরূপ কোন কারণ 
ছিল কিনা, অনুসন্ধান করা উচিত। 
এমনও হইতে পারে যে তাহাদিগকে 
জেলে বা নির্বাসনে পাঠান হইতেছে, এইরূপ একটা 
মিথা। ভয়ে তাহাদের মণিত্রংশ হইয়াছিল। "আমরা 
নিরপরাধ, তথাপি স্বদেশে আমাদের স্বাধীনতায় কেন 
হাত দেওয়া হইতেছে ? মনে মনে এরূপ প্রশ্ন কারয়া 
তাহার উত্তর স্থির করিতে না পারাতেও তাহাদের এইরূপ 
ক্ষণিক উন্মত্তত। আসিয়া থাকিত্তে পারে। 


চর 


যাহা হউক, তাহারা নানা ভাবে নানা রূপ কষ্ট ও 
ন্ত্রণা,সহ্থ করিয়াছে, চূড়ান্ত শাণ্তি যে মৃত্যু তাহাও তাহা- 
দের অনেকের শাগ্যে ঘটিয়াছে। তাহার! দাগী বদমায়েস 
বা পেশাদার গুণ নৃহে। হঠাৎ আইন তঙ্গ করিয়। 


১ম সংখ্য। ] 


,কাপয়[ছে। 
“৬ হা যদি গাহাদেল সকলের বক্তবা শুনেন, ও বথা- 
স্ব পক্ষপাতশু্গ কমিশন দ্বার! সব্দয খটনাটির তর্মন্ত 
কবান, তাঠা হইলে তাহার মত পারবুদ্ধি রাজন্টীতিজ্জের 
উপযু্ কার্ষা হয়, এবং দেশব্পী অসন্তথোধও দুর হয়। 

হরা অক্টোবর তাবিধের পাইয়োনীয়ারে বজবছের 
দর্ঘটনা সপক্ষে যে টেলিগ্রাম বাহির হয়, তাহাতে এই 
কথাগুলি ছিল £-- 
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“বাঙগাণা গধর্ণমেপ্ট সরকারী ধরভান্তে প্রকাশিত 
'বপণ ছাড়া, সংবাদপত্রগুণিকে আর কোন খিধ্রণ 
প্রকাশ করিতে দিতে অস্বীকার করিতেছেন ।” 

বাপ্তধিক গবর্ণমেন্ট এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন কি 
না, জানি না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন একখানি 
এলোইগিয়ান কাগজে এরূপ কথা বাহির হওয়ায় লোকে 
শানা রকম তাবিতেছে। এই জন্যও তদন্তের প্রয়োজন। 

লিতদেক্ণে এই দুর্ঘউলালি কুল । এই দুর্ঘ 
নায় উপনিধেশসযুহে আমাদের প্রবেশাধিকার পাঠ 
কঠিন তর উপনিবেশবাসারা সহজেই আনা 
ধগকে মন্দ বণপিয়া মনে করিতে চায়। এখন তাহারা 
এহ বণিবার স্বযোগ পাইল ঘে ভারতবাসীব1 খুন্ে প্রভা- 
পের লোক তাহার উপনিবেশসমূহে ঢুকিবার উপযুক্ত 


হইল । 


“হে । এই মিথ্যা অপবাদ ক্ষালন করিবার জন্ত আমাদের. 


ধথাসাধ্য চেষ্টা কর। কর্তব্য । গবণমেপ্টও বদি তদপ্তের 
পর একটি রিপোর্ট বাহির করিয়া ারতবাসীদের সখগ্ধে 
এই সপ্তাবিত শান্ত ধারণার নিরসন করেন, তাহ" হইলে 
শাল হয়। 
একজন “ন্বদেশী” মুসলমান | 

ধদেশা আন্দোশনের সময় কণিকাতার নানাস্তানে 
এ্বং কপিকাভাব্র নিকটবর্ভা স্তানসযূুহেও সমাস্থণে 
এজন ধু মুসলমান তদ্রলোবকে দেখা যাইত।  তা্গার 
নাম মৌপবা দেদার বখশ.। সম্প্রতি ৭৫ লৎসর বয়সে, 
'গারস্থান লেনের ৩৫ সংখ্যক ভবনে, তাহার নিজগুহে 
তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত 


বিবিধ প্রসঙ্গ__একজন “স্বদেশী” মুসলমান 


এখন বৃহ ও গশাতিক সকলকে ক্ষমা করিয়া? 





্বর্গায় মৌলবী দেদার বগশ। 


পাঙুয়া সহপে তাহার জন্ম হয়। 'তিনি কলিকাতায় 
ইংরাঞ্গী,শিক্ষালাভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
ভিনি দেবার সমর্থন করায় এবং দ্বিথপ্ডিত বঙ্গকে আবার 
অখণ্ড করিব গন্য আন্দোলনে হিন্দুদের সহিত যোগ 
দেওয়ায় ঠাহার স্বধন্মাণলম্বী অনেকে তাহার উপর বিরক্ত 
হন। কিন্তু পরে তাহাদের মধ্যেও তাহার গুণের আদর 
হইয়ঠছিল। তিনি যে খুব বাগ্মা ছিগেন, বা খুব বিদ্বান 
ছিলেন, তাহা নহে) কিন্তু তিনি আত্তপ্িক সৌজন্য, 
অমায়িক এবং সকলের প্রতি গীতি দ্বারা শ্রদ্ধাতাজন 
হইয়াছিলেন। তিনি হিঃ্দুদের সহিত অবাধে মিশিতে 
,পাধিতেন" আমরা একদিন এক সভায় শুনিলাম তিনি 
পায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীকে বলিতেছেন, “আপনার 
বাড়ীতে গীতাপাঠ হহতেছে, আমাকে কেন জানান 
নাই ? তাহা হইলে আমি যাইতাম।” 


১২ 
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জাষে নী ২৯৬ আয়া ১৫ 


ইউরোপে বুদ্ধের আয়োজন কাহার কিরূপ 

ইউরোপে প্রধান প্রধান দেশের স্থলসৈন্ঠ। রণতুপী ও 
আকাশবুদ্ধঝান, বর্তমান সংগ্রথম আবণ্েের সময়, কিগ্প 
ছিল, তাহা আমেরিকার একখানি ও ফ্রান্সের একখানি 
কাগঙ্জ ছবি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা কথিয়াছেন। আমরা 
সেই ছবিগুলির গ্রতিলিপি দিতেছি। স্থলসৈন্সের সংগা 
অনুসারে ভিন ভিন্ন দেশের সৈনিককে দীর্ঘকায় বা 
খর্ববকায করিয়া আক। হইয়াছে। যুদ্ধ আরগ্ডের পর 
ইংলগ্ডের সৈন্তাসংখ্যা ইতিমধ্যেই দ্বিগণ হইয়াছে।, নূতন 
সৈন্তেরা এখন শিক্ষাধীন। নৌসৈম্ত ও যুদ্ধজাহাজে 
কাহার শক্তি কিরূপ, তাহা একটি সংখ্যা দ্বারা বুঝান 
হইয়াছে । সংগ্যার আধিক্য অগ্ুসারে নৌশক্তির আধিক্য 
বুঝিতে হইবে । আকাশে যুদ্ধ করিবার জন্ত এরোপ্লেন 
ও “চালনায়ত” (17111) যে দেশের যত আছে, এ ছুই 
যানের বৃহত্ব অন্সারে তাহা বুঝা ষাইবে। এরোপ্লেনে 
সকলের চেয়ে বড় ফ্রান্স; তারপর যথাক্রমে রুশিয়া, 


ইট।শী। ১৬১ 
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১৪শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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ফ্রান্স ৩৮২ ইংলও ৪৮৪ কুশিয়া ১৭৩ 
জার্মেনী, ইংলও ও ইটালী। চালনায়ত্তে সকলের চেয়ে 
বড জার্মেনী; তর পর যথাক্রমে ফ্রান্স, কুশিয়া, হটাপী 


ও অগ্টিয়। । 
যুদ্ধবিরোধী পোপ দশম পায়াস্‌। 


ধোমান কাঁখলিক জগতের ধন্মডর দশম পায়াস ৮০ 
বৎসর বয়সে গত আগষ্ট মাসে প্রাণতাগ করিয়াছেন। 
তিনি বর্তমান ইউরোপীক্স যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। হহাতে 
তিনি সাতিশয় ব্যথিত হন, এ৭ং শ্রাঞ্ত মৃত্যুমুখে পতিত 
হইবার কারণই এই যুদ্ধজনিত মনোবেদনা। মৃতার 
পুর্বেরব এইজন্য তাঁভাব হ্বদয় বিষাদমেখে আচ্ছন্ন হইয়(ছিল। 
তানি বলিয়াছিলেন, “প্রাচীন কালে পোপের একটি কথায় 
যুদ্ধ বন্ধ হইতে পানিত, কিন্তু এখন তিনি শক্তিহীন।” 
তাহার সাদাসিদে চালচলন, দয়া ও সাধু জীবনের জন্য 
সকলে তাহাকে ভাল বাসিত ও তক্তি করিত। তিনি, 


» যুদ্ধের অণ্ডত কারণসমূহ শীঘ্র দূরীকরণের জন্য, সমুদয় 


১ম সংখ্যা |. ' বিবিধ প্রসঙ্গ__সভ্যত ও সংগ্রাম | | রহ 





রোমান কাথলিকদিগকে করুণাময় পর্দমেথরের 
নিকট প্রার্থনা কিতে বণিয়া গিয়াছেন। 


তি 


[সাত 


-্ সভ্যতা ও সঃগ্রাম.। 


টি 24 পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির মধ্যে মৈত্র। থে 
নী ৃ সত্যতার একটি চরম আদর্শ, তাহা অনেকেই 
স্বীকার করেন । অথচ, ইহাও সত্য ষে জাপানীরা 
যুদ্ধ করিতে পারে দেখিয়া তবে ইউরোপের 
খুষ্টধন্মাবলদ্বী লোকেরা তাহাদিগকে সভ্য জাতি 
বণিয়া স্বীকার করিয়াছে। বাস্তবিক যুদ্ধপ্রয়তায় 
সত; ও অসভ্যে, খুষ্টিয়ান ও অথৃষ্টিয়ানে কার্যত 
৩ফাং দেখা যাইতেছে না। তাই পাশ্চাত্য এক- 
খানি কাগজে একটি ব্ঙ্জচিত্র বাহির হইয়াছে, 
যে. পৃথিবীর অসত্য ও অথুষ্ঠায় লোকেরা 
ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে সভ্য খুষ্টায় লোকদের দ্বারা 
যুদ্ধের অতিনয় দেখিয়া আনন্দে বাহবা দিতেছে। 








দি551-৯ 





স্গীয় পোগ দশম পায়াস্‌। 


. . পুস্তক-পরিচয় 
হিন্দা; 

(জিন্জেমতদগণশততীয় ভাগ এঙাৎ গৃহস্থ- ধম্ম। জৈন মন্ত্র- 
সম্পাদক ্রগারী শাংলগ্রসাদ কড়ক সম্পাদিত, জৈনমিত্র কাবদালদ 
বোম্থাই, আবীর শর্ববাণ সং ১৪৩৯, থাই ১৯১৩ পুষ্ঠা ৩৪*4-১৫ 
মূল্য ১..। 

্রক্ষটারী এখুক্ধ খাতলপ্রদাদ মহাশর জেনসংপুদায়ে সু প্রসিদ্ধ | 
হহার স্যার ধধন্মান? পয এ সমাজে বিরল । এজন্য গত বঙ্চ€ 
কাশীতে জেনমহামঞ্জলের সভায় ইহাকে আমর! সম্মানিত ও পুরস্কৃত 
হইতে দেখিয়াছ। হশি |জনেন্্রবতপপূ্ণ শামে তিন ভাগে সম্পূর্ণ 
একখানি গ্রস্থ' লিখিয়াছেন। 'উহ্থার প্রথম জীঁগে আত সংক্ষেপে 
জৈনধশ্মের প্রা, প্রদশিত 'হইয়াছে।. ষাহারাণথুরেরস্উকি€ * 


প্রবাসী-_কাস্তিক. ১৩২১ 


"| ১৪শ ভাগ, ত্র খণ্ড 
নি ২২ ৫৯ পিল 
আখুক্ত বাবু খারাণসী দাস এম এ, এল্‌ এল্‌ বি মহাশয়ের হংরাজী 
ভাষায় লি!খত একটি প্রবন্ধকে 5 (1,010) 1111)005 ১০০০৮ ২01) 
প্রধানত [হন্দতে আনবাদ করিয়া এই অংশ সঞ্চলিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় ভাগের নাম দেওয়। হইছে ৩৫মাল।। ইহা পূর্ব জৈন 
গঞ্জেটে, প্রক্কাশিত হ্ইয়াছিল। ইহাতে জৈনদর্শনের জীব প্রভৃতি 
সাতটি তত্বের বর্ণনা কর!| হহয়াছে। দুঃখের বিষয় পুদৃগল ভিন্ন 
অন্যান্য অজীবতদুত্রর অর্থাৎ ধশ্ব«অধন্ম, আকাশ ও কালের কেবল 
নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । আকাশ ও কালের সন্বন্ধে বিশেষ কিছু 
না বলিলেও চলে, কেননা এই ছুইটি স্ুপ্রসিদ্ধ। কিন্ত জৈন দর্শনের 
ধর্ম ও অধশ্ঠা অন্ঠান্ত দর্শন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদাথ। এ ছুই শব্দে 
সাধারণত আমরা বাহ] ধুঝয়া খাকি, জেনদর্শনে তাহা মোটেহ 
নহে। অতএব এই ছুঠটি বণনা! করা উচিত ছিল। আলো 
তৃতীয়ভাগের নম দেওয়া হইয়াছে গু হস্থু ধন্ম। এই নাম হইতেহ 
ধুঝতে পারা যাইবে ইহার এতিপাদ্ায বিষয় কি। বেদপাঠকগণের 
বের্দপ গৃহস্থ ও সন্যাসী, জেনগণের সেইর্দগ' আবক ও সাধু বাযুন। 
গৃহস্থ বলিতে শ্রাবককেই বুঝায়। জন্ম হইতে খৃড্যু পধ্যপগ্ত এহ 
গৃস্থগণের [করূপে কোন কোন ধম্ম আচরণীয় ৩1খাই নান] প্রমাণ 
প্রয়োগে সাবস্তর এই খস্থে বাণত হহয়াছে। বেদপাথকগণের ষেঞ্প 
গহাধানাধি সংঞ্চার আছে, এবং এ সমপ্ত সংপ্চারে ঘথাবাধি আগর 
স্থাগন কারয়া মন্ত্রো্চারণ হোমাদি কর। হইয়া থাকে, জেনগণেরও 
ঠিক সেইরূপ, অবশ্য মন্ত্র ও আঅন্থঠানা|দ সম্বন্ধে ও অগ্ঠান্ঠ অনেক 
বিষয়ে বিভন্নতা যথেষ্ট আছেে। বেদপথিকগণের গাহস্থা, আহবনীয় 
ও দক্সিণ এই ত্রেওা আগগ্রকেঃ এমন কি কোনো বেদিক মন্ত্রকেও 
(যথা, “অঙাদলাৎ সমস” হৃত্যাদি, ৩০৭2) জেন্গণের [কয়া 
কলাপে পোঁখতে গাওয়া রায়। ওধশাস্্ের ন্যায় মন্ত্র ও বাজমপ্রেরও 
ব্যবহার গাছে । জেনসমাজের শাস্ত্রায় ক্রিয়াকপাপের সবিস্তর 
বিবর্ণ ইহা ২$৩ে পাওয়। খাবে । সামাজিক [ঞয়াকলাপের গর 
গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন থে কোন অজৈন ঝাক্ত ।করাপে জেন হইতে 
পারে, কিরূপে অন্ুষ্ঠানা(দির দ্বারা তাহাকে জৈনধস্মে আনয়ন কবিতে 
পারা খায়, এবং এহরূপে জেন আবক।ব। পুইস্্ ংহণে [জপ আচার- 
অন্থ্ঠান প্রত প্রডাতর খারা সে ক্রমশঃ মুনধন্ম পাভ পায়! পরম 
পুরুধাথ পাভ করিতে পারে । শেষে জন্মমৃত্যত।দত অশৌ বিচার, 
্রন্থকার কৃত গুইস্থগণের কাধ্যের সময় বিভাগ, রাজকীয় ও 
সামাযাজক উনা৩র আলোচনা, পানীয় গল, খাদ্যাথাদ্য সন্ধে 
আলোচনা ও 1৭৩) শিম পুজা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । জৈনগণের 
মধ্যে আন্ধণ, আাতয়, বেশ) ও শুক্জ এইপপ বণবিভাগ আছে, এবং 
»োলাদস্পৃ্ অন্ধ .ভোজন 1নাবদ্ধ দেখিতে পাওয়। যায়। 
বনতমান বেদপ।থক্গণের সাহত দেশগণের সামাজিক আর্ীর, 
বাধহার, |ঞয়া-কাও প্রভাত খে কঙদুর সসদৃশ এই পুস্তকে তাহা 
|খশদরূগে জানা বাহবে। এহপপ সাদু্ঠ ও এক) আছে ঝুলয়াই 
উভয় ৬২ম্্রদায়ের মধ্যে এখনো অবাধে ববাহা।দ হইয়া থাকে। 
০কাস তান জৈনা।ভমাপ। সম্গ্রাত এইরূপ ববাহাদর বিরোধী 
হইয়া গাড়ফাছেন। কস্তু হা থে অত্যান্ত আংশকর হইয়া উঠিবে, 
শন হিতেষীর ঠখযোগা সম্পাদক আরুক্ত নাথরাম *গ্েমা 
মহাশয় এ পত্রে তাহা িবশদরূপে বুঝাইয়। দিয়াছেন। , 
আলোণ্যু গ্রশ্থা।শ [হন্দীতে [লখিত হইলেও আমরা বাঙ্গালী 
পনঠকগণকে পড়ি দোঁবতে অন্থরোধ কাঁর। জৈনগণ-সম্থন্ধে 
তাহাদের অজ্ঞান হহাতে দুর হইবে। কিন্তু কেবল এইথানি পড়িয়াহ 
কাজ হইবে না। ক্রমশ ইহাদের সাহিত্য ও দর্শনাদির আলোচনা 


১ম সংখ্যা ] 


৪ 
পরতে হইবে । তবেই তাহার! ইনঠাদিগককে ঘথাযথরূপে জানিতে 
ারবেন। 
গন্থখানিতে উদ্ধত প্রাক্কত ও সংস্কৃত প্রমাণগুলিতে অতাধিক, 
:লখাকিয়া গিয়াছে, পবগ্চলিকে ছাপার ভুল 'বল। ঢলে না। 
এখানে একটা কথা আালোচা আছে। খন্থকার জৈনধন্থের, 
প:সৰ [তিনটি গুণব্রতকে এইরূপে উল্লেস করিয়/ছেন :-(১) দিগ বত, 
(২) অনর্থদগুতাগগ বর, ও (ড্)বা্াগোপভোগ পরিমাণ । আমর! 
নঃসংশয়ে বলিতে পারি এ বিয়ে তাহার প্রমাণ রতুকরও 
শাবকাচার (৩৭) 
“দিগ ব্রতযনর্থপণ্ডত্রতং চ ভোগোপঙ্োগ পরিমাণম্।' 
অন্থণংহণা্‌ গুণ|নামাথ্যান্তি গুণএতান্তার্যাঃ 7” 
[ক সর্বার্থসিপি প্রভৃতি বু স্থানেই (৫১) দিগ-ব্রত, (২) দেশব্রত, 
৪ (৩) অনর্থদওত্যাগ ব্রত, এই তিনটিকে গুণএত ললা হউয়াছে। 
দ্র্ঠবা-_সর্ববার্থসিক্ধি, ৭০২১ ধম্মপরাক্ষা, ১৪৫৮; সুশাষিত 
এহমন্ৰোত, ৮০৪ পুরুঘার্থ। সদ পায়, ১৩৭, ১২০১ ১৪৭1 ুন্ভিও 
এত মঙকে সমর্থন করে, কেননা, শদগংবিরতি ও দেশবিরতি একই 
ব্কমের : দিকের যেমন নিয়ম করা, দেশেরও ঠিক সেইরূপ নিরম 
ক1।  গন্রপাঠও (তত্বার্থাধিগমশৃবন, ৭-২১) ইহা সমর্থন করিবে। 
“এব এই মতটিক্ট আম।দের নিকট সাধূৃতর বলিয়া বোধ হয়। 
কর্মাটক-জৈনকবি অর্থাৎ কানাঢী ভাষার ৭& জন জৈন কবির 
সংঙ্গিপ্ত পাবচয়, জেনহিতৈষী হইতে উদ্ধত, লেখক শ্রীনাথুরাম 
খেক । এৈনগ্রগ্থ-রত্াকর কাধ্যালয়, হীরাবাগ, গিরগাও, বোদ্বাঠ | 
3ল। ১৯, পৃষ্ঠা ৩৮। 
গৈন পঞ্ডিতগণ সংগ্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ন্যায় ব্যাকরণ কাব্য 
আনার গণিত জ্যোতিষ পভৃতি বিবিধ বিষয়ে বণ বন্ধ গ্রন্থ রচনা 
চারধা ধ দুই সাহিত্যের প্রভুত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এ কথা 
প্কপকেই মুক্ত কঠে কার রি হইবে। কর্ণাটার “াষা ও 
সা১চ্যের« মে ইহারা অসাধারণ অভুদয়ের কারণ ছিলেন শ্রীযুক্ত 
শাথুরায প্রেমী মহাশয়ের এই ক্ষুণ্র পুশ্তিকাখানি তাঙা সুস্পষ্ট ভাবে 
ধুলাইয়া দিবে। শিল্পে কয়েক পঞ্চ উদ ৩ হইল £ - 
অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে খে, খ্ুষ্টায় অআয়োদশ শতাবীতে 
চন্য হাষায় দেন হিন্ন গপর গ্রন্থকার ছিলেন না। ই সময় 
পথাপ এ ভাষার নত গ্রস্থকার হইয়াছিলেন, হাহারা সকলেই 
জেল । ইহাদ্বারা ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে বে, সেই সময়ে এ 
প্রদেশে জেন ধন্মের কীদুশ প্রাবল্য ছিল।' গঙ্গবংশীয় রাুকুট 
বংণায় ধাঠোর ), চাপুক্যবংশীয় ও হয়শালবংশীয় রাজগণের সভায় 
জৈন ক ধিগণ প্রহৃত সম্মাণলাভ করিতেন, এবং সৌদর্তি, বিজয়নগর, 
মঠাশুর ও কার *লেরও রাজাদের নিকট তীাহার। আদৃত হইতেন। 
ব পনয়ে জৈন কবিগণের যশোগীতি সমগ্র কর্ণাট দেশে গীত 
হই৩। কিন্তু পরে আর এ অবস্থা ছিল না। রামান্থজাটাধোর 
বকর মত প্রসারলাভ করিলে, বসবেশ্বরের লিঙ্গায়ত মত প্রচারিত 
১৫ণে, এবং কলচুরি রাজবংশ নষ্ট হইলে জৈন ধর্মের হাস হইতে 
*এস্ হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জৈন কবিগণেরও হাস হইতে 
খাকে।, কিন্তু তাহা হইলেও পরবতী কালে তাহারা নামশেষ 
+৩রা যান নাই, শত শত জৈন কবি কর্ণাট' সাহিতোর শোভা 
স'ণাদন করিয়াঃছন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পার! যায় ধে, 
£ট সাহিত্যের প্রাসীন ও অর্ববাচীন কাব্য নাটকাদ্দির 'আন্মাশিক 
"" ইতীয় অংশ জৈন কবিগণের রচিত। 
ইহাতে লিখিত হ্ইয়াছে, গঙ্গরাজবংশে উৎপন্ন রাজ! 
৭ শীত থ্রীঃ ৪৭৮ হইতে ৫১৩ পর্যন্ত রাজ্য করেন। ইনি 


,পুস্তক-পরিচ় 


১৫ 
ভারি একিরাতাপিনী কাবোর প্রথম হইতে পঞ্চদশ সর্গ 
পর্যন্ত কর্ণাটীম ভাষায় টীক] প্রণয়ন করেশ। 
নুস্তান্থ তাস্রলেখেও পাওয়া দায় । ইহা হইতে ভারবির সষয় গীগীয় 
পঙ্গম শতান্দীতে সাইতঠেছে। বর্ণিত কবিগণের মধ্যে সনেকে আবার 
সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও গ্রন্থকার ছিলেন। স্মামরা এই 2 
পরডিয়া আনন্দি»'হইয়াছি |, 

৭ এ বিধুশেখৰ ভট্রানার্ধা। 


আমরেন্দ্র-- 4. রর 
শ্রীমতী কুমুদিশী বঠ প্রন্ীত। প্রকাশক হ্রীঘতুলচন্্র বসু, 
ঢাকা। ডঃ করা; ১৬ অংশ ১৯২ 4], কাপড়ে পাধা মূল্য দেড 


টাকা। লেখিণ।র উদ্দেশা সাধু -৩নি সমাজের পৌড়ামী ও 
কুসংক্গার দূর কুরিয়া সমাজকে হসংস্কত ও টদারগন্থী করিতে চান 
এবং এই উপন্যাসটিতে তিনি প্রকৃত দেশচক্তির মাদশ দেখাইতে 
প্রনাস পাইয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক স্থলেই আমরা লেখিক্টার 
সহিত একমত হইতে পারি নাই। শ৩ুথাপি এঠ উদার সামজিক 
ধারণা ও দেশনক্তি শ্রাধার বিষয় সন্দেহ নাই । 

কিন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে মে উপন্যাসের গঞ্পটি 
মোটেই জমাট বাধে নাউ এবং ব্টির মাগাগোড়াই একট! আড়ষ্ট 
ভাব রহিয়! গিয়াছে । উপনাসের চরিজ্রগু'ল ও তাহাদের কথাবার্ত। 
অস্বাভাৰিকতা-ছৃ্ট এবং থিয়েটারী , ভঙ্গিতে দার্শনিক কথাবার্তা 
ছাড়া সাদা কথা কেহ কহে না। সহজ ও নাদা সাংসারিক 
কথাবার্তার ও ঘটনার 0ি৩র দিয়া মান্ুমের জীবন যতটা প্রতিফলিত 


হয়, কৃত্ধিম ঘটনী ও বক্তৃতার মত কথার হিষ্র দিয়। তাহার 
কিছুই হয় না। বঈটিতে দেশের ষতগুলি সমস্যা সেউ সমস্তগুলির 


সমাধান কাঁরতে গিয়া ও পুথিবাপ যাবতীয় ট্চ্চভাব পুণ্মীভূত করিতে 
গিয়া ইহা এপ্ূপ জটিণ ও নীরস হয়া শিয়াছে যে কোনো! বিষয়টি 
ভালো করিয়া ফুটে নাউ এবং পড়িতে৪ মোটেই কৌতুহলের 


উদ্রেক হয় শা । সব টরিত্রগুলিকেই আদর্শ করিবার চেষ্টাও 
ইহার শন্যতম কারণ । 
মল্লিক _ ৃ 


শমতী চারুবাল! দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপন্দাবন বসাক, 
এলবার্ট লাইব্রের', নবাবপুর, ঢাকা। ডাঃ করাঃ ১৬ অংশ ৮৬ পুষ্ঠা, 
পুক এন্টি কাগজে ছাপা। ছাপা ও বীধানশে। স্বন্দর। মুল্য 
অট মানা । বইটির খরচ হিসাণে দাম সম্তাঠ হইয়াছে । এখানি 
কবিতার বত ও সচত্র। এটি নানা! বিষয়ক কবিতার সমষ্ঠি এবং 
ইহাতে বাঞ্জিগ৩কবিত', রাজা রাণীর অভিনন্দন ও শোকের কবিতাও 
স্থান পাইয়াছে। মিলেব এটি অনেক স্থলে থাকিলেও' মোটের 
উপর শধিকাংশ কবিতাই পাঠা হইয়াছে। তবে ভাব ও ছন্দে 
বোঁচজ্র্য নাই | উঠা মাযুলী ধরণের ' তবু কবিতা গুলির মধো একটা 
সহজ গতি আছে। 
উদয়সিংহ-_ 

জীপ্রমথণাথ বন্দ্যোপাধ্যায়  প্রণীত। প্রকাশক-_হ্ীগুরুদাস 
চটোপাধ্যায়, কলিকাতা। ওঃ ক্রাঃ ১৬ অংশ ১৮০ পৃষ্ঠা । কাপড়ে 
বাধাণে। মূলা এক'টাকা। ছাপা ও কাগঞ্জ বিশ্রী। এখানি নাটক 
এবং লেখক গিরিশীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিবার চেষ্টা করিযাছেন। 
গদাকে শুধু লাইন হাঙ্গিয়া কবিতা সাঁজাইতে ৫গলে তাহা পদ্যও 


হয় না আর গষ্টাট.থা. নাছ নাভ ঘটনা গরম্পরার একটা 
পলা (থিঠাম্জসয আদৌ নাই। চিএ িহান ব্যর্থ ঝ্টাছে। 
খিক... *৪০৪৪৪৬৪৩ তাও " -আগাপদুযার রায়। 


রাজা ছুবিবনীতের * 


১৩৬ 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩২৯ 


স্বরলিপি । 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


(জু) 
|| (সা রা | রংর্কঃ রমজা, রঃসং রা। রা প্যা ধা'। মঃপঃ ধঃপঃ মঙ্ঞা রা)। 
শ্রা র্বা এ হা ৭০ য়ে ” এ ০ লে ৪ ফি ৩ বে ৎ 
মা.পাশা মা। পা ধা পাা। পা।র্সা সণা, [| ধা পা 1] 
মে থু আঁ 6 *০ লে ঞ নি ০ রে ও রি বনে 

॥, ৃ . রি 
[রা । রা। রর রূ সঙ্গাপ। সা রাা'মা। 01 
সু ০ ০ র্যা 1 ৩ লা ঘা ঠ1 বা 2$য় সা ্ রা ্ 
পাপা পা। না র্পা না 1| আার্বা 111 রং্স; রা আগা 71 
গা ০ দা ০ রে পথ হত ত* য় যে ঠা ৭. বা ০ 
মা, রা]া। ও9া?। পা পা। ণা ধা পা ধা।. মঃপঃ ধঃপঃ স্পা রা || 
ঢেউ দি য়ে 5 ছে ও না * দধী ব না বে ও 
]|সা 1 1 17 সা । ।হগ্রা। সা রা 1 1। রা মা ।1জ্ঞা। 
স ক ল আ ০ কা শ সস * কন ধ ধন রা 
মা পা) । পা মাপা । পঃমঃ পা 'দাা। 11105 
বৰ ০. ণে ০ রি ০ না শ ণী ০, ৬ 
না । 171 না পা না স। রানা 71 সানা রাঁর্সা। 
ঝ ০ রর ০ ঝি ০ ব ০ ধা * প্লায় মা «০ তি ০ 
পানা র্পা 11 শনার্বা | া। র্সা রা পা ধা। স্ণা ধা পা 1] 
বাত জে ০ আ * মা র মী! 5 ধা বু বা ০. তি * 
পা ধ। ণা ধা। পা ধা পা 1 শা ধা পা ধা। 
বা ৭ কক্ষে « আ। '* মা র ৃঁ শি বে ০ 
মপঃ ধঃপহ স্জা বর সা । রা, জ্ঞআা 81) | 
শি ড় রে রি আা হু ব গণ. 25০৮১৮০১০৮১ ০৯০০০১০০০০৪ রে | 


শ্রদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





শাংবণ হয় এাল ফিরে 
মেঘ আচলে নিলে ঘিরে 


_ রবাশ্রুনাধ 


ঢ.1২1% ৮ 50১, 
1080. 00177) 1১)04% 62710/10 


১ম সংখ্যা] , 


গান 


শাবণ হয়ে এলে ফিরবে 
মেঘ-আচলে নিলে ঘিরে ; 
স্র্যা হারায়, হারায় তারা, 
শাধারে পথ হয় ঠৈ হারা, 
ঢেউ উঠেছে নদীর নীরে। 


সকল আকাশ সকল ধরা 
বর্ষণেরি বাণী ভরা ; 
ঝর ঝর ধারায় মাতি 
বাজে আঁমার আধার রাতি 
বাজে আমার শিরে শিরে। 
শ্ীরবীন্দনাথ ঠাকুর । 


আদর্শে নিষ্ঠ। 


তারতে ইংরেজ-সাত্রাজা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে কতক- 
গুলি বৈচিত্র আছে, তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য । প্রথমটি 
এই যে ঝঙ্গদেশে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনের প্রথম 
পঁচিশ বংসর সব্বন্ধে পালণমেণ্টে যে আলোচনা হইয়া- 
হিল, তাহা হইতে দেখা যায় এ সময়ে এদেশে “যতো- 
ধর্মস্ততোজয়ঃ” এই বিধি সমধ!কি প্রতিফলিত হইয়া 
উঠিক্নাছিণ এ কথা সহস| কিছুতেই বলা চলে না। কেন 
না, বাক, কন্ওয়ে, মেরিডিথ প্রভৃতি পাপিমেন্টের বশিষ্ট 
সভাগণ, ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস, বারওয়েল 'আদি 
ভর্ধতন বাঙ্গপঞ্ষ হইতে আপন্ত করিয়া নিয়তন কম্মচাী 
পর্যযও ইপোপীয়দিগকে যে বর্ণে "চিত্রিত করিয়াছেন, 
হাহাতে হাহা্িগকে ধন্ম শীরু বলিয়া মনে করিবার কোনই 
কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বৈচিত্তরা এই 
থে, যে সময়ে পলাশির আতম্রকাননে বগগলক্ষমী ইংরেছের 
শরণাগত হন, তখন উড়িষা। হইতে কন্যাকুমারিক ও 
কন্যাকুমারিক] হইতে কাশ্মীর পর্ান্ত “প্রায় সমগ্র ভূগাগ 
সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে মারাঠাগণের করায়ত্ত ছিল, 
অথচ ইহার পর কিঞ্চিদিধিক অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাঙারা 
*মপূর্ণরূপে হতবীর্ধ্য হইয়া পড়ে এবং তারতের সব্বব্র 


মাদর্শে নিষ্ঠা" 


১৭ 


*হংরেজেপ প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হ্য়। এই ছুইটি বিচিত্র 
তব্বের আলোচনা করিয়া এই. সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হয় যে ইংরেজের জাতীয় চরিত্রে এমন কতকগুলি গুণ 
ছিল, যাহার অভাব বশতঃ ভারতবাসী সর্ব্র, তাহাদিগের 
নিকট পরাজয় স্বীকাধ করিতে বাধা” হইয়াছে । সেই- 
সকল গুণকে আমরা হয়তো ধশ্ম-নামে অভিহিত করি 
না, কিন্য যে ক্ষেত্রে যে গণ আবন্তক, সে 'ক্ষেতত্র তাহার 
অশ্টাব থটিলে যে দণ্ডতোগ “কৃরিতে হইবে, তাহা আমা- 
দিগের অভিজ্ঞতাই আমাদিগকে বপিয়া দ্িতেছে। 
যাহা আত্মঞ্লহে স্বনিপুণু, তাহারা প্রতিদন্দী জাতির 
সমবেত শক্তির সুখে টিকিয়া গাকিতে পারিবে কেন? 
যাহার) স্বদেশের গৌরবের অন্য অকাতরে প্রাণ দিতে 
প্রস্তত, তাহাদ্দিগের সহিত সংগ্রাম কি সেই জাতির' 
কাধ্য নাহাদিগের আত্মবোধই উদ্দীপ্ত হয় নাই ও যাহার! 
স্বদেশ কি তাহ] ধারণাই কর্ধিতে পারে নাই? একনিষ্ঠ 
স্বদেশ-সেবক ও আশ্মপরায়ণ, সন্ন্যাসপ্রিয় ব্যক্তি, জ্ঞানদৃপ্ত 
হ্থচতুর রাজনীতিজ্ঞ, ও অন্ধতমসাচ্ছনন, আত্মস্তরী, স্বার্স।: 
ন্বেষী স্বদেশদ্রোহী ; এই উতয়ের সংঘর্ষে কে বিনষ্ট হইবে, 
তাহ! আর কাহাঁকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এক 
কথায় বলা যাইতে পাবে, পূর্বব 'ও পশ্চিমের শতাব্দবাপী 

তঘ।তে পাশ্চাতা জাতির 
বা শ্রে্ঠতর সমবেত কাধ্যকরী শক্তিই 'ভারতের উপরে 
জয় লাত করিয়াছে । এই শর বছ গুণের সমবায় তিন্ন 
সম্বিত হয় না; এষ্ট গুণগুলিও ধরে অন্থভতি, এই 


501)0101011010101012711101) 


অর্থে ঘি কেহ বলেন, এদেশে ইংরেজ-বরাজন্র প্রতিষ্ঠায় 
ধনের জধ ও অপন্মের পরাজয় £য়াছে, তবে তাহাতে 
কাহ।রও আপনি হইবে না। " 

বিণশষঞগ্জেরা বলিধা থাকেন, অভিজাত 
(১০1০১ আপনাদিগের মধো বিবাহ করেন, ঠাহা- 
দিগের মধ্ো উব্বণক্ষের হইতে নবশোণিত আনীত হয 
না, এজন্য হাহারা ক্রমে * দেহ ও মনের শক্তি হারাইয়া 
ফেলেন। সত্যতা, সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাওতীয় সঙ।তা নানা কারণে মৃত- 
কল্প হইয়। পড়িয়াছিল; এই অবস্থা হইতে উহাকে উদ্ধার 


(৮15- 


, করিবার জগ্ঠ উহাতে নৃতন ঞ্জ অনুপ্রবিষ্ট করাইখার 


১৮ 


৯/৯ /৯ 2৯৫৯? ৬ 


একান্ত প্রয়োজন হষ্টয়াছিল। ইংরেজ-শাসন প'শ্চাতা 
সভ্যতা আনয়ন করিয়া সেই প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিয়াছে -। 

ঠতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় দ্েতা ও জিতের 
ঘাত প্রতিথ[তে ব্রিধিধ ফল উপন্ন হইয়া থাকে। 

(১) বিজিতের সহ্যুতা জেহার সভ্যতাকে পরাঞ্জিত 
করে। যেমন গ্রীস ও সোম গ্রীসের ধর্ম, সাহিঠ্য, 
দর্শন, 1শক্ষাপদ্ধতি, খিল, বিজ্ঞান, কলা, এমন কি বদ্ধন- 
প্রণালী রোমকা জাতিকে গ্রাস করিষাছিল । 

(২) জেতার সন্তাতা পণাজিতের সভ্যতাকে নিশ্যুল 
করে। যেমন স্পনিয়াঙেপা মেঝিকো ও পেরু জয়' কিয়া, 
তদ্দেখায় আজটেকৃ ও ইঞ্ধা সশ্ডাতাকে নির্মল কিয়া- 
ছিল। বর্তমান সময়ে ভাষা, ধর, শাসন পণালী প্রভৃতি 
সমস্ত বিষয়ে এ দুই দেশ ইয়ুরোপেপ অন্তভূতি বপিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে। 

(৩) জেতৃ জাতির সভাচ পরাগিতের সভাগাকে 
প্রভৃতরূপে প্রভাবান্বিত ও পরিবর্তিত করে; কিন্তু তাহার 
উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে না। ভারতবর্ষে ইহা পুনঃ 
পুনঃ দৃষ্ট হইয়াছ । &্যমন, ইসলাম ও আর্ধ্য সত্যতা । 
ভারতবর্ষে মুসলমান বাজত্র প্রায় পাঁ১ শতাব্দী বর্তমান 
ছিল। এই কালে জেতা ও জিত পরস্পরের নিকট অনেক 
শিক্ষা করিয়াছে; কখনও বা উভয়ে মিলিত হইয়া এক 
হইবারও প্রয়াস হইয়াছে; কবির, নানক, হপিদাস 
প্রস্তুতি তগবস্তক্ত সাধক আপন আপন জীবনে ধর্শের 
সার্বভৌমিকতা উল্ভ্রশরূপে প্রকটিত করিয়। গিয়াছেন ; 
তথাপি আঙ্গও হিন্দু হিন্দু, মুসলমান মুসলমানই রহিয়াছে, 
একে অগ্থকে আত্মসাৎ করিতে পাপে নাই । পূর্ব ও 
পশ্চিমের ঘাত প্রতিঘাতেরও এতদন্ুরূপ ফলই উৎপন্ত্র 
হইয়াছে। ৪ 

এতৎপঞ্ষে দৃষ্টি সভ্ভঠ (5) 11115 অপদবভাধা। । 

(১) পবাগিতের সভাতায় এমন কিছু থাকা চা, 
খাহ। তাহার নিজন্, ও গ্েতিগণের সম্াতায় যাছার অভাব 
'মাছে। 

(২) উভয় মুতাতার ঘাত প্রতিঘাতের £প্রারস্তেই ॥ 
এমন মহাপুরুষ চাই, যিনি উত্তয়কে পরম্পরের নিকটে 
পরিচিত করিয়! দ্রিতে বা 11)(011)19 করিতে পারেন । 


প্রবাসী-_কার্ডতিক, ১৩২১ 


'[ ১৯শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রথমতঃ-_-তারতীয় সভাতার নিজস্ব কি?--সকলেই 
বলিবেন, উহার অন্তলীনত1। এাগিনতম যুগ হইতে আরন্ত 
করিয়া চিরকাল ইহাবুই মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়। আসি:তছে; 
বুদ্ধদেখ, শঙ্ষরাচাধ্য, শ্রীচৈতন্, নানক, কবির, তুকারাম, 
গামপসাদ ইহাই সাধন করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। 
বহিম্থ্ধীনত! যদি এ দেশের বিশেষত্ব হইত, তখে ইহার 
হুতিহ॥ অ্বন্ত আকার ধারণ করিত । উপনিষদ ও ধন্মপদ, 
গীতা ও ভাগবত, সাংখা ও বেদান্ত, পাতঞ্জল ও চৈতন্ট- 
চরিতামৃত চিরদিন ঘোষণ। করিয়া আসিতেছে, সংসার 
অসার, জগৎ মায়া-মবীচিকা, এক আস্মাই সত্য ও 
সনাতন, ব্রহ্মনির্বাণই চরম লক্ষ্য । "এই জন্যই ভারতে 
ধন্মসাধন এত বিচিত্র ও উহা! এমন পরাকান্ঠা লাভ 
করিয়াছে । যদ্দি ইহা কেহ অতুক্তি বিবেচনা করেন, 
তবে তাহাকে অনুরোধ করি, তিনি ভংবে্গীতে ভক্তি 
শব্দের অনুবাদ করুন, এবং উত্ত সাহিত্যে উপনিষদ ও 
গীতা অনুরূপ কি 'আছে, বলিয়া দিন। 
্রন্মবিদ্যা ভারতের অতুল গৌরব, একথা সুপ্ডিত 
বৈদেশিকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। 

কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার গুরুতর অপুর্ণতা সামঞ্জস্য 
বা11)170০এর অভাব । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া 
জাতীয় চরিত্র অস্তলীনতার দিকে এমন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল 
যে ঠাহাতে 'বহির্জগত্তের প্রতি দৃষ্টি ক্রমেই ক্ষীণ, ও 
তৎগ্রতি কণ্ভব্যবোধ স্নান হহয়া আসিতেছিল। বর্তমান 
হয়ুকরাপীয় সম্াতার জননী রোমক সত্যতার সহিত 
বৈসাদৃগ্ত দ্বারা এই তন্ুটি পরিস্ফুট করা যাইতেছে । 
রোমক কৰি ভাঙ্জিল বোমানদিগকে সন্বোধন কবিয়] 
বলিতেছেন, হে রোমকগণ, শিক্ষা, শিল্প, কলা, গণিত, 
দর্শনে তোমরা পীকদিগের নিকটে পরাভত হইয়াছ, 
হাহাতে খ্রিরহাণ হছও মা, কেননা এগুলি নোমাদিগের 
নিজস্ব নয়; তোমাদিগের বিশেষত্ব সাম্রাজা শাসনে, 
এইটি তুলিও না. 

কিন্তু তুমি হে রোমান রাখিও স্মরণে 
কি রূপে শাসিতে হয় পরাজিত জনে ?” 

ভারতীয় সাহিতো এই প্রকার উক্তি কেহ কখনও 
দেখিয়াছেন কি? বরং দেখিতে পাই, যে ভারত সম্রাটের 


বস্ততঃ 


১ম সংখ্যা 


পুণাপ্রভাব সুদূর আলেগাগডি,য়া পর্যান্ত অনুভূত 
হইয়াছিল, সেই “দেবানাং প্রিয় প্রিয়দশা” কলিঙ্গদিগকে 
পরাভূত করিয়া 'অন্প্ত হইতেছেন-'এবং যাহাতে ভাহার 
'বপুল সাম্রাঙ্গে একটি প্রাণীও ছুঃখ না পায়, ' ইহাই 
বাবস্তাতঠে আপনার শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। 
পৌরাণিক আখ্যান ঘদি খাঁটি ইতিহাস হইত, তবে 
অনায়াসেই বলা যাইতে পারিত, মান্ধাতাধ সীত্রাজ্যে 
শর্ষা অস্তমিত হইত না। কিন্তু এরতিহাসিক যুগে তো 
এমন দেখিতে পাই পা, যে, কোনও ভারতীয় ভূপতি 


সসাগর ধ্ণীকে , গ্রাস করিবার জন্য বিদয়-বাহিনী . 


মেদিনী প্রাধিত 
ফলত? এ 


শইয়া বহির্গত হইয়াছেন, নররক্তে 
করিয়া পরম শ্লাঘ|। অন্কুতব করিতেছেন । 
পথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তারতের স্বাধীনতার 
দিনেও বহির্জগং ভারতবাসার মনে” একান্ত আধিপত্য 
স্তাপন করিতে পারে নাই। গতপাং জাতীয় জীবনের 
অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের প্রতি বিমুখ তা যে 
ক্রমে শবল হইয়া উঠিবে, এবং এই খিমুখতার সঙ্গে সঙ্গে 
কম্মে বিতৃষ্ণা, পুরুষকারে অনাস্থা, স্বজাতির প্রতি 
উদ্বাসীনতা ও সমবেত শক্তি নিয়োগে অক্ষমতা জাতীয় 
জাবনকে নব্বীধা ও হীন করিয়া ফেলিবে, তাহা 
অবন্তপ্তাবী। এই ক্ষেত্রে ইবোপ ভারতের শিক্ষাপ্তরু । 
এবং তারতকাসীকে ভযুবোপের' গর্দপ বুঝাইবার জন্যই 
পামখোহনের আবিভাব। 

(২) ১৭৬৫ সনে কোম্পানী বাহাছুর স্বুবে বাঙ্গলার 
দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতপক্ষে উহার সব্বময় প্রতৃত্ব 
লাভ করেন* আর তাহার ৭ বৎসর পরেই রামমোহন 
রায় ভূমিষ্ঠ হন। প্রাচা ও পাশ্চাতা সভাতা প্রথম 
সংঘাতে এই মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই য়ে 
উভয়কে চিনিতে পারিয়াছিপ। তিনি স্বয়ং এই ছু 
সভ)তার শ্রেষ্ঠ ফন, তাই তিনি এক দিকে যেমন 
হয়ুরাপের নিকট ভারতীয় সভ্যতার মর্খমকথা অভিবাক্ত 
করিয়াছেন, তেমনি ইয়ুরোপ হতে নব নব উপকরণ 
আহরণ কিয়া কিরূপে গাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিতে 
হ5বে, সে পন্থাও নির্দেশ করিয়াছেন । তদবধি আরও 


খত মহাজন তারতীয় সত্যতার ত্বপুর্ণতা দুর করিবার' 


, আদর্শে নিষ্ঠা 


'জন্য প্রাণপাত ঝরিয়াছেন। 


১৯ 


এক্ষণে বহিজগতের সহিত 
ভারতবাশীর পরিচয় পুর্নবাপেক্ষ। ঘনিষ্ঠ 
হইয়াছে, কর্মে অরুচি অনেক পপিমাণে বিদ্ুবিত হইয়াছে, 
সমবেত কম্মকণী শক্তি ক্রমেঠ পরিস্ফুট হয়! উঠিতেছে: 
তবে একথাও বলা' উচিত যে ইয়ুরোপীয় সভাতা 
আমাদিগের চিত্তকে থষ্ঠই 'মোহিত ও অভিভূত করিয়া 
থাকুক না কেন, আমরা উচ্ছার গুণগ্রলি আত্মসাৎ 
করিয়া কতদিনে ইযুরোপীয় জাতি "সমূহের সমকক্ষ 
হইতে পারব, তাহ] ধারণা করাও কঠিন। ভারতীয় 
জাতীয় জীবনের ছুর্ধহ সমুস্তা এইখানে । আমাদিগকে 
জাতীয় চরিত্রের চিরপ্তন ব্যাধিগুলির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে নতুবা আমরা ধার বক্ষ 
হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাহব। যদি আমর সংসারকে 
মিথ্যা বপিযা উড়াইয়া দিহ, কন্মকে হেয় জ্ঞান করি ও 
সন্নাসেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে প্রযাসী হই, তবে 
আমরা কথনই এই-সকল ব্যাধি হইতে মুক্তি 'লাত করিব 
না। কিন্তু সম্প্রতি ইয়ুরোপায় সভ্যতার যে বীত্তৎস 
মূর্তি বাহির হহয়া পড়িয়াছে, *ইয়ুরোপের শিরোভূষন 
জণ্ম়নী অতিকায় দানবের মত অঙ্্রচ-পর্িমীণ বেগজিযামে. 
যে তাগুবলীলার স্থচন। করিয়া দিরাছে, তাহাতে শ্বতঃহ 
মনে 


অধিকতর 


হইবে, 


এট প্রগ্নের উদয় হইতেছে, তবে কি আমরাও 
অঞ্জের স্টায় এ প্রেতপুবার দিকেহ ধাবিত হইতেছি ? 
ইহসর্বস্থ ,ইযুরোপীয় সত্যতা খর্দ এমনই করিয়া আত্ম- 
হত্যায় উদ্যত হইয়া থাকে. ৩বে আমবা কোন্‌ সায় 
তাহা শিক্ষাকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করি? আজ 
ইয়ুরোপে দাবানল জ্বণিয়া উঠিয়াছে, রণক্ষেত্রেব প্রলয় 
নৃত্যে ধরিত্রী খিমার্দত ও কম্পিত হইতেছে, কোটি 
মরণগ্ত্রর বভ্তনির্ধোষে প্রণাপ যৃছ শাপ্তির বাণী ডুবিয়া 
গ্রি়াছে। এখন আমরা বিশেষরূপে তাখিয়া লই, আমর? 
কোন্‌ আদর্শের দিকে অঞ্রসর হইতেছিপাম নিশ্চেষ্টতা 
কখনই বরণীয় নহে; আত্ম-পরায়ণতা চিরকাশই বজ্জনীয়; 
পরভ্রপরায়ণতাও লোভনীয় নহে । খহিম্মুখীনতা ও 
অন্তলীনতার সামঞ্জস্ত, যোগ ভরি পর্ব জ্ঞানের সমন্বয়- 
সাধন আমা দগের আদর্শ। আদশে শিষঠা যাখাঠে খটুট 
থাকে, এই সঙ্কট সময়ে তত্প্রত়ি আমাদিগকে যত্ববান্‌ 


২০ র প্রধাসী-_কাস্তিক, ১৩২৯ | 


থাকিতে হইবে। বরং এ কথ! বলিলে'ও অগ্তায় হইবে, 


না যে, এগদিন এদেশে যাহা ধন্মের প্রাণ বলিয়া প্রচারিত 
হইয়া আসিয়াছে, তাহাই এক্ষণে আমাদিগকে বিশেষ 
তাবে অনুধ্যন করিতে হইবে। কবে আমরা রহিক 
সম্পদ্দে ইঘুরোপের 'সমপন্র্বী লাত করিব; কবে আমাঁ- 
দিগের বাণিজাপোত পরাঁসস্তার লইয়া দেশদেশান্তরে 
গমন করিবৈ, কবে আমরা শিল্পবিজ্ঞানে প্রণষ্ট গৌরব 
পুনরুদ্ধার করিব)১_-এইপপ, ভাবনা হেয় না হইতে 
পারে, কিন্তু এখন এই-সকল মহাবাকাই ,পুনঃপুনঃ 
আলোচনা করিবার সময়. আসয়াছে__“তাগে- 
নৈকেনামৃতত্বমানশ্ঃ। ত্যাগের দ্বারাই দেবগণ অমৃতখ 
লাভ করিয়াছিলেন ;” “অমৃতত্বস্ত তু নাশাপ্তি বিত্তেন, 
বত্তের দ্বারা অমৃতত্বলাতের আশা নাই?” “নহি বিস্তেন 
তপণায়ো মনুষ্যঃ, বিত্ত দ্বারা কথনও মাগুষের তৃপ্তি 
হয় না।? আমরা অতি 'নগণা, সন্দেহ নাই ও শুধু 
ধনৈশ্বয়ো গগণ্য তাহা নঞে। কিন্ত কশ্মকরী মানসিক 
শ্তিতেও আমরী ধছ পশ্চাতে পড়িয়া বঠিয়াছি । তথাপি 
একথা বলিতেই ঠইবে, আমরা যে আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছি, 
উহ্াই কালে সমগ্র জগতে গৃহীত হইবে। আমা 
যোদ্ধা নহ, মহ্াপুরুষও নই; জয়দুপ্ত, এশ্বধ্যমন্ত জাতি- 
সকলকে আমরা স্থপথে আনয়ন করিব, এ চিগ্া পোষণ 
করাও বাতুলতা হইতে পারে; কিগ্তু আমাদিগের ক্ষ্দ 
জীবনেও যদি আদর্শের নিকট বিশ্বস্তত1 রক্ষিত হয় ও 
সাধনে নিষ্ঠা অব্যাহত থাকে, তবে আমরাও ধন্য হইত, 
মানবের পক্ষেও তাহ বৃথা হইবে না। ভহহাতেই তো 
বিশ্বাসের পরীক্ষা । এতদিন ব্রহ্গবাদ জনসমাজকে কনে 
উদ্দাসীন করিয়া রাখিয়াছিল, এখন কর্মমনবাদ লক্ষজনের 
চিত্তকে বর্গের প্রতি বিমুখ করিয়া তুণিতেছে। ঘিশাল 
জনসংঘের মধ্যে মুষ্টিমেয় লৌক এই বিরোধের মীমাংসা 
করিতে উদ্যত হইয়াছে; প্রারুত জনের পক্ষে ইহাতে 
হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু আমর! 
জানি, এই মীমাংসা সাধিত না হইলে ভারতের কল্যাণ 
নাইঃ জগতের কল্যাণ নাই। আমরা কর্ম্মবিমুখতাকে 
কিছুতেই প্রশয় দ্রিব না, অথচ কর্মক্ষেত্রে জয়লাত করিয়া 
কখনই ডুলিব না--তভোগে নয় কিন্তু ত্যাগে, হিংসায় নয় 
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১৭শ ভাগ, ২য় খন্ড 


কিন্তু প্রেমে, আত্মপ্রতিষ্ঠায় নঠে কিন্তু আত্মসমর্পণেই 
পরিপূর্ণ সার্থকতা: ধনবপ ও জনবলের প্রলয্বাস্তক 
মহাসংঘর্ষের মণো আমাদিগের চিত্তে নিরন্তর এই ধ্বনি 
উাঁথত হউক-_ 
তা] গেনৈকেনামৃতত্মানক্ঃ 
ৃ্‌ .. আপঙ্জনীাকান্ত গুহ। 


ওরাগ্্দের এঁতিহ্য 


এঁতিহাকে মানিতে হইপে ওপার্ডজাতির আদি নিবাস 
ষে দাক্ষিণাতো ছিল এ কথাটাও মানিয়। লইতে ভয়। 
দাক্ষিণাতোর অধিবাসীর্দিগের সহিত হহাদের জাতিগত 
এবং ভাষাগত অনেক সাদৃশ্তও আছে। ভাষাধিধ্গণের 
পরাক্ষার মাপকাঠিতেও দর্গিণভারতের তামিপ। উও- 
ভারতের খোদ ও গৌড়, বেপুগিগ্কানেব বাছুহই এবং 
একা পাধপক্ষিত 


ভিঙরৈ খখেঞ্ক 


ওরাওঁদের তাষার 
হহয়াছে। 
ওবার্ঁগণের কোনে নির্দিষ্ট বাসগ্কান ছিল বাণয়া 
মনে হয় না। তাহারা সাধারণ৩৪ খি্)পব্বতের দাক্ষণ 
প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরিয়া বেড়াহইত। অপণা- 
জাত ফপমুণ এবং শিকারলন্ধ পশুহ হহাদের ক্ষুনিবারণের 
একমাঞ্র উপায় ছিল। *রামচন্দ্রের বানবসৈগ্ঠের মতো 
ইহাদ্রেরও যুদ্ধাস্ত্র ছিণ__লাঠি ও পাথর । স্মতরাং ইহা- 
দেরই পূর্ববপুরুষদিগের সাহায্যে আধ্য পামচণ্া অনার্ধা 
রাজা রাবণকে পরাজিত করিয়াছিলেন এ সিদ্ধান্ত 
একেবারেই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না! 
কুষিবিজ্ঞানের সহিত পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
ওরাগুদের ভিতর শিকারের ঝেঁা+ অনেকটা কমিয়া 
আসে এবং তাহার পর হইতেই ধারে ধীরে নন্মার 
উর্বর উপত্যকা-ভূমিতে ওরাওঁপল্লার পত্তন সুরু হয়। 
সাধারণতঃ দেখা যায় যে ক্ষি-জীবনের স্ুচনার সঙ্গে 
সঙ্গেই জাতির ভিতর শিল্পকল। উন্মেষশাত করে | শল্পের 
সন্ধে ওরাওদের জ্ঞান অতিপরিমিত হইলেও তাহাদের 
তৈরী খড়ের গদ্দি ও খড়ের খিড়ে প্ররৃতিতে শিল্প- 
নৈপুণ্যের আভাস স্পষ্টই বিদ্যমান। থুব সম্ভব এইস্থান 
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নমুনা--১ক। 
ওরাছ খালিকার মুখপাগ্থ । 


ওরাওুদ্বের এতিত্য £ 


নমুনা-২ক। 
ওরা বালকের মুপ-সন্মুখ | 


২১ 





নুন 
ওরা? বালিকার মুখ-সন্মুথ | " 





ণমুণা- ৩ক 
ওপাও পুরুষের মুখ-সম্ুখ । 


নমুন]-৩ 
পরাঁৎ পুরুষের মুখপার্থ। 


নমুনা! ২ 
ওরাও বালকের মুধপার্্ব। 


ওরাও চেহারার নমুনা। 


হহঠেহ তাহারা উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হয় 
এবং নন্দনগড়, পিপড়িগড় প্রভৃতি স্ানে কিছুদিনের জন্য 
খাস করিয়া বিহারের অগ্ত্গত সাহাবা জেলায় প্রবেশ 
পরে। প্রবাদ? এই“ সময়ে করোক্ষ নামে তাহাদের 
“শানো প্রাচীন অধিনায়ক অত্যন্ত প্রতাপশাণী হইয়া 
চঠে ভাহারই নাম অনুসারে এইথানে করোক্ষ বা 
পরুষ দেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । কালের আবর্তনে কোল 


তীয় চেরাবা যখন বিশেষ প্রবল হইয়। উঠিল; ওরাওঁর। 


“খন সাহাবাদ গেলা পরিত্যাগ করিয়া রোহিতাস্য বা 
'পাঁটাস অধিতাকায় আশ্রয় পয় এবং 'ক্রমে ক্রমে তাহা 


দুর্গাকারে গড়িয়া তোলে । এখানকার স্ুুথশাত্তি এবং 
আনন্দের কথা এখনও তাহার্দের ভিতর বহু গল্পে এবং 
কাহিনীতৈ বর্ণিত হইয়া এখানকার অনেকগুলি দ্রিনের 
স্বৃদ্টিকে তাহাদের তিতর উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। 

এই রোটাসগড়ে তাহারা সম্ভবতঃ অর্ধহিন্দু চেরাদের 
দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু এখানে তাহারা আটঘাট 
এমন করিয়াই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, পাহাড়ের প্রাচীর 
তুলিয়৷ গড়টাকে এতই মজবুত করিয়] গাথিয়া লইয়া- 
ছিল, যে, পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আক্রমণের আঘাতেও তাহা 


যেমন, ছিল তেমনি রহিয়া গেল--একটুও টলিল না: 


[ ১শ ভা”, ২য় খণ্ড 





রোটাসগড়। 


শক্রর। হখন খাধা হই! দুগগয়ের অগ উপায় উদ্ভাবন 
করিতে তৎপর হইল । ওরাগুরাজে দধওয়াপীর পরামশ 
অনুসারে খদ্দি বা সরহুল উৎসবে দিন ধখন ওরাওঁর। 
মদের নেশায় একাশ্ত বিভোর হইয়া পড়িয়াছিশ হখন 
তাহারা অরক্ষিত গুপ্ত পথে হূর্গে প্রবেশ করিয়া তাহা 
অধিকার করিয়া বসে । তখন ওরাওরমণীগণ উৎসবের জঠ। 
উথলীতে করিয়া চাল কাড়াইতেছিল; তাহার! অমনি 
উথলীর কাষ্ঠদণ্ড শামা হাতে করিয়া! দেশের স্বাধীনতার 
পন্য পক্রর সম্মুখে আসিা দাড়াহল। কিন্ত এই নারী 
সৈন্তকে পরাজিত করিতে চেরাদিগকে বিশেষ বেগ 
পাইতে হয় নাই। শব্রসৈম্ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই 
ওরাও ব্াঙ্জা ও তাহার প্রজাবর্গ ভগর্ভন্থ পথে ছর্গে 
বাহির হইয়া যায়। এক এক মণ তৈলপায়ী বড় পড় 
মশালের আলণোত্কে আকাশের ' সুদূর প্রান্ত পরাস্ত 
আলোকিত করিয়াও চেরার ওধাওাধগের অন্ুস্ধান 
করিয়া উঠিতে পারে নাউ । ওরাও ছাড়া আরও অনেকে 


ওরাওদের শরীরে বং গৃ্দ্ড 


এহ বোট।স ছগের প্রতিষ্ঠার দা করে- সুতরাং একথা 
কিয়! বলা কঠিন ঘে পুরাও্াহ এ হুর্গের 


রখ 


শিশ্চয় 
প্রতিষ্ঠাতা । 

রোটাসহূর্গ পরিতাগের পর ওরাওদিগকে যে পথ 
অবধলন্দন করিতে হয় তাহ ছুর্ভেদ্য বনের তিতর দিয়া । 
কোয়েল নদীর তীর ধরিয়া! ভাহারা প্রথমে পেলামৌ, 
তার পর ছোটনাগপুরে আসিয়। উপনিবেশ স্থাপন করে। 
ছোটনাগপুরথ তখন মুগডাদের অধিকারে । ওরাগুদের 
বিশ্বাস এই মুগ্ডাৰের সংস্পশে আসয়াই তাহার আচারে 
ধ্যবহারে খাদ্যাখাদা বিচারে এতটা হীন হইয়। পড়িয়াছে, 
নতুবা তাহারা এককালে সত্যতার উচ্চাসনেই আর্ঢ় 
ছিল। শরীগতত্বব্িদের মত কিঞ্ধ তিন্ন রকমের । 
হাহারা এই ছুই জাতির ভিতর শরীরণত যথেষ্ট 
সায়ঞ্জশ দোখতে পাইয়াছেন। ইহাদের উভয়েরই মুখ 
চেপ্টা, আকার বেটে, মস্তক অপরিসঃ, এবং নাসা বিস্তৃত। 
তাম্রবর্ণ, চুল কালো, 


ওরাঙঁদের এতিহা 


,ম সংখ্যা ] 











বার তোরণ বা ফটক। 


& যাই 


রাটাসগডে 
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রোটাস পর্ববতেন্ন উপরে রোটাসগড় । 


১৪ প্রবাসী- কার্তিক, ১৩২১ 


অমস্থণ এবং সাধারণতঃ কৌকড়ান। ইহাদের চক্ষু মাঝারি 
রকমের, এমন কি. ছোট বলিলেই চলে, চোয়াল সামনের 
দিকে ঝুঁকিয়া পড়া, ওষ্ঠ পুরু এবং নাসিকা গোড়ার 
দিকে চেপটা। 

লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওরাওরা ছোটনাগপুবের 
উত্তর-পশ্ষিম প্রান্ত হইতে একেগারে জেলার ভিতর পর্যান্ত 
ছড়াইয়। পড়ে। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত প্রতোক ? গ্রামেই 
একজন কবিয়া*নেতা থাকিত ! সেই নেতাই পর্ব এবং 
সমাজ সন্ধে ওরাওঁদিগের কর্তব্যাকর্তব্য মির্দেশ করিয়। 
দিত। গ্রামা বৃদ্ধদের বৈঠকের বা পঞ্চায়তের* হাতে 
বিচারের ভার ন্যস্ত ছিশ। সাত, বারো, একুশ বা বাঈশটি 
গ্রাম লইয়া এক একটি করিয়া পাড়া । এই পাড়ার কোনো 
একটি গ্রামের নেতাই ছিল সমস্ত পাড়াটির রাজ।। অন্যান্য 
গ্রামের নেতার। মন্ত্রণা দ্বারা রাজাকে সাহাযা করিত: 
গ্রামে গ্রামে বিবাদ বাধিলে বা সমস্ত জাতির স্মবিধ! 
অন্ুবিধা লইয়া কোনো প্রশ্ন উঠিলে এই পাড়ার আদাপতে 
হার মীমাংসা হইত। রাজা নামটার ভিতর রাজ- 
তন্ত্রের গন্ধ থাফিলেও০ওরাও্দের শাসন প্রণালী সম্পূর্ণ 
রূপেই প্রজাতন্ত্র ছিল। বাঁজাবা বা নেতারা কোন 
নিয়ম পজ্বন করিলে তাহাদিগকে সাধারণ লোকের 
মতই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত । ওরাওঁদ্িগের আইন অগ্রু- 
সাবে সমাচ্যুতিই সর্বাপেক্ষা কঠোর দণ্ড। ওরাওদের 
প্রজাতন্ত্র অনেকটা আধুনিক সভাজগতের মতই ছিল। 
সময় এবং সুবিধা পাইলে তাহাদের প্র্জাতগ্ক যে বপ্তমানের 
যেকোনো প্রঙ্গাতন্বের সমকক্ষ হইতে পারিত তাহা 
নিঃসন্দেহেই বলা যায় 

অনেক দিনের পর ওরাওদের তিতর আবার একটু 
একটু কাণয়া গীবনের সাড়া জাগিয়া, উঠিয়াছে :. দেশের 
বাশকদিগকে শিক্ষিত কিয়া তুণিপার নিমিত্ত চারিদিকে 
ইহাদের একটা চেষ্টার আভাস "পষ্টপ্ূপেই পণিস্ফুট | 
ইহারা নিঞ্জেরা সমবেত হইয়। চাদ তুলিয়া সেই অর্থের 
বায়ে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত পাঠশালা স্থাপন 
করিতেছে এবং উচ্চ শিক্ষার জঙ্ট সহরে ও ক্ষলকলেজে 
ছাত্র পাঠানও সুরু হইয়! গিয়াছে। দরিদ্র অশিক্ষিত 
ওরাওরাও ১* সের পরিমিত ধান ফসলের সময় 


[ ১৭শ ভাগ, ১য় খণ্ড 
ওএ[৩-ঘুগডা-শক্ষ।+সভায় গাহাধ্যরণে দান কবে এই 
সমস্ত সাহাযা হইতে রখাচিতে উচ্চশিক্ষাভিলাধী ওরাঁওঁ- 
বালকের জন্থ একটি বোর্ডিং হাউস, বা ছাত্রাবাসও 
স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের আত্মবোধ ও আত্মচেষ্টার 
সহিত শ্রীষ্টপন্থী মিশনরীদের ও গভমেন্টের চেষ্টা যত 
বুক হইয়া ইহাদিগকে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া 
দিতেছ।, 

উন্নতি লাভের জন্য সতাকার একট! চেষ্টা ইহাদের 
তিতর জাগিয়৷ উঠিয়াছে সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহ 
করিবার কিছু নাই এনং এই-সব দেখিয়া শুনিয়া এ 
কথা স্বতই মনে আসিয়া পড়ে যে সেদিন খুব বেশী দূরে 
নহে থেদিন জ্ঞানে কর্মে ইহার ইহাদের প্রতিবেশী হিন্দু 
ও মুসলমানের সহিত একই স্তরে আসিয়। দাড়াইতে 
পারিবে । 
শ্রীশরত্চন্দ্র রায়। 





মুশীদ কুলীর্ধার অভ্যুদয় 
(আদ ফাসী হইতে । 

বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুশীধ এুলীর্বা ব্রাহ্মণের 
পুর ছিলেন; ইস্ফাহান নগরবাসা হাঞ্জী শফী ঠাহাকে 
দাসরূপে এুয় করিয়া মৃহণ্মদ হাজ। শাম দিয়া পুত্রের গ্ঠায় 
লাপন পাপন করেন। প্রঠ্প সঙ্গে বালক পারশ্তদেশে 
ধ।য়, এবং তাহার মৃত্যুর পর দাক্ষিণাতো আসিয়। অন্পদিন 
বেরার এদেশের দেওয়ান (রাঙ্গধ বিহাগের সর্ববেচ্চ 
কর্মচারা ) ভাঙ্গী আবদুল্পা খুবাসাণীর চাকরী করিয়া 
পরবে বাদশাহা কর্মে প্রবেশ পরে, এবং ক্রমে উপথুক্ত 
মন্সব্‌ (ক্ষমতা ও সন্মানস্থচক পদের শ্রেণী) এবং কার্‌- 
তলব, খা এই উপাধি শাওধাংঞবের নিকট প্রাপ্ত হয়। 
কিছুদিন হায়দরাবাদ প্রদেশের দেওয়ানী করে। পরে 
ছীয়াউল্লা খাব স্থলে বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়! 
সুর্শাদ কুলীর্খা উপাধি লাভ করিয়া বাঙ্গলায় আগমন 

করে। (মাসির-উলৃ-উমারা, ৩, ৭৫১--৭৫২ ) 
এ ঘটনা ১৭০১ থুষ্টাব্বে ঘটে ; তখন বাদশাহের 
পৌত্র আজীম-উশ-শান বাঙ্গলার স্ুুবাদার ( শাসনকর্তা) 


১ম সখ্য] 


ছলেন। ঢাকায় গিয়া মুরাদ কুলীবা৷ ঠিকভাবে রাজস্ব 
৭ংগ্রহ করিতে লাগিলেন । যে-সব জমিদার ও জাগীরদার 
এতদ্দিন পর্যন্ত খাজন। আদায় করিয়া নিজ্জে খাইত 
এবং বাদশাহকে ফাকি দিত, তাহার বিপদ দেখিল এবং 
নৃতন দেওয়ানের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা নালিশ লিখিয়া 
বাদশাহের নিকট পাঠাইতে লাগিল । এমন কি কুমার 
আজীম্-উশ -শানের মনও দেওয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করিল। কিন্তু মুশাদ কুলী প্রভৃভক্ত ও সাধুকর্মচারী, 
তিনি দৃঢতাবে রাজকীয় প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে 
লাগিলেন এবং তাহা বাদশাহের নিকট পাঠাইতে 
পাগিলেন। তখন" দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের 
জন্য বাদশাহের ঘোর অর্থাভাব। এ পর্য্যন্ত বাঙলার 
রাজন্বে তথাকার সরকারী খরচ চলিত না; সুতরাং 
এরূপ প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাবণ পাইয়া বাদশাহ 
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহার পর সব বিষয়েই 
দেওয়ানের কথা শুনিতেন এবং সুবাদারকে ধমকাইতেন। 
যুবরাজ দেওয়ানকে খুন করিবার চেষ্টী করেন, কিন্তু 
মুশীদ সে চেষ্টা বিফল করিয়া, ঢাক ত্যাগ করিয়া মখ- 
কুদআবাদ নগরে দেওয়ানী আফিস উঠাইয়া লইয়া 
আসেন, এবং পরে এ শহরকে মুশাঁদাবাদ নামে ভূষিত 
করেন। 

দিন দিন তাহার ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল ; তিন 
বঙ্গ উড়িষ্য! ব্যতীত বিহার প্রদেশেরও দেওয়ান, এন 
কি সুবাদারের নায়েব, অর্থাৎ প্রতিনিধি, নিযুক্ত হইলেন 
(১৭০৩) । আজীম্‌উশ.-শান বিরক্ত হইয়। বাঙ্গল। ছাড়িয়া 
পাটনায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং যখন 
আওরাংজীবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বৃদ্ধ বাধিল, 
তিনি নিজপুত্র ফরোখ সিয়রকে প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকায় 
রাখিয়া দিল্লীর দ্রিকে রওনা হইলেন। তখন মুর্াঁদকুলী 
খা বাঙগলায় সর্ব্বেসর্ববা হইলেন। মুঘল বাদশাহদিগের 
ক্ষমতা বাস হইবার ফলে তিনি কালক্রমে বাঙ্গলায় প্রায় 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু কখনও 
দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা অস্বীকার করেন নাই, এবং তাহার 
নিকট হইতে সাত হাঁজার অশ্বারোহী সন্তের নেতৃত্ব এবং 
যুত্মন্উল্-যুন্কু আলা-উদ্‌-দৌল1 জাফর খা! বাহাছুর 


মুশীদ কুলীর্খার অভ্ভ্যুদয় 


৫ 


আসদ্জঙ্গ * এই উপাধি ক্রয়' করেন। ( মাসির-উল্‌- 
উমার1)। ৩*এ জুন ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 
বেভেরিজ সাহেব একটি ফাসঁ গ্োক হইতে এই ঠিক 
তারিখটি উদ্ধার করিয়াছেন (১৮ জুলাই, ১৯০৮ 
এথেনিয়ম্‌ পত্রিকা দেখুন )। ষ্ট,য়ার্ট” রচিত বাঙ্গলার 
ইতিহাসে যে মৃত্যুর বৎসর ১৭২৫ গুঃ লেখ! হইয়াছে 
তাহার তিত্তি মাসির-উল্-উমারা এবং “ ।রযাজ -উস্‌- 
সালাতীন; কিন্তু এ ছুই 'গ্রন্থেই ভুল 'তারিখ দেওয়া 
হইয়াছে। 

যুশঁদ 'কুলীর্থার বাঙ্গলার দেওয়ানীর প্রথম অংশে 
বাদশাহ আওরাংজীব তাহাকে যে চিঠি লেখেন তাহার 
কতকগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে। সম্রাটের শেষ 
বয়সের প্রিয় মুন্সী ইনাএত্উল্লাকে দিয়া বাদশাহ যে-সব 
চিঠি লেখান তাহার ছুই সংগ্রহ আছে-_-একের নাম 
«“কালিমাৎই-তাইবাঁৎ”, দ্বিতীয়ের “আহ্‌ কাম্‌ই-আলম- 
গারী।” যতদুর জানা গিয়াছে শেষোক্ত গ্রন্থের ছুইখানি 
মাত্র হস্তলিপি জগতে বিদ্যমান আছে,একখানি 
রোহিলখন্দে রাঁমপুরের নবাবের, নিকট, অপর খানি 
খুবা বখশ পুস্তকালয়ে। এই ছুখানি মিলাইয়া পাঠ 
উদ্ধার করিয়াছি। সব চিঠিগুলিই বাদশাহের হুকুমে 
মুন্সীর জবানীতে লিখিত। 

(ফার্সী পত্রের অনুবাদ ) 
(১) 


এই সময় বাদশাহ বাহির হইতে শুনিয়াছেন যে__ 
(কে) এই মন্ত্রীবর খাস্মহাল ও অগ্ঠান্ত পরগনাগুলি 
ইজারা দ্বারা বন্দোবস্ত (যুশখখস্‌) করিতেছেন,_এঁ 
প্রদেশে ইজারা শব্দ রাঁজস্বের জন্য দায়ী হওয়া [ অর্থাৎ 
ঠিক লওয়া | অর্থে ব্যবহার হয়+_-এবং ইজারাদারগণ 
দুর্কালের ও প্রঙ্গাগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করি, 
তেছে। পরগনাগুলির আবাদ প্রায় লোপ পাইয়াছে, 
এবং যদ্দি আর একবৎসর এই প্রকাঁরে চলে তবে নিশ্চয়ই 
গুজাগণ ধ্বংস হইবে । 


* মুর্শাদ কুলীকে 'আসদ জঙ্গ' উপাধি আরোপ করা মুদ্রিত 
ফার্সা 'মাসির' গ্রন্থের ভুল। ভীহার উপাধি “নসীরজঙ্গ' ছিল। 


২৬ 


(খ) নওয়ারার ব্যাপার অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছে.। 
যদিও নৌকাগুলি, সঙ্ষিত করিবার ক্তন্ঠ বশারৎ খাকে 
নিখুন্ত করা হইয়াছে, তথাপি কাঞ্জটি সম্পন্ন হয় নাই । 


(গ). তোপখানার যে-সকল কর্মচারী নানা থানায় 
নিযুক্ত আছে তাহারা, পূর্ব্বের (বাকী) বেতনের জন্য 
বড়ই ক্রন্দন করিতেছে ।' যদিও উহাদের বেতৃন দিবার 
চন্য আপনার প্রতি'বাদশাহ আজ্ঞ। দিয়াছেন, তথাপি 
এ পর্যন্ত তদনুযায়ী কাঁধ্য হয় নাই। 


অতএব বাদশাহ আপনাকে নিম্নলিখিত কথাগুলি 
লিখিতে বলিলেন__ন্টায়পরায়ণ বাদশাহের মনোবাছ। 
যেতাহার রাজ্য আবাদ হউক, দুর্বল প্রবলের হাত 
হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হউক, একজনের প্রতিও অত্যা- 
চার বা অনুরাগ (? পক্ষপাত) দ্েখান না হউক। 
আপনি ঈশ্বরকে সর্বদা উপস্থিত জানিয়া মহালগুলির 
আবাসরন্ধি এবং প্রঞ্জাদের আরাম সর্বদা নিজের দৃষ্টির 
লক্ষ্যস্বরূগ করিয়া, যেরূপ কাধ্য প্রজাদের অনিষ্টের 
কারণ হয় তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন, কারণ 
বাজন্ব-বদ্ধি প্রজাদের হাতেই। নৌ-বলের কাজকর্ট্ের 
বিশৃঙ্খলা সংশোধন এবং তোপখানার কর্মচারীদের প্রাপ্য 
বেতন প্রদান সম্বন্ধে অত্যন্ত চেষ্টা কবিবেন। 
জানিবেন যে এই-সব বিষয়ে বাদশাহ অতাস্ত তাকিদ 
করিতেছেন” 

[টীকা। “বাহির হইতে প্রত্যেক প্রদেশে নিযুক্ত 
সরকারী সংবাদদ্াত। ( ওয়াকেয়া-নবিস অথবা সওয়ানেহ 
নিগার ) ভিন্ন অপর কোন লোকের পত্রে। “অত্যাচার 
.মুশাঁদ কুলীখ যে রাজন্ব আদায় করিতে বড় কড়া- 
কড়ি করিতেন, তাহা ষ্টযাটের ইতিহাসে (১০6০7 
৬1) বিশদরূপে বর্ণিত আছে?ষ,য়ার্ট পিয়ার-উলৃ-মুতাখ_- 
খরীন ও বিয়াজ-উস্-সালাতীন্‌ অনুসরণ করিয়াছেন। 
নওয়ার|-_বাঙ্গলায় যে-দক্কল সব্বকারী নৌকা যুদ্ধ ও 
অন্যান্থ কার্যোর জন্য রাখা হইত, তাহার সমষ্টি। ১৬৬৪ 
খৃষ্টাব্দে ইহার ব্যয়ের জন্ত বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকার জমী 
নির্দিষ্ট ও নৌকার সংখ্যা তিনশত ছিল। আমার 
///50977027 /2552%5? 1৮. 1205 দেখুন |] 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩২১ 


২০৯৫৯ 


বাদশাহের আজ্ঞা অনুসারে লিখিত হইতেছে যে-- 
এখন বিহার প্রদেশের দেওয়ানের পদও আপ- 


“নাকে, অর্পণ কর! হইয়াছে, সুতরাং আপনি স্বয়ং উড়িষ্যা 


যান ইহা ভাল নহে। তথায় এক প্রতিনিধি (নায়েব) 
রাখিয়া জাহাঙ্গীর-নগর [ফিরিয়া] আসিবেন, কারণ 
'যুবরাঙ্গ [: আজীমৃ-উশ-শান্‌ ] কুমার [ ফরোখ সিয়রুকে 
ঢাকায় ] রাখিয়া নিজে পাটনা চলিয়া গিয়াছেন। আপ- 
নার অনেক কার্ধ্য, স্থৃতরাং যথা হইতে সব স্থানের 
তত্বাবধান করিতে পারেন এরূপ কেন্ত্স্থানে আপনার বাস 
করা উত্তম | সর্ববক্র কার্য্যাতিজ্ঞ এবং বিশ্বাসী প্রতি- 
নিধি রাখিয়।৷ বাদশাহের আজ্ঞানুসারে নিশ্চয়ই জাহা- 
ঙ্গীরনগর যাইবেন। আবও, বাদশাহ ভুকুম করিতে- 
ছেন যে-_ 

উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশ (স্ুবা), এক কোণে স্থিত। 
সর্বদাই ইহার পৃথক শাসনকর্। থাকিত, এবং আপনার 
কার্াস্থলের (-বাঙ্গলার ) সঙ্গে ইহার কোন সন্বন্ধ ছিল 
না। এই প্রদেশের অবস্থা লিখিয়া জানাইবেন। 

| জাহাঙ্গীরনগর --ঢাক1 ] 


৬৩) 

ইতিপূর্বেব আপনার উকীলের উক্তি হইতে বাদশাহ 
[ বাঙ্গল৷ প্রদেশের সরকারী- ] সংবাদলেখকগণের অবস্থা! 
জানিতে পারিয়াছেন; এখন আপনার পঞত্রেও সেই 
বিষয় অবগত হইলেন । সলীযৃ-উল্ল1 ও মুহম্মদ খলীলকে 
নিজ নিজ পদ হইতে সরাইবার জন্ঠ হুকুম দেওয়া গেল, 
এবং এই হুকুম ইয়ারআলী বেগকে জানান হইল। 

আপনার [ অধীনস্থ ] আমীনী ও ফৌজদারী সংশ্রবে 
সংবাদলেখক নিষুক্ত করিবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়া- 
ছেন, বাদশাহ তাহা মঞ্জুর করিলেন। 

আপনি লিখিয়াছেন_-“আমার কার্ষ্যের অংশীগণ এবং 
অন্যান্য স্বার্থপর পোকেরা স্পষ্টই বলিতেছে, “যাহা 
লিখিতে হয় তাহা [ বাদশাহকে ] লিখিব।' এবং এই 
সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় জমীদারগণ রাঞন্ব প্রদান করিতে 
দেবি করিতেছে । বাদশাহ ইহার প্রতিকার স্থির করিয়। 


টন সাংখ্য! রা 


৮৯৫৮১ 


।ধিবেন। নচেঃ যহামান্তব্জিগণ আবার লক্ষ লক্ষ 
কা [ রাজস্বের ] হানি করিবেন” 

এসঘন্ধে বাদশ্বাহ হুকুম করিতেছেন যে-_-“এ বিষয়টা 
সামি পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি না । তুমি পুর্ণক্ষমতা; 
প্রাপ্ত দেওয়ান ও ফৌজদ্বার এবং [ তোমার বিরুদ্ধে ] 
$াহারও কথা আমি শুনি না” 

আপনি আরও লিখিয়াছেন, “আমার কাধ্যের অংশী- 
এ শক্রতা করিয়া [আমার বিরুদ্ধে] নানা কথা 
থে, এবং তন্দার। শাসনকাধ্য বিশৃঙ্খল করিয়। রাজকাধ্য 
নষ্ট করে। [ অথচ] আমি এই দেশ আবাদ করাইয়া, 
ক্রোর ক্রোর টাক! দংগ্রহ করিম্বাছি। স্বার্থপর লোকেরা 
ঘখন আমার কাজ ছিন্নতিন্ন করিয়াছে, আমি আশা করি 
এই দাসের স্থলে] অপর কোন কর্মচারী নিযুক্ত হউক।” 

বাদশাহ উত্তর দিতেছেন যে--“কেন শয়তানের 
সন্দেহ করিতেছ? ঈশ্বর তাহার পাপ হইতে আমী- 
দের রক্ষা করুন! তোমার 'অংশী কে? তাহাদের 
অভিপ্রায় কি? তুমি বাদশাহের অনুগ্রহ ও স্নেহের উপর 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া! এবং তাহার উপধ্ধেশ মানিয়। বাদশাহী 
রাজস্ব সংগ্রহে পুর্ববাপেক্ষীও অধিক চেষ্টা করিবে, এবং 
ক্রমাগত খাজনা [ সদরে ] পাঠাইতে থাকিবে । কোন 
5য় করিও না ।” 

[টাকা। ইয়ারআলী বেগ-_বাদশাহের ডাকবিভ।- 
গর প্রধান অধ্যক্ষ । সমস্ত প্রাদেশিক সংবাদলেখকগণ্‌ 
ঠাহার অধীনে ছিল। যদি কোন প্রদেশের শাসনকণ্তা 
[ংবাদলেখককে তয় দেখাইতেন বা অপমান করিতেন; 
টয়ারআলী বেগ অমনি গিয়। বাদশাহের নিকট নালিস 
চরিতেন, “সংবাদলেখকগণ বাদশাহের গোপনীয় চক্ষু- 
রূপ। যদ্ধি তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার বা অপমান 
ইতে দেওয়া যায় তবে তাহার] সত্য কথা লিখিতে 
[হস পাইবে না, এবং শাসনকর্তা! বাদশাহকে ফাকি 
দবে।” তখন সেই শাসনকর্তার শান্তির হুকুম হইত। 
।ইবূপে হয়ারআলা তাৎকালীন €. 1. 7)র প্রতিপত্তি 
তান্ত বুদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া ফাসঁ ইতিহাসে 
ঘনখিত আছে। আমার .1/%77%5 01 41711727116, 

1১০ দেখুন। 


মুশীদ কুলীখার অভ ২৭ 


রং লা রত 


“অংবীগণ” - বরা আজীম্‌- উশ -শান বাঙ্গলার 
নাজিম্‌ অর্থাৎ সৈন্য, বিচার ও শান্তির জন্য দায়ী শাসন-* 
কর্তী; অপর পক্ষে মুরাদ কুলীরখ! শুধু রাজস্ববিভাগে 
প্রধান ছিলেন। “মহামান্ত ব্যক্তিগণ”ও সেই অর্থে ব্যব- 
হৃত। গৌরবার্থে বুবচন। মুর্শাঁদ কুণীর্থাঞ্ খাতিরে 
যুবরাজ আজীম্‌্-উশ২শানকে, বাদশাহ আওরাংজীব 
কেমন ধমকাইতেন তাহা ইয়ার্টে বর্ণিত আছে ।] 


(8) রি 

ইতিপুরের বাদশাহের হুকুমে এই মন্ত্রীবরকে লেখা 
হইয়াছে যে প্রায় নব্বই লক্ষ টাকার সরকারী খাজানা 
বাহ বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং 
যাহার পরিমাণ আপনি বাদশাহকে লিখিয়া জানাইয়- 
ছেন, ও তৎসঙ্গে সন্তান্ত অধিক টাক] যাহ সংগ্রহ হইয়া 
থাকিবে, একত্রে যত দ্রুত সম্ভব এখানে পাঠাইবেন। 
এখন যুবরাঁগ [আজীম্-উশ.শান্]কে আজ্ঞ। দেওয়। 
হইয়াছে যে এ সকল টাকা প্রেরণ করিবার জন্য কড়া 
সজ।ওল নিযুক্ত করিয়৷ উহা এলাহাবাদ পধ্যন্ত [রক্ষী সহ. 
পৌছাইয়া দেন। যদি আপনি পূর্বে প্রেরিত আজ্ঞন্পারে 
পূর্বোক্ত টাকা সদরে রওনা করিয়া থাকেন, ভালই ; 
নচেৎ এই পঞ পাইবামাত্র এ টাকা এবং অপর খাহা-ক্কিছু 
আদায় হইয়াছে তাহ! সমস্ত সব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুততার 
সঙ্গে হুছুরে প্রেরণ করিবেন । জানিবেন যে বিলদদ অবৈধ, 
কারণ এবিষয়ে বাদখাহ অত্যন্ত অধিক তাকিদ করিতে- 
ছেন। নিশ্চয়ই এই আজ্ঞ। কাধে পরিণত করিবেন । 

[ এই পত্রে আওরাংজীবের শেষ কয়েক বৎসরের 
টাকার অভাব এবং বাঙ্গলা হইতে প্রেরিত রাজস্বের 


আবশ্তকতা অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। 17795 
17 417177771551%, 1), 10 810 155 দেখুন । ] 
(৭) 
বাদশাহী নিয়মান্ুসারে থাস্‌ মহাল ও অন্ঠান্ত 


পরগনাগুলি বন্দোবস্ত করা, এবং নওয়ারা ও তোপখান। 
সম্বন্ধে বাদশাহের হুকুমে. আপনাকে যে পত্র লিখি তাহার 
উত্তর পাইলাম ও তীাহাকে দেখাইলাম। আপনি যে 
জাহাঙ্গীরনগর পৌছিয়াছেন, রাজন্বের জন্য দায়ী 
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(লিবীদাররিগের ) নিকট' হইতে মুচিল্কা গ্রহণ করিতে- 
ছেন, প্রজাদিগের প্রার্থন। ও মৃত কিফায়েৎ খাঁর কার্ধা- 
প্রণালীর অনুসরণ করিয়া আপনি এ্-সকল ( জমীদার- 
গণের )উপর রাজস্বের কিস্তি ধাঁধ্য করিয়া দ্রিতেছেন, 
তাহা এবং অন্তান্ত বিষয় বাদশাহ অরগত হইলেন। 

আপনি লিখিয়াছেন__“তোপখানা, হস্তী এবং অন্যান্য 
প্রার্দেশিক. খরচের জন্ট ফলুরিয়া ও অন্যান্য পরগনা স্থায়ী 
থাস মহাল নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি, এবং বাদশাহের 
আজ্ঞান্ুসারে তাহ! মুহম্মদ হাদী নায়েব-দেওয়ানের হতে 
অপণ করিয়াছি। যদ্দি বাদশাহ হুকুম করেন তবে এ 
মহালগুলি বখ শী বা! বোইউর্তাতের হাতে দিতে পাবি।” 
প্রদেশের বোইউতাতের হাতে এ মহালগুলি সমপণ 
কর। বাদশাহ অনুমোদন করিলেন। নিশ্চয়ই আজ্ঞান্ুসাবে 
কাধ্য হইবে। 

[টীকা। কিফায়েৎ খা মীর আহমদ বাঙ্গলার 
দেওয়ানের পদ হইতে চ্ুত হইবার পর ১৬৯৭ খুষ্টাবে 
সদরের খাস মহাল বিভাগের পেশকার নিযুক্ত হর, এবং 
১৬৯৮ গৃঃ মে মাসে মারা যায়। 

বথশীগণ সৈন্যদিগকে বেতনাদি বাটিয়া দিত ও 
তাহার হিসাব রাখিত। বোইউতাৎ_বাদশাহের 
গাহস্থ্য সম্পত্তির তত্বারধায়ক কর্চারী) ইহারা মৃত 
ব্যক্তির সম্পত্তির ফর্দ করিত এবং তাহা হইতে বাদশাহর 
অংশ লইত ।] 

| [৬] ই 

শুজাউদ্দীন মুহ'আপকে উড়িষ্যায় শায়েবরূপে রাখিয়া 
উড়িষ্যা ও বালেশ্ববের খাজানা সহ আপনার বাঙ্গল৷ 
প্রদেশে ধওনা হওয়া এবং অন্পান্য ঘটনা-পূর্ণ আপনার 
ছুইখানি চিঠির সংক্ষেপ বাদশাহকে জানান, হইল। 
আপনি লিখিয়াছেন, “উড্ভিষ্যার খাজনা আদায় হৈমন্ত 
শস্যের উপর নির্ভর করে; তাহা অনেক দিন ধরিয়া 
জমা করিয়া রাখা হয়, এবং কোন উপায়ে বিক্রয় করিতে 
পারা যায় না।” 

বাদশাহ তদুত্তরে বলিলেন £ঘ' “আমি শুনিয়াছি 
থে বণিকেরা এই শন্য গ্রহণ করে এবং তাহার পরিবর্তে 
থে নিব চাওয়া যায় তাহা ধন্দর হইতে আনিয়া দেয়।” 


্রবৃসী__কার্তিক, ১৩২১ 


রণ টি ভাগ, ২য় খণ্ড 


আনি প্রস্তাব করিয়াছেন, “সমস্ত িডিব্যা এদেশটা 
যুবরাজের বেতনের জন্য নির্দিষ্ট হউক, এবং [ এখন ] 
বাদলা ও বিহারে যে-সব খাস মহাল আছে তাহার 
পৃরিবর্তে ( অপর জী | খাস করা, এবং হুজুর হইতে 
খাস মহালগুলি নিদিষ্ট করিয়া! দেওয়া হউক।” ততুত্তরে 
বাদশাহ বণিলেন,_-““মুশীর্দ কুলী তিন প্রদেশের এবং 
যুবরাজের সম্পত্তির 'ও পূর্ণক্ষমতা প্রাণ্ড দেওয়ান। অতএব. 
যে [শাসন-] প্রণালী উপযুক্ত সুবিধাজনক এবং লাতকর 
মনে করে তাহ। প্রাদেশিক শাসনকর্তীর [ আজীম্‌- 
উশ-শানের ] মনঃস্তষ্টি ও সম্মতি অনুসারে যেন করে ।” 

আপনি লিখিয়াছেন,_-“আমার বিহার প্রদেশে 
খাওয়া অত্যন্ত আবশ্তক। তথা হইতে ফিরিয়। মেদিনী- 
পুর বা বর্ধমান-__যাহা আমার . অধীনস্থ কৌজদারী 
এলাকাগুলির কেন্দ্র-যেদানে হুকুম হইবে, তথায় যাইব। 
যদ্দি উড়িব্যা প্রদ্দেশ যুবরাজের তন্থ! নির্দেশ করা 
মঞ্তুর হয়, তবৈ হৈমস্ত, শসা তাহার তন্থা স্বরূপ দেওয়! 
হইবে, এবং বাগগলার খাসমহাল চাকৃলাগুলির ফৌজদারীর 
বন্দোবস্ত বহাণ রহিবে।” তদৃত্তরে বাদশাহ বলিলেন,__ 
“তুমি এই-সব বিষয়ে নিজের ইচ্ছা অন্ুসারে কাজ করিতে 
পার।”? 

আপনি লিখিয়াছেন,_"্যদ্ি উড়িষ্যা অন্য কাহাকে 
প্রদান কবা হয় তবে আমি বর্ধমান ও অন্তান্ত স্থানের 
কর্ম হইতে অবসর লইব।” বাদশাহ বলিলেন “অন্ত 
কর্মচারীকে দেওয়া হইবে না, তোমাকেই বহাল রাখি- 
লাম।” এই উপলক্ষে বাদশাহকে জানান হইল যে 
আপনি আপনার পূর্বববন্তী কর্মচারীদিগের অপেক্ষা 
অনেক ভালরূপে উড়িবযার বন্দোবপ্ত করিয়াছেন, 
এবং জমীদারদিগের নিকট হইতে উপচৌকন (পেশ কশ.) 
লইয়া তাহ! সরকারী কোষাগারে দাখিল করিয়াছেন। 
শুনিয়। বাদশ।হ বলিলেন, বাহবা! বাহবা ! 

[টাকা। “মুরাদ কুলী। শাঁসনতার প্রাপ্ত হইয়াই 
প্রথমে বাদশাহের* নিকট প্রস্তাব করিলেন যে বাঙ্গলার 
জাগীরগুলি, রদ করিয়া তৎপরিবর্ডে সকল কর্মচারীকে 
উড়িষ্যায় জাগীর দেওয়া হউক... প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর 
হইল ।” (য়া, ১০০. ৬1.) ] শু্জাউন্দীন__মুশীদ 


১ম সংখ্য। ] 


. লীর্খার জামাতা এবং বাঙ্গলার নবাব-পদে তাহার 
উত্তরাধিকারী । ] 
[৭] 

আপনি [ বাদশাহের সভাস্থ | আপনার উকীলকে যে 
চিঠি লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ বাদশাহকে দেখান গেল 
এবং তিনি সব বিষয়ের মন্ত্র অবগত হইলেন। এই 
পত্রে আপনি লিখিয়াছেন__ বিয়ে 

« (ক) আমি উড়িষ্যা যাইবার সময় সৈন্ভবিভাগের 
তন্ধা ও সবার অন্যান্য খরচ নিববাহ করিবার জন্য 
যে-সব মহাল কর্মচারীদের হাতে সমপণ করিয়া যাই, 
তাহা তাহার! নিজে দখল করিয়া! লইয়াছে, এবং শাসন- 
কার্ধ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে । 

(খ) আমি [বাদশাহকে অথবা যুবরাজকে ? ] 
গানাইতেছি যে বাঙ্গলাদেশে [ বাদ্‌্শাহী ] সৈন্য উপ- 
স্থিত নাই, কর্মচারীগণ ইচ্ছা! করিতেছে যে সকলের 
বাকী বেতন শোধের জন্য তন্থা করা টাক। নিজে 
গ্রাস করিয়া একটা বিপ্রব ঘটায় । 

(গ) যদি আমি উড়িষা। প্রদেশ ও আমার কোৌজ- 
দাপীর অন্যান্ত মহাপের শাসন বহাল রাখিয়া, বাকী 
( প্রাজস্বের ) টাকা ওমুল করিতে পারি, তাহাই যথেষ্ট । 
আমি সমস্ত [ বঙ্গ-বিহার |] প্রদেশের কার্য কিরূপে 
সম্পাদন করিতে পারিব? বাদশাহ এ বিষয়ে উপায় 
নির্দেশ করিবেন। 

(ঘ) আমাকে সর্বদা দেখিতে হয় বে যেখানে 
যাহ|। কিছু ঘটে অমনি নিন্দুকেরা যেন ন! লিখিতে 
পারে যে মুর্শাদ কুলীখ। [ সৈনিকদ্দিগের বাকী ] বেতনের 
ভন্খ। দিতে আপত্তি করিয়াছে বলিয়া গোলমাল 
হইয়াছে। 

(ড) শ্রীহট্রের জমীদারের গোমস্তা জানাইয়াছে 
যে--কার্হলব, খ। নিজের পদচ্যুতির সংবাদ না পাই- 
তেই শাসনকাধ্য ছাড়িয়। দিয়াছে। এ খাঁ শ্রীহট্রের এলা- 
কায় বে খান! স্থাপন করিয়াছিল তাহা জয়ন্তীয়ার 
জমীদার ভাঙ্গিয়৷ দিয়াছে, শ্রীহন্ট্ের গ্রাম লুট করিয়াছে, 
, বাদশাহী নওয়ার। হস্তগত করিয়াছে, এবং খার নিকট 
হইতে দুইটা ঘোড়া, পাল্কী ও ছয়হাজার টাক। লইয়। 


মুর্শাদ কুলীর্ধার অত্ত্যদয় 
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তাহার সহিত সন্ধি করিয়াছে, এবং তৎ্পরে নিজদেশে 
ফিরিয়া গিয়াছে। শ্রীহষ্টরের নিকট একদল সৈন্য রাখা 
হইয়াছে । নবনিঘুক্ত ফৌজদান্ন ইউস্ুফবেগ খ। নিঙ্জের 
পুত্রকে নায়েব স্বরূপ [শ্রীহটরে] প্রেরণ করিয়া নিজে 
জাহাঙগগীরনগরে আছে ।” 

মাসিক [ বেতন ] ও অন্যান; বিষয় সন্বগ্ধে আপনার 
উত্তর পৌছিল। | 





মুশীদ কুলীর্ণ।। 


মন্ত্রীর যখন (ঈশ্বর ধন্য হউন!) বাদশাঁহের 
অনুগ্রহের পাত্র, তখন স্থিরমনে রাজকাধ্য করিতে 
থাকিবেন, প্ররজ্জা্দিগকে ঘত্রের সহিত বর্ধিত করাইবেন, 
বেতনভোগী কম্মচারীদিগের প্রাপ্য বাকী বেতনের তন্থা 
দিতে আপত্তি করিবেন না, এবং অনবরত খাজানা 
পাঠাইতে থাকিবেন, [ ইহাই বাদশাহের আজ্ঞ।। ] 

[টীকা। কার্তলব, খাঁ-শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ 
চৌধুরীর *শ্রীহটের ইতির্তের” পূর্ববাংশের ২ ভাগ ২ থণ্ড, 
৬৮ পৃষ্ঠায় এই ফৌজদারের নাম কারগুজার খা বল 
হইয়াছে। জয়স্তীয়ার জমীদার--রাজ! রামসিংহ (রাজস্ব 
১৬৯৪-১৭০৮ ) হইবেন। ( উত্তগ্রন্ত ২ ভাগ ৪ খণ্ড, 
১৪ পৃই)] 


৩০ প্রবাসী কার্তিক, ১৩২১ 


[৮] 

- আপনি বাদশাহী, রাজস্ব সংগ্রহে কিরূপ পরিশ্রম 
করিতেছেন, এবং ১৬৬৪৮ আশরফী (ন্ব্ণ মুদ্রা বা 
মোহর +ছুই ক্রোর ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার পাচ শত তিগ্লানন 
টাক। এবং তিন শর্ত হুন্‌( & টাকা মূল্যের দাক্ষিণাত্যের 
স্বর্ণ মুদ্রা) হু্ুরে যে পাঠাইয়শছেব, এবং প্রার্থনা করিয়া- 
ছেন যে বাদশাহের স্বহস্তে লিখিত কয়েক ছত্র সহ এক 
ফর্মমন আপনার'নামে প্রেরিত হউক, তাহা সব বাদশাহ 
অবগত হইলেন। সম্রাট অন্বুগ্রহপূর্বক আপনাকে এক 
উদ্্বল সম্মানস্থচক পরিচ্ছদ (ণেলাৎ ) এবং স্বহস্তাক্ষরে 
ভূষিত ফর্মন প্রদান করিলেন । 

নিশ্চয়ই এই-সব অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ প্রকাশ 
করিতে ও রাজন্ব সংগ্রহ ও ভঙ্গুর প্রেরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত 
পরিশ্রম করিবেন। ঈশ্বর করেন তবে অতি শীদ্ব খেলাৎ 
ও ফর্মান আপনার নিকট প্রেরিত হইবে। 


. [৯] 

আপনি আপনার উকীলের নিকট থে চিঠিগুলি প্রেরণ 
করিয়াছেন তাহার আসল এখনও পৌছে নাই, কিন্ত তাহার 
নকল হইতে বাদশাহ লিখিত বিষয় অবগত হইলেন। 
আপনি এবং আপনার নায়েব যে স্থচারুরূপে রাজকাখা 
করিতেছেন তাহ! -বারঘ্বার বাদশাহ জানিতে পাবিয়া- 
ছেন ; তজ্জন্য সুফল ( অর্থাৎ পুরস্কার) হইয্বাছে, এবং 
( ঈশবম করুন ) আরও ফল হইবে। 

আপনি লিখিয়াছেন,_“্পাচশত সৈনোর নেত। 
(সেই পদের সঙ্গে ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য অতিরিক্ত যুক্ত 
আছে) এইপ্জপ মন্সবদারদিগের জাগীর তন্থা দেওয়া 
হয় নাহই। যে-সকল বাকী মহালের ডোলের উপর 
বাধশাহ “স' অক্ষর লিখিয়াছেন, তাহ হইতে অদ্ধেকও 
[বাকী খাঞ্জানা] আদায় করা অসম্তব। যতদিন 
পধ্যন্ত লাতজনক জাগীর প্রদান না কর হয়, ততদ্দিন 
সৈন্যদ্দগের তন্থা দান এবং রাজকাধ্য সম্পাদন কিরূপে 
করিব?” 

বাদশাহ উত্তর করিলেন থে এটা আপনার হস্তেই 
বহিয়াছে এবং মানিক বেতন নির্দিষ্ট । আমি [ অর্থাৎ 


৯৪প ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস পিপি প ঈ কাছ পাটি তপন পাছি ৫৯ পাটি 


 ইনাএতউলা] যাহা উচিত হয় তাঁহা বাদশাহকে 
জানাইলেই তিনি তাহ দ্বিবেন। এ বিষয়ে আপনি যাহ! 
লিখিবেন আমি তাহাই বাদশাহকে জানাইব! বাদশাহ 
আপনার নিম়নপিখিত প্রার্থনাগুলি যঞ্জুর করিলেন-__- 

(ক) শুজাউদ্দীন মুহল্মব্‌এর মন্সবের শর্তান্ুযায়ী 
অশ্বারোহীগুলির সংখ্যা পরীক্ষা (দাঘ) করা হইতে 
মাফ. দেওয়া গেল। 

(খ) হেদায়েতউল্লা ও ইজ্জতউল্লাকে কন্মস্থলে (উড়ি- 
ষ্যায়? ১ প্রেরণ করা হইল। 

(গ) বাগলার দেওয়ানের পেশকার ভূপতরাম 
ঘি ভাহাগ ( শৃঙ্জাউদ্দীনের ) সঙ্গে যায় তবে তাহার 
মনসব. বহাল থাকিবে। 

আমি বাদশাহকে জানাইলাম যে সেই উচ্চকম্্গারী 
( অর্থাৎ শৃঞ্জাউদ্দীন ) তাহার [ উড়িষ্যার ] স্ুুবাদারীর 
নজরম্বরূপ ১৪ হাঞ্জার টাকা কিপ্তি কিস্তিতে রাজকোষে 
দিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন । 

মৃত আস্কর খাঁর পোম্যপুত্র মুহম্র্দ কুলীকে মন্সব, 
প্রদ্দান, এবং প্রথমোক্ত খার ছুইপুত্র ঘুলাম হুসেন ও 
মুহম্মদ ইত্রাহিমকে দৈনিক সাহাধাদান সম্বন্ধে বাদশাহ 
বলিলেন_ 

“মুত খার জাযাত। ভুজবরে মন্সব প্রাপ্ত হইয়। 
প্রতিশ্রত হইয়াছে যে খার দাসীগর্ভঞ্জাত শিশুপুত্রগণের 
প্রতিপালন করিবে । [তাহার ] হুঙ্গুরে আম্ক।” 

[ টীকা | ডোল-_-কোন মহাল হইতে একুনে ' কত- 
টাকা রাজ্জন্ব আদায় হয় তাহার তালিক1। 

“স'--'সহি" অর্থাৎ শুদ্ধ এই শব্দের প্রথমাক্ষর | 
শর্তান্যায়ী__মর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট কর্ম যতর্দিন করিবে 
শুধু ততদিনই এ কর্মচারী সেই মন্সবের বেতন ভোগ 
করিবে, নচেৎ নহে। শর্তুহীন মন্সব আরও উচ্চ শ্রেণীর 
বলিয়া! গণ্য হইত। দাঘ--মন্পবে নির্দিষ্ট অশ্ব(রোহী 
সৈন্য ঠিক রাখা হইতেছে কি না দেখিবার জন্য 
তাহাদের একত্র করিয়া পরিদর্শন কর। এবং তাহাদের 
অশ্থের পৃষ্ঠে জরত্ত লোহা দিয়া বাদশাহী চিহ্ন 
অস্কিত করিয়া 'দেওয়া। ভূপতরাম_-্টয়া্ট “ভূপত্রায়' 
লিখিয়াছেন। ] 


৯ পাত ১ ১৩ ৯ সপ 


৯ম সংখ্যা নু 
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[১] 
আপনার পত্র হইতে বাদশাহ জানিলেন যে উড়ি- 
ব্যার ফৌঁঞ্জদারের শর্তানুযায়ী সৈশ্যসংখ্য। কম, এবং 
[ আপনি] চল্লিশলক্ষ টাকার খাজনা হুচ্ছুরে রওনা 
করিয়াছেন | বাদশাহ উক্ত/ফৌজদারের মন্সবে পাঁচশত 
অশ্বারোহী বুদ্ধি করিয়। দিলেন, কিন্তু এই কার্য করার 
শর্তে। আপনি যে বাদশাহের লাভ ও উন্নতি করিতে 
ছেন তাহা বারশ্থার তাহার শ্রুতিগেচর হওয়ায়__ 
(ঈশ্বর ধন্য হউন ! )-__.আপনার প্রতি বাদশাহের মম্ু- 
গ্রহ দিনর্দিন বাড়িয়া যাইতেছে । আপন হুদ্গুরের নিকট 
ক্রমাগত খাজনা “পাঠাইতে অতান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা 
কৰিবেন। 
[১১], 
মন্ত্রীবরের পঞ্জ হইতে বাদশাহ জানলেন যে চক্দ্র- 
কোণ] জয় করিতে আপনি যে বীরত্ব দেখাইম্বাছেন 
তাহার পুরষ্কারস্বরূপ যুবরাজ আপনাকে এক খেলাৎ ও 
দুইটি অশ্ব উপহার দিয়াছেন।* বাদশাহ আপনাকে তাহ। 
গ্রহণ করিতে অন্থমতি দিগেন। 
[১২] 
জগতের মাননীয় বাদশাহের আজ্ঞ।নুসারে আপনাকে 
'পধিতেছি যে-যুবরাঁজ মুহম্মদ আজীম ফর্মান পৌহার 
পময় পর্য্যন্ত যে-সব খাজানা*ও হাতী সংগ্রহ হইয়! 
ধাকিনে তাহা সঙ্গে €ইয়া দ্রুতবেগে বাদশাহের নিকট 
মাসিতে আজ্ঞা পাইয়াছেন। তিনি তাহার বড় /ছলে- 
দ্গকে আজীমাবাদ্দ (পাটনা) ও জাহাঙ্গীরনগরে 
[াখিবেন। আপনি উড়িয্যা ও আপনার এলাকার 
মন্যানয মহালে নায্নেব বসাইয়া, শীন্ব জাহাগীরনগর 
সাসিয়া, যুবরাঞ্জের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ভালরূপে সাবধান 
ইয়া থাকিবেন ; কারণ [ প্রদেশটি ] আপনার হাতেই 
হিল। এ বিষয়ে হুজুরের বিশেষ তাকিদ জানিবেন। 
[১৩] 
যুবরাজ মুহল্সদ আজীমের পত্রপাঠে বাদশাহ 


নিলেন যে মুকবূরমৎ খ। নিজের গ্রাস-করা টাকা“ না 
দয়া এবং দেওয়ানীর হিসাব হইতে মুক্তিলাত ন। 


 মু্শাদ কুলীরথার অতদূর 


৩১ 
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 করিয়াই বাঙ্গলা। হইতে ঘাীপুর যাইতে চাহিতেছে। 
যখন আপনার এই মর্থে পঞ্জ পাওয়া গেল যে উন্ত 
| অনেক টাকার জন্য দায়ী ও তাহা আদায় করা 
উচিত, এবং যদি হিসাব [ পরিষ্কার ] ন1 করিয়া সে নিজ 
কার্য্যর মহালে যায় তবে সম্রাটের, বাজন্বের ক্ষতি" 
হইবে,_তখন যুবরাজ হুকুম ,দিগোন যে উক্ত খাঁনিগের 
নায়েবে ঘাজীপুর পাঠাইয়া স্বয়ং আঁপনূর নিকট 
যাইবে, ও হিসাব হইতেঞ্রক্ত হইয়া! তুবে প্রত্যাবর্তন 
করিবে। যদ্দি বাদশাহের "হুকুম হয় তবে যুবরাজ উল্ত 
থাকে, সরকারী প্রাপ্য টাকা (শোধ) দিবার পূর্ব্বেই 
আপনার নিকট হইতে ডাকিয়া ঘাজীপুরে পাঠ।ইতে 
পারেন। . 

বাদশাহ উত্তর দ্রিগেন,_-“উহাকে ঘাজীপুর পাঠাও ।» 
উহার নিকট প্রাপ্য টাকা আদায় করা এই মন্ত্রীবরের 
কর্তব্য” 

[১৪] 

বাদশাহের আজ্ঞান্ুসারে লিখিত হইতেছে যে-_- 

বহারপ্রদেশের দেওয়ান পদে আশপনাকে নিযুক্ত 
করার পর হইতে এ পর্য্যন্ত আপনি বিহারে আসিতে 
পারেন নাই। হকীম যুহম্মর স"ঈদের অবস্থা ত 
জানা আছে। যে নূতন নায়েককে বুবরাজ যুহম্মদ 
আজীম নিষুক্ক করিয়াছেন, তাহার চরিত্র অজ্ঞাত । এজন্ঠ 
তাহাকে ,নায়েব-দেওয়ান পর্দের সনদ ( নিয়োগগত্র ) 
দেওয়া হয় নাই। ষুবরাজকে এখন ভুজুরে ডাকা হই- 
যাছে। যদি আপনার মন এ নাফ্ধেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
হয়, তবে লিখিবেন, তাহার নামে সনদ পাঠান যাইবে। 
নচেৎ অপর নায়েব নিযুক্ত করিয়া তাহার বিষয় লিখি- 
বেন, খে, বাদশাহকে জানাইতে পারি । * 


যদুলাথ সরকার। 


* এই ১৪ ধানি চিঠ ইনাএৎটল্লা খার তআহকামের' বাকি- 


পুরস্থ হস্তলিপির পৃঃ 219 ৫-+253ঠ তে আছে। দ্বিতীয় পত্রধানি 
কালিষাৎ-ই-তাইবাথএর 336 পৃঠারও দেওয়া হইয়াছে। 


৩২ রবাসী_ কার্তিক, ১৩২১ 


মনের মতন 
( গল্প) 

গ্রীস্‌ মৃত্তিমণ্তী প্ররুতিরাণীর মত হুন্দরী ! 

তাহার একদিকে 'দ্বেবতার লীল-নিকেতন, সুউচ্চ 
ওলিম্পাস, বাণীর প্রিয় নিকেতন-রূপ অটিকা।-পর্বত-শ্রেণী, 
দিগন্তরে ইলিস দুর্গ অভেদ্য, অজেয় ; আবার পর্ধবত- 
পাদদেশে হরিততৃণাচ্ছাদির্ত বিস্তীর্ণ সমতলভূমি; অন্যদিকে 
গাঁ হরিত্বর্ণ পত্রপু্পশোতিত সির! নিকুপ্ী! টেম্প- 
মালভূমি নবজাত শ্ঠামহূর্বাদলস্থশৌতিত ; বাখালের 
মধুর বংশীনিনাদে সে স্থান ব্রজভূমি বলিয়া! বোধ হয়! 

প্রত্যহ উবার আলোকে যখন পৃথিবী অন্ধকারমুক্ত 
হইয়া একটা স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিত, থারসেনডা ও 
ডরিস সেই সময এই স্থানে প্রাতঃভ্রমণ করিতে আসিত। 
সারা গ্রীসের মধ্যে ডরিস তখন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, আর 
থারসেনডা সুন্দরশ্শেষ্ঠ ! যেন নিপুণ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তি 
দুইটি! প্রন্কৃতি বুঝি মদ্ূন ও ররতির আদর্শে এ ছুইটিকে 
গঠন করিয়। ত্রমক্রমে ধরায় পাঠাইয়াছিলেন। 

বসোর1 গোলাপও ডরিসের সেই সুন্দর যৌবনপুষ্ট 
লোহিতাভ কগোলের নিকট লজ্জিত হইয়! পত্রপুগ্জে 
আপনাকে লুকাঈতে প্রয়াস পাইত। তাহার প্রকৃতি- 
দত্ত সৌন্দর্য্য যৌবনের মোহন তুলিকাম্পর্শে শতগুণে 
বাড়িয়া উঠিয্াছিল। তাহার সেই উদ্বল নয়ন-তারকা 
যে দেখিত তাহার মনে হইত বুঝি রাত্রের শুকতার! 
তাহা অপেক্ষা নিশ্রাভ এমনি তাহার ন্ষিগ্ষোজ্বল 
দৃষ্টি! 

ডরিসকে একবার দেখিলেই যে-কেহ তাহাকে ভাল 
বাসিবার জন্ট ব্যাকুল হইয়া উঠিত; ভরিস কিন্তু থার- 
সেনডা ব্যতীত অন্ত কাহাকেও ভাল বাসিত না; সারা 
পৃথিবীর মধ্যে তাহার একমাত্র প্রেমপাত্র হইয়াছিল 
থারসেনডা ! ভব্বিস মধ্যে মধ্যে মুকুরে ফলিত আপন 
এতিবিদ্ব দেখিত; তাহার ভয় হইত বুঝি বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার রূপের উজ্ব্বলতাও কমিয়া যাইতেছে, আর 
বুঝি সে থারসেনভাকে আপন করিয়। রাখিতে পারে ন1! 


, [ ১৪শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


তাহার সৌনরধ্, তাহার বসন-ভূষপাপ-যৌবন সকলই 
যে থারসেন্ডার জন্ত ! 

থারসেনডাও ডরিস বলিতে আত্মহার। হইয়৷ পড়িত। 
সর্বদাই ডরিসের কথায় তাহার হৃদয় পূর্ণ থাকিত। 
তাহার নিকটে থাকিলে সে আর সারা পৃথিবীর মধ্যে 
অন্য কোন আকাঙ্ার বস্ত খু'জিয়। পাইত ন1। 


তাহাদিগের এই পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে একটি মাত্র 
ছুঃথ ছিল। তাহাদের স্বেচ্ছায় পরিণয় হইবার উপায় 
ছিল না। বসন্ত উৎসবে যে রমণী সার! দেশের মধ্যে 
রূপের রাণী বলিয়। নির্ণীত হইবে তাহার সহিত দেশের 
শ্রেষ্ঠ সুন্দরের বিবাহ হইবে ইহাই তখন নিয়ম ছিল। 

ডৰ্িস ভাবিত থারসেনভা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ সুন্দর বলিয়া 
নির্ণীত হইবে, আর অন্য কোন রমণী শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়৷ 
নির্বাচিত হইবে। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উভয়ে 
তাহার। পরিণাত হইবে । আর অতাগিনী ডবিস শুধু 
ব্যর্থ হৃদয়ে আকুল বেদনায় সার জীবন কাদিয়! ফিরিবে ! 
উঃ কি ছুঙাগ্য তাহার ! 

আবার থারসেনুডা তাবিত ডরিস নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ 
সুন্দরী বলিয়া নির্ববাচিত হইবে, আর অন্ত একজন নির্ববা- 
চিত শ্রেষ্ঠনন্দর ঘুখকের সহিত ডৰিসের শত আপত্তি 
সবেও পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়৷ যাইবে । অতাগা সে 
চিরদিন শুধু অতৃপ্ত হৃদষের হাহাকার বুকের মধ্যে গোপন 
করিয়া জীবনে নরক ভোগ করিবে । কি কঠোর এই 
বিধিলিপি। 


ক $ চু ্ 


দিনের পর দিন চলিয়া গেল। ক্রমে উৎসবের দিন 
আসিয়া পড়িল । সার! দেশটায় একট। উত্তেজনার সাড়া 
পড়িয়া গেল। সুন্দর যুবক ও যুবতীর মহলে একটা আশা 
আতঙ্কের উন্ম্ণী বহিয়া গেল। সকলেই আশা করিতেছে 
আজ আমিই শ্রেষ্ঠ রূপবান বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। আশা 
বা 'মানন্দের সঞ্চার খ্য় নাই শুধু ডরিস ও থারসেনডার 
চিন্তা-দই্ প্রাণে ! 

কি সে শঙ্ষট মুহূর্ত। হয় জীবন উৎসর্গ, আর ন। হয়ব 
প্রেমের জয়জয়ন্তী ! 


১ম সংখ্যা ] যা 
১১. কির 4৮6 ১ উ্ত ও দরী-ক্ত স্পা, ০ ১, 
একে একে ঠদ্দরীর দল আনা ভেনাস দেবীর 
মন্দিরক্গ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে.লাগিল। 
,গ্োথমে আসিগা ইসমিনী। . ও 
: উষার রক্জিম আলোকের মত পরিপূর্ণ তাহার রূপ? 
কৰি কল্পিত ্লুনসী প্রতিমার মত সুঠাম তাহার কোমল 
দেহ-লত11./স প্রতিত্নী ভেনাঁসের প্রতিযুততি নয়, লাবণ্যের 
পতি ! 
.. তীহার পর আসিল জারফি! 

: সে-দেহের সৌন্দর্য ও লাগগিমা, অঙ্গতাঙ্জি ও গতি 
যেন বন-দেবীর মতই সুন্দর, মনোরম ! মধ্যাহ-স্থধ্যের 
মত প্রথর তাহার চক্ষের চাহনি; তাহাতে সিগ্ধতা নাই, 
আছে শুধু উদ্্বলত। ; সে সৌন্দর্য বাসনার উদ্রেক করিতে 
পারে কিন্তু প্রাণ প্রেমপ্লাবিত করিতে পারে না। 
তাহাকে জয় কর্রিতে ইচ্ছা হয় তুষ্ট করিতে ইচ্ছা 
হয় ন।। 

তাহার পর আসিল ডারসী।* 

তাহার পৃর্বববন্তিনীদ্য়ের সহিত তাহার কোন অংশেই 
সমতা ছিল ন1। বিশ্বপ্রেমই তাঁহধর চরিত্রের প্রধান 
বিশেষত্ব ) সপ্রেদিক্কার রূপ না থাকিলেও ক্ষতি নাই, 
তাহারও তেখন রূপের চাকচিক্য ছিল না। তাহার 
প্রকৃতিগত ওদ্ধত্য দেহের লালিত্যহানি করিয়াছিল। 
লাবণ্য তাহার সংস্পর্শে আসিতে "শঙ্কিত হইত। উদ্ধত] 
জবনোর মত সে জয়মুকুট দাবী করিতে আসিয়াছিল, রূপ 
দেখাইয়। জয় লাঁভ করিতে আসে নাই। . 

তাহার পর আরও অনেক গ্রীক সুন্দরী আপনাদের 
রূপের আলোকে দিগদেশ উদ্ভাসিত করিয়। সেই প্রাজণ- 
তূমৈ উপনীত হইল। সেই স্ুদ্দরীগণের মিলিত রূপ- 
জ্যোতিতে সার! প্রাঙ্গণ জ্যোৎসার আলোকের মত 
রপালোকে ভরিয়া উঠিল। 

সকলের শেষে আসিল ডরিস্‌ ! 

সেই শাস্ত হম্দর রূপ দেখিবার জন্য উন্মুখতাঁবে মিলিত 
সকঙ তৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল। সকলেই একটু চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। দর্শকদের মনে হইল বুঝি ভেনাস দেবী 


মানবী-যৃষ্তি ধারণ করিয়া! আপন মন্দির-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ 
হইলেন! 


মনের মতন 


৩৩ 


ইতিপূর্বে খে থে আপনাকে শ্রেষ্ঠ নুনদরী বলিয়া রি 
করিয়াছিল ডরিসকে দেখিয়া এতক্ষণে সে আপনা ত্রর্ম 
বুঝিতে পারিল। লজ্জায় তাহার সারা মুখখানি লাল 
হইয়। উঠিল, পর মুহূর্তেই দারুণ নৈরাগ্ঠে তাহার সার! 
হৃদয় তরিয়া উঠিল। অস্থির চিত্তে সে চ্ুর্দিকে' তাকাইতে 
লাগিল । 

অদূরে বিচারকগণ সারি দিয়া বসিয়া ছিলেন। 
তাহারাও ডরিসের স্বর্গায় গ্্প দেখিয়। ধিন্সিত হইলেন, 
স্তন্ঠিত হইলেন। 

ক্রমে উৎসবের কার্ধয আরন্ত হইল। বিচারকগণ গভীর 
মনোযোগ সহকারে প্রত্যেক সুন্দরীর রূপ দেখিলেন। 
শিল্পের চরম আদর্শ হইবার মত রূপ ডরিস ব্যন্তীত অন্য 
কাহারও দ্েখা গেল না। যে বাস্তব সুন্দরী তাহার” 
সার। দেহথানিই সমান সুন্দর হইবে। যাহার যস্তকের 
গঠনটি অন্থুপম তাহার দেহের অন্যান্য অংশ তেমন 
সুন্দর নহে, কাহারও বা শরীরের আকৃতিটি সুন্দর কিন্ত 
রূপের উজ্জ্বলতা নাই, এমনি একটা একট] খু'ত বাহির 
হইতে লাগিল। এরূপ সুন্দরী এঞ্জয়যুকুটের অধিকারিণী 
নহে। বিধাতা মুক্তহস্তে যাহাকে সকল সৌন্দর্য দান 
করিয়াছেন কেবল সে-ই এ মুকুটের অধিকারিণী। 

কতক্ষণ পরে বিচারকার্ধ্য শেষ হইল। 

মন্দিরমধ্যে ভেনাস দেবীর একটি" প্রতিমুর্তি ছিল। 
সে মুষি বিখ্যাত শিল্পী ফিডিয়াসের করন'-প্রস্থত। উ্থাই 
তাহ]র কৃত শ্রেষটমর্তি; প্রকৃতি তাহার কম্গনা-নেক্রের 
সম্মুখে. যৃতটুকু সৌন্দধ্যের আবরণ মোচন করিয়াছিল, 
কঠিন লৌহান্ত্রে তিনি তাহার সবটুকুই নিজ্জর্টব পাষাশ- 
বক্ষে ফুটাইয় তুলিয়াছিলেন। এমন সুন্দর মুন্তি গ্রীসে আর 
একটিওর্ছিল ন1। 

প্রধান পুরোহিত ক্লাড়াইয়া উঠিয্বা ডরিসের মন্তকে 
জয়মুকুট পরাইয়। দিয়া বলিলেন,-_“তুমিই এ মুকুটের 
অধিকারিণী। আজ থেকে তুমি রূপের রাণী হায়ে 
সুন্দরী মহলেশরাঁজত্ব কর। এ নিষ্পত্তিতে কাহারও কোন 
অসন্তোষের কারণ থকবে না-থাঁকৃতে পাবে না। 
আজ .থেকে তারা রূপের রাজ্য তোমায় ছেড়ে দিতে 
বাধ্য ; আর জুন্দরী ব'লে তারা গর্ব করতে পারবে না৷” 


৩৪ 


ডরিসের প্রধান শক্রও তাহার এ বিজয়বার্তায় 
' আনন্দিত হইল। ডবিস কিন্তু এ আনন্দ উপভোগ করিতে 
পারিল না। একটা ভয় তাহার সমস্ত আনন্দ পণ্ড 
করিয়া দিল। যদি থারসেনডা শ্রেষ্টহন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন 
নাহয়! যদি নাহয়! যদি বিচারকের দৃষ্টিতে সে সুন্ধর- 
তম প্রতিপন্ল না হইয়া! অন্য কেহ গ্রতিপর হয়, তবে__ 
তবে ? তবে 'ডরিসকে তাহার গলাতেই মাল্যদান করিতে 
হইবে । উপায় নাই--ওগে উপায় নাই ! হৃদয় কীদিয়। 
কাটিয়া লুটিয়৷ পড়িলেও ইহার অন্যথা হইবে না। 
জগতের সকলেই আজ তাহার বিরুদ্ধে দীড়াইকে, সারা 
সংসারে কেহই তাহার প্রতি মমতা বা করুণ! প্রকাশ 
করিবে না। হায় ভেনাস দ্রেবী এ তাহার কি করিলে? 

দেশের আচার অনুসারে একজন পুরোহিত ডোরাঁকে 
ভেনাস দেবীর মত ন্তন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া দ্রিলেন। 
মন্তকে তাহার একটি অঃবরণ টানিয়া দেওয়া হইল। 
কে বলিয়৷ দিবে ডবিস এ আবরণ মোচন করিয়া কোন্‌ 
পুরুষের মুখ দর্শন করিবে ?--কাহাকে স্বামী বলিয়। 
বরণ করিয়া লইবে ? 

যেখানে নবীন দম্পতির বিখাহ উৎসব সম্পন্ন হইবে 
সে স্থানটি প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থানে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
একট] বীণার বঙ্কার ডরিসকে সেই স্থানে উপনীত হইতে 
ইঙ্গিত করিল। * আবার ডরিসের সর্বশরীর ভয়ে কাপিয়। 
উঠিল। কেজানে.তাহার ভাগ্যে কি আছে? কম্পিত 
পদে আব্ৃতবদনা ডরিস পুরোহিতের সহিত অগ্রসর 
হইল। তাহার অবস্থা তখন দেবতার নিকট 'মানত-কর! 
বলিদামের পশুটির মত তয়কম্পিত, তেন।স দেবাঁর .প্রিয়- 
পাত্রীর মত আনন্দ-চঞ্চল নহে। 

এপোলো ও ভেনাসের প্রধান পুরোহিত ছুইঈজন 
দম্পতি ছুইজনকে দেবতার বেদীর পার্খে দাড়াইতে 
বলিলেন। তাহাদের পরস্পরকে বিবাহ করিবার ইচ্ছ! 
আছে কিন! জিজ্ঞাসা করা হইল না। দেশীচার মত 
বিবাহুকার্য্য সম্পন্ন হইয়। গেল। 

যুবকের মুষির মধ্যে ডোরাব হাতখানি কীপিকা 
উঠিল। ডরিস তখন আপনার ভাগ্যের কথা চিন্তা 
করিতেছিল। মুখের আবরণ মোচন করিয়া সে কি 
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দেখিবে?_-এ যদি থারসেনডা। না হয়! হায় গিয়তম 
থারসেনডা ! রঃ 

ক্রমে আবরণ মে!চন করিবার সময়, আসিল। ডরিস 
'কমাগত ইতত্তত্ঃ করিতে লাগিল। আবরণ মোচন 
করিয়া সে আজ আবার কাহাকে স্বামীর আসনে 
দেখিবে? থারসেনডাকে সে যে বহুদিন পুর্বে মনে মনে 
স্বামীর আসনে প্রাতঠিত করিয়াছে! অশান্ত বেদনাপ্লুত 
হৃদয় চাপিয়! কয়েক মুহুর্ত সে স্থির হইয়া ফ্রাড়াইয়া 
রহিল; মনে মনে গ্রতিজ্ঞা করিল থারসেনডার সহিত 
বিচ্ছিন্ন হইয়।? সে একদিনও জীবিত থাকিবে ন1। 

দেশাচার আর একটি মাত্র বাকি-ছিল। এইবার বরকে . 
কন্যার মুখাবরণ মোচন করিতে হইবে। পরে কন্যাকে 
বরের মস্তক হইতে শিরন্ত্রাণ খুলিয়া! দিতে হইবে; ইহাই 
দেশাচার ; ইহার অন্যথা হইবার উপায় নাই ! 

ঘুবক ডরিসের মুখাবরণ মোচন করিয়াই বিদ্য়ে 
একটা অস্ফুট চীৎকাকু করিয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিয়। 
পড়িল। ডরিস কি করিত্তিছে তাহা! সে আপনিই বুঝিতে 
পারিল না। এ কণম্বর থারসেনভার কি না তাহাও সে 
বুঝিতে পারিল না; মাত্র ইহাই বুঝিল যে যুবক তাহাকে 
ভাল বাসে। কিন্তু তাহাতে কি? থারসেনডা ব্যতীত 
গ্রীসের আরও অনেক যুবক ত, তাহাকে ভাল বাসে। 
শিরস্ত্রাণের বন্ধন থুলিতে ডরিসের হাত কাপিতে লাগিল; 
প্রাণ নব স্বামীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেও 
দেখিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। অবশেষে ডরিস 
শিরক্ত্রাণ থুলিয়৷ ফেলিল। একি ! আনন্দের আতিশয্যে 
ডরিসের মন্তক ঘুরিয়! উঠিল; কীপিতে কাপিতে সে 
তাহার নবনির্বাচিত স্বামীর প্রসারিত বাছুর মধ্যে 
পড়ি গেল। সে যে থারমেনডা !_-সে যে তাহারই 
মনের মতন ! শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়! 

নিরাশ! ৃ 
আকাশের অস্তমান চন্দ্র ছাড়া আর 
উর্ঘ্মুখী চকোরের ব্যাকুল হিয়ার 
« কেহ শোনে নাই বন্ধু আহ্বান কাতর 


নিমেষে ছাইতে শূন্য পার অর ! 
শ্ীপ্রিয়তঘবদ! দ্বেবী। 


১ম সংখ্যা ] 
পরিহাস 


(গল্প) 

(১) ৃ 
বল্বাহাছুর পাহাড়ি] পাহাড়েই তাহার জন্ম, পাহাড়ই 
তাহার বাল্যকালের লীলাভূমি, পাহাড়ের উপর বেড়াইয়া 
বেড়াইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে থুরিয়! বনের পাখী শরিয়া 
ধরিয়া বলবাহাদুর আজ এত বড় হইয়াছে। 

তাহার মনে পাহাড় ছাড়া অন্ত কোন স্থানের ধারণ! 
বড় নাই, কারণ যদ্দিও তাহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি 
তবুসে নিজের গঁ।" ছাড়া দেখিয়াছে শুধু দার্জিলিং। 
সমতল ভূমির উপর যে কোন মানুষ বসবাস করে এ কথা 
তাহার বিশ্বাসই হয় না। 

যাহারা অপেক্ষাকৃত তলদেশে বাস করে তাহাদেরও 
যেন সে ঘৃণার চক্ষে দেখে । দিজ্ঞাসা করিলে কেমন 
অশ্রন্ধান্চক কথায় বলে “ও নিচু-মা টৈঠত] হায় ।” 
কারণ তাহার বাপ উঁচুতে। * 

পাহাড়ে বাস করিয়া, চারিদিকে আকাশম্পর্শা 
নীরব গন্ভীরমুর্তি পাহাড় দেখিয়া দেখিয়া তাহার দেহ 
ও মন সেই রকমই উন্নত ও গম্ভীর 

তাহার বাড়ীটি অতি ক্ষুদ্র কুটীর মাত্র। পাহাড়ের 
গায়ে ঠিক মাতার ক্রোড়ে শিশুর মত লাগিয়া রহিয়াছে। 
চারিদিকে বড় বড় সাল গাছ দিন রাত্রি হাওয়ায় সে? 
সে! করিতেছে। বাড়ীর ধারেই একটা ঝরণা_-কোন 
অজানা জলাশয় হইতে আবিশ্রান্ত ভাবে নিশ্মল' জল- 
রাশি বহন করিতেছে। পাহাড় প্রায় সব সময়েই মেঘে 
ঢাকা থাকে । যখন একটু পরিফার হয় তখন স্থধ্যের 
আলোয় ঝরণার জল চকচকৃু করে আর সেই উজ্জ্বল 
প্রতিবিষ্ব বাহাছুরের ক্ষুদ্র কুটীর-গবাক্ষে প্রতিফলিত হয়। 

এ সংসারে বাহাছবরের কেহ নাই-__আছে কেবজ 
তাহার এক মাত্র সাত বৎসরের একটি মেয়ে। 

সে তাহার “নানী” । বাহার তাহার উদ্নত 
বিশাল বুকের মাঝে তাহার বলিষ্ঠ দেহাব্রণের মধ্যে 
যেটুকু দয়ামায়া রাখিত সে-সমন্তটুকুই এই নানীর জঠ। 
জগুতে সে কাহাকেও খাতির করিত না-_-তাহার সহিত 


গরিহাস 
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এসি তি / উা্িতরাছ পাছ ঠাছ তত পপ পরি পরি প্ািপছি পাস এসি তক্চাই 


যদ্দি কেহ কখনও চড়া কথ! বলিয়ীছে তবে আর তাহার 
মাথার ঠিক থাকিত না। একবার এক সাহেব এখানে চা» 
বাগান দেখিতে আসিয়াছিল।" বলবাহাছুর তখন সেই 
বাগানের কুলির সর্দার ছিল। উগ্রমস্তিক্ক সাহেব 
একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া বাহাদুরকে মাক্রিতে উদ্যত হইয়া- " 
ছিল__কারণ তাহাকে প্লে তাল করিয়া সেলাম করে 
নাই। সাহসী খলিষ্ঠ পাহাড়িস্ত সে অপমান সহ করিল 
না। নিজের কোমর হইতে কুকরী টঃঈনিয়! বাহির 
করিল--সাহেব ত পঙলাইয়। ' বাচে। সেদ্দিন হইতে 
বলবাহাদুর* চা বাগানের কাজ ছাড়িয়া দ্িল। এত 
উগ্র, এত কঠিন, তবু তাহার “নানীর” কাছে তাহার 
কোমলতার শেষ থাকিত না। প্রচণ্ড পাষাণস্ত,পের 
গভীরতম প্রদেশেও ঝরণার জলধারার মত তাহারও * 
দার শেষ থাকিত না। 
(5. 

চায়ের বাগানে কাজ ছাড়িয়া! দেওয়া অবধি বাহাছুর 
এখানে এক বাঙ্গাদীর ভূতের কাজ করিতেছে। বাঙ্গালী, 
বাবুটি আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া এই দূর প্রার্বত্য প্রদেশে 
চা বাগানের কেরানীর কাজ লইন্না আসিয়াছেন__এখানে 
আসিয়া এই ভৃত্যটিকে পাইয়া! তিনি তাহাকে সম্পূর্ণ 
আপনার করিয়া লইয়াছেন। পাহাড়িয়ার কর্মক্ষমতায় 
তিনি সন্থষ্ট হইতেন, তাহার আগ্রহ দেখিস! গ্রীত হইতেন, 
তাহার সরলত। ও সতত] দেখিয়! তাহাকে ভাল বাসিতেন। 
বাহাছুরও প্রাণপাত করিয়া প্রভুর সেবা করিত, ভক্তিও 
করিত। সকাল ৭ টার সময় বলবাহাছুর বাবুর বাড়ী 
কাজে যাইত, দুপুর বেলা একবার খাইতে বাড়ী আমিত; 
আবার যাইত, সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিত। ৰলবাহাদুর 
নানীকে কোথায় পাইয়াছে তাহা কেহ জানে না,সে 
কখনও বিবাহ করে নাই। কেহ কেহ বলে উহাকে 
সে' কুড়াইয়। পাইয়াছে। যাহা হউক সকলেই জানিত ষে 
“নানী” তাহার কন্যারও আঁধক। বাহাছরের কুটীরখানি 
অতিশয় সাধারণ রকমের, পাতার ছাওয়া চালে কাঠের 
খুঁটির বেড়া দেওয়া | ছ্োই কুঁড়েখানির ভিতর সে রাত্রিটুকু 
তাহার নানীকে বুকে লইয়া কাটাইত। ঘরের আসবাবপত্র 
বিশেষ কিছু নাই। রাশধিবার আয়োঞ্জন কিছু আছে। 


৩৬ 
৮১১৫১ ২৮৫৯ 


ঘরের কোণে দড়িতে বাহ। ঘরের একটা পুরাণো পাইঙামা 
স্বার নানীর একট কোর্ভী ও একট! লালরঙ্গের ওড়ন! 
বুলে। কতদিন' হইতে ঝুলিতেছে তাহা বল৷ যায় না, 
তাহার উপর বেশ ধুলা জমিয়াছে। কাঠের দেওয়ালে 
ছুইটা বড় "বড় রোহার কাটা মারা আছে। তাহার 
একটাতে একথান! প্রা কুঁকরী সমস্ত দিন রাত্রি 
ঝুলিত; অপরটায় বাহাছবর বাড়ী আসিয়া তাহার 
নিজের কুকরীধানা ঝুলাইয়া রাখিত। যে দিকে 
রাধিবার আয়োজন তাহার অপর দিকে একখান! 
বাশের থাটিয়! পড়িয়া থাকিত। এগুলি তাহার ঘরের 
মধ্যে বেশ গুছানে। থাকিত--সে ভার নানীর উপর। 
সকাল বেলায় বাহাছুর যখন ভু্টা খাইয়৷ কাজে বাহির 
হইয়া যাইত তখন নানী” খানিক দুর তাহার সঙ্গে 
যাইত এবং পাহাড়ের আকা বাক রাস্তায় যখন বুড়া 
অনৃশ্ত হইয়া যাইত তখন সে তাহার শুন্য কুটাধুখা(নিতে 
শুঞ্ধ মুখে ফিরিয়া আসিত, আবার যতক্ষণ সে বুড়াকে 
না) দেখিত ততক্ষণ তাহার মুখে হাসি ফুটিত না। ম্নান 
মুখে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সে কাজে লাগিত__ 
পাহাড়িয়ার সাত বৎসরের মেয়ে বলিয়া! সে বালিক। ছিল 
না--তাহার শারীরিক ক্ষমতা তাহার বয়সের অপেক্ষা 
ঢের বেশী-সে সংসারের সমস্ত কাঙ্গ করিত-__-সে 
সমস্ত ঠিকঠাক্‌ করিয়া! দুপুর বেলার আহারের জন্য তুষ্ট! 
গুছাইয়া রাখিত। বাহাদুর তাহাকে রশাধিতে দিত না, 
কি জানি বিপদ ঘটিতে পারে। কাজেই সে সমস্ত 
আয়োজন করিয়া বসিয়৷ থাকিত, বাহাদুর কর্ধক্লান্ত হইয়া 
যখন ফিরিয়া কুটার অভিমুখে আসিত তখন দেখিত তাহার 
“নানী” অদ্ধেক পথে আসিয়া হাঁ করিয়া তাহার 
অপেক্ষায় দাড়াইয়া৷ রহিয়াছে । তাহাকে দেখিলেই সে 
তাহার ক্ষুদ্র শিশুহদয় খুলিয়া দিয়! ছুটিয়া আসিত। 
বাহাছর তাহাকে তাহার বিশাল বক্ষে তুলিয়৷ কী অপূর্ব 
শান্তিলাভ করিত কে জানে।' তাহাকে কোলে করিয়। 
সে কুটার পর্য্যস্ত লইয়া আদিত। 

ছুপুর বেলায় আহারাদি করিয়] যখন বাহাছুর পুনরায় 
কাজে যাইত তখন নানীর বড় ভাল লাগিত না। সকাল 
বেলার প্রফুল্লতা মুছিয়া চারিদিকে ' মধ্যাহ্নের নীরব 
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_গানভীধ্য যখন তাহাদের সেই পার্বত্য পদেশটিকে ছাই 
ফেলিত তখন নানীর বড় কষ্ট হইত। সে কোন কোন 
দিন তাহার বাপের সহিত বাবুর বাড়ী যাইত, কিন্ত 
অধিকাংশ সময়ই সে একলা থাকিত। কারণ তাহার 
কুটীরটি ক্ষুদ্র বলিয়া কি গৃহ নহে। সে উহা অরক্ষিত 
রাখিয়া কোথাও যাইতে বাজি ছিল না। কাজেই 
সে অধিকাংশ সমরই একাই থাকিত। ছুপুর ধেলায় 
অবশিষ্ট কাজ কন শেষ করিয়া নানী একা এক) বসিয় 
প্রায়ই ঘুমাইয়। পড়িত । 
(৩) 

বাঙ্গালা দেশে অসংখ্য-কেরানীকুল-তারণ রেলি 
ব্রাদাস” থাকিতে নীরদ বাবু যে কোন্‌ লোতে এই 
পাহাড়ের মধ্যে আসিয়া ৪০. টাকায় পড়িয়া আছেন 
তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। তিনি স্ধু চা আফি- 
সের কেরানী নহেন, সরকার ম্যানেজার খাঁজাঞ্ধী 
ইত্যাদি সমস্ত নামেরই তিনি অধিকারী। বাগানের চ1 
পাতা উঠান হইতে আরস্ত করিয়! চা পযাক করিয় চালান 
দেওয়া, কুলির হিসাব রাখা, মাহিনা দেওয়া, খরচপক্র 
টাক। কড়ি আদায় ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সমস্তই নীরদ 
বাবুকে করিতে হয়। তবে বাঙ্গালী যেখানেই থাকুক 
বাঙ্গালী মানে “বাবু” “বাবু” মানে “কেরানী”, কেরানী 
মানে ১৫ হইতে ভউর্দধতম ৫* টাক বেতনতোগী এক 
প্রকার জীব। কাঙ্গেই সকলে জানিত নীরদ বাবু কেরানী। 
সাহেব তাহাকে কখনও বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিয়। মানিয়। 
লইতে বাঙ্জি হইত না। তাহার কাছে নীরদ বাধু হুকুম 
অস্গসারে কাজ করিবার সজীব যন্ত্র মাত্র। 

কাজের ভিড়ে নীরদ বাবু সকাল হইতে সন্ধ্য। পর্যন্ত 
কোন দিন এক ঘণ্টাও বিশ্রাম করিবার সময় পাইতেন 
না। আহারাদি করিবার সামান্ত অবকাশ থাকিত; তাহাও 
এত অল্প যে যেদিন স্নান করিতেন সেদিন আর পেট ভরিয় 
খাওয়া হইত না। বাহাদুর তাহার প্রভুর ছুর্দশ! দেখিত 
এবং নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমস্তই বেশ 
বুঝিতে পারিত। বাড়ীতে নানীকে ছাড়িয়া আসিয়া 
তার হৃদয়ের সমস্ত একাগ্রত। দিয়াই সে প্রভুর সেবা 
করিত। নীরদ বাবু যখনই তাহাকে ডাকিতেন তখনই 


১ম সংখ্যা ] 


পি পি পষ্ ৫৯৮৫৭৯ ৯৯১০৯ 


সে যেন উত্তর দার জন্য এবং ং আধেশ অহসাতে কাধ্য 
করিবার জন্ত প্রস্তুত । 

সকাল বেল[য় নীরদবাবু যখন আফিস যাইবার ভয়ে 
শিহরিয়। উঠিয়া চোখ মেলিতেন তথন দেখিতেন তাহার 
ভৃতাটি মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। 

বাবু ডাকিলেন£_-“বাহাছির |” 

উত্তর হইল “বাবু সাখ।”? 

«পানি দেও।” 

“ধন্থৎ আচ্ছ1।” 

ঝড়ের মত উড়িয়া সে কাজ করিত,আদেশ মাত্রই 
অমনি কাজ সম্পন্ণ। বাঙ্গালীর মত উঠিত নড়িতে 
বসিতে তাহার মাস কাবার হইত না। বাহাছুর কার্যয- 
তৎপরত। ও কাঁধ্যক্ষম তাঁর মূর্তিমান পরিচয় । 

রবিবার দিন বাবুর ছুটি থাকিত। সেই দিন বাহাছুর 
তাহার বাবুর সহত অনেক স্টুথদুঃখের কথা বলিত। 
আর নীরদবাবু শুনিতে শুনিতে তাহার প্রভুতক্ত ভৃত্যটির 
মুখের দ্রিকে চাহিয়া থাকিতেম্ব। কথা ত বলিত তাহার 
মাথা আর মুড, জগতে সে ভাবিত কেবল একজনের জন্ত 
এবং কথাবার্তী সব সেই এক জনের সব্বন্ধেই। 

“আমার একটা নানী আছে।” 

বাবু-_-“একদিন আনিস, আমি তাকে দেখব ।” 

বাহাদুর একটু আশ্বাস পাইয়া বেশ এসাইয়। রসাইয়া 
তাহার নানীর কথ! বলিতে আরম্ভ করিল-_-বলিল-_ 
“বড় ভাল আছে বাবু। এমন ভাল নানী আমি দেখেছে 
না” বলিয়া যেন সে বেশ একটু আনন্দ পাইল। 

কঠোর বাহবলের মধ্যে কোমলতার স্সিগ্ধ প্রত্রবণ 
দেখিয়া নীরদবাবুর কর্রলাস্ত কেরানীঞ্ীবনেও একটু 
বেশ আনন্দ হইল, স্নেহ জানাইয়া জিজ্ঞাস] করিল, “তার 
বিয়ে দিবি না?” 

কথাটা শুনিয়া বাহাদুর খানিক চুপ করিয়া থাকিল। 
তাহার মুখ চোখ ক্রমে নীল হইতে আরস্ত হইল। অনেক 
দিন সে এ কথ৷ ভাবিয়াছে। সে ভাবিয়াছে তাহার নানীর 
বিবাহ দিলে তাহার কী হইবে। সে ক্ষণমাত্রও এ চিস্তাটা 
মনোমধ্যে রাখিতে পারিত ন| যে এমন দ্িনও আগতে 
পারে যখন সে এবং তাহার নানী ছই জন অনেক দিনের 


৷ পরিহাস, 


র্‌ 


জন্য পরস্পরকে না দেখিয়। থাকিতে পারিবে। ভাবিয়া 
ভাবিয়া সে স্থির করিয়াছে যে বিবাহ দিলেই নানীকে, 
পরের ঘরে যাইতে হইবে-__-অত্এব তাহার বিবহ দেওয়। 
হইবে না-_-তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার জন্য সে তাবিয়। 
রখিয়াছে, ঘে তাহার নানীকে বিবাহ করিতে চাহিবে, 
তাহার মাথাটি কুকরী দ্বার! দ্বিথপ্িত করিবেই করিবে। 

বাবুক্ প্রশ্নে সেই সমুদয় কষ্টকর চিন্তা বাহাছুরের 
মনে উদয় হইঠে লাগিল। তাহার মুখ €চোথ লাল হইয়া 
শেষে দুই ফোটা তপ্ত অঞ্র তাঁহার কঠোর গণস্থল বহিয়! 
পড়িল__শুড়াতাড়ি মুছির! ফেলিয়া সংযত হইয়! বলিল 
“না বাবু। কি নেহি। সাদী দ্িবো৷ না। হামার নানীকে 
ছোড়তে পার্বে না বাবু ।”? 

নীরদবাবু সব দেখিলেন ও বুঝিলেন। ' পার্বত্য 
প্রদেশের নির্মম দৃশ্তের মাঝে এই পাহাড়িয়ার চোখের” 
জল তাহার মনে অপার শান্ত আনয়ন করিল। বাঙ্গাল! 
দেশের সুদুর পল্লীতে নিঙ্গের “নানীর” মুখখানি মনে 
পড়িয়া দেখিতে দেখিতে ছু ফৌট। চার ফৌট1"অস্র শেষে 
অজঅধারায় ঝরিয়। বাবুবও বুক তাসাইয়া, দিতে লাগিল" 


(৪) 


মেমাস। চায়ের বাগানে কাঞ্জের তারি ভিড়। 
কোজ প্রায় ১০০* পাউগ্ড চা প্যাক করিয়। চালান 
হইতেছে। সকাল বেলা হইতে আরম্ভ করিয়। রাত্রি 
১২টা পর্যন্ত বাগানে কুলির] চায়ের পাতা উঠাইতেছে। 
সন্ধ্যার পর হইতে আলো! জ্বালিয়া কাজ করিয়াও তাহারা 
কাঙ্জের শেষ পাইতেছে ন৷। নীরদবাবুর মাথার ধাম 
পায়ে পড়িতেছে। কোন্‌ সকালে উঠিয়া গুদামুঘরে গিয়া! 
বসিয়াছেন, আর বেলা ১২-১টা ঠিক নাই কখন মুহূর্তের 
জন্য বাড়ী আসিবেন, ছুট] কাচা পাকা মুখে দিয়! আবার 
ছুটিবেন। 

এ প্রদেশে এই কোম্পানীর মত এত বড় চায়ের 
বাগান অর কাহারও নাই। দ্বাঞ্জিলিং চা বিখ্যাত এবং 
“সেই দাঞ্জিলিং চাগ্নের, প্রধান আড়ৎ এইথানে। সে দিন 
বেল! প্রায় ১১ট]। নীরদবাবু গুদামের ধুলা মাখিক্না! হাতে 
কাগজ পেন্সিল লই! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চায়ের বাক্স প্যাক 


৩৮ 


করাইতেছেন। আর প্যাকিংএর দিন; তাই ভোর হইতে 
ঞীয় ৫** বাক চ৷ প্যাক কর] হইয়াছে, এখনও যে কত 
বাকী অছে তাহার শেষ নাই। কাজের তাড়নায় নীরদ 
বাবু খাওয়া দাওয়ার কথ ভুলিয়া গিয়াছেন। পাহথাড়িয়। 
ঝুলীদের সঙ্গে সমানে কাজ করিতেছেন। এমন সময় 
হঠাৎ বড় সাহেবের বেহায্া। আসিয়া! বলিল “সেলাম বাবু, 
বড়া সাব বোঙ্গাতা হ্যায়।” নীরদবাবুর প্রাণট। ছণাৎ 
করিয়া উঠিল। লা! জানি কী.অনির্দিষ্ট বিপদ তাহার জন্য 
প্রস্তত হইয়৷ বহিষ্বাছে। তা না হইলে এই অসময়ে 
সাহেবের কাছে ডাক পড়িবে কেন? 

পছে দেরী হয় এই তয়ে সেই অবস্থাতেই বেহারার 
সঙ্গে বাহির হইয়৷ পড়িলেন। সাহেবের বাঙ্গালায় যাইতে 
হইতে সাহসে তর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--“বেহার। ! 
সাহেব কি করছেন ?” 

“আতি ত সাব বাহারমে খাড়া দেখা থা।” 

ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবী 
অমজলের আশঙ্কায় ম্লান মুখে ধীরে ধীরে বেহারার 
পম্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । বেহার! বলিল *সাব 
ত আজ বহুৎ খাপ! হ্যায়।” 

“কেন? তুমি কিছু শুনেছ কি?” 

“হাম ত নেহি শুনা হ্থায়। লেকিন বোলতা থ কি 
আফিসমে কাল .বছুৎ হিসাবক। গোলমাল হুয়াথা 
উসবান্তে।” 

নীরদবাবুর মাথায় বভ্বাঘাত হইল। “এ'য1 ।হস।বের 
গোলমাল ?” 

“হী বাবু ; এ্সৈ ত গুন! হ্ায়__” 

সাহেবেরু বাঙ্গালায় আসিয়। নীরদ বাবু দেখেন সাহেব 
উপ্রমুদ্তিতে বারাণডায় দাড়াইয়া রহিয়াছেন। ূ 

যথাসাধ্য দীর্ঘ সেলাম করিয়া নিব নীরিহ বাঙ্গালী 
নীরদবাবু কুকুরের মত একদিকে দড়াইলেন। সাহেব 
ডাকিলেন “নীরদবাবু !” 

যথাসাধ্য সম্মানসৃচক স্বরে নীরদবাবু উত্তর, করিলেন 
“হুজুর 1” সমস্ত ক্ষণ অবিশ্রাম খাটিয়! এ পর্য্যন্ত মুখে জল * 
পর্যন্ত দেন নাই, তাঁহার উপর এই অজানিত বিপদের 
আশঙ্কীয় নীরদবাবুর কঠরোধ হইয়া! আসিতেছিল। 


প্রবাসী- কার্তিক, ১৩২১ 


সাহেব ক্রোধগম্ভীর স্বরে পুনরায় বলিলেন «নীরদ- 
বাবু! তোমার একি কাজ?” 

নীরদবাবু কিছুই বুঝিতে না পারিস] যুপকাষ্ঠের 
ছগশিশুর মত চুপ করিয়। দাঁড়াইয়া রহিলেন। 

উত্তর না পাইয়। সাহেব উত্তরোত্তর স্বর বৃদ্ধি করিতে 
লাগিলেন-__“ক্যাশ হইতে কীল রাঝ্রে ৫৫৩২ টাকা 
চুরি গিয়াছে। কে লইল শীত্র বল।” 

“পী5শ তিপ্লান্ন টাক] চুরি গিয়াছে ! সর্বনাশ !” 

নীরদ বাবুর দম আটকাইবার জোগাড়। বাবুর 
এ অবস্থা দেখিয়া বুঝি সাহেবের দয়। হইল। অপেক্ষাকৃত 
নিয়প্বরে বলিলেন_-“আচ্ছ। তোমাকে"আমি জেলে দিব 
না, তুমি বল কে নিয়াছে।” 

নীরদ বাবু শুমুখে শৃন্ত দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে 
চাহিয়া! জীবনের সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া কোনো মতে 
বলিতে পারিল “সাহেব! আমি জানি না।” 

ভালমান্ুষের কাল আব নাই দেখিয়া সজোরে মাটিতে 
বুট ঠুকিয় সাহেব বলিলেন--«“সে আমিও জানি ন'। 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি.৫৫৩২ টাকা ক্যাশে না মিলাইতে 
পার তবে শুধু তোমার চাকরী যাইবে না_-তোম।কে 
জেলে দিব। যাও--এখন হইতে ২৪স্ঘণ্ট। সময় দ্বিলাম।”) 

ঈাড়াইয়। থাকিতে দেখিয়। সাহেব পুনরায় গর্জন 
করিয়া বলিলেন “যাও 1), 

অর্ধন্ফুট স্বরে নীরদ বাবু বলিতে যাইতেছিলেন 
“সাহেব আমি--” 

ক্রোধান্ধ সাহেব তাহার পদতশ্স্থিত ভূমি বাঙ্গালীর 
মাথা মনে করিয়। পুনরায় সঞ্জোরে পদাঘাত কিয়! 
বলিলেন “আমি কিছু শুনিতে চাই না-যাও | বেহার। !%)* 

গত দিবস যখন হিসাব মিলান হয় তখন স|হেবের 
নিজের কাছে যে একখান! ৫৫৩২ টাকার চেক ছিল 
সেখান। তহবিলে রাখিতে তুলিয়া গিয়াছিলেন। রাত্রিতে 
মদের আতিশয্যে যখন সাহেব জ্ঞানশূন্ঠ তখন মেমসাহেব 
সেখানা সাহেবের পকেট হইতে দিব্য সরাইয় র।খিয়।- 
ছিলেন। পরদিন প্রাতে সাহেবের যখন জ্ঞান হইল 
তখন 'দেখিলেন পকেটে চেক নাই। তহবিলে বাখিয়া- 
ছেন মনে করিয়া আফিসে গেলেন। সেখানে দেখেন 


১ম সংখ্য। রর * 


৯৮৯ পে পাছি পরিপাটি পি পাট পা পি পাটি পাঠিত ও 7৯ এ 


২৯, 
নাই। এ অবস্থার কি করা কর্তব্য স্থির করার পূর্বে 


একবার বাঙ্গালী কেরানীকে ছুচার দ্রাবড়ী দিয় কি 
ফলাফল হয় দেখিবার জন্য সাহেব নীরদ বাবুকে ডাক 
দিয়াছিলেন। 

সজোরে মাটিতে বুট ঠুঁকিগ্জ বাবুকে বেশ চোর 
বানাইয়। দিয়া সাহেব হাসিধুখে বাঙ্গালার ভিতর আরাম- 
কেদারায় শুইয়া শুইয়া মনে মনে” হাসিতে লুগিলেন 
“ড্যাম বাঙালী! ছুই তাড়ায় পাচশ টাকার কাজ আদায় 
কর গেল-_-এমন না হইলে বাগগল। দেশ !” 


ঞ 


(৫) 


প্রন্থত সারমেয়ের মত সাহেবের বাঙ্গালা হইতে 
নীরদ বাবু একেবারে বাসায় ফিরিলেন। টাক চুরির 
ব্যাপারটা তাহার নিকট স্বপ্নের মত বোধ হইতে 
লাগিল। কিন্তু তাই বলিয়! ত উদ্ধার নাই, এ যে সফল 
স্বগ্ন। ছার ৪০. টাকার জঙ্গ দুক্দেশে আসিয়া! অপমানিত 
লাঞ্ছিত ক্ষতিগ্রস্ত। নীরদ বাবু মনে মনে জীবনে ধিক্কার 
জন্মিল। পাহাড়ের প্রকাণ্ড উচু ত্ৰাস্তা দিয়া আসিতে 
আসিতে এক একবার মনে হইতে লাগিল “এখান হইতে 
লাফাইয়1 পড়িয়া এ অবমানন। লাঞ্ুনার শেষ করি । আর 
এ জীবনধারণে কাঙ্গ নাই। ৫৫৩২ টাকা কোথায় পাইব? 
৪০২ মাহিন। পাই। খাই-খরচ ব্লাদে যাহা থাকে বাড়ীতে 
এক বৃহৎ সংসারের তরণপোষণের জন্ত পাঠাইতে হয়। 
৫০*-২শত টাক! কখনও এজীবনে জমাইতে পারিব 
কিনা সন্দেহ। কিন্তু এ টাকা না দিলে ত চাকুরী 
থ|কিবে না__শুধু তাই কেন? ইচ্ছা করিলেই সাহেব 
জেলে দিতে পারে ।” মনের মধ্যে এ সমস্ত আলোচন। 
করিতে করিতে নীরদ বাবুর মনে হইতে লাগিল আকাশ 
যেন তাহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া৷ পড়িতেছে। চারি- 
দিকের উচ্চ গিরিশৃঙ্ঈ যেন টলিয়া পড়িতেছে। কি 
উদ্বায়ে এখন টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে সেই চিন্তা 
তাহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিল--*জগতে এমন কোন 
বন্ধু নাই যে চিঠি লিখিয়া বা টেলিগ্রাফ করিয়া পাঁচশ 
টাকা আনাই। তাই যদি থাকিবে তবে আজ/ এ 
ভুর্দশা কেন 1” 


পরিহাস 


৩৯ 


ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আঁসিলেন--প্রাণের ভিতরটা? 
যেন হু করিতে লাগিল। এ সময়ে এমন কেহ নাই বে 
একটা বুদ্ধির কথ! বলিয়। সাহস দেয়। ইচ্ছা হইল 
একবার চীৎকার করিয়। কাহাকেও ডাকেন। হঠাৎ মনে 
পড়িল বাহাছর আছে। বাটার চেঁকাঠ তিঙ্গাইয়! গ্রাণ 
ভরিয়া ডাকিলেন “বাহাদুর 1) * 

বাবুর আসিতে দেরী হইতেছিল দেখিয়া! বাহাহ্থর 
একটু ব্যস্ত হইয়াছিল । বাকুর ডাক গুনিন্বা মাত্র গালতর! 
উত্তর দিস «বাবু সাব।” 

সমন্ত“পৃথিবী নীরদ বাবুকে উপেক্ষা করিলেও তাহার 
বাহাছুরের কাছে তাহার সক্মানের অভাব নাই। সাহেবের 
কাছে অপমানিত হইয়া নীরদ বাবুর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে 
এই প্রতৃভক্ত পাহাড়িয়ার কণম্বর যেন অপার শান্তি 
আনয়ন করিল, প্রাণের আবেগে একবার ইচ্ছা হইল 
তাহার বলিষ্ঠ দেহট| বুকে জড়াইয়! ধরেন। 

ঘরের তিতর ঢুকি! একখানা চেয়ারে ধপ করিয়। 
বসিয়া পড়িলেন। বাহাছ্ছর কোন দ্বিন বাবুর এরক্লুয 
বৈলক্ষণ্য দেখে নাই। সে আজ একটু কেমন হইয়া গেল। 
তাহার মনে হইল হয় ত বাবুর অসুখ করিয়াছে। কাছে, 
আসিয়া বলিল--“বাবু অস্থখ করেছে নাকি?” 

«“ন] বাহাদুর, অন্ুখ করেনি ।” 

তাহার নামে যে ঘোর ছুরপবাদ অর্পিত হইয়।ছে 
তাহ। তাহার পরম তক্ত ভূত্যের কাছেও বলিতে কষ্ট 
বোধ হইতেছিল। ক্ষোভে মন্্মাহত হইয়া এবং আশু 
বিপদের চিন্তায় তাহার মাথা] ঘুরিয়। পড়িতেছিল। 

“বাবু দেশসে কি কোন খবর আইয়েছে?” 

«না বাহাদুর; দেশ থেকে কোন খবর আশুপনি।” 

“ভব আপনার কি হইয়েছে?” 

"আমার মাথ। হয়েছে, আম।র যুওড হয়েছে !” বলিয়! 
নীরদ বাবু চৌকি ছাড়িস্বা বিছানার উপর মাথায় হাত 
দিয়৷ শুইয়া পড়িলেন। * 

বাহাছুব কোন বিশেষ কারণ বুঝিতে পারিল ন!। 


খানিক ভাবিয়া কি*উপায়ে বাবুকে, সুস্থ কর! যাইবে 


তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। বলিল “বাবু ক্গান 


করবেন না ?” 


৪০ .প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩২১ 


অ৫স্পা্পার্িসিপাসি 


' নীরদবাবু চুপ করিয়াই“রহিলেন। 
« “বাবু-জল গরম করিয়েছি।” . 
“আচ্ছ। থাক, আমি একটু পরে চান কর্ব।” 
বাহাছ্র'মনে করিল এ অবস্থায় বাবুর কথা-মত কাজ 
করা যুকিসিদ্ধ নয়, তাই জের করিয়। তাহাকে চান 
করাইবার ও খাওয়াইবার জন্য বলিল--“বাবু! তাত 
তৈয়ারী অনেক আগে করিয়েছি । ঠাণ্ডা ছোয়ে যাবে। 
এই তেল লিন” 'বলিয়। তেলেন্ বাটি সরাইয়। দিল । 
বিপদে মানবের বুদ্ধিত্রংশ ঘটে-_নীরদ্বাবুর'ও তাই 
হইয়াছিল। যত বেল। পড়িতেছিল ততই মনে মনে হতা- 
শার ঘোর দুশ্চিন্ত। তাহার মায়াঁজাল বিস্তার করিতেছিল। 
যখন মনে পড়িল যে যাহাই হউক না কেন না-খাইলে ত 
কোন উপকার হইবে না--তবে মিছামিছি কেন ঘোর 
মানসিক কষ্টের উপর আবার শারীরিক কষ্ট বাড়াই। 
তখন স্নান করিয়া! ছুটে! খাইবার জন্য উঠিলেন। 
বাহাদুর আহ্লাদে ব্যস্ত হইয়া সবই মৃহূর্ত-মধো 
লোগাড় করিয়া দিল। 
গে দিন আর আফিস যাওয়। হইল ন1। আর আফি- 
সই বা কার ?প্যদ্দি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫৫৩. টাক ন। দিতে 
পার তবে শুধু তোমার চাকরী যাইবে না তোমাকে 
জেলে দিব” সাহেবের এই কথাগুলা নীরদবাবুর কানে 
তখনও বাজিতেছিল। 
ভাবিতে ভাবিতে দ্দিনট। কাটিয়া! গেল, কোন একট 
উপায় স্থির হইল না।-_সন্ধণার সময় নীরদবাবু একখানা 
চৌকিতে মাথায় হাত দিয়! বসিযা ছিলেন--বাহাদুর 
রোজ যেমন বাবুর কাছে বলিয়া রাত্রিতে বাড়ী যায় 
আজও সেইরকম বলিতে আসিলে নীরদবাবু ধীরে ধীরে 
বলিলেন “বাহাদুর ।” 
“বাবু 1৮ 
“আমার সর্বনাশ হয়েছে ।” 
“কি হয়েছে বাবু?” বাহাছুর অতি ব্যগ্র হইয়। 
জিজ্ঞাস করিল। 


“কাল আমাদের গুদাম থেকে ৫০*, টাকা চুরি 


গেছে। সাহেব সেই টাক আমার কাছ থেকে দাবী 
কর্ছে। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে টাকা না দিতে পারি 


'[. ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তবে আমায় জেলে দেবে বলছে। আমি টাকা কোথায় 
পাব? আমায় জেলে যেতে হবে।” ৃ 
এ সব শুনিতে গুনিতে বাহাছ্ুরের মুখের তাৰ অনেক 
পরিবর্তিত হইল। সে খানিকটা কি ভাবিয়া লইয়! 
জিজ্ঞাসা করিল-__ “বাবু! কব চুরি হয়েছে?” 
“কাল রাত্রিতে ।” 


“কত রুপিয়া ?% 

প্পাচ-শ |” 

বাহাদুর খানিক চুপ করিয়া! হঠাৎ বলিয়া উঠিল 
“বাবু!” 

“কি বাহাদুর ?” . এ 


“বাবু।” পুনরায় বাহাদুর মেন একট। কি জিজ্ঞাস! 
করিতে চাহিতেছে অথচ সে পারিতেছে না। শুধু ভাকিল 
“বাবু!” 

নীরদবাবু এবার বাহাদুরের মুখের দ্রিকে চাহিয়া 
দেখিলেন । দেখেন সন্ধ্যার আলোয় তাহার মুখখানা যেন 
অন্তগামী ন্ুর্যোর মত লাপ হইয়া! উঠিয়াছে। তাহার 
চোখ ফিরিল না-_-তাহার মুখের দ্রিকেই তাকাইফ়া! রহি- 
লেন। বাহাছুর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বপিল “বাবু--একট। 
কথ! গ্রিজ্ঞাসা করব; হামি আপনার চাকর বলে ঘৃণ। 
কর্বেন না__সচ. কথা বলবেন”-__ 

“কি কথা বাহাদুর ? বল আমি সত্য কথাই বল্‌ 1৮ 

«বাবু-আপনি এ টাক! নিয়েছেন কি না বলুন_যদ্দি 
নিয়ে থাকেন তআমি এই শেষ সেলাম করে চন্ুম__ 
আমার ঘরে একট। বেটী আছে তাকে নিয়ে যতদিন পারি 
দেশ দেশ ঘুরব আর আপনার কাছে এক মিনিটও থাকৰ 
না। আর যদ্দি” বলিতে বলিতে বাহাদুরের উত্তেঞ্গিত 
কথম্বর কাপিয়া উঠিল “আর যদ্দি আপনি টাকা ন| নিয়ে 
থাকেন ত বলুন_-কোন সাহেব আপনাকে চোর বলেছে? 
হামার কাছে যতক্ষণ কুকরী অছে ততক্ষণ হামি 
সাহেবকে ভয় করি না__হামার মনিবকে যে ঝুঁটমুট চে 
বানাবে তার শির তোঁড় ভালব। এতে জান থাকে আচ্ছ। 
_যায় বহুত, আচ্ছা” বলিতে বলিতে বাহাদুর নীরদ- 
বাবুরু পা ছুটি জড়াইয়া৷ ধরিল। 

একি? মৃহ্র্থ মাত্র আগে যে নিজের অবস্থা এত 





হি ৬ 


২, সি 


৪ গ্রীক-দেবতা মার্কারী বা দেবদুত । বাশ খুষ্টের আাশার্নাদ | 
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১৮৯৫৯ পিটিসি ৫৯ ৫৫৫৯ ৫৯০৯ পসি৫িপাস ৫৯ ৫৯৫ ১৮৫৯ ৮৯৮৫ সিসির্তাত৯ এসি ১, 


অসহাপ্ন মনে করি€তছিল তার এত .সহায়_-সারদবাবু 
তাহার আদরের চাকরটিকে বুকে চাপির1 ধরিলেন_ আর 
সামলাইতে পারিলেন না, পাহাড়িয়ার এই দেবত্ব দেখিয়া 
তাহার চক্ষু হইত তপ্ত অশ্র বাহাদুরের স্বন্ধ সিক্ত করিতে, 
লাগিল--বলিলেন “বাহাদুর__তুমি যদি বিশ্বাস কর ত 
সতা কথা বলি, আমিপ্ টাক?র কথ কিছুই জানি ন1।” 

বাহাহুর লাফাইয়। উঠিয়! বলিল “ধছৎমাচ্ছা__হবামরা 
বাবু কতি নেহি চেরী করবে । আব হামি দেখব কোন্‌ 
সহাব হামার বাবুকে গোর বানিয়েছে” 

নীরদ বাবু দেখিলেন বাহার উত্তেজিত" হইয়। উঠি- 
য়াছে। শান্ত করিবার,জন্ত একটু জোর করিয়া বলিলেন-- 
“বাহাদবর-ওরকম করো না। ওতে কোন কাজ 
হবে না।”? 

বাহাছ্থর কোন উত্তর করিল ন1। 

আরও খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল “বাবু 
হামি যাচ্ছি। নানী একেল। আছে-_সেলাঁম বাবু।” 
বলিয়। সে চলিয়। গেল। 

বাহাছুরের এই অসাধারণ ভাব দেখিয়! নীরদবাবু 
কিছু বুঝিতে পারিপেন না__যাইবার মময় তাহাকে আর 
এক বার ডাকিয়া বলিয়। দিলেন যেন সে উত্তেজিত 
হইয়া কোন কান্স না করে। 

ঘোর মানপিক ছৃশ্িন্তায় নীরদবাবু ক্রিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন-_বাত্রির খাবার যাহ। ছিল খাইয়। তিনি শুইয়। 
পড়িলেন। কলা প্রাতে তাহার কি হইবে এই ভাবিতে 
ভাবিতে এবং কালকের কারাগারের যন্ত্রণা ও তজ্জনিত 
মবমানন! লাঞুণ1 ও দুর্দশার নানারূপ বিভীধিক! মনে 
ঘনে অস্কিত করিতে করিতে নীরদবাবু ঘুমা ইয়া! পড়িলেন। 

রান তখন কত সৎ কে জ্রানে। ঘোর অঞ্ধকার। 
নশাচর পশুর মত দ্বসমস্ত পাহাড়টাতেই মেঘের 
[াজত করিতেছে । বৃষ্টি পড়ে নাই, তবে শীপ্র জল আসিবে 
স বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাহার এই সময় বিছানা 
ছাড়িয়া উঠিল । 

সন্ধ্যার সময় বাবুর বাড়ী হইতে গিয়া! অবাধূ বাহাছুর 
কবল এক কথা ভাবিতেছে-_তার বাবুর কি হইবে? ( 

সাঞ্ছেবকে মারিয়। ফেলিলে ত আর বাবুর উপকার 


পরিহাস 
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করা হইবে দ না__তাহাতে বরং সে এবং তাহার বাবু 
উভয়েরই বিপদ বেশী রকম হইয়া পড়িবে। কাজেই যখন” 
উত্তেজনা! কাটিয়া তাহার মন শান্ত হইল তখন সে কি 
উপায়ে বারুকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে 
তাহাই চিন্তা ' করিতে লাগিল। ্ 

মনে এই 'কথা চিত্ত, করিতে করিতে বাহাদুর বড় 
বাস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রোজ সন্ধ্যার সময়,সে বাটা 
আসিয়া তাহার নানীর সহিত কত রকম গল্প করিত। 
তাহাকে বলি ভাগ কোর্ত। লাল ওড়না! এসব দার্ডিলিংএ 
প1ওয়। বায়”এবং সে একদিন তাহার নানীকে দার্জিলিংএ 
লইয়। গিয়া পছন্দমত নাঁন। বুকম কাপড় চোপড় কিনিয়! 
দিবে, এসব কথা বলিয়। তাহাকে মাহ্লাদিত করিত। 
নানী একমনে শুনিয়। শুনিয় হয়ত জিজ্ঞস। করিত “বাবা : 
দার্জিলিং কত দুর?” 

বাহাছর নানীর মুখের দিকে তাকাই তাহার 
বালম্থলত আগ্রহাতিশয্য আরও বাড়াইবার জন্য বলিত 
এএই ত দার্জিলিং। বেশী দুর নয়।” নানী কেবল” 
জিজ্ঞাসা করিত--“বাব! সেখানে অর কি প্লাওয়া যায় 1) 

বাহাদুর নানা রকম জিনিষের নাম করিয়া তাহাকে 
জিজ্ঞাস করিত সে কোনট। সর্বাপেক্ষ। ভাল বাসে ? 

জামা কাপড় খেলনার কথা শুনিয়া নানী তত সন্ত 
হইত না, তাহার মনে হইত জাম] কাপড় চাইতে যদি 
তাল জিনিষ কিছু পাওয়া যায় তবে দে তাহাই পাইবে। 
কিন্তু যখন "অনেক দিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল তাহার 
মনের মত জিনিষ সেখানে নাই, তখন সেস্থির করিল 
আচ্ছ। একট] লাল কোর্তাই লওয়া যাইবে। 

আজ কদিন হইল বাহ।ছুরের সহিত তাঞ্ছার কথ! 
স্থির হইয়াছে ঘে সে একট। লাল কোর্তা চায়। কাঙ্জেই 
প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাহাছধরকে মে বলিত, “কই বাবা! 
আর্মীর কোর্। কই 1 বাহাদুর বলিত--“বেটী! আমি 
শীঘ্রই যাব ।” দিন স্থির করিবার জন্ত সে জিদ্রালা 
করিত “কবে শ্বাবে ?”? 

* বাহাহুর একটা অনির্দিষ্ট দিন বলা দ্রিত__নানী 

শুনিয়। নিশ্চিন্ত হইত এবং রোজ বাঝ্তিতে মনে করিত 
কাল তার কোর্া অ।সিবার দিন। 


৪২ 


আজ কিন্তু বাহাদুরের কাছে নানী একটাও কথার 
উত্তর পাইল না। সে ভারী ছুঃখিত হইয়া বলিল-- 
“বাবা ! তোমার কোর্া চাই না।” বাহাদুর কি ভাবনায় 
অন্তমন্ক ছিল, এ কথ শুনিয়া! বলিল-- 

*ন! নানী! কাল কোর্তা আনব।” নানী বলিল 
“ঠিক, সচ. বাত ?” | 

বাহাছুর বলিল “সচ. বাত ?” 

85. 

বাহাছুর যখন চায়ের বাগানে কুলীর সর্দার ছিল 
তখন সে কিছু কিছু করিয়। টাক! জমাইতে আরন্ত 
করিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্ট, এজগতে সে ছাড় তাহার 
নানীর আর কেহ নাই, তাহার অবর্তমানে নানীর জন্য 
একট কিছু সঞ্ল করিয় যাওয়া উচিত এই বিবেচনায় সে 
যাহ পারিত কিছু কিছু জমাইত। বাহাদুরের প্রতিবেশী 
জেঠমল, দার্জিলিংএ ব্যবসা করে। বাহাদুর অনেক ভাবিয়া 
তাহা? টাকাগুলি জেঠমলের কাছে রাখিয়।ছিল। জেঠমল 
সে্ন্ত তাহাকে সুদ দিত এবং যখনই চাহিবে তখনই 
ফেরৎ দিবার অঙ্গীকারও করিয়াছিল। বাহাদুরের টাক! 
বেশী হয় নাই, কতই বা মাহিনা? তবে মোটামোটি ৪1৫শ 
টাক হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

নীরদ বাবুর আকনম্িক বিপদ যখন বাহাছুরকে ব্যস্ত 
করিয়া তুলিল তখন সে নান। রকম উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা 
করিতে লাগিল। কোন কিছু স্থির করিতে পারিল না। 
তাহার মনে হইতে লাগিল যদ্দি সে তাহার বাবুকে এ 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে তবেই তাহার জীবন 
সার্থক। 

রাক্রি, তখন কত কেহ জানে না। তখন ঘোর 
অন্ধকার। হঠাৎ বাহাছরের যনে পড়িল “ঞজেঠমলের 
কাছে ত তাহ।র টাকা আছে।” 

একবার মনে হইল “সে টাকা ত তাহার নহে। 
সে ত নানীর !” 

আবার মনে হইল “নানীর ভগবান আছেন।” 

বাহাছ্থর চমকিয়া উঠিয্না; শঘযা ত্যাগ করিল। 
রাত্রির অন্ধকার তখন ঘনাইয়! কালে। কালির মত হইয়া 
উঠিয়াছে। সে মনে ভাবিল যদদিই এ টাক! দিয়া বাবুকে 
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জেল হইতে বাচাইতে হয় তবে ত আর সময় নাই। 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিবার কথা । টাকা ত দার্জিলিংঞ, 
এখান হইতে ১৮ মাইল দূরে । আজ রাত্রিতে না রওনা 
হইলে আর কাল যথাসময়ে টাক] পাওয়া যাইবে না । 

বাহাছুর তাড়াতাড়ি বিছান। ছাড়িয়া] উঠিল। একট! 
আলে! জালিল, দেখিল তাহার নানীর ঘুমন্ত যুখখানি 
যেন হাসিতেছে। সে কি ভাবিয়া সেই অবস্থাতেই নীচু 
হইয়া তাহার ঘুমস্ত শিশুর মুখে একট! চুম! খাইয়া লইল 
এবং মনে মনে বলিল «বেটীর জন্য দুইটা ভাল কোর্তা 
আনব।” 

বলিষ্ঠ পাহাড়ীরা ভয় কাহাকে বলে জানে না। 
কোমরে একখান কুকরী বেশ করিয়া! বাধিল। একবার 
কোষ হইতে খুলিয়া দেখিল ঠিক আছে কিন|। কুটীরের 
শান প্রদীপের আগোয় সেটা! ঝক ঝক করিয়া উঠিল। 
বাহাছরের নিজের শানিত অস্ত্রে যেন বাৎসল্যন্সেহ 
জন্মিয়াছিল-_কুকরীখান! চক চক করিয়। উঠিল দেখিয়া 
আপন মনেই বলিল--“সাবাস | বেটা! তোমসে হাম 
দুনিয়া লেনে সকতা হ্যায় ।” 

মাথায় একট] পাগড়ী বাধিল। ছাত] লইল না। 
পাহাঁড়িয়। কি বৃষ্টিকে ভয় করেঃ বিশেষ যখন সে এমন 
কাজে যাইতেছে। সমস্ত সাজ ঠিক করিয়া সে সেই 
মৃহ্র্তেই দার্জিলিং যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। 

বাহাদুরের বাটার কিছু দূরে এক বৃদ্ধ! বাস কৰিত। 
বাহাদুর তাহাকে ডাকিয়া! আনিয়। রাঞ্রিট। নানীর কাছে 
থাকিতে বলিয়া গেল। 

পাহাড়ের ঘোর অন্ধকার পথে যখন বাহাদুর হন হন 
করিয়! চলিয়াছে তখন বেশ বৃষ্টি নামিয়াছে। 

(5) 

রোজ সকালে বাহাদুর আমিয়! বাবুর মাথার কাছে 
দাড়াইয়া থাকিত। আঙ্গ ঘুম ভাঙ্গিয়া নীরদ বাবু দেখেন 
বাহাদুর নাই। মনে হইল নিশ্চয় একটা কিছু গোলমাল 
হইয়াছে। 

মনট! অত্যন্ত খারাপ। নীরদ্ধ বাবু ধীরে ধীরে 
আসে গেলেন। আফিসে গিয়া যথাযথ সমস্ত অনু" 
সন্ধান করিলেন, সে টাকা কোথায় গেল। তহবিলের 
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১ম সংখ্যা] 
কাগজ প্র 
কোন হিসাব স্থির হইল না। নীরদ বাবু ক্ষু্ মনে 
আবার বাসায় ফিরিলেন। একবার সাহেবের কাছে 
যাইপ়্1। কৃপা ভিক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল, আবার সে 
দিনের সেই রোধকষায়িত লোচনদ্বয় মনে পড়িয়া 
সাহস হইল ন1। বাঁসায় 'ফরিয়া। দেখেন-_বাহাছুরের 
নানী তাহার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। নানী, ইহার 
আগে আরও ছুই একবার আসিয়াছিল, কাজেই সে 
নীরদ বাবুর কাছে অপরিচিত ছিল না। নানীর সঙ্গে 
সেই বৃদ্ধাও আসিয়াছিল। বৃদ্ধা আসিয়া 'নীরদদ বাবুকে 
বলিল যে বাহাছুর কোন কাজে গত রাত্রে দাজ্জিলিং 
গিয়াছে, অদ্যই ফিরিবে, এখং তাহার “নানী”কে বাবুর 
বাড়ী রাখিয়া আসিতে বণিয়াছে। তাই সেএঁ খবর 
দিতে আসিয়াছে। 

বাহাদুরের এ সব কাও নীরদ বাবুর নিকট টাক 
চুরি যাওয়া ব্যাপার অপেক্ষা , আরও আশ্চর্য্য বোধ 
হইতে লাগিল। ৃ 

নানীকে নীরদ বাবুর কাছে রাখিয়। বৃদ্ধা চগ্িয়। 
গেল। পাহাড়িয়ার সাত বৎসরের মেয়েকে দেখিয়া 
নীবদ্দ বাবুর মনে হইতে লাগিল--পাহাড়িয়ার মেয়ের এত 
সুন্দর রূপ! তাহার কচি মুখখানি লাল ওড়নার পাশ দিয়! 
যেন লতার আড়ালে আধরুটন্ত ফুপের মত হাসিয়া 
উঠিতেছিল। নীরদ বাবু নানা-চিন্তা-দগ্ধ গ্রাণে__নান! 
তাড়নার মাঝে নানীর মুখখানি হইতে যেন সাধন! 
খুঁজিয়া পাইলেন। মনে হইল এ পৃথিবীট। কেবল টাক 
কড়ির বিভী(ষকার জন্ত স্থষ্ট হয় নাই। 

নানীকে কাছে ডাকিয়া নীরদ বাবু তাহাকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন-__দনানী ! তোর বাবা কোথায় ?"নানী 
বলিল“আমার বাব! দার্জিলিং গেছে।” 

“তোকে নিয়ে যায়নি কেন ?” 

“আমার লাল কোর্। আনবে বলে গেছে ।” 

“নানী! তোকে আমিও একটা লাল কোর্তা কিনে 
দেবে।1” 

নানী তত সন্তষ্ঠ হইল না। তাহার বাপের ঝাছ 
হইতে সে কোর্ডা চায় বলিয়। কি সকলের কাছ হইতেই 
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৪৩ 
চাহিবে। সে বলিল “আচ্ছ! !* তবে আমার বাব! আগে 
আনবে, আমি দেখে বলব কি রকম আনতে হবে।” 
ূ ? 

বাহাছর যথাপময়ে দার্জিলিং পৌছিয়। জেঠমলের 
সহিত দেখা করিল সে টাকাগুলি ,এক সঙ্গে উঠাইর়। 
লইতেছে দেখিয়। জেঠমল.কারণ জিজ্ঞাসা করিল-__ 

“বাহাদুর এত টাকা কেন নিচ্চিস, আবার সাদী 
করবি না কি?” 

বাহাদুর হাসিয়া বলিল “হামি সাদ্দী করবে না। 
একটী পুর মানস করেছি তার জন্ত খরচ করব”) 

বাহাছরের টাকা পাচ শয়ের কিছু বেশী ছিল। সে 
৫০ টাকা লইল। এত টাকাট। হাতে পাইয়। তাহার খুব 
আহ্লাদ হইল। পাছে বাবুর টাকা জম! দিতে দেরী 
হইয়। যায়_ এই ভয়ে বাহাছর জেঠদলের একজন 
বিশ্বাসী লোক ঠিক করিল .এবং তাহার হাতে সে ৫০০ 
টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ নীরদবাবুর কাছে পাঠাইয়। দ্িল। 
এ কাজ্জ করার আরও এক কারণ ছিল--সে তাহার 
বাবুকে জানিতে দিতে চাহিল না যেসে নিঞ্জেই টাক! 
দ্বিতেছে। 

নির্বিন্নে তাহার উদ্দেগ্ত সাধন করিতে পারিয়া 
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বাহাদুর খুব আনশিত হইল। সে দিনট। দার্জিলিংএর 


বাজার ঘুরিয়া নানীর জন্য দুইটা ভাল কোর্তা ও একট! 
লাল ওড়ন৷ কিনিয়া লইল। 

সন্ধ্যার কিছু পুর্বেব বাহাছুর একটু তাড়ি খাইয়া 
লইয়! পুনরায় বাটীর আভমুধে যাত্রা ক্িল। নানীর 
কোর্ত। ও ওড়না ছুইট1 বেশ করিয়া! নিজের বুকের কাছে 
জামার নীচে গু'ঞজিয়া লইল এবং বাড়ীতে নানীর 
হাস্তোতছুল্প যুখধানি মনে করিতে করিতে ভ্রুতপদে 
পাহাড়ের বাকা বাক! পথে হন হন করিয়া! চলিতে 
লাগিল। একটু তাড়ি থাইয়াছিল, সেজন্ত পদক্ষেপ 
ঠিক ছিল না_আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তাহার সে দিকে 
লক্ষ্য ছিল নাদ_যখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ জমাট বাধিয়া 
আসিয়াছে তখন বাহাছুপগ পাহাড়ের উঁচু মাথাক্স টলিতে 
টলিতে চলিয়াছে। 

বেল! প্রায় ২টার সময় বাহাদুরের লোক নীরদ- 
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বাবুর কাছে শিয়া উপহিত হইয়। পাচ থানা একশত 
'টাকার নোট নীরদবাবুর হাতে দিয়। চুপ করিয়া দাড়াইয়। 
রছিল। নীরদবাবু কিজ্ঞাসা করিলেন_-“এ টাক! 
কার?” সে বলিল “কার তা আমি জানি না। জেঠমল 
চ। বাগানেন নীরদ বাবুকে দিতে বলিয়াছে।” 

“জেঠমল ? সে কে?” 

“দার্জিলিংএর মহাজন ।” নানী ইতিপুর্ব্ব ডেঠমলকে 
দেখিয়াছে এবং সেও জানিত যে তাহার বাপ জেঠমলের 
কাছে .কিছু টাকা জমা রাখিয়াছিল। শে ব্যাপারটা 
কতক বুঝিতে পারিয়া৷ বলিল-- 

প্বাবু! জেঠমল আমার বাবার মহাজন। আমার 
বাব৷ গেঠমলের কাছে টাকা রাখে ।” 

নীরদ বাবু শুনিয়া স্তপ্তিত হইলেন। 

“এ টাকা বাহাছরের? আমাকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিবার জন্য তাহার এত মহত্ব, এত উদারতা? 
পাহাড়িয়্ার বুকে এত দয়া?” নীরদ বাবু বাহাদুরের 
কথ ভাবিতে তাবিতে তাহার চোথ দিয়! ছু ফে।ট। অশ্রু 

মওস্ল বহিয়। পড়লন। 

টাকাটা পাইয়। নীরদ বাবুর মনে হইল “এ পুণ্যাত্মার 
টাক। পাপকার্ষে/ ব্যয় কখনই করিব না। এক জনের 
জীবনের অর্জিত ধন অপব্যয় কখনই করিব না। 
আমার জেল হয় হউক ।” 

অন্ততঃ নীরদ বাবু স্থির করিয়|ছিলেন যে বাহাদুরের 
সঙ্গে পরামর্শ ন। করিয়া আগেই টাকা দেওয়। হইবে না। 
কাজেই তাহার সমস্ত মন বাহাদুরের আগমনের গ্রাতীক্ষায় 
ব্যগ্র হইয়া উঠিল। 

রাক্রির মধ্যে বাহাদুর আসিল না। বাহাছুরের বাড়ী 
লোক পাঠাইয়। খবর লইলেন'সেখানেও সে আসে নাই। 
খুব উদ্দিন হইয়া! সকালবেঙ্সায় নীরদবাবু আফিস গেলেন, 
টাক। দিবার জন্য নহে, যেমন কাদে যান তেমনিই কাজে 
গেলেন। একদিন অন্থপস্থিত ছিলেন, গুদামের কাজ 
কর্ণ খুব জমিয়াছে। আফিসে গিয়৷ দেখেন এক জায়গায় 
কতকগুল! কুলি সবে মার কাজে .আপিয়াই গল্প করিয়া 
সময় নষ্ট করিতেছে । নীর্ বাবু একটু বিরক্ত হইয়! 
বলিলেন “এই ! তোরা কি করছিস্। সকাল বেলায় গল্প 
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করে 'সময় ন্ট করছিল, আমি তোদের মজুরী কেটে 
নেবো!” নীরদ বাবুর পাশেই একটা কুলীর সর্দার 
ধাড়াইয় ছিল, সে বলিল “বাবু! কাল, রাতে আমাদের 
পাহাড়ের নীচে একটা আদ্মী মরেছে ওরা সেই কথা 
বল্ছে।” নীরদ বাবু বলিলেন “কি হয়েছে?” 

“বাবু! পাহাড় থেকে, তাড়ি খেয়ে পড়ে মরেছে ।” 

“কে সে?” 

এক জন বলিল “বাবু! সে বাহাদুর, আপনার নফর ।” 

নীরদ্ বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন “কে 1 বাহাদুর ?” 

আর কিছু না বলিয়! মুহুূর্ত-মধ্যে তাহাদের এক 
জনকে সঙ্গে করিয়া সেই দিকে ছুটিলেন। প্রায় দুই 
মাইল দুরে একটা ঝবণা আছে। ঠিক সেই ঝরণার 
উপর প্রায় ৫০* সুট উচুতে যাতায়াতের রান্তা। ঝরণার 
কিছু উপরে রান্তা হইতে প্রায় ৪০ ফুট নীচে দেখেন 
একটা কি পড়িয়া আছে। 

নীরদ বাবুর সঙ্গের লোৌকট! দেখাইয়! দিল--“এ বাবু 
মুরদা গিরে আছে।” 

শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া নীরদ বাবু ছুটিয়া গিয়া 
দেখেন হতভাগ্য বাহাদুর তাহার নানীর লাল কোর্ভাট। 
বুকে ছুই হাতে চাপিয়। ধরিয়া মরিয়া রহিয়াছে । 

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়। নীরদ্ বাঁবু পাগলের মত 
হইলেন। ছুই হাতে নিঞ্জের মাথার চুল ছি'ড়িতে 
ছি'ড়িতে চীৎকার করিয়া বিকৃতত্বরে ডাকিলেন, 
“বাহাদুর ! এই ও বাহাদুর ?” 

এতদিনে তাহার প্রভুতক্ত ভৃত্য আর কথ। শুনিল 
না। বাহাছণ্রের ম্বৃতদেহট। নীরবে পড়িয়। রহিল। 

নীরদ বাবুর সর্গেষে লোকটা আসিয়াছিল সে 
তাহাকে জোর করিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেল। এ দৃষ্ 
দেখিয়া তাহারও দুই চক্ষু জলে ভাসিয়। গেল। 
' অতি কষ্টে শোকসন্বরণ করিয়া নীরদ বাবুকে সে 
বাসায় পৌছাইয়! দিল। নীরদ বাবুর চোখে আর জল 
নাই। মনে হইল .এখন হৃদয়ে বল দরকার। মৃত 
ব্যক্তিটার একট৷ অসহায় কন্ঠ! রহিয়াছে। তাহাকে 
দে! আবশ্তক। এ সব মনে করিয়া নীরদ বাবু দৃঢ় মনে 
বাসায় আসিলেন। 
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নানী কাল হইতে বাড়ী যায় নাই। সে তাহার বাপের 
অবিদ্র্যমানে বড়ই উদ্বিগ্ন হুইয়। ছিপ । নীরদ বাবু ঘরে 
ঢুকিতেই সংবাদ "পাঁইবার জন্য ছুটিয়া আসিল। 

নানীর মুখখান। দেখিয়। নীরদ বাবুর মনে হইল সে 
কাদিতেছে, মনে হইল খুব কাদিতেছে_-মনে হইল'বাপের 
জন্য কাদিবে না? বদিবে* বৈকি? আহা বাহাছুরের 
জন্ট কাদিবে না? 1 ৃ 

নীরদ বাবু বলিয়া উঠিলেন “নানী কাদিস না! ?” 

নানী কিছুই বুঝিতে পারিল ন!। নীরদ বাবুর চোখ 
তখন জলে তরিয়। গিয়াছে । তাহার মলে হইল নানী 
আরও কাদিতেছে।,আবার বলিলেন পনানী কীর্দিস না।” 

ক্রমে স্বর বিকৃত হইয়।৷ আসিল-_নানীকে বুকে চাপিয়। 
ধরিয়া বলিলেন “তোর জন্য ওড়না লাল কোর্তা এনেছে । 
কাদিস নাঁ_না-না।” 


এ ২ ০ 


রি 


এ দিকে টাকার সমন্ধে গোলমাল ক্রমে মেম সাহেবের 
কানে পৌছিল। আগেই পৌছিয়াছিল, তবে সাহেবকে 
জব্দ করার পরিবর্তে একঞ্জন নির্দেধী কন্রচারীর প্রাণ 
লইয়া টানাটানি হয় দেখিয়া তাহার দয়া হইল। 

অবসর মত ধীরে ধীরে হাপিমুখে সাহেবের হাতে 
চেকখান। ফিরাইয়। দিয়া বলিল--“নিঙ্গের দোষ ওরকম 
কারয়া পরের ঘাড়ে চাপাও' কেন? একটা নিরীহ 
লোকের উপর অত্যাচার করিতে একটু লজ্জা! হয় না। 
এই নাও তোমার টাকা, ভবিষ্যতে সাবধানে থাকিও 1 

সাহেব প্রণয়িনীর সম্ভাষণে যতই অসন্তষ্ট হউক ন। 
৫০০. টাক] ফেরৎ পাইয়। অত্যন্ত খুদি হইয়া সাদরে তাহা 
গ্রহণ কিল এবং তৎক্ষণাৎ নীরদ বাবুকে ডাকাইয় 
পাঠাইল। 

তখনও নীরদ বাবুর চোখের জল শুকায় নাই। সাহেব 
আদর করিয়া নীরদ বাবুকে ডাকিয়া! কাছে বসাইল। 
বলিল 
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মহীপাল-প্রসঙ্গ। , 8৫ 


নীরদ বাবু শুনিলেন। শুনিয়া থানিক পরে বলিলেন 
“সাহেব তোমার ৫** টাকার জন) আমার অমূল্য 
বাহাছুরকে হারিয়েছি। আমরা নিরীহ প্রাণী, আমা 
দের সঙ্গে এ পরিহাস কেন? তুমি ত 5০11 হলে কিন্তু 
আমার বাহাছুরকে কে ফিরিয়ে আনবে?” *% 


ক কা ক 

সেই দিনই কাঞ্জে ইত্তফ। দিয়া নীরদ বাবু বাংল! 
দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ' নানীকে সঙ্গে লইলেন, 
কারণ তাহার আর কেহ. ছিলনা নানী বাংলা 
দেশে আসিয়া তাহার মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে কিন্ত 
আজও তাহার বুড়া বাপের কথা তোলে নাই। 
আজও সে সেই ছুইট! লাল কোর্ত। ও ওড়ন! ( যে ছুইট! 
বাহাদুরের সৃতরদেহ হইতে নীরদ বাবু সংকারের সময় 
উঠাইয়৷ লইয়াছিলেন) তাহার বাঞ্জে অতি যত্বে তুলিয়া 
রাখিয়াছে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যযয়। 


মহীপাঁল-প্রসঙ্গ : 


(মহীসন্তোষ) 

পালবংশের তৃতীয় নরপতি দেবপাঁল দেব স্থীয় গৌরব- 
চ্ছটায় সমগ্র উত্তরাপথ আলোকিত করিয়া অস্তহথিত 
হইলে গোড়ের সিংহাসনে শান্তিপ্রিয় পাল নরপালগণের 
অধিষ্ঠান হইয়াছিল । গোঁড়রাজ্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ 
যোগ্য । পুর্বে প্রবল কামরূপ, পশ্চিমে কান্কুজ। দক্ষিণ 
পশ্চিম পার্খে বিস্তীর্ণ কলিঙ্গ রাজ্য এবং দক্ষিণে সমতট 
বঙ্গ। সর্ববদ! সশস্ত্র এবং সঙ্জাগ না থাকিলে চারিদিকের 
এই প্রতিদ্বন্বী রাঙ্যসমুহের মধ্যে মস্তক বেণা দিন উন্নত 
রাখা কঠিন। 

মনু ব্যবস্থা করিয়। গিয়াছেন যে রাজগণ মধ্যে মধ্যে 
বিজয়যাক্রা। করিবেন। রাঙ্গা ও রাজ্যের মধ্যে যখন স্বাস্থ্য 
ও সবলতা বিরাজ করে তখন নৃপতিগণ মন্ুর ব্যবস্থা 
মানিয়াই চলেন। কিন্তু,যেই দুর্বল প্রতিভাহীন রাজা 
সিংহাসনে ,অধিরোহণ করেন, অমনি সমস্ত রাজ্যে অব- 
'সাদের লক্ষণ দেখা দেয় এবং সমস্ত রাঞ্য-মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের 
নিবিড় আনন্দের চেয়ে প্রমোদালয়ের বা কুপ্ধতবনের লঘু 
আনন্দ বাঞ্চিততর হইয়া উঠে। 


৪৬ 


ৃষ্টান্তের অভাব নাই.। গৌঁড়ে ধর্মপাল প্রবল হইলেন; 
অমনি তোজ; মৎস্য, মদ্র, কুরু, যছু, যবন, আবস্তী, গান্ধার, 
কামরূপ ইত্যাদি দেশের-রাজন্যবৃন্দের উন্নত শির হার 
বরেণ্য চরণে নত হইয়া পড়িল। পালবংশের পর- 
বন্তা নরপ।লগণের মধ্যে যিনিই যখন এবল হইয়া- 
ছেন তিনিই তখন পাশ্ববর্তণ রাজ্যসমূহে ছুই এক ছে” 
মারিয়াছেন। সেনবংশের বিজয় সেন প্রবল হইফ়্াই__ 

_ গৌড়েন্্রমন্রবদপান্ঠুতকামরূপং 
ভূপং কলিঙ্গমপি যত্তরসা জিগার। , 
দেওপাড়া লিপি। 


ধর্দপাল ও দেবপালের সময় পালরান্্য গৌরবের 


উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ভানুতবর্ষের 
উতিহাসিক সময়ের মধ্যে যতখুলি রাজ্য আছে তাহাদের 
কাহারও গৌরব ছুই তিন পুরুষের বেশী স্থায়ী হয় নাই। 

মৌর্ধযবংশে- চন্ত্রগুপ্ত বিন্দুসার অশোক; কুষাণ- 
বংশে--কণিষ্ক হবি বন্ুদেব; গ্তপ্তবংশে- সমুদ্র চন্দ্র 
কুমার গুণ; বর্ধন বংশে-_বাজ্যবদ্ধন হ্্ধবর্ধন। বঙ্গের 
গাঁলবংশেও এই ভারতের চিরন্তন নিয়মের বাতি ক্রম হয় 
নাই। দেবপাল দেবের উত্তরাধিকারী বিগ্রহপাল দেব 
দিপ্রিজয়.গৌরবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, পরবব- 
পুরুষগণের সঞ্চিত অর্থও গৌরব উপভোগে মনোযোগ 
দিয়াছিলেন ;_পাঁলরাজগণের লেখমালায় তাহার বিজি- 
গীষার কোন পরিচয়ই পাওয়। যায় না। পরবর্তাঁ রাজ- 
ত্রয় নারায়ণপাল, রাজ্যপাল এবং দ্বিতীয় গোপাঙের সময়ও 
দেশবিজয় অপেক্ষা আত্মরক্ষাতেই পাল নরপালগণের 
শক্তি অধিক ব্যাপৃত ছিল, ইহার ফল অনিবাধ্য পন 
আসিল পরবর্তী বাজ! দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের সময়। 
বিগ্রহপ।ল অজ্ঞাতনাম। কান্বোজবংশজ গোৌড়পতির 
আক্রমণে গোঁড় হারাইয়া বরেন্দ্র হইতে বিতাড়িত হইয়। 
বঙ্গদেশের পুর্বব সীমান্ত সমতটে যাইয়া! আশ্রম্ন গ্রহণ 
করিলেন এবং তাহার হতবল ছিন্ন ভিন্ন কটকসমূহ পূর্ববা- 
ঞলের পার্বত্য প্রদেশসমূহে লক্ষ/হীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়া- 
ইতে লাগিল। * ইহাই পালরাজবংশের প্রথম পতন। 


* মহীপালের বাপগত শাসম-_-১১শ গ্লেটক। এই বিষয়ে ১৩২১ 
প্রতিভা শ্রাবণ, সংখ্যায় মল্লিধিত ময়নাষতির গানের ভূমিকা ডরষ্টব্য। 


প্রবাী__ কার্তিক, ১৩২১ 


,[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পরজাশগির সাহায্যে যে পালরাধবংশের অভ্যুথান 
হইয়াছিল, কোন আকশ্মিক প্রবল বিপ্লবে তাহার পতন 
হইলেও প্রজাসাধারণের প্রিয় সেই পালবংশের পুনঃ. 
প্রতিষ্ঠা হইতে বিলঘ্ঘ হয় নাই। বিগ্রহপালের বীর 
পুত্র মহীপাল অচিরেই বিপক্ষ সকলকে পরাজিত করিয়া 
বাহুবলে অনধিকারাী কর্তৃক ।বলুণ্ত পিতৃরাগ্গ্যের পুনরুদ্ধার 
করিয়াছিলেন। (বাণগড় লিপি ১২শ শ্লোক) 

মহীপাল তাহার রাগ ত্বের প্রথম অবস্থায় পূর্বাঞ্চলের 
অধিপতি ছিলেন-_-কুমিল্লার নিকটস্থ বাঘাউড় গ্রাম 
হইতে মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের লিপি বাহির 
হইয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়। দিয়াছে. সমতট প্রদেশে 
থাকিয়াই ঠিনি সৈন্ত সংগ্রহ ও সৈম্ত পরিচালনা করিয়া 
বিলুপ্ত পিতৃরাঞ্জের উদ্ধার সাধন করিষাছিলেন। পিতৃ- 
রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিলেও পালবংশের পূর্ববগৌরবের 
যে তিনি পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই তাহ] নিশ্চিত। 
তাহার বাণগড়-লিপিতে £যে লেখা আছে যে তিনি 
সমস্ত রাজন্যবৃন্দের মন্তকে চরণপন্ধ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন 
সেই কথাটা একান্তই মত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে । 
পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে যাইয়া তাহাতে সফলকাম 
হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু দেই অবসরে পশ্চিম দক্ষিণ ও 
পূর্ববঙ্গ তাহার হস্তচ্যুত হইয়। গিয়াছিল। ১০২৪ খৃষ্টাব্দে 
বা কাছাকাছি সময়ে দাক্ষিণাত্যেব রাজেন্দ্র সেন যখন 
বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে আসেন তখন তিনি উত্তর 
রাট়ে মহীপাল, বিহারে ধন্মপাল, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর এবং 
বঙ্গাল দেশে গোবিন্দচন্দ্রের দেখা পান। ধন্মপল হয়ত 
পাঁলবংশেরই কেহ হইতে পারেন এবং হুম্নত তিনি মহী- 
পালের সামন্তরূপে বিহার শ(সন করিতেছিলেন। কিন্তু 
রণশূর ও গোবিন্দচন্দ্র যে মহীপালের অধীনস্থ রাজা 
ছিলেন তাহ! অনুমান করিবার কোন কারণ নাই এবং 
প্রমাণও কিছুই পাওয়। যায় না । 

তাহ হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে উত্তর বা 
ও পিতৃরাজা বরেন্ু“ দেশের সহিতই মহীপালের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মুর্শিদাবাদে গয়সাবাঁদ নামক 
পর্দ্ধ স্থানের অদূরে মহীপাল নামক এক নগরের 
তগ্নাবশেষ দেখিয়া! এবং তাহার অদূরে স্থিত সাগরদীঘি 


১ম সংখ্যা ] 


নাক (বিশাল বীর মহীপালের খনিত বলিষ়া জনপ্রবাদ 
রর্তমান থাকায় মুর্শিদাবাদ জেলাকেই রাজেন্দ্র চোলের 
করিত উত্তর বাড বলিয়। মনে হয়;* কাজেই বর্তমান 
রাজসাহী বিভাগ ও মুর্শিদাবাদ জেলা লইয়া মহীগ!লের্‌ 
খাঁটি নিঞ্গ রাজ্য গঠিত ছিল বলিয়া! বোধ হইতেছে। 

চৈতন্ততাগবতে দের! যায়_ 

যোগীপাল যহীগাল গোষঠীপাল-গীত। 
ইহা! শুনিয়া! যত লোক আনন্দিত ॥ 

মহীপাল যে পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার নামে যে গাথা 
গ্রচর্দিত হইয়াছিল, ইহাই তাহার এক বড় প্রমাণ। 
আমাদের দেশে কৃতী পুরুষগণের গুণগাথা গাহিবার 
লোকের অভাব কখনই হয় নাই। এমন কি অত্যন্ত 
আধুনিক কাল পর্যন্তও এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। 
দেশে একজন কোন সাহসের খা নুখ্যাতির কাজ 
করিলে অনি তাঁহার নামে বহু গ্রাথা রচিত হইত এবং 
ভাটগণ তাহা দেশে দেশে গাহিয়া ফিরিত। প্রাচীন 
পুথির খোজ করিতে করিতে আমি মহারাজ শ্রীযুক্ত 
মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাছরের পূর্বপুরুষ কান্তবাবু ও তাহার 
অধস্তন চারি পাচ পুরুষের কীত্তিগাথাপূর্ণ এক প্রাচীন 
হস্তলিখিত পুথি দিনাজপুর জেল! হইতে আবিষ্কার 
করিয়াছি। পুথিধানির নাম কান্তনীমা;) পুথিখানি 
হইতে দেখ! য'য় যে কান্ত বাবুর নামে পর্ধ্যস্ত গাথ। 
রচিত হইয়াছিল। 

কিন্তু মহীপালের জনপ্রিয়তার আরও প্রমাণ আছে। 
মুশশির্দাবাদ, রগপুর, দিনাজপুর, মালদহ ইত্যাদি জেলায় 
অসংখ্য স্থানের নামের সহিত “মহী” শব যুক্ত আছে, 
যেমন মহীপাল, মহানগর, মহীগঞ্জ, মহীতিটা, মহীপুর, 
মহীসন্তেষ, মহীগ্রাম ইত্যার্দি। মহীপাল ভিন্ন অন্ত কোন 
পাল রাজার নাম-সংযুক্ত এত স্থানের নাম দেখা যায় না। 
ইহা কি মহীপালের জনপ্রিয়তার পরিচায়ক নহে? 
মহীপাল হয়ত সেইসকল স্থানে নগরাদি নিজেই সংস্থাপিত 
করিয়া গিয্ীছিলেন, কিন্ত নৃতন নামগুলিকে চিরশ্যরণীয় 





%* বললালসেনের সীতাহাটি শাসনে বর্ধমানের উত্তরাংশযুকও 
উত্তর রাঢ়মণ্ডল বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
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করিবার ভারং ত তছিল, জনসাধারণৈর উপর! জনসাধারণ 
যে মহী-নাম-যুক্ত স্থানগুলির স্তি পুরুষপরম্পরাক্রমে 
জাগরূক রাখিয়া আসিয়াছে, ইহা মহীপালের জনপ্রিয়ত্ব 
স্থচিত করিতেছে 1 

পালরাঙ্গগণের যে শেষ তিনখানা! "তাত্শীসন পাওয়। 
গিয়াছে সে তিনথানিতেই পৌতুবর্দন ভক্তির মধ্যে 
স্থিত কোটিবর্ষ নামক বিষয়ে ভূমিদ্রান করা হইয়াছে। 
পূর্বকালে ভুক্তিগুলি অনেকটা আঙ্গকালের ডিভিজ্যনের 
অনুরূপ ছিল' এবং বিষয়গুলি জেলার অনুরূপ ছিল। 
ইহার নীচে আবার পরগণার অনুরূপ মগুল নামক বিভাগ 
এবং তাহার চেয়েও ছোট খগুল নামক বিভাগ ছিল। 
পৌগ্ু বর্ধন ভুক্তি সাধারণতঃ সমগ্র উত্তরবঙ্গ লইয়া গঠিত 
ছিল বলিয়া বলা হইয়া থাকে। কোটিব্র্ষ বিষয়ের 
অবস্থান নির্দিষ্ট হইলে পৌগু,বর্ধন ভুক্তিরও অবস্থান 
অনেকট! ঠিক হইতে পারে।, 

দিনাজপুর জেলায় বানগড় নামে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন 
সহরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই ধ্বংসাবশেষ দিনাঘ- 
পুর সহরের প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বক্তিয়ার 
খিলিঞ্জির সময় এস্থান দেবীকোট নামে বিখ্যাত হইয় 
উঠে, এবং এখানে তাহার উত্তরদ্দিকের সৈশ্তনিবাস 
স্থাপিত হয়। এই বানগড়ই প্রাচীন কালে কোটিবর্ষ 
নামে পরিচিত ছিল। ব্রিকাণ্ড শেষ ও হৈম কোষ এই 
উভয় অভিধানেই দেবীকোট, শোণিতপুর, বানপুর, 
কোটিবর্ষ, উধাবন ইত্যাদি শব্ধ সমানার্থবোধক বলিয়া] 
গৃহীত হইয়াছে। কাজেই বর্তমান বানগড়ই যে কোটিবর্ষ 
বিষয়ের কেন্দ্র ছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে 
তাত্রশাসন দ্বারা মহীপাল কোটিবর্ষে ভূমিদ'ন করিয়া- 
ছিলেন তাহাও বানগড়ের মধ্যেই জল পরিষ্কার করিবার 
কালে পাওয়। যায়। অন্য যে ছুইখানা শাসনে কোটিবর্ষ 
বিষয়ে ভূমিদান করা হইয়াছে-_৩য় বিগ্রহপালের আম- 
গাহিলিপি, এবং মদ্নপালের মনহলি-লিপি-_-সেই ছুই- 
খানার প্রাপ্তিস্থান আমগাহি ও মনহলি গ্রামও বানগড়ের 
অদুরে অবস্থিত। মহীপালের শাসনখানি পোসলী-গ্রাম- 
বাসী মহীধর শিল্পী কর্তৃক উৎকীর্ণ। তৃতীয় বিগ্রহ- 
পালের শাদনখানিও পোসলীগ্রামবাসী মহীধরপুত্র 


ধ৮ 


শশিদেব কর্তৃক উৎকীর্ণ।'বানগড় হইতে দক্ষিণে পোরসা 
“নামে বর্তমানে মুষলমাল জমীদারদের বাসস্থান এক 
বিখ্যাত গ্রাম আছে। তাহাই প্রাচীন পোসলী গ্রাম 
হইতে পারে। অবশ্ত ইহা! নামপাদৃশ্তে অন্যান 
মাআ। " টু 

বর্তমান দিনাজপুর জেল।র দক্ষিণাংশ মালদহ জেলার 
পশ্চিমাংশ. রাজসাহী জেলার উত্তরাংশ এবং র্নপুর ও 
বগুড়া জেলার পশ্চিমাংশ ইয়া কোটিবর্ধ বিষয় গঠিত 
ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। এই কোটিবর্ষ বিষয়ের 
সহিত পাল রাজগণের বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। 
পালরাজগণের শেষ তিনধানা তাত্রশ।সন এই চতুঃসীমার 
মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুরব মিশরের গরুড়স্তস্তও 
, এই সীমার মধ্যেই । ২য় মহীপালের রাজত্বকালে যে 
কৈবস্গণ বিদ্রোহী হইয়া পালরাঞ্য উপ্টাইয় দ্িয়াছিল__ 
সেই কৈবর্তরাজ1 দিব্য ও ভীমের কীন্তি ধীবর-দীঘি বা 
দিবর দীঘি এবং ভীমের জাঙ্গালও এই সীমারই মধ্যে । 
রামপাল বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়৷ যে জগদ্দল মহাবিহার 
ও'রমাবতী নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার 
ধবংসাবশেবও এই চতুঃসীমার মধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে । 
"আর রহিয়াছে এই সীমার মধ্যে মহীপালের স্ত্বতি- 
বিজড়িত ছুই তিনটি. প্রাচীনকালের সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থানের 
ভগ্নাবশেষ। দিনাজপুরের দক্ষিণাংশে বালুরঘাট মহকুম। 
সহরের তিন মাইল দক্ষিণে মহীসন্তোষ ও তাহার পার্খেই 
আব্রেয়ী নদীর তীরে মহীগঞ্জ এবং বালুরঘাট সহরের 
ছুই মাইল উত্তরে আত্রেয়ীর তীরে মহীনগর এখনও 
মহীপালের স্বতি জাগরূক রাখিতেছে। আত্জেয়ীর পুর্ব 
পারে মহীগঞ্জ, পশ্চিম পারে বহু প্রাচীন ভগ্রাবশেষ- 
সমাকীর্ণ ভাটশাল! গ্রাম। বরেন্দ্র দেশের কেন্দ্রস্থিত 
এই গ্রামটিই বোধ হয় বারেন্দ্র তট্রশালী গ্রামীন ব্রাক্মণ- 
গণের আদি বাসগ্রাম ছিল। মহীগঞ্জে এবং মহীনগরে 
এখন দেখিবার বিশেষ কিছুইণনাই, কিন্তু মহীসন্তোষে 
এখনও বিস্তীর্ণ ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন রাজধানীর চিহ্ন 
বর্তমান বহিয়াছে। স্থানীয় কিন্বদত্তী যে এস্বানে প্রাচীন 
রাঞাদের মঃশ্বলের রাঙ্জধানী এবং বিল্লাসবাটিকা 
ছিল। মহীপালের বানগড় শাসনে দেখ] যায় যে তাহা 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩২১ 


।[ ১৪শ ভাগ) ২য় খণ্ড 


বিলাসপুর সমাবাসিত জয়স্বদ্কাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। 
বিলাসপুর এই মহীসন্তোষ হইবার খুব সম্ভাবন!। 

প্রাচীনকালে পুণ্যতোয়া আব্রের়ী নদীর বাকের 
উপর স্থাপিত এ স্থানটির অবস্থান অতি মনোরম ছিল। 
এই প্রাচীন সুরক্ষিত স্থানটির বিবরণ পূর্বে কেহ 
দিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। এই স্থানের বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য । ৃ 

বিস্তীর্ণ পরিখার মধ্যে উচ্চ প্রাকার গাথিয়। মহী- 
সম্তোসের দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছিপ। স্থানীয় লোকে বলে 
যে দুর্গের পণ্িখা ছাড়া সমস্ত সহরটি বেষ্টন করিয়া এক 
প্রকাণ্ড পরিখা ছিল। কিন্তু তাগর চিহ্ছু আজকাল 
আর দেখিতে পাওয়া ঘায় না| হুর্গপরিখা কিন্তু এখনও 
অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। উত্তর, পুর্ব, ও দক্ষিণ 
দিকে এখনও গভীর জল থাকে । পশ্চিম্দিকের পরিখ। 
শুকাইয়া গিয়াছে। এতৎসহ প্রকাশিত মানচিত্রে দবেখ। 
যাইবে যে দুর্গের পশ্চিম উত্তর দ্িকে একটি প্রকাণ্ড 
জলময় স্থান আছে; কেহ কেহ বলেন এখান দিয়! 
আত্র্েয়ী নদী প্রবাহিত ছিল, পরে নদীর গতির পরিবর্তন 
হইয়া এখানে বিল হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন যে 
এইট! একটা প্রকাণ্ড দীঘি ছিল। আব্রেয়ী হইতে জল 
আনিয়৷ পরিখা! ভর। হইয়াছিল। দুর্গের প্রাকার এখনও 
সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। মানচিত্রে দেখা যাঁইবে 
যে প্রাকারের কোণগুলি বর্ভুলাকার, এবং পশ্চিম ও 
পূর্ব পার্খবয়ের মধ্যদেশ তরগ্গিত। এই আকারে এাকারটা 
দেখিতে অতি সুন্বর। ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার কোনও 
পথ নাই, কেবল দক্ষিণধারে পরিখার মধ্যে একটি 
উচু স্থান আছে। এইটি বোধ হয় পরিখাসেতুর (1)18- 
1370০) অবতরণের স্থান ছিল। প্রাকারের উচ্চতা 
দেখাইবার জন্য যে চিত্র দেওয়া গেল তাহা হইতে দেখ! 
যাইবে যে প্রাকার এখনও প্রায় ১২-১৩ হাত উচু 
বহিয়াছে। 

ছুর্গটির পরিমাণ" অনুমানিক ৪০ গঞ্জ ১৩০* গজ । 
প্রাকারের অভ্যন্তরে অনেকগুলি ভগ্ন স্তুপ আছে, 
তাহাদের উপর অসংখ্য শতমূলির লত৷ হইয়া রহিয়াছে। 
তগরস্পগুপির মধ্যে কেবল একটির নাম এখনও লোকে 


১ম সংখ্যা ] 


(নে রাখিয়াছে। এক বৃদ্ধ সাও- সস 
গল বলিল থে হহার নাম নবরঠ। 
মগ্ঠ স্তপগুলির কৌন নাম কেহ ঘা 
ঢালতে পাহিল না। 

সেতু-অবতরণ-স্থানের বরাবর 
ক্ষিণে রাস্ত। হইতে একটু দুরে 
॥ারছুয়ারী নামে প্রকাণ্ড তগ্ঞ্প 


মহীপাল-প্রসঙ্ ৪৯ 


স্পা... 


টা 


1৯ শট 


টি 
নি 
(বশ 
্ 


গাড়য়া রহিয়াছে। মানচিন্ডে দি 

॥ানের অভাব হে বারছুয়ারী ৰ - / ক রর 

নবস্থান ঠিক দেখান হয় পাই, পপ /. 1২ )) 

কখল বারছুয়ারী ফোন দিকে 4 ন ? 

'হবে তাহাই দেখান হহয়াছে। ্ (ক 3 
[ারদুয়ারীর ভগ্রাবশেষ দেখিয়! ,. রর ০৩ 

ডিত হইয়া যাইতে হয়। চারি | র হ. 
[াচটা 'কাল কঠিন প্রগুরের গুস্ত 4" ০ হি 
।ধনও ধর্বংসাবশেষের উপর মাথা * চন ৭ এডিট 
০4584 মগীসপ্তোষের যাপ । 

ডাহয়।আছে। আর প্রক্টাগড প্রকাণ্ড পাথর থেক অভিহিত আরও তিন চারিটি দরগীর কথা জানিতে 


[ডিয়। বহিয়াছে ঠাগার সংখা নাই। আমরা ছয় বন্ধু* 
হাসগ্তোষের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়ছিপাম, ঘুরিয। 
পির! দেখিয়। কেণপি বিস্মিত হইতে লাগসাম। বার 
মাগীর চিত্রে দুই কোণায় ছুইগন শোক দাডাইয়া াছ্ছে 
“থা নাইবে। উহাই বারছুয়ারাব উত্তর ও দক্ষিণ সীমা । 
হা হইতেই বারছুয়ারীর ঘে কত ঝড় প্রকাণ্ড আয়তন 
হল তাহা বুঝা বাবে । 

ছে দশ্ষিণ-পশ্চিম কোণে দরগা । এই দরগা এই 
চলে খখ বিখ্যাত। যিনি এঠ দরগার প্রতিষ্ঠা 
্রিয়াছিলেন তিনি বোধ হয় এই অঞ্চলে আরও দরগা 
রা করিয়াছিলেন, কারণ মহীসম্তোষের দরগা গা নামে 


চি 


'ঙাপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঝ্ন্দ্যাপাধ্যায়, *শ্াযুক্ত 


[ননাখ 1৩, শ্রীযুক্ত রমেশচত্দ তরফদার এবং,লেখক স্বয়ং । ইহার! 
ইসন্ধান সষয়ে অনেক সাহাধা করিয়াছেন। এ যুক্ত রমেশ বাবু বহু 


বশ্রম ও কই খীকার করিয়! সমস্ত ফটোগ্রাফগুলি উঠাইয়ঃ 


্াছেন । ইহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ ।_লেখক 1 


যথা! উ-যু চিন্তামনি চক্ব্তা রি এ, যুক্ত ০ যোগেশচনত্র 


পারিয়াছি। বালুরঘাট সবডিতিজ্যনেই অজ্জনপুর গ্রামে 
ও পঞ্ীতলা থানার নিকট এক একটি মহীসন্তোষের 


দরগা নামে অভিহিত দরগা আছে। নিজ মহীসন্তোষের 
দরগার এখন কেবল তগ্নাবশেষ দাড়াইয়া আছে। দরগায় 
এখনও প্রায় প্রতি দিনই সিন্নি পড়ে । দবগার চারিদিকে 
একটা" আধুনিক মাটির গাথনীর প্রাচীরের বেষ্টন, স্থানে 
স্বানে তাহা তাঙ্গিয়া গিয়াছে । দরগার পাশেই প্রস্তর 
ও ইঞ্টকের এক তত্রস্তপ। পার্থেই একটি প্রায় ছুই 
গজ দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ডে একটি তোরা অক্ষরে লেখা" আরবি 
লিপি পড়িমা রহিয়াছে । তাহাতে এক মসঞ্জিদ নিম্মীণের 
বিবরণ লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে এই 
গগ্রপ্তপ এই মসজিদেরই । কিন্তু মসজিদের পূর্বেবও 
যে এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার প্রমাণ- 
প্রাঙ্থনস্থিত প্রকাণ্ড প্রস্তরের কুত্তিযুখটি। মন্দিরের দ্বারে 
কৃত্তিযুখ দেওয়ার নিয়ম ছিল। কৃত্তিম্রখটি লোক- 
সাধারণের নিকট রাক্ষসের মাথা আখ্যা পাইয়াছে। 
কৃত্তিমুখ ওজনে প্রায় তিন মণ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১॥ হাত ৮» 


৫* $ ধাসী-_কার্তিক, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





হীসস্ভোষের বারছুয়ারীর ভগ্নাবশেষ । 

১॥হাত। এত বড় খাকাও কত্তিমুখ যে-মন্দিরে ছিল 
সে-মন্দির যে খুবই প্রকাণ্ড ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। আরবি লিপিটি পাঠে জানা যায় যে বঙ্গের স্বাধীন 
স্তলতান বরাবক সাহার আমলে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ৮৭ 
হিজব্রাীতে মসঙ্গিদরটি নির্শিত হয়। রাজা গণেশের বংশ 
বুণ্ত হইলে নসিরুদ্দিন আবুল যুজাফর মহম্মদ শাহ গৌড়ের 
সিঃহাসনে আরোহণ .করেন।:.ইহার আমলে অনেক 
স্কাপতাকীর্তি নির্িত হয়। নাসিরুদ্দিন শাহ গৌড়ের 
চতুর্দিকে প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্িত কবেন। প্রায়ই 
দেখা যায় যে নবাবের অনুকরণে নবাবের ওমরাহগণও 
আাহাদের নিজ নিজ গমীদারীতে মসজিধ ও অন্তান্ত 
স্থাপঠ্য কার্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসুক হইয়া! উঠেন। 
নাসিরুদ্দিন গ্বাপত্যকীর্তিগ্রতিষ্ঠার দ্রিকে ঝু'কিয়া পড়িয়া- 
ছিলেন । বর্তমান লিপি হইতে দেখ! যায় যে তৎপুও 
বরাবক সাহের আমলেও ওমরাহগণ নাসিরুদ্দিনের 
সন্দষ্টান্ত অন্থসবণ করিতে বিরত হয় নাই। ১৪৭৭ 
খৃষ্টাব্দে বোধ হয় কুত্তিমুখযুক্ত..মন্দিরের ভগ্রাবশেষের 
উপরই বরাবক সাহের ওমরাহ সরফ খা স্বর্গে সপ্ততি- 
সুখ্যক প্রাসাদ পাইবার আশায় মহীসন্তোষে মসঞ্জিদ্ 


মহীসন্তোষের দুর্গপ্রাকার | ৃ নির্শিত করাইয়াছিলেন। 





৯ম সংখ্যা] 


লিপিটির অনুবাদ প্রসিদ্ধ প্রতি- 
হাসিক খান বাহাদুর আওলাদ 
হোসেন সাহেব যু প করিয়। দ্িয়া- 
ছেন তাহ! নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

€প্রেরিত পুরুষ--তাহার্ উপর 
ভগবানের আশীর্বাদ” বধিঙ্ত হউক 
_ বধলিলেন_“যে এই পুথিবাতে 
একটি মসাগদ নিশ্মিত করে ভগবান 
(তাহার জন্য ) খর্গে সপ্ততি সংখ্যক 
প্রানাদ নিশ্মিত করেন। এই মসার্জর্ঘ 
স্থলতান মহন্মদ শাহের পুর মহানু- 
ভর নরপতি গুলতানপুত্র সুলতান 
রুকৃগ্গাদ্দনোঘ়াদ দিন আবুল মোজাহিদ 
ধরাবক শাহ স্বুলপতানের আমলে 
নিশ্মিত হইয়াছে । নিশ্মাত। মহানু তথ 
খা ফাপ্াননবূ্জ খা যোশী বড় খাপ্রিফা 
(সরফ খা ৮৭৫.।' 


৮ 


১আনণিণীকান্ত ভট্রশালী।, 





মহীসন্তোষের মসঞিদলিপি, ৮৫ হিলেরী | 


শিউলীগ।হের কীট ও তাহার 
প্রজাপতি 


প্রঙ্গাপতি মহলে এবং কীটমহলে কত বৈচিত্র্য আছে 


তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। বিলাতে নাকি 
কীট্তববিদ্গণ কাট ও পতঙ্গ পধ্যবেক্ষণকে বিশেষ 
প্রাধান্থ দিয়া থাকেন। সেখানে শবদ্যালয়ের ছাত্রগণ 
সাপ্ত।হিকে ও মাসিকে কীট পতঙ্গাি সম্বন্ধে প্রায়ই 
আলোচনা করিয়া থাকেন। ইংরাজীতে কাট ও পম্ত্গ 
সধুন্ধে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে 


শিউলাগাছের কীট ও তাহার প্রজাপতি ৫৯ 





এবিষয় আলোচন। করার আবশ্তকতা 
অনুভূত না হওয়ায় কেহই বড় কীট 
। ও পতঙ্গ লইয়া ঘাটাঘাটি পছন্দ 
করেন না। এঞ্জন্ত ভারতে কীট ও 
পতন্গ সম্বন্ধে কোন ভাল গ্রন্থ নাই। 
আমবী। চোখের সম্ধুখে নিত্য বায়ুতরঙ্গে 
অগশ্র সুন্দর নান! বর্ণের প্রজাপতি ও বিওনন পতঙ্গাদিকে 
তাসিয়া বেড়াইতে দেখি অথচ আমরা স্ইে সকল 
পতঙ্গের জীবনী পধ্যালোচনার কোন আবশ্তক'তা বুঝি 
না। আমরা কেবল চোখ দিয়া তাহাদের বাহা সোন্দরয্য 
দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকি। তাহাদের জীবন পর্যালোচনার 
উৎসাহের অতাব আমাঞ্ছের ধোল আনাই আছে; অথচ 
আমরা তাহাতে বিন্দুমাত্র ছঃখিত নছি। 

আমরা বিদেশীক্দের নিকট অনেক কিছু লাত 
করিয়াছি । তাহাদের অনেক বীতিনাঁতিরও অন্্করণ 


করিয়াছি । কিন্তু এই সকপ'বিষয় অর্থাৎ কোন একটা? 


৫২ 


বহন্তকে অনুসন্ধান দ্বাবা জানার উৎসাহ সঞ্চয় কবার 
চেষ্টার অগ্ুকরণ তেমন মনোযোগের সঙ্গে করি না। 

আমাদের আহরষের মধ্যে এবং চতুর্দিকে অনেক 
শ্রেণার কাট ও পতঙ্গ দৃষ্ট হয়। আমরা করেক বৎসর 
ধরিয়া তাহাদের বিষয় পধাবেক্সণ করিতেছি। মাঝে 
মাঝে আমাদের পধাবেক্ষণের নোট পুঙ্গনীয় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাঞ্চুর মহাশয় সম্পাদিত 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইরা থাকে। আমাদের কোন 
কোন বন্ধু ইংরেজী পুস্তকের সাহায্যে এই পর্যবেক্ষণ 
করিতে বলেন, কিগ্ত আমরা আপাতত তদনুযায়ী কাধ্য 
করার বিরোধী। আপাতত আমরা কীট ও পতঙ্গ 
পর্য্যবেক্ষণকে সাধারণ তাবে আর্ত করিয়াছি সুতরাং 
ইহাতে" ইংরাজী পুস্তকের সহায়তা লওয়া অনাবশ্তক 
মনে করি, স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করাহ আমাদের 
কর্তব্য। স্ন্্রতি শিউলী গাছে আমরা এক শ্রেণীর কাট 
পাইয়াছি। নিয়ে উক্ত কাট ও তাহাবু প্রঙ্গাপাতির 
সম্বন্ধে লামাদের পধ্যবেক্ষণের ফল যংকিঞ্ণিৎ লিপিবদ্ধ 
কর হইল। 

সাধারণত বর্ষার সময় তরুলতার গায়ে বিশুর 
কীটের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। বধার প্রারণ্তেই 
শিউলীগাছেও পোকার আরবিভাব হইয়া থাকে । গাছে 
যে পোকার আবিভা হইয়াছে তাহী গাছের চেভাণ। 
হইতে বেশ বুঝা যায়। বর্ষার সরস চুম্বনে যদিও নিদাঘ- 
তণ্ত তরুলত। নব প্রাণরসে সিঞিত হইয়। সুন্দর ও শ্যামল 
হইয়া উঠে তথাপি উহাদের পঞ্জে অসংখা ক্ষতচিত 
বর্তমান থাকে । বর্ধায় একদিক দিয়া খেমন উদপাজি 
নবযৌবনের সৌন্দর্য লাভ করে তেমনি কীটমুখে নিদারুণ 
দংশনযন্ত্রণাও তোগ করে। 

ক্ষতচিহ্রবিশিষ্ট পত্রগ্তুলিই অনেক সময় মানুষকে 
জানাইয়া দেয় হযে তাহাদের রক্ষে কীটের আবির্ভাব 
হইয়াছে । বক্ষে যদি এ প্রকার চিত না থাকিত তাহা 
হইলে নিঃসন্দেহ পোকাগ্লিকে ধরা অতাপ্ঠহই কঠিন 
হইত। আত্মরঞ্চা। করার গন্য বিধাত। শিশ্রেণীর প্রাণী 'ও 
কীটপতগ্গকে যে সকল উপায় বা অস্ত্র দিয়াছেন তাহ 
ঘৎসাঁমান্ত হইলেও তাহাদেবু প্রাণ পক্ষ। করার বিশেষ 


শযুক্ত 
“তন্ববোধিনী"? 


প্রন সী-_কাত্তিক, ১৩২ ১ 


নিতাণ্ক অবহেলার ব্যাপার নষ! 


[ ৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সহায়তা করে । ছোট যে পিঁপড়ে তাখার দংশন থুব ছো' 
বটে কিন্তু তাহার জালা যে কেমন তা বোধ করি কাণি 
কণমে না পিখিণে কোন দোষ হবে না। 
একটি ছোট পতঙ্গ, কিছ্ধ তাহার 


বোলত 
হলের বিশ্ধন্াল 
এগ্ুলিকে সামা 
অস্ত্র বলা চলে না। কাঁটমহণে আত্মরক্ষার জন্য কতকপ্তাত 
কাকীর উপায় অধলখিত হয়। এ উপায়কেই ঠাহাদেঃ 


“আম্মরক্ষার শগ্জ বলা চলে। 


বণ অগ্ুকরণ দ্বারা পাখা চোথে ভ্রম গগ্ম হয়া আখ 
রক্ষা করা আঁধকাংশ কাটের সাধারণ উপায়। যে কাট 
যে গাছে বাস করে-সেই গাছের, পাঙার বর্ণকে হুবহু 
অনুকরণ করিয়। নিশ্চিন্ত মনে পাতার ধ্বংস সাধে 


ব্যাপৃত থাকে । পাখী উড়িয়া আ পয়া হয়ত যে শাখা 
কাটমহাশয় থাঁরয়। বেড়াইতেছেন, ঠিক সেই শাখার 
উপর বসিণ কিন্তু পোকার দেখা পাইল গাঁ। অবণ্ঠ 


আঁধকাংশ ক'টহ গাছের পাতার তলাংশে অবস্থান করে, 
সহঙ্জে পাতার উপরের পিঠে আসে না। কোন কোন কা 
ইহ] ছাড়া অন্ত ধরণের উপায় অবলন করিয়া আত্মরক্ষা 
করিয়া থাকে । অবস্ এ ক্ষেত্রে হয়ত তাহা উল্লেখ কর 
অপ্রাসঙ্গিক 5হবে। সুতরাং বারাস্তরে অন্য এক শ্রেণীর 
কাট ও তাহার প্রঙ্জাপতির বিষয় আলোচনা কালে 
তাহাদের আম্মরক্ষার্ বিভিন্ন উপায়ের বিষয়ও লিপিত 
হইবে। | 

শিউলী গাছের এই যে কীটের বিবয় বশিতেছি ইহারা 
গাছের পাতার বণ অনুকরণ ও পাতার তল অংশে অব- 
স্থান বাতীত অন্ত কোন উপায়ে পক্ষিকুলের গ্রাস হইতে 
আত্মরক্ষ। করিতে পারে না। অতাগ্ড শৈশবে ইহাদের 
সুধা অতান্ত প্রবণ থাকে । সুতরাং তন হহারা অল্পা- 
যাসে গ্রপ্প সময়ের মধ্যে বড় বড় শ্রিউলী পাতার অস্তি্ 
লোপ করিয়া ধেয়। দীর্ঘক্ষণ মুখ চালাহবার পর সপ্তবও 
ক্লান্তি নিবারণের গগ্ঠ ইহারা কিছুক্ষণ বিআাম করে। 
মিনিট কয়েক বিশামের পর পুনরায় মুখ-বস্্ের ক্রিয়া 
বেশ সুচাররপে আরপ্ত হয় এবং বছক্ষণ পর্যয্ত চলিতে 
থাকে । হহারা শৈশব হইতে কীট অবস্থার শেষ পর্যন্ত 
কয়েকবার দেহের চর্দমাবরণ পরিবর্তন করিয়। থাকে। 


১ম সংখ্য। ] 


চম্মাবরণ পরিবর্তঠনর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অঙ্গপ্রতাঙ্গের 
রদ্ধি সাধন হয়। যতই ইহারা বার্দকোর দ্রিকে অগ্রসর 
হইতে থাকে তত্ভ ইহাদের ক্ষুধা ও চাঞ্চল) হাস প্রাপ্ত 
হয়। অবশ্ত এই নিরমটি মগ্্ুবাগীধনে অনেকটা, একই 
প্ূপ। এশুক্ষণ পোকাটির বর্ণ ও খাদ্যাদির বিষয়ই ধলা 
হহল। এখণ উহার দেহের গান ও আগ্ান্ত বিষয়ে কিছু 
বলা আবগ্তক মনে কার। ৃঁ 

হহাদের দেহের গড়ন অনেকট। ৩সপ্রের গুটি পোকার 


গু 


অগের অন্ুপপ | তবে ভহারা তত বৃহৎ হয় এা। ওপরে 
গুটিপোকা খতাখঙ একটু গ্রুল। তসরের এটিপোকার 
এঙ্গের শ্বা় ইহাদের দেহও একাদশ খণ্ড গোশ গোল 
চক্রাকতি মাংসের সমষ্টি । প্রতোক দুহ খণ্ডের মাঝখানে 
একটি করিয়। খেক পাছে, অথাৎ থেখানে দুহখণগ্ড মাংস 
আসিয়া ধুক্ত হইয়াছে সেহ সান্ধস্থলে একটি করিনা ঘে' 1» 
আছে। “ক” চিভ্তিত কাটের প্রতি দৃকপাত কালে 
৩২ সম্যক উপলদ্ধি হহবে। এ৬ক্ত “ক” চিডিত গবির 
প্রতি াণ করিয়। দৃষ্ট ধিলে প্রাঠকবগ আরো দ্বেখিতে 
পাহবেন যে পোকাটির দেহে সাওটি বাকান ভোর 
আছে। চিত্রে ডোবার সংখ্যা একপাশে বাপয়। সাতা 
দেখায় কিন্তু ছুহ পাশে ৯৪টি। এ সাতটি 
প্রতোকটির মূলে নাচের দিকে ; অথাত পায়ের কাছে) 
এক একটি কাঁবিয়া ছুই পাশে মোট চোদ্দ ক্ষুদ্র খেত বন্ধু 
আছে । এ বিন্বুগুণির কেপ্রন্থণে একটি করিয়া আত ক্ষু্র 
রপ্ত বিন্দুও থাকে । এ ডোরাগুপণি থে কয়েকটি ম]ংসখণ্ড 
বাদ দরিয়া কয়েকটি মাংসথণ্ডে স্থাপিত তাহ! বোধ কার 
সকশেহ বুঝিতে পারিয়াছেন। নচেৎ মাংসখণ্ডের 
সংখ্যান্ুযায়ী ডোরার সংখা! সাতের পরিবর্তে একাদশটি 
হইত! পোকাটির লেজের গোড়া হইতে ডোরাত্তপি 
আরম্ত হহয়াছে। এবং পর পর সাত খণ্ড মাংসের উতয় 
পিকে অর্থাৎ ডান ও বাম পাশে [কথিত বাবধান এরক্ষা। 
করিয়া স্থাপিত। এই ভোরাগুলি পোক্ষাটির দেহের 
মাংসথণ্ডের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ে বিদ্বেষ সহায়তা করে। 
হহাদের মণ্তক হইতে তিন থাক শিপ পথ্যন্ত প্রতোক খণ্ড 
মাংসের উপরে অর্থাৎ, পৃষ্ঠাংশে ছোট ছোট সাদ? দৃঃ বোম 
আছে। পোমগুলি দু হইলেও তাহাদের আগায় কোন 


ডোবার 


শিউলীগাছের কার্ট ও তাহার প্রজীপতি 


৫৩ 
এই সঞ্জোম তিনখণ্ড মাংসের গায় 
কোন ডোণা নাহ। পোকাটিপ্ লেজে ছোট ছোট” 
বিস্ত্ন কাটা আছে কিন্তু সেঞ্চলি ধিন ও তীক্ষতা বর্জিত । 
এহ লেজের দৈর্ঘ্য সাধাবণত অদ্ধ তর্চি হয় । 
সাধপর্ণত পোকাগ্ডপি দের সাড়ে তিদ 
পাশে দেড় ইঞ্চি হইয়া থাকে । ম্বময় সমর এত 
ব্যতিক্রম থটিতেও দেখা যায়। ইহাদের পর্দ সংখা। মোট 
যোলটি। এঠ যোলটি পদের মধ্দে সে ছয়টি পণ 
পোকাটির গণার কাছে স্থাপিত সেগালি অবাশষ্ট দশটি 


পায়ের অনুরূপ নহে । এই ছয়টি পা অনেকটা ঠেলা 
বিছার পারের মএ- তবে তত বঙবা। হ'ত তীক্ষু নহে। 


প্রকার তীক্ষত। নাই। 


ইঞ্চি 9 
শিয়মে পু 





শিউলীগাঞ্ের কাঁড়া, পুত্তলা, প্রঞ্জাপতি। 
অবশিষ্ট দশটা পদ আকারে রোহিত মংসোর ভ্বিখগ্ডিত 
অবশ্য অত বৃহৎ শয়। 
ছোট ছোট রোম 
পাতাকে শাকড়িয়া 
ধষোলটি পদ পোকাটির (দে 
একটু নূতন ধরণে স্থাপিত। পাঠক ঠয়ত ভাবিতে- 
ছেন কেন্নো প্রভৃতি পোকার পা যেমন” পর পর 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্থাপিত ঠিক সেই অগ্রসারে ইহাদের পদও 
স্থাপিত। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। পোকাটির লেজের 
সহিত থে মাংসখণ্ড ধুন্ত আছে তাহ!তে দুইটি পা আছে, 
এই দুইটি পদঘুক্ত মাংসথগু“বা চক্রের পর একথণ্ড মাংস 
বা চক্র বাদ দিয়া পর পর চারি থাকের মাংসে বা চক্রে 
প্রত্যেক প।শে একটি করিয়া গই পাশে আটটি পা আছে। 
হহার পর পর পুনরায় ছু থাক মাংসথণড বাদ দিয়া 
পর পর তিনটি নাংসণণ্ডে প্রতোক পাশে একটি করিয়া, 


গুণির 
আছে। 
ধবিতে 


লেজের শত । এই পা 
গায়ে এবং হুপায় অনেক 
ইহাতে পোকার্চাল 


স্বিধা পায়। এহ 
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হট পাশে ছয়টি পা আঁছে। এই শেষ ছয়টি পায়ের 
গড়ন তেলা বিছার পায়ের ন্তায়। কোন কোন কীট- 
শত্ববিদূগণ মনে করেন এই শেখোক্ত পদ ছয়টিই পোকার 
আসল পা। কারণ পোকাটি প্র্জাপতিতে পরিণত 
হইলে তাহার পা মাত্র ছয়টি হয়। ইহারা আরও মনে 
করেন যে এ যে অবশিষ্ট দ্বটি পা তাহার প্রকৃত পা নহে; 
উহারা মাক্র পোকাটিকে চলিতে সাহায্য করে। আমা 
এসবন্ধে এখনো কোন স্থির" সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই; 
স্বতরাং এ বিষয়ে জোর করিয়া আপাতত কিছু বলিতে 
পারিলাম না। 

পূর্বেবই বপা হইয়াছে পোকাটি শৈশব অবস্থা হইতে 
কীট অবস্থার শেষ পর্ধযস্ত কয়েকবার" দেহের চশ্মাবণ 
পরিবর্তন করিয়া থাকে । ইহাদের কীট অবস্থার আব- 
সান কালের কিছু পুর্ব হইতে ইহারা আচমকা আহার 
বন্ধ করিয়া গাচ্ছের নীচে নামিয়া আসিয়া শুষ্ক তৃণ লতার 
সপ্ধান করিতে থাকে। সুবিধা মত তৃণ লতা জুটিলে 
ইহারা তাহা একত্রিত করিয়া মুখ দিয়। সুকৌশলে একটি 
কুটীর বা ছুর্গ, নির্মাণ করে। এই ছুর্গ নিশ্মাণ কালে 
ইহাদের মুখ হইঠে একপ্রকার তরল আঠা বাহির হইতে 
থাকে। প্র লালা বা ৩রল আঠা তৃণগুলিকে পরম্পর 
আটকাইয়া রাখে । কুটারের ভিতর প্রবেশ করিয়। 
পোকাটি তাহার সকল ছিদ্র সম্যকরূপে বন্ধ করিয়া দ্রেয়। 
তখন ঝুটারটি এমনি নিশ্ছিদ্র হইয়৷ যায় যে পিঁপড়ে জাতীয় 
কোন জীব তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।” 

এই তৃণনির্শিত হুর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পোকাটি 


কয়েক ঘণ্টা সম্পূর্ণ অবশ হইয়া থাকে। এ সময় উহার 
দেহ অত্যন্ত স্পর্শকাতর হইয়া পড়ে। একটু ছোয়। 
পাইলে ভয়ানক জোরে লাফ দিয়া উঠে। ক্রমে ধীরে 
ধীরে গোকাটির চ্মাবরণ থসিয়া পড়ে । এই সময় চর্মা- 


বরণহীন পোকাটিকে একখণ্ড শ্বেত মাংসের ন্যায় দেখায় । 
তখন আর পোকার দ্রেহে পায়ের কোন চিহ্ন থাকে না। 
সব পা লোপ হইয়া যায় । এই রূপে ঘণ্টা থানিকের পর 
পোকাটি ধীরে ধীরে বাকিতে বারিতে একটি পুণ্তলীতে 
পরিণত হয়। ক্রমে & শ্বেত আবরণটি বাদামি বর্ণের 
হইয়া যাঁয়। উক্ত পুত্তলীরটির এ বাদামি আবরণ নিতান্ত 


পরবাসী-কার্তিক, ১৩২১ 


[ ৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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কোমল হয় না। পুন্তলীটর গায়ে রএর স্টায় কয়েকটি 
থাচ পড়িয়া যায়। “খ” চিহ্চিত চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি দিশে 
পুত্তলীর আকার সম্বন্জে পাঠকবর্গের যথ।র৫ ধারণা হইবে! 
বিশেষ, দৃষ্টি দিয় দেখিলে আরো দেখা যায় পুত্তলীর অগ্র 
ভাগে নীচের ত্বিকে বাকান একটি শু'ড় আছে।” 
এই সময় পুত্তলীর মধ্যে পোকাটি বোধ করি প্রজাপতির 
অঙ্গ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কিন্বা 
পোকাটির দেহ ক্রমাগত প্রঞ্জাপতির তনুর অন্থুরূপ হইতে 
থাকে । 

পুত্তলীতে পরিণত হওয়ার দিন হইতে আরগু করিয়া 
একাদশ দিনের (অবশ্ত সময় ছএকদিন অগ্র পশ্চাং 
হইতেও দেখিয়াছি) দ্িন পোকাটি পুস্তলীতে সম্পুর্ণ 
প্রজাপতিতে পরিণত হয় এবং সাধারণত দ্বাদশ দিনে 
অকম্মাৎ পুত্তলীটি ফাটিয়া গিয়া প্রজাপতিটি বাহিরে 
আসে। অনেকে মনে করেন তসরের গুটি পোকার 
প্রজাপতি যেমন গুটি কাটিয়া বাহিরে আসে ইহারাঁও 
তেমনি পুত্তলী কাটিয়া বাহিরে আসে। বস্তুত তাহ! 
নহে। প্রজাপতির অঙ্গ বৃদ্ধির জন্য পুত্তলীর কোমল 
আবরণ আপন] হইতে ফাটিয়া যায়। তসরের গুটি- 
পোকাও গুটির তিহরে পুত্তণীর অভ্যন্তরে জন্মলাভ করে 
এবং তাহার পুস্তলীও উক্ত শিউলীগাছের কাটের প্রঙ্জা- 
পতির পুত্তলীর ন্ঠায় যথাকাণে আপনাআপনি বিদীর্ণ 
হয়। যাহাহউক পুত্তলী হইতে প্রজ্জাপতি বাহিরে আসিয়া 
বিছুক্ষণ পুত্তলীর গায়ে বসিয়। থাকে । এই সময় প্রঞ্জা- 
পতির সারা অঙ্গে একপ্রকার তরল আঠাল পদার্থ লিপ্ত 
থাকে। এই তরল আঠাল পদার্থকে দেহচ্যুত করিবার 
জন্য প্রজাপতিটি ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে থাকে । এ 
ম্পন্দনে সমস্ত আঠা তাহার অঞ্গ হইতে ঝরিয়া পড়ে । 
আঠা ঝরিয়া পড়িলে প্রজাপতিটি স্বেচ্ছায় গন্তব্য স্থানে 
প্রস্থান করে। 


* সাধারণতঃ পুত্লীর অগ্রভাগে ওরকম বাক] শুঁড় থাকে না, 
থাকিলেও আমরা এপধ্যন্ত যত গুলি প্রঞ্জাপতি স্কীট লইয়া পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিয়াছি তন্মধ্যে কোনটির পুত্তলীর অগ্রভাগে ওরকম শুড় 
নাই । এই শ্রেণীর শিউলী কাটের পুত্বলীর ধ.বিশেষত্ব। শিউলী 
গছের অন্যান্ত শ্রেণীর প্রজাপতি কীটের পুত্তলীরও অগ্রভাগে এই 
প্রকার কোন শু'ড়ের চিন নাই। লেখক । 


১ সংখ্যা ] 


এই শ্রেণীর প্রঙ্জাপতির রণ ঘন ধূসব, গায়ে অত্যন্ত 
বেশী গুঁড়া । ইহাদের পায়ে করাতের দাতের গ্টায় 
অনেক তীক্ষ কাট আছে । উহার আঁচড় নিতান্ত আরাম 
দায়ক নহে। ইহার! দিনের বেলায় ঝোপে জঙ্গলে 
লুকাইয়া থাকে-_রাত্িতে বাহির হইয়া! খাগ্ঠাস্থুসন্ধানে 
খোবে। ইহারা ফুলেশ্ মধু পানেই বাজী নয় ফুলের 
গাছের পাতার প্রতিও ইহাদের বেশ টান আছে! “গ” 
চিষ্চিত চিত্রটির দ্রিকে তাকাইলে এাজাপতির আকার 
আয়তনের কতকটা আন্দাঞ্জ পাওয়। যাইবে । 
বোলপুর। ভ্রী্ধাকান্ত বাখ্মচৌধুরী । 


রামগড় 


পথের কথা 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমার এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সমবেন্দ্র- 
নাথ গুপ্তের সরকার বাহাদুব্নের অরফ থেকে ডাক পড়ল-_ 
প্রত্ব-তন্ব বিভাগের পক্ষ হ'ষে আমাদের মধ্য-তারতে 
সুরগুঞজা রাজোর অন্তর্গত বামগড়ুগিরিগুহায় ছাদের 
নীচের থুঃ পৃঃ তিনশত বৎসরের প্রাচীন চিত্রের প্রতি- 
লিপি নিতে যেতে হ'বে। আমরা উভয়ে যথাসময়ে বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলওয়ের পেগু1রোড ছ্লেশনে উপস্থিত হলুম। 
এই পেগ্ণাধ়োড স্টেশনটিতেই অমরকণ্টক তীর্ঘযাত্রীদের 
নামতে হয়। 

যথাকালে গ্রত্ুতত্ববিভাগের সহকারী সুপারিন্টেণ্ড্ে 
আমাদের সহঘাত্রী শিষ্টার ব্র্যাকিষ্টনের কর্থমর্দন 
করে করী পৃষ্ঠে আরোহণ করলুম। আমাদের সঙ্গে 
ছিল ৬০ জন কুলি। তাও তাবু, খাবার জিনিসপএ, বাক্স, 
সিন্ধু প্রভৃতি নেবার জন্ঠ নিযুক্ত ছিল, আর আমাদের 
বহন করবার গন্য ছিল দুটো হাতী। প্রথম দিনের 
যাত্রাটী আমাদের অবশ্ঠ খুবই উৎসাহে এবং আমোদে 
কেটেছিল, কিন্তু বখন শুন্লুম ৬ দিনের যাত্রা শেষ করে 
৭ দিনের দিন আমাদের গশ্তবা স্্রনে পৌছব তখন 
উৎসাহের" বেগ মন্দীভূত হ'য়ে পড়েছিল) কেননা, 
মধ্যভারতের দিবা-দ্বিগ্রহরের উত্তাপ এবং তার উপর 
ক্রমাগত প্রায় অনশনে পাহাড়-পর্ববত অতিক্রম করার 


বাগ 


৫৫ 


কষ্ট প্রথম দিনেই আমরা যথেষ্ট অনুতব করেছিলুম । 
রামগড় পাহাড় ষ্টেশন থেকে একশত মাইল দ্বরে” 
অবস্থিত। আমাদের প্রথম "দিনের যাক বিকেল 
তিনটার সময় শেষ হ'ল। আমাদের ক্রমাগত পর্বত 
অতিক্রষ করার জন্টে ওঠানানায় য্ব্রার তি অত্যন্ত 
মু হ'য়ে পড়ছিল। আমর! আমাদের বিশ্বামের চটা 
যেখানে পৈলুম সেখানে গ্রামের কোন চিহ্ু মাএ নেই। 
একটী বেশ ছায়া-ক্সিপ্ধ স্থাচন আমাদের শিবিব-নিবাস 
স্থাপিত হল) আমরা সেখানে পৌছাবার পৃর্ণ্বেই 
গভর্েপ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশ মত রাজসরকারের 'অধীনস্থ 
স্থানীয় চৌকীদার এবং গ্রামের মোড়লেরা (খোব-পোষ- 
দারেরা ) আমাদের শিবির স্থাপনের উপযোগী স্থান 
নির্বাচন করে গোবর জল দিয়ে 'নকিয়ে পরিষ্কার, 
পরিচ্ছন্ন করে উন্থুন তৈরী করে জল কাঠ প্রভৃতির 
সরবরাহ করে আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক রেখেছিল; 
এমন কি চাল ডাল ঘি ময়দার সিধাও প্রস্তুত ছিল। 
তরকারীর মধ্যে শিম ছাড়া ওখানে অন্ত কোন 'তরকারীই 
আমর] চোখে দেখিনি । প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে শিমগাছ 
আছেই আছে। শুন্লুম আমাদের পথে 'যত চটা হবে 
সেখানকার স্থানীয় লোকেরা এই রকম বাবস্থাই ঠিক 
ব্াথবে। আমরা সকণ শ্তানেই এই রকম আয়োজন 
প্রস্তুত পেয়েছিলুষ । কোন কোন স্থানে পাতার ছাওয়? 
ঘরও তৈরী করে দিয়েছিল, বাল্সীকি রামের বনবাসের 
উল্লেখকালে তাদের পর্ণকুটীরের যে বর্ণনা করেচেন 
আমাদের সেই পাতার ঘরে বাসের সময় সেই অরণা- 
বাসের কথাই পুনঃ পুনঃ মনে পড়ছিল! 

আমাদের এাবুর কাছেই একটী স্বাভাবিক এরলাশয় 
অর্থাৎ বাধ ছিল। তারই নিকটে একটী বৃহৎ অশ্বথ 
গাছ একখণ্ড প্রকাণ্ড বড় পাথরের উপর এমন তাবে 
গন্মিয়াছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সেট] যেন পথিকদের 
বিশ্রামের জন্টে পাথর দিয়ে স্থানীয় লোকের৷ বাধিয়ে 
রেখেচে ! এই স্থানটাতে আমাদের বিশ্রাম করে এতই 
আরাম বোধ হয়েছিল যে সমস্ত পথের কেশ যেন কোথায় 
অবসান হয়ে গেল।" সে রাত্তিরট। যৈ কখন কেটে 
গেল আমর! কিছুই অস্থভব কর্তে পার্লুম না ! 


৫৬ 


সমস্ত তানু গুটিয়ে জিনিসপত্র বেঁধে সেগুলি কুলিদের 
'দিয়ে সর্বাগ্রে চালান করে দ্বিতীয় দিনের যাত্রা আন্ত 
কর্লুম। ক্রমে এইবার আমরা বিরল-বক্ষ অরণ্োর 
মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ গহনবনের মাঝে এসে 
পড়লুম। ভার যত শর্ধ্যের তাপ বৃদ্ধি হোতে লাগল 
ততই কুপ্ররপুজব ভার , উদরতাগারের সঞ্চিত জল 
শু'ড় দিয়ে মুখগহ্বর থেকে বার করে বারবার পিঠের 
বে দিকটা ভপনতাপে দগ্ধ হচ্ছিল সেই দ্িকৃটা ভিঙ্জযে 
সিগ্ধ করতে লাগলেন । তাতে আরোহীর ক্রমেই অতিষ্ঠ 
হয়ে পড়তে লাগল । অগত্যা আমরা স্থানে স্থানে পদ- 
ব্রজে অগ্রসর হতে লাগলুম । 

সেই পার্বতা আরণ্য পথে যে কত পদ্ুসরোবর কত 
. লতাপাতা ফুল ফল কত পাখার কাঁকলি-কুজন প্রভৃতি 
আমাদের চিশুকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করেছিল 
তা লেখাই বাহুপ্য। আমরা গ্রামহীন রুমর্গী থেকে 
যথাসময়ে সেকড়া নামক গ্রামে এসে পৌছলুম । এখানে 
আমরা ঠাবুধ হাজ্ামা থেকে অব্যাহতি পেপুম । একটি 
সরাই আমাদের সেখানে পৌছবার অল্লদিন পুর্বেই 
কোন রাজকার্য্যোপলক্ষ্যে তৈরা ছিল, আমরা সেইথানেই 
ঠাই পেলুম ॥ এই স্তানটী একটি উচু পাহাড়ের শীর্যদেশে 
অবন্থিত। এই কুটরটিতে বাস করে জানা গেল যে 
এখানকার লোকে দড়ি প্রপ্তত করতে জানে না। এখানে 
গাছের ছাল বা বাশের ছিলে দিয়েই দড়িব কাজ সুচার- 
রূপে সম্পাদিত হয়। সেকৃড়া গ্রামটিব বে 'বিশেষ বটি 
আছে সেটি জীবনে কখন ছুলব না।-__সেট। হচ্চে, জল- 
কষ্ট! এখানে একটি মাত্র টুপ আছে এবং তার জল এত 
অল্প যে দু-এক ঘড়া উঠালেই নিঃশেষ হয়ে যায়। পুস- 
বায় দু তিন ঘণ্টাকাল অপেক্ষা না করলে আর এক খড় 
পাওয়া যায় নী! এহ কারণেহ বোধ হয় এহ গ্রামটিতে 
লোকালয়ের সংখ্যা মা চার পাঁচটি। 

পুনরায় শ্রাতে আমর! পাহড়ের পর পাহাড় অরণ্যের 
পর অরণ্য নদেন পর নদ পার হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত 


বড় গ্রামে এসে পড়জুম। এই গ্রামটির নাম পোরী।' 


গ্রামের একপ্রান্তে আত্রকাননে আমাদের তাবু লাগল। 
এখানে আমরা একজন শিশুর ন্যায় সরপ হাসিখুসীমাখা 


প্ররাসী-_কারন্তিক, ১৩২১ 


[ ৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সদ।শয় অশীতিপর রুদ্ধ খোর পোষদরিকে পেয়েছিলুম | 
তিনি আমাদের আশাতীত আপ্যায়িত করেছিলেন। 
এমন কি তিনি অসঙ্ষোচে ভার ধদ্ধার অশেষ নিষেধসত্বেও 
হার একমাত্র শিষগাছ থেকে শিমকুল নির্মল করে 
আমাদের সেবা লাগাতে কিছুমার পণ্চাৎপদ হননি। 
এখানে সহসা একদল অভাবনাঁয় নটী ও নটের আমদানীতে 
আমাদের অতান্ত অতিষ্ঠ করে তুলেছিল ! এর বহছুদ্বর- 
দেশ গেকে পদব্রঞ্জে পধ্টটন করে গ্রামে গ্রামে তাদের 
বিকট সুর, স্বর ও অঙ্গভঙ্গিমা দেখিয়ে নিরীহ লোকেদের 
এমলন্ধ অথের অনর্থসাধন করে বেড়াচ্চে। সৌভাগোর 
বিষয় সদাশয় ইংরাঞজ বদ্ধ ফ্ুপায় আমাদের এ অনর্থে 
অর্থ ব্যয়িত হয়ানি। তিনিই সে ভারটি গ্রহণ করে 
তাদের অর্থ দিয়ে বিদায় করেছিলেন। সেখানকার 
লোকেরা এতদূর নিক্দীহ যে গঞ্জপৃষ্ঠে মহাসমারোহে 
গ্রামের মধো আমাদের প্রবেশ কণুতে দেখে কে কোথায় 
যে পালিয়ে পুকিয়ে পড়বে সেই শাবনায় অস্থির! 
এখানকার লোকেরা অধিকাংশই অসভ্যঙজাতার। এরা 
ছোটনাগপুরের মুণ্ডা বা ওরাওদেএ মতহ অসঙা। 
এদের কোরওয়া বলে। পুর্বেষ গ্ররগুজারাজ্য ছোটনাগ- 
পুরেরহ এপাকাতুক্ত ছিল। কোরওয়াদের গ্রামে 
কুটিরগুলৰ একটা টবচিত্্য আছে। খরদ্য়ার 
একপ্রকার রঙিন মাটি দিয়ে তার চমতকার চিত্রিত করে 
থাকে এবং এদের এমনকি দীনহীনের জাণ কু'ড়েটিও 
আত সধত্রে একটু আধটু স্বাপত্য সঙ্জায় সঙ্জিও। 
এদের ফটিরের দাওয়ার কাঠের খুটির উপর মার্ট দিয়ে 
এমন ভাবে থামের আকার তৈরী করেছে যে দেখলেই 
তাদের গৃহের শর ও শান্তির কথা আমাদের মনে জাগিয়ে 
তোলে ! প্রতোক গুহস্থের গৃহের থামেব আকার ও 
কারুনৈপুণা সম্পূণ বিতিন পরিকল্পনায় গঠিত। এই 
সকল থাম প্রস্তুতির গঠন প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের 
নিদর্শনের সঙ্গে বরং কিছু মেলে, আর এদের ভিতর 
হউরোপীন্্ প্রভাব একেবারেই প্রবেশ করেনি । উঠানে 
চারিপাশে রঙিন মাটি দিয়ে নানা রকম লতাপাত। 
একেচে, আর নাঝথানে একটা সাদা মাটি দিয়ে লেপ! 
বেদী । এখানে একপ্রকার সাদা মাটি পাওয়া ঘা, 


এব। 


১ম সংখ) 


মনেকট। চুনের রই সাদা। চিন। বাসন প্রস্থৃতি 
নর মাটিতেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। 


আমাদের পে]ুরী গ্রাম ত্যাগ করে “মামখা? নামক 


একট! পার্বত্য বিস্তৃত ও ভীষণ অরণ্য পার হ'তে হল। 


এই অরণ্যে শুন্নুষ বন্হস্তীর বাস। ছেলেবেলা যে 
মজগর অরণোর গল্প শুয়নছিগুম এখানে সেটা প্রত্যক্ষ 
চরনুম! বনটি স্থানে স্থানে এত নিবিড় ঘে সহস! 
্ধ্যরখি প্রবেশ লাভ কর্তে পায় না। আমরা ক্রমেই' 
[ভীরতম প্রদেশ দিয়ে যেতে লাগবুম। মধ্যে মধ 
সই গহন অরণ্যে কাঠুবিয়ার কাঠ কাটটে, তার শব্দ 
গাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কর্চে, তার সঙ্গে বন্ কুক্কুট ও 
মন্তান্ পাখীপাও থেকে থেকে যোগ দিচ্চে। এই 
[মস্ত বনে হিতকী আমলকী বয়ড়া প্রভৃতি গাছই 
প্রধানতঃ দেখ। যায়। আমাদের এবারকার চটাটি 
কাত্র।ডোল' নামক একটি গ্রামের নিকটে অরণ্য, পর্বত 
ও নদীর বেষ্টনের মাঝে অবস্থিভ। এই স্থানে একটা 
চঞ্চ।তুর চিতাবাঘ নদীর দিকে যাচ্ছিল দুর থেকে 
দখেছিলুম কিন্তু এই স্থানটিণ অবণ্যাতিশয্র মধ্যে সে 
ঘসহস! কোথায় অন্তর্থিত হয়ে পড়ল'ত। আর দেখ। গেল 
11 এখানে একস্থানে কতকগুলি লোককে ঝড়েভাঙ্গ৷ 
।কট। গাছের গুড়ির মধ্যে থেকে হেট হয়ে জলপান 
চর্তে দেখে বিশ্মিত হয়েছিলুম ; % পরে শুন্নুম পাড়ের 
দলে হরকম গাছের গুড়ির এরা 'কুপের বেড়া দেয়। 
এইবারে আমরা কোর]া বাজ্যেন হাতী এবং 
লাকেদের ত্যাগ করে স্ুরগুজ। বাঁশের একটি হাঁঠী, 
তনটে ভুলি এবং ৬* জন কুলির তব্ববধানে এসে 
ডলুম। পরদিন আমাদের পর্ণকুটিবের আবাস ত্যাগ 
রে তাবু গুটিয়ে স্থরগুঞ্জা রাজ্যের দিকে রওন] হলুম। 
আমরা আমাদের কুলিদের দৈনিক %ৎ আনা 
ারিশ্রমিক দিতুম ) তাতেই তার। থে কী সন্তোষই লাভ 
'র্ততা বলাযায় না! তাদের প্রসন্ন মুখগ্ডলি দেখলে 
ত্যই আশ্চর্য্য বোধ হত! তাদের তঞ্বট। এই, সরকার 
হান্ধরের কাজের আবার বেতন কি? আমাদের পেণ্শী 
মক একটি যায়গায় পর্ণকুটীরে বাস করতে হল॥। 
ই স্থানটি বৃক্ষ-বিরল-_নিকটেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। পথে 


রামগড়" 
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আামাদের যে কতকগ্ুপি পার্ববক্য নদ ও নদী অতিক্রম 
কর্তে হল সেগুলিতে জল প্রায় শুকিয়ে গেছে; স্থানে 
স্থানে ক্ষীণ জলধারা] নদীর প্রাণের পরিচয়টুকু মাত্র 
দিচ্চে! পরদিন পাখী নামক স্তানে রওনা. হলুম । 
এখানে পাহাঁিগুলি দুরে সরে গেল, *আমরণ পার্বত্য 
উপত্যকার সমতল ভূমিতে এফ পড়লুম। এনস্থলে 
আমাদের ভ্ডুলির বিবরণ কিছু না দিলে শিল্প-তীর্থযা্জার 
ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থেকে যবে । একট! বাশ একটি 
সাড়ে তিন হাত লব্বা৷ খাটিয়ার টারদিকের পায়ায় কঞ্চি 
বেঁধে ঝোলান, খাটটিতে বস্লে সেট! আবার মাথায় 
ঠেকে । অর্থাৎ কোনগতিকে এ বাশের দোলায় একটা 
বস্তার মত গুটিয়ে শুটিয়ে শুইয়ে আমাদের ঝুঁলিয়ে.কুলিরা 
ক্যাচর ক্যাচর রব গঠাতে ওঠাতে সমস্ত পথ নিয়ে চল্প-- 
সেই গাছের ছালের' দড়ি এবং বাশের সংঘর্ষে উখ্িত 
করুণ রোলে যেন “বাশের দোলাতে উঠে কেছে বটে 
যাচ্চ চলে শ্মশানঘ[টে' এই বাউল সঙ্গীতটি ক্রমাগত 
ধ্বনিত হতে থাক্ল ! পাথরীর পথে আমাদের শিল্প 
তীর্থাধিপ রামগড় গিরি ার বৃহৎ মস্তক ও,নাসিকা নিয়ে 
অন্থান্ হুদ ক্ষুদ্র শৈলের মাথা ছাড়িয়ে আমাদের ছুর্দশ! 
দেখে রহস্ত কর্বার জন্ঠেই যেন থেকে থেকে উকিঝুকি 
দিচ্চেন! কিন্তু বলাই বাহুল্য আমাদের অবশ্ত সে 
অবস্থায় তার সেই রহস্যে ঘোগ দিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি 
শচ্ভিল ন। ! 

মরু! ঈয়েকবংপর গর্জে পন অখণ্ট। গুহায় চিনের 
প্রতিলিপি নিতে গিয়েছিলুম তন সেখানে পান্জার নামক 
এক জাতীয় লোক দেখেছিলম। এখানেও ঠিক সেই 
জাতীয় নরনারীদের দেখলুম। তার। গরু এবং* ঘোড়ার 
গিঠে পণ্যতার বোঝাই দ্রিয়ে স্ত্রীপুলরপরিজনদের নিয়ে 
পরব্রজে নিয়ে অরণ্যপথে চলেচে। এই তব-ঘুরেদের 
সদানন্দময় ভ্রমণ দেখলে আমাদের জীবন-পথের প্রতি- 
দিনের যাত্রার এবং তার সমস্ত সংশয়, স্কট প্রভৃতির কথ! 
তারই সঙ্গে যুগুপৎ মনে জেগে উঠে! তফাৎ এই, এরা 
অরণোর প্রতিপদ্দের শত শত বিপদকে সহজভাবে 
দেখতে জানে, আর আমরা আমাদের*বিপদকে গ্রহণ 
কৰুতেই কাতর। 
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আমরা পরদিন উদ্দিপুর গ্রামের পান্থাবাসের জন্য নিণীত 
"স্থানে যখন পৌছলুম,. সেখান থেকেও রামগড় গিরি চার 
মাইল দুরে স্থিত। গুন্লুম, আমাদের উদ্দিপুরেই তাবুতে 
বস কর্‌তে হবে? কেন না, রামগড় পহাড়টি এত অরণ্য- 
ময় এবং “হিতজন্তসংকুল যে সেখানে শিবিরাবাসে থাকা 
কোন মতেই নিরাপদ নয়। একটা বিশাল শাখা প্রশাখা- 
প্রসারিত অতি প্রাচীন অশ্বথ গাছের নীচে আমাদের তাবু 
পড়ল। আমর] সেদ্দিনকাব মত বিশ্রাম নিলুম । 


গিরি-কাহিনী 

রামগড় পাহাঁড়টি তার পাদদেশ থেকে ছু হাজার ফুট 
উচু। সেই পাহাড়ের মাথায় একট অতি প্রাচীন জার্ণ- 
কঙ্কাল 'মন্দির শৈলরাজের ভগ্ন কিরীটের মত তার কোন্‌ 
ক্বরণাতীত ঘুগের গৌরবের সাক্ষ্য দেবার জন্তেই যেন 
সেখানে বিরাঞ্জ করচে! আমরা প্রথমেই সেই মন্দিরটি 
দেখতে গেলুম। গঞ্জপৃষ্ঠে সমতল ভূমি এবং অরণ্যের 
কিয়ৎ অংশ পার হয়ে, পরে পদব্রজে প্রথমে খুব চড়াই 
*গাহাড় কতকটা দূর উঠলুম ;-_শেষে, একট! উচু উপত্য- 
কায় এসে পড়রুম।, এই উপত্যকাটি অতিক্রম করে 
সর্বোচ্চ পাহাড়ে মন্দিরে যেতে হয়। সর্বোচ্চ পাহাড়টির 
গায়ে ঠিক নীচেই ৪ উপত্যকার একটা বারণ! 'ও কু 
আছে। প্রবাদ এই যে এইখানে নাকি সীতাদেবী বন- 
বাসের সময় রাম লক্ষণ সমতিব্যাহারে স্নান করেছিলেন। 
এই স্থানে যখন মেলা হয় তখন তীর্থযাত্রীরা এই ধারাকে 
অতি পবিত্র ভাগীরথীর চেয়েও পুণ্যপ্রদ বলে মনে করে। 
আমরা সেখানে কিছুকাল বিশ্রামের পর ক্রমে উচু 
পাহাড়টিতে উঠতে লাগলুম। পথিমধ্যে একটা গ্রবেশ- 
দ্বরের পাথরের ভগ্নাবশেষ পেলুম, তার কারুকাধ্য কালের 
করাল গ্রাসে একেবারে অন্তর্থিতপ্রায় !__পুর্বগোৌরবের 
পরিচয়টুকু অতিকষ্টে আবিক্ষার করা যায়। সেটা অতি- 
ক্রম করে কিছুদূর অগ্রসর হলে কতকগুলি পাথরের 
খোদাই করা সতীন্তভ্তের মত শ্তস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অব- 
স্থায় পড়ে আছে দেখলুম। এগুলিও এত 'ক্ষয়প্রাপ্ত যে 
তার বিশেষ কিছু নির্ণঘ্ করা গেল না। পথের ধারে 
আর একস্ানে একটা উচ্চ পাথরের বেদীর মত, তার 
উপরে ওঠবার সি'ড়ির ধ।প তার গায়েই কেটে তৈরী 


প্রবাসী-_কান্তিক ১৩২১ 
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করা। এগুলির তাৎপর্য যে কি তাণ্সহজজে ধর! যায় ন!। 
তার আরও খানিকট৷ দুরে আবার একট! ছোট্র নকল- 
মন্দির একটা ক্ষুদ্র পাথরের স্তংপ কেটে তৈরী ।--এটা 
মেন তীর্ঘ-ঘাতীদের আশাপথের একমাত্র ভরসার মত 
বিরাঙ্জ করচে ! এক জায়গায় পথের ধারে একটি নাতি- 
বৃহৎ গৌকো পাথরের গুহার মধ্যেট! ফপ1 আর তাতে 
মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে ক্ষুদ্র ধার কেটে তৈরী করা। 
গুহ। এবং দ্বারটি এত ছোট যে শিশু ছাড়া কেউই প্রবেশ 
করতে পারে না।, 


এইবারে আমাদের ছুরারোহ খাড়াই পাহাড়ের আরও 
উচ্চ শিখরে উঠতে হল। বন্ধুবর সমরেক্্রনাথের শরীর 
অন্স্থ থাকায় তিনি নিরস্ত হলেন। আমাদের সাথী 
প্রত্বতববিভাগের মিষ্টার এ্র্যাকিষ্টন ভার সহকারী 
্রীঘু্ত নরেন্দ্রনাথ বস্ুকে নিয়ে আমার স্ষে যোগ 
দিলেন। কোন গতিকে পাহাড়ের উপরে ওঠবার একটি- 
মাত্র পথ তীর্ঘযাত্রীদ্দের পায়ে পায়ে তৈরী হয়েছে। 
অবলম্বনের মধ্যে সামনেত্র পাহাড়ের গায়ের পাথর ছাড়া 
আর কিছুই নেই। আমিযে কিকরে এবং কি সাহসে 
এ পাহাড়ের উপরে উঠেছিলুম যখন নেবে এসে 
নীচে থেকে উর্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম তখন ভা ভেবেই 
স্থির করতে পারিনি! অনেকক্ষণ ক্রমাগত সবীস্থপের 
মত পাহাড়ে উঠে যথন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, তখন 
সহসা! একট] পাথরের চমত্কার কারুকার্ধ্যখচিত তোরণ 
দ্বার সম্মুখে দেখতে পেয়ে যেকি আনন্দ হল তা লিখে 
ব্যক্ত করা যায়না! আবার যখন সেই দ্বারের পি'ড়ি 
বেয়ে উঠে একটা বেশ পরিচ্ছন্ন পাথরের প্রাচীর ঘের! 
মঞ্চস্থলের উপর এসে পড়লুম তখন সেধান থেকে দুরের 
নীচের শৈল-সৌন্দর্য্য যেন স্বপ্নলোকের মধ্যে আমাদের 
নিয়ে গেল! এই ন্গপ্-কুহেলি-মাথ|। বিরাট ধরার শ্ামল 
কোলটি যে কি অপরূপ ও অনির্বচনীয় তা সেখান থেকে 
ঘ। উপতোগ. করেছিলুম, আমরণ আমার মনে জাগরক 
থাকৃবে। আমার্দের দৃষ্টিপথে দিকচক্রবালের সীমাস্থের 
তরঙ্গায়িত সুনীল পর্বতশ্রেণী যেন নীল বিশ্বকমলের 
দ্লর মত সহস! বিকশিত হয়ে উঠল !--সে দিক থেকে 
চোখ ফেরাতে আর মন চায় না। 


এখানকার তোৌরণ-দবারটার দুপাশে ছুটি চমৎকার 
ধামের সারে সজ্জিত বারান্দা আর তার একটিতে 
নাগমুর্ভি ; তার হাতে, মাথায় সাপ; যোড়হাতে বীরাসনে 
|সে। মৃত্তিটির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্জগের সামঞ্রস্য ও গঠন- 


সীকর্ষ্য এবং যুখখানিতে এমন একটা। তাব-সম্পদোজ্বল 


চমনীয় কাস্তি ফুটে উঠেঃচ যে" সে রকম মুর্তি বড় একটা 


দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বারের থিগেনের মাঝে একটি 


শোভন আলঙ্কারিক কমল তক্ষিত। আমাদের সে স্থান 
ঠাগ করে পুনরায় আরে। উপরে উঠতে হল। এবার 
ঘল্পকাল মধ্যেই পাহাড়টির চূড়ায় নিয়তূর্মি থেকে ছুশো 
চট উচ্চে গিয়ে উঠলুম। শীর্ঘদেশটা বেশ সমতল । এখানেও 
একট প্রবেশ দ্বারের ভগ চিহ্নটুকু মাত্র বিরাজ করচে। 
চতকগুলি গণপতি দ্শভুজ। প্রভৃতির মৃত্তি ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
মবস্থায় পড়ে আছে। অনাবৃত অবস্থায় পড়ে থেকে 
থকে সে গুলির গঠন যদ্দিও অদৃশ্থ প্রায়ি হয়ে গেছে, তবুও 
চাতে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের বেশ, একটু আভাস পাওয়া 
[ায়। পাহাড়ের চুড়ার উপরের মন্দিরটিই রামগড়-মন্দির | 
1টি যে খুব প্রাচীনকালে নিদর্শন তার গঠন এবং কার- 
নপুণ্যের রীতি (১1০) দেখে বেশ বোঝা যায় । 
ন্দিরটি কতকটা পুরীর ভুবনেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীনকালের 
[ন্দিরের ধরণে গঠিত । প্রত্বতব্ববিদেরা পর্যাবেক্ষণ করে 
দখেচেন যে প্রাচীন যুগের তাঙ্বর্ধ্যের এবং পরবর্তী 
গঙ্কধ্যের একট] বিশেষ পার্থক্য এই যে, পূর্বববন্তাঁ শিল্পীর! 
চারুকাধ্যগুলির এবং মূর্তিগুলির গঠনের উচ্চতা অর্থাৎ 
ঢু উচু করে (৩11৬1 করে) কখনও গড়তেন ন|। পৰীবর্তা 
গে ক্রমশঃ উচু করবার দিকে বেশাক বাড়তে থাকে । 
।ই মন্দিরের কারুকার্য্যের আকার সমস্তই চ্যাপটা ধর- 
ণর। এ থেকে এই মন্দিরটিকে প্রাচীন বলে স্থির করা 
য়। এ সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ এই যে মন্দিরটি 
কানরূপ মসল। দিয়ে গাঁথা নয়, একটা পাথরের উপরের 
ঘার, একটা পাথর, এমনি করে সাঙ্জিয়ে তৈরী। 
'ন্দিবটির অভ্যন্তরে ছাদের খিলেনত্ড ঠিক এঁ ভাবেই 
|ঠিত। অতি পুরাকালে কোন প্রকার মসলা দিয়ে গেথে 
নড়ী তৈরী করার রীতি প্রচলিত ছিল না। মন্দিরের 
ধ্যে ৩৪ টে বিগ্রহ আছে। একটিতে রাম, লক্ষণ, 


রামগড় 


৫৯ 


সতীর মুত্তি খোদাই কর', একটিস্ছে কমগুলুধারিনী যোগিনী 
মূর্তি, অপরটিতে বিষুমূত্তি, অন্থটি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র। 
এই মুস্তিুলি মন্দিরের পরবর্তী কালের বলেই মনে হয়। 
বাইরে প্রাণে ছুয়।রের সামূনে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। 
একটি পিতলের ঘণ্টা তার উপর টাঙ্গান রয়েচ্চ। একটা! 
আধুনিক প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে কতকগুলি ভগ্ন ও অর্ধ 
ভগ্ন মুন্তি রাখ আছে। “এপ্ডালর অবস্থা একেবারেই 
তাল নয়। কোন্ট। যে কি যৃর্তি তা স্থির কর! এখন দুরূহ 
হয়ে পড়েছে! এখানেও কতকগুলি সতী স্তপের মত 
সপ আমরা ইতস্ততঃ ছড়ান দ্রেখেচি। 

আমরা এবার যোগীমারা গুহ। দেখবার জন্যে পাহ।- 
ডের নীচে অবতপণ করলুম। কতকদুর নেবে অ।সার পর 
আমাদের পথের পাণ্ডা স্থানীয় পৃঙ্জারী ব্রাহ্মণ পাহাড়ের 
নার্ষে এক জায়গায় ছুটো দস্থ্যর মাথার মত বড় বড় কাল 
কাল পাথর দেখিরে বল্লেন “ও-ছুটি রাবণের মাথা ।? 
আমাদের সে ছুটি দেখে আর'কিছু বোধের উদয় হোক 
না-হোক্‌, পাথরের প্রকাণ্ড অংশটি পাহাড় ছাড়িয়ে 
আমাদের মাথার ঠিক সোজাস্ুঞ্জি তাবে উপরে যে রকম* 
ঝুলে বেরিয়ে রয়েছে তা দেখে আমীদের নিজেদের মাথা 
বাচান সন্বন্বেই ভাবনা উপহ্থিত হল।-- এই ঝুঝি বা 
পড়ে ! পুঙ্জারী ব্রাঙ্ষণটি মন্দিরের ভিতরের প্রতিমাগুলির 
যেসকল পরিচয় দিয়েছিলেন তা অতি বিচিত্র! দণ্ড- 
কমগুলুধারিণী যোগিণী মুর্ধিটিকে তিনি যখন “বালুি মুনি” 
নামে আমামদর সঙ্গে পরি১য় করে দিতে গেলেন তখন 
আমরা সেটি বেকি পদার্থ অশেষ সাধনা সন্ববেও বুঝতে 
পারলুম না। শিবিরাখাসে সমপ্ত দেখেশুনে ঘখন ফিরে বন্ধ 
সমরেন্দ্রের সঙ্গে গবেষণা করে দেখনুম তথ্ন বুঝলুম 
পুরোহিতপুঙগব বাঁনুকি কথাটি দ্বারা বান্ীকিরই নামকরণ 
করেছেন মাত্র। 

পথে সমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সকলের সাক্ষাৎ হল। 
যোগীমারা গুহাটিতেই আমদের দ্রষ্টব্য চিত্রগুলি ছিল । 
যোগীমারা গুহায় যাধার পথে আমাদের ১৮* ফুট পাহা- 
ডের নীচে একটা স্বাভাবিক সুড়ঙ্গ পথ পার হতে হল। 
এই গহ্বর পথের নাম ভাঃ ব্লক পিখেচেম 'হাতীপোল ।” 
কিন্তু, ুন্লুম তার নাম হাতী ফৌড় ।_-অর্থা২ গহবরপথের 


৬৬ 


আম্মতন এত চগড়াবে তার মধ্যে দিয়ে হাতী ফুড়ে 
, পাহাড়ের এপার ওপার হয়ে যেতে পাবে। সুঙ্গটির 
সামনে গেলে মনে হয় ষেন একট! এীরাবতের মত প্রকাণ্ড 
দৈত্য ভীষণ মুখব্যাদান করে অনন্তকাল ধরে তার উদরপূর্ণ 
আহারের প্রতীক্ষায় বসে রয়েচে! সেই নুডঙ্গটির ভিতরে 
একধারে প্রবেশ পথের, সন্মুখে পাহাড়ের গ৷ থেকে জল 
চুইয়ে চুইয়ে নীচের পাথরের উপর পড়ছে! জল ক্রম।- 
গত প'ড়ে প'ড়ে সেই স্থানছিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একটি গোল 
পাত্রের আকার ধারণ কথেচে। 
বিন্দু বারিপাতের স্ৃছু-গন্ভীর শব্ধ চারি পাশের পর্ববত 
প্রাচীর গুহা-গহ্বরে, বৃক্ষে অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে 
দ্বিগুণতর বোধ হ'চ্চে_যেন অনশনক্লিষ্ট গহ্বর-দৈত্যের 
দ্বানবা ক্ষুধার তাড়নে তার অশ্রবারি তার সমন্ত ধমনী 
শোনিতের নির্ধ্যাসের মত নিষ্যন্দিত হ'চ্চে! আমরা 
সেখানকার যুগ-যুগান্তের অনন্ত জপবিন্দুধারায় রচিত 
পাথরের শীতণ জলপাঞটি থেকে অগ্রণি করে স্ব৮ ও 
আনাবিল জপ পানে সকল ক্লেশ দুর কর্পুম। এহ স্থানটি- 
কে একটি রেখাছ।র। পাহাড়ের গায়ে খোদাই কে চিহিত 
করা আছে। খুব সম্ভব গুহাব।সীপা এখানকার নির্মল 
জলই পান কর্‌তেন বলে স্থানট শোতিত করার উদ্দেস্তে 
এরূপ চিহ্ছিত করে রেখেচেন। সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে পুনরায় 
খানিকটা পাহাড়ে উঠলে পর যোগাযারা ও সীতা বেঙ্গরা 
নামক গুহাদয়ের সামনে এসে পড়লুম। পথে একটা 
গুহা দেখতে পেয়েছিলুম কিন্তু সেট। মোটেই উল্লেখযোগ্য 
নয়। স্বাভাবিক গুহা থেকে আদিমকালে গুহাবাসীর। 
তাদের বাসস্থানকি করে তৈরী করতেন এটিকে তার 
একটি নি্র্শন বলা যেতে পারে। 
সীতাবেগরা গুহাটিকে ব্লক সাহেণ সীতাবোঙ্গরা 
নামে অভিহিত করেচেন, কিগ্ত ওদেেশায় লোকে বাস- 
স্থানকে বেঙ্গরা বলে এবং এহ গুহ1টির সেই হিসাবে 
নামটি সীতাবেলরা। এই 'গুহাটিকে সহসা দেখলে 
একট! পার্বত্য প্রদেশের স্বাভাবিক পর্ধবতগুহা' বলে 
ভ্রম হয় কিন্তু তার অত্যস্তরটি দেখলে সেটিকে স্বাভাবিক 
গুহা একেবারেই মনে হয় মা। কেননা খোদাই করে 
ভিতরটা বাসের উপযোগী করে গঠিত। ডাঃ ব্লকও 


প্রবৃস+_কান্তিক, ১৩২১ 


সেখানকার সেই বিন্দব 


| ৯৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অপরাপর কযেকটি প্রত্নতত্ববিদের "মতে এই গুহাটি 
তারতের প্রাচীন নাট্যমন্দিবের একমাত্র নিদর্শন এবং 
গ্রাকদের প্রাচীন নাটামন্দিরের অনুকরণে তৈরী । 
গুহাটিব বাইরে চা?ক্ষোনে চারটে বড় বড় ছিদ্র আছে।, 
এর থেকে তারা অনুমান করে স্থির করেছেন বে এ 
গর্তের মপ্যো কাঠের খুটি দিয়ে যবনিকা টাঙান হত; 
আর বাইরের দিকৈ অর্্ৃস্তাকার নীচে থেকে ক্রমশ 
উপরের দ্বিকে গুহায় ওঠবার যে শি'ড়ি আছে সেই 
সি'ড়িগুলি দশকের বস্বার মঞ্চাসনরূপে ব্যবহৃত হত। 
কিন্তু দ্বারের বাইরের দিকে অর্দবৃত্তাকার তাবে সিড়ি 
গুলি থাকায়, নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে নট নটাদের অতিনয় 
দ্বেখা সপ্তবপর নয়। দর্শকের পশ্চাতে নাট্যমন্দির এবং 
সম্মুখে দৃশ্ঠপটটি থাকার যে কি সার্থকতা আছে তা! 
আমরা বুঝে উঠতে পারনি । গুহটির দ্বারেব বাইরে 
এমন প্রচুর দাড়াবার স্থান নেই, থে, সেখানে নৃত্যোষ 
সবাধি এ অন্ধহস্তাক।র.সিড়িতে বস্ণে দর্শকেরা সামনে 
দেখতে পায় এপ্পগাবে মল্পাদিত হতে পাত মনে করা 
ধেতে পারে । সেখানটা আবার খাড়া পাহ।ড়। তবে, অন্য 
কোন উপায়ে ঘদি বাইরে কাঠের স্থায়ী মঞ্চের উপর 
অতিনয়ের ব্যবস্থা থানৃত ত বলা যায় না। কিন্ত 
তারও কোনরূপ চিহু পাওয়া যায় না। ডাঃ গ্রকের 
রিপোর্টেও এর উল্লেখ দেখিনি । আমাদের মনে হয় 
এই গুহাটি একটি স্বাভাবিক গুহা। প্রাচীনকালে এখানে 
ছোটখাট গানবাজনার স্থায়ী সভার জন্তে এবং 
বাসের জন্য ছুই অর্থেই এটিকে এমনভাবে খোদাই করে 
তেরা করেছে । আর বাইরে ছুয়ারে রাজের জন্য কোন 
রকম আবরণ দেবার উদ্দেশ্ে এ গর্তগুণি গুহার প্রবেশ 
পথের চার পাশে তৈরী করেছিল। গুহাটির তিওরের 
উচ্চতা ছয় ফুট। কোন কোন স্থগে কিছু কমও আছে, 
স্থতরাং ছাদ মাথায় ঠেকে । গুহার একেবারে ভিতরে 
দেয়ালের চারপাশট। উচু বেদী দিয়ে ঘেরা। এগুলির 
গঠন খুব স্থাপত্য “বিজ্ঞান অন্ুমোদ্দিত ত নয়ই বরং বেশ 
একটু কদধ্য। একটা বড় নালী এ বেদীটির নীচে দিয়ে 
দেয়াশের দিকে চলে গেছে। মেঝের উপর কঠকগুলি 
গর্ভ বেশ খঙ্সহকারে কেটে তৈরা। এ সকলের উদ্দেশ্য 
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কি ছিল তা ৰা যায় না। উল্লিখিত নালীটির বয় 
একটি মজার প্রবাদ স্থানীয় লোকের কাছে শুন্লুম। 
এই সীতাবেঙগ্গরা, গুহাটি যে পাহাড়ে অবস্থিত তার 
বিপরীত দিকে লহছমন বেঙ্গরা নামে কতকগুলি গুহ] 
আছে। সেগুলিতেও লোকের পূর্বে বাস ছিল। সে 
সবগুলিতেও বেদীর বত বস্বার এবং শোবার স্থান 
ভিতরে খোদাই করে প্রপ্তত করা আঁছে। সেই,গুহার 
মধ্যে একটিতে একট! বৃহৎ নালী মাছে! প্রবাদ এই 
যে বনবাসকালে লক্ষণ উপবাসী থাকৃতেন বলে জানকা 
দেবা শ্লেহের দ্বেবরকে তার বেঙ্গরা থেকে এ নাপা দিয়ে 
্লফলের সরব ঢেলে দিতেন, লক্ষণ তার ঘরে বসে 
সেই অমৃততুগ্া পানীয় পান করে বনধাসের অনশন- 
ক্লেশ অপনোদন কর্তেন। সীতাবেগরা গুহার মধ্যে 
ধন্থুকতুণীরধারী রামলক্ষণের একটি ভগ্র বিগ্রহ রাখা 
আছে। বাইরের দক্ষিণ দ্রিকের দেয়ালের উপর একপাশে 
একটি পাদযুগলের ছাপ আর তার মাঝে খোদাই করা 
রেখার দ্বারা শ্রাক। একটি মল্লের মুর্তি পাথরের তক্ষিত 
পদচিছের উপর বৃষ্টি পড়েই হোক বা আপনা থেকেই 
হোক কীচামাটিতে পা চেপে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠিয়ে 
আন্লে যেমন দাগটা। দেখায় এটিও ঠিক সেই রকম। 
স্থানীয় লোকেরা সেটিকে তগবান ীরাষচন্দ্রের পাদ্দপন্ন 
বলে অভিহিত করে থাকে। 

এই সকল রহগ্যজনক ব্যাপার দেখে আমরা যোগাযারা 
৬হায় গেলাম। এই গহাটি একটি স্বাভাবিক গুহা। 
লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় ৬ ফুট মাত্র। রই ছাদের 
নীচে কতকগুলি লাল রেথাদ্বারা ভাগে ভাগে আকা 
ছবি আছে। ছবিগুলিতে নীচে দাড়িয়ে সহজেই হাত 
পাওয়া বায়। গুহাটিতে আলোর কোনই অসন্তাব নাই। 
সমন্তটাই খোলা । ছাদের এক পাশে একটা আলোক- 
পথের মত বড় ছিদ্রপথও আছে। এত আলো থাকৃতেও 
এ ছিত্তের প্রয়োজনীয়তা যে কি হতে পারে তা বল! 
যায় না! এই গুহার চিত্রগুলি প্রথম দর্শনেই আমাদের 
বাঙ্গলাদেশের প্রাচীন পাটটার অতি নিকৃষ্ট উদাহরণের 
কথাই মনে হয়েছিল। আমবা নকল নেবার সময় 
পুর কঙকগুলি ছবির নীচের রং) যা উপরের অন্য রংএ 
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চাপা পড়ে গেছে, ছুএক স্থানে উপরের বর্ণ উঠে যাওয়ায় 
বেরিয়ে পড়েছে দেখেছি তাতে মনে হয় যে, পৃর্ব্বে- 
উৎকৃষ্টতর উদ্বাহরণেরও হয়ত" গুহাটিতে অসগ্ভাব ছিল 
না। পরবর্তী কোন লোক ( অবগ্ত অতি প্রাচীন কালেই ) 
পুনরায় রং"দিয়ে এ সকল চিত্র দ্নেকে সার নিজের 
চিত্রচাতৃর্ষের নুন রেপে গেছেন৭ চিত্রের দক্ষিণ দিকের 
প্রথম অংশে কতকগুলি লোঁক একটা হাতীকে তাড়া 
করছে আর তার নীচে স্রদা, লাল, এবং কাল রঙের 
আলঙ্কাবিক রীতিতে শাক! কয়েকটি অগ্গুতদর্শন মকরের 
ছবি। সেগুলি যে জলের মধ্যে বিচরণ কর্ছে পাছে সে 
বিষয়ে কারো সন্দেহ জন্মার সেই ভয়ে শিল্পী গোটাকতক 
গোল গোপণ কাল কাল বেখার তরঙ্গ তুলে, বুঝিয়ে 
দিয়েছে। ২য় অংশে একটি তরুতলে কতকগুলি লোক , 
উপবিষ্ট । কি কর্ছে বোঝ। খায় না! বৃক্ষটিকে একটি 
গু'ড়ির উপর কয়েকটি ডাল আর দুচারটে পাতা একে 
দেখান হয়েছে। পাতা আর গাছের বং লাঙগ। ৩য় 
ংশে--একটি উদ্যান সাদাজমীর উপর কাল ব্লেখ। দিয়ে, 
অঞ্চিত। বাগানটি আশ্চর্ধাতাবে কতকগুলি শুধু কুমুদ 
পুষ্পের মত ফুল একে দেখান হয়েছে। স্ত্রী ও পুরুষের 
যুগপ মু্তি একটি এ প্রকার বিচিগ্র ফুলের উপর হাত 
ধরাধরি করে হৃতা করছে! মনুষ্যমূর্তি লাল ধনেখায় আকা, 
হাত? মুখ, পা? লাল রঙে একেবারে ভরান। চোখ 
নাকের খেজ তাতে বড় একট। পাওয়া যায় না। ফুল 
গুলিতে কৌন বংই নেই, চিত্রের সাদ জমীটাই.তার বর্ণ। 
৪ ধঁথণ্ডের চিত্র গুলি তারি বিচিত্র ! কতক গুলি 'হাভ 
নলী নলী পা সরু, পেট ডাগ বা গাল পুরু' মাটির ছেলে- 
ভুলানো খেলনার ঘুর্তির মত লাল রংএর এনুষ্যমুধ্তি। 
আবার,তাব্ চোখের তিতরগুপি সাদ এবং বাইরে ধারে 
চারিপাঁশে কাল রেথাদ্ধারা সিয়াকলম * করে ফোটান। 
মত্তিগুলির কৌতুকাবহ চোখের তাবের বা গঠনের তঙ্গী 
দেখলে সত্যই হাসি ধরে রাখা যায় না! মূর্তির অবস্ববের 





, * ভারত তবরধীর চন্শরের রীতিতে পূর্বে ছবি আকার শেষে 
বিশেষ কাঁজ হচ্চে থাবথাস্থানে কালো রেখ! দিয়ে ছবিকে কুটিয়ে 
তোলা। মোগল শিল্পীরা ূর্দো এই কাজটিকে দিয়া কলম বলতেন। 
আধুনক কালীঘ।টের পো।টাদেৰ মুখেও এই কাকে এ নামেই 
ধল,তে গুলেচি। 
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সীমারেখাগুলিও পিয়াকলম করা। একট! মানুষের 
'মাথায় একটা পাখীর চুটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে--তার 
কারণ বা উদ্দেশ্ের বিষয় জান্বার কা'রে প্রয়োজন হ'লেও 
জানবার উপায় নেই! এ রহশ্য চির কালই অজ্ঞাত 
থাকৃবে! &ম চিত্রে একটি মহিল। আসন-পিঁড়ি হ'য়ে 
বসে আছেন; কতকগুলি গায়ক ও বাদক নৃত্যগীতে মেতে 
আছে। এই ছবিটির রেখা এবং অস্কনচাতুর্ধ্য অজণ্টার 
নিকৃষ্ট চিত্রের লীলায়িত তুলিকাঁর সঙ্গে প্রায় মেলে। 
অজপ্টার নৃত্যগীতোৎসবের একট। ছবির সঙ্গে খুবই সাদৃশ্ত 
আছে। তবে সেটির মত উৎকৃষ্ট ছবি এটি একেবারেই 
নয়। ফল কথা, রামগড়ের সমস্ত ছবির মধ্যে এই ছবি- 
টিতেই একমাত্র শিল্পীর তুলির টানের পরিচয় পাওয়! 
, যায়। ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ডের ছিত্রগুলি ক্রমেই অদ্ভুত ও অস্পষ্ট 
আকার ধারণ করেচে। চৈত্য মন্দিরের মত কতকগুলি 
প্রাচীন গৃহের চিত্রও কয়েকটি স্থানে আছে। আর্দিম 
যুগের রথের চিত্রের নযুনাও কয়েকটি স্থানে পাওয়া যাঁয়। 
প্রাচীন ভারতের এবং প্রাচীন গ্রীসীয় রথের একটা অ্যা- 
শচ্য্য মিল দেখতে পাওয়। খায়। এখানকার চিন্রেও 
অবশ্ত অন্তথ! হয়নি। তবে দুভাগ্যবশত কোন্‌ দেশের 
রথের অন্ুকরণ করেচে সে বিষয় স্থির মীমাংসা করার 
শক্তি আমার নেই; অতএব সে ভার গ্রা্ব ব্ববিদের হাতেই 
্স্ত রইল। অজন্টার ভিত্তি গাত্রের এবং ছাদের নীচের 
চিত্রগুলি যেমন গোবর মাটি তু'ব প্রত্তি দিয়ে পাথরের 
দেওয়ালের উপর একট! উ*চু ও সমতল জমী তৈরী ক'রে 
তার উপর আঁকা এখানকার চিত্রগুলি সে রকম কোন 
একট। বিশেষ ভাবে পট-ভূমি তৈরী করে বা সযত্বে আকা 
হয়নি। মাত্র সাদা, কালো৷ এবং লাল এই তিনটি বণ 
ছাড়া কোন বর্ণ ই চিত্রগুলিতে নেই। কয়েকস্থলে পীত 
বর্ণ দেখ! গেলেও সেগুলি লাল গৈরিকেরই প্রাচীন অবস্থা! 
ভিন্ন আর কিছুই নয়। কালের আবর্তে লালের রক্ত 
শোধণ ক'রে পীত-ক্রিষ্ট ক'রে তুলেচে! আমি পথের 
কথায় পূর্ধেব যে সাদ মাটির বিষয় উল্লেখ করেচি চিত্রের 
সাদা রং সম্ভবত সেই রকম মাটি থেকেই উৎপন্ন। কেন 
না, এই স্থানে পাহাড়ের উপর রামগড় মন্দিরের নিকটেই 
তীর্ঘযাক্রীদের তিলক মাটির জন্তে ব্যবহার করবার উৎকৃষ্ট 


প্রবাপী_ কার্তিক, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সার্দামাটি একটি গুহাত্যন্তরে প্রচুর পাওয়া যাঁয়। ঘন 
গৈরিক রঙের প।থর পর্বত প্রদেশে বিরল নয়। মসীরুষচ 
বর্ণ প্রস্তুত করা রামগড়ের অরণ্যবাসীের পক্ষে খুবই 
সহজ। কেন ন।, হরিতকীভত্ম থেকে প্রাচীন কালে খুব 
উৎকৃষ্ট কালী তৈরী হ'ত। র।মগড়ের বনকে হরিতকী- 
কানন বল্লেও অতুযৃক্তি হয় নাঁ। স্পষ্ট বোঝা যায় বং দিতে 
বা প্রস্তত করতে 'কোনোটাতেই অনন্টার শিল্পীর মত 
এখানকার শিল্পী দক্ষ ত নয়ই, বরং নিতান্ত অপটু পটুয়। 
বলেই বিশ্বাস জন্মে। খালি সাদ। রং পাহাড়ের অসমতল 
তরঙ্গাফ্ধিত পাথরের গায়ের উপর লেপন ক'রে ছবি 
আকার জমী তৈরী আর তারই উপর অবলীলাক্রমে 
আকাঁও হায়েচে। মোটের উপর, রামগড়ের চিত্রে 
একট। নির্বিচার উৎসাহ এবং সাহসের পরিচয় পেয়ে 
আমর! ভারি একটা আনন্দ অনুভব করেছিলুম । 

লছমন বেঈরা, যোগীমারা, সীতাবেঙ্গর। প্রভৃতি 
ছাড়া আরে! অনেকগুলি স্বাভাবিক গুহাকে বাসোপযোগী 
করে বাটালী দিয়ে কেটে তৈরী করা হয়েছে, এবং 
কতকগুপি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এক একটি 
গুহায় সহসা প্রবেশ করা দুরূহ । কতকগুলিতে প্রবেশ 
করার আশা একেবারেই ত্যাগ কর্তে হ'য়েছিল। 
একট! স্বাভাবিক গুহ! আছে তার বাইরেটা একেবারে 
একটা ঠিক চোখের মত হুবহু দেখতে। বৌদ্ধ গুহার 
সঙ্গে রামগড়ের গুহাগুলির কোন সানৃশ্ত নেই বা বৌদ্ধ 
আমলের কোন চিহ্ৃও কিছুই নেই। 

আমর! প্রায় ছ মাস শিবিরনিবাসে সেখানে অবস্থান 
করে, পেগ্যারোড ষ্টেশনে ফেরবার পথে অপর এক- 
স্থানে একটি প্রাচীন কীন্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে- 
ছিলুম। এটি একটি রাজপুতদের মন্দির। ভিতরে কোন 
প্রতিমাই নেই। রামগড়ের সতীন্তস্তের চেয়ে ভান অব- 
স্থার কতকগুলি স্তত্ত মাটিতে এখানে সেখানে পৌঁতা 
আছে। এগুলি যে সতীন্তস্ত তা তার কারুকার্য দেখ. 
লেই জান যায়। -স্তস্তের ডর্ধদেশে একটী অলঙ্কার 
শোভিত শ্ত্রীহস্ত এবং অধোদেশে অশ্বারোহিমূর্তি সম্ভবত 
রাজপুতের প্রতিমূর্তি। এই স্থানটি পর্বতের অত্যুচ্চ 
উপত্যকায় অবস্থিত। পথের অন্ান্তস্থানের দৃশ্ত অপেক্ষা 


১ম সংখ্য। ] 
ই স্থানটিতে পার্ধিপার্িক দৃশ্তের এক বিষয়ে বিশেষ 
প্রাধান্ত ছিল। হরিতকী, আমলকী, শাল, তমাল প্রভৃতি 
ক্ষ প্রায় নেই। , এখানে চারিপাশে সবুগ্গ বাশের বন, 
যেন 'হরিয়ার ফোয়ার” চল্চে! বাতাসে যখন বাশের 
অগ্রতাগের নত ও নবীন-হুক্ম শাখাগুলি আন্দোলিত 
হয় এবং সেই সঙ্গে তার 'কচি কচি পাতাগুলি উৎস 
উৎক্ষিপ্ত জল-কণিকার মত্ত বারবার পবন-তরগে নৃত্য 
কর্‌তে থাকে, তখন হঠাৎ চোখ মেলে দেখলে সত্যই 
শত শত সবুজ-ফোয়ার। বলেই ভ্রম হয়! 

রামগড়ের সীতা বেগ্গরা এবং ধোগীমাধা গুহা ছুটি- 
তেই প্রাচীর গাত্রে গভীর গর্ত করে শিলালিপি খোদাই 
করা! আছে। সে ছুটিতে একজন নটার এবং একজন 
ভাঙ্করের প্রণয়কহিনী লিপিবদ্ধ কর1। ডাঃ ব্রক গ্রভৃতি 
প্রতরতব্ববিদেরা প্রমাণ করেছেন এই পিপির অক্ষরগচলি 
অশোকের আমলের লিপির চেয়ে্উট পুরাতন। এই 
শিলালিপি ধরেই এই স্থানের, গুহাগুলির প্রাচীনতা 
প্রমাণিত হয়। ডাঃ ব্রক মজণ্ট। গুহা, পিগিরিয়া 
প্রভৃতির চিত্র অপেক্ষা যোগীমারার চিঞ্রই অধিক প্রাচীন 
বলে নির্ণয় করেচেন। এশিয়াটিক সোসাইটার জার্নেন 
নামের পত্রিকায়ঃবহুপূর্কে ব্লক সাহেব রামগড়গিরির প্রত্রতত্ব 
বিষয়ে যা যা আবিষ্কার করেছিলেন, লিখেচেন। তিনি 
সীতাবেগগর! যোগীমারা গুহা ছুটিতে নটার নাম উল্লে 
আছে দেখে সে দুটির মধ্যে সীতাবেঙ্গরাকে গ্রীকদের 
নকলে তৈরী নাট্যমন্দির বলেচেন। আশ্চর্যোর বিষন্ন 
ডাঃ রক রামগড়ের প্র/চীন মন্দিরটির সম্বন্ধে বিশেষ 
তাবে কোন আলোচনা করেন নি। কিন্থ আমাদের এঁ 
মন্দিরটি এবং গুহাগুলি দেখে মনে হয়েছিল এই সকল 
গুহাবাসাদের সঙ্গে মন্দিরের কোন-না কোন বিষয়ে মোগ 
ছিল। কেননা, প্রাচীন ভারতে মন্দিরের দেবসেবার 
উদ্দেন্তে নৃত্য-কলাভিজ্ঞ দেবদাপী নিযুক্ত থাকৃত, তাদ্দের 
শাচের তঙ্গীর দ্বারাও দেবার্চনার একদিকের কাক্স অনু- 
ষিত হ'ত। পূর্বকালের রীতি অনুষায়ী এখনও দাক্ষি- 
ণাত্যের প্রাচীন মন্দির গুলিতে প্ররূপ নৃত্যকলার প্রচলন 
আছে। সেই হিনাবে রামগড়ের মন্দিরটিতেও যেটা 
নিযুক্ত ছিল একথ| বোধ হয অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে 


রামগড় 


| ৬৩ 
এবং সেই দেবদাসীদের সঙ্গে গুহার গুহাবাসীদেরও 
যে একটা যোগ ছিল, একথাও নিতান্ত আনুমানিক 
নয়। 

সৌভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের শিবির নিবাস থেকে 
বর্ধায় মন্দাক্রান্তাছন্দের মত গুরুগন্ভীর দির্খসে একদিন 
রামগড়ের গিরির শিখরদ্য়ের ষধ্যে তার উপত্যকার 
শ্তামল ফোলটিকে আচ্ছন্ন করে বিরহীর অশ্রভারাক্রাস্ত 
আখির মত বাষ্পভারে গদগন্ধ বারিধিপুগ্ত মন্থর গতিতে 
স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হ'য়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে ভেসে 
চলেচে দ্রেখলুম !_ সেদিন আমাদের সেই প্রবাসে অরণ্য- 
বাসে আধাটের প্রথম দিবস ন! হলেও, “বগ্রক্রীড়া-পরি- 
ণতগঞ্জ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ প্রভৃতি কবিবর্ণনাগ্তলি যেন 
কল্পনার কল্পলোক থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের এই , 
প্রত্যক্ষ নয়নপথে ধরা দ্বিলে! কেন জানিনা, সেদিন 
আমাদের মনে একটি প্রশ্নেবু উদয় হয়েছিল যে বুন্দেল- 
থণ্ডের রামটেক এবং এই রামগড়ের মধ্যে কোন্টি 
প্রকৃত মেঘদুতের কবিবর্ণিত রামগিরি? প্রত্বতত্ববি 
দ্বেরা কেন জানিনা বুন্দেলধণ্ডেরু অন্তর্গত পর্ববতকেই 
রামগিরি বলেন। কিন্তু যদি মেঘদুতের জনকতনয়া- 
স্নানপুণ্যোদক কিন্বা বাল্সীকিবর্ণিত চিত্রকুট পর্বতের 
বৃক্ষাদির দ্বার! স্থানটির নির্দেশ করতে হয় তবে রাম- 
গড়কেও অনায়াসে রামগিরি বলা চলে। রামটেকের 
চেয়ে রামগড়কেই রামগিরির অপত্রংশ বল! যেতে পাবে। 
রামগড় নামক স্থান ভারতবর্পের অনেক স্থানে আছে 
সত্য, কিন্তু এখানে রামের বিষয্বে নত প্রাচীন কথা প্রচ 
লিত আছে এমনকি মুর্তি প্রভৃতিও আছে, অপর কোন 
থানেই তা নেই। ছুঃখের বিষয় এই, রামগতের প্রকত- 


প্রস্তাবে কোন ইতিহাসই আবিষ্কৃত হয়নি। তার 
প্রধান কারণ এই স্থানটি সহজগম্য ত নয়ই, বরং 
ছুরধিগম্য । 

শ্রীমসিতকুমার হালদার । 


৬৪ 


অথর্ববেদ- সংহিতা 

পুরাকালে পরর্রহ্ম টির নিমিত্ত তপ্। করিয়াছিলেন 
তাহার ফলে ভূগুনামক মহর্ষির উৎপত্তি হয় অথব1 
তাহারই অপর ন্ম। অনন্তর অঙ্গিরা নামক মহর্ষির 
আবির্ভাব হয়। তাহা,দর, হুইজন হইতে বিংশতিসংখাক 
অথব1 ও অঙ্গিরার উদ্ভব হয়। তপস্ত। হইতে সেই 
বিংশতিসংখ্যক ব্রন্মজ্ঞ মহর্থিগণের হ্বদয়ে শ্রেষ্ঠ বেদ 
সমূৎপন্ন হইয়াছিল । গোপথব্রাক্ষণে আছে__“শ্রেষ্ঠে| 
হি বেদস্তপসোহধিঙ্জাতো৷ ব্রন্মজ্ঞানাং হৃদয়ে সংবভৃব”। 
ধর মহর্ষিগণের না হইতে এই বেদ অথবণঙ্িরস বা 
অথববেদ্ধ নামে অভিহিত হয়। মহর্ষিরা সংখ্যায় বিশ 
- জন ছিলেন বলিয়া এই বেদেরও বিশটী কাণ্ড হয়। 

অথববেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সায়ণাচার্ধয গোপৎত্রাহ্মণ 
সমর্থিত উক্ত আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। গোপথ 
ব্রাহ্মণ অথব্বেদেরই একমাত্র ব্রাক্ষণগ্রন্থ । কিন্তু অথব- 
বেদীয় উপনিষদ্গ্রস্থ অনেকগুলি। মুগ্ডক, মাগু,ক্া, 
প্রশ্ন, শিরো, গর্ভ, নাদ্বিন্দু, ত্রহ্মবিন্দুৎ অমৃতবিন্দু, ধ্যান- 
বিন্দু, তেজোবিন্দূ, যোগশিক্ষা, যোগত ব্ব, সন্ত্রাস, অ।রুণেয়ঃ 
্রন্মবিদ্্যা, ক্ষুরিক, চুলিক, অথব শিক্ষাঃ ব্রহ্ম, প্রাণাগ্রি- 
হোব্র, নীলরুদ্র, কণ্ঠশ্রুতি, পিগু; আত্মা, রামপৃৰ তাপনী, 
রামোত্তরতাপনী, রাম, সর্রোপনিষৎসার, হংস, পরমহংস, 
জাবাল, কৈবল্য প্রভৃতি উপনিষদৃগুলি অথব বেদান্তর্গত 
বলিয়। গ্রসিদ্ধ। অথব বেদের মন্ত্রের প্রয়োগবিধিসম্বপিত 
সুত্রগ্রস্থ পাচখানি_কৌশিক, বৈতান, নক্ষত্রকল্প, 
আঙ্গিরসকল্প ও শাস্তিকল্প। এতদ্বাতীত একখানি 
পরিশিষ্ট ও আছে! অথববেদের প্রাতিশাখ্য চারি অপণায়ে 
সম্পূর্ণ । | 

অথববেদের নয়টী শাখা__পৈগ্লাদ, তৌদ, যৌদ, 
শোৌনকীয়, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবদ, দেবদর্শ এবং চারণ- 
বৈদ্য। শৌনকীয় শাখার সংহিতাগ্রস্থই এক্ষণে পাওয়! 
যায়। এই শাখার সংহিতাই মুদ্রিত হইয়াছে পৈপ্নলাদ 
শাখার ভূর্জপত্র লিখিত একথানি, মাত্র পুথি গাওয়। 
গিয়াছে। ফটোগ্রাফির সাহায্যে প্রত্যেক পত্রের প্রতিকৃতি 
লইয়! উহার কয়েক খণ্ড নকল প্রত্ত হইয়াছে। 


প্রবাদী- কার্তিক, ১৩২১ 


। [ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


'গোপথ-ব্রাঙ্গণ হইতে জানা যায় যে অথববেদের 
পঁঁচখানি উপবেদ_-সপবেদ, পিশাটবেদ) অন্ুরবেধ, 
ইতিহাসবেদ এবং পুরাণবেদ। চরক স্ুশ্তাদ্দির গ্রন্থে 
আয়ুবে্ অথববেদের উপবেদ বলিয় কীর্তিত হুইয়াছে। 
কিন্তু বেদজ্ঞগণ উহাকে খগ বেদের উপবেদ বলিয়। নিদেশি 
করিয়াছেন। 

পদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম খক্‌, গদ্যাত্মক মন্ত্রের নীম যঙজুঃ, 
এবং গানাধাক মন্ত্রের নাম সাম। অধর্নবেদে প্রথমোক্ত 
ছুই প্রকার মন্ত্র আছে। এক্ন্, “অথববেদ ব্রয়ীর অন্ত 
গত নহে, কান্ণ ত্রয়ী বলিতে খগ, যজুঃ ও সাম বেদকে 
বুঝায়”__ এরূপ বল ভ্রমাত্মক। 

অথববেদ সংহিতা পরিমাণে খগবেদ সংহিতা অপেক্ষা 
অনেক ছোট । খক্‌সংহিতার মন্ত্রসংধ্য। প্রায় (কিঞ্চি- 
দাধক) দশ হাজাঃ, অথবসংহিতার মন্রসংখ্যা গ্রায় 
(কিঞ্িনখান) ছয় ঠাঁজার। প্রায় বাধশত মন্ত্র উভয় 
সংহিতায় সাধারণ। এগুলি বাদ দিলে, অথব সংহিত। 
খকৃসংহিতার অদ্দেকেরও, কম হয়। কিন্তু ধর্ম, দর্শন, 
পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সামাজিক রীতিনীতি, আচার 
ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানলাভার্থ উতয়েরই প্রক্নো- 
জনীয়তা সমান। এমন কি ব্রক্গবিদ্যা প্রচ্ৃতি কতিপয় 
বিষয়ে অথব সংহিতা হইতেই অধিকতর জ্ঞান লাভ কর! 
যায়। এই ব্রহ্ষবিদ্যার আকরও ব্রহ্ষনামক খত্বিকের 
কর্তব্য প্রতিপাদক বলিয়া অথববেদ ব্রহ্দবেদ নামেও 
অভিহিত হয়। সায়ণ|চার্ধয অথব সংহিতা-ভাঁষ্যের 
উপোক্ঘাতে লিখিয়াছেন--“এবং সারভূতত্রন্গা ত্বক ত্বাদ্‌ 
ব্রহ্ষকর্তব্য ্রতিপাদনাচ্চ অয়ং ব্রহ্ষবেদ ইত্যপি 
আখথায়তে।” 

সায়নাচাধ্যের মতে খকৃ, যহ্গুঃ ও সাম__এই তিন 
বেদ স্বর্গরূপ পারলৌকিক ফল প্রদান করে মার কিন্ত 
অথববেদ রহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার ফল 
প্রধান করে।. ইহাতে নান। প্রকার এহিক ফলের মধ্যে 
সংগ্রামজয়। ইযুখড়গাদানবারণ। শক্রসৈন্তপ্রশমন 
প্রভৃতি রাজগণের উপযোগী অনেকগুলি ফলও বিছিত 
হইয়াছে। এজন্য রাজপুরোহিতের অথব” মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের 
জ্ঞান আবহক-_ইহ] নান! পুরাণ ও নীতি শান্কে উক্ত 


হয়াছে। অন্য 'ৈদীয় পুরোহিত করণের দোষও 
উক্ত আছে। কালিদাস বঘুখংশীয় বাজগণের পুরোহিত 
।শিষ্ঠকে অথব” নিধি বলিয়। উপ্লেখ করিয়াছেন। অথব” 
বেদে সাধারণ লোকের উপবোগী নান! প্রকার শান্তি ও 
পৌষ্টক কর্মও বিহিত হইয়াছে। সকল গুলির নাম 
করিতে গেলে প্রকাণ্ড তলিক। হইয়া পড়ে। সায়ণাচাধ্য 
দেউআত্র প্রদর্শন করিতে গিয়া কোত্রারটে। পৃষ্ঠার প্রায় 
পাড়ে তিন পৃষ্ঠ পূর্ণ করিয়াছ্েন। ক্রমশঃ তাহার আলো 
চন করা যাইবে । 
পুর্বেব ণলা হইয়াছে যে খেদ হইতে ধশ্ম, দর্শন প্রভৃ- 
তির জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু বেদের ভাষ। দুবেধি। 
৭ ভাষা কি উপায়ে খুবিতে হহবে, সে বিষয়ে প্রথমতঃ 
বারান্তরে কিছু আলোচনা করা যাহবে। 
শ্রীধীরেশ চগ্জ বিদ্যার | 


পধ্শস্ত 


পথের বাণী--পহিদিশ সহরের গথে পথে মানবজ্জীবণের 
ম করুণ শাট্যলীলা আূছিনীত হইয়া চপিয়াছে তাহার দিকে লক্ষ 
চরিবার মতো দৃষ্টি, সঙ্দয়তা ও অবসর আমাদের আনেকেরহ নাই । 
নচেতন হয়া দুষ্ঠি মেলি লক্ষ্য করিলে জান] খায় সেখানে দারজ্া. 
ঈৎগোড়ন, অত/টার জাতার মতে সজোরে কত নরনারা ও 
শওডকে পিমিযা ফেলিতেছে। ধুরোপণের প্রাণবন্ত নরনারী কশ্ে, 
71ডিতো, শিলে এহ পথের বাথায় খাথিত হওয়ার পরিচয় অঙরহ 
দতেছেশ। ম্মামরা স্ুখবিলাসীরা ছ্ুধকে রাত; এজন্য ছুঃগের 
বধো শিমঞ্জিত হইয়া থাকিলেও ছুঃখকে খ্ীকার করিয়া লইতে 
নাস কার লা? ছঃখমুর্তিকে সম্মুখে দেশিলে মামরা আবকানযা 
টঠি, সে কঙ্গালসার কর্কণ ছবি আমরা পরিহার করিয়া চলিঞ্ে চা । 
কম্ত যাহারা সঙ্গদয়, পরের বেদনায় বাখিত, তাহারা কাহাকেেও 
রেহাই দেন না; ঠাহার। সমাঞ্জের কুৎসিৎ বীভৎস মুঠি নানারূপে 
টদঘাটন করিয়া আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া উপস্তিত 
চরেন। এ সণ দৃশ্য দেখিয়া আমদের অন্তর অশান্তি ভাগ করে, 
হবুনা দেখিয় উপায় থাকে না: প্রত্যক্ষৃষ্ট সতোর ছবিকে 
মম্থীকার করাও চলে না। 

এই পথের বাথাকে কেহ বা পরিশ্রমের জয বলিয়া দেখিয়া 
সেইর্ধূপে তাহাকে অঙ্কিত করেন ; কেহ বা দেখেন শুধু কৌতুক ও 
হাস্যকর অসামগ্রস্ত ; কেহ বা দেখেন তাহার সর্ববাবয়ব_হাসি ও 
মঞ্, আনন্দ ও বেদনা, ছুই পাশাপাশি । 

এইপ্প একজন শিল্পা তোয়াফিল. আলেকৃজান্দ্র স্তেইঁল1। 
ইনি ফরাশী। ইহার ছবিতে মানবজীবন বড় রূঢ় সতা রকমে 
প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার ছবি ঘরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত আরাম উপ- 
ভোগ করিবার জো নাই। ইহার একখানি ছবির নাম “চোর ।” 
একটি অনাহারশীর্ণ বালক ছিন্ন বস্ত্রে খালি পায়ে বরফের উপর 


পঞ্চশল্গ 


৬৫ 

দাড়াইয। দে।কানের মধো গামা ক*পঢ় ছ্ৃতা সাজানো রহিয়াছে 
দেখিয়া উঁকি ঝুকি মারিয়া 2রি করিবার ভঘোগ খু জিতেছে । 
“নর্ৃকী” ছবিখানিতেও এইধপ একটি শীর্ণ বালিকা পেটের দায়ে 
াপনার জীবনটাকে খুলায় শেলিমা দিতেছে | কোনো ছবিতে 
“ণকার মদ্রর সমস্ত দিন পুথাথ কাছের *ষ্টার় হটরাইয়া বাড়ী 
'পরিয়া্ছে : অপেক্ষমান। গহী কান্ত গতিকে সাগুন। দিবার জন্য 
বুক জড়াইমা ধররযাতে | 51 দেখিলে মনে হর, জগৎ নিরবচ্ছিন 
মন্ভুমি নহে এমন আনন্দ ধনীর গণঠ্লা- অহাচানার উত্পাঢন, 
যুগের ভগুর আগ করিঘা এুমৃণহ নিন্ভকে দি স্মীবিহ করিয়। 
তেধলে। একখানি ছবিতে দেখানো হইয়াডে_একটি ধনীর প্রানাদে 








হাবা নুরী 
স্তেইল” এ চিঞে দেখাইয়াঙ্েন অনাহারকৃশ একট বালিকা 
পেটের দাখে সমাজের ঘৃণা বাবসায়ে অবলম্বন করিতে বাধা হইয়া 
তাহারই শিক্ানবিশী করিতেছে, উচ্চ মঞ্চে উপবিষ্ট প্রচার আহার- 
পান স্বলদেহ ধনীকে ভবিষাতে বিলানের উপকরণ জোগাইয়া 
জখবিকা সংগ্রহের আশায। 


ধনী মহলার মাতৃ একটি পথের হিখাবী ,ময়ে,ক দা'খয়া উদ্বোধিত 
হইয়া উঠিযাছে, তিনি তাহাকে ঘরে শাকিমা কোলে করিয়া হাহার 
দারিপ্যমলিন গণ্ডে টুন করিতেছেন পোলা জানালা দিয়' দুরে 
কারখানাঁঘারের শীবীন “সর মুদি দেখ। বাইতেছে, সেগানে পেটের 
দায়ে শিশুহদয় পর্যান্ত পি হয়। 

ইহার চিবরগুলি অনেকটা খ্ঙ্গচিত্রের ধরণে এবং কতকটা 
ভবিষ্যশিল্পপস্থাদের তেধলমাজ্জ ভাবের ইঙ্গিত প্রণাশ করিতে 
চেষ্টা করে। ১। ্ 


স্প্রজনন বিদ্যার জন্মদাতা । 


গত ১৬ইফেব্রুয়ারী ভারিখে 1070105 15010070107) ১০০1০)" 
(ইউজেনিকৃস্‌ এডুকেশন সোসায়েটা ) ১17 1570015 (১21107 
(সার্‌ ক্রঃন্সিস্‌ গ্যালটন্‌) এর জন্মোৎসব করিয়াছেন। গ্যাস্টন্‌ 





গথের গাইয়ে। 
স্তেইল" এঠ চিত্রে সমাজব্যবস্থায় ধনী দ'রদ্রের মপস্থার তার- 
তমে'র প্রতিবাদ করিযাঁছেন। ধনীর! অলস বিলাসে প্রচুর পান 
»'ভোজনে পরিপুষ্ট; তাহাদিগকে সঙ্গীতে তুষ্ট করিতেছে পথবাসী 
. উপবাসী জীর্ণ ক্রিষ্ট নরনারী। 


১৮২২ খুঃ আন্দে ১৬ ফেকযাঁরীতে জন্বমাগহণ করেন । এখন হইতে 
প্রতি বশর ঠাহার দন্মাত্দর হইবে, এইরূপ স্থির হইয়া গিয়াভে। 
গত উংদতৰ 1, 01801010)20৬7 (মেজর লিয়োনার্ড 
ডানঃন্) সঙ্গাপতির মআাদন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় 
তাহার মভিহানণপব আরম্ে গাপ্টনর গুণকশর্ধন করেন। উনি 
ষে কতদূর সম্মানের পান্ধ এবং তঠর স্মৃতির সম্মান করা মে 
আমাদের কেন কর্মনা ভাহা বিশ ভাবে বুষ্গাইবা ,দেন। মানব 
সমাজ গা্টনের লিকউ অনেক বিষশেই খণী-বংশোন্নরতির ঠিক 
উপাধটিব সন্জান খাছ্েন বলিঘা শিশেষন্গাবেই খণী। তাহার 
সপ্রজনন বিপার একমার লক্ষ্য 5ম্াযং বংশীমদের উৎকর্ষ সাধন 
এবং বংশযষা যাহাতে সঙ্গী ণব ধারা প্রহাতিত হইছে পারে, তাহা- 
রষঈট উপাথ নিগ্ধীরধ হিন্ব আবি কিহঠ নহে। গণাপ্টন্‌ যে স্ধু মুখেই 
আপনার মত প্রচার করিম ছিলেন তাহা নহে_াহার কথিত স্পা খ- 
গুলি যে কি, তাঠালিঞ্ের দৃষ্টান্ত সাধারণকে দেখাইচেও চেষ্টা 
করিধ্যভিলেন। সভাপতির আঅঃহন্ডাষণ শেষ হইলে ৭7 178105 
1)17517 (সাবু ফান্সিস্‌ ডারাইন্‌) একট বক্তৃতা করেন। সারু 
জ্াদিস বতেপ-(05101 ( গ্াাণ্টণ ) আনেক সময় ঠাহ।র পরীক্ষা 
গুলি নিলের উপর সম্পন্ন করিতেন । [১0117101171 11951700] 
(বামিংহাম হানপাতাল)এ আধাঘনক।লে তিনি ব্রিটিশ ফান্মেকোপিয়া 
(19700) 107 0170715195)র উলিখিত সমস্ত উষধের ক্রিয়া আপনার 
দেহের উপর পরীঞ্গা করিতে সংকল্প কুরিয়াঠিলেন এবং কির়ৎদূর 
অগ্রদরও হইয়ান্থলেন। যে সকল ওঁধধের আরস্তে ১ ও 1) অক্ষর 
আছে, সেগুলির পরীক্ষা নির্ব্বগ্মে সমাধা] হইয়াছিল। 0 অক্ষরের 
বেলায় 5/০9098 011 (জয়পালের তৈল )এর পরীক্ষাকালে' তাহার 


1.0 


পথের ভিড়। 
প্তেইল"। পাঁরীনগরের পথের নানা প্রকারের চীৎকার একটি যুহূর্ণে 
কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 


প্রাণ সংশয় হইবার মত হইয়াছিল। স্থতরাং পরীক্ষার সংকল্প 
ভাহাকে বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহার সকল 
পরীক্ষার মগ্যে সর্বাপেক্ষা চিভ্তাক্র্ষক পরীক্ষাগুলি হইতেছে ঠাহার 
নিঙ্গের মনের উপর। গ্যাপ্টনের পূর্বেব বোধ করি আর কেহ 
মাহুষের স্বাধীন ইচ্ছ] ( [1০ %]| )এর মধ্যে যে একটা নিগুঢ় রহস্য 
(১1)51975) আছে তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন নাই। 
ইহার জগ্ঠ তিনি কিরূপ ধারাবাহিক প্রণালীতে আত্মবেঙ্গণ ও আত্ম 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলেও বিশ্মিত হইতে হয়। 
একশার তাহার মনে উদয় হইল--অসম বর্বর জাতি তাহাদের 
উপাস্ত দেবতা মুত্তিগুপিকে কি ভাবে ভয় করে, তাহা নিজের মধ্যে 
অন্থগুব করিয়। দেখিতে হইবে । যেমন ইচ্ছা, অমনি তাহার 
উদ্যোগ মারস্ত। গ্যাপ্টনূ কল্পনা] বলে আপনাকে অসভ্যের পদবীতে 
অবতীর্ণ করাইলেন। আর একবার পাগলের মনোভাব বুঝিবার 
জন্য ঠিনি কল্পনা নাহাযো আপনাকে পাগলের পদবীতে অবস্থাপিত 
করিয়াছিলেন। স্ুশ্রজনন বিদ্যার আলোচনা কালে, তাহার এই 
সকল পরটক্ষা তাহার কার্যে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল, সে বিষয়ে 
কোনই সন্দেহ নাঈ। গ্যাপ্টন্‌ বলিতেন অন্টায় বিবাহ ষে একরূপ 
পাপ কায, মান্্নের মনে এ সংস্কারটা জন্মাইয়া দেওয়] একবারে 
অসনব নয়। গ্যাণ্টনের কল্পনাশক্তি অতিশয় প্রথর [ছল কবির 
মত তাহার হৃদয় অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ছিল, স্থৃতরাং সাধারণের 
নিকট যে সকল কাজ,মপন্থব বলিয়। বিবেচিত হইত. গ্যাপ্টনের 
কাছে তাহা অতীব সহজ বলিয়াই অমিত হইত। 'প্রথম জীবনে 
তিনি সাধারণের নিকট পর্যটক ও 6০070109815 বলিয়াই 
পার্চিত ছিলেন। উহার পর তিনি বংশান্থক্রম (11616011)) ও 
স্বপ্রজনন বিদ্যা (1:8677105)এর অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। 
এ ক্ষেত্রে তাহার কীর্তি অর বলিলেই হয়। ১৮৫৯ সালে ডারইন্‌ 


১ম সংখ্যা ] 


[)7/10)এর 0181৮ ০6 5126065 গ্রস্থ পাঠ করিয়া গ্যাপ্টন্‌ মন্ত্র- 
নধর হন। তাহার আলোচ্য বিষয়ের গবেষণাপক্ষে (71811 ০ 
30১61655 খুবই সাহায্য করিয়াছিল। গাপ্টন্‌ বলিতেন 01140 96 
য,৪1০95 যে তিনি এত সহজে আপনার মত করিতে পারিয়াষ্িলেন 
চাহার কারণ 15178517005 1)71511) (এরেস্যাস্‌ ডারুহন্) 19110) 
ডারুইন্) ও তাহার ঠাকুরদাদা বলিয়া। ১৮৬৫ সালে গ্যাণ্টন্‌, 
15701017205 785106 পত্রিকায় অভিব্ক্তিবাদ (1 ৬0100)0) ) 
স্বন্ধে ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াঞ্ছিলেন। ভাহার পরবত্তী কাধ্য সমুহের 
শজ্জ এই প্রবন্ধ ুহটির মধেই নিহিত থাকিতে দেখা যায়। ভাহার 
থম পুস্তক 17167611077) (০105 অনেকের নিকট তাহার সর্নবশ্রে্ 
চষ্ঠি বলিয়া বিবেচিত হয়। ডারুইন্‌ এই পুস্তক পড়িয়া এতদূর 
ল্লদিত হইয়াঞিলেন যে তিনি গ্যাপ্টনৃকে এক পজ্রে লিখেন_জীবনে 
যন ভালো! ও মৌলিক গবেষণ! পূর্ণ পুস্তক আর একথানি যে 
[ড়িয়। ছ এমত তো! মনে হয় না। সংখ্যা তালিকা (301015010) 
101)915) সাহায্যে বংশানক্রমের নিয়মগুলির প্রতিপাদন করিতে 
চষ্টা সর্ববপ্রথমে গ্যাস্টনই করিয়াছিলেন । জগৎ চিরকালই 
[প্টনৃকে স্ুপ্রঞ্জনন বিদার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে শ্রক্ধ! 
(রিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। স্থপ্রজনন বিদ্যার 
10150717) উন্নতি কল তিনি 10171501510) 09018 (ইইনি- 
সিী কলেজ) এ প্রহূত অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে উক্ত 
দ্যার প্রতি তাহার কিরূপ আন্তরিক অকপট শ্রদ্ধা ছিল তাহ! 
পষ্টই প্রমাণ হইতেছে। 


শশী 


।প্রজনন বিদ্য। ও সার্‌ জেম্ষ্‌ বার্‌। 


“নুপ্রজনন বিদ (১010106 011207৩1)15 )এর দুইটা দিক 
ছে এক হইতেছে আদেশকাও, অন্য হইতেছে নিষেধকাও-_ 
ক “হার দিক-মার “শা"র দিক। উহার আদেশকাণ্ডে, যে 
বৰ ব্যক্ষি যথার্থ হ উপযুক্ত ও সক্ষম -যাহাদের দেহ, মন ও নীতিজ্ঞান 
থেষ্ট পরিণত হয়েছে_-কেবল ওাহাদেরই বংশ রক্ষা! ও বংশ বিস্তার 
পরিবার অধিকার দেওয়া হয়েছেঃ আর এর নিষেধকাণ্ডে অনুপ- 
ক্দের বংশবিস্তার করিয়া সমাজের জবনতি সাধন করিতে বারণ 
রা হইয়াছে ।” উদ্ধত কথাগুলি সাব্‌ জেমৃস্‌ বাবু (17 177৫১ 
1) এর | তিনি সম্প্রত 31769010 10171৮07579, (শেফিল্ড 
উনিভাসিটী)তে “17006775105 2১51১০০6 91159801)10১% নামে 
[বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্য হইতে উক্ত। বক্তৃতার 
ষয় নির্্বাচশে ১1" [১০5 (সার জেম্স্‌) যে সাহসের পরিচয় 
যাছেন, তাহ। অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। ইহার পূর্বের 
প্রজনণবাদীদের মধ্যে কেহই কর্তব্য বিষয়ে অতোট1 জোর ক্রয়া 
ছুই বলিতে পারেন নাই | ইহারা সকলেই কি করা উঠত সে 
বন্ধে নির্ববাক্‌ থাকিয়া, কি কর] অনুচিত সেই বিষয়েরই আলোচন] 
রিয়াছেন মান্্র। “এ করোনা” বলা যত সহজ “এ কর" বলা ঠিক 
ত সহজ নয়। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা বড় অল্প নাই। 
প্রজননবাদীর! সেটা! বিলক্ষণ বুঝেন, তাই তাঁরা “হা”্র দিকে 
কবারেই নীরব । এ বিষয়ে সে কালে, 11409 ( প্লেটো) যে 
ভীকতার পুরিচয় দিয়াছেন, একালে তাহ! নিতান্ত ছুল'ভ। 
[টো। বলেন দেশের যুবকদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষেতে ব! অন্যত্র 
শেষ কৃতিষ্বের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের একট] বিশেষ অধিকার 
ই দেওয়া উচিত যে, তাহারা যুবতীদের সহিত অবাঁধে মেল! মেণ। 
রিতে পাইবে । এ অধিকার দিলে কালজ্রষে দেশ যোগাতম পিতার 


পঞ্চশন্ 


৬৭ 


৮2১৯৫ ১ পাত পাত ৫৯ ৫ ২. পি পাটি এ] 


যোগ্যতম পুরকন্যায় পরিপুহহপে)। বংশ বিশ্তার সন্ধে সকেটিস্‌ 
(59077165)এর সঙ্গে 07000 (ম্রকন্)এর মে মতপহোপ ছিল 
প্লেটে! তাহ দুর করিতে সমর্থ হইযাফিলেন। একথা মন্দ ঠিক হয় ষে, 
গুহ-পাপিত পশুপক্ষ র বংশোথকর্‌ নে নিবযে সাধেঠ হয, মান্ুমের 
বেলাতেও সেঙ্ঠ একই নিম কাধ কবে, তাহা ১ঠলেো" প্রেটা বালন 
'নরনারীর মধ্ো বাহারা সকল বিশে সাবি 9 পর্বে 
তাহার।ই পরদ্পর যত বেশি সম্ঘণ যি'লত হউক+-মার নাহারা শিট 
তাহাদের মিলন যত কম হয তত মঙ্গল] উত্কৃহের মিলন জাত 
সন্তানদের মত্্র পূর্বক পালন কর'আার অযোগাদের সন্তানদের যন্থ 
পূর্বক পরিহার কর । এমন করিলে, তবেই তো জাতীয উন্নতি 
চরমোত্কর্ষে উপনীত হপ্যার সম্ভবত উহার মতো যে যুণ্তটন 
আনে, তাহা হয়তো অক্ষার্ধা হইছে পাবে, কিন্ত প্রেটার বিশ 
মানিয়। চলিতে গেলে লোকপ্রঃলঠ পিশাহ সংক্যার বেশি পিন 
টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই কারণে খুন গৌডা স্প্র্গনন- 
বাদীরাও, উচ্] করিয়াই, প্রেকোর সুক্ মন্সরণ বরা হইঃতে বিরত 
থাকিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া প্রেটো। মে ১06৩ 19৩৩* 
(স্বাধীন প্রেম )এর পক্ষপাতী একথা ঠিক বলা ডলে না, ভিনি 
যোগ্যতম নরনারীর অস্থাধী মিলনের অন্ুনে'দন কিয় ছেন বটে 
কিন্তু মিলনের পূর্নে মাজিষ্টে'র মত লওথা আনগ্যক হই এবং 
এক প্রকার ধশ্মান্বটানও পালন করিতে হহত। পে যাহা হোক্‌ 
917 17770813177 ( সার্‌ জেমস বার্‌) ঠাহার বল্তুতাষ এমন একটি 
কথাও বলেন নাই যাহা ঠাহার আইটি বঢ় বিণক্ষেতর বিবেঃনায 
বর্ধমান একবিবাহ রীতির প্রতি গুপ্ত'ঘাত বলিয়া মন্রথিত হইত 
পারে। বরগ তাহার সেরূপ কোন উদ্দেশ্য মোটেই নাই একথ!, 
ভাহার বক্তৃতায় স্পট কবিঘাই স্বীকার করিযাতেন। তিনি মানে? 
রিকার 20০১ (ঘুকস্‌) পরিবারের সাঁহইঠ 1২৮, ]27-00702 
1501৭ ( ব্রেভারেসত, খোনাথন্‌ এডক্যাঢস্) পরিবারের 
তুলনা করিয়! পিতৃপুক্মের দোষগুণে শাশী বংশের কি পরিমাণ 
অপকর্ষ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহা উত্তমনপে বুঝাইয়া 
দিয়াছেন। 101০5 (দদুকৃস্‌) বংশে স্প্রতি ১২৮৯ জন লোক মাছে। 
উহাদের সকলকেই হীন ও পতিহ বলা মাতহে পাবে। স্বাভাবিক 
স্স্থ বাক্তি বলিলে ঘাহাপের বুঝায়, ঠতানের অতো একলন৪ হেষন 
খুজিয়াবাহির করঘার না। ইঠাদেরপরণুকস [15 নিজেও 
ভাল পোক এল নানে নষ্টপগার এ লিক হিল। 
অন্য পক্ষে ধন্মযাজক জোনাথান্‌ এডি পাছস্‌ বিশেষ ঘন্দণরায়ণ 
বাক্তি ভিলেন। মনোবিদ্ছানে ভাহাক প্রত দরলহিল। উহার 
বংশে সপ্প্রতি ১,৩৯৪ জন লোক জন্ম গ্রহণ করযাছেন। ইহার! 
সকলেই ভাগো লোক বলিয়া পর্িচত। এই বংশে সবিতন্ধ ১৩ 
জন প্রেদিডে্ট,, ৬৪ জন অধাপক, ১০০ জন ধণ্মযাক. ৬০ জন 
ঠিকিৎসকন ৬* জন লেখক, ১৮০ জন খিশারক ও আইন বাবসায়ী, 
৮* জন সিভিল্‌ সাভাণ্ট, ৩ উন সেনেটার এবং মনেকগুণল মেয়র 
(1050৮) প্রভৃতি উচ্চ কন্মগারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন" এ 
বংশের সকলেই কৃতী--নকলেই কোশা। * 


গ্ খুব ভাল লোবঠ্র সংশেও আুনক দুহাত জানু, এবং শট্ত্যে- 
কুলে প্রহলাদ”ও নেক জনে ইহার দষ্টান্ত দেওয়া শিপ্তাদোজন। 
ভাল জোকের গেলে মণি ভারী হয, তাহা হইলে তাহা কহটু £ বংশ- 
গুণে ও কতটুহ শিক্ষা ও সংগর্গের গুণে তাহার ঠলানিক পরক্ষা। ও 
পর্যবেক্ষণ এখনও সমক্বূপে হয় না| ভাল লোকের ছেলে মন্দ 
হইলে লোকে ঝশিক্ষা, বা স্থশিক্ষার অভাব, এবং কুসঙ্গের বোন দেয়। 


হই 


নী গা 


৬৮ 


১২171007653 (সাবু “জমৃস্‌ বার্‌। এর বক্তৃতাটি পড়িয। 
আমাদের এই মনে হয়--সমাঁজে অক্ষম, অযোগ্য বাকি নত অল্প 
জন্মায় এবং সক্ষম ও যোগা বাক্তি যত বেশি জন্মায় এউটিউ তাভার 
মনোগত অগ্িপ্রায়। চিনি বলেন “জাতির মধো ঘাহাতে অধিক 
সংখাক বলবান ৭ বুদ্ধিমান ণক্তি জগ্মাইীতে পারে তাহার ব্যবস্থ। 
করিতে হইবে। আমরা চেষ্টার দ্বারা মুত্তার হর বুখন কমাইতে 
সমর্থ হইরাছি। ঠখন ভেষ্টা কারলে, শোগা বাক্সির জঝের ভারই বা 
বাড়াতে ন। পাধির কেশ? তিনি নে অগরিমিত, অন্যায় 
আশাকে জদয়ে পোষণ করিতেছেন, একথা খংশ্টা বলা ময় না। 
আামাদেরও "বিশ্বাস বুদ্ধিমন লার্ক যান ইর্ধপই ইচ্ছা কিয়া 
থাকেন। কিন্তুক প্রণাল! মবল্দ্ধন করিলে, ৩5 উচ্ছাট| বাস্তবে 
পরিণত হইতে পারে, সে সন্ধে হয়তে! সকলে একমত হইবেন ন1। 
জোর জবরদণ্তিণে বেশি ফল হপখার সঞ্তব, না সাহারা ছুর্ববল ও 
অযোগ্য তাহাদের বুঝাইম| এঝাঠযা বিপাহাদি কার্য হইতে বিরত 
রাখিতে নষ্টা করিলে, বোশ ফল হ্য়ার কথা-_সেটাও ভাবিয়া 
দেখার আবশ্বাক। 3১177107৮৯ ( সার জেমস) তো জোর প্রয়ো- 
গের পক্ষে তিনি আইনের শাশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন। ভুপ্রজনন- 
বাদীদের মধো এমন ব্যঞ্তিও থাকিতে পারেন, যাহারা সমাজে 
গুধু যোগাতর বাঞ্জির জন্মাতে পরিভুপ্র নঠেন | হাহারা চান, সমাজ 
কেবল যোগাশ্ম বাঞ্তি দারা পুন ঠউক। ইঠার জন্য »মাঞ্জের 
বণুমান অনুঠানগুপি যদি বিন করিতে হয, তাহাতে ভীাহারা 
পণ্চাৎপর্দ পতেন | 17111777101 (সার জেমস বার) বলেন 
বিবাহিত শিঙামাতার সগ্তানদের শপেক্ষা জারজ সন্তানদের প্রার 
অধিকতর যোগা « বুদ্দমান ঠঠতে দেখা সায় । জারজ সন্ত।নের! 
কাগমার প্রবল মনোনেগ হইতে সঙ্ৃত। এই কারণে ইহারা 
সাধারণ সপ্তানদেরদ গপেগত সোগাতা বিবযে আনেক সময় আধিক 
উচ্চে বলিয়া বোধ হয়। কখাট। সপ্পূর মিথ।। বলয়া উদ্ডাউয়। দিতে 
পারাবায় না। ইহার স্বপক্ষে ঈদাহরণের মন্গান নাই | নবোগ্রাতা 
বিষয়ে 1.৮১04111) (লিযোনাডের )র স্টান বড় কম উন্চে ছিল না। 
অথ ইনি বিবাহিত বাপমার সন্তান শয়। 1 আমরা তাহার ব০গাটির 
জন্য সাণ্‌দেম্সেব নিকট বিশেন কতচ্জ আছ তিনি এমন অনেক 
বধয়ে আমাদের মনোমোপ গ্রাক্ষণ করিয়াছেন, ঘে মক্ল বিনয় 
ঠতিপুর্নবে চিন্তা করিয়া দেখিবার আমাদের কোনই যোগ ঘটে 
নাই | বিমধটি খুবই আটিল। ইভা বিবিধ সা্জিক পিপ্রবের 
ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ । ঠঠাতে তস্তক্ষেপ করিঠে গেলে যে সাহস ও 
নিক হার আপশ্থাক, আমাদের মলে আতি আল লোকের তাহ] 
আছে বলিয়া যনে হয়। 
কিন্তু এাল ?লাকের ছেলে শাল হইলে বিনা বাকাবাখে তাহা বংশের 
ফল বলিব বরিযা ল৪য়। ১৪; তাহাতে স্শিগ্গা ও প্রসঙ্গের প্রা 
কতটা আগে, তাহা বিবেঞনা কঝ। হয় না বৈজ্ঞানিক বাতি পর্ধণ 
একদেশদশী হয়া উচিত নঙে | পবাঁপী সম্পাদক । 

1 কিস্ত উহ! ত জানা কথা যে পৃথিবীর প্রায় সয়দয় মহওম বাক্তি 
পিতামাতার বৈধবিধাহজাত সন্তান | সাণু জেমসের উক্তি হইতে 
এই বৈজ্ঞানিক সততার উদ্ধার কর| যায হে যে দম্পতির মধ্যে পরত্পন্র 
প্রবল অন্ররাগ আচ, ঠাহাদের সন্তান, বৈলয়িক কাপণজাত অন্থপাগ- 
শৃন্য বিবাহের সন্তান গপেঙণা উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা । ভ্প্রজনন 
বাদীর! ভুলিয়া জা যে মান্ননের দেঠ ও বুদ্ধি ছাওা ধঙ্মনীতি ও 
মাধ্যম্মিকতা বলিয়া একট] জিনিষ আছে।  শরনারীর অবাধ 
অস্থায়ী মিলনে উহার কি দশা হউবে ? প্রবাসী সম্পাদক । 


প্রবাসা-_কার্তিক, ১৩২১ 


1 ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্বপ্রজনন বিদ্য। ও যুদ্ধবি গ্রহ | 


অক্টোবর মাসের 15173010175 1২০,18৮ পঞরিকায় (00170006111) 
1). 107৮0 নিন 2014৭ (চ্যানসেলার ডাক্তার ডেতিড. 
ষ্টার জড়ণ্‌) 11011010105 ৮101 ৬৬7 নাম দিয় একটি প্রবন্ধ বাহির 
'্রিয়াছেন। চ্যাণ্সেলার গড়নের প্রতিপাদ্য বিষয়টি এই যে, 
স্প্রননের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে যুগ্বিগ্রহ জাতীয় 
মধঃপতনের একটা প্রবল কারণ, মনে করিতে হইবে । জাতির 
মধো যাহারা বলবান ও সাহসী ভাহারাউ যুদ্ধে গমন করিয়া থাকে 
আর শাঠার। ছূর্ববল ও“ভীরু তাহারা ঘরে বসিয়া থাকে । যুদী- 
ক্ষেখে অনেকেরই মুত সম্ভব । এ ছাড়া মতদিন যুদ্ধ চলিতে 
থাকে ঠ৪দিন সেনিকদের মধ্যে বিবাহ বা সন্তানোৎপাদনের কোনই 
নম্ভাৰন। থাকে শা। এ সময় দেশে যে সকল সন্তান জন্মায়, তাহারা 
যুরীবিরত, কাপুরুষদেরহ সন্তান $ সুতরাং উহারাও কাপুরুষ ও 
দুর্দল হইতে বাধ্য । কোন জাতি ঘদি তাহাদের মধ্যেকার দীর্থকাম, 
বলবান সাহসী পুরুনদের নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলে, চাঙখ।র 
গরবস্তীকালে, সেই জাতির মধ্যে ধর্ববকায়, ভীরু ছুর্বল পুরুষ ছাঁড 
আর কি আশা করা মাইতে পারে? অতএব যুদ্ধ বগহহ জাতীয় 
অধহগহনের কারণ না হঠয়ী মাইতে পারে না। চ্যাশ্সেপর 
গড়ন বলেন কোন দনংসোনুখ জাতির ইাতহাস আলোচনা] করিলে 
এই ছুতটি বিষয় সর্বপ্রথম দুষ্টি আঞ্ষণ ক্রিখা থাকে_- (১৭) সেঠ 
জাতিটির নধ্ো ব্যক্তিগত ছুন্বপত্া ও অঙ্গমতা পুকরুষান্ঞ্রমে বু 
হঠঠে থাকে ঃ (হয়) পরাধীন হার মা্ধাও সেই সঙ্গে দিন দিন 
বাড়িয়া খাহতে থকে । অ৩এব দে কাধো জাতির মধ্োকার 
যোগা ও সবল পুরুষদের সংখা ক্ষয়ের সম্ভণ, তা১1 জাতীয় দংস 
সাধনের হেতু না হইগা কি করিয়া থাকিতে পাৰে ? চান্দেপার 
গড়ন (01000000015 05)/010) খতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা তাহার 
প্রতিপাদ্য বিসযটির প্রমাণ করিতে ০%। করিয়াছেন। 
1,)816১৯ (সায়ান্স্‌ প্রোগ্রেস্‌ ) পর্রিগার সম্পাদকের মতে চ্যাশ্‌- 
সেনার মহাশয়ের দে ঢেষ্টাটি সংপৃথ বাখ হইছে । তিন বলেন 
হ৩হাস অনেক স্বলেত চ্যণ্সেপার গডনের মতের গোষকতা 
না করিয়া, বরণ) তাহার বিপরীতই প্রমাণ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ তিনি ১৮১১ 5) 1070 1২6৯৯ (গোলাপদ্ধয়ের ধু) এর 
পরবর্তী সময়টা উল্লেখ করিয়াহেন। ইংলগ্ডের ঠতিঠাসে এ 
পময়টা উন্নতির যুগ বালয়াই গনি । 101 (11611 
(ফেডারক্‌ পি গ্রেট) এর খুদ্ধের পর প্রশিয়া (1)10৯১৭)র যেরূপ 
উন্নতি হহতে দেখা গ্রিয়াভিগ, এক্প সাধারণত; দেখিতে পাওয়। 
যায় না। রোমাশ্রা ঘতপিন নিজেদের যধো হইতে সৈন্য সংগ্রহ 
করিত ততদন ঠহার গৌরবের আর সীমা ছিল না, কিন্ত মেদিন 
হইতে ইহারা বেতনভুক বিদেশী সৈন্ের সাহাযো যুদ্ধী করিতে 
আরম্ত্র করে, সেত [দন হইতেঠ তাহাত্দর পতনের আরম্ত হয়। 
মাফিকার ছুলু (4010) ও মাসাত (১17১)রা যু কার্য্যে ণিঘুক্ত 
থকা, তাহাদের সকলেরই দেহ বেশ উন্নত ও স্ুপারণত হইয়াছে। 
শিগদের এক সময়, তাহাদের প্রতিবেশী পার্বত্য জাতিদের সঙ্গে 
সবনদাই লড়াই করিতে হইত, তাহার ফলে তাহাদের গ্রাজ কত 
না উৎকর্ষ নাধিত হইয়াছে । চারতী সৈন্ঠদের মধ্যে শিখের সহিত 
আগার কাহারও তুলনা হয় না। জাপানী ও গুর্থারা দীর্ঘাকার নয়, 
তাত বলিয়া সাহস ও পণনৈপুণ্যে ইহারা পুথিবার কোণ বীর জা৩- 
দেরঠ শরপেক্ষা কম নঙে। যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাতেই, উহাদের এই 
সকল বাঁ পরিঞ্চুট হইতে গারিয়াছে।  চাসেলার গডনেরণ্‌ 
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ত বে সব জাতি যুক্কব্যবসারে নিঘুক্ত নহে, নাহার! যুদ্ধে যাইতে 
পায়, পৃথিবীতে তাহাদের সর্বাপেক্ষা দৈহিক উন্নতি হবার 
ধা_আার আফিদী জুলু প্রভৃতি জাতি ঘাহারা যুদ্ধ করিতেই ভাল 
সে, তাহাদের ক্রমশঃ ছুর্বল ও ক্গীণকায় হইয়। পড়া অবশ্য্তাবী। 
বিষয়টা ঢ্যান্সেলার গড়ন যতটা সহজ মনে পরিতেছেন 
স্তবিক পক্ষে তাহা নতে। ইহার সহি৩ এও জটিল প্রশ্ন সংযুক্ত 
ছে, যে, এক কথায় ইহার মীমাংসাই হতে পারেনা। এ 
বশ্য খুবই সতা সে কালেকু, মন্লযুঞ্চ আর একালের যু ঠিক এপ 
1| মন্যুদ্ধে যাহারা ছুর্বল তাহাদেরই পতন হয়। মন্লিযুদ্ধে 
হার] বাটিয়! থাকে তাহাদের সকলকেই নলবানহ বলিতে হৃইবে। 
তএব ম্রযুদ্ধকে জাতীয় অবনতির কারণ বলা কোন মতেই সঙ্গত 
হইতে পারে না। কিন্তু ব্দমান শন্বনুদ্ধ সন্বন্ধে একথা হয়তে। 
মন জোর করিয়া বলা ঢলে মা। বন্মান কালে দেশের মধো 
হারা খলবান দার্থকায়, ও সাহসী ঠাহাদেরহ উপনক [ণভাগে 
হণকরাহয়। ঘুদ্ধে উহাদের সংখ্যা ক্ষয়ের সগাবনা। হহাতে 
(শের ক্ষতি হওয়া অপস্তব নয়। একথা খপশ্ট সেই সকল জার 
তই খাটে, যাহাদের মধো স্নো বিভাগে এবেশ করা না করা 
॥াকদের স্বাধীন ঠচ্ছাপ্ উপর নিশর করিয়া থাকে । কিস্তনে 
কল জাতির মধ্যে সকলকেত সোনক হইতে বাধা হঠঠে 
ধ. তাঠাপের সগন্ধে কথাটা খাটিতে পারেনা । এস্কলে আরও 
কটা বিময় দেখবার আছে। আসল ঘ্বদ্দে ঘত মানস মরে, 
বঙ্গেকে, সংগাযক রোগের আরামণে তাহার গপেক্ষা। আনেক 
শি লোক মারণা থাকে । অহ শ্রগটা থে আতিশয় জটিল 
বথ| অবগত স্বীকার করিতে হউবে। কস্ত দেশের সকলকেত 
শ যুগ শক্ষা দেয়া হয়, তাহাতে মোটের উপর মনি আপে? 
তি আগক হইয়া খাকে | হহাতে দেশের সক্লেরত দেহের 
বধ সাধিত হয়। খু কিছ পতিদিনকার বাশার নয়, হহা 
শালে হদ্বে ঘটে | ঠভাতঠে চে ক্ষাত হয় দশের লোকসাধারণের 
স্যর উনাত হওয়ায় তাহা বদবোর মধোত বিবেনিত হয় 21 
ববশেষে আরও একাট পথ উল্লেখ কারবার সাতে । ছুর্বপ বান্ছির 
সবল সন্তান হণ না এবং সবল বাক্তিব ছুনিল সন্তান হয় না. 
কথা জোর কারখ! বলিবার ডগায় নাভ পেনের সকলেই যাঁদ খু, 
যা শিক্ষ করে হাতা হহলে অঙ্গচালনা « ব্যায়াম হেতু সকলের 
ই পুচ ও চন৩ ততবারই কথা। বিজ্ঞান বিষয়ে যাহারা নোবেল 
রক্ষার আস্ত ঠতয়াছেন, তাহাদের অনেকে জাম্মান ও 
রাসা। আব্চপ্ষোর [বিষয় এই নে গত শতাব্দপাতে বে সব বড বড 
ঘ২ইয়াছে, তাহাপ অধিকাংশই এই ছঠ জাতির মধ্যে। সতা 
থ| বলিতে কি, মানবেতিহাসের আলোচনা কাঁরলে, চাানসেলার 
ডর্নের সিদ্ধান্তটি খে মভ্রান্ত এ কথা কোন মণে১ বলা মায় ন7। 
ভীষণ জিনিষ তাহ। সকলেই স্বীকার করিবেন, শথাপি ইঠার 
ম একটা ভালো দিকও যে নাই, তাহাও নে । হহাতে জাতীয় 
ধাদর্শ উন্নত হয় লোকসাধারণের বলবীর্ধ্যা? রুদ্ধ প্রাপ্ত হয়। 
আজ্ঞানেঞ্খনারায়ণ বাগটী। 


রেডিয়মের দ্বার গাছপালার ঘুমণ্ভাঙ্গান। 


রেডিয়মের সাহানো অনেক প্রঠিভাশালী পণ্ডিত উদ্ভিদের ও 
বাণীসকলের কে।ষ বৃদ্ধি করিতেছেন ; উহা দ্বারা বীজ হইতে 
ঘরের উৎপত্তিও করা হইয়াছে । সম্প্রতি ইয়ুরোগের এক বিখযাত 
টত্তিদ্বিদ্যাৰৎ ভিয়েন।বাসী ডাঃ হাণ্স মলিশ রেটিয়ম ও উঠ্িদ 


লইয়া আর এক মাবিক্ষার কাখ্ে ব্যাপুত হইয়াছেন। রেডি 
শীতকালীন নিদ্রায় শাড$হ গুল্ের উপর কি প্রকার ক্রিয়া করে 
তিনি তাহা পরাক্ষা করিয়। ঠেখিতেছেন | এই পরীক্ষা ফল তিনি 
বালিনের 1)10 ২01117৮1৯৯017501),107 পরে প্রকাশ করিয়াছেন । 

«যে সকল বৈজ্ানিক বহুদিন ধারয়া শীঠকাপে নিদ্রিত 
উত্ভিদকে জাখাইখা তাহাদের শঙ্করিত এ পলবিত করিতে প্রযাস 
পাইতেছেন, সম্প্রতি তাহারা অনশ্চযা দীপ সফল ইইযাছেশ। ঞোনা- 
সেশের থর সপ্দার প্রণালী,যলিশের উদ্ণবারি সেচন, পয়েপরের পাড়নং 
প্রণালী, জেসেঙ্গসের অন্্রনেচন (81014119751) এ রবের বেছ্রাতিক 
প্রঞ্তিয়া সমস্কুই শ্ষফল প্রসব করিয়াছে । বগুকাল রেছিরম লইয়া 
কাজ করিবার পর ঠহার সাঠাষো উঠিগের বিশ্রাম কাল হাস করা? 
কিথা একেবারেই দুর করা যায [কিনা পরীক্ষা করিরা দেপিবার উচ্ছা 
হল । ভিয়েনার দুইটি বিজ্ঞানালদে পরীক্ষা করিয়া আশান্বগ 
ফল পাইলাম। কাচের নল & খালায় নিদিষ্ট পরিমাণ বেটিয়ম- 
ঘটি 5 পদার্গ লঙ্খা এক্স তনু আন্সন্ধানে প্রবুদ হঠ। 





গগন্ত ও ঘুমন্ত পত্রযুকুণ । 
(১ রেছিযম-কিরণে ৪৮ ঘণ্টা শাকিরা বিকাশে গঞমুকুল: (১) 
২৪ ঘণ্টা থাধকয়া |ণকাশোশ্ুপ 7: (5) এক ঘণ্টা থাকিয়া ও 
জাগরণোগ্ুধ ; (8) ঘুমন্ত, রেছিয়ম সম্পুক মোটেহ আসে নাই। 


“রেছিয়যের কিরণ সাহাতে যতদূর সম্ভব সমভাবে মঙ্টুরগুলির 
উপর পড়ে এরূপ শ্াবে সেগুলিকে সাজাহযা রাখা হইত। 
রশ্মিপাত এক ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘটা পধান্ত ১লি5। তাহার পর 
সেই পল্লবগুলিকে জলপুর পারে ভুলিয়া উদ্িপপালণগুহের 
আলোকমূয় স্থানে রাধয়া পরিতর্ধযা করা হঠত। [টিতে "সিরিজা 
শলগা(রস' জাতীয় ফুলগাঙছের উপর রশ্মিপাতের ফল দেখান 
হইয়।ছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি স্ময়ে কাটা (1)০) ও গাম! 
(10,0701008) রুশ্মির প্রভাবে সিরিঙ্গা জাহীয় চারার বিশেষ 
কোন পরিবর্ধন পেশিতে পান্্যা যায় না। কিন্তু নভেখখরের 
শেষে ও ডিসেম্বর মানে চারাগুলিতে রশ্সিপাতের প্রতিক্রিয়া 
নেশ ভাল কাঁরয়াই দেখা দেয়। জান্য়ারী মাসের পরীক্ষার 
ফল ভাল হয় না, কারণ তখন স্বগাবত গাছপালর ঘুম 
ভাঙ্গিবার সময় আসে। বিনা রশ্মিপাতে অনেক সময় রশ্মিপাত 
অপেক্ষা ভাল ফলও হয়। বিশ্রামকাল অতীত হইবার 
পর ৭২ ঘণ্টা কিরণ বর্ণ করিলে অনেক সময উপ্টাঁ উৎ্পতি হইতে 


8০ 
পারে। এই জন্য র'শ্মপাত নচেম্বরের শেষে কিন্বা ডিসেম্বরে 
করা উচিত । নির্দিঃ সময় অপেক্ষা দর্থকাল কিথ অল্পকাল কিরপ- 


পাত করা উচিত নয়। দীর্বকালে 
অঙ্কুরের ক্ষতি হয়।” 

বৈজ্ঞানিক মহাশয় ইহার পর আর একটি উৎকুষুতর উপায় 
আবিক্ষার করেন 

*নলের ভিতর রেডিত্ম রাপিলে অস্কুরগুলি সযচাবে রশ্মিভোগ 
করিতে পায় লা.। এই জন্য আল্ফ (411)7) রশ্মি বিষয়ে রেডিয়ম- 
ঘটিত বাপ্পের সাহাঘা লওয়;ই সমীচীন বালয়া বোধ হইল । কারণ 
ৰাম্প (8৭3) সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম । আমাদের আশা 
পুর্ণ হইল। নল ও থাল/য় করিয়া রেডিযম দেওয়াতে যেরূপ ফল 
হইয়াছিল, ইহাতে ৩তদপেক্ষ। অমেক ভাল ফল পাওয়া গেল। একট! 
ফাপা কাচের থামের মত ২৪ পেণ্টিমট।র উচ্চ ও ১৬৫ সেণ্টিমিটার 
চওড়া পাত্রে চব্বিশ কি ৪৮ আট চল্লিশ ঘণ্টা অন্তর বাষ্প ভরিয়া 
দেওয়া ভতত। পরীক্ষা প্রণালী ঠিক হইতেছেকি না দেখবার 
জন্য বাস্পশুন্ত আর একটি অন্তুর্ূপ পান্জে একই ঝাড় হইতে আনিত 
কয়েকটি শাখা রক্ষিত হইত |” 


অগ্ন সময়ে কোনই ফল হয় না। 





রেডিয়ম-কিরণে দুকুলের জাগরণ । 


বাদামের ফুল স্বাভাবিক অবস্থায় ও রেডিয়ম-কিরণে একই পরি- 
মাণ সদয় থাকিলে কিরূপ তারতম্য ঘটে। বামাদংের কুলগুলি 
শ্বাতাবিক অবস্থার; ঢাহিন-দিকের-গুলি রেডিয়ম-চিরণে উদ্দ্ধ। 


অধিকাংশ পরীক্ষাই সফল হইয়াছিল। কয়েকট। নিক্ষলও 
হইয়াছিল। ' ফল নিিন্ন প্রকার হওয়াটা]! কিছু আশ্চর্যের বিষয় 
নয়, কারণ ইথার সপ্গার প্রভৃতি প্রণালীতেও বিছিনরূপ ফল দেখা 
গিল্লাছে। | 

রেডিয়ম রশ্মিপাতে অঞ্ু মধ্যে কি প্রকার কার্ধা আরম্ত হয় তাহা 
এখন৪ জানাঘার পাই। ইথার প্রভৃতি অন্যাগ শক্ষি বুক্ষাভান্তরে 
কি প্রকার পরিবর্ঠন আনয়ন করে তাহাও এখন অজ্ঞাত আছে। 

*রেডিয়ম এত মহার্থ যে প্রকৃত কার্ধাক্ষেত্রে এই আবিষ্কারের মুল্য 
খুবই কম, তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিক দিয়া ধরিঠে'গেলে ইহ। বছ- 
মূলাবান। রেডিয়ম আবিার কালে বিজ্ঞানরাজো এক নুঠন যুগের 
আবির্ডাব হঃয়াছিল। সম্প্রতি ইহার অদৃশ্য কিরণ উদ্তনজগতে 
ঘে পরিবর্তন আনিতেছে তাহা নিশ্চয়ই আমাদের বিশেষ যনোযোগ 
আকর্ষণ করিবে।” শা। 


প্রবাসী- কার্তিক, ১৩২১ 


, [ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


খনিতে বিপন্নের উদ্ধার কার্ষেয পক্ষীর সহায়তা । 


ক্যানারী প্রভৃতি ভোট চোট পাখা যে মানুষের জীবন রক্ষা কতিতে 
পারে, ইহ] শুনিলে আশ্চর্ণ্য বোধ হয়, কিন্তু নাস্তবক থনিতে বিপছ্ট্রস্ত 
কুলিদের জীবন রক্ষা কাধ্যে হহাঃ অদ্ভুত সহায়তা করে। হর, 
পাখী প্রভৃতি ছোট ছোট জীব মানের বহু পূর্বের দুষিত বায়ুর সান্নিধ্য 
অন্থভব করিতে পারে। এঠজন্য খনির অভ্যন্তরস্থ মন্তুর ও তাহাদের 
উদ্ধারূকর্তাদিগকে ধিষাক্ত বায়ুর ম্মাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সময় 
ইহাদের সাহাযা লওয়া হয অনেক সময়ই তিন চারি মাইল ব্যাগী 
খনি দেখিতে পাওয়া থায়। এই নকল থনির এক প্রান্তে |বধাক্ত 
বাম্পের উৎপণ্ডি হইলে অপর প্রান্তে তাহার কোন লক্ষণ দেখ! যায় 
না! উদ্ধীরকাধেয রত অনাবৃতমস্তক খেচ্ছাসেবকগণ বিপপ্রদের রক্ষা 
করিবার সময় নিরাপদ স্থানের সীম] অতিক্রম করিয়া যান 21 খীহারা 
শিরন্ত্রাণে মন্তক.ও মুখমণ্ডল মাবৃত করিয়। রাখেন, তাহার] দুবিত 
স্থানহইতে বিপন্নদের বাহির করিয়া দিলে শিরন্ত্রনহীন স্বেচ্ছাসেবক- 
গণ ভাহাদের ভার গ্রহণ করেন। এই সকল উদ্ধারকারীরা এক একটি 
ক্যানারাী পক্ষ লইয়। কাধ্যক্ষেত্রে যান। পাখা যদি কোন প্রকার 
অনুস্থতার ভাব দেখায়, তাহা হইলেই তাহার] বিপদের সম্ভাবনা 
জানিয়া তদপেক্ষা নিরাপদ স্থানে গস্থান করেন। পাখীর খাচর 
সঙ্গে শম্্রজান বাম্প (1)১৮:০1) থাকে, তাহার সাহাব্যে তাহাকে 
পুনরায় সুস্থ করিয়া তে।ল! হয়। প্রনন্ধলেখক বলিতেছেন, 

“ছোট ছোট জীব সকল যে, খনির দূষিত বাছুর সপ্ধান বলিয়া 
দিতে পারে, ইহা সকলেই জংনেন। আমেরিকার সম্মিলিতরাষ্ট্রের 
খনিসমূহের পরিচীলকগণ পরীক্ষা করিয়া দেপিয়াছেন যে গি'শ-পিগ, 
খরগোষ, ক্যানারী গাথা, কুকুর, ইছর শরভৃতি ক্ষুদ্র মুত্র জীব এই 
কাধ্যে খুব নিপুণ | ক্ানার্ী অথবা ইদুরহ এ কারোর পক্ষে 
খোগাঙম। জে, এম, হলডেশ মঠেোপয় বলেন যে থে প্রাণর 
ওজশ যণ৩ কম, তাহার শরীরে দু'ধিত বাম্পের আক্রমণের লক্ষণ 
তত শান্ত প্রকাশ পায় এবং তত শীই দূর হইয়ামায়। খনিপরি- 
চালকগণ বলেশ বে, ক্যানাপীর অন্বভবণক্তি সর্বাপেক্ষা প্রথর। 
তাহার এই কাযো হইংলও প্রভ'ত ইয়ুরোপার়দেশে ইতিপূর্বেব 
বাবহৃত হইত। 

কানারা পাপী খুব সহঞ্জেই পাওয়া যায় এবং পোষ মানিতেও 
দেরি করে না! বলিঘা, ইঠাদের সাহায্যে কার্ধা নির্বাহ কর! আরও 
সবিধাজনক। উদ্ধার কার্ধোর সমঘ্ন ঘোগ্য লোকের হাতে পড়িলে 
ইহার দুনিঠ বাযুধধ আরুমণে প্রায় মরে ন1। 

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ক্যানাপী, ইদুর ও গিনি-পিগ, 
প্রভৃতি বগুবার খশিঞ্জ শিশাত্ বানুর মধ্যে রাখ। ভইরাছে। 
কোন কোন বায়ুর আক্রমণ ছুই মিনিটের মধ্যে তাহাদিগকে 
পীডঙ করিয়া ফেলে। বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত শতকরা *.২৫ 
বিষাক্ত বায়ু মিশাইয়া একটি ক্যানারীকে লইয়া বহুবার পরাক্ষা 
করিয়া দেখা হইয়াছে । পাখীটি একবার অজ্ঞান হইবার 
পর জ্ঞান শঞ্ারেয় জগ্ঠ তাহকে মাট দশ মিনিট সময় 
দেওয়। হয়, কিন্ত যেই সে পূর্ববাবস্থ। কিরিয়া পার অমনই আবার 
তাহাকে দুধিত বায়ুখ আক্রমণে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইর'প'ব্বার 
করিয়াও একই ফল পাওয়া যায়। পরীক্ষকগণ দেখিতে চাহেন যে 
পাঁধীট ক্রমশঃ এই বিষাক্ত বাযুতে অভ্যস্ত হইয়া যাইতেছে কি না। 
কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তাহার অজ্ঞান হইতে ঠিক সমান সময়ই 
লাগিয়া থাকে, এক মুহরৃও বেশী ল।গে ন!। অন্যান্য ক্ষুজ জীবের 
সাহায্যে ও বিভিন্ন পরিমাণ বিষাজ্ বায়ুর সাহায্যেও এইরূপ পরীক্ষা 


হাতে 
২0১ | 


সত 


বিজ্ঞাপনের চিত্রসৌন্দর্ধয ৷ 


'ামদিকের ছবিতে আমেরিকার একটি বড় দোকানের! চীনেমাটির 
বাসনের বিজ্ঞাপন দে ওয়] হুয়াছে। 


হবার কবা হইরাছে। সকল পরীক্ষার ফলই পূর্বোক্ত প্রকার 
ইয়। থাকে। 

একই জাতীয় বিভিন্ন জীবের শরীরে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষাক্ত 
মুর ক্রিয়া পরীক্ষা! করিয়া দেখা হইয়াছে । ফল প্রার একই প্রকার 
11 কৃচিৎ কখন আশ্চর্যা বিভিন্নতাত্ দেখিতে পাওয়। ষায়। 
র সথ্ন্ধেই এই অনৈক্য খাটে, ক্যানারী সম্বন্ধে ততট। থাটেন। । 
॥াপি পাছে কোনও ভুল হয় এই মনে করিয়া অন্থসন্ধান করিবার 
য় কয়েকট! বেশী পাখী সঙ্গে রাখাই ভাল। শা 


বিজ্ঞাপন রচনায় শিল্পনৈপুশ্া-__-আধুনিক কালে ব্যবসা 
ন বিজ্ঞাপনের জোরে । যে যত বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে 
লে তাহার সফলতা তত বেশি হয়। যে যত নুতন রকমে তুন্র 
য়া বিক্ষাপন র$না করিতে পারে তাহার বিজ্ঞাপনের দিকে 
কের নজর পড়ে তহ্গতেণী। এক্জগ্য পাশ্চাত্য জগতে বিওাপন 
নাও একটি শিল্প 'লার অন্তর্গত হই] উঠিয়াছে। জান্মাণী বাবসায়ে 
কাল অগ্রগণা; ছতরাং তথাকার বিজ্ঞাপন-প্রণানীও সষ্টি- 
11” তাহারা বড় বড় শিশীদের দিয়! হন্দ্র মৌলক চিজ রন! 
[ইঠ] বিজ্ঞাপুন দেয় ॥ সস্তায় কলে ছাপ৷ প্লাকার্ড পোষ্টার আাটিয়া 
7 সারে না। এই নৃতন প্রথার প্রবর্ধকেরা বলেন নদে, যে 
শষের বিজ্ঞাপন তাহাই চিত্রে প্রকাশ করিলে ব্যাপারটা খেলো 
॥ যাইবে ; এমন স্ৃন্দর চিত্র রচন! করিতে হইবে যে মুদ্ধ দর্শকের 

উদ্বোধিত হইয়া তাহাকে €সই উদ্দিউট সামগ্রীর কথ। ইঙ্গিতে 





ডাহিন দিকের ছবিতে ফরাশী চিরকর পুক্য। কর্তুক পরিকরিত 
পোষাকের বিজ্ঞাপন । এই চিত্রটি প্রাচ্য প্রভাবে অন্থপ্রাণিত; 
রমণী-মুষ্ঠিটি ছবন্ ম্বভাবান্থগত নঠে। 


শরণ করাইয়া দিবে । বিজ্ঞাপনে শিল্প-প্রবর্ণনের এই প্রথা জান্ধানী 
অথবা ফ্রান্সের উত্তাবনা, পে বিষয়ে সন্দেহ আছে । ফান্সে স্তেইল। 
প্রভৃতি বড় বড় চিত্রকরেরা পোষাকবিক্রেতাদের নৃতন ফ্যাশানের 
পোষাকের নন্প! আকিয়া দিয়া থাকেন: এ প্রথা ফান্সে প্রাচীন । 
শিশুচিভ্ররচনাধ* তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর মরিস বুতে শিশুর 
পোষাকের নৃতন নক্সা অশাকিয়া দিতেন । কালপাইল বলিয়াছিলেন 
ষে__দা্জতে মানুম গড়ে। স্বৃতরাং দর্জির পেশ? 'শল্পীর সাহায্য 
বাতীত চলিতে পারে না; মহ্থধ্যদেহের রূপের মাধ্যের সহত 
সুসঙ্গত পোষাকের সামগ্রহ্ট 'বধান করিতে সক্ষম একমাত্র শিল্পীই। 
এই কাক্গে ফান্সের, জাম্মানীর বড় বড় শিল্পীদের সহিত ক্রুষিরার 
শ্রেঠ ম.ধুনিক শিলী লেযে। বাণষ্ট যোগ [দয়াছেন। 

বাহার জবাব ও ৬চলিত প্রথার অন্থকরণ না করিয়া চিত্রে নৃতন- 
তর লৌন্দর্ধা সষ্টি করেন, লেয়ে! বাকৃষ্ট, তাহাদের মধ্যে একজন 
প্রধান । মুরোগেব শরনারী যেরুশ ধরণের বনন ভুলণে সজ্জত 
হইহা থাকে, বাকৃই, তাহার [5ত্রিত শরনারাক্ষে সেরূপ ভাবে 
সজ্জরত না করিয়া নিঞ্জের প্রযুক্ত উধাও কল্পনায় নৃতনতর পরথায় 
সঙ্জিত করেন।, ফলে ঠাহার কল্পঠ বেশ হুদাই ক্্মশন্ণের 
নরন্মরীর মধো প্রচলিত হয়| নব নব ফ্্যাশানের কৃষ্টি করে। 
বাকৃই প্রতীযা ডিঞকলার রস্ড্ের প্রথা সম্পর্ণ বদল,রিয়া "দয়া নূতন 
স্ষ্টি করিয়াছেন। তাহার চিরিত যুত্তিপ্ুধির মতে। ঠাহঃর বর্ণ, 
বিন্তাসও যেন অধীর আনলো গণ ছাড়িয়! গান গাহিয়! আপনাদের 
জাহির করিতে চাহে। কিন্তু কোন বণই খাপছাড়। স্বতন্ত্র হইয়া 


৯৩ প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩২১ 


[ ১*শ ভাগ, ২য় খণ্ 





৮ পর চিএ লেয়ো বাকঙ্টের পরিকপ্নিত অঙ্ভাঙ গ পারচ্ছদের সামঞন্তু | 


(১) এ (5) চিবোজ অঙগহগি, এবি পন্যাস। এবং হাঠাতে বণ সমাবেশের সাণআন্ত পেখিখা সমঝদাবেরা এই ভবিগুলিকে সুকে বসানে 


থাতিবনিতা পুলিমা খ্ারফ করিয়াছেন | (১) 


ভবখাশি শাহাবনসাদী নাম একটা তনাটোর টন: ৭ নাটো নবাবী দরবারের 


ম্মন। খুলখাবাপি, বিলাস, বশ্বর্যা প্রভা 5 প্রকাশ কারবার অন্য কেবল কধবণের উপর স্ব রৌপোর গলঙ্ক।ব ০ বারঠপি কর। হইখাছে ; 
নিল্মল 2র নদর্শন শুভ্র শর্ট কোথাও বাবার করা হথ নাই । এই ৬বিখানশিকি ফরাশী পুদাকাবারধিতা গাতিযে বা যুবেধারের রচনার 


সাত এক শর্তে গণা করা হঠয়াছে। 


'এঠ ছুবিখান লেগে? বাকৃঙ্জের শ্রেগ চিএ রচনা বলিয়া স্বী€৩। 


লেখো | খাকৃষ্টের ছবিছগে 


শা চিএরাঙ্ছনপবতিণ প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 


»খেকে খাড়া পেগ শা সব পঙগস্পণ সমস, পাল ছন্বে বিত্যন | 
এজন্য তাহাকে লৌহ পদ দরের মহাবাকা-চায়তা পরলে: কেহবা 
বলে বড পঙ্ম হাবদেোতনান দক্ষ গাতিকাবি, হার গ্রতোক বণ 
এক একটি বিশেম মখ ১ম কারধা বথাস্তানে পগ্বন্ত হয, 2৩রাং 
চিনের পহ দখিযা বাধিত তার প% বুঝতে পারা ঢায? বাক্গকে 
অনেকে রঙের ছনোর সঙ্গীতরগাথ ভা *বাশয়।দ [নগেশ করিয়া 
থাকেন। হঠার [শগসপগতি [মশর, নত গার দেশের ভাবে 
ম্পাণত, প্রান প্রঙানে আন্কারিক শাপুণ। 

বা!শলে একটি শাপা্টার কাবা পাঠ ৩ হতয়াঙ্ছে ॥ তাহার 
শাখা হা ইমা আমোবক পথাত্ত । ইহারা 1)51501:11 নামে 
একখান যামিক পন প্রকাশ করেন তাহানে বিজ্ছাগন রচনায় 
চিজকরের তালির লালা পকাশ করা হয় এখা!লকে রীতিমত 
|শলসকঙগার পার্ক বাঁলতে পারা বাধ ঠহাতে যুরোপ আমে 
রিকার সকল "দশের চশ9 শসীরা 1১৭ প্রেরণ করেন এবং তাহা 
নানা রে হালা ৩৫1 উহাদের মাবফতে জগতের শ্রেগ ও স্ুনার 
এন্দর প্রাকাডের নমুদ! সংগ্রহ করা যায । পাইবার ঠিকাণা-, 

ছা 
৬৬6), 1015 5 


1111127101010) 50] উ ৯১11৮5৪৬০70) 1)0111178, 


চা। 


প্রবন্ধ।দির দৈর্ঘ্য 


. খাঠার। প্রবাসীর জন্য প্রবনঙ্গাদি প্রেরণ করেন, 
তাহার। অনুগ্রহ করিয়। স্মরণ রাখিলে উপকৃত 
হইব মে শঠিদীঘ প্রবদ্দাদি আমর। একটু বেশী 
সহজে ও শী ছাপিতে পারি । প্রবন্গ প্রবাসীর 
81; পৃষি। অপেক্ষ। লম্ব। ন। হইলেই ভাল হয়। 
গগ্প ইহ! অপেক্ষ। কিছু বড় হইলেও চলে। 
রচনা জরুমশ প্রকাঠ্য না হইয়। এক সংখায় সমাপ্ত 
হওয়াই বাঞ্চনীয় । ূ 


১ম সংখ্যা] 


সংস্কৃতশিক্ষা ও গুরুগৃহ 
যে শিক্ষায় প্রপিদ্ধৎ ও প্রচলিত সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত তত 
ও সমস্ত মতবাদ প্রভৃতি জানিবার ম্ুযোগ পাওয়া যায় 
না, কেবলমাত্র তাহাই মায়ন্ত কুরিলে কাহাকেও আদর্শ 
শিক্ষিত বপিয়া মনে পারতে পারা যায়না । সেবাঞ্ি 
নিজেও সমাজে সুপ্রতিঠিত হইতে পারেন ন।) এবং 
একদেশদশীর যাহা পরিণাম, চাহাবও তাহাই হইয়া! 
থকে । তাহার শিক্ষাকে কিছুতেই সম্পুর্ণ শিক্ষা বলিতে 
পার। যায় না। বর্ভমান সংস্গত শিক্ষার এই দশাই 
উপস্থিত হইয়াছে । কেবল মাত্র সংস্কত শিক্ষা করিলে 
কাহারও শিক্ষাকে আঙ্গকাল সম্পৃণ বলিতে পারা বান্ধব 
না। কিন্তু প্রাচীনকালে সংস্কৃতের এ দ্রশা ছিল না। 
এক সংস্কৃত পড়িলেই লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। সংস্কৃত 
শাস্ীর গ্রন্থসমূহ ধচিত হইবার পূর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত দেশ- 
দেশান্তবে যে কোন বিদা থে কোন তন্ব প্রচলিত ব। 
আবিষ্কৃত ছিল সংস্কৃত সাহিত্য তত্সযুদয়কে নিজের মধ্যে 
সংগহ করিয়া লইয়ছিল; থগোল-ভূখেল গণিত-বিজ্ঞান 
ইত্যাদি যাহা কিছু সেই সময়ে মানবজ্ঞনের গোচরীভূত 
হইয়াছিল, সংস্কৃহ সাহিত্যে তৎ্সমস্তই ঘথাশক্তি যতপূর্ন্বক 
সঙ্কলিত হইযাছে। সংস্কৃতসাহিতারসিকগণের নিকট 
তখন যাহা কিছু ভাগ বোধ হইস্কাছে তাহাই তাহারা 
যত্ৃপুর্বক সেই ভাষাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেশে এ 
সংস্কত ভিন্ন অপর €চোন সমৃদ্ধ ভাষ। ছিল না, যাহার 
নিকট কোন অধিক জ্ঞানের আশা করিতে পারা যাই5। 
আব্যান্মিকই হউক, আর বাহ ব্যাপহা্িকই হউক, 
সমস্ত জ্ঞানই সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কত হইতেই লাভ করা 
শ[ইত। এ জন্ক সংস্কৃত পণিতগণের সম্মানঃ প্রতিঠ। ও 
উপযোগিতা সেই সয়ে উপযুক্র্ূপে ছিল। কিন্ত 
বর্তমান সংস্কৃত শিক্ষ| সেরূপ নহে। সহজ ব্সর পুর্বে 
বেশে দেশান্থরে বা জগতে যেজ্ঞান, যে তত্ব, যে বিদ্যা 
যেরূপে থে পৃরিমাগে আবিভূ্ত হইয়ীছিগ, আমাদের 
বর্তমান সংস্কৃত পণ্ডিতগণ তাহার সহিত পরিচিত হইতে 
পাবেন সত্য, কিন্তু কেবল তাহাতেই ত আজকাল কাজ 
চলিবে, না। সেই প্রাচীন ভূগোল--সেই লবণসমৃদ্র, 
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ক্ষীর সমুদ্রের কথায়, সেই কেবল সরহ্বতী দৃশত্বতীর 
কথায় বা কেবলমাত্র বিদ্ধ্য হিমালয়ের কথায় অথব। 
কেবলমাত্র প্রাচীন রোমকের কথায় ত আঁ লৌকিক 
ব্যবহার সম্প্, হইবে না। তাহার পর বর্ভূমান সময় 
পর্যন্ত কতর্দিকে কত বি) কত তব আধিঙ্কৃত ও প্রচলিত 
হইয়াছে ইহার সহিত কিঞ্িন্সা্রও' পরিচয় না থাকিলে 
যে দ্শ। উপস্থিত হইতে পাবে, সংস্কত, পগ্ডিতগণের তাহ 
হইতেছে। পূর্ববপুরুধগণের গোঁরুধ আর শাহার। রক্ষ! 
করিতে পারিতেছেন না। 

অতএব সংস্কৃত সাহিত্যের হষ্টিৰর পর আজ গর্স্ত 
যেসকল বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদয়েরও সহিত 
সংক্কতপ্িতগণের পরিচয় করিয়া দেওয়া অবশ্ঠকর্তব্য। 
সমস্ত দেশেই সমস্ত বিদ্যা আবিভূতি বা আবিষ্কৃত হয় না। 
এক এক দেশে যাহ! হয়, অন্ঠান্ত দেশে তাহাই নিঙ্গের 
সাহিত্যে আনয়ন করিয়া নিজেরপ্করিয়া লয় । পূর্ব্বে ভার- 
তের সংস্কতজ্ঞগণ ইহা করিধাছেন, এখনো তাহাদিগকে 
তাহা করিতে হইবে। পুর্ধের স্টায় এখনো তাহাদের, 
বর্তমান কাল পধ্যন্ত সমস্ত বিষয়েক্ুই একট] সাধারণ 
জ্ঞান, থাকা অত্যগ্ত 
প্রয়োজনীয় । 

আকাল সংস্কৃত সাহিত্য কেবগমাত্র ভারতে আবদ্ধ 
নহে। কেবল ভারশায় সংস্কত প্ডিতগণই ইহা আলোচন! 
বেন না। সুমন্ত পৃথিবীতেই মনীষার ইহা বিশেষরূপে 
অগ্ুশাণুন করিতেছেন, এবং ভিন্ন ভিতর তব ও মতণাদ 
প্রচার করিয়ছেন। সংস্কৃত পগ্ডিতগণের নিকট ইহা 
মোটেহ পৌিতেছে না, অথচ ধাহার্দিগকে লহয়! ইহাদের 
অন্নসংস্থান, তাহারা এ সকলেরই সহিত বিশেষ পরিচিত 
হওয়ায় এবং অনেক স্থলে এ সক মতবাদ প্রতিকৃ- 
জাতীয় হওয়ায় অনেক সময়ে আমাদের নিজেদেরই মধ্যে 
অনৈক্য উপস্থিত হয়। এবং ইহার ফণশে নানারূপ অনর্থ 
উপস্থিত হইয়! থাকে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় & 
দেশাপ্তরায় মণাধিবর্গের মতবাদ প্রান্ত, কিন্ত তাহা 
প্রতিপন্ন করিবে কে ? তাহাদের প্রচারিত মতে আমাদের 
ধন্শাপ্রের যাঁদ বুংসিঠ খ্যাধ)াই হহয়। থাকে, তবে তাহ! 
সংশোধন কাঁপবে কে? কেবল কথায় বপ্লে ত চগ্গিবে 
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না যে, ভাহাদের কথা সর্বৈব মিথা।। অতএব সংস্কৃত 
পঞ্ডিতগণের যাহাতে এ, দেশাস্তরের মনীধষিগণের সহিত 
এই বিষয়ে আলোচনার,_বাদগ্রতিবাদের একটা যোগ 
থাকে, তাহার একটা উপায় হয়, তাহা করা সর্বতোভাবে 
কর্তব্য; বিশেমতঃ সংস্কৃত সাহিত্যই ধাহাদ্বের আঙ্গীবন 
সেবনীয় ও ধর্মের আদর্শগ্রথঃ তাহাদের পক্ষে ইহা ত 
আশু ও অবশ্য কর্তব্য । 

আমীবন সংস্কৃত সাহিত্য অধায়ন করিলেও আমাদের 
পণ্ডিত মহাশয়গণের অধিকাংশই বৈদিক সাহিত্যের সহিত 
একেবারে অপরিচিত থাকিতেছেন। বেদ ধাহাদের ধর্শ- 
শান্ত যে কোনরূপেই হউক না কেন, বেদের দোহাই 
ন। দিলে ধীহাদের দৈনিক কাণ্যকলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া 
যায়, তাহারা তাহার দিকে কোন ভ্রক্ষেপ না করিয়া, 
পাগ্ডিত্যাভিমানে দিন কাটাইতেছেন, আর ধাহাদের 
কেবল ওৎসুকা চরিতার্থতাই শেষ এয়োজনরূপে গ্রাড়ায়, 
তাহারা সাতসযুদ্র তেরনদীর পারে বসিয়। দিনের পর 
দিন, বৎসরের পর বৎসর অবিশ্রান্ত পরিএমে তাহাকে 
লইয়! কাটাইয়া দি-তছেন, ইহা অপেক্ষা ছঃখের বিষয় 
কিহইতে পারে? ইহার কি একট| গ্রতীকার হহবে 
না? আমরা নিজের শাস্ত্রকে, নিজের ধর্মশাস্ত্রকে নিজে 
পড়িব না? 

সংস্কৃত সাহিত্য বলিতে কেবল ব্র।ঙ্গণা সাহিত্য বুঝা 
যায়না । এ যে ইহারই পার্খে বৌদ্ধ ও ট্গন নামে 
দুই বিশাল বহুবিস্তীর্ণ সাহিত্য পড়িয়া বহিক্রাছে, 
সংস্কত শিক্ষার্থীকে কি তাহা আলোচনা করিতে হইবে 
না? কত কত উপাদেয় বিষয় যে, সংস্কৃত ভাষাতেই এ 
ছুই সাহিত্যে রহিয়াছে বিশেষজ্ঞগণের নিকট তাহা 
আঁবদিত নহে । তাহ! ছাড়া পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য 
আমাদের সম্মুখে অনাদ্ৃত হইয়া পড়িয়া বহিয়ছে। 
সংস্কৃত শিক্ষার্থীর! "যে, অত্িসহজ্জে ইহা আয়ত্ত করিতে 
পারেন; এবং তাহাদের ইহা করা! অবশ্ত কর্তব্য। বৌদ্ধ 
ও জৈন নামে এত বড় ছুইটি ধর পাশাপাশি প্রচারিত 
হইয়া! ভারতের" সর্বববিষয়েই কি পরিবর্তন আনিয়! দিয়াছে 
পরবর্তী পুরুষগণের জন্ট কি সমৃদ্ধিই রাখিয়া! গিয়াছে, 
অনায়াসলত্য হইলেও কেন আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতগণ 
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তাহা "আলোচনা করিবেন না? € কেন তাহারা এদিকে 
চক্ষু নিমীলিত করিয়। থাকিবেন? তাহাদিগকে গভীর 
ভাবে আলোচন। করিয়া ইহার রঞ্বাজিসমূহ প্রকাশ 
»করিক্কা৷ দ্রিতে হইবে । 

সংক্ষত শিক্ষাটাকে সন্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিলে চলিবে না। ইহাকে উদ্বার ভিত্তির উপর দাড় 
করাইতে হইবে, এবং এইগ্প ছিল বলিয়াই আমাদের 
সংস্কৃত ভাষ। রাঁজবাঁজেশ্বরী হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া- 
ছিলেন। এঁ আমাদের পাশেই--ঘরের এ ছুয়ারে ওছুষ়ারে 
কতকাল হইতে মুসলমানের! বাস করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাদের সহিত আমাদের আত্মীয়তাও বহছুদ্দিন হইতে 
জন্মিয়াছে এবং তাহ। ঘনিষ্ঠ ভাবেই, কিন্ত কৈ, আ্বামর! 
সংস্কত পগ্ডিতগণ তাহাদের ধর্্টা যে কি একবারও 
কি কখন কোরাণ-শরিফের এক-আধটা ছেঁড়া পাতাও 
উপ্টাইয়। দেখিয়াছি? তগবানের বিভূতি যে সর্ববস্থানেই 
প্রকাশিত হইঠেছে ; এবং তাহারই প্রভাবে তিন্ন ভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন সত্য প্রকাশ পাইয়াছে; 
পাইতেছে, এবং অন্ত অন্ত লোকেরা তাহাই গ্রহণ 
করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমর] যদি 
এই সকল দেশ দেশান্তবের মতবাদগুপির খোজ মার কিছুই 
ন1 রাখি, তাহ! হইলে এক দিকে ত কাহাকেও চিনি- 
লাম না, অপর দ্বিকে বৈজ্ঞানিক তাবে নিজেকে পরীক্ষা 
কগিতে পারিলাম নী। এবং তাহা হইলেই আমাদের 
শিক্ষ। সংপূর্ণ হইল না। কেন আমাদের সংস্কত পঞ্ডিত- 
গণ এই সমস্ত আলোচন। না কারবেন ? যদি বা তাহাদের 
এই সঞ্ল মতে কোন প্রতিকূল কথা বা তাব থাকে, তবুও 
কি তাহা কখনেো। আলোচনার অযোগ্য হইতে পারে? 
কৌৎসের ম৩ও ত নিরুক্তকার পিখিয়াছেন, প্রঙ্গাপতি বা 
বৃহস্পতির কথাও ত উপনিষত্কার ও ভারতকার বণিয়া- 
ছেন। রামাদিবৎ প্রবন্তিতবং ন রাধণার্দিবৎ, ইহাও ত 
আমরাই শিক্ষা (দয়া থাকি। একদেশদরশা এবং 
তাহাও অতি অসম্পূর্ণ ভাবে হইয়া থাকিলে সংস্কৃত 
পণ্ডিতগণের কিছুতেই চলিবে ন। 

দর্শন শান্ত্রত আমর] অন্মরণীয় কাল হইতে আালোচন! 
করিয়৷ আসিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমরা কি গণানী 
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দেখিতে পাই ? দেখিতে পাই, একজনের মাত্র একটিনান্র 
ই? বা না? কথায় দর্শনশযস্ত্রের পাতা শেষ হয় না। পক্ষ 
এতিপক্ষ করিয়া নান! মতের উল্লেখে নান! বিচারচাতুরী 
ও যুক্তিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা, 
কর] হইয়াছে। দর্শন সব্বঞ্ধে ধিনি যখন আলোচনা 
করিয়াছেন, তিনি তখনকার গ্রচলিত সকলের কথাই উল্লেখ 
করিয়া আলোচনা করিয়া! দ্েখিয়াছেন।' তাহাতেই তাহার 
আলোচন1 সম্পূর্ণ ও উপাদেয় হয়। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও 
ঘুজির সমাবেশে দর্শনশান্ত্র ক্রমশই পরিপুষ্ট হইয়া উঠ্ি- 
য়।ছে, বৃহৎ হইয়! বৃহত্ডর হইয়াছে; ইহাই তাহার শ্বতাবঃ 
ইহাই তাহার অলঙ্কার। এক এক জন দার্শনিক এক 
একছি বিষয়কে তিন্ন তিন্ন প্রকারে আলোচনা করিয়। 
দেখিরাছেন। ইহাতেই দর্শনপাঠকের বসান্ুুতব হইয়া 
থাকে । তাহাই যদি হয়, তবে কেন আমাদের সংস্কতে 
দার্শনিক পণ্ডিতগণ দেশান্তবীয় দর্শনাদির আলোচন! ন। 
করিবেন? ভারতবর্ষের দার্শনিক মস্তিক্ষে পাশ্চাত্য দর্শন 
শাস্ত্রের মনোবিজ্ঞানের আলোচন+ যে অতি সহঞ্জে হইতে 
পাবে? তাহা বগা ধাছুল্য। কন ইইারা বঞ্চিত 
থাকিবেন? ইহাদেপ নিকট যে, তাহ হইলে একটা নুতন 
চিস্তাক্ষেত্র উপস্থিত হইবে, ইহারাই যে তাহা হইলে এ 
দেশান্তরে বিদ্বাটিকে যবন জ্যোতিষের মত নিজের শাস্ত্রে 
ব/ধিয়া ফেপিয়া একবারে নিদ্ষের কররয়। লইতে পারিবেন । 
পর্কে নিজের করাই ধে, হিন্দুর স্বভাণ। সে ত বহুস্থানে 
ইহার পরিচয় দিয়াছে । তবে কেন আমর) এ শস্ত্রাটিক 
এখনো পর করিয়া পাখিব? তাহাকে যে একবারে 
আত্মসাৎ করিয়া জীর্ণ করিয়া সমাজের বক্তমজ্জার 
সহিত মিশাইয়। দিতে হইবে । হিন্দু যেবিদ্যাকে গ্রহণ 
করিয়াছে, এইপ্ণপেই তাহ। সমাজে প্রচার করিয়াছে, 
এইদপেহ হিন্দুর বেদান্তেপ কথ। দর্শনের কথ। অতিনগণ্য 
পল্লীরমণীরও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শন- 
বিদ্যা, দেশে ত বহুদ্দিন হইল ঢুকিয়াছে, কৈ তাহা 
ভারতীয় আকার ধারণ করিল কৈ? সব বিদ্যার 
আলোচন। কি ভারতে বাঞ্ছনীয় নহে? যদ্দি সত্য সত্যই 
বিদ্যাকে দেশে আনিতে হয়, তাহা হইলে এই সংস্কতেরই 
সাহাষ্যে আনিতে হইবে, সংস্কত হইতেই প্রাদেশিক 
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ভাষায় করিতে হইবে | দেশে সংস্রতজ্তের অভাব নাই। 
কোন বাঙালী পণ্ডিত হিগেলের সংস্কৃত করিলে দ্রাবিড়ী, 
কর্ণাটী, মহারাহ্থী সব পণ্ডিতই তখন ভাল বুঝিবেন আর 
নিজের নিজেবু ভাষায় করিবেন। দেশের পরিশ্ম বাচিবে, 
অর্থ বাচিবে, কাল বীচিবে, অল্প সময় আঁক কাজ 
হইবে। (এই একটা প্রকাঞ্ড নূন" ক্ষেত্রে কেন আমর! 
সংস্কৃত পঙ্ডিতগণকে কৃষি করিবার *জন্ আহ্বান করিব 
নাঃ ইহাদের অপেক্ষা ধেগ্যতর কৃষক কোথায় 
মিলিবে? এই জন্তই, যাহারা! সংস্কৃত শিক্ষার অভ্যুদয় 
কামনা কণ্রেন, তাহাদিগকে এদিকে বিশেষরণপে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। 

সংস্কত পণ্ডিতগণের পক্ষে আপাতত এই পশশ্চাত্য 
দর্শনাদির আলোচনাই অতি স্থন্দর হইবে বলিয়া প্রথমে 
এই দ্বিকেই মনোভিনিবেশ কর! উচি৩। পরে অন্ঠান্ 
বিগ্ভ। সদ্ন্ধেও এই প্রণালীতে বশঘ্য করা যাইতে পারে। 

এই ত হইল বাহিরের কথা, কতকপুপি পু'খী পড়া । 
তিতগের কথা কি? কোন ভিত্তির উপর, কোন আদর্শে: 
এই সংস্কৃত শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত কণিতে হইকে? 

ইহ। শক্ত প্রশ্ন নহে । থে ভিত্তির উপরে ও যে আদর্শে 
দেশে প্রাচীনকালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইম্নাছে এবং কাল- 
বিপধ্যাসে ছুর্ববণ ছুর্বলতর হইলেও এখনো যাহাতে ইহা 
প্রাতাষ্ঠত রহিয়াছে, তাহাতেই ইহাকে রাখিতে হইবে, 
সেই আদশেইু ইহাকে চালাইতে হইবে। কেবল সংস্কৃত 
শিক্ষান্ন কথা নহে, ভারতের সাধারণ শিক্ষারই গোড়ার 
কথা হইতেছে, “মন্ত্রবিৎ” ও “মাত্মবিৎ” উভয়ই হইবে, 
“পরা” ও  এঅপরা” উভয় বিগ্ভাই শিখিতে হইবে। 
উতয়েরহ ঘোগ রক্ষা করিতে হইবে, সানঞ্জন্ত* বিধান 
করিতে হুইবে। 

অপরাবিগ্ঠ।-মন্ত্রবিঘ।-ব্যাধহারিক বিগ্ভাকে এরূপ 
পদ্ধতিতে পরিচাগিত কাঁরতে হইবে যে,যাহাতে তাহা! 
বিদ্যার্থীকে পরা বিদ্যায় আত্ম বিদ্যায় লইয়া যাইতে পারে। 
এব্‌ং সেই প্রর্ণালীটি আর কিছুই নহে, শিক্ষার সহিত 
আচারের সামঞ্জন্ত বিধান করা; তাহারই ব্যবস্থা করা, 
যাহাতে ধিদ্যার্থা “সত্য কথা বণিবে” শিখিলে সত্য কথাই 
ব্লিতে পারে, মিথ্যা যেন তাহার মুখ দিয়া বহির্গত ন! 


৭৬ 
হয়। সমগ্র জীবনে তাহাকে যেরূপ ভাবে চলিতে হইবে 
শিক্ষার অবস্থায় সে যেন তাহ। আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান 
করিয়া, কার্যত, তাহ। আঅভ।স করিয়া যোগাতাপাত 
করিতে পারে। এই গন্য সেইরূপ গ্রণাণা চাই, যাহাতে 
তাহাকে শিক্ষার সহিত আচরণ শিখাইতে পার 
যায়। ইহ। ন। করিত ,পারিসে শিক্ষা কখনে। মুফল- 
প্রহ্থ হইতে পারে ন।। ইহা দৈবী শিক্ষ। হইতে পারে ন।, 
আন্মরী হইয়। উঠে। ভারতের মহ্ষিগণ দিব্য চক্ষুতে ইই| 
দেখিয়। বুঝিয়া বিচার করিয়া যাহা কর্তব্য করিয়া গিয়।- 
ছেন। তাহারা যাহা করিয়াছেন, আঙ্গ সমগ্র জগতে 
সুসভ্য জাতিরাঁও তাহারই দিকে উম্মুখ হইয়! উঠিয়াছেন 
ও তদনুারে চলিতেছেন । আর্য যহধিগণের এই সুচিন্থিত 
শিক্ষাপদ্ধতির নাম হইতেছে ব্র্ধচর্ধা। বেধরূপ সমস্ত 
জ্ঞানরাশির নাম ব্রহ্ম, সেই শ্রঙ্গকে লাত করিবার জগ্ঠ 
যে ব্রত আচরণ, তাহ।রই.নাম ব্রন্মচর্ধ্য। প্রাচীন ভারত- 
বাসীর। সন্তানগণকে “লেখা পড়া” শিখাইতে পাঠাইভেন 
, মা তাহারা পাঠাইতেন বর্ষ চধ্য পালন করাইবার 
জন্য । ভাহারা,জানিত্রেন শিক্ষা অপেক্ষা চরিত্রের মর্ধ]াদাই 
অধিক | এই জন্য যাহাতে চরিত্রতাপ হয়. বিদার্থী সদাচার- 
পরায়ণ হয়, সমগ্রীবনে তাহার আচরণ সুন্দর হয়, ইহাই 
বুঝাইবার জন্ত তাহার ব্রহ্ম-চ অঃ বশিয়াছেন, তাহ।রা 
ব্রন্-অঅশ্ক্রন্ন অথব। ব্রহ্ম-০া বলেন নাই। আর 
তাহার। সেইরূপ লোকেরই নিকট পাঠাইতেন ধিনি সেই 
বিদ্যার্থকে অনুরূপ আচরণ শিক্ষা দিতে পারিতেন,__যাহ। 
তাহার সমগ্রঞ্জীবনের সম্বল হইবে। এই জন্য ইহার নাম 
বৈদিক সাহিত্য সমূহে আ চা ধর্য বলা হইঘ্নাছে। যে হেতু 
তিনি তাহার বিদ্বযা৫াকে “মাচারং গ্রাহয়তি”। স্বয়ং আচরণ 
করিয়া কাধ্যত দেখাইয়া দিয় আচার শিক্ষা দিতেন, 
সেই জন্ঠই তিনি আচার্ধয। বেদ ও অন্ঠান্ত শাস্ত্রে 
এই কথাই ভূয়োভূয়ঃ বণা হইয়াছে__আচার্ধো। শ্রহ্ষচধোণ 
ব্র্গচারিণমিস্থতে।” এই রূপেই গুরুগুহে গমন করিয়া 
সর্বদ| গুরুর নিকট বাস করিয়া, ব্রন্মচধ্য পালন করিয়া, 
সদাচারের সহিত বিদ্যা লাত করিয়া, বিদ্যার্থর মান্ুষ 
হইয়া উঠিত, দৈবী সম্পদে অন্কুপ্রাণিত হইয়! উঠিত; 
দেশে শাস্তি বিরাজ করিত, সর্বত্র কল্যাণ দেখা দিত। 


প্রবাপী--কণত্তিক, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আদশ গৃহস্থ হইখ। তাহা জীবন যাপন করিত, তোগঞকে 
সর্বপ্ধ মনে না করিয়া তাহারা ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয় 
মনে করিত, তাহাঞ্কা প্রেয়কে পরিস্তাগ কারয়। শ্রেয়কে 
,আপিঙ্গন করিত! এইরূপ গৃহস্থকেই লক্ষ্য করিয়' 
মনু বণিষ়্াছেন _ 
এরঙ্গনিঠো গৃহস্থ স্তাং তন্বজ্ঞানপরায়ণ১” | কেবল সংস্কৃত 
শিক্ষার্থী নহে সমপ্ত শিক্ষার্থীকেই যদি এইরূপই আবর্শ গৃহস্থ 
আদর্শ পৌর জানপদ হইয়। জীবন বাঁপন করিতে হয়, তাহ। 
হইণে তাহ[দিথকে উদ্দাম উচ্ছঙ্খণ বালকগণের কবল 
হইতে দুরে রাখিয়। এইবূপে গুরুগুহে আচাধ্য উপাধ্যায়ের 
সহিত সববদ। একএ বাস করিয়। ঘঙদুর সন্তব হিন্দুর সনাতন 
পাঁবএ অর্শ ও নিয়মাঞ্চসারে ব্রক্মচধ্য পালন করিতে 
হইবে। তাহাকে যার্দ নানাবিধ কদত্যাসে ও কুসংসগে 
অকালে সৃত্যুকবণে পতিত না হইয়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ শীবন 
লাত করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রশ্চধ্য পালন করিতে 
হইবে । আবার যাদু তারতবর্ধকে পুণ্য পবিত্র ধন্মতাবে 
দেবভাবে অনুপ্রাণিত দ্বেখিতে হচ্ছ! হয়? তবে এহ ব্রঙ্ম- 
চধ্যই পালন করিতে হইবে--“সা কাষ্ঠা সা পরা গাতিঃ: 
নাগ্ঠঃ গঞ্থা খিদ্যতে হয়নায়।” হাই আমাদিগকে 
করিতে হহবে। হহাএই জন্ত আমাদের ওরুগৃহ্রে পরয়ো- 
গন) অপর অংকাঙ্ক। আমাদের নাই। বিদ্ধ ত হইবেইঃ 
কিন্তু ভগবান প্রসন্ন হউণ, আমাদের এই ডদ্দেশ্ত যেন 
সম্পৃণ হয়। 
উবিধুশেধর ভট্টাচায;। 


কষ্টিপখর 
ম। ম। হিংসীঃ। 


মানুখের মকল প্রার্থনার মধ্যে এই মে একটি প্রার্থনা! দেশে দেশে 
কালে কালে চালে এসেচেমা মা হংসীঃ, আম।কে [বণাশ 
কোরো শাঃ আমাকে মৃতু] থেকে রক্ষা কর্--এ এক আশ্চর্য 
ব্যাপার । যে শামী।রক বৃত্যু তার |নাশ্চত খট্‌বে তার থেকে রক্ষা 
পাব:র জন্থ মাঠুষ গ্রাথন। কারতে পারে না, কারণ এমন অনর্থক 
প্রাথনা করে তার কোন লাভ পেহ। 

এমন বাঁদ হ'ত যে তার শরার চিরকাল খাচত, তা হ'লেও সেই 
বিনাশ থেকে কেউ রক্ষা করতে পাগত না । কারণ সে থে প্রতি 
মুহর্তের [বশাশ। দে যে কতএকমের মৃতু/ু-একটার পর একটা 
আমাদের জীবনের উপর আস্ছে। যে গণ্ডী দিয়ে আমর! জ্বনকে 


১ম সংখ্যা । 


ধিরে ডে চেষ্টা করি, তারি ম মধ্যে শরীবন কত মরন] মরঠে--কত 
প্রেম, কত বদ্ধুত্ব মরঠে--কত ইচ্ছ। কত আশা মরচে এই কমাগত 
মৃত্যর আঘাতে মমস্ত জীবন ব্যথিত ভয়ে উঠেছে । 

জীবনের মধ্যে এই মৃভ্ার ব্যথ!যে আমাদের নোগ করতে হয় 
তার কারণ হচ্চে আমর] ছুই গ্রায়গায় আছি ; আমর| ঠা মধ্যেও 
আছি, সংসারের মধ্যেও আছি। আ।মাদের একদিকে অর্পন, অন্থা 
দিকে সান্ত। সেইজন্য মানু এই কথাই ভাঁঠে কি কর্‌লে এই ছুই 
দিকৃকেই গে সত্য করভ্েপারে ।' আমরা তাহ গেউ আর একজন 
পিতাকে ডাকৃছ্ি ধিনি কেবল মানত পার্থিব জীবনের নয় কিন্বচি 
জীবনেত্র গিতা। তীর কাছে গেলে মুত্যুর মধ্যে বাস করেত রন 
অনৃতলোকে প্রবেশ করতে পারি, এই আহ্বান কেমন ক'রে বেন 
আমর! আমাদের ঠিতর থেকেই পেয়েছি। এইজন্যই সংসারের 
সৃখডোগের মধ্যে থাকৃতে থাকতে তার অন্তরের মধ্যে বেদশা জেগে 
ওঠে এবং তখন ইচ্ছাপূর্বক সে পরম দুঃখকে বহন করণার জন্য 
প্রত্ুত হয়। কেন? কারণ সে বুঝতে পারে মাগ্ুষের ধধ্যে কত বড় 
সতা রয়েছে, কত বড় চেতন] রয়েছে, কত বড় শক্তি রয়েছে! অতক্ষণ 
পণ্যন্ত মান্য ক্ষুত্র বিষয় নিয়ে মরতে, ততক্ষণ পরাস্ত হুঃখের পর হঃখ 
আঘাতের পর আঘাত তার উপর আস্বেই আস্বে_কে তাকে পরক্ষা 
করবে £ কিন্ত নেষনি দে তার সমন্ত দুঃখ আঘাতের মধ্যে দেই গমৃত- 
লোকের আখান পায়, অযুনি তার এই প্রার্থনা আর সকল প্রার্থনাকে 
ছাড়িয়ে ওঠে, মা যা হিংসা: মামাকে বাতাও বা0ও, প্রতিদিনের 
হাও থেকে ছেট'র হাতের মার থেকে আমাকে পাঁচাও। আৰ 
বড়_আনাকে মুত্যুর হাত থেকে, স্বার্থের হাত থেকে, অহমিকার 
হাত থেকে নিয় যাও। তোমার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের মধো আমার 
জীবন যেতে চাচ্ছে--আপনাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে প্রতিদিন আপনার 
অহমিকার মধ্যে নুরে গুরে আমার কোশ আপন্দনেই। মামা 
হিংসী- আমাকে [বনাশ থেকে বাচাও । 

যে প্রেমের মধো সম জগতে নাহুষ আপনার সতা স্থানটিকে 
প!র, মমণ্ত মানবেন সঙ্গে তার মত্য স৭দ্ধ স্থাপিত হয়.সেই পরম 
প্রেমটিকে না পেলে মাহধকে কে “বদনা ও আনাত থেকে পক্ষ 
করতে পারে? এইজন্য সংসারে কের উপর আর একচি ডাক 
জেগে আছে-ঠোমার 15৩র দিয়ে সম সংশ।রের সঙ্গে থে আমার 
নিতা সথন্ধ। সেই সধন্ধে আমায় বাধো। তাহলেই মৃতু!র ভিতর থেকে 
আম অমুতে উত্তীন হতে পারব। 

পিতা শো বোধি। পিতা, তুমি বোধ দাও । তোমাকে স্মরণ 
করে মনকে আমর! নম্র কাপ। প্রতিদিনের ক্ষু্রঙা আমাদের 
ওঞত্যে নিয়ে খায়, তোমার ০রণঙলে আপনাকে একবার সম্পুণ 
ভুলি। এই ক্ষুদ্র আমার সামায় আমি বড় হয়ে উঠছি এবং পদে 
পদে অগ্যকে আঘাত করছি আ।সাকে পরাভূত কর তোম(র প্রেমে । 
এই শুরুর মধ্যে আমাকে রেখে। না। হেপরম লোকের পিঠ, 
প্রেমেতে ভক্তিতত অবনত হয়ে তোমাকে শমক্কামু করি, এবং সেহ 
নদের খার। রক্ষ। পাই । তা ন! হলে ছুঃখ পেতেই হবে, 
বাসনার অভিবাত দহা করতেই হবে, অহঙ্কারের পীড়ন প্রতিদিন 
লীবনকে ভারগ্রস্ত ক'রে তুলবেই তুলবে। যওদিন পর্যাস্ত কুদ্রতার 
মীমার মধ্যে বঝ হরে আছ, ততপিশ পাপ পু্ীভূত হয়ে উঠে বিকট- 
মি ধারণ কহর চতুদ্দিককে বিভীষিকামর ক'রে তুলবেই তুলবে। 

সমস্ত ইউরোপে আঞ্জ এক মহাবুকেপ ঝড় উঠেছে--কত দিন 
ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চন্ছিল। অনেক 
দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মান্থৃব কঠিন করে" «দ্ধ 
কন্ঠে, আপনার জাতীয় অহামকাকে প্র5ও করে তুলেছে, তার 


ক্টিপাথর 


ঠ? 


রি অবক্ব্ধত। ম্াপনাকেই আগনি এবধদন বিবীর্ণ করবেই চটি । 
এক এক জাতি শিম নিজ মৌরবে উঞত হয়ে * কলের চেয়ে বলীয়ান 
হয়ে উঠবার জন্য চে৪। করেছে। ডারু। কেবপি নাল! উপান্ন উদ্ভাবন 
ক'রে নানা কৌশলে এই মারকে ৫কিয়ৈ রাখবার জন্য চেষ্টা করেছে। 
কিন্ত কেন রাজনৈতিক কৌণলে কি এর প্রতিরোধ হ'তে গারে? এ 
যে সমস্ত মান্থঞজের পাশ পুীডূত শাকার ধারণ করছ্মবসেই পাপই 
যেমাবে এবং ফেরে মাণনার পরিচয় দৌবে। গে মার থেকে 
রক্ষা গেতে গেলে বল্তঠেহ হবে মা আর হিংসীঃ পিতা তোমার 
বোধ না পিল এ মার থেকে অমানেশি কেউ রক্ষা করতে পারবে 
না| কথপে। এটা সত্য হ'তে পারে না ঘ্নেমান্দম আপনার ভিতরেই 
আপনাকে গাবে। তুনমিআনাদেরঞ্পি৩া, তুম সকপের পিতা 
এই কথা বলতেই হবে। এই কখা খলার উপরেই মাহষের 
পারত্রাণ। যাগ্মের গাপের আগ্তন এই পিতার বোধের ্বার। 
শিভবেনইলে সে কখনহ শিভ বে না। 

মানুষের এই ঘে প্রতিও শাঞ্জ এ বিধাতার দান। তিশি মান্ষকে 
বানর [শরেছেন এবং দিয়ে বালে িয়েছেন_এদি তুমি একে 
কল্যাণের পক্ষে বাবহ।র কর, তবেহ ভাণ- আর সাধ প্গগের পক্ষে 
ব্যখহার কর, তবে এবন্সান্ধ তোমার শিজের বুকেই বাজবে। 
আজ মানুষ মগুবকে গাড়ুন করবার জগ্ত শিঞ্জের এহ অমোঘ 
ব্রথাপ্রকে বাবহার করেছে, তাই মে ব্রার আজ তারি বুকে 
বেডেছে। মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ কের আজ রক্জেনধারা পৃথিবাতে 
প্রবািত হয়ে চলবে-আজ কে মানুষে বাঁচাবে? এহ পাপ, এই 
হিংস। মান্ষকে আজ ক প্রচ নার মারবে-তাকে এরুমার থেকে 
কে বাঢাবে? হি 

আমর। আজ এই পাপের মুস্তি যে কি প্রকাও ৩াকি দেখ 
না? এই পাগধে সমস্ত মানুষের মধোগররেছে এবং আজ তাই 
এক্জায়গার পুগ্রা$্৩ হয়ে বিরাট আকার ঘিরে দেখ [দয়েছে, 
এ কথা ক আমগ এুবদ পা? মামা এ দেখে প্রতিদিন 
গর+গরকে আঘাত করছ, মানুষকে তার আঁধকার থেকে বাঞ্চত 
কগাছ, স্বার্থকে একাপ্ত করে? তুলাছ। এপাণ কতাদন ধরে 
জমঞ্ে, কত শুগ ধরে জনছে। প্রাতদণহ কি আমপা তারই মার 
খাচিনে ? বু শতাব্দী থেকে আমর! [ক কেবাণ মরন? সেই 
জগ্তই ০৩1 এই প্রার্থপা-মা মা হিংসীঃ। বাঁগাও বাঢাও--এই 
বিনাশেপ হাত থেকে বাণাও। এই-সমণ্ড দুঃখ শোকের উপরে থে 
অশোক লোক রয়েছে, অশপ্ত-সন্ডেদ সশ্মিলণে ধে অনুতলোক সষ্ঠ 
হয়েছে, সেত্খানে নিয়ে যাও। সেহখানে মরণের উপরে জয়ী 
হয়ে'আমর] বাব, ত্যাশের ঘারা দুঃখেরথারা বাতব। সেহ্থাণে 
আমাদের মুক্ত দাও। + 

আপ্প অশ্রেম ঝধার মধো রক্তশ্রোতের মধ্যে এই বাণী সমগ্ত 
মানুষের গ্রন্দনধ্ব|নপ মধ্যে জেগে ডঠেছে। এই বাণী হাহাকার 
করতে করণে সাকাশকে বিদাণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানব 
জাতক বা991 আমাকে বাঠাও। এই বাণী মুদ্ধের গর্জনের 
মধো মুখ(িও হ'য়ে আকাশকে বিুধীণ করে দিয়েছে। 

স্বাথের বনে জক্জর হ'য়ে, পিপুর আঘ[তে আহত হয়ে, এই 
থে আমরা প্রত্েকে গাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত 
পৰচ্ছি_-সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্নন্বনি একটা ভয়ানক বিশযজ্ঞের 
মধ্যে সকল মানুষের পাথনধরূণে রক্তআোতে গর্জিত হ'য়ে উঠেছে। 
ম। মা হংসীঃ। মরঠে মাল্গুষ_-বাচাও তাকে । কে বীচাবে? পিত। 
নোহ।স। তুম যে আমাদের সকলের পিতা, তুমি বাচাও। 
তোমার বোধের দ্বার। ধাঢাও। তোমাকে সকল মানুষ মিলে যে 


৭৮ ও 
দিন নমস্কার করব, সেই দিন নমস্কার সত্য হবে। নইলে ভূনুষ্টিত 
' হয়ে মৃত্যুর মধ্যে যে নঘস্কার করতে হয়, সেই মৃত থেকে বাঁচাও । 
দেশদেশান্তরে তোমার্‌ যত মৃত্ত সন্তান আছে, হে পিতা, তুমি প্রেমে 
ভক্তিতে কল্যাণে সকলকে এক কর তোমার চরণতলে। নমস্কার 
সর্বত্র ব্যাপ্ত হোক। দেশ থেকে দেশাপ্তরে জাতি থেকে জাতিতে 
ব্যাপ্ত হোক্‌।' বিশ্বানি ছরিতানি পরান্থব | বিশ্বপংপের ঘে মুণ্তি 
আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বপাগকে দুর করণ মাম! 
হিংসীঃ| বিনাশ থেকে রফ| কর |, 


(তব্ববোধিনী-পত্রিক1) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠা'কুর | 


টিটি 
লোকশিক্ষ। ও শিক্ষিত সমাজ -_- 


পূর্বে প্রাচীন জযিদারগণ অধিকাংশ সময়ে তাহাদের পল্লীভবনেই 
বাদ করিতেন। তাহাদের উৎদব প্রভৃতি ধুমধামে পল্লাবাসী দরিদ্র 
প্রজাবর্গের যোগ দেওয়ার মধিকার ছিল। প্রতিবেশী প্রজার স্বথ 
দুঃখের সঞ্জে তাহাদের জীনন জড়িত ছিলি। দিবী ও পুক্ষরিণী খণন 
ছারা হার! সাধারণের অশেষ কল্যাণ করিতেন। মোটামুটি 
তাহার! প্রজার নিকট হইতে যে অর্থ আদায় করিতেন, নানা প্রকারে 
তাহার অধিকাংশ প্রঞ্জার কল্যাণকল্লে বায়িত হইত। এখন দে 
অবস্থার বন্ধল পরিবর্ণন আরুতত হইয়াছে। হাল ফ্যাশানের 
ইংরেজীনবিশ জমিদারকুল সহ্থরে সভ্যতার বিপাকে পড়িয়া পল্লী- 
সমাজের প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন। 
* * হ্ামিল্টন ও হোহাইটওয়ের বিলের তাড়নায় ব্যাপুল হইয়া 
তাহারা সময় সময়. দরিদ্র প্রজাকুলকে ম্মরণ করেন বটে, কিন্তু সেই 
স্মরণ তাহাদের পক্ষে যরণ-ম্বরূপ হয়। 

পাশ্চাতাদেশে অধিকাংশ লোকই সহরে বাস করে। আমাদের 
দেশে হাঞ্জারের মধ্যে ৯৭৬ জন লেক পল্লীতে বাস করে। অতএব 
সমগ্র দেশের কল্যাণ করিতে হইলে গাশ্চাত্য দেশের হ্যায় সহরের 
দিকে দৃষ্টি বন্ধ রাখিলে .চলিবে না, পল্লীর দিকে অধিকতর 
মনোষোগ দিতে হইবে। 

এই ত ধনিসপ্্রপায়ের কথ! । তারপর মধ্যবিত্ব শ্রেণীর শিক্ষিত 
সম্প্রদায় । সকল দেশের হ্যায় আমাদের দেশেও এই শ্রেণীই 
যথার্থ পক্ষে সমাজদেহের হৎপিগ স্বন্রপ, যেখান হইতে প্রতিদিন 
সব্বত্র প্রাণশঞ্জি নানা ধারায় সমগ্র সমাঞ্জদেহে সঞ্চ।রিত হইতেছে। 
এই শ্রেণীর শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেন্ছেন উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার 
ইত্যাদি কলিকাতার স্বাধীনব্যবসায়ী বড়লোকগণ। ইহাদের 
খীহার! বিদ্যাবুদ্ধি ও বশ মানে যতবেশী উদ্ধে তাহাদের চিত্ত তত 
অধিক বহিশ্ুখীন। দেশের বারে! আনার বেশী লোক যে ধরণে 
জীবন যাপন করে, বিবিধ কৃত্রিম বৈলাতিক অভ্যাস ইহীর্দিগকে 
সেই ধরণের জীবনযাত্রা হইতে বহু দুরে ঠেলিয়া রাখে। ইহাদের 
ভ্রিসীমানায় পল্লীর হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে না। এই সং্রদায় 
ইয়োরোপের প্রাণস্বরূপ স্বপ্পাতিপ্রেমকে বান দিয়া তাহ।দের পার্থিৰ 
বিলাল ও ধনাভিমানকে অন্থকরণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্ো 
কেহ কেহ প্রাদেশিক নমিতির সভাপতির আপন হলক্কৃত করিয়া 
বিদেশীয় ভাবায় বাগ্সিতার তরঙ্গ তুলিয়া শিক্ষিত যুবকদিগকে তা 
লাগাইতে পারিলেও--তাহাদের ভাব ও চিন্ত1 জনসাধারণের চিত্তকে 
স্পর্শ করিতে পারে না। তাহাদিগের জীবনযাঞ্জার প্রণালী হইতে 
আরম্ভ করিয়া কথাবার্তার ভঙ্গী পধ্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপার প্রতিনিয়ত 
জনপাধারণের সহিত ঠাহীদের ব্যবধানকে আরও দুরতর করিতেছে। 


গ্রবাসী-_কান্টিক, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এবং াহারা নিজেরাও “নিজ বাড ভূষে পরবাসী" স্যায় হইয়া 
থাকেন। 

জনসাধারণের কল্য।ণ করিতে হইলে, এ সকল কৃত্রিম ব্যবধান- 
গুলিকে দুর করিয়! জীবনযাত্রার সহজ সরল প্রাপালী অবলম্বন করিতে 
হইবে। ভারতে খাহার। সাধারণের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন-_-উাহার। জ্ঞানের গরিষায় একদিকে যেমন হিমালয়ের 
মত উন্নত ছিলেন, প্রেমের উদারতার তেমনি আবার দীন হইতেও 
দীনের মত ছিলেন। 

আমাদের দেশের 'শিক্ষার একটা গুরুতর ক্রটি এই যে তাহা 
মানুষকে প্রাণবান্‌ করে না। একটা ফরাপী ঘুবক বন্ধুকে কথা 
গ্রে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।ম “তুমি ভবিষাত্তে কি করিবে ?” 
ফরাসী বন্ধুটি উত্তেজিত হইয়। বলিলেন “আমার প্রাণ উদ্যমে পরি- 
পূর্ণ কিন্তু উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পাইতেছি না। আমি বলিলাম 
“কেন তোমাদের দেশে নানা বিষয়ে অসধখ্য কাজ করিবার ক্ষেত্র 
রহিয়াছে ।” বন্ধু উত্তর করিলেন “সহম সহশ লোক সে সকল 
ক্ষেত্রে সাধনা করিতেছে । আমি নৃতন কর্মক্ষেত্র চাই। যদি 
কোনও কর্মক্ষে ্ না জুটে তবে মিশরের মরুভূমিতে অথব। ভারতের 
হিমালরশৃঙ্গে ঘৃরিয়া বেড়াইব।” প্রাণের অপ্রতিহত বেগকে রোধ 
করিতে না! পানিয়া ইহার] দিগ্িদিকে ঢুটিযা বাহির হইতে চায়। 
আমাদের দেশের শিক্ষা সেই প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। 
এই পাণের অভাবেই আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ স্বার্থান্বেষী 
ও আ্মেবী হইয়া পড়ে । অপরেরজন্য নিজেকে দেওয়ার শক্তি 
আমাদের মধে বড় একট! জাগ্রত হয় না। তাহারই ফলে মাধুনিক 
কোনও কর্মচেষ্টার মধো জনদমাঁজের প্রাণের যোগ দেখা যায় ন|। 

সখের বিষয় এই মে এঈ উদ্সীনতাকে দুর করিবার জন্য সর্বত্র 
একটা নূতন প্রয়াস লঙ্ষিত হইতেছে কেহ কেহ অবনত ও 
উপেক্ষিত জাতির মধো শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। 
কলিকাতাতে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন কারা কুলি মজ্জুরদিগকে 
শিক্ষাদানের চেষ্টা হইতেছে । কোনও কোনও সংবাদপত্র দরিদ্র 
পক্মীবাসীর অভাবানি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়। নবীন যুবক- 
সম্প্রৰায়ের চিস্তা-আ্রোতকে এই দিকে পরিচালিত করিতে সাহায্য 
করিতেছেন । এই শুভ স্থচনার প্রারস্তেই আমর! দেখিতে পাইয়াছি 
মে দেশের নানা স্থানে বছুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক তাহাদের চিত্ত- 
কমলগুপিকে মানব-কল্যাণের ওভ্র আলোকগানে উশৃখ করিবার জন্ম 
ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছেন। এই দেবকদল সংখ্যার নগণ্য হইলেও 
ইহার! শক্তিমান। করাণ ইহারা নীরব কম্ম--ইহাদের পশ্চাতে 
যশস্বী নেতার উত্তেঞ্জনাবাণী নাই--বাহবাওয়াল।দের করতালিধ্বনি 
নাই 

পল্লীগ্রামের প্রধান অভাব শিক্ষার অভাব। কারণ স্বাস্থ্য ও 
অর্থের অভাব দুর করা নহজ হয় যদি উপযুক্ত শিক্ষা! থাকে। সবের 
বিষয় এই যে বর্তমান সময়ে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
লাভের প্রবল আকাঙ্ষ। জাগ্রত হইয়াছে । অনেক নূতন বিদ্যালয়ও 
স্থাপিত হইতেছে । এ সময় আমাদের একটি বিষয়ে বিশেষরূপে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে_যাহাতে এই সকল বিদ্যালয়ের ভার উপযুক্ত 
শিক্ষকের উপর অর্পিত হর । বাহার! শিশুদিগকে কলের মত শিক্ষা 
দের এরূপ শিক্ষকের সংখ্যাই অধিক। শৈশব হইতে শিশুর হৃদয়ে 
মহত্বের বীজ অস্কুরিত করিতে পারে, তাহার অন্তরে কল্যাণকর্মের 
শুভ আকাঙ্ষ| জাগ্রত করিতে পারে, এমন শিক্ষকের একান্ত 
অভাব। সেই অভাবের জন্তই আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে 
মনুব্যত্ব।বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখিয়াছেন 


১ম সংখ্য। ] ॥ 
“শিশু বয়সে নিজ্জীব শিক্ষার মত ভয়ঙ্কর ভার আর কিছুই নাই-_ 
তাহা মনকে যতটা দেয়, তাহার চেয়ে পিধিয়া বাহির করে ঢের 
বেশী।_আমাদের সমাজ-বাবস্থায় আমর! সেই গুরুকে খু'জিতেছি 
ধিনি আমাদের আবনকে গতি দান করিবেন । আযাদের শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খু'ক্ষিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের 
গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন” * 

বাল্যকাল হইতেই আমাদের ৪িদ্যালয়ে ছেলের! বড় বড় কথা 
মুখস্থ করে কিন্তু তদন্যাক্জ কোনও অধ্ঠানে প্রধৃণ্ড হইবার সুযোগ 
তাহারা পান্ন না! চিত্রবৃত্তির যথাষথ [বিক।ঞ সম্ভবে ন| বদ বালা- 
কাল হইতে মঙ্গল কর্মের সুযোগ মানুষ না পায়। মঙ্গলক্্ে ব্রতী 
শুভাকাক্ষা পূর্ণ শিক্ষিত মুবকগণ যেদিন ধনের পুঞ্জা পরিশ্যাগ 
করিয়া গ্রামে গ্রামে বিদ্যামান্দরগুলিতে পৌরোহিত্যের কার্ধো ব্রতী 
হইবেন এবং তাহাদের হৃদয়শতদলের স্ৃগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বছুসংখ্যক 
তরুণ প্রাণ সর্বজ্র মঙ্গলকম্ম্ের মধুওক্র রচনা ঝরিবে_সেদিন বঙ্গের 
পল্লীভবন মধুময় হইয়া উঠিবে | সেদিন দরিদ্রের পর্ণকুটার ও কৃষকের 
শূম্ত অঙ্গন জ্ঞান ও প্রেমের আনন্দে মুখরিত হইয়। উঠিবে। প্রায় 
বিংশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের একটা শ্রদ্ধের বন্ধু বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ 
শিক্ষা লাভ করিয়া ধনমানের পথ পরিত্যাগ করিয়। তাহ।র পিতৃ 
ভবনের জীর্ণকুটারে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপরত গ্রহণ 
করিলেন। তিনি তপস্বীপ্ন ম্যার নীরবে লোক-চগ্চুর অগোচরে 
দীর্ঘকাল কম্মরত ছিলেন_ আজ ছয় শন্ত ৩ক্রণ কিশোর তাহার 
চরণপ্রান্তে মনুষ্যত্ব লাভের শিক্ষার জন্য সমবেত। তিনি তাহার 
অধিকাংশ ছাত্রের চরিতেই স্বীয় জীবনের উন্নত আদর্শের একটি ছাপ 
লাগাইয়। দিয়াছেন। দা!রগ্র্যপুণ স্বর পল্লীতে শঙ প্রতিকূলতার 
মধ্যে অবস্থান করিয়। নীরব সাধন।দ্বার। তিনি থে মঙ্গল কম্মটি গড়িয়া 
তুলিয়াছেন তাহা! আমাদের বহুসংখ্যক গগাসমাত হইতে অধিক 
মুল্যবান। আমর! সেইরূপ সেবক চাই। 

সমগ্র তাগতবষে প্রাথমিক বিদালয়ের ছাত্র সংখ ১২ ৩২ ৬০১ 
শতকরা ২৬ জন মাত্র বদযালয়ে গাঠ করে। তবেই দেখা বাইতেছে 
যে তিন ভাগের মধ্যে ছইভাগেরও বেশী ছাত্র নিরক্ষর থাকিয়া 
যাইতেছে। অনেকে বলেন অক্ষরপ(রচয় ব্[ওপেেকেও শিক্ষা হইতে 
পরে। ঘেমশ আমাদের দেশে পুর্বে মাত্রা, কবির গাণ, কথকতা; 
কীর্তন ইত্যাদি সাহায্যে সীধারণ €লোকে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে 
গারিত। ইঙপ উত্তরে আমার বঞ্ব্য এই ঘে এ-সকল প্রাচীন 
অন্থষ্ঠানগু!লর আবশ্য কতা ষথেষ্ট আছে তাহাতে বিশ্ুমাঙ্রও'মন্দেহ 
নাই। বর্তমানে ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞাবশতঃ এই সকল 
অনুষ্ঠান ক্রমে প্রাণহীন হইয়া খড়িতেছে ইহ] ছুঃখের বিষন্ন । বর্তমান 
সময়ের উপযোগী করিয়া ইহাদিগকে সংস্কার করিয়া লইলে সমাজের 
অপেন কল্যাণ সাধিত হয়। পাশ্চাতার্দেশে ধিনেম্যাটো গ্রাফ লোক- 
।শক্ষার প্রধান সহায়স্বপূপ হইয়. উঠিয়াছে। আমাদের দেশের 
ঘাত্জাদি অনুষ্ঠান যাঁচ আমাদের সমাজের শিক্নশুরে উন্নতভাব- 
গুলিকে জাগ্রত শ্লাখিতে সাহায্য করিয়াছে এবং কাব্যকলার 
সঙ্গে অধ্যত্ররসের সংমিশ্রণ দ্বার তাহাদের মানসিক 
শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিগ্লাছে, তখাপি ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, অক্ষরপরিচয়ের সাহায্যে মে শিক্ষা_তাহারও 
এদেশে যথেষ্ট আবশ্তকও। রহিয়াছে । কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
মাহষের জীবনসংগ্রামের পথকে সুগম করিয়া দের। যে-সকল 
চাষ। মহাজনের নিকট দের খতখান! পড়িয়া দেখিতে পারে না, 
গোমস্তার দাখিলার মন্য বুঝিতে পারে না__তাহাদের উপর অর্ধ- 
শিল্টিত গ্রাম্য উপদেবতা হইতে আরম্ত করিয়া পুলিশ মহাজন 
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প্রভৃতি সকলেরই লোভ হওয়] স্বাভাবিক । ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
প্রত্যেক গ্রামেই মাপনার] অহরহ দেখিতেছেন। যন্ম না বুঝিয়। 
চুক্তিসর্তে আবদ্ধ হইয়! যাহার] আভ1 ও, মরিপাস্‌ হ্বীপে দাসত্ব করিতে 
যায় তাহাদেরও এ অবস্থ।। বর্তমানের দারিপ্র্যপীড়িত কঠোর 
জীবনসংগ্রথযের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার যথেষ্ট আবশ্বীকতা 
রহিয়াছে। বার্ধহিরের অবিচার হইতে আত্মরক্ষা করবার জন্টও 
ইহার একান্ত প্রয়োজন । যতশীগ্র সাধারণের মধ্যে শিক্ষার ছার 
উদথাচিত হইবে তত শীপ্রই নিশ্নস্তরের *জনসমাজ শক্তিশালী হইয়া 
উঠিবে | এবং সামাজিক অধিচার* ও অবজ্ঞাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া 
ইহার] আত্মগৌরবের সহিত অপ্রতিহত*গতি'ত উন্নতির পথে যাত্রা 
করিবে। ক 

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাকে খ্যাপ্ত করিতে হইলে শিক্ষাকে 
গ্লভ করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে প্র।থমিক শিক্ষার ব্যয় 
ক্রমেই বাড়িয়।চলিয়াছে। পাঁচ বৎসর পুর্বেবে মধাউংরেজী বিদ্যালয়ে 
যেখানে আট আনা (॥০) বেতন ছিল, এথণ সেখানে পাচলিক! 
(১৯) বেতন হইয়াছে; পাঠ্যপুস্তক খাত] ইত্যাদির ব্যয়ও পুর্ববা- 
পেক্ষা তিনগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ।.ঘর দরজা আসবাব পত্রের ব্যয়- 
বাহুল্যে র ত কথাই নাই। অবশ্য পূর্ববাপেক্ষা শিক্ষার ষে অধিকতর 
হবাবস্থা হইয়ছে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুব্যবস্থ।র 
জন্য ব্যয় বুদ্ধির দ্বারা দরিদ্র চাষার শারবৃ্ি করা উচিত নহে। 
বুটিশ গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার্ষেঞ্জে সাম]ুশীতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আচগ্ডাল 
সকলের জন্য বাণীমর্দিরের দ্বার উদঘাটিত করিয়া দিয়াছেন এবং 
তাহারহই ফলে সর্বসাধারণের নধো আঙজ্জ শিক্ষর প্রবল 
আকাক্ষ। জাগ্রত হইরাছে। কিন্তু এই অভাব পূরণের উপমুগ্চ 
আয়োজন কোথাও বহমান শাই। জগতের সর্ধবঞ্র দরিদ্রের পক্ষে 
শিক্ষা ক্রমেই হুলভ হইতে সুলভঙর হইতেছে; আর আমাদের দেশে 
তাহ ক্রমেই অধিকতর মহাখ্য হইবে কেন? যর্দি অর্থাভাবই 
বর্তমানে শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায় হইয়া থাকে তবে অন্যান্য দেশের 
ন্যায় এদেশেও ধশী-সম্প্রদারের উপর শিক্ষাকর স্থাপিত হওয়া 
উচিত। 

এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এই একটি গুরুতর অভিযে।গ 
শোনা যায় ষে, ঢাধার ছেলের! “ক*এর কান মোটড়াইবার পূর্বেই 
লাঞ্জলের সৃঙ্গে সম্বন্ধ ছিনন করে এবং নিক প্রাইমারী পর্য্যন্ত পাঠ 
করিষু। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার সময় চাবের প্রতি তাহাদের 
বৈরীঠাৰ আরো গাঢ় হইয়া দীড়ায়। পারিবারিক কর্তব্যকর্শ যে 
দাসত্ব নহে এ জ্ঞান তাহাদের থাকে না। শ্রমের গৌরব বিস্বৃত 
হইয়া অলসতাকেই গে সভ্যতা বলিয়া মনে করে। এ অবস্থা 
সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর | ইহ|দুর করিতে হইলে আমাদের 
শিক্ষাপ্রণালীকে মংশোধন কর] আবশ্তক। ইংলও, জান্দেনী ও 
আমেরিবগর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া ও অক কস 
ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়ের কোন-নাকোনটি বিশেষরূপে শিক্ষা 
দেওয়া হয় যথা__স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গরষ্ঠবিজ্ঞান, কলকণ্ডা ও কাঠের 
কার্প, বাগানের জন্য সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান। 

যে-সকল সহরে কলকারখানার প্রাধান্য আছে সেখানে যন্ত্রাদির 
কাজের প্রতি *বিশেষভাঁবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। মফঃম্বলের গ্রাম্য 
বিদ্যালয়ের ছাত্রের! বাগান তৈগ়ারি ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করে। 
আমাদের এই বাংলাদেশ*কৃষিপ্রধান। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অঙ্ধশিক্ষার সঙ্গে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা কর! উচিত। 
কোন্‌ সারে কি ফসল সর্বাপেক্ষা বেশি উৎপন্ন হন্স, কি উপায়ে 
বৃক্ষের ফল-উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়, কি উপায়ে কীট পোকার 
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হস্ত হইতে বাগান রক্ষা কারিতে হয়, ইত্যাদি নান! বিষয়ে শিওর 
তিতে পর্যাবেক্ষণ-শক্তি জাগ্রত করিয়া! দেওয়! যায়। 

আমাদের দেশে প্রধানতঃ কৃষিই সর্ববাপেক্ষ। আবশ্তক | 
এতত্যতীত লোহা পিতল ও কাঠের কাজেরও এদেশে প্রচুর ক্ষেত্র 
রহিয়াছে । বাশ ও বেতের কাল কোন কোন জ্িলায় অতি সহজে 
শিক্ষা দেওয়া.যায়, কারণ তাহার ব্যবহার এদেশে ঞচুর। প্রতোক 
স্থানেই একই প্রকার শিল্পশিক্ষা সম্ভবে না। যেস্থানে যে শিপ্ের 
উপাদান সহজলভ্য, সেই ত্স্থাণেই সেই শিল্পশিক্ষা। দেওয়া বিধেয় 
হইৰে। চি রঃ 
আমাদের দেশের প্রতোক মিউনিসিপাল সহরে অন্ততঃ একটা 
করিয়া আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যায় থাক পরয়েজন, যেখ।শে লেখা- 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে | এতদ্বাতীত 
প্রত্যেক থানায় মন্তনঃ দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাগানে সহজ- 
ভাবে কৃষিবিজঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে | এ-সকল 
বিদ্যালয়ে বাশ, বেত ইত্যাদির কাজ শিক্ষা দেওয়া! সহজ, কারণ 
তাঞাতে অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না। 

মিউনিনিপাল সহরে বে সকল শিপ্প-বিদ্যালয় হইবে তাহার ব্যয় 
মিউনিসিপ্যালিটি বহন করিতে পারে। প্রত্যেক থানায় আমর! 
অন্ততঃ দুইটি গ্রাম পাইতে পারি যেখানকার আরধবাসীরা তাহাদের 
বিদ্যালয়ের তিন ভাগের এক ভাগখর5 বহন করিবে এবং অবশিষ্ট 
অংশ জেলা বোর্ড হইতে সাহায্য স্বৃূপ প্রাণও হওয়। ঘাইতে পার়ে। 

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার উপযুক্ত বরসের ঘত বালিকা আছে 
তন্মধ্যে শতকূর! ৯৫টি কোনও শিক্ষ। লাভ করিতেছে না। বঙ্গচ্ছে্দ 
হওয়ার পর পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষ স্তীশিক্ষার জন্য বিশেষ মপোঘোগ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঢাকাতে শিক্ষাবিভাগেক্ তত্বাবধানে 
অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষায় হুব্যবস্থ। হইয়াছিল। শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারীর জন্ত 
টে,নিং স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। পুর্বববঙ্জের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয়ে 
সংখা। বুদ্ধি হইয়াছে। শিক্ষাঞ্ণালীও উৎকর্ষ লাভ কারয়াছে। 

গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্য।লয় শিশারের একটি এরধান অন্তরার 
এই যে তাহাতে ছাত্রী-বেতণেদ লোভ কম বাঁণয়া গুরুমহাশয়- 
দিগের সে বিষয়ে উৎসাহ খুবই অল্প। অর্থাৎ আমাদের দেশের 
অধিকাংশ ছাজ্রবিদ্যালয়ই গুরুমহাশয়াদগের নিজেক চেষ্টায় স্থাপিত 
হইয়াছে। ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া যাহাদিগকে বাড়ী বস! থাকিতে 
হইয়াছে তাহার অন্যান্য মংসারিক কম্মের সঙ্গে পাঠশালার কাজ 
করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্ভ্রনের চেষ্টা কাঁ,তেন। ছাক্রবে৩ন এবং 
জেল! বোর্ডের সামান্য সাহাধ্যই ছিল তাহাদের লাভ। বাশকাগণ 
দুর হইতে আপিয়া পড়িতে পারে ন! বগিয়! বালিকা ধিদ্যাঞয়ে ছাএী- 
সংখ্য। অধিক'হওয়ার সন্ভাবন1। নই | দ্বিতীয়তঃ আমদের দেশের 
অভিভাবকগণ বেতন দিয়া বালিকাপিগকে পড়াইতে চাহেন না। 
এসকল প্রতিকূলতার মধ্যেও আমা|দগকে গ্রামে গ্রামে স্ী*শিক্ষার 
প্রচার করিতে হইবে। আমাদের পরিবারের মহিলাকুলকে 
উপযুজ্জরূপ শিক্ষা দিতে না পারিলে আমর!1 পারিবারিক আপশন্দকে 
সম্পূর্ণ করিতে পারিৰ শা। পুরুষপিগের অনুপাতে ত্ত্রী শিক্ষার 
বিস্তার না হইলে অনেক শিক্ষিত খুবককেই অশিক্ষিতা বালিকার 
, পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। একপ অসামগ্রস্তপূ্ণ মিলনে পারিবা(রক 
জীবন পূর্ণতা গাভ করিতে পারে ন।। এবং ইহাতে সমাজের 
নৈতিক অবনতি সংঘটিত হয়। 

বিশেবতঃ শিক্ষা ব্যতীত উপযুক্ত জননী হওয়া সম্ভব নহে। 
এ অবস্থায় আমাদের জাতির কল্যাণকল্পে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার 
যখন অত্যাবশ্তঠক তখন প্রতিকূলতা দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে 


গ্রবাসী-_কার্ছিক, ১৩২১ 


[ ৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


না। "আমাদের এ্কাপ্থিক প্রয়াসকে সর্বিবিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে 
জয়যুক্ত করিতে হইবে। 

গ্রামে গ্রামে এমন একদল যুবক দেখা যায় ফাহাদের ঘরে অন্নের 
সংস্থান রহিরাছে বলিয়া তাহার। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাস 
পাশা দাবা খেলিয়া অতিবাহিত করেন। এই শ্রেণীর অলস ঘুৰক- 
বর্গকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। অবৈতনিক বালিক! 
বিদ্যালয় করিয়া তাহারা তাহাদের পরিবারের এবং প্রতিবেশীর 
কন্যা্দিগকে শিক্ষা দান করিতে পারেন। 

গ্রামের বিদ্যালয়কে বাবসায়ী শিক্ষকের হাচে সম্পূর্ণ স'পিয়। 
না দিয়া যাহারা মন্প্রদায়নির্র্িশেষে জবদ।ধারণের উন্নতি বিধানে 
জীবনকে নিয়োজিভ করিতে প্রস্তুত এরূপ প্রাণবান্‌ শিক্ষকের হস্তে 
সমর্পণ কর] উঠিত। কারণ বিদ্যাপয়গুলেকে কেও করিয়াই পল্লা 
সংন্কার আরজ করিতে হইবে। খরত্যেক বিদ।ালয়ে প্লী্রামের 
উপযোগী একটা ছোট লাইব্রেরী রক্ষা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ ছারদের সাহ।ণো বাঙ্গালা পুস্তক অধায়নের জন্য গ্রামে 
বিতরণ করিবেশ ও পুনরায় পাঠান্তে ৩1২1 সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। 
শিক্ষক শিজের চেষ্টায় শিশুদের খণে পাঠান্ুরাগ সঞ্চার করিবেন এবং 
তাহাদের সাহাধ্যে পল্লীতে তাহা পরিবাপ্ত করিয়া পিবেশ। এরূপ 
সাস্থুলেটিং পা$ধেরী স্থাপন করা খুব কঠিন নহে। গ্রামে 
বিবাহ।ণি অনুষ্ঠানে সর্বত্রই বারোয়ারী ধণডে কিছু অর্থ সংএহ করা 
হয়। সেই অথই এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইতে পরে। 
আমেরিকায় সন্বত্র এই গ্রাধ্য পাঠাগার রহিয়াছে । এবং সেই 
সকল লাইত্রেরীকে কেন্দ্র করিয়াই মে দেশের কর্তৃপক্ষ সাধারণ্যের 
মন্যে ভাৰ নিগ্কার করিয়। থাকেন। লাইত্রেরীয়ানের পক্ষে গল্প 
বল। একটা অভাবশ্ঠক গুণ বলিয়! বিবেচিত হয়। তঙ্গন্য তাহাকে 
বিশেষ পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। সেই লাইব্রেরীয়ান রাস্তার 
ছেলেদিগকে চাকিঘ়া মধুর ভামার় গল্প বলিতে থাকেন এবং অবশেষে 
তাহাদিগকে বলেন “তোমরা থে গপ্প শুনিলে তাহা এই পুস্তকে 
লেখা আছে। গড়ে দেখতে পার |” ইহা ৭লিয়! তাহাদের হাতে 
পুস্তকখানা তুলিয়া দেন। বালকের! সেই-সকল পুস্তক গুহে লইয়া 
গিয়। অন্তান্ত বন্ধু বাক্ধবকে পৃড়িয়া শোনায়। এইরূপে লাইক্রেীর 
সাহায্যে সর্বগ্জ জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত করা হয়। 

ইয়োরোপের প্রাথমিক বিদ্যালগ্রনমুহে স্বাস্থ্যবিজ্ঞন শিক্ষা 
দেওয়ার বাবস্থ। রহ্য়াভে। এ দেশে সেইরূপ ব্যবস্থ| বর্তমান নাই। 
শিক্ষাবিভাগে সবশিস্পেক্কৰ ও সহকারী মবনিস্পে্ঠরের সংখ্যা 
অঠ্যন্ত বুদ্ধি গ্রাপ্ত হইঘ়াছে। এ জগ্ত ঘথেই অর্থও ব্যর করা 
হইতেছে । অথ» হহাপের দ্বারা তদনষায়ী কাগ কিছুই পাওয়া 
যাইতেছে না| এই সকল পরিদর্শকগণ জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য 
সন্ধে জ্ঞান প্রচার করিতে পারেন। তাহারা পরিদর্শন উপলক্ষে 
ধধন নান। গ্রামে গমন করিয়া থাকেন ঠখন তৎ্সঙ্গে ছায়াচিএের 
মাহাশ্যে সরল ভামায় বক্তৃত। করিয়। অনেক গ্রামের ছাজ্র ও 
অভিভাবক দিগকে স্বাস্থ্যস্বন্ধে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে গারেন। 
কেবল বক্তৃতা দিয় নহে, গ্রামের অধিবানীদিগের গহিত বন্ধু ভাবে 
মিলিত হইয়া গ্রামের পরিক্ষার পরিচ্ছন্নতা ও সাধারণ স্বাস্থ সম্বন্ধে 
আলোচন1 করিয়া বেষ্ট উপকার করিতে পারেন। তাহা হইলে 
তাহাদের জন্য গ্রধত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হয়। স্বাস্থ্য আমত্দর দেশে 
বর্তমান সময়ে একটা গুরুতর সমন্তা। হইয়! দীড়াইয়াছে। সুটিত্তিত 
শিক্ষা প্রণালীর সাহায্যেই আমাদের দেশের পল্লীসমুহের সর্্বানগীন 


উন্নতির পথকে বাধামুক্ত করা সম্ভব হইবে। 
আমর! যদি যথার্থভাবে পল্লীসংস্কার করিতে ঢাই তবে পল্লীর 
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্বাস্থা ও শিক্ষা সন্ধে সমগ্র দারিত্ব এভর্নমেন্টের ঘাড়ে চীপাইয়া 
। নিজেরা কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ হইয়া থ।কিলে চলিবে ন|। পবিত্র 
! বিদামন্দিরেও আমরা দলাদলির অলগ্পীকে সিংহাসন ছাড়ি! 
দিগ্নাছি। লক্ষ্মী তাই আঞ্জ পল্লী হইতে শির্ববাসিত হইয়াছেন। 

তাই সোপার বাংলার গল্লীভবনে দরিপ্রের আশ্রয় নাই। নিরন্নকে 
চ্ছন্ন কিয় তাহার ভিটে-মাটী গ্রাস করিবার জন্য গুধিনী শকুনীর* 
মত শহ শত মহাজন গ্রীবা প্রসারিত করিয়া! অপেক্ষা করিহেছে। 

যে দেশের গলীর খুলিকণা মহা প্রহ্*গৌরাঙ্গের প্রেমাকতে পবিত্র 
হইয়াছে, নাহার অপংখা”ভক্তবৃন্দের প্রেমহ্ক্কারে পাপীন প্রাণে 

একদিন আতঙ্ক সর করিয়াছে, আজ ঘেখানেন্স পত্র অধর্শ  মিথ্য। 
, সগর্কে মস্তক উদ্তোলন করিয়! তাগব শুতা করিতেছে ॥ ধন্ম। জ্ঞান 
| ও স্বাস্থ্যের ভাবে পল্লীভুমি আঙ্গ শ্বশ।নে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 

বাহির হই. সা হাব্যের অপেক্ষা! না করির। আমাদের আন্তরিক 

নেষ্টাকে জাগ্রত করিতে হইনে | কন্মবিমুশ অলস যাহারা, মানুষ ত 

রের কথ|- তাহারা বিধাতারও কৃপাকটাক্ষ হঈঠে বঞ্চিত হইবে। 

এই অসাড় জড় পল্লীপনাজের মধ্যে প্রাণপপ্চার করিতে হইলে 

মামাদিগকে কঠোর ত্যাগের অন্য প্রস্তুত হইন্ছে হইনে। ধন ও 
মানের পথকে পরিতা।গ করিয়! করতালিবিহান নীরব সেবার গঙ্থ। 
বধলশন করিতে হইবে। শীম্লার লো ও পরিতাগ করিয়া গ্রামে 
গ্রামে দীন শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে হইবে । কেবল শিওশিক্ষার 
"ারগ্রহণ করিলে চপিবে ন।। বৌদ্ধ ভিক্রু দগের ন্যায় বিদালয়- 
গুপিকে কেন্দ্র কৰিরা পলীবামীদের ধর্মরবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়। 
তাহাবের মধ্যে সর্বঙ্গীন মনুবাহের প্রয়াস জাগ্রত করিম তুলিতে 
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জঅগজ্জনশী গনপূর্ণ জগতের অন্তরাতে থাকিয়া মানব হইতে 
পশুপঞ্গী তরুলতা পর্যন্ত সকর,কই সেবা ছধর] প্রতিনিগ্নত পরিপুষ্ 
করিয়! তুলিতেছেন। বটি রূপে নির্জকে দান করিয়া ধরিত্রীকে 
উর্বর! করিতেছেন । আমাশের সঙ্গে তাহার মিলন মম্তভধ হয় ঘাঁদ 
তাহারই মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছাকে মিলিত করি। 
সেবার মহাণ্‌ এওকে বহন করিবার উপঘুক্ত শর্ত তিনি আমাদের 
মধ্যে প্রেরণ করন। তাহা হইলে আমরা নিজের] সনম লাভ 
করিয়! অননমাঞজকেও মনবাত দাশ করিতে সঙ্ষন হইব । 
( তন্থবোধিশী পাকা) শীপালীযোহন ঘোস। 


সা্পাপাসি 


পাপের মীর্খন।_ 

আমাদের প্রার্থন! মল সময়ে নত হয় না, আনেক সময় মুখের 
কথা হয়-কারণ চারিদিকে অগভোর দ্বার। পরিরুত হগ্নে থাকি 
বলে আমাদের বাণীতে সতোর তেঙ্জগ পৌছার লা। কিন্ত 
ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধে এযন এক একটি দিন আসে, ধখন 
সমন্ত মিথা। এক মুহূর্তে দন্ধ হয়ে গিগ্নে এমনি একটি আলোক জেখে 
ওঠে যার যে সাম্নে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে লা। 
তখনই এই কথাটি বারবার জাগ্রত হয়_বিশ্বানি দেব সবিতদ্ররিতা নি 
পরাহৃব। হে দেব, হে পিতা বিশ্বপাপ মং্্রনা কর। 

আঁমর। গার কাছে এ প্রার্থনা করতে পাত্তি না,-আমাদের পাপ 
ক্ষম| কর; কারণ তিনি ক্ষমা, করেন না, তিনি সহা করেন না। 
তার কাছে এই প্রার্থনাই সত্য প্রার্থন।-_তুমি মার্জনা কর | যেখ।নে 
যত কিছু পাঁপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারশ্বার রক্তত্রোতের দ্বার] 
অপ্িবৃষ্টির দ্বারা সেখানে তিনি মার্ডরনা করেন। যে প্রার্থন! ক্ষমা 
চায় £দ ছূর্বলের ভীরুর প্রার্থন! তার দ্বার গিয়ে পৌঁছবে না। 
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কষ্টিপাণুর 
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আজ এই নে যুদ্ধের আগুন আংলছে, টার ভিতরে সমস্ত মানুসের 
এই প্রার্থন।ই কেঁদে উঠেছে--বিশ্বানি ছুরিত!নি পরাহৃব-বিশ্বপাঁপ 
মার্জনা কর। আজ বেরক্তত্রে।ত প্রবাহিত হয়েছে, সে যেন বাথ 
না হপ্ন_-রকের বন্যায় যেন পুণীভুত* পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 
মখনি পৃথিবীর পাপ স্তপাকার হয়ে উঠে, তখনি তো ভার মার্জরনার 
দিন আসে। আদ সমস্ত পৃথিবী ছুড়ে যে দহনঘজ্ৰ হচ্ছে, তারি 
রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সতা হোকৃ_বিশ্ব(নি,দুরিতানি পরাসব। 
আমাদের প্রতাকের জীবনের মধো আছ এ প্রার্থন! সত্য হ'য়ে 
উঠুক্‌ নর] গু গু ্ 

যে হানাহানি হচ্ছে, ভার সমন্ত বেদনা কোন্থানে গিয়ে 
লাগছে? নেনে দেণ কত পিতামাত। উাদের একমান্র ধনকে 
হারাচ্চে, কত স্বী থামীকে হারাঞ্টে, কত ভাই ৬াইকে হারাচ্ষে | 
এই জন্যই তো পাপের গাধাত এত নির ॥ কারণ সেখানে বেদনা 
বোধ সব ঢেয়ে বেশি। যেখানে গীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের 
আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার জদয় কঠিন, সেতো 
বেদন] অনুভব করে না| কারণ সেঘদি বেদন1 পেতো) তৰে পাপ 
এমন নিদারুণ হ'তেই গারত না। যার হদর কোমল, যার প্রেম 
গভীর, তাকেই সন্ত বেদন। বইতে হবে। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের 
রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয়, কিন্তু ঘরের 
কে।ণে যে রমণী অশ্রবিসঙ্গন করছে তারি আঘাত সৰ চেয়ে 
কঠিন। 

সেইজন্য এক এক সময় মন এই "কথা জিজ্ঞাস! করে--ধেখানে 
পাপ, সেখানে কেন শান্তি হয় না? সমস্ত বিশ্বেকেন পাপের বেন! 
কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু এই কথা জেনো মে মানুষের মধ্যে কোনু 
বিচ্ছেদ নেই_সমপ্ত মানুষ থে এক। সেইজন্য পিতার পাপ 
পুদ্রকে বহন করতে হুধ, বন্ধুর পাপের জন্থাঙ্বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে 
হয়, প্রবলের উৎগীড়ুন ছুর্দ্বলকে সঙ্গ করতে হয়। মানুষের সমাজে 
এক জনের পাপের ফলঙোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয় কারণ 
অতীতে 'ভবিদ্যতে দুরে দৃরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুস যে পরস্পরে গাথা 
হয়ে আছে। 

মানুষের এই এক্যবে।ধের মধো বেগোৌরব আছে তাকে ভুল্‌লে 
চলবেনা! এইকন্যই আমাদের সকলকে ছুঃখভোপ করবার জগ্ঘ 
প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত হয় না-সমস্ত মানুষের 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে। যে জদয় প্রীতিতে 
কোমল, দুঃণের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। মার চিত্ততস্ত্রীতে 
আঘাত করিলে সবচেয়ে বেশি বাজে, পৃথিবীর সমস্ত বেদনা] তাকেই 
সবচেয়ে বেশি করে বাজবে। 

তাই বল্ছি মে, সমস্ত মানুষের স্বপছেকে এক ক'রেষে একটি 
পরম বেদনা. পরম প্রেম আছেন, তিনি মদদ শূন্য কথার কথা মাত্র 
হ'তেন তরে বেদনার এই গতি কখনই এমন বেগবাঁণ হতে পারত 
না। ধনীদরিদ্র, জানীনজ্জানী সকলকে নিশ্বে সেই এক পরম প্রেম 
টির জাগ্র5ঠ আছেন ব'লেই একজ্রায়গার বেন] সকল জায়গায় কেঁপে 
উঠাছে। 

তাই একথ| আপ বল্বার কর্া নয় যে, অন্যের কর্ধের ফল আমি 
কেন ভোগ করব? হ,আমিই ভোগ করব, আমি নিজে একাকী 
ভোগ করব, এই কথা বলে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে সুচি 
কর, তগন্তা কর, ছুঃখকে গ্রহণ কর। তোমাকে যে নিজের পাপের 
সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে, নিঙ্গের রক্তপাত করতে হবে, দুঃখে 
দগ্ধ হয়ে হয়ত মরতে হবে। কারণ তোঁষার নিক্জের জীবনকে বদ্দি 
পরিপূর্ণরূপে উৎসর্ণ না| করঃ তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল 
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৮২ 
২/৯/৫৯ি্ট্ািট পটিপাসিত উ্স্পিিপস্লাসি্৫া৯ি-প৯িত ইত সত সর্ট পিট ৯ ৮ 
খাকবে কেদন করে, প্রাণবান্‌ ভয়ে উঠবে কেমন করো? ওরে 
তপস্বী, তপস্ঠায় প্রবৃত্ত হ'তে হবে, সমস্ত জীবযকে আহুতি দিতে 
হবে, তবেই যত্ভত্রং তম্ম আনুব--যা ভদ্র তাই অ।সবে। ওরে 
তগস্বী, ছঃসহ ছুঙর ছুঃখন্ডারে তোমার হৃদয় একেবারে নত হয়ে 
যাকৃ--ঙার চরণে গিষে পৌভোক 1 নমজেহস্ত। বল, পিতা তুমি নে 
আছ, দে কথ। এমনি আঘাতের মধ |দয়ে প্রচার কর। তোমার 
প্রেম নিষ্টুর--সেই নিঠুর প্রেম তোমার জাগত হয়েদব অপরধ লন 
করুক। পিতানো বোধি_আাঙ্গই তে। সেই উদ্বোধনের দিন! 
আজ পৃথিবীর প্রলয়দাহেয় রুদ্ব অণলোকে পিতা তুমি দাড়িয়ে আছ। 
প্রলয়-হাহাকারের উদ্ধে স্তংপাকার পাপকে দ্ধ কারে পেই দহন- 
দী্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, তুমে জেগে রয়েছে। তুমি আজ ঘুমোতে 
দেবে না, তুমি আঘাত করছ প্রত্যেকের জীবনে, কঠিন আঘাত। 
যেখানে প্রেম আছে জাত, যেখানে কলাণেও বোধ আছে জাগুক্‌ 
সকলে আঙ্গ তোমার বোধে উদ্বোধিত হয়ে উঠুকৃ। এই এক 
প্রচও আঘাতের দ্বারা তুমি সকল আঘাতকে নিরস্ত কর। সমস্ত 
বিশ্বের পাপ হাদয়ে জদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুণীভূত-তুমি 
আজ সেই পাপ যার্জন| কর। দুঃগের দ্বারা মর্জনা কর, রক্ত- 
জোতের ঘর মার্্রনা কর, অগ্নিবৃষ্ঠির ছারা মার্জনা কর। 
এই প্রার্থনা, সমন্ত যানবচিত্ের এই প্রার্থনা আজ আমাদের 
প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগ্রত হোক্‌। বিশ্বানি ছরিতানি পরাসুব | বিশ্ব- 
পাপ মার্জনা কগ। এই প্রার্ধনাকে সতা করতে হবে_শুঠি 
হতে হবে, সমপ্ত হনয়কে মানা করতে হবে। আজ নেই তপস্যার 
আপনে পুজার আসনে উপবিষ্ট হও খে পিত! সমস্ত মানব সন্তানের 
দুঃখ গ্রহর্ণ করছেন, ধার বেদনার অন্ত নেই, প্রেমের অন্ত ণেই "যার 
প্রেষের বেদন! উদ্বেল হয়ে উঠেছে--ঠ।র সন্মুঝে উপবিষ্ট হ'য়ে সেই 
গার প্রেমের ব্েন(কে আমর] সক্চলে গিলে গ্রহণ করি। 
(তত্ববোধিনী পত্রিকা) শ্ীরবীবূনাথ ঠাকৃ্। 


জ্যোতিরিন্্নাণের জীবনস্মতি-- 


জ্যোতিবাবু বলেন যে “মামাদের অগ্তঃপুরে আগে সেই 
*ভব্যিঘুক্ত" বৈষ্ঃবীটি বাঙ্গাল! পড়াইত।॥ তার গর কিছুধিন একগুন 
খৃষ্টান মিশনরী মেম আসিয়! ইংরাজী পড়াইয়া যাঁ৬। হার পর 
অযোধ্যানাথ পাকৃড়াশী মহাশয় 'ময়েদিগকে সংস্কত পড়াইভেন। 
এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্্রনাথ) মেয়েদিগকে "মেঘনাদ 
বধ" প্রভৃতি কাবা পড়াইতে আরম করিয়া দিয়াছিলেন। মেয়েদের 
জ্ঞান ম্পৃহ! দিন দিন বাঁড়িতেছিল এবংতাহাদের হৃদয় মনের ওদার্ব)ও 
অনেক পরিমাণে বর্দিত হইতেছিল। আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে 
একন্র করিয়া ইংরাদী হইতে তাল ভাল গগ্টী তরজমা করিয়া 
গুনাইত।ম-_তাহারা বেশ উপভোগ করিতেন। এর শগাদিন পরেই 
দেখা গেল যে আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্ীমত। স্ব্কুমারী দেবী 
(বর্তমান ভারতী-মম্পাদিক।) কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা 
করিয়ছেন। তিনি আমায় দেগুলি শুনাইতেন, আমি কাহাকে খুব 
উৎসাহ দিতাম । তখন ঠিণি অবিবাহিতা ছিলেন। 

বঙ্গাব্দ ১২৮০ (ইংরাজী ১৮৭৭) সালে ্বর্ণকুমারীর দীপানির্রবাণ 
প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার ছুই বদর পরেই তাহার “ছি্নমুক্ল” 
নামে আর একথানি উপন্যাম এবং “বসন্ত উৎসব" নাষে একথানি 
গীতিনাট্য প্রকা।শত হয়। ১২৮৭ সালে তাহার “গাথা” প্রকাশিত 
হয়। স্বপকুমারীই সর্বপ্রথম ব্গসাহিত্যে গীতিনাট্য ও গাথ| র5ন! 
করেন। গাথা ও গীতিনাটো শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেঠা 


প্রবাসী__কান্তুক ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ২য় খও 
ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন । এই সময়ে হ্র্ণকুমারী নিয়মিতরূণ 
ভরভীতে লিধিতেন। ১২৮৮ সালে তার “মালতী” নামে আঃ 
একখানি ছোট উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার ষঠ গ্রন্থ 
পৃথিবী" ধারাবাহিকপ্ূপে ভারতীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
বলীর সংগ্রহ । বাগলা দেশে এবং বঙ্গদাহিতো স্বর্ণ হমারী সর্বব- 
প্রথম মহলা উপন্াপিক। ম্বর্কুমারীর সাহিতাখাতিতে তখঃ 
দেশবাস'র চক্ষে খ্রীশক্ষার একটি অতি পরিকর মাধুর্ধযপুণ শুভন্বরী 
মুষ্টি প্রতিফলিত হইয়।ছিল। * 

আগে আামাদের বাঁড়ীতে অবরোধ প্রথা খুবই মানিয়! চল। হইত । 
বে সকল পুরস্বীগণ গঙ্গান্ানে খাইতেন, ঠাহাদিগকে ঘেরাটোপ- 
ঢাক1পাস্কীতে করিয়া লইয়া! গিয়া গঙ্গার জলে পাকী শুদ্ধ চ্বাইয়া 
আন। হইত। কিন্তু যেজদ(বা অবরোধ প্রথার উচ্ছেদকপ্পে মে বীঞ্জ 
বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ক্রমশ ফলিতে আগস্ত করিল। 
ক্রষশ আমাদের অগ্গঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়। পড়িল। 

“স্বর্ণ ₹মারীর সঙ্গে বখন শ্ীযুত্ড জানকীনাথ ঘোষালের |ববাহ হয় 
তখন আামাদের অগ্ুঃপুরে আারও কিছু কিন্ব পরিবর্ধন ঘটিতে আরম 
হইল। পুর্ন আমাদের শুঠবার থরে খাট বিছানা ছাড়া অন্ত ০ানও 
তেষণ আস্রার পর থাকিত না; কিন্ত জানকী বাবু আসিয়াই 
ঠাহার ঘরটি নানানিধ চৌকি কৌ5 কেদারায় অতি পরিগাটিরূপে 
ঘখন সন্দিত করিলেন, তখন 'াহার অন্থুকরণে আমাদের অপ্তঃপুরের 
সমন্ত ঘণগুলিরই হী কিরিল। মোট কথা অন্তঃপুরের সৌগ্ঠৰ বদ্ধিত 
হইল এবং বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন হইয়। উঠিল। জানকী আমাদের 
পরিবারে আরও একাট বৃত ন জিনিযের প্রদর্তন করেন। সেট! 
হোমিওপযাখিক ঢিকংসা। . 

“অনুর চক্র দত্তের বাড়ীর রাঞেন্রচন্্র দত্ত মহাশয় কলি- 
কাঁতায় তখন শুবিখ্যাত্‌ 7710168৮ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক | তিনিই 
ডাক্তার মহেন্রলান সরকার মহাশয়কে হোমিওপ্যাথি তস্ত্ে 
দীক্ষিত করেন। জনক তাহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়! 
খাসেন। রাজেন্দ্র বাবু এক রকম নূতন রান্না আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন, তাহার নাম “রাজভোগ ৮” তীহার নবাবিস্কৃত এই রান্নাটি 
থাইতে উৎন্ক্য প্রকাশ করায় তিনি একদিন নমাদের বাড়ীতে 
তাহার ইঈদ্যোগ করিখাদিলেন। চাঁপ ও ড।ল চড়াইয়, আমাদিগকে 
“লিলেন এইবার তোথাদের যাহার যাহা ইচ্ছা, উহাতে নিক্ষেপ 
কর।” এ কথায় মামরা কেউ আমসন্ব, কেউ তেঁতুল, কেউ মা, 
কেউ গুড়, কেউ লঙ্কা, কেউ রমগোল্লা অরভূতি যাহার যাহা হচ্ছ 
হইল, তাহাই দিলাম । আহা, সে যে কি উপাদেয় বস্ত এম্তত 
হইয়ছিল, তাহ। আর কহতায নয়! তাহার সহিত আমরাও সারি 
বন্দি হইয়া “রাজভোগ” ভোজনে বসিয়া গেলাম, কিন্তু মুখে দিবা 
মাত্রই মাতৃদগ্ধ পর্যাপ্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। 

“গণেন্‌ দাদ! একজন লেখক ছিলেন । নাটা(কারে তিনি বিক্রম- 
উর্বশী অনুবাদ করিয়াছিলেন । তিনি অতি চমৎকার ব্রঙ্গসঙ্গীত 
রচনাও করিতে পারিতেন। “গাও হে ভাঙ্কারি নাম রচিত খর 
বিশ্বধাম" প্রভৃতি সুন্দর গানগুলি তাহারই রণচিত। তিনি ইতহাস 
খুব ভাল বাসিতেন। অনেকগুলি এতিহাপিক প্রবন্ধ তিনি 
লিখিয়াছিলেন।” ৬ 

এই সময়েই ত্ীহুক্ত নবগোপাল "মত্র মহাশয়ের উদ্যোগ ও 
শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃহাশয়ের আহুকুলা ও উৎসাহে 
শহিন্দুমেলা” প্রতিষ্টিত হইল । যুক্ত ছিজেন্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্- 
নাথমল্লিক মহাশয়ের! মেলার প্রধান পৃষ্টপোঘক ছিলেন। শ্রীযুক্ত 
শিশির কুষার ঘোষ এবং মনোমোহন বস্ও এই মেলায় খুব উৎসাহী 
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ছিলেন। এ মেলা তখন কবি, চিত্র, শিল্প ভ।দ্র্ম্য, স্ত্রীলে।কদিগের 


; স্থচি ও কারুকার্য, দেশীয় ক্রীড়া কৌতুক ও বায়'য গত্ৃতি 
: জাতীয় সমস্ত 


বিষয়ই প্রদর্ধিত হইত। এ উপলক্ষে কবি! 
প্রবন্ধাদিও পঠিত হৃইন্ড। নবগোপাল বাবু দেখ। হইলেই জ্যো্ি- 
রিঙ্রনাথকে ভারতবিময়ক উত্তেজনাপূর্ণ একটা কবিত1 লিখিতে 
অনুরোধ করিতেশ। জ্যোতিবাবু এ সময় কবিতা লিখিতেন*না, ব1* 
এর পূর্বেও কখন লেখেন নাই | কিন্তু ক্রমাগচ অন্থরুদ্ধ হওয়ার, 
তিনি এক্সটি কবিতা লিখিঝে । করিত! রচিত হইলে, নবগোপাল 
বাবু গণেন্দ্র বাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন । ঞ্জ্য।তি বাবু সেখানে 
কবিতা পাঠ করিলে, তিনি (গণেন্দ্ বাবু) “বেশ হয়েস্ঁ, এট। 


এবার মেলায় পড়তে হবে" বলিয়া! ইহ।কে উৎসাহিত করিলেন। 


সেখানকার মেলায় শীযুক্ত শিবনাথ ভটচার্য্য ( পরে শামী ) শ্রীযুক্ত 
অঙ্গয়চত্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিনাবু_এইইট তিন জনের তিনটি কবিতা 
পঠিত হয়। €াতিবাবুর কণ্ঠম্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক 
শোনা যাইবে না! বলিয়া ৬হেমেত্দন।থ ঠাকুর সেটি বঙ্রগন্ভীর কে 
পাঠ কবেন। সেবারকার মেলায় সভাপতি ছিলেন ৬ গণেন্দনাথ 
ঠাকুর। কোনপ্রকার বাড়াবাড়ি না হয়, তাহার উপর দৃষ্ঠি রাখিবার 
র্য বন্ধুভাবে শরীঘুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ডেপুট মাজিষেটে দে সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। 

জ্োতিবাবু বলিলেন, *তত্ববোধিনী পত্রিকার আদল হইতে 
স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। “অক্ষয়কুমার দত্তমহাশয় 
পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লেকের 
দেপান্ব্াগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন : তাহার পর রাভ্রনারায়ণ 
ব ভিম্দরমেল'র কল্পনা করিয়া ও ৬নবরঠোপাল মিআ্র তাহা শন্তষ্ঠানে 
পরিণত করিমা এই স্বদেশী ভাবের প্রবাহে খুব একটা! ঢেউ তুলিযা- 
ছিলেন । বলিতে গেলে পূর্বে আদিপ্রাঙগগসমাজই দেশী ভাবের 
কেশ ছিল। ঘন কেশব বাবু ও তাহার দলবল আদি ত্রার্গী- 
সমাজক্ষে তা।গ করিলেন, তখন নবগোপাল বাৰু আদি ব্রাগসমাজের 
গভাকা এরহণ করিয়া, সংবাদপরাদিত লিখিয়' ও মৌগ্রিক বক্তৃতা 
করিয়া আদিসমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। শদেশীতাৰ 
প্রচার করিবার জন্য পিতৃদেবের অর্থসত্যো 70116010120) 
নামক এক ইংরাজি সাপ্তাহিক বাহির হইল। কতকগ্চল। “মঢা 
খেগো” ঘোড়া লইয়া তিনিই প্রথম বাঙ্গালী সার্কাসের শত্রপাত 
করেন। তিনি এত করিলেন, এখন তাহার কেহ নামও করে ন।। 
এহা বডই আঙ্গেপের বিষয়। ভাহার একটা স্মতিচিহ থাকা" থুবই 
আবশ্ীক |” 


(ভারতী) শ্রীবসম্তকুষার।চটোপাধ্যায়। 


গীতিমাল্য 
৬ 
ইংরেজী গীতাঞ্জলির যতগুলি সমালোচনা বিলাতী 
কাগঞ্জে পড়িয়াছি, তাহার অধিকাংশেরই মধ্যে রবীন্দ্র- 
মাথকে “মিষ্টিক” বা মরমী কবি মনে করার জন্য মিষ্টিক 


স।হিত্যের সহিত তাহার কাব্যের সৌসাতৃশ্ত দেখাইবার 
চেষ্টা হইয়াছে। বিলাতী সমালোচকেরা খুষ্টান্‌ তক্তি- 


গীতিম্রালা 
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সাহিতোর সঙ্গে গীতাঞ্রলির তুলগ্না করিয়াছেন; কেহ 
কেহ বা হিক্র সামগাথা,__ডেতিড. আইসায়। প্রভৃতি 
ভক্তদের বাণীর সহিত তাহার কাব্যের সারূপ্য ঘোষণ! 
করিয়াছেন। জলালুদ্দিন রুমি প্রভৃতি ছু একজন সুফী 
কবির নাম পঁন্চিষে বিখ্যাত হইয়াছেঞ সুফী* কাব্যের 
ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া (কোন্ন কোন সমালোচক 
গীতাঞ্জলিরপ্রপঙ্গে সুফী কবিদের র$ন৷ উদ্ধত করিবার 
প্রলোতন সম্বরণ করিতে পারেন্ধ নাই। 

রবীন্দ্রনাথকে মিষ্টিক? উপাধিতে ভূষিত করা ও 
মি্ক সাহিত্যের সঙ্গে তাহার কাব্যের সৌসাঘৃশ্ঠ দেখাই- 
বার চেষ্টা করাটা ইংরেজ সমালোচকের পক্ষে কিছুমাত্র 
বিচিত্র হয় নাই। এক সময় ছিল যখন নাটক লিখিলেই 
লোকে শ্েক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে তুলন। করিত। এখন 
দেখিতে পাইঘ্বাছে যে, শেক্সপীররের নাটকই নাটকের 
একমাত্র রূপ নয়। শেলির প্রমিথিউস্‌ আন্বাউণ্ড বা 
চেঞ্িও নাটক; ব্রাউনিংযের প্যারাসেল্সাস্‌ বা পিপ৷ 
পাসেস্‌্ও নাটক ; আবার গেটসের শ্ঠাডোত্ি ওধাটারৃদ্‌”, 
মেটারলিষ্ষের বুবার্ড, ব্ণভ শ'র ম্যান এও সুপারম্যান, ' 
এবং ইব সেনের শিয়ার গিণ্টও নাটক। নাটক ও খণ্ড- 
কাব্যের রূপ ক্রমশই বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর হইতেছে। 
অপ্যান্ম কাব্যের রপও যে খুষ্টান্‌ তক্তবাণী বা হিক্রু সাম- 
গাথ। হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে, এ ধারণা ইউরোপীয়- 
ধিগের মনে এখনও উদ্দ্বন হইম্ন। উঠে নাই। কারণ, 
খুষ্টান ধরব ছাড়া জগতে আর কোথাও যে ভক্তিধর্ম 
থাকিতে পারে, সে দেশের নানা শাশ্ত্রবিদূ পণ্ডিত লোকেরও 
মনে এবিশ্বাস নাই। তারতবর্ষে বৈষ্ণব তক্তিবাদের 
উৎপত্তি অনুসঞ্ধান করিতে গিয়া ইহারা বলেন ফে ভারত- 
বর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনরীগণ আসিয়াছিলেন, 
তাহাদের নিকট হহতঠে বাইবেলের তক্িবাদ শ্রবণ 
করিয়া এ দেশে বৈঞঃব ধন্মের অঙ্যদয় ঘটে। কবীরের 
বাক্যাবলীর মধ্যে এক জাব্ষগায় আছে যে, শব্দ হইতে 
সমক্ডের উৎপত্তি, সকলের আদিতে শব্দ ছিল-_তাহা পাঠ 
করিয়া কোন বিখাত ইংরেজ বিদুষীর মনে হইয়াছিল 
যে কবীর সেপ্টগজনের সুসমাচার হইতে নিশ্চয়ই এ ভাবটি 
ধার করিয়াছেন। 


৮৪ 
যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্ত কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি- 
য়াছে, রবীন্দ্রনাথকে খৃষ্টান ভক্তকবিদের সঙ্গে তুলন1 করা 
তাহার পক্ষে অসম্তভব। " থুষ্টান ধরন্দর শক্তিধন্ম হইলেও 
প্রাচীন হিক্র ধশ্মের বহু সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়। 
উঠিতে পারে মাই। এই জগৎ যে জগদীশ্বরের দ্বার! 
আবাস্য নহে, তিনি থে স্ব্বভূতান্তরনাস্মাপ্ূপে ইহার অস্তব- 
তর স্থনে প্রতিষ্ঠিত নাই_-হিক্রধর্মের ইহা! এক মূল কথা । 
জগৎগতি থাকেন এক কর্সিত স্বর্গলোকে এবং এই জগৎ 
বস্ত্র তাহার 'হস্তের' দ্বারা নিশ্শিত হইলেও, তাহা হইে 
“বিচ্ছিন্ন হইয়া পাপী মনুষ্যের আবাসম্থ।ন হইয়া আছে। 
যদ্দিচ গৃষ্ট মানুষকে উদ্ধার করিবার গন্য এবং স্বর্গে পুনরায় 
লইয়া খাইবার জন্ত পৃথিবীতে দানবরূপ পরিগ্রহ করিষা 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি স্বর্গ এবং মত্য্ের ব্যবধান 
তাহার দ্বারা দুরীভূত হয় নাই। তিনি মধ্যস্থতা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবার 
জন্য পৃথিবীতে তাহাকে ক্রুশের ব্যথা বহন করিতে হইয়া- 
ছিল। সেই ক্রুণ তাহার সকল ভক্ে্ জন্য তিনি রাখিয়া 
গিয়াছেন ; ফেই পর ছু, স্বীকারের উপর স্বর্গের অি- 
কার লাভের সন্তাবনা নিব করিতেছে। মানবের নিকটে 
ঈশ্বরের আত্মদান আনন আগ্মদান নহে, ছঃখের বলি- 
দান__এই তত্ব কোথায়, আর কোথায় উপনিষদের 
আনন্দাদ্ধযেব থঘিমানি ভূতানি জায়ন্তে-আনন্দ হইতে 
সকল স্থষ্টি্ উদ্তব_-এই তত্ব! আমাদের শাস্ত্রে বলে, 
জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের আনন্দের একাম্মযোগ-_জগৎ 
ঈশ্বরের আনন্দের দ্বার। পরিপূর্ণ । জগৎ সপীম, ঈশ্বর 
অনীম। কিন্তু সসীমের মধ্যে অনীমের প্রকাশ । এই জগৎ 
তাহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। আনন্দরূপমমূ তং যদ্ধিভাতি | 
এ তত্ব খৃষ্টান ধর্মশ।স্ত্রে কুজাপি পরিলক্ষিত হয় ম।। সেই 
জন্য সসীম-অসীমের ঘন্ সে দেশের ধর্দশাসত্রে কিছুতেই 
নিরস্ত হইবার হে। 
রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের স্তন্তরপে পরিপুষ্ট ও 
বদ্ধিত--খৃষটান় স্বগমর্ত্যের কপ্পিত ব্যবধানের তন্ব, মন্ুষ্যের 
আদিম পাপের তত্ব এবং থুষ্টের আত্মবলিদানের দ্বারা 
সেই পাপ হইতে উদ্ধারের তব তাহার কাছে অত্যন্ত গুন 
ও দ্রাস্ত তিক আর কি প্রতিপন্ন হইতে পারে? সেই জন্ত 


প্রবাসা__কীন্লিক, ১৩২১ 


[১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উহাকে সেণ্ফ্রান্সিদ অব আযাসিসি বা এ শ্রেণীর খুষ্টীয় 
স'ধকদিগের সঙ্গে তুপন। করা নিতান্ত অপঙ্গত হইয়াছে 
উপনিধদের সঙ্গে বাইবেলের যেমন তুলনা! চলে না, রবীন্দ্র" 


,নাথের সঙ্গে ফ্রান্সিন অব আসিসি বা মঠাশ্রয়ী খুষ্টা্ 


কোন সাধকের তেমনিই তুলনা! চলে না। 

আমি অনন্ত কপি নাই যেঃ গ্রীক দাশনিক প্লেটে। ও 
প্রটনাসের ভাববাদ যেখানেই খুষ্টধন্মের সঙ্গে তত্ব 
এবং সাধনায় মিণিত হইবার শ্টযৌগলাভ করিয়াছে, 
সেখানেই খুষ্টান ধর্মতৰ্ব এবং সাধন! এমন একটি 
অতাবনীর রূপ লাশ করিয়াছে যাহ। বাস্তবিকই বিন্ময় 
উদ্রেক না করিয়া থাকিতে পারে না! খুষ্টধর্মে ঈশ্বরের 
সসীম ও অসীম স্বরূপে যে দ্বন্দ বহিয়াছে_ ঈশ্বর তাহার 
শভ্তিতে অনন্ত কিছু প্রেমে সান্ত, এই ঘেঙাহার ছ্বেত 
থৃষ্টধর্ম স্বীকার কবিয়াছে,-ইহাকে অবলদ্দন করিয়া 
এক নিগৃঢ ওুত্বের উ্ব জন্মান দেশে ঘটিয়াছে। গেেকব, 
বইমে, এই তন্ের একন প্রধান প্রতিষ্ঠাত। ও ব্যাখ্যাতা। 
জেকৰ বইমে, প্রইজ্জবয়েক প্রভাত কোন কোন সাধকের 
সহিত আমাদের এপ্রাচ্য ভঞ্তিযাধকদিগের সৌসাদৃষ্ঠ 
এই গন্ত দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর খৃষ্টায় স|ধন। 
বলিতে উৎকট পাপবোধ ও তন্্রনিত ব্যাকুপতা এবং 
মানবরূপী তগব।ন্‌ ৃষ্টের অনন্ত শরণাগতির চিত্রই মনে 
জাগে। তাহার সঙ্ষে ারতুবর্ধায় সাধনার সন্বন্ধ বড়ই 
অগ্প। 

উপন্যিদের স্তশ্গসে রবীন্দ্রনাথ বদ্ধিত হইয়াছেন 
এবং ভাহার কাব্যের মর্ধঙ্থলে উপনিধদের তত বিরাজমান 
একথ। বণিণেও কেখশমাপ্র উপনিষদ 'গাতিমাল্যে'র 
গানগুলির উৎস হইতে পারিত না। উপনিষদের শ্রেষ্ঠ 
ভাব আত্মাতে পরমাম্্রাকে দর্ণন। “শান্ত, দাস্ত; উপরত, 
তিতিক্ষু, সমাহিত” হইয়া! সাধক আত্মন্যেবাস্মানং পশ্ঠতি, 
আত্মার মধ্যে সেই পরমাক্মাকে দেখিয়া থাকেন। জ্ঞান- 
প্রসাদেন বিশ্ুদ্ধত্বগ্ততস্ত তং পণ্ততে নিঞ্চলংধ্যায়মানঃ। 
ভ্ানগ্রসাদে বিশুদ্সন্ব হইলে ধ্যাযমান হইয়া মানুষ 
তাহাকে দেখিতে পায়। উপনিষদ যেখানে সর্বভূতের 
মধ্যে আত্মাকে দেখিবার কথা বণিয়াছেন, সেখানেও 
আম্মহ্থ হইয়। বোগস্থ হইয়। নিত্যোহনিত্যানাং সুকল 


১ম সংখা 


অনিতোর মধ্যে তাহাকে নিতারূপে ধ্য!ন করিবার উপ- 
দেশই দিয়াছেন। উপনিষদের সাধন! এই অন্তমু'বীন্‌ ধ্যান" 
পরায়ণ সাধনা, অধ্ৰাত্মযোগের সাধনা । উপনিষদ ব্রহ্ম__ 
ুরদর্শং গৃঢমন্ুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং। তিনি লীপাএসময় বিশ্বরূপ 
তগবান্‌ নহেন। বৈষ্ণবের লীলাতবের আভাস উপনিষদের 
মধ্যে নানাস্থানে থাফ্িতে পারে, কিন্তু সেই তত্ব উপ- 
নিষদের মধ্যে পরিস্ফুট আকার লানঁ করিয়'ছে*একথ! 
কোন মতেই বলা যায় ন!। লীলাতত্বের কথা এই যে, 
বিশ্বের সকল সৌন্বর্ধা, সকল বন্ত, সকল বৈচিত্র্য, মানব- 
জীবনের সকপ ঘটনা, সকল উানপতন সুগছুঃথ জন্মমৃত্্য 
_-সমস্তই জ্রীভগবানের বসলীলা বণিয়া গভীরভাবে 
উপলদ্ধি করিতে হইবে। ভগবান অনি অনন্ত নিন্নিকল্প 
হহয়।ও প্রেমে অন্তের মধ্যে ধর! দিয়াছেন; সেহ জন্ঠই 
তো! কোথাও অস্তের আর অগ্ত পাওয়! যায় না। “সীমার 
মাঝে অসীম তুমি বাঞ্জাও আপন স্ুৃঘ”। সকল সীমাকে 
বন্ধ করিয়া সেই অনস্তের বাশা তই নিরন্তর বাঁজিতেছে 
এখং তিনি বারবার জীবনের নান। গোপন-নিগুঢ় পথ 
দিয়া আমাদিগকে ভাহার দিকে কত দুংখক্ষেশ কত 
আঘাত অভিঘাতের ভিতর দিরা আকর্ষণ করিয়া লইয়া 
চলিরাছেন। সমস্ত জীবনের এই স্ুুখছুঃথবিচিত্র পথ 
ভাহারি অভিসারের পথ। এই পথেই তাহার সঙ্গে 
আমাদের মিলন) এই পথেই কত বিচ্এ্দপ ধরিয়! 
তিনি দেখা দিতেছেন। এই যেবিশ্ব ও মানবজীবনের 
সকল টৈচিত্র্যকে ভগবানের প্রেমের লীলা বলিয়া 
অনুভূতি, বৈষ্ব ধ'্নতব্বের ইহাই সার কথা। 

উপনিষদের যোগতত্দে বেদান্তশান্ত্র তৈরি হইতে পাবে) 
কিপ্ত তাহা হইতে কাব্যকলা1 সমুৎসারিত হর না। 
বৈষুবের লীলাতন্বে অনুভূতির বিচিত্রত। ও প্রসার এমন 
বাড়িয়া যায়, যে কাধ্যকশাকে আশ্রর করিয়। তাহা 
আত্মপ্রকাশ না করিয়। থাকিতে পারে না। এই জন্ত 
উপনিষদ হইতে আমবা দর্শনশন্ত্র পাইয়াছি, কিন্ত বৈষ্ণব 
তক্তিবাদ হইতে কেবল দর্শন শান্তর নে, অপূর্ব ৬ক্তিকাব্য 
সকলও সন্ভাবিত হইয়াছে । কেবল বাংলাদেশের বৈষ্ণব 
কবিতার কথা বণিতেছি না, পশ্চিমের কাব্য ও গান 
গুলিও সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে এবং রসগতীরতায় বাংলাগ 


গীতিমাল্য 


৮৫ 


বৈষ্ণব কাব্যের চেয়ে কোন অংশে ন্যুন নহে, বরং অনেক 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । আমরা সে সকল কাব্য ও গানের কত 
অল্প পরিচয় পাইয়াছি। জ্ঞানদাক্স, রবিদাসঃ কবীর, দাদ 
মীরাঁবাই প্রস্তুতি তক্ত কবিদের গানের যে দুএকটা টুকৃবা 
কালের স্রোতে এখনকার ঘাটে আল্লিয়া লাগিয়াছে, 
তাহা। শতদলের ছিন্ন পল্লবের মত জুগন্ধে প্রাণকে বিধুর 
করিয়া দেয়। মানুষের অন্তরের ভক্তি যখন তাহার 
অনুরূপ তাষ। লাত করিয়া জাপনাকে ব্যক্ত করে, তখন 
সেযেকি অপুর্ব জিনিষ হয় শুাহা এই উত্তরপশ্চিমের 
তক্তিসাহিত্যে পরিফাঁর দেখিতে পাওয়] যায়। 

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতন্তের 
দ্বার অনুপ্রাণিত নন্‌ এবং কেবলমাত্র বৈষ্ণবের লীলা- 
তধের দ্বারাও অনুপ্রাণিত নন্। এই ছুই তত্বই তাহার 
জীবনের সাধনায় জেবমিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ 
নৃতণ রূপ পৰিগ্রহ করিয়াছেে। ভাহার তক্তিকাব্যের 
এই নবরূপকে খিশ্নেষণ কবিষ1 তাহার কি পরিমাণ অংশ 
উপনিষদের এবং কি পরিমাণ অংশ বৈষব্তক্িতব্বে, 
তাহা নির্দেশ করতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্ট] মাত্র। কারণ* 
এতে দর্শনশাস্ত্র নয়-_এবে জীবনের জিনিস। এ গান 
যে জীবন হইতে প্রতিফণিত হইতেছে । সে জীবন 
আপনার অধ্যাত্ম পিপাসাক় কোন রসকেই বাদ দেয় 
নাই তাহার মধ্যে সকণ বিচিত্র রস মিপিয়া জুলিয়া 
এক অভিনব যূর্তি গ্রহণ কপিয়াছে। সেইজগ্ত বৈঝুব 
কাব্যের সগ্গ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বা গীতিমাল্যের 
তুলনাই চলে ন।। এ কাব্য ছুটির মধ্যে যে বৈষ্বতাৰ 
ব্ছল পরিমাণে নাই এমন কথা বলি না; কিন্তু আরও 
অনেক জিনিস আছে বাহ! বৈষ্ণব নয়, যাহা! বৈষ্ণব 
তাবাখগ্রার সঙ্গে সঙ্গত হইয়া তাহাদিগকে রূপান্তরিত 
করিয়া ফেলিয়াছে। 

আরও একটি কারণে রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের 
প্রাচান বৈষ্ণব ব| তক্তকরিদিগের সঙ্গে তুলনা করা 
চলেনা । কেবস যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই উপনিষদের 
অধ্যাত্মযোগতত্ব এবং ,বৈষ্ণব লীলাতত্ব মিলিয়াছে এবং 
বাণীরূপ লাত করিয়াছে তাহ! নহে। কবীর দাদু প্রভৃতির 
মধ্যেও এই একই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সুফীধন্ম, 


৮গু 


বেদাস্ত এবং বৈষ্ণব 'ভক্তিবাদদ এই ত্রিবেণীসঙ্গমের 
তীর্থেদকে কবীরের অমর সঙ্গীত অভিষিক্ত হইয়াছে। 
সেই জন্য তাহার অন্তরে যৈমন কঠিন 'একটি তবজ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠাধার, তাহার উপরে তেমনি তক্তির বুসোচ্ছাস 
সঙ্গীতের ওরল ধারায় নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু 
তথাপি সেই সকল গানৈর সহিত গীতিমাপ্যের গানের 
রূপতেদ আছে। গীতিমাপ্য? ও “গীতাঞ্জলি'র ররঁবীশ্রনাথ 
যে “সোনারতরী” 'চিত্রা' “কল্পনা” “ক্ষণিকা'র ও রবীন্দ্রনাথ 
_ঘিনি প্রকৃতির কবি, মানব প্রেমের কবি, যিনি সকল 
বিচিত্ররসনিগুট় জীবনের গান গাহিয়়াছেন, তিনিই যে 
এখন বসাণাং রসতমঃ, সকল রসের রসতমষ ভগবৎ 
প্রেমের গাম গাহিতেছেন_-ইহাতেই তারতবর্ষের ও 
অন্যানা দেশের তক্তিসগীতের সঙ্গে আর এই নূতন 
ভক্তিসঙ্গীতের প্রভেদ ঘটিয়াছে। এমন ঘটনা জ্রগতে 
আর কোথাও ঘটিয়াছে কি না জানিনা । কারণ ধর্ম 
চিরকালই জীবনের অন্ান্ত বৈচিত্র্য হইতে আপনাকে 
সবাইয়া লইয়া সযত্ধে সন্তর্পণে আপনাকে এক কোণে 
রক্ষা করিবার চেষ্ট। কবিয়াছে। জীবনের গতি একদিকে, 
ধর্শের গতি অন্যদিকে--জীবনের গতি প্রবৃত্তির দিকে, 
ধর্শের গতি নিবৃত্তির দিকে । সেই জন্ত কবি ও ভগবস্তক্ত 


--এ ছুয়ের সম্সিগন দেখা যায় নাই। ভগবদুজ হয়ত 
কবি হইয়াছেন-_-অর্থাৎ তক্রির গান লিখিয়াছেন-- 


কিন্ত জীবনের অন্তান্ত রসের প্রকাশ তাহার মধ্যে 
ফুটিয়াছে কোথায়? পক্ষান্তরে কোন কবি যে তক্তির 
গান লিখিয়। অমর হইয়াছেন, তাহারও পরিচয় পাওয়! 
যায় না। কবীর ব৷ দাদু ব। আর কোন তক্তকবি রবীন্দ্র- 
নাথের মন্ত প্রণয় কবিতা ব1 প্রণয় সঙ্গীত লিখিয়াছেন, 
ইহা কোন দিন যপ্দি কোন এ্রতিহাসিক ব৷ প্রত্থতত্ববিদ্‌ 
প্রমাণ করিয়াও দেন, তাহা! হইলেও আমর! বিশ্বাস 
করিতে পারিব না। কোন পুরাণো পুঁির মধ্যে 
কবীরের লিখিত গানের এমন ছত্র বাহির হওয়! 
অসগুব £-_ ঢু 


“ভালবেসে, সি, নিভৃতে ঘতনে আমার নামটি লিখিয়ে 
তোমার মনের মন্দিক্টে।" 

“সখি প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে? 
তারে আমার মাঁধার একটি কুসুম দে 1” 


কিছা 


প্রাসী-_ কান্তির, ১৩২১ 


'[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জীরনের সকল রস সকল অভিজ্ঞতার এমন অবাধ 
এমন আশ্চর্য প্রকাশ জগতের অন্ন কবিরই মধ্যে দেখা 
গিয়াছে । পরিপূর্ণ জীবনের গান ফিনি গহিয়াছেন, 
তিনি যখন অধ্যাত্ম উপপন্ধির গান গাহেন, তখন 
এস্রাঞ্জের মূল তারের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশাপাশি 
যে তার গুলি থাকে তাহারা যেমন একই অন্কুরনণে 
বন্ধত সইতে থাকে ' এবং মূল তারের সঙ্গীতকে গভীরতর 
করিয়া দেয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম উপলব্ধি সুরের সঙ্গে 
জীবনের অন্তান্ত রসোপলব্ধির সুর মিলিত হইয়া এক 
অপূর্ব অনির্ববচনীয়তার স্থষ্টি করে। এই জন্ত রবীন্দ্রনাথকে 
যে সকল বিপাতা সমালোচক থুষ্ান তক্তকবিদের সঙ্গে 
বাহিক্র প্রফেট্বের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাহাদের 
তুলন৷ যেমন সত্য হয় নাই, সেইরূপ ষাহারা এতদ্দেশীয় 
ভক্ত কবিদের সঙ্গে তাহার তুলনা করেন, তাহাদেরও 
তুপনা ঠিক হয় বলিয়৷ মনে করিনা । বরং আধুনিক 
কাপের যে সকল কবি ঞ্ীবনের সকল খিচিত্রতার রসান্থ- 
ভবতিকে অধ্যান্ম রসবোধেন মধ্যে বিলীন করিরা দিতে 
চান্-_সেহ সকল কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রণাথ তুধনীয় 
হইতে পারেন। ওয়ণ্ট হুইটম্যান, রবাট ত্রাউনিং, 
এডওয়ার্ড কাপেন্টার, উইলিয়ম ব্রেক্‌, ফ্রান্সিদ্‌ টম্পসন্, 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাব্যজীবনধারার সঙ্গে বরং 
রবীন্্রনাথের কাব্যজীবনধারাপ তুণনা করিয়া অধ্যাপ্থ 
বসবোধের বিকাশ কোন্‌ কবির মধ্যে সব্বাপেক্ষা অধিক 
ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পাবে। 
ব্রাউনিংএর শেষ বয়সের ধশ্মকা ব্য 1011১1)651)5178150153, 
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প্লয়েছিনু যাহা কাড়ি 

আষি, লই নাই তাহা! ক্ষতির লাগি__ 
ভেবেছি তুমি এস্ডে 


মোর হাত হ'তেপনদে লইবে মাগি। 
অবুঝ শিশুর মত ্ 

যনে ভেবেছিলে যাহা হারায়ে গেছে 
জমিয়ে রেখেছি তাহ। রর 

দেখ, তোমারি লাগিক্সা ঘরের মাঝে। 
উঠ, ধর হাত, এসহে কাছে ।” 
থেমে গেল পদদ্বনি। 

হায়, আমার মনের আধ।র রাশি__ 


সেকি ভার করচ্ছায়া, 
তিন, আদরের লাগি বাড়ান্‌ হাসি? 
ইহার জুড়ি কবি গীতিমাল্যে আছে £__ 
এরে ভিখারী সাঁজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে? 
হাসিতে আকাশ ভরিটৈ ॥ 
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়ঃ 
ঝুলি ভরি রাখে যাহ! কিছু পায় 
কতবার তুমি পথে এসে হায় 
ভিক্ষার ধন হরিলে ॥ 
ভেবেছিল চির কাঁঙাল দে এই"ভুবনে 
কাঙাল মরণে জীবনে । 
ওগো মহারাজা, বড় ভয়ে ভয়ে 
দিন শেষে এল তোমার আলয়ে 
আধেক আসনে তায়ে ডেকে লয়ে 
নিজ নাল দিয়ে বন্তিলে। 


এই উদ্ধ,ত ছোট গানটির মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম 
অবস্থায় ত্যাগের রিক্ততার সুগভীর বেদন| এবং শেষ 
অবস্থায় ভগবানকে অনন্থশরণ জানিয়। আশ্রয় করিবামাত্র 
মিলনের অপুর্ব আনন্দের সমস্ত ইতিহাস কি একটি 
সংহত রূপ লাভ করিয়াছে! টম্পসন্‌ "110 110010 ০01 
[168৮০)এ এই ইতিহাসকেই কত ফলাও করিয়া স্তরে 
স্তরে উদঘাটন করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টী করিয়াছেন। 
তাহা আশ্চর্য্য হইলেও গীতিমাল্যের এই গানের কলা- 
সংযম তাহাতে লক্ষিত হয় ন]। 


(২) 


গীতিমাল্যের গোড়ার দিকে নয়টি কবিতা আছে। 
এবং ইংলণে যাত্রা করিবার পূর্বে এই একই সময়ে 


গীত্মাল্য 


৮৭ 


রচিত গোটা পনেরে। গান আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের 
প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থায় রচিত তাহার 
কাব্যের এমন অচ্ছেদ্য সব্বন্ধ যেন্তাহার কাব্যকে সম্পূর্ণ- 
ভাবে বুঝিবার জন্য তাহার জীবনের কথ! কিছুকিছু 
জানা দরকাধি হয়। পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন 
কবির জীবন নিজ কাবোর ধারাকে এমন একান্ত ভাবে 
অনুসরণ ক্রিয়া চলে নাই। "কবির জীবনের বড় বড় 
পরিবর্তনগুলি প্রথমে কাবেরর মধ্য দিয়! নিগুঠ ইজিত- 
মাঞ্জে প্রতিফণিত হইয়া শেষে জীবনের ঘটনারূপে 
প্রকাশ পাইয়াছে। পাশ্চাতাদেশে অধুনা মনোবিজ্ঞানের 
আলোচনায় 51191101121] 00190107197655 ব। মগ্রচৈতগ্তের 
ক্রিয়াস্বন্ধে বিচিত্রতথ্য সংগৃহীত হইতেছে। , রবীন্্র- 
নাথের কাব্যজীবন ইহার যেরপ সুস্পষ্ট উদ্াহরণ এমন 
বোধ হয় দ্বিতীয় উদাহরণ খু'জিয়া পাওয়া শক্ত। কোন 
কবির কাব্য যে তাহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা 
করিয়! তুলিয়াছে এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন 
কর্তৃত্বের কোন অপেক্ষা রাখে নাই, এমন" আশ্চর্য, 
ব্যাপার আর কোন কর্বির জীবনে ঘটিয়াছে কিনা" 
জানিনা। এই জন্তই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যালোচনাৰ সময়ে তাহার জীবনের কথ। বেশি করিয়] 
পাড়িতে হয়। ইহাকে অনেকে ব্যক্তিগত আলোচন। 
মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুত ইহ] তাহা নহে। 

কবির কাব্যের সঙ্গে জীবন একন্বত্রে গ্রধিত বলিয়! 
অন্য মানুষের জীবনে যে সকল ঘটন। অত্যন্ত তুচ্ছ ও 
নগণ্য, কবির কাছে তাহারা একটি অভূতপূর্ব অসামান্তত! 
লাভ করিয়৷ বিস্ময়কররূপে প্রতীয়মান হয়। দেশত্রমণের 
বাসনা আমাদের সকলেরি মধ্যে নুনাধিক *পরিমাণে 
আছে।, যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাকে যতটা 
পারি দেখিয়া লইব, এসাধ মনের মধ্যে গোপনে গোপনে 
থাকে, সুযোগ পাইলেই ইহ প্রবল হইয়৷ চরিতার্থতার 
পথ অন্বেষণ করে। কত সম্ময় কত অভাবিতপূর্ব কারণে 
এরূপ সুযোগ্য আসিয়াও আসেনা--মনের একান্ত ইচ্ছার 
পুরণ হয়না। কিন্তু এই সামান্ঠ ব্যাপারই কবির কাছে 
এমন একটি প্রবল ব্যাপার যে তাহা সমস্ত মনকে সমস্ত 
চৈতন্তকে নাড়া দিয়া কাব্যের মধ্যে একটা অননুতূত 


৪ উ্াইির্ণ উঠত 2০৯8882৯৫৯৫ ১5 উট ৮ ৯৫১৫ ৫ দিত 5৯০৯৩ 


তাবকে দা তোলে এবং জীবনকেও একটা নৃতন 


রহস্যে মণ্ডিত করিয়৷ দেখে। 

কবি যে ইউরোপ ধাঞ্জার জন্য গ্রন্তত হইতেছিলেন, 
তাহা এমনি একটি অসামান্ত ব্যাপার। *অকম্মাৎ 
অজান! দেশে '্যাত্রার জন্য বিহঙ্গদলকে ' যেমন এক 
অশান্ত আবেগ ও চঞ্চসতা৷ মহাসযুদ্র পাড়ি দির্তে প্রবৃত্ত 
করে, যাত্রার পুর্ব্বে ঠিক তেমনি একটি অকারণ চাঞ্চল্য 
কবি অনুভব করিতেছিলেন্ধ। কেন যাইতেছেন, সেখানে 
গিয়া কি উদ্দেন্ত সাধিত হইবে-_-এ সকল কোন প্রশ্নেরই 
জবাব দেওয়! তাহার পক্ষে শক্ত ছিল। যাত্রার যাহা 
একমাত্র কারণ তাহাতো কবিতায় বহু পূর্বেই তিনি 
গ্রকাশ করিয়াছেন ৪-- 


আমি চঞ্চল হে, 
আমি নুছুরের পিয়াদী! 


কিন্তু এবারে সে কারণ ছিলনা । এবারে কোন কারণ 
না জানিয়াও তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে এযাত্রা 
্টাহার তীর্ঘঘাব্রার মত -এ যাত্রা হইতে তিনি শুন্যহাতে 
ফিরিবেন না! এবার মহামানবতীর্ঘের যে শক্তিসযুদ্র- 
মস্থন্জাত অন্ত তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, তাহাতে 
তাহার কাব্যের ও জীবনের মহা অভিষেক হইবে । 

তীর্ঘযাত্রার জন্য এই ব্যাকুলতা যখন পুর্ণমাত্রাস় 
মনফে অধিকার করিয়। আছে, তখন হঠাৎ আযুদৌর্বল্য 
গীড়ায় আক্ান্ত হইয়। কবির যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল। 
কবি শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। ষষ্ঠ হইতে যট্ত্রিংশং 
(৬-_৩৬) পৃষ্ঠা পর্য্স্তযে কবিতা ও গানগুলি গীতিম।ল্যে 
স্থান পাইয়াছে তাহার। মেখানে “আমের বোলের গন্ধে 
অবশ' চৈত্রমাসে রুগ্ন অবস্থায় রচিত তখন কাঞ্রকণ্মঃ 
দেখা সাক্ষাৎ সমন্তই বারণ হইয়া টিটি ৮. 

কোলাছন্কু ত বারণ হল: 
এবার কথা কানে কানে। 


এখন হবে প্রাণের.আলাপ 
হ্ মাত্র গানে গানে। 


তাই বগিডেছিলাদ যে বাহির হুইতে তির গেলে 
এই. এক সামান্ত ঘটনার আঘাতে এই নৃতন “প্রাণের 
আলাপের সথত্রপাত হইল। 


রবাসী__কার্তির, ১৩২১ 


। (১৭ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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কিন্ত এই। কানে কানে, কথা'র রহস্তনিবিড়তাই ৫ 
এই সময়ের কথিত! ও গানগুলির বিশেষত্ব তাহা নে 


পৃথিবীর গভীরতম স্তরে যে উৎস জমাট হইয়! আছে 
তাহার পূর্ণতার তো কোন অভাব মাই; তথাপি বাহি; 


হইবার বেদনায় তাহার সমস্ত অন্তর যন ক্রন্দন করিতে 
থাকে । সেইন্ূপ এই “কান কানে কথা? যখন সবচে 
বেশি, জমিয়াছে, -যখন বিশ্বের একেবারে মর্স্থলে চোৎ 
মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার অবকাশ ঘটিয়াছে, ঠিক সেই 
সময়েই তাহাতেই চরম পরিতপ্তি হইল না-_এই কথাই 
বারবার নান! রকম সুরে বাঞ্জিতে লাগিল £-_ 


“অনেক কালের যাত্রা আমার 
অনেক দূরের পথে। 
ক চি ফু 
সবার চেয়ে কাছে আসা 
সবার চেয়ে দুর 
বড় কঠিন সাধনা যার 
বড়দহজ স্থর। 
পরের দ্বারে ফিরে। শেষে 
আসে পথিক আপন দেশে, 
বাহির ভুবন ঘুরে মেলে 


অন্তরের ঠাকুর ।” 
% রস চি 
“এবার 'ভ।সিঙে দিতে হবে আমার 
এই তরী ।” ও 
ঙ 


“এমনি ক'রে ঘুরিৰ দূরে বাহিরে 
আর ত গতি নাহিরে মৌর নাহিরে।” 


অথচ কৰিতাগুলির মধ্যে এই সুর নাই। তাহাদের 
মধ্যে পরিচিত এক অভ্যন্ততম গ্ঘর আবরণ উন্মোচিত 


হইয়। 
“সকল জানার বুকের মাঝে 
ধাড়িয়েছিল অজান1 যে”-_ 


সেই অঞ্জানাকে অভ্যন্ত কাছাকাছি অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে 
উপলব্ধির কথ! আছে। ৯ম সংখ্যক কবিতায় কৰি 
বলিতেছেন যে, এই নদীর পারে এই বনের ধারে যে 
সেই 'অঞানা”ছিলেন, সে কথাতে কেহই তাহাকে বলে 
নাই। কখনো কখনো! ফুলের বাসে, দখিণে হাওয়ায়, 
পাতার কাপনিতে মনে হইত যেন অত্যন্ত কাছেই তিনি। 
কিন্তু আঙ্গ;এই “নয়ন-অবগাহনি” নিগ্ধ শ্টামল ছায়াক় 
সেই বন্ধুর একি হাসি, একি নীরব চাহনি দেখা দিল | 
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সম সংখ্যা] 
লক তারেক বিশ্ববীণা। এই দীরবতায় লীন হই! এইথানে 
আজ সুর কুড়াইতেছে, 'সপ্লোকের আলোকধারা? 
এই ছায়াতে আজ শু হুই়ং যাইতেছে ! একাদশ সংখ্যক 
কবিতাটি জারও চমৎকার! বিশ্বের একেবারে অন্তরতম, 
কেন্ত্রস্থলে সমস্ত জীবনের হুদীর্ঘ পথখানি গিয়া মিলিয়াছে 
এবং সেই নিভৃত কেব্দলোকটির গোপন দ্বার সমস্ত 
“চরাচরের হিয়ার কাছে”ই আছে। এঁই জীবনপপ্রিকের 
দীর্ঘ পথবাক্ার “সেইখানেই অবসান। সেখানে কে 
আছে? যোছে_ 


অপূর্বব তার চোখের ঢাওয়। 
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়! 
অপূর্বব তার আস। যাওয়া! গোপনে ! 


সেই 'জগৎ-জোড়া ঘৃর'টিতে কেবপ ছুটিমাত্র লোকের 
ঠাই হয়__সেই বিশ্বপন্বের কেন্্রগত মধুকোষে যে অপূর্ব 
লোকটি বপিয়। আছেন তার এবং সেই কমলমধুপিকাসী 
যে চিত্তত্রমর তাহার উদ্দেশে ুরিয় বেড়া ইতেছে, তাহার-_ 
কেবলমান্্র এই ছুজনার। এই কব্বিতাগুলির প্রত্যেকটি- 
তেই সপীম-অসীমের, সরূপ অরপের, জীব ও ভগবানের 
নিত্য প্রেমলীলার উপলব্ধির নিবিড় আনন্দ প্রকাশ 
পাইয়াছে। কিন্তু এ লীলা বিশ্বের সেই নিভৃততম অস্তরতম 
কেন্্রটিতে উদ্যাপিত-_-এ লীলা বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, 
দকল আনন্দে, বিশ্বমানবের সকল বিচিত্রতায় উচ্ছসিত 
হইয়। ছাপাইয়া পড়ে নাই। “সেধানে আর ঠাই নাইত 
কিছুরি।” সেই জন্যই এ আর একটি স্বর আসিয়া এই 
নিস্তৃত বিলাসকে ভাঙিয়। দিল-_এ বাহির হইয়া পড়িবার 
হুর । 


এমনি করে ঘুরিব দুরে বাহিরে 
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে। 


কেবল এই কবিতাগুলির সুর যদ্দি চিস্তকে ভরপুর 
করিয়া রাখিতে পারিত তাহ। হইলে কখনই এ বাহির 
ইয়। পড়িবার স্মুর এমন প্রবলত। লাভ করিতে পারিত 
1 এই কবিতাগুপির স্থুর বৈষ্ণব ধর্থের শ্রেষ্ঠ হ্বর-_ 
ধাকফের প্রেমলীলাতন্বে এই স্ুরইতো ফুটিয়াছে। 
সই তন্ে এই কথাই বলে যে, ভগবান জীবকে ভুলাইবার 
যাই সৌন্দর্ধের বেশ পরিস্ন। দেখ দেন, অরূপ হইয়া 
প ধরেন, এবং ছুঃখের ছুর্গম পণের মধ্য দিয়। অভিসারে 

১২ 


২. সা সত সপ সিসি 


ঢা ৮৯ 
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বিশ্বের অন্তরতম জায়গায় সেই, নিভৃত দিকুজে সরল 
সংস্কারের পাশ ছিন্ন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়া 


আনেন ₹-- * 
আমার পরশ পাবে বলে 
জলাষায় তুমি নিলে কোলে 
কেউ তজানেন। ত11* 
রইল আকাশ অবাক্‌ যানি, 
* করল কেবল কার্নাকানি 
বনের লতাপাতাএ 


কিন্ত সে সুরে কুলাইল না। »ঙ্গোহিত সমুদ্রে এই গান 


জাগিল £-- 
প্রাণ ভরিয়ে তৃষ। হরিয়ে 
মোরে মারে। আরে! আরে] দাও প্রাণ। 


“আরে! আরো আরো” চাই। কেবপ তৃপ্তির বিরতি 
চাই না, অতৃপ্তির চিরগতি চাই। কেবল উপলব্ধির 
শাস্তি নয়, নব নব ব্দেনাময় চৈতন্ত। 
(৩) 

ইংলগ্ডে, ইংলও হইতে ফিরিবার পথে জাহাজে এবং স্বদেশে 
ফিরিয়া আসিবার পরে ভাদ্র হইতে মাঘ পধ্যন্ত ছয় মাসে, 
কবি ষে গীতিমাল্য গাঁথিয়াছেন, সে গানগুলি একেবারে ' 
স্বচ্ছ, ভারযুক্ত, ফুলেরি মত নৈসর্গিক সৌনর্য্ে মণ্ডিত। 
'গীতাঞ্জলি'র কোন গানই এই গানগুণির মত এমন মধুর, 
এমন গভীর, এমন আশ্চর্য্য সরল নহে। 

ইংলগ্ডে “জনসংঘ।ত মদ্দির।” ত্বতাবতই মানুষকে কিছু 
না কিছু চঞ্চপ করিয়া দেয়, তার উপর ইংলণ্ডের গুণী 
রপসিক্সমাের সবমদ্িরা যখন পাত্র ছাপাইয়। উচ্ছসিত 
হইক়্া উঠিয়াছিল, তখন সেই শান্তিতগকারী উত্েনা- 
উন্মস্ততা হইতে আপনাকে নিবৃত্ত রাখিয়া “তোমারি 
নাম বল্ব* ভোরের বেলা কখন্‌ এসে" প্রভৃতি “সরলমধুর 
গান রচনু। কর। আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া! মনে 
হয়! এ সকল গানের নীচে 01১671)৩ ৬৪1, [,0700) 
লেখ! না থাকিলে এ গানগুলি ইংলণ্ডে রচিত, এ কথ। 
মনে করাই অসম্ভব হইত। *ইংগণ্ডের গুণীসমাজ কবির 
গলায় যে প্রশংসার মণিহার পরাইর়। দিয়াছিলেন, সে 
সম্বন্ধে একটিমাত্র গান,গীতিমাল্যে আছে-_“এ 'মণিহার 
আমায় নাহি সাজে? ! 

কবির 2৬5 যেমন কড়িও কোমল ও চিআাঙ্গ- 


নথ প্রবাসী-_কার্থীক, 
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দার তোগপ্রদীণ বরণ উদ্্তার প্রথম সথচন। প্রাপ্ত হইয়া 
ক্রমে সোণার তরী-চিত্রার 'মানসঙ্ন্দরী" 'উর্ববশী' প্রস্ৃতি 
কবিতার বর্প্রাচূর্্য ও বিলাসে বিচিএ হইয়া অবশেষে 
ক্ষণিকার বর্ণবিরল ভোগবিবত স্থগভীর স্বচ্ছতায় পরিণতি 
লাভ করিয়াছিল সেইরূপ নৈবেদা, খেয়া, গীতাঞ্জলির 
ভিতর দিয়া ক্রমশঃ কবিব্‌ অধ্যাত্থা সাধন] এই গীতিমাল্যে 
বিচিত্রতা হইতে এঁকো, বেদনা হইতে মাধুর্ষো, বো 
প্রারথ্ধ্য হইতে সরল উপলঘ্ষিতে পরিণত হষ্টয়াছে। উপ- 
নিষদে আছে, পাগিত্যং নির্ব্িদ্য বাল্যেনানুতিষ্ঠেৎ। 
পাগ্ডিত্যকে (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নজনিত সংস্কারগত বুদ্ধিকে ) 
দুর করিয়া বাল্যে ( অর্থাৎ উপলব্ধির সারল্যে) প্রতিষ্ঠিত 
হও। গ্রীতিমাল্যের ৩১ সংখ্যক কবিতায় আছে যে, 
কবি সমস্ত জীবনের পসরা মাথায় করিয়া হাকিয়! 
ফিরিয়াছেন কে তাহাকে শিয়া লইবে? মান নয়, 
ধন নয়, সৌন্দর্য্য নয়। কিন্তু সংসারসাগরতারে যে শিশু 
ঝিনুক লইয়া আপন মনে থেলিতেছে, সেই তাহাকে 
,বপিল “তোমায় অমনি নেব কিনে।” তাহার কাছে 
সব বোঝা নামিল, (স-ই বিনাযুলো কবিকে কিনিয়া 
লইল। তাই ণযে সুর তবিলে ভাষাভোল। গীতে, শিশুর 
নবীন জীবন-বাশিতে”” সেই শ্ররে এই গীতিমালোর সরল 
গানগুলি বাধা হইয়াছে। 


শি পরি একি পারি পাখি পাপ ৯ 


বিনা প্রয়োজনের ডাকে 
ডাকৃব তোমার নাম। 

সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই 
পুরবে মনস্কাম। 

শিশু যেমন মাকে 
নামের নেশায় ডাকে 

বল্তে পারে এই সৃখেতেই 

ঃ মায়ের নাম সে বলে! 


সং 


আমার মুখের কথা তোষ।র 
নাষ দিয়ে দাও ধুয়ে 

আমার নীরবতায় তোমার 
ন।মটি রাখ থুয়ে। 


জীবনপর্ে সঙ্গোপনে 
স্ববে নাষের মধু 

তোমায় দিব মরণক্ষণে 
তোথারি নাম বধু ॥ 


পা পা পা পাছি পাি পি পা পিসি পি পাটি পিসিলাসিজজ ২১৫১ পি 


১৩২১ তু ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০১ পতি 5 তাজিঠাছি পাছি হাটি পাটির ৯ ৯৫ ৯ তাং ৫৯৮৫ পা পাটি রাত 


্রাউনিংয়ের ০ 13০ টর্ি ০ ররর নামক এক 
কবিতায় আছে যে একটি কাঠুরিয়া ছেলে বনে কাঠ 
কাটিত আব সর্বদাই ঈগরের নাম করিত। সেই গান 


স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনতলে গিয়া পৌছিত এবং তাহাকে 


পুলকিত করিত। তিনি স্বর্গের দেবতাদিগকে বলিতেন, 
ুর্াচন্তরগ্রহতার| যে দ্িবাশিশি আমার বদ্দনাগান করি- 
তেছে,সে গানের সুর প্রাচীন, তাহ অনার্দিকাল হইতে 
ধ্বনিত হইতেছে । কিন্তু এযে একটি ছেলে আমায় 
ডাকে, এডাক আমার বুকে লাগিয়াছে-_-এঁ ডাকের মত 
মিষ্ট ডাক আর আমি শুনি নাই। 

ঈশ্বরের এই কথা শুনিয়া ন্বর্গের দেবতাগণ লজ্জায় 
অধোমুখ হইলেন। এঞ্জেল গ্যাতিয়েল পাখা মেলিয়। 
পৃথিবীতে চলিয়া আসিলেন এবং সেই বালকের দেহ 
ধারণ করিয়া! সেই কাঠ কাটার কাজে নিরত রহিলেন। 
তিনি সেই কাঠ কাটেন এবং ঈশবরের নাম গান করেন। 

বালক গেল মরিয়া। সে দেহান্তর ধারণ করিয়া 
রোমের পোপ হইল।' পোপ হইয়া সে গিজ্জীয় বড় 
গলায় বড় সুরে ঈশ্বরকে ডাকিতে ল৷গিল। 

ঈশ্বর বগিলেন, আমার সমস্ত সথষ্টির সঙ্গীত যে বন্ধ 
হইয়! গেল ! 15 11006 10010810৮9100 1 
আমি সেই ক্ষুদ্র মানবকণ্টি যে আর শুনি না। 

গাত্রিয়েল সে সুর, কেমন করিয়া পাইবে? আর 
পোপের স্ুুর সেও যে স্বতন্ত্। 

গ্যাব্রিয়েল তখন লজ্জিত হইয়া পোপের প্রাসাদে 
আসিয়া পোঁপকে দেখ দিল । বলিল, আমি তোমার দেহ 
ধারণ করিয়া তোমার ম্থর সাধিবার বৃথা চেষ্টা করিতে- 
ছিলাম । আমি পারিলাম না । যাও, তুমি তোমার স্থানে__ 
পুনরায় গিয়া পূর্বববৎ ঈশ্বরের নাম গান কর। 

ব্রাউনিং এই '[1)৩ 13০5 9010 07০ 406০1 কবিতায় 
যে কথাটি বলিতে গিয়াছেন তাহা এ একটি মাত্র 
“তোমারি নাম বলব” গানে তত্বরূপে নয় সেই 41701121) 
৮০1০০” রূপে ব্যক্ত হইয়াছে । এই গানেই “তোমার 
পিংহাসনের আসন হতে এগে তুমি নেমে”--এই গান 
সত্য হয়। এ গানে তত্বের কথা নাই, সাধনার কথা নাই। 
এ কেবল সেই একটি ডাক--সেই একটিমাত্র ডাক এমন 


1101155 


১ম সংখ্যা ] 


বাসি ৫৯ ৫৯১-৫৯৯ পা পা 


পরিপূর্ণ, এমন গভীর, এ এমন সরল যে র তাহাতে এইট পিআর 
স্ুনিশ্চিতরূপে পাওয়া যাঁয় £-- 


আযার,সকল কীট! ধন্য ক'রে 
ফুটবে গো ফুল ফুটবে । 


আষার সকল ব্যথ৷ রঙীন্‌ হয়ে 


গোলাপ হয়ে উঠ্‌বে। 
"8 
গীতিমাল্যে অধ্যাত্ম সাধনার সংশয়-সংগ্রমি-বেদনা-অপেক্ষ। - 
লীলায্িত বিচিত্র অবস্থা ও অনুভাবের গান যথেষ্ট নাই, 
একথা আমি পৃর্ববেই বলিয়। আসিয়াছি। গীতাঞ্জলি 


হইতে গীতিমাল্যের এইখানেই শ্রেষ্ঠত্ব একথাও আমি 
বলিয়াছি। 
বাস্তবিক গীর্তমালপো কবি যেখানেই তাহার ভিঠর- 


কার সাধনার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেখানেই তিনি 
সাধনার পথ সব্ন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আমা- 
দের দেশে অধাজ্ম সাধন$র যে সকল 'যার্গ' নির্দিষ্ট 
আছে_সে সকল কোন পন্থারই তিনি পন্থী নহেন। 
বিবেক বৈরাগ্য বা শমদযাদি সাধন, শবণ মনন নিদি- 
ধ্যাসন প্রভৃতি যৌগ সাধন, বৈষ্ণবের শান্তদান্তাদি পঞ্চ- 
রসের সাধন, এ কোন সাধন প্রণালীই তাহার জীবনের 
পক্ষে উপযোগী নয় । তাহার পথ তাহার আপনার পথ-_ 
কোন শাস্ত্র বা গুরুর দ্বাব। সে পথ নির্দেশিত হয় মাই। 
ইউরোপীয় মিষ্টিক সাধকদিগের পন্থা প্রণালী বা 
সাধনার ভিন্ন তিন্ন অবস্থার সঙ্গেও তাহার পঞ্থার 
বা সাধনার অবস্থার কোন মিল নাই। প্রথমতঃ 
ঠাহারা যাহাকে বলেন, আরর্থাৎ 
চৈতন্যের অকন্মাৎ উদ্বোধন এবং ধন্মজীবনের জন্ত 
ব্যাকুলতা, তার পর যাহাকে 1১01:5411৮0  ১0833 
বলেন, অর্থাৎ সংসারবৈরাগা, পাপবোধ, দ্রীনতা 
এবং আত্মত্যাগ; তার পরযাহাকে 11100101102656 ১(০- 
৪ বলেন, যখন ঈথরের সহবাসজনিত ভূমানন্দ সাধকের 
চিত্তকে উদ্বেপিত করিয়া তোলে, যখন বহিলেণকে উর্ধ 
পূর্ণ“অধঃ পূর্ণ, পৃ সর্বব চরাচর, এবুং চিদ্‌ গোকে নানা 
৮19191)১ ব+ দর্শন খেদ কম্প পুপক প্রভৃতি রসতাবকে 
উদ্রিক্ত করে এবং সর্বশেষ চরম অবস্থ। যাহাকে 17010:5 
১৪০ বলেন,_-জীবাত্বা পরমাতআ্বায় অচ্ছেদা একাত্মকতা 


00173131001)? 


৯১ 
৯» জী ৮১ ০১৩৯৮ ৯৫০৯ ৯৫৯ পা? 

--সে সকল জা এবং সে টা জর লাতের জন্য 
সাধনপ্রণালী রবীন্দ্রনাথের ধর্মসীবনক্ষেত্রে মেলে 


কি না দেখিতে গেলে ব্থযনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে। 

রবীন্দ্রনাথের সাধনপন্থ। না এদেশীয় না বিদেশীয় 
কোন সাধনপঞ্থার সঙ্গে মেলেন!। ইহাটুক ১৬০)০০০/৩ 
11701118411971বল, স্বান্ুভূতি বল্‌, আর যাই বল-- 
তাহাতে কিছুই আসে বাধ না।” পৃথিবীতে এপথ্যন্ত থে 
কোন সাধক যথার্থ কোন গ্রাতা" উপলন্ধিতে আসিয়া 
পৌছিয়াছেন, এবং কোন সতা "বাণী প্রচার করিয়াছেন 
তিনি আপনার পথেই আপনি চলিয়াছেন। দশের পথে 
যান্‌ নাই, শান্ত্রবাক্যকে অন্রাস্ত বলিয়া মানেন নাই, 
গুরু করণ করিয়। গুরুর হাতেই আপনার বুদ্ধিকে গচ্ছিত 
রাখেন নাই-একেবারে তারের মত সোজা সেই 
পরমপক্ষ্যে গিয়। বিদ্ধ হইযাছেন। শরবং তন্ময়ো ভবেৎ। 
সেই তন্ময়তা যে কোথা হইতে তাহারা পাইয়াছিলেন, 
বাহাতে বিষয়তৃষ্ণচ। আপনি বিন; চেষ্টায় তিরোহিত 
হইয়াছে, প্রেম সর্বভূতে আপনি প্রসারিত শ্হইয়াছে। 
হৃদয়গ্রন্থি সকল আপনি ছিন্ন হইয়াছে, তাহার কোন * 
ইতিহাস নাই। পাতঞ্জলের গ্বেগশাত্ত্রেরে নির্দিষ্ট 
সাধনার ধাপ অনুসরণ করিয়া কোন বড় সাধকের 
সাধন। সিন্ধির পথে অগ্রপর হয় নাই । আগে 1১0190156 
গরে 1110170100৮ পরে 0100৬০--এমন করিয়া ধাপে 
ধাপে থুীয় কোন সাধকেরও সাধনের অবস্থাগুলি 
উন্নীত হয় ন্ধই। শাস্ত্র, গুরু, মার্গ এসমপ্ত দশের জন্য । 
তাহাদের পক্ষে 110110001151), বিপজ্জনক । কিন্তু 
যিনি আপনার পথে আপনি চ(লবেনই চলিবেন এবং 
সেই চপার দ্বারাই ধাহার উপগন্ধি গভীর হইতে গ্ভী- 
রতর হয়, তাহার পক্ষে নিজের পথে চলায় বিপদ 
কোথার'? তিনিই তো আসল 11131514841 ব1 ব্যক্তি_- 
ঠাহার 11701190911510 বা ব্যক্তিত্বই তো! যথার্থ রূপে 
সার্ক--কারণ তাহ] তাহাকে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিয়। তুলি- 
বেই তুপিবে। সত্যে, আনন্দে, কল্যাণে, পূর্ণতায় ব্যক্ত 
করিয়া তুলিবে। *'তিমাল্যে তাই কণি কোথাও ব্যর্থতার 
কানা কাদেন নাই-তিনি বেশ গোরের সহিতহ 
বলিয়াছেন--. 


মিথ্য/ আনি কি সন্ধানে রর 
যাবকাছায় ঘার? 

পথ আমারে পথ দেখাবে 
এই জেনেছি সার। 


পথ আমারে পথ দেখাবে! সে পথ একমাত্র 11)01514041 
এর নিজস্ব 'পথ-সে গথের সঙ্গে অন্ত কাহারে? কোন 


পথের সাদৃশ্য নাই। 
ভৌমার জানী আমার বলে কঠিণ 
তিরস্কারে 
“পথ দিয়ে তুই আসিস শি মে 
ফিরে যাবে” 
ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে 
আপনি বধ বাছুর ডোরে 
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে 
বারে বারে। 
জানি নাই গো সাধন তোমার 
বলেকারে। 
“জ্ঞানী? হচ্ছেন পেই সব লোক যাহারা বিচারে প্রবৃত্ত হন্‌ 


এ সাথন। 'বস্তহুন্ত্র কিনা, এট] 50010001৮0 1101৮1002- 
119. এর কোটায় পড়ে ন্না এবং যদি পড়ে তাহা হইগে 
এ সাধনার শেষ ফল কি দ্াড়াইবে_ইত্যাদি। এই 
সকল লোক একটা সোগা মোটা কথ। পিয়া যায় যে 
জীবন জিনিষটা কোন শ্রৈণীবিভাগের মধ্যে ধর] দিবার মত 
জিনিষ নহে । স্র্যান্তের সময়ে মেঘের মধ্যে যখন বর্ণচ্ছটার 
পর বণচ্ছিট। বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতে থাকে,তখন 
সেই সকল স্থুক্ষ বর্ণবিশুদের শ্রেণীনির্দেশকাঁধ্য যেমন 
কোন মতেই সম্ভাবনীয় নহে, কারণ সুহর্তে মুহুর্তে তাহার 
পরিবর্তন দেখ! দেয়--সেই রূপ জীবন যেখানে স্বতাবত 
বিঝাশ পাত করিতেছে, সেখানে তাহার নিত) নবীন 
অভাবনীয় গতিশীল খৈচিত্র্যকে তব্রের শৃঙ্খলে বাধিয়া 
শ্রেণীর থোপের মধ পুরিবার চেষ্টা কর! মিথ]া। জীবস্ত 
সাধনার কতটুকু ১০1১)০০৮৮০ কতটুকু 901৩০৬৩,এ 
সকল বিচার করিতে যাওয়াই মুঢতা মাত্র--এতো জড়বন্ 
নয় যে স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র কোঠায় গুঁজিয়া রাখা যাইবে-__-এ 
যে ববস্ত-_এ যে নিত্য ক্রিয়।শীল, নিত্য পরিবর্তনাল। 
তাই কবি বড় খেদে বলিয়াছেন ঃ__- 


ওদের কথায় ধাদ। লাগে * 
তোমার কথ! আমি মুখ 
তোমায় আকাশ তোমার বাতাস 
এইত সবি পোঁজাসুজি। 


| প্রবাসী- কার্তিক, টা 


তা ১৪শ ভাগ, ত্য রা 


হয় ্ি আপনি ফোটে 
জীবন আমার ভরে ওঠে 
ছুয়ার খুলে চেয়ে দেখি 

হাতের কাছে সকল পুজি । 


কান্টের 046297৩১ ভাঙিবার জন্য আধুনিক যুগে বার্গল' 
অভ্যুদয় হইয়াছে। কাণ্ট আইডিয়াকে স্থিত দেখিয়াছি 
লেন, ব্যার্গপ তাহাকে চিরচঞ্চল চিরগতিশীল বলি? 
গরমাণ,করিতে চান্‌। হেগেল 1)19150610 10095017301) 
তত্বে চিন্তার গতিশীলতা প্রতিপাদন করিলেও, নামে 
বন্ধন হইতে মুক্ধ হইতে পারেন নাই। আশ কর। যায় ৫ 
এক সময়ে আমাদের দেশে যেমন বৈষ্ণব আচাধ্যের! &ৈ 
ও অদ্বৈত বাদের বিচিত্র বাদানুবাদের ছ।র। বিভ্রান্ত হইয় 
'অচিন্ত্য ভেদাভেদ” নামক এক অভিনব তন্বের উদ্ভাব, 
করিয়াছিলেন, তদ্রপ কোন তন্ব ইউরোপেও উদ্ভাধিং 
হইবে। ৬০1150 একালের সেই তত্ব। “২০৮1৪ 


1১8 2115900৯৯, 10708150101)10 00010091010), 
17000911000 170100%1110610 0000 ₹০0এএ 
1)010)81) ০301)68101000 1507917৯০০০, 110) ৮6৪ 


1১ 11011 


11১05 ১০০ 013 ৮৮1)919 09310795 75 101501106 ৮10 
১1১০111৩105 2 8১ 29০৬০ ০11 001000500৩০) অর্থা' 
নিম নহে, কিন্তু অপরিমাণ ও অদম্য প্রাণময়তা এই 
তব্বের আদর্শ; এই তব্বের কথ! এই যে লঞ্জিকের দ্বার 
কোন সত্য স্থিরীকৃত হয় না, বাস্তব অভিজ্ঞত।ই সত্য 
নিদ্ধাৰণের মানদগড। এই তত্বের তাত্বিকগণ সমং 
বিখত্রম্মাগ্তকে স্বতোস্ফুত্ড দেখেন তাহা কোন নিয়ম, 
নিগড়ের দ্বারা কোথাও বদ্ধ নহে, সর্বত্র মুক্ত। এক কথা: 
এই তন্ব বলে ধে, জীবন সকল তত্বের চেয়ে বড়। এই 
নূতন জীধন-তত্বই এই বাকের মর্ম বুঝিতে পারে ৫-_ 


আপনাকে এই জানা আমার 
ফুরাৰে না 
এইজানারি সঙ্গে সঙ্গে 
তোমায় চেনা । 
এই জীবনকে যতই জানা যাইবে, ততই জীবনের 
জীবনকেও বেশি কবিয়! চেনা যাইবে। কারণ জীবনই 
একমাত্র তত্ব । হুইটম্যান তাহ। 5১01517৫১5৩ নামক 
কবিতায় বলিয়াছেন, 11019 01১9 ০3:051191 1795 না) 


9১00710৮000 100007197 0055 21000091০৮7 আমার 


১ম সংখ্য। 1 ॥ 


ছঞ্জটি ঠিক ম্মরণ নাই )-- আমি জানি যে যাহাকে' 

বলি তাহারও একটি বাহির আছে, যাহাকে অন্তর বলি 
তাহারও একটি অন্তর আছে। সমস্ত বিশ্বতত্ব জানার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অসীমের তত্ব আরও স্কুটতর হইবে। 
যেমন অধুনা বিজ্ঞানের দ্বারা! হইতেছে। আত্মতত্ব জানার ' 
সঙ্গে সঙ্গে £পই পরমাত্মতত্ব* আরও বাক্ততর হইবে। 
“এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেন।” 


(৫) 


অনেক দিন হইতেই আমাদের দেশে দুইটি সাধনায় 
বিরোধ চলিতেছে--এক নিরাকার টৈতগ্ঠম্বরূপ ব্রদ্দের 
সাধনা, আর একটি বৈষ্ণব সাধনা অর্থাৎ রূপরসের 
নিবিড় উপলব্ধির ভিতর দিয়া অতীক্জির রসম্বরূপের 
' লীলাকে প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা । কেবল তন্বযাত্র- 
সার সাধনায় শুঞ্ষতা আনে, কেবলমাত্র তক্তি রসবিহ্বন 
সাধনায় মাদকতা আনে । এছুয়ের মিলন চাই। কিন্তু 
সে মিলন তন্বে হইলে চপিধে না। 'জীবনে হওয়। চাই। 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই ঘন্ৰের সমাধান আমরা দেখিবার 
জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। গীত্িমাল্যেৰ শেষ গান 
গুলিতে তাহার আভাস পাই। 
ওদের স!থে মেলাও যারা 
চরায় তোমার ধেনু। 
তোমার নাষে বাজায় যার! বেখ। 
গাধাণ দিয়ে বাধা বাটে 
এই যে কোলাহলের হাটে 
কেন আমি কিসের লোডে এন । 
কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি 
কার ইসার] তুণের অনুলি। 
প্রাণেশ আমার লীলাভরে 
গেলেন প্রাণের খেলাঘরে 
পাখীর মুখে এই খে খবর গেম্ু। 
এ গান কোন তক্ত বৈষ্ণবের রচনা হইতে পারিত । 
কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গানের কয়েক 
ছত্র উদ্ধত করি। সে গানটি কোন মতেই কোন বৈষ্ণবের 
দ্বারা রচিত হইতে পারিত না। টি 
রি 


তার অন্ত নাই গে। যে আননে গড়া আমার অঙ্গ 
তার অণু পল্পষাণুপেল কত আলোর সঙ্গ । 
ও তার অন্ত নাই গো নাই। 


পে, রি 


রস ০ ৪ কঃ 

সে বে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগমুগান্তরের স্তগ্য 

ভুবন কত তীর্ঘজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য । 
ও তার অন্ত নাই গে! নাই। 


এই নরদেহ গড়িয্না উঠিবার অভিব্যক্তির ইতিহাসের 
সুরে স্তরে থে তগবানের আনন্দলীলা ধবিরাঞ্জিত তাহ। 
উপলব্ধি করা এ কালের কুবি,তিন্ন আর কোন কালের 
কবির দ্বায়া সন্ভাবনীয় ছিলনা।, ভগবানের অসীম 
আনন্দকে সীমারপের মধ্যে * নিবিড় করিয়া উপলব্ধি 
বৈষ্ণব কবির মধ্যে আমর! দেঁখিয়াছি। আবার সেই 
সীমারূপকে অসীম দেশে ও অসীম কালে ব্যাপ্ত করিয় 
সীমার মধ্যে অপীমতাকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি একালের 
ভক্তকবিদের মধ্যে দেখিতেছি। ব্রাউনিংএর *১২|, 
টেনিলনের 11109৮০৮117 070 ০0121017190 ৬০] ব্রেকের 
10506 8 ৮0110 101 2 01710101 5200-7হই 
শেষোক্ত উপলন্ধিত্ন কাব্যের নমুনা । “তার অন্ত নাই 
গো যে আনন্দে গড়। আমার অঙ্গ' এই শ্রেণীর কবিতা। 
ইহা হুইটম্যান বা এডওয়ার্ড কাপেন্টার 'লিখিতে*, 
পারিতেন। এ কাব্য এভোনুযশনে, জীবলটু্লার কাব্য। 

গীতিমাল্যের সম্বন্ধে আমার আলোচনা শেষ 
করিলাম। গীতিমালোর পরে আমর! আর কি শুনিব? 
কিন্তু কবির প্রার্থনা তো। আমর1 জানি ৫ 


স্বরে সুরে বাশি পুরে 
মোরে আরে! আরো আরো! দাও ভান। 


অতএব আমরাও সেই 'আরো। আরে) আরো"র অপেক্ষায় 
রহিলাম। 
শ্রীমঞ্জিতকুমার চক্রবস্তাঁ। 


| ধর্মপাল 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
নগরে প্রবেশ করিয়া পুরুষেচত্তম ও নন্দলাল কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ় হইয়। দীড়াইয়! ছিণেন, তাহার! চক্রামুধকে লইয়া 
কোথায় যাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন ন। 
নগরবাসী তখনও স্ুুগ্তিমঃ, স্থ্ষেযাদয়ের তখনও বিল 
আছে, চি প্রথান্ুসারে হ্রধ্যোদয়ের পুর্বে প্রাসাদের 


সি 


ৃ তোরণ মুক্ত হয় না, তরাং উহাকে প্রাসাদে লইয়া 
যাইবারও উপায় নাই, অথচ তাহার! কান্তকুর্জের 
যুবরাজকে .নিজ আবাঁসভবনে লইয়া যাইতেও সাহস 
করিতেছিলেন না; এই সময়ে আগন্তক আসিয়া 
তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। জনপৃন্ত রাজপথে 
তাহাকে দেখিয়া পুরুষোত্মদেব চমকিত হইলেন কিন্তু 
নদ্দলাল তাহাকে দেখিয়া! বলিয়া উঠিল “আপনাকে 
এই মাত্র মধুস্থদনের ঘাটে দেখিলাম না?” আগন্তক 
কহিলেন “ই11” 

নন্দ ।-- আপনি কোথায় যাইবেন? 

আগ।-_ প্রাসাদে। 

নন্দ ।-- প্রাসাদে ? প্রবেশ করিবেন কেমন করিয়া? 

রাজপথের পার্খে জনৈক নাগরিকের গৃহে বাতায়ন- 
পথে একটি প্রদীপ জলিতেছিল, তাহার অলোক আসিয়! 
আগন্তকের যুখের উপর পড়িল, দ্রীপালোকে তাহার 
মুখ দেখিয়। পুরুষোভ্তম চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি 
, আগন্তকের সম্মুথে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
" «আপনি কে?” 

আগন্তক ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন “পুরুষো ত্তম, 
বল দেখি আমি কে?” রাজপুরোহিত তখন আগন্তকের 
পদপ্রান্তে রা্পথে পুলায় লুটাইয। পড়িয়া কহিলেন 
«প্রভু, অপরাধ মাঞ্জজন! করুন, আপনাকে অঞ্ধকারে 
চিনিতে পারি নাই।” 

আগ ।__- এখন চিনিতে পারিয়াছ? 

পুরু ।_- আপনি প্রত বিধান । প্রভু কখন গৌড়ে 
আসিলেন ? 

বিশ্বং।__ তোমাদিগের ছুই প্রহর পৃর্ব্বে, রাক্রিকালে 
নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলাম। 

পুরু ।-_ গ্রভু, নারায়ণ আপনার দর্শন মিলাইয়া 
দিয়াছেন, আমরা রাজ অতিথি লইয়। বিষম বিপদে 
পড়িয়াছি। * 

বিশ্বা।-রাজ অতিথি কোথায় পাইলে ? 

পুরু ।-_ বারাণসীতে। মহারাজাধিরাজজ আমাকে 
ফান্তকুজে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন! নিমন্ত্রণ 
করিয়! গৌড়ে ফিরিতেছিলাম, পথে বারাণসীতে একদিন 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩২১ 
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অপেক্ষা করিলাম । | সেই দিন প্রভাতে আদি কেশ 
ঘাটে সান করিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম যে নগর' 
জয়সিংহ একটি অল্পবয়স্ক যুবকের সহিত কথ| কহিতে 
এবং তাহাকে সত্বর নগর ত্যাগ করিতে বলিতে; 

বিশ্ব।_তাহ। শুনিয়া তুমি কি করিলে? 

পুরু ।_-সেই যুবকের কাতরোক্তি শুনিয়। আ: 
মনে বড় ক্রেশ হইল। আমি জল হইতে উঠিয়া! তাহা 
জিজ্ঞসা করিলাম “তুমি কে? তোমার কি হইয়াছে 
তাহার পরিচয়ে জানিলাম যে পে কান্তকুজের রাজ 
চক্তামুধ, তাহার পিতৃবা ইন্্মুধ তাহাকে সিংহাসনাচু 
করিয়াছে, এখন আর তাহার পিতৃরাজ্যে তাহার খু 
তাতের ভয়ে তাহাকে কেহই আগ্রয় দিতে চাহেন 
আমি তাহাকে অতয় দিয়া বলিগাম তোমার ভয় না 
আমি তোমাকে আশ্রয় পিব। 

বিশ্ব।_উত্তম করিয়াছ, পুরুষোত্তম তুমি গৌড়রা, 
পুরোহিতের উপযুক্ত কাজ করিয়াছ। তোমার দে 
যে এত দয়া আছে তাহা আমি জানিতাষ না। তোম' 
মস্তিষ্কে যে এত চিস্তাশক্তি আছে তাহ] গোঁড়রাজ্যে বে 
জানিত কি না ন্দেহ। 

পুরু ।- কিন্তু প্র 

বিশ্ব।_ কিন্ত কি পুরুষোত্তম ? 

পুরু ।-- প্রত, আমি আর একটু কার্ধ্য 
আসিয়াছি। 

বিশ্ব।আবার কি? 

শুক্র।--প্রভূ, আমি মনের আবেগে আবক্ষ জাহুব 
সলিলে দাড়াইয়। প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে যেম, 
করিয়া পারি চক্রাযুধের পিতৃরাজ্য তাহাকে ফিগাইয় 
দ্িব। 

বিশ্ব।_কি বলিলে? 

পুরু।- প্রত, পুর্ববাপর বিবেচনা না৷ করিয়া প্রতিজ্ঞ 
করিয়া ফেলিয়াছি। এখন রক্ষা হইবে কেমন করিয় 
ঠাকুর? আমার কথা রক্ষ! না হইলে কেবল যে আমার 
অপমান__তাহ। নহে, সঙ্গে সঙ্গে গৌড়রাজ্যের'অপমান। 

বিশ্ব ।-- পুরুষোত্তম শীস্ত হও, তুমি কি বলিলে তাহ 
আমি ভাল শুনিতে পাই নাই। 


করি 


টব সংখ্য। 


/:-/ ৯ত্তাসির ১৮৫ পিঠ সির সির 


পুরুষ ।-_ প্রভূ, প্রভু, আমি অবিমুক্ত গে ক্ষেত্র | আরিকেশবের 
ঘটে পবিত্র জান্ৃবীসলিলে দীাড়াইয়। প্রতিজ্ঞ! করিয়া 
আসিয়াছি যে যুবরঠজ চক্রামুধের পিতৃরাঞ্জ্য যেমন করিয়! 
পারি তাহাকে ফিরাইয়। দিব। 

সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়। উত্তর 
না! দিয় চিত্ত করিতে. লাগিলেন। পুরুষোত্তম উত্তরের 
প্রতীক্ষায় তাহার মুখের দ্রিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। 
কিঞ্চিদ্রে যুবরাজ চক্রামুধ ও নন্দলাল ত্াহাদিগের 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিপেন। পরিচারক ও সেনাগণ 
তবহাদিগের পণ্চাতে দাড়াইয়াছিল। তখন পূর্বদিকে 
আলোকের ক্ষাণরেখ। দেখা দিয়াছে। রাজপথে ছুই 
এক জন লোক চলিতে আবম্ত করিয়াছে। ক্রমে 
পূর্বদিকে নীল আকাশ উযালোকে শুভ্র হইয়া উঠিল, 
তৈলহীন প্রদীপের মত তারকাগুণি একে একে নিতিয়! 
গেল। বিশ্বানন্দ তখনও রা্গপথের মধ্যস্থলে দীড়াইয়। 
চিন্তা করিতেছেন। এ 

তিনি তাবিতেছিলেন_বুদ্ধিহীন সম্ৃদয় পুরুষোত্তম 
বারাণসীর প্রাচীনতম তীর্থ কেশবেরু মন্দির-ঘাটে পৃ 
জাহুবাসলিলে দাড়াইয়া যে প্রতিজ্ঞ। করিয়া আসিয়াছে 
তাহার কি উপায় হইবে। পুরুষোন্তম অবশা অগ্র 
পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই প্রতিজ্ঞ! করিয়াছে। তাহার 
কোমল হৃদয় অপ্রাণ্ডবয়স্ক, আশ্রয়ব্হীন যুবার থেদোক্তি 
শুনিষ্না দ্রবীভূত হইয়াছিল, কিন্তু সেত চক্রায়ুধকে 
আশ্রয় দিয়৷ নিরস্ত থাকিলেই পারত, সে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ। 
করিতে গেল কেন? কান্তকুজরাজ ইন্জামুখকে পরাজিত 
করিয়া বজ্বামুধের পুল্রকে পিতৃসিংহাসনে পুনস্কাপিত কর। 
পহজপাধ্য হইবে নাঁ। ভগীপরবংশ হাীনবীর্ধ্য নহে। 
এতদ্যতীত মরুভূমিতে পরাক্রমশ[লী গুর্জররাজ্য ইন্্া- 
[ধের সহিত সান্ধস্ত্রে আবদ্ধ। ইন্দ্রামুধকে সিংহাসনচ্যুত 
চরিতে হইলে অবস্তি ও ভীল্লমালের দর্পচুর্ণ কর! 
মাবশ্যক। কেখন করিয়৷ পুরুষোত্তমের প্রতিজ্ঞ রক্ষা 
ইবে! এই সময়ে পবিপার্থাস্থিত বিটপিরাজির পাদমুলে 
ক্কায়িত অন্ধকার হইতে বিশ্বানন্দের মানসিক উক্তির 
'তিধ্বনি করিয়। কে যেন বপিল “হইবে ।” 

বিশ্বানন্দ তাহ! শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। তাহার 
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১, 


চন্তাতরোত বাধা পাইল না, তিনি" ভাবিতে পিটার 
গোঁড়রাজ্যে কি এমন শক্তি আছে যাহার বলে ধর্মপাল 
রণে ছুদ্ধর্ষ জাতির সম্মুবীন হন।' এই শিশু সাম্রাজ্যের 
কোষে কি এমন অর্থ আছে যাহাতে সমগ্র আর্যযাবর্ত- 
বিজয়যাত্রার ব্যয় নির্বাহ হয়। তখন তীাহীর মনের 
ভাব বুঝিয়াই অন্ধকার হইতে * কে যেন বলিয়া উঠিল 
“আছে।”' শব্দ শুনিয়। বিশ্বানন্দ চমুকিয়৷ উঠলেন কিন্ত 
দ্রতপদে বৃক্ষতলে গিয়া কাহাষ্কও দেখিতে পাইলেন 
না। তখন দূর হইতে আবার কে বল্িয়৷ উঠিল 
“সময় হইয়াছে, চক্ররাজ! রাত্রিতে মণিদত্বের গৃহে 
আমিও ।” 

বিশ্বানন্দ দ্রুতপদে শব্দের দিকে ছুটিয়া চল্িলেন, 
তাহা দেখিয়া পুরুযোত্তম, নন্দলাল ও চক্রামুধ ছুটিয়া 
আিলেন, কিন্তু অরুণপ্রতায় ক্ষীণ. অদ্ধকারে কাহাকেও 
খুলিয়া পাওয়। গেল না। তনু বিশ্বানন্দ পুরুষোত্তমকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার সহিত কে কথ। কহিল ?” 

একই কেহ ত কথা কহে নাই?” রর 

“আমাকে কে যেন কি বলিল?  * 

“কই ন!, আমি ত কিছু শুনিতে পাই নাই?" 

সহসা বিশ্বানন্দের মুখ উল্লাসে দীপ্ত হুইয়! উঠিল, 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কান্তকুক্জরাঁজ কোথায় ?” 

পুরুষোত্ধম চক্রাযুধকে তাহার নিকট আহ্বান 
করিলেন, তিনি আপিয়। সন্র্যাসীকে দগুবৎ প্রণাম 
করিলেন। বশ্বানন্দ আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন 
“মহারাজের জয় হউক।” চক্রাঘুখ ও নন্দলাল বিন্মিত 
হইয়া তাহার যুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

অবসর বুঝিয়। পুরুধোত্তম সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাস+ করি- 
লেন “প্রভু, কি হইবে? 

“পুরুষোভম, তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষ। হইবে ।” 

সরলচিত্ত সহৃদয় ব্রাহ্গণ রাজপথের ধূলায় সন্ন্যাসীর 
পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।* তখন সকলে মিলিয়! 
প্রাসাদাতিমুখে যাত্রা করিলেন । 

সপ্তম্‌ পরিচ্ছেদ । 

প্রভাতে দুধ্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে মহারাজাধি- 

রাজ ধন্দপালদেব প্রাসাদের ঘাটে স্নান করিতেছেন। 


৯৬ 


অদ্য স্বীয় মহারাজাধিরাজ গোপালদেবের শরান্ধী। 
গঙ্গাতীরে একজন পরিচারক নূতন বস্ত্র লইয়া ঠাড়াইয়। 
আছে, সোপানশ্রেণীর উপরে প্রতীহারগণ পথ হইতে 
ভিক্ষুগণকে সরাইয়া দিতেছে। মহারাজাধিরাজ 
স্নানাস্তে দান কর্পিবেন। ইহ শুনিয়া! দুই তিন দিন হইতে 
গৌড় নগরে বহু দীন, অনাথ. দরিদ্র ভিক্ষুকের সমাগম 
হইয়াছে। ঘাটের সোপানের উপরে মহাধর্মাধাক্ষ ও 
ভাগাগারাধিকৃত ঈীড়াইয়। 'মাছেন। ঘ[টের এক পারে বহু 
বন্ত্রাধারে রাশি রাশি ক্ষুদ্র রঙ্গতখণ্ড সজ্জিত বহিয়াছে। 
অপর পার্থে একজন খর্ববাকৃতি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া 
আছেন। ইনি অয জাহুবীতীরে মহাবাঙ্জাধিরাজ 
গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে একখানি গ্রাম দান্বক্ূপ 
গ্রহণ করিবেন। তাহার পার্থে কিঞিৎ দুরে জনৈক 
বৃদ্ধ মহাব্রাক্ষণ দশাড়াইয়া আছেন, তখনও উচ্চশ্রেণীর 
ব্রাহ্ণগণ সকল সময়ে দানম্বরূপ স্বর্ণ গ্রহণ করিতেন 
না, মহাব্রাহ্গণগণ শ্রাদ্ধাদির দান গ্রহণ করিতেন বলিয়! 
ক্টাহাদিগের মহাত্রাহ্গণ আধ্য। হইয়াছিল। মহারাজা ধিরাজ 
গোৌঁড়েশ্বর এই মহাব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান না করিলে অদ্য 
কোন ব্রাঙ্গণ তাহার দান গ্রহণ করিবেন না। 

একজন দীর্ঘকায় গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ধীরে দীরে 
জনতা তেদ করিয়! ঘাটের দ্িকে অগ্রসর হইতেছিলেন, 
তাহার উন্নত দার্থ দেহ ও তেজোব্যঞ্রক মুখমণ্ডল দেখিয়! 
তিক্ষুকগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়। দিতেছিল। সন্ন্যাসী 
ধীরে ধীরে ঘাটের নিকটে আসিলেন, তাহাকে দেখিয়। 
প্রতীহারগণ অভিবাদন করিয়। পথ ছাড়িয়া দিল! তিনি 
ঘাটে আমিলে মহাধশ্মাধ্যক্ষ চন্দ্রনাথ শর্মা ও ভাগাগারা- 
ধিকৃত নবিদত্ত ভূম্যবলুষ্ঠিত হইয়া তাহাকে প্রণাম 
করিলেন। 

পরমেশ্বর পরম ভটষ্টারক মহারাজাধিরাঞজ সর্ব্বগৌড়ে- 
স্বর শ্রীমান ধর্শপাল দেব সান শেষ করিয়। ঘাটের 
সোপানে দ'ড়াইয়। বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন। রবিদত্ত 
বণমুদ্র-পরিপূর্ণ বস্তাধার তাহার হস্তে প্রদান করিলে 
মহারাজ পরিঢারকের হস্ত হইতে গঙ্গাজল-পরিপুর্ণ 
সুবর্ণভূঙ্গার গ্রহণ করিয়। ভূমিতে জলধারা নিক্ষেপ করিয়া 
মহাত্রাঙ্গণকে সুবর্ণ দান করিলেন। তাহা দেখিয়। 


' ্রবাসী_কার্টিক, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় বত 


এ ৮পাটি পাট টি রাসত৮৯ 


সমবেত তিক্মুকগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তদন 
চম্রনাথ শর্মা ভূঙ্জপত্রে লিখিত শাসন লইয়া অগ 
হইগেন। এই সময়ে রজত মুদ্রার বন্ত্রাধার সূ 
অন্তরাল হইতে নির্গত সন্ন্যাপী ধর্মপাল দেবের সন্মু 
হইলেন। থাকে দেখিয়া গৌঁড়েশ্বর দণ্ডবৎ ভূত 
পড়িয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন । 

সন্নাসী গোৌঁড়েশ্বরের হস্ত ধারণ করিয়া উঠা 
কহিলেন, “মহারাঞ্জাধিরাজ, অন্য পুণ্যাহে সঙ্না 
বিশ্বানন্দ ভিক্ষার্থ গোঁড়েশ্বরের সমীপে উপস্থিত ।” ধর্দপ 
দেব ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন, “প্রভু, এই গৌঁড়রা 
এমন কি আছে যাহা আপনার অধিকারভুক্ত ন 
আপনাকে অদেয় আমার কি আছে?” 

দধর্দম, যাহা চাহিতে আসিয়াছি তাহা সহজসা 
নহে, অথচ তো।মার সাধ্যায়ত্ত।” 

“প্রভু, আপনি চাহিবার পুর্বে তাহা আপন 
হইয়াছে ।” 

“ধর্ম, আমি তোমার নিকট একজন আশ্রয়হীনে 
জন্য আশ্রয় ভিক্ষ। করিতে আসিয়াছি, প্রবপের উৎপীড় 
হইতে দুর্ববলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্থরোধ করিত 
আপিয়াছি। তুমি কি আমার অনুরোধ রক্ষা! করিবে?" 

“প্রচ আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম ন। 
তবে আশ্রয়হীনকে অবশ্ত আশ্রয় দিব, প্রবলের উৎপীড় 
হইতে যথাসাধ্য দুর্বলকে রক্ষ। করিবার চেষ্টা করিব 
কিন্ত আপনি কাহার কথ বলিতেছেন ?” 

“গৌড়েম্বর, কান্যকুজরাঞ্জ স্বগাঁয় বজ্তায়ুধের পুং 
চক্রামুধ থুল্পতাতের চক্রান্তে সিংহাপনচ্যুত এবং অত্যাচার 
ভয়ে পঙায়নতংপর। চক্রাযুধ আঙ্জ আশ্রয়ভিধার 
হইয়া গৌড়নগরে উপস্থিত, তুমি কি তাহাকে আশ্র 
দিয়! রক্ষা করিবে?” 

«প্রভু, যুবরাজ চক্রামুধ লোকবিশ্রুত ভণ্ীর বংশধর 
তিনি গৌড়নগরে আসিঙ্বাছেন, তাহা ত আমি জানিতা 
না। তিনি কোথা ?” 

“নিকটেই আছেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজ, তুমি 
আশ্রয়দানে স্বীকৃত না হইলে হি এই স্থানে লইস্ব' 
আসিব না” 


১ম সংখ্যা] 


প্রভূ, অবস্ঠ আশ্রয় দিব ।” 

«কিন্ত, ধর্ম, ভাবিয়া দেখ, আশ্রষ্ধ দিলে হয়ত কান্য- 
কুজরাজ ইন্দ্রাম়ুধের বিরাগভাঙ্গন হইবে, এমন কি 
মরুমাড়ে পরাক্রাস্ত গুঞ্জররাজও তোমার বিরোধী 
হইবেন।” 

“মাশ্রিত সুংরক্ষণ রাজধর্্ম॥ ইতিহাসবিশ্রুত ভরত- 
বংশ আশ্রিত সংরক্ষণের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। 
গ্রহু, নবীন গোৌঁড়পাম্রাজ্য যদি হারাইতে হয়, চিরগত 
পিতৃরাঙ্জয যদ্দি পরহস্তে সমপণ করিতে হয়, তাও স্বীকার, 
কিন্তু ধর্শপালের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ 
চক্রায়ুধ আশ্রয়চ্যুত হইবেন না। স্বর্গগত পিতার পুণ্য 
নাম লইয়া শপধ করিতেছি, কখনও চক্রানুধকে পরিত্যাগ 
করিব না।” 

“সাধু, ধর্ম? সাধু। ইহাই শুনিব বলিয়া তোমার 
"নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলাম। আর একটি প্রার্থন। 
আছে, ভরসা করি গোপালদেবের পুজ্রের নিকট বিযুখ 
হইব না।” র্‌ 

“কি প্র ?” 

“ক্রায়ুধকে কান্যকুক্গের সিংহালনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইবে ।” 

“প্রভু, যুদ্ধে জয়পরাজয় অনিশ্চিত। তবে এই জাহ্বী- 
সলিল হস্তে লইয়া মার্তগুদেব ও নররূপী নারায়ণ 
ব্রাঙ্গণকে সাক্ষী করিয়! শপগ করিতেছি যতক্ষণ ধর্ম 
পালের দেহে একবিন্দু শোণিত থাকিবে, যতদিন গৌঁড়- 
রাজ্যে এক মুষ্টি অন্ন থাকিবে, যতকাল আমার অগ্নীনে 
মন্ত্রধারণক্ষম একজনও সেন! থাকিবে, ততক্ষণ চক্রামুধের 
সন্ত যুদ্ধ করিতে বিরত হইন ন1। যদি বিশ্বজগৎ আমার 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি গোপালদেবের পুত্র 
ভপ্তির বংশধরের জন্য অস্ত্রধারণ করিবে ।” 

সম্্যাসী স্তত্তিত হইয়া! ধর্মপালদেবের ভীষণ প্রতিজ্ঞা 
শ্রবণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে তারম্বরে বলিষ। 
উঠিলেন, “জয় মহারাজাধিরাজের' জয়, জয় গৌড়েশ্বর 
ধর্শপালের জয়। ধর্ম, আমি যথার্থ অনুমান করিয়া- 
ছলাম, তুমি সত্য সত্যই আর্ধ্যাবর্ডের গৌরব ।” 

সঙ্ন্যাসীর কথ। শেষ হইবার পুর্ব্বেই জয়ধ্বনি শুনিয়। 


১৩ 


দেশের কথ 


৯৭ 


* সহস্র সহ্র ভিক্ষুক সমস্বরে জয়ধ্বনি করিঝা উঠিল । তন 
গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, “গ্রীভূ, যুবরাজ চক্রামুধ 
কোথায় ?” 

“তিনি মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্মার সহিত 

* জনতার বাহিরে দ্রাড়াইয়! আছেন।” 

“তাহাকে এই স্থানে আনিতে অনুমণ্ডি করুন'।” 
বিশ্বানন্দের আদেশে ব্রবিদৃত্ত "চক্রায়ুধের সন্ধানে 
প্রস্থান করিলেন। চক্রামুধের সহিত পুরুষোত্তমদেব 
আসিয়া! উপদ্তিত হইলেন। *ধর্মপালদেব চক্রামুধকে 
আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সম্মুখে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
তথন পুনরায় দান আরন্ত হইল। (ক্রমশ ) 
আরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 





দেশের কথা 


সম্প্রতি এই সমগ্র ঘুরোপব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের ছুঃসহ 
কোলাহলে দেশের আর সর্বপ্রকার সাড়াশবইটু প্রায় 
চাঁপা পড়িয়া গিয়াছে। লোকের যুখে আর কোন কথ! 
নাই, কেবল দুদ্ধ আর যুদ্ধ। সংবাদথব্রগুলিন্ন ও লিধিবার 
বিষয় আর কিছু নাই, শুধু জান্মেনী আর অস্ত্রিয়া আর 
ফরাপী আর ইংরাঞ্জ। জার্মেনী ব! অস্্রিয়া। কিন্ব। ফরাপী 
কি ইংরাজের দেশে এই ব্যাপারটা! মোটেই অন্ঠ।য় নয়, 
বরং খুবই উচিত ও ন্যায়সঙ্গত বটে; কিন্থ আমাদের 
দেশে এতট। নৈহাৎই বাড়াবাড়ি। একথা স্বীকার করি 
যে ব্মান যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষতাবে আমাদের দেশের 
যোগ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে আছে। কিন্তু তাই 
বলিয়। এই এক যুদ্ধের ছজগে আগ সমস্ত একান্ত 
প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির কথাই ব৷ হুলিলে চলিবে কেন? 
অনর্থক ব্লক্তপাতের জন্য আমর। কেন সকল ম!নবাত্মাই 
হুঃখিত। কিন্তু ছঃখের ঠাট করিলে জগতের কাহারে 
বিন্দূমাঞ্র আসিরা যাইবে নাচ একমাত্র আমাদের ছাড়া। 
বিশ্বপ্রেমিকতা সেই জাতিরই সাজে যে জাতির স্বদেশ- 
প্রেমিক হইবার পথে কোনোপ্রকার বাধা নাই এবং 
স্বদেশ যাহারদের অবনদ্তি ও অশিক্ষার সর্বনিয়স্তরের 
জমাট অন্ধকারে পতিত নহে। 


৯৮. 


"৯ সর্ট তা সা 


০৮ সাপ পট 
এ 


বর্তমান যুদ্ধট। আমাদের বহু অগ্ুবিধার মধ্যে? 


আনিয়া ফেলিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে 
উহ1 আমাদের একটা বিষম অন্ুবিধা এমনকি অবনতি 
হইতে উদ্ধারের উপায়,কারয়। দ্রিয়াছে। সে উপকারট?, 
আমাদের দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রটাকে 


অনেকাংশে প্রতিদ্বন্বিহীন ও নিষ্ষণ্টক করায়। কিন্তু, 


এত বড় কল্য?ণটা তে। আমরা চাহিয়া দেখিব না__ 
আমবা চাহিব পৃথিবীর যতগুলি স্বাধীন, বাণিজ্য-ও-ধন- 
সম্পদে শক্তিশালী জাতি, তাহাদের সহিত জণ্রৎ-ব্যাপারে 
মধাস্থতা করিতে ! হা মুঢু! নিজের মায়ের দৈন্য প্রতিদিন 
শতছিদ্র শতগ্রন্থিযুক্ত. বস্ত্রেরে ভিতর দিয়া, তাহার 
তপ্ত অশ্রুর ভিতর দিয়া, প্রক'শিত হইয়। পঁড়তেছে__ 
আর আম? যাই কিনা জগতের দরবারে সালিসী 
করিতে! বাধন হইয়া আমরা যাই অতিকায়গণের 
সছিত সমানে চলিতে ! 

আমরা যতক্ষণ পরচচ্চ। পরনিন্দা করি ও' আলন্তে 
কাটাই তাহার দশমাংশও যদ দেশের উন্রতি ও 
অভ্যুানের জন্য ব্যয় কারি তাহ! হইলে প্রচুর কাজ 
হয়। পৃথিবীর কোনে? ঘটনায় বিক্ষিপুচিত্ত না হইয়া 
ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় হানাহানি না করিয়া অকৃতকাধ্যতায় 
বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিশ্বামিত্রের একাগ্রতা ও 
' অধ্যবসায় লইয়া, ডিমস্থিনীসের মত, তাজনিশ্বাণকারীদের 
মত, নগণা জীব মাকড়সার মত, নিজেদের কর্তবা-_- 
দেশের উন্নতির ভিতর আপনাদের নিমজ্জিত করিয়] 
দিই তাহা হইলে জগতের জাতির ভিতর একটা জাতি 
হইতে পৃথিবীর দেশের ভিতর একট! জগত্মান্ত দেশ 
হইতে কদিন লাগে? দেশের জন্য মেক্সিকো ২৫ বৎসর 
নুন না খাইয়। ছিল, আর আমর] সামাগ্ত দুএকটি স্বার্থ 
ত্যাগ করিতে পারি না! পরস্পরের মধ্যে দ্বন্ব ঘ্বেষই 
এখনে ঘুঠিল না_-তবে আমনু। আর বড় হইব কিসে ঃ 
কার কথা কেই ব৷শুনিবে? | 

তাই বলিতেছিলাম এই যে যুদ্ধটা আমাদের একট! 
বিষম অন্নবিধা দুর করিয়াছে__্দেশী শিল্নকে কিয়ৎ 
পরিমাণে অপ্রতিহম্বী করিয়াছে । এস্ুযোগ যেন আমর! 
হেলায় নাহাবাই। জার্মেনীর সম্তা শিল্প দ্রব্য আমাদের 
দেশীয় শিল্পকে মাথ। তুলিতে দিতেছিল না--এখন সে 
বাধ! দুর হইয়াছে-এখন তবে স্বদেশী শিল্প নবীন 
তেজে সত্বর গজ্জাইয়! উঠুক। এট] মোটেই ভাবে মগ্ন 
হইবার সময় নঘ়_ন্বদেশী শিল্পে? অভ্রাথথানের জন্য 
এখন আমাদের শরীরেন্ প্রতোক মামু প্রতোক পেবী 
প্রতোক কোধকে সঙ্জাগ ও উৎসাহের বিস্কারণে উন্মুখ 
করিয়? তুলিতে হইবে । আমাদের বয়নশি্, রেশম শিল্প? 
পশমশিল্প নৌশিক্প ধাতুশিন ও অস্তান্ত শিল্প আবার মাথা 


_. শ্রবাসী--কার্তিক ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খ 


তুলিয়া! উঠুক। কাগজ কলম নিব পেন্সিগ ছুরি 
ক্ষুর প্রভৃতি অল্সান্ত যস্ত্রা্দি ওঁধধপত্র বা রাসা 
দ্রব্যাদি লবণ চিনি চীন! ও ধাতুপান্রঃ রং কলকার 
স্থচ স্থৃতাঃ পেরেক প্রভৃতি যে যে বিষয়েই জ 
পরষুখাপেক্ষী সেই সমুদয় দ্রব্ই আমাদের দেশে 
হইতে থাকুক-__-আর যেন ভবিষ্যতে আমাদের কাহ 
নিকট তিক্ষার্থা হইয়া দীড়াইতে ন হয়। আম 
দৈন্ট ও অভাব লইয়। আমাদিগকে আর কোনো দে 
তাচ্ছিল্য বাবিজ্ধেপ করিবার পথ আর যেন আমরা 
রাখি! আর যেন আমাদের দেশট] পৃথিবীর সব জা 
কাছে প্রাচীনকালের গোচারণভূমির মত সাধারণ সম 
রূপে ব্যবস্ৃত হইতে ন] পায়। 

কারিকর যাহার শিল্পী যাহার1--যুগাস্তের 
হইতে আজ তোমরণ উঠিয়! এস-_-আজ তোমাদের : 
মিলিবে-_বিধাতা আজ তোমাদের গতি কৃপা 
চাহিয়াছেন। ধনী যাহারা অথশালী যাহার1--তোম 
আজ বাহিরে আসিয়। দাড়াও; দেশের শিল্প দেশের 
গৌরব উদ্ধার করিবার আজ তোমাদের ডাক পড়িয়া 
এ বড় অল্প সৌতাগ্য নয় । এর গর্ব তোমর! বংশানু 
করিতে পারিবে এর গৌরব হাজার হাজার শিল্পী মি 
করিবে-__সমগ্র দেশ তোমাদের কীর্তি গাহিবে। য্ 
মত আর টাকার পুটুলী আগলাইয়া৷ লাভ নাই-_দে 
কার্যে দশের কার্য তাহ। ঢালিয় দাও--সহত্র ' 
হইয়া তাহা! ফিরিয়া আসিবে! কিন্তু দেশজন, 
কাতরোক্তিতে কি কেহ কর্ণপাত করিবে £ 


স্বদেশী শিল্প ও বাণিজা-_ 

*বুংপুর দ্রিকপ্রকাশে' একটি স্থন্দর প্রবন্ধ প্রকাঘি 
হইয়াছে। তাঙার কিগদশ আমর] নীচে তুলিয়। দিপাম 

সংস্কৃত ভাষায় একট প্রবচন আছে *্বাণিজ্ো বলতে লক্ষমীভগ 
কৃষিকন্মরণি। তদদ্ধীং রাঞজসেবায়াং ডিক্ষায়াং নৈব নৈবচ” ॥ অথ 
বাশিজ) লকন্ম। সম্পূর্ণ বাস করেন, চাষে তাহার অর্ধ পরিব' 
তাহার অধ্ধ পর্িঝাণ রাজপেবায়, ভিক্ষার সহিত লক্ষ্মীর ।কছ়ুম 
সন্বন্ধ নাই। কথাটা বর্ণেবণে সত্য। 

আমাদের দেশ শিল্পবাশিঞ্যের লীলানিকেতন ছিল। ব 
মিশর, রোম, আরব ও ফিঁশলীধ বাণক ভারত হইতে রাশিয়া 
পণাদ্রব্য লইয়া ভারতীয় সভ্যশার নিদর্শন দেশ বিদেশে বিক 
করিত; কত ঢাদ সওদাগর কতনদ্দেশ হইতে অর্থ আনিয়া ভারছে 
ধ্থধ্যদ্ধি করিত; তাজমহল, কত ঢাকাই মসলিন, কত কাশমী 
শাল কত শিল্পীর মহিমায় ভারতের গৌরব বর্ধন করিত; ক 
পউবস্ত্ ইয়োরোপীয় সভাতার কেন্রুস্থর রোমে সাদরে গৃহীত হই 
ভারতীয় শিল্পকুশলতার চরণে ইয়োরোপের গর্বিত শির' অবন 
করাইত। তারতদুমি রর্নপ্রহথ বলিয়! কীপ্তিত হইতেন। কিন্তু জা 
সেদিন চশিয়! শিয়াছে। ভারতবাপীর পে প্র্যোতি নাই, ৫স লম্ব 
নাই, ভারভতবাশী আজ লক্ষমীঞাড়া। আমরা বেজলব্যাঙ্ষে টাব 
রাখিব, তখাপি শিবাণিজ্যের দিকে দুখ তৃলিয়াও তাকাইবৰ না 


5ম সংখ্যা] 


আখাদের এ ঘোহ কি কাটংৰ না? আমরা বক্তৃতায় &)উনহল * 


বিদীর্ণ করিব, ভারতের শিল্প ভারতের বাণিজ্য বলিয়! বড় বড় 


প্রবন্ধ লিখিব। কিন্ত হায় ভারতের শিল্প বাণিজা কোথায় ? জামরা 
চীনা মিশ্বী ও বিলাতী একঞ্িনিয়ার ডাকিয়া বাড়ী প্রস্তুত করাই, 
কিন্ত একবারও কি দিল্লী আগ্র! প্রভৃতি অঞ্চলের দেশী এগ্রিনিয়ারদের 
কথ! মনে করি? দিল্লীর নব রাজধানী নির্মাণের নিমিত্ত হাভেল 
বার্ডউড প্রভৃতি ইয়োরোপীয় মন|মিগণ এ ভারতা।য় স্থপতি নিয়োগ * 
করিবার জন্য অন্তরের সহিত অহ্বরোঃধ করেন, আর আমর। আমাদের 
অট্।লিকা। প্রস্তর্তির নিমিত্ত সাহেব বাড়ীতে ফরমায়েশ দি--মায।দের 
শিল্প বাণিজা কি আছে? সমগ্র ভারতে ব্যবন্ধা বাণিজা সমূহে যত 
অর্ব নিয়োজিত আছে তাহার শতকরা ৮৫ টাকাই ইয়োরোপীয়দের 
স্বতরাং ভারতের শিল্প ঝাশিজা কোথায় £ আরশো।পন্তাদের আলা- 
দিনের বিরাট প্রাসাদের ম্যায় তাহ। অদীম শৃণ্ঠে মিলাইয়া গিয়ান্তে। 
কিন্তু যদি হারানে। নিধি ফিরিয়া পাইবার আশা থাকে, ষদি অতীত 
শিল বাণিজ্যের জন্ প্রাণে ব্যাহুল বাসনা জাগিধা উঠে, তাহা হইলে 
এই তাহার সময়। অই যে মুছমন্দ বাতাদ উঠিয়াছে, এই বাতাসে 
তরণী খুলিয়া দাও ; নতুবা! আর আমাদের কোন আশা! নাই ॥ 

দেশের জমিদার ও ধনী সম্প্রবায়কে 'দিকপ্রকাশ' 
আর একটি মূলাবান উপদেশ দিশ্বাছেন__ 

আমাদের দেশের জমিদার;ও ধনিসপ্প্রদায় এখন একব।র পুনরায় 
প্রাচীন যুগের মত, স্বদেণীয় শিল্পে উৎসাহ. গুদান না করিলে 
আমাদের আর উপার্নাস্তর থাকিষে.না।। ভাহারা কত অর্থদান 
করিতেছেন, এখন দি তাহার] প্রত্যেকে আপনাদের রুচি ও পছন্দ 
অন্দারে এক একটি শিল্প আপনাদের মনোমত স্থনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া উপযুক্ত শিল্পী নিয়োগ :পূর্বক উহাকে আপনাদের জমীদারীর 
একটী। বিভাগ; (ভিপার্টষেণ্ট) বলিয়া মনে করেন ও আপনাদের 
জমীদারীর মতই উহার রীতিমত তত্বাবধান করেন, তাহ হইলে 
তাহাদের আয়ের পরিষাণও বহছুপরিষাণে। বাড়ির! যাইবে, আমাদের 
এই ছুরবস্থারও অনেকাংশে অপনোদন হইবে। তাহার] পৃথকভাবে 
এরূপ শিল্প-প্রতিঠ। সম্ভবপর মনে ন1 করিলে 'মলিত ভাবেও অনেক 
শিল্পের প্রাণ-দান করিয়া :আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। 
বাড়ীতে একট! নুতন ফল উৎপন্ন হইলে বাজারের কেনা ফল অপেক্ষা 
উহাতে থে কত বেশী আনন? পাওয়। যায় তাহা সকলেই অবগত 
আছেন। 


আমাদের দেশের জমিদারগণ ও ধনী সম্প্রনায়ের 
আয়তের ভিতরই কত প্রকার ব্যবসার উপায় ও শিল্পের 
সম্ভাবনা! রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। ইচ্ছা ও 
উৎসাহ থাকিলে তাহার। অনায়াসে দেশের দশের ও 
নিজের প্রভূত উপকার ও মঙ্গলসাধন করিতে পারতেন 
ও পারেন। কিন্তু এ গোড়ায় গলদ। ইচ্ছা ও 
উৎসাহেরই একান্ত অভাব। জমিদার ও ধনীগণ ইচ্ছ। 
করিলেই তুলা, রেশম, লাক্ষা, চিনি, তার্পিন, আগকাতরা, 
জিন্ট”ও আরো নানা প্রকারের প্রয়োজনীয় ও সঠজপাধ্য 
'জনিস নিিঙ্গেরা 'এবং নিঙ্জেদের "তত্বাবধানে প্রস্তুত 
হরিতে পারেন। ত'হাতে তাহাদেরও লাভ বই লোকসান 
বাই। দেশেরও অপার মঙ্গল সাধিত হয়। 

“পুরুলিয়া! দর্পণ" লিখিতেছেন-__ 


দেশের কথা 


নটি 


এ বৎসরে ষানতুমে লায়ের ব্যবসা একপ্রকার বন্ধ হওয়ণয় 
অধিকাংশ পল্লীগ্রামে অর্থের বিশেষ অডাব হইয়াঞ্ে। লা ও 
কয়লার ব্যবসায় মান্ভুমকে অর্থশাল' করিয়া রাধিয়াছে। কয়লার 
বাবসা প্রায় সমণ্ত মানভুষের উপনিবেশিকদিগের হনে আছে। 
লায়ের আবাদ ও বিক্রয় করিয়া পলীবাসীগণ আপনাদের পোষাক, 
পরিচ্ছদ ও অস্াগ্ দুব্যের সংস্থান করে। লাগ্পের কারবারে 
লোকের অর্থাগুমর উপায় বন্ধ হওয়ায় এ বদর পুরুলিয়ার পূজার 
বাঞ্জারও অতান্ত মন্দ! যাইতেছে। বিলাদদ্রবেঃর ব্যবসায়ীগণ 
একরূপ বসিয়া আছে বলিলেও »লে। ২ 


বাগেরহাটের "জাগরণ" 'লিধিতেছেন-_ 


বঙ্গদেশেও চিনির অভ।ৰ হিলা। 'যশোহরে কোটটাদ পুয়, 
ব্নন্দিয়! প্রভৃতি স্থানে খেজুরি গুড় হইতে অতি উৎকৃষ্ট চিনি হঈত। 
খুলনা ও ফরিদপুর এবং উত্তর বঙ্গের দিনাজপুরে ও রংপুরেও প্রচুর 
পরষাণে থেজুর গুড় হত এবং তাহ হইতে !চ'ন উৎপন্ন হইত। 
আবগারীী বিশাগের অনুকম্পায় এখন জুরি গুড় উৎপন্লহহীতে 
পারে শ1। খেজুর গাছ হইতে রস শির্গত করিতে এপন জাইসেল 
করিতে হয়। কাজেই যাহার! পূর্বেব খেছুর গাছ কাটিত তাহার! 
এ হাঙগ(ম। করিতে চাহে না। সরকার বাহাদুর যি অনুগ্রহ 
করিয়! গাছের উপরে এই আবকারি কাজামাট। উঠা ইয়া দেন তবে 
বোধ হয় এখনও এদেশে খেছুরি চিনি হইতে পারে । আমাদের 
দেশের লোকের চেষ্টায় যে কিছু হহবে এরূপ আশা নাই। কারণ 
তারপুর চিনির কগের উদ্যোক্তাগণ দে পথ রুক্ধ করিয়াছেন । আর 
কেহ সাহস করিয়া এজগ্ত ট।ক। দিতে অগ্রদর হইবে ন। 


“বরিশাল হিঠৈষা'তে 'দদেণী ও কয়েকঞ্জন লাতবান*, 
ব্যক্তি? শীষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ, প্রকাশূত হইয়াছে। * 
প্রবন্ধটি দীর্ঘ; কাগেই সবটুকু আনব। তুলিয়া দিতে 
পারিলাম না। 

আমার স্বদেশীর “নেতা দগকে উদ্দেশ করিধ। 
“বরিশালহিতৈষী" যাহা পিখিয়াছেন তাহা বাণ্তাবকহ অতি 
খঁ(চি কথা। 

কিদ্ূপে স্বদেশী শিল:ক আবার জাগাইয়া তুলিতে 
হইবে তাহাই*"বরিশাপহিটৈশধী' বলিতেছেন -_- 

প্রাতি বৎসর স্বদেশী মেলার উদ্বোধন কালে বল! হয় ইহাকে 
স্থায়ী করিবার ০ হইতেছে । কিন্তু €সরের পর বদর চলিয়া 
যাইতেছে ; কোথায় বা মেলায় স্বািত্ব, কোথায় বা স্বদেশীর উঠি! 
পরন্ত এই স্বদেশী মেলার স্বদেশী লেবেল যুক বু বিদেশী মাল 
উচ্চদরে চলিক্াা বায় । এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের প্রথম ও প্রধান কাধ্য 
বড়লাট, গবর্ণর, প্রমুখ রাগপুরুষগণকে আমাদের লুখ্প্রায় শিল্প- 
বাণিন্য উদ্ধারে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ কর! রাজার সাহায্য 
ব্যতীত কোনাদন শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি উন্নত হইতে পারে না। 
আম'দের নেতৃবৃন্দের কর্তবানিষ্ঠার পরিচয় দরক র হৃইয়! পড়িয্াছে। 
স্বদেশীয় প্রারস্তে দেখে একট! ভাঙ্দের বস্তা আপিয়াহিল। তখন বসত] 
হাত্ই নেতা গণ্য হইয়াছিলেন এবং তাহাদের উৎসাহ পাইয়াই লোক 
সকল বু যৌথকারবারে মহ ন্যন্ত করিয়াছিল। ত্মধো যে সমস্ত 
কারবার ফেল পড়িগ্লাছে তাহাদের সন্বপ্ধে মা কিহু বলির না-_ 
তাহারা বরং বাবসার [লিপ্ত হইধা ফেল পড়ান্ধে। কিন্তু যাছারা 
জানো ব্যবসায় পিপ্ত [ হন নাই], ঠাহাদের নিকটে এসন কৈফিয়ৎ 


১৬০ 


৬ 


চাহিবার সবয় আপিয়াছে। আমরা একে 

উল্লেখ করিতেছি । « টি 
নেভিগেশন কোম্পানী__দানশোৌও গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত 

ব্রজেন্্রকশোর রায় চৌধুরী মহাশয় নেভিগেশন কোম্পানী চালাইবেন 


বলিয়াছিলেন। বারংবার পত্র এবং পত্রিকায় লিখিয়া তাহার 
কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 


তারপুর চিশির কারথান1-_ হাইকোটের ভূতপূর্বব জলজ দেশভক্ত 
গ্রযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মৃহাশয় এই কারখান! খুলিবেন বলিয়া বহু 
অংশ বিক্রয় করিয়াছেন। €স টাকাগুলিকি হইল? আঞ্জ কিপে 
টাকাগুলি দিয় তারপুর চিনির কারখানার উন্নতির গেষ্ট হইবে না? 


বুট এও ইকুইগমেন্ট ফেটরী--হুগলীর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র 
বি, এ১ ও জীঘুক্ত যোগেন্দ্রত্ডা ঘোষ মহাশয় বুট এও ইকুইপমেণ্ট 
ফেব্টরীর অংশ বিক্রয় করিলেন; সে টাকাগুলি কি হইল? চদও- 
ঘরের আদর্শ কৃষিক্ষেত্র কোথায় গেল? 


বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী-ৰাবু ভপেন্দ্রনাথ বট মহাশয় 
বেঙ্গল হোপিয়ারী কোস্পানীর অংশ বিক্রয় করিয়াছেন । তাহার 
কিহইল! 


হ্যাশন্যাল ফও--এতি বদর কন্ফারেন্দে ন্য।ণন্য(ল ফণ্ডের কথা 
উঠে_লে ফণ্টী কি ভাবে কেন পড়িয়। রহিল তাহার কোনও 
কৈফিয়ত দেশবাসী পায় নাই। আমাদের কলিকাতার সহযোগিগণ 
এ বিষয়ে ভদ্রতা বশত; নীরবতা রক্ষা করেন। আমন আজ একান্ত 
অনিচ্ছায় এই অপ্রীতিকর কথাগুলির আলোচনা করিলাম। অ।শা 
করি দেশবাসী অন্ততঃ মফ:স্বলবাসী ব্যক্তিবর্গ এইট প্রশ্নগুলির উত্তর 
চাহিয়া দেশবাসীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল সাধন করিবেন। 


প্রাথমিক শিক্ষার সবনতি__ 

পাবনার “নুরাজ; সংবাদপত্রে প্রাথমিক শিক্। নাষে 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নীচে তাহার সারসঙ্চলন 
প্রকাশ করা গেল। 


শবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার গত বৎসরের সরকারী বিবরণ সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইহ! হইতে জানা বায় যে, একদিকে 
যেষন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য| কমিয়াছে, অন্য" দিকে সেইকপ 
ছাত্রের সংখ্যাও কমিয়াছে। সরকার হইতে ইহার ছুটি সাফাই 
যুক্তি প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণ তাহারা ধরিতে 
পারেন নাই। 


মফ:ম্বচলর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ডিষ্বীর্ট বোর্ডের সাহায্যে ও 
সরকারী পরিদর্শক কর্মচারীগণের তত্বাবধানে পরিচালিত । ভাহ1- 
দের উপরই বিদ্যালয়ের ইষ্টানি্ট জীবনমৃতা নির্ভর করিতেছে। 
নর্দিও তাহাদের কর্তব্য এ বিদ্যালররগুলিকে যথা প্রয়োজন অর্থপাহায্যে 
উন্নতিশীল করা, কিন্তু দুখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এবিবস়ে 
ভাহার! একান্ত উদাপীন ও অমনোযোগী ] 


দ্বিতীয়তঃ, মফ-স্বলের প্রায় সমস্ত অবস্থাপন্ন লোকেই সহরবাসী ; 
ছেলেদিগকে ইংরাজী স্কুলে পাঠান। কাজেই গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের 
তাহার। তন্বও লন না, তাহাদের সাহায্যও করেন না। গ্রাষধের 
বিদ্যালয়ে পড়ে নিরক্ষর কৃষকদের ছেলেরা । তাহাদের অন্নই দুবেল! 
নিয়মিত ভাবে জুটে না; তাহার! বিদ্যালয়ের বেতন দিবে কি? 
বেতন যদিও কোনে! রকমে জুটে! তে৷ বিদ্যালয়ের গৃহনির্দাণ ও 


অন্তান্ত থরচ জুট1 অসভ্ভব। অবস্থাপর লোকেদের গ্রাষের বিদ 
কোনে! প্রয়োজন নাই ॥ কাজেই কেহ খরচ দেন ন1। যদিৰ! 
দয়! কিয়! দিতে রাজী হন. তবে সরকারী পরিদর্শক কর্ণাচা 
লন্বা ফর্দ দেখিয়। তাহার পশ্চাৎপছ হইতে বাধ্য হন। একটি 
প্রাথমিক স্কুলে হাঁপ্ার বারশো! টাক! কে দেয়? স্থৃতরাং * 
মণ তেলও পুড়ে না রাধাও নাচে ন।” 


যদি বাদরখানস্তের পর দরখাস্ত করিয়া কারে প্রার্থনা 
হইল তবে সম্পাদনের ভার 1১ ৮. 1)-র উপর প| 
তাহাদের পশ্চাতে মাস ছয় তৈল মর্দন করিয়া ঘুরিতে থু 
লোকের আর ধৈর্ধ্য থাকে না। সুতরাং এইরূপে নৃতন সাহ 
ও সহানুভূতির অভাবে অনেক স্কুল উঠিয়া যায় ও নৃতন স্কুলও ং 
পায় না। বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় হাসের ইহ! অন্ত 
কারণ বলিয়]! আমাদের বিশ্বাস।” 

সুরা সিংহলের প্রাথমিক শিক্ষার একটি নু 
বিবরণ প্রকাশিত হইক্জাছে। তত্প্রতি আমর বাং 
শিক্ষাব্যবস্থাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি । 

প্রাজ দশ বৎসর পুর্ধ্বে গবর্ণষেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ 
সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিষয়ে কার্ধাকরী শিক্ষা এদ 
জন্য প্রত্যেক কুলে এক একটি বাগ।ন খুলিবার প্রস্তাব হয়। 

প্রথষে মোটে ৫।৬টা স্কুল লইয়া কাজ আরম্ভ কর] হয়, 
এও অল্প সময়ের মধ্যে উদ্দেশ্ঠটা এতদূর সফলতালাভ করিয়াছে 
আজ সিংহলে এইরূপ অন্যৃপ্ত ২৫০টা স্কুল চলিতেছে। 

স্টলের ছাত্রেরাই বাগানের যাবতীয় কাঁজ করিয়! থাকে, ও 
পয়দা খরচ করিয়। কোনও মুটে মুজুর খাটান হয় না। সকাল ৫ 
কুল বসিবার পূর্বেই ভিন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রের শিক্ষকগণ ও ও 
দের সহকারীদের তত্বাবধানে বাগ।নের ভিন্ন ভিন্ন কাজ কা 
থাকে। 

সুঁল্সংক্রান্ত-বাগ।ন প্রথার প্রবর্তনন্ার! স্কুলের বাহ আক্কৃতি 
সৌন্দধ্যরও সুন্দর পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে। 

এই প্রথাদ্বার! গ্রাম্য ছাত্রগণের পর্ধ্যবেক্ষণ শক্তির সীষা বা 
হইয়াছে । সমাজের মে স্তরে সাধারণতঃ তাহার]! বসবাস ক 
সেই স্তরের প্রধান উপজীবিক। কৃষিবিদ্যার দিকেও তাহা। 
মনোযোগ সম্যকরূণে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রতিদিন বাগানে হা 
কলমে কাজ করার কৃষিবিবয়ক প্রধান প্রধান তথ্যগুলি ত 
সহজেই তাহাদের আয়ত্তাধীন হইতেছে। 


আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের প্রাথমিক বিগ্ভাল 
যাহারা পড়ে তাহাদের অধিকাংশই কৃষকের ছেতে 
তাহাদিগকে যদি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুহি 
বর্তমান বৈজ্ঞা(নক পদ্ধতি অনুসারে হাতে কলমে শি 
দেওয়। যায় তাহ! হইলে উপকার বই অপকার। 
না। অথচ কৃষিশিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা না থাকাতেও ই 
কেন যে অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাই আমাদের কাছে রিচি 
বোধ হয়। কৃষিবিদ্তার নৃতন নূতন তথ্যগুলিও বৈজ্ঞানি 
পদ্ধতিগুলি এই উপায়ে অনায়াসে কৃষক্দিগকে জ্ঞা 
করা যায় এবং কৃষক সমাঞ্জের প্রভৃত উপকার সাধন ক' 
যায়। এবিষয়ে গফর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


১মসংখ্যা, : 
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শিক্ষার হাল-- $ 

চট্টগ্রামের “জ্যোতি” *দেশের শিক্ষা ও তবিষ্যৎ” 
নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। নীচে তাহার 
সার সঙ্কলন করিয়! দেওয়! হইল-_ 


আজকাল দেশে এক বিষম শিক্ষাসমত্তা উপস্থিত হইয়।ছে। 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিঠা উপলক্ষে গভর্ণষেন্ট কি ভাবে এদেশের * 
সমুদয় শিক্ষ! জনুষ্ঠানগুলি নিয়মিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার 
নিদর্শন পাওয়া গিয়।ছে। প্রাইমারী শিক্ষা হইতে আরস্ত করিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষ1 পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারকে রাঞ্জ- 
পুরুয়ের৷ যে ভাবে নিষয়িত করিবার গ্রয়ানী হইয়াছেন, তাহাতে 
দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে তাহাই সকলের বিবেচয। 

সকল দেশেই শিক্ষ। অন্ন সমূহে জনন(ধারণের নেতৃত্ব 
রহিয়াছে। সমুনয় শিক্ষা শহ্থঠানের এক্য ও সামণ্রন্ত বিধানের জন্য 
গবগষেণ্টের সহঘে।গিতা প্রয়োঞ্ন বটে। কিন্তু সাহচর্ধ্য ও আহ্বকৃল্য 
এক কথ! আর গভর্ণমেণ্টের সর্ধবতো মুখী প্রভূ প্রতিষ্ঠা! করার প্রয়াস 
স্বতন্ত্র কথা। যে পরিম।ণে গবণমেণ্ট "নিজশক্তিকে সর্বতো মুখী 
করিয়া তুলিবেন ঠিক সেই পরিমাণে প্রজাবর্গের আত্মরক্ষা! ও 
শ্বাবণ্ধনের ক্ষমত। খর্ধ হইবে। যেমন প্রস্তাবিত হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়। উহ! যদি এলাহাঁবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি 
সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত কর] হয় তবে তাহার ছারা 
দেশের যে বিশেষ কিছু উপকার হইবে তাহ! আদ মনে হয় না। 


বাস্তবিকই শিক্ষা! সম্বন্ধে এতা। অবহেলা একমাত্র 
আমাদের দেশ ছাড়। সভ্যঙ্জগতের আর কোথাও 
দেখিতে পাওয়া যায় ন।। চারিদিক হইতেই রব উঠিয়াছে 
শিক্ষার হাল ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে। নানা উপায়ে 
শিক্ষাটা সকলের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিবার নানা রকম 
কল বসিয়াছে। কলেজের নির্দিষ্ট ছাব্রসংখ্যার কষাকধি, 
প্রাথমিক স্কুলের বিশেষ প্রকারের বহু ব্যয় সাপেক্ষ এক 
নির্দিষ্টরূপ ঘর করিবার নিয়মের কড়াকড়ি প্রভৃতি দ্রিন 
দিন অধিকমাআয় দেখা দিতেছে ।* অথচ সরকার হইতে 
নি ব্যয়ের জন্ত টাক] যাহ! মঞ্জুব হয় তাহ! যথেষ্ট 
“বরিশাল হিতৈষী'তে প্রকাশ-- র্ 


সমস্ত ৮ কোটী পাউণড রাজস্বের ভিতর.মাত্র ৪* লক্ষ পাউও শিক্ষা 
বভভাগেব্যয় কর।র জগ্ত বাজেট কর! হইয়াছে । ইহার মধ্যে মাত্র 
» হাজার পাউগ্ড নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়। অবশিষ্ট টাকা বৃহৎ বৃহৎ 
£ল গৃহ প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ব্যয়িত হয়। বদি শিক্ষা বিভাগের 
টয় প্রকার খরচই আমর! একজ করি তাহা হইলেও ভারতীয় 
ভর্ণষেণ্ট শিক্ষ। বিভাগে থে টাক! খরচ করেন তাহার ৫ গুণেরও 
ধধিক টাক] পৈনিক বিভাগে ব্যয়িত হয়। আর যদি শুধু সৈনক ৫) 
[প়্আমরা ধরি তধে শিক্ষাবিভাগের বায় সামরিক বায়ের ৩৫* 
ঢগের,১ ভাগ হৃইবে। 

ভারতীয় গতর্ণষেণ্টের শিক্ষা বিভাগের খর সমস্ত রাজস্বের ২১ 
গের ১ভাগ হইতেও কম হইবে | ১৯১১1১২ বড়োদ] ট্রেটের সাধারণ 
ক্ষা বিভাগের রিপোর্ট'হাইতে আমর!1 জানিতে পারি ষে মোটামুটি 
াঞ্জস্বের একাদশ অংশ শিক্ষ! বিভাগে বায়িত হয়। এদিকে 
বার পুলিশ বিভাগের ধরচও শিক্ষা বিভাগের থরচ হইতে অনেক 


দেশের কথ 
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বেশী। পুলিশ বিভাগের খরচের পরিমাণ ৫২ লক্ষ তিন হাজার 
পাঁউও। রেলওয়ের ব্যয় ১ কোটা ২* লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ শিক্ষা 
বিভাগের প্রায় তিন গুণ। ছঃখের বিষয় আরও যে প্রাদেশিক 
গভর্ণষেন্ট নাকি গত বৎসর এই অত্যন্প টাকাও খরচ ক্সিতে সমর্থ 
হুয়েন নাই। 

এই ত দেশের অবস্থা বেখানে শতকর। প্রায় ৮* জন লোক 
অশিক্ষিত । ৪ রী 

এই হারে যদ্ধি টাকা খরচ করা হয় ও এই দেড়শে। 
ব। ছুশে। বৎ্সরেও যদি অশ্নিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৮৫ 
কি ৯০ জম থাকে তাহা হইলে সহত্র বংসরেও আমাদের 
আর জ্ঞানলাভের আশ। নাই ।ঞত1রতগবর্ণমেন্টের এবিষয়ে 
সঙ্জাগ হইবার যথেষ্ট সময় আসিম্াছে। 
সৎকার্য্য। 

বীরভূষের ইতিহাস ।__মাঞ্জকাল বঙ্গের প্রায় সকল জেল।রই 
ইতিহাদ লিখিত হুইতেছে। আমাদের বীরভ্ূমের কোন লিখিত 
ইতিহান নাই এবং এজন্য কেহ কোন চেষ্টাও করেন ন। হেতম 
পুরের বিদ্যোৎসাহী কুমার মহিমা! নিরপ্রন চঞবতা মখোদয় এই 
ইতিহাদ সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েক বৎসর পুর্বেবে একবার কাগজে 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিয় লেখককে পাঁচ শত টাক] পুরস্কার দিবারও 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় কেহই ৩খন একার্ধেয অগ্রমর 
হন নাই। কুমার বাহাদুর ইহাতেও ক্ষান্ত ন| হইয়া! পুনঃ এই 
ইতিহাস সম্কলনে চেষ্টা করিতেছেন। আগামী ৫ই আশ্বিন হেতম- 
পুরে এজন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হুইবে। স্বীরতুমের 
অনেক ভদ্রলোক হেতমপুরের সভায় যোগদান করিবার জন্ত' 
নিমন্ত্রিত হইয়াছেন । ১. 

হেতমপুরের কুমারের এই সাধু উদ্ধম বাস্তবিকই 
প্রশংসাহ ও প্রত্যেক ধনীর অন্ুুকরণীয়। বারভূমের 
এরতিহাসিক সম্পদ নিতান্ত অন্ন নহে। বীরভূমই সর্ব 
প্রথমে বাংলার সাহিত্যে এক অমুল্য নিধি উপহার দিয়।- 
ছিল। সেই চণ্ীদাসের স্থতিতে বীরভূম আজও গৌরব- 
মণ্ডিত হইয়া আছে। অগ্তান্স জেলার ধনীদিগেরও 
হেতমপুর্র কুমারের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। 

বড় হইতে হইলে নিজেদের ভালে! করিয়া আগে 
জীন দ্রকাঁর। এইঙ্ন্তই প্রত্যেক জেলার ইতিহ।স 
সঙ্কলন কর! এত প্রয়োজনীয় হইয়! উঠিয়াছে। নিজেদের 
জানিবার স্পৃহা! যতই বাড়িবে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
ততই উন্নত হইতে থাকিব । প্রত্যেক জেলাতেই এইরূপ 
একটা জাগরণের চাঞ্চল্য পড়িয়া যাওয়ার সময় 
আসিয়াছে । 
প্রতিকার? নলহাটা হইতে প্রিখিতেছেন_ 

আমর! বিশ্বস্তন্থত্রে অবগত হইলাষ যে, এই জেলা বোর্ড আগা 
২* বৎসর মধো মুর্শিদাবাদের এলাকাধীন স্থান মাত্রেরই জঙলকষ্ট 
ষোচন করিতে দৃ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্যে পয়িপত 
করিবার জন্ত এবার জেলাবোর্ড এতদর্থে ২* হাজার টাক মঞ্জুর 


করিয়াছেন। জেলাবোর্ড মুর্শিদাবাদের জলকষ্ট যোচন জন্য অর্থ 
নির্দারণার্ধ জরীগাদি কার্ধ্যও সমাপন করিয়াছেন। 


্গহ 


্‌ এট এগজে উ্লেগ করা আব হে, শিবাবাদ এই জারাকটরগ 
সহট উপস্থিত সম্তেও ভাগ্যখান ১ ইছার কারণ থে, গহল্ে প্রাতঃ- 
স্বরণীয় গ্রগায়া মহারাপী ব্বর্ণযয়ী মহোদয় এক জলের কল স্থাপন 
জারিগা গ্িয়াছ্ছেন। এই জেলার মধ্স্থল দিয়া পুণাভোযা ভাগীরখী 
 প্রধাহিত্ভা হইতেছেন। আর ইহার পরীর জলকই মোচন জন্ 
লাঞগোজার প্রাতঃমমরণীয় শ্রন্ধ!স্পদ রাজ! শ্রীল ত্ীযুক্ত যোগেন্ত্র 
শাক়ারখ রা$বাহাছ্বর নগদ এক লক্ষ টাক] দান করিয়াছেন এখং 
ফ্ই টাকার সুদ হইতে সন সন নানা স্থানে ইন্দার। ও কুপাদি খনিত 


আমাদের এই হুর্দশ।পন্ন 'দেশে জেলাবোর্ডের এরূপ 
কার্ধ্য ও ধনীদ্দিগের এরূপ দান অতি সাধারণ হওয়াই 
উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জেলাবোর্ডও জেলার হাঞ্জার 
অন্বিধ! থাকিলেও এবং 'সিন্দুকে হাজার টাক থাকিলেও 
প্রাক্সই কোনো লোকহিতকর কাজে হাত দিতে চান না-_ 
আর ধনীরাও অনেকে যক্ষের মত টাকার সিদ্কই অ।গলা- 
ইয়া থাকিতে ভাল বাসেন-_চক্ষের সামূনে হাঙ্জার লোক 
অন্লাভাবে জলকষ্টে বা মহামারীতে মরিতেছে দেখিলেও 
একটি সিদ্ধকের চাবি খোল। আবশ্তক মনে করেন ন|। 
যাছা। হউক মুর্শিদ।/বাদ জেল! বোর্ডের কার্ধা ও লাল- 
গোলার মহারাজের দান অন্ঠান্ত জেল্সাবোর্ড ও ধনীদের 
আদর্শ হওয়া] উচিত। 
সামাজিক দাসত্ব-_ 
** “বরিশাল হিতৈষী'তে সমাজ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটি 
বাহির হইয়াছে-_ 
সাবাজিক ন্বাধীনতার অভাবে আমর! দিন দিন স্থীনবীধ্য হইয়! 
পড়িতেছি। মনুষ্য জীবন দুঃখের আকর মনে করিয়া নিজেকে ও নিজ 
জাতিকে ধিক্কার করিতেছি । ইহা আমাদের নিতাস্তই অজ্ঞতা- 
জনিত কর্দের ফল। আমরা কিরূপ ভাবেচিন্তায় বাকো ওকার্ষ্যে 
অন্ধের যত.দৃষ্টি ও বিচারশক্তিহীন হইয়া সমাজ কর্তৃক চালিত 
হইতেছি তাহা চিন্তা করিগে আমরা যে ধীশক্তিসম্প্ন মন্থধাজাতি 
ভাঙাতেই বিশেষ সন্দেহ জন্মে । আমরা স্বাধীন চিন্তার বিরোধী । 
বিংশশতাব্দী পূর্বেব যে সামাজিক নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহা আমাদের 
পক্ষে উপযোগী কিনা উহ] চিন্তা করিতেও পাপ আছে বলিয়া যনে 
করি। বল! বাছল্য, চিন্তাই কর্মের প্রহ্তি। যাহারা স্বাধীন 
চিন্তায় কুঠাবোধ করে তাহার স্বাধীন কার্ষেযও অক্ষম এব।মধ 
কার্ধা করিলে অপর সাধারণে কি বলিবে এই ধারণাই আমাদের 
উন্নতির পথে কণ্টক। যেকার্ধযকে আমরা নিরতিশয় হীন ও জথগ্য 
বলিয়া! মনে করি সমাজের ভয়ে আমর তাহাঁও করিতে বাধা হই; 
আবার যা অবশ্ঠ করণীয়, যাহ1 ন| করিলে বিবেক ক্ষু্ ও পীড়ত 
হয় সমাজের জকুটীভঙ্গি আশঙ্কায় তাহ করিতেও বিরত হই। 
ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। 
আমর ঘ্াপত্বের কিরূপ উপ্সক তাহ বুঝাইবার জন্য বেশী 
বেশ পাইতে হইবে না। উপযুক্তরূপ শিক্ষা সহাপ্ত হইলেই চাকর 
করিতে হইবে ইহাই যে জাতির ধারণা সে জাতির অস্থিযজ্জায় 
খাতের বীজাণু যে কিরূপ পরিমাণে প্রবেশ করিগ্নাছে তাহা সহজেই 
শেপ যে নিতান্তই পতিত সে ধিয়ে আর সঙ্গেহ কি! তাই, 
ছা স্বাধীন ব্যবসায়ের বিযোধী ও চাকুরীর পঞ্চপাতী। ১ 





কলিকাতা *১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ হী জান্ববিদন প্রেদে আনলক দন্ত প্রকাশিত । 





শা শু শান স্তো। সপ আপ সপ প্রা কপ সা আআ সদা পল 


.[ঠইনভাগাক্ধ 


' আঙস্, বিলাশিতা সমাজের দক, ভতিযজক, 
আন্ত, বিলাসিতা ও সমাজের পক্ধার্তা একজ হর) ভামাছি 
অধ-পতনের ঢরষর্সীষায় উপস্থিত করিয়াছে। এতবাতটতএইযার 
একটী অপকৃষ্ট দোষ আছে। অপরের উপর নিওয় মাকে সতী 
অন্থ্দার করিতে প্রয়াস পায় । যাহার উপর নির্ভর, ভাহায় উপ 
মুক্তি নিতান্তই অসহনীয় হইয়! উঠে। তাই আজকাল অনেকের 
'আক্ষেপের কথা শুনিতে পাই যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে 
শ্রেণীর লোকগুণি খারাপ হইর) শিয়াছে ; এখন আর গাসাবৃতি 
করে না। তাই আমর! চাকরের পার জুতা! দেখিলে জ! 
ছইয়। উঠি এবং পতিত,জাতির উপ্নতি দেখিলে মনে কষ্ট পাই। 

“বরিশাল হিতৈষী” অ।মাদের সামািক দাসত্ব সং 
অতি খাটি কথা লিখিয়াছেন। এপ আলো 
মফ্কঃখলের সংবাদপত্রে যত অধিক পরিমাণে হয় ত 
দেশের মঙ্গল। পল্লীর নিরীহ সরলচিত্ত লোকের 
পুরুষানুক্রুমিক কুপংস্কার যাহার্দিগকে সমাজের 
করিয়। তুলিতেছে, তাহারা-_তাহাদের কর্তব্য এ 
আলোচনা হষ্্তৈে আহরণ করিতে পারে, তাহ 
আপনার ভ্রান্ত মত সংশোধন করিয়া লইতে পারে। 
হুর্ভাগোর বিষন্ন অনেক সংবাদপত্র গতান্ছগতিত 
একান্ত তক্ত। নিজেরাই "তাহারা এখনে মা 
হয় নাই। পরকে তাহার। মানুষ করিবে কি? তাহ 
দেশের লোকের মনকে সন্ধীর্ণ ও ধারণাকে বিষ 
করিতেই প্রগ্নাস পায়। হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্শের না 
অধিকাংশ কাগজই, সমাজের অধস্তন শ্রেণীর লো 
প্রতি প্রগাঢ় স্বণা, স্ত্ীশিক্ষা। একেবারে বন্ধ ক 
ছাগজাতীয় প্রানীর জীবনপাত করিয়া! তসনার তৃ 
সাধন করা, আমাদের জননী ভগিনীদ্বিগকে বনি 
করিয়া রাখা, বিদেশযাত্রার বিক্ুদ্ধাচারী হও 
কবে কচু খাইতে নই আর কবে ঘেচু খাইতে, 
এই সবেরই ভগ্ন ঢাক পিট।ইয়। থাকে । আর চির' 
সংস্কারের বশে এই জিনিষগুপি দেশের অশিশি 
লোকদের মনে এমন কঠিন প্রভাব বিস্তার করে 
সহজেই তাহার! এগুপি ঞ্রবসত্যের মত মানিয়া লয় । ছি 
হিন্দুধন্ম্ের সার তত্ব বুঝেও বুঝায় কয়জন? এইর। 
উপকার করা দুরে থাকুক কত সংবাদ পত্র ' 
পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ ভাবে দেশের দারুণ অপকার সা' 
করিতেছে তাহ বলা যায় না। উদারপন্থী কাগ। 
গুলির উচিত এই সকল কুপরামর্শদাতা কাগজগুলি। 
সুপথে আন +তাহাদের ভ্রান্ত মত তখনি তখনি খং 
কর]। তাহা না হইলে কবে যেদেশের মধ একা 
সাম্য স্থাপিত হইথে, কবে যে মারাদারি হানাহানি ব 
হইবে? তাহা বল। যায় না) 


প্রক্ষীরের ছুমার রা । 





হা ভিক্ষা । 
এরণা-আড্াছে রহি কোনো মতে 
একমান বাস নিল গান হতে, 
বাহুটি বাডার়ে ফেলি দিল পথে তৃহলে 
ঈযুক্ষ অসিতবুমার হালদার কঠক অগ্লিত। 





“সত্যম্‌ শিবম স্বন্দরমূ।”, 


দত পতি হে ও সহসা উত্যক্ত ৬15 | 


পপ 














১৪শ ভা | 
রে | অগ্রহীয়ণ, ১৩২১ [ ২য় সংখ্য। 
শীতিগ্তচ্ছ আমি _ হৃদয়ে যেপথ কেটেছি 
১ ূ্‌ সেথায় চরণ পড়ে 
টান তোমার ,সেখায় চরণ পড়ে। 
রন তাই ত জামার সকল পরাণ 
নাম্ল কীপচে ব্যধার ভরে গো 
বঙ্গের দয়জায় কাপচে খরুখরে। 
বন্ধুর রথ সেই রা বাথা-পথের পক তুমি 
* চরণ চলে ব্যথা চুমি' 
পূর্ণ যে বিচ্ছেদ | কাদন দিয়ে সাধন আমার 
ূ | বেদনায় চিরদিনের তরে গো 
অ(প্থ হাতে ভার, চিরজীবন ধরে? ॥ 


খেদ নাই, আর মোর 


খেদ নাই। নয়ন-জলের বন্ত। দেখে 
বহুদিন-বঞ্চিত তয় করিনে আর,” 
অন্তরে সঞ্চিত আমি ভয় করিনে আব। 
কি আশা পণ-টানে টে 
চক্র নিখেষেই মরণ-টানে টেনে আমার 
মিল দে পরশের করিয়ে দেবে পার 
, তিযাধা। আমি তরব পারাবার। 
এগ দিনে জানলেম, খড়ের হাওয়।'আকুল গানে 
যে কীদন কাদলেম বইচে আঙ্জি তোমার পানে, 
র সে কাচার জন্ত। হা 
রড রজার ডুবিয়ে তরী ঝাপিয়ে গড়ি- 
১ ধগ একত্বন। 5: ঠেকব চরণ-পরে 
50 ধরে ধন! আমি বীচব চরণ ধণে? & ' 


আবণ ১৬২১ শা্িদনিফেতদ রি ৬ ভাজ, কলিকাড়া। 


১০৪ প্রবাসী-__-অগ্রহীয়ণ, ১৩২১ 


পর চেয়ে যে কেটে'গেল 

ৰ কত দিনে রাতে, 

আভ্র :: তোমায় আমাম্ন প্রাণের বধ, 

ও বসব যে এক সাথে। 
পড়ে” তোমার মুখের ছায়া 
চোখের জলে রচবে মায়া, 
নীরব হয়ে রইব বসে 


হাত রেখে এ হাতে। 


এরা সবাই কি বলে গে! 
লাগে না মন আর, 
আমার হৃদ্ধয় তেওে দ্রিল তোমার 
কি মাধুরীর ভার। 
বাহুর ঘেরে তুমি মোরে 
রাখবে আর্জি আড়াল করে", 
তোমার আখি রইবে চেয়ে 
আমার বেদনাতে ॥ 
৯ ভাদ্র, সুকল। 


অমি ঘে আর সইতে পারিনে। 
সুরে বাজে মনের মাঝে গো 
কথ! দ্রিয়ে কইতে পারিনে। 
হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে 
ব্যথাভর! ফুলের ভরে গো, 
আমি সে আর বইতে পারি নে। 
আজি আমার নিবিড় অস্তরে 
কি হাওয়াতে কাপিয়ে দিল গে। 
পুণক-লাগ। অ।কুল মন্মরে ৷ 
কোন্‌ গুণী আঙ্গ উদ্দাস প্রাতে 
মীড় দিয়েছে কোন্‌ ব'ণাতে গে, 
থরে যে আর রইতে পারিনে। 


৯ ভাত্র, স্বুরুল। 


[ ১১শ ভাগ, য় খণ্ড 


যখন তুমি বাধছিলে তার ... 

সে যে বিষম ব্যথা, 
আজ বাজাও বীণা, ভুলা ও ভুলাও 

সকল দুখের কথা। 

এতদিন যে তোমার মনে 

কি ছিল গে। সঙ্গোপনে, 

আজকে আমার তারে তারে 
স্তনাও সে বারতা। 


আর বিলম্ব কোরো না গে। 
প্ীযে নেবে বাতি। 

দুয়ারে মোর নিশীথিনী 
রয়েছে কান পাতি' । 

বাধলে যে সুর তারায় তারায় 

অন্তহীন অগ্নিধাবায় 

সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে 
তোমার ব্যাকুলতা ॥ 


১২ ভাত্র, সুকল। 


ঙ 


আগুনের পরশমণি 
ছোয়াও প্রাণে, 
এ জীবন পুণ্য কর 


দহন দানে। 
আমার এই দেহখানি 

তুলে ধর, 
তোমার এ ন্েবালয়ের 

প্রদীপ কর, 
নিশিদিন আলোক-শিখা 

জলুক গানে ॥ 


আঁধারের গায়ে গায়ে 
পরশ তব 
সারারাত ফোটাক তার! 
নব নব। 


হয় সংখ্য। ] 
নয়নের দৃষ্টি হতে 
ঘুচবে কালো, 
যেখানে, পড়বে সেথায় 
দেখবে আলো, 
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে 


উর্দ-পানে ॥ 
১২ ভাত্র, স্করুল। 


৭ 
এক হাতে ওর কপাণ আছে 


আর এক হাতে হার। 
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার। 
আসেনি ও তিক্ষা নিতে, 
লড়াই করে? নেবে ঞ্জিতে 
পরাণটি তোমার 
ও ঘে ভেঙেছে তোর ছ্বার। 


মরণেরি পথ দিয়েএ 
আসচে জীবন-মাঝে, 
ও যে আসচে বারের সাজে । 
আধেক নিয়ে ফিরবে'না রে 
যা আছে সব একেবারে 
করবে অধিকার । 


ও যে ভেঙেছে তোব দ্বার ॥ 
১৪ ভাদ্র, স্ুরুল। + 
চা 


ও যে কালো মাটির বাসা 
শ্ামল সুখের ধরা__ 

এইখানেতে আঁধার আলোয় 
স্বপন-মাঝে চরা। 

এরি গোপন হৃদয়-পরে 

ব্যথার,স্বর্থ বিরাজ করে 
হুঃখে-আলো-করা। 


বিবহী তোর সেইখানে যে 
একল। বসে থাকে-_ 

হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে 
মামটি তোমার ডাকে। 


গীতিগুছ . রর ২৬৫ 


ছুঃখে যখন মিলন হবে 
আনন্দলোক মিলবে তবে 
স্ুধায় সুধান্ন ভরা ॥ 
১৬ ভাঙ সন্ধ্যা, সুরুল। 


৯ 


যে থাকে খাকুন। দ্বারে, 

যেখাবি যান! পারে। 
যদি এ ভোরে পাখী 
তোরি নাম ঘায়রে ডাকি”, 

এক) তুই চলে যা বে। 
কুঁড়ি চাষ আধার রাতি 
শিশিরের রুসে মাতি?। 
ফোটা ফুল চায় না নিশা, 
প্রাণে তার আলোর তষ। 

কাদে সে*অন্গকারে ॥ 

১৭ আর মকাল, শুরূল। 
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শুধু তোমার বাণী নয় গোঁ, 
হে বদ্ধ হে প্রি? 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার 
পরশখানি দ্িয়ো। 
সাপ পথের ক্ত্তি আমার 
সংর। দিনের উষা 
কেমন করে' মেটাব যে 
খুজে না পাই দিশা। 
এ আধার ঘে পুর্ণ তোমায় 
সেই কথা বণিয়ো। 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার 
পরশখানি দিয়ো । 
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, 
কেবল নিতে নয়, 
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার 
যা কিছু সঞ্চয়। 


১৩০৬ 


হাতখানি এ বাড়িয়ে আন, 
দাও গো আমার হাতে, 
ধরব.তারেঃ ভরব তারেঃ 
রাখব তারে সাথে” 
একলা পথের চণ। আমার . 
করব রমণীয়। 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার 
পরশথানি দিয়ো ॥ 


১৮ ভাগ্র, শাস্তিনিকেতন। " 
১১ 


মোর মরণে ঠোমার হবে জয়। 
মোর জীবনে তোমার পরিচয় । 
মোপ ছুঃখ যেরাঙা শতদল 
আজ বিরিল তোমার পদতল, 
মোর আনন্দ সে যে মণিহার 
মুকুটে তোমার বাধা রয়। 
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়, 
মার প্রেমে যে তোমার পরিচয়। 
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ 
সেয়ে লঙ্যিবে বন পর্বত, 
মোর বীর্য তোমার জয়রথ 


তোমার পতাক। শিরে বয় ॥ 


২২ ভাদ্র, তুরল। 
১২ 


না বচাবে আমায় খদি 
মারবে কেন তবে? 
কিসের তরে এই আয়োজন 
ৃ এমন কলরবে ? 
অগ্রিবাণে তুণ যে ভরা, 
চরণতরে কাপে ধরা, 
জীবন-দাত] মেতেছ যে 
* মরণ-মহোৎ্সবে | 
বক্ষ আমার এমন করে? 
বিদীর্ণ যে কর, 
উৎস যদ্দি না বাহিরায় 
হবে কেমনতর ? 


প্রবাসী- জগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


৩ 
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। [ ১৪শ ভাগ, ২ খণ্ড 


১০৯৫ উর্প5১৫ ৯ 


এই যে আমার ব্যথার খনি 
জোগাবে এ মুকুটমণি__ 
মরণ-দুখে জাগাব মোর 
জীবন-বল্পভে ॥ 


চরুল হইতে শাস্তিনিকেতনের পথে 
২৬ ভাঙু। 


১৩ 
মালা-হতে-খসে-পড়া ফুল্লের একটি দল 
মাথায় আমার ধরতে দাওগো ধরতে দাও, 


এ মাধুরী সরোবরের নাই যে কোথাও তল 
হোথায় আমায় ডুবতে দাওগো মরতে দাও! 


দাওগে! মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা, 
নিভৃতে আজ বন্ধু তোমার আপন হাঁতের, টাকা 
ললটে মোর পরতে দাওগো। পরতে দাও। 


বছুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে, 
শুকনে। পাতা মলিন কুহ্থম ঝরতে দাও । 

পথ ভুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে 
দাও গে। তাদের সরতে দাওগে। সরতে দাও ! 


তোমার মহাভাগাবরেতে আছে অনেক ধনঃ 
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা তরে?) ভরে না তায় মন, 
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও ॥ 
২৭ ভা, সুরুল। 


৯৪ 


সামনে এরা চায় প। যেতে 
ফিরে ফিরে চায়, 
এদের সাথে পথে চল 
হল আমার দায়। 
ছুয়ার ধরে? দাঁড়িয়ে থাকে, 
দেয় না সাড়া তোমার ডাকে, 
বাধন এদের সাধন-ধন 
ছি'ড়তে যে ভয় পায়। 


২য় সংখ্য। ]. 
_ আবেশ-তরে ধুলায় পড়ে 
কতই করে ছল। 
যখন বেলু। যাবে চলে, 
ফেলবে আধিজল। 
নাই ভরসা, নাই যে সাহস, 
হৃদয় অবশ: চরণ অলস, 
লঙার মত জড়িয়ে ধরে, 
আপন বেদনায় ॥ 
২৮ ভাপ্র। শাস্তিপিকেতন। 
9৫ 


শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে? 
আঘাত হয়ে দেখ! দিলে 
আগুন হয়ে জলবে! 
সাঙ্গ হলে খ্রেঘের পাল। 
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা, 
বরফ জম সরা হলে 
মদী হয়ে গ্বে। 
ফুনায় যা তা কুরায় শুধু চোখে, , 
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার 
যায় চলে, আলোকে। 
পুরাতনের হৃদয় টুটে 
আপনি নৃতন উঠন্ে ফুটে, 
জীবনে ফুল ফোটা হলে 
মরণে কল ফলবে ॥ 
২৮ভাব্র গপরাহ, সুরুল। 
১৬ 
এই  কীচা ধানের ক্ষেতে যেমন 
শ্তামল সুধা ঢেলেছ গো, 
হেমনি করে” আমার প্রাণে 
নিবিড় শোভ। মেলেছ গো ! 
যেমন করে? রালে। মেটে 
তোমার আত! গেছে লেগে 
তেমনি করে হৃদয়ে মোর 
চরণ তোমার ফেলেছ গে।। 


_ শীতিঞছ ১০৭ 


বসন্তে এই বনের বায়ে 
যেমন তুমি ঢাল ব্যথা 
তেমনি করে? অন্তরে মোর 
ছাপিয়ে ওঠে ব্যাকুলতা। 
দিয়ে তোমার রুদ্ধ আলে] 
বজ আগ্তন যেমন জ্খলো 
তেমনি তোমার 'আপন তাপে 
প্রাণে আন জ্েলেছ গো ॥ 
৩১ ভাত্র, স্বুরূল। 


১৭ 


তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝ€বে, 
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও কি ধরথেশ- 
এই যে আলো | 
স্র্ধ্যে গ্রহে তারায় 
বাবে? পড়ে 
শত লক্ষ ধারায়, 
পুর্ণ হবে 
এ প্রাণ বন্ধ ভরকে। 
তোমার ফুলে যেরং ঘুমের মত লাগল 
আমার মনে লেগে তবে সে যেজাগল। 
ষে প্রেম কাপায় 
বিশ্ববীণ।য় পুলকে 
সঙ্গীতে সে 
উঠবে ভেসে পলকে 
যে দিন আমার 
সকল হৃদয় হরবে ॥ 
১ল। আশ্বিন, সন্ধা, সুরূল। 


১৮ 


তোমার অগ্রিবীণ বাজাও তুমি কেমন করে? 
তোমার আকাশ কাপেতারার আলোর গানের ঘোরে । 
তেমনি করে? আপন হাতে 
ছুলে আম।র বেদনাতে 
মতন সৃষ্টি জাগল বুঝি 
জীবন পরে। 


১৪৮ প্রবাসী-_অগ্রহায়”, ১৩২১ 


১১১৮১৯০১১৩৯ 


বাজে জে বলেই বাঞ্গাও তুমি সেই গরবে * 
ওগে। প্রভু আমার প্রাণে সকল সবে। 
বিষম তেমার বহিতাতে আমার 
বারেবারে আমার রাতে 
জালিয়ে দিলে নৃতন তারা 
০. ব্যাথায় ভরে'। 
১৬ আঙ্িন, রাত্রি, শান্তিনিকেওন। 


কাগ্ডারী গো, এবার যদ্দি এসে থাক কুলে, 

হাল ছাড় গো, এখন আমর হাত ধরে? লও তুলে। আমার 
ক্ষণেক তোম।র বনের ঘ।সে 
বসাও-আমায় তোমার পাশে, 

রাঞ্রি আমার কেটে গেছে ঢেউয়ের দোলায় ছুলে। 


কাঙ্জারী গো, ঘর যদ্দি যোর না থাকে আর দুরে 
এ যদি মোর ঘরের বাশি বাজে ভোরের সুরে, 
শেষ বাঞ্জিরে দাওগো! চিতে 
অশ্রন্জলের রাগিণীতে 
ঘরের বাশিখানি তোমার পথতরুর মুলে ॥ 
১ নাখিন প্রভাত, শান্তিনিকে তন। 


[ ১৪শ ভাগ, রি খও 


25:০২:৮৯ ১ ৯ 


সুরের সাধন 

রইল পড়ে? 
চেয়ে চেয়ে কাট্গ বেল। 

কেমন করে? । 
দেখি সকল অঙ্গ দিয়ে, 
কিযে দেখি বলব কি এ, 
গানের মত চোখে বাজে 

রূপের ঘোরে। 
সুরের সাধন 

বইল পড়ে” । 


সবুজ সুধা এ ধরণীর 
অগ্রলিতে 
কেমন করে? ভরে উঠে 
আমার চিতে; 
আমার সকল ভাবনাগুলি 
ফুলের মত নিল তুলিঃ 
আশ্বিনের এ আঁচলখানি 


গেল ভরে । 
২৪ আমার সুরের সাধন 
রইল পড়ে? ॥ 
মেথ বণেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই, 
সাগর বলে, কূল মিলেছে আমি ত আর নাই। ১৮ অংশ্বিন, শান্তিনিকেতন। 
ছঃখ বলে, রইনু চুপে 
তাহার পায়ের চিহ্বরূপে ; ্ 
আমি বলে, মিলাই আমি, আর কিছু না চাই। পুষ্প দিয়ে মারো যারে 


চিনল না সে মরণকে ; 


গগন বলে, তোমার তবে লক্ষ প্রদীপ জাল] । 
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে 
তোমার লাগি আছি জেগে? 
মরণ বলে, আমি তোমার জীবধনতদ্ষী বাই। 
১৭ আশ্বিন, প্রভাত, শান্তিদিকেতম। 


ধরে তোমার চরণকে। 
সবর নীচে ধুপার পরে 
ফেলে যারে মৃত্যুশরে 
সে থে তোমার কোলে পড়ে, 
৩য় কি তাহার পড়নকে। 


২ সংখ্যা 


৯ ৮৮৫৯৮ ৯৫০১৩৯৮৯৩1৯, ১ ৯ 


আরামে যার আঘাত ঢাকা 
কলঙ্ক যার সুগন্ধ 
নয়ন মেলে দেখল না সে 
রুদ্রমুখের আনন্দ । 
মজল ন! সে নয়নজলে, 
* পৌছল ন। চরণতলে, 
তিলে তিলে পলে পলে' 
ম'ল যেজন পালক্ষে। 


১৯ আশ্বিন, শান্তিনিকেতন । 


এবার 


৬০ 


কূল থেকে মোর গানের তরী 
দিলেম খুলে। 
সাগর-ম।ঝে ভাগিয়ে দ্রিলেম 
. পালটি তুলে। 
যেখানে. কোকিল ডাকে ছায়াতলে 
সেখানে নয়, * 
যেখানে পর গ্রামের বধু আসে জলে 
সেখানে নয়। , 
যেখানে নীল মরণলীল। উঠছে ছুলে 
সেখানে মোর গানের তরী দ্িলেম খুলে । 


এব|র, বীণ!, তোমায় আমায় আমর একা, 
অন্ধক!রে নাইব। কারে গেল দেখা। 


কুঞ্জবনের শাখা হতে যেফুল তোলে ॥ 
সে ফুল এ নয়, 

বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে 
সে ফুল এ নয়। 

দিশাহার! আকাশ ভর! সুরের ফুলে 

সেই দ্রিকে মোর গানের তবী দ্বিলেম খুলে ॥ 


নাখিন, শাস্তিনিকেতন। 


৪ 
তোমার কাছে এ বর মাগি 
মরণ হতে যেন জাগি 
গানের শ্ুরে। 


জৈন মতে জীবভেদ 
31557872484 


১৩৯ 
যেমনি নয়ন মেলি, যেন 
মাতার স্তন্তম্ুধা-হেন 
নবীন জীবন দেয় গে পুরে 
গানের সুরে। 
সেথায় তরু তৃণ যত 
মাটির বাশি হতে ওঠে, , " 
॥ গানের মত। 
আলোক সেখ! দেয় গে। আনি 
আকাশের আনন্দবাণী ' 
গানের জরে ॥ 
শান্তিনিকে তন। 


শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


জৈন মতে জীবভেদ 


প্ৈনধর্দ অতি প্রাচীন ধর্ম । ইহার দর্শনবিচার অসাধারণ 
পাগ্ডিত্“- ও গবেষণাপূর্ণ। জৈনদিগের দর্শন, সাহিত্য, 
ন্তায়, অলঙ্কার আদির ওৎকর্ষ ও সর্বাঙ্গীনতার প্রতি 
বহু পাশ্চাত্য দারশশনিকগণের তৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। 
কর্মই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং জীবই কর্খের 
ভোক্তা! জেঁনস্তধীগণ জীবতত্বের কিরূপ বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 
অধুনা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ উদ্রিদাদিতে 
চেতনা, (567159619)) ৫৩০; ও খনিজ ধাতুতে বোগাদির 
(0156565 &০) অস্তিত্ব ও ব্যাপকতা দর্শাইয়াছেন, 
জৈন মনীষীগণ খুষ্ট শতাব্দীর বহুকাল পূর্বে তক্জপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কৌতুহলী পাঠকবন্দের 
অবগতির জন্ত তাহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার প্ররশ্ধাস 
পাইতেছি। গন কেবলীগণ জ্ঞানমার্গে কতদূর উৎকর্ষতা। 
লাভ করিয়াছিলেন তাহ] অনায়াসে. উপলব্ধি হইবে, 
এই জন্য জীবতেদের একটি নাম-লতা। (০১27) নিয়ে 
প্রদত হইল। 


১১০ ৃ ্রবাসী-_অগ্রহারণ, ১৩২১ ঃ ১৪শ ভাগ) ২াখও 
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(৯০) (9. (2) (২) 


২ সংখ্যা টা 


ইনগতে “জীবন্তি কারি প্রাণান্‌ ধারয্তি 
ইতি জীবাঃ”। জীবৰৃন্দ ছুই প্রকার (১) সংসারী ও (২) 
সিদ্ধগামী। 

প্রথমতঃ সংসারী অথাৎ চতুর্গতিরূপ সংস!রে যাহারা 


অবস্থিতি করিতেছে তাহাদের স্থুপবিভাগ দুইটি (ক)" 


স্থাবর ও (প্র) ত্রস্‌ গেতিবিশিষ্ট)। স্থাবর জীবের 
কেবলমাব্র একটি ম্পর্শেন্দ্িয় আছে। ইহার! পাচপ্রকার-_ 

(১ক) পৃর্থীকায়-_যথ স্ফটিক, মুক্তা, চন্দ্রকান্তাদি মণি 
(সমুদ্র ), বশ্রকর্কেতনাদি রত ( খনিজ ), প্রবাল, হিঙ্গুল, 
হরিতাল, মনঃশিলা, পারদ, কনকাদি সগুধাতু, খড়িমাটি, 
রক্ত মৃত্তিকা, শ্বেত মৃত্তিক1, অন্র, ক্ষারমৃত্তিকা, সর্বপ্রকার 
প্রস্তর, সৈন্ধবাদি লবণ, ইত্যাদ্দি। 

(২ক) অপ.কায়-_যথ। ভূমিগর্ভস্থ জল (কুপোদ্রকাদি, 
বৃষ্টি, শিলাবৃ, হিম, তুষার, শিশির, কুজ্টিকা, সমুদ্র- 
বারি ইত্যাদি । 

(তক) অগ্নিক।য়__যথা অঙ্গার, উক্কা, বিদ্যুৎ, অগ্রি- 
স্ুলি্গ ইতযাদি। 

(৪ক) বায়ুকায়_যথা ঝঞ্চাবাত, গুঞ্জবাত, উৎকলি- 


কাবাত, মণ্ডলীবাত, মহাবাত, শুদ্ধবাতঃ ঘনবাত, তন্ুবাত* 
ইত্যার্দি। 
(৫ক) উত্তিকায় দ্বিবিধ £--পাধারণ ও প্রত্যেক। 


যে উত্ভিদে বছবিপ ( অনন্ত ) উদ্তিদকায় জীবাণু একই 
রীরে থাকে তাহার সাধারণ উত্ভিৰ বা নিগোদ”_ 
থা কন্দ, অঙ্কুর, কিশলয়, শৈবাল, ব্যাংছাতি, আর্দ্র, 
রিদ্রা, সব্ধপ্রকার কোমল ফল, গুগগুল, গুলঞ্চ 
ভূতি ছিন্নরুহ (ছেদন করিবার পরও যাহ] পুনরায় 
মে), যাহাদের শিরা, সন্ধি ও পর্ব গুপ্ত থাকে ও 
হার “সমভঙ্গ” (পানের স্ায় যাহ। ছি'ড়িলে অদস্তর 
'বে ভগ্র হয়)ও “অহীরক” (ছেদন করিলে যাহার 
য হইতে তন্ত পাওয়৷ যায় না) ইত্যাদ্দি। 

যে উত্তিদের এক শরীরে একটিমাক্র জীব থাকে 
0 “প্রত্যেক” উদ্ভিদ নামে বিশেষত ,হইয়াছে। যথা 
) ফুল, ছা, কাষ্ঠ, মূল, পত্র ইত্যাদি? 








॥ খৈনমতে রত্বপ্রভাদি তুমি ও পসৌধর্ঘাদি বিমান । লোকের 
[ত' ও 'তন্গবাত' আধায়তভূত আছে 'ধনবাত' ত্বৃত সতৃশ গাঢ় 
[নুবাত' তাপিত স্বৃতবৎ তরল। 


জৈন মতে জীখভেদ 


সিএ ৫৬৫১৫ ৬৩ রি 


১১৯১ 


প্রত্যেক উদ্ভিদ ব্যতীত; অন্যান সর্বপ্রকার স্থাবর জীব 
“সুক্ষ” ও “বাদর” হইয়] থাঁকে। 

সংসারী জীবের দ্বিতীয় প্রধান বিভাগ এত্রস্» জীব 
চারি প্রকার £- 

(১খ) দ্বান্দ্িয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ ও রসন। জ্ঞান 
আছে। যথা শঙ্খ, কপর্দক, ক্রিমি, গলৌকা, কেঁছে। 
ইত্যাদি। 

খৈখ) ত্রীন্দ্িয় অর্থাৎ ইহাদ্দের স্পর্শ, রসন। ও ভ্রাণ এই 
তিনটি ইন্দ্রির আছে। যথা কর্ণকীট, উকুণ, পিপীলিকা, 
মাকড়সা, আরসোল। ইত্যাদ্দি। 

(৩খ) চতুরিক্ট্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা, দ্বাণ, 
ও নেত্র এই চারিটি ইন্দ্রিয় আছে। যথ! বৃশ্চিক,স্জতঃ 
পঙ্গপাল, মশক, মক্ষিক। ইত্যাদি । 

(৪খ) পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ রসনা, ভ্রাণ, 
নেত্র ও "শ্রোত্র এই পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। ইহাদ্দিগকে 
“নারকীয়? 'তিধ্যকৃ, “মনুষ্য” ও দেবতা" এই চারি 
শ্রেণীতে বিভাগ কর হইয়াছে। 

(১) নারকীয়' জীবের৷ তাহাদের বাসস্থন ভেদে সাত 
প্রকার যথা--রত্তপ্রভাবাসী, শর্করাপ্রভাবাসী, বালুকা- 
প্রভাবাসী, পদ্ষপ্রতাবাসী, ধুম প্রভাবাসী, তমঃপ্রভাবাসী, 
ও তমস্তমঃ প্রতাবাসী। 

(২) তির্ধ্যক জীব ত্রিবিধ+_জলচর,? ( মংস্, কচ্ছপ, 
মকর, হাঙ্গর ইত্যাদি ), স্থলচর ও বেচর। 


স্কলচর তিন প্রকার-__চতুষপ্পদ্, উরঃপরিসর্প, ও 
ভুঙ্পরিসপ। 

চতুপ্পদ--যথা, গো, অশ্ব, মহিষা্দি। 

উরঃপরিসর্প-__যথা, সপ ইত্যাদি। ॥ 


ভুজপরিসপ-_যথা, নকুল ইত্যাদি। 

খেচর- ইহার! ছুই একার ঃ-রোমক ও চর্শজ। 
রোমজ-যথা_হংস, শারস ইত্যা্দি। চর্বজ- যথা 
চর্মচটিক ইত্যাদি । |] 

যাবতীয় জলচর স্থলচর ও খেচর জীবগণ “সমৃচ্ছংম” 
ও গগর্ভজ', এই ছুই ভাগে বিভক্ত। মাতৃ পিতৃ নিরপেক্ষ- 
তায় যাহাদের উৎপত্তি তাহার “সমুচ্ছংম”? | গর্ভে 
যাহার। জন্মে তাহার। “গর্ভজ” | 


১১২ 


৬৫ ৬৫৬০৯৮০৬/ ৯ ১৮2৯৫ মি ৮৯০ 


শুবাসী_অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


১৪ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৫১ ৫৯৮৫১৮৫৯৫৯৫ ্রাট ৯5 


(৩) না বিভাগও বাসস্থান ভেদে তিন তার * গৃহস্থিদসিধ টু ৬ ষ্ঠ অঙগণিগিদ্ধ ( ৭ ) ্বলিদসিনধ (৮) 


(১) কর্ভূমিবাসী, (২) অকর্ভূমিবাপী, ও (৩) 
অন্তত্বাপবামী। - 

(১) কর্শভূমি অর্থাৎ কৃষি বাণিজ্যাদি কর্মপ্রধান 
ভূমি-_পঞ্চতরত, পঞ্চীরাবত। ও পঞ্চবিদেহ এই পঞ্চদশ 
প্রদেশকে “কন্মভূমি' বলে। 

(২) অকর্শভূমি 'অর্থাৎ হৈমবৎ, এরাবত, হরি বর্ষ, 
রম্যক, দেবকুরু ও উত্তরকুক এই ষট্‌ অকর্মভূমি পঞ্চমেরুর 
প্রত্যেক মেরুতে অবস্থিত আছে। তজ্জন্য মেরতেদে 
অকর্শাভূমির মোট সংখ্যা ৩০। 

(৩) অন্তদ্বীপের সংখ্যা ৫৬। 

দেবগণ প্রধানতঃ চারিপ্রকার । যথা_-(১) ভূবনপতি, 
(* )ব্যস্তর (৩) জ্যোতিষ্ক ও (৪) বৈমানিক । 

ভুবনপতি দেবতা-_অন্থরকুমার, নাগকুমার, সুপর্ণ” 
কুমার, বিদ্যুৎকুমার, অগ্রিবুমার, দীপকুমার, উদধিকুমার, 
দিগকুমার, বাযুকুমার ও স্তমিতকুমার এই দশ প্রকার । 

ব্স্তর দেবতা__পিশাচ, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নরঃ 
কিংপুরুষ, মহোরগ ও গন্ধব্ব এই আট প্রকার। 

জ্যোতিক দেবত1__যথা চন্দ্র স্থ্যয, গ্রহ, নক্ষত্র, ও 
তারা। ইহারা মনুষ্যক্ষেত্রে “চর”? তদ্বছিঃ “স্থির” 
জ্যোতিষী । 

বৈমানিক দেবত1-_ছুই প্রকার যথ!- কল্পোপপন্ন ও 
কল্পাতীত। 

সৌধর্ম, ঈশান, সনৎকুমার, মহেন্দ্র, ব্রহ্ম, লান্তক, 
শুক্র, সহত্র, আনত, গ্রাণত, আরণ, ও অচ্চ,ত, এই 
দ্বাদশ কল্পবাসী দেবতারা কল্পোপপনন। 

সুদর্শন, সপ্রবুদ্ধ, মনোরম, সর্বতোভদ্র, বিশাল, 
সমনঃ, সৌমনসঃ, প্রিয়ঙ্কর, নন্দীকর, এই নয় গ্রৈবেয়ক 
বিমানবাসী ও বিজয়, বৈজয়ন্ত, অপরাজিত, সর্বার্থসিদ্ধ 
এই পঞ্চান্থত্তর বিমান্বাসী দেবতার! কল্পাতীত বলিয়া 
কথিত হইয়াছে। 

জীবের দ্বিতীয় বিভাগ “সিদ্ধগামী জীব”, তীর্থসিদ্ধ ও 
অতীর্থসিদ্ধ তেদে পঞ্চদশ প্রকার জৈন সিদ্ধান্তে বর্ণিত 
আছে। তাহাদের নাম-বথ|1 (১) জিনসিন্ধ। (২) 
অজিনসিদ্ধ। (৩) তীর্থসিদ্ধ, (৪) অতীর্ঘসিদ্ব, (৫) 


সত্রীলিজসিন্ধ (৯) পুরুষলিঙ্গসিদ্ধ (১০) নপুংসকলিঙ্গ সিদ্ধ 
(১১) প্রত্যেকবুদ্ধপিদ্ধ (৯২) স্বয়ংবুন্ধসিদ্ধ ( ১৩) বুদ্ধ- 
পোধিতসিত্ধ (১৪) একসিত্ধ ও (১৫) অনেকসিদ্ধ” 
বারান্তরে উপরোক্ত জীববৃন্দের শরীরপ্রমাগ, আমু 
স্বকায়স্থিতি, প্রাণদ্ব।র ইত্যাদি বিষয়ের আলোচন। করিবার 


ইচ্ছ! থাকিল। 
শ্রীপৃরণটাদ নাহার। 


ভারতীয় প্রজ। ও নৃপতিবর্ণের প্রতি 
্্রীপ্রীমান্‌ ভারত-সম্রাটের সম্ভীষণ 


মানবজাতির সভ্যতা ও শান্তির বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব 


' আক্রমণ হইয়াছে, তাহা গ্রতিরুদ্ধ ও পর্ধদস্ত করিবার 


জন্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া, আমার স্বদেশের ও 
সমুদ্রের-পরপারে-অবস্থিত সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রজাগণ, এক 
মনে ও এক উদ্দেশ্তে কার্ধ্য করিতেছেন। এই সর্বনাশকর 
সংগ্রাম আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নাই। আমার মত 
পূর্বাপরই শান্তির 'সন্ুকুলে প্রদত্ত হইয়াছিল। যে-সকল 
বিবাদের কারণ ও বিসম্বাদদের সহিত আমার সাম্রাজ্যের 
কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, আমার মন্ত্রিগণ সর্ববান্তঃকরণে 
সেই-সমস্ত কারণ দূর করিতে ও সেই-সমস্ত বিসন্বাদ 
প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে-সকল প্রতি- 
তি পালনার্থ আমার রাজ্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল সেই-সকল 
প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শন করিয়া যখন বেল্জিয়ম্‌ 
আক্রান্ত ও তাহার নগরসমূহ বিধ্বস্ত হইল, যখন ফরাসি 
জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুণ্ড হইবার আশঙ্কা হইল, তথন 
যদি আমি ওদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, তাহা 
হইলে আমাকে আত্মমর্ধ্যাদা বিসর্জন দিতে হইত ও 
আমার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র মনুষ্যঞ্জাতির স্বাধীনত। 
ধ্বংসের মুখে সমর্পণ করিতে হইত। আমার এই সিদ্ধান্তে 
আমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক গ্রদেশ আমার সহিত একমত 
জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। নৃপতিগণের ও 
জাতিসমূহের কৃত সন্ধি, ও তাহাদের প্রদত্ত আশ্বাস ও 
গ্রতিষ্রতির প্রতি এঁকাস্তিক শ্রদ্ধ! ইংলগ ও ভারতের 


২য় সংখ্যা - 


৩টি এছ পারাটা তি ৫ সির ৯৩ 


সাধারণ জাতিগত ধর 

আগার সাত্্রাজ্যের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্ত এক 
প্রাণে অভ্যুথথান করিয়াছেন। যে কয়েকটি ঘটনায় এ 
অভ্যুত্থানের পরিচয় পায়! যায়, তন্মধ্যে আমার ভারতীয় 
ও ইংলতীয় প্রজাগণ এবং ভারতবর্ষের সামন্ত নৃপতিবর্গ 
মামার সিংহার্সনের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ 
করিয়াছেন ও সাম্রাঙ্গযের মগগলকামনায়' স্ব স্ব ধনপ্রাণ 
উৎসর্গ করিবার যে বিরাট সঙ্কল্ল করিয়াছেন, তাহাতে 
মামি যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছি এমন আর কিছুতেই হই নাই। 
[দ্ধে সর্ববাগ্রগামী হইবার জন্য তাহারা একবাক্যে যে 
প্রার্থনা করিয়াছেন তাহ! আমার মর স্পর্শ করিয়াছে; 
) যে গ্রীতি ও অনুরাগের সুত্রে আমি ও আমার ভারতীয় 
প্রজাগণ আবদ্ধ আছি, সেই গ্রীতি ও অন্থুরাগকে প্রকুষ্টতম 
'ললাভের নিমিত্ত অনুপ্রাণিত করিয়াছে । দিল্লীতে 
বামার অভিষেকোত্সবার্থ মহাসমারোহে যে দরবার 
বাত হয়ঃ সেই দরবারের অবস্থনে, ১৯১২ থুষ্টাবের 
ফক্রয়ারি মাসে আমি ইংলগে প্রত্যাবর্তন করিলে পর, 
ঢারত ইংরাজঙ্জাতির প্রতি অনুরাগ ও, সৌন্দ্যস্ছচক যে 
ীতিপূর্ণ সম্ভাষণবার্তী প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা অদ্য 
মার ল্মরণপথে উদয় হইতেছে। গ্রেটব্রিটেন ও 
1রতবর্ষের ভাগা পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে 
লিয়া আপনারা. আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এই 
স্কট সময়ে আমি দেখিতেছি যে তাহা প্রচুর ও সুমহৎ 
ল প্রসব করিয়াছে। 


ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪। 
শে ভাদ্র ১৩২১। 


সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি 
ও পরিণতি 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটা শাখার অধিবেশনে পঠিত । ) 
, ভরতমুনি নাট্ের প্রবর্তয়ি৩1 

দুর সকল শান্ত্ই দেবতার নিকট হইতে আগত। 

শব বিশেষ খধি তপঃপ্রভাবে দেবতার নিকট হইতে 

শষ বিশেষ শাঙ্জ প্রাণ্ড হইয়াছেন। ভরতমুনি ব্রন্মার 


| সংস্কত নাটকের উৎপত্তি ও পর্ধিতি 


আমার ষমগ্র প্জগাবর্গ 


"১১৩ 


০৯ পা 


নিকট নাট্যশান্ত্ লাভ করিয়াছেন, এবং বং সেইগ নাটযশান 
বেদ-মাধখ্যা। লাভ করিয়াছে । এই নাটাবেদ সকল বেদ 
হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গঠিত। খগবেদ হইতে 


*বাক্যাবলী গৃহীত, সামবেদ হইতে গীতভাগ গৃহীত, 


অভিনয় যঙ্ছুর্নোর্দ হইতে গৃহীত এবং অথর্ধবেদ 'হইতে 
রস গৃহীত।* অনিনবগ্তপ্তাচার্ধা ধৃষ্টায় নবম শতাব্দীতে 
এই নাট্যশাস্ত্রের যে টীক1 রচন1 করিয়াছেন, তাহার নাম 
'ভরতনাটাবেদবিবৃত্তি” । তিনিও ভরতকেই নাটাবেদের 
রচগ্িত৷ ব' প্রযোক্তা বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। 

সংস্কতনাটকের অভিনেতৃগণ ভরতপুক্র বা ভরতশিষ্য 
বলিয়া পরিচিত । সংস্কৃত নাটকের শেষভাগের আশীর্ববাদ- 
বাক্য তরতবাঁকা বলিয়া কথিত। ভরতমুনি এ্র্ণে 
নাটকাদির প্রধোক্তা এইরূপ উল্লেখ আমরা সংস্কৃত 
নাটকাদ্দিতে দেখিতে পাই। কালিদ্াসের 'বিক্রমোর্বশী'র 
তৃতীয় অন্কে ভরতশিষ্যদ্বয়ের একজন অপরকে বলিতেছে 
--“অপি গুরোঃ প্রয়োগেণ দিব্যা পরিষদারাধিত] 1” 
আমাদের গুরুদদেবের অভিনয়কৌশলে স্বাঁয় জনসমাজ 
সন্তুষ্ট হইয়াছে ত? ভবভূতির উত্তবুরামচরিতের চতুর্থ 
অঙ্কে লব বলিতেছেন_-“তং চ স্বহস্তলিখিতং মুনির্ভগবান্‌ 
ব্যস্থজদ্‌ ভগবতো৷ তরতস্য যুনেতৌ্ধাত্রিকস্থত্রকারস্য”। 
বান্সীকি মুনি রামায়ণের একাংশ অভিনয়ের উপযোগী 
করিয়া রচনা করিয়া অভিনয়ের জন্য তৌর্ধ্যত্রিকস্থত্র- 
কার (ন্ৃত্য-গীত-বাদিত্র-শাস্ত্রাচার্ধ্য ) তরতের হস্তে স্তস্ত 
করিয়াছেন। তরতই নাটোর প্রবর্তিয়িতা ধলিয়া পরিচিত। 

নাট্যের প্রর়োগ। 

নাট্যবেদের রচন! হইবার পর তরতযুনি ব্রহ্গাকে 
পিজ্ঞাসা করিলেন, _“এক্ষণে এই নাট্যবেদ লইয়া, আম 
কি করিব?" ব্রহ্মা উত্তর দিলেন-__ইন্দ্রধজ পুজার সময় 
উপস্থিত) এই সময়ে নাট্যবেদ 'প্রয়োগ' করিতে হইবে 1 


* সন্ষল্লয ভগবানেবং সর্ববেদানহুন্থরণ, । 
নাট্যবেদং ততম্চক্রে চতুবর্বদাজসত্তবম্‌ ॥ 
জগ্রাহ পাঠ্যমুগ বেদাৎ সায়েভ্যো। গীতমেব চ। 
যজুর্ক্বেদাদভিনয়।ন্‌ রসানথর্ধবণাদপি ॥ 

--ভরত নাটাশযন্ত্র, ১ম অধ্যায় ১৬, ১৭। 
1 অয়ং ধ্বজমহঃ শ্ীীমান্‌ মহেন্দ্রস্ত প্রবর্ততে । 
অজেদানীষয়ং বেদে নাটাসংজ। প্রমুজাতাম্‌ ॥ 
_নাটাশাস্ত্র ১, ২১। 


৯০ 
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'দেবগণের নিকট অসুরের পরায় এই বিষয় লইয়া 
এক নাটক অভিনীত হইল। ইহাতে দেবগণ অত্যন্ত 
প্রীত হইলেন, কিন্তু অন্ুরগণ ভাবিল তাহাদের লাঞ্ছনা 
করিবার এক অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন কর] হইয়াছে। 


তাহার! ,দলে দলে আলিয়া অভিনয়ে বাধা দিতে লাগিল ;' 


অভিনেতৃগণের বাক্যস্বলন হইতে লাগিগ) স্তিন্রংশ 
হইতে লাগিল। অভিময়ের এইরূপ ব্যাঘাত দেখিয়। 
ইন্দ্র ধানাবিষ্ট হইয়! কারণান্ুুসন্ধীন করিতে লাগিলেন 
এবং যথাথ কারণ অবগত হইয়া নিজের ধবঞ্জ গ্রহণ পূর্বক 
অস্ুরগণকে ভীষণ প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে 
তাহার] জর্রীভূত হইয়াছিল বলিয়৷ ইন্দ্রধ্বজের নাম 
হইল জর্জর। * তরত দেখিলেন যে, যখনই তিনি কোন 
নাটকের অভিনয় করিবেন তখনই দৈত্যকুল আসিয় 
বিশ্ন উৎপাদন করিবে। তিনি নিজের পুত্রগণের 
( শিষ্য )সহিত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
প্রক্ষাবিধিং সম্যগাঙ্জাপয় স্বুরেশ্বর (৪88 শ্লোক )।” তখন 
ব্রহ্ষা বুঝিলেন যে, বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে দৈত্যগণ 
বারংবার বিগ্ন উৎপাদন করিবে। তিনি বিশ্বকন্মীকে 
আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন লক্ষণযুক্ত একটি নাট্য- 
গৃহ নির্বাণ করিতে হইবে । [কুরু লক্ষণসম্পন্নং নাট্যবেশ্ম 
মহামতে। ৪৫] 
নাট্যগৃহ ৷ 

নাট্যগৃহ নির্মিত হইলে ব্রক্ধা' স্বয়ং পরিদর্শন করিলেন 
এবং নাটাগৃহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ রক্ষা করিতে তিন্ন ভিন্ন 
দেবগণকে আদেশ করিলেন। চন্দরদেব মণ্ডপ রক্ষা 
করিলেন; নেপথ্যগৃহ (সাঞ্গঘর ) মিঞ্জ রক্ষা) করিলেন; 
বেদিকা রক্ষণের, তার অগ্নির উপর পড়িল। 
স্বারদেশ, ধারণ, শাল, দেহলী ( চৌকাঠি 0110১11010 )? 
রঙ্গপীঠ (নৃত্যস্থান ), মত্তবারুণী (প্রাচীরগাত্রস্থিত স্থান 
বিশেষ; 
ও অন্তান্ত অংশ অপর অপর ধেবগণ রক্ষা | বির 
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রং নাশ ১ ১ম, ৩৯। 
1 মতবারুণী_বাসবদত্তাতেও ইহার উল্লেখ আছে। হলাযুখের 
আভিধানর ত্বমালায় মত্তবারণ অর্থে অাশ্রয়। রামায়ণে (&, ১১, 
১৯) এই অপাশ্রয়ের উল্লেখ আছে। অপাশ্রয় 21 2101৮ 91070 
9৮618 ০০০১7007500, 1015015- এউ অর্থ আধুনিক। 


প্রবাসী-অগ্রহারণ ২৮, 


৮৯৯৮ € ৬ ২১৫৯০ 


. রগ রাকা তার হব মহেম্র গ্রহণ করিলেন। 


তর তাখ; ২র খও 


£ সর্প উপ উপ উপল উির্ণ ছি, সির শি্রাটিত »। ১০৫৭ ৮৯৮৯৮ .,২৮/২৬৯০১৪৯৮৬৯ 


পাতালবাসী যক্ষ, গুহক ও পরনগগণ রঙ্গপীঠের অধোভাগ 
রক্ষা করিল। জর্জরদণ্ডটিও পাঁচজন দেবত। কর্তৃক'রক্ষিত 
হইল। দৈত্যগণ দেখিল নাটকের বিদ্ন উৎপার্দন কর! 
আর সম্ভব নহে। তখন তাহার! ব্রন্মাকে বলিল *-- 
“আমাদের লাছনীর জন্ত এই উপায় আপনি কেন উদ্ভাবন 
করিলেন? আপনি যেমন দেবতা সথষ্টি করিয়াছেন, সেই- 
রূপ অসুরস্থষ্টিও করিয়াছেন । তথন ব্রহ্মা এই প্রকারে 
তাহাদিগকে বুঝাইলেন-__দেখ, দেবতাদের উৎকর্ষ বা 
দৈতাদের অপকর্ষ প্রদর্শন করা নাট্যের উদ্দেন্ত নহে। 
নাটক হইতে দ্রেবতা এবং অন্ুর সকলেই উপদেশ লাভ 
করিবে । সাধারণতঃ ঘে যে ভাব জীবের মনোমধ্যে 
উদ্দিত হয় তাহাই প্রদর্শন করা নাটকের উদ্দেশ্ত । নাটক 
এমন ভাবে এইগুলি প্র্শন করে যাহাতে সকলেই 
জ্ঞানলাত করিতে পারে। দেখ, 


ছুঃখার্তানাং সমর্থীনাং শোকার্তানাং তপস্থিনামূ। 

বিশ্রান্তিজননং কালে নাটামেতন্‌ ময় কৃতম্‌ ॥ 

ধর্ম্যং যশস্তমাযুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনং | 

লোকোপদেশজননং নাটাযেতদ্‌ ভবিষ্যতি ॥ 
[হম অধ্যায় ৮*, ৮১] 


অতএব তোমরা ছুঃখ করিও না। [ ৭৪-৮৬ ] 

পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ লেন হিন্দুিগের রঙ্গগীঠ বা 
নাট্যগৃহ প্রভৃতি কিছুই ছিল না) রাজপ্রাাদে বা 
উন্মুক্ত প্রান্তরে অভিশেতারা নাটকাতিনয় করিত। কিন্তু 
প্রেক্ষাগৃহ, নাট্যবেশ্ম, নেপথ্যগৃহ' রঙ্গপীঠ, মত্তবারুণী 
প্রস্থৃতি শব্দ ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে। 
শুধু তাই নয়, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নানাবিধ নাট্যগৃহ বা 
প্রেক্ষাগৃহ ব৷ নাট্যমণ্ডপ নিশ্মাণের ব্যবস্থাও আছে। 

নাট্যমণ্ডপের প্রকার ভেদ। 


নাট্যমণ্ডপ তিন প্রকারের হইতে পারে? (১) বিকৃষ্ট 
--61110)0681 বৃত্াভাস, (২) চতুরঅ--15001100151$ 
চতুক্ষোণ, (৩) আ্ত্রাগ্র--1780141 ্রিকোণ। ত্রিকোণ 
প্রেক্ষাগৃহ সর্ধবাপেন্া “কনিষ্ঠ, চতুক্ষোণ প্রেক্ষাগৃহ মধ্যম? 
এবং বিকট প্রেক্ষাগৃহ “জ্যোষ্ঠ' । প্রথম প্রকার 8 


২১০০০৮৮৬৭54 শপীশাশি তত পতি শীত পালি পিপিপি 


* নাট্াশাস্ত্ব ১ম) ৭৯ 








০২ 5 ৫৯ পাতাটি ১ 


(৩11190591) জেরার জন্ত (দ্বোঙগাং তু বেজ), 
ধিতীয়টি ( চতুক্ষোণ ) রাঙ্জাদিগের জগ্ত (নৃপাণাং মধ্যমং 
ভবেৎ), আর সাধারণ লোকের জন্ত তৃতীয়টি (ঝ্রিকোণ ) 
নির্ঘ/রিত হইবে ।' 
নাট্যমণ্পের আয়তন । £ 
বিশ্বকম্ম্ দেবতাদের ইগ্রিনিয়ার |. তিনি (১৩৪19) 
পরিমাণদণ্ড ধরিয়া! নিয়মিতরূপে মাপ করিয়। প্রেক্ষাগৃহ 
নির্মাণ করিলেন। তাহার পরিমাণদ্ণ্ডের অংশবিভাগ 


এইরূপ ছিল ঃ-_ 
এক দণ্ড. ৪ হস্ত; ১ হস্ত-্ম২৪ অঙ্গুল; 
১ অন্তুলস.৮ যব; ১যব-্*৮ যুকা; 


১ যকা-৮ লিক্ষা ; ১ লিক্ষা-৮ বাল; 
১ বাল” রজঃ; ১ রজঃ-৮ অণু।* 


প্রথম প্রকার প্রেক্ষাগুহের দৈর্ঘ্য ১০৮ হস্ত হইবে; দ্বিতী- 
ঘের দৈর্ধ্য চতুঃযষ্টি তস্ত পরিমিত (৬৪) ও প্রস্থ দ্বাক্রিংখৎ 
হস্ত পরিমিত (৩২) হইবে) তৃতটয় প্রকার প্ররেক্ষাগুহের 
প্রতিবাহু ৩২) দ্বা্রিংশৎ হস্ত পরিমিত হইবে। চতুক্ষোণ 
্রেক্ষাগৃহই মর্ত্যদিগের ( মনুষ্যদিগের রাজা ও তাহার 
পারিষদবর্গের ) উপযোগা। প্রেক্ষাগৃহের আয়তন ইহা 
অপেক্ষা অধিক কগিতে নাই। কেননা উচ্চৈঃম্বরে 
অভিনয় করিতে হইলে শ্রোতার নিকট অভিনেতার 
স্বর বিশ্বর বোধ হইবে_যুখপাগাদি ও দৃষ্টি দ্বারা অতিণেতা 
যে ভাবসযূহ প্রকটিত করিতে প্রয়াস পাইবে? দুস্থ 
দর্শকের নিকট তাহ। অস্পষ্ট বোধ হইবে। এইজন্ত চতুষ্কোএ 
প্রেক্ষাগৃহই সর্ববাপেক্ষ। আদরণীয়। 1 | 





* নাট্যশান্সর য় অধ্যায় ১৭।১৮1১৯ 
অণবোহস্টো রজঃ প্রোজজং তান্তষ্টো বাল উচ্যতে। 
বালাস্ব্ঠো ভবেল্লিক্ষা ধুকা লিক্ষা্টকং ভবে ॥ 
যূকান্তষ্টৌ যবে জ্ঞেয়ো যবান্ত্রহৌ তথাঙ্গুলমূ। 
অঙুলানি তথ! হন্তশ্চতুর্রিংশতিকুচতে ॥ 
চতুহস্তে। ভবেদ্দণ্ডে| নির্টিট্টস্ত প্রমাণ৩2। 
অনেনৈব প্রমাণেন বক্ষ্যায্যেষাং বিনিপয়মূ ॥ 
1 নাট্শান্্র ২য় অধ]ায় ২১২২২৩ ২৪ » 
অভুউদ্ধং ন কর্তবাঃ কর্তৃভি না টযযগুপঃ। 
যন্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাটাং ব্রজেদিতি ॥ 
মণ্ডপে বিপ্রক্ষ্টে তু পাঠ্মুখরিত ্বরমূ। 
অনিঃসরণধর্ধত্বাদ বিস্বরঙং ভূশং ব্রজেৎ | 


রি সংস্কত নাটকের উদপৃততি ও পরিণতি খু 


১৫১ এশা পাপা প 


১১৫ 


5. পাত 


রঙগপীঠ। 
“সমা, এস্থিরা? 'কঠিনা' “কৃষ্ণা? ভূমি নির্বাচিত করিয়া 
লাঙ্গল দ্বারা সেই ভূমি “উতকষ্ট, করিয়া! অস্থিঃ কীলক, 
তৃণঃ গুন প্রস্তি উৎসারিত করিতে হইবে। পরে অচ্ছিন্ন 
রজ্জু দ্বার! দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত ও প্রস্থে ৩২ হাত মাপিয়া 
লইতে হইবে । ইহার অর্ধেক এপ্রেক্ষক”-পরিষৎ। দ্বিতী- 
যাদ্ধ রগগপীঠ (১৫০)। রঙ্গপীঠের সর্ববপশ্চদ্‌তাগে চতুহ্স্ত 
পরিমিত ছয়টি দারুনিপ্মিতস্থাণুসমন্বিত “র্গশীর্ষ” গৃহ) 
এই স্থানে নানা দেখতার পূজা হইবে। রঙ্গশীর্ষের পরেই 
নেপধ্যগৃহ । নেপথাগৃহ ও রঙগনীর্ষের মধ্যে দুইটি দ্বার । 
নেপথ্যগৃহ হইতে বঙ্গগীঠে প্রবেশ কর্রবার এক বা ছুই 
দ্বার থাকিবে। নাট্যমগ্প দ্বিহমিক ( দোতাল।) 
হইবে) * স্বর্গ বা অস্তরীক্ষলোকের থটনাবলি উপরের 
তালায় অভিনীত হইবে এবং পৃথিবীর যাবতীম্ম ঘটন। 
নীচের তালায় অভিনীত হইবে । উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতায়ন 
থাকিবে । বৃহৎ বাতায়ন থাফিলে বাদ্যন্ত্রা্দির “গম্তীর- 
স্বরত?” রক্ষিত হইবেনা। প্রাচীরতিত্তি নিশ্মিত হহগে 
তাহাতে লেপ (1)14১৩) দিতে হইবে এবং পরে দনুধা- 
কন” (চুমকাম ৮1016৮4১২ হয় । 4৯) করিতে হইবে। 
তিত্তি বেশ শুক হইলে তাহাতে নানাবিধ চিত্র অদ্ষিত 
করিতে হইবে। 


52089. 


প্রেক্ষকপরিষৎ। 
নাট্যমণ্তপের অপরার্ধ “প্রেক্ষক'-পরিষৎ। ইহাতে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শু্জ এই চারিবর্ণের আনন 
থাকিবে । আসনগুলি সোপানাক্কতিতাবে সজ্জিত হইবে 
ও ইঞ্টক অথবা কাণ্ঠনির্মিত হইবে এবং এক পঙক্তি অপর 


- পঙক্জি হইতে এক হস্ত উদ্ধে স্থাপিত হইবে । সমস্ত আসন 


এমন ভাবে সাঞ্জাইতে হইবে যেন সকল ্রেক্ষকই বঙ্গপীঠ 


(ষণ্ত লাশ্তগতো ভাবো নানাদৃষ্টিসমবিতঃ। 
সর্বেবভ্যে। বিপ্রকুষ্টত্বাদ্‌ ব্রজেদব্যক্ততাং পরাম্‌ ॥ 
প্রেক্ষাগৃহাণাৎ সর্কেবষাং তশ্মান্মধামমিষ্যতে। 
যাধৎ পাঠ্যং 5 গেয়ং চ তি শ্রব্যতরং ভবেৎ ॥ 
* ২য় অধ্যায়, ৬৯। 
1 ২য় অধ্যায় ৭৯।৮০।৮৯ 
854০8 পোপানাক্কতিপীঠকম্‌ ॥ 
ইষ্টকদারুতিঃ কাধ্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনমূ। 
হ্তপ্রমাপৈরুৎসেধৈভূমিভাগপমুখিতৈঃ॥ 
রঙ্গপীঠাবলোকাং তু কুরধ্যাদাসনজং বিখিম্‌। 


টি 


অনায়াসে দেখিতে গান। সন্থুথে আসনগুলি ্ান্মণ- 
দিগের জন্ নির্দিষ্ট থাকিবে ও শ্বেতস্তস্ত দ্বারা লক্ষণািত 
হইবে। ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয়ের আসন? এ স্থানের 
স্তস্তসকল রক্তবর্ণ। ক্ষত্রিয়ের পশ্চাদৃভাগে যে স্থান অব- 
শিষ্ট থাকিবে তাহা ছইভাগে বিভক্ত করিয়। পশ্চিমো- 
ত্বর ভাগ বৈশ্ত অধিকার করিবেন, গীতস্তস্ত ইহাদের স্থান 
নির্দেশ করিবে; পূর্ব্বোন্তর তাগ শুদ্রের জন্য নির্দিষ্ট 
থাকিবে, নীলস্তস্ত ইহাদিগের স্থান প্রদর্শন করিবে। [২য় 
অধ্যায় ৪৮-৫১। ] 
গৃহপ্রবেশ। 
নাট্যমগুপ নির্মিত হইবার পর সপ্তাহকাল জপপরায়ণ 


.. নবান্গণ এবং গাতী-সকল তথায় বাস করিবে। পরে নায়ক 


পা 


রাজ বাম্থুকি। 


0০5০1) ত্রিরাঞ্জ উপবাস করিয়া, সংযত ও শুদ্ধ হইয়। 
এবং অখণ্ড বন্ত্র পরিধান করিয়া বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ 
পুর্বক নিয়লিখিত দেবতাগণের পৃ্জ। করিবেন ঃ__মহা- 
দেব, পিতামহ ব্রক্গা, বিধু, ইন্দ্র, সরম্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, 
মেধা, খ্বতি, মতি, সোম, সুণ্য, মরুৎ, লোকপাল, অশ্বিন- 
দ্য, মিত্র, অগ্নি, কদ্র। কাল, কলি, মৃত্যু, নিয়তি, ও নাগ- 
এতদ্িন্ন স্বরঃ বর্ণ, বিষ্ুপ্রহরণ, বজ্ত, 
সমুদ্র, গন্ধবর্, অপ্সরা, মুনিগণ+ বক্ষ, গুহাক, ভূতসংঘ, 
নাট্যকুমারী ও গ্রামের নায়কের পুঙ্জা করিয়া বলি- 
বেন-_রাক্রিতে আপনারা আসিয়া! আমাদের নাটকের 
সিদ্ধিবিষয়ে সাহায্য করিবেন। তৎপরে জর্জরপৃজা। 
পর্ব্বেই বল হইয়াছে এই জজ্জর ইন্্রধঞ্জ। জর্জজর পূজার 
মন্ত্র;-( তৃতীয় অধ্যায়) 


মহেন্দরন্ত প্রহরণং ত্বং দান্বনিস্ুুদন ॥১১ 

নমিতস্তর সর্র্দেবৈঃ সর্ব্ববিদ্বনিবহ্থণ | 

নৃপস্ত বিজয়ং শংদ রিপুপাংচ পরাজয়মূ ॥ ১২ 

গোব্রাঙ্গণশিবং চৈব নাট্যন্ত চ বিবর্দনমূ ।১৩ 
চর ক রং সং 

শিরস্ত রক্ষতু ব্রহ্মা সর্ববদেবগণৈঃ সহ। 

বিতীয়ং চ হরঃ পর্ববং ভৃতীয়ং তু জনার্দনঃ।|৭১ 

চতুর্থং চ কুমারণ্চ পঞ্চমং পন্নগোত্তমাঃ। 

নিত্যং সর্ববেৎপি গান্ত ত্বাং পুনস্চ শিবো! ভব ॥1২ 


জর্জর পুজার পর অগ্নিতে হোম করিতে হইবে । তৎপরে 
ধনাট্যাচার্য)” রঙ্গমধ্যে পূর্ণকুন্ত তগ্ন করিবেন এবং উজ্জ্বল 
আলোক (দীপিকা) ছার! “রঙ্গ” প্রদীগ্ত করিবেন। 


পরধাসী__অধ্রহায়ণ ১৩২১ 


- [১৪শ তাগ, তর ধ 


র্সথানের পুঙগাবিধান না করিয়া ধিনি দৃশোর প্রয়োগ 
করিবেন তাহার কর্থ সফগগ হইবে না, তিনি তির্ধ্যগযোনি 
প্রাপ্ত হইবেন। 

নাটক। 


নাট্যমগডপ নির্মিত হইবার পর ব্রহ্ম! আদেশ করিলেন 
মদৃগ্রথিত“বন্ত” ধর্ত্বকামার্থসাধক প্অমৃতমন্থন” নামক 
নাটক অভিনীত হউক। এই অম্ৃতমন্থন নাটকের অভি- 
নয় দর্শনে দেবগণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তখন 
ব্রহ্মা মহা্দেবকে বলিলেন_-মাপনি একবার অনুগ্রহ 
করিয়া নাটকের অতিনয় দর্শন করুন। মহাদেব স্বীকৃত 
হইলে ব্রহ্ম! ভরতকে শিষ্যগণসহ প্রন্তত হইতে আজ্ঞা 
দিলেন। তখন নানা-নগর-সমাকুল বহুচৃতদ্রমাকীর্ণ 
নানাবিধ-রম্য কন্দরনিব'র-পরিশোভিত হিমালয়পর্ববতের 
পৃষ্ঠদেশে মহাদেবের সন্মুখে “িপুরদাহ” অতিনীত হইল । 

নৃতা | 

অভিনয়দর্শনে প্রীত হইয়। মহাদেব ব্রন্মাকে বলিলেন, 
নাটকে নৃত্য দেখিলাম না। তুমি যে “পূর্বরঙ্গ” প্রয়োগ 
করিয়াছ তাহ! “শুদ্ধ; ইহার সহিত নৃতোর যোগ করিয়। 
দিয়া ইহা “চিত্র” পূর্ববরগ্গ হউক ন। কেন। * ব্রহ্মা বলি- 
লেন সকল গ্রকার নৃত্যের কর্তা আপনি; আপনিই এই- 
সকল নৃত্যের “অপ্রহারাদি* প্রদর্শন করুন। তখন মহা" 
দ্বেব ত্তওুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন_-ভরতকে একবার 
অঙ্গহারগুলি দেখাইয়৷ দাও । তু তৎসমুদায় ভরতকে 
বুঝাইয়। দ্রিলেন। তওুর নিকট প্রাপ্ত বঙ্গিয়৷ এই নৃত্যের 

[ধারণ নাম তাওব। (ধর্থ অধ্যায় ২৪৩) 
নৃতোর পরিভাঁষ|! ও প্রকার ভেদ।1 

ভিন্ন ভিন্ন ভাবপ্রকাশক হস্তপাদসংযোগের নাঁম। 
নৃত্যের করণ) ছুইটি করণ লইয়া একটি নৃত্যমাতৃকা ; 
ছুই, তিন বা চারি নৃত্যমাতৃক। লইয়া একটি অঙ্গহার। 
স্থিরহস্ত, পর্ধ্যস্তক, সুচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, অক্ষিপ্তক, উদ্যোতিত, 
বি্ন্ত, অপরাজিত; বি্তাঙ্গস্থত, মত্তাক্রীড়, স্বপ্তিক, পার্খব- 
স্বস্তিক, বৃশ্চিক, চমত, গতিমণ্ডল, পার্খচ্ছেদ, বিছ্যুদ্দা 
্রতৃতি দ্বাত্রিংশৎ ডা অঙ্গহারের পরিচয় ভরত 


* চতুর্থ অধ্যায় ১২-১৪। 
1 চতুর্থ অধ্যায় ২৯ ইত্যাদি। 


২য় সংখ্যা] ঠা 


১ ৯ 2টি পাটি তত পা 


দিয়াছেন | তলপুষ্পপুট, দিতেছি: বিশিগাকষি, ভুজগ- 
আসিত, ঘূর্ণিত, দণ্ডপক্ষ, ব্যংসিত, ললাটতিলক, গঞ্জক্রীড়ি- 
তক, গরুড়প্নু তক, গৃথাবলীনক, তলঘাটিতক প্রভৃতি অক্টো- 
স্তরশত (১*৮) প্রকারের করণ। হুন্দরভাবে নৃত্যের বিরাম 
প্রদর্শনের নাম রেচক। রেচক চতুর্ব্বিধ ; (১) পার্দরেচক; 
(২) কটিবেটেক; তৃতীয় ও চতুর্থ রেচকের নাম নাট্য- 
শাস্ত্রের যে গ্লোকে (৪,২৩২) ছিল তাহার পাঠোদ্ধার কর! 
যায় নাই। দক্ষষজ্ঞনাশের পর সন্ধাকালে মহাদেব সকল 
দেবতার ভঙ্গি অনুকরণ করিয়া লয়তাল অনুসারে নৃত্য 
করিয়াছিলেন। নন্দী ও অন্ঠান্ প্রমথগণ তাহার নাম 
রাখিয়াছেন “পিভভীবন্ধ'। ভরত এতৎসমুদধায় শিক্ষা করি- 
লেন এবং নাট্যে প্রয়োগ করিলেন। নৃত্য নাটকীয় বস্তর 
সহায়তা করে না বটে কিন্তু নাট্যের সৌন্দরধ্যবিধান করে। 
সাধারণ লোকে উৎসবাদিতে “নৃত্যগীত' করিয়া থাকে এবং 
বৃত্য অতিশয় ভালবাসে ।+ সেইজন্ঠই নাটককে জনপ্রিয় 
করিবার নিমিত্ত নাটকে নৃত্যের প্রয়োগ করা হইয়া 
থাকে। * 
পূর্বরজ । 

পর্বের পর্বরঙ্গের উল্লেখ করা “হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে 
নিয়লিখিত ব্যাপারগুলি সংসাধিত করিতে হইবে। (১) 
প্রত্যাহার-_বাছ্যন্ত্রাদির (কুতপ) ঘথাস্থানে বিস্তাস; 
(২) অবতরণ-_গায়ক ও বাদকদিগের যথাস্থানে নিবেশ; 
(৩) আরম্ত-_স্গরের আরম্ভ; “৪) আশ্রাবণবিধি-- 
আতোগ্ বা বাগ্ষস্ত্রাদির পরীক্ষা; (৫) বাদ্যযন্ত্রের সহিত 
কম্বরের সাম্যকরণ_বজ,বাণি; (৬) পরিঘর্টনা_ত্ী- 
যন্ত্রের সহিত কণ্ঠম্বরের একীকরণ 7 (৭) সংস্কদনাবিধি-_ 
বাগ্ধকরের যন্ত্রাদিতে হস্তবিন্ঠাস; (৬) মার্গসারিত-_তন্ত্ীযন্ত্র 
ও অন্তান্ত যন্ত্রের সমাযোগ ) (৯) আসারিতক্রিয়া--কাল- 
পাতবিভাগ বা “তাল, রক্ষা; ও (১) গীতবিধি-_দেব- 
গণের গুণকীর্তন। 1 এই সকল “জবনিকা”্র অন্তরালে 
হইবে। পরে জবনিকা উখিত হইলে | “নান্দিপাঠক"$ 
রঙ্গপীঠে প্রবেশ করিয়া চতুর্দিকে "পরিবর্তন" করিয়া 

সি ১ ক 


৯ চতুর্থ অধ্যায় ২৪৬-২৪৮। 
1 নাট্শাস্ত্র ৫ম অধ্যায় ১১-২১। 
9. মা হ। 
॥. ৫ষ----৯৮ হৃজধার স্বয়ং পাঠ করিবেন। 


সংস্কৃত নাটকের তৎপতি ও 'পরিণতি | 


১১৭ 


8. 8.5. 5৯০8: 


লোকপালগণের বণনা করিবেন এবং নান্দী পাঠ 
করিবেন ।* ইহাই হইল 'শুদধ' পূর্বরজ্ ; ইহার সহিত নৃত্য 
থাকিলেই ইহার নাম হইবে 'চিত্র' পুর্বরজ | যে যে ক্রিয়া 
পূর্বে উক্ত হইল ইহাই পূর্ববরজের সাধারণ বিষয় ; স্থক্রধর 
কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। * 
সুত্রধার ও পারিপার্িক। 

জবনিকা উথ্থিত হইলে" সুজ্রধার পুষ্পাঞ্জলি হস্তে 
প্রবেশ করিবেন; তাহার সহিত ভূঙ্গার-ও-জর্জরধারী 
ছুইজন “পারিপার্থ্িক” (পার্্বচর) প্রবেশ করিবেন। 
প্রথমেই ব্রহ্মার পুজ| করিবার উদ্দেশ্তে স্ত্রধার বঙ্গ পীঠের 
মধ্স্থানের দিকে পঞ্চপদ অগ্রসর হইয়। 'ব্রহ্মমগ্ডলে' পুষ্প- 
বিক্ষেপ করিবেন এবং *সললিত" হস্তবিস্তাসকৌশলের 
সহিত তলে হস্ত রক্ষা করিয়া তিনবার ব্রহ্গাকে প্রণাম , 
পুর্বাক মধ্যলয় আশ্রয় করিয়া একবার “পরিবর্ত' করি- 
বেন (ঘুরিবেম)। পরে ব্রহ্মমণ্ডলী প্রদক্ষিণ করিয়া পারি- 
পার্কের হস্ত হইতে ভূঙ্গার ও জজ্জর গ্রহণ করিবেন । 
পরে বাগ্যন্ত্রাদ্দির (কুতপ) দিকে পঞ্চপদ্দ অ্রীসর টা 
আর একবার পরিবর্ত করিয়া চতুর্দিকৃপতি, ইন্দ্র, যম, 
বরুণ ও কুবেরকে প্রণাম করিবেন। এই অবসরে আর 
একজন পান্র পুষ্পাঞ্জলি হস্তে প্রবেশ করিয়। জর্জরঃ 
কুতপ ও স্বত্রধারের পৃজা করিয়া লয়তাল সহযোগে 
বিশেষ অঙ্গবিক্ষেপ প্রদর্শন করিতে করিতে প্রস্থান 
করিবে। 


এইবার স্থত্রধার “নান্দী' পাঠ করিবেন-- 
' নমোহস্ত সর্বদেবেভ্। দ্বিাতিভ্যঃ শুভং তথ]। 
জিতং সামেন বৈ রাঁজ্ঞা শিবং গোত্রাঙ্গণায় চ॥ 
তরন্ধোত্বরং ততৈবাস্ত হত। ব্রহ্গদ্বিবন্তধা । 
পরশাস্বেমাং মহারাজ পৃথিবীং চ সসাগর।মূ ॥ 
রাষ্ট্রং রবন্ধতাং ? চৈৰ রজন্তাশা সমৃদ্ধাতু। 
্রেক্ষা-কর্ত,মহান্‌ ধর্ম ভবতু ব্রহ্মভাবিতঃ ॥ 
কাব্যকর্ত, ধরশশ্চান্ত ধরদস্চাপি প্রবদ্ধীতাষ। 
ইজায়। চানিয়া নিততাং শ্রীয়ন্ততাং দেবতা ইতি 
[ «ম অধ্যায় ৯৯-১০২] 


পাঠকালে প্রতি পদাস্তরে পারিপার্থিকদ্বয় *ত্বেবমার্ধ্য"__ 


০1 এইরূপই হউক--বলিবেন। পরে আর্ধ্যাঞ্জোকে_ 


* ভরত নানীর লক্ষণ (৫, ২৫) ? দিয়াছেন_ 
আশীর্ববচনসংযুক্ক। নিত্যং বন্মাৎ প্রমুজ্যতে । 
দেবদ্বিজনৃপা দীনাং তক্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিত1 | 


হাত ৬৫৯৫ ৫০ 


গ্রবিত ৃঙ্ার- রল-সংবক্ত স্োক পাঠ কারা ুতরধার 
জর্জর ধারণ করিয়া *বিলাদবিচেষ্টি৩ প্রদর্শন করিয়া 
পঞ্চপদ অগ্রসর হইবেন। এই ক্রিয়াবিশেষের নাম 
“ারী'। পাররিপার্থিকের হস্তে জর্জর ন্যস্ত করিয়] দ্রুত- 
লয়ান্বিত, ' ব্রিতালাতক্ষিণ্ড, রৌদ্ররসসংঘুক্ত ্লোক পাঠ 
করিয়া পশ্চাদৃদিকে শঞ্চপদ্দ গমন করিবেন। ইহার 
নাম “মহাচারী;। ইহার পরে প্ররোচনা। 
প্ররোচনা। 
ইহাতে শ্রোতৃবর্গকে আমন্ত্রণ কর। হইবে ও কাব্যবস্ত 
(৮1০6) নিরূপণ কর। হইবে। তৎপরে শ্থত্রধার পারি- 
পার্থিকদয়ের সহিত প্রস্থান করিবেন। 
ুর্বরঙ্গ অতিবিস্তৃত করিতে নাই। পূর্ববরঙ্গ অতি- 
বিস্তৃত হইলে প্রেক্ষক ও প্রযোক্তার খেদ উপস্থিত হইতে 
পারে; ইহার বিরক্ত হইলে নাটকের অভিনয় ভাল হয় 
না। পূর্বভাগ অতিরঞ্জিত কারলে শেষ তাগে আর 
মাধূর্য্য রক্ষা করিতে পারা যায় না। * 
স্থাপক। 
স্বত্রধার ও পারিপার্থিক প্রস্থান করিলে 'স্থাপক'? 
রঙ্গপীঠে প্রবেশ করিয়া নানা তাললয়ান্বিত স্মধুর 
বাক্যে প্রেক্ষকগণের প্রসাদ উৎপাদন করিয়৷ কবির নাম 
খ্যাপন করিবেন এবং নাটকের আরন্তজ্ঞাপনরূপ 
প্রস্তাবনা করিয়! প্রস্থান করিবেন। ইহার পরে নাটকের 
অভিনয় আরম্ভ হইবে ।1 
নাটকীয় পরিভাব1। 
ভরত নাট্যশান্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারস্তেই নাটকীয় 
রসঃ ভাব, সংগ্রহ, কারিকা, নিরুক্ত, ও নিঘণ্ট,র পরিচয় 
দরিয়া।বলিযাছেন-_নাট্যশাস্ত্রেরে অন্তদর্শন সম্ভব নহে; 
কেননা, শিল্পকলার ন্যায় ভাব গ্রভৃতিও অনন্ত। স্ুক্রা- 
কারে সঙ্ষেপে আমি ভাব রস প্রভৃতির উপদেশ করিব। 
এই স্থঞজাকার গ্রন্থই ৩৭৩৮ অধ্যায়ব্যাপী নাট্যশাস্ত্র। 
রস-_ আট প্রকার। 
শৃগার-হা্ত-করুণা-রৌদ্র-বীর-তয়ানকাঃ। 
বীতৎসাভ,তসংজাশ্চেত্যন্টৌ নাট্যে রসাঃ স্বতাঃ ॥ 


* ৫ম অধ্যায় ১৪৬-১৪৮। 
1 ৫ষ-১৫*--১৫৪। 


. শরধাসী- অগ্রহায়ণ সখ 


রঃ ১৪শ ভাগ, খত 


৯) পতি ৯৫৮ পা) ৯2 


"ভাব তিন প্রকার-_্থাী, সঞ্চারী ও সাবিক। 

অভিনয় চারি গ্রকার__মাঙ্গিক, বাচিক, শ্বাহাধ্য ও 
সাত্বিক। | 

বৃত্তি চারি প্রকার--ভারতী, সাতী, কৌশিকী ও 
আরভটী। 

প্রবৃত্তি চারি প্রকার _আচণ্তী, দাক্ষিণাত্যা, অর্দা- 
মাগধী ও পাঞ্চালী € পঞ্চালমধ্যম1)। 

নান নামাশ্রয়োৎপন্তং নিঘ্ট,ং নিগমান্থিতমূ। 

ধাতর্থহেতুসংযুক্তং নানা সিন্ধান্তসাধিতম্‌ ॥ 
ইহার নাম নিঘণ্ট,। 

স্থাপিতোহর্থো ভবেদ্যত্র সমাসেনার্থসচকঃ। 

ধাত্বর্বচনেনেহ নিরুক্তং তথ প্রচক্ষতে ॥ 
অন্তান্ত নাট্যাচার্ধ্যগণের সিদ্ধান্তান্ুসারে যে শবতালিকা 
গঠিত, যে-সকল শবের অর্থ লইয়া মতদ্বৈধ ছিল সেই 
শব্দসমষ্টির নাম নিঘণ্ট, এবং যে-সকল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ ছিল না প্লেই শব্দসমষ্টির নাম হইল নিরুক্ত। 

সিদ্ধি ছুই প্রকার--দৈবী ও মানুষী। 

আতোদ্ চারি প্রকার_-তত, অবনন্ধ, ঘন ও স্ুষির। 

গান পঞ্চবিধ__-প্রবেশক, আক্ষেপক, নিক্রামক, প্রাপ্ত 
ও ফ্রবাযোগ। 

এইরূপ আরও নানা পারিভাষিক শব্দের পরিচয় নাট্য- 
শাস্ত্রে পাওয়া যায়। 

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে রস ও ভাব 
প্রকাশের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৮মে 
উপাঙ্গাভিনয়, ৯মে অঙ্গাভিনয়, ১*মে চারীবিধানঃ ১২শে 
যতিপ্রচার, ১৩শে করযুক্তি, ১৪শে ছন্দোবিধান, ১৫শে 
ছন্দের নান। প্রকার বৃত্ত, ১৬শে অভিনয়ের অলঙ্কার, ১৭শে 
বাগাতিনয়, ১৮শে লাস্য, ২৩শে নেপথ্যবিধান--এইক্প 
ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয়াদির বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পূর্ব্বে বহু নাট্য- 
শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল, তাহা তরতের উল্কি হইতেই বুঝিতে 
পারা যায়। শুধু তুতের সুবৃহৎ নাট্যশান্ত্রে বর্ণিত বিষয়- 
গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি 
যে 'নাট্যশান্ত্রর রচনার পুর্বেই সংস্কত নাটকের সম্পূর্ণ 
পরিণতি হইয়াছিল। ৰা 


২য় সংখ্যা] 


-স্কৃত নাটকের বর্তমান অবস্থায় পরিণতি । 

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পূর্ববরঙ্গে স্ত্রধার পারি- 
পার্থিকঘবয়ের সহিত কথোপকথনচ্ছলে নাটকের 'প্ররোচনা' 
করিবেন এবং পরে “স্থাপক” নাটকের আবন্তদ্যোতকরূপ্ণ 
স্থাপন! করিচুবন। ইহাও বল। হইয়াছে যে পূর্ববরজগ অতি- 
বিস্তৃত হইবে না। সাধারণতঃ যে-সকল সংস্কত নাটক 
শামরা দেখিতে পাই তাহাতে প্রথমেই নান্দী-পাঠ হইয়া 
পাকে, পরে স্থত্রধার অন্য ছুই এক জন পাত্র বা পার 
সহিত কথোপকথনচ্ছলে নাটকের প্রস্তাবনা করেন; 
স্থাপকের প্রবেশ দেখিতে পাওয়। যায় না; নাটকের 
উপোদঘাত অংশ প্রস্তাবন। নামেই অভিহিত হইয়া থাকে । 
পূর্বরঞ্গ পাছে অতিবিস্তৃত হইয়া পড়ে এইজন্যই বোধ 
হয় নাট্যকারগণ পূর্ববঙ্গের যাবতীয় অভিনয় [ চারী, মহা- 
চারী ইত্যাদি] সঙ্কুচিত করিয়া, প্ররোচনা ও স্থাপন। 
একত্র মিশাইয়া “প্রস্তাবনা” করিয়! থাকেন। কালি- 
দাসের শকুত্তসা হইতেই আমর ঘৃষ্টাত্ত উদ্ধার করি ।-__ 

নান্দী__যা সৃষ্টিঃ অক্টূরাদ্য। ইত্যাদি। 

[ শকুস্তলায় কোন প্রকার পুজার কোন প্রসঙ্গ নাই; 
পুজা হইত কিনা নিশ্চিত বলা স্ুকঠিন। হয়ত পুজা 
হইত, পুজা নাটকের অন্তর্গত নহে বলিয়া তাহার উল্লেখ 
নাই। উত্তরচরিতে--“কালপ্রিয়নাথসা যাত্রাক্সাং” কথার 
উল্লেখ আছে। হয়ত পুঞ্জার রোন প্রকার আয়োঞ্জন 
হইত। ] 

প্ররোচনা পরিষদ্দের অত্যর্থনা ইঙ্গিতে কর] হই- 
য়াছে। “অভিজ্ঞানশকুস্তল' এই শব্ষে নাটকের বন্ত 
"নির্দেশ কর! হইয়াছে । 

স্থাপন--“কালিদাসগ্রথিতবন্তন” দ্বারা স্থত্রধার 
কবির নাম নির্দেশ করিয়াছে । পরে নটার গীতমাধুর্ষে। 
মোহিত হইয়া নাটকের পরিচাণনরূপ স্বীয় কর্তব্য 
ভুলিয়াছে। ইহার দ্বারা, ছষ্যস্তের গ্রতি অনুরাগবশতঃ 
শকুন্তলার তপোবনের কর্তব্যে ত্রুটি নির্দেশ করিয়া নাট- 
কের আখ্যানভাগ জ্ঞাপন করিতেছে । পরে “তবান্মি 
গীতরাগেন” ইত্যাদি শ্লোকে নাটকের আরন্ত নির্দেশ 
করিয়। সুত্রধার প্রস্থান করিল। 

, এইজন্য সমস্ত উপোদৃঘাতটি প্রস্তীবন। নামে অভিহিত 


সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি ও পরিণতি 


রি ১১০ 


হইয়াছে । ইহাতে প্ররোচনা বাঁ স্থাপনার পৃথক নির্দেশ 
নাই। সম্প্রতি জ্রিবাঙ্কুর মহারাজের অন্তগ্রহে “ভাস” 
কবির যে-সমুদায় নাটক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
প্রস্তাবনার পরিবর্তে “স্থাপনা”'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভাস কবি কালিদাসের বহপূর্বববন্তাঁ (&্থ শতাব্দী 
থৃঃপৃঃ বা তৎপূর্বব)1 তাহাৰ নাটকে নান্দীর শ্লোক 
দেখিতে পাওয়। যায় না। নান্দী পাঠ যে হইত তৎসন্বন্ধে 
কোন সন্দেহ নাই, কেননা তাহার নাটকের প্রথমেই 
“নান্দ্যস্তে” কথাটি দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভাস কবির “স্বপ্রবাসবদত্তা"র আরম্ভ এইরূপ ৮ 


( নান্দান্তে ততঃ প্রবিশতি স্ৃত্রধারঃ) 
সত্রধারঃ। উদয়নবেন্দুসবর্ণাবাসবদত্তীবলো বলশ্ত ২: 
পদ্মাবতীর্নপূর্ণে | বসন্তকৌ৷ ভুজে৷ পাতাম্‌ ॥ 


পরে 


স্ক্জধারঃ| উত্যৈমগধরাজস্ত শ্িদ্ধেঃ কন্যান্থসারিভি:। 


ষ্টমুৎসার্ধ্যতে সব্ধাস্তপোবনগতে। জনঃ ॥ 


এই স্নোকে নাটকের প্রথম দৃসশ্তের ঘটনার স্থউনা করিয়া 
স্ক্রধার “নিক্কান্ত” হইল। ইহাই হইল “স্থাপনা”। প 
তাস কবির যে কয়খানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে 
সকলগুলিরই আরম্তে “নান্দ্যস্তে ততঃ প্রবিশতি স্থত্রধারঃ” 
এবং উপোদ্ঘাতের শেষে স্থাপন” এই শব দেখিতে 
পাওয়। যায়। গ্রন্থে *নান্দী” লিখিত না থাক। এবং সথব্রধার 
কর্তৃক নাটকের আরন্তঃ ইহা ভাসের বিশেষত্ব। সেই- 
জন্য “বাণভদ্র” হধচরিতের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন-_ 
*.. সৃত্রধারকৃতারজৈনটকৈ বছকুমিকৈঃ | 
সপতাকৈর্ধশে৷ লেভে ভাসে! দেবকুলৈরিব | 
স্থপতি দ্বারা গঠিত বহুতূমিক পতাকাশোতিত দেব- 
মন্দির নিন্মাণের ম্তায় স্ত্রধারকৃতারস্ত বনুপাত্রযুক্ত ও 
বহুসন্ধিসমন্থিত নাটক রচনার দ্বারা ভাস কারি (প্রভৃ৩ , 
যশোলাত করিয়াছেন। 
নাট্যশান্ত্রে আমরা তদানীন্তন নাটকের যে পরিচয় 
পাই তাহার উপোদৃঘাত-অংশমাত্র পরবস্তাঁ নাটকে 
পরিবর্তিত হইয়। প্রস্তাবনারূপে পরিণত হইয়াছে । অন্ঠান্ত 
ংশের বিশেষ কোন গবিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 
বৃতা যে পরবর্তী নাটকেও অন্ততূ-ক্ত ছিল তাহার নিদর্শন 
আমরা “মালবিকাগ্নিমিত্রে” দেখিতে পাই। শকুস্তল। 
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নাটকের পঞ্চম অন্কে দেখিতে পাওয়া যায়-_হংসপদ্দিকা 
(একজন রাজ্জী) গান অভ্যাস করিতেছেন। বিদূষক 
রাজাকে বলিতেছেন_-তো বঅস্স, সংগীদসালগ্তরে 
অবহাণং দেহি। কলাবিন্থদ্ধাএ গীদীএ সরসংঞ্জোও 
স্থনীঅদি। জাণামি তত্তহোই হংসপর্দিআ৷ বগ্রপরিচঅং 
করই স্তি।” বয়স্য “সঙ্গীতশালার প্রতি মনোযোগ 
কর। মধুর বিশুদ্ধ গীতের ্বরসংযোগ শুনিতে পাওয়া 
যাইতেছে । বোধ হয় দেবী হংসপদ্দিক! বর্ণাভ্যাস 1 
করিতেছেন। 
পৃথিবীতে নাটকের প্রচার। 


এক্ষণে দেখিতে হইবে ছ্যলোৌকবাসী ভরতের নাটা গ্রন্থ 
ও তাহীর প্রচারিত নাটক পৃথিবীতে কিরপে আসিল । 
ভরত বলিয়াছেন-__তিনি তাহার নাটকের প্রয়োগ স্বর্গে ই 
করিতেন; দেবগণ বিদ্যাধরগণ ও অপস্রোগণ তাহার 
নাটকের অভিনয় করিত। ক্রমে তাহার অভিনেতৃগণ 
স্বয়ং দক্ষ তইয়। নাটকাদি রচনা করিতে লাগিলেন । শেষে 
তাহারা এমন নাটক রচনা করিলেন যাহাতে খধিগণ 
অপমানিত বোধ করিয়। শাপ দিলেন যেঃ অভিনেতৃগণ 
শৃদ্রাচারী হইবেন ও নাট্যশান্ত্ররূপ কুজ্ঞান বিনষ্ট হইবে 
(নাট্যশান্ত্র ৩৬ অধ্যায় ২৩।২৪ )। তখন তরত ইন্্রপ্রমুখ 
দ্রেবগণকে লইয়! ধধিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিদ 
“অনুনয় বিনয় করিলেন। খবধিগণ দ্বিতীয় শাপে: 
প্রত্যাহার করিলেন, প্রথম শাপ পূর্ববৎ প্রবল রহিল। 

ইহার কিছুকাল পরে নহুষ রাজা স্বর্গজয় করিলেন ও 
স্বগঁয় নাট্য দেখিযষ! চিন্তা) করিতে লাগিলেন, কিরূপে 
তাহার রাজধানীতে এই নাটকের প্রয়োগ কর] যায়। 
তিনি ভরর্তকে বলিলেন__ 


* নাট্যশাস্্ের ২৮ ও২৯ অধ্যায়ে সঙ্গীত সন্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
রষ্টব্য। 
1 বর্-মারোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও সঞ্চারী এই চারি বর্ণ। 
২৯ অধায় ১৭।১৮।১৯ 
আরোহী চাঁববে।হী চস্থায়িসঞ্চারিণো তথা । 
বর্ণাশ্চদার এবৈতে হালক্কারা স্তদা শ্রয়াঃ ॥ 
আরুহপ্তি খবর! নত্র শুদ্ধি আরোহী সংজ্বিতঃ। 
যন্ত্র চৈেবাবরোহী চ সোইবরোহী1ত ভণাতে ॥ 
স্থিরাঃ স্বরা; সমা যত্ত স্থায়ী বর্ণঃ স উচ্যতে। 
সঞ্চরস্তি স্বরা যত্র স সঞ্চারীতি কীর্তিতঃ ॥ 


প্রবংসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 
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[১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ইদমিচ্ছামি ভগবস্দাযমুর্ব্যাং (1) প্রবর্ঠিতম্‌। 
(৩৭ অধ্যায় ৮ শ্লোক) 
ভরত স্বীয় পুত্রগণ ও শিষ্গণকে আহ্বান করিয়। 
বুঝাইলেন__ 


অয়ং হি নহুযে। রাজা যাঁচতে নঃ কৃতাগুলিঃ | 
গম্যতাং সহিতৈভূমিং প্রযোক্ত,ং নাঁটযমেব হি 1১৪ 
করিষ্যামশ্চ শাপান্তমন্সিন্‌ সম্যক প্রয়োজিতে ॥১৫ 
ব্রাঙ্গণানাং মবপাণাং চ ভবিষ্যথ ন কৃৎসিতাঃ। 

তত্র গত্বা প্রযুজ্যন্তাং প্রয়োগ! বস্ধাতলে ॥ 


_শাপাস্ত হইবার আশায় সকলে পৃথিবীতে গমন 
করিলেন। নহুষের রাজ্যে দিব্য অতিনেতৃগণ নাটকের 
অভিনয় করিয়৷ পুনর্বার স্বর্গে গমন করিলেন। স্বর্গে 
ফিরিয়া যাইবার পূর্ধেবে ইহারা পৃথিবীতে নিজেদের 
পুক্রগণকে রাখিয়া গেলেন। তাহাদের সেইসকল পুর 
পৃথিবীতে নাটকের প্রচার করিল। শুরত স্বয়ং পৃথিবীতে 
আসেন নাই, শিষ্য কোলাহলকে (১৮ ) পাঠাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। এই কোলাহল না কোহেল প্রমুখ বৎস শাগ্ডল্য 
ও ধূত্তিত নাট্যশাস্ত্রে প্রযোজ্তা। যেমন মন্ুসংহিতা 
ভৃগুপ্রোক্ত, সেইরূপ “ভারতীয়” নাট্যশান্ত্র কোহেলাদি- 
প্রোক্ত। 
পূর্বতন নাট্যকারগণ। 

ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বাক্রিংশৎ সংখ্যক শ্লোকে তরত 

বলিতেছেন-__- 


এবমেযোহ্নসুত্রাথে! নিদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ| 
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সুত্রগরস্থবি কল্নমূ ॥ 


এই নাট্যশান্ত্র গ্রন্থথানি অন্তান্ত নাটাগ্রস্থের সংগ্রহ 
মাত্র। ইহার পূর্বে আরও অনেক নাটযশান্ত্রের অস্তিত্ব 
ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি। পারিনি 
(খুষটপূর্ব ৪০*- গোল্ডষ্্কার ) ৪1৩/১১০১১১ চক্রে 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার পূর্বে শিলালি ও কৃশাশ্ 
নামে দুইজন নাট্যস্ত্রগ্রন্থগ্রণেতা ছিলেন এবং তাহার্দের 
প্রণীত নাট্যঙ্ছত্র জনসমাঙ্জে সমধিক প্রচলিত ছিল। » 





* 81৩1১১* পারাশর্ধ্য শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটস্ুত্রয়োঃ পারাশর্ধ্েণ 
প্রোত্তং ভিক্ষুমুত্মধীয়তে পাঁরাশরিণো ভিক্ষবঃ। (শিলালিন! 
প্রোক্তং নটস্ুত্রমধীয়তে ) শৈলালিনো নটাঃ। ভটোজি ৪1৩/১১১ 
বর্ণন্দকৃশাস্থা দিনি:-_ভিক্ষুটসথত্রয়োরিতোব। কর্ধন্দেন প্রোক্ত- 
মধীয়তে কর্ধন্দিনে ভিক্ষবঃ; (কৃশাশ্খেন প্রোক্তমধীয়তে ) কৃশাশ্বিনো 
নটাঃ।-ভট্োজি। 


২য় সংখ্য। ] 
নাট্যশাস্ত্রের আদর যে বহু প্রাচীন সময় হইতে চলিয়। 


আসিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
নাট্যকারগণের প্রভাব । 


মন্তুর সময়ে নাট্যকারগণের প্রভাব অত্যন্ত অধিক 
হইয়াছিল ও সমাজে বোধ হয় কোনরূপ অনিষ্ট হইতে- 
ছিল। “সেইজন/ নাট্যব্যবসায়ীদের জন্ঠ সামাজিক দণ্ডের 
ব্যবস্থা করিতে মন্ু বাধ্য হইয়াছিলেন। মন্ুর বাবস্থায় 
(তৃতীয় অধ্যায় ৫৫ শ্লোক) কুশীলব ( নাটকীয় পাত্র ) 
অপাংক্তেয়) শ্রান্ধাদি কাধ্যে ইহাদের নিমন্ত্রণ করা৷ 
হইবে না। ( ৪র্থ অধ্যায় ২১৪ গ্লোক )--শৈলুষ (নট )- 
প্রদত্ত অন ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবেন না। ( ৪র্থ অধ্যায় ২১৫ 
গ্রোক )- রঙ্গাবতারক প্রদত্ত অন্ন ব্রাঙ্গণ গ্রহণ করিবেন 
না। [রঞ্গাবতারকস্য 'নটগায়নব্যতিরিক্ঞস্য রঙ্গাবতারণ. 
জীবিনঃ_কুনলুকতট্ট ; . অভিনয় করা যাহাদের পেশা 
ভাহার। রঙ্গাবতারক ] (৮ম অধ্যায় ৬৫ শ্লোক)_ কুশীলবের 
সাক্ষ্য অগ্রাহা। ৮ম অধ্যায়ের*৩৬২ শ্লোকে মন্থু আরও 
কঠিন শাগ্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

মন্থুসংহিতা অপেক্ষাও প্রাচীনতর গ্রন্থে] কৌটিল্যের 
অর্থশান্তর--৩০০ থুঃপৃ] রঙ্গালয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। কৌটিল্যের সময়ে কুণীলবগণ এক প্রবল জাতি 
হইয়াছিল। তিনি ইহা!দিগকে শুূদ্রশেণীভূক্ত করিয়াছেন। 
ইহার সময়েও “রঙ্গোপজীবী”, পুরুষ ও রগ্গোপঞ্জীবিনী 
“গণিকা”র অস্তিত্ব ছিল *। ইহাদের সম্বন্ধেও কৌটিল্য 
(বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থশান্ত্রের একটি প্রকরণের 
নাম “গণিকাধ্যক্ষ।” প্রাচীনকালে নাটক সমাজের 
উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার নিদর্শন 
অন্যান্ত গ্রন্থেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

ভরতের নাটাশাস্ত্ররচনার কাল; 

প্রায় ৬৫ বৎসর পুর্বে কর্ণেল আউসলি সরগুজায় 
গামগড় পর্ববতে ছুইটি বিচিত্র গুহার আবিষ্কার করেন। 
ছুইটিতেই শিলালিপি উতৎকীর্ণ ছল। এ লিপি অশোক- 
প্রচারিত অক্ষরে লিখিত। শিলালিপি পাঠে জানা 
যায় যে ইহা কোন এতিহাসিক বা ধশ্মসন্বব্ধীয় “শাসন” 


* কৌটিল্য-_অর্থশান্ত্র ২,২৭1 ১৯০৯ সালের 5171৮ ১০০0১ 
1000)7]এর “অক্টোবর” সংখ্যা জরষ্টুব্য। 





সংস্কৃত নাটকের ডুঁৎপত্তি ও পরিণতি 


১২১ 


নহে। ডাক্তার ব্রকৃ (1). 13101) এই গুহাদ্বয় দেখিতে 
যাঁন ও শিলালিপি দেখিয়া ইহ নাট্যসম্বন্ধীয় বলিয়া মত 
প্রকাশ করেন। 


শিলালিপির “লুপদথে' শব্দ তিনি “অতিনয়-কুশল” 
বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। একটি গুহার মধ্যে দতনি একটি 
রঙ্গালয় দেখিতে পান। চিন্রারলী অস্প্টতাবে দেখা 
যাইতেছে; প্রেক্ষকগণের উপবেশনের আপন সোপানা- 
প্লতিতাবে গঠিত ; দৃগ্তপট ঝুলাইবার ভন্য বংশদণ্ড বক্ষা 
করিবার গর্ত প্রাচীরগাত্রে এখনও দেখা যায়। এইরূপ 
সর্ববালসম্পূর্ণ রঙ্গালয় 1). 13101) দেখিতে পান। * 
1)1- 11991 বলেন অন্ততঃ থুঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উক্ত 
রঙ্গালয় নির্শিত ও শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল ।1 

নাট্যশাস্তের ২১ অধ্যায়ের ৮৮৮৯ শ্মোকে লিখিত , 
আছে-__ 


কিরাতবর্ধবরান্ধা শ্চ দ্রবিড়াঃ কাশিকোশলাঃ। 

পুলিন্দ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রায়েণ ত্রসিতাঃ স্বৃতাঃ ॥ 

শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পাহুব! বাহ্লিকায়াঃ |» 

প্রায়েশ গৌরাঃ কর্তব্যাঃ₹__ * 


জজ - 


কিরাত ও দাক্ষিণাতা জাতি প্রন্তুতি যখন্ধ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ 
করিবে তখন তাহারা কষ্বর্ণে রজিত হইবে। শক? যবন, , 
পাহৃব ও বাহলীকগণ গৌরবর্ণে রঞ্জিত হইবে। শকস্ 
১০৮01277১7 যবন-101)171057 পাহ্ৃব 1১410018105 7 
বাহলীক ₹-1370078)5 1 মন্ুসংহিতার দশম অধ্যায়ের 
২৪ শ্লোক 

* পুগকাশ্চোড,দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা ববনাঃ শকাঃ | 
4 পারদা; পহ্কাৰাশ্ঠীনা; কিরাত দরদাস্তথ। ॥ 

ইহার! পূর্বেবে ক্ষত্রিয় ছিল, ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে । পহ্লব-1১2118৩ ([াাল।) নাম )* 
লু 1১2107৮7 সনস্কত ক 1)00001005 অধ্যাপক [০910- 
৩৩ বলেন খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে পহলব শব্দের 


* 55000101080 0৬ তি 55110 0190এর বিবরণ 
্রষ্টবা। 

এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালনারের মতও (প্রবাসী কার্তিক, 
১৩২১) বিচার্ধ্য | প্রবাসীর সম্পাদক । 

1 81001639001 10007] ০ চিত 95 19০9 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের “নাটক” সম্বন্ধীয় 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 


১২২ 


উৎপত্তি হয় নাই। এই যুক্তির বলে তিনি মন্ুসংহিতাকে 
খু্ীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যস্ত টানিয়৷ আনিয়াছেন। খৃষ্টায 
২১-২২ অন্দে উৎকীর্ণ রুদ্রদ্ামের গীর্ণার শিলালিপিতে 
পহলব শব্ধ দেখিতে পাওয়! যায়। তাহার বহু বর্ষ 
পূর্বেব নিশ্চয়ই পার্থিয়ানর। প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিখাছিল। * 
(1)% 73000৩7) ভাজার বুহলারের মতে মন্ুসংহিতা থৃঃ 
পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে «চিত 'হইয়াছে। এই মনুসংহিতার 
দশম অধ্যায়ের পহলব শবে পার্থিয়ানদের পরিচয় পাই। 
পুব্বেই দেখান হইয়াছে যে পহলব শব্দ পার্থব বা পাহ্কাব 
শবের রূপান্তর মান্র। একই শব্দের এই রূপান্তর ঘটিতে 
নিশ্চয়ই কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। নাটাশাস্ত্রে শব্দটি 
“পাহ্বব" রূপেই পাওয়া যায়। ইহ] হইতে নোধ হয় “য 
নাট্যশান্ত্র খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারস্তেই বা তৃতীয় 
শতাব্দীর শেষ তাগে রচিত হইয়াছিল। প্রায় এই সময়েই 
বামগড়ের পর্বতগ্ুহাস্থিত 'রঙগালয়' নিশ্মিত হইয়াছিল। 
নাটাশান্ত্র যে বহুপ্রাচখীন তৎসন্বন্ধে আর একটি প্রমাণ 
এই-_ যখন ,নাট্যমণ্ডপ নিশ্মিত হইবে তখন ক্ষায়বসন- 
থরিহিত তিক্ষু বা শ্রমিণদিগকে (শ্রমণ ?) সে স্থানে 
যাইতে দেওয়| হইবে না। 1 বৌদ্ধধর্শের প্রভাব তখনও 
সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। ব্রাঙ্গণ্যধর্ম্ের প্রভাবের 
নিদর্শন নাট্যশান্্ের সর্বত্রহ পাওয়া যায়। কিন্তু ২য় 
অধ্যায়ের ৪০ ক্লোক দেখিয়া অস্থুমিত হয় যে নাট্যশাস্তর 
রচনার সময়েও বৌদ্ধপ্রতাব একেবারে প্রশমিত হয় নাই; 
লোকে বৌদ্ধম তাবগঞ্াদিগকে ঘৃণা ও তাচ্ছিলা করিতে 
আন্ত করিয়াছে. বৌদ্ধধন্মের প্রধান পরিপোষক মহ।- 
রাজ অশোকের মৃত্যু হয় ২৩১ থৃঃ পুর্ববাব্ধে। ১৮৪ খুই 
পূ্বান্ে পুষ্যমিত্র (পুষ্পমিক্র মৌধ্যবংশের উচ্ছেদ করেন। 
তাহার বরাঞ্জত্বপময়ে একটি রাজসুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া- 
ছিল। ] ৬খন বাঞ্জসহাক়তায় ব্রাহ্মণা ধর্ম পুনরায় সদ্পে 





€ বৃষ্টপৃরব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে 1%,111/4)র! প্রসিদ্ধ হইয়। 
উঠিয়াছিল_-৬1৩7 91)010।. 
1 উৎদার্ধ।নি ত্বনিষ্টানি প।বগ্যা শ্রমিণন্তথা। 
কষায়বসনাশ্চৈর বিকলাশ্চৈব যে নরাঃ ॥ 
--নাট্যশাস্ত্ ২য় অধ্যায় ৪০। 
£ যালবিকাগ্রিষিত্র নাটকের পঞ্চম অঙ্কে এই রাজনুয় যজ্ঞের 
উল্লেখ আছে। অগ্নিষিত্র পৃষ্পমিত্রের পুণ্ 


প্রবাপী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মণ্তক উত্তোলন করিয়! উঠিয়াছে। ইহার কিছু পূর্ব্ব 
নাট্যশান্ত্র রচিত হইয়াছিল বলিয়! অনুমান করা যায়। 
আমরা দেখিয়াছি ইন্্রধবজ বা জর্জরের পৃক্তা হইতে 
সংস্কত নাটকের উৎপত্তি। জর্জর নাটকের নিদর্শন- 
স্থানীয় হইয়াছে । বর্ষাকাল অতীত হইলে যখন আকাশ 
নির্মল হয় তখন লোকে আনন্দে উৎফুল্ল হইয় উঠে। 
ইন্ত্র বৃক্রকে বধ করিয়া আকাশ নিম্মুক্জ করিয়া থাকেন 
বলিয়। পুরাকালে সকল লোক বোধ হয় তাহার পূজার 
আয়োজন করিত ও তাহার উদ্দেশে ইন্ত্রধবজ প্রোথিত 
করিয়া আমোদ-আহ্লাদদ করিত। বিলাতের 12) 
[০1০ কতকটা এই রকমের। এখনও নেপালে ইন্্রযাত্রা 
নেপালবাসীদের প্রধান উৎসবরূপে গণ্য । তাহার] ইন্জ- 
ধ্বজ প্রোথিত করেন না বটে, কিন্ত স্থানে স্থানে ইন্দ্রের 
উর্দবাহু মুর্তি নির্মাণ করিয়া পৃজ1 করেন ও নৃত্যগীতে মত্ত 
হন। সেই নৃত্যগীতের সহিত নানাবিধ হাবভাবমি শ্রিত 
অভিনয়ের আয়োজনও থাকে । বছুকালের পুরাতন উৎসব 
এখনও এইভাবে জীবিত রহিয়াছে । ইহা ভারতের 
নিজন্ব। * ধীহারা মনে করেন ষে, গ্রীকদের নিকট 
আমরা নাট্যকলা শিক্ষা করিয়াছি, তাহারা বোধহয় 
বুঝিবেন যে বহুগ্রাচীনকাল হইতেই এমন কি পাণিনির 
বনুপৃৰ্ব হইতে ভারতে নাট্যকলা আদৃত হইয়া আসিতেছে । 
আমরা একথানি 'নাট্যশাস্ত্রী গ্রন্থ এখন দেখিতেছি, 
কিন্তু ইহার পূর্বের নাট্যসঘন্ধে বনু গ্রন্থ ছিল। ভরতের 
নাটাশাস্ত্র তাহাদের সংগ্রহমাত্র । 1 
ভ্রীলঙ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় । 


* 116 ব1০৯তর মত ও তাহার খণ্ডন ৮177570 51010)4র 
12757) 1175601501 ]0থানতে দ্রষ্টব্য । 7১180101015 17036915 
03870815710 17166050876 0) 412-716 দ্রষ্টব্য । 

1 এই প্রবন্ধ রচনার সময় নিয়লিধিত গ্রস্থাদি হইতে সাহাৰ্য গ্রহণ 
করিয়াছি__ 

(১) ভরতমুনির নাট্যশান্ত্। 

(২) মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
“নাটকের উৎপত্তি” নামক প্রবন্ধ | (4১512010 50010655 00810781 
1999. 091) 

(৩) 101 
1:80 

(৪)ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের অনুগ্রহে প্রকাশিত ভাসকবির 
নাক 1 শো শে রঙ নি 
(৫) 110/0197 ৬৮1118708+ 19100000 (ও ৮0) 

(৬) হুলায়ুধ--অভিধানরত্ুষাল!। 
(2. ৮. 9৮091710700 11860006173 ইত্যাদি । 


[)0171097 11510, (507909900৮৮ 01 97৪ 
€. 





গগরাজের মহবনে অজাগণ সমবেত হঠইউতহছে। 
_6ডাপ পাঙ্স € 


ূ নিলি্ত ভাবুক 
সয়া বলিয়া যুধামান সৈন্যদের প্রাধান্ত লাভের ছুশ্টেষ্টা 

কয করিতেছে । এবং পরিণামে তাহাকেই যে সমস্ত ছুর্ভোগ *খোদার কশম | আদমির উপর এমন জুলুম | হয়ত 
£ করতে হইবে তাহাই ভাবিতেছে । আবার উদাসীন থাক] চলবে ন1।" 


১২৪ 'প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সুদ্দের নিলি ধর্শক শোক, দুঃখ, অনাহার ও দারিদ্র্য । 
_ট্রাভেলার (বষ্টন )। 
খাটো দৃষ্টি আষ্ীয়। 
“হুল-ফোটানোর মজাটি টের পাইয়ে দেবো” বলিয়া 
সাভিযা-বোলতাকে মারিতে গিয়া রাশিয়ার যৌঢাঁকে আঘাত 
করিতে যাইতেছে । 


-টেনেসিয়ান (ন্যাশভিল)। 





সবীব্ব। 
“সখী ইটালী, এস এস বুকে এস।” 
“রোসো, তোমার রকম দেখে মনে হচ্ছে আমার পৌষাকটা 
বদলে নিতে ভবে ।” 


যীশুখ্বীষ্টের আবির্ভাবের উন্নিশ শতাবী পরে। 
_ঈগল (ক্রকলীন )। 


--ফিসকিয়েত্ো ( তুরীন )। 
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এ পপ 


মুদ্ধের আহ্ব।ন ! 
_লেজার (ফিলাডেলফিয়1১। 


আক্রিকার অসভ্য রাজা যুরোপের স্ুসভা জাতিদের 
বর্বরতা দেখিয়া শিহরিতেছে। রি 
ষ্টার (সেন্ট লুই )। 





পৃষ্ঠপোষক । ৪ 


যুদ্ধ ঘোষণার মুখে অগ্বীয়া__সারভিক্ার&রকমট। ভালো! নৃত্ার আশীর্বাদ ! 
ঠেকছে না। নিশ্চয় কেউ পৃষ্ঠপোষক আছে।। *বৎসগণ, তোমাদের কলাণ হোকছু!প 


* পাঞ্চ ( লণন)। .. ঈগল, ( ব্রকলীন )। 


১২৬ 





যুরোপবাত্রী। 
ষ্টেট জানণল (উইস্ক ন্সিন)। 


জন্মাস্তরবাদ 


'জগতে বৈষম্য কেন? ইহা মীমাংসা করিবার জন্য 
অনেকে জন্মান্তরবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরা 
প্রথম প্রবন্ধে এবিষয়ে আলোচন। করিয়াছি । 

আত্মার পুনর্জন্ম সম্ভব কিনা_ইহাই এই প্রবন্ধে 
আলোচ্য বিষম । 


পুনর্জন্ম ও আত্মার একত্ব। 


মনে কর "শনি" নামক একজন লোকদ্জন্মগ্রহণ করিয়- 
ছিল! তাহার মৃত্যুর পর রধি নামক একব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করে। কেহ যদ্দি বলিতে চাহেন যে শনিই রবি হইয়াছে, 
তাহ] হইলে তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবেখে শনি ও 
রবি একই ব্যক্তি। এই একত্র প্রধানতঃ ছুইটি উপায়ে 
নির্ণয় করা যায়। 

(১) সাদৃশ্য দেখিয়া আমপ্না অধিকাংশ স্থলে ছুই বগুর 
একত্ব নির্ণয় করিতে পা্রি। 

(২) আত্মজ্ঞান দ্বারাও আমরা 'আপনাদিগের আত্মার 
একত্ব বুঝিয়। থাকি । 

(১) সাৃষ্টে একত্ব প্রমাণ । 


আমর প্রথমে সাঘৃগ্যূলক যুক্তির সাহায্যে পুনর্জন্ম- 
তত্ব আলোচনা করিব । 


' প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
প্রথম দৃষ্টাস্ত। 


যনে কর “ন” নামক একটি নদী প্রবাহিত হইয়1 চলিয়া যাইতেছে 
উৎপত্তিস্থলে ইহ1 অবশ্যই অগভীর এবং অপ্রসর। এই নদী ১ 
মাইল প্রবাহিত হইয়া এমন একস্থলে উপস্থিত হইল যে-স্থলে ইহ 
পরিসর এক মাইল এবং গভীরতা ৫* হস্ত। এইম্থলে অকন্ম' 
সমুদয় নদীটি জমিয়া “রফ হইয়! গেল। সুতরাং ইহার গতি 
নিরুদ্ধ হইল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সমুদয় বরফ একবারে এ' 
নিমেষে গলিয়া গ্রেল। নদীর বেগ যেস্থলে নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সেই 
স্থল হঠতেই নদী আবার পূর্ব্বের ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল 
এমন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল, ষেন নদী কখন বরফে পরিণ 
হয় নাই এবং ইহার বেগও যেন নিরুদ্ধ হয় নাই। এঁযে কয়ে 
ঘণ্ট! নদী বরফ হইয়া বসিয়া ছিল উহ। যেন নদীর বিশ্রাম বা নিদ্রা 
বিশ্রাষের পূর্বের নদী, ও বিশ্রামের পরের নদী একই নদী । এবিষ 
সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এবং কেহ কথন সন্দেহও করিবে না 
আর নদীর আজজ্ঞান থাকিলে নদী নিজেও ইহা! বুঝিতে পারিত। 

আমাদিগের নিদ্রার দৃষ্টান্তও গ্রহণ করিতে পারি । আমাদিগে 
আত্মীও যেন একটি নদী। জন্মের সময় ইহা অপ্রসর ও অগভীর 
এই আত্মা-নদী যতই অগ্রসর হইতেছে ততই ইহার প্রসার 
গভীরতা বদ্ধিত হইতেছে । নদী যেমন কিছুক্ষণ নিরুদ্ধ ছিল, আত্মা 
গতিও তেমনি নিদ্রার সময় নিরুদ্ধ থাকে ! তুষারকূপ বিশ্রাম করি: 
সেই পূর্ব্বের নদীই যেমন "ণ্বের হ্যায় বেগে প্রবাহিত হইতে থাবে 
নিদ্রার পরও সেই পূর্ববের মানবই আবার পূর্ব্বের ন্যায় বেগে অগ্রস 
হইতে থাকে । বিশ্রামে নদীর একত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই 
নিদ্রাতেও মানবাত্মীর একত্বের হানি হয় নাই। তুষার হইবা 
পূর্ব্বের নদী ও তুষার হবার পরের নদী যেমন একই নদী, তেষা 
নিপ্রার পূর্ধ্বের আত্ম! এবং নিদ্রার পরের আত্ম! একই আত্মা॥। € 
স্থলে নদীর বেগ নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সে স্থলে ইহার প্রসার ছিল এ 
মাইল এবং গভীরতা ছিল ৫* হস্ত। বিশ্রামের পর নদী যখ 
অগ্রসর হইতে আরস্ত করিল সে স্থলেও নদীর প্রসার এক মাইল এৰ 
গভীরতা ৫* হ্ম্ত। নি্রার পূর্ব্বে আত্মা যে প্রকার গভীর ও বিজ্ত্ 
ছিল, নিদ্রার পরেও আত্মার গভারত! ও বিস্তৃতি সেই প্রকারই ছিল 
এই ভাবে নদী যদি ক্রমাগতই বিস্তৃত ও গভীর হইয়া অগ্রসর হ 
তবেই আমরা বলিতে পারি সেই নদী বর্ধিত হইয়া চলিতেছে 
মস্মাও যদি এইরপে ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিয়! অগ্রসর হয় তাহ 
হইলে আমরা বলিতে পারি আত্মার ঞকমোন্নতি হইতেছে । 


দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত । 


এ নদীর দৃষ্টান্তই একটুকু পরিবন্তিত করিয়। গ্রহণ কর! যাঁউক 
মনে কর নর্দীটির নাম 'ন'। এই নদী ১** মাইল প্রবাহ 
হইয়া অকল্মাৎ অস্তহিত হইয়া গেল। যে স্থলে ইহা জ্ব্তহি' 
হইল সেস্থলে হহার প্রসার এক মাইল ও গভীরতা ৫* হস্ত 
ইহার পর “না” নামক একটি নদী আবিভূতত হইল। উৎপত্তি; 
সময়েই ইহার গভীরতা ৫* হস্ত এবং বিস্তৃতি ১ মাইল। “ন 
নদীর জল যে প্রকার ছিল, “না” নদীর জলও ঠিক সেই প্রকার 
অদৃশ্য হইবার সমর “শ” নদী যে সমুদয় বৃক্ষলতাদি বহন করির 
আনিতেছিল, এই নৃতন নদীর বক্ষেও ইহার আবির্ভাব হইবা॥ 
সময়েই সেই সমুদয় বৃক্ষলতাদি দৃষ্টিগোচর হইল। এখানে 
জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ধ& “ন' নদীর সহিত এই না" নদীর ৭ি 
দশ্বদ্ধ? প্রায় সকলেই বলিবেন “ন' নদীই আবার 'না' নদীর 


২য় সংখ্যা রা 


রঞ্জন লাত দিন কোন কোন দার্শনিক চাহ এনে 
সনোহও করিতে পারেন। তাহারা বলিতে পারেন “উভয় নদীর 
মধ্য সাদৃশ্য রহিয়াছে । সাদৃশ্য থাকিলেই ঘে উভয় ন্দী এক হইবে 
তাহার প্রমাণ কি ? এক প্রকার? হইলেই 'এক' হয় নাঃ সাদৃষ্ঠ 
এবং একত্ব এক কথা নহে।” এমুক্তির থে স'রবস্তা নাই তাহা 


'মহে ॥ কিন্তু বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে আমরা ধরিয়া! লইলাম যে 'নঃ 


নদী এবং 'না' নদী একই নদী। 
ন তৃতীয় দৃষ্টাস্ত। 

পূর্ব্বাক্ত নদীর দৃষ্টান্ত আরও এ পরিবন্তিত আকারে গ্রহণ 
করা মাউক। মনে কর 'ন' নদী ১** মাইল প্রবাহিত হইয়া 
মকম্মাথ বিলীন হইয| গেল : কোথার যে গেল তাহা কেহ খুকিতে 
পারিল না। যে স্থলে ইহা শরস্থহিত হইল, সেই স্থণে ইহার গভীরত। 
৫০ হস্ত ও প্রসার ১ ম।ইল। ইহার পর দেখা গেল মে পৃথিবীতে 
তিনটি নূতন নদী গিরিগহ্বর হইতে প্রবাহিত হইতে আরন্ধ 
হইয়াছে। একটির নাম “সমা', আর একটির নম 'জ্যোঠা”, হু তীয়টির 
নাম “কনিষ্ঠা'। উৎপত্তির সময়ে তিনটির মধ্যে কোন পার্থক্য 
অনুভূত হইতেছে না। ইহাও বুঝা যাইতেছে না খে ইহাদিগের 
মধ্যে কোনৃটি 'ন' অপেক্ষা বড় হইবে, কোন্টি ছোট হইবে, আর 
'কান্টি 'ন' নর্দীর সমান হইবে | এখানে জিজ্ঞানা করি 
শ" নদীর সহিত এই তিনটি নদীর কি কোন একত্র আছে? এ 
হলে কি কেহ বগিতে পারেন যেন? নর্দীই 'সমা-রূপে, বা “জ্যেঠ- 
পে বা 'কণিষ্ঠা'পে উৎপন্ন হজ্সহছ ? জগতে বোধ হয় কোন 
ববেচক লোকই বলিবেন ন। এই তিনটি ঝরণার মধ্যে একটি 
ূর্্বজন্মে 'নঃ? নদী ছিল। 

উৎপত্তির পর এই তিন্টি নদশ প্রবাহিত হইতে লাগিল। কালে 
এই তিনটি নদীই “ন" নদীর নায় অন্তহিত "হইয়া গেল। অনুসন্ধান 
চরিয়। দেখা গেল ঘে তিরোহিত হইব।র সময়ে দৈর্ঘা, প্রস্থ ও 
|ভীরতায় “সম।' নদী “শ নদীর সমান, 'জ্যে্ঠা 'ন? অপেক্ষা বড় এবং 
কনিষ্ঠা" 'ন' অপেক্ষ। ছেট ছিল। এই তিনটি নদীর সহি 'শ” 
দীর কোন সম্পর্ক ব| একই আছে কি না ইহাদিগের জন্মের সময়ে 
প'বিষয়ে কিছুই বুঝা যায় নাই। ইহাদিগের মৃতার সময়ে আমর! 
হাদিগের বিষয়ে কিছু নুতন ক্জান লাভ করিয়াছি । এখন কি 
কহ বলিতে পারেন থে এই ঠিনটি নদীর সহিহ 'ন' নদীর একত্ব বা 
স্যাকোন সম্পর্ক আছে কিন? এখনও আমর] কোন সম্পর্ক 
জিয়া পাইতেছি না। এখানেও মকলকে বলিতে হইসে 'ন, 
দীর মৃত্যু হইয়াছে, আর সমা জ্যোষ্ঠা ও কনিা এই তিপটি শৃঙন 
শির উৎপত্তি হইয়াছে। 

আমরা তিনটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছি। প্রথম তৃষ্টান্তে “পষ্টই 
॥1 ঝাইতেছে বে তুহিন হইবার পুর্বে থে নদী প্রবাহিত হইতেছিল, 
হিনরূপ অপগত হইবার পরও ঠিক সেই নদীই প্রণাহিত হইতে 
গিল।, দ্বিতীয় তৃষ্টান্তে আমর] অন্থমান করিয়া লঈয়াহি “ন? নদীই 
1 ন্দীর়পে পুনর্ন্ম লাভ কারয়াছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে আমর। 
ঝয়।ছি যে 'ন' নদীর সহিত সম) গ্োষ্ঠা ও কনিষ্ঠ নদীর একত্ববা 
পান সম্পর্ক নাই। 


আত্ধা। ও এই তিনটি দৃন্টাস্ত। 
(ক) 
এখন আত্মার ঘটন। গ্রহণ করা যাউক। মনে কর 


নি নামক একজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে । ইহার 


এস 


৯২৭ 


পর রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি অনেক লোকের 
জন্ম হইল। তুহিন অপগত হইবার পর যে নদী প্রবাহিত 
হইতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই "গর! বলিয়াছিলাম-_ 
এ নদী 'ন' নদীই। সেই প্রকার এই সমুদয় লোকের 
মধ্যে এমন একজন লোকও কি আছে য়াহাকে দেখিব! 
মাত্রই বলিতে পারি এ লোক 'শুনি'ই? সকলেই বপিবেন 
জগতে এ প্রকার কোন লোক জন্মগ্রহণ করে নাই। 
(খ) 

“ন" নদী অন্তহিত হইয়াছিল, তাহার পর 'না' নদী 
আবিভূত হইল। এখানে আমবা অন্ধমান করিয়া 
লইয়াছি যে “ন? নদ্দীই 'না” নদীরূপে আবিভূতি হইয়াছে। 
“না” নদীর ন্টবয় এমন একজন লোকেরও কি আবির্ভাব 
হইয়াছে, যাহাকে দেখিয়াই অনুমান কর! যাইতে পারে 
যে এ ব্যক্তি পূর্ববঙ্জন্মে শনিই ছিল? সকলেই বলিবেন 
জগতে এ পর্য্যস্ত এ প্রকার কো।নু লোকে জন্ম হয় নাই। 

(গ) , 

জগতে গগ্রথম দৃ্ান্থের অনুরূণ কোন লোক' 
জন্মগ্রহণ করে নাই, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের অনুরূপ কোন 
ব্যক্তিও আবিভূত হয় নাই। যে-সমুদয় লোক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে তাহার1 সমা, জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠ নদীর স্থায়। 
তিনটি লোক অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যাউক যাহারা 
উক্ত তিনটি নদ্দীর উপমেয় হইতে পারে। মনেকর 
ববি সমা নদীর অনুরূপ) সোমের উপমান ক্যোষ্ঠা 
এবং মঙ্গল কনি্ঠর সদৃশ । যখন রবি, সোম, মঙ্গল 
জন্মগ্রহণ করিল) তখন কি কেহ ইহা 'দিগকে দেখিয়। 
বলিতে পারিবে যে ইহাদিগের মধ্যে একজন পূর্ববজন্মে 
শনি ছিল? যেছলে সারৃগ্ত আছে সেইদ্ছলেইে সব 
সময়ে ছুইটি বন্তর একত্ব নিরূপণ করা যায় না,আর 
যেখানে সাদৃশ্য নাই, সেস্থলে ত একত্র কথাই উঠিতে 
পারে না। শনি যেপ্রকার অবস্থ। লাত করিয়া মৃত্যু- 
গ্রাসে পতিত হইয়াছিল, কৌন নবপ্রস্থত, সন্তানের কি 
সেইপ্রকার অবস্থা হইতে পারে? ইহা এমনই অবস্থ। 
যেশনির সহিত ইহার কোনপ্রকার সাৃগ্তই থাকিতে 
পারে না। সুতরাং শনির সহিত কোন শিশুর একত্বের 
প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 


১২৮ 


* পবা ও 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 
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[ ১৪ ভাগ. ২য় খণ্ড 


রবি, সোম ও মঙ্গলের মৃত্যুকাল র্য্ত অপেক্ষা কর" রা রূপে জন্মগ্রহণ রি থাকে । এ-সযুদয় মতের 


গেল, তাহার পর দেখা গেল রবি প্রায় শনির সমান 
উন্নতি লাভ করিয়াছে,” সোমের উন্নতি শনির উন্নতি 
অপেক্ষা বেশী, এবং মঙ্গলের উন্নতি শনির উন্নতি অপেক্ষ। 
কম। এখন কি কেহ সিদ্ধান্ত করিবেন যে শনি ববি 
হইয়! জমাগ্রহণ করিধাছে, কিংবা সোম হইয়া, কিংবা 
মঙ্গল হইয়৷ জন্মগ্রহণ করিয়াছে? সকলকেই বলিতে 
হইবে শনির সহিত রবি, সোম ও মঙ্গলের কোন একত্ব 
দেখ। যাইতেছে না । সম, জ্যোষ্ঠা, কনিষ্ঠার বেলায় যে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এ স্থলেও সেই সিদ্ধান্তই করিতে 
হইবে। যুক্তির পথ অবলম্বন করিলে ইহ] ভিন্ন অন্য 
সিন্ধাত্ত হইতে পারে ন।। 
(ঘ) 

কিন্ত মানবের প্রকৃতি অতি অদ্ূত। অর্ৃপ্ত জগৎ 
বিষয়ে মানুষের সবপ্রকাঁর সিদ্ধান্তই সম্তবে। একশেণীর 
লোক আছেন ধাহারা মনে করেন জগতে কখন উন্নতি 
হয় না) 11150015 10190805165612ি জগৎ পূর্বের যেমন 
ছিল, এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। ইইাদিগের মধ্যে 
যদি কেহ জন্মান্তরবাদী থাকেন, তিনি হয়ত বলিবেন, 
শনি মরিয়া রবি হইয়াছে, কারণ উভয়ের জীবন একই 
গ্রকার। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ধাহার! 
মনে করেন, জগৎ দ্রিন দিনই উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে । এই মতের কোন জন্মান্তরবাদ্ী বলিতে 
পারেন, শনি মরিয়া সোম হইয়াছে, কারণ সোমের 
জীবন শনির জীবন অপেক্ষা! উন্নত। তৃতীয় এক শ্রেনীর 
লোক আছেন তাহাদিগের বিশ্বাস জগৎ দিন দিনই অধো- 
মুখে ধানিত হইতেছে । তীাহাদিগের মধ্যে কোন পুন- 
র্জন্মবারী থাকিলে তিনি বলিবেন; মগ্গলই পূর্ব জন্মে 
শনি ছিল, কারণ মঙ্গলের জীবন শনির জীবন অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট । এই প্রকার সিদ্ধান্তের উপর আর যুক্তি চলে 
না। প্রকৃত পক্ষে পুনর্জন্মের যুক্তি এই প্রকারই। 
যাহার যাহা খুসী সে তাহাই বলিতেছে। লোকে ত 
বলিতেছেই শিয়াল, কুকুর, ইছুর, বিড়াল, শকুনী, 
গৃধিনী, যক্ষ, বৃক্ষ, গন্ধবর্ষ, কিপ্নর, দেব, দানব, সকলেই 
মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করে এবং মানুষও মরিয়া! এই- 


কোন ভিত্তি নাই; এবং যাহার ভিত্তি নাই, তাহাকে 
যুক্তি তর্ক দ্বারা ভিত্তিবিহীন করিবার চেষ্টা করা 
বিড়দ্বনা বই আর কিছুই নহে। 


স্মৃতি ও আত্মার এক । 


সাদৃপ্ত দেখিয়।'আমর! ছুই বস্তর একত্ব অনুমান করিয়। 
থাকি কিন্তু স্মৃতি দ্বারাই আমর! আত্মার একত্ব অপরোক্ষ 
ভাবে অনুভব করিয়া থাকি। স্মৃতি যদ্দি না থাকিত, 
আমরা আত্মার একত্ব বুবিতে পারিতাম না। বর্তমান 
যুগের একজন প্রধান দাশনিক পণ্ডিত চৈতন্য ও স্থির 
বিষয়ে এই প্রকার বলিয়াছেন £__ 
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অর্থাৎ আমরা চৈতন্ত বলিতে সর্বোপরি স্বতিই বুঝি। 
এই স্বতি যে বহুবিস্তৃত হইবে তাহা নহে; অতীতের 
অতি অল্পঅংশ মাত্র__ এইমাত্র যে-সময়টুকু চলিয়! গেল 
সেইটুকু মাত্র থাকিলেই যথেষ্ট । আমরা যাহাকে চৈতন্য 
বলি, তাহাতে অতীতের কিছু থাক চাই; আর কিছু 
থাকুক বা না থাকুক, এইমান্র যে-সময়টুকু চলিয়া গেল, 

স্ততঃ তাহারও কিছু ইহাতে থাকা আবশ্তক। যে 
চৈতন্তে অভীত কালের কিছুই থাকে ন!, তাহ! প্রতি- 
নিমিষেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং প্রতি-নিমিষেই উৎপন্ন 
হইতেছে; ইহাকে আর চৈতন্য বল! যায় না। তাহ! 
হইলে ম্বতিই হইল চৈতন্ত। অতীত জীবনকে আহরণ 
করিয়া বর্তমান জীবনে তাহা সঞ্চয় করাই চৈতন্যের 
একটি বিশেষ কাধ্য। মানব ন্তৃতি দ্বারা পূর্ববুহূর্তের ঘটন! 


ও বর্তমানমুহুর্তের ঘটনার সংযোগ করিয়া থাকে এবং 


২য় সংখ্য। ] 


এই সঙ্গে আত্মমর একত্বও অন্তব করে। এই স্থলেই 


মানব-চৈতন্তের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্ঠই ক্যাণ্ট 
চৈতন্তকে ১/101)501৩ 01710 97 41010510515691) 
বলিয়াছেন। আমরা! স্বীয় আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা জানি, 
ইহাও বুঝি যে এই-সমুদয় অবস্থা আমার আত্মারই | * 
আত্ম! স্বয়ং এই-সমুদয় তিম্র ভিন্ন অবস্থার সমন্বয় করিয়। 
থাকে। এই যে সমশগ্নকার্ধ্য ইহ! আত্মঃরই কার্ধ্য। এই 
সমন্বয় স্থৃতির উপর সম্পূর্ণক্পে নির করিতেছে। তিন্ন 
ভিন্ন অবস্থা যদ্দি স্ৃতিতে না থাকে, তবে কাহাণ সঙ্গে 
কাহার সমন্বয় করিব ৭ অতীতে আমার এক অবস্থা ছিল, 
শ্বতি এই অবস্থাকে অতীত ক।ল হইতে বর্তমানকালে 
আনয়ন করে এবং তখন এই অবস্থার সহিত বর্তমান 
অবস্থার সমন্বয় হইয়! থাকে। যদি স্বতি না থকিত তবে 
আমাদিগের জীবনের আর একত্ব থাকিত না। 

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা ঘার্উক। এক ব্যক্তি উপদেশ দিলেন 


“সদ] সত্য কথা কহিবে।” এপ চারিটি কথা উচ্চারণ করা 
হইল। মণে কর চারি জন লোক চারিটি কথা শ্রবণ করিল-- 


প্রথম শ্রোত। শ্রবণ করিল “সদা” 
দ্বিতীয় ॥৪ * ” , “সত্য” 
তৃতীয় গং ক কট “কথা” 
চতুর্থ 9 ৭৭ » “কহিবে" 


এক একজন ত্রতা কেবল এক একট কথাই শ্রবণ করিল। হৃতরাং 
প্রথম শ্রোতার সহিত দ্বিতীয় শ্রোভার কোন সশ্বন্ধ নাই, দ্বিতীয় 
শ্রাতার সহিত ৃতীয় শ্রোতভারও কোন সবন্ধ নাই, তৃতীয় শ্রোতার 
সহিতও চতুর্থ শ্রোতার কোন সম্পর্ক 'নাই এবং কোন শ্রোতার 
সহিতই কোন শ্রোতার কোন সম্পর্ক নাই। এক শ্রোতা ষাহা 
শ্রবণ করিল, তাহা দ্বারা অন্ত তশ্রাতা কোন প্রকারে উপকৃত বা 
অপকৃত হইল না। 

এ ঘটনায় কি কোন ব্যক্তির এই জ্ঞান হওয়া সপ্তব 
যে “সদ! সত্য কথ কহিবে” ? এখন মনে কর কেহ 
রামকে উপদেশ দিলেন “সদ সত্য কথা কহিবে'। কল্পনা 
করা যাউক এই চারিটি কথ। উচ্চারণ করিতে চারি 
নিমিষ লাগিল এবং রাম এক এক নিমিষে এক এক কথা 
শুনিল। প্রথম নিমিষে শুনিল “সদাঃ এবং ইহ] শুনিয়াই 
ইলিয়া গেল। দ্বিতীয় নিমষে শুনিলু “সত্য এবং ইহা 
শুনিয়াই তুপিয়া গেল। তৃতীয় নিমিষে শুনিল “কথা” 
এবং ইহাও শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ ভুণিষ্া গেল। চতুর্থ 
নিমিষে গুনিল “কহিবে?। 


জন্মান্তরবার্ধ 


১২৯ 


এই উততয় দৃষ্টান্তকি একই প্রকারের নহে? প্রথম 
ৃষ্টান্তে যেষন চারি জন শ্রোতার মধ্যে কোন সক্বন্ধ নাই) 
এক শ্রোত। বাহ। শুনিয়াছিল, দ্বিতীয় শ্রেতা তাহ। গুনে 
নাই; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও ঠিক তাহাই। প্রথম রাম? 
দ্বিতীয় রাম? তৃতীয় রাম' 'চতুর্থ রাম"_-চা।রিনিমিষের এই 
চারিজন রাম পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ইহাদিগের মধ্যে কোন 
সন্বৰ্ধ নাই। প্রথম রাম প্রথম “কথাটি শুনিয়াই মবরিয়। 
গিয়াছে, দ্বিতীয় রাম মরিয়াছে দ্বিতীয় কথা শুনিয়।, 
তৃতীয় কথা শুনিবার পর হৃতীয় রামের মৃত্যু হইয়াছিল; 
এখন জীবিত মাছে চতুর্থ পাম; সে কেবল শুনিয়াছে 
চতুর্থ কথাটি। প্রথম দৃষ্টান্তে প্রথম তিন জন যাহ! 
গুনিষ্বাছিল, চতুর্থ ব্যপ্জি তাহ জানে ন|) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 
প্রথম তিন রাম ঘাহ। শুনিনাছিল, চতুর্থ রাম তাহা শুনে 
নাই। উততয় দৃষ্টান্তে প্রথম তিন জনের অভিজ্ঞতা দ্বার! 
চতুর্থ জন উপকৃত হয় নাই। এই চারিজন রাম যদ্দি চারি 
জন ন! হইয়া একজন হয় ভাহা হইলেই প্রথম তিন জনের 
অভিজ্ঞতা দ্বার চতুর্থ জন উপকৃত হইতে পারে) ইহা। 
সম্ভব হয় ঘদি ইহাদিগের স্বতি থাকে । তাহ। হইলে 
ঘটন। দাড়াইবে এইরূপ 8 

ওথম নিমিষে রাম শুনিল--“সদ, 

এই কথাটা তাহার মনে রূহিয়। গেল এবং এই অব- 
স্থতেই সে শুনিল-_-“পত্য” 

এখন সে পাইল এই ছুইটি কথা-_-“সদ! সত্য? 

এই দুইটি কথ! তাহার মনে রহিল এবং এই অব- 
স্থাতেই সে শুনিল_-“কথা” 

এখন সে পাইল এই তিনটি কথ।--স্দ1 সত্য কথা? 

এই তিনটি কথা তাহার মনে রহিয়। গেল. এবং এই 
অবস্থাতে সে শুনিল-_“কহিবে”। 

এখন সে এই সত্যলাভ করিল--“সদ্দা সত্য কথ৷ 
কহিবে”। 

এই চারিটি কথার সম্বয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, চারিটি 
রামেরও সমন্বয় হইয়া থাকে; এই প্রকারেই প্রত্যেক 
মানব, আস্ম।র একত্ব ন্ুতব করে। প্রতি ন। থাকিলে 
এই চারি বামের মধ্যে কোন সম্পক থাকিত না, এক- 
জনের শিক্ষা ও অতিজ্ঞত। দ্বারা অপর জন কোনপ্রকারে 


১৬৬ 

উপকৃত বা অপন্কৃত হইত না ্বতি যর না থাকে 
আমর! অনয়াসেই বলিতে পারি যে প্রথম কথাটি 
শুনিয়াই প্রথম রামের মৃত হইয়াছে; তাহার পর 
দ্বিতীয় রাম জন্ম লাভ করিল, দ্বিতীয় কথ শুনিবার পর 
তাহারও মৃত্যু হইল) তাহার পর জন্ম হইল তৃতীয় 
রামের, তৃতীয় কথাটা শুনিবার পর সেও মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হইল$ তাহার পর চতুর্থ রাম জন্ম গ্রহণ করিল। 
এই চতুর্থ রামের কতটুকু জ্ঞান? 


সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বতিই মানব-চৈতন্টের 
বিশেষত্ব । যতই স্বতির বিনাশ হইতে থাকে ততই 
মানব পশ্স্থ প্রাপ্ত হয়, এবং পশুর যতটুকু স্থতি আছে 
ততটুকুও যদ্দি স্বতি না থাকে, তাহা হইলে সে উদ্ভিদ 
ব৷ প্রস্তরাদির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

আমার যদ্দি পূর্বঙ্জন্ম থাকিত তাহা হইলে ম্মতি 
তাহা আমাকে বলিয়া দ্রিত এবং প্মতি সেতুস্বরূপ হইয়া 
ধপুর্বজন্মের আমি'র সহিত “বর্তমান জন্মের আমির 
সংযোগ করিয়। দিত। 


স্বীকার কতবিয়। লওয়! যাউক পূর্বজন্মে একটা কেহ 
ছিল। তুমি বলিতেছ “সেই জৌকটিই আমি।” সে 
লোকটা আমিই হই, আর সে লোকটা তুমিই হও, 
তাহার জন্ত আমিই শাস্তি বা পুরস্কার পাই, আর তুমিই 
শান্তি বা পুরস্ক'র পাও, ফল একই। 

পূর্বজন্মে একট! কিছু ছিল, সেটি আমি ন! তুমি তাহা 
কেহই জানি না। সেটি পণ্ড ছিল, না পক্ষী ছিল; কীট 
ছিল, না পতঙ্গ ছিল, দেব ছিস, না দানব ছিল, তাহ! 
আমরা কেহই জানি নাঃ তাহা জানিধার উপায়ও নাই 
এবং পূর্বজন্মে ছিলাম কিনা তাহাই জানি না অথচ 
বিশ্বাস করিতে হইবে আমি ছিলাম । 


জন্মান্তরবাদদীগণের এই কথা শুনিয়া! 110100100০1 
00০ ১10/৩৬এর 17এর কথা মনে পড়ে। ফ্রাই 
বলিতেছে «“ওগে। আমি লাট্‌ ([.০1) নই, আমি ফ্রাই ।” 


কিন্তু কাহার কথা কে শুনে? বেচার! কীসারীকে লাটের: 


আসনেই বদসিতে হইল। 
উপস্থিত। 


আমাদিগেরও পেই দশাই 


283 .. পরীসা_ অগ্রহায়ণ, রি 


1 ১৪শ ভাগ, হি ব 


তিনি উত্তর 

জন্মাস্তরবাদা ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন_-ঙোমর1“স্থৃতি? “ম্মতি' 
করিয়া এত হৈচৈ কর কেন? ইহজম্মের সব কথাই কি মনে 
থাকে ? “আমরা সঙ্ঞ।ন ভাবে যে-সমস্ত পুণ্য ব। পাপকার্ধা করি, 
তাহা ক্রমণঃ তুলিয়। বাই, অথ সেই-সকল কার্ষোর ফলস্বরূপ যে 
সু বা কু অভ্যাস, তাহা আত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া জীবনে স্বফল বা কুফল, 
স্থখবাছুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে । অধ্যয়ন, উপদেশ, আলোচনা 
ও চিন্ত। প্রভৃতি হইতে লঞ্চ বিশেষ বিশেষ সত্যের অধিকাংশই বিস্মৃত 
হইয়া ঘাইতে হয়। অথচ এই-সযুদায়ের প্রভাবে বুদ্ধির থে তীক্ষতা ও 
ধারণাশক্তি জন্বো, ভাহা আত্মরর স্থায়ী সম্পত্তি হইয়া থাকে । তেমনি 
যে যে সক্জান পুণ্যকন্মন, পুণ্যকথা, পবিজ্র চিন্তা ঘার। নিঃস্বার্থ প্রীতি 
ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করা যাঁয়, মে সকল উপাসন] ধান ধারণ।দি সজ্ঞান 
সাধনা দ্বার যোগ ও ভক্তি লাভ করা যায়, সে-নযুদায় কার্ধ্যের 
অধিকাংশই জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া গভ্খর অন্ধকারে আচ্ছন্্র হইয়া 
বায়, অথচ তাহাতে অভ্যন্ত ও সপ্িত আধ্যাত্মিক সম্পতিসমূহ নষ্ট 
হয় না। পুণ্য সপন্ধে যেরূপ, পাপ মন্বন্বেও সেরুপ। যে-সমন্ত 
সঙ্ান পাপচিন্ত॥ পাপকথা, পাপব্যবহার দারা হৃদয় শুদ্ধ কঠোর 
প্রপীড়নএবণ, স্বার্থপর ও নীচ ভোগাসক্ত হইয়াছে, তাহার 
অধিকাংশই মানুষ ক্রমশঃ ভুলিয়া বঘাঁয়, কিন্তু তাহা ভুলিয়া গেলেও 
মনের অপবিত্র গঠন, ইনি অভ্যস্ত পাগাভিমুখী গতি, পরিবর্তিত 
হয় না। এই ত গেপ সাধারণ কথাও বাহ! সকলের জীবনেই অল্পা- 
ধিক পরিমাগে খটে। এই-নকল স্থলে আমর! পুর্ববকথার বিশ্থৃভি- 
বশত: কো।শ ব্যক্তির ব্যক্তিগত একতা নষ্ট হইল বলিয়া যনে করি না, 
অথবা মে-সকল কু বান অভ1স মানবের ছুঃখ বা হুখ থটাইতেছে, 
তাহার কারণরূপী সঙ্জান পাগ পা পুণ্যকঙ্ধসমূহ কর্ড ভুলিয়া 
গিরছে বলিয়া ঈখবর তাহার সম্বন্ধে কোন অন্ঠায় ব্যবহার করিতে- 
ছেন অথব1 তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদশন কাঁতেছেন এরূপ 
মনে করি না। তারপর আবার বিশেষ বিশেষ স্থলে, কোন উৎকট 
পীড়া বা বিপৎপাতবশতঃ পূর্বস্থৃতি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, 
জীবনের পূর্ববাংশের সঙ্গে অপরাংণের একখবোধ পধ্যন্ত চলিয়া ঘায়ঃ 
অথচ সেই-সকল স্থলেও প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিগত একত। নষ্ট হইয়াছে 
বলিয়া আমর1 মনে করি শা এবং এই-সকল স্থলেও পূর্বকৃত পুণ্য 
বা গাপকর্দের ফল জীবনকে নিয়মিত করিতে থাকে । সুতরাং 
দেখা খ'ইতেছে যে, বিস্বাতি অপ্পাধিক পরিমাণে এই জীবনেও ঘটে 
এবং ইহ জীবনেও বিশ্মৃত কর্দের ফলভোগ করিতে হয়। ইহ 
জীবনের এই-সকল ঘটন।র মে ব্যাখ্যা, পুরি বা পরজীবন সম্বদ্ধেও 
সেই ব্যাধাই খাটে।” (কোন চিন্তাশীল লেখকের গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধত)। 


আমাদিগের বক্তব্য 


(১) 
স্থিতি ব্যয়ে যে কথাটি বল! হইল, সে কথাটি ঠিক, 
কিন্ত ইহা অর্ধ সভ্য। অর্দ সত্য অসত্য অপেক্ষাও 
অনেক সময়ে আমাদিগকে অধিক বিপথগামী করে। 
এস্কলেও তাহাই। জ'বনে বহুবার মদ্যপান করিয়াছি, 
কিন্তু কোথায়, কতবার কি ভাবে মদ্যপান করিয়াছি, 


২য় সংখ্যা | 
তাহা মনে নাই। ভাই বলিয়া কি বলিতে হইবেষে 
মদ্যপান করিয়াছি এই ব্যাপারটিই ম্বতিতে নাই? মদ্য- 
পানের জন্য শারীরিক ব্যাধি ভোগ করিতে হইতেছে, 
আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। কখন্‌ 
কোন্‌ ব্যাধি হইয়াছে, কোন্‌ কোন্‌ দিন বিশেষ আর্থিক 
কষ্ট হইয়াছে, ক্ষোন্‌ কোন্‌ দিন পরিবারের লোকদিগের 
প্রতি অত্যাচার করিগ্াছি, তাহ! স্বতিতে নাই বলিয়! 
কি বলিতে হইবে যে আমার মে দুর্গাতি হইয়াছে তাহা 
আমি জানি না না বুনি না? বাল্যকাল হইতে পাঠ 
আরন্ত করিয়৷ অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বেবাচ্চ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু কখন্‌ কোন্‌ পুস্তক পড়িয়াছি, 
কখন্‌ কোন্‌ অঙ্ক কষিয়াছি, কখন্‌ কোন্‌ শিক্ষক ও কোন্‌ 
সহাধ্যায়ী আমাকে সাহাখ্য করিয়াছে, কোন্‌ সাপে 
কোন্‌ পরীক্ষা দিমাছি ও তাহার কি প্রকার ফল 
লাভ করিয়াছি, তাহা মনে"নাই কিন্তু তাই বলিয়! 
কিবলিতে হইবে যে বহু স্ব্কম্পুরিশ্রম করিয়া লেখা 
গড়া শিখিয়াছি ইহাও ভুগিয়া গিরাছি? উপাসনাদি 
হার] জীবনকে নিয়মিত কিয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত 
£ইরাছি। কিস্তকথখন্‌ বেথায় নির্জনেক্উপাসনা করিয়াছি, 
কথন্‌ কোথায় কাহার সঙ্গে সজন উপাসনা করিয়াছি, 
₹খন্‌ উপাসনার ফল কি প্রকার হইয়াছে, কোন্‌ দিন 
টপাসনা সরস হইয়াছে, কোন্‌ দ্রিন নীরস হইয়াছে 
(ভ্তা আলোচনাদি দ্বারা কখন্‌ কি প্রকার উপকার 
"ভ করিয়াছি, কোন্‌ রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া কখন্‌ 
ঈয়ূলাভ করিয়াছি, কখন্‌ বা পরাস্ত হইয়।ছি ইত্যাদি 
বশেষ বিশেষ ঘটনা মনে নাই ; তাই বলিয়া কি বণিতে 
ইবে যে উপাসনাদি দ্বারা জীবন যে বর্তমান অবস্থা 
পাপ্ত হইয়াছে, ইহাও জানি না? জীবনের প্রত্যেক 
[টনা স্থৃতিতে নাই বটে, কিন্ত ইহা জানি যে সাঁধনতঙ্জনের 
ম্য বা হুষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালনার জন্য বর্তমানকালে জীবন 
ই প্রকার হইয়াছে; ইহ জানি অতীত কালে যেমন 
রদ করিধাছি, বর্তমান সময়ে সেইও একার ফল ভোগ 
'বিতে হইতেছে। 

অতীত কালের সমুদ্রয় ঘটনাই যে মনে থাক আবশ্তক 
শহা নহে । ধাল্টকালের আমি এবং অদ্ন্যকার আমি-__ 


জন্মাস্তরুব্মদ 


১৩৯. 


এই ছুই আমি যে একই শামি তাহা অপরোক্ষ তাবে 
স্বৃতিতে না থাকিতে পারে; কেল্যকার আমি" এবং 
“অদ্যকার আমি” একই আমি ইহা, স্বতি দ্বারা বুঝিলেই 
যথেষ্ট হইল। আর কাল পর্যন্ত ঘাইবারই বা আবশ্তক 
“কি? ঠিক এই পুর্ববনিমিষের আমি এবং এই-নিমিষের 
আমি একই আমি এইটুকু জ্ঞানই 'যথে্। বাল্যকাল 
হইতে আরন্ত করিয়া বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ভাবেই 
আস্মা বর্দিত হইয়া এবং আত্মার একত্ব অনুভব করিয়! 
আসিতেছে। প্রতি নিমিষেই আম্মা বুঝিয়া মাসিতেছে 
«এই পূর্বনিমিবে আমি এই প্রকার ছিলাম এবং এই- 
নিমিষে সেই আমিই? “এই আমি, হইয়াছি।” স্থতি 
ঘ্দি এক-নিমিষের জীবনের সহিত পর্-নিমিষের জীবনের 
সংযোগ স্থ'পন না করিত তাহা হইলে জীবনের একত্বই 
থাকিত না। যদি স্থৃতি এই ছুই নিমিষের আত্মার একত্ব 
অনুতব করিতে না পারে, তবে বলিতে হইবে এই ছুই 
নিমিষের আত্মা ছুইই; প্রথম আত্মার মৃত্যু হইয়!ছে 
এবং নৃতন এক আত্মার জন্ম হইয়াছে। স্্তি প্রতি, 
মুচর্ভের আত্মার সমুদয় উন্নত বহন করিয়া আনে বলিয়াই 
আমরণ বুঝিতে পা'র যে তিন্ন ভিন্ন“মুহুত্তেধ আত্ম! ভিন্ন 
তিন্ন নহে। একই আগ্ম। ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত তেদ করিয়া 
অগ্রসর হইতেছে! 

আম্‌গা এখ।নে ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে প্রকাশিত আম্মাকে 
প্রথমে ভিন্ন তিন্ন আস্মা বলিয়া কল্পন। করিয়৷ লইয়াছি, 
তাহার পর বলিতেছি এই সমুদ্রয় ভিন্ন ভিন্ন আত্ম ভিন্ন 
তিন্ন নহে; ইহারা একই। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে আম্মা 
অবিতাজ্য। কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্যই আত্মাকে 
এইতাঁবে কল্পনা করিয়। লওয়! হইয়াছে। এইরূপ কল্পনার 
সাহায্যে আরও কিছুদুর অগ্রসর হওয়া যাইতে “পারে। 
জীবনের নির্দিষ্ট কোন অংশকে ১০০ ভাগে বিভক্ত করা 
ঘাউক। ইহার প্রথম অংশকে প্রথম আত্মা, দ্বিতীয় 
অংশকে দ্বিতীয় আম্মা, তৃতীয় অংশকে তৃতীয় আত্ম 
এবং এইভাবে অগ্রসর হইয়া শততম অংশকে শততম 
আত্মা বলিব। প্রথম আত্ম ও দ্বিতীয় আত্মা যে একই 
আ্ম, শ্বৃতি তাহ! বলিয়া দ্রিবে; এই প্রকারে স্মৃতির 
সাহায্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আত্মার একত্ব, তৃতীয় ও চতুর্থ 


৯৩২ 


আত্মার একত্ব বুঝিতে পারিব। এইরূপে জানিতে 
পারিব ৯৯তম আত্ম। এবং ১০০তম একই আত্মা। স্মৃতি 
যদ্দি এইরূপ বলিয়! দ্রেয় তাহা হইলেই সমস্ত জীবনের 
একত্ব সংস্থাপিত হইল। কেবল এই প্রকারেই ঘে, সমস্ত 


জীবনের. একত্ব জানিতে পারি তাহা নহে। হয়ত ২০তম " 


জীবনে যে কার্য; করিয়াছি, ৩০তম জীবনে জ্ঞাত- 
সারেই সেই কর্মের ফল তোগ করিতেছি। বাল্যকালে 
ছুষ্ষত্ন করিয়াছিলাম। যৌবনকালে ও বৃন্ধকালেও সেই 
কর্মের ফপ তোগ করিতে হয়; জ্ঞ।তসারেই কি আমর! 
এই ফল ভোগ করি না? প্রাচীন জীবনের সব ঘটনা 
মনে থাকে না সতা, কিন্তু প্রধান প্রধান ঘটনা কি প্রাণে 
জাগ্রত থাকিয়! আমাদিগকে জীবনের একত্র বুঝাইয় 
দিতেছে না? 

আত্মার একত্ব প্রমাণ করিবার জন্ঠ জীবনের প্রত্যেক 
ঘটনাই এক একটি সাঙ্ষীন্বরূপ। জীবনে 'এইরূপ লক্ষ 
লক্ষ সাক্ষী রহিয়াছে, সহত্্র সহঅ সাক্ষীর মৃত্যু হইতে 
পারে। কিন্তু সমুদয় সাক্ষীরই কি মৃত্যু হইয়া থাকে ? 
সহস্র সহস্র সাক্ষীও কি জীবিত থাকিয়। জীবনের একত্বের 
সাক্ষ্য দিতেছে না ?' ছুই একটি সাক্ষীও কি জীবিত থাকে 
না যাহার! এই বিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে? 

তর্কের থাতিরে সহজেই খল যায় বর্তমান জীবনের 
সব কথ! মনে নাই, সেই প্রকার পর্বজন্মের কথাও মনে 
নাই। কিন্তু আমর] জীবনের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়। 
দেখিলাম যে অতীতের সব ঘটন] মনে লাই সত্য কিন্ত 
সব ঘটনাই তুলিয়া গিয়াছি তাহ সত্য নহে। অনেক 
ঘটনা যেমন ভুলিয় গিয়াছি, তেমনি অনেক ঘটনা মনেও 
আছে। কিন্তু পূর্ববজন্মের কোন ঘটনাই যে মনে নাই। 
ূর্বজন্ম যে একবারেই সাদা কাগজ, একটি রেখাও থে 
নাই; কিন্তু বাল্য-জীবনের পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত আছে, 
তাহা সব পড়া না গেলেও কিছু ত পড়া যাইতেছে। পূর্বব- 
জন্মের একটি ঘটনাও যদি মনে থাকিত, মোটামুটি 
ব্যাপারটাও যদি স্বতিতে থাকিত, তাহা হইলেও বুঝ! 
যাইত পূর্ববঞ্জম্ম একট। ছিল। 

অতীতের অনেক কথা তুঙ্গিয়৷ গিয়াছি সতঃ, কিন্ত 
ধাহা মনে আছে তাহাই আত্মার একত্ব প্রমাণের পক্ষে 


এবাসী-_অ্গ্রহায়ণ, ৯৩২১ 


যথেষ্ট । যেখানে মানব, আত্মার একত্ব বুঝে না, সেখাণে 
তাহার মানবত্বই বিকশিত হয় নাই। আমি পূর্বে যাহ 
করিয়াছি, তাহারই ফলে জীবন এই গ্রকার হইয়াছে 
এই চিস্তা অবসশ্টাই সর্বদা জাগরুক থাকে না; কিন্তু « 
বিষয়ে যখনই মনোনিবেশ করি, তখনই ইহার সত্যত 
অন্ুতব করি; কিন্তু আমরা যদি গভীরতম অপেক্ষ 
গভীরতর ভাবেও মনোনিবেশ করি, তাহা হইলেও বি 
পূর্ববন্মের সাঁান্ত আভাসও লাঁত করিতে পারি? ৫ 
জীবনের সহিত আ।মার বর্তমান জীবনের একত্ব নাই 
যে জ্ীবন-লোত প্রবাহিত হইয়! আমার বর্তধ/ন জীবন- 
আোতের সহিত মিশিতেছে ন।-_-সে জীবন আমার নহে। 


(২) 

দ্বিতীয় আপত্তিবিষয়েও আমাদিগের কিছু বক্তব্য 
আছে। কখন কখন মাগ্ষের স্মৃতি এতট। লুপ্ত হইয়। 
যায় যে, জীবনের পূর্বাংশরের সহিত অপবাংশের একত- 
বোধ চলিয়া যায়। পুনর্জন্মবাদী বলেন একত্বের বোধটিই 
চলিয়। যায় কিন্তু একহ্বটি বিনষ্ট হয় না। পূর্ববজন্ম সঘন্ধেও 
এই প্রকার। আশাদিগের বক্তব্য এই £__ 

(ক) 

মানব এবং পশুর মধ্যে যেমন পার্থক্য, তেমনি একতও 
রহিয়াছে । মানবে পশ্ত্বও আছে, তাহ। ছাড়া নূতন 
কিছু আছে। অর্থাৎ__ 

মানবত্ব-পশ্ুত্ব+নৃতন কিছু। মানব চৈতন্য - 
পশুচৈতন্য+নৃতন কিছু। মানবস্থতি _ পশুস্থতি + নূতন 
কিছু। 

স্বৃতি নাশের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। এই-সমুদয়ের 
অন্থুরূপ ছুই একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর যাউক। মনে 
কর ৫০ বৎসর বয়সে গোবিন্দের স্থৃতি এমন ভাবে নষ্ট 
হইল যে তাহার আত্মার একত্বজ্ঞান ত নই হইলই, তাহা 
ছাড়া পাপ পুণ্য ধন্মাধন্ম লঙ্জ| সম্ভম ইত্যাদি কোন 
বিষয়েরই জ্ঞান রহিল না। আহার বিহার সম্বন্ধে পশুবৎ 
আচরণ করিতে লাগিল। এখানে গ্রশ্ন--এস্বণে গোবিন্দের 
আত্মচৈতন্যের একত্ব আছে কিনা। আমরা বলিব 
এখানে তাহার আক্মচৈতন্য প্রকাশিতই নাই। যঙ্গি 


২য় সংখ্য। ] 


প্রকাশিত থাকিত, তাহ হইলে প্রশ্ন হইতে পারিত--স্থৃতি 
নাশের পুর্যের গোবিন্দ ও স্বতি নাশের পরের গোবিন্দ 
একই গোবিন্দ কিনা। দেহ এক বলিয়া আমর! 
উভয়কেই গোবিন্দ বলিতেছি, নতুবা দ্বিতীয় গোবিন্দকে 
গোবিন্দ বলিতাম না। স্ুস্থাবস্থায় গোবিন্দে পশ্ুত্বও 
ছিল এবং বে কিছুও ছিল। এই 'বেশী কিছুটটুক 
থাকার জন্ত এই পশ্তত্ব মানবন্তে উন্নীত হইয়াছিল। স্ববতি- 
ভ্রংশ হইবার পর এই বেশীটুকু বিলুপ্ত হইল, সুতরাং এ 
মানবত্ধ অবনত হইয়া পণুত্বে পরিণত হইল। এখন 
গোবিন্দ নরদেহধারী পণ্ুবিশেষ। এ বেশীটুকু যখন 
ফিরিয়। আসিবে তখন সে আবার মানবত্ব লাভ করিবে। 
স্বতি নাশের পূর্বে 

গোবিন্দ-্পণ্ড গোবিন্দ+বেশীকিছু। এখনকার 
গোবিন্দ-্পণ্ড গোবিন্দ। যদি জিজ্ঞাসা কর পূর্ব্বের 
গোবিন্দ ও পরের গোবিন্দ এতছুতয়ের মধ্যে একত্ব আছে 
কনা_ আমর। বলিব পূর্ব্বেরস্প্রধুবন্দের “পণ্ড গোবিন্দ” 
মংশ এবং পরের গোবিন্দ একই জীব। 

জন্মাস্তরবাদীগণ এই ঘটন! দ্বারা যে পুনর্জন্ম সমর্থন 
রিতে চেষ্টা) করেন, আমাদের মনে হয় তাহাদের এ 
চষ্টা বৃথ। চেষ্টা। ইহারা বঙ্গেন এস্থলে আত্মচৈতন্যের 
॥কত্ব আছে কিন্ত একত্ববোধ নাই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা 
চাহ] নহে। এস্থলে গোবিন্দ মানবত্ব হারাইয়। পশুত্ব 
ধাপ্ত হইয়াছে। যেস্থলে মানবর্তের প্রকাশ নাই, সে- 


লে আত্মচৈতন্যের একত্ববিষয়ক প্রশ্নই উঠিতে পারে 
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6, 

স্বতিত্রংশ হইলেই যে মানুষ সব সময়ে পশুত্ব প্রাপ্ত 
্ তাহা নহে, কখন কখন যুবক এইরূপ ঘটনায় বালক 
[প্ত হইয়াছে_যেমন টমাস্‌ কাসান্‌ হেন! (71701739 
91501) 17291018 ) এবং মেরি রেনল্ডসের (1171 
€)7)0115) ঘটন। | বালকদিগকে যেমন প্রত্যেক বিষয়ে 
ক্ষ! দিতে হয়, ইহাদ্িগকেও তেমনি প্রত্যেক বিষয়ে 
ক্ষ দিতে হইয়াছিল । এখানে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন 
ত নষ্ট হইবার পূর্বের হেনা এবং স্ততি নষ্ট হইবার 
রর হেন। কি একই হেন নয় ? আমরা বলিব ইহার! 


জন্মাস্তরবাদ ,১৩৩ 


৪২৮৫ পাস পাইছি পি বিসিক পািপািপাসি ৫৯ ৫৯০ পি ৫৯৩৫৯ পাটি পানি পাপ পাত ৫৯৫িপউ পরিপাটি পি পাত 


২৫১৩ উর্ত ৮৩৯ ২ পাট পি রসি 2৯ পাছিপাত ৫৯৩ 


এক হেন! নয়। যাহাকে পরের হেনা বলিতেছ সে 
পরের হেনা নহে। সে পৃর্ব্বের হেনারও পূর্বতর হেনা-- 
সে 'বাল হেনা"। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্থৃতি- 
জংশ পর্য্যন্ত হেনার মানবন্ব যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল, 


“এই ব্যাধির সময়ে সেইটুকু লুপ্ত হইয়াছে । যুবক হেন! 


বাল হেনাতে পরিণত হইয়াছে । যখন হেনা আবার 
স্বৃতি লাভ করিবে, তখন সে আবার যুবক হেনা হইবে। 


(গ) 


কখন কখন মান্থষের একাধিক বার স্থৃতিত্রংশ হইয় 
থাকে । যেমন (0155 1981018101১) মিস্‌ বোস্যাম্পের 
ঘটনী | শ্বাভাবিক অবস্থা ছাড়াও ইহার তিন প্রকার 
ব্যক্তিত্ব দেখা গিয়াছিল। (1). 7101101) 1১11109 ) 
ডাক্তার মর্টন প্রিন্স এই স্ত্রীলোকটিকে পর্যবেক্ষণ 
করিতেন। তিনি বলেন এই তিন জনের মধ্যে এক 
জনের প্রকৃতি সাধারণ স্ত্রীলোকের স্তায, আর একজনের 
প্রকৃতি দেবতার ্ায়, এবং তৃতীয় জনের প্রকৃতি অ্বম্থরের 
সায়। | 

এপ্রকার ঘটনার প্রক্কত ব্যাখ্যা কি তাহা*ব্লা কঠিন। 
আমাদিগের মনে হয়, স্বৃতিনাশই ইহার প্রধান কারণ। 
কবি বলিয়াছেন “শত ভাগ মোর শতদিকে ধায়”__ ইহা 
কবির কল্পনা নহে; এই প্রকার ভাব মানবপ্রকৃতিতেই 
নিহিত। মানব বহু ইচ্ছা এবং বহু ভাবের সমষ্টি । স্থৃতি 
এই-সমুদয়ের সমন্বয় করিয়। আত্মার একখ বিধান করে। 
স্বৃতি্রংশের জন্ত এমন হইতে পারে যে সাধু তাবের 
শ্রোত এক দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, অসাধু ভাবের 
আোত অপর দিক দিয়া যাইতেছে, এতছুভয়ের সমস্বকন 
হইতেছে না। যখন যে তাব প্রবল হইয়া স্বতিতে উখিত 
হয় তখন মানুষ সেই প্রকার জীবন প্রদর্শন করে। এ 
রমণীর জীবনেও কখন সাধু ভাবের ভ্রোত প্রবাঞিত 
হইত এবং অসাধুভাবের স্রোত অনৃশ্ত হইত, কখনও 
ব1 সাধুভাবের স্রোতই লুপ্ত হইত এবং অসাধু ভাবের 
জোত প্রবাহিত হইত, যখন স্থৃতি থাকে তখন এই উভয় 
ভাব সংমিশ্রিত হইয়। “জীবনকে স্বাতাবিক অবস্থাপন্ন 
করিয়া থাকে। 


এত 


এ ঘটনা দেবিয়াও পুনর্জস্মবাদী বলিতে পারেনা যে 
স্থৃতিভ্রংশ হইলেও জীবনের একত থাকে । আঁমর। ত 


বুঝিতেছি ঘে একত্ব ত থাকেই না" বরং স্বৃতির অভাবে 
এক আত্ম। বহুভাগে বিভক্ত হইয়! থাকে। সুতরাং এ 
দৃষ্টান্ত সারা ও পুনর্জন্ম প্রমাণের সুবিধা হইল না। 
স্বৃতিত্রশমূলক বৃযাধি রহম্যময়; ব্যাপারটা কি এবং 
ইহার কারণ কি, তাহ।'এখনও নিঃসন্দেহরূপ্, নির্ণয় করা 
যায নাই--বিষয়টি এখনও অজ্ঞাত পূর্ববজন্মও অজ্ঞাত 
বিষয়। এক অজ্ঞাত ব্ষিয়কে অগর এক অজ্ঞাত বিষয় 
দ্বার। প্রমাণ করিবার বে প্রয়াস তাহা বিফল প্রয়!স। 


একত্ব জ্তান না থাকিলে ও চলে । 


কেহ কেহ বলেন-_“শনির পুনর্জন্ম হইল-__ইহার 
অর্থ ইহা নহে যে রবি দ্বিতায় শনি হইখে বা শনির 
আত্মজ্ঞান রবিতে প্রাদুর্ভৃত হইবে। মৃত্যুর সময় শনির 
আত্মজ্ঞানই বিনষ্ট হইয়ী-খা় কিন্ত জীবনের আর সবই 
থাকিয়া যায় এবং এই-সমস্ত দিয়াই রবির জীবন গঠিত 
হয়। মৃত্যুর সময়ে শনির সমুদরর কর্মী ও কর্মফল, সমুদয় 
গুণগ্রাম আধ্যাত্মিক, শক্তি ও অবস্থা থাকিয়া যায় এবং 
তাহাই রবির জীবনে কার্ধ্য করিতে থাকে । ইহাই 
জন্মান্তরের অর্থ ।” 


(ক) 


শনির গুণকন্া্দি বারা রবির জীবন গঠিত হয়, 
আত্মা যেন ঘটী বাটি। টী ভাঙ্গিরা গেল-_সেই তাজ 
ঘটা দিয়া কিংবা তাহার সহিত নৃতন মাল 'মসল্ল। 
মিশাইয়। একটা নূতন ঘটা প্রস্তুত হইল। জড়বস্তবিষয়ে 
এপ্রকার ঘটন। ঘটিতে পারে কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ে 
ইহার বিপরীত কথাই সত্য। একটি ঘটা বিনষ্ট হইবে 
না অথচ সেই ঘটা দ্বারা অপর ঘটা গঠন করা হইবে 
ইহ]! অগন্তব ব্যাপার। কিন্তু একজনের জ্ঞান প্রেম 
পবিত্রতাদি বিনষ্ট ন। হইলেই এই সমুদয় দ্বারা অপরের 
জীবন গঠন করা সম্ভব। তোমার জ্ঞান প্রেমাদি যতটুকু 
ব্যক্ত, ততটুকুই আমার জীবনে কাঁধ্য করে। এই সমুদস়্ 
যতটুকু একাশিত হয়, ততটুকুই" আমর গ্রহণ করিতে 
পারি। যাহা অব্যজ তাহ! থাকিয়াও নাই। একজন 
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আমাদের শিক্ষক হ্যা আসিলেন, এক সময়ে সাহা 
.জ্ঞান ছিল, কিন্তু এখন তাহ। লুপ্ত হইয়াছে) ইহা দ্বারা 
আমাদের কোন উপকার হইবে? প্রত্যেক আধ্যাত্মিব 
বন্ব-বিষয়েই ইহা সত্য। তুমি জগতে জ্ঞান বিলা 
প্রেম বিলাও--তোমার জ্ঞান প্রেম বাড়িবে বই কমি€ 
না, অথচ জগৎ তোমার জান ও প্রেম পাইন্বা লাতবা 
হইবে। 

তাহার পর যখন লোকের মৃত্যু হয় তখন তাহ 
গুণকর্মাদি প্রাকৃত উপায়েই এই সংসারে থ।কিয়! যায় 
হোমার, সেক্ষপিয়ার। কালিদান, সক্রেটিস্‌, প্লেটে 
এরিষ্টটল্‌, ক্যান্ট, হেগেল, বুদ্ধ, যা, মহম্মদ প্রভৃতি 
মহাকআ্বাগণের মৃত্যু হইয়াছে । কিন্তু ইহার! জগতে যাহ 
দিয়া গিয়াছেন, তাহা! অমর হইয়া রহিয়াছে 
নাদির সা গারত আকমণ করিল, রক্তশ্রোতে দে* 
তাসিয়া গেল; কেহ অনাথ, কেহ অনাথা হইল 
দেশের দুর্গতির সীমা রঙ্তি্দ না। এখন নারির জাবিতই 
থাকুক, বা নুতই হউক) জগতে তাহার কন্ম বহিয় 
গিয়াছে। নাদির ইহলোক হইতে অপস্থত হইয়াছে 
কিন্তু তাহার গুণকম্ম রহিয়া গেল। 

নাদিরের মৃত্যুর পর কেবল পৃথিবীতেই তাহার 
গুণকম্ম থাকিয়া! যায় এবং ইহা ভিন্ন আর কিছু থাকে না 
ইহা .আমরা বলিতেছি না। পরে আামর। দ্েখাইব যে 
পুনর্বার মানবরূপে জন্ম লাত ন। করিয়াও নারির আত্ম- 
চৈতন্ত সহ গুণগ্রাম লইয়া বর্তমান থাকিতে পারে। 
এখানে আম।দিগের বন্তব্য এই যে মানবের জীবি তাবস্থা- 
তেই তাহার গুণকন্্ম সংসারে থাকিয়া যায় এবং মৃত্যুর 
পরও প্রাকৃততাবেই ইহা সমাদ্দের নরনারীর উপর কার্ধ্য 
করে; এবং ইহাও বণিতে পাব্রি মানন আত্মচৈতন্ত ও 
গুণকণ্দ লইয়। পরলোকে বাপ করিতে থাকে। সুতরাং 
কম্মফল তোগের জন্য জন্মস্তর কল্পনা অনাবশ্ক। 
মৃত্যুর সময়ে মানবের গুণকন্মাদি আস্মটৈতন্ত হইতে, 
পৃথক হইয়। 'অতি-প্রাকৃত' ভাবে বাঞ্জাকার প্রাপ্ত হয়, 
আর সেই বীঙ্গ ব্যক্তবিশেষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া 
তাহার জীবনকে নিষ্মিত করে, এগ্রকার কল্পন৷ করিয়। 
কোন লাভ নাই। 


২ সংখ্যা] 


গীত সিএ আপা নিন 


( থ) 

পুনর্জন্মবাদীগণ যে বলেন শনি মরিয়া রবি হইল, 
আমরা জিজ্ঞাসা করি এ পুণর্্ন্ম কাহার? রবি শনির 
চৈতন্ত মার লাভ করিল না--লাত করিল কেবল গুণ- 
কর্প। এস্লে রুনা উচিত, পুনর্জন্ম হইল শনির প্রণ- 
কর্মের; শনির পুনর্জন্ম হইল, ইহা বলা যাইতে পারে 
|| আস্ম। বগিতে আমরা প্রধানতঃ আহচৈতন্ঠই 
বুঝি, কিন্তু এই চৈতন্য গুণকর্মববিরহিত হুইয়া থাকিতে 
পারে না। সুতরাং আম্মা অর্থ আত্মচৈতন্য ও গণবর্ধব 
টতয়ই। এই ছুটির মধ্যে একটির'ও যদ্দি বিনাশ হয় 
5বে আত্মার আম্মত্ব রহিল ন|। গুণকর্শবিহীন আত্মা 
[ন্ত আও্ম! এবং চৈতন্যবিহীন আত্মা অনাস্বপ্ঠ। প্ণ- 
চর্ঘকে কখনই আম্মাঁশব্দ-বাঁচয করা যায় না) ইহ] 
নাম্ম বস্তই। এই যে পুনর্জন্মবাদীগণ বলেন পুর্বজন্মের 
/ণকর্ লইয়া রবি জন্মগ্রহণ_করিল-_-ইহা কি গুণকর্শেব 
[নর্জন্ম নহে? বিজ্ঞান প্রমান "করিয়াছে একটি অণু 
রমাণুও ধ্বংস হয় না। সুতরাং মানুষ যখন মরিয়। যায় 
খনও তাহার দেহের পরমাণু বিস্বশ প্রাপ্ত হয় না। 
ইসমুদ্রয় পরমাণু নৃতন ভাবে থাকিয়। যায়, ইহাদ্দিগের 
নর্জন্ম লাত হয়। পরমাণুর পুনর্জন্ম প্রমাণ করিলে 
মন দেহের পুনর্জন্ম প্রমাণ করা হইল না, তেখনি 
ণকর্শের পুনঞ্জন্ম যদি প্রমাণ করা সমন্তভবও হয় তাহ। 
£ইলেও ইহা প্রমাণিত হইল না যে কোন আম্মার 
নর্জন্ম হইল। গুণকর্থ্ের পুনর্জন্ম অনাস্মবস্তরই পুনর্জন্ম, 
স্বার ন্মাত্তর নহে। 
(গঃ 


এক ব্যক্তি বোঝা বহন করিয়া! আনিতেছিল, তাহার 
টু হইল) অপরে সেই বোঝা গ্রহণ করিল 7 তাহার 
যর পর তৃতীয় এক ব্যক্তি সেই বোঝা বহন করিতে 
গিল। বোঝাট! বহন করিয়! আন] হইতেছে সত, 
স্তএ কার্ধ্য একব্যক্তি দ্বার সম্পাদিত হইতেছে না। 
নাস্তরবাদীদিগের যুক্তিকে যদি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার 
রয়া লওয়া যায় তাহ! হইলে এইটুকু মাত্র গ্রমাণিত হয় 
গুণকর্মাদিকে বহন করিয়। আনা হইতেছে, কিন্ত এক- 


অন্মাস্তরখাদ | ূ 
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-৬পা্িপাশ ও শাখিচিত ৫৯৫৫ পর্ন 
জন বি ত্ব৮। এই- “সমুদয়: বহন করিয়া আনিতেছে ইহা 
গ্রমাণিত হইতেছে না। 


(ঘ) 


এই যে গুণকর্দের জন্মাস্তর) ইহার মুখ্য কথা এই ঘে 
গুণকর্ম সংসারে রহিয়া যাইতেছে। যাচ্ছারা নাস্তিক, 
যাহারা পরকাল মানে না, তাহা রঃ কি ইহা অপেক্ষ! কিছু 
কম বিতেছে ? হা্।ট স্পেনসার প্রমুখ পণ্ডিতগণও কি 
বলিতেছেন না যে মানুষ মরিয়া মাইতেছে বটে কিন্ত 
তাহার জ্ঞান, ভাব, কম্ু সমুদয়ই সাহিত্যে, ইতিহাসে, 
বিজ্ঞানে, দর্শনে, সমাে, পরিবারে থাকিয়া যাইতেছে ? 
কেবল এই সমুদয়ে কেন, ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও কি 
লোকের গ্ণগ্রাম থাকিয়া যাইতেছে না? পুগ্তকন্তা কি 
মাতাপিতা এবং পুর্বপুরুষগণের জীবন্ত প্রতিমূর্তি এবং 
সাক্ষাৎ অবতার নহে ? তফাৎ এই, নাস্তিকগণ বলিতেছেন 
গুণকর্খম প্রাকৃত উপায়ে চক্ষু সমক্ষে ফল প্রসব করিতেছে; 
মার জন্মান্তরবাদীগণ বলিতেছেন, গুণকর্্ম “মতি প্রারুত' 
উপায়ে চক্ষুর অগোচরে অজ্ঞাত কোন এক ব্যক্তির জীবনে - 
ফল এসব করিতেছে। ০ 

নাস্তিকগণ বলিতেছেন, মৃত্যুর সময়ে আত্মটৈতন্ত 
বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর এ চৈতন্ত প্রকাশিত হয় না; 
জন্মান্তরবাদীগণও এই কথাই বলিতেছেন। 

তবে আর জন্মান্তরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? বরং 
কোন কোন বিষয়ে নাস্তিক্দিগের মতকেই অধিকতর 
মুক্তিফুক্ত বলিয়া মনে হয়। নাস্তিকগণ অবলম্বন 
করিতেছেন “প্রাকৃত উপায়”, আর জন্মান্তরবাদীগণের 
আশ্রয় “অপ্রাকৃত উপায়'। 

(ও) 

মৃত্যুকালে চৈতন্যের বিনাশ হয়, গুণ থাকিয়। যায়) 
তাহার পর এই গুণকম্ম আর-এক চৈতন্ের সহিত 
প্রকাশিত হয়। এখানে প্রশ্নই, দ্বিতীয় চৈতন্ত, কোথা 
হইতে আসিল? একশ্রেণীর কর্শবাদী বলেন “বীজ হইতে 
যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি হয় তেমনি কর্মরূপ বীপ্গ হইতেই 
চৈতন্তের উদ্‌গম হইয়া থাকে।” জন্মের পর জন্ম 
আসিতেছে, এক চৈতন্য আদিল, সে চৈতস্ত বিলুণ্ত হইল 
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আর এক চৈতন্য আসিল, তাহাও আবার বিলোপ প্রাপ্ত 
হইল-_কিন্তু একই গণকন্ন চলিয়া আমিতেছে। সুতরাং 
এ মতে গুণগ্রামই- নিত্য এবং চৈতন্ই আগন্তক । জড়- 
বাদীগণও এ কথাই বলেন ভাহাদিগের মতে জড় ও 


জড়ের €ণ নিত্য $ চৈতন্য কখনও আসে, কখন চণিয়া' 


যায়। সুতরাং উত্তয় মতেই চৈতন্য আগন্থক ও অনিত্য। 
জড়বাদীগণই যে কেবল চৈতন্যের মনিজাতা সমর্থন 
করে তাহা নহে, গন্মাস্তরবাদেরও এই পরিণাম। 

আর একশ্রেণীর কম্মবাদী বলেন “এ দ্বিতীয় চৈতন্য 
কন্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এ চৈতন্ট ব্রহ্ম হইতে আসিয়া 
এ গুণগ্রামের সহিত সংযুক্ক হইয়াছে ।” 

চৈতগ্তগুলি যেন কতকগুলি মাথা, আর গুণগ্র।ম গুলি 
যেন কতকগুলি কবন্ধ। মাগাগ্ুলি জগতে থুরিয়৷ ঘুরিরা 
বেড়াইতেছে আর স্ুবে!গ দেখিতেছে কোন্‌ কবদ্ধের ঘাড়ে 
চাপিব। যে যাহাকে পাইল, সে তাহার ঘাড়ে চাপিয়া 
বসিল। ধড় ও মাথা সম্মিলিত হইয়া মানবরূপে জন্ম- 
গ্রহণ কবিল। 

একটি পরিচিত দৃষ্টান্তও দেওয়া বাইতে পারে। 
পূজার জন্য মুর্তি গঠন করা হয়। তাহার পর হয় ইহার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা । গুণকর্্ম যেন এ দেবধুর্তি, আর চৈতন্য 
যেন এ মৃত্তির প্রাণ। মুর্তিতে যেমন গ্রাণ গ্রতিষ্ঠা, গুণ- 
কর্মের সহতও তেমনি চৈতন্টের সংযোগ । 

এস্কলে আমাদে? বক্তব্য এই- আম্মার সহিত 
আত্মার গুণের ঠীবন্ধ অতি খনিষ্ঠ। এক' অপর হইতে 
পৃথক থাকিতে পারে না। জ্ঞানী হইতে জ্ঞানকে, প্রেমিক 
হইতে প্রেমকে পৃথক করা ঘায় না। দেহের সহিত 
বাসের থে সখ) আত্মার সহিত আস্মার গুণেরও তেমনি 
সধ্ন্ধ। এক দেহ হইতে স্বাস্থ্য বাহির হইয়া যেমন 
অপর দেহে প্রবেশ কণিতে পারে না, তেমনি জ্ঞান 
প্রেমাদি এক আস্ম! হইতে বাহির হইয়া অপর আত্মায় 
প্রবেশ কারতে সমথ হয় *1। আজ তুমি এক পোষাক 
ব্যবহার কগিলে, কাল আমি সেই পোষাক ব্যবহার 
করিলামঃ তৃতীয় দিন তৃতীয় একব্যক্তি সেই পোষাক 
ব্যবহার করিল, এপ্রকার হয়। কিন্তু জ্ঞান প্রেম প্রভৃতিকে 
পোষাকের মত বদন করা যায়না। গুণের সঙ্গে আত্মার 


*প্রবাসী-অগ্রহায়ণ, ১৩২১ / 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


“অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আত্ম! অবিভাজ্য ; চৈতন্য এক স্থলে 
রহিল এবং ইহার গুরণগ্রাম অন্য স্থলে রহিল, এরূপ 
হয় না। এন্সাস্তরবাদীগণ অবিভাঙ্জ্য আত্মীকে বিভাগ 
করিয়া পুনর্জন্মের কল্পনা করেন। 

গুণগ্রাম হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এ মত যেমন 
গ্রহণ করা যাঁয় না, তেমনি চৈতন্য আসিয়। কোন গুণকর্মে 
প্রতিষ্ঠিত হইল ইহাও গ্রহণের উপযুক্ত নহে। 

(চ) 

গ্রণকর্দ্বের পুনর্জন্মবিষয়ে আমার্দিগের আর একটি 
বক্তব্য এই £_ 

একজনের মৃত্যু হইল, তাহার গুণ ও কর্ম রহিয়৷ 
গেল। এই গুণকর্ম্বেরই যে পুনর্ঞন্ম হইতেছে ইহ! 
প্রমাণ করা আবশ্যক। শনির জীবিতাবস্থায় তাহার 
কতকগুলি গুণ দেখা গিয়াছিল; যদ্দি দেখা যায় রবির 
জন্মের সময়েই এইসমুদয় গুণ তাহার জীবনে প্রকাশিত 
হইতেছে, তবেই বল!-»।ঘ্ যে শনির গুণ রবিতে পুনর্জন্ম 
পাইয়াছে। কিন্তু জগতে এ প্রকার কি ঘটিয়া থাকে? 
এ প্রকার ঘখন দেখ] যাঁয় না তখন কেমন করিয়া বলিব 
যে শনির গু এবং কর্মমই জন্মস্তর লাভ করিয়াছে? 

জন্মান্তরবাদী হয়ত বলিবেন “সেইসমুদয় গুণকর্মই 
বে ববির জীবনে প্রকাশিত হইনে তাহ নহে, যে-পরিমাণ 
শক্তি থাকিলে সমুদয় গুণকর্মী উৎপন্ন হইতে পারে 
কিংবা এসমুদয় গুণকন্খ্ হইতে যে-পরিমাণ শক্তি লাভ 
করা যাইতে পারে, রবির জীবনে সেই-পরিমাণ শক্তিই 
প্রতিভাত হয় ।” 

আমাদের বন্তবা এই- মনে কর এ শক্তির যূল্য ২০। 
মরিবার সময় শনির শক্তি ছিল ২০, জন্মিবার সময় রবির 
শক্তি হইল ২০। দেখা গেল রবির জন্মের পূর্বে রাহু নামক 
একজন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহারও শক্তির পরিমাণ 
ছিল ২০ | এখানে জিজ্ঞাস্য, কাহার শক্তি অর্থাৎ গুণ- 
কর্ম রবিতে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে? 

কেহ বলিবে শনির কর্মাই রবিতে জম্ম লাত করিয়াছে, 
অপর কেহ হয়ত বলিবে রাহুর কর্মই রবিতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই দুইটি মতের কোন্টি সত্য? একটা 
ষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। রবি এক মহাঞ্জনের নিকট 


রা সংখ্যা রি 


২০২২ ধার লইল ] তুমি বলিলে শনি মহাঞ্গনকে ২ ২০২২ 
টাকা ফেরত দিয়াছিল, মহাজন রধিকে সেই ২০২২ 
দিয়াছে। আর একঞ্জন বলিপল_-“না হে না, রাছ থে 
২০২ মহাজনকে দিয়াছে মহাজন চন্দ্রকে সেই ২০২২ 
টাকাই দিয়াছে। এ জল্পনা! যেমন, জন্মান্তরণাদীদিগের 
জল্পনাও তেমনি |” 

একজন লোক্ক মারা শিয়্াছে, তাহার মাল মসন্। 
লইয়াই কি পৃথিবীর অন্য মাগুষ স্থট্ি করিতে হইবে? 
নৃতন মাল মসল্র। কিনাই? ইহা কি হইতে পারে না য়ে 
বিধাত। শনি ও বাহুর জীবন-নিরপেক্ষ হইয়। রবিকে স্থষ্টি 
করিয়াছেন? ইহ1 কি সম্ভণ নয় যে শনি ও রাহু আপন।- 
দিগের গুণগ্রাম আপনারাই সঙ্গে লইয়া গিয়াছে এবং 
প্রাচীন জীবনের সহিত নৃতন জীবনের একত্ব অগ্ৃতব 
করিয়া পরলোকে অগ্রসর হইতেছে? 


উপসংহই/25 


যে চৈতন্ত ও যে গুণকম্ম লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে, 
সেই চৈতন্য ও সেই গ্রণকর্্দ তাহার জন্মিবার পূর্বে কোন 
বাক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল-_ইহ! প্রমাণ করা ত 
গেলই না, বরং ইহা অসন্ভব বনিয়াই প্রমাণিত হইল। 
আর প্রমাণিত যদি হইঈতও, তাহা! হইলেও উভয়ের 
এক প্রমাণ করা সম্ভব নহে । আর শিশুর জীবনে যে- 
অব্যক্ত শক্তি কার্ধ্য করিতেছে, তাহাও কোন ব্যক্তির 
জীবন হইতে আসিয়াছে ইহাও প্রমাণিত হইল নাএবং 
এপ কল্পনা করিবার কোন আবশাকতাও দেখা গেণ 
শ|। এ অবস্থায় পুনজ্জন্ম লইয়া এত কল্পনা জল্না কেন? 

জন্মাস্তরবাদ সমর্থন করিবার জন্ত আর কি কি পুক্তি 
থাকতে পারে, এতিহাপিক ঘটনায় জন্ান্তরের কতদূর 
প্রমাণ পাওয়া যায়, শাস্তি ও পুরস্কারের আবশ্যক আছে 
কিনা, বিদেহ আত্মার অস্তিত্ব সপ্তব কিনা, বিদ্বেহ না 
হইয়াও আত্ব। অন্তরূপে থাকিতে পারে কিনা-_পরপ্রবন্ধে 
(এই-সমুদয় আলেচিত হইবে। 


মহেশচন্দ্র ঘোষ। 


আওুনের ফুলকি , 


১৩৭ 


“আগুনের ফুলকি” 
পরাণ মগুল বেশ সম্পন্ন কৃষক । গ্রামের মধ্যে 
অনেকে তাহার সুখে ঈর্ষা করিত। সংসারে তাহার 
অনেকগুপি পোষ্য ছিল-্ব্গ পিতা হরিশ মণ্ডল, তিন 
পুত্র এবং একটি পুঞ্বধূ, আপনি ও পরী । 

তাহ।র বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অনেক রকম কসল হইত । 
সারা বৎসরের খহচের মতন পধাণ্ড পরিমাণ শশ্ত 
গোলায় রাখিয়াও সে অনেক টাকার শঙ্ত বিক্রয় করিত। 
লক্ষ্মী হী সে পরিবারে চিরবিরাঙ্গমান ছিল । 

পরাণের পিতা হরিশ মণ্ডলের বয়স মাশি পার হইয়া 


গির।ছিল। সেআর কোন কাজ কর্ম করিতে পারিত 
না। বসিয়া শুইয়। শেষের দিন কটা এক রকমে কাটাইয়া 
দিতেছিন। 


পরাণের জো পুত্র গশানের বিবাহ হইয়। গিয়াছিল। 
মধ্যম পুত্রেরও বিবাহের কথাবা। চলিতেছিণ। কনি্ 
নরেশ তখন সবে দৃশ বৎসরের বাপক। তাহা হইলেও 
সে গরু জাব দেওয়া। এও কাট। প্রৃক্ি খুচর।*কাজগুলা 
করিয়। দদাদের সাহায্য করিত । 

মোটের উপর পরাণের বেশ সুখেই দিন কাটিতে- 
ছিল। অনুখের মনো ছিল তাহার প্রহিবেশা রমেশ 
ঘোধ। সেঠিক শক্র মা হইলেও কয়েক বৎসর হহতে 
উতয়ের মধ্যে একুটা মনোনাপিন্ত লাগিয়। উঠিয়াছিল। 

উভয়ের বাড়ী পাশাপ।শি। পূর্বে হরিশ মণ্ডল যখন 
এ বাড়ীর কর্তা ছিল এ৭ং বুষেশের পিতা বুম ঘোষ 
জীপিত ছিল, তখন উভর পরিবারের গধো বেশ সঙগাব 
ছিল। একটা কিছু আব্যক হইণে একজন অপরের 
নিকট সাহায্য চাহিতে বা দিতে অস্ত হইঠ না। এখন 
পুত্রদের উপর সংসারের ভার গড়ায় ক্রমে সে ভাব কাটিয়া 
গিয়া একটা রেশারেশি দ্বেষাদ্বেমির ভাব জাগয়া 
উঠিয়াছে, উত্তয়ে উভয়ের সহিত সকল সথন। তুলিয়া 
দিয়াছে । কারণ, উতয়েঠ গ্রামের মণ্ডল হইবার জন্য 
জেদ ধরিয়াছিল। 

পরাণের কয়েকট। হাস ছিল। সেগুণ। ডিম প্রাড়িতে 
আরন্ত করিরাছিল। পরাণের পুত্রবধূ প্রত্যহ প্রাতে 


১৩৮ 


উঠিয়া ডিমগুলি লইয়৷ আসিত। একদিন ছেলেদের , 


তাড়। থাইয়! ইাসগুলা ঘরে আসিল না, রমেশের বাড়ীর 
পাশে ঝোপের. মধে) রান্ডি যাপন করিল। পরদিন 
পরাণের পুত্রবধূ ডিম লইতে অ।সিয়। দেখিল ঘর শুন্ত; 
ডিম নাই ! মে মনে করিল তবে বোধ হয় তাহার শাশুড়ি 
ঠাকুরাণী ইতিপুব্বেই_ তাহা লইরা গিয়াছেন। এরূপ 
তিনি মধ্যে মধ্যে লইয়। যাহতেন। সে গিয়া শাশুড়িকে 
ডিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,--«কই 
বউমা ! আমি ৩ আজ হাসের ঘরে যাইনি।” 

“তবে ডিম কোথা গেল? বোধ হয় কেউ শিয়ে 
গেছে, কিন্ত নিলে কে 1” 

এই সময় নরেশ বাহির হইতে বাটার মধ্যে প্রবেশ 
করিণ। সে ডিমের কথ শুনিয়া বলিল,_“কিগ। বৌদি ?” 

«আজকের ডিমগ্ডলো। কি হ'ল জানো ঠাকুবপে। £” 

«ওঃ ডিমের কথা বলছ? তা স্কাণ ত তোমার 
হাস থরে আসেনি। এ রখেশ ঘোষের ঝেপের ভিতর 
বসেছিল। সকাণ বেলা ব্রখান থেকেই বেরুল! তবে 
বোধ হয় শীথানেহ ডিম পেড়েছে।” 

পরাণের পুএবধু ডিম খঁছিতে রখেশের বাড়ীর দিকে 
গেল। ঘ্ারের নিকটেই রমেশের স্তরীর সহি৩ তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। রমেণের পা প্রাতে তাহাকে আপনার 
বাড়ীতে দেখিয়া আলিয়া উঠিল বলিন,“ক চাই 
বাছা, সকাল বেল।ই যে এদিকে 7 

*গুনলুম আমাদের হাসগুলো কাশ এইখানে পাত 
কাটিয়েছে। এই সময় চারটে হ।সই ডিম দিচ্ছিল তাহ 
ডিম দ্রেখতে এসেছিপুম 1? 

“কোথায় 1ডয বছা% আমাদের হাসও এই সময় 
ডিম দিচ্চে, আমাদের পরের ভিয নেবার দরকার কি ?” 

ক্রমে এই কথা লইঘা ঠাহার সহিত রমেশের ম্ত্রীঃ 
কলহ আরগ্ত হইপ। 
ও অগ্তর্দিক হইতে পর|ণের স্ত্রা আসিয়া দলপুষ্ট করিল। 

ভাহাদিগের কলহের চাৎ্কারে রমেশ ও পরাণের 
নিদ্র। তঙ্গ হইয়া গেল) তাহারাও আসিয়া কলহে যেগ 
দিল। ক্রমে তাহারা উতয়ে হাতাহাতি লাগাইয়া দিল । 

সেই দিন হইতে উঠয়ের মধ্যে বাক্যাপাপ বন্ধ হইয়া 


* প্রবাসী-"্অগ্রহায়ণ ১৩২১ 


এক দিক হইতে রমেশের পুস্রবধূ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় থও 


গেল, উভয়ে উভয়ের সহিত মুখ দেখাদেখি পর্ধ্যস্ত বন্ধ 
করিয়া দিল। 

সেদিন রাগের মাথায় পরাণ রমেশের দাড়ি টানিয়। 
ছি'ড়িয়া দিয়াছিল। রমেশ ব্যাপারট সহজে ছাড়িল 
না। প্রথমে গ্রামের পঞ্চ।য়েখ। তাহার পর গ্রাম্য পুলিশ; 
অবশেষে মহকুমার আদালত অবধি নালিশ করিয়া 
তাহার এ অপমানের প্রতিশোধ লইল। 

এই তাবে ঝগড়াটা ক্রমে পকিয়া উঠিণ। 

বদ্ধ হরিশ মণ্ডল প্রথম হইতেই এ অগ্নি নিতাইতে 
প্রয়াস গাইতেছিল। কিন্তু পুঞ্রেরা সে কথা কানেও তুলিল 
ন।। সে একদিন পুথকে ডাকিয়া বলিল”_"এমন ছোট 
কথা নিয়ে তোমাদের এ ঝগড়া করা বড় মুখখুমি হচ্ছে 
পরাণ! আচ্ছা একবার তেবে দেখ দেঁধি কথাট। কত 
তুচ্ছ! কি ছোট কথা নিয়ে তোমরা আদালত ঘর কর্ছ! 
এই যে এত কাঁগড হ'ল ভার মুল ত সেই চারটে হাসের 
ডিম! তোমার ছোট হেলে নরেশই যদি ডিম চারটে 
নষ্ট কর্ত?_কি করতে তুমি বাপু তা হালে? ডিম 
চারটের দাম ক? ভগবান ত আমাদের যথেষ্ট দিয়েছেন, 
তবে এভুস্ জিনিষ নিয়ে এত মারামারি কেন? আর 
ভব দেখি, যি একটা কিছু তালমন্দ হ'য়ে যেত,_থুধ 
সম্ভব এর ফল পরে সেই বকম একট। কিছু দাড়াবে। 
মানুষ ত অশ্নিই কত পাপ কর্‌ছে, আব।র ইচ্ছে করে এ 
পাপের বোখ। বাড়াও কেন? এ আগুনের ফুল্কি 
গোড়াতেই নিভিয়ে ফেল; বাড়তে দিও না সর্বগ্রাস 
কণুবে শেষকালে !” 

পু ও পৌজ্জেরা হরিশের এ কথাগুলোর মন বুঝিতে 
পাল না। খুবকে সাধারণতঃ বৃদ্ধের কথায় যেমন 
অনাস্থা স্থাপন করে তাহারাও তেমনি করিয়া কথালো 
হজম করিশ। ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হইল ন|। 

পাড়ার লোকের কাছে পরাণ কথাট। স্বীকার করিল 
না। সে তাহাদের আপনার ছে'ড়া চাদ্ররথান। দেখাইয়া 
বলিল,--“আমি'কেন বধেশের দাড়ি ছি'ড়তে যাব? 
ও নিজে নিজের দাড়ি ছি'ড়ে আমায় ক করবার জন্তে 
একথা এখন লোকের কাছে ব'লে বেড়াচ্চে। ওর 
ছেপে বরং আমার এই নতুন চাদরখানাকে শত ৭ও 


২য় সংখ্য। ] 
ক'রে দিয়েছে । এই দ্েখন1।” বাস্তবিক কিন্তু রমেশের 
পুত্র তাহার চাদর ছি'ড়ে নাই, লোকের কাছে দেখাইবার 


জন্ঠ সে আপনিই এখানি ছি'ড়িয়াছিল। 
পরাণও রযেশের নামে নাপিশ করিয়া আসিল। 


মহকুমার আদালতে, তাহার পর জেলার বড় আদ্দালতে * 


তাহাদের বিচার চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একদিন 
রমেশের গরুর গাড়ির গৌজকাট দুইট॥ হারাইয়! গেল। 
রমেশের পত়্ী ও পুত্রবধূ বলিল এ দুইটি পরাণের পুক্র চুপ্র 
করিয়। লইয়া গিয়াছে, তাহার! ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। 

ইহ! লইয়া আবার নালিশ হইল। বাড়ীতে ছুই পরি- 
বারের মধ্যে বিবাঁদট। একটা নিত্যকন্্ হইয়া উঠিল। 
মধ্যে মধ্যে পরাণের সহিত রমেশের হাতীভাতিও হইত। 
ছোট ছেলেরাও বাপ কাকার দেখাদেখি পরষ্পর 
গালাগালি দিতে আরম্ত করিল ॥ নদীর ঘাটে জল 
আনিতে কাপড় কাঁচিতে গ্থিয়া পাচঙ্জন পাড়ার স্্রীলে।- 
কের সম্মুথে ছুইপারবারেক্স হ্যোকদের মধ্যেও ঝগড়াটা 
নিত্যই চলিত। 

পুরুষদের মধ্যে আড়ি ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল। 
কমে তাহারা সুবিধা- ও সযোগ-মত অগ্তের জিনিষ 
আনিয়া নিজের ঘরে পুরিতে আরম্ত ক্িল। বালকের।ও 
পিতামাতার দেখাদেখি এরূপ করিঙে আরশ করিল । 
তাহাদের নালিশের আলার অস্থির হইরা ক্রমে গ্রামের 
পঞ্চ/য়েৎ আর তাহাদের নালিশ শুনিত না। জীবনটা 
উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত ছুর্ববহ হইয়া! উঠিল। 

একগন অপরকে কোন বিষয়ে শাস্তি দেওয়াইলে অগ্ডে 
ভাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া! উাঠত। 
দুইটা কুকুর যেমন য৩ই অধিকক্ষণ ঝগড়া করে ততই পর- 
স্পরের প্রতি অধিকতর জুুন্ধ হইয়া উঠিতে থাকে, সে সময় 
এক জনকে কোন লোক টিল মারিলেও সে যেমন অন্ত 
কুকুর তাহাকে কামড়াইল মনে করিরা অধিকতর জুন্ধ 
হয়, এই কষকদ্বয়ের অবস্থাও ক্রমে সেইপ্রপ হইয়া 
দাড়াইল। 

এইরূপে ছয় বৎসর ধরিয়। ঝগড়াট। কেবল বাড়িয়। 
চলিতে লাগিল। খৃদ্ধ হরিশ প্রায়ই পুঞ্রকে বলিত,--“আর 
কেন, ঝগড়াট1 এবার মিটিয়ে ফেল ;- নিজের কাজে মন 


আগুনের ফুলকি 


২ পাপ টি পাস সত তা টিপি বি পসিপািতসি প 
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দ্রাও। 
থাকবে। এমন দ্রিনিষ নয় ও,--আগুনেরু ফুল কি।” 

পরাণ কথাগুলো! 'শুনিয়া যাইত; সেগুলা পান 
করিবার প্রয়োজন একদিনও সে বুঝিতে পারিত ন1। 

কলহের সপ্তম বৎসরে পরাণের মধ্যম পুত্রের বিবাহ 
হইল এই গোঙ্গমালের সময় পরাণের একটা দামড়া 
গরু হারাইুয়। গেগ! পরাণের পুরবধু বলিল,--এ সেই 
মুখপোড়ার কাজ; কাল সন্ধ্যাবেলা সে গোয়ালের কাছে 
চুগ কা'রে দাড়িয়ে ছিল, আমি নিজে চোখে দেখেছি। 

কথাটা রমেশের কানে পৌছিতেই সে মহাতুদ্ধ 
হইয়। উঠিল; হিঠাহিতজ্জান তাহার লোপ পাইল; 
উন্মত্ের মত ছুটিয়! পরাণের বাড়ীতে গুবেশ করিয়া সে 
বলিপ,তবে রে হারাসজাদি ছোট লোকের ঝি। 
আমায় তুই গর চুরি করতে দেখেছিস তবে এই দেখ-_ 
ধণিয়া সে পরাণের পুগ্রবধৃকে সঙ্জোরে এক চড় মারিল। 
যুবতা তথন গর্ভবতা ছিল। 'চাষার মরদের একখানি 
চড় খাইয়াহ সে শুইয়। পড়িল। পরাণ বাতাহার জোস্ঠ 
পুত্র তথন বাড়া ছিল না) কাঁজেছ বিনা বাধায় কমেশ 
চলিয়া গেল। র্‌ প্র 

পরাণ বাড়াতে পা দিতেই তাহার ত্ত্রী ঘটনাটা 
সালক্কারে তাহার গোচর করিল। কথাটা শুনিয়া পরাণের 
আনপ্দের সীমা রহ না । সে বলিপ,_দহাবামাদ।কে 
এবার ঘানি টানিয়ে তবে ছাড়ব।” 

সে পঞ্চায়েতে নাপশ করিতে গেল কিন্ত পঞ্চায়েৎ 
সে কথায় মোটেই কর্ণপাত করিল না। তখন পরাণ 
আদালতে রমেশের নামে নালিশ করিল। পরাণ নাজিরকে 
হাত করিয়া মকর্ছমার নিজ্ঞন্তি করিয়া লইণ। জজসাহেব 
হুকুম দিলেন রমেশকে পডশ খ। বেত মার। হইবে। 

পরাণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কথাটা শুনিয়া 
রমেশ কি করে দেখিবার জন্ত সে তাহার যুখের দিকে 
চাহিল ;__দেখিশ পে শবেক মত পাংসুবর্ণ হইয়। গিয়াছে। 
রমেশকে কাটগড়া হইতে নামাইয়া লইলে পরাণও 
তাহার অনুসরণ করিল। রমেশ আপন মনে বগিয়া 
উঠিল;__“বেশ, আজ না হয় আমি বেত খাব; খানিকটা 
জ্বলবে ; কিন্ত আমিও ওকে এমন জলান জলা যে সে 
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জ্বাল এর চেরে লক্ষগুণে বেশী হবে ।” কথাট। পরাণের 
কানে গেল। সে ছুটিয়া আদ[পতে ফিরিয়া আসিল। 

“দোহাই ধদ্জাবতার, আপনি সুবিচার করুন। রমেশ 
বলছে ছাড়া পেলেই ও আমার ঘর দোর জ্বাপিয়ে দেবে, 
আমাদের পুড়িয়ে মারবে ।” 

বিচারক আবার ব্ূমেশকে ডাকিয়া পাঠাইপেন। মে 
আপিলে জিজ্ঞাস। করিলে”,_-«এ যা ণলছে তা তা ?” 

“আমি কিছু বলতে চাই না। আপনার ক্ষমতা 
আছে কাজেই আমায় বেত মারছেন ;_-যেন একাই 
আমি দোষী! কিন্তু ও যে অত্যাচার কণ্‌ছে তার্র কি কিছু 
সাজা নেই ?” 

সেআরও কি বলিতে চ।হিতোছণ কিন্তু ক্ষোতে 
ছুঃথে বলিতে পাধিল না। তাহার তখনকার অবস্থা 
দেখিয়া সকলেই বুঝিঠে গারিল যে সে ছাওা পাইলেহ 
পরাণের একটা-না-একট। অনিষ্ট করিবেই করিবে। 

বৃদ্ধ বিচারক কিয়তক্ষণ শীএব থাকিয়া বলিলেন” 
“ওহে দেখ, এক কাঙ্গ কর, কেন মিছে নেবািবি করছ? 
আচ্ছা বাপু; তোমার কি গভবতী স্্রীলোককে অমন কারে 
মারাটা উচিত হয়েছে? তুমিই ভেবে দেখ দেখি, যদ 
একটা তাণমন্দ কিছু হ'য়ে যেত! এ কি উচিত হয়েছে 
ধাপু? বেশ, দোষ করেছ, খীকার কর, পরাণের কাছে 
মাপ চাও, সকল আপদ চুকে যাক। তা যদ্দি তুমি 
করতে পার ত আমি এ বিচারফণ প্রত্যাহাণ করতে 
রাজি আছি।” 

পেষকার দেখিল পরাণের টাকাটা হাতছাড়া হইয়। 
ঘায়, কাঙ্জেই সে ঢুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, 
নজর এ যে অগ্তায় কথ। বণছেন। একবার যা হুকুম 
দিয়েছেন সে ত কোনে ধরার এদ করতে পারেন না” 

বিচারক তাহাকে থাশাইয়া দিয়া বলিলেন,-“চুপ 
কর। আমি তোমার সঙ্গে সে বিষয়ে ওক করতে চাই 
না। ভগবানকে মেনে চলাই, বিচারের প্রথম ধারা, 
মার তিনি চান শাস্তি!" 

বিচারক রমেশকে আবার সেই কথা বলিষ়া সম্মত 
চরিতে প্রয়াস পাইলেন। রমেশ 'কিন্তু সে কথায় কর্ণ- 
শাত করিল ন1। 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


*«আসচে বছরে আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হবে ;__- 
আমার উপযুক্ত বিবাহিত পুত্র রয়েছে, এই বুড়ো বয়সে 
পরাণ আমায় বেত খাওয়ণে, আমি আবার তারই 
কাছে মাপ চাইতে যাব? কিছুতেই না) অনেক সয়েছি 
আমি......পরাণ যেন কথাটা] মনে ক'রে রাখে।” 

আবার তাহার স্বর কাপিয়া উঠিল। সে আর কিছুই 
বলিল না। 5 

পরাণ সন্ধ্যার সময় গ্রামে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে 
ঢুকির! কাহাকেও দেখিতে পাইল না। রমণীর নদীতে 
গা ধুইতে জল আনিতে চলিয়া গিয়।ছিল ; পুঞ্রেরা তখনও 
মাঠ হইতে ফিরে নাই। পরাণ আপনার ঘরে বপিয়। 
ভাবিতে লাগিল। তখন তাহার মানসনেত্রের সম্মুথে 
সাজার কথা শুনিয়া রমেশের বে পরিবর্তন হইয়াছিল 
ধারে ধারে সেই মুর্তি জাগিয়। উঠিল । সেই সময় তাহার 
মনে হইণ তাহাকে যি এরূপ সাঙ্জা কেহ দেওয়াইত 
তবে তাহার কিরূপ মন্পে অবস্থা হইত! হঠাৎ সে 
শুনিতে পাইপ ভাহার ধদ্ধ পিতা পাশের ঘরে কাশি- 
তেছে। সে ধারে ধাবে উঠিয়া পিতার নিকট গেল। 

বৃদ্ধ বহুক্ষণ কাশিবা গিজ্ঞাসা করিল,_“কি হ'ল? 
রমেশের কিছু সাজ! হ'ল নাকি?” 

“ই, পঁচিশ ঘা বেত দেবাপ হুকুম হয়েছে, আঞজ্জই 
সাজা হবে !? 

রমেশের ছুঃখে সাহান্থৃভূতি প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ মপ্তক 
আন্দোলন করিল। বশিল,_"বড়ই কাঁজটা খারাপ 
হ'ল। বড় ভুল কণছ পরাণ। এর মন্দ ফল তোমার 
ওপর যতটা ফললবে, ততট। আর কারো ওপর ফপবে ন৷ 
জেনো 1......বেশ, আদালত যেন তাকে খেত মারলে, 
কিন্তু তাতে তোমার লাভ কি হল বাপু?” 

“এতে তার শিক্ষা হবে, এমন কাজ আর কখনও 
করবে না)? 

“ই্যাঃ) আর করবে না সে! নাঃ আরো বেশী করে? 
করবে? কিন্তু করেছে কি, আগে তাই বলত? তোমার 
চেয়ে তার দৌষ কোনখানটার বেশী ?” | 

“কি না করেছে সে? আর একটু হ'লেই আমার 
বউমাকে ত মেপেই ফেলেছিল! আবার এখন ত আমার 


২য় সংখ্যা ] 


ঘর জ্বালিয়ে দেবে বলছে। 
না?” 
হরিশ একট। উঞ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া! বলিল, __“পরাণ, 


এতেও তার দোষ হ'ল 


ভোমরা মনে কর আমি ঘরের মধ্যে পড়ে আছি কাজেই রর 


কিছুই বুঝতে পারি না, দেখতে পাই না, যত দেখ বোঝ 
তোমরা... কারে বোকা! তোমরাই বরং দেখতে 
পাওনা, গ্রতিহিংন। যে তোমাদেন্র কাণ? ক'রে রেখেছে, 
দেখবে কি 1 তোমরা দেখতে পাও শুধু পরের দোষটা, 
নিজেদের দেখবার তোমাদের সামর্থ নেই! লোকে পরের 
কুঁজ দেখে হাসে কিন্তু দেখতে পায় না আপনার পিঠে কত 
বড় কু'জ রয়েছে! জগতের নিয়মই এই, শুধু তুমি আমি 
নই, জগত সুদ্ধ এমনি কাঁণা, একচোধো। ! তো'মর। বল 
“অমুক এই অন্তায় করেছে !?-কি করে যে বল তা 
বুঝতে পারি না। এক হাতে কখনও তালি বাজে? 
তুমি যদি না কথা কও শত সে একা কতক্ষণ বকবে? 
ছুঙজনের দোষ না থাকলে কখপ৬*একটা ঝগড়া হতেই 
পারে না। পরের মাথার টাকটা লোকের চোখে খুব 
শিগগির পড়ে কিন্ত নিজের মাথায় যে তার দ্বিগুণ টাক 
রয়েছে তা সে দেখতেও পায় না। রমেশ যদি এক মন্দ 
হত, আর তুমি আমি যদি তা না হতাম, তা হ'লে রমেশের 
সাধ্যি কিসে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে? প্রথমে তার 
দাড়ি টেনে ছি'ড়লে কে বাবা? আদালতের পথ দেখালে 
কে তাকে? এত করেও তুমি তার ঘাড়ে সব দোষট! 
চাপাতে চাও পরাণ ? তোমর। সংসারের ভার নিয়েই 
একটা বিষম ভুল করেছ। আমাদের সময় কিন্তু এমন ছিল 
না।_আমাদের শিক্ষাও এমন নয়। এ তোমরা ভুল 
পথে চলেছ। আমরা কেমন ক'রে সংসার করতুম শুন্বে? 
ঠিক প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যেমন ব্যবহার হওয়া 
উচিত রমেশের বাপের সঙ্গে আমার তেমনি ব্যবহার ছিল। 
রমেশের বাপের কিছু দরকার হ'লে, রমেশকে আমার 
কাছে পাঠিয়ে দিত; রমেশ এসে বলত “কাকা আমাদের 
অমুক জিনিষটার দরকার পড়েছে।* আমি বলতুম 
নিয়ে যাও না! বাবা তোমার খুড়িমার কাছ থেকে'। 
আবার আমার কিছু দরকার হ'লে তোমাকে বলতুম 
যাত পরাণ। তোর রমণ জ্যাঠার কাছ থেকে অযুক 


আগুনের ফুলকি 


*১৪১ 


জিনিষটা চেয়ে আন ত।, তখুনি বরমণদ! তা পাঠিয়ে 
দিত। কেমন কাটিয়েছি আমরা বল দেখি? সংসারেও 
বেশ সুখ ছিল, রাতদিন এমন খিটিমিটি ছিলনা । আর 
এখন 1......লোকে বলে কুকক্ষেত্রে নাকি একট! খুব 
বড় বুদ্ধ হয়েছিল । কিন্ত তোমাদের ছুজজুনর মধ্যে নিত্য 
'এই যে লড়াই চঙ্গেছে কুরুক্ষেত্র "ধু এর চেয়ে আর 
বেশী বড় কি? আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! অমনি করে কি 
লোকে সংসার করে গা 1.....*পৃর্বজন্মের অনেক পাপ ন! 
থাকলে এমনটা হয় না। তুমি বড় হয়েছ, সংসারের 
কর্তা, এখন যা কিছু করবে সবের ঝু'ঁকিই তোমার ঘাড়ে 
পড়বে । এমনি ক'রে বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলোকে কি 
পথ দেখাচ্চ তা একবার ভেবে দেখেছ কি? সেদিন 
দেখি তোমার নাতি সুরে পাড়ার লোককে যাচ্ছেতাই 
গাল পাড়ছে, আর দোবের পাশে তার ম! দাড়িয়ে মজা 
দেখছে আব হাসছে । এমন কপ কি ছেলেমেয়ে মানুষ 
হয়? তাদের ভাল মন্দ, স্থকু'গ জন্টে তুমি দায়ী তা জান 
কি ?......নিজের পরকালের কথাটা একবার তেবে 
দেখছ কি? পারের জন্তে কি পার্যনি গ্রিচ্ছ? কেবল 
কতকগুলো মিথ্যা! কথা, প্রবঞ্চনা আর প্রতিহিংসা! 
একটাও জিনিষের মত জ্নিধ নিয়েছ কি 1......কি; 
কথা কচ্চ না যে? যা বল্পুম সেগুলো কানে গেল কি ?” 
পরাণ নীরবে পিতার কথাগুণ। শুনিয়া যাইতেছিল। 
বৃদ্ধ হরিশ একসঙ্গে অনেকগুলা কথা বলিয়া 
হাপাইুস্া গিয়াছিল। তাহ।র গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, 
বহুক্ষণ ধরিয়া! সে কাশিতে লাগিল । কতক্ষণ পরে কাশি 
থামিলে সে আবার বলিলঃ_-“তাব দেখি বাপুঃ এ বছর 
এই মামলা মকন্দমায় কতগুলো টাক! জলের মণ খরচ 
হ'য়ে গেল। সত্যি করে বল দেখি পরাণ, এ কুক্ক্ষেত্র 
আরম্ত হবার আর্গে ভাল ছিল, না এটা আরন্ত হ'য়ে 
ভাল হয়েছে? এ বছর যে আউস ধানট। রোয়াই হ'ল 
না! তার কারণ কি বলত? শুধু এই ঝগড়ার জন্তেই না? 
১০.০,০তাই বলচি বাপু, নিদ্ধের কাজে মন দাও) 
আগেকার মত ছেলেদের,নিয়ে মাঠে কাজ আপ কর, 
মনে শাস্তি পাবে। কেউ যদ্দ অনিষ্ট করে, তবু ক্ষমা 
কোরো তাকে, ভগবান খুসি হবেন, প্রাণেও শান্তি পাবে ।” 


রি 


// পি পাচ্ছি তি পাট তাস পিউ পাচ তল 


পরাণ নীরবে কথাগুলা সনি, একটাও উত্তর 
দিলনা। 

“বাবা পরাণ, এ বুড়োর কথা গুলো শে।ন। এ ঝগড়া 
মিটিয়ে ফেল । একবার এখুনি সদরে য1, রমেশের সাঁজাট' 
যাতে না হয় ভাই করু। এত শীগগির বোধ হয় সাঙ্গা 
দেবে না। কালই তুই যোকদ্দমা যিটির়ে ফেলিস। 
কেন এ মিছে ঝগড়াঝাটি 1 যা, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের 
বালে দে কেউ যেন পাড়াপড়শীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ন! 
করে।? 

পরাণ একট। দার্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তখন তাহার 
মনে হইতেছিল পিতার কথাগুলি অক্ষরে অক্ষপে সহা-- 
দুর্ব্যবহার সর্বপ্রথম সেই ত করিয়াছে! কিন্তু সে বুঝিতে 
পারিল না এ ঝগড়াট! মিটাইয়া ফেলিবে কি করিয়া? 

বৃদ্ধ পুত্রকে নীরব দেখিয়া বঙিল,--“ঘাও বাব, 
কথাট! শোন। আগুন .আলবার আগে নিভিয়ে ফেল, 
দেরি হলে আর সময় পানে ন1।” 

বৃদ্ধ আরও কি বপিতে যাইতেছিল এমন সময়ে 
বাড়ীর মেয়েরা নদং হইতে জল লইয়া কলরব করিতে 
করিতে ফিরিয়া আপিপ 1 বমেশের সাঙ্গার কথা ও 
তাহার ঘরে আগুন লাগাইবার কথাউ] ইতিমধোই 
তাহাদিগের কর্ণগেচর হইয়াছিল। তাহার) আরও একটা 
নূতন সংবাদ দিল__রমেশ বেত খাইয়া ফিরিয়া আসি- 
মাছে। পরা সব কথা শুনিল। পিতার কথা শুনিয়ী 
তাহার হৃদয়ে ষে শান্ত আসিয়াছিল এখন এই নৃতন 
সংবাদে তাহার হৃদয় হইতে সে শাস্তির আলোকটুকু 
নিভিয়৷ গেল, রহিল শুধু তাহার আল] ও কালি। 

কাজ করিলে সংসারে কাজের অভাব হয় না। 
পরাণ স্ত্রীলোকর্দিগের সহিত কোন কথার আলোচন। না 
করিয়া বাহিরের কয়েকট! থুচরা কার্ষেয আপনাকে 
নিধুক্ধ করিয়া রাখিল। এহ সময়ে তাহার পুব্রগণ মাঠ 
হইতে কাজ করিয়। ফিরিয়া আসিল। পরাণ তাহাদের 
নিকট হইতে গরুগুলাকে লইয়৷ গোয়ালে ব।ধিয়! দিল। 
তাহার পর স্বহস্তে সে তাহাদিখের জাব মাধিয়। ভাবায় 
দিল। কাটা শেষ হইলে তাহার মনে পড়িল অনেক- 
ক্ষণ তামাক ধাওয়া হয় মাই। সে আপনার থেলো 
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হু"কাটি লইয়া নিজেই ৭ তামাক সাজিতে বসিল। কলিকায় 
ঠিকরা দিয়া তামাক লইতে গিয়া দেখিল তামাক নাই! 
ঠিক এই সময়ে সে বাহিরে রমেশের গলা শুনিতে পাইল । 
রমেশ বলিতেছে-«এতে আমায় ত ভারি-ই জব্জ 
করলে! কিন্তু এর প্রতিশোধ চাই !_মামাম় অপমান 
করা-দশের মাঝে বেত খাওয়ান, বটে] থুন করব 
হারামঙ্গাদাকে, রক্ত না দেখে ছাঁড়ছি নানা পারি ত 
আমি ঘোষের পো নই। দেখে নেব ওই একদিন কি 
আমারই একদিন 1” পরাণ কতকটা শাশ্ু হইয়াছিল কিন্ত 
রমেশের কথাগুলা শুনিয়া সে আবার হাড়ে হাড়ে জলিয়! 
উঠিল। তামক সাজা তুলিয়া! গিয়া সে স্থির হইয়! রমে- 
শের কথাগুলা শুনিতে লাগিল । তাহার কণা শেষ হইলে 
পরাণ হু'কার মাথায় শৃন্ত কলিকাটি বসাইয়। দাওয়ায় 
গিয়া বস্ল। 

পরাণের পুত্রবধূ, দাওয়ায় বসিয়া রাবিতেছিল। 
তাহার রন্ধন প্রান শৈষ হইয়া আসিয়াছিল। অদূরে 
দেবরেরা পাত করিয়া বসিয়াছিল; শাশুড়ি তাহাদিগকে 
অন্নব্যপ্রন পরিবেষণ করিতেছিলেন ঃ এমন সময় পরাণ 
আপিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কুক্ম দরে বপিল,- 
“দরকারের সমর একটু তামাকও পাওয়া যায় না, ভাল 
জালাতেই পড়া গেল দেখঠি। সময় মত বলেই হয়, তা 
নয়। ওরে নরেশ, খেয়ে উঠে ও-পাড়ার মথুরের দোকান 
থেকে আধসের কড়া তামাক আনিস ত।" 

এই বলিয। পরাণ আবার শুন্ঠ পাত্রটার কাছে ফিরিয়া 
আসিল এবং অবশিষ্ট যেটুকু ছিল, চাচিয়া ঝাড়িয়৷ তাহাই 
সা্জিয়া খাইতে বসিল। 

নরেশের ভাত খাওয়া হইলে সে মায়ের কাছ হইতে 
পয়সা লইয়। দা-কাটা! কড়া তামাক আধসের আনিতে 
গেল। পরাণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির অবধি আসিল 
এবং দ্বারট] বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া সে অন্ধকারে 
চুপকরিয়! দীড়াইয়। রহিল। নানা কথা তখন তাহার 
মনে হইতেছিল) সে ভাবিতেছিল।__“চারিদিক ত খট্‌- 
থটে শুকৃনে।, কোথাও ছিটে ফৌট। জল নেই, গরমও বেশ 
ফুটেছে। সেষযদ্দি চোরের মত এসে একট। দেশলাই 
জেলে চালের পাতায় ফেলে দেয় তা হলেই ত সব জলে 


২য় সংখ্যা ] 


উঠবে ! বেটা আমার সর্ধ্বস্ব পুড়িয়ে দিয়ে অমনি পালাবে 2 
তা কিছুতেই হ'তে দেব না1.,...একবার যদি বেটাকে 
হাতে নাঠে ধরতে পারি!” তখন তাহার রষেশকে 
ধরিবার ইচ্ছাটা এতই প্রবল হইয়া! উঠিয়াছিল থে সে 
বাড়ীর ভিতর না ঢুকিয়া একবার বাড়ীৰ কানাচট! 
ঘুরিয়া৷ আপিব্ণার মত্গব করিল। সে চোরের মত ধারে 
ধীরে চলিতেছিল। চিক ধাকের মাথায় আসিয়! তাহার 
মনে হইল ঠিক তাহার বিপরীত দ্রিকের মোঁড়ের কাছে 
কে যেন হঠাৎ নড়িয়া উঠিল। পরাণ স্থির হইয়। দাড়া- 
ইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল; চারিদিক আবার পূর্বের 
মত স্থির ধীর ! অন্ধকারট। প্রথম তাহার নিকট অত্যন্ত 
গাঢ় বলিয়। মনে হইতেছিল, কিছুক্ষণ থাকিবার পর 
সেটা চক্ষে সহিয়া গেল। সে দেখিল সেখানে একটা 
লাঙ্গল পড়িয়। আছে, আর কিছুই নাই। “তবে বোধ 
হয় ভুল হয়েছে! তা হোক তবু একবার চারিদিকট! 
দেখে আসি) এমনি দীর 'গর্ধে মার্জারের মত সে 
অগ্রসর হইতেছিল যে আপনার পদশব্দ আপনিই শুনিতে 
পাইতেছিল না। সে ক্রমে পূর্বেয্ক্ত বাকের মাথায় 
আসিয়া উপস্থিত হইল। চকিতের মত লাঙ্গলটার 
কাছে কি একটা জলিয়া উঠিয়া আবার তখনি নিতিয়া 
গেল। পরাণের বক্ষের স্পন্দন জততর হইয়। উঠিল। 
সেইথানেই সে স্থির হইয়। ঈাড়াইল। সঙ্গে সগে আবার 
একটা আলোক পূর্বোক্ত স্থানে জলিয়া উঠিল) 
সেই আলোকে পরাণ স্পষ্ট দেখিতে পাইল যে একজন 
লোক মাথায় গামছা! বাধিয়। গুড়ি মারিয়া অগ্রসর হই- 
তেছে; তাহার হাতে একট। খড়ের এঅঁ(টি ছিল, সে 
একমনে সেইটাই জালিতেছিল। পরাণের প্রাণ অস্থির 
হইয় উঠিল; শরীরের প্রতি শিরা উত্তেজনায় স্ফীত হইয়! 
উঠিল। সে আম্মবিস্বতের মত বলিয়া উঠিল,_-“পালাতে 
দিচ্চি না, যেমন ক'রে পারি ধরতে হবে।” 

তখনও লোকটার কাছে পরাণ পৌছিতে পারে নাই; 
হঠাৎ দেখিল্স খড়ের আঁটিট। ধাউ ধাঁউ করিয়া জলিয়! 
উঠিল। এবার আগুনট! একটু তফাতে জিয়া উঠিয়া- 
ছিল। দেখিতে দেখিতে পরাণের চালা জলিয়া উঠিল ; 
আর, বিশ্মিত পরাণ দেখিল সেই আগুনের কাছে 


আগুনের ছুলকি 
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খড়ের নটি হাতে করিয়া রমেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া 
আছে। 

বাঙ্পাধীৰ দত সে রমেশকে পররিতে ছুটিল। রমেশ 
বোধ হয় তাহার পদশব্দ শুনিতে পাঠয়াছিল, কারণ সে 


" একবার চতুর্দিকে চাহিয়। ছুটিয়। পলাইল।, পরাণ তাহার 


পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে বলিয়1* উঠিল,--“পালাবে 
কোথা? লেটি হচ্চে না চাদ!” সে লাফাইয়া রখেশকে 
ধরিতে গেল কিন্তু পারিল না, কেবল তাহার কাপড়ের 
খানিকট। ছিন্নাংশ হাতে রহিয়া গেল। পরাণ ঝেশাক 
সামলাইতে না পাবিয্া পড়িয়া গেল। তখনই আবার 
উঠিয়। পড়িয়া সে ছুর্টিল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে 
লাগিল,_«“ওগো ধর, ধর! চোখ! খুনে!” ইতিমধ্যে 
রমেশ তাহার বাড়ীর দ্বাব্রপ্র।ন্তে আসিয়া পড়িল: পরাণও 
তাহার নিকটে আসিয়া পড়িষাছিল; প্রায় ধরে ধরে এরূপ 
সময়েকি একটা আসিয়া তাহার মাখার ভীষণ ভাবে 
লাগিল। রমেশ একটা বংশদণ ভুলিয়া লইয়া সজোরে 
পরাণের মাথায় মাবিয়াছিল। 

পরাণের মাগা দুরিয়। উঠিল; চক্ষের সুন্মুখে উদ্ভব 
আলোক যেন নিভিয়া গেল; সংজ্ঞাশৃন্ত অবস্থায় সে 
মাটিতে পড়িয়া গেল। বখন সংঙ্। ফিরিয়া আসিল 
তখন সে দেখিল সেখানে রমেশ নাই, চতুর্দেক 
দ্রিবাঁলোকের মত উজ্জ্বল আলোকে ভরিম্বা গিয়াছে। 
গোয়ালের দিক হইতে 'একটা আর্তনাদ একটা হুটো- 
পাটিরু শব্দ মাঁসিতেছে। পরাণ চাহিয়া দেখিল আগুন 
_ আগুন কেবল চারিদিকে আগুন! 

পরাণ বক্ষে ও কপালে করাঘাত করিয়া উঠিয়! 
বসিল। একবার মনে করিল চীৎকার করিয়ঃ লোক 
ডাকিবে, সাহাধ্য চাহিবে। কিন্তু হা অনৃষ্ট! এ তাহার 
কি হইল? গল। দ্রিয়া স্বর বাহির হয় নাযে মোটে! 
একি? একবার মনে করিল দৌড়িবে কিন্তু চেষ্টা 
করিয়াও সে উঠিতে পারিল না। হাম। দিয়! অগ্রসর 
হইতে চাহিল কিন্ত ছুই পদ গিয়াই সে হাফ।ইয়। উঠিল। 
দেখিতে দেখিতে অগ্নি, অনেকটা পথ অগ্রসর হইয়া 
পড়িয়াছিল। পাশে পাশে লাগোয়া বাড়ী,-সব 
চালাঘর ; অগ্নিদেব যেন কুস্তকর্ণের ক্ষুধা উদ্ররে পুরিয়! 


১৪৪ 


সন্বগ্রসে উদ্াাত হইয়াছিলেন। অগ্নিকাণ্ড দেখিতে, 
বুলোক আসিয়। ছটয়াছিল কিন্তু কেহ অগ্নি নিভাইতে 
অগ্রসর হয় নাই। সকলে দুরে দাড়াইয়া জস জল বলিয়। 
চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। যাহাদ্িগের বাটি পরাণের 


৮ 


চালার গাশে তাহার! ক্ষিপ্রহস্তে স্ব স্ব গৃহ হইতে পিনিষ-. 


পত্র বাহির করির' ফেলিতেছিল পরাণের সাহাধ্যার্থ 
একটি 'প্রাণীও অগ্রপর হয় নাই। দেখিতে দেখিতে 
রযেশের চালাতেও আগুন ধরিয়া গেল। এই সময় 
অগ্নিসধ। পবনও বেশ জোরে বহিতেছিল, কাজেই অগ্নি 
সহঙ্জেই এক চালা হইতে অগ্ত চালায় অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 

পরাণের বাড়ী লোকগুলা কোন মতে এক বস্ত্রে 
পরাণেন্ বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া! অগ্রির মুখ হইতে শিঙ্কৃতি 
পাইল। স»ংপ£হের একট। ভিনিষও কেহ উদ্ধার করিতে 
পারিল না। বান্স পেঁটরা, গরু বাছুব প্রভৃতি সকলই 
অগ্নিদেবের বিশ্বগ্রাপী ক্ষুধার আহার হইল । 

বমেশ গরু বাছুর ও আর কয়েকটা জিনিষ কোন 
মতে বাহিরে অ।নিতে পারিমাছিল। তাহারও অবশিষ্ট 
সমস্ত পুড়য়া ভন্মম(ৎ হইয়া গেল। 

সারাপাতরি ধবশ্বা এই অগিকাণ্ড চণ্লল। পরাণ 
গোয়ালঘরের কাছে দ্রাড়াইয়। ছিল; মাঝে মাঝে 
বলিতেছিল,“এ কি এ? আআ ...*.এপব কি 1....., 
কেউ নিবুতে পার না) ওগো যাও না, সব গেল ষে 
আমর !..... 'ওগো 1,5১১? 

ক্রমে ঘরের ঘটকা ভাগিয়। পড়িল। পরাণ পাগলে 
মত ছুটিয়া সেই অগিসনদ্ে প্রবেশ করিল; ইচ্ছা, যদি 
একট। গরুও বচাইতে পানে! অগ্ধি তখন লেলিহান 
দিহ্ব। বিস্তার করিয়। তাহার চতুর্দিকে তাগুব নৃত্য 
কনিতেছিল। বাড়ীর ছুইগন রমণী দেখিতে পাইল 
পরাণ সেই অধিসনদের মধো দাঢাইয়া আছে! তখনই 
তাহারা ঈশানকে পাঠাইম| দ্িল। সে যখন পরাণকে 
বাহিরে লইয়া আপিল তখন পরাণের চেতন! ছিল না। 
তাহার সর্বা.দ কোর্গা পড়িয়। গিয়াছিল, মাথার চুলগুলা 
পুড়য়া গিয়ছিল। জ্ঞান ফিবিয়া আসিলে দীর্ঘশাস 
ফে.ঙলয়া সে বণিলঃ-“একি এ? এ আমার কি হ'ল? 


পাবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 
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টিন এসব কি? অয ?.....,? এখন কি আর নেভাবার 
উপায় নেই? এখন কি আর নেভান যায় ন11-- 
হ্যাগ। ?” 

সকাল বেল৷ গ্রামের পঞ্চায়েতের মণ্ডল প্রসাদ ঘোষের 
পুর্র পরাণকে ডাকিতে অ।সিল। 

“পরাণকাকা তোমার বাবা যে মরমর হয়েছে! 
একবার শেষ দেখ দেখতে চায়। এস!” 

পরাণের কোন কথ। মনে ছিল না; শোকে তাহার 
স্বতি ন্ট হইয়! গিয়াছিল। আগন্তকের মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিল,_"কে ? বাবা? ডেকেছে ?--কাকে 
ডেকেছে বল দেখি?” 

“পরাণকাক। তোমায় ডেকেছে একবার মরবার 
আগে শেষ দেখা করতে চায়। আমাদের বাড়িতে 
আছে, এস !”-বলিয়। সে তাহার হাত ধরিয়। টানিয়া 
লইয়া চণিল। 

বৃদ্ধকে সময়-মতণ্াহির করা হইলেও কতকগুল! 
জ্বলস্ত পাতা তাহার গায়ে পড়িয়াছিল। ক্ষমরোগগ্রস্ত 
বৃদ্ধ তাহাতেই মৃতগর]ুয় হইয়।ছিল। 

পরাণ যখন পিহার নিকট উপস্থিত হইল তখন 
সেখানে মাত্র প্রসাদ ঘোষের শ্রী উপস্থিত ছিল। বাড়ীর 
পুরুষরা অগ্নিকাণ্ড দেখিতে গিয়াছিল। কয়েকটা ছোট 
ছেলে উঠানে খেলা করিতেছিল। পরাণ পিতার কাছে 
আলিয়া হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল। 

বৃদ্ধ বলিল;,__“বলেছিলুমনা পরাণ, যে এ আগুনের 
ফুলকি এইবেলা নিভিয়ে ফেল? এই সারা গ্রামট। পুড়ল । 
কে পোড়ালে বন ত?* 

«সে বাবা সে! আমি তাকে হাতে নাতে ধরে- 
ছিলুম, কিন্তু রাখতে পারলুম না! হায়, হায়, হায়! 
তখন যদ্দি নিভিয়ে ফেলতে পারতুম, তাহণে আর এত 
কাও হ'তে পেত না!” 

“পরাণ! আমি ত মরতে বসেছি, তুমিও একদিন 
মরবে, সত্যি ক'ঙ্জে বল দেখি এ পাপের জন্যে দাী কে?” 

পরাণ চুপ করিয়। পিতার দ্বিকে চাহিয়া বসিয়। 
রহিল, একট। কথাও বলিতে পারিল ন।। 

“বল পরাণ বল, চুপ ক'রে রইলে যে? মাথার ওপর 


২য় সংখ্যা] 


ঈশ্বর আছেন, সব দেখছেন তিনি, বল, বল! আমি তি 
আগেই বলেছিলুম তোমায়!” 

চকিতে একবার পরাণের সহজ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, 
সে পিতার পায়ের কাছে ঘে'সিয়া বসিয়।৷ বালকের মত 
ছুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়! বগিল,__“পাপী 
আমি বাবা! ক্ষমা কর আমাকে ! ভগবান! তগবান! 
ক্ষমা কর পাপীকে !”-_তাহার ছুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া 
পড়িতে লাগিল । 

বৃদ্ধ একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলিল? তাহার মুখ উদ্ব্বল 
হইয়৷ উঠিল; বলিল,--“তাই বল বাবা, তাই বল! 
ভগবান ক্ষমা করবেনই--পাপীকে আথ করাই তার 
কাঞ্জ! তার কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় ক্ষমা পাবে।” 
বৃদ্ধের ছুই চক্ষু বহিয়া ভক্তি-অশ্রু গড়াই পড়িতে 
লাগিল। 

কতক্ষণ পরে বৃদ্ধ ডাকিল তপিহাগ ! বাবা পরাণ!” 

“কি বাবা 1* ্ 

“এখন কি করবে মনে করছ? 

পরাণ বালকের যত কীদিতে লগিল । “জানি না 
বাবা কি করব, কি ক'রে যে সংসার চালাব তা ত বুঝতে 
পারছি না” 

“পারবে বাবা, পারবে । কোন ভাবনা নেই, খিনি 
সংসারে পাঠিয়েছেন তিনিই ছবেপা দুমুটোর যোগাড় 
ক'রে দ্েবেন। তার নির্দেশ-মত চললে কোন কষ্ট 
পেতে হবে না।” বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার 
বাপল,_-“কথাট। মনে রেখে পরাণ! এ আগুনের কথ। 
কাউকে বাল না, কে আগুন দিয়েছে ৬1 যেন কেউ 
জানতে না পারে। এইখানে এই আগুন চাপা পড়ে 
যাক।” 

্ ্ ষ্ঠ 
যথাসময়ে এ অগ্নিকাণ্ডের অনুসন্ধান হইয়াছিল কিন্ত 
পরাণ কাহারও নাম করে নাই। 

রমেশ প্রথুমট! বড়ই ভীত হইয়াছিল'। কিন্তু পরাণ 
ধধন কাহারও নাম করিল না তখন সে আশ্চর্য্য হইয়। 
গেল। সে আপিয় পরাণের হাতে ধরিয়া চোখের গুলে 
নিজের সমস্ত অপরাধ ধুইয়া ফেলিয়। গেল । ধীরে ধীরে 
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পরাণের সহিত তাহার শক্ত চুকিয়া গেল। 
মধ্যে সস্ভাব হইল। 

পর বৎসর পরাণের জমিতে দ্বিণ শন্ত হওয়ায় 

* অগ্নিকাণ্ডের পর তাহার যে খন হইয়াছিশ তাহা অনেকটা 


পরিশোধ হইয়। গেল। * রী 
শ্রীহর:্রসাঁদ বন্দ্যে।পাধ্যা'য়। 





কণ্টিপাথর 


জো।তিরিন্রনাথের জীবনম্থৃতি 


এতদিনে জ্যোতিবাবু সাহিতভাঙ্ষেখজে প্রবেশ করিলেন।  একিঞিৎ 
জলযে।গ" নামক একথাশি এহন ঠাঠার প্রথম রচনা । “এ সময়ে 
অমি পুরাতনগন্থী ছিলাম, তাত মেখেদের স্বাধীণতা-বাপার লইয়| 
এই গ্র্থে একটু হাস্তরসের অবভরণা কব্য়াছিলাম। এই বই লইয়া 
_নব্যপহ্থীদলে--খুব একট ঠৈ চৈ শড়িয়! গিরাছিল। “বঙ্গদর্শনে 
বর্িমচত্ খুব ভালই বলিথাহিলেন। এই সময়ে শ্রীঘুক্ তারকনাথ 
পালিত মহাশর বিলংত হইতে পেশে কিরেন শকিধিৎ জভযোগ" 
পছিয়া তিশি হাপিতে হাসিতে বঙ্লেন_এতে দোসের কথা ত 
আমি কিছুই দেখিঙছি না। নেশদশল থিষেট রে বইধানির 
অভিণয়ও হইয়। গিয়াছিল | 

"এর কিছুদিন পরে মেজদীদ] বিল|ত হতে কিছ্িয়। আমাদের 
পরিবারে যখন আমূল পরিন্কনের বন্যা বহাঃয়া হে তখন আমারও 
মতের অনেক গারবর্ঘন হউয়াছিল। তখন হইতে আর আমি 
অবরোধপ্রথার বিপ্লোধী শহি, ধং ক্রমে মে একজন সেরা নবাগস্থী 
হইয়া উঠিলাম। তথন স্ত্রীষ্বাধী* ছার উপর কটাক্ষপাত করিয়া 
আম শকঞ্রিৎ জলযোগ” পিখিয়াছিলাম বলিয়া অতান্ত দুঃখিত ও 
০শ্ হয়াছিলাম। “কির্চিৎ জলঘোগের" দ্বিতীয় সংক্করণ আর 
আনি ছাপাই নাই। শ্রীস্বাধীনতার সবগ্ধে শেষে আমি এত পক্ষ- 
প|তী হইয়। গড়িলাম মে, আমি যখন গঙ্গার ধারের কোন বাগান- 
বাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান করিতেহিলাম, তখন আমার শ্রীকে আমি 
যোড়ায় চড়া শিখাইতাম। তারপয়্ জোড়াসাকো আয়া দুইটি 
আরব ঘোড়ায় ছুজণে পাশাগাশ চউয়া বাড়ী হইতে গড়ের যাঠ 
পথান্ত রোজ বেড়াতে বাঠতাম। মচ্দানে দুইজনে ঘোড়াডটাইতাম। 
এইরূপে অন্তঃপুরের পর্দা ৩ উঠ।হলামই, সে সঙ্গে মামার চোখ্রে 
পর্দাটিও একবারে উঠিয়া গেল ! দারোয়ানের! অবাক্‌ হইঃা চাহিয়া 
থাকিত। প্রতিবালীর। স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। রাণ্তার লোকের 
কৌতুহলদৃষ্টি নিক্ষেণ করিত । আমার জক্ষেপ নাই। আম তধন 
উদ্দাম নব্যশাবের পেশায় মাতঠোয়ার।! 

*এর পরেই আমার উপর আমাদের জমিদারী পরিদর্শন ও 
সংসারের ভার পড়িল। হিশ্দুমেলার পর হইতেই আমার মনে 
হইয়াছিল-_-কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুর'গ ও শ্বদেশ- 
প্রত উদ্বোধিত হইতে পারে,। শেষে স্থির করিল!ম নাটকে 
ধতিহাগিক বীরৰ-গাথা ও ভারতের গৌরবঞ্চাহিনী কীর্ঁন করিলে 
বোধহয় কতকট! উদ্দেস্টা সিদ্ধ হইতে পারে । এই ভাবে অনুপ্রাণিত 


* উলষয়ের গল অঙ্গ অন্ুদরণে মী 


১৪৬ 


বিক্রমের সমালোচনায় বঙ্ছিম)ল্দ্র উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন মে 
শপুরুবিক্রম বীররসের এতীয়)ন্।” 
“পুক্ষবিক্রম শেষে গুজ.রাটী ভাষায় অনুধিত হয়। ইঘুরোপের 


বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কত বিদায় পারদশী ১১1১1) [.০২1, 


সাহেব গঁজরাটী মাহিত্ের সমালোচনায় পুকুবিক্রমের প্রশংসা 
করিক়্াছেন, কিন্তু এধাশি থে আমরাই পুকুবিঞ্মের অনুবাদ, তাহা 
তিনি জানিতেন না।” 

সত্যেন্্ন!থের “গও ভারতের জয়” গানটি পুরুবিক্রমে সনিবিষ্ 
হইয়াছে । গ্রেট ্যাশানেল খিয়েটারে অভিনয়ের সময় এ গাশটিতে 
যে স্থর থিয়েটারওয়াল।রা দিয়াছিলেন সেই সুরে ইহা এখনও গাত 
হ্য়। 

“তার পর বেঙ্গল থিয়েটারেও শাটকথানি অভিনীত হয়। ছতু- 
বাবুদের বাড়ীর শরচচন্দ্র ঘেম মহাশয় পুরু সাঁজিয়াছিলেন। শরৎ 
বাবুর একটি অতি তন্দর শাদ] আরব ঘোড়া! ছিল। ঘোড়াটি যেমন 
তেজীয়ান্‌ তেমনি সায়েস্তাও ছিল। এই অ্বপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
তিনি উন্মুক্ত অসি হস্তে অগ্পপরিসর নাট্যমঞ্চের উপর আস্কালণ- 
পূর্বক ঘোর] ফের! করিতেন এবং সৈল্তদিগকে উত্তেজিত করিতেন । 
ঘোড়।টি কিন্তু এমন সায়েস্তা নে নীচে ফুটলাইট (1! 18101), 
চারিদিকে গ্যাসের উদ্দ্ল আলো, দর্শকগণের ঘনঘশ করতালিধননি, 
যুদ্ধের বাজনা এভূতিতে কিছুমাত্র ভীত হইত না। এইকরূপে এই 
দৃশ্টে বীররসের অতি টমংকার শবতাপরণা করা হই৩। 

“ইতিপূর্বব হইতে বড়লোকদের ভিতরে ঘোড়ায় ঢড়ার একট! 
খুব সখ, হইয়াছিল। পূর্বেধক্ত শরৎ্ব|বু, ঠাকুরদ।স ম।৬, অপু গুহ 
প্রত্ভীতি অনেকে মিলিয়: কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে একট! ঘোড়- 
দৌড়ের মাঠ ঠিক করিয়।ছিলেন। থেড়দোৌডও ছুই একবার হইয়া- 
ছিল। তারপর রাজা দিগন্থর মিত্র মহাশয়ের পুঞ্জ ঘোড়া হইতে 
পড়িয়া] যেমন মারা গেলেন অমণি সকলের ঘোড়াচ্ডার বাতিকও 
ঠাগা হইয়া গেল।” 

তার পর কটক হইতে কলিকাতা] আনিয়া জে।তিবাবু 
“সরোজিনী” রচনা করেন। রূবীন্রনাথ তখন বাড়ীতে রামসর্স্ব 
পগ্ডিতের নিকট সংস্কত পড়িতেন। জ্যোতিবাবু ও রামপব্বন্ব ছুই- 
জনে রবিবাধুর সঁড়ার ঘগে বপিয়াই "সরোজিনীর” প্রুফ সংশোধন 
করিতেন। রামপর্বস্ব খুব জোরে “জারে পড়িতেন। পাশের 
খর হইতে রবিবাঁবু শুলিতেন ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে 
উদ্দেশ করিয়া কোন্‌ স্থাণে কি করিলে ভাল হয় এমনি মাম 
প্রকাশ করিঙেন। রাজপুত মহিলাদের ঠিতা-প্রবেশের যে একটা 
দৃশ্ত আছে, তাহ।তে পুর্বেব জ্যোতিবাবুর একটা! গদ্য রচনা ছিল, 
কিন্ত রবিবাবু তাহা স্থানে “বল্‌ আ্বন্‌ চিতা দ্বিগুণ দিগ৭” কবিত।টি 
রচন! করিয়া! সেই গদ)টার স্থানে বসাইতে বলেন। জেতিবাবু 
দেখিলেন যে এই কবিতাটিই সেখানে স্ু্রযুজা, তাই ঠিনি গদ্যের 
পরিবর্ধে এই কবিতাটিতে স্বরসংযোগ করিয়। সেইস্থানে সন্সিবিষ্ট 
করিলেন। “সরোজ্জিনী প্রকাগিত হইবামাত্রই কলিকাতার সাধারণ 
থিয়েটারে অভিনীত হইয়া গেল। কলিকাঙার আট ফুলের 
তদানীন্তন খিক্ষক শ্রীযুক্ত অনদাপ্রসাদ বাকৃচী মহাশয় সরোজিনীর 
শেষ দৃশ্ঠের 1১ত্র অগ্িত করিয়াছিলেন । সে চিত্রধানি পৌরণিক 
দেব দেবীর চিঙ্ডের সঙ্গে বাজারে বদন পর্যন্ত বিপ্লীত হইয়াছিল। 
যাত্রার দলেও সরোঙ্জিনী অভিনীত হইতে লাগিল। সরোর্জিনী 
যাত্র! একবার জ্যোতিবাধুদের বাড়ীতেও হইয়'ডিল। সরোজিনীর 
গন তখন সভায়, মজ,লিশে, বৈঠকে সর্ব্বর গীত হইও। 


ধ্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১ ৩২ খু 


হইয়া কটকে থাকিতে "পুরুবিক্রম” নাটক রচনা করিলাম। পুরু-* 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


*সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে আঘাদের 
দলে প্রোমেশন্‌ দিয়! উঠাইয়। লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত-ও- 
সাহিত্য-চ্টীতে আমর! তিনজন হইলাম-_আমি, অক্ষয় ( চৌধুরী ), 
ও রবি । পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার ভগিনী, এখনকার 
ভারতীসম্পার্দিকা, আমাদের বাড়ীতে বাদ করিতে অ।সায় সাহিত্য- 
চর্চায় ভীহ।কেও আমাদের একজন সঙ্গীন্ধপে পাইলাম ।” 

ভারতী প্রকাশের ইতিহাস এইরপ। একদিন জ্যোতিবাবু 
তাহার তেতালার ঘরে বসিয়। পূর্বোক্ত দুইজনের সহিত পরাম্শ 
করিয়া স্থির করিলেন যে সাহিতাবিষয়ক একথা নি মাসিকপত্র প্রকাশ 
করিতে হইবে । খেমন কথ] অমনি কার্জ। তৎক্ষণাৎ জ্যোতিবাবু 
ছবিজেন্্রবাবুকে এ কথা জানাইলেন। দ্বিজেন্্র বাবুও এ প্রস্তাবে মত 
দিলেনশ। এখন এ পত্রের না কি হইবে, এই সমস্।র সমাধানে 
সকলে যত্ত্রনান্‌ হইলেন। দ্বিঞেন্্র বাঁবু নাম বলিলেন *শ্ুপ্রভাত" 
কিন্ত এ নাম জ্যোতিবাবুদের মনোনীত হইল না, কারণ ইহাতে যেন 
একটু স্পদ্ধার ভাব শাছে, অর্থাৎ এতদিনে যেন বঙ্জসাহিত্যের 
স্থপ্রতাত হইল। শ্রপ্রভাত নাম নখন গ্রাহ্য হইল ন!, তথন ছিজেন্দ 
বাধু আবার তাহার ন!ম রাখিলেন “ভারতী"। মেই ভারতী আজও 
পথ্ন্ত তাহার ভগিনীদেবীর ষঠ্রে দিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্নাথ, 
রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের বাল্যশ্বৃতি রঙ্গ] করিয়া আসিতেছে। 

জেযোতিবাবু বলিলেন, “ভারতী প্রকাশ উপলক্ষে আমাদের আর 
একজন বঞ্ধু লাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী। 
ভাহাকে দেখিলেই মনে হ্স্ত--একঞন খাটি কবি। সর্বদাই তিনি 
ভাবে বিশ্োোর হইয়া থাকিতেন। যখন কোনও সাহিত্য-আলোচন! 
হইত অথবা কোণও বিষয় চিস্তা করিতেন, তখন তামাক টানিতে 
টানিতে চক্ষু ছুইটি বুয়া তিনি ভাবে ভোর হইয়া যাইতেন। 
আমাদের বাড়ী মখনই আসিতেন তখনই তিনি আমায় বেহালা 
ব।জ।ইতে বলিতেন। তন্ময় ভাবে বেহাল! শুনিতেন।”। 

৬।রতীর প্রথম বর্ষে 'দম্পাদকের বৈঠকে? “গপ্িকা?? নাষে একট! 
ভাগছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গকৌতুকের কথাই থাকিত। এই- 
ভাগে দ্বিজেন্দ্রবাবুই প্রায় সব লিখিহেন। জ্যোতিণাবু “উনবিংশ 
শতাব্দীর র।মায়ণ বা রানিয়াড়” নামে কেবল একটা নক্সা লিখিয়া- 
ছিলেন। জেযাতিবাবু তখন অনেক বিষয়েই লিখিতেন। প্রথম বর্ষের 
“ভারতী”তে ব্রবিবাবু ও অক্ষয়বাবুর লেখাই বেশী প্রকাশিত 
হইয়াছিল। “ভরতী'তে রবিবাবুর “মেঘণাদবধ" কাব্যের সমা- 
লোচন1ও কবিশ| প্রথম বাহির হয়। অঙ্গয়বাবু খন বঙ্গসাহিত্যের 
সমালোচনা এবং হ্ৃদয়-ভাবের সুক্ষ বিশ্লেষণ করিয়! প্রবন্ধাদি 
লিখিতেন, যেমন “সান ও অভিমানে কি প্রভেদ?” ইত্যাদি। 
লোকের এসব খুবই ভাল লাগিত। ভারতীর দ্বিতীয় ব্ষ হইতে 
প্ীমতী স্বর্ণু'মার দেবীর রচনায় পত্রিকার অনেক পৃষ্ট| পূর্ণ হইতে 
আর্ত করিল। 

অক্ষয়বাবুর কথায় জ্যোতিবাবু বলিলেন “অক্ষয় এম-এ বি-এল 
পাশ করিয়া এণ্টর্শি হইয়াছিলেন। বিধাতার বিড়ন্বন! আর 
কি! ভাহার মত শিশুর ্ায় সরল, বিশ্বাস গ্রবণ, ভাঁবুক এবং আসল 
কবি মানুষ কি কখনও সংসারকার্ষেয উপ্পতি লাভ করিতে পারে? 
তিনি সেকসপীয়রেজ বড় ভক্ত ছিলেন; বাড়ীর কয়েকটি ছেলেকে 
তিনি সেকৃসপায়র পড়াইতেণঃ কিন্তু পড়াইতে পড়ীইতে নিজেরই 
চক্ষুজলে তাহার বঙ্গস্থল ভাপিয়া যাইত। তিনি যেখানে বসিতেন। 
সে জায়গাটা চুরুটের তুক্তাবশেম ছাই এবং দেশলাইয়ের কাঠিতে 
একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কোনও করনা যদ্দি কখনও 
ভাধার মাথ।য় একবার ঢুকিত, তবে সেট! বাহির হওয়। বড়ই মুষ্ষিল 


হয় সংখ্যা ! 
হইত। তাহাকে অতি সহজেই £[11] 001 করা যাইত। একবার 
রৰি গৌপ দাড়ি পরিয়া একজন পাশী সাজিয়া তাহাকে বড় 
ঠকাইয়াছিলেন। আমি বলিলাম--বোম্বাই হইতে একজন পাশণ 
ভদ্রলোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্য সণ্থন্ধে 
আলোচন1 করিতে চান। অক্ষয় অমনি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। 
রবি ছদ্মবেশী পারা হইয়া আদিয়া ডাহার সঙ্গে সাহিতা-আলোচন! 
আরম্ত করিয়া দিলেন। এই রবিকে তিনি কতবার দেখিয়াছেন, 
কণন্বর ভার পরিচিত, কিন্ত এ থে পাশী বলিয়! তার ধারণ! হইয়াছে 
সে ত শীঘ্র যাইবার নয়! অক্ষয় বাবু বাইরন, শেলী প্রতি 
আওড়াইয়া খুব গম্ভীর ভাবে আলোচন] আরম্ভ করিয়া দিলেন। 
অনেকক্ষণ এইক্ুপ চলিতেছিল, আমর। হাঁস্ত সংবরণ আর করিতে 
পারি না, এমন সময় ত্ীমুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় আসিয়া 
উপস্থিত। আসিয়াই তিনি “ এ কে ?--রবি?” বলিয়া! রবির 
মাথায় খেমন এক থাপ্পড় মারিলেন, অমনি কৃত্রিম দাড়ি গোপ সব 
খসিয়া গেল! তখন অক্ষরবাবু কিছুক্ষণ বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া 
রহিলেন ; তখনও কর্পনার নেশাটা ঠাহার মাথ| হইতে মেন সম্পূর্ণ 
ছুটে নাই! আরও ছুই একবার তাহাকে এপ্রিল ফুল করিবার 
মতলব করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার ঘবের চতুর মন্ত্রীটি সব ভুল 
করিনা] দিতেন।” 

“্উদাসিনী”? নামে একটি কবিত। [তিনি প্রথম রচনা করেন। 
ইহ! পরে পুস্তকীক।রে প্রকাশিত হয়। ইহার খুধ প্রশংসাও তখন 
হইয়াছিল। তারপর *ভারতগ।খ।* মে কবিতায় তিনি এক থানি 
ইতিহাস লেখেন। অক্ষয়বাবু বায় বাজাইতেও বড় ভালবাঁসিতেন। 
আসল যন্ত্রের অভাবে তিনি অনেক সময় টেবিলেই কাজ সারিয়া 
লইতেন। অগ্গয়বাকু ০গ্রমের গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহার ছুই একটি নমুনা নিযে প্রদত্ত হইল ।* 

সফদি1-মধ্যমান 
নিভান্ত ন৷ রইতে পেরে 
দেখিতে এলাম আপনি 
দেখ আর নাদেখ আমায় 
দেখিব ও-মুখবানি| 
মনে করি আসিব ন! 
এ মুখ আর দেখাব না, 
না দেখিলে প্রাণ কাদে ঃ 
কেন থে তাহ। নাহি জানি। 
এসেছি, দিব না ব্যথা, 
তুলিব না কোন কথা, 
সাধিব ন।, কাদিব না, 
রব অমনি । 
যেখা আছ সেখ।ই থাক 
আর কাছে যাব না কে। 
চোখের দেখা দেখব শুধু 
দেখেই বাৰ এখনি | 


£ 


রর বেহ।গ-মধ্যমান্‌ 
কেনইবা তুলিব তোমায় 
কে ভোলে হদয়-ধনে। 
শূন্য হৃদয় লয়ে ৃ 
কি হথ বাচিয়ে প্রাণে। 


কষ্টিপাখর 


আশাতে নিরাশ! বলে, 
তোমারে কি যাব ভুলে 
সেত নয় রে ভালবাস! 
_স্বখ-মাশ] মংগোগনে। 
রাখিব শা সুখ-আশা 
চাহিব না! ভালবসা 
ভাল বেসেই সখী পরব 
মনে মনে। 
প্রেমের প্রতিমাথাণি 
দলিত হৃদয়ে আনি 
জীবন-অগ্রলি দিয়ে 
পূজিব অতি মতনে ॥ 
এক সময় জ্যোতিবাবু পিয়ানো বাজাইয়! নানাবিধ সুর রঢণা 
করিতেন। গ্যোতিব।বুর দুই পার্গে অঙ্গয়বাবু ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ 
পেন্সিল লইয়। বদিতেন। জ্যোতিবারু থেষন একটি গু রটণণ কর্ি- 
লেন অমণি ঈহারা সেই সবরের ভাবের সঙ্গে কথা বসা ইয়া গান রচন। 
করিঠেন। একটি সুর তৈরি হওয়ার পর জ্যোতিবাবু আরও 
কয়েক বার বাজা5য়। ইহাদিগকে শুনাইুতন | পে সময় অক্ষয়বাবু 
চক্ষু মুদিয়া ধন্মা সিগার টাশিনে টাণিতে মনে সনে কথার চিন্ত। 
করিতেন। পরে যখন তাহার নাক মুখ দিয়া এজন ভাবে ধুম- 
পবাহ বহিত তখশি বুঝ! ঘাইও মে এইখার তাহার মন্তিক্ষের ইঞ্রিন 
চলিবার উপক্রম করিয়াছে । তিশি আমণি (টের টুক্টরাটি 
পিয়ানোর উপরেই রাখিয়। দিয়া, হাফ, ছাড়িয়া, “হয়েছে হয়েছে" 
বলিয়। লিখিতে হবু করিয়। দিতেন । রববাবু কিন্তু বরাবর শান্ত-* 
ভাবেই রচণা করিতেন। অক্ষয় বাবুর যন শীন্প হইত, রবিবাবুর 
তেষন হইঠ না। সচরাচর গান বাধিরী তাহাঞ্ত তর সংবোগ 
করাই প্রচলি৩ বী;৩, কিন্তু ইহাদের এক উ-্ট। পদ্ধতি ছিল। সবরের 
অন্গাপ গান তৈরি হহ১। 
স্ব্কুমারী দেবীও অনেকসময় ঠাহার সুরে গান প্রস্তত করিতেন। 
সাহিত্য এবং সঙ্গীত-চচ্চায় তাহাদের তেতালার মহলের আবহাওয়। 
তধন পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবিবাবুর প্রথম গাতিনাট্য “কালমৃগয়। 
এবং পরবণ্ী গীতিনাটা *বাশ্ীকি-প্রতিভা"তেও উক্তরূপে এচিও 
সুরের অনেক গঠন দেওয়া হইয়াছিল। 
একদ্দন জ্যোতিবাবুর! ষ্টামারে চণ্দননগর যাইতেছিলেন। পথে 
খুব ঝড় জল তুফ'ন আরম্ভ হয়া সমস্ত ্টামারকে আন্দো।লিও করিয়। 
তুলিয়াছিল। ইহাদের দেদিকে জক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু 
স্থর রচনা করিতোছলেন ও অক্ষয়বাবু তার সঙ্গে গান খাধিতেছিলেন। 
ইহার] গান বাজনায় একবারে তন্ময় হইয়(ছিলেন। এইু দিনকার 
রচিত গানগুলি হইতে শেষে “মানভঙ্গ” নামে একখানি গীতিনাটা 
প্রস্তুত হইয়া গেল। “মানভঙ্গ” প্রথম জোড়াসাকে বাড়ীতে অভি- 
নীতি হয়। তাঁর অনেক দিন পরে শেষে যখন “ভারতীয় সঙ্গীতসমাজ" 
স্থাণিত হয়, তখণ পোতিবা? এই “মানভঙ্গের” আব্যাণবস্ত লইয়া 
পরিবর্তিত আকারে “পুনবগস্ত" শামে আর একবানি পরিবন্ধিত 
গীতিনাট্য প্রকাশ করেণ। শপুঈবসিন্ত” সঙ্গীতসমাজে অনেকবার 
অভিনীত হইয়।ছিল। লোকের৪ এখানি খুব ভাল লাগিয়াছিল। 
এই সময়ে জোড়াসাকে।র বাড়ীতে জ্যোতিবাবুরা প্রতি বৎসর 
একটি “সন্মিলনী” আবে করিতেশ। উদ্দেশ্য_-স।হিত্যপেবাদের 
মধ্যে যাহাতে পরণ্পর আলাপ-পরিচয় ও সন্তাব বঙ্ধিত হয়। মহপি 
থে চারিজন ছাজ্জকে বে" শিক্ষার জন্য কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
সাহাদেরই মধে] একজন শীমুক্ত আননাচজ্জ বেদান্তবাগীণ মহাশয়, 


১৮ 


প্রবাসী__অগ্রহীয়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণু 
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এই সন্মিলনের নামকরণ করিযাছিলেন--*ব্দ্িজ্জনসমাগম |” এ 
'সমাগযে" তখন বঙ্গিমচন্্র, অক্ষণচন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বহু, রাজকুষ 
মুখোপাধায়, কবি রাজকধ রায় প্রভৃতি লন্বপ্রতি্ঠ সাহিতাপেনী- 
গণকে নিম্ন করা হইত। ' এই উপরক্ষ্যে রুনা, কবিতাদি পঠিত 
হইত, গীত বাদোর আয়োজন থাকিত, নাট্যা'ভনয় প্রদশিত হইত 
এনং শেনে সকলের একরে গ্রীতগোর্গ হইয়া শেষ হঠত। 

কবি রাজকৃষ' রায়ের সন্ধে জ্যোতি বাবু এই মজার গলটি 
বলিলেন । 

“রাজকৃ্চ বাবু যখন শবস্দনসমাগষে আপগিতেন,, তখন তিনি 
উদীয়মান কবি। সবে মার সাহিত্াক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। 
ব্হধিন পূর্ব্বে একবার আমি, গুঃদ।দা, আমার এক ভগ্মীপতি মহগাথ 
মুখে পাধায়, ও আমাদের একজন আমীয় কেদার, এই কয়জনে 
পুজার সময় পশ্চিম বেডাইতে যাইভেছিশান। মধো একটা কি 
ষ্টেশনে রোগ। মধলা-কাপড়পরণে, পালি-প1, একটি ছোকরা আনিয়া 
আমাদিগকে বলিল -মাম মাযার বাড়ী খাইব, ১1১ কিছুই পয়সা 
নাউ, মা অন্বগহ করিগা আমার ভাডাটি আপনারা দিয়া দেন ত 
বড় উপগ্ৃত হই। মছুণাণু বড় আানুদে লোক ঠিলেন। তিশি 
৬ামানা করিতে বড় আল বানিহেন। ঠিনি রহ করিয়। বশিলেন, 
*তুমি কবিত1 টবিতা লিপিতে পার ?” বালক বলিল, “হা গারি।” 
যছুবাবু অধিকতর কৌ হুগলী হয়! গৃহহ্যর্ছলে আবার বপিলেন “তা 
বেশ বেশ, দেখ এই কেনার মাখার প্রেণী তারার শিকট হইঠে 
আমার হিনাইয়া লইএ। চলিতেকে, আর এমনি করিয়া গামায় দুখে 
দিতেছে । তু এত [বিষয়ে একটা করিঠা আমার শিখিয়া দাও 
'দেখে 1” বালক ওৎক্ষলাতৎ একবালি টাতা কাগগে পেপিল দিয়! 
ফস ফস্‌ করিয়া একট। প্রকাণ্ড কবিতা লিবরা ফেলিল। তার প্রথম 
দুই ছত্র আমার এখনও দন আছে 

“কনার দে দুখ দিলেন আমায় 
তার।ধনে হার] করে' আনিয়া হেথায়।” 
ইতাদি। 

এষ বালকই তধনকার উদায়যান কব রাঞজকৃমঃ রা । আজ 
বঙ্গ-মাহিতো তাহার যথেষ্ট থ্যাত-তাহার রিও নলাট্টক এখনও 
কলকাতার রঙ্গবঞে। আনীত হয়।” 

গ্োতিবাবুর এ সময়ে শাকারের ঝৌকটা খুব প্রবল হইয়া 
উঠিখাছিল। এতি রাধব'বে অবলবলে তিনি শীকারে বাত 
হইতেন। এই দলে মেটেগগ[পটাণ্‌ কলেজের আগারিন্টেণেট 
এজনাথ নে, রখান্দ্রনাথ ও অর অনেক লোক ছিলেন। বাটা হহঠে 
প্রদুরপরিণাণ খাণার লতয়া ইহা বাং্গৃত হইচেন। শীক্ারের 
জায়গা ছিল ধাপার মাঠ। 

একদিন শীচার হইতে ফিরিতে ক্িরিতে পথে একট। কাহার 
বাগানে দেখিতে পালেন বেশ স্থন্দর সুন্দর ডাব বহিয়াছেডাব 
খাইতে হঙ্বে। ব্রঙ্গবাবু ৰাগানে ১$িয়াই বলিলেন, “ওরে মালি, 
ম।যা কই?” মালি ডাবিল হাপ তবে বুঝি যালিকেরহ ভাগিনেয়। 
সে বলিল, “তিনি ৩" আপেন নাই।” তখন ব্রবাবু ৩াহাঞে 
কঙকগুনি ডাব আনিতে বলিলেন। মালী শশব্যপ্তে দেআঙ্গা 
ততক্ষণাৎ পালন করিল। 

বাঙ্গালীদের মধ্যে সৎসাংল বদ্ধিত করিবার জন্য জ্যোতিবাবু 
এই বন্দুক ছোড়া ও শীকারের প্রবওন ক্রিয়াছিলেশঃ কবি অক্ষয়- 
চক্্রকে কিন্ত কিছুতেই ইহার মধ্যে ভিড়াইতে পারেন নাই। একদিন 
জ্যোতিবাবু অক্ষয়বাপুকে ধারয়। বসিলেন, তোমাকে বন্দুক ছড়িতেই 
হইবে। জক্ষয়বাবু ঠক্‌ ঠকৃ করিয়া কীপিতে লাগিলেন, তাহার ক 


কুদ্ধ হইয়া! আপিতে লাগিল, তালু শুক হইয়া আসিতে লাগিল; 
কিন্ত জ্যোতিবাবু ছাড়িবার পাত্র নাহন-_অক্ষয়বাবু প্রমাদ গণিলেন। 
কি করিবেন, উপায় নাই! শেষে তিনি চক্ষু বুল্জয়। কাঠপুত্তলিকার 
মত দাড়ালেন, আর জ্যোতি বাবু তাহার হাত ধরিয়া বন্দুকের 
খোড়াটি টিপাইলেন! অনেকের ভয় এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়াছিল, 
অনেকে কিছ কিছু শিবিয়াও ছিল, কিন্তু অক্ষয় বাবুর ভয়ের আর 
ক্ষয় হইল না। 
জীবসন্তকুষার ঢটোপাধ্যায়। 


পুথির কথ। 


ছাপাখানা আমদের দেশে বেশী পিশ হয় নাই। হাল্‌হেড 
সাহেন ১৭৭৯ সালে হুগিতে ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন 1 তাহার 
পর ছাপাধান।ট! ৬০1৭০ বৎসর হল, খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে ; 
তাহার মাগে সকলেই হাতে লিখিয়। পড়ত, আমিও ছুই একখানি 
পুথি হাতে [লখিয়া পাড়য়াছ। একখান। হাতের লেখ। পুথি দেখিয়া 
দশ জন নকল করিয়া লইও। লোকের যাহা কিছু বিদা1-ুদ্ধি, 
সাহিতা-বিজ্ঞাণ হিল, সা হাতের লেখা পুখিতেই থাকিত। ক্রমে 
বখন ইংরাজি পড়ান! খুব আরম হইল, ছাপ! বহি খুব চলিতে 
লাগিল, লোকে আর পুখির ৩৩ আদর করত না। 

হাঠের লেখ! পুখি নষ্ট ২ইকেছে দেখিয়া অনেকের মনে অতান্ত 
প্ষে'ভ ইয়। পণ্রানের সিংহ মহারাজ রণগিংসংহের পুরোহিত 
মবুস্বণনের অনেক পুর্থ ছিল। ঠাহার পুল রাধাফ্িষণ লর্ড লরেগের 
একজন বিশে বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্ধে লু জরেঙ্গকে 
ভান্রভবধের সর্বৰ পুথিরনার জন্ট এক পত্র দেন। লর্ড লেন্স সেই 
পর ভিন্ন ছিন্ন গভষেন্টের নিকট পাঠাইরা দেন এবং সেই-সকল 
গহ্মেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া পুখিএক্ষার বন্দোবস্ত করেন। 
ইওিয়া গুভমেন্টি এই জগ্ঠ ২৪০০২ টাক। বৎসর বৎসর খরচ করেন। 
বাঙ্গ।লার ভাশে ৩১৯** ২ টাকা পড়ে। সে সময়কার সকল 
খঙমেণ্টিহ কিছু কিছুপান। পঞ্জাৰ গভমেণ্টের টাকা অনেক দিন 
বন্ধ হইয়া গিরাছে। যুক্তপ্রদেণের টাকা অনেক পিন বদ্ধ ছিল, 
এখন দুই ভাগ হইয়।ছে__ একভাগ সংস্কৃত পুধির অন্য, আর এক 
ভ।গ নাগরী পাথর জগ্য দেওয়া হয়। নান্দ্রঙ্জে এ টাকার এক অংশ 
আরকিওলজিকাল [ঢপাটমেন্টকে [দিবার চেষ্টা হয়, [কন্ত সে ০ 
মগ্পুণ সকল হয় নাই। বোদ্াইযে এ টালায় পুথিগরিপ হয় ও এ 
পুথ দেকাণ কলেজের লাইব্রেরীতে রাখা হয়। বাঙ্গালায় এ টাকা 
এপিয়াটিক মোস|ইটার হাতে দেওয়] হয়, তাহার| এ টাকা থরঠের 
ভর ক্লাগেপ্রলাল গিত্রের হাতে দেন এবং তাহার মৃত্যুর পর 
আমাকে পুথি খেজার জঙ্ নিধুক্ত করিয়াছেন। 

বাঙ্গালার প্রায় ১১০০০ হাজার পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। ঘুক্ত- 
প্রদেশে প্রায় ৮০৯০, বোদাইয়ে ৮*০* এবং মান্রাজে ১৪৯০০ জৈন- 
মঠিত্য বোধাই হইতেই প্রথম প্রচার হইতে থাকে । এতত্তিন্ 
কাশ্মীর, আলবার, পেপাল, মহীশূর, ভ্রিবাস্কুর প্রভূত হ্থানেও অনেক 
নৃতন পুথি বাহির হইয়াছে এবং তাহার রিপোর্ট ও তালিক] ছাপা! 
হহতেছে। 

রাজপুতানায় ভাট ও চারণদের পুখি সংগ্রহের জন্য ইওিয়া 
গবমেন্টি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ভাট-চারণের পুথি সমস্ত 
ভারতবর্ষের ব্যাপার লইয়।। তাই ইওিয়। গভমেন্ট নিজেই 
সে-সকল পুথি সংগ্রহ ও ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু অন্য 
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কোন চলিত ভামার সম্বন্ধে ঠাহার। কিছু বন্দোবস্ত স্মরিবেন বলিয়া 
বোধ হয় না। যে দেশের ভাষা, সেই দেশের গভমেন্টের তাহার 
জন্য চেইা1! করা উচিত এবং চেষ্টা হইতেছেও। এখন দেখা! যাউক, 
বাঙ্গাল! পুথি খোজার জন্য বাঙ্গালী কি করিয়াছে। 

যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং 
লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়ঃ চরিতা বলী, 
কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহার] মনে কারর়।- 
ছিল, বিদ্যাস।গুর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাবার জন্ম্[৩1। কারণ, 
তাহারা ইংরালীর অন্থবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গাল] ভাষার দে আখার 
একট সাহিত্য আছে এৰং তাহার যে আবার একটা ইতহাপ আছে, 
ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না । তারপর শুনা গেল, বিদাাসাগর 
মহাশয়ের আবিতাবের পূর্বে রামযোহন রায় ও গুড়গুটে ভাঃচার্ধায 
বাঙ্সালায় অনেক [বিচার করিয়। (গয়াছ্েন এবং সেই বি১রেক বঙও 
আছে। ক্রমে রামগতি ম্যায়রঙ্জ মহাশয়ের বাঙগ।ণা ভাষার হাতহাস 
ছাপাহইল। তাহাতে কাশী, কৃত্তিবাস। কৰবিকক্কণ প্রভাত 
কয়েকজন বাঙ্গাপা ভাষার প্রাণ কবির বিবরণ লিখিত হহল। 
বোধ হইল, বাঙ্গাল! ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্বে প্রানকঠক কাবা 
লেব। হইয়াছিল ) ৩াহাও এমন কি? নয়, প্রায়হ সংস্থতের অনুবাদ | 
রামগতি ন্যায়রত্র নহাশয়ের দেখাদেখি আরও ছুই চ!।রধানি বাঙ্গালা 
সাহঙ্যের হাতিহাস খর হ্হল, [কত্ত সেগুল সব গ্তানুরঙ মহা 
শয়ের ছাচেই ঢ/লা। এই-সক্ষল হতিহাস নত খু্টাব্দের ৮* 
কোটায় লোকের থারণা ছিল যে, বাঙ্গালা একটা নৃতন ভাবা, 
উহ্বাঠে সকপ ভাব প্রবাশ করা দায় না, 'অন্বাদ িন্ন উঠাতে আৰ 
কিছু চলে না, চিন্তা বিয়া নুতন (বিষয় শিখা খার পা, লাবতে থেলে 
কথা গড়িতে খর, নুঙশ কথা পড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না হয় 
সংস্কৃত ছাঠে ঢলে হ্য়, খড় কটমট হয়।** 

১৮৮৬ গ্রে ১লা জানুয়ারী এইবণ মুনের ভাব লইয়া! আম 
বেঙ্গল লাংক্রেণীর লাইব্রেরিয়ান |নযুক্ধ হহলাম, কিন্তু দেখানে |পর। 
আমার মনের ভাব ফাপয়া খেল। কারণ, সেখানে [গিরা আনেক, 
গুলি প্রাচখন বাঞ্গ।লা পুস্তক দেখিতে পাই । গানের বাহ আর 
সঙ্কীতনের বাহ নর। অনেক জাবন-চারত ও ইতিহাসে বহিও ছাপ! 
হইতেছে। বাঙলা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ঠিতা, 
কেহ বিশ্বান করত না। শানাকারণে আমার সংস্গার হইয়াছিল 
যে, ধন্মমঙ্গলের ধণন্মঠাকুর বৌদ্ধ ধগ্পের পরিণাম । তরাং ধশ্মঠা কুর 
নম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি" করা 
একান্ত আবন্তক। এ কথাটা আমি বেশ করিরা বুঝিলাম। শুদ্ধ 
তাই নয়, খেখানে ধণ্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইথাণ হইতে মন্দির 
ও মন্দিরের দেখার বিবরণ সংগ্রহ কারতে হইবে এবং ধন্মঠাকুর 
সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথমেই যাণিক গঞুলীর 
ধঙ্মমঙ্গল পাওয়া গেল। পুখর মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, 
বিদ]াপাগর মহাশয়ের ?সজজ ভাই শ্ত,১গ্র বিদ্যারত্র জামিপ 
হুইয়। মাসিক ১*২ দশ টাকাাভাড়ায় আমাকে এপুথি পাঠাইয়া 
দেন, আম বাড়ী বাঁপয়া তাহা কপি করাই। পেপুখি বছদিন 
হইল সাহিত্য-পরিষর্ণে ছাপ! হইয়া গিয়াছে । আর একথানি পু 
পাইরাহিলাম--শূগ্ুপুরাণ, রামাই পাণতের লেখা । ধন্মঠাহুদের 
পৃঞ্জা-পদ্ধত আণেক আছে এখং তাহার শেষে “নিরঞজজনের উদ্মা" 
নামে একটি রামাই পগিতের লন্ব। ছড়। আছে। সেছড়া পড়িলে 
ধর্ঠাকুর ষে হিন্দু ও মুসলমানের বাহির, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকে ন1। ব্রাঙ্গণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রগীড়িত হইয়া ধণ্রঠা?ুরের 
সেবক্ণ তাহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিণি ঘবনরূপে 


কষ্টিপাথর ১ 


৪৯ 
অবতীর্ণ হইয়া ব্রা্গণদের সর্ধনাশ করিলেন। রামাই ঠান্যরের 
ছড়াগুলি নিশ্চয় মুপলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। 
নেশী পরেও নগ্প। মুসলমানরা প্রাঙ্গণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া 
ধন্মঠাকুরের দল খুনী হইল, অথবা ইহাই হইতে পারে, তাহারাই 
মুসলমানকে ডাকয়। আনিয়াহিল। শুণ্যপুরাণ সাহিত্য-পরিষর 

*ছাপাইয়াছেন। আর একখান পুস্তক পাঠরাহিলাম, অনেক কষ্টে, 
অনেক পদ্রিশ্রমের গর, মনুরভনের ধর্যঙ্গন ; *্যখানিশ বোধ হয়। 
পঞ্চদশ শতাব্ধীর লেখা ; কাগণ, তাহাতে রাকদেশে বর্ধমান ও মঙগল- 
কোট প্রধান জায়গা । আর একখানি পুখুক পাইরাছলাম, তাহা 
ন। বাঙ্গালা, না সুংস্কত, এক অপরূপ ভাষায় লি:খত। মঙগল।চরণ- 
শ্রোকের শেষে আছে।-এবর্তি শীরদুনন্মন21” অর্থাৎ বিনি গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন, তিনি আমাপিগকে বুঝাইয় দিতে চান বে, তাহা 
রপুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তন্বের এক তত্ব; হৃতরাং হিন্দুদপের 
একথানি প্রমাপ-গ্রন্থ। উগগাতে ধন্মঠাকুরের ও ডাহার আবরণ- 
দেবভাগণের উল্লেগ ৪ ডাহাদের পু্জা-পৰ্তির ব্যবস্থ। আছে। 
এই পুথিবাশি হইতে আরও বুঝিঠে হইবে যে রঘুনন্দনের ও পরে 
বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ হিল সে, তাহাদেপ জন্য একখানি ৩৪ 
লেখাও আনথ্ক হইয়াছিল। আ্রাদুপ্ত নথেন্ছুনাথ বও আমার মত 
অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়! এখন ইউনিতারসিটকে পিয়ংছেন। 
আম প্রায় পাত শত পুথে সংশ্রহ করিয়া লাখ । 

এই সময়ে কুমিল্পা ফুলের কেউমএঠার শ্রীগুক্ষ বাবু দনেশচ্্ 
সেন বি এবাঙাপা সাহিতোর ইঁঠহাস লিঙিবেশ বাপরা এঃসগাটিক 
সোসাহঠটার সাহাব্য প্রার্থনা করেশ। দীনেশ বাবুর সাহায্ে 
পরাগলির মহাভারত, ছটর্থার মখমেধপণ্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ 
খরিদ হয়। 

যখন ধন্মঠাকুর সন্ধে অনেকগুলি পুথি সংষ্রহ হইল এবং 
অনেক বুভান্ত পাওয়া গেল, তগন ধন্মগাচির থে বৌ ই সন্বদ্ধে 
বাঙ্গালা যাহা কিছু পাচ খিরাছে, শাহার একটা হহিহাস 
লিখিয়া রাখিদা পেগালে হিন্দুরাঞ্জার অধীনে বৌগ ধন্ম কিন্ধণ 
চলিতেছে, দেখিতে যাইলাম। 

আমি নেগাল হইতে আপিয়া প্রকাশ্যে বলিয়। দিই, ধর্মঠাকুরের 
পৃঙ্গাই নৌদ্ধধন্ধের শেষ । তাহা শনিয়া একজন বলিয়াছিলেন,__ 
ছিঃ! জেলে মষ্পারা যে ধর্মঠারুরের পূজা করে, মে মন্মঠাকুর 
[কনা €বীদ্ধ। ছিঃ! 

আমি মণে করি, বাঙ্গালা পুথ খোলার এইটি প্রথম ও প্রধান 
স্ফল। ইহাপ্ন দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি য়ে, কেশ ১২৯৯ 
শত বৎণর পুর্বে আশিশূর রাগ বাঙ্গালা দেশে ত্রাণ আনাইবার 
জন্য এত বাস্ত হইয়াহিলেন, কেন ক্রাসণদিগকে গ্রাম দান করিয়া 
বলাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিপেন এবং কেন বাঙ্গালা 
দেশে কতকগুলি দাত আচরণীর় এাং কতকগুলি জাত একেবারে 
অনাচরণীয় হইথা রহিয়াছে । 

এইবপ বাঙ্গালা পুথি গৌজার আর একটি স্বফল হইয়াছে। 
ইংরাজী ১৮৯৭-১৮ খুষ্টান্দে খন অচম ছুইবার নেপালে যাই, তখন 
কতকগুলি সংস্কৃ পুস্তক দেখিতে পাই । উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ 
নৃতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা মাছে; হয় সেগুলি সস্কৃতি ষাহ। 
লেখা আছে তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথবা মুলটাই সেই ভানায় 
লিখিত, টীকা] সংস্কৃত। প্ডাকাণর” নামে একখানি পুস্তক আছে, 
ইহার মাঝে মাঝে এইরূণ নূতন ভাষায় অনেক লেখা আছে। 
ডাকার্ণ নাম শুশিক্নাই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাকপুরুষের 
যচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একথানি নকল লইয়া 


১৫০ 


আসি। পড়িয়! দেখি, সে বাঙ্গাল] নয়,কি ভাষা লিখিত, তাহা, 
কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম 
তাহার নাম “ন্শাধিত-সংগ্রহ”। উহ14ও মধে মধ্যে একটি নূতন 
ভাষায় কিড'কি% লেখ। ম।ছে। এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম 
শর্দোহাকোষ-পঞ্জিক।” | ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া 
কয়েকথানি পুথি দেখিতে পাউল।ন। একখানির শাম *“চর্য্যাচধ্য-. 
বিনিষ্য়,” উহাতে কতকগুলি কীর্ডনের গান আছে ও তাহার 
সম্মত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্বদের কীর্নের মহ, গানের 
নাম “চর্যাপদ” । আর একখানি পুস্তক পাইলাম__তাহাও 
দৌছাকোষ, আগ্থকারের নাম সরোরুহবঞ্জ। টীকাটি সংস্কৃতে, 
টাকাকারের নাম অদয়বজ্র। আরও একধানি পুস্তক পাইলাম, 
তাহার নামও দৌহাকেোষ, শ্রন্থকারের নাষ কৃষ্ণাচার্ধা, উহারও 
একটি সংস্কৃত টীকা াছে। 
স্থভামিত-সংগ্রহের একটি দৌহা এখানে দিতেছি_ 


গুরু উবএসে। অমিম রস হবহিং ন পিঅ উজেহি। 
বছ সহ মরুলিঠি ভিপিএ মরিথউ তেহি। 


এ ভ।যাটি যে কি, বেগুল াহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই, 
তিনি প্রাকৃত অপভ্রংশ বলিয়।ছেন। বাস্তবিক প্রাকৃত, অপভ্রংশ, 
পালি প্রভৃতি শবের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই। সংন্গত হইতে 
উৎপন্ন হইলেই তাহাকে প্রাকৃত বলে। অশোকের শিলালিপিও 
প্রকৃত, গালিও প্রাকৃত, জৈন প্রাকৃতও প্রাকৃত, নাটকের প্রাকৃতও 
প্রাকৃত, বাঙ্জালাও প্রাকৃত, মারহাটাও প্রাকৃত । প্রাকৃত ব্যাকরণে 
যে ভাষা ক্ুলায় না, হাহ।কে অপভ্রংশ বলে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে 
ঝলয়াছেন,-ভাষা চার রকম ;-_সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপত্রংশ ও মিশ্র। 
দণ্তী কোন্‌ কালের পোক, তাহা জানি না, তবে তিনি যে ষষ্ঠ 
শতাব্দীর পর্বের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । তিশি মহারাই্রভাষাকে ভাল 
প্রাকৃত বলিয়াছেন এবং সেই ভাষায় লিখি৩ 'সেতুবন্ধ কাঁবে)'র উল্লেখ 
করিয়ছেন। ভরত-নাট্যশাস্তে ভাষার আর এক রকম ভাগ স্মছে। 
তিনি বলেন, সংস্কৃত ছাড়া দুইটা ভাষা আছে, ভাষা আর বিভাবা। 
তিনি মহারাষ্ ভাষার নাম করেন নাঃ দ।ক্ষিণ।ত্য, অবস্তী, মাগধী, 
অর্ধমগবী প্রডৃতিকে ভাষা বলেন; আর আভিরী, সৌবিরী প্রভৃতিকে 
বিভাষা বলেন | তিনি প্রাক একটা শান! বলেন না, উহাকে 
পাঠ লেন, -সংস্কৃত পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। সুতরাং যখন শাট্যশাপ্ত 
লেখা হয়, অর্থাৎ খীঃ পৃঃ ২।৩ শতাবীতে ভিন্ন ভিন দেশে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাষা প্রচলিত ছিল, ভাষা অর্থাৎ সংস্কত হইতে উৎপন্ন ভাষ1; ঘেগুলি 
সংগত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি খিভাষা। ভিনি বলিয়াছেন, 
বিভাষা+ নাটকে চলিতে পারে, কিন্তু অন্ধ, বাহ্বীক প্রভৃতি ভাষা 
একেবারে চলিবে শা। ভরতনাট্যশাস্ত্রে ও দর্তীর কাব্যাদর্শে 
ভয়ানক মতভেদ দেখা বায়। বররুণি “প্রাকৃত-প্রকাশে" মহারাষ্া, 
সৌরসেনী, মাগধধী ও পৈশাচী, চারিটি ভাষ! প্রান্ত বলিয়াছেন; 
তাহার মধ্যে মহারাগ্ঠীর প্র$তি সংগত, সৌরসেনীর প্রকৃতি মহারাষ্্র, 
পৈশাচীর প্রকৃতি সৌরসেনী। আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণ 
আছে। যিনি যখন প্রাকৃত ব্য/করএখ লিখিয়াছেন, কতকগুলি প্রার্কত 
বহি লইয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন এবং যাহার সহিত মিলিবে 
না, তাহাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন। এহইরাপে যে কত অপভ্রংশ 
ভাষা হইয়াছে, তাহ। বলিতে গার! বায় না। তাইবরাগ করিয়া 
বুদির রাজার চারণ সুরজমল বলিয়া দিয়াছেন, যে ভাষায় বেশী 
বিভক্তি নাই, সেই অপন্রংশ। ভারতবর্ষে অধিকাংশ চলিত ভাষায় 
বিভক্তি নাই, তাহারা সবই আপভ্রংশ। আমার বিশ্বাস, ধার এই 
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ভাষা লিখিয়াছেন, ভারা বাঙ্গালা ও তশ্রিকটবন্বখ দেশের লোক। 
অনেকে দে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া! গিয়াছে। 
যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, 
তথাপি সমস্তই বাঙ্গাল! বলিয়া বোধ হয়। এ-সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় তর্জ্রমা হইয়াছিল এবং সে তর্জমা তেঙ্গুরে আছে। ইংরাজি 
৭ হইতে ১৪ শতের মধ্যে তিবাতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জম! 
করিত, শুদ্ধ সংস্গত কেন, ভারতবর্ষের সচল ভাষার বহি তর্জম! 
করিত, অনেক সময়ে তাহার। তর্জমার তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া 
রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাঙ্গালা বহিগুলি ৭ শত হইতে 
১৪ শতের মধ্যে লেখা হইয়াহিল ও তর্দরমা হইয়াছিল। খ্রীষ্টায় 
৮1৯১৭ শতে এই-মকল বহি লেখা হইয়াছিল বল যায়। 
প্রফেদন্ন বেগুল কয়েকটি দৌহা মাত্র পাইয়াঞ্ছিলেন, আম 
ছুইখানি দৌহ।কোষ পাইয়াছিত_-একখাঁনিতে তেত্রিশটি দোহা] 
আছে, আর একধানিতে প্রা এক শতটি আছে। শেষোক্ত ' 
দৌহাখানির মর্ধত্র মূল নাই। টীকার মধ্যে অনেক স্থলে পূরা 
দৌছাটি ধরিয়া! দেওয়] আছে, অনেক স্থলে কেবল আদাক্ষর ধরিয়া 
দেওয়া আছে। তবে এক শতের অধিক হইবে ত কম হইবে না। 
দৌহাগুলিতে গুরুর উপর ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়। ধর্মের 
স্ক্স উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়। কিছু 
হইবে না। একটি ফ্োহায় বলিরাছেগুরু বুদ্ধের অপেক্ষ।?ও 
বড়। গুরু যাহ] বলিবেন, বিচার না করিয়া তাহ! তৎক্ষণাৎ করিতে 
হইবে। সরোরুহপাদের.-ফ্রোহখকোষে এবং অদ্বয়বজের টীকায় 
খড়দর্শনের খণ্ডন আছে । সেই বড়দর্শন কি কি? ব্রহ্ম, ঈশ্বর; অর্থৎ 
বৌন্ধ, লোকায়ত ও পাদ্্য। জাতিভেদের উপর গ্রস্থকারের বড় 
রাগ। তিনি বলেন, ব্রাঙ্গণ ব্রঙ্গার মুখ হইতে হইয়াছিল । যখন 
হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যও যেরপে হয়, ব্রা্মণও 
সেইরূপে হয়, তবে «আর ত্রাঙ্গণহ রহিল কি করিয়া? বদি বল, 
সংস্কারে ব্রাঙ্গণ হয়ঃ চগ্চালকে সংক্কার দাও? সে ত্রাঙ্গণ হোক 
ঘদি বল, বেদ পড়িলে ত্রাঙ্গণ হয়, ডারাও গড়ক। আর তারা 
পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শন্দ আছে! আর আগুনে 
ঘি দিলে যদি যুক্তি হয়, তাহ] হইলে অন্য লোকে দিক্‌ না। হোম 
করিলে মুক্তি ঘত হোক না হোক, ধোয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই 
শাত্র। তাহার! ব্রজ্ঞান ব্রঙ্গজ্জান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্বব- 
বেদের সত্বাই নেই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং 
বেরদেরই প্রামাণ্য নেই। বেদ ত আরপরমার্থ নয়, বেদ তআর 
শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে। 

পুথির একটি পাত না থাকায় সরোরুহ কি প্রকারে লোকায়ত 
ও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহ] জানা যায় না। তিনি বলেন,-_ 
সহজ-মতে না আসিলে মুক্তির কোন উপায়ই নাই। সহজ-ধর্থে 
বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সন্বজ্ধও নাই। যে যে-উপায়ে 
মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষ সকলকে সহজ পথেই আদিতে 
হইবে। তিনি বলেন, মানুষ আপনার স্বভাবটাই বুঝে না। 
ভাবও নাই, অভাৰও নাই, সকলই শৃন্তরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্ধাণে 
কোনও প্রভেদ নাই। ছুই এক, সুতরাং সহজিয়ার। অছয়বাদী। 
মানুষের স্বভাব যদি. এই হইল, তখন তাহাকে বদ্ধ করে কে? 
সরোরুহপাদের শেষ দুইটি দৌহা এই : | 

পর অগ্লান ম ভত্তি করু সঅল নিস্তর বুদ্ধ। 
এছ সো! নিম্মল পরম পাউ চিত্ত ম্বভাবে শুদ্ধ ॥ 

আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি করিও ন1 (ছুই এক); সকলই 

নিরস্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্মল পরমপদ্ারগ চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ। 


অন্ন চিত্ত-তক্ষমর হরউ তিছুঅনে বিস্থা] 
করুণা-ফুল্লিস্ত ফল ধরই নামে পর-উমার। 


অস্বয় চিত্ব-তকুর অবস্থা ত্রিভূবন হরণ করেন, তখন ককুণ'র ফুল 
ফোটে এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার। 
সহকষিয়! ধর্খের যত বই মাছে, সকলেরই মূল কথা এ এক, 
কিন্ত ইহাতে একট নুষ্কিন আছে; সেটি এই ঘে সহজিয়া ধর্মের 
সকল বইই সন্ধা” ভাষায় লেখা । সন্ধা! ভানার মানে, আলো- 
অধারি ভাষ|, কতক আলো, কতক অন্ধকার, *খানিক বুঝা নায়, 
খানিক বুঝ! ঘায় ন| অর্থাৎ এই-সকল উচু অঙ্গে ধর্মকথার ভিতরে 
একট! অগ্থ ভাবের কথাও আছে । 
সরোরুহপাদের সষর স্বন্ধে আমরা এইমাত্র জানি যে, 
্োহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজের গ্রন্থ হইতে অভয়াকর গুপ্ত অনেক 
জিনিষ লইয়ছেন। অভয়াকর গুপ্ত বরেন্দ্ের রাজ] বামপালদেবের 
রাজস্বের পঁচিশ বৎসরে একখান গ্রন্থ লিিয়ীহিলেন | অদ্বয়বজের 
এই কর়খানি পুস্তক তেপুরে তর্ছমা হইয়াছে তন্বদশক্, ঘুগলদা- 
প্রকাশ, মহাহধপ্রকাশ, তন্তরপ্রকাণ, সেককার্ধ্যসংগ্রহ, সংক্ষিপ্র 
সেকপ্রকিয়া, প্রজ্জে।পায়, দয়াপণ্ক, মহাযানবিংশতি, অমন সিকর- 
তর, মহানানবিংশতি, দৌহাকোষ-পঞ্িক্ক| অর্খাং খে দৌহাকোবের 
কথা মামরা এতক্ষণ বলিতেছিলাম | অদ্বরনঞ্জকে তেঙগুরে কোথাও 
মহাপণ্ডিত, কোথাও আশ্চর্য, কোথাও অবূত বলিয়াছে। সরোকহ- 
পাদেরও কয়েকখাশি পুস্তক তীরে *তদমা,আছে ; যথা, -বুদ্- 
কপালতগ্র-পর্জিক1, জ্ঞানবতীনং, বুপকপ[লসাধনং, দর্ববভুতবলিবিধি, 
শীবুদ্ধকপালনামমগুলবিধিক্রম প্রদ্যেতণ | 
এসিয়াটাক সোসাইটার পুথি-খানায় ৯১৯* নম্বরে তিনখাঁনি 
তালপাত। আছে, উহাতে শান্তিদেবের জীবন-টরিও দেওয়া আছে। 
তালপাতাগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত, শ্রঞ্ষরের আকার দেখিয়া 
বোধ হয়, ইংরাজী ১৪ শতাপীতে লেখা হইয়াছিল। শাগ্তিদের 
একজন রাজার ছেলে, ঘে দেশের রাদা, সে দেশের নামটি পড়া 
নায় না। বাজার নাম যগ্চুবন্মা। 
শান্তিদেব বোধিচধ্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও হুত্র-সমুচ্চর শাষে 
তিনধানি অথ গ্রন্থ লিখিয়/ছিলেন। এই তিনখানির ছুইখানি পাওয়া 
গিয়াছে, ছাপানও হইয়াছে । কেবল হ্ুত্রসমুস্ঠয় পাওয়! থায় নাই। 
শান্তিদেবের নালন্দায় ভিক্ষু অবস্থায় নাম হয় ভুহৃক। পূর্বের যেমন 
ময়োরুহপাদের গানের কথা বালিয়াছি, সেইরূপ ভুস্বকৃপাদেরও 
কতকগুলি গান আছে। কিন্তু গানগুলি সংজষানের ও পুখিগুলি 
মহাানের। শিক্ষা-সমুচ্চয়ে তান্ত্রিক মতের অনেক কথা আছে। 
এসিয়াটীক সোপাইটার পুথি-খানায় ৪৮*১ শন্বরের যে পুথি আছে, 
হাহাও ভুহৃতপাদের লেখা। পুরামাত্রায় সহজযানেন্ন পুথি। ইহাতে 
সহজিয়াদিগের কুটা-নিশ্বাণ, ভেজন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রভৃতি নানা 
বিধি আছে। ইহাতে মদ খাওয়| ও তাহার আন্থসঙ্জিক ব্যাপারেরও 
ঞাঁট নাই। ইহাতেও বাঙ্গালা গান আছে, এই পুথির অকরও খুব 
প্রাচীন। ইহা হইতে একটি বাঙ্গাল। নক উদ্ধত করিয়। দিতেছি। 
রৰিকলা মেলহ, শশিকল! বারহ্‌ বেণি বাট বহন্ত। 
তোড়হ সমন্তা সমরস জাউ ন জায়তে ফাগণ জগফল। খায় ॥ 
মারও-- অন্দু পঁপরতু চন্দন বরাহ অন্ধীহেঠ কমল করি শয়ন অন্ধ। 
সুরচাপি শশি সমরস জার রাউত বোলে জরষরণ ভয় 
বেঅদও চউদ্দ চর্ধযহ সরকার চ্ছাড়ি নযাই 
সে! হুর যোগীঞ ন জানহ থোঁজ গুরু নিন্দা করি 
ধুরুস্তি যোগ। 


 কষ্টিপাথর 


"১৫১ 


শান্তিদেব শান্তিদেব নাষেই একখানি বৌদ্ধ তাস্ত্রিক গ্রস্থ লিখিয়! 
গিয়াছেন। সেগ্রস্থথানির নাম আগুহাসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি। 
এইখানে লেখা! আছে, শান্তিদেবের বাড়ী ছিল জাহোর। জাহোর 
কোথায়, জানা যায় না। কিন্তু রাউত ডূস্থকুরধাঁড়ী যে বাঙ্গালায় 
ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ, চর্ধ্যাচধ্যখিনিশ্চয়ে ভুখুকুর 
*»একটি গ।ন আছে । সেটি এই» 


ডু 
বাঁজ ণাব পাড়ী পউমা! খালে ঃব। হিউ 
দম বঙ্গলে ক্রেশ নুড়িউ॥ ক) 
'সাজি তু বঙ্গলী ভইলী 
নিম ঘর্রিণী 5গালী লেলী ॥ পু ॥ 
ডহি জো পঞ্চধাট লই দিবি সংজ্ঞা ৭] 
নজানমি চিম মোর কৃহি গঠ পইঠা॥ কু॥ 
সোন ওরুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ 
শিম পরিবারে মহাঞ্রহে থাকিউ॥ ক্রু) 
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইশা সেস 
জীবন্তে যইলে নাহি বিশেষ ॥ ক। 


বড্রনৌক। এাড়ি দিয়া পলখালে বাহিলায, আর অদ্ব্ন মে বঙ্গল 
দেশ, হাহাতে আসিয়া পরেশ নুটাইয়। দিলাম | গে হুম্থ। আজ তুমি 
সতা সত্যই বাঙ্জাপী হইলে, যেহেতু নিল ঘরিণীকে (চগ্ডালী) 
করিয়া! লইলে। * 

সহজ-মচত তিনটি পথ আছে; -অব]ুঠি, চত্তালী, ডোখি ঝা 
বঙ্গলী। মব[তিতে দ্বেতজ্ষন থাকে ঃ ০গালীতে দ্বেতজ্জান আছে 
বণিলেও হয়, না খলিলেও হয়ঃ কিন্তু ডোপ্ধিতে কেবল অদ্বৈত, 
দ্বেতের ভশাজও পাই। বাঙ্গালার অদ্বৈত অত অধ্রি »লিত, সেই 
জন্য বাঙ্গাল অদ্বৈত মতের দেশ আমারই ছিল । গ্রন্থকার এখানে 
বলিতেছেন, রে ভূক, তোমার শিজ ঘার্ণণী যে অব[তী ছিল, 
তাহাকে চণ্ডালী করিয়াছিলে, 'এইবার তুমি বঙ্গালী হইলে অর্থাৎ 
পূর্ণ মদ্ধৈত হইলে । ্ 

তুমি মহা্খ্ূপ অনলের দ্বারা পঞ্চন্ষদাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ 
করিয়াছ। তোমার সংগ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে । এখন জানি না, আমার 
চিত্ত কোথায় গিয়া পহুছিল,। আসার শুগ্ভঠ ৩কুর কিছুই রহিল না। 
সে আপন পরিপাণ্ধ মহা?ুখে থকিল, আমার চার কোটী ভাগার 
সণ লইগঘ্র! গেল, এখন জীবনে ও মর্ণে কিছুই বিশেষ নাই। 

জহোর কোথা ন1 জানিলেও এ প্রানে বেশ “বাধ হয়, রাউত 
ডুস্নু ও শান্তিদেব বাঙ্গালী। রাউতের আগ একটি গানের শেষে 
এইরূপ আছে - 


রাউতু ভনই কট হুক হনই কট সমলা মাইস সহ 
জইতে। মু)] অপি ভাস্তী পুচ্ছ £ সক পাব ॥ক॥ 


রাউতু বলেন,_-কি মাশ্চর্ধা, উ্বকু বলেন-কি আশ্চর্য্য । 
সকলেরই একই স্বভাব। রেযুর্থ! তোর ঘদি ভ্রান্তি খানে, তবে 
সহ্গুরুর কাছে গিয়। জিজ্ঞাসা কর। * 

শান্তিদেব মধাদেশে গিয়া 'মগধের রাজার সেনাপতি বারাউত 
হন; এখন এই রাউত গখবেণেদের চাত্গি আশ্রমের এক আশ্রম, 
রাউতশ্রমের বেণেরা শুধু ছাউনিতে মদলা বিক্রয় করে। এই 
প্রস্তাবে স্থির হইল থে, শান্তির, রাউভু ও ভুঙ্গৃকু ণক। তিনি 
মহাধান ও সহজমান, উত্ভয় মানের লোক, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গাল। 
ছুই ভাষাতেই লিখিয়াছেন এবং তাহার বাড়ী বাঙ্গালায়ই ছিল। 
৬৪৮ বৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৬ সালের মধ্যে ভাহার গ্রন্থ রচিত হুইয়।ছিল। 


৯৫২ 


ষ্ধাচার্যের একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাষ দৌহাকোষ ৯ 
উহাতে তেত্রিশটি দৌহা আছে। দর্ধ্যাচ্ধ্যবিনিশ্চয়ে কাহ,পাদের 
অনেকগুলি গান আছে। 

এই কষণাচার্ধা এককালে বাঙ্গালার একজন অদ্বিতীয় নেও] 
ছিলেন, ভাহার বিস্তর গ্রন্থ আাছে। তাভার দৌহাকোষ পুর্ব্বেই 
উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার গানগুলির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, 
তিনি হেরুকহেবষ প্রভৃতি দেবতার তাপ্রিক উপাপণ1 সম্বন্ধে অশেক 
বহি লিখিয়াছেন ও ডাহার টাকা লিখিয়াছেন। ইনি একজন 
শিঞ্ধাচার্ধা ছিলেন। তি$৩দেণে এখনও সিদ্ধাচাধ্যগণের পুজা 
হইয়। থাকে । তাহাদের সকলেরই দড়ি আছে ও মাথায় জটা আছে 
এবং প্রায় উলঙ্গ থাকে। চর্ধাচর্যাবিনিশ্চয়ের মতে লুই সর্দবপ্রথম 
সিদ্ধাচ।ধ্য। এ গ্রন্থে তাহার অনেকগুলি গান আছে। 

তেঙগুরে যতটুকু ক্যাটালক বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখ! 
আছে, নুই বাঙ্গ।ল! দেশের লোক, তাহার আর একটি নাম মৎস]- 
ত্রাদ। রাঢ়দেশে নাহার! ধন্মঠাকুরের পৃজা। করে, তাহারা এখনও 
ভাহার নাষে পাঠ! ছাড়িয়া দেয়। মমুরতঞ্জেও তাহার পূজা 
হইয়া থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথ বলিলেই 
যথেষ্ট যে, ভাহার কোন কোণ গ্রন্থের টীকা প্রজ্ঞাকর শ্রাজ্ঞান 
করিয়াছেন। প্রজ্ঞাকর ঞজ্জান ১০৩৮ সালে বিক্রমশিলা বিহার 
হইতে ৭* বৎসর বয়সে তিষ্মত যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার আর 
একখানি গ্রন্থের টীকা] কারয়াছেন বু্নকীন্তি। রন্বতীঙি প্রজ্জাকর 
প্রীজ্জানেরও পূর্ববন্ত লোক । বোধ হয়, শান্তিদেব ও নুই একই 
সময়ের লোক, বরং তিনি কিছ পুর্ধে হইতে পারেন। 

লুই আচাখ্যের শিষ্যপরপ্পরায় সিদ্ধাচার্ধ্য হইতেন, ৩ল্সধ্ে 
দারিক নামে 'একজন লুইকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার 
করির়াছেন। 

শিদ্ধাচার্ধয পুইপদের বংশে তিলপা নাঁমে আর একজন সিদ্ধা- 
চার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সহজিয়া গান লিখিয়া 
গিয়াছেন। এগুলি কীএনেরই পদ। সে কালেও সপ্ষীর্ভন ছিল 
এবং সঙ্ষীর্ঘনের গানগুলিকে পদ বলিহ। তবে এখনকার 
কীর্তনের পদশে ধু পদ বলে, তখন চখ্যাপদ? বলিত। কেবল 
বৌদ্ধেরাই সে কালে বাঙ্গলা গান লিখিত পা, নাখের।ও সে ফাঁলে 
বাঙ্গালা লিখিত?। মীননাথের একটি কনিতা পাইউয়াছি)- 


কহস্তি গুরু পরমার্থেপ বাট 

কন্ন কুরঙগ সমাধিক পাঠ 

কমল বিকসিল কহিহ ৭ অমর! 
কমলমণু পিপিবি ধোকে শ ডমরা ॥ 


অন্যান্য পাথের। থে বাঙ্গলায় বহি লিখিয়াছিলেন। তাহারও 
প্রমাণ আছে । তবে এই দীড়াইল যে খাীয় ৮ শতাব্দীতে বৌদ- 
দিগের যধ্যে নুই সহজর-ধন্ম প্রচার করেন। সেই সময় ডাকার 
চেলারা অনেকে সংকীহনের পদ লেখে ও দোহা লেগে এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহা একট পরেই নাথেরা শাথপন্থ নামক ধণ্ম 
গ্রচার করেন, তাহারও অনেক বহি ও কবিতা বাঙ্গালায় লেখা। 
নাথও অনেকগুলি ছিলেন,কেহ বৌদ্ধধশ্ম হইতে নাথগন্থ গ্রহণ করেন, 
কেহ কেহ হিন্দু হইতে নাঁথপদ্থ গুহণ করেন। যীহারা বৌদ্ধধর্ম 
হইতে নাথপস্থ গ্রহণ করেন, সাহাদের যধ্যে গোরক্ষনাথ একজন। 
তারানাথ বলেন,_গোরক্ষন।থ ঘখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাহার 
নাম ছিল অনঙ্গবর্জী। কিন্তু আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, তখন 
তাহার নাম ছিল রমণবজ্জ |. নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের 


(প্রবাসী-অগ্রহায়ণ ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উপর বড় চটা। উহ।কে তাহারা ধর্মত্যাগী বলিয়া ঘ্বণা করে। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই থে, তাহার] মৎন্তেন্্রনাথকে অবলোকিতেস্বরের 
অবতার বলিয়া পুজ1 করে। মৎগ্তেন্দ্রনাথের পূর্ববনাঁথ মচ্ছগ্রনাথ 
অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধদিগের স্মাতগ্রষ্থে লেখা জাছে 
যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণিহতা! করে, তস-সকল জাতিকে অর্থাৎ 
জেলে মালা টৈকৰদিগকে বৌদীধন্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং 
মচ্ছর্রনাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কোৌলদিগের সম্বন্ধে তাহার 
এক গ্রন্থ আছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয় শা ষে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, 
ভিন নাখপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন অথচ তিনি নেপালী 
বৌপদিগের উপান্ত দেবতা হইয়াছেন। 

সহজযান, নাথপন্থ, বর্রধান, কাঁলচক্রবান, ধামল, ডামর, ডাঁকগন্থ 
প্রভৃতি যত লোকায়ত ধশ্ম ছিল, ইদানীস্তন লোকে তাহার প্রভেদ 
বুঝিতে না পারিয়া সমুদয়গুলিকে তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। 
এই থে-সকল ধর্শ্বের নাম করিলাম, ইহাদের মধ্যে আবার পরস্পর 
মেশ।মেশি হইয়। গ্রিয়াছিল, তাহাতে এ ভুলটা পাকিয়া গিয়াছে। 
আবার ইদানীস্তন লোকে না বুঝিয়া এই-সকল ধর্মের গ্রন্থকে প্রমাণ 
বলিয়া সংগ্রহ-গ্রস্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভুলটা! আরও পাকিয়! 
গিয়াছে । এখন দরকার হইতেছে যে, কতকগুলি লোক ধীরে ধীরে 
বহুকাল ধরিয়া এই-সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, 
মেশামেশি ও লয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া! দেয়। যতদিন সে 
ইতিহাস ন] হয়, ততদিন আমরা আমাদিগকে চিনিতে পরিব নাঃ 
আমাদের কোথায় গলদ আছে, ধরিতে পারিব না: আমাদের কোথায় 
কি গুণ আছে, বুঝিতে পারিব না; কোন্‌ বিষয়ে আমাদের সংস্কার 
আবশ্যক, তাহা! জানিতে পারিব ন]। কিন্তু এরূপ ধীরভাবে বহুদিন 
ধরিয়া পড়িবার লোক কই ?যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অর্থাগমের 
উপায় লইয়াই ব্যস্ত, পেটের জ্বালায় পড়াওনাই করিতে পারে নাঃ 
যাহাদের সে জ্বালা নিবৃতি হইয়াছে, তাহাদের সেরূপ করিয়া 
পড়িবার সামথ্য নই, স্বতর1ং আমাদের ইতিহাস যে-'অন্ধকারে 
আছে, সেই অন্ধকারেই “থাকিবে । মানে মাঝে সমাজ-সংস্কারের 
চেষ্টা! হইবে, কিন্তু না বুঝিয়া ন! জানিয়া কোন কাজ করিতে গেলে 
যাহা হয়, তাহাই হইবে, সে চেষ্টা বৃথা হইয়া ধাইবে। তাহাতে 
আম।দের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হইবে না। 

বাঙ্গালা পুধি খোঞা হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়টি 
উপকার হইয়াছে ;--১। বাঙ্গালা দেশে আজিও যে বৌদ্ধ ধর্ম 
জীয়ন্ত আছে, তাহ বুঝিতে পারিয়াছি। ২। মুসলমান আক্রমণের 
বছ পুর্বে ষে বাঙ্গালা ভাবায় একটা প্রকীও সাহিত্য ছিল, তাহা 
বুঝিতে,পারিয়াছি। ৩। সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, ছুই ধর্মেরই 
উন্নতি হইয়াঞ্ছিল, তাহাও.বুঝিতে পারিয়াছি। ৪1 অন্ধকারাচ্ছন্ন 
বাঙ্গালার ইতিহাসের মধো কিঞিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে। পুথি 
কিন্ত ভাল করিয়া খোজ। হয় নাই। কতদিকে কত দেশে কতরকম 
পুথি যে পাড়য়া আছে, তাহার ঠিকান। নাই । পঁচিশ বৎসরের 
মধ্যে একট। জিনিস হইয়।ছে, ইতিহাস জানিবার জন্য দেশের মধ্যে 
একটা উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সে আগ্রহ কাব্য, 
ব্াকরণ, ভাধাজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি জাঁনিবার জন্য যে 
আগ্রহ, তাহাকেও ছাপাইয়| উঠিয়াছে। ইহাই কিন্তু ঠিক। সকলের 
আগে" আমি কি, সেটুকু চেন চাই) সেই চেনার জন্য আগ্রহ 
হইয়াছে । সেই আগ্রহটিকে ঠিক পথে চালান আমাদের বড়ই 
দরকার । সে বিষয়ে ঢেষ্টারও অভাব নাই! বঙ্গদেশের ধনীগণ 
ইহার জন্য অকাতরে অর্থ বায় করিতেছেন, অর্থব্যয় করিয়! দেশের 
মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। অভাব কেবল ছুই জিনিষের । যাহার! 


২য় সংখ্যা ] 
পথ খ দেখাইয়া দিবে, তাহার অভাব) ও যাহারা সেই পথে টিন 
কাঞ্জ করিবে, তাহার অভাব। 

এত উৎকট আগ্রহের উপরও যদি পথ দেখাইবার ও ক করি- 
বার লে।ক না গাওয়া যায়, তাভা হইলে কপা'ল মন্দ ছাড়া আর কিছুই 
বলা যায় না। বেরপ হইয়! উঠিয়াছে, তাহাতে ঘদি শিক্ষিত লোক 
সকলে নিত্য এক ঘণ্ট। কাল ইতিহাস আলোচনা কেন, অণেক 
নূতন নূতন পথ বার হইবে । নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, 
আমাদের সমাজকে, আমাদের ধর্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের 
মাহিভাকে এবং ুর্ববৃতান্ত কি, তাহা বুঝিতে পারিব। যঙধিণ 
তাহা ন| বুঝিতে পারি ততদিন আমাদের উন্নতির পথই দেখিতে 
পাইৰ ন।। আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুথি খোঁজার 
দরকার | তাহাতে পরিএমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, 
অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইয়া! পুথি 
খুজিতে হইবে ও পু্থ পড়িতে হইবে। 

(সাহিতা-পরিষৎ-গত্রিক1) 


বিলীতের জনসাধারণ 


সম্প্রতি গালণমেন্টেপ্ এক সমিতি হইতে উংলাও ও টগাণ্ডের 
ভুমিবিষয়ক অনুসন্ধানের ফলসযূহ প্রকাশিত হইয়াছে । গ্রন্থ ছুই 
থণ্ডে বিভক্ত-_-১৫৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূণ। মাঝে মাঝে অন্থসন্ধানকারীর! 
মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ২সেগুলি পাঠ করিলে বিলাতেধ 
কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীপিগের চরিত্র ও বুদ্ছি্ পরিচয় পাওয়া মায়! 

বিদেশীয়ের প্রা়ই বলিয়া থাকেন, “ভারতীয় জণসাধারণ 
নিতান্তই মুখ, নিরক্ষর এবং শিক্ষাণাভে উদামীন ও অনিচুক। 
নৃতন পুতন €₹ষি-প্রণালী, শিন-প্রণালী, *৪ ব্যবসায়প্রণ।ল! ইহারা 
অবলম্বন করিতে চাহে না। মামুলি পথ পরিত্যাগ করা ইহাদের 
স্বভাব-বিরুদ্ধ |” এই-সকল কথা তোতা পাখীর মত মুখস্থ করিয়া 
ভাবি ঘে বোধ হয় পাশ্চাত্য সয।জে জনগণ সর্বদা] নব নব আধিক্ষার 
কাজে লাগাইবার জন্য বা্র। কিন্তু পাল।মেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 
1২0১9191070 1407) 100100179 00210010068 (591,100, 
১৩, 117 0104১) পাঠ করিলে এ ভুল বিশ্বান থাকিবে না। 

অন্থসদ্ধানকারারা দুঃখ করিয়াছেন_“ইংলাণ্ডের শিল্পশ্রেণীপ 
লোকেরা শিক্ষার নর্ধ্যাদা এখনও বুঝে পাই। ইহাপিগকে নূতন 
বৃঙন বৈজ্ঞানিক ঘন্ত্র খাবহার করাণ খ সহজ ব্যাপার নয়। .কুধি- 
কন্ধে কো-অপারেটিও নীতির অবলখন ইংল/গ্ে শীঘ্র সফল হইবে 
না। পুরাতন প্রথার প্রতি ইংরাঞজ নরণারীগণ এত আসক্ত দে 
গৃতন পথে প্রবর্তিত করাইবার জন্য গবমেন্টের ব্খরোনান্তি অথখায় 
ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।”” 

এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্থিতিশীগ অনৈজ্ঞানিক (1) ভারত- 
বাসীতে এবং গতিশীল বিজ্ঞানাবলম্বী পাশ্চাত্য নরনারীতে বিশেষ 
প্রভেদ বুঝ! যায় কি ? বন্ততঃ, চোথ কান খুলিয়! বিশ্বশক্তির পরিটয় 
লইলে খুঝিব ঘে, উনবিংশ শঙাপীীর মধ্যভাগ হইতে ভারতবাসী 
যাহা কিছু শিখিবার সবযোগ পাইয়াছে প্রায় সকলই একদেশদশ, 
একচোখো, অসম্পূর্ণ, সবতরাং মিথ]। বিশেষতঃ প্রাচা এবং পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রভেদে সন্বন্ধে ইউরোপীয় পঞিভর্গণের নিকট যে জ্ঞান 
জন্মিয়াছে তাহা নিতান্তই অবজ্ঞেয়। বিংশশঙাব্দীতে আমাদিগকে 
শৃশুণ করিয়। খদেশ ও বিদেশের প্রাচীন এবং বর্তমান তথ্য বুঝিতে 
হতবে। 

(গৃহস্থ, কাপ্তিক ) 


ঞহরপ্রনাদ শাস্বী। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


১৫৩ 


শীমদূভগবদশীতা 
€(সমালোচন1) 

খীদেবেন্দবিজয় বস প্রণীত পদ্যান্থবদ ও ব্যাখ্যা সমেত। 
প্রকাশক শ্শৈলেন্্রকুমার বহু, দীনধাম,* ৩*1৩, দন মিত্রের লেন, 
কলিকাতা । মুল্য প্রতি খণ্ড ১|০ (কা, ভাল বাঁধা ২২ টাক]। 

আমর] এই পুস্তকের প্রথম দুই খণ্ড অনেকাদিনহইল গাইয়াছি। 
সম।লোচন। করিতে বিলন্ব হইল, তজ্জন্ত দুঃখিষ্ত আছি। তৃতীয় 
খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় ধওে নবম অধ্যায় পর্ধান্ত 
আছে। হহ$ আ।ট থণ্ডে সমাপ্ত হইবে। 

ব্যাখ্যা সন্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়!ছেন ;--*এই ব্যাথ্যার নাম 
*বিজক়। ব্যাখা রাখা ইইল। বস্তু শিপেশের জন্য অনেক স্থলে 
নামের প্রয়েজন। প্রতি শ্লোকের অন্থবাদ অবলম্বন করিয়া এই 
ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে । এই অন্থুবাদ সম্বন্ধে অধিক কিছু 
বলিবার প্রয়োজন নাই। হুল শ্লোকের বাক্যার্থ বুঝিবায় জন্য এ 
অনুবাদ অক্ষরান্থবাদ মা । ছন্দ অধিক শদয়গ্রাহী এবং আবুত্বির 
পক্ষে বিশেষ উপযে!গী, এ কারণ মূলের স্তায় এ অন্ুবাদও ছন্দে 
গ্রথিত। এ ছন্দ প্রধানত: অমিত্রা্ধর ছন্দ, মতাক্ষর ছন্দে অন্ষ* 
রানুবাদ সর্ধ্বথা হৃম।ধ্য নঙে। 

“এই ব্যাখ্যা বিস্ৃত। ইহাতে কোন পাটীন ভাব্য ব। চীক। 
কিংবা তাহার অনুবাদ নাথাকিলেও_ শাঞ্ষর ভাষা, রামান্জ ভাবা, 
শ্রীধরস্বামিক্ৃত টাকা, আনন্দগিরির ভাষ্যটীকা, সধুস্ুদনের ব্যাখ্যা, 
বলদেবের বাখা। গুড়তির সার মার গংশ প্রয়োজন-মত গৃহীত 
হইয়াছে। প্রতোণ প্রয়োজনীয় পদের :বন্ডিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ, 
এবং বিভিন্ন ক্নোকের এই-সকল ব্যাখ্যাকারগণের ভাবাথ, এ ব্যাখ্যায় * 
সন্রিবেশিত হইয়াছে; এবং এই সকল [বিভিন্ন অর্থ সমালোচনা 
করিয়া নে অর্থ যে স্থাণে সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহ। গৃহীত হইয়াছে। 
শঙ্গরাচান। প্রভৃতি বাখাকারগণের ভাগ্য ও টীকা ন। পড়িয়া 
যাহাতে এই বাখ্যা হইতেই ঠাহাদের ব্যাখ্যার সমুদায় প্রয়োজনীর 
অংশ জানিতে পার। খায়, তাহার জন্য 0! কর] হউয়াছে। 

“সর্ববোপনিষদ্-সার গীতার উল্লিখিত মুলতন্ব-সকল বুঝিতে 
হইলে সেই-সকল তত্র উপনিষদে কিরাপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা 
জানিতে হয়। এই ব্যাখা সর্বত্র প্রয়োজন-মত উপনিষদূ-মন্্র 
উদ্দত করিয়া শীতোক্ত ৩4 সকল খুনতে চেষ্টা শা হইয়াছে। 
গীভাতে বেদাস্ত-ও-সাখ্যদর্শন-প্রতপাদি৬ মুল৩ষ উপদিষ্ট ইইয়ানে, 
এবং বিভিন্ন দর্শনের আপাত-বিরোধী মতের সামগাসায ও সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে । ইহা ব্যতীত দর্শনশাগ্্রের অনেক দুব্বোধ্য তন্ত্র গীতায় 
উক্ত হইয়াছে। গাতায় এই সকল ত? অনেক স্থলে সুজ্জরূণে, 
অনেকস্থলে বাতিক বা কাবিকাগ্রস্থের ম্যায় অতি “সংক্ষেপে 
উল্লিখিত হইয়াছে । তাহ। বুঝিতে হইলে সেই-সকল দর্শনোক্ত 
মত, বিশেষতঃ বেদান্ত ও সাংখাদর্শনে প্রতিগাদিত তব্ব-সকল ভাল 
করিয়া বুঝিতে হয় । এঠ ব্যাখ্যার এজন্য উদ বেদান্ত ও সাংখ্য- 
দর্শনের যুলতব্্-সকল বিশেষ ভাবে নিঠ হইয়াছে । এবং গীতায় 
বিভিন্ন বিরোধী দাঁশশিক নও কিরূপে সামপগ্তস্য করা হইয়।ছে 
ভাহাও নিদিষ্ট হইয়াছে। গীতোক্ত দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ব-সকল 
যাহাতে একরপ বুঝিতে পারা যার, তাহার জগ্য বিশেষ চেষ্টা করা 
হইয়াছে এবং এ কারণ অনেক স্থলে সে মদ্দদ্ধে পাশ্চাতা দর্শনের 
শিষ্ধান্তও উদ্কত হইয়াছে । গীর্ঠতাক্ত দার্শনিক তের সম্যক আলো- 
চন] এ ব্যাখ্যার এক বিশেবহ ।” 

পুস্তক সমাপ্ত ন| হইলে পুস্তকের সম্যক আলোচন|সস্তবগর নহ্থে। 


১৫৪, 

চি 
কিন্তু এই পুস্তকের যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বব 
যায় ইহা ভগবদগীতার একখানা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাগ্রস্থ হইবে। 
ফলত: দ্বগীয় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের *গীতাসমঘয়- 
ভাষ্য” ও তাহার বঙ্গ।নবঝাদের পর ভগবদ্গীতার এরূপ চিস্ত।-ও- 
পাঙিতাপূর্ণ ব্যাথা বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় নাই। “সমন্থয় 
ভাষ্যের” গ্তায় সংস্কৃত ভাষা এই গ্রন্থে নাই, কিন্তু ইহার বাঙ্গালা 
বাখ্যা উক্ত ভাষান্নুবাদের অপেক্ষা অনেক বিস্তৃততর। 

“সষগ্বয় ভাঁখ্যের” সহিত নদি এ বাখ্যার কিঞ্চিৎ তুলনাই 
করিলাম, তবে ইহাও বলা আবশান দে একটি বিষয়ে এই ব্যাধ্য] 
উক্ত ভাষ্য হইতে অতিশয় ভিন এবং আমাদের মতে নিকৃষ্ট | উক্ত 
ভাষ্য আধুনিক সমালোচনার ভাব (1701105] 51১৮1) তাদুশ না 
খাকিশেও তাহাতে ধর্দ ও দার্শনিক যতবিষয়ে সম্পুর্ণ স্বাধীন ভাৰ 
অবঙলশ্িত হইয়াছে । এই ব্যাখ্য] স্প্টতঃই প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাসের 
পক্ষপাতী । ইহাতে অধুনাতন পাশ্চাত্য দার্শনিক তত্বের আলো- 
চন! অনেক আছে, কিন্তু ইহার আদর্শ ও প্রণালী মুলে প্রাচ্য ও 
প্রাচীন। যাহা হউক ওগ্ুকারের তুদীথ পৰ্যাধ্যাডুমিকার” 
সমালোচনা-ব্পদেশে আমরা তাঁহার দার্শনিক মত ও প্রণালী 
সংক্ষেপে দেখাইব। 

প্রথমতঃ, গীতার বক্তা কৃষ্ণ সন্ধে তিনি কোন ধতিহাসিক 
সমালোচনা! করেন নাই । এঁতিহাপিক সমালোচন1 (111১1)700 
€৮001517) নামে যে ণটা জিনিষ আছে এবং তাহাতে থে ধন্থ 
শতাব্দীর সমক্্রগঠিত পৌরাণিক কুসংক্কাররূপ অনেক অটালিক] 
চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দিতেছে, তাহার অ।ভাসমাপ্র তিনি জানেন বলিয়।ও 
প্রকাশ করেন নাই। মহংভারতের কৃ যে খগ্েদের অনাধ্য যোা 
কৃষ্ণ, স্ক্তকার আহঙ্গিগস কৃগ/। ছান্দোগোের সাধক কৃধঃ এবং বন 
যুগের কল্পনা ও কবি-ত্বর অধুত মিশ্রণ হইলেও হইতে পারেন, এই 
চিন্তা মুহূর্তের জন্তও তাহার মণে উদিত হইয়াছে খলিয়৷ বোধ হয় না। 
তাহার মতে গীতোক্ত কঃ গরমেশ্বরের পূর্ণ অবতার ও সাধকের 
আদর্শ। তিনি বলেন,_“ভগবান্‌ যে কেবল এই পূর্ণ ধশ্মের-_ 
মনুষ্যত্বের পর্ণ বিকাশের-উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে।......তিনি 
দেই জাদর্শ আমাদের সম্ুনে গুকান ও স্থাপন জন্য স্বয়ং সর্বজ্ঞ তা 
সর্ববকর্ত! সর্ববভো কতা সচ্চিদানন্দ [বিঃহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
আমাদের সেই পরম লক্ষ্য পরম আদর্শ ভগবান শকুস। 
তিনি আম।দেষ্ট জ্ঞানে অধিগম। পু] অবতার |” 

প্রাচীন তশ্বের লোকেরা শাস্ত্রের মাহাগ) দেখাইতে গিয়া মান- 
বের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তির গ্ীণতা কীর্ঘন করেন। দেদেন্্রবাবু 
স্বত্তঃ পরতঃ তাহাই করিয়াছেন । সাধারণ মাণবের পরমার্থ- 
তন্ত জানিবার শক্তি থাকিলে দেন আর শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না। 
শান্তর প্রাচীনদিগের চিন্তা ও সাধনের লিপি, ইহা সাধারণ মানবের 
চিন্তা ও চেষ্টাকে অন্প্রাণিও ও উদ্দ্ধ করিয়। তাহাকে সাক্ষাৎ 
ভাবে সতা দর্শনে সমর্থ করে,_-শাস্ব সন্ধে ইহাই আধুনিক ও 
প্রকৃত যত। এই মতে শান্ধকে শ্রদ্ধাসমিত সমীলোডন।র (৮০৬০৮ 
৮0৮ 00001990) ভাবে অধ্যয়ন করিতে বলে। দেবেন্দ্রবাবুর মত 
তাহা নহে । তাহার মতে শাচস্্রর শিক্ষা প্রথমতঃ অন্ধ বিশ্বাসের 
সহিত গ্রহধ করিতে হইবে, পরে ছ্েগচক্ষু প্রপ্চুটিত হইলে শাস্ত্রের 
মর্ম সাক্ষাৎগোহর হইবে। চারিদিকে এত ভ্রমের সপ্তাবনা সপ্ত 
কেন ব্যক্তি ঝা! গ্রন্থবিশেষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিব, আর যোগচক্ষু- 
গ্োতন্ধ জানের কোন নির্দিষ্ট প্রণালী আছে কিনা, তাহা তিনি এই 
ব্যাখ্যা-ভূষিকায় কুরাশি বলেন ন।ই। তিনি বলেন, “আমাদের 
যদি এই জিলোকের অন্তর্গত অতীন্ত্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে 


(প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


৮১৫৯৫৯৩৯৫১৫ উধাসির ৯৮৯৫১ সির উপার্পিসি্াতত ৯৫৯তাতিতাউি সির ৫৬৮ উি৫ ১৮ ৯৪ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সঠাউকাসিরাসিত ৫৯৫ ৯৯৫৫৯৫৯4৯৫৯ পতিত 


হয়, তবে বেদ ও বেঘমুলক শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয 
বেদকে প্রামাণ্য বলিয়! গ্রহণ করিতে হয়। আর যদি এই ত্রিলোকে 
অতীত-.এ সংসারের অতীত--সেই প্রপঞ্চাতীত রাজ্যের সংবা। 
জানিতে হয়, সে রাজ্যে প্রবেশের মার্গ অনুসন্ধান করিতে হয়, ত 
বেদান্ত উপনিষদ ও গীতা__এই পরাবিদ্যারূপিণী মোঙ্গশাস্ত্রের শর 
লইতে হয়--তাহাই প্র।মাণ্য বলিয়। গ্রহণ করিতে হয়।” বেদান্ত 
দর্শন রতি ও স্মৃতির প্রমাণের উপর প্রতিষ্টিত। সেই বেদাস্তদর্শ, 
নাকি আবার শ্রতিস্থতির প্রমাণ। দেঁবেন্ট্রবাবু বলেন,_-“এ। 
পরাবিদ]] লাভের জন্য যে উপনিষদ ও গীত! প্রামাণ্যত্বরূপ গ্রহ' 
করিতে হয়, তাহা! আমর! বেদান্তদর্শন হইতে জানিতে পানি 
বেদান্তদর্শন এই উপনিষদ্‌-_-শ্রুতি ও শ্বৃতি (ৰা) গীতা প্রষাণের উপ। 
স্থাপিত।', রামের সান্দী শ্টাম, আবার শ্ঠামের সাক্ষী রাম-__এরূ? 
প্রমাণ স্ববিচারক দেবেপ্রবাবুর এজলাসে গৃহীত হইবে না, ইহা! আমর 
নিশ্চয় জানি। কিন্তু দেবেভ্্রবাবুর ধর্মাবিশ্বাসের রাজ্যে ইহার চে: 
ভাল প্রমাণ আর নাই। 

“কিন্তু শাস্ত্রে আপাততঃ: অনেক বিরোধী কথ! পাওয়৷ যায় 
স্থতরাং শান্ত্রপ্রমাণ কিরূপে এ।হ হইতে পারে? বেদাস্তদর্শন এই 
প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া তুতীয় দুত্রে বলিয়াছেন_-“তৎ তু সমম্বয়াৎ। 
শান্ত্রম্থয় ঘার! সমুদয় আপাতবিরোধী কথার সামঞ্রস্য করিয়া 
তাহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। এই স্থলে যুক্তিতর্কের স্থান 
আছে।” *ুকিতর্ক” কাহাকে বলে,ইহার প্রকৃতি কি, প্রণালী কি, 
দর্শন-সাঁহিতো, বিশেষতঃ. অ্ধুখিক প্রতীচ্য দর্শন-সাহিত্যে, তাহা কি 
ভাবে প্রযুক্ত হয়, এই-সকল বিষয়ে দেবেন্্রবাবুর পরিষ্কার ধারণ! আছে 
বলিয়। বোধ হইল না। তিনি বলেন, “দর্শনশাস্ত্রের মুল প্রমাণ 
অন্থমান। অন্নমান প্রমাণ প্রধানতঃ তিন রূপ? তাহাদের মধ্যে কারণ 
হইতে কার্ধের অন্নসক্ধান পের্বববৎ) ও কার্য হইতে কারণের অন্থু- 
সদ্ধান (শেনবৎ) প্রধান । শেনবৎ অন্থমানকেই ইংরাজীতে [700000- 
(1০ বা 27/73/7225 177000/)1 এবং পুর্বববথ অন্ুমাণকে ইংরাজিতে 
1)017-0150 বা 4272০) 1800])00 বলে। অন্যরূপ অন্থমানের নাম 
সামশ্যতঃ দৃষ্ট। তাহার ইংরাজী নাম 71719 1 দর্শনশান্ত্রে প্রায়শঃ 
এই তিনগ্ূপ অনুমানই গৃহীত হইয়া থাকে । সামান্যতঃ দৃষ্ট অন্ু- 
মান এক অর্থে উক্ত 11705100150 700011)91এর অন্তর্গত। এই 
প্রমাণ অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্র অজ্জেয় ৩৭ সিদ্ধান্ত করিতে 
চেষ্টা করেন। কিন্তু বলিয়াছি ত এই উপায়ে দর্শনশাস্্ব অধিক 
দুর অগ্রসর হইতে পারেন শাই। ততন্বজ্ঞানার্থ দর্শনের জন্য এ-সকল 
উপায় ব্যতীত অন্যরূপ উপায়ও গৃহী৬ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে 
এক উপায়ের না 1)1:120110 17061110971, আর এক উপায়ের নান 
০91721১1050 ব 1118091169-0910008108076956007001 ইহাও 
গুত্যক্ষতুয়োদর্শন- ও অহ্মান-মুলক। বলিয়াছি ত, এই-সকল 
উপায়ের মধ্যে কোন উপায়েই প্রকৃত পরম।ধতত্বজ্ঞ।ন পিদ্ধ হয় না। 
আধুনিক দর্শন ঘে 1১11701165 ০1 1061)011) 8100. 59701010000 
অবলঙ্বন করিয়া অগ্রসর হন, তাহাতেও এই অজ্জেয় রাঞ্যে অধিক 
ছুর অগ্রসর হওয়া যায় না। অনেকে বুদ্ধির বা বৃত্তিজ্ঞানের শ্বতঃ- 
পিদ্ধ ধারণার উপর বাঁ €/48০71৩$ অর্থাৎ কতকগুলি মুলতত্বের 
উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাহেন। কিন্তু তাহারাও ঘু্জি- 
তর্কের সহায়ে কখন বা কল্পনার লঘুদ্বের উপর নির্ভর করিয়! অগ্রসর 
হন। তাই তাহারাও অধিক দুর যাইতে পারেন না।” দেবেন 
বাবু যে ভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-প্রণালীগুলির নাম ও উল্লেখ করিয়া. 
ছেন, তাহা হইতেই আমাদের সন্দেহ হয় তিনি এই-সকল প্রণালীর 
বিশেষ কোন সংবাদ রাখেন কি না। তিনি ডাহার ভূমিকার নানা 
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স্থানে ক্যাট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাতা দার্শনিকের নাম করিয়াছেন 
এবং এই ভাৰ প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহাদের প্রদর্শিত প্রণালীতে 
্রঞ্গতব জানা যায় ন1। উহাদের প্রদশিত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
ও সমালোচন! দিয়! এই কথা বলিলে কতকটা যুক্তিযুক্ত হইত, 
কিন্ত দেবেন্দ্রবাবু তাহা করেন নাই। তিনি ক্যাণ্টের অজ্েয়তা- 


'যোগঞ্জ প্রতাক্ষ' বলিয়াছেন তাক! লাভ করিবারও একটা পরিক্ষার 
প্রণালী আছে। গীতা ও পাতগ্রলাদি শাস্ত্রে কেবল আসন ও মনঃ- 
স্থৈধ্যদি বিষয়েই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, 'যোগজ প্রত্যক্ষ" 
লাভের ধারাবাহিক প্রণালী কিছুই ব্যাঞ্য।ত হয় নাই। কিন্ত সেই 
প্রণালীর ইঙ্গিত আমাদের মোঁক্ষশান্ত্রের সর্বত্রই বিশৃঙ্থল ভাবে 


বাদের একটু বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ক্যাণ্ট, তত্বজ্ঞানের * ছড়ান আছে। পাশ্চাত্য উচ্চ দর্শনে এই প্রণালী অনেক পরিমাণে 


পথ কত দুর দুগম করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করেন নাই। 
তিনি শেলিং ৪হগেলেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ষে ভাবে তাহা- 
দের তত্বজ্ঞন-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে এই প্রণালীর 
প্রকৃত ভাব ধারণ করিয়াছেন কি না বোবী। গেল না। তিনি 
বলিয়াছেন, “এইরূপে ্রঙ্গতত্ত্ে সর্ববিরোধ মীমাংসার ুল স্তর 
যে আ্রতিতে পাওয় যায়। কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য 
জার্মান পঞ্ডিত তাহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা 
সর্ববিরোধের ও সর্বদ্ধন্দের মধ্যে (11006171906 001778- 
010001এর মধ্যে) এই সর্ববসমন্থিত একত্ব (110010)10 01149706) 
আলোচন। করিয়া, বাদ (৮1০১৯) ও বিবাদের ($01100)৫১৯) মধ্যে 
একত্ব ধারণ (১$101041৯) করিয়া, এই অজ্জেয় ব্রদ্মত ত্র বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জন্মান পণ্ডিত ক্যাণ্ট, আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানতত্ব 
অবলম্বন করিয়া তাহাতে খে বাদ বিবাদরূপ বিরোধ (যে £011- 
10100) 01 1১810 1২67৯91) অথবা 1১100106901? 09710316001)) 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার বীমাংসার মুলচুত্র পান নাই। তাহার 
পরবর্তী দার্শনিক পণ্ডিত হেগেল €স্কিং প্রভৃতি সমগ্থয় (55171010515) 
দ্বার! সেই মুলমথজ্জ দেখাইয়াছেন। তাহা-জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ একত্ব- 
ধারণার আকাজ্ষা! (1)000011)]0 01 1101)6115 ), জ্ঞানে সর্বমধো 
একের ধারণা এবং একবিজ্ঞান ঘ্বার] সর্বববিজ্ঞান লাভের প্রয়াপ। 
শ্রুতি আমাদিগকে এই মুলহু্র দেখাইয়। দিফ্লাছেন, একবিজ্ঞানে 
কিকূপে সর্ববিজ্ঞান লাভ হইতে পারে তাহারও উপদেশ 
দিয়াছেন।” হেগেল ও সেলিং বদি সমন্বয় ছারা ক্যাণ্টের অপ্রাপ্ত 
মূলহ্ত্র দেখাইয়া দিয়া থাকেন তবে তাহার) শ্রুতি অপেক্ষা কম 
করিলেন কি? তাহারা যদি শ্রুতির ম্যায় “একবিজ্ঞানে কিরূণে 
সর্বববিজ্ঞন লাভ হইতে পারে" তাহ কেবল যৃৎ্পিও ও লৌহমণির 
ৃ্টান্তদ্থার৷ না দেখইয়। জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও একটি ধারাব|হিক 
যুক্তি প্রণালা দ্বারা দেখাইয়া থাকেন, তবে তাহার] বরঞ্চ শ্রুতি 
অপেক্ষা বেশীই করিয়াছেন। অবশ্য, তাহাতে শ্রুতির পূর্ববতনত্ব ও 
মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না। কিন্তু যাহা পূর্বেই বলিকাছি__ 
আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানগ্রণালী সম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবুর স্পষ্ট ধারণা 
আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহা থাকিলে ঠাহার কৃত পাশ্চাত্য 
দর্শনের নিন্দা ও ব্রহ্গজ্ঞান সম্বন্ধে প্রকারাস্তরে অজেন্লতাবাদ প্রচার 
বোধ হয় সম্ভব হইতনা। আমাদের বিশ্বাস যে কাণ্টের 
01001 11৩0১01 ও হেগেলের 1)12160016 )1০01)091এর এক 
এক থানা ভাল গ্রন্থ পাঠ করিলে, যেমন কেয়ার্ড-কৃত ক্যাণ্টের 
ব্যাখ্যা ও ম্যাক্টেগাট-কৃত হেগেলের ব্যাখ্যা,-বিশেষতঃ আরো! 
অধুনাতন দাশনিক ও ধর্মবিজ্ঞানবিৎদিগের কোন কোন গ্রন্থ, যেমন 
ত্রযাগুলি-কৃত “4১1১৬212000 2100 [২৩৪110” ও 1২০০০-কৃত ৮179 
৬/০710 20৫ 0১6 104154991”, গাঠ করিলে পাশ্চাত্য দর্শন 
সম্বন্ধে এই হীন ধারণা চলিয়া! যায়, আর মানবের তত্বজ্ঞানশক্তি 
সন্বস্বীয় সঙগেহের অধুলকন্বও অনেক পরিম(ণে হৃদয়ঙগম হয়। 
আমাদের এয়প সন্দেহের লেশমাত্রও “দাই। আমর1 জানি 
মানুয্রে তত্বজান-শক্তি না থাকিলে উপনিধতূ, সীতা প্রভৃতি মোক্ষ- 
রং উপদেশ বার্থ হইত। আরো জানি দেবেত্রীবার্‌, খাহাকে 






শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে । উভয় দর্শনের সাহায্যে এব$ চিগ্তা ৪ ধ্য/নপরা- 
য়ণ হইয়া আমাদিগকে এই প্রণালী আবক্ষার করিতে হইবে। 
শাস্ত্রাত্ঘতার দিন চলিয়া যাইতেছে । সহশ্র সহত্র শিক্ষিত লোকের 
পক্ষে তাহা! 'একবারে চলিয়া! গিয়াছে। স্বাধীন শাস্ত্রনিষ্ঠাই এখন 
সম্ভব ও সহায়। স্বাধীন চিন্তাযোগে ব্রশ্গজ্ঞানলাভ কর! যায়, ইহ! 
ন। দেখাইলে লেকে শাস্ত্রোস্ত ধোগপথ অবলম্বন করিবে না। 
আশ! করি দেবেন্দ্রবাবুর গীতাব্যাধ্যা শাস্ত্রাপতার পক্ষপাতী 
হইলেও চিন্তাশীল পাঠক তাহা অতিক্রম করিয়া! তাহার 
পাঙিত্ের ও শান্ত্রহরাগের সাহায্যে স্বাধীন ধর্মচিন্তা ও ধর্মসাধনের 


দিকে অগ্রসর হইবেন। এ 
শীমীতানাথ তত্তভূষণ। 


ধর্মপ।ল 


[বরেন্দ্রমগ্লের মহারাঙজ্জ গোপালদেব ও তাহার পুত্র ধর্মপাল 
সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপখে যাইতে যাইতে পথে এক 
ভগ্রধন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরখীতীরে এক সব্যাসীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নন্ন্যাপী তাহাদিগকে দস্থালুষ্িত এক গ্রামের, 
ভীষণ দৃষ্ত দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন ছুর্গে লইয়া ঘান। 
সঙ্গ্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গেকুকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে 
শীপুরের নারারণ ঘোষ সসৈস্তে আসিতেছেন ; অথচ ছুর্গে মৈম্তবল 
নাই। সপ্ন্যাপী তাহার এক অন্নুচরকে পার্ববত্তশ রাজাদের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্মপালদেৰ 
হর্খরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ধযাসীর দহিত ছূর্গে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্তু ছর্গ শীস্রই শব্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্তা 
কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার অন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্মপাল 
দেব দুর্গ হইতে লক্ষ দিয়া পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণ- 
পুরের ছূর্গন্বামী*উপস্থি৬ হইয়। নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী 
করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাহার শিষ্য অমৃতামন্দকে যুবরাজ ও 
কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন । এদিকে গৌড়ে সংবাদ 
পৌছিল ঘে মহারাজ ও খুবরাজ নৌকাড়ুবির পর সপ্তগ্রামে পৌছিয়া- 
ছেন। গৌড় হইতে মহারাকে খু'জিধ।র জন্য ছুই দল সৈন্ত প্রেরিত 
হইল। পথে ধর্দপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত 


মিলিত হইলেন । 
সন্্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং 


গোপালদেব ধর্মপ।ল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনলিত 
হইলেন। কল্যাণীর মাতা কল্যাণীকে বধুরূপে গ্রহণ করিবার জন্ত 
মহারাজ গোপালদেবকে অন্নরোগ্ল করিলেন। গোঁড়ে প্রত্যাবর্তন 
কল্পার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত রাজা উপস্থিত হইয়| 
সন্ন্যাসীর পদ্ধমূর্শক্রমে তাহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়! 


স্বীকার কুরিংলন। 
প্রোপীলদেবের মৃত্যুর গর ধর্মপাল সআ্রাট হইয়াছেন। তাহার 


পুরোহিত পুরুযোত্তম খুলতাড-কর্তৃক হৃতলিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত 
কান্কুজরাজের পুক্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্মপাণ 
স্কাহাকে পিতৃমিংহালনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজা! করিয়াছেন। ] 


১৫৬ 
অব্টম পরিচ্ছেদ 
মরুপ্রাস্তে। 
শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ পঞ্চনদ প্রদেশের নিয়ে জনহীন, 


তৃণহীন, জলশৃন্/, দিগন্তবিস্তৃত, বালুকাময় প্রান্ত; প্রাচীন, 


কালে ইহারই নাম ছিল মরুমাড়। খুষ্টান্দের অষ্টম 
শতাব্দীর শেষভাগে দুদ্ধর্ন গুর্জর জাতি এই বিশ্তুত মরু 
প্রদেশের অধিবাসী ছিল। সেই সময়ে হুণাপর নামধারী 
গুজ্জরগণ চিরতুষারারৃত গান্ধার হইতে নর্শদাতীর 
পর্য্যন্ত সমএা ভূখণ্ড আরধকার করিয়াছিল। দীর্ঘকাল 
আধধ্যাবর্তব(সের ফলে বর্বরগণ আধ্যসভ্যতা ও আর্ধ্য- 
ভাষা গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ কুরুবর্ষের রীতিনীতি বিশ্বত 


হইতেছিল। 
খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যতাগ হইতে মরুবাঁসী 


গুর্জর্গণ অত্যন্ত বলশালী হইয়া! উঠে। হাহারা নির্মম 
নিষ্ঠব মরুভূমিতে বাস করিয়া অত্যন্ত বলশালী ও কষ্ট- 
সহিষু হইয় উঠিয়াছিল, এবং সে সময়ে উর্বর পঞ্চনদবাঁসী 
গুজ্জরগণ পদে পদে তাহাদিগের নিকটে পরাজিত হইতে- 
ছিল। মালবর নিকটবন্তী মরুময় প্রদেশ হইতে গুক্জর- 
রাজগণ ক্রমশঃ সরম্বতীতীরস্থিত স্থাণীশ্বর ও জাহ্ছবীতীর- 
বন্তাঁ সুদুর কান্যকুণ্দ পধ্যপ্ত স্বীর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন, তথন গুজ্জরবাঞ্ধধানীর অপর নাম ছিল 
ভিল্লমাল। 

মরুভূমির দরক্ষণ সামান্তে তিল্লমাল নগর আপস্থিত, 
বিশাল জনশৃন্ত মরুভূমি যেস্থানে পর্ববহমালায়. শেষ 
হইয়াছে, সেই স্থানে পর্বতমালার সান্ুদেশে ছুভেদ্য দুর্গ- 
শ্রেণী-বেষ্টি ত গুজ্জররাজধানী শোতা৷ পাইত। 
রাঞ্জধানী ক্ষুদ্ধ নগরী, দৈর্ধেয এক ক্রোশ, ও প্রস্থে পঞ্চশত 
হস্ত মাক্র; কিন্তু ইহ! চতুর্দিকে তীষণদর্শন পাষ।ণ প্রাকার 
ও সুগভীর পরিখা, ভোরণে তোরণে লৌহনিন্মিত দ্বারক্রয় 
এবং তাহার পশ্চাতে ক্ষুদ ক্ষু্দ দুর । নগরের উপরে 
শৈলমালার প্রতিশৃঙ্গে পাষাণনিশ্িত হুর্গসমূহ ছুরারোহ 
পর্বতশিখরে অন্ধকার গুহ! ও পাষাণ প্রাকারের দ্বার৷ 
পরস্পরের সহিত সংলগ্ন । পানীক্ জলের অভাব ন! 
হইলে গুজ্জররাজধানী ছুর্জেয়, সি ও দাক্ষিণাত্যে 
এই জনশ্রুতি ছিল। 


গুজ্জ র- 


বাসী অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০৯ পা 75 পাত ডি পা ৪৯ তি পা ৫ ১-পাটি পাট তি 


* জেন মধ্যা্ছে ভিল্লমালের নগরপ্রাকার হইতে 
তিন ক্রোশ দুরে একজন পথিক পথিপার্ে খর্জুরকুঞ্জের 
স্বর ছায়ায় বিশাম করিতেছিল। তাহার সম্মুখে ছুইটি 
উষ্ন সুদীর্ঘ গ্রীবা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বানুকাক্ষেত্রে সংলগ্ন 
করিয়া খর্জুরকুঞ্জের নিকটবন্তাঁ পঞ্ষিল জলাশয় হইতে 
দার্থকাল পরে পানীন্ন গ্রহণ করিতেছিল। উষ্ট্রের স্তায় 
কষ্টসহিষু পণ্ড বিরল; এই উষ্ট যখন স্বদীর্ঘ গ্রীবা৷ ভূমিতে 
রক্ষা করিয়। বিশ্রাম করে তখন উদ্টুপাল বুঝিতে পারে সে 
তাহার সহিষুণতার সীমান্তে উপনীত হইয়াছে। রৌদ্রদগ্ধ 
বালুকাক্ষেত্র হইতে তীব্র তগ্তবায় ও শত শত স্থচীবৎ 
তীক্ষ" বালুকাকণা আসিয়া পথিককে দগ্ধ করিতেছিল, 
সে ব্যক্তি বস্ত্রথগ্ড জলাশয় হইতে বারবার আদ্র করিয়া 
লইয়া মুখে ও মন্তকে জলসেক করিতেছিল। 

অদুরে তিল্লমালনগর, উদ্রপৃষ্ঠে মাত্র ছুইদগডর পথ, 
কিন্তু তাহার পক্ষে প্রথর রৌদ্রে যাত্রা করা অসম্ভব, 
কারণ তাহার বাহনদ্বয় তখন পথ চলিতে অশক্ত। পথিক 
অগত্য। খঙ্ছুণকুঞ্জের ক্ষীণছাঁয়ায় বসিয়া মরুমাড়ের অগ্নি- 
বৎ পবন-হিংল্লালে শ্াস্তিদ্ূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। 
তাহার পশ্চাতে জলাশয়ের সম্মুখে একটি প্রাচীন দেবালয়, 
তাহার একটি মাত্র প্রাচীর অবশিষ্ট আছে। মধ্যাহ্ুকাল, 
স্থতরাং জীর্ণ দেবালয়ের কোন স্থানে ছায়ার চিহ্নমাব্রও 
নাই। অকন্মাৎ পথিক পদশব্ শুনিয়া পশ্চাতে চাহিয়া 
দেখিতে পাইল, জীর্ণ দেবালয়ের তোরণে একজন 
গেরিকধারী সন্ন্যাসী দাড়াইয়া আছে। পথিক তাহাকে 
দেখিয়। চমকিত হইয়া উঠিয়া দরাড়াইল, কারণ সে যখন 
জলাশয়ে আসিয়াছিল, তখন সেই স্থানে কেহ ছিল না। 
সন্ন্যাসী বন্ত্রমধ্য হইতে অলাবুপাত্র বাহির করিয়া তিক্ষা 
চাহিল, কিগ্ত পথিক মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল ষে 
সে ভিক্ষা! দিতে পারিবে না। তখন সন্ন্যাসী কহিল, 

“অর্থ চাহি ন।, খাদ্য আছে?” পথিক বিরক্ত হইয়! 
বলিল, “মামার নিকটে নাই, দুরে এ নগরে আছে।” 
সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিল, “তাহা আমি জানি, সে কথা 
তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। নগর এখনও এক 
প্রহরের পথ, সমস্তদ্বিন কিছুই আহার হয় নাই, সেই 
জন্ই তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছিলাম। শিব শস্তো ! 


২য় সংখ্যা] 


প্রভাতে মিলিল না, সন্ধ্যায় মিলিলেও মিলিতে পারে। 
তবে কি জান, অনর্থক লোকের মনে কষ্ট দিতে নাই, 
একদিন তোমাকেও হয়ত আমারই মত ভিক্ষা করিতে 
হইবে ।” 
উঠিল এবং কহিল “তুই আমাকে শা দ্বিতেছিস্‌? 
তোকে তিক্ষাগদিলাম না বলিয়া” 

“বাপুহে, শান্ত হও; আমর সন্না'সী, কাম ক্রোধ 
লোভ মোহ বিবর্জিত, আমরা কখনও কাহাকে অভিশাপ 
দিই না। তবে কি জান_-” 

“রাখ ঠাকুর তোমার তবে কি জান, অভিশাপ 
দিও না বলিতেছি।”? 

পশুন, চক্রের পরিবর্তনে আঙ্জি তুমি রাজচক্রবর্তা, কিন্ত 
কালি দীনহীন ভিখারীরও অধম হইতে পার--” 

“আবার ! ঠাকুর ভাল হইবে না বলিতেছি !” 

“বাপু তুমি ত এখনও ন্বাজচক্রবর্তী হও নাই।” 

“যদি হই ?” এ 

“এখনই হও, আমার কোনই আপত্তি নাই।” 

“ভাল ।” 

«কিন্ত-” 

“আবার কিন্তু কেন?” 

শতুমি কখনও রাঞ্জচক্রবান্তী হইবে না,_তাহাই 
বলিতেছিলাম |” 

“ঠাকুর মহাশয়ের কি সামুদ্রিক বিদ্যা অধীত 
আছে?” 

“যাহ। ছিল ক্ষুধাতৃষ্ণায় এখন তাহ] ভুলিয়া! গিয়াছি।» 
সন্যাসী এই বলিয়! বস্ত্রমধ্য হইতে একটি চর্মনির্শিত আধার 
বাহির করিল ও জলাশয় হইতে জল লইয়। হস্তপদ প্রক্ষ'- 
লন করিল, পথিক উৎস্ুকনেত্রে তাহার কান্যকলাপ 
দেখিতে লাগিল। সন্যাসী চন্মাধার হইতে কিঞ্চিত কৃষ্ণ- 
বর্ণ তরল পদার্থ ভিক্ষাপাত্রে ঢালিয়া লইয়া তাহার সহিত 
জল মিশ্রিত করিয়া পান করিল। তাহ] দেখিয়া পথিক 
ব্যগ্র হইয়) জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর মহাশয় উহা কি?” 
সন্ন্যাসী প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ভিক্ষাপান্র ধুইয়। বস্ত্রমধ্যে 
রক্ষা করিল এবং দণ্ডে ভর দিয়া উঠিল। পথিক পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর মহাশয়, কোথায় যাইতেছেন ?” 


ধর্মাপাল । 


সন্নাসীর কথা শুনিয়। পথিক ক্রোধে জলিয়া রর 


১৫৭ 


সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, দ্যেখ|নে ভিক্ষা 
পাওয়] যায়-নগরে।” 

“আপনাকে একটা কথ। জিজ্ঞাসা করিব ?? 

“একট! ছাড়িয়। একশতট! জিজ্ঞাসা করিতে পার, 
কিন্তু বাপু, আমার সময় অল্প, এখনও *তিন ক্রোশ পথ 
হাটিতে হইবে ।” রঃ 

“যদি অনুগ্রহ করিয়া! আমার দুইটা উষ্ট্রের একটায় 
আরোহণ করেন তাহ হইলে একপ্রহরের পরিবর্তে দেড়- 
দ্রণ্ডে পৌছিতে পারিবেন ।” 

“বাপুহে, তুমি একমুষ্টি অন্ন দিতেই প্রস্থ ত নহ, তোমার 
উষ্ট্রে আরোহণ করিতে চাছিলে ত আমার মাথাটাই 
কাটিয়া ফেলিবে।” 

“নেব, অপরাধ হইয়াছে, দাগের অপরাধ মাজ্জন। 
করিবেন!” 

“আমি তোমার কথায় ক্রুদ্ধ হই নাই, তুমি এখন কি 
বলিতে যাইতেছিলে বল ।” 

“ঠাকুর কি এই ভীষণ রৌদ্র পায়ে হাটিয়া নগরে 
যাইবেন ?” 2 

“হা, গুরুপ্রদ্নত্ত যে অস্ৃতরস পান করিয়াছি, তাহার 
বলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ ও প্লাস্তি সমস্থই জয় করিয়াছি।* 

“সত্য নাকি ?” 

“বাপুহে, আমি কি তোমাকে মিথ্য। কথা শুনাইবার 
জন্য মধ্যাহুকালে এই প্রান দ্েবমন্দিরে আসিয়াছি ?” 

এনা, না,আমি কি তাহা বলিতে পারি।” 

«তবে কি 1” 

“এই বলিতেছিলাম কি--আমার নিবাস কানাকুজে। 
কান্যকুজে নিবাস বটে, কিন্ত অবস্থান করি প্রতিষ্ঠানে-_ 
এত উত্তাপ সহা করা আমাদিগের অভ্যাস নাই। তাই 
বলিতেছিলাম কি; যে, প্রতুর অনুগ্রহ হইলে-_ প্রভুর 
প্রসাদস্বরূপ-_” 

“তুমি অমৃতরস পান করিতে চাও ?” 

«প্রভুর প্রসাদ পাইলে চরিতার্থ হইয়! যাই ।” 

“এখনই দিতেছি 

সন্ন্যাসী এই বলিয়। বস্ত্রাত্যন্তর হইতে চর্দমাধার বাহির 
করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ তরল পদার্থ ভিক্ষাপাত্রে 
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ঢালিয়া দিলেন এবং জলাশয় হইতে জল লইয়। ভিক্ষাপাতর 
পূর্ণ করিয়া পথিকের হস্তে প্রদান করিলেন। পথিক 
তাহা। এক নিশ্বাসে পান. করিয়| ফেলিল। পান করিয়! 
সে কহিল, “প্রভু অমতরস বড়ই মধুর |” সন্ন্যাসা কহিল 
“এইবার তুমি ক্ষুধা, তৃষা, শ্রাস্তি, উত্তাপ সমস্তই বিস্বত 
হুইয়! যাইবে ।” পখিক কিঞ্চিৎ উত্তেদ্িত হইয়া! কহিল, 
“সত্য প্রভূ, মনে হইতেছে যেন কুঞ্জবন হইতে ঝির্‌ বির্‌ 
করিয়। মলয়-মারুত বহিয্বা আমিতেছে, আর দেখুন-- 
কেমন চাদ্দনী রাত্রি, আমার একটু একটু শীত করি- 
তেছে।” পথিক এই বলিয়া খর্জুর বৃক্ষে তর দিয়! 
উপবেশন করিল, এবং ঈষৎ হাঁসিয়। সন্ন্যাসীকে কহিল, 
“সখি, তুমি কে তাই ? 

সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কিহে, নগরে যাইবে না?” 

পথিক অর্দনিমীলিতনেত্রে চাহিয়। কহিল, “কে তুমি, 
এমন সময়ে রসতঙ্গ করিতে আসিয়াছ? এখন সবিরা 
পড়_-বড় শীত, গ্রীষ্মকালে বাইব।” পথিক এই বলিয়! 
ভীষণ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাক্ষেত্রে শয়ন করিল; এক 
মুহূর্ত পরে তাহার নাসিকাধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। 

সন্ন্যাসী যখন দেখিলেন যে সে সম্পূর্ণরূপে অটৈত্ঠ 
হইয়। পড়িয়াছে, তখন ধীরে ধীরে উদ্ট্রের পৃষ্ঠে তাহার 
যে দ্রব্যসম্তার ছিল তাহ। ভূমিতে নামাইতে আরন্ত 
করিলেন। ফোন দ্রব্য অপহরণ না করিয়। সমপ্ত 
পরীক্ষা! করিয়। দেখিতে লাগিলেন। সমস্ত পরীক্ষা শেষ 
হইলে শ্রদ্বয়ের পৃষ্ঠের আসন পর্য্যস্ত পরীক্ষিত হইল। 
অবশেষে সন্ন্যাসী পথিকের পরিধেয় বন্ত্রুলি পরীক্ষা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। বস্ত্র, কটিবন্ধ; উঞ্কীষ, অর্গরক্ষ, 
শিরস্ত্রাণ সমস্তই পরীক্ষিত হইল । সন্ন্যাসী হতাশ্বাস হইয়। 
পথিকের পদৰ্য় হইতে ছিন্ন পাদুকাদ্ধয় লইয়। তীক্ষধার 
ছুরিকাদ্বীরা তাহা পরীক্ষা করিতে আরম্ত করিলেন। 
পাছ্ৃকাদ্বয়ের তলদেশে দুই থণ্ড মস্থণ চর্ম মিলিল। 
সন্ন্যাসী চরের লেখন পাঠ করিয়া তাহা পুনরায় পাদুক।- 
মধ্যে সন্নিবেশ করিলেন, পথিক তখন পানীষে মিশ্রিত 
মাদকের গুণে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। 

সন্ন্যাসী খজ্জুর-কৃঞ্জের বহির্দেশে আসিয়া বংশী বন 
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“করিলেন, দূরস্থিত পর্বতসদৃশ বানুকাপিণ্ডের অস্তরাল 
হইতে একজন অশ্বারোহী আর একটি অশ্ব লইয়া তাহার 
নিকটে আসিল। সন্গ্যাসী তাহাকে কহিলেন, “মন্দ, 
তোমার কথাই সত্য, এই ব্যক্তি ইন্দ্রায়ুধের দূত, ইহার 
পাদুকাতলে ইন্দ্রায়ুধের পত্র লুকায়িত ছিল। দে অমৃত- 
রসত্রমে ধুতুরার কালকুটপানে গভীর নিদ্রায় অটৈতন্ত 
হইয়াছে ।” 

অশ্বারোহী কহিল, “উত্তম! 
নগরে ফিরিয়। যাই ।” 

উভয়ে অশ্বখুরোখিত ধুলিমধ্যে অনৃষ্ত হইলেন। 


প্রভু, চলুন আমরা 


নবম পরিচ্ছেদ | 
গুজ্জর-রাজসভ]1। 


হেমন্ত প্রভাতের সৃদুক্থ্ধ্যকিরণ যখন বিন্ব্যের উচ্চ 
চুড়াগুলি সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিল তখন নগরের তোরণে 
তোরণে মঙ্গলবাদ্যধ্বনিতে গুঞ্জরপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
তরুণ অরুণকির্ণ যখন পর্বতের পাদমূলস্থিত তিল্লমাল 
নগরীর উচ্চ প্রাসাদশিখরগুণি স্পর্শ করিল, তথন গুজ্জর- 
রাগ নাগভট্ট সতামগডপে প্রবেশ করিলেন। বিচিত্র বসন 
ও বিবিধ বর্ণরঞ্জিত উঞ্কীষ পরিধান করিয়া! গুজ্জরপ্রধানগণ 
সভামগুপে উপবিষ্ট ছিলেন, মণ্ডপের বহির্দেশে তাহা- 
দিগের অস্ত্রধারী অন্ুচরগণ কোলাহল করিতেছিল। 
তাহাদিগের পশ্চাতে ভিল্লমালের নাগরিক ও গুজ্জন- 
দেশের কষকগণ রাজ-দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। 
রাজা আপিলে প্রধানগণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়। 
দাড়াইলেন, তাহাদিগের অন্থচরবর্গের কোলাহল কথঞ্চিৎ 
প্রশমিত হইল, কিন্ত প্রক্ৃতিপুপ্র রাজদর্শন পাইল ন]। 

প্রধানগণ পুনর্বার আসন গ্রহণ করিলে গুর্জর- 
রাঙ্ের মহাসাপ্ষিবিগ্রহক কন্ধুরু রাঞ্সসমীপে নিবেদন 
করিলেন যে মহোদয় কান্যকুজপ(ত ইন্ত্রাঘুধ রাজসমীপে 
দুত প্রেরণ করিয়াছেন। অপ্রসন্নবদনে নাগভট্ট কান্য- 
কুজরাদগের দুতকে সভায় আনয়ন করিতে আদেশ করি- 
লেন। গর্জরেরু মহাপ্রতীহার বাউক মণ্ডপের',তোরণ 
হইতে পাঠকবর্গের পুর্ববপরিচিত পথিককে সভামধ্যে 
আনয়ন করিলেন। কান্যকুজরাজের দুতের নয়নঘয় 


২য় সংখ্য। ] 


৯ পাটি পারা 


১ পা পি পাটি তাত ১৫২৯৫১৫১৯৪১ 


গুর্জরপতিকে যথারীতি অভিবাদন করিয়! তাহার হস্তে 
ইন্দ্রায়ুধের পত্র প্রদান করিলেন । বাজাদেশে প্রধানামাত্য 
বাহুকধবল লিপিপাঠ করিলেন _- 


রঙ 
“পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমতট্রারক 


সমীপে, সমস্ত- 
ভঙ্তিকুলাবতংস মহো- 
পপমভট্রারক মহারাঞ্জাধিরাজ 


মহারাজাঞ্চিধাঞজ শ্রীমদৃনাগভট্রদেব 
আর্ধ্যাবর্ত-ক্ষৌণীশরাজচক্রবর্তাঁ 
দয়াধিপিতি পরমেখর 
ইন্্রামুধদেবের নিবেদন, 

প্রাজদ্রোহাপরাধে অভিগুকু ন্বর্গগত মহারাজাধিরাজের 
পুত্র রাঙজাদেশে কান্যকুজেশবরের সীমান্ত হইতে তাড়িত 
হইয়া বংশপরম্পরান্ুক্রমে রাজদ্বোহী এবং সম্প্রতি সম্রাট 
উপাধিধাবী গৌড়পতির আশ্রপ্লাভ করিয়াছে, বারাণসী- 
ভুক্তি ও বারাণসীমণ্লের তরিক ও কুমারামাত্যগণ 
মহোদয়ে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে যে বিদ্রোহী গৌঁড়- 
পতির পুরোহিত পবিত্র 'বারাঁণসীক্ষেত্রে পুতসলিল! 
জাহবীজলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া প্রতিজ্ঞ করিয়াছে 
যে গৌড়পতি আমরণ রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত 
চক্রামুধকে রক্ষা করিবে এবং তাহাকে মহোদয়ের 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিবে। 

“রাজাদেশে লিখিত মহাঁকুমারামাত্য তক্ষদত্ত।” 

লিপিপাঠ শেষ হইলে নাগভট্র হাসিয়া! উঠিলেন এবং 
কহিলেন “দুত, কান্যকুজপতি কি নিঃসহায় ভ্রাতুপ্ুত্রের 
তয়ে উন্মাদ হইবেন?” দৃত নিরুত্তর রহিল, তখন নাগভট্ট 
বাহুকধবলকে প্রিজ্ঞাসা করিলেন, “বাহুক, গৌড়দেশ 
কোথায়? সবম্বতীতীরেঃ ন। দৃশদ্বতীতীরে ?” 

বানুক।-__ ভষ্টারক, গৌঁড়দেশ মগধের পূর্ববসীমাস্তে 
অবস্থিত। প্রভুর "্মরণ থাকিতে পারে গোঁড়বঙ্গের অধিবাসী- 
গন স্বর্গগত মহারাজাধিরাজ বৎসরাঙের প্রবল প্রতাপে 
ভীত হইয়। যুদ্ধের পরিবর্তে তাহাকে গৌঁড়বঙ্গের ধবল 
রাজছত্রতর় স্বেচ্ছায় প্রেরণ করিয়াছিল। 

বাহুকধবলের কথা শুনিয়। গুজ্জ রপ্রধানগণ প্রথমে 
উচ্চহাস্য করিয়া! উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই গন্ভীর হছইলেন। 
গৌড়বঙ্গবাসীগণ বৎসরাজের ভয়ে যে শ্বেত রাজছত্রদব় 


বিন! যুদ্ধে সমর্পণ করিয়াছিল, রাষ্ট্রকুটরাজ এ্বধা রাবর্ষ 
ঠ ৮ 


ধর্মপান্ন 


তখনও নাকের প্রভাবে রুভবরণ ও রী তিনি 


১৫৯ 
বৎসরাঙ্কে পরাজিত করিয়া তাহ] মান্তাক্ষেত্রে লইয়। 
গিয়াছিলেন, সেই পরাঞ্জয় তখনও গুর্জরগণের বক্ষে 


শেলসম বিদ্ধ ছিল। 
কিয়ত্ক্ষণ নীরবে থাকিয়।! নাগভউ দ্রিজ্জাস। করিলেন, 
«গড়ে সম্ট হইল কবে ?” নে, 2 


কন্যকুজরাজের দূত উত্তর করিলেন, “স-্প্রতি গড়ের 
প্রধানগণ "একজন সামস্তকে সগ্রাট পদবী প্রদ্দান 
করিয়াছেন ।” 

“সে সাম্াজোর বিস্তৃতি কত দূর ?” 

“লৌহিত্যতীর হইতে হিরণ্যবহ! পর্য্যগ্ত।” 

নাগভট্র পুনরায় হাসির কহিলেন, “এই সাম্রাজ্যের 
সমাটের ভয়ে মহোদয়পতি যদি ব্যাকুল হইয়া উঠেন, 
তাহ! হইলে তাহাকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বলিবেন।” 
গুর্জররাজের কথা শুনিয়া গর্জপ প্রধানগণ উচ্চহাস্য 
করিয়া উঠিলেন, লঙ্জারক্তনেত্র *কান্াকুজরাছদূত অধো- 
বদন হইয়া রহিলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে নাগতটু নিজ্ঞাসা করিলেন, “মাপনি 
কতদিন পুর্ব্বে কান্যকুক্ হইতে যাক্রা*করিয়নান্ছন ?” 

“প্রায় চারিমাস পৃর্বেব।” 

“ভিন্নমালে কি অদ্যই আসিয়াছেন ১” 

“ন1, কল্য নগরপ্রান্তে আপিয়াছি।” 

“কল্যই নগরে প্রবেশ করেন নাই কেন 2” 

“মহারাজাধিবাজ, নগরপ্রান্তে আমাকে বিপদগ্রস্ত 
হইতে হইয়াছিল।” 

“আপনি দৃত, আপনার কি বিপদ ?” 

*"মহোদয়পতির আদেশে আমি ছদ্মবেশে আসি- 
য়াছি।” 

«আপনি যে বেশেই আসুন, নগরপ্রান্তে আপনার কি 
বিপদ হইতে পাবে ?” 

“একজন সন্ন্যাসী মরুপ্রান্তে জলাশয়তীরে আমাকে 
মাদকমিশ্রিত পানীয় দিগ্না প্রায় তিন প্রহণ চেতনাশৃন্ 
করিয়। রাখিয়াছিল।” 

«আপনার কোন সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে?" 

“কিছু নহে।” 

“তবে কেন মাদক সেবন করাইল 2” 


১৬০ 

“কিছু বুঝিতে পারিলাম না।” 

“আপনি বিশ্রান করুন, কঙ্য প্রাতে কান্যকুজপতির 
পঞ্রোন্তর দিব। ইতিমধো চোরের সন্ধান করিতেছি ।” 

কান্য]জদূত অভিবাদন করিয়া খিদায় লইলেন। 

নাগভট তন বাহুকধনলকে গিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বাক, নগপপ্রান্তে' কে বাঙ্জদুতকে মাৎকমিশিত 
পাশীয় দিয়। তাহাকে চেতনাশৃন্ত কখিল, অথচ কৌন দ্রব্য 
অপহরণ কিল ন।??? 

প্রবীণ অমাত/ অবনতমস্তকে কহিলেন, “মহারাজ্জাধি- 
রাজ, আমি ত কিছুই বুঝিতে পার্রিতেছি না।” 

তখন সভামগুপের অপরপ্রান্তে বৃদ্ধ পুরোহিত প্রহ্লাদ 
শর্মা কুশাস্ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন ও রোধ- 
কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ, বশিষ্ঠগোত্র চিরকাল 
গুর্জর গ্রতীহারবংশের শুভাকাজ্ষা, সুতরাং বৃন্ধ ব্রাহ্মণের 
ব।চালত। মাজ্জন| করিবেনু | চাল,ক্যবংশীয় অমাত্যরাজ 
বাহুকধবল বুঝিতে পারেন না বিস্তৃত গুর্জররাগ্যে এমন 
কি সমস্যা আছে? শুন, বাছহুকধবল, লজ্জার অন্বরোধে 
রাজসমীপে মিথা। কহিও না, আধ্যাবর্থে ও দাক্ষিণাত্যে 
দেবতা ও ব্রাহ্মণের শত্রু কে আছে তাহা কি তুমি জান 
না? ভগ্ার বংশ ও অগ্নকুল কাহাদের একমাত্র আশ্রয়- 
স্থান? হষের মৃত্যুর পরে কাহারা দন্াতগ্রের চায় অন্ধ- 
কারে পথে পথে খুরিয়া বেড়ায়? তাহারাই কান্যকুকজ- 
রাজ্ণৃতকে মাদুকের এতাবে অচেন্তন করিয়। লিপিপাঠ 
করিয়াছে।” 

বুদ্ধ পুরোহিতের কথা শুনিয়৷ সভাস্ক সকলে নীরবে 
উপবিষ্ট রহিলেন, কেবল বৃদ্ধ অমাত্য বাছুকধবল সিংহা- 
সনের সম্মুখে পাষাণশুষ্তির ভ্টায় নিশ্চল হহয়া দাড়াহয়। 
বৃহিলেন। ক্রোধে নাগভটের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিল, তিনি ক।ম্পতপদে (সিংহাসন ত্যাগ কিয়া দাড়াই- 
লেন। প্রহ্লাদ শন্ধা পুনরায় কহিলেন, “মহারাজ, পিতৃ- 
বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করুন, বৌদ্ধই রাজোর প্রকৃত শক্র, 
বৌদ্ধ বিনাশ করিয়া দেবতা ও ব্রাঙ্গণের মর্ধ্যাদা রক্ষা 
করুন, নুগ নহুষ যযাতি ও অন্বপীষের স্টায় ব্রিহুবনবাসী 
আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকাল আপনার যশোরাশি কীর্তন 
করিবে ।” 


প্রধান অগ্রহায়ণ ১৩২১ 


[ ১৪শ রা বয় খও 
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রি নাগভ্ বলিয়া উঠিলেন, ্রা্মণ, তোমার কথাই 


সত্য, বৌদ্ধগণই আধ্যাবর্তের প্রকৃত শক্র, বৌদ্ধবিনাশ ন। 
করিলে পতন অবশ্তন্তাবী। আমি বংসরাঙ্জের পুঞ্জ? 


তাহারা আমাকেও এমন ভাবে অপমান করিতে 
পরাঘুখ হয় না। এ অপমান অসহা। বাউক-_” 
“মহারাঙ্জাধিরাজ।” 


“বিহারস্বামী নাগসেন কোথায় ?? 

“এই নগরেই আছে।” 

“এই দণ্ডে তাহাকে বন্দী করিয়া 
আইস।” 

মহা প্রতীহার বাউক অতিবাদন করিয়া মণ্ডপ হইতে 
নিক্ষাস্ত হইলেন। তখন প্রবীণ অযাত্যের বাক্যস্ফুত্তি 
হইল, তিনি গুর্জরপতির হস্ত ধারণ করিয়। কহিলেন, 
“তাত, ম্মরণ করিও, আমিও তোমার পিতৃবন্ধু, ম্মরুণ 
রাখিও যে আমাগ পুর্ববপুরুষগণ বছকাল ধরিয়া! চাল,ক্য- 
বংশের সেবা করিয়া আনিতেছেন। তাত, আমি বৌদ্ধ 
তাহ! তুমিও জান, সকলেই জানে, কিন্তু জগতে এমন 
কেহ নাই যে বলিতে পারে বাহুকধবল প্রতীহার 
বংশের অমঙ্গল কামনা করে। পুক্ধে, বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেন 
অথবা কোন শ্রমণ বা ভিক্ষু যদ্দি কান্যকুজরাজদুতকে 
মাদকমিশিত পানীয় দিয়া অন্যায় উপায়ে রাজপিপি 
পাঠ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্ঠ দগুনীয়। 
তুমি রাজা, প্রকৃতিপুণ্রের জীবণমরণের অধীশ্বর, 
তোমার অঙ্গুলি হেলনে আধ্যাবর্ত ৰৌদ্ধশোণিতে প্লাবিত 
হইয়া যাইবে, একজন অপরাধীর সহিত শত শত নির- 
পরাদ ব্যক্তির ছিন্নযুণ্ড তোমাকে অভিসম্পাত করিবে। 
তুমি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান? ধেধ্য অবলম্বন কর, ক্রোধের বশী- 
ভূত হইয়। অন্তায় আচরণ করিও না। যথারীতি বিচার 
করিয়া অপরাধীর দণ্ড বিধান করিও, বৃদ্ধ চালক্যের ইহাই 
একমাত্র অন্থুরোধ।” 

“বাহক, আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু 
তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে বিচার ন! 
করিয়া কাহারও প্রাণ্দগ্ডের আদেশ দিব না। মহা- 
ধর্ম[ধিকৃত ও মহাদগুনায়ক নাগসেনের বিচার করিবেন।” 

গর্জররাজের উক্তি শুনিয়া মহাপুরোহিত প্রহ্লাদ 


সভায় লইয়া 


২ ১ ৮১৫৯, কারি 


করিলেন। একজন গ্রতীহার আসিয়া নিবেদন করিল যে 
মহাপ্রতীহার বাউক বৌদ্ধাচার্ধ্য নাগসেনের সহিত তোরণে 
অপেক্ষ! করিতেছেন। তাহা শুনিয়া বাহুকধবল তদ্দণ্ডে, 
সভামগ্প পরিত্যাগ করিলেন। পরক্ষণেই নাগসেন ও 
বাউক অপরুতোরণ দিয় সতামগ্ুপে প্রবেশ করিলেন। 
সিংহাসনের সম্মুথে দীড়াইয়া নাগতট্রকে অতিবাদন 
করিয়া মহাপ্রতীহার বাউক বলিলেন, “মহারাক্তাধিরাঁজ 
দাসানুদাসের অপরাধ মাজ্জনা করুন! আচার্য নাগসেনকে 
বন্দী করিবার আদেশ পাইয়া আমি অশ্বারোহণে 
সর্বাস্তিবাদীর বিহারে যাইতেছিলাম, পথে আচার্য্য নাগ- 
সেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি কহিলেন, যে, তিনি 
স্বয়ং ররাঙ্গদর্শনে আসিতেছেন, সেজন্যই তাহাকে বন্দী 
করি নাই।” নাগতট্ট তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া 
নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচার্য, আপনি রাজ- 
সভায় আসিভেছিলেন কেন £৮* 

নাগসেন।-ব্রাজ্জদ্বারে নগরপালের বিরুদ্ধে অতিষোগ 
করিব বলিয়া। মু 

নাগভট্ট।_কি অভিযোগ? 

নাগসেন।--কল্য রাব্ররিতে দুইজন তিক্ষু নগরপালের 
আদেশে নগরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 

নাগতট্ট।-_-তাহারা কোথায় গিয়াছিলেন ? 

নাগসেন।- গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে। 

নাগভট্ট।__উত্তম, সে বিচার পরে হইবে, সম্প্রতি 
আমার নিকটে বৌদ্ধসজ্বের বিরদ্ধে একটি গুরুতর 
অভিযোগ আসিয়াছে। 

নাগসেন।--কি অভিযোগ, মহারাজ ? 

নাগভট্র।_কল্য মধ্যাহ্ছে কান্যকুজরাজদূত মহা- 
রাজাধিরাজ ইন্দ্রাম়ুধের নিকট হইতে পত্র লইয়া আমার 
নিকটে আসিতেছিলেন, নগরপ্রাস্তে আপনি অথবা 
আপনার দলভূত্ত কোন ব্যক্তি রাজদুতকে মাদকমিশ্রিত 
পানীয় সেবন করাইয়া তাহাকে জ্ঞানশুন্য করিয়া 
গোপনে সেই পত্র পাঠ করিয়াছেন। 

নাগসেন।- মহারাজ ধর্শা সর্বত্র বিদ্যমান, ধর্ম 
সাক্ষী করিয়া কহিতেছি, অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য । 


ধর্মপাৰ 


শর্দা দার্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ 


* ১৬১ 
নাগতট্ট।--আপনার] নিরপরাধ তাহ] প্রমাণ করুন । 
নাগসেন।-যিনি অভিযোগ করিতেছেন, তিনিই 
প্রথমে অপরাধ প্রমাণ করুন। * 

নাগভট্ট ।-_-উত্তম, কিন্তু গ্রমাণ সংগহ করিতে সময় 
লাগিবে। যতদ্দিন বিচার শেষ শ1 হয়, ত্বতদ্বিন *আপনা- 
দিগকে অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে। * 

নাগসেন1- আমাকে ? 

নাগভট।- কেবল আপনাকে নহে, গুঙ্জররাজ্যবাসী 
সমপ্ত বৌদ্ধ তিক্ষুকে | 
নাগসেন।_ প্রক্টর ইচ্ছা পুর্ণ হউক। 


দশম পরিচ্ছেদ 
মণিদত্তের দ্ান। 
শাদ্ধান্তে মহারাঙ্জাধিরাজ ধন্মপালদেব আরন্দে 

বিশ্াম করিতেছেন, গর্গদেব সম্বিত ব্রাহ্মণগণকে যথোপ” 
যুক্ত দানে সন্মানিত করিয়াছেন। প্রাসাদের অপরপ্রান্তে 
মহাকুমাব বাকৃপাল ও এধান রাজপুরুষগণ শক্ষ শ্রা্মণ-' 
ভোজনের আয়োজন করিতেছেন । , এই সুময়ে সন্ন্যাসী 
বিশ্বানন্দ ধীরে ধীরে অলিন্দে প্রবেশ করিলেন। 
ধর্শপাল গ্ুখাসনে বসিয়া করতলে কপোল ন্যন্ত করিয়া 
চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বিশ্বানপ্দকে দেখিয়। আসন 
ত্যাগ করিয়া দাড়াইলেন। 

বিশ্বানন্দ ধর্মপালের নিকটে আসিম্া অস্ফুটম্বরে 
কহিলেন, দ্ধ, তুমি অগ্ভ সন্ধার পরে অণ্তঃপুরে ধাইও 
না।” 

সম্রাট বিন্মিত হইয়া দিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন। 

প্রত?” ০ 

“অগা সন্ধার পরে তোমাকে একস্থানে লইয়া যাইব ।” 

“কোথায় প্রভু? অদ্য আদ্ধের দিন, অগ্গ গ্রামাস্তরে 
বাঁওয়া নিষেধ, নদীপার হওয়াও নিষেধ |” 

«গ্রামান্তরে যাইতে হইবৈ না, নদীও পার হহতে 
হইবে না।” 

“তবে কোথায় লইয়া! যাইবেন, গ্র়্ 7 

«এই নগরে ।” 

*'এই নগবে ?” 


নই 
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পহা, রা োডনদরেরই সারে যাইতে হইবে। . 


অস্ত্র শত্্র সঙ্গে লইয়া আসিও না।” 

“কেন, প্র?” 

“তাহ হইলে উদ্দেশ্ত সিদ্ধি হইবে না।” 

“আত্মরক্ষার,আবশ্তক হইবে না ত 2” 

প্ধর্ম, বিশ্বানন্দ জীবিত থাকিতে কেহ তোমার অঙ্গ 
স্পর্শ করিতে পাবিবে ন। ?” 

“প্রত, আমার গ্রগল্ভত। 
গম্থবাস্থান অবগত হইবার জন্য আমি 
হইয়াছি।” 

“যাঞ্রাকাঁলে প্রাসাদের সীমার বাহিবে গিয়া বলিব ।” 

সন্ধ্যার প্রাকাপে ব্রা্গণভোজন শেষ হইল, গৌঁড়েশ্বর 
ভোজনাস্তে পুনরায় অলিন্দে আসিয়। উপবেশন করিলেন। 
তখনও প্রাসাদের অঙ্গনে শত শত দরিদ্র অনাথ ভিক্ষোপ- 
জীবী ভোঞ্জন করিতেছিল; গর্গদেব ও বাকৃপাল তখনও 
কাধ্যশে করিতে পাবেন নাই। অন্ধকার হইয়া আপিলে 
চারিদিকে দাপখালা প্রজণিত হইল, কিন্তু গৌড়েশবর 
অগিন্দের আলোকগুণি নির্বাপিত করিতে আদেশ 
করিলেন। অর্দদগুপরে নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে বিশ্বানন্দ 
অলিন্দে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী অব্য গৈরিকের পরি- 
বর্তে রক্তাম্থর ধারণ করিয়াছেন, তাহার কে রুদ্রাক্ষের 
পরিবর্তে!মহাশখ্খের মালা ও হস্তে নর-কপাপ-নিশ্ষিত বষ্টি। 
তাহাকে আদিতে দেখিয়। ধণ্মপালদেখ গাঞ্জোথ।ন 
করিলেন, বিধ্বানন দুর হইতে জিজ্ঞাসা কঙ্গিলেন, প্ধনশ্ম, 
তুমি যাত্রার জন্য প্রপ্তত ?” 

উত্তর হইল, “হা, প্রঃ” 

“তবে আইস।?? 

উভয়ে আলোকমালাশোতিত প্রাসাদ হইতে নির্থত 
হইয়। রাজপথে উপস্থিত হইলেন। শিশ্বানন্দ দুইখণ্ড 
উত্তরীয়বন্ত্র সানিয়াছিলেন, উভয়ে আপাদমস্তক বন্ত্রাৰৃত 
হইয়া যাত্রা করিপণেন। ঞাসাদের সীমা অতিক্রম 
করিয়া ধর্মপাল গিঙ্ঞাস। করিলেন, «প্র, অগ্ধ কোথায় 
যাইতে হইবে ?” 

সন্ন্যাসী অস্ফুটম্বরে কহিলেন; “মণিদত্তের 
ধন্ম, অগ্য মণিদতের দান গ্রহণ করিতে হইবে।” 


মার্জনা! করুন। কিন্তু 
বড়ই উৎসুক 


গৃহে। 


রথাসী__অগলহায়ণ, ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দু এখন ত তাহারা দিবে না বলিয়াছে, আমি ত 
এখনও সে ধনের ঘোগ্যপান্র হই নাই?” 

“তুমি অগ্য হইতে সুযোগ্যপাত্র হইয়াছ।” 

“কেন? প্রত ?? 

“প্রভাতের কথা ম্মরণ কর।” 

“কি কথা ?” 

“চক্রায়ুধকে আশ্রয় দান।” 

«ওঠ, ইহা কি তাহাদ্িগের কর্ণে পৌছিয়াছে ?” 

“নিশ্চয় পৌছিয়াছে |” 

উভয়ে বাক্যব্যয় ন। করিয়। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ 
করিয়া সন্ধীর্ণ গলিপথ অবলম্বন করিলেন । অন্ধকারময় 
বক্রপথ অতিবাহন কিয়? প্রায় একদগু পরবে একটি জীর্ণ 
আলোকশুন্য অট্রালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম- 
পালদেব তাহা দেখিয়া চিনিলেন, তাহাই বণিক মি- 
দত্তের গৃহ । 

জীর্ণগৃহদ্বারে কেহই নাই, তাহা কবাটকশুন্য, নগরের 
সে অংশে তখন গৃহে গুহে দীপ নির্বাপিত হইয়াছে, অধি- 
বাসীগণ স্ুষুণ্তিমগ্র। ,চতুদ্দিক নিম, মধ্যে মধ্যে ছুই 
একটা নিশাচর পক্ষী সশর্ষে আকাশনার্গে উড়িয়। 
যাইতেছে । ধর্মপাল অতভ্য।সবশতঃ অমির অ্বেষণে কটি- 
দেশে হস্তার্পণ করিলেন, কটিদরেশে অসি নাই দ্রেখিয়া 
চমকিয়। উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার স্মরণ হইল যে 
বিশ্বানন্দের আদেশে প্রাসাদে অন্ত্র রাথিয়। অ|সিয়াছেন। 

বিশ্বান অদ্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিলেন, কির়দদুরর 
অগঞ্সর হইয়া৷ উভয়ে স্থির হইয়া দাড়াইলেন, কারণ সেই 
স্থান হইতে বহু মানবের পদশব্ধ শ্রুত হইতেছিল। চারি- 
দিকে অর্থকার) হুচীভেদ্য অন্ধকার, পুরাতন গৃহে 
আবর্জনারাশির মধ্যে বারবার গ|হাদের পদস্থঞন 
হইতেছিল। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ধশ্মপালদেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন, «প্রভু, কিছু শুনিতে গাইতেছেন কি ?” সন্ন্যাসী 
অস্ফুটম্বরে কহিলেন, “হা, পাইতেছি, কিন্তু তয় পাইও 
না।” গোৌঁড়েশ্বর হাসিয়া কহিলেন, “না, ভয় পাই নাই। 
মনে হইতেছে যেন অনেক মানুষ পথ চলিতেছে, অথচ গৃহ 
অন্ধকার, আবর্জনাপূর্ণণ যেন বহুকাল ইহাতে জনমানব 
পদার্পণ করে নাই ।” 


২য় সংখ্যা | 


«“স্ত্য সত্যই বহু মানব অদ্য এখানে সম্মিলিত 
হইয়াছে, অবিলব্বেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে ।” 

উভয়ে পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন, 
কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া একটি অন্ধকারময় কক্ষে গ্রবেশ 
করিলেন, কিন্তু প্রবেশ করিয়াই পুর্ববদিনের মত দ্বার 
হারাইয়া গ্লেল, মনে হইল গৃহের চারিদিকে ইষ্টকময় 
প্রাচীর, তাহাতে প্রবেশের কোন উপধয় নাই। এই 
সময়ে দুরে নগরতোরণে রজনীর দ্বিতীয় যাষের মঙ্গলবাদ্য 
বাজিয়া উঠিল, দেবমন্দিরসমূহে মধ্যরাত্রর আরক্রিকের 
শঙ্খঘণ্টার ক্ষীণধ্বনি আসিয়! তাহা(দিগের কর্ণে প্রবেশ 
করিল। তোরণের বাদ্য শেষ হইবামাত্র অন্ধকার হইতে 
কে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কে?” সন্ন্যাসী উত্তর 


করিলেন, “আমি চত্ররাঁজ বিশ্বানন্দ ।? 
“আর কে 1? 
“গোঁড়েশ্বর মহারাঁজাধিরাজ ধর্মপালদেব।” 
“স্বাগত ।” চা 
নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার তে করিস করুণ কোমল কণ্ঠে 


ক্ষীণ সঙ্গীতধবনি উঠিয়া! গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিল, ধর্ম 
পালের মনে হইল বছদুরে খামাকণে সঙ্গীত ধ্বনিত 
হইতেছে। সঙ্গীত শেষ হইল, অন্ধকার হইতে পুনরায় 
জিজ্ঞাসা হইল, “চক্ররাঁজ বিশ্বানন্দ ও গৌড়েশ্বর ধর্শপাল, 


তোমরা কি চ।হ 1” 
“বণিক মণিদত্তের সম্পত্তি ।” 


সহসা তীব্র নীল আলোকে কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিল । ধর্দমপালদেব দেখিলেন পূর্ব্বে তাহার যে কক্ষে 
আসিয়াছিলেন, আজিও সে কক্ষে দাড়াইয়। আছেন। 
গুহের এক পার্থে দেবপ্রতিমা, তাহার পশ্চাৎ হইতে 
নীল আলোক আসিতেছে এবং প্রতিমার সম্মুথে তাহা- 
দিগের পুর্ববপরিচিত কুজপৃষ্ঠ শীর্ণকায় খর্ববাকৃতি বৃদ্ধ 
ধাড়াইয়। আছে। কক্ষ আলোকিত হইলে বৃদ্ধ পুনরায় 
কহিল, “স্বাগত 1” তাহার পর নতজানু হইয়। ধর্মপাল- 
দেবকে প্রণাম করিল, বিশ্বানন্দের দ্বিকে চাহিয়াও দেখিল 
না। বৃদ্ধ উঠিয়। দাঁড়াইয়া কহিল, “মহারাজা ধিরাজ, 
দীনের অর্পরাধ মার্জনা করুন, মহাসঙ্গীতির আদেশে 
আপনাকে অন্ধকারে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অদ্য 
আর্ধ্যাবর্ত ও দ্বাক্ষিণাত্যের ভষ্টারক আর্যমহাসঙ্গীতি 


ধর্মপাল্‌ 


১৬৩ 


১:৮৯ উট পািত 


ভট্টরকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করি- 
তেছেন। আপনি এই পথে আসুন” 

ধর্মপাল ও বিশ্বানন্দ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাহা- 
দিগকে অধিকদুূর অগ্রসর হইতে হইল না, তাহাদিগের 
'সন্মুখে চিত্রপটের ন্যায় কক্ষের একদিকের *প্রাচীর 
সরিয়া গেল। ধর্পাল বিন্মিত হইয়া দেখিলেন সম্মুখে 
আলোকমানায়সজ্জিত বিস্তৃত কক্ষ, তাহাতে অর্ধ- 
বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান শতাধিক মুগ্ডতশীর্ষ ভিক্ষু, কক্ষ- 
মধ্যে গৃহতলে সুবর্ণনিশ্পিত বেদী এবং তাহার উপরে 
একটি ক্ষুদ্র চৈত্য, একখানি পুস্তক ও একটি বুদ্ধমূত্তি। 
ধর্দপাল ও বিশ্বানন্দ সাষ্টাঙ্গে বত্রত্রয়কে প্রণাম করিলেন। 

তখন ভিক্ষুকমগ্ডলার মধ্যস্থল হইতে একজন তিক্ষু 
অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “গোৌঁড়েশ্বর, স্বাগত, ভারতবর্ষের 
তষ্টারক আধ্যমহাসপ্পীতি আপনার দর্শনলাতের জন্ত অদ্য 
এইখানে সমাগত ।” রর 

ধর্শপালদেেব ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়। তিক্ষুগণকে 
প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ব্ধাঁয়ান মহাস্থবিরগণ 
ভূমিষ্ঠ হইয়া গৌঁড়েশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্রপাল 
তাহা! দেখি! অত্যন্ত বিম্মিত হইলেন। পূর্বোক্ত 
ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া ধন্মপালের হপ্তধারণ করিলেন ও 
তাহাকে লইয়া বেদীর নিকটে আমিলেন এবং কহিলেন, 
«“গোড়েশ্বর, ত্রিরত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করুন অদ্য যাহা 
দেখিবেন বা শুনিবেন তাহা কথনও জনপমাজে প্রকাশ 
করিবেন না।” ধর্্মপাল ত্রিরত্ব ম্পর্শ করিয়া! শপথ 
করিলেন। তথন ব্বদ্ধ ভিক্ষু দুরে সরিয়া দাঁড়াইয়া 
কহিলেন, “গোৌড়েশ্বর আমি মহাসঙ্গীতির স্থবির বুদ্ধতদ্র, 
আপনার সম্মুখে যাহারা দণ্ডায়মান আছেন, হারাই 
আর্ধ্যাবর্তে ও দ্রাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধসজ্বের নেতা। অগ্য 
একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আমরা এইস্থানে 
সম্মিলিত হইয়াছি। কিছুদিন পূর্বে গৌড়বাসী বণিক 
মণিদত্ত রাঢে গঙ্গাতীরে আপনাকে তাহার অতুল সম্পত্তি 
দ্রান করিয়াছিল, কেমন ?? 

“হ11” 

“আপনি ও চক্ররাজ বিশ্বানন্দ কিছুদিন পৃর্বেব মণি- 
দত্তের ধন গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন ?” 


১৬৪ 


£হ11” 

“তখন সজ্বের আদেশে এই বৃদ্ধ আপনাকে 
কহিয়াছিল'যে আপনি: এখন ধন পাইবেন না, উপযুক্ত 
হইলে পাইবেন ?” 

দ্। 1) 

“অদ্য কান্যকুজ্জের নিরাশ্রয় রাক্জকুমারকে আশয় 
দিয়া আপনি মণিদত্তের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য 
হইয়াছেন । দুর্বলের অধিকার প্রবলের গ্রাসমুক্ত করিবার 
প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনি যে মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, 
স্কবিরগণ তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে মণিদত্তের 
উত্তরাধিকার আপনার হস্তে অপব্যয় হইবে না। 
গৌড়েশ্বর, আর্ধ্যাবর্ডে সন্ধন্্ম লগ্ুপ্রায় বঙ্গে ও লাটদেশে 
শাক্যরাঞ্জকুমারের ধন্মের চিহ্মাত্র আছে, তাহাও 
ধ্বংসোন্ুথ। দক্ষিণাপথে অনার্য হীন্যান প্রচলিত, 
সেস্ানেও মহাযানের আদর নাই। সদ্বন্ম লুগ্তপ্রায়, 
সন্ধন্ীমাত্রেরই বাসনা যে জীব জন্মবন্ধনমুক্ত হইয়া 
প্রকত নির্বাণ লাভ করে। মহারাজাধিরাজ হর্ষের 
তন্থৃত্যাগের পর হইতে আধ্যাবর্তে সন্ধম্থ অধলঘ্বনহীন। 
মহাসঙ্গীতি তদবধি আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছেন। 
আধ্যাবর্তে বৈহাগণ সন্ধন্খ্ানূরাগী, সন্ধশ্মান্ুসারে পুঞ্রহীন 
বৈষ্তের সম্পত্তি সদ্ধন্মের সেবায় ব্যয় হয়, সুতরাং 
মণিদত্তের সম্পত্তি মহাসঙ্গীতির সম্পত্তি। মহাসঙ্গীতি 
বু বিবেচন৷ করিয়। স্থির করিয়াছেন যে এই সম্পত্তি যদি 
স্র্ত্ের সেবায় ব্যয় হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহা 
আপনার হস্তে সমপণ করিতে সম্মত” 

“সন্ধরন্মের সেব। কি ?” 

“বৌদ্বের রক্ষণ ।” 

“সন্ধন্্ রক্ষা করিতে হইলে অন্ত ধন্মের উৎপাড়ন 
আবশ্তাক নহে ত?” 

“না।” 

“তাহা হইণে আমার কোন আপত্তি নাই।” 


“গোঁড়েশ্বর-সমীপে মহাসগীতির আর একটি নিবেদন 
আছে।” 
“কি ?” 


“গোঁড়েশ্বর সন্ধর্পনিরত, পরাক্রাস্ত ও ন্তায়পরায়ণ। 
মহাসঙ্গীতি অনুরোধ করিতেছেন যে গোঁড়েশ্বর সমগ্র 
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করুন ।” 

“সানন্দে গ্রহণ করিলাম 1”? 

“ঘ্বিতীয়বার বিবেচনা করুন|” 

“কোন বাধা দেখিতেছি না।”, 

“তৃতীয়বার বিবেচনা করুন|" 

“দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'হইলাম।” 

ধর্মপালের কথ! শেষ হইবামাত্র সমবেত স্থবিরমণ্ডলী 
ও বুদ্ধতদ্র পুনরায় ধর্মপালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। 
তখন বুদ্ধতদ্র পুনরায় কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ, সত্য 
রক্ষার জন্য পুনরায় শপথ করিতে হইবে। বলুন, আমি 
মহারাজাধিরাঙ্জ গোপালদেবের পুত্র, পরমেশ্বর, পরম- 
সৌগত পরমতট্রারক মহারাজাধিরাঁজ গৌড়েশ্বর ধর্মপাল 
রত্বক্জয়কে স্পর্শ করিয়া! প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অদ্য 
হইতে সদ্ধশোর রক্ষায় ও সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলাম 1” 

ধন্মপাল বুদ্ধতপ্রের' উক্তি পুনরুচ্চারণ করিলেন। 
শপথ শেষ হইনামাত্র সঙ্গীতধ্বনন উিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রেণীবদ্ধ ভিক্ষু ও তিক্ষণীগণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া করিত 
ও ধশ্শপালকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন। সঙ্গীত শেষ 
হইলে বুদ্ধতদ্র ক্িশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, বুদ্ধং 
শরণং গচ্ছ।মি, ধর্শং শরণং গচ্ছামি, সঙ্বং শরণং গচ্ছামি। 
সকলে গ্রিশরণমন্ত্র উচ্চারণ করিয়। বতত্রয়কে প্রণাম 
করিলেন। তখন বুদ্ধভদ্র কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ, 
ভাগারে আস্মুন।” ধশন্মপাল অগ্রসর হইয়াছেন এমন 
সময়ে দুরে নগরতোরণে চতুর্থযাঁমের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া 
উঠিল, দ্েবালয়ে দ্রেবালয়ে আরব্রিকের শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত 
হইল। ধর্শপাল বিশ্বানন্দকে দিজ্ঞাস। করিলেন, “প্রভু, 
এখন কত রাত্রি?” সন্ন্যাসী কহিলেন, “রাক্জি শেষ 
হইয়াছে ।” বুদ্ধতদ্র; বিশ্বানন্দ ও ধর্মপাল ভাগুরে 
প্রবেশ করিয়৷ দেখিলেন ভাগার শূন্য । ধন্মপাল বিশ্মিত 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাস্থবির, মণিদত্তের ধন 
কোথায় 2? বৃদ্ধ মহাস্থবির হাসিয়া কহিলেন, “তাহ! 
ভগদ্ধাত্রীর খাটে নৌকায় প্রেরিত হইয়াছে, নৌকা 
প্রাসাদে লইয়া যান।” (ক্রমশঃ) 

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


২য় সংখ্য। ] 
পিঞ্জরের বাহিরে 
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ভাই ললিতা, 

অনেক দন্ত তোমার কোনে খবর পাই নি; আমিও 
তোমায় চিঠি লিখতে পারি নি। আমার, জীবনের ওপর 
দিয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে; আমি অনেক রকম 
নূতন অভিজ্ঞতা লাত করেছি। সেই-সমস্ত খবর তোমায় 
ছাড়া আর কাকেই বা বলি? তাই তোমায় সব কথ! 
থুলে বলবার জন্ঠে মনট! আমার ব্যাকুল হয়েছে। 

আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। এখন আমার মা, 
আর ছোট ভাই-বোন ছুটির অতিভাবক আমিই। এখন 
বুঝতে পারছি মেয়েমান্ুষ বাগতবিকই অবলা। কবির! 
তাদের লতার সঙ্গে তুলনা. করে-সদাই দুর্বল, পর- 
নিভর; একটু তাত, লাগলেই ,আমুলে নেতিয়ে পড়ে, 
একটু আচ লাগলেই মুষড়ে যায়, একটু ধাকা খেলেই 
ধুলায় লুষ্ঠিত হবার আশঙ্কা । আমি তাদের নদীর আতের 
সঙ্গে তুলনা করি_-তটের বন্ধনের মধ্যে যতক্ষণ থাকে 
ততক্ষণই তার গতি শোতন গুন্দর; ততক্ষণই প্রাণের 
ও গ্রাচুধ্যের, আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের হাস্যধারা ) তত- 
ক্ষণই তার সম্মুখে অনপ্তের সঙ্গে মিলনের সন্তাবনা; কিন্ত 
যেই সে কুল ছাড়িয়ে উপচে ছড়িয়ে পড়ে, অমনি সে 
নিজেকে ত হারায়ই, পরকেও ডোবায়, _চারিদ্িককার 
আনন্দ, সৌন্দর্য্য, প্রাণের খেলা নষ্ট ভ্রষ্ট করে ফেলে। 
এমনই অক্ষমতা নিয়ে আমর জন্মেছিঃ বিশেষ ত এই 
বাংল! দেশে । আমার মতন এমন একজন অক্ষমার ঘাড়ে 
একটি অসহায় সংসারের তার ভগবান চাপিয়ে দিয়েছেন। 
আমাকে সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, পরের উপর 
নিরবের আশ। ছেড়ে পরের ভর সইতে হবে! 

অন্নের সন্ধানে আমাকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে 
হয়েছে। কিন্তু কোথায় অন্ন, কেমন করে সংগ্রহ করতে 
হয়, আমি কি ছাই জানি? আমরা অন্নপূর্ণা ততক্ষণই 
যতক্ষণ পুরুষের! অল্পে তাগার পুর্ণ করে রাখে । আমরা 
চিরকাল পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থাক্কি, যারা আমাদের 
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পোষে তার! তাদের খেয়াল-মত যখন খুসি একটু ছাতু 
ছোলা ছুধ জল দিয়ে যায়, আর আমর! দিব্য নিশ্চিস্ত 
হয়ে মধ্যে মধ্যে শিশ দিয়ে গান করি আর গানের সমের 
ঘরে চুমকুড়ি দি। পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থেকে গ্রাণটা যে 
'ইাপিয়ে না ওঠে এমন নয় ;শিকের ফাকে ফাকে মুক্ত 
আকাশের নীল চোখের ইসারা আর তরুপল্লবের 
হাতছানি দেখে মনটা খুবই উড়উড় করে। কিন্ত 
কোনে। দিন খাঁচার দরজ। থোল। পেলেও উড়তে সাহস 
হয় না, বুক ছুরুদুর করে, পাথা! যেন অবশ হয়ে আসে। 
যিনি আমাদের খাঁচার মালিক, তিনি যদি কোনে! দিন 
দ্যা করে' খচার দরঞ্জা থুলে ধরে" উড়ে যেতে বলেন 
তখন মালিকের উদ্দেশ্ঠ স্বন্ধেও সন্দেহ হয়। তয় হয় 
অত বড় ফাক! জায়গায় আমি এতটুকু ভীরু প্রাণী 
কোথায় পাৰ একটু আশ্রয়, আর কোথায় পাব ক্ষুধার 
অন্ন তৃম্ণার জল। অপরিচয়ে সোজা পথটাকেও বাকা 
লাগে, নিরীহ জিনিসটাঁকে দেখেও ভয় লাগে, স্বাভাবিক 
ঘটনাকেও বিপদের স্থচনা বলে আশঙ্কা হয়। তাই যদি 
কোনো দিন আমাদের মালিকের অতাব হয় অমনি 
আমরা পিঞ্জরের ভিতর বসে বসে ঠায় শুকিয়ে মরি, 
বাইরে বেরিয়ে বাচবার চেষ্টা করতেও পারিনে। 

আমি ভাই, অসাধ্যসাধন করে ফেলেছি, বাইরে 
বেরিয়ে পড়েছি। 

বাইরে বেরিয়েই আমার সব চেয়ে বেশী তয় লেগে- 
ছিল এ পুরুধগচলোকে দেখে। নিঃসম্পর্ক পুরুষের 
সঙ্গে ত আমাদের মোটেই পরিচয় নেই। বাপ-খুড়োদের 
কোলেই আমরা জন্মাই, আর তাই-ভাইপোদের আমর! 
কোলেই পাই; তাদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের প্শতাতে 
হয় না। পরিচয় পাতাতে হয় যে-একটি অচেন। লোকের 
সঙ্গে, তাকে দেখে প্রথম-প্রথম তয় লাগলেও সে একল। 
বলে” সাহস থাকে । কিন্তু একেবারে পুরুষের হাটের 
মধ্যে ছেড়ে দিলে আমাদের দ্বশাট। হয় সিংহের খাঁচার 
মধ্যে রোমান্‌ ্লাভিয়েটরের মতন_-যত বড়ই বীর আর 
সাহমী হোক, মৃত্যু তার অনিবাধ্য, পরাতব তার জান! 
কথা। আমার ভারি আশ্চর্য লাগে যে সেকালের 
রাঞ্কন্তারা কেমন করে? শ্বয়তর-সতায় নিজেদের বর 
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বাছাই করতে যেত! ভ্যাবাচ্যাক। লেগে যেত না?, 
দাড়ি আর চৌগোঁপ্লা চুমরে চারিদিকে আমিব-লোলুপ 
মার্জারের,.মতন অতগুলো পুরুষ পা্যাটপ্যাট করে চেয়ে 
রয়েছে, তার মধ্যে দাড়িয়ে বাছাই কর্ধ কাকে? ভয়ে 
লজ্জায় সেদ্রিকে তাকাতেই ত পারা যাবে না! অথ5 
তার প্রত্যেকে গোলুপ হয়ে আমার দ্বিকে তাকিয়েই 
আছে! আমার ত মনে করতেই গ| শিউরে ওঠে! 
সত্যি ভাই, পুরুষগুলো। কি বিচ্ছিরি করেই যে তাকায়! 
আমি শেয়াল &্রেসনে টিকিট বিক্রী করবার একটা 
চাকরী পেয়েছি। সামান্য মাইনে। রোজ ত আর গাড়ী 
করে আপিসে যেতে পারিনে, কাঙ্জেই ট্রামে করে? 
আপিসে যেতে হয়। যেদিন ভাই প্রথম ট্রামে করে? 
আপিসে যাব বলে” বেরুলাম, সেদিন মনের অবস্থা যে 
কি হয়েছিল তা অন্তর্যামীই জানেন। ফাশীকাঠে 
চণ়্বার সময় মাস্থুষের মন বোধ হয় এমনি করে।--পায়ে 
পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল, ঠোট শুকিয়ে উঠছিল, মুখ অকা- 
রণ লজ্জায় কেমন ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে পড়ছিল, বুক 
ছুরুর করছিল। আমি জোর করে? ত নিজেকে এক 
রকম টেনে নিয়ে গিয়ে ট্রাম থামবার থামের কাছে 
ফুটপাথের ধারে রাস্তার দ্রিকে যুখ কবে" দাড়ালাম। 
পথিক পুরুষদের মধ্যে অমনি একট! চঞ্চলতার ঢেউ 
জেগে উঠল। ভাগ্যিস ভগবান মাথার পেছন দিকে 
চোখ দেননি । সামনে পেছনে পুরুষদের বাদরামি লক্ষ্য 
করতে হলে একেবারে ক্ষেপে উঠতে হত। একদিকে 
যে ক্নেকথানি অদেখ! থেকে যায় সেটা মস্ত ৰাচোয়। ! 
ট্রামে উঠেও কি ছাই নিস্তার আছে? আমি 
ট্রামের পাদানে উঠ.বামাক্রই ট্রামযাত্রী পুরুষগুলো। অমনি 
উদগ্রীব হয়ে ওঠে, আমি কোন্‌ কামরায় না-জানি ঢুকি। 
পুরুষগুলো। ভাই এমনই হাস্তকর জীব যে তাদের 
দেখে আমাদের গান্তীর্ধ্য রক্ষা কর! ছুক্ষর হয়ে ওঠে; 
তার ওপর আবার ওর! রানান্‌ রকম তঙ্গী করে লোক 
হাসায় যে কেন তা বলতে পারি নে। 
প্রথম নঞ্জরেই তাদের বিকট মূর্তির বিচিত্র রূপ ভারি 
কৌতুককর মনে হয়। কারে মুখে গৌপদাড়ির নিবিড় 
জঙ্গল; তার ভেতর চোখ ছুটো৷ বনবিড়ালের মতো! ওত 
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পেতে বসে থাকে । কারে দাড়ি কামানো, শুধু গৌঁপ 
জোড়া একজোড়া বাটার মতো মুখের দরজার মোটা 
কপাট জোড়ার ওপর ঝেলানে। রয়েছে, যেন কুনজর না 
লাগে। কেউ বা দ্বাড়িগোপ সমস্ত টেছেছুলে নির্মল 
করে” আমাদের মুখের অনুকরণ করতে চায়__কিস্তু ও 
চাষাড়ে চেহার! শুধু দাঁড়িগে(প কামালেই বা মোলায়েম 
হবে কেন? ক:উকে কাউকে মন্দ দেখায় না বটে, কিন্ত 
অধিকাংশকেই মাকুন্দ মতন বিঞ্ লাগে। কারুর বা 
দাড়িগৌপ ছুই ছণাটিয়া মাফিকসই করিয়া রাখা-_তাদের 
তত মন্দ লাগে না। পুরুষ বেচারার! দাড়িগোপগুলে। 
নিয়ে যেন মহা! গণ্ডগোলে পড়ে গেছে, ঠিক করেই উঠতে 
পারছে না জঙ্গলমহাল রাখবে, ছ"াটবে, না কাটবে! 
তারপরে মাথার টেড়িরই বা কত রকম রূপ! 
তোলা, লতানো, ঢেউখেলানো, কৌকর়ীনো।; সিথি 
মাঝে, ডাহিন দিকে, বা দিকে) কারুর সার মাথায় 
টাক, সামনের ছুটিখ্‌নি পাতলা চুলেই টাক ঢাকবার 
ব্যর্থ চেষ্টায় টেড়ির ক্ষীণ আভাস দেখা যায়; কাহারে 
মাথার সামনে টেডি; পশ্চাতে টিকি ! এই দৃষ্টি দেখে 
আমার এমন হাসি পেয়েছিল যে অসভ্যগুলোর মধ্যে 
আমিও আব একটু হলে অসতা হয়ে পড়তুম। 
পোষ(কেরই ব। কত রকম বিচিত্রতা । ওরা এখনো 
ঠিক করতেই পারেনি কেমন সঙ্জ। ওদের ঠিক মানায়। 
কারো পুরো দন্তর সাহেবী সজ্জা_কিন্তু পাজামাট] হয়ত 
সরুঙ্গে, কোটটা ঢলঢলে, টাইট বাকা, কলারট। শার্ট 
ছেড়ে ঠেলে উঠে পড়েছে, হ্যাটটা কতককেলে পুরোণে। 
ময়লা--তবু সাহেব সাজতে হবে! কারে। খুতির 
ওপর চাঁপকান, তার ওপর চাদর, মাথায় কিছু নেই? 
কারে! গায়ে কোট, কারো শার্ট) কারো পিরান। 
কারো জামা ঘামে তেলে একেবারে জরে উঠেছে, 
দুর্গন্ধে পাশের লোককে অতিষ্ঠ করে তুলছে; ছেড়ে ধুতে 
দেবার তাড়া নেই; কারে। জাযায় কাপড়ে পানের পিক 
ছিটিয়ে পড়েছে, কানে-গোত্া। দাতখোটা। খড়কের মুখে 
চিবানো। পানের কুচি আর ছোপ লেগে আছে। ওরই 
মধ্যে দুএকজনকে বেশ ভদ্রলোকের মতন, গ্ররিফার 
পরিচ্ছন্ন, দেখ! যায়। কিন্তু তাদেরও ছুটি শ্রেণী আছে-- 
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এক একেবারে ফুলবাবু, আতিশয্যে উগ্র; অপর শ্রেণী 
সাদাসিধে, বেশ শান্ত-দর্শন। 

ট্রামে যখন উঠি তখন একটু সরে বসে আমায় একটু 
জায়গা দেওয়া যে দরকার, এ বোধটাও পুরুষ বর্ধবরদের 
থাকে ন।, সবাই হ1 করে? দুটি দিয়েযেন গামায় গিলতে 
থাকে ; আর যেন সদা চন্দ্রলোক থেকে নেমে এসেছি। 
ওদের চোদ্দ পুরুষে কখন যেন মেয়ের মুখ দেখেনি। 
পুরুষগুলোর তখনকার সেই গদগদ আত্মবিস্থত চঞ্চল 
তাব দেখলে আমার সেকালের শ্বযন্বরসভার একটি 
পরিক্ষার ছবি মনের সামনে ফুটে ওঠে। কাপিদাস 
ইন্দুমতীর স্বয়ন্বর-সভার বর্ণনায় একটুও যে অক্রাত্তি 
করেন নি তা আমি এখন বেশ তাল করেই বুঝতে 
পারছি। 

লোকগুলোকে ঠেলেঠলে জায়গা করে যদ্দি বসা গেল 
তবেই যে শিষ্কৃতি পাওয়া গেল তা নয়; পরে যাণা 
টামে চড়তে আসে তাদের মধ্যেও নানা বকম 
মনম্তত্বের খেল দেখতে পাওয়। যায়।_ কেউবা যে- 
কামরায় আমি থাকি ঠিক সেই ভ্! কামপাতেই ভিড 
বাড়াতে আসে, অন্য কামরা খালি থাকৃলেও সেদিকে 
যেতে চায় না) কেউবা সামনের কামরায় উঠে এমন 
জায়গা বেছে নেয় যেন ঠিক আমার সামনাসামনি 
মখোমুখী হয়ে বসতে পার্ধে; কেউবা ঠিক পিছনের 
শামরায উঠে ঠিক আমার পিঠের কাছে বসে' নানান 
শর্গাতে হেলান দিবার দুশ্টেষ্টা করতে থাকে ২ কেউ: 
গাড়ীতে উঠেন এমন একটা অতিসম্ত্রমের শটস্থ ভাব 
দেখিয়ে ছিটকে তফাতে গিয়ে ঘাড় গুদে বসে, যেন 
শ্সীজাতিটার প্রতি তারা এমন অতিসম্ত্রমশীল যে 
প্রায় উদ্দাসীন বল্লেও হয়-যেন এক-একটি শ্রীচৈতন্তের 


অবতার ! তাদের সেই অশোভন ব্যবহার দেখে 
আমার; হাস্তসংন্রণ করা ছুঃসাধা হয়ে ওঠে। আত 
ব্যাপারটাই যে খারাপ! যারা অসন্ত্রম প্রকাশ 


যেমন পুরুষচরিক্সের বর্বরতার একট 
দিক, অঙিসন্ত্রশীলেরাও তেমনি ৬গ্ডামির আব-একটা 
দিক প্রকাশ করে মাত্র! কদাচিৎ ছু-একজনকে দেখতে 
পাওয়। যায় যার নারীকে দেখতে যে তাদের ভাল লাগে, 


করে তারা 


পিগ্ররের বাহিরে 
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নাপার সঙ্গ যে তাদের মধুময় লাগে, তা লুকোতেও চেষ্টা 
করে না, অথচ কদর্যা এশোভন ভাবে প্রকাশও কনে 
না, তারা নারীকে ভাগও বাসে” সন্থমও করে! এমন 
একটি পুরুষের কথা পরে বলব, সে লোকটিকে আমার 
লেগেছে ভাল। ভাল লেগেছে শুনে তুমি হাস্ 
বোধ হয়? কিন্ত ভাল-লাগা শাল-পাসা নয়, এটা 
আমি আগে থাকৃতেই তোমার বলে রাপছি। 

টামে চড়বার সময় ধেমন, নামবার বেলাও ঠেম'ন 
আমাদের দেখে পরুষদের অশেষ রকম ললা-চতুণত। 
প্রকাশ পায়। কেউবা আমার কাছ দিয়ে যাবা সময় 
আমার পায়ের ওপর দিয়ে কৌচার গুশটি বুলিয়ে চরণ- 
ধূলির নিগুনি নিয়ে যায়। 

আমি যখন নামি তখনও ওদেনু নানা৫কম লীলা! 
লক্ষ কণি। আমি নেমে গেপে সঞক্ণ গানলা থেকেই 
মুখ ঝুঁকে পড়ে, দেখতে চায় আরম কোন্‌ পথে কোথায় 
বাই_-আমার চারিদিকে যেন একটা মণ্ত বুহস্ত জড়িয়ে 
আছে, সঞ্লেরই চেষ্টা উক্ষি মেপে সেই লুকানো 
কাহিনীটা জেনে নেবে। & 

পুরুষগডলো যে অমন তার জণ্তে প্রতিই দায়ী। 
প্রকুতিধত্ত প্রধৃতিগুণোকে প্রকুতিষ্থ করুঠে পারেনি বলে' 
বেচারাদের ওপর করুণ! হয়, পরাগ করা ৮চপে না। বিশেষ 
ত আমাদের দেশের পুক্ষদের ওপর | বেচারা অপরের 
বাড়ীর শ্ীশোক্দের সুখ ত কখনো দেখতে পায়হ না, 
নিচের শ্্রীঃ ওয়ে খুব বেশা পায় তাও ত মনে হয় না। 
হু্রাপ) গিনিসের প্রতি পোলুণতা ত খাহাবিক ! 

পুক্ম যে নাপার প্রাঙ অভিমাত্রায় অন্গগাগা ও মনো- 
যোগী এতে নারীরা মুখে পুরুষের ওপর ঘতই চটুন, 
মনে কিন্তু বেশ সন্তষ্টই হন; কারণ ভাবা যে বন্দিতা, 
আরাধিতা, এ কথা জান্পে খুস হওয়া স্বাভাবিক । 
অ।মি যে খুশি হই তা আমি স্পষ্ট* স্বাকার করছি। 
পুরুষেরা যে আমাদের অওটা শ্রদ্ধা সম্ত্রম দেখায় তার 
আর-একটা কারণ আমার মনে হয় যে, তার প্রবল 
আমরা দুর্বল, তারা আয় আমরা আশ্রতা; সংসারের 
সঙ্গে পদে পদে বোঝাপড়া করে' আপোষ-যামাংসা করে? 
চলতে হয় বলে” তাদ্দের একট! সহাগুণ আর ভদ্রতা 
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চব্রগত হয়ে গেছে বলেও টি টা; আমরা 
যখন আর-একজন অপরিচিত 
আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে 
কিন্তু সে ধদি পুরুষ হততা হণে 
আমাকে দেখতে পেছেই সে রুতাথ হয়ে যেত। পুরুষের 
এহ শদ্রতী খে ৩1 নয় সে 


সঙাতির প্রতি ৫ যগেঞ্ খাতির দেখিষে ৪লে। 


বিশেষ ভাবে হুন্নু্ব করি 
আলোকের সঙ্গে 
ঞাহাও বরে না। 
ধু আমাদেরহ বেগায়, 
যেপানে 
অনেক অপরিচিত সেয়ে একত্র হয়, সেখানে একটু গায়ে 
গা ঠেকলে কি কাপড় মাড়িয়ে ফেললে আর রক্ষী থাকে 
না; যার ব্রটি সেও ক্ষমা চাইতে জানে না, যার অসুবিধা 
ঘটেছে সেও শ্বম। করছে পারে না; অতি তুচ্ছ কারণে 
কোন্দল খাদিয়ে কব করুতে লেগে মায়। কিক টামে 
অ]কডারুহ দেখি, এক5ন পুরুষ হজ৬ অপরের পা মাড়িয়ে 
ফেল্ণে, বিংবা অপরের গায়ে চলে পড়ল, তাতে সে 
একটি শীরদ নমস্কার করলেই সকল গোল 
এক বাঙীঠে দুজন রক্তসম্পর্কে পরমাস্মায় 
স্ত্রীলোক থাঞ্লে ঝগড়ার চোটে চাপে কাগ চিল বসতে 
পারে নাঃ কিন্ত একদমস নিঃসম্পক পুরুষ দিব্য বনিবন[ও 
নঝে' মানিয়ে সামলে থাকে দেখা যায়। 
ভাল মাগুষ, পবশপুরের সঙ্গে ভাব করে থাকে, মাঝধানে 
একটি মেয়েপে।ক এসে পঙণে আর তখন ভাব থাকে 
নভাহ ভাইয়ের সঙ্গে ১ বাস্ত- 
বিণ মন আর্ট ৫ ভাতে আ্ীলোক যঠ পটু, পুরুষ তেমন 
নয়। সে দিষয়ে ৫মণার পুখটাতি একেবারে জগৎ-ঞোড়া 
মেয়ে স্বজাহকে স্ুনসরে ৩ দেখেহ না, পুরমক্কেওত যে 
নয়। যতটুবু দয়া সেষেন 
অনুগ্রহ, কাডলাকে একট তাচ্ছালোর দান! 
আমাদের বিগত লাভ আছে পুরুষগ্ডণো আমাদের 
কাছে চিঃকাপই [২খারীর মতন অবনত হয়েই পড়ে 
থাকে_শিন্ত গৌথব নেই। 

তারা অতৃপ্ত পলেহ আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা 
তাদের জীবনের স৭ল; আমাদের একটু দেখতে পাওয়া, 
একটু মিষ্টি কথা শোনা, ভাদের পরম লাত লে মনে 
হয়। দুভশ আলাপ] পুরুষ এক সঙ্গে মিলেছে কি অমনি 
আমাদেরহ কথা। মানুষ মাজ্রেরই জীবনের কতক্টা 


বাণ্তি শুধু 
মে যায়। 


এত যে তাপ 


ভাপ পাখতে পারে না। 


খুব খাতির করে? চলে তাও 


এতে 


প্রধাসী-_অগ্রহায়ণ, টির 


রঃ ১৪শ ভাগ, য় খণ্ড 


/ ১৮৯৫৯ 


" অংশ যে গোপন রাখা দরকার, এই সাথানা বিট এ 
গৌফারগোবিন্দগুলোর ঘটে নেই। রবিবাবু যে হা 
স্বজাতির জবানীতে স্বীকার করেছেন যে 

“আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা, 

কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেণি।” 
সেট! কিণ 
ঈগপোক্তি । 
বিদায় নিয়েছে ঃ কিন্ত আমি লজ্জায় মা যাই । ওরা যা 
কোথাও বেশ সহজ হতে পেরেছে! 
টিকিট নেবার ঘুলঘুলি ধিয়ে এমন হা কৰে তাকিয়ে 
থাকে যে, ট্রেন ছেড়ে যাবে,কি কেউ পকেট কাটবে, হার 


অফ্ান্ধি একটু নয়, একেবারে খটি 


ওদের বাধহাঁর দেখে লঙ্ঞা মেন লজ্জা পেয়ে 


ওরা বেল-স্টেসনে 


খেয়ালহ থাবে না। তনেক বাবুকে দেখি আমার হাত 
থেকে টিকিট কিনে নোট-ভাঙানি টাকা পয়সা ফেএত 
নিতে ভুলে যান। মুর্খ লো জানে না যে ওতে ওদেং 
আমরা ঘৃণাই করি । 

পুরুষাদের আর একটি তারি মজা দেখি যে তারা 
আমাদের কোনো একটু তুচ্ছ কাজ করে' দিতে পেলে 
যেন বর্তে যায়! আমার সঙ্গে যদি কোনো দন কিছু 
জিনিসপত্র থাকে, তা হলে আমি নামবার সময় অন্ত 
চতুঙজ উদ্যত হয়ে ওঠে; তার মধ্যে বে তাগাবান, 
আমার সেবা করবার অধিকার পায় তাৰ তখনকাব্‌ 
কুতার্থ মুখের ভাব, আর অনা সকলের তার দিকে 
সপ্রশংস অথচ ঈধাআকুল টাওয়া বাস্তবিক দেখবাএ 
জিনিস। 

এমনি করে? একটি লোক তার সহ্যাতীদের ভাবি 
ঈনর পাঞ হয়ে উঠেছে । 

এই ঈর্াটা পুরুষচরিক্রের তারি একটা চিরম্তন 
দিক। পশডজগৎ থেকে আপগ্ করে" মনুষাজগৎ পর্য্যস্ত 
সর্ববজ্জ দেখতে পাওয়া যায় যে রমণীর করুণা যে পার 
তার সঙ্গে, ব্যর্থ যার! তারা সকলে একৃকাটূঠ৷ হয়ে লাগে' 
কিন্ত গোয়ারগোবিন্দ গুলো বোঝে না যে একজন ছাড়? 
আর সকলের নিরাশ ত হতেই হবে;যে ভালবাসা পেয়েছে 
সেনা পেয়ে আর একজন পেলেও সেই একজনেরই লাত॥ 
ইন্দুমতীর স্বয়তরে অজ বেচারাকে ইন্দুমতীর ভাল 
লেগেছিল বলে? সমস্ত রাঁজাগ্ডলো একেবারে ক্ষেপে 


২য় 2 7 


৯৮৯৮১ পানি ৯ পাতি ০৩১ পি অর্টাি তি উি-্পাঠি পাস ৮৯ পাউি পি পি: 


মারসুখো হয়ে উঠল! কেন রে বাপু? বেচারা 
অপরাধ? সে যদি শ্রীকঞ্চের মতন রুক্সিণী-হর্ণণ বা 
অর্জুনের মতন সুভদ্রা-হরণ করত তাহলে না হয় ওরা 


বলতে পারত যে অঞ্জ অন্যায় করেছে, ইন্দুমতাঁকে পছপ্দ, 


করবার স্থযোগ দিলে না, হয়ত তার শ্রীহস্তের বরমাপ্য 
তাদের কাঞ্ধো গলায় পড়তে পারত। কিন্তু ইন্দুমতী ত 
তাদের সে ক্ষোভটুক্ধ করধারও অবসর ধ্বাখেনি। 

আহাম্মকের। এটুকু বুঝতে পারে নাধেষাকে হারা 
প্রার্থিত রমণী সম্তাবা ভালবাসা থেকে দুরে রাখতে 
যায়, তাকে নিধ্যাতিত দেখে সেই রমণীর অসন্তব তাপ- 
বাসাও করুণায় যে সম্ভব হয়ে আসে। তাকে দূর 
করতে গিয়েই তাকে আরো! নিকট করে" তোলে! 

এমনি করেই ওরা তাই, দশচক্রে আমায় একনের 
অন্ুরক্ত করে তুলছে । এই অনুগাগট৷ বিপত্ন আশ্রিতের 
পরি করুণা ছাড়া আর সিন নয়; ভালবাস। মনে করলে 
ভুল করৃণে। 

এ আমার ট্।মের সহযাত্রী । প্রান্থ রোজই টামে 
দেখা হয়। হঠাৎ একদিন দুজনে ঘনিষ্ঠ হরে ওঠবার 
কারণ ঘটে গিয়েছিল ! একধিন আমার আপিস 
যেতে বড় বেলা হয়েছিল। যখন টাম ধরতে গেলাম 
তখন আপিসে খাবার ঠিক মুখোঘুখা সময়। ট্ামগুলো 
একেবারে লোকে লপোকারণ্য। লোক গুণে পাদানের 
ওপর দাড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে । অমন গাছে 
ঝোলা অভ্যাস ত আমাদের নেই; পুরুষগুলো। 
পূর্ববপুরুষের যে নিকট জ্ঞতি গেপদাড়ি তার জ্বাজ্বল্যমান 
প্রমাণ ;ঃ আমরা বিবর্তনে এগিয়ে এসেহি বলে, আমরা 
অমন গেছে৷ কসরৎ্ পারিও না, পারলেও লজ্জা নামক 
মনুষ্যধশ্মটা আমাদের পুরা মাঞরাতেই আছে। অনেক 
ক্ষণ অপেক্ষার পর একখান। ঠামে কেউ ঝুলছে না দেখে 
একটা কামরায় উঠে পড়লাম। একটিও জায়গা খালি 
নেই। মনে করলাম, পুরুষগুলো রমণীর সেবা করবার 
কাঙাল, এখনি কেউ-না-কেউ উঠে আমায় জায়গা করে? 
দেখে। কিন্তু একটাও একটু নড়ল ন।! 

কেউ উঠল না দেখে যখন আমি ভয়ানক অপ্রত্থত 
হয়ে কি করব ঠিক করতে পারুছিনে, তখন ছু কামরা দুর 


পিঞ্জরের বাহিরে $ এ. ১৬৯ 


পি এটি ৩ ১ পাউনপা পা তত শি পাঠ শু) পাটি পাি পণ পি পি পাট পাস পাট পাটি পাটি পি পািত 


থেকে চি তরুণ যুখক দাড়য়ে ডঠে চেচয়ে বলে_ 
আপনি এইখানে আনন, আমি উঠে দাডাগ্ছি। 

তার কখায় আমার থে ক্িআরাম হশ তা আর 
বলতে পারিনে। আমি যেন এক ধাচ। খুনো আালুকের 
কখল থেকে অব্যাহতি পেয়ে বেচে গেলাম! 

উ্রামের ঘণ্ট। বাজিয়ে ট্রাম খশমিয়ে সে আমাকে 
নিজের জায়গাটিতে নিয়ে গিয়ে বসালে এবং নে পাড়ার 
পিছনে গিয়ে দাড়াল। তার মুখ ঙথন একগাডী লোকের 
ওপর জয়ের আনন্দে দাপ্ত হয়ে উঠেছে! আর বাকি 
লোকগুলো তার দিকে এমন করে তাকাতে লাগল 
বড্ড তে গেণ !-_এক্জিত 
৩ তারাও জিততে পারত । কিন্তযারা থাক হুযোগের 
টিকি ধরবার জগ্গেঃ তাদের সুযোগ ফন্ধেহ যায়ে 
বুপিমান, সে সুখোগের সামনের ঝুট ধরেহ আুঝোগকে 
কাবু করো ফেলে! এ দেশঠ] কেহ পো ফবে 
তাকয়ে তাকিয়ে টিক্র মমতা কেহ গেণ ! 

এখন আম ঠাষে ওঠবার সনঞ একবার সব কামধায়, 
উকি মেরে দোখ সে আছে কিনা। যাপ ঠাকে দেখতে 
গাই তাহলে সেযেক্।মরায় থাকে সেই কামরায় [গয়ে 
উঠি, আর কেউ জায়শা নাধিশেও সে আমার জারগা 
ছেড়ে দেবে, মাএ এই আশায় । আহাধ ঘেরোজ তারই 
কামরা বেছে উঠি, এটা সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে 
আমি ওঠপামাত্রই সে একমুখ হাণি যে ধাওআ! 
জো।তিতে ভরা চোখ ছুট আরাহর যুগণ প্রধীপে মত 
আমার ধিপে একবার তুলে পরে? পর্ষনেহ শিজের 
হাতেব্ বইখাশির ওপর শাময়ে বাখে। এহখানে আসল 
পুরুষের পরিচয় পেরে আমিও আমার ঘৃষ্ঘতে এতজ্ঞতা 
সাজিয়ে ধরি। 

ওদের এবটি দণ আছে 
সংসারের কাউকে রেয়াৎ করে ছেড়ে কথা কয় না 
সকলেরই নিরিখ কষতে* ব্যস্ত। এপা বোধ হয় 
সাহিত্যিক, কারণ সাহিঠোর আলোচনা বেশি শুনি। 
এদের একজন নাকি কাব। তার ছুশিয়ার ছুগাৰ গন 
লোক ছাড়া আর কারো লেখা বড় একটা ালো। লাগে 
না-.সে এযনি খুত্থুঁতে আর একগুয়ে যেযা গেঁ। ধরনে 


যেন পলতে চাচ্ছে এও ! 


ভারি মজাব। ৩৭1 জগৎ- 
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তা ওব পদ্ধুধা শত ধুক্তি তর্কেও টলাতে পারে না। 
দেখি সণাই শ্বী-প্াধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু এই কবিটির 
মত তারি অনু, ধরণের ; উনি বলেন বাইরে বেরুবে শুধু 
ল্ুন্দবী তম্থীরা ; মেটা, কালো, কুর্খসত থাবা তাদের 
অবরোধে বঙ্গ থাকাহ উচিত। এ কথা শুনে আমার 
মিল্টনের কোমাসেও যর্ষি মনে পড়ল - 
পঞ্টতির গর্ধেবর ধন সৌন্দধা, যাদের 
তা আছে হারা লুকিয়ে থাকৃবে না; ঘোমটায় মৃধ ঢাকবে 
স্বারা কুৎসিত । কিন্ত যিনি একথা বলেন, তিনি থে খুব 
সুপুরুষ তা ত মনে হয় না। মানলাম শা হয় উনি 
কবি, সৌন্দর্যোর উপাসক। কিছু সৌন্দধ্য পি শুধু 
চোখেই ধরবার দ্রিনিষ? রমণী কি শুধু ফুলের মই 
রমণীয় না হলে সুন্দৰ বলে খীক্ুত হবে না? ইংরেঙ্গীতে 
একটা কথ আছে__প্রাস্থৃত সৌন্দধ্য। রূপসী না হণেও 
তন্ুন্দরা হতে বাদে না। থার্দের গং বা চেহারা দৈব- 
গতিকে নয়নরঞ্ন হয়শি তাদের কি পৃথিবীটা দেখে 
জানবার শিপবার আনন্দ পাবার দরকার নেই? জগতের 
সংস্পর্শে সংঘর্ষে না এলে তার! মান্থুষ হবে কেমন করে” 
দেহ ও মনের স্বাস্থ বপ সঞ্চয় করবে কোথা থেকে ? 
আমার ধনের প্রশ্নটাই ধেন কেড়ে নিয়ে তার এক বন্ধু বললে _ 
“তবে তোমার আমারও বাইরে বেরুনো। উচিত নয় ? তুমি 
যেমন মেয়েদের বলছ, মেয়েরাও ত তেমনি বলতে পারেন 
হোদণকুৎ্কুণঠে রকমের পুরুষদের মুখদর্শন আমরা করব 
না।” কবির কিতা কেন? আমরা চিরকাল 
বাইরে আছি, বাহে থাকব, বিশেষত আমাদের যখন 
জীবিকা অজ্জন করতে হয়)” আহা কি আহ্লাদে 
যুক্তি! যদি পোঞ্জগারের কথাহ বলেন, তা হলে আমাদের 
দেশের কত মরধ।)শিত্ত ও গরীব ঘরের মেয়ে উপবাসে 
থাকে, তাদের ক বাচখার জগ্তে বাইরে বেরুতে হবে না? 
তার বাইরে পবেক্টতে পারে না, সকল মেয়েই বাইরে 
বেরোয় না বণে" বর পুরধগডলোর চোখে নাধা জাতির 
স্বাধীনত। সয়ে যায়নি বলে"! পুরুষদের তাল লাগে না 
খণে তারা খচায় বন্ধ থেকে অনাহারে মরে, তবু বেরোয় 
না। তারপর অসহ্য হলে তারা যখন বেরোয় একেবারেই 
বেরোয়! পথে বাড়ীর মেয়েরা বেড়ালে আমাদের দেশের 
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এরা * পুরুষপুক্ষবদের য. মাথ। হেট হয়! কিন্ত ডারা রর অত্যাচারে 


অতিষ্ঠ করে" অবলাকে পথে বসান, তখন মাথাটা খুব 
উচু করেই চলতে পারেন বোধ হয়! বেহায়াদের এই 
সব কথা অগ্রপশ্চাৎ না তেবে ৭লতে একটু লঙ্জাও 
করে না। 

এই নিয়ে ওদের প্রায়ই খুব তর্ক বেধে যাঁয়। 
আমার বন্ধুটি-ব্স্ধু বলছি শুধু নাম জানিনে বলে" 
এটা লোকটাকে বোঝাবার জন্যে একটা সংজ্ঞা বা 
চিহ্ন মাত্র, অন্য কিছু ভেবো না যেন। বন্ধুটি একেবারে 
জ্বলে ক্ষেপে উঠে খুব জোর দিয়ে বলে-_“মেয়েরা যদি 
বাহরে না বেরোয় ত মরুতামতে আর কতকাল চবা 
যাবে?” সেযে আমাকে শুনিয়েই কথাট। বলে তা আমি 
খুব বুঝি । আমি যেন হার কাছে স্ত্রী-স্বাধীনতার 
অগ্রদূত। বন্ধুর কথা শুনে তার বন্ধু একটি তরুণ 
স্বকুমার যুখক এক দিন বলে উঠল--“আমাদের 
লৌককে বলবার কোনো অধিকার নেই। আমরা 
নিভে স্ত্রী-্বাধীনতার অআন্যে কিছু কি করছি?” 
আমার বন্ধু অমনি বলে উঠল--“মাবে এখন কর্বা ক? 
আগে শ্রী হোক তারপর ত স্বাধীনতা দেবো! বিয়ে হোক 
আগে, তখন দেখবে আমাদের দৃষ্টান্তে ২৫ বছরের মধ্যে 
পথঘাট সুন্দরীতে ছেয়ে যাবে 1” বোঝা গেল ধন্ধুর বিয়ে 
হয়নি। সুন্দর যুবাটি বলে উঠল--“আরে পঁচিশ বছর 
পরে যখন চোখে ছানি গড়ে যাবে তথন সুন্দরীতে পথ 
ছাইলেই বা আমাদের কি!” তখন ব্যাপারটাকে চটপট 
আগিয়ে আন্বার পরামশ চপতে লাগল । সেই সুন্দপ 
যুখাটি ধর্পে--“এস, এক কাঙ্গ করা যাক। বরবিবাবুর 
'আমরা ও তোমপা? গানটা গেয়ে নগরসক্ষীর্তনে বেরিয়ে 
পড়া যাকৃ ! সুন্দরীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করণ আর্তনাদ 
করে? বলা যাক 

“তোমরা কোথায় আমবা কোথায় আছ, 

কোনে স্ললগনে হব না কি কাছাকাছি!' 
মেয়েদের একবার বিদ্রোহী কণে? তুলতে পারলে একদিনে 
সব অবরোধ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া যাবে!” বন্ধ 
বলে-বিদ্রোহ করবে মেয়েরা? পুরুষদ্েরহই বড় 
স্বাধীনতার আকাজঙ্ষ। আছে তা আবার মেয়েদের 1” 


পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ছোট করে? দ্রেখার তাবং। 
আমার তালে! লাগল না। এর জন্যে আমরাই অনেক- 
থানি দায়ী। আমরা পুরুষের সমকক্ষ হতে কি চেষ্টা 
করেছি? যা আমাদের হকৃ, তা আমপ দাবী করে আদায় 
করতে কি জানি? আমর) অবলা, পিঁজবের পাখী ! 

আমার্দের পরে যে-সমস্ত মেয়ে অবরোধের খাহরে 
বেরিষে স্বাধীন হবে, তাদের অবস্থাটা আসমপ্রা অনেক সহ্‌ঙ্জ 
ও নিষ্ষণ্টক করে? দিয়ে যাচ্ছি। কিন্ত কণ্টকবেধের বেদনা 
'মামাদের সব্বাঙ্গে দারণ পক্জার লাপমাম় ফুটে ফুটে 
উঠছে! অগ্রদূতের ভাগাই এই রকম, দুঃখ করা বৃথ! ! 

আজ তবে আসি তাই, পত্র বিরাট ও ডাকের সময় 
নিকট হযে এল । ইতি_-তোমার স্লেহাপক্ত লাবণা । 

খু 

তাই পাবণ্য, 

তোর মজার চিঠি পড়ে আমি এমন হেসেছি যে 
তোর পিতৃপিয়োগের ছুঃখটা অনুভব করবার অবসরই 
পাইনি । তুই পুরুষদের যে চিএ একেছিস সেটা এমন 
মঞ্জার হয়েছে যে পুরষগ্ডলোকে ন]ু পড়াতে পার্ণে 
আমার তৃপ্ত হচ্ছে না। মনে করবা চিঠখানা নঞণ 
করে' প্রবাপীতে পাঠিয়ে দেবো-তোর বন্ধুর সাহাত্াক 
ধশ দুনিয়ার শোকের নিরিখ পরথ করে? ফেবেন। হাদের 
নিঙ্জেদেরও [নিপিখটাবু পরথ হয়ে হওয়া হাল। 

তুই অবলা মানুষ, পুক্কষের তিড়ে গীবন-সংগ্র।মে 
শপপ্ত হওয়াক তোকে সাগে? এক কাজ কর না, তোর 
ধুর শরণাপন্ন হু না। তোব্ুও তান পেগেছে তাকে, 
হারও তাল লেগেছে তোকে, তোদের বিয়েও এক 
একঢা করতে হবে, তবে শা হয় শুভ কাধ্যট। তোরা 
দুজনেই সেরে নিপি। একটু সাহস করে' আলাপটা। 
করে ফ্যাল্‌। বলে? দিচ্ছি দেখে নি, তোর খদ্ধু মোটেহ 
গররাজি হবে না। কথায় বলে শা যে, ক্যোওপা। ভাত 
খাবি? ক্যাঙলা বলে 'পাঙ। পাতব কোথায় ?? তোর 
বন্ধু ত পাতা পাতবার জগ্ঠে গণ্ডতত হয়েই আছে, তুহ 
একবার, ভাত খাবে কি না, জিজ্ঞাসা করলেই হয়। এহ 
পত্রের উত্তরে স্থখবর শোনবার প্রত্যাশায় রইণুম। 
হতি-_-তোর ললিতা । 


পিঞ্জরের বাহির 


১৯৭১ 
নর রি 
ভাই লণিচা, 
তোর উপদেশ পাবার আগেই আমার বন্ধুর সঙ্গে 
একদিন দৈবগতিকে আলাপ হয়ে গেছে। কি ভা 
বেহায়া লোক, ছি ! * 


একদিন আমি টিকিট-ঘরে বসে*আমা সহকর্মী 
আব-একজন মেয়ের সঙ্গে গর কর্ছি, এমন সময় ঘুলঘুলি 
দিয়ে হাত বাড়িণে একটি টাকা দই আঙুলে ধরে? কে 
একজন বপে উঠপ--«আমায় একখথান। দমদমাঝ টিকিট 
দিন ত।” সেহ স্ব শুনে চমকে উঠে যেমন সেই দিকে 
ভাক্চিয়েছি অমনি দেখি থুলঘুপির তিতর দিয়ে সে-ই উকি 
মেরে হাসছে । আমাকে ফিরতে দেখেই কিছুমাত্র 
সঞ্কোচ না করে? অন্ত দশজন লোকের দাষনেই জিজ্ঞাস 
করে বসল -"আপানি কি এখানে কাঙ্গ করেন?” দেখেছ 
কি এরকম ছৃষ্টবুদ্ধি। কেবল হচ্ছে করে" আমাকে অপ্রন্ততে 
ফেলা । দেখছ ত আম টিকিট-ঘরে রয়েছি, সেখানে 
কাজ করতে না ৩ কি নেমন্তন্ন খেতে গেছি? এ যেন 
সেই রকম কাষ্ঠ লৌক্িকতা _-তেণমেখে খাটে আছে 
দেখেও লোকে গিজ্ঞাস: করবে, নাইতে এসেছ? কিংবা 
বাজারে মা তরকারী [কিনছে দেখেও গিিজ্ঞাসা করবে, 
বাজার করপঠে এসেছ? যা কিছু সঙ্দেহ থাকে, হয় 
চশমা নেও গয়ে, নয় বুগি বাড়াবার গগ্ঠে করিরাজের 
ত্রা্শী ঘৃত খাও গিয়ে, অমন বোকার মতন প্রশ্ন করে? 
লোক হা(সয়ে না। ও যখন আমায় জিজ্ঞাসা করণে 
“আপি এখানে কাজ করেন?” তখন সত্যি তাই, 
লজ্জায় আমার মাথাটা যেন কাট। গেল। আমি এই 
সামান্ত কাজ করি, এ ত নিতা হাজারে পুরুষ, দেখে 
যাচ্ছে কিন্তু ও দেখলে বলে আমার অমন লক্জা হল 
কেন কি জানি। আমি যে লেখাপড়। জানি, গাহতে 
বাঞ্জাতেও পারি, জগত্ব্যাপারে্র হালনাগাদ খোজ 
রাখি, তাকে এ কথা জানাবাঞ্চ অবসর ঘটল না; অবসর 
ঘটণ কিনা তার ধরেখে যাবার যে আশি স্ট্রেসনে যত 
রাঞ্জোর র্যাঞ্জণ। লোককে টাকট বেচি! আমি লজ্জায় 
জড়সড় হয়ে মুখ গাণি করে? শুধু বণতে পারলাম 
“হাঁ।” এই আমাদের প্রথম কথা কওয়া। 


নি 
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এর পর থেকে ভাই, ওর প্রায়ই রিপা হারা 
দরকার হয়ে উঠল। দমদমায় যাওয়া ত নয়, দমবার্জি। 
টিকিট (নিতে এসে কত যে অনাবশ্তক প্রশ্ন করে তার 
আর ঠিকৃ-ঠিকানা নেই। নাইনটিন ডাউন প্যাসেঞ্জার 
কোন্‌ .প্লাটফরমে আসবে, সেতেন আপ ক'টার সময় 
ছাড়বে, ব্যারাকপুরের রিটার্ঁ টিকিটের দাম কত, উনঈক- 
এগ টিকিটে মঙ্জলবারে ফেরা যায় কি না_এমনি সব 
অক্েঞ্ো। প্রশ্রৎ এমন গুছিয়ে প্রশ্বট করে যে এক কথায় 
উত্তর দ্রেওয়া যায় না, আমায় বকিয়ে বকিয়ে মারে। 
কিট কি যে বপাছ তাই কি ছাই মন দিয়ে শোনে? ই। 
করে আমার মুখের দিকেই তাক্িরে থাকে । লোকে 
যে লক্ষ্য করচে সেদিকে ক্রক্ষেপও নেহ। কি বেহায়া 
লোক তাই! 

পুজোর ছুটি হয়ে গেছে। আপিস আদাপণত বন্ধ। 
কলকাতা তে-ভা। সবাই ছুটি উপতোগ করছে, 
আমার কিন্ত শিত্য হাজপ্রি দিতে যেতে হয । সে লোকটির 
সঙ্গে আর দেখা হয় না -ট্রামেও না, দমর্দমাও যায় না। 
আপিস ন। হয় বর্ধ, দম্মা 5 বদ্ধ নর, মাঝে মাঝে 
বেড়াতে যেতে কে মাণা করে? পুরুষ মান্য কিনা, 
বাহরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে এমন অরুচি হরে যায় যে ছুটি 
পেলেই ঘরের কোণ মাকড়ে পড়ে থাকে। 
হলে ছুটির দিনেই বেশি করে? বেড়াতে যেতুষ ॥ 

সো একে ছুটি, তায় রবিবার, তায় দুপুর বেলা। 
ট্মে জনমানব নেই । কেবল এক কামরায় দেখি শ্াম- 
শুুন্দব বসে আছেন। আমাকে দেখেই এক গাল হেসে 
ফেললে । আচ্ছা, হাসগে কি বলে? ভাই একজন অচেনা 
মেয়েকে দেখে ?_-ওর হাসি দেখে আমিও হাসি 
সামলাতে পাবৃলুষ না। তারি বদ লোক ও, অধন করে 
পথে ঘটে মেয়ে মানুষকে হাসানো কি উচিত? আমি 
ত্যাবা-চ্যাকা খেষে সারা গাড়ীটা খাপি থাকতেও উঠে 
পড়লুম ওই কাঁমরাটাতে; গাড়ীতে উঠে পড়ে' আমার 
হস হল। তারি রাগ হল এ লোকটার ওপর; একবারটি 
আমায় বারণ করতে পারলে না! আমিনা পারি তখন 
নামতে, আর না পারি বসতে । ' কট্মট্‌ করে ওর দিকে 
।চেয়ে দাড়িয়ে বহলুম, আর ও কিনা দিব্যি বসে বসে 


আমরা 
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কি মুচকি হাসতে লাগান! এমন সময় ট্রামটা চল 
স্বর করলে, আমি হুমড়ি খেয়ে একেবারে পড়ে গেন্ু 
ধঁ লোকটার গায়ে! ও অমনি খপ করে আমায় ধ্্‌ 
ফেললে । আমি তাড়াতাড়ি ওর সামনেই বসে পড়লুম 
ও কিন্তু তথনে! আমার হাত ছাড়েনি-_হাত ধরে 
জিজ্ঞাসা কলে “মাপনার লাগেনি ত?” আমার বা 
গ|জ্বলে গেল_আমার লাগুক না-লাগুক তোর অ 
মাথাব্যথা কেন? আমি সে কথার কোনো উত্তর « 
দিয়ে বনধুম “আপনার গায়ে পড়ে গেছি, মাপ করবেন। 
বেহায়াটা বল্লে কিনা আমার মুখের ওপর “এ সৌতাগ্যে 
জন্যে আপনার কাছে রুৃতজ্ঞ।” রাগের চোটে আঁ 
একেবারে হলে গেণুম যে আমার একখান হা 
বর্ধবরটার ছু-হাতের মধ্যে রয়ে গেছে। ওর কি আমা 
মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না? ও আমায় বল 
লাগল “দেখুন, আপনিও আমাকে অনেক দ্িন থে 
দেখছেন, আমিও দেখছ, অথচ দ্রঞ্জনের পরিচয় 

হওয়াটা কি তান? আনি আপনার পরিচয় সং 
করেছি_-আপনার নাম লাবণা, নাষটি আপনার রূপে 
উপযুক্ত বটে, রামমণি হলে মোটেই মানাত না 
আপনাদের হর্রিশ পরামাণিকের গলিতে বাড়ী পধ্য 
আমি দেখে এসেছি) পজঞুষ দিয়ে আপণার বোন পু! 
আর ভাই নরুপ্র সঙ্গে বন্ধুত্ব পািয়েও ফেলেছি । এপ 
আমার পরিচয়টা আপনার জান) দরকার ।” ওর পরিচ 
জানবার জন্তে ত আমার ঘুম হচ্ছে না! আমি কিচ্ছু - 
বলে চুপ করে রইলুম, বকে মরছে বুক, আমি ত মা 
শুনতে চাইনে। আমি শুনি আর না-শুনি সে সটা 
বলে5 গেল--«“আমার নাম দীনেশ, বাড়ী কীসারীপাড়ায় 
শালবনি টি স্টেটের কণকাতার আপিসের ম্যানেজারে 
কাজ করি, মাইনে পাই মোটে আড়াই শ টাকা। বাড়ীত 
আমার আপনার বলতে কেউ নেই; চাকর বামুনে 
অনুগ্রহে নির্ভর করে কোনো রকমে বেঁচে আছি। আঁ 
থুজছিলুম যদি তেমন একগন মনের মতন লোক পাই ৫ 
আমার এই অগোছালো জীবনটার একট! বিলি ব্যব 
করে দিতে পারে। মাপ করবেন আমার ধ্ৃষ্টত 
আপনাকে বলতে কুন্তিত হচ্ছি, আপনি যদ্দি কিছু না ম্‌ 


১/৯৫৯িত 
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করেন তবে দয়া করে আমার একট] উপায় করলে আমি 
বেঁচে যাই। কথা শুনে পা থেকে মাথা পধ্যন্ত জ্বলে 
গেল-আমি কি ওর কাছে চাকরীর উমেদারী করতে 
গিছলুম যে ও আমায় চাকরী দিতে চায়! আমি মাথা 
নীচু করে চুপ করে বসে পইনুম, হা না ঝিছুই বলতে 
পারলুম না। * 
লোকটা ভাই ভয়ানক নাছোড়বান্দ; রকমে ধবে 
বসেছে, যে, তার একট বিলি বাবস্থা আমায় করে? 
দিতেই হবে। মাও তারি পক্ষে । পুষি আর নরুরও 
থুব তাগাদা দেখছি__নিশ্চয় ল্জঞুষের ঘুষের খাতিবে। 
আমি ভাহ একেবারে নাচার হয়ে পড়েছি। আমার 
কিছুমাত্র আগ্রহ আছে মনেও ভেবো না। পাঁঠজনের 
অনুরোধে মানুষ এমন খিপদেও পড়ে ! 
পোষা পাখা উড়ে গেলে খাচা দেখালেই আবার 
ফিরে এসে খশাচায় ঢোকে । সে বুঝতেই পারে ন। 
থশচার বাহরে স্বাধীনতার আনন্দহ ভাল, না থাচার 
মধ্যে নিশ্চিন্ত দানাপানির ব্যবস্থাটাই আবামের। 
পিঁগরে-তাঙা পাখীর গতি কি, বলত তাই! ইতি 
তোমার লাবণ্য । 
শমতা সত্যবাণী গুপ্তা । 


সী 


যুদ্ধের যন্ত্ 


গাধুনিক যুদ্ধসাধন অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্াদির একটি তালিকা 
ও বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । 

বুদ্ধের কথা বলিতে গেলেই প্রথমেই কামানের কথা 
যনে পড়ে । কামান প্রধানত ছয় প্রধান শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়-(১) যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে ও সর্ধবা ব্যবহার 
করিবার জন্য হাক্ক। ওজনের কামান; (২) তাধী কামান; 
(৩) অশ্বসাদী সৈগ্ভের ব্যবচাধ্য খুব হাক্কা কামান; (8) 
কেল্লা্বংসী কামান ; (৫) জ্াহাধ্ধী কামান; (৬) 
আকাশযান ভাঙিবার কামান । 

(৯) যুগ্ধক্ষেঞ&্জে সহজে ও সব্বদ| ব্যবহার করিবার 
উপধুক্ত হাক্ষা ওজনের যে কামান তাহাও আবার ছুই 
রকমের-__কে) ফীলড গান বা ময়দানী কামান, ইহার 


বুদ্ধের বণ্ু 
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ফাদলের ব্যাস ৩ বা ও॥ ইঞ্চি, যখন আওয়াঞ্জ করা 
যাঁয় তখন ইহা লাফাইয়া উঠে না বা পিছু হটেনা। 
€ে) হাউহট জার থা বেঁটে খাটে] উদ্ধমুখ কামান ) 
ইহার গোগা উ'চুদিকে ছুটিরা বাক্িয়া আসিয়া খু 
দুরে গিয়া পড়ে । এই কামান দ্রাগিয়া শরক্রকে ম্ারিতে 
হইলে অন্কশান্ত্রে জান থাক! দরকার কত দুরে শক্ষ 
থাঞ্চলে কঠখানি উর্ধখে গোণা ছুড়িলে গোলা 
বাকিয়! গিয়! ঠিক শক্রর উপর পড়িবে তাহা স্থির 
করিতে না পাধিলে অনেক গোলা অপবায় 
হইয়া যায়। এই হাউহটঞার কামানের ফাদলের ব্যাস 
ময়দানী কামান অপেক্ষা বড়, কাজ্জেতই ইহাতে যে- 
সমস্ত শেল শ্্যাপনেল বা ফাপা গোলা ছোড়া হয় 
তাহারও ওজন মন্নদানী কামানের গোলার চেয়ে 
ঢের বেশী। ইংরেজদের ময়দানী কামানের গোলার 
ওজন মোটামুটী ৯ সের, ফবাসীর ৮ সের, জন্মীনির ৭৯ 
সের, রষের ৭ সের, অষ্ট্রায়ার ৭1০ 'সের। ইহাদের পাল্লা 
ইংরেজদের ময়দান হাউইট- 
জারের ফাদলের ব্যাস &॥ হঞ্চি, এবং শেলের ওঞ্গন ১৭॥০ 


বারুদ 


৫৫৯০ হইতে ৯০০০ গজ। 


ময়দানী কামানের এক শ্রেণী"'আছে “তাহা কলে 
আওয়াজ হয়, একজন লোক কেবল টোটার মালাটি 
ঘু্াইয়। দেয় মাও; এই-সধ কামান নিশ্বাতার নামে 
পরিচিত_যেমন, ক্রুপের কামান, য্যাক্সিমের কামান। 
এই-সব কলের কামান হইতে খুব দ্রুত ঘন ঘন গোল! 
ছোড়া যায়-__খিনিটে হাঙ্জার বার আওয়াজ হইয়া প্রায় 
সাড়ে তিন শত মণ ওজনের গোল] বর্ষণ করা যায়। 
ময়পানী কামানের উপর ঢাল আবরণ থাকে, তাহাতে 
গোলন্দবাজেরা শক্রর খন্দুকের গুলি বা শ্রাপনেলের 
আখাত হইতে এক্ষা পায়! কোনো কোনো কামানে 
তাড়িৎ ব্যাটারী যোগ করিয়া দ্বেওয়া হয় এবং বিদ্যুৎ 
বেগে গোলা ছুটিতে থাকে । 

(২) তারী কামান এক, স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
নড়ানো কক ; ইংরেজদের তারী কামান হইতে ৩*সের 
ওজনের এক একটি শেল ছোড়া! যায়। ইহার ব্যাস৫ 
ইঞ্চি; ওজন ৩৯ হন্দর বণ প্রায় ২৭ মণ; পাল্লা ১০০০০ 
ফরাসীর এক রকম বামন কামান আছে, নির্মাতা 


সের । 


গজ । 


৬ধও 


প্র বাসী-_-অগ্রনায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





১২ ইঞ্চি ।ফাদলের কামানের শক্ি পরীক্ষা । 


মুখের কাছে শাদা দাগ ধোয়া নহে, আগুন । 


এইনধূপ আকারের 


আধুশিক কামান হইতে মিনিটে ১* মণ ২৫ সের €জনের ছুটি গোল! ছাড়া মায়। এইরূপ কমান “ড্রেডনট বা 
অকুতোভয়” জাহাজে থাকে : সেই সঙ্গে ১৩২ ইঞ্চির কামানও থাকে £ ১২ উপ্দি কামানের গোলা যে স্থানে 
প্রতিহত£ুহয় সেখানে ইহার ১৫ মণ ২৫ সের ওজনের গোলা একেবারে দুর্বার | 





১৬২ হাঁঞ্চ কামান, ওজন ১১০৪ টন ; ইহা গোলার ওজন ২২|* ।মণ। 
গোল! চীদমারিতে লাগিয়া ছিটকাইয়া৮ মাইল তফাতে গিয়া! পড়িয়াছিলধ। ॥ একামানও।যুদ্ধজাহাজে ব্যবহৃত !হয়। 


গরিমেলহো'র নামে পরিচিতঃ তাহার ব্যাস ৬ ইঞ্চি, ২ মণ 
১৪ সের ওজনের এক 'একটি শেল ছোড়ে; পাল্লা ৭০০ 
গজ 3) ইহার ওজন ৪৭ হন্দপ্র বলিয়া ইহা! বেশী বাবহার 
হয় না। জান্মানীর ভারী কামানের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, শেলের 
ওজন ২ মণ ১* সের, কামানের ওজন ৫৩ হন্দর। 
জান্মীনীর ৪ ইঞ্চি বাসের, ১৫ সের শেল ছুড়িবার, এক 
রকম ছোট কামান আছেঃ কিন্তু তাহা বিশেষ ভাবে 


এই কামানটিরঞ্শক্তি।পরীক্ষার।সম্ একট? 


প্রস্তুত একটা মেঝে বা! পাটাতন তৈরি করিয়া তাহা; 
উপর বসাইয়। তবে ছুড়িতে পারা যায়। রুষ সৈন্ঠেরও 
ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি ব্যাসের কামান আছে; কিন্তু উহাদের বিবর 
গুপ্ত রাখা হয় এবং,.'প্রকাশ করাও নিষেধ। মোট: 
গাড়ী হওয়াতে; ভারী'*ুতারী কামান বহিয়। লইয় 
বেড়ানোঞ&খুব সহজ হইয়া আসিয়াছে বড় ভার 
কামানের গাড়ীর ,চাক। মাটিতে বসিয়। যাওয়ার কথ 


ঠা 
রি 


্] 


কিঃ 
ধাতুপত্র সারি সারি গটিয়া এই অন্থবিধার প্রতীকার 
করিয়াছে ; এরূপ চাকাকে 07600011171 ৬168 বা 


' কীড়াপদী চাকা বলে-_গাছের পাতার মধ্যে যে এক রকম 


লম্বা লম্বা পোকা বা কীড়। থাকে, তাহা যেমন করিয়। 
আপনাকে একজুর ঠেলিয়া পরক্ষণেই গটাইয়া লইয়া 


১*ট.ল, এই চাকাও সেই রকম কারয়া বলে, তাহাতে 


চাকা মাটিতে পুতিয়া যাইবার অবসবই পায় না। এই-সব 
দানবীয় শক্তি-সম্পন্ন কামানের আবিাবে হুর্গ গ্রভৃতিতে 


 লুকাইয়া নিরাপদ হইবারও আর উপায় থাকিতেছে না; 


ইহাতে দুর্গ প্রায় অনাবশ্তক হইয়া উঠিয়াছে। 





কীড়াপদী চাকামুক্ত কামান । 


(৩) অশ্বসাঁদী সৈগ্গের কামান ময়দানী কামান 
অপেক্ষাও হাক্ষা$ ময়দানী কামানে ছুজন গোলন্দাজ 
কামানের গাড়ীর উপর বসিয়া থাকে, আর অশ্বসাদী 
কামানে সকল গোলন্বাজই অশ্বারূড়। ইংরেজদের 
 এবসাদী কামানৈর ব্যাস ৩ ইঞ্চি) ৬* সের ওজনের শেল 
বা. শ্যাপনেল ছুড়িতে পারে। এই কামানের শ্র্যাপ- 
দেলের মধ্যে ২৬৩টা গুলি থাকে, ময়দানী কামানের 


ঙ 3গ 


বুদ্ধের হর 


৯৭৫ 


₹ ৪২ ৯ তত 


হন্দর, ময়দানী কামান ৯ হন্দর। 

(৪) কেল্লাধ্বংসী কামান সব চেয়ে বড় ও তারী। 
জার্মানীর কেল্লাধ্বংসী কামানই সর্ববাপেক্ষ। জবরদস্ত ; 
তাঁহারা ১৯ ইঞ্চি ফীদলের কামানও তৈয়ার করিয়া এই 
যুদ্ধে ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু এরূপ প্রকাণ্ড ভারী 
কামান দ্রাগিবার ও বহন করিবার জন্ত বিশেষ আয়োজন 
আবশ্ক; মেঝে কংক্রিট করিয়া পাকা পোক্ত হইলে 
তাহার উপর এই কামান বসাইয়। ছাড়তে হয় এবং 
এক একটি কামানের পিছনে অনেক লাককে খাটিতে 
হয়। এই ভারী কামানের জন্ত-সৈম্ত চালনায় বিলম্ব 
ঘটে, কিন্তু কাজ যা হয় জবর রকমের-_তার সাক্ষী বেল- 
গিয়মের সমস্ত গড়বন্দী শহরগুলিঃ বিশেষ ভাবে এণ্ট- 
ওার্পের কেল্লার ডবল বহর। ইংরেজ এবং জন্ান উভয় 
পক্ষেরই ৮৯ ইঞ্চির কামানগুপিই, সাধারণত উৎকষ্টঃ 
তড়িঘড়ী কাজের পক্ষে ত কথাই নাই । ইহা হইতে ৩ মণী 
শেল ছোড়া যায়ঃ ১২ইঞ্চিপ হাউহটজ্াপ হইতে ছোড়া 
যায় ৯ মণ ১৫ সেরের শেল? লীয়েজ, নামুর, ত্যার্দযা 
প্রভৃতি অবরোধের সময় জগ্মানরা ১২ "হইতে "১৭ ইঞ্চি 
কামান ছুড়িয়। ১১ মণ হইতে ২৫ মণ ওজনের এক একট! 
শেল দ্রাগিয়াছিল। ইংরেজদের কেন্পাধ্বংসী কামান 
৯ ইঞ্চির, ৪ মণ ৩০ সেরের শেল ছোড়ে ; এই কামান- 
গুলি খুব কাজের ; সেবাষ্টোপোল অবরোধের সময় এক- 
একটা কামান হইতে ৪০০০ আওয়াজ করা হইয়াছিল, 
মাত্র ছুটি ফাটিয়া গিয়াছিল। বড় কামান হইতে 
এত আওয়াজ করা চলে না, গরম হইয়া ফাটিয়। 
গলিয় যায়। ইংরেজরা ১৪॥ ইঞ্চির কামানও তৈয়ার 
করিয়াছে, তাহা ২* মণ ওজনের শেল ছুড়িতে সক্ষম। 
জান্মানীর ১৯ ইঞ্চির কামান হইতে ২৮ মণ শেল ছোড়া 
যায়। এরূপ চারিটি মাত্র কামান কোনো শহরের ৪81৫ 
মাইল দুরে দুরে চারিদিকে বসাইয়া গোলাবছটি করিতে 
পারিলে সেই সহরটিকে ধুলিসাৎ করিয়া ফেলিতে ছুই 
মিনিটের বেশী সময় লাগে না। কেল্লাধ্বংসী কোনো 
কোনে কামানের পাল্লা ৯/১* মাইলও আছে; ২৬।২৭ 
মাইগ পাল্লার কামানও তৈয়ার হইক্সাছে__পানাম! খাল 


১৭৬. প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩২১ _. [১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২৫৯৮ ৯:৫৯ ৯৮ 


১. ০:৪৫ ৫৯ পিপি ত১ ৫৩ পা ১৩ ৯৯৫ 





নল-ঠাসা পুরাতন ধরণের কাসান। ওজন ১০৭ টন না ২৮০ মণ, মুপের কালের ব্যাসচপ্রায়।১৮ হপ্চি, গোলা 
ছোড়ে এক একটি ১৫ মণ ওজনের ৷ বড় কামানের কোলে একটি আধা ময়দান কাষান ।মাধা হাটইটজার 
রহিয়াছে, যেন দ্ানতের কোলে দানবশিশু। পা * 





যুদ্ধজাহাজের কামানের শক্তি পরীক্ষার জাহাজ | ওনৃতন কামান এই জাহাজে চড়াইয়া দুর সমুত্রে লইয়া গিয়া 
শক্তি পরীক্ষা! করা হয়। 


২য় সংখ্যা ] ুদ্ধের যত্ন ১৭৭ 





্ তি রি 
অকুতোভর়'জাঙাজের এক পাশের সমস্ত (দশটি / কামানের আধয়াড। দশ দশটি কামাণের যুগপৎ আওয়াজে এমন বিকট 
শব হয় যে গোলন্দাজদের কান একেবরে কালা ইউয়। যাইতে পারে । এজন্য তাহারা কানে তুপা গু জিংা কান আচ্ছা করিয়া 
বাধিয়া তবে কাজ করে। ্ 





যুদ্ধজাহাজের ১৩২ ইঞ্চি ফাদলের কামান, ওজন ৮৬ টন,.লথায় ৫২ ফুট । এক সঙ্গে দশটা আওয়াজ করা যায়। 
এত শীঘ্র শী আওয়াজ করা যার যে একট! গোলা লক্ষ. পৌছিবার পুর্ধেই দ্বিতীয় গোলা তাহার পিছে পিছে 
ঢুটিয়া রওন! হইয়। বায়। 


১৭৮ 
পাহার! দিবার জন্য যে একটি কামান তৈয়ার হইয়াছে 
সেটিই সব চেয়ে বড় 'ও বেশী পাল্লাদার। ফ্রান্সের ১০1 
ইঞ্চি ব্যাসের কামান ৬ মণ ৩৫ সের শেল দাগে ? রুষিয়ার 
১২ ইঞ্চির কামান ১, মণ শেল দাগে। কেক্া ঘিরিয়া 
কোনে! একটা বিশেষ দুর্বল স্থান বাছিয়। সেইখানে 
উপমুণগরি কামান দাগিয়া ভাঙা হয়; সেই সঙ্গে সঙ্গে 
আকারাক1 পগার কাটিতে কাটিতে তাহার মধ্য দিয়া 
লুকাইয়া লুকাইর সৈন্ঠগণ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে 
থাকে এবং ভগ্ন স্থান দিবা কেলার মণ্যে ভড়মুড় করিয়া 
গিয়া পড়যা আকুমণ ক” 





ডুবন্ত জাহাজের কামান। পূর্বের বসত জাহাজ সমুদ্রের উপরে" নিতান্ত 
অসহায় ছিল, এখন তাহারও কামান খহিবার দাগিবার লড়িবার 
শক্তি হইয়াছে। 


(৫) জাহাজী কামানগুলি থুব লা হয়; খে কামান 
যত লম্বা তাহার তেঞ্জ ও পারা তত বেশী হয়। ইংরেজ- 
দের “ড্রেডনট বা অকুতোভয়” জাহাজগুলির কামান ৫২ 
ফুট লম্বা; কামানের বাস ॥ ইঞ্চি হইতে ১৩॥ ইঞ্চি 
পর্য্যন্ত ; পাল্লা ৬৭ মাইল? শ্থতরাং ৬1৭ মাইল দূর 
হইতেই জলযুদ্ধ অথবা কোনো উপকুলস্থ নগর ধ্বংস করা 
যাইতে পারে। জাহাজী কামানগুলি প্রকাণ্ড অতিকায় 
হইলেও কলকর্জায় এমন সায়েস্তা যে নিমেষমধ্যে তাহা 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অত্যন্ত ভারী শেল ভরিয়া আওয়াজ 
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করা যায়। জাহাজী কামান ছৃ'রকম--(১) ভা 
জাহাজের (২) ডুবন্ত জাহাজের। ডুবন্ত জাহাজ 
সাতার কাটিয়া গিয়া শক্রর জাহাজকে চোরাগে 
ভাবে জখম করিয়। পালাহতে পারে? ভাসিয়া উ! 
অপর জাহাজের সঙ্গে কামান ছুড়িয়া লড়াই কি 
পারেঃ কিন্তু ডুবিয়া ডঁবিয়া অপর ড্রবস্ত জাহা 
সঙ্গে লড়াই করিতে এখনো পারে না, শীঘ পা 
আশা হইতেছে। জাহাঞ্জের কামানগুলিতে এ 
ব্যবস্থা আছে যে একটি ছিদ্র দিয়া গোলন্দাজ 
দেখিতে পাইলেই কামানের অবস্থান ঠিক হইয়া যা 
কামান কতখানি উ"চু করিয়া কিরূপ কোণ রা? 
মারিলে গোলা ঠিক লক্ষাস্থানে শিয়। পৌ।ছবে ত 
হিসাব করিবার কিছুমাত্র আবশ্তক হয় না)সেই ছি 
এমন স্থানে তৈয়ারী যে তাহার ভিতর দিয় লক্ষা দেখি 
পাইলেই কামানের মুখ ঠিক কঙখানি উচু করিতে হই 
আপনা-আপনি ঠিক হইয়া! যাইবে । আজকাল ছু 
কামানেও এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; ছুটি ৭ 
হইতে লক্ষ্য স্থির করিয়া টেলিফো৷ ও টেপিগ্রাক দ্বা 
ছুর্গপ্রাকারে খবর পাঠানো হয় কত ডিগ্রি কে 
করিয়া কামান বাকাইতে হইবে। উহাতে এমন ঠি 
লক্ষ্য হয় যে যেখানে চায় ঠিক সেইখানে গো. 
ফেলা যায়। 

(৬) আকাশখান শারওবার কামান, ঞ্ুপ শ্যাকি 
হাউইটজার গরভৃতি উৎকৃষ্ট কামানের ন্যায়, জান্্মানীতে 
প্রথম উদ্ভাবিত হয়। উহার নিশ্মাতা ডাসেলডফর্নিবাঃ 
এহ রহার্ডট। ইহার উদ্ধীমুখ পাল্লা ও মাহল; এ৭. 
কোনে! এয়ারোপ্লেন বা আকাশযান তিন মাহলের উ 
উঠ্ভিতে পারে সাই। ২৮* গজ উর্ধে ১৫০৭ গঞ্জ দু 
জোর বাতাসে সঞ্চরমান একটি বেলুন উড়াইয়া পরীম্ধ 
কর! হইয়াছিল ; এই কাখানের পাঁচটি গোলাতেই বেনু 
আগ্তন ধরিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ইহার শেলের ওজ। 
৪॥ সের | যখন ৭৫ ডিগ্রি কোণ করিয়া কামান প্রায় খা 
হইয়াও থাকে তখনে। হহাতে শেল ভারতে কোনে 
অসুবিধা হয় নাঃ ইহাঁও কলে তর] ছাড়া যায়। ইহ 
আওয়াজ হইলে ধাক। মারে না। মোটর গাড়ীতে এ' 


২য় সংখ্যা ] 
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কাষানের দৃষ্ঠি। কামাণের সঙ্গে একটি দুিঘর থাকে, কামাণ উ*5 নিচ করিয়া লে দুষ্টিরের ভর 


» দিয়া দেখিয়া লক্ষা ঠিচ করিতে হয়; চোখের সহ৩ লক্ষোর দে।! হলেই বুঝা বাইত 27 


পানানের 


মুখের অবস্থান এমন ঠিক হইয়াছে গে গোলা ঘডিলে ঠিক সেই পক্ষো বায়াত পৌনে 
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০০ প্াশি্টিপপে ধনু 





কেপ্নী হইতে কামানের লক্ষ্য স্থির। কামান লইয়া যুদ্ধের প্রধান গণডখোল শঞ্র বা লক্ষ্যের দুপন্থ নিগারণে । 
কেন্রী প্রভৃতি হইতে কামান ছাড়িবার সময় গেলন্দাজদের আত্মরক্ষার জন্য পুক।উয়া কাজ করিত৬ হয়, স্তরাং 


হাহার! শন বা লক্ষা চোখে দেখিয়া স্থির করিতে পারে না। 


এজন্য কেন্পায় দুটি ঘাটী থাকে_-৬ ও 1), 


সেখান হইতে লক্ষ্য বা শঞকে দেখিয়া তাহার] ঘাটা হইত কোন কোণে আছে ঠিক করা হয়; দেই কোণের 
মাপটি ঘটা হইতে দিকে দিকে টেলিগ্রাফ ও টেলিফৌ1 করে ; পেহ অন্ুদারে গোলন্াাজেরা কামান বাকারা 
গোলা দাগে, এবং লক্ষা এমন নিঠুল হয় যেলক্ষ্যের ঠিক থে জায়গাটিতে মাথাত করিতে ইচ্ছ। সে জার়গাতেঠ 


গোলা ফেলিতে পারে । 

কামান চড়ানো থাকে বলিয়া আকাশবানকে চাঁড়। করিয়া 
মারিবার সুবিধা হয়। 

কামান হইতে যে শেল ণা শ্রাপনেল ছোড়! হয় 
তাহ] ইম্পাত বা লোহার একটা ফাপা ক্যানেন্ত্রা, কতকটা 
মোচাব আকৃতির; তাহার মধ্যে লিডাইট, কর্ডাইট 
বা বারুদ--কোনে। রকম একটা বিস্ফোরক পদার্থ ও 
গুলি ভর থাকে । এই শেল দু'রকমে আওয়াজ হয়__ 
ধাককা-জলন অথবা সময়-জ্লন উপায়ে । কামান হইতে 
আওয়াজ হইয়া ছুটিয়া যাইয়া শেলের ছু'চলে৷ নাকট৷ 
জমিতে, জলে, বাড়ীর দেয়ালে, অথবা শক্রুর জাহাজ 


বা কামানের গায়ে গিয়া ঠৃকিয়া পক! পাগিপেই শেল 
আপনিই ফাটিয়। শতখণ্ড হয়] যায়। অথকা শেলেন 
মধো এমন একটি কল থাকে যাহাতে শেণটি কতক্ষণ 
পরে 'মাপাত বাতীতও আওয়াজ হইবে ঠিক করিয়া 
দেওয়া যায়! শেলের গায়ে একটি ছোট গল আলে : 
কামান হইতে ছুটিয়। পাহির হইবার সময সেই গুলিটি 
ছিটকিয়া গিয়া একটি ছোট ক্যাপের উপর থা মারে, 
তাহাতে যে তাপ উৎপন্ন হয় সে ভাপে একটা লম্বা 
পল্তেতে আগুন ধরিয়া যায়; সেই পল্ভেটির টর্ধয 
এমন ঠিক করা থাকে যে অভিলবিত কয়েক সেকেগ 


১৮৩ 
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আকাশনান-যারা জন্মান কামান । 


গতিবেশ সানারণ ময়দানী কামানের খোলার চেয়েও বেশি । 
খাড়া হইয়া থাকিলেও তাঠা65 অক্রেশে নিদেষমধ্যে গোল। ভরা খায় । 


ইহার পান্তা ৫ মাইল; গোলার ওজন ৪3 সের, ৭৩ গজ সেক্েও্ডে ঢুটে--এইউ 
কামানের নলাট এমন কৌশলে স্থাপিত ধে নলটি প্রায় 


কামানের মুখ আপনি খুলে, গোপন্নাজ গোলা 


শারয়া দিলে আপনিই পন্ধ হয় আপিই আওয়াজ হয়ঃ আওয়াজের পর আবার মুখ খুলিয়া গোলার কারঞ্জের ঠোঙা 
বাহির করিয়া! ফেলিয়া দিয়া ুতন গোলা গিলিবার জন্য অপেক্ষা করে। 





কামান চাগালো। 
কামানটির জন ২২ টন অথাৎ প্রায় ৬০* মণ। 


অথবা এক সেকেণ্ডের ভগ্রাংশ সময় পরে তাহ শেলের 
লিডাইট বা বারুদে আগ্তন পৌগু]ইয়া দেয়) যেই বারুদে 
আগুন লাগা আর অর্ান শেল শতখণ। কোনো 
ছেল গোলন্দাজের হাত হইতে পড়িয়া গেলে যাহাতে 
না ফাটে তাহার প্রতীকার-ব্যবস্থ। প্রত্যেক শেলের সঙ্গেই 
থাকে। কামানের ফাদল অগ্সারে শেল বড় ছোট হয়, 


এবং তাহার ওজনেরও তারতম্য ঘটে-- ইংরেজী সওয়। 


শুবেরীশেসের গোলন্াালজী স্কুলে উচ্চস্থানে কামান উঠাইবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হহতেছে। 


তিন ইঞ্চি যুখের ময়দীনী কামানের শেল ৯ সের, ৬ ইঞ্চির 
১ মণ ১০ সেব, ১২ ইঞ্চির ১৭ মণ ২৫ *সর, ১৩২ ইঞ্চির 
১৫ মণ ২৫ সের অথবা ১৭২ মণ। যে শেল ইংরেজ 
গোলন্ধাঞ্জ জেনেরাল হেনরী শ্রযাপনেল আবিষ্কার করেন, 
তাহা তাহার নামেই পরিচিত হইয়াছে । ইহার ক্যানেম্ত্রার 
দেয়াল খুব পাতলা হয় ও তাহার মধ্যে আঁধক সংখ্যক 
গুলি থাকে? ইহাতে শ্র্যাপনেল শেল ফাটিয়। বনু খণ্ড 
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বৃষ্টি করিতে 


যুদ্ধের ষন্্ ১৮১ 
না ক ৪ 

কামান নদীপার কর!। চিত্রে মার্টিতে-পাতা শাদা কাপখানি যেন নদী, তাঁহার উপর পুল নাউ, করাও যায় না, 

অথচ কামান পার করিক্ষে হইলে | নদীর দুপারে খুটি পুরা +পিকল দিয়া এমন কৌশলে কামান দড়িতে ঝুলানে! 

হয় ষে একবেউপদড়ি টানিয়া আর একখেই »ল করিয়া করিয়া কামানটিকে ক্ষশ একপার হইতে মপর পারে উত্তীর্ণ 

করাযোয়। যে কাযানটি.পার করা হইতেছে ঠাহার “ভন ৫]টন বা পায় ১৪০ সণ | 
চূর্ণ ঠইয়া আপনার চারিধারে মরণ. 1) ২5 লহ ১০৮45524 :8-8 
রি রি রি টা ৪38 7৮71: , 80৮ 4145175841 টম ৯ ১) 

থাকে। ইংরেজী 2 ৃ 255 

ময়দানী কামানের শেলে গুলি শি 


থাকে!৩৭৫টা, সাদী সৈন্যের কামানে, 
থাকে ২৬৩17; ফরাশী ও জশ্মীন 
ময়দানী কামানের শেলে গুলি 
থাকে ৩০, রুষিয়ার ময়দানী 
কামানে গাকে ২৬০1 শআ্যাপনেল 
ফাটিয়! গেলে-৫০০০ গজ দুর পর্যাস্ত 
তাহাব ভাঙা টুকরা ,ও গুলি 
ছড়াইয়ঃপড়ে। জাপানী" শিমোজের 


যে-সব:শেল তর হয়' তাহা অতি 
সহজে এবং অসংখা খণ্ডে ফাটিয়া 
যায়। লিভাইট, কেণ্ট জেলার লীড 
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এণ্টওার্পের দর্গব্যুহ। লোকের ধারণ! ছিল যে ইহা অন্দে : জন্মান কাষানের কাছে (দন 
কষেকেই পরাজয় স্বীকার করিয়াছে । 


সহরে পিক্রেট অফ পটাশ দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার বিষম 
বিস্ফোরক পদার্থ, দেখিতে উজ্ব্বল হল্দে রঙের । খুব 
জোরে ঘানা লাগিলে বিস্ফুরিত হয় না বলিয়া ইহা লইয়া 
নাড়াচাড়া বিপজ্জনক নহে। জাপানী শিমোজ, ফরাশী 
মেলানৎ বা তার্পিনিৎ লিডাইটের সমতুল্য বিস্ফোবক 
পদার্থ। জন্মানরা -নাইট্রো-টোনুওল নামক এক 


প্রকার বিষম বিস্ফোরক ব্যবহার কবে; তাহাও পিক্রিক 
এসিড (অঙ্গারকমিএ নাইপ্ট্রক এসিড) দিয়া প্রপ্থত, 
লিডাইট বা মেলিনিছের তুলাধন্্ী; কিন্তু খুব কঠিন ও 
দু ইস্পাতের কাতিতে বন্ধ করিয়া অতান্ত জোরে ঘা 
খাইলে তবে ইহা বিশেষ কমে বিস্ফৃর্িত হয়। কর্ডাউটও 
এক রকম বিস্ফোরক? ইহা! দেখিতে পাকানো দড়ি 


ই 


1 


বা কর্ডের মতন বলিয়! ইহার রি না গান, টিন 
(তূলা), নাইটো-গ্রিসেরিন এবং ভাসেলিন খুব তালো 
করিয়া শিশাইয়া কাই করা হয়; সেই কাই একটা 


ইস্পাতের প্লেটের গায়ের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া ঝরি 
ভাঙ্গার মহন ঠেপিয়া দড়িপ্ন মতন লঞ্থা আকারে অপর 
বাঠির করা 


দিক হইতে হয়? এই-সব লব্ঘ।! লা দড়ি 





শেল ও তাঙাতে ভাবার কনডাভট । এই শেল হঙ্পাতের গড়া 
ফাপা ঠোডার যতো, ভাহার মধ্যে লিদাইট শরিয়া কামান হইতে 
ছোড়া ভয় ; শেলে? «ল কঠিন শ্বলে লারে ঠকিয়া গেলে অথব1 
স্বয়ংক্রিয় কলের বোঁশলে উঠা আওয়াজ হইয়া] কাটিয়া যার। তহা 
প্রাচীন গোলা শপেক্ষা ননধিক গলশালী এবং ছুর্বার। 


পাকাইয়া আনশ্তক আকারের মাপে কাটিয়া লওয়া হয়। 
ইহ। দেখিতে পুরাণে! দড়ির, মতোই, মেটে রডের। 
ইহাতে আগুন লাগাইলে অথবা হাতুড়ি দিয়া পিটিলে 
বিস্কুরিত হয় নাঃ কিন্ত শাটো। জায়গায় বঞ্ধ করিয়া 
আগুন লাগাইলে আর বক্ষা থাকে না। ইহার মধ্য দিয় 
গুলি চালাইলেও বিস্কুরিত হয় না, জলে ডুবাইয়। 


পবাসী-_-অগ্রহায়ণ ১৩২১ 


5: পাডিত ১৪ বত 


[১ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাঝিলেও নষ্ট হয় না। এজন্য ইহা ইংরেজদের দ্ধ ব্যাপারে 
কুড়ি ব্সর ব্যবহৃত হইয়া আসিলেও কখনো কোনো 
শেলেহ খানা বিস্ফুরিত হইয়া ধবংস হয় নাই। কর্ডাইট 
শেল দিয়া আওয়াজ করিশে কামানের মুখ হইতে কমণা। 
'বালাল রঙের আলো ও ঘন ধেয়া বাহির হয়ঃ সে 
পোয়া শীদই ছড়াহয়া জন্মান যুদ্ধজাহণীজে গান্‌- 
কটনে তৈয়ারা নাক্ট্রট্ো-সেলযাোলোজ নামক এক প্রকার 
বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়; ইহাতে কামানের নল খারাপ 
হয় না, কিন্তু ইহা কর্ডাইট অপেক্ষা ভারী, বড় এবং 
দামী। 

কামানের পরেই বন্দুকের কথা বলতে হয়। 
এই যুদ্ধের বন্দুককে পাইফ প্‌. বলে, ইহার নলের ভিতরে 
পেঁচের আকারে ঘুঝাইয়া থুৰ্বাইয়া খাঁজ কাট থাকে; 
তাহাতে গুলি নণ হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার সময় 
বনবন করিয়া দুরপাঞ্চ খাইতে খাইতে বায় এবং সেইজন্য 
গুলি ধুর পাপ্প। পধ্যন্ত সটান সোভা। গিয়া ঠিক লক্ষ্যে 
গিয়া পাগে। নিশ্মাতার কৌশল ও নাম অনুসারে 
বন্দুকের প্রকারঙেদে নাম হইয়াছে অনেক প্রকার। 
লী-এনফীন্ড, মিনিষে, মাটিনি-হেনবী, শাসপো, মান্‌- 
লিকার, প্রেমিংটন, লী-মেটফোর্ড, মজার, নাগাণ্ট ইত্যার্দি। 
হংরেজদ্রের উদ্ভাবিত লী-এনফীলন্ড ও মাটিনি-হেনরী। 
লী-এনফাল্ডের ওজন প্রায় 8॥* সের, নল ২৫ ইঞ্চি 
লধা, নলের মধ্যে সাত প্যাচ খাজকাটা। একট। 
টোটাঘরে দশটা টোট। ভরা যাঁয়, একবার ভরিয়া পুনঃ- 
পুনঃ দশবার আওয়াজ করা চলে। জান্নান বন্দুকের 
নাম মজা, ওজন &॥* সের, নলের ফুটো -৩১১ ইঞ্চি, 
নলের মধ্যে ৪টি খাঁজের পা্যাচ। ফরাশী “লেবেল' 
বন্দুকের ওজন 9॥* সেরের কিছু বেশী, নলে ৪ খাঁজের 
প্যাচ ঃ টোটাথরে €টা বা ৮টাঁ টোটা ধরে। রুষের 
ন্দুকের নাম নাগাণ্ট, চার-পৃ্যাচা, $॥০ সের, টোটাঘরে 
£টা টোটা খায়। হতালায় ও অস্ত্রীয়ার বন্দুকের নাম 
মান্লিকার, নলের ফাদল ৩১৫ ইঞ্চি, ৪:০ সের। সার্ভিয়৷ 
মজার জাতীয় এক প্রকার বন্দুক ব্যবহার করে, তাহাতে 
৫টা টোটা খায়। 

আধুনিক যুদ্ধে যে-সব গুলি ব্যবত হয়ঃ তাহা 


পড়ে। 


২য় সংখ্য। 1 


সীসারই; কিন্তু সীসা গলিয়। গলিয়া 
বন্দুকের নলে একটা লেপ পড়িয়। 
নলের পা্যাচোয়।া খশাজ ভরিয়া 
তোলে, এজন্ত সীসার গুলি নিকে- 
লের একটা ঠোঙার মধ্যে মোড়া 
থাকে; সেই ঠোঙার আকার 
লদ্বাটে ভিন্বাপ্ধের মতন। গোল 
গুলির অপেক্ষ! আধুনিক কালে 
ছোলং আকারের এক-সুখ-ছু'চলো 
গুলি বেশি চলে; ইহা হান্কা দুর 
পাল্লা পাড়ি দিতে পারে এবং 
অত্যন্ত গভীর ভাবে বিদ্ধ হয়। 
ইংরেজী গুলির ব্যাস "৩০৩ ইঞ্চি, 
ওজন ২১৫ গ্রেন হইতে ১০ গ্রেন 


উম পপর ১ সীতা সি জিপ সপ ৩৪০ 





টর্পেভো_-চলিতেছে। 
বা আধ আউন্ন; জর্দান গুলির ব্যাস ৩১১ ইঞ্চি, ওজন 
১৫৪ গ্রেন; ফরাশী গুলির ব্যাস ৩১৫ ইঞ্চি, ওজন ১৯৮ 
থেন- ইহা ,তাম। ও দস্তার মিশালে তৈয়ারী, ইহার 
গায়ে নিকেল ঠোঙা মোড়া থাকে না। 
আমাদেরই বাংল দেশের দমদমার কারখানায় উদ্ভাবিত, 
নাক্ষি একজন বাঙালী কামার মিন্ত্রীর বুদ্ধির ফল। দমদম 


দমদম গুণি 





"১৮৩ 





৬লিয়াছে। 


ঢপেছো 


গুলি বড় সাংঘাতিক; সাধারণ 
গুলির নিকেল ঠোঙার ডু'চলো 
ডগায় একট৷ ছিদ্র করা থাকে, 
তাহাতে গুণির সীসা দেহ ভেদ 
করিয়াই ছত্ররকারে ছড়াইয়া যায় 
এবং গভীর বৃহৎ ক্ষত করে। 
সাধারণ গুশির নিকেল ঠোডার 
চড়ায় ছিদ্র কিয় দিলেই দমধম 
গুলির কাজ হর। এই গুপি নাকি 
ভাবতশীমান্তের ছুর্দর্দ প্রাণবন্ত 
পাঠানদের ভর করিবার জন্য 
প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল) 
তাহারা সাধারণ গুলিতে" জখম 
হইয়া কিছুতেই কাবু হইতে চাহে 
না, এমনি তাহাদের প্রচুর 
জীবনীশক্তি । সভা (1) জাতির সংগ্রামে এহ দমদম 
গুল চালানো বীতিবিরুদ্ধ। 

বন্দুকের ডগায় তরোয়ালের স্তায় যেফলক সংলগ্ন 
থাকে ঠাহাকে সঙ্গিন * বলে। আজকাল তরোয়াল 
ও বর্শী বল্লমের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়, দূর 
হইতেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়? হাতাহাতি খুদ্ধে 


১৮৪ 





প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





স্পা ২. পপ শু কি 
৯৬১ 


পি লিলা এ সগনাপ্রিএ নে 


ম দত লিদশা 1 
পাস, 
রত 
না 2 
্ তা এ পথ ি পস ক 
8 টু 
৯ ১৪৯০১ ড 


টর্পেডে!--€গল।। 


সঙ্গিন, বশ], বল্পম, শবোয়াণ বিভলভার পিপ্তণ বাবহাএ 
হয়। 

যুদ্ধজাঙাগ হহতে কামানের গোলা ছড়া মর একন্প 
কামান হতে একপ্রকার শাহ[গপবংসের অগ্জ ছোড়া হন 
তাহাকে টর্পেছে বলে। উর্সেছে। এক পকানি ইবগতিক- 
শক্তি-বিশিষ্ট মাবাশ্বক মাছের নাম তাহার ম্পশে মোহ 
বা মৃত্যু ঘটে । তাহাই নামে এঠ অস্বের নাম এহ শস্্ব9 
দেখিতে অনেকটা 
চুকটের যেন আকার ঠিক তেমনি । পিগাব-আকারের 


শুশক বা ঠাগবের নতন্-সিগার 
একটা ইম্পাঠের চোঙেব মাথার দিকে গান করন বা 
থাকে, মধাস্থলে জাতি-দেওয়। বাতাসের ঠেশাখ দুটি প্র 
ঘুরিয়। তাহাকে গতি দেও, এবং প্শ্চাে গাবোক্কোপ 
( ঘুরণী .-সংখুক্ত একটা হাশ উর্পেছোর গাত চিত সোজা 
বজায় পাখে। জাগাজে টর্পেডো টিণ শামক এক রকম 
কামান হইতে জত-দেওয়া বাহাসের বা কোনো রকম 
মুছ বিক্ফষোরকের ঠেলায় এই টর্পেডো যন্ত্র ছোড়া হয়; 


উহা জলের মরপ্দো ডুবির ছুবসাতার কাটিয়া গিয় 
শত্রুর জাহাজে ছু মারিয়া ঢুকিয়' পড়িয়া ফাটিয়া যায় 
এই টর্পেছেো জলের উপর হহতে (যেমন ধুদঙ্জগাহাজে 
ন! ছলের ডুবপ্ত গাহাসে ) ছাড় 
চণে। বনবিধ টর্পেডো বাবহ্থত হয়। ইংরেজ বহরে 
পুলানো। পরণের যে টর্পেঙ্ছো বাবহৃত হয় ঠাহার ব্যাস 
১৪ ইঞ্চি, ৮০০ গজ পাপঞ্।, মাথায় প্রায় ছু মণ গান্-কট* 
গাদী থাকে; নৃহন ধরণের টর্পেছোর দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট 
২১ ইঞ্চি বাস, ওজন ২৮ হন্দপ্নঃ পান্তা ৭০০০ গঞজ। ৩ মণ 
৩* সের গান্কটন ভরা থাকে । টর্পেভো ছাড়া-পাওয়াঃ 
পৰ 9 মিনিটে লক্ষা স্থানে গিয়া পৌছে। জান্বান টর্পেডো 
ইহার কাছাকাছি । ভবিষাতে অ-ভার টেলিগ্রাফের 
কৌশলে টর্পেছে। চালনা করিবার কৌশল ট্ছ্ভাবনের চেষ্ট 
হইতেছে । টর্পেডো ইংরেক্গ ভগ্রিনিয়ার লুই বেন” 
সি-বি উদ্ভাবন করেন। টর্পেডোকে সমযৃদ্রের মশা বলে: 
সমৃত্রেণ কুকুর হইল যুদ্ধজাহাজ । 


হল হইতে (মেমন 


২য় সংখ্য। | 


প্রত্যেক জাহাজে 
২৫০০* বাতির আলোর 
সমান আলোর তল্লাশী" 
আলো থাকে; উহার 
আলোয় টপেডো পণ! 
পড়িঘা যাষ" তঞ্সা 


আলোর চোখে ধুণা 
দিবা ও চেষ্টা ও অগ্ত- 


সন্দান চলিঠেছে। 

যুদের আর একটি 
অস্ত্র মাইন। মাহন 
ছুই প্রকার-স্থণের ও 
জঙ়েপ। শব পথে 
মাটির মধো, পুলেতু 
তণায় ব স্থ$* খাড়া 





নি এগ 


পবিস সনি এ 





শক্রুর ছর্ণের নীচে পিছে. 
রক পাখিয়া দ্রেওয়। হয় 


চুপন্ত জাহাজের মরণহুলেণ নগ্। ও টপডা। 
বিশেষজ্ঞদের মঙে ঢবপ্ত পাহাদের আবিহাবে হাসন্ত খু্গগাহাঞ্জ অকেজো হইয়া 'ঠিয়াছে ! 


শাসন্ত 


ঘুদ্রজাঠে কখন্‌ ঘে ডুবন্ত জাঠাঞজ হইতে টর্পেডোর চোরা ঘ। খাইয়া চবিয়া যাইবে তাহা লা ষায় না; 


এবং তাহাতে সখর- 
অলশ-্যন্ধ যোগ করা 
থাকাতে ঠিক নিদিষ্ট সমন্ধে বা শুর গতিতে আনাত 
াহয়া তাও বিস্ফুরিতঠ হয়া শযপ্ত ধ্বংস করিরা 
ফেণে। জপে খে মাহন পাতা হয তাহা এক অকন। 
চৌকা ক্ঠানেম্্রার মতো তাহার মধো বিল্ফোরক 


থাকে? এহ মাইন জলের উপরে বা দপতলের ৯১০ খুটি 
শাচে সে? শক্রর জাহাজ ৮পিঙে চাপতে তাহার সংখপর্শে 
আমিপে একটি কণ ঘুরিয়া গিয়া বিক্ফোরক ক্বাপয়া হোেে 
এবং সেই জাহাজকে এক্বোর বিদীণ কিয়া ফেলে। 
এই মাইন আম্মরক্ষা ও শরুপমন উতয় কাঁধেই সাহাযা 
করে। এক প্রকাৰ মাহন বন্দরের যুখে পাঠ থাকে, 
শত্রু আক্রমণ করিতে আপিলে খিছাতপ্রবাহ চাপ|হয়] 
ফাটাইয়া। ফেলা হয়। কোনো কোনো! 
কাচের নলে সালফিউরিক এপি বা গদ্দক-তেজাব থাকে, 
জাহাজের ধাক্কায় কাচ-নপ ভাঙিএ। |গর। সেভ তেগাব 
পাগিয়া গানকটন বিস্ফুরিত ভয়! উঠে। জলের মাইন 
নোঙ্গর করা থাকে; নোঙ্গর ছি'ড়িশু। গেলে উহা৷ তাসিক্সা 


মাহিনের মধ্যে 


ড্বন্ত জাভাজকে ডুবন্ত জাহাজ দিয়া শারবার পাম এখনো আকুতি হরনাই : হ 
ন্মাজকাল অগ্যন্ত বিগদসগুল ও এপিশ্চিহ হইগা উঠিবাষ্ঠে। 


হতরাং জলঘুদ 


বং হয় 5 নাহার পািয়াছে তাহা জাহা- 
এহরণ 


বেডায 
হজ সববন!শ গটায়। 
নিনেপ করার কথা ৪ বাবস্থ 

আজপণশ এয়ার প্লেন গ গেপেশীন মাক আকাশ- 
যানযুদ্ধের ধান সহান্ব। জেপেপীনপুণি 
কুট পথ, ৫০-৬০ মাহণ অন্টায গলে ঃ উহাতে গুলিতে 


অথব্ববেদে শর পথে 


1 আহ । 
৪8০০-৫৬০ 


'অভ্েদা বি পরানো থাপে। তাহাতে বন্দুক কামানের 
গাঁপিতে উহার কিছু হয় 211 উহা ২৭1৩০ জন লোক বহন 
করিঠে পাবে এ পিঞাফ, ছোট কামান, 
বোম প্রস্ততি পহয়া উড়ে | ৮০*০ খুঁটি উপর হইতে ১৪ 
মণ শুঞজনের বোল ফোনর়। অকটা জেপেলান একখানা গ্রাম 
ধ্বংস কেশিয়াছে।  জেপেলীনের 
মঞ্চের বমানো থাকে; শত্রুর 
আ[ঞুমণ আসিলে 
আ।ক্শচারী শত্রুর 


05 শহপু গ্রাম সৈশ্দল, 


1২ সঙ্গে অভাব ঢে 


একেবারে কাদছ। 


এপ ডপর কাশন 


এখবোপ্লেন হাহাকে, করিতে 


সেভ কাখান দালে। 'এহ-সব 


অশুপ 


আক্রমণের হাঠ হহ 


১১৬ 
রসদতাগ্ডার, গোলা বারুদের ঘর রক্ষা করা এক 
সমস্তা হইয়া উঠিয়াছে। এয়ারোপ্নেনের কাছে সাধ- 
মেরিন অর্থাৎ ডুবন্ত জাহাঞ্ জব্দ; উর্দা হইতে দেখিলে 
ডুবন্ত জাহাঞ্জ বা মাইন অনেক সময় ধর! পড়িয়া যায়। 
সুতরাং এয়াবোপ্লেন হইতে বোম ফেলিয়া মাইন ও ভুবস্ত 
জাহাঞ্গ ধ্বংস করিবার কল্পনা চলিতেছে । এফাবো- 
প্লেনের গ্রায় সাপ্লেন ব। সমুদ্রচারী ঘানও একএকম উদ্ভাবিত 
হইয়াছে। আকাশযানে যে বোম থাকে, তাহার ওঙ্জন 
সচরাচর দশ সের, তাহার মধ্যে ৩৪০টি গুলি থাকে । এই 
বোম উপর হইতে ২০* ফুট না পড়িলে আওয়াজ হয় না; 
সুতরাং হঠৎ ফাটিয়৷ বিপদ ঘটিবার সপ্তাবনা থাকে ন|। 
বোম ফেপিয়া দিলে নীচে নামিতে নামিতে উহাতে সংলগ্ন 
একটি প্যাচ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোমের বিস্ফোরকে অগ্রি- 
সংযোগ করে। জন্মানরা এক রকম বোম করিয়াছে 
তাহা ফেলিয়। দিলে উজ্জল আলো! হয়, তাহাতে অর্ধকার 
রাত্রে বেশ বোঝা যাষ বোমটি গিয়া কোন্‌ জায়গায় 
পড়িশ। আকাশযানে তল্লাসা আলোও থাকে । আর 
এক রকম জণ্মান বোম ফাটিয়াই অত্যন্ত ধোয়া করে 
সেই সুযোগে এয়াবোপ্লেন পলায়ন করিতে পারে। 
এক রকম জন্মান বোম ফাটিণে বিষাক্ত গ্যাস বাহর 
হয়। তাহাতে ১০০* গজের মধ্যে যত লোক থাকে সব 
মরে) ২০** গন্ পধাস্ত যত লোক থাকে তাহারা পীড়িত 
হয়। 

এই-সমন্ত ছাড়া মোর গাড়ী, বাস, লরী, সাইকেল, 
টেলিগ্রাফ, টেলিফে। প্রভৃতি কত কি যেুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে 
চলে তাহার হয়ত্ত। নাই। 

অনেক সময় শক্রর পথে তার ঘ্িরিয়া বেড়া দিয়া 
রাখ! হয় এবং সেই তারের ভিতর দিয়া প্রবল বিদ্যুৎ- 
প্রবাহ সঞ্চাপত হইতে থাকে । শক্র-সৈগ্ঠ দূর হইতে 
তার দেখিতে ন! পাইয়া পেগে ছুটিয়া আসিয়া যেই 
তাবের উপর পড়ে অমন তারের কাটায় ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া! বিদ্যুৎস্পর্শে মরিয়। যবিয়। পড়িতে থাকে । 

প্রত্যেক দ্বেশেই অগ্্তত্ব' যুদ্ধবিদদা, সৈন্ঠ চালন। 
ও সংস্থাপন, নৌধুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ প্রভৃতি শিখাইণার জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্কুল মাছে। ইংলণ্ডে কামান 


প্রবাসী-_ব্বগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


, পোর্চেষ্টার খাড়ির মধ্যে 


[ ১৪শ তাগ, ২য় খ্ 


চালন। শিখাইবাঁর স্কুল আছে শুবেবীনেস নাক স্থানে 

টর্পেডো স্কুল হয় ছৃখানা জোড়া জাহাজে, তাহার না: 
ভার্নন। এই জাহাজ থাকে পোর্টস্মাউথ বন্দরের কা 
এই স্কুল ১৮৭৩ সালে স্থাপিত 

এখানে নাবিকদ্দিগকে বৎসরে চাঁরমাস করিয়া আসিয় 
সদা-উন্নতিশীল নৌধুদ্ধবিদ্যার হালনাগাদ ব্যাপা 
তালিম হইয়! যাইতে হয়। নাবিকর্দিগকে কামান চালানে 
শেখানো হয় হোয়েল দ্বীপের গোলন্দাজী স্কুলে । টর্পেডে 
স্কুলে যাহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়, তাহার গ্রীনউই! 
নেভাল কলেঞ্জে উন্নত তব আয়ত করিয়া নায়ক পদ্দে 
যোগ্য হয়। টর্পেডো স্কুলে মাইন সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়' 
হয়। সেই সঙ্গে তাড়িততত্ব, টেলি গ্রাফ, টেলিফৌ।, অতার 
টেলিগ্রাফ, হাইড্রোফো। বা জলতগ্চার্ী টেলিফৌ।-_ইহ 
দ্বারা অন্ধকারে বা কুয়াসায় লৃকাইয়? অপর জাহাজ নিকটে 
আসিতে চেষ্টা করিলে ধরা পড়ে-- প্রতি বছ আন্ুষর্দিক 
ব্যাপার শিক্ষ। দেওয়। হয় । ফি বৎসর সরকার হইতে ৫* 
পাউও অথাৎ ৭:০. টাকা করিয়া নূতন সামরিক অস্ত্র যন 
বা কৌশল উদ্ভাবনের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় । কোনে! 
নাবিকই গোপনীয় যন্ত্রতত্ব অর্থলোভেও এ পর্যন্ত প্রকাশ 
করে নাই। 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


দ্বন্থ 


(গী দ্য মোপাসার ফরাসী হইতে ) 


১৮৭১ সাল। যুদ্ধ শেষ হইয়। গিয়াছে; জন্মীনরা 
ফ্রান্স দখল করিয়া বসিয়াছে; সমস্ত পরাজিত দেশ যেন 
বিজেঙার পায়ের তলে অবনত হইয়। পড়িয়। আছে। 
প্রাণাধিক প্রিয় পারা নগরী এখন ছুর্ভিক্ষে ফ্রি, 
ভয়ে সন্ত্রস্ত ; সেখান হইতে ফ্রান্সের নুতন সীমানার 
দিকে প্রথম যাত্রী ট্রেনগুলি মন্থর গতিতে মাঠ ও গ্রামের 
মধ্য দিয়া চলিতেছিল। ট্রেনের যাত্রীর গাড়ী জানাল। 
হইতে দুধারি ছন্নছাড়া ক্ষেত খামার আর পোড়া ভাঙা 
ঘ্রবাড়ী দেখিতে দেখিতে যাইতোছল। প্রত্যেক বাড়ীর 
দরজার সাধনে জন্মান সৈম্ত খাড়া আছে, তাহার্দের 





মাথায় কালো রঙের টুপির উপর তামার চূড়া চকচক 


করিতেছে; কেহ কেহ বা চেয়ারের উপর ঘোড়ায় চড়ার 
মতন করিয়া বসিয়া! তামাকের ধোয়া ছাড়িতেছে। 
কেহ কেহ যেন বাসিন্বাদেরই পরিবারের লোকের 
মতে। তাহাদের কাজ করিয়া দিতেছে,বা তাহাদের সহিত 
গল্পগুজব কর্পতেছে। শহরের পাশ দিয়া যাইবার 
সময় ফৌজের কাওয়াজ দেখা যাইতেছ্িল, এবং অত 
গোলমালের মধ্যেও সৈন্যচালনার কর্কশ হুকুমের শব্দ 
শোনা যাইতেছিল। 

ম্যসিয় ছুবুই, পারী অবরোধের সমস্ত সময়ট। জাতীয় 
সৈম্তদলের অন্তভুক্ত ছিলেন; এক্ষণে তিনি সুইজ্জার- 
ল্যাণ্ডে স্ত্রীকন্তার কাছে যাইতেছিলেন) পারী অবরোধ 
হইবার পূর্ববক্ষণেই সাবধান হইয়া তিনি তাহাদিগকে 
বিদেশে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। 

অনাহার উদ্বেগ ও পরিশ্রমে তাহার গদিয়ান মহাজনা 
ভুঁড়ি একটুও কমে নাই। তিনি মানুষের বর্বরতাঁকে 
দু'চারিটি কড়া কথ শুনাইয়! বেশ শাস্ত নিরুপায় তাবেই 
এই দারুণ ছুদৈ বটাকে সহিয়! গিয়াছিলেন। এখন যুদ্ধ শেষ 
হইয়। যাওয়ার পর ফ্রান্সের সীমানার কাছে তিনি এই 
সবপ্রথম কতকগুলো। জন্দানকে দেখিলেন; যদ্দিও তিনি 
দুর্গপ্রাকারে উঠিয়। যুদ্ধ করিয়াছেন, এবং শীতের কনকনে 
রাত্রি জাগিয়া শহর পাহারা দিয়।ছেন, তবু ইহার পুর্বে 
জন্মানের চেহার! তাহার চোখে পড়ে নাই। 

এই-সব দাড়িওয়ালা সশস্ত্র লোকগুল! যেন নিজের 
বাড়ীর মতো বেপরোয়া রকমে ফ্রান্সের বুকে যে 
আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে, ইহা দেখিয়া ঠাহার পিস্ত 
জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মনের মধো একটা তীব্র স্বদেশ- 
গ্রীতির জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু যে অতি- 
সাবধানতা তখন সমস্ত দেশটাকে পাইয়া বসিয়াছে তাহার 
দ্বারা তিনি সেই মনের জ্বালা দমন করিয়া রাখিলেন। 

তাহার কামরায় দুজন ইংরেজ ছিল, তাহারা গম্ভীর 
ভাবে কৌতুহলী দৃষ্টি দিয় ফ্রান্সের দুর্দশা দেখিয়। 
বেড়াইতেছিল। তাহারা দুজনেই খুব হষ্টপুষ্ট, নিজেদের 
হাষাতেই কথা কহিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে কোনো 
একট। জায়গা দেখাইয়া টেঁচাইয়া উঠিতেছিল। 


$ পু $ 


কামরায় আপিয়৷ উঠিল। 


"১৮৭ 


একটা ছোট শহরে আসিয়া গাড়ী ষ্টেসনে থামিল। 
একজন জন্মান সেনানাঁয়ক গাড়ীর পাদদানে আপনার 
লম্বা তরোয়াল ঠৃকিয়৷ ঠুকিয়া সশব্দ আড়ঘরে সেই 
তাহার আকার প্রকাণ্ড; 
উর্দির চাপে প্রকাণ্ড দেহথানি যেন আড়ষ্ট হয়া আছে; 
তাহার বিপুল দাড়ি চোখের কোল" হইতেই আরন্ত 
হইয়াছে । তাহার সেই লাল লঘ। দাড়ি অগ্নিশিখার 
স্ায় লকৃণক্‌ করিয়া ছণিতেছিল, এবং তাহার লখখ। কটা 
গোঁফ জোড়া তাহার হাড়িপানা মুখ ছাড়াইয়াও দুই 
ধারে বাহির হইয়। পড়িয়াছিল, যেন সেইখানে তাহার 
মুখখানা ছৃফ।ক হইয়া কাটিয়। গিয়াছে। 

ইংরেজ ছুজন কৌতুহল চরিতার্থ হওয়ার হাসিযুখে 
তাহাকে দেখিতে লাগিল। ম্যসিয় দুবুই একখান। খবরের 
কাগজ পড়িতে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি, পুলিশ 
দেখিয়া! চোরের মতো, এক কোণে জড়সড় হইয়া যেন 
নিজেকে লুকাইতে চাহিতেছিলেন। 

ট্রেন চলিতে লাগিল। ইংবেঙ্গ দুজন কোন্‌ কোন্‌ 
জায়গায় ঠিক যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই, স্থির কুরিবার জন্য 
পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল। তাহারা একট৷ 
গ্রামের দিকে হাত বাড়াইয়া দ্রেখাইতেই সেই জন্মান 
সেনানী তাহার লব্ব! পা ছু-থান। ছড়াইয়। দিয়া পিঠটাকে 
খুব হেলাইয়া দিয়া ভাঙা ভাঙা ফরাশী ভাষায় বলিক্কা 
উঠিণ-_-এই গায়ে আমি এক ডজন ফরাশীকে মেরে 
ক্েলেছি, শয়ের' ওপর কয়েদ করেছি ] 

ংরেজ দুজন এই খবরে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিল--এই গায়ের নামকি? 

_ফাসবুর্গ। আমি ফরাশী পাঙ্জিগুলোর* কান 
আচ্ছা করে মলে দিয়েছি ! 

এই বলিয়া সে তাহার দাড়ির জঙ্গলের মধ্য হইতে 
মিট মিট করিয়া দুবুইয়ের দিকে চাহিয়৷ চাহিয়া! খুব 
হাসিতে লাগিল। রর 

ট্রেন যতগুলি গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিল তাহার 
সবগুলির বুকেই জন্মানরা হাটু গাড়িয়া বসিয়াছে। 
গ্রামের ধারে ধারে সারা পথটাই জন্বান সৈন্টে ছাইয়! 
রহিয়।ছে দেখা যাইতেছিল7 কেহবা মঠে দীড়াইয়। 
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আছে, কেহবা কোথাও বেড়ার উপর বসিয়া আছে, কেহবা 
কাফিথানায় গল্পপুজব করিতেছে_পথে থাটে মাঠে 
সর্বত্রই এম্মান সৈগ্ঠ পঙ্গপালের গ্ঠায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 

জন্মান সেনানী হাত বাড়াহয়া দেখ[ইতে দেখাইতে « 
বলিতে লাগিল'-যদি আমার ওপরে ভার থাকত, তা 
হলে আমি পা দখল করে? সব পড়িয়ে তবে ছাড়তাম । 
একটি লোককেও জ]% রাখতাম না! ফ্রান্সের লাম 
একেবারে লোপ কবে দিতাম! 

ইংরেজ দুজন ৬বাতার খাতিরে, উত্তর না দিলে নয় 
বলিয়।, শুধু বলিল--ও ! বটে! 

জন্মীনটা বলিতেই লাগিল আর কুড়ি বছর পরে, 
দেখে নিয়ো, সম ঘুবরোপটাহ আমাদের অধীন হয়ে 
যাবে। জন্মানীর জোরে কাছে আর কোনো দেশ কি 
দাড়াতে গার্বে ? 

ইংরেগ্গ দুজন অপ্র“তত হহয়। চুপ করিয়া রহিল। 
তাহাদের লম্বা লব্ষ। গৌঁপ যেন তাহাদের মুখের উপর 
গালা-মোহরের মতন গাটিয়া বসিনল। হাহ! দেখিয়। 
জনম্মানটা খুব হাসিংতি হাসিতে তেমনি ভাবে হেলিয়। 
পড়িয়া খুব দর্পের সহিত স্তর অসগ্তব বকিয়া যাইতে 
লাগিণ। সেফ্রা্মকে ধরণাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবাএ 
বড়াহ করিয়া পরার্জিত শক্রুর দেশের বুকে বপিয়া 
তাহাদের অপমান করিতে পাগিল; শিলা যুদ্ধে সে 
অস্্ীয়া দখল করিঙেছিণ; সে আপনাদের গে।ন্দাজি, 
সৈগ্ভ পরিচাঁলণা, যুদ্ধকৌশণ, বল ও শক্তির বৃথ! গব্ব 
করিয়। বিষম আন্কাশন করিতে ক্ছুমাক্র রুটি করিল 
না। সেশুগাহয়া দিল থেশ্বয়ং ক্সমাক যুদ্ধে-কাডিয়া- 
আনা কামান দাগিয়া একটা পোহার শহর চুরমার করিয়। 
ফেলিয়াছিলেন। এবং কথা বগিতে বলিতে হঠাৎ সে 
তাহার বুটবদ্ধ পদযুগল ম্যসিয় ছবুইয়ের বেঞ্ির উপর 
চাপাইয়া দিল; ছুবুই যুখ ফিরাইয়া ইহা দেখিলেন, এবং 
তাহার কান পথান্ত লাল হইয়া উঠিল। 

ইংরেজরা দ্বাপের বাসিন্দা, সমস্ত ডাগংসংসারের 
সন্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্নগ এজন তাহার] কাহারো সহিত 
যেন মিশ খায় না| তাহারা জন্মানটার ব্যবহাএ দেখিয়াও 
উদ্দাসীনের সায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জন্মানট। তাহার তামাকের পাইপ বাহিত্র করিয় 
ফরাশী লোকটি দিকে কট্মট্‌ কব্রিয়।৷ তাকাইয়া বলি? 
_এই, তোমার কাছে তামাক আছেঃ 

মাসিয়! ছুবুই বলিলেন_-না মশায় । 

জম্ম(ন বশিল--গাড়া থামলে তুমি আমায় 'এক! 
তামাক কিনে এনে দেবে, বুঝলে । 

তার পর সে খুব হাসিতে হাদিতে বলিপ _আ 
তোমায় কিছু জলপানী বকশিশ দেবে।। 

টেন বাশি বাঞ্জাইয়া গতি মগ্থর করিতে পাগিল 
একটা পোড়া ভাঙা ক্রেসনের সামনে আসিয়া ট্রেন থামিল 

্শ্নানটা উঠিয়া এক হাতে গাড়ার দরজা খুলিয় 
অপর হাতে ম্যসিয় ছুবুইয়েপ- হাত ধরিয়া টানিত 
টানিতে খপিল-_এস এস আমার হুপুম তামিল কর 
ওঠ ওঠ জল্দি জল্দি ! 

একদল জন্মান ফৌজজ সেই ষ্েসন দখল করিয় 
দ্াড়াইয়। পাহারা দিতেছিল। কতকগুলি সৈম্ দ্াড়াইয় 
দাড়াইয়া কাঠের গেটের গরাদের ভিতর দিশা উবি 
মারিতেছিপ। এঞ্জসিনের বাশি বাদিয়া 0ন ছাড়িবাঃ 
সঙ্কেত করিল। মাসিয় ছৃবুহ চট করিয়া প্লাটফন়েং 
উপর লাকাইয়া পড়িলেন, এবং স্রেসণ-মান্টীরের বাধ 
সব্বেও তিনি পাশের কামরার উঠিয়া পডিলেন। 

কামরায় তিনি একা । ঠাহার বক ধড়াস ধড়াঁস 
করিতেছিল! তিনি জামার বোতাম খুলিয়া ফেললেন 
এবং হাতের উপরে মাথা রাখিয়। হাপাহতে লাগিণেন। 

টেন আবার এক ষ্টেসনে আপিম্া খাশিণ। হঠাৎ 
সেই জন্মীন সেনানী সেই কামপার দরঞ্জায় আসিয়া 
দাড়াইল এবং সেই গাড়াতে উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে 
কৌতুহলারষ্ট হইয়া ইংরেজ দুজনও আসিয়৷ উঠিল । 

জন্্ীনট। ফরাশী লোকটিপ ঠিক সামনে বসিয়া 
হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল- আমার হুগ্ম শোণবার 
কোনো রকম গা দ্রেখছি না তোমার। 

ছুবুই বলিলেন__না মশায় । 

ঢেন চলিতে আবম্ত করিল। 

জন্মীন বলিল--তবে তোমার গেোঁপ জোড়। ছি'ড়ে 
আমার পাইপ সাজব। 


২য় সংখ্য। | 


এই বলিষা সে হাত বাড়াইয়া ফপাঁশাী লোকটির 
গৌঁপ ধরিতে গেল। 

হংরেজ ছুঞ্জন স্থির দুটিতে অবাঁক হইয়। মক্জা দেখিতে 
ছিল। 

জন্্মানটা ফরাশী তদ্রলৌকটিহ এক দিকের গেোঁপ 
ধরিয়া টানিতে, আরন্ত করাতে ফরাশী লোকটি হাতের 
দক ঝটকায় তাহার হাত ছাড়াইরা তাহার ঘাড় ধিষ্বা 
তাহাকে বেঞ্চ উপবে পাড়ি! ফেপিলেন। 
উন্মত্ত হইয়া ঠাহার রগ ফুপিয়া উঠি্াছিল, চোখ রপ্র্ণ 
ধারণ করিয়াছিল; তিনি এক হাতে তাহার গলা গোঁবে 
টিপিয়া ধরিয়া শোয়াইয়া পাখিয়। অপর হাতে তাহার 
সখের উপপ্ন ঘুষির রৃষ্টি করিতেছিপেন। অন্মান আপনার 
পৃকের উপর উপবিষ্ট শক্রর হাত হইতে নূক্ হইয়া 
তরোরাল খুণিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কৰিতেছিল। 
কিন্ত ছণই তাহার প্রকাণ্ড একখানা পা জণ্মান সেনানীর 
ঠড়িৰ উপর চাপিয়া ধপ্রিয়। এক দমে অবিশ্বাম কেবল 
পুণির পর ঘুষি চাণাইতেছিণেন, ঠিনি দেখিতেছিণেন 
না সে-সব ঘুষি কোথায় কেমন তাবে পডিতেছে। 
বঞ্চাপরকি হইতেছিপ ; জন্মানটার দম বদ্ধ হইয়া আসিতে- 
ছিল) সে দাতে দাত চাপিষা গড়াগড়ি দ্যা আপনাকে 
খুকু করিতে চাহিতেছিপ, কন্ত বথা চেষ্টী-থে লোক 
নবায়া হইয়াছে, সাহার থাড়ে খুন চাপিয়াছে, তাহার 
কপলে পড়িয়া উদ্ধার পাওয়ার চেঞ্ছা রথা! জমান এই 
পিপুলবপু ফরাশীকে বুক হইতে টলাইতে পাল না। 

ইংরেজেরা ভালো করিয়। মজা দেখিবার জন্ত ঠিক 
আগায় আসিল এবং কৌতুক ও আনে পূর্ণ হইয়া 
তয় পতিদ্বন্দীর মধ্যে কে জয়ী ৬ইবে তাহাই বিচার 
কবিতে পাগিল। 

হঠাৎ ছুবুই অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লাপ্ত হইরা উঠিয়। 
দাড়াইলেন এবং একটি কথাও না বলিয়া আপনার 
জায়গায় গিয়া! বসিলেন। 

জন্মানটা তাহার উপরে ঝশাপাইয়া পড়িল না; সে 
এয়ে লজ্জায় ছুঃখে একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। 
বখন সে একটু দম লইয়। সামলাইয়৷ উঠিল, তখন সে বলিল 
যদি তুমি পিস্তল নিয়ে এর জবাবদিহি না কর, তা 


রদ 


সপ 


১৮৯ 


ঘ্ 


$ 

হলে তোমায় আমি খন করব! 

সুবুই বণিলেন_-আাপনার ঘেমন অতিরূচি। আমার 
তাতে আপনি নেই। 

জশ্মীন বপিল--এ ত গ্রাসনূর্দ শহর দেখা ধাচ্ছে; 
*আমি সেখান থেকে ছুক্ষন অফিসারকে আমার সাক্ষী 
ডেকে নেব। পন 

দপুই এঞিনের মো ফৌোস ফোঁস করিয়া ইাপািত্রে 
ইাপাইতে হংরেজদের জিজ্ঞাসা করিল আপনার! অন্গন 
করে আমার সাক্ষী হবেন ? 

তাহারা দুজনেই এক সঙ্গে বলয়! উঠিল--৪! শিশ্চম। 

টেন আসির। থামিশ । 

এক মিনিটের মধোই জগ্মান অফিসার তাহার ছক্ষন 
সঙ্গী ও এক জো পিগ্তল খাজিয়া আনিয়া হাগিব 
করিল। খন তাহারা স্টেসন হইতে বাঠির হইয়। গেপ। 

ইংরেজ দুজন ঘন ঘন ঘঙী দেখিতে দেখিতে খুব 
জোরে পা চালাইয়া গিয়া দ্বন্দেঠ আযোঞ্জন চটপট ঠিক 
প্রিয়া ফেলিল-টেন ফেশ করিনার ভয়ে তাহারা ব্যস্ত 
হইয়া উঠিয়াছিণ। 

শাসিয় ছুবুই জীবনে কখনো পিস্তল ছোঁড়েস নাউ । 
সাক্ষীণা ঠাহাকে প্রতিদন্দা হইতে হিডি কদম দুরে দাড় 
করাইল। তাঠার পর চীঠার্দিগঞে গিজ্ঞাসা করিপ--- 
ঠিক তৈরি ত? 

ছুণুহ হ। মগাশয়' বণিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া 
শইলেন, ফেখিচলন ইংরেজরা বোধ বাচাভবাব জন্য ছাতা 
খুলিয়া মাথায় পিয়া দাড়াঠয়|ছে। 

কে বণিয়া উঠিগ-_পিগুশ ছাড় । 

ছুই পিপগুলের থোডা টানিয়। ধিশেন, এবং আশ্চধ্য 
হইয়। দেখিপেন জণানট। তাহার সম্মুখে দাড়াহয়াছিল, 
হঠাৎ কাপিতে কীাপিঠে আকাশে চাহ হলিয়া মুখ 
গুবড়াইয়া পড়িয। গেপ। তিনি তাহাকে খুন করিয়াছেন। 

একজন ইংরেজ চণ্রিতার্থ কৌঠুহলের আনন্দে 
কম্পিত কঠে বলিয়া উঠিল-_সাবাস। 

অপরজন একহাতে ঘড়া পত্রিয়া দাড়াইয়া ছিল; সে 
ছুবুইয়ের হাত ধরিয়। টশনিতে টানিতে জিমনাস্িক করার 
গ্যায় লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ষ্টেসনের দিকে লইয়া চপলিণ। 


১৯০ 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রথম ইংরেজ দুই কোমরে হাত দিয়া তাহাদের * এগুলি সঙ্গে আনিয়াছেন কিন্তু মিশরে বেচিবেন না। 


গিছনে পিছনে ব্লীতিমত দৌড়াইতে আরগ্ত করিল । 

টংটং! টংটং! 

তাহার! তিনজনে গ্রকাগড ভুঁড়ির ভার অবহেল। করিয়া 
তিনটি ব্যঙ্গ চিত্রের মতন মূর্তিান হাস্যরসের অবতারণা 
করিয়। ছুটিয়। চলিত লাগিল। 

টেন ছাড়িয়া দ্রিল। তাহারা তাহাদের কামরায় 
লাফাইয়া লাফাইয়। উঠিয। পড়িল। তখন সেই ইংরেজ 
ছুজন তাহাদের মাথা হইতে টুপি খুলিয়া উ*চু করিস 
ধরিয়। নাড়িতে নাড়িতে তিন বার চাৎকার করিয়া উঠিল 
_হিপহিপহুরে! হিপহিপহুরে! হিপহিপন্থরে! 

তারপর তাহারা গম্ভীর ভাবে একে একে ছুবুইয়ের 
ভাহিন হাত ধরিয়া! নাড়িয়া। দিল, এবং আপনাদের 
জায়গায় গিয়া পাশাপাশি খুব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। 


চারু বন্দ্যোপংধ্যায়। 


কবরের দেশে দিন পনর 
প্রথম দ্রিবস--পোঁটসৈয়দ, কাইরে।। 


মিশরে পদ্দাপণ করিলাম । খালের প্রায় শেষ সীমায় 
বন্দরের এক ঘাটে উচ্চ মঞ্চের উপর একটি প্রকাণ্ড মুর্তি 
গ্রাতিষ্ঠিত। সুয়েজখালনিম্মাতা ফরাসী এপ্ধিনীয়প লেসে- 
গ্নের ম্মরণাঞ্চেতাহার প্রতিযৃত্তি নির্শিত হইয়াছে। 

পো্টসৈয়দ নিতাগুই নৃতন স্থান__খাল কাটা হইবার 
পুর্বেব বোধ হয় ইহার অণ্তিতখ ছিল না। এক্ষণে নান 
জাতির এবং নানা ভাষাতাষীর বাস। গ্রীকদিগের সংখ্যা 
থুব বেশী । 

নামিবা মাএ ব্রেজিষ্ট্রেখশন আফিসে নাম পিখাইতে 
লইয়া! গেল এবং পাশপোর্ট আফিসের পোকেরাঁও নান ধাম 
লিখিয়া দিতে বলিল।, তার পর শুক্ষগৃহঃ এখানে 
অনেকক্ষণ কাটাইতে হইল। বাক্স থুলিয়া কন্্রচারীর। 
সমস্ত জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিণ। একজন 
মহযাত্রীর বাকৃসে নানা প্রকার"কিংখাব এবং রেশমী ও 
সোনালি দ্রব্য ছিল। ইনি ইউরোপে বিক্রী করিবার জন্য 


কাজেই মিশরবাসার। ইহার নিকট শুক্ক আদায় করিতে 
পারে না। কিন্ত পো্টসৈয়দ বন্দর হইতে মিশরের ভিতরে 
এগুলি লইয়া যাইতে অনুমতি পাইলেন না। তিনিযে 
মিশরেব্র ভিতর এই-সমুদয় বন্ত বেচিবেন না তাহার প্রমাণ 
কি? স্ৃতরাং শুন্ব-গৃহের কর্মচারীরা তাহাকে এই 
জিনিষগুলি আলকৃঞ্জান্ত্রয়। বন্দরে এখনই স্বনামে পাঠা- 
ইয়৷ দিতে বাধ্য করিল। আলেকৃজান্দ্রিয়া হইতেই আমর! 
মিশর ত্যাগ করিব--এইরূপ ইহাদিগকে বলিয়াছিলাম। 
নৃতন দ্রব্য আমদানী করিলেই বন্দরে শুন্ধ দিতে হয়। 
কিন্তু নিজ ব্যবহারের কোন জিনিষের উপর কর বসাইবার 
নিয়ম নাই। ব্যবসায়ের সামগ্রীর উপরই শুন্ক আদায় 
করা হইয়া! থাকে । 

পোর্টসৈয়দে নূতন কিছু দেখিবার নাই। সাধারণ 
পাশ্চাত্য ফ্যাসনের দোকান, হোটেল ইত্যাদি প্রধান। 
ছুইটি মাত্র হিন্দু দোকান আছে। আমরা সহরের ভিতর 
প্রবেশ কারলাম। দেখিলাম কলিকাতার বড়বাঞ্জাবের 
সৌধগুলি এবং বোম্বাই নগরের বড় বড় “চল” (017৬) 
সমূহের স্টায় এখানকার অট্রালিকাসমূহ আকাশে মাথা 
তুলিয়াছে। অধিকাংশই তিনচারিতলবিশিষ্ট । গৃহগুল 
পৃথক পৃথক সন্মিবিষ্ট ও প্রগুরনির্শিত, প্রায়ই নৃতন। 
বাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত থটথটে ও পরিক্ষার । 

একট মস্জিদ দেখা গেল। ভারতবর্ষের মসঙ্জিদ 
হইতে ইহার নিন্মাণপ্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। একটিও 
গম্বঞজ নাই। চতুষ্কোণ গৃহের পূর্ববপ্রাচীরের মধ্যস্থলে 
একটি উচ্চ স্তস্ত রহিয়াছে! আগ্রার তাজমহলের 
চারিকোণস্থ স্তস্ত অথবা দিল্লীর কুতবমিনার প্রভৃতির 
স্তায় এই স্তত্ত দুইতিন৩লবিশিষ্ট । উচ্চতায় মসজিদের 
ত্রিগুণ। মসজিদের পশ্চাতেই একটি বিদ্যালয়। ১২টার 
সময়ে দেখিলাম মসঙ্জিদের ভিতর মুসলমানের৷ পুর্ববদ্দকে 
মুখ করিয়া নমাজ পড়িতেছে, কারণ মক্কা এখান হইতে 
পূর্ব দিকে । অনতিদুরে ভূমধ্যসাগর | সম্মুখস্থ রাস্তা 
হইতে সমুদ্রের জল ও তরঙ্গ দেখা যায়। 

মসজিদ হইতে উত্তর দিকে যাইয়া সমুদ্র দেখিতে 
পাইলাম। পুরীর সমুদ্র-কৃলে বালির রাস্তা যেরূপ 


২য় সংখ্যা ] 


কবরের দেশে।দিন পনর. 
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পোটি পৈয়দ সয়েজ খালের ধারে ফরাসী এগ্রিনীয়ার লেসেপ্সোর প্রতিমূ্রি। 


কথঞ্চিৎ উত্ত€-দক্ষিণে অবস্থিত এবং তাহার উপর বাস- 
গুহ নিশ্মিত,-এখানেও সেইপ্ূপ  পৃর্ব্-পশ্চিমে সমর- 
কিনারায় ব্রাস্তা, তাহার উপর সমদ্র হইতে অল্প দুরে 
স্ুপ্দর সুন্দর গৃহ নিশ্মিত। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে 
গ্রহের উপর ২৪ ঘণ্টা সমুদ্রবায়ু বহিয়। যাইতেছে, সবুদ্রের 
কলকণধ্বনি সর্বক্ষণ শুনা যায় এবং কুলে তরঙ্গাঘাত দেখা! 
যায়। বালেশ্বরে এবং এডেনে ঙ্গোয়ারের সময়ে প্রায় 
এক আকারেই সমুদ্রের ঢেউ আসিতে থাকে । দুর হইতে 
দেখা যায় অসংখ্য শ্বেত-ফেন-বিশিষ্ট জলরাশি কুলের 
দিকে গঞ্জন করিয়া আসিতেছে । পোট সৈয়দের কুলে 
দাড়াইয়াও ভূমধ্যপাগরের সেই মুর্তি দেখিয়া লইলাম। 

পোর্ট সৈয়দের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে সুয়েজধাল, 
দক্ষিণে মরুভূমি এবং পশ্চিমে ভূমধাসাগরের সংলগ্ন একটি 
হদ। এই হ্রদের কোণেই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর বন্দর 
অবস্থিত। 

সহরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেশীয় লোক- 
জনকে দেখিতে লাগিলাম। পুরুষেরা সকলেই 'গালাবি? 
নামক, একপ্রকার পোষাক পরে; উচ্চ নি সর্ববশ্রেণীর 

১২ 


,লোকেরই ইহা সাধারণ পোমাকণ ভারতীয় মুসল- 
মানের! আচককান চাপকান চোগ। ইত্যাদি ব্যবহার করে? 
ইহা সেরূপ নয়, ইহা গলা হইতে পা পর্য্যন্ত বলিতে 
থাকে)গলার ন:চে কের সম্মুখে কিছু কাটা, গেঞ্জিফ্রকে র 
মত পরিতে হয় $ চাপকানার্দিতে কোটের মত বোতাম 
থাকে _এহ গালাবিতে তাহা নাই। রমণীদিগের পোষাকও 
 বিচিক্র। তাহারা সর্ব অঙ্গ আরত করিয়া চলা-ফেরা 
করে । কাল রঙের এক প্রকার শল তাহাদের আবরণপ। 
যুখও তাহাদের ঢাকা । ইহাদের নাক ও যুখের উপর 
একটা লম্বা! রুমাল ঝুলান, তাহাতে মাত্র চোখ ছুর্টি'বাহির 
হইয়া থাকে । নাকের উপর দিয়া একটা সোনার নল 
কপাল হইতে ঝংলিতে দেখা গেল। সকলের পায়েই 
দেশীয় জুতা। 
রাস্তার স্থানে স্থানে দেখিলাম সরবৎ বিক্রী হইতেছে। 
তারতবর্ষের যুক্ত প্রদেশে যেমন চক্রযুক্ত গাড়ীর উপর 
জিনিষপত্র রাখিয়া! ফেরিওয়ালারা সেইটা ঠেলিয়া লইয়া 
যায় এবং তাহা হইতে বিক্রী করে, এখানে সরবৎ বেচিবার 
প্রথাও সেইরূপ । গাড়ীর মধ্যে আমর ইহাদের গলপান্র 


বি 
দেবর আসাদের কমগুলুব কণা স্মরণ রিনার 
এগুলি বদনার মত একেপাবেই ময়। পিস্তলের 


কমগুলুতে কখিয়া এখানকার মুসলমান জনগণ জপপান 
করিতেছে দেখা গেল। 

সহর দেখ্য়। আমরা রেলওয়ে স্টেশনে আসিলাম, 
কাষ্ঠনিশ্মিত গৃহ | সহরের অনাগ বাড়ীঘর ইট ও পাথরে 
প্রস্তুত । নগবে ও বন্দরে যত মিশরীয় শোক দেখিলাম 
সকলের শরীর হঃপু$, চেগারায় ছূর্বপতার কোন 
লক্ষণ নাই, ঠাপা সাধারণত: দীর্ঘকায় এবং প্রায়ই 





পোটসৈয়দ- মসজিদ । 


শ্বেতাঙ্গ । চুলের বং কিছু কাণ। ইহাদের লাল টুপি 
না থাকিলে ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জ হইতে পৃথক করা 
কঠিন। এই ট্রপিকে ফেজ বলে। পোর্ট সৈয়দে 
কলিকাতার সাধারণ পাল্গীগাড়ী বা খুক্প্রদেশ ও 
মহরাষ্্রের টোজ] দেখিলাম নাবোষ্াঠ নগরের আয় 
ফিটন ও ভিক্টোরিয়! এখানকার বিশেষত্ব। 
কাইরো যাইবার জন্ত ডাকগাড়ীতে চড়িলাম। 
দার্জিলিঙ্গ মেলের ঠায় ইহার বন্দোবস্ত। 


ঠিক 


এক কামরা 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ, টি 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খও 
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হইতে ঠেকোনি কামরায়ই গাড়ীর ভিতরকার বারান্দা 
দিয়া যাওয়া যায়, প্লা্্ফর্থে নামিবার প্রয়োজন হয় 
না। তোজনালয়ের জন্য একটা স্বতন্ত্র বৃহৎ কামরা 
গাড়ীর সঙ্গেই সংলগ্র_সেখানে যাইবার জন্য বিশেষ 
কষ্ট পাইতে হয় না। 

ফরাসী ও আরবী সংবাদপঞ্জের প্রাধান্য দেখিলাম । 
আমরা একটা ইংরেজী পত্র কিনিয়া লইলাম। এক 
নব-বিবাহিত ইতালীয় দম্পতি আমাদের গাড়ীতে 
উঠিলেন। তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্ত 
বহু ইতালীয় পুরুষ ও রূমণী ষ্টেসনে আসিয়াছেন। 
ইার! পাশাঁদের মত উচ্চ টুপি পরিধান করেন। দেখি- 
লাম সকলেই একট! ঝুলি হইতে চাউল বাহির করিয়! 
নববধূর উপর বর্ষণ করিতেছেন। আমাদের কামরায় 
একজন পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাযাঙ্গুয়েট ইতালীয় 
এপ্রিনীয়ার ছিলেন। তিনি কিছু কিছু ইংরেজী বলিতে 
পারেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি। 
তিনি বলিলেন, "বিবাহের উৎসব-_চাউল বিকিরণ মঙ্গল- 
স্ুচক অন্ুষ্ঠান। আমি বলিলাম-_-“বিবাহে গুড়মাথ! 
চাউল এবং সাধারণ মঙ্গলকম্মে খৈ ছড়ান হিন্দুরও 
কায়দ1।” তিনি হাসিলেন। 

গাড়ী চপিতে লাগিণ। সুয়ে খালের পশ্চিম কুলে 
কুলে রেলপথ । জাহাঞ্জ হইতেই ইহা দেখিয়াছিলাম। 
আমরা ভূমধ্যসাগরের দ্রিক হইতে সোজা! দক্ষিণ যাই- 
তেছি। এজন্য খাল এখন আমাদের বামে। জাহাজ হইতে 
কিনারায় যে গাছপাল। দেখিতে পাইতেছিলাম এক্ষণে 
সেইগুলির ভিতর দিয়া আমরা বাইতেছি। আমাদের 
উভয় পার্খেই সবৃজ তৃণ প& গাছ গাছড়া। গাড়ী হইতে 
খালের নীল সবু জল সম্পূর্ণ দেখা যায়__অপর কিনারাও 
দেখিতে পাইতেছি__তাহার পর এশিয়ার অনস্ত মরুভূমি । 

আমাদের বামদিকে রেলওয়ে ষ্রেসনসমূহ খালের 
উপর অবস্থিত। রাণীগঞ্জের টালির ন্যায় টালি দ্বার! 
বাঙ্গলো গৃহের ছাদ নিম্মিত। প্রাচীরসমূহ কাষ্ঠময়। 
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ভূষধাসাগরের কুলস্থি৬ আরবমছাল্লা-_পোর্টসৈয়দ । 


মিশরবাসীর স্বাথ্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্তে এই সংবাদ- 
পত্র প্রচারিত। দেয়াই মনে হইল কলিকাতার 
'১0866910)0)এর কথা-যাহার অপর নাম 'ভারতবন্ধু” 
বা “11071 011171117) আমার সন্দেহ মিথা। শয়। 
পরে একজন মিশরীয় উকালের সঙ্গে আলাপে বুঝিল(ম__ 
কাগজট। ইংরেজ কর্তৃক পরিচাপি৩--এবং প্গীয়ে মানে 
না আপনি মোড়ণ” তাবে সম্পাদক ৮১* বৎসর হইতে 
মিশরের পরম হিতৈষী সাঙ্জিয়া কাগঞ্জ চালাইতেছেন। 

কাগজে পড়িলাম এপিয়ামাইনপ্রের স্মীরণণা নগরে 
বিদেশীয় দ্রব্য বঞ্জন আরব্ধ হইম্নাছে। খুসলমানের প্রস্তত 
দ্রব্য ভিন্ন মুসলমানেরা আর কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবে 
না_-এই প্রতিজ্ঞ। প্রচারিত হইতেছে । বক্তারা নান। 
স্থানে বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশী আন্দোলন পারপুষ্ট 
করিতেছেন । 

আর দেখিলাম অস্্ীয়া দ্বেশের তিয়েন। বিশ্ববিদযা- 
লয়ের ৩৫০জন ছাব্র তাহাদের অধ্যাপকের সঙ্গে মিশর- 
পরিদর্শনে আসিয়াছেন। 


ছুই তিনঙা ষ্টেসন পার হইতে হঠতেই দেখি__উদ্ছিদ 
কমিয়া আসিতেছে ক্রমশঃ বিরল হইল । আমরা খালের 
ধারে ধারেই চপিতেছি--কিন্ব বাগান ও চাষ আবাদ 
এদিকে এখন? বিশুত হয় নাহই। আমাদের চারিদিকেই 
মরুভূম মাত্র। পাজপুতনার ও মিদ্ধুদেশের কোন কোন 
অংশে ঠহা অপেক্ষা ভীবণ মরুভূমির মণ] দিয়া রেপপথ 
নিশ্মিত হহয়াছে। 

ঘণপ্টাখানেকের কিছু খেণা সময়ে হম্মাইলিয়া নগরে 
আপি! গাড়ী দাড়াহইপ। সুন্দর নব-নিন্দিত নগর। 
বাগান, মাঠ ইত্যাদিতে স্থানটা মরুদেশের উব্বর ভূমির 
গায় দেখাইতেছে। শারগবরধ্ষের গাভা, ছাগণ, মেষ, 
মুরণী ইহতঠাদি এখানে দেখা গেণপ। ঘোরতর ক্ষ্জবর্ণ 
নিউবিয়ান জাতীয় লোকও অনেক দেপিলাম। 

এইখানে আমাদের গাড়ী সুয়ে থাল ছাড়িয়। দক্ষিণ- 
পশ্চিম দিকে চলিশ-আমাদের বামে তিম্সা হদ। এই 
হৃদের ভিতর দিয়া স্ুয়েজ খাণ প্রবাহিত হইতেছে। 
এখান হহতে আমর] নাইল থাল দেখিতে পাইলাম। 


১৯৪ 
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এই খালের পার্থে 6 চষ। জ্মি_সবই আমাদের বাম দিকে ] 
বলদের সাহায্যে সাধারণ লাঙ্গলে এখানে চাঁষ চলিতেছে। 
উষ্ট, গর্দভ, অখ ইত্যাদির উপর চড়িয়। লোকের। চলাফেরা 
করিতেছে । এই সবুজ উদ্যান ও আবাদভূমির দক্ষিণে 
বালুকারাশি সমুদ্রের স্ঠায় চকৃচক্‌ করিতেছে । আমাদের 
ডাহিনে অর্থাৎ উত্তর “দিকেও কেবল মরুভূমি । 

আমর] দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেই চলিতেছি। বাইবেলের 
স্ৃবিখ্যাত “গশেন” ভূমি আমাদের চতুর্দিকে বৃহিয়াছে। 

চাষীর! জ্ীপুরুষে কর্শ করে দেখিতেছি। সকলেই 
সর্বদ! পুরা পে'ধাক পরিয়া রহিয়াছে । তারতবর্ষের 
কধকগণের ম্ায় ইহারা খালি গায়ে মাঠে কাঙ্জ করে না। 
থেছ্গুর গাছ, স্থানে স্থানে কলাগাছ ইত্যা্দিই বড় গাছের 
মধ্যে বেশী দেখা যান্ন। চষ] জমি কৃষ্ণবর্থ। 

ইন্মইলিয়া-নগরে আমর! সুযেজের রেলপথ দক্ষিণে 
ছাড়িয়া আসিয়াছি। এক্ষণে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে আদি! আবু হাম্মাদ নগর অতিক্রম করিয়া চলি- 
লাম। এখন হইতে অতিশয় উর্বর ক্ষেত্র দিয়া যাইতেছি। 
সুঙ্গলা স্থ্কল।, শস্যশ্তমলা বগভূমি ব্যতাত ভারতবর্ষে 
এরূপ সুশ্বী ও কোমল এবং নয়ন-তৃপ্তিকর স্থান আর 
আছে কিন! সন্দেহ । আমাদের উভয় পার্থেই যতদুর দৃষ্টি 
পড়ে কেবল চষ। জমি দেখিতেছি। পাত গোধূম শত্যঃ 
কৃষ্ণবর্ণ তৃপার মি, গবাদির জন্য সবুজ ঘাস এবং শাক- 
শজী_-এই-সমুদ্রয় নান। রঙ্গে বঞ্রিত কুষিক্ষেত্র আমা 
দের চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে । এই দৃপ্ত ভুলিয়া 
যাওয়! কঠিন। এমন এরখণাপূর্ণ মনোরম স্থান জগতে 
বোধ হয় বেশী নাই। মিশরীয় বদ্বাপের এই অঞ্চলের 
অধিবাসীবা সত্য সত্যই বড়াই করিতে পারে__ 

“ধনধান্ত-পুষ্পেতর। আমাদের এই বন্ুপ্ধরা, 

তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেবা ॥” 
অবধশা মিশর যে “স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সেযেস্বতি দিয়ে 
ঘেরা” সে বিষয়ে তকোন পন্দেহই নাই। 

গাড়ী গ্গাগাঙ্জিগ, ক্টেসনে আসিল। ইহাই এই পথে 
সর্বপরধান নগর। ইহ] বড় বড় কারবারের কেন্ত্র। 
রেলপথে চলিতে চলিতে দ্েখিলাম-_বদ্বীপের মধ্যে নগর 
পল্লী ইতাদি অতি ঘনসন্িবিষ্ট। জনপদগুলি খুবই লাগা- 


প্রবাসী_-অধাহাযণ ১৩২১ 
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লাগি। নগরের গৃহসমূহ ইঞ্ক- ও প্রপ্তর- নির্তিত। প্নী- 
গ্রামের গৃহ মৃত্তিকা-নির্মিত। বোধ হয় বাশ বা চাটাইয়ের 
বেড়ার ছুই দিকে বালি লেপিয়া দেওয়াল নির্মিত হয়। 
কি নগর, কি পল্লী, কি ইষ্টকনিশ্বিত ভবন, কি মৃত্তিক্কাময় 
কুটার, সঞ্চল গৃহ নিম্মাণেই এক কায়দ। অনুসরণ করা 
হইয়াছে। গৃহমাত্রই চতুক্ষোণ। জ্যামিতির 
যেরূপ ক্ষেএ নির্মিত হয়, এই গুহগুলি দেইরূপ। 


নিয়মে 
বারান্দা 


| 
| 





মিশরীয় রমণী । 


প্রায়ই নাই__ভূমির উপর গুহসমূহ মস্জিদের গ্ঠায় 
দণ্ডায়মান। দেওয়াল চুনকাম করা অথবা মস্জিদের 
নিয়মে চিত্রিত। সকল গৃহই এই ধরণে গঠিত। 

আমরা কাইরো নগরের নিকটবর্তী হইলাম । 
আমাদের দক্ষিণে কাইরো এবং পূর্বে ইহার সন্নিহিত 
পন্ী হেলিয়ো পোলিস। এই পত্রীতে মিশরের খেদিত 
সাধাবণতঃ বাস করেন । এই দ্বই নগরের পশ্চাতে শক্ত 


২য় বা 1 


বানুকাময় পর্বত দেখা যাইতেছে যেন পর্বতের 
পাদদেশেই এই ছই জনপদ অবস্থিত। 

রেলওয়ে ষ্টরেসন ভারতবর্ষের বৃহৎ ই্েসনগুলির 
সমান। তবে নিন্মাণপ্রণালী এবং কারুকার্য সমস্ই 
মিশরীয় ধরণের । চতুক্ষোণ জ্যামিতিক ক্ষেক্চের নিয়মান্ু- 
সারে সৌধ নির্ষিত, দেওয়াল দেখিয়া মস্ঞিদের ভিতর- 
কার প্রাচীর বলিয়া কিছু ভুল হয়। সমগ্র মিশরদেশের 
অন্ান্ত গৃহনির্মীণ-প্রণালীই এই 
বাবজত হইয়াছে। 


স্টেসনঘরের জন্যও 





কবরের দেশে দিম পনর 


১৯৫ 


বল বাহুল্য নগরের শোঠাপম্পন ইহাতে একেবারেই 
বিন হইয়া যায়। সৌন্দর্য্য হিসাবে কপিকাতা ও বোদ্ধাই 
নগরদ্বয়ের নির্মাণ অতি জঘন্য শ্রেণীর মন্তর্গত। আমাদের 
ল্গাহাসে এক ওলন্দাক্স চিত্রকর বোদাই নগরের গৃহ- 
নির্মাণব্যাপারে এই গিচুড়ি কায়দার উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
তিনি গোয়ালিয়ার নগরের সৌধনির্্াণপ্রণালী দেখিয়া 
সন্তষ্ট, কারণ সেখানকার শি্কাধ্য এক বিশিষ্ট নিয়মে 
পরিচালিত হয়, সক্ষণ গুহই এক নিয়মে প্রপ্তত। কাইরো 
নগরে এবং মিশরীয় বদ্ধীপের পুর্ব অঞ্চলে সাধারণতঃ গৃহ- 


১৯১০, ৯" 


মিশরীয় কুষিক্ষে তের কূপ ॥ 


সহরে প্রবেশ করিষাহ দেখি--এহ নিশ্বীণ-প্রণাশাই 
সর্বত্র দেখা যাইতেছে । কি আফিস, কি হোটেল, কি 
দোকান, কি কারখানা, সর্বত্র এক ছণাচ, এক ধরণ, এক 
কায়দ। !। ইহাতে কলা-কৌশলের এক্য ও সামঞ্জস্য সর্বদা 
চোখে পড়ে। আধুনিক ভারতবর্ষের গৃহণিন্নীণে কোন 
বিশিষ্ট কায়ধার অন্নসণ করা হয় না। কেহ প্রাচীন 
প্রথায়। কেহ নবাবী আমলের কায়দায়, কেহ ইউরোপীয় 
মধাযুগের নিয়যেঃ কেহ গগথিকৃ ষ্টাইলে” কেহ গ্রীক 
“ষ্টাইল”, যাহার যাহা খুসী সে সেইরূপ গৃহ নির্বাণ কবে । 


নিশ্মানকৌশলের যে্্প সামগ্রন্ঠ, একা ও শৃঙ্খলা দেখ 
যায় তাহাতে গোয়ালিয়ারের কথাই মনে পড়িবে । 
অবশ্য গোয়াপিয়ারে তারায় হিন্পুফাষপা, আর এখানে 
মিশরীয় ফরাশী পভাবধুক্ত মুসপম|না কায়দ, 
প্রতেদ। " 

গেলওয়ে ষ্রেসনের নিকট কাইরোর বাড়ীঘরগুলি 
দেখিয়া বোথাই সহরের ভিক্টোরিয়া! টাখিনাস্‌ ্টেসনের 
সমীপবর্তী বাডীঘরের কথ! মনে পড়ে। কাইরো এক- 
পাশ্াতা ইউরোপীয় সহর বলিলেই চলে। 


এই য! 


পকাব 
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প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, 


১৩২১ [ ১৪শ তাগ, ২য় খণ্ড 





কাইরো নগরের মুসলমানপাড়া। 
কলিকাতায়,বা বোশ্াই নগরে এতগুপি ঝড় বড় প্রাসাদ 
তুল্য পাশ্চাত্য হোটেল, আফিস, দোকান ইত্যাদি নাই । 
সহরের অর্ধিকীংশই পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন। বড় বড় ফুটপাথ । 
এরূপ প্রশস্ত খটুধটে রাপ্ত কলিকাতায় চৌরঙগী রোড 


তিন্র আর একটিও নাই। বোধাই সগরেও একাধিক 
দেখি নাই। ূ 

এই সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু বাণ্ত-শাম্থের নিয়মে. গঠিও 
জয়পুর-নগরের নিশ্বাণকৌশল উল্লেগ করা যাইতে পাবে। 
সৌন্দধা, সামঞ্জন্ত, বাহাশোতা, ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দুজাতির 
কিরূপ দৃষ্টি ছিল, জয়পুরে তাহা বুঝা যায়। জয়পুর 
দেখিয়৷ ভারতীয় সৌন্দময-বিজ্ঞান অন্থুমান করা যায়। 
তাহার মধো গৃহ-বচনা-কৌশলের এবং নগর-নিশ্মাণ- 
রীতির এঁক্য সবিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। বোম্বাই কলিকাতা 
ইত্যাদির তুলনায় জয়পুর অত্যচ্চ কলাজ্ঞানের পরিচায়ক । 
লক্ষৌনগঞ্-নির্দাণেও তারতীয় মুসলমাণী কায়দার একাধি- 
পত্য দেখিয়া পুলকিত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য প্রতাবযুক্ত 
মিশরীয় মুসলমানী কায়দায় নির্মিত কাইরে৷ নগর লক্ষৌ 
নগর হইতে স্বতন্ত্র নিয়মে স্থাপিত। কিন্তু প্রত্যেকের মধো 


একটা ॥নিজৰ সামঞ্রদ্য ও শসার ভ্ভান পরিশ্ফুট। 
লক্ষৌর প্রধান লক্ষণ গন্ুজষ ও মিনার বা প্তস্ত। 
তারতীয় সকল মুসলমানী সৌদ নির্খানেই এই রীতি 
অবলধিত। কিপ্ত কাইপে। নগর গঠনে গনুঙ্জের বাহুল্য 
নাই দ্রেখিতেছি। স্থানে স্থানে গন্ধুঙজবিশিষ্ট মস্জিদ 
আছে মান্-এবং মাঝে মাঝে মিনার দৃষ্টগোচির হয়। 
কিন্তু এগুপি বোধ হয় এখানকার :বশেষস্ নয়। 

কাইরো নগরে অসংখ্য প্রকার ইউরোগীর ও এশিয়া- 
বাসী জাতিপুঞ্জের বাস ও কারবার। কাঙ্জেই ডাচ. 
গ্রীক, ইতালায়, ব্রিটিশ, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর গৃহ- 
নিশ্মণ-প্রণালীর প্রভাবও লক্ষিত হয়। কিন্তু সকল- 
গুণির ভিতণ দিয়া মোটের উপর একট। যুসলমানা রীতির 
পরিচয় পাইয়। থাকি। 


দ্বিতীয় দিবস__মুপলমানের কাইরো । 


ভিয়েনা বিশ্ববিগ্ভালয়ের রেক্র 1). 1২ ৬০৪ 
৬/০:১091)এর সঙ্গে দেখা করিলাম। ইনি প্রায় 
৪০০ ছাত্র সঙ্গে করিয়া মিশর ব্ত্রমণে আসিয়াছেন। ইনি 





কাইরোর জনসাধারণ । 


উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে্ অধাপক-- ইংরেজী জানেন না। 
আমাদের মিশব-প্রদর্শক মহাশয় দোতভাষী_তিনি 
ফরাসীতে কথা বলিয়া আমাদের মধ্যে আলাপ করিয়া 
দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনাদের বিশ্ব 
বি্ালয়ে তারতীয় ধন্য, সাহিত্য, দর্শন, ভাষা ইত্যাদি 
বিষয় চর্চার ব্যবস্থা আছে কি?” তিনি বলিলেন 


“বড় বেশী না। একসন প্রাচাদেশীয় ভাষাসমূহের 
অধ্যাপক মাছেন। তিনি সংস্কত ভাষার চর্চা করিয়। 
থাকেন। তাহার নাম অধ্যাপক 1). ০10191101.৮ 


আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, **ছাত্রগণ যে বিদেশশরমণে 
বাহির হইয়াছে তাহার থরচ কি বিশ্ববিদ্যাপয়ের ধন- 
ভাগার হইতে বহন করা হইবে?” তিনি বলিলেন 
“কিছু খরচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রমণ-ভাগার হইতে প্রদত্ত 
হয়। ছাত্রদের নিজেও কিছু খরচ করিতে হয়” 
আলাপে জানা গেল-_-এই ছাত্রদের মধ্যে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের গ্রাঙ্গয়েটই পায় ২ অংশ। ইহারা মিশর 
হইতে সীরিয়া, প্যালেষ্টিন, ক্রীট, কাওিয়া, ইতালী 
ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিবেন। প্রতি- 


বৎসরই এইরূপ ৪*০৫** ছাত্র ইউরোপের নানাদেশে 
পাটন করিতে বাহির হইয়া গাকে। ভিয়েনা বিশ্ব 
বিদ্দাাশয়ের ছাত্রগণের মধ্যে এখনও কেহ ভারতবর্ষে 
আসে নাই। 
অপায়ন করে। 
আমরা 


'বখবিধ্যালয়ে সব্বসমেত ১০১,০০০ ছার 


আধুনক কাহইরো-নগরের একটা জর্ান 
হোটেলে বাস' করিতেছি । এই অঞ্চলের বাড়াঘরগুলি 
দেখিতে সবই নৃতন-_-এই-সযৃদয় একশত বৎসরের মধ্যে 
নিশ্মিত হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মিশরীয় 
সুলতান মহম্মদ আপির আমলে এহ বিভাগের স্থব্রপাত 
হইয়াছিল। এই স্থান হইঠে পূর্বদিকে গমন করিলাম | 
এ দিকে মিশরের স্বদেশী মহল্লা__প্রাচীন কাইরো-নগরের 
জনপদ । 

যাইতে যাইতে একপ্রকার গাড়ী দেখিলাম । ইহাতে 
৮। * জন লোক বসিতে পারে। ট্রামগাড়ীর মত টিকেট 
লইয়া আরোহীর] এই গাড়ীতে চড়ে। গলিতে গলিতে 
এইগুলি যায়। সুতরাং এক হিসাবে 'এসযুদয় ইলেকৃট্রিক 
টামের প্রজিদম্বী_অন্ত হিসাবে ট্রাম অপেক্ষা ইহার 


১৯৮ 
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বারা বেশী উপকার । সাধারণতঃ দেশীয় লোকেরা এই 
ভাড়াটিয়া গাড়ী ব্যবহার করে! ইহার নাম "স্থুয়ারেস”। 

পুর্বাগের এক স্থানে খিশ।ল মস্জিদ-বিদ্যালয়। 
ইহা থুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং পাী, 
অকাফোর্ড, কেন্বিজ হইতেও ইহা প্রাচান। ইহাতে ২৫০০০, 
ছাত্র ও শিক্ষক পঠন পাঠন করিয়া থাকেন। ধর্মশান্ত্রের 
আলোচনাই প্রধান। সমস্তই প্রাচীন রীতিতে নির্ববা- 
হিত হয়। এই মসদ্দিদের চারিদ্িককার আবহাওয়া 
মুসলমানী ধন্ম, সমাজ ও সততার অন্ুকুল। তাবুওবর্ষের 


প্রবাসী_-অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ তাগ, ২য় খণ্ড 


১৫ ১ ৫৮ স্তাত পাতাটি ৮8০১ ০০০ ািরিসিপিসিপাসিি সি সিসি এসিসিএ পরদিন সিপাসিপাসিপাস্িসিরিাসিরস৫৯ পিপি পাস 


দরঞ্জায় উপস্থিত হইলাম। তথন নামাঙ্জের সময় । আমা- 
দের মাথায় পাণ্চাতা টুপি ছিল-_এজন্ত আমরা প্রবেশ 
কধিতে পারিলাম না। অন্ত সময়ে ভিতর দেখিতে 
পাইব আশা পাইলাম । 

এই মস্জিদ-বিদ্যালয়ের অনতিদুরে সৈয়দ হাপান- 
মস্জিদ। কারবালার যুদ্ধে হাসানের মৃত্যুর পর তাহার 
মস্তক আরব হইতে মিশরে আনা হইয়াছিল। এই 
স্থানে মস্তকের কবর। ইহার মধ্যেও ইউরোপীয়ের। 
প্রবেশ করিতে পারে না। মহরমের সময়ে মুসলমানেরা 





কাইরোর দেশী বাজার। 


বড় বড় মন্দিরের চতুষ্পার্থ্ে যেঞ্খপ হিন্দুধরণের দোকান- 
বাজার, ধন্মশালা,ইহ্যাদি অপস্থিত, এই মন্জিদ দেখিয়াও 
সেইরূপ ধারণা হয়। কাশীর বিখেশ্বর-মন্দি?, পুরীর 
জগয়াথ-মন্দির, কামাখ্যার মাতৃমন্দিরঃ ইতাদি মন্দিবের 
ন্যায় এই মস্জিদ-বিদ্যালয় নানা প্রকার জাতীয় অগ্রষ্ঠান 
ও প্রতিষ্ঠানে পরিবেষ্টিত।" ইহার আবেষ্টন এবং চ[রি- 
দিককার ভাব ধারণা কর্ম ও চিস্তাপ্রণাপী সবই মুসলমানী 
রীতির পরিপোষক। 

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি পার হইয়া এই মসজিদে 
আসিতে হয়। আমর] প্রায় বেল ৩টার সমন্ন পশ্চিম 


দলে দলে আনিয়া এখানে শোক প্রকাশ করে। শোক- 
প্রকাশের সময়ে ইহারা এত প্রচণ্ড ও অধীর হইয়। 
পড়ে যে ইহাকে সৈন্য দ্বারা রক্ষা কর। হইয়া থাকে। 
তাহা না হইলে শোকাত্ত যুসলমানেরা৷ এই সৌধ তাঙ্গিয়া 
ফেলিতে অগ্রসর হয় । 

সৈয়দ হাসানের নিকটেই “কাদির প্রাসাদ”। ইহা 
এথন ধ্বংসপ্রাপ্ত । কেবল ছুই দিকের সামান্ত দুই অংশ 
মাত্র বর্তমান আছে। পূর্বদিকের প্রাচীরের ও ফটকের 
থানিকটা দেখিতে পাইলাম। আর ইহারই সংলগ্ন 
দক্ষিপদিরে একটা সুন্দর উচ্চ হল দেখা গেল। এই 


হল দোঙলার অবস্থিত । নীচে কি ক্ষুদ ক্ষুদ্র 
'কামরা। এই হলে বসিয়া বিচারকার্ধা বা খোসগন্স 
হইত । হল বেশ শ্ুচিত্রিত। সোনালি অক্ষরে কোরা- 
নেব বয়েৎ ইহার দেওয়ালে এবং ভিতরকার ছাদে 
পিখিত, এই লেখাগুলিই আবার পৌধেব অলঙ্গার- 
স্বরূপ। “কাশি প্রাচীন আমলের রাঙ্জকন্মচারীর নাম । 
বিবাঞ্ভঙগ-ঘটিত বিচার-কার্ষের জন্য কাদ্দি নিধুত্ত হই- 


তেন। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নটি সেই বিচাাপয় ছিল। 


কবরের দেশে গ্রিন পনর রঃ 


"১৯৯ 


পূর্বদিকে প্রাচীরের বহির্ভাগে দেখিবাম_-এক 
কোণে একটা জলের ঘ বহি়াছে-_-পথিক ও মস্জিদের 
লোকঞঙ্জনের জন্য এখানে গল সঞ্চিত হইত । এই গুহের 
*ভিতগকার ছাদ সোনালি অলঞ্চাণে স্ুচিত্রিত। প্রাচীরের 
অন্যান্য ভাগে কঙকগুণি শুভ্ত দেখিতে পাইলাম । এই- 
গুলি একএকখানা পাথরে নির্দিত_-গোপাকার ও বেশ 
মস্থণ। স্তভ্তের উপরিভাগে প্রাচীন গ্রীসের “কোরিন্থীয়” 


অথবা “ভোরিক” প্চনা-রীতির কারুকার্ধা। সন্ধান 





প্রাচীন সালাদিন দুর্গে মহম্মদ আলির অশ্শর-বসজিদ । 
লইয়া জানিলাম-_মিশরে প্রাচীনকালে অনেক খ্রীষ্টান 


এখান হইতে অগ্প দূরে কলাবন সুলতানের মসঞ্জিদ, 
কব এবং পাগলা-গারদ বা হাসপাতাল । এই গশুলতান 
একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও ছিগেন। মৃত্ার পূর্বের 
ইনি রোগীদিগের জন্য একট! হশাসপাতাল প্রপ্তত করিয়া- 
ছিলেন। এই হাসপাতাল মসঞ্জিদের সংলগ্ন ছিল। 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কবরও প্রস্তত করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। এই-সমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট 
মম্পন্তি “ওয়াকফ ব৷ দেবোত্তর করেন। মধুর বাবসায় 
হইতে যে আয় হইত তাহার কিয়দংশ এই মস্জিদের 
জগ্ঠ সংরক্ষিত হইয়াছিল। লোকে এই সৌধগুলিকে 


পাগলা-গ্রারদ-মসজিদ নামে জানে । 
৯৩ 


গিজ্জা ছিল। সেই-সকল গির্জায় রোমান এবং গ্রীকেরা 
স্বজাতীয় গৃহনিশ্্াণ-প্রণালী অবলম্বন কর্রিতেন। 'সেই- 
সমুদয় বিনষ্ট করিয়া সেখান হইতে মালমসলা, ইষ্টক, 
প্রন্তরস্তস্ত- অলঙ্কার ইত্যাদ্দি মুসলমানেরা বহন করিয়া 
আনিত। পরে মুসলমানী প্রাসাদ, ধর্শমন্দির, কবর 
ইত্যাদির গঠনে সেই-সযুদয় ব্যবহৃত হইত। পাগলা- 
গারদ মসজিদের বাহিরে ও ভিতরে এইব্ূপ অনেক গ্রীক ও 
রোমান গির্জার উপকরণ খ্যবহৃত হইয়াছে । নানাপ্রকার 
্তস্তই প্রধান। তারতবর্ষেও মুসলমানের! হিন্দু মন্দির- 
সমুহ ধ্বংস করিয়া! তৎপরিবর্তে মসজিদ ও কবর নির্মাণ 


২৬৬. 


করিত। মন্দিরের উপককবুণগুলিই যুপলমানী সৌধের 
মসলায় পরিণত হ্ত। পাও্ধাব আদিনা মসজিদ তাহার 
সব্বপ্রধান সাক্ষী। কাইরোয় এই মসঙ্জিন দেখিয়া 
আদিনার কথা মনে পড়িল। 

কলাবন মসজিদ প্রস্তরনিশ্মিত। পূর্ববদিকের ফটক 
দিয়া প্রবেশ করিলাম। প্রবেশপথ বেশ প্রশস্ত ও উচ্চ 
গৃহের হ্যায়। গ্ীঘ্রকালে রোগীরা এই স্থানে বিশ্রাম 
শয়নার্দি করিত । এই পথের ছাদে কড়ি বরগ! ইত্যাদি 
নাই। 





যীশুজনশীর সিবামোর বুক্ষ -হেদিযোশোলিস। 


কবরের গৃর্ঠহ উপস্থিত হইলাম । 
প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চ£দ্দিকে চক । চকের শ্ত্তগুপিতে 
খ্রীষ্টান গ্রীক সাম্র!জোর ব্রটনাধীতি পরিস্ফুট । এই-সমুদয় 
অন্ত স্থান হইতে আনীত হইয়া এই মসিদে ব্যখহৃত 
হইয়াছে। 

কবরের গৃহ বা 17021501071 প্রস্তরনিন্মিত ; কঠিন 
গ্রানাইট পাথর, ঈষৎ ধুসর বণ; মিশরের দক্ষিণ ভাগে 
অবস্থিত আলোয়ানের পব্ঘতে এই পাথর পাওয়া যায়। 
আদিন। মসজিদের গ্রানাহট পাথর কুঝ্খবর্ণ। কলাখনের 
পাথর সেরূপ নয়। 

মসলিয়ামের ভিতর চারিটি প্রকাও উচ্চ এবং স্থল 
স্তস্ভ উপরের গন্ুগ ধারণ করিয়া আছে। শ্তশ্তগুলির 
পরিধি দুইজন লোকে বহু প্রসারিত করিয়া বেষ্টন করিতে 


সন্ভুখ অতি ক্ষুদ্র 


প্রবাসী-_জগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খঞ্জ 
পারে । এক একথান। বৃহদাকার অথগু প্রস্তরে প্রত্যেকটি 
নিশ্মিত। 

গন্ুজের তিতরকার অংশ অস্টকোণবিশিষ্ট । উল্লিখিত 


, চারটি গোলাকার স্তস্ত ভিন্ন অপর চারিটি চতুক্ষোণ 


ইষ্টকারদিনিশ্মিত স্তন্ত এই গন্ুঞ্জের খু'টিম্বরূপ দাড়াইয়া 
মাছে। এই আটটি স্তম্ভের ভিতর কাষ্ঠনির্শিত চতুষ্ষ। 
চতৃষ্ষের দৈর্ঘ্য উত্তরে দক্ষিণে । সিকামোর বৃক্ষের কাণ্ঠ 
দ্বারা এই স্ন্দর অলম্কৃত আবেষ্টন বা চতুঃসীম। নির্দিত 
হহয়াছে। এই আবেষ্টনের ভিতরে কবর অবস্থিত। 

সমস্ত মসলিয়ামের প্রাচীর ও ছাদ 
নানা অপক্কারে ভূষিত। মোটা মোটা 
সোনালি অক্ষরে কোরানের বচন 
লিখিত। স্থানে স্কানে নানা প্রকার 
মণি মাণিক্য প্রস্তরটুকরা দ্বারা 
প্রাচীরগাত্র অলম্কত। তাজমহলে 
এইরূপ প্রস্তরথচিত অলঙ্কার বেশী 
দেখা যাযু। এই অলঞ্চার-রচনা- 
প্রণালী জ্যামিতিক ক্ষেতের নিয়মান্- 
ধায় । অষ্টকোণ, ষুকোণ, পঞ্চকোণ 
ইত্যাদি ক্ষেত্রের বাহুল্য দেখিতে 
পাইণাম। ভারতীয় যুদলমানী সৌধেও 
এই অলঙ্কার-রচনা-গ্রণ1লী স্প্রচলিত। 
কলাবনের কোন কোন স্থানে দেখিলাম সোজা সোজা 
রেখ। দ্বাা প্রাচীর চি্রিত। রেখাসমুহ নানাবঙ্গের প্রস্তরে 
গঠিত । আমাদের গাইড. মহাশয় বলিলেন “এ রেখাগুলি 
কেধন মাঞ জ্যামিতিক আকৃতিবিশিষ্ট অলঙ্কার নয়। এই- 
মঘদয় পু্িক ভাষার বর্ণলিপি। প্রত্যেক ছুই তিন রেখা 
দ্বারা আল্লার নাম লিখিত হইয়াছে। আরবী অক্ষর 
বক্তাক্তি--সেগুলি প্রধানতঃ কোরানের বয়েখ। কিন্ত 
এই সোঙ্জ। রেখাগুলির দ্বারা কেবলমাত্র আলার নাম 
প্রচারিত হহতেছে।” 

আবও কয়েক স্তানে কতকগুলি চিহ্ৃম্বরূপ অলঙ্কার- 
রচনা দেখিলাম । এগুলির অর্থ বুঝা গেল না। গাইড 
বলিলেন, *মআজকাল 17501085901) সম্প্রদায়ের যেরূপ 
নানা প্রকার সঞ্ষেত ও গুহ চিহ্ন ব্যবহার করিয়। 


চু 


কবরের*দেশে ধদিনংপনর 





কাইরে। সহরের সর্ববপুরাতন মসজিদ । 


থাকে, এগুলি সেই শেণীব অন্তর্গত।” প্রাচীরের স্থানে 
স্কানে কতকগুলি নৃতন ধরণের অলঙ্কৃতি দেখা গেল। 
শারতবর্ষে যুসলমানা শিল্পে সেগুলি কখনও দেখিন্াছি 
বলিয়া মনে হয় না। সমর্ত মসজিদে নানা প্রকার 
রংবিশিষ্ট প্রস্তর, ধাতুঃ মণি, অক্ষর, রেখ] ইতণ্দ অতিশয় 
জণাকজমকপূর্ণ দেখায়। রংফলান অতি সুন্দপ্ন। এব্ূপ 
নৃঙের খেল বেশী শিক্প কর্মে দেখিতে পাই ন1। 

কলাবনের পুর্ব প্রাচীরের জানাপা হইতে একটি 
জীর্ণ পুরাতন মসচিদ্র দেখিতে পাইপাম। ইহার নিক্মাণে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক ব্যবহৃত হহয়াছিল। প্রাচা ভাগতে 
যাহাকে গৌড়ীয় ইট বলে তাহা কেবল মাত্র গৌড়েরই 
বিশেষত্ব নয়। উত্তর ভারতের নানা স্ানে সেইরূপ 
শুর ক্ষুদ্র হাল্কা ইট দেখিয়াছি । সেই ইট কাহরোর 
প্রাচীন মসঞ্জিদেও দেখিতেছি। এই দেশে ইহাকে 
পোমীয় ইষ্টক বলা হয়। প্রাচীনকালে ছুনিয়ার সব্ধত্র 
কি একরূপ ইটই ব্যবহৃত হইত? কলাবন মসঞ্জিদেব্ 
পূর্ব প্রাচীরের “কিব.লায়” লক্ষা করিবার অনেক জিনিষ 


আছে। গ্রতোক যসঞ্জিদ, কবর, মসলিয়ামেই 


“কিবলা” থাকে । মন্কার “কাঁবা” যে দিকে অবস্থিত 
সেই দিকে মুখ করিয়া মুসলমানের নামাঙ্গ পড়িয়া 
থাকেন। মসজিদাদির সেই দ্রিকের মধ্যতাগে দেওয়ালের 
ভিব কিছু অর্দগোপাকার স্থান শিল্পারা শিক্ষাণ করিতে 
বাধা। সেই স্থানের নাম “কিবলা” । কিবলাতে 
বসির ধর্ম গুরু'নামাজ আরল্ত করিলে তাহার পশ্চাদ্‌ব্তী 
জনগণ নামাজ পাঠ কবেন। ভারতবর্ষ মককার পৃক্ষে 
এজন্য ভারতীয় মসঙ্জির্দে কিবলা পশ্চিম দিকে থাকে ; 
তারতীয় মুসলমানেরা পশ্চিম দিকে মুখ ঠাখিয়া নামাজ 
পড়ে। কিন্তু মিশর মকার পশ্চিম দিকে, এজন্ত 
এখানকার মসঞ্জিদ্ধে কিবলা পূর্বাদকে ; মিশরীয় 
মুসলমানের! পুরিকে ঘুখ রাধিখা নামাঙ্গ পড়েন। 
কলাবনের কিবপার দ্ুইদিকে তিনটা করিয়া 
গ্রানাইট প্রস্থবেব শ্িশ্ত আছে। গোলাকার অংশের 
কাঁরুকার্যা অতি চমৎকার । নানাপ্রক্কার মুক্তা মাণিক্য 
পিরি ইত্যাদি ইহার গায়ে থচিত। নীণ মণি, শ্বেত 
মুক্তা, কৃষ্ণ বুক ও পীত প্রি এবং অন্তান্য ধাতুর 
টুক্করা দ্বারা প্রাচীরের অলঙ্কার তৈয়ারী হইয়াছে। 


২০২ 


ছাদের তলভাগ নানা রঙে চিক্সিত। সোনালি কাজের 
প্রতাবে সমস্ত কিবলা উদ্ভাদিত। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষত্ত 


মন্ত্র প্রস্তর কিবলার গাত্রে সন্িবেশিত রহিয়াছে । এই- 
সমুদয় ইহার একটা বিশেষত্ব । 
এই কিবলা সম্বন্ধে! একটা গল্প শুনিলাম। যাহারা 


সকল দিনিষ পীত দেখে, অথবা যাহার্দের মাথাঘুবার 
ব্যারাম, তাহারা ডাহিনদ্িকের প্রস্তর তিনটিকে জিহবা 
দ্বারা চাটিয়া অর্দগোলাকার অংশে প্রবেশ করিত। 
তাহার মধ্যে তাহারা লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে 
বামদিকের গ্রানাইট স্তন্তগুলির নিকট আসি৩; 





রি 
ক নী 


প্রবাসী-গ্রহায়ণ ১৬২১ 


“পাগলের নিদ্রা বেশী হইত না তাহাদিগকে ঘুম পাড়াইবার 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় থও 


জন্য ইনি বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। তাহাদের শয্যাপার্ে 
উৎকৃষ্ট গল্পকথকেরা কথা বা কাহিনা শুনাইত। অথবা 
নিকটবর্তা কোন গৃহে বসিয়া বাদক ও গায়কেরা সঙ্গীত 
চর্চা করিত। এইসকল গন্ন ও গান শুনিতে শুনিতে 
রোগীরা থুমাইয়া পড়িত। তিনি আরও একটা উপায় 
অবলঘন করিয়াছিলেন । রোগীদিগকে বিছানায় 
শোয়াইয়া তাহাদের পায়ের ওলা মালিস করিবার 
ব্যবস্থা করিতেন। 'তাহাতেও সহজেই ইহাদের নিদ্রা 
আসিত। 


পা 


ব্যাবিলনের কপ্ট গির্জা--যীশুজননীর আশ্রয়স্থান। 


তিনটিকে আবার চাটিয়া তাহারা কাষ্ঠাবেস্টনের মধ্যে 
কবরের নিকট যাইত। সেখানে একটা লাল প্রপ্তর- 
ফলকে লৌহময় পদাথ জলে ঘষিয়া ঠাহাদিগকে লাপ- 
ধাতুমিশ্রিত জল পান করান হইত। শুনা যায় এই ওষধে 
মাথাঘুরা গীত দেখা হত্যা্ি অস্থুখ দুরীভূত হইত + 
সুলতান কলাবন এই চিকিৎসার উদ্ভাবন করিয়া- 
ছিলেন। শাহাব চিকিংসাপ্রণালীর আরও কয়েকট! 


তথ্য গাইড মহাশয়ের নিকট শুনিলাম। যে-সকণ 


এই মসঙ্জিদের নানাস্থানে নানাপ্রকার স্তম্ত দেখা 
গেল। এইগুলি অন্য স্থান হইতে আনা হইয়াছে। 
কোন কোন স্তস্ত প্রাচীন মিশরীয় যুগেব ধরণে প্রপ্তত। 
সেগুলির উপরে কোরি্থীয় রীতির শিরোতাগ সন্নিবেশিত 
করা হইয়াছে । কতকগুলি নূতন প্রকার অলঙ্কারও দেখা 
গেল। মোচার মত ত্রিকোণ অলঙ্কার প্রাচীরগাণ্রে ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র প্রস্তর ছারা রচিত। দুই এক স্থলে সরু পাথরের স্বত্রের 
ত্বাব৷ দেওয়ালের উপব ছালেব চিন্র লিখিত হইয়াছে । 


২য় সংখ্যা ] 

কবর হইতে আমরা পাগলা-গারদের দিকে গেলাম । 
গারদের কোন অংশই বর্তমান নাই। কেবল প্রশস্ত 
পথটা মাত্র রহিয়াছে -_ইহার মেঙ্জে বাধান এবং ছার্দও 
খিলানযুক্ত। এই পথকে গ্রীষ্মের সময়ে দ্রিবাতাগে শয়ন- 
গৃহরূপে ব্যবহার করা হইত। পাগলা-গারদের এই 
প্রশস্ত পথে প্রশ্সেশ করিবার সময়ে একটা প্রস্তবুনিশ্মিত 
জালের দিকে গাইড. আমাদের দৃষ্টি আক্ণ করিলেন। 
সেই জালের মধ্যে আরবা অক্ষর কৌশলের সহিত 
লিখিত হইয়াছে । তিনি পড়িয়। দিলেন__'আল্লা”। 

কলাবনের মসজিদ শয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
নিন্মিত হইয়াছিল। হ্হা এক্ষণে অন্তান্ত মসজিদের ন্যায় 
ওয়াকৃফ সম্পত্তির নিয়মে রক্ষিত হইতছে। মিশর 
রাষ্টে ওয়াকৃফ বিভাগের কাধ্যাবলীর জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণা- 
সতা আছে । থেদ্িত এই সভার নায়ক। 

কলাবন দেখিয়! দেশীয় বাজারের ভিতর দিয়া 
চলিলাম। ভারতের যুক্তপ্রদেশের পুরাঙন সহরগ্তলির 
প্রায় অনুরূপ। বাঞ্জার, দোকান, গলি, জ্িনিবপত্র, 
শাকশকজী সবই প্রায় ভারতবর্ষের মত। তরকারীও 
আমাদের পরিচিত। দোকানীরা বড় বড় ফরখাপ নলের 
সাহাবো গুড়গুড়ি হইতে তামাকু সেবন করিতেছে। 
এখানে পান জন্মে নাঃ কাহাকেও পান খাইতে দোখিলাম 
না। এখানকার লোকের মাথায় বা গায়ে ভেলও 
মাধে না। 

বাঙারের ভিওর দিয়। যাইঠে যাহতে নগরের একটা 
পুরাতন প্রাচীর দেখিতে পাইলাম--তাহার একটা ফটকও 
পার হহতে হইল। প্রাচীন কালে ভারতের সর্ববত্রহ 
নগরের চারিদিকে প্রাচীর থাঁকিত। কাইরো নগরেও 
ছিল বুঝিতেছি। কোন কোন গলিতে দেখিপাম--মাথার 
উপর বাধান্দ। ঝুলিতেছে, এবং দোতালার খা তিন 
তালার ছাদ বাড়াইয়া দিয়া গলির ছাদ প্রপ্তত করা 
হইয়াছে। এই ছাদের দ্বার স্য্যেপ তাপ হহতে নাচের 
লোকের! রক্ষা পায়। পথে বহু মসজিদ ও মসলিয়াম 
পড়িল । অনেকগুলিতেই গম্ুুজ আছে। 

খানিক পরে আমরা প্রাচীন দর্গে প্রবেশ করিলাম। 


চহ। সুলতান সালাদ্দিনের সময়ে নিশ্মিত। পুরাঙনের 


কবরের দেশে দিন পনর 


২০৩ 
বড় বেশী কিছু অবশিষ্ট নাই-অধিকাংশই নূতন 
তৈয়ারী। আজকাল এখানে হংরেজ-সৈগ্ন বাস করে। 
ইংরেজ সৈগের সংখ্যা ৮” '*এব শঁকছু বেশী । মিশরে 


,হংরেজেরা শান্তি রক্ষার জগ এই সৈন্য পাথিতে অগ্নমতি 


পাইয়াছেন। প্রতি বুবিবাব ছুর্গে ক্ংরেজ-পতাকা 
উডভান হয়--এবং শুক্রবারে মুসলমান নিশান উড়িতে 
থাকে । 


এই ছুগ কারোর সর্বোচ্চ স্তানে অবস্থিত_প্রায় 


পাহাড়ের মত উচ্চ ভূমির উপর ইহা নিশ্মিত। এখান 
হইতে কাইরো-নগব অতি স্মন্দর দেখায়। দুর্গের মধে। 
আমরা মহন্মর্দ আগর মসজিধ দেখিলাম । ইহাক্ষে 


মন্ত্র মসজিদ বলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তাগে 
মহম্মদ আপি মিশরে নবজাবন সঞ্চারিত করিতেছিলেন। 
তিনি ইউরোপের নানা স্থানে মিশরীয় ছাঞ্ পাঠাইয়া- 
ছিপেন। ইঙ্ঠার] তাস্কর্যা ও এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদশণ 
হয়া আসিয়াছিপেন। তাহার সঙ্গে ফরাসী জাতির 
ও ফরাসী শাসনকপ্ডতাদিগের বিশেষ বদ্ধুত্বও ছিপ । এই 
কারণে ফরাসী প্রভাব ঠাহার আমণে, মিশরে প্রবশরূপে 
প্রবেশ করে। এই মসগিদ আয়তনে দিরীর জুম্মা যস- 
জিদের মত। আগ্রার সিকান্্। হহতে ঠা বড়। মর্রের 
কাধ্য হিসাবে ইভাকে তাজমহলের সঙ্গে তুলনা করা 
খাইতে পারে। কিছ শিল্পের রীতি হিসাবে হহা ভারতীয় 
সৌধনগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বওপ্র। কনষ্টার্টিনোপণ নগরের 
সেইণ্টসোফিয়। 'গিজ্জা-মসঙ্জিদের অনুকরণে হহ। নিশ্মিত। 
মসজিদে প্রবেশ করিবার পূর্বে আমাদিগকে নূতন 
একপ্রকার জুতা পরিতে হইল। যে জুতা পায়ে ছিল 
তাহা ত্যাগ করিলাম না, দ্বাররক্ষকেরা মিশরীয় চটি- 
জুতার দ্বারা আমাদের ম্বত। আৰৃত করিয়া দিল। আমর] 
মিশরের নৌকাহ্ণা পাত স্বদেশী জুতা পায়ে ধিয়া 
ভিতরে ঢুকিণাম। প্রকাণ্ড ৮হ্ফোণ প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে 
হাত পা ধুহবার গন্ মন্মরানপ্মিত গলের কণ। প্রাঙ্গণের 
চতুর্দিকে বারান্দা, বারান্দার ছাদের উপর বারটা করিয়া 
অর্ধ-গন্ধুজ | এহ গঞ্ধুজসমূহের মাথায় ভ্রিশুলাকার 
অর্ধচন্্র। এক বারান্দায় একট! খড়ি। ফরাসা রাজা 
লুইফিলিপ মহম্মদ ন্ালিকে ইহা উপহার দিয়াছিলেন। 


২০৪ 

পারিমদিক হইতে নিযে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম 
-উৎকৃষ্ট কার্পেটে মেজে ঢাকা । প্রকাণ্ড হণ-_বোধ হয় 
শাট হাঞ্জার লোক এক সঙ্গে বসিয়া নামাঞ্জ পড়িতে 
পারে। প্রায় ুইশত কাচের পঠন ছাদ হইতে ঝুপিতেছে, 
সকগের মধ্যখানে একট। প্রকাণ্ড মোম খাতির ঝাড় 
বোধ ভালওয়ালা। ইহা অপেক্ষা ছোট 
কিন্তু বেশ বড় ঝাড় আরও ৮1৯০ট। হলের নান। স্থানে 
ঝুলিতেছে। ছাদ হইতে পিত্তশের শিকলে গোলাকাএ 
চক্র বুলান হহয়াছে। এই চক্রে সঙ্গে কাচের লনগুলি 
সংলগ্র। এতদ্যতাত বৈদ্যতিক বাতির ব্যবস্থাও মসঙ্জিদের 
অত্যন্তরে দেখিতে পাইপান। 

প্রধান গণ একট । অদ্ধগণ্চুঞজজ চারিটি। পশ্চিম 
প্রাচারে ছুইটি প্রকাও মিনার ! এহ মিনার ও গণ্ুুজগুলি 
কাইরো-নগরের বহদ্বর হহতে মানুষের দৃষ্টি আকষণ 
করে। রর 

মসপিয়ামটা সমণ্ডঠ মশ্মরনিশ্মিত। দেওয়াল ও ছাদ 
স্বর্ণের অক্ষর, বরেখা এবং জ্যামিতকক্ষেঞ্জে সুচিএিঠত। 
আরবী কোরানের বুয়েংও অনেক । অর্ধ-পন্রফুলের চিএ, 
গৃঠদ্বার, এবং অগ্ঠাগ্ত নেক প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা 
গন্ুজের ভিতরকার ছাদ 2শোভিত। 


হয় ৩০০ 


এই মন্্র মসগিদের কিবপার দিকে একটা গ্ুতন 
ঞ্রনিধ পক্ষা কারলাম। ভাহিন দিকে সাড়র সাহাযো 
একটা উচ্চ বেনী উপর উঠা বায়। এহ বেদীর উপার- 
ভাশে হন্দুবেধাপয্বের [শধরের গারাশবোরধেশ। তাহার 
উপর ব্রিশূলাকার অন্ধসত্্র। বেকার ওলদেশ হহতে 
শিথরের উদ্নভাশ পর্যাপ্ত সমপ্তটা। দেখিলে একটা হিন্দু- 
মন্দির ধপিয়া মনে হয়। 

এহ বেদীর উপর পসিগ। হমাম বা প্রধান পুরো- 
হিত ধগ্মবক্তৃত। পাঠ করেন। তিনি তখন পশ্চিমদ্িকে 
যুৰ করিয়া থাকেন_ প্রোতৃমণ্ডলা পুব্ববৃখ হহয়! পসে। 
বক্তৃতান্তে তান নাময়া আসেন এবং কফিবপায় যাইয। 
অগ্ানা পোকের গায় পূর্বদিকে মুখ করিয়া নামাজ 
আরপ্ত করেন। তাহার পর সকণে নামাঞ্জ পাঠ করিতে 
থাকে। 

এই যসলিদের ভিতর [দয়া উপরিভাগে উঠা যায়। 


্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


রা টী ভান থও 


১-/৯4৭৯৫ 


সেখানে চারিদিকে বারান্দার মত স্থান আছে। পূর্কে 
যখন বৈহ্যতিক বাতির ব্যবস্থা ছিল না তখন ভূতোরু 
উপরে উঠিয়া বাতি জাপিয়া দিত। 

আন রাঝ্রে একখার সহর দেখিতে গেলাম । প্রত্যেব 
বরাস্তায় অসংখ্য 'কাফে' ব1 কাফি, মদ+ তামাক ইত্যাদির 
দোকান ও হোটেল। এত হোটেল ও খানাঘর ভারত- 
বর্ষের কোন নগরেই নাই। বোদ্বায়ের চাকাফির দোকানও 
সংখ্যায় এত বেশী নয়। কাইধোণ মধ্যে এই-সকল 
দোকান ও ছোটেশ একট প্রধান দেখিবার জ্িনিষ। 
গ্রীক, ইতালীয়, মিশরীয়, আরব, ইছদি, ইত্যাদি জগতের 
সকল জাতি আসিয়া এই নগরে স্রটিয়াছে। যেখানে 
সেখানে মদ্যপান, কাফিপাণ, মাংস ভোজন ইত্যাদির 
আয়োজন। শত শত লোক ২৪ ঘণ্টা! এই-সকল হোটেলে 
যাওয়া-আসা। করিতেছে। প্রারিকাপেই এই-সযুপস্বের 
পশার। এই সময়ে কাইবোঁনগর দেখিলে মিশপীয় 
জাতির ভবিষ্যৎ সন্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। ইহারা অতান্ত 
বিপাসপ্রিয়্, চবিএহান, ও খায়শীল। ভহাদের মধো 
গান্ভীধ্য, দৃঢ়তা, ভবিষাদ্রৃষ্টি আদেঁ আছে কি না৷ সন্দেহ। 
রাস্তার অদ্দেক ভাগ দ্ুড়িঘ্। হোটেলের চেয়ার টেখিশ 
সাঙ্জান হইয়াছে । খোলা আকাশের নীচে বসিয়া ধিলাসা 
মুসলমান থুষ্টান সকলে আমোদ প্রযোদে মগ্র। ছুই ঠিনটা 
মাত্র বাস্তার কাফে ও হোটেলগুপি দেখিয়াই মনে হহপ 
বোধ হয় ৩০০ লোক রাব্বিকাণে এই উদ্দাম ও উচ্ছচ্খেল 
জীবন যাপন করিতেছে। 
আএব নৃতাগীতের গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলাম--সেখানে প্রকাণ্ড ভাবে চরিব্রহানতাপ্র ও 
অসংযমের চূড়ান্ত আয়োজন চলিতেছে । কাহারও কোন 
চক্ষুলজ্জা নাই। নাচ গান হাসি ঠাট্রায় কিছু মাএ বাধা 
নাই। নীতিত্রষ্ট দর্শক ও শ্রোতৃমগ্ুলী এই অসংঘষে 
যোগপ্দান করিতে দ্বিধা বোধ করে না। মোটের উপর 
এই গৃহট। বাক্রিকালে জঘন্ত পিশাচ-জীবনের তাগডব- 
লীলায় পরিপূর্ণ থাকে । অথচ সহবের মধাস্থলে জনগণের 
সম্মুখে এই উৎকট ক্রিয়ার অতিনয় হয় ! 

আরবী গীত শুনিয়। আমাদের যাক্রাদলের কথা মনে 
পড়িল। সেই চোগাচাপকানপর। হ্ড়িমহাশয়গণের 


একট] 


২য় সংখ্য। ) 


গান__তাহাদের লম্বা পন্থা রাগিণীর টান, কানে হাত 
দিয়! চেঁচান, আরবীগণের কস্রতে দেখিতে পাইলাম । 
দখিতেছি ছিন্বু ও যুসগমানের কালোয়াতি অনেকটা 
এথানে সেতার, তবলা, বেহালা, এই-সবই 
প্রধান বাদ্যযন্ত্র । হাশ্মোনিয়ামের বাবহার দেখিলাম 
না। করতালঞবাঞ্জান হইতেছিল। বাদ্যযন্ত্রের শ্ররে 
শারতায় বাজনার আওয়াঙ্গ পাওয়া গেল।, তবে গানের 
গর কিছু একঘেয়ে বোধ হইল। নাচিবার কায়দাও 
স্বতন্ত্র; অবগ্ঠ পাশ্চাতা বল নাচের সঙ্গে কোন মিল 
বা সংযোগ নাই ; ভারতীয় বাহ, থেমট। ইতাদি গৃত্যেপ 
সঙ্গে তুলনা করা চলিতে পারে; কিছু সামা আছে। 

তৃতীয় দিবস মুসলমানের কাইরো | 

আজ মিশরবাসীদিগের এক জাতীয় উৎসবের দিন । 
খৃষ্টান মুসলমান সকলে মিলিয়া আজ আনন্দে মগ্র। মিশর 
পাষ্ট্রেরে সব্বত্র ছুটি। দোকানবাজার সবই বধন্ধ। সকল 
শ্রেণীর পোকই উতৎ্সখে যোগদান করিতে প্রত্স্ত। ডৎ- 
নবের নাম “শিম্মানেসিম্” বা বায়ুর প্রাণ গ্রহণ। বাগানে 
মাঠে গাছতলায় দলে দলে লোক সমবেত হইতেছে। 
অনাবদ্ধপ্রপুতির মুক্ত বাতাসের সংম্পশে আসিবার ওগ% 
জনগণ নানাপ্রকাণ বেশভৃধায় সঙ্জিত হইয়া ঘরবাড়ার 
বাহিরে বেড়াইতেছে। ভারতের বধসগ্তোৎসব, হোলী 
হত্যার্দির সঙ্গে বোধ হয় এহ উৎসব একখরেণাভুক্ত। 
উদার আকাশের তলে খোলা মাঠের বাযুসেবন কন্াহ 
উত্সবের প্রধান অঙ্গ । হ্হার সঙ্গে ধন্মের। দেবদেবীর 
পুজা অচ্চনার কোন সংশ্রব নাই। শিল্প, ব্যবসায় বা 
ধণস-গত্তি সম্পাকৃত কোন হাট বাজার বা সম্মিলনও 
কোথাও দেখিঠেছি না। বরং দোকানী বাজারী সকলেই 
ব্যবসায় বর্ধ বাখিয়াছে। কোনরূপ বাঙ্ীয় ঘটনা বা 
সংগ্রামে-জয়পরাজয়-ঘটিত অন্ুষ্ঠানেরও প্রভাব লক্ষ্য 
করা গেণ না। বৎসরের মধ্যে একদ্দিন মিশরখাসীর। 
প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া মিশিবার জন্য উদগ্রীব ; এজন্ট 
মন থুলিয়া পাখীর মত স্বাধানশাবে বিচ্ণ করিতে ইচ্ছ। 
করে। এই স্বাধীনতার ইচ্ছাই, এই প্রকৃতির সহবাসের 
মাকাজ্ষাই মিশরের এই সার্বজনীন উৎসবের মুলকারণ 
বিশ্বেচনা কর। যাইতে পারে। 


একরপ। 


কবরের দেশে দিন পনর রি 


২০৫ 


মেরা ২২ পনি পা পাশিতাত পাটি পা্ি্ণাটি পাও 


রে উৎসব বহপ্রাচীন, যুদলমানদের নৃতন সৃষ্টি নর; 
অথ মুসলমানের ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। 
তাহারা ধখন মিশর আধকার স্বরে তখনই হহ] সম শু 
জাতির মধ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমানেরা মিশবের 


এই সাব্বঞ্জনীন অনুষ্ঠানকে বজ্জন করিতে প্র না হইয়া 


রক্ষা করিয়াই আসিয়াছে । রোমান" ও গ্রীক আমলে 
ইহা বর্তমান ছিল । পুরাতন মিশগায়দিগের দ্বারা বোধ 
হয় ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয়। নাহল পুঙ্জার গায় ইহা 
মিশরদেশের অধিবাসাগণের এ্রকৃশিপুজার অন্যতম অঙগ । 


এই প্রাচীনতম অনুষ্ঠানে মিশরের আধুনিক গ্রীক, 
ইছদি, আন্মিনিযান, কপ্ট, আরব, হতালায়, ফরাসা, 
জীন্মান, সাধিয়, সকল জাততিই সমান উৎসাহী । ধুগে 
যুগে সকল জ্াতিই মিশরের এই স্বদেশী উৎসব রক্ষা 
করিয়া আ!সয়াছে। ভারতবর্ষের আধুনিক হিন্দুগণ 
যেসকল পুৃক্গা উৎসব ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে 
সেগুলির ইধৃণত আলোচনা করিণে বুঝা বায় কচ 
অহিন্দু অনুষ্ঠান ক্রমশঃ হিন্দু অগষ্ঠানে পরিণত হহ্‌য়াছে। 
বৌদ্ধ, জৈন, যুসলমান, খৃষ্টান, সকল প্রকার ধণ্মের বু 
অঙ্গ আধুনিক হিন্দু সযান্ত ও ধশ্মের সঙ্গে ওতঃপ্রো ততাবে 
জড়িত বহিয়াছে। 

আজ কাইরোনগরের  উত্তরপূব্বদিকে হেপিয়ে।- 
পোলিস্‌ নগর দেখিলাম. রেলে বাত্রা 
ডাহিনে সুন্দর সুন্দর নবনিশ্মিত গ্রীক, ডাচ, ফবাসা 
গ্াতিদিগের প্র(সাদতুল্য শ্রম্য অদ্রালিকা। বামে 
কষিক্ষেত্র ও উদ্যান। পথে খোঁদতের বাসতবন পকুববা” ও 


করা গেশ। 


তৎসংশ্লিষ্ট বাগান। তাহার ভাহিনে নৃঙন প্রতিষিত নগরের 


হশ্ম্যসমূহ । আমরা, এই নুঙন অগ্রাণিক] দেখিবার জন্ট 


নামিলাম না। বাবর প্রাচান হেলিয়োপোলপিস নগরের 
উদ্দেস্তে চলিলাম। 
ছেশন হইতে নামিয়া তুতগাছের সারি দেখিতে 


দেখিতে অগ্রসর হহলাম। প্রানিকদুর হাটয়া ঘাহয়। 
একটা বাগানে প্রবেশ করিলাম । লেবুগাছের সুন্দর 
গঞ্ধ আমাদিগকে পুলকিত করিতে পাগিণ। এই 
বাগানে বাইবেল-বিধ্যাঁত সিকামোর বৃক্ষ বিরাজ 
করিতেছে । প্রবাদ এই যে এই তরুতলে কুমারী মেরি 


২০৬. 


পান যাশুকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন | হের- * 


ডের অত্যাচারে জোসেফ মেরি এবং যাস গর্দভপৃষ্ঠে 
মরুভূমি পার হইয়া মিশরের এই স্ভানে পলাহয়া৷ আসেন। 
এইথানে একটা কুপও আছে । এই কুপের জল প্লমিষ্ট! 
অথচ এ অঞ্চলে অগ্ঠানা সকল কূপের জলই ঈষৎ লবণাক্ত। 
খুষ্ঠানগণের বিশ্বাস--ভগবৎসন্তান এই কুপের জল পান 
করিয়াছিলেন, এই জন্যই ইহার মাহাত্মা। 

সিকামোর বক্ষ জীণ অবস্থায় পৃহিয়াছে। ভার৩- 
বধের “অক্ষয় বট” বক্ষগাল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
মেরির এহ তঞ্টি অনেকবার ুকাইয়া গিয়াছে, তাহার 
পারে নৃতন নূতন চারা জগ্মিয়া হহার পারম্পধা রক্ষা 
করিয়াছে। আমরা যে গাছঢা দেখিপাম তাহা প্রায় 
৩০০ বৎসরের হইবে। বৃক্ষটি গোড়। হইতেই দুই ভাগে 
বিশক্ত হহয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষত্বক্‌ শুকাইয়া গিয়াছে। 
গাছের পাতা একটি , শাখায় সামান্ত মাঞ্জ দেখিতে 
পাইলাম। গাছের গায়ে নানা লোকে ছুপি দয়া নাম 
পিখিয়া পাখিয়াছে। 

কুপের জল তুণিবার জন্য দুইটি পারশ্যদেশায় চক্র 
ব্যবহৃত হয় । চক্র দুইটির পরিধিতে কতকগ্ডলপি জলপান্র 
সংসুক্ত আছে। চক্র খুরিতে থাকিণে পরে পরে তিন্ন 
তিন্ন জলপাঞ্জ হইতে জল পাওয়া যায়। ছুইদ্দিকে ছৃইটি 
বলদ্দ তেলের ঘানি ঘুরাইবার রীতিতে খুরিতেছে। বল- 
দের থুরাপ ফপে এুপ হহতে জল উঠিতে থাকে । এই 
ছুইটি চক্রের এগ একটি আোতে চালিত করা হইয়াছে। 
এই জলের দ্বারা বাগানে টান্ভব্গাপ সতেঙ্জ রাখা হয়। 
এরূপ ঘটাটক্র তারতবর্ষের উত্তধপশ্চিমাঞ্চলেএ অনেক 
স্থানে দেখিতে পাওয়। ধায়। 


খুষ্টানের এই তার্ক্ষে্ে ধশ্মঘটিত কোন অনুষ্ঠান 


দেখিলাম না। গাছতলায় থুষ্টানেরা খাঁসয়া বা শুইরা 
রহিয়াছে মাত্র । কোন পুজা উপাসন। বা প্রার্থনা কিন্বা 
বক্তৃতা হহল না। 


এই উদ্যান রোমীয় আমলে ক্লীয়োপেট্টার প্রমোদ- 
কানন ছিল। [মশবেধ এহ রাণী তাহার বিতিপ্ন প্রেমা- 
কাজ্ষীগণকে বাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার গন্য এই 
বাগানে বাল্সাম এবং অগ্ঠান্ত মাদক উদ্ভিদ্ধের চাষ 


প্রবাসী__ অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থ 
করিতেন। এই-সকপ উদ্ভিদ উপহার দিয়া তিনি তাহা- 
দিগকে বশীভূত করিতেন । 

এই বাগান হতে উদ্প দিকে মাহপ খানেক যাইয়। 
প্রাচীন হেলিয়োপোলিস খা হর্যা-নগরের ধ্বংসাবশেষের 
চিশ্ দেখিতে পাইলাম । কতকগুলি তু'ত গাছের বীথির 
ভিতর দিয়া একট। গ্রানাইট প্রপ্তরের চতুক্ষোণ স্তস্ত দেখা 
গেশ। ইহা বিখ্যাত ওবেলিস্ক। প্রায় ৪০০০ বৎসর 
পৃর্ব্বে মিশবের দ্বাদশ রাগবংশসত্তৃত সম্রাট সীসষ্ট্িস 'একটি 
উৎসবের ন্মরণচি্চপ্ঝরূপ দুইটি ওবেলিস্ক প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। বিখাত শ্ধামন্দিরের সন্কুখে এই ওবেলিঙ্ক 
দুইটি অবস্থিণ ছিল। মন্দিরের কোন অংশই এখন 
বর্তমান নাই প্রাচীন নগরেরও কিছুই এখন আর 
মাত্র ওবেলিস্ক দাড়াইয়া রহিয়াছে, এবং 
মৃত্তিকারাশি পাহাড়ের 


দেখা যায় না। 
চতুন্দিকে প্রাগীন দেওগালের 
শ্তপে স্তায় দেখা যাইতেছে। 

প্রাচীন মন্দিরের ভূমিতে এক্ষণে তুলা, ইক্ষু, শজী, 
ঘাস, গোধুম ইত্যাদি নানা শের চাষ হয়। পুগাতন 
তগ্ন গৃহ ও নগরের চুন সুরকী হইতে মাটিতে উৎকৃষ্ট সার 
প্রস্তুত হয়, এগন্য এহ ভূমি অতিশয় উর্ববর। 

ওবেলিস্কের নিম্নতাগ প্রায় ৭৮ খুট বিস্তৃত। ক্রমশঃ 
সন্ধীর্ণ হইয়া ইহা উর্ধে উঠিয়াছে। শিরোভাগ বেশী 
সঙ্ধীর্ণ নয়। সব্বোপরি পিরামিডেব্ গ্ঠায় একটা ব্রিকোণ। 
উচ্চতায় স্তস্তটি ৬৬ ফুট । একখানা ঈষত্রক্ত গ্রানাইট 
পাথবে ইহা নিন্মিত। আসোয়ানের পর্বত হইতে এই 
লাল গ্রানাইট সংগ্রহ করা হইহত। এই বিখ্যাত স্্্য- 
মন্দির প্রাচীন মিশরের বিদ্যালয় ও ধর্মশিক্ষালয় ছিল। 
এইখানেই মিশরীয় প্রধান প্রধান দেবতার পু্জাবীদিগের 
শিক্ষালাত হইত । পরবর্তী কালে গ্রীক ও রোমান পণ্ডিত 
সকলেই এই মন্দিরে আসিতেন। দ্বার্শনিক প্লেটোও 
এইথানে ১২ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া! গিয়াছেন। 
বলা বাহুল্য ওবেলিঙ্ক সেই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যাপয়ের 
একমাব্র সাক্ষীন্বরূপ বর্তমান মানবকে মহা অতীতের 
কথা ম্মরণ করাইয়া দিতেছে । হেলিয়োপোলিস এই 
কারণে ছুনিয়ার বাণী-সেবক মাত্রেরই তীর্ঘক্ষেত্র । 

ওবেশিস্ক স্তস্ভের চারি গান্রে হায়েরোগ্নিফিক অক্ষরে 


২য় নংখ্যা | 


১১/ ১১ ত সি্াির সত পাসি পাত ১৮৯ 


লেখ! আছে। উর্দধ হইতে নি ভাগের দিকে পাঠ করিতে 
হয়। কোন্‌ সময়ে কে কি জন্য এই স্তত্ত নিশ্মাণ করিয়া- 
ছিলেন এই লেখার দ্বার। তাহা বুঝা যায়। 

ওবেলিস্ক দেখিয়। গর্দতপৃষ্ঠে চড়িয়া ষ্টেসনে ফিরিয়া 
আসিপাম। মাথায় মিশরীয় লাল ফেজ। দুর হইতে 
কাইবেশ নগন্বের গুহগুলি দেখিতে দেখিতে এবং প্রক ত 
মিশরবাসীর স্তায় প্রকুতির শোতা দর্শন' করিতে করিতে 
ষ্টেসনে আসা গেল। গর্দতে আরোহণ তিন্ন এ অঞ্চলে 
গতি নাই। 

আজ মস্জিদ-বদ্যালয় দেখিতে পাইলাম। মাথায় 
মিশরীয় মুসলমান ফেঞ্জ ছিল। কেহ প্রবেশ করিতে 
বাধা দিল না। সাধারণ মসজিদের নিয়মেই এই অট্টালিক। 
নিশ্মিত । পশ্চিম দিক হইতে প্রবেশ করিয়া সুবিস্তৃত 
প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে হয়। এই প্রাঙ্গণে ৫০০০০ 
লোক বসিতে পারে। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে চক্মিলান 
বারান্দা। উত্তর-দক্ষিণের বারান্দার তিতর বড় বড় 
হল। পূর্ববদিকের হল সর্বাপেক্ষা বৃহত্ব-প্রায় ৩০০ 
্রস্তরস্তস্তবিশিষ্ট। 

এইথানে বর্তমানে ১০,০** ছাত্র এক সঙ্গে শিক্ষা 
লাভ করিয়া থাকে। ওয়াকৃফের সম্পত্তি হইতে ইহাদের 
এবং শিক্ষকগণের ভরণ পোষণ নির্বাহ হয়। হহা 
বেখিয়। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীৰপন জীবন- 
ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রণালী, চালচলন সবই অনুমান করিতে 
পাধিলাম । সরল জাখন যাপন, মাছুরের উপর শত শত 
ছাঞ্জেপ উপবেশন, পঠন পাঠনে অনুরাগ, বিপাসবজ্জন 
জ্ঞানসঞ্চয় ও জ্ঞানবিতরণে অধ্যবসায়, এই সকলহ 
তারতবধষের খিদ্যাদানবিষয়ক বিধিব্যবস্থার অন্থরূপ। 
মিশরীয় যুললমানদিগের অবৈতনিক জাতীয় বিশ্ববিদযালর 
দেখিলে সমগ্র প্রাচ্য জগতের হাবভাব, আদর্শ ও চিন্তা 
অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়। আফিপী কায়দার 
শাসন নাই--সকলেই স্বাধীনভাবে আনন্দের সঙিত 
নিজ নিজ. কর্তব্যপালন করিতেছে। দশম শতাব্দীতে 
যখন মুসলমানের] প্রথম কাইবে। নগপের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন তখনই তাহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন। বিগত ১৯০০ বৎসর ধবিয়। নানা রাস্ট্ীয় 


৯ 


কবরের দেশে।দিন পনর রর 


৫ পাটি পাটি পরা পপি পির্পাি্ট ৯ পি পিছ পাটি পিছ পাউপরস্ির্পাসি পিসি পা তি এ পেস তি টি উল পি তি ৪৯ ৮৯ ঠাটি পা পা 


* বোণিয়ে সেপিবিস ও যবদ্ধীপে, 


২০৭ 


তি পিপি 


ছুর্ষেযাগ সত্বেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুনিয়ার মুসপমানছাব্র 
শিক্ষা পায় আসিতেছে । সমগ্র মুসলমান সমাজের 
ইহাই চিন্তা-কেন্দ্র। এখানকার্ন আদর্শই ভারতবর্ষে, 
আফগানিস্তানে, 
তুরস্কে, মরকোতে সকলস্বানে অনুস্থত ইয়। এখানে 
শিক্ষিত হইয়! ছাক্্রগণ মুসসমান-্রগতের সর্ববত্র উচ্চপদস্থ 
কন্মচারী, প্রচারক, অধ্যাপক, পুরোহিত ইত্যাদির পদে 
নিযুক্ত হন। মিশরের অধিকাংশ রাণ্মন্ত্রীরা এই 
বিদ্যালয়েরই ছাঞ্র। এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকদ্িগের 
সুনাম সুপ্রচারিত। মহন্মদদ আলি ইহীঁপিগকে ভয় ও 
সম্মান করিয়া চলিতেন। 

এখানে ধন্মগ্স্থপাঠঙ্গ বিশেষরূপে হইয়া থাকে। 
এতন্ক্যতীত আরবী তাষার সাহায্যে অন্যান্য বিদ্যার জ্ঞান 
বিতরণ করা হয়। ছাক্রদের জন্য খাস করিবার স্বতন্ত্র 
ঘরবাড়ী আছে। হলের প্র।চীরের পার্থে দেখিলাম 
কতকগুলি আলমারীর সাি রহিয়াছে । উহার মধ্যে 
ছাত্রেরা তাহাদের ব্যবহাধ্য পুস্তকাদি রাখিয়া থাকে। 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ডাগে সমীপবস্তাঁ স্থানে অসংখ্য 


গ্রস্থালয় দেখিয়াছি। মোটের উপর এই স্থানকে 
মুসলমান সত্যশ্ার প্রধানতম কেন্দ্র বলিয়া মনে 
হইল। 


অবশ্য নব)-পাশ্চাতা-আলোক প্রাপ্ত মিশরায়ের। 
আঙ্গকাল এই বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দাড়াইতেছেন। 
তাহাপ্রা,মনে করেন এখানে শিক্ষালাত কিছুই হয় না। 
ঠাহারা এইসব ভাগগিয়। চুরিয়া নৃততন ধরণের বিদ্যালয়া্দি 
গড়িতে চাহেন। অথচ স্বাধানতাবে নবনব শিক্ষা- 
প্রণালী প্রবর্তনের ক্ষমতা ও যোগাতা ইহাদের নাই। 

এতগুলি বিভিন্ন জাতীয় যুবক ও প্রো মুসলমান 
একস্থানে দেখিয়া তাবিলাম-মুসলমানেরা নিতান্তই 
শান্তিপ্রিয় । ইহার্দিগকে উগ্রন্বতাব, তীব্র প্রকৃতি, ভয়াবহ 
জাতিরপে বর্ণনা কর। উচিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
চেহারার পার্থক্য অবশ্ত লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু সকল 
মুসলমানের মধ্যে একটা,কমনীয় ভাব_-একটা কোমপতা, 
সৌক্রন্ত ও নম্রতা দেপিতে পাইলাম। এমন কি 
যাহাদের শারীরিক গঠন খুব লব চৌড়া শক্ত ও 


২০৮ 


পালোয়ানোচিত, তাহাদিগকেও শান্ত শিষ্ট বোপ হইল । 
আর মিশবের ভিতর দোকানে. হোটেপে হাটে বাঞ্চাবে 
যত লোক দেখিয়াছি তাহাদের কাহাকেও প্রগগ প্ররুতিব 
ভাবিতে পারি নাই। হহাদের সর্ব আজে, চে'খে, যু হতে 
বেশ শাঞ্সিপ্রিয়ত। বিরাজ করিতেছে, 


এই বিশ্ববিদ্যালয় দেখা হইয়া গেলে আজ আবার দুর্গে 
প্রবেশ করিলাম । তাহার পশ্চিম কোণ হইতে সমগ্র 
কাইরো-নগরের দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে দড়াইয়া 
উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত নগরীর অদ্টালিকা?, প্রাসাদ, মসজিদ, 
মিনার, গন্দুঙ্গ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম । এই 
নগরের পশ্চিমে নাইল নদের উজ্দ্বল জলবাশি-__তাহারু 
পশ্চাতে অপরকুলে আবার নগর পল্লা ও প্রান্তর । সমস্ত 
কাইরো সহর এক সঙ্গে দেখিলে মনে হইবে ভাঁরতবর্ষের 
কোন স্তানে এমন বৃহৎ ও সৌন্দর্যাবিশিষ্ট নগর বোধ হয় 
নাই। নানাপ্রকার সৌধ-গ্রীক ষ্টাইল, রোমান ষ্টাইল, 
তুরকী ষ্টাইল, আধুনিক ইউরোপীয় ট্টাল--সকল স্টাইলই 
সাধারণ মিশরীয় যুসলমানরীতিতে নির্শিত হন্দ্যমালার 
উপর প্রভাব, বিস্তার করিয়াছে । তথাপি একবার 
দেখিলেই মুসলমান-নগর বলিয়া বুঝিতে ভূল হয় না। 

সহরের কোথায়ও খোলার ঘর বা চালা ঘর নাই। 
সবই ইষ্টক- বা গুস্তরনির্টিত। কাইরো-নগবের সৌধ- 
সমূহ দেখিলে মিশবীয়দিগের অতুল এশবর্ষোর পরিচয় 
পাওয়া যায়। (বগ্তমানকাণে বড় বড় কারবার, কৃষি, 
ব/বসায়, ব্যাঙ্ক, সবই বিদেশীম্বণ্ণের হাতে। মিশপীয়- 
দিগের স্বদেশী রুমি শিল্প বা বাবসাষের কোন অগ্রষ্ঠান নাই 
বলিলেও অতুযু্গি হইবে লা । কাহলো-নগর ইউরোপের 
বাঙজারে পরিণত হইয়াছে। যে সম্পদ 
দেখিতেছি তাহা মিশরীয়দের পৃর্ববপুরুষগণের সঞ্চিত ধনের 
সাক্ষা। আধুনিকগণের বেশভুষা, পোষাক পাঁরচ্ছদ, 
কায়দাকানুন, চলাফেবা, সবই বিলাগিহঠার এবং শ্খ- 
ভোগেচ্ছ'র পরিচায়ক । নগরের বাহা শোভা-_দোকান 
বাজার, উদ্দান, হোটেল, “কাফে” জনগণের যাহায়াত, 
ভিষ্ঠোরিয়া গাড়ী ও ট্রাম গাড়ীর জোকসংখা। সকলই এক 
সাক্ষ্য গ্রদদান করিতেছে । মিশরের ধনধান্ত এই দেশ- 
বাসীকে ন্ুখী বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে। আজ 


আজকাল 


প্রবাসী-_আঅগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


, সংগ্রহ করিঠেছে। 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


'ইভাদের কোন ব্যবসায়ই স্বহস্তগত নয়। জাম্মীন, 
ফরাসা, গ্রীক, ইতালীয়, ইংরেজ, ওলন্দাজ, আর্ষ্িনিয়ান, 
ইন'দ-_জগতের লকশ জাত মিশরের বুকে বসিয়। অর্থ 
চারি'দ্ককার শোভা পৌন্দধ্য এই 
বিদেশীয় বণিক্দিগেরই কৃতিত্বের এবং অঙ্বর্যোর ফল। 
ভবিষ্যতে মিশরবাসার অবস্থা কিরূপ হইবে ভাবিয়। 
স্থির করা কঠিন। মিশবীয়দিগের ঘুষ কবে তাঙ্গিবে কে 
বলিবে? 

ছুর্গের পশ্চিমকোণ হইতে পূর্বদিকে তাকাইয়া দেখি 
বালুকাময় প্রস্তরপূর্ণ শৈলমালা দণ্ডায়মান। তাহার 
পাদদেশেহ এই হুর্গ। পাহাড়ের উপর সমতলক্ষেত্র 
বা টেবলল্য।ও। শাহাণতেও একটা দুর্গ। পাহাড়ের 
পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিং দুরে একটা মস্জিদ। ইহা অতি 
পুরাতন । এই পর্বতে বাহবেলবিখাত মকাওম শৈল। 
এখানে নোয়ার জাহাজ গলপ্লাবনের সময়ে ঠেকিয়াছিল। 
মিশরের বন্ধ স্থানের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীষ্টানধর্্, সমাজ ও 
ইতিহাসের অনেক কথা বিজড়িত। মিশর গ্রীষ্তানাদিগের 
তাথক্ষেত্র। 

পশ্চিমকোণে দ্রাড়াইয়া আবার পশ্চিমর্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলাম । যতদুর দেখা যায় দেখিতে লাগিলাম। 
নাইল নদের উ৬ফ়কুলে নগর পল্লী উদ্যান গ্রান্তর | মিশরের 
এই ভূমি ধনধান্যপুষ্পেতরা, স্পা সুফপা শহ্যন্তামলা । 
মধ্যতাগে নদী, ছুহধারে গুনপদ্ ও লোকাবাস--পুধ্বে 
আএব দ্রেশীয় মোকাতাস পব্ধত ও মঞ্ভূমি পশ্চিমে 
আফ্রিকার লীখায় পব্বতশ্রেণী ও মরুভূমি । এই ছুই 
পণবতযালা পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরের ন্যায় [মিশরের 
উর্ববভূমিকে বগা করিতেছে । এই ভূমির উপর খুগে 
যুগে মানবসত্যতার বিকাশ সাধিত হইয়াছে। 

পশ্চিম দিকে দেখিলাম-_সম্মুখেই কাইরো। নগরের 
অঠি সন্ত্রিকটে হিনটি পিরামিড ব! ত্রিকোণস্তত্ত। এই 
জনপদের নাম গীঞ্া। কিয়দুরে, দৃক্ষিণে, নাইলের 
পশ্চিমে আরও কতকগুলি পিরামিড দেখিতে .পাইলাম। 
এছ স্থানে উর্বরক্ষেপত৫্রের শঙ্কসম্পদও দেখা গেল। 
&ঁ জনপদের নাম সকার । এইথানেই প্রাচীন মেম্ফিস্‌- 
নগর। গ্রীক ও মিশরীয় ইতিহাসে এই স্থান অতি 


২য় সংখ্যা ] 
প্রসিদ্ধ । এইস্থানের বৃষবাহন “তা” দেবতা স্থর্যাদেবের 
গ্যায় প্রাচীন শিশবের প্রধান দেবতা । 

কুতুবমিনারের শিবোঙাগে দড়াইয়া [দিল্লীর নপান 
প্রাচান জনপদগুলি যেপ্সপ দেখায়, কাহপোছুর্গের এই 
স্থানে দাড়াইয়। সেইরূপ দেখাইতে লাগিপ। সতা সঠ্যই 
এদেশ “স্বতি দিয়ে ঘের11” ভগ্ন খট্রাপিকার স্ব, পাচীন 
বন্দিরা্দির চিহ্ন, অঙ্জর অমর শিল্পকার্ধ্য,,পুরাতন মসঙ্জিদ 
এরাসাদ, এন সমুদয়ের দৃশ্য অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া 
দেয়। 

এই প্রাচীন স্মতিচিহ্ের মধ নৃতন নূতন শ্র্ধা 
ও কারুকার্ধের পার্চয়পরূপ অন্রাপিকাপ্মুগ সতেজে 
দগ্ডায়মান। কিন্তু এই-সঘুপয় যে কোন্‌ প্ধপ্র দিয়ে ঠৈরী” 
ভাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। আধুনিক মিশরীয়- 
দিগের কোন স্বপ্ন বা আশ আছে কি? 

দুর্গে মধ্যে এক স্থানে একটা সুগভীর কৃপ মাছে' 
প্রবাদ এখানে ক্রোসেফ নামধারী এক বাক্তি নির্বাপি 5 
হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তাহার কাহিনী কোরানে, 
বাইবেপে এবং ফাশাঁ কবি জামি প্রণীত “ইউ শ্ুক-দ্বলেখা” 
নামক কাবাগ্রন্থে বিবৃত আছে। এই কূপের শিল্পে 
যাওয়া যায়। কুতুধমিনারে যেমন নিমতাগ হইতে 
শিখোতাগে উঠা যায়, এই কুপেও সেই্প সপিগাগ 
হইতে নিয়তম স্কানে জলে নকট যাওয়া যায়। কৃপের 
পথ মিনারের শ্তায় গোলাকার । আমবা অন্ধ ভাগ পর্যান্ত 
নাযিলাম। দেখা গেল- প্রকাণ্ড প্রপ্তরপ্রাচীরে নির্শি ঠ 
১তুক্ষোণ গহ্বর, প্রত্যেক দিক প্রায় ১২ ফুট বিস্তৃত। 
কুপ প্রায় ৪০০ ফুট গভীর । বনু নীচে জল। গাইড 
বলিলেন-উহা নাইল নদের জলের সঙ্গে সংযুক্ত । 

এই অন্ধকারময় পথের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে 
জোসেফের কাহিনী শুনা গেল। তাহাকে এখানে 
সাত বৎসর বাস করিতে হইয়াছিল। মিশরের রাঞ্জা 
একটা ছুঃস্বপ্র দেখিয়াছিলেন। এ দিকে দেশময় দুর্ভিক্ষের 
প্রকোপ মাধন্ত হইল। এক ব্যক্তি রাজাকে খবব দ্রিল-_ 
একজন সাধু স্বপ্রের ব্যাখা। করিতে পাবেন। ক্োসেফকে 
ঘুক্তিদান কর! হইল। পরে তিনি মিশরের খেদিভপদে 
নিযুক্ত হন। 


কবরের দেশে দিন পনর 


২০৯ 


ঢু 
২১৫৯০ ৯৫৭ পি পর 


এই কৃপ সন্বপ্ধে আর একটা কথা আুনিলাম। হূর্গ 


নির্মাণ করিপাত সন পুপন্যণের জন্য জশ সববাহই এই 
কৃশ প্লে! চত্দগ্য [হশ। বোধ 
হহতঠেহে | এই ০:৭৯ পুষ্ঠাবে সাশার্শিন কর্ভীানান্মত 
'হইয়াছিল। প্রশ্তরসথ্হ গাঙ্জ। পিবামডের সমাপস্থ তুমি 
হইতে আনীত হয়। পুরাতন মেমৃফিদু সাক্ধারা-আাবুসির 
গীঁঞা-বাবিলনের ধ্বংসাবশেষের উপকরণে মধ্যযুগের 
মুসলমান কাইরো-নগর নিশ্মিত হইয়াছিল। 

তারপর পুধাতন কাইপো-নগরের অবস্থিতি দেখিতে 
গেশাম। গ্রীক ও রোমায় যুগে উঠা ব্যাবিলন নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে বশরায় সর্বপুধাতন ঘুসশমান 
মনজিৰ দেখিলাম । মুসলমানেরা মিশর দখল করিবামাত্র 
যে মসজিদ শিশ্মাণ করেন তাহা এই স্থানে অবস্থিত। 
নাম “ওমাবের মসজিদ |” খলিফ। ওমারের আমলে 
মিশর মুপলমান-দখলে আসে। অবশ্য ১১০* বৎসরের 
পুরীহন মপঙ্গিদি অনেকবার ভাগিিয়া গিয়াছে । এক্ষণে 
প্রচীনকালের কিবলা মাত্র বর্তমান। ১৪৯টা শতশত 
মসঞ্জিদের হলের ভিতর দেখিলাম । মসঙ্জিদ-খিশ্ববিগ্য।লয় 
অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ক্ষুদ নয়।' অনশ্য' সৌন্দর্য্য ও 
কারুকার্য এখানে কিছুই পাইলাম না। প্রকাণ্ড মাঠ, 
হপের মনে একটা 


ক!টা। সখাচান 


তাহার শিতব কয়েকটা গাহ পালা। 
শন্ত দশিলাম। ইচা নাক মক। হইতে উড়িণ আসিয়া 
এই স্থানে পঁড়মাহিল। এছ গুপ্ত কিপার সমীপস্থ 
ইমামে? আশনের (যেখার) পাদদেশে দণ্ডায়মান । 
হলের পো অগ্ঠতঃ ১২০০০ পোক বাদ্তে পাবে। 
স্তভ্তশুলি মন্্ররময় _গ্রীক-ও-রোমান বচনা-রতির নিয়মে 
গঠিত। 

ওমারের সেনাপতি যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত 
করিয়াছিপেন ঠিক সেই স্থানেই মসঙ্গিদ নিশ্িত হইয়াছে। 

মসঙ্জিদ হইত বাবিশনের প্রাচীন জনপদের দিকে 
অগ্রসর হইশাম। পুরাতন, নগরের ক্ষুদ্রগষ্ঠকনিশ্মিত 
উচ্চ দেয়ালের কিয়ধংশ স্থানে স্থানে দেখা গেল। 
প্রাচীন বোমায় অন্রা'শকাসযূহের সামান্য সামান্য চিহ্ন 
নানা জায়গায় বিদ)মানণ। 

এসব জনপদে এক্ষণে একটি পুরাতন খৃষ্টান গির্জ | 


২১০ 
প্রধান ষ্টব্য। কণ্ট গতির এখানে বসবাস । ইহারা 
খুষ্টান_মিশরীয় কায়দাতেহ অবস্ত বেশভূষা করে 


এখং জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ইহাদের রং ফরসা। 
ইহুদিদিগের সঙ্গে থাকিলে ইহাদিগকে চেনা যায় না। 
আজকাল দেখা যায় যতদিন ইহারা দরিদ্র ততপ্দিন 
ইহার। মিশরের পাধানুণ মুসলমানদিগের কায়দাকান্ন 
মানিয়া চলে। কিন্তু হাতে পয়সা হইলেই ইহাপা 
ইউরোপীয়দিগের চালচলন শিখে। ইহার! পাশ্চাতা 
বিদ্যায় শিক্ষিত হইতেছে । আফিসে, ব্যাঙ্কে ইহার৷ বেশ 
সুদক্ষ কেবানী ও কশ্মচারী হইয়া থাকে। 

এই কণ্ট জাতি যখন প্রথম থুষ্টধর্ম অবলম্ধন করে 
তখন রোমীয়দ্িগের এখানে প্রতিপত্তি ছিল। 
এই নূতন খুষ্টানদিগকে রক্ষা করিরার জগ একট। মহাল্ল! 
প্রস্তুত করিয়াছিল। এঠ মহালার ফটক দিয়া আমর1 
প্রবেশ করিলাম । সেই ফটকের পুরাতন কাঠের দরজা 
আমাদিগকে দেখান হইল--অতি স্থল ও খহদাকার 
সিকামোর বৃক্ষের কাষ্ঠে এই ফটক নিশ্মিত। 

রোমীয়-ইষ্টক-নিশ্মিত গুহের ভিতরে ভিতরে ক্ষুদ ক্ষুদ্র 
সক্ধীর্ণ গলি। এই-সকল গণিএ ভিতর দিয়া পুরাতন গির্জা 
দেখিতে গেলাম। এই শিঞঙ্জার এক অংশে জোসেফ, 
মেরী এবং যাশু একমাস বাস করিয়াছিগেন। হেলিয়ো- 
পোলিসের নিকটবত্তী কৃপে তৃষ্ণা! নিবারণ করিরা তাহারা 
এহ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

জীপর্ধয ঠক । 


তাহার 


পঞ্চশন্য 


বিদ্যালয়ে শিক্ষ। ও গৃহশিক্ষ। (13. 0.) 


গত জুলাই মাসে এপ,সম কলেজ-গৃহে সার্হেন্রী মরিস্‌ শিক্ষা- 
বিষয়ে একটি মনোরম ও শিক্ষাপ্রণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। 
প্রবন্ধটিতে সার্‌ হেন্রী স্কুলশিক্ষার দোষ গুণ এবং প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের অনুশীলনের সুবিধার বিষয়ে আলোচন1 করিয়াছেন। 
প্রবন্ধটির আরগ্ডে সারু হেন্রী বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সববাপেক্ষা 
অনিষ্টকর দেধটির উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর 
প্রধান দোষ এই ষে-_ ইহাতে শিশুকে একই সময়ে অনেকগুলি নিবয় 
অধ্যয়ন করিতে হুয়। সারু হেন্রীর মতে শিশুর উপর এ এক রকমের 
অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম ভিশ্র আর কিছু নয়। তিনি বলেন শিশুকে 


দিসি সরা ১৩২১ 


৩ পা ওঁ পোছিত সপ্রান্টি কাটি পাটি পিপি পা তি লাছি পি পাত ৫ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
এক সময়ে একটি, খুব জোর দুইটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। 
ইহার অধিক শিক্ষা দিতে গেলে, হতভাগা শিশু কোন বিষয়ই 
ভাল করিয়। আয়ত্ব করিতে পারে না। প্র্যাভঞ্টোন বলিতেন-_ 
তাহাদের সময় এক রকম কিছুনা শিখিরাই ইটুন কলেজ হইতে 
বাতির হইতে পারা যাইত বটে, কিন্তু তাহারা! যেটুকু শিপিতেন,__ 
ধা ভাল করিয়াই শিখিতেন-_-সে বিদ্যাটুকু তাহাদের চিরজীবনের 
সঙ্গী হইত। কিন্তু এখন ছাত্রদের কত বিদ্যাই না শিখিতে হয়? 
বেচারার স্মতিশক্তির উপর কি ছুূর্বহ ভারই না চাপান হয়? 
ইহার ফলে ছাঞ্টি কোন নিষয়ই ঠিক আয়ন্তাধীন করিতে সমর্থ 
হয় না--কাজেই 'কিছু দিন বাদে তাহার মনে বড় একটা 
কিছু থাকিতে দেখা যায় না। ছেলেকে কোন একটা বড় 
স্কুলে দেওয়া ভাল, না বাড়ীতে পড়ান ভাল, সার্‌ হেন্রী 
তাহারও মীমাংসা করিয়াছেন। তাহার মতে ছেলেকে স্কুলে 
দেওয়াই উচিত। কিন্তু তিনি কতকগুলি বড় লোকের নাম করিয়া- 
ছেন যাহার! স্কুলের কোন ধারই ধারেন নাই। ডেমোস্থেনিস্‌, 
পিট, চালস্‌ বেল্‌, বেনৃঞ্জামিন ব্রডি, জন্ষ্টযার্টমিল্‌, জন্‌ হাণ্টার ও 
টমাস্‌ হেন্রী হাক্সলী প্রভৃতি মনম্বীগণের সাধারণ শিক্ষা-ব্যাপার 
গৃহেই সম্পন্ত্র হয়। ডারুইন্‌ শ্রঙ্গবেরী বিদ্যালয়ে কিছুপিন গিয়া 
ছিলেন বটে কিন্তু সে নামে মাত্র যাওয়া। তিনি নিজেই 
বলিয়াছেন, স্কেলে তিনি কিছুই শিখিতে পারেন নাই। 
কিন্তু ইহারা অসাধারণ প্রতিভাশালী বাক্তি। ইহাদের নিয়ম 
সাধারণের প্রতি কোন কালেই খাটিতে পারে না। স্কুলের বাধা- 
বাধি নিয়ম মানিতে গেলে, ইঞাদের মানসিক শক্তির পরিণতির পক্ষে 
নিশ্চরই বিশেষ বিদ্ব খটিত, এমন কি তাহাদের স্বাভাবিক প্রতিভার 
বিকৃতি ঘটাও অসম্ভব ছিল না। অন্যপক্ষে, সাধারণ ছেলেদের পক্ষে 
স্কুলে শিক্ষার একট! মস্ত স্ববিধা আছে। স্কুলে ছেলেদের মধ্যে 
পরস্পর মেলামেশার স্বযোগ ঘটে, ভাবের আদান-প্রদান ও বিনিময় 
চলে, হৃদয়ে হৃদয়ে পরস্পর সংঘর্ষ হয়। ইহাতে শিক্ষা-ব্যাপারটা 
অনেক অগ্রসর হয়। ছেলেরা, বিশেষতঃ যুবকেরা, এই উপায়েই 
পরস্পরকে শিক্ষিত করিয়া তুলে । ছেলেবেলায় জ্ঞান-পিপাসা 
অতিশয় প্রবল থাকে । হাষ্সলী এই পিপাসাকে “[)1910৩ 
09817951% 00 0০ বলিতেছেন। প্রকৃতির পর্যবেক্ষণে এই 
জ্ঞানপিপাসা যেমন বর্ধিত হয়__এমন শুধু পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া 
হয় না। জ্ঞানার্জনের সর্বাপেক্ষা সহজ ও উত্তম উপায়টি হইতেছে, 
আমাদের চারিধারে, বশে জঙ্গলে মাঠে ঘাটে, নদীতে সরিতে, ষে- 
সৰ অলৌকিক বাপার ঘটিতেছে, সেইগুলি পর্যবেক্ষণ করা। 
হাণ্টার্‌, হাকৃস্লী, ডারুইন্‌ প্রভৃতি যনীষীগণ প্রকৃতির বিরাট পুস্তক 
হইতেই জ্ঞানার্জন করিয়াছেন। ইহা না করিয়া যদ্দি তাহার] শুধু 
পুস্তক পাঠে নিরত থাকিতেন, ভাহ। হইলে জগতে তাহাদের নাম 
চিরন্মরণীয় হইত কিনা সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে। হেন্রী 
মরিস্‌, র্যাবেলের শিক্ষা প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন । র্যাবেলে ষোড়শ 
শতাবীর লোক। সে সময় সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশান্ত্রে যান লাত 
করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আশ্চর্য এই যে র্যাবেলে 
দেশপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীকে উপেক্ষ। করিয়া, ছাত্রদের প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বার] বুদ্ধির বিকাশ, এবং ব্যায়াম ও অঙ্জচালনা 
দ্বারা দেহের পরিণতি করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। কুসো 
ভাঙার এমিলি লামক গ্রস্থেও এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীরই অন্থমোদন 
করিয়াছেন । যণ্টেন ও লকেরও [শক্ষা-সম্থদ্ধে এরূপ মতই থাকিতে 
দেখা যায়। সারু হেন্রী স্বীকার করেন কতকগুলি ছেলে থাকে-__ 
ুষটান্তস্বরূপ তিনি শেলী ও ক্রান্সিস্‌ টয্‌সনের নাষ করিয়াছেন-_ 


২য় সংখ্যা ] 
তাহাদের প্রকৃতি একপ যে, স্কুলের শিক্ষা বা শাসন ভাহাদের পক্ষে 
কিছুতেই সহ হয় না। এরূপ ছেলের সংখ্যা “খপ খুব বেশী হইতে 
দেখা যায় ন7া। মোটের উপর বলিতে গেলে অধিকাংশ বালকের 
পক্ষেই স্কুলের শিক্ষা ম।ধকতর উপযোগী বলিয়াহই বোধ হয়। সার 
হেন্রীর মতে গৃহাশক্ষার প্রধান দোষ এই যে, হহান্ত মানুষকে 
অঠিরিক পরিমাণে সঙ্কীরণমনা করিয়া তুলে। দশ জনের সঙ্গে 
মিলিলে মিশিলে, চরিত্র ও মনের যে একটা উদারতা জন্মায়, হহা- 
দের বেলায় তাহ! হইতে পারেনা। ইহাদের আত্মগৌরব ও 
শাত্মাদরজ্ঞাণ খুবই বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু আত্মশির্ভরশপ্রি তেমন 
পরি্ষট হইতে পারে না। স্কুলশিক্ষায় মান্থষকে চালাক করিয়া 
তুলে__মুখচোরাঁভাবট। কাটিয়া যায়; শাসন মাশিয়া চলিবার প্রবৃত্তি 
জন্মীয়। স্কুল-শিক্ষার সর্বাপেক্ষা ভাল গুণটি এই যে, ইহাতে 
পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রপানের ভাব পরিনদ্ধিত হয়ঃ একজোট ও 
একমন হইয়া কার্য করিবার শক্তি জন্মায়। ভাবী জীবনে এসব 
গুণের যে একান্ত আবশ্যকতা আছে, সে কথা বলাই বাছল্য। 





ক্লোরোফশ্মের আবিক্ষার (13. এ. 0) । 


সম্প্রতি ৮২ বৎসর বয়সে ্রেয়াথুম নগরে, এমতী এগ শস্‌ 
টম্সন্‌ দেহভ্যাগ করিয়াছেন। ক্লোরোফন্দ আবিষ্কারের ইতিহাসের 
সাংত যাহারা সংশ্ষি্ট ছিলেন শ্রমতী এগ নিস্‌ তাহাদের মধে 
একজন। ইহার মৃত্যুতে ক্লোরোফম্্আবিষ্কারক-দলের কেহই 
জাবিত বলহিলেন না। এগনিস টমসন, সার্‌ জেম্স্‌ সিয্সশের 
ভাতুপ,ত্রী। ক্লোরোফশ্ম লইয়। যেদিন সর্বপ্রথম পরীক্ষা হয়, 
শ্রীমতী টম্সন সে সময়ে তাহার খুড়ার বাড়ীতে উপাস্থত ছিলেন। 
পরীক্ষাটা পন্ধ্যার সময় আরম্ভ হয়। সিমৃসনের ছুহিতা কুমারী 
ইভন্রযাণ্টায়ার তাহার পিতার জীবনীতে সেদিনকার ঘটনাবলির 
একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার পিতা, পিতার 
সহকারী মাখ,স্‌ ডান্কান্‌ এবং জর্জ কিথ_ইহারা তিন জনেই 
চাধাদের নিজের উপর পণীক্ষা করেন। সর্ববপ্রথমে কিথ ক্লোরো- 
ফণ্ের শ্রাণ লইলেন, সাহার উৎসাহবাকো উৎসাহিত হইয়া 
সিমুনন্‌ ও ডান্কান্ও ইহার ঘ্রাণ লইতে আরম্ভ করিলেন। 
কিয়ৎক্ষণের মধ্যে ইহার1 সকলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। 
ইহাদের অবস্থা দেখিয়। উপস্থিত মহিলাদের মনে অতিশয় ভয়ের 
পঞ্চার হইল। একটু জ্ঞান ও চৈতন্য হওয়া মাত্রই পিম্দন্‌ 
বলিয়া উঠিলেন_-*হহা ভালো-ঈথার অপেক্ষা অনেক ভালো” । 
ডানৃক্কানের তখনও জ্ঞাণ হয় নাই। তিনি দিব্য পাক 
ডাকাহ্য়া ঘুনাইতেছিলেন। আর কিথ্‌ অনবরত টেবিলে লাথ 
ছুড়িতেছিলেন। পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সিম্সন্পত্রী, ভাহার ভগ্বী, ভগ্রীপতি, 
শুীপুত্রী প্রভৃতি অনেকেই উপাস্থত ছিলেন। ইহার পর আরও 
কয়েকবার ক্রোরোকম্ম লইয়া পরীক্ষা হয়। একবার 
কমারী পেটিকের উপরও পরীক্ষা করা হয়। হহার 
অল্পদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে । কুষারী পেটি,ক্‌ ক্লোগোফপ্মের বশে, 
অঞ্চানস্রিতাবস্থায় বালয়া উঠেশ_-“আমি দেবদুত_হ্ুন্পরন দেবদুত। 
ওগো মর্বাসী তোমাদের কুশল তো?" কন্ত ক্লোরোফম্রের 
বশে কিথ বড় বিকট মুখশ্কঙ্জ করিতেন। ঠাহাকে দেখিরা 
মহিলারা সকলেই বিশেষ শুয় পাইতেন। ম্যাথস ডানৃক্ষানের 
শীঘ্র নেশা হইত না; ভাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া রাথা কঠিন হইয়। 
ধাড়াইত। তিনি জোর করিয়া উঠিয়া দাড়াইতেন আর ক্রমাগত 
শর্কার করিতেন--“ভানৃকান্‌ পর্ন কর, সিংহের যতন গর্জন 
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কৰ।” তাহার বিকট গর্জজনে একে এতে সকলেই গৃহতাাগ করিতে 
বাধ্য হইতেন। সংজ্ঞালোপের উদ্দেশ্য দমৃসন্‌ খনেকগু'ল ওষধেরই 
পরীক্ষা করেন, কিন্তু কোনটাই ঠাহার যনের যত হয়না। ক্লোরো- 
ফন হবার সংক্ঞালোপ হইবে একথা স্ববরপ্রথমে ডেভিড ওয়াল্ভি 
তাহাকে বলেশ-_ বং পরীক্ষার জন্য ঠাহাকে কঠক্টাক্লোরোফন্রি 

» সংগ্রহ করিয়া দিবেন, এমন মাঙানও শেল। নানাকার্ধো বান্ত 
থাকায় ওয়ালডি তাহার কথা রাখতে পান্রেন নাই । সিযূসশ 
মার অপেক্ষা করতে না পারিয়া, এডিশ্বরা নগরের ডান্কান্‌ এড 
ফ্লকৃহাটের দোকান হইতে কতকটা ক্লৌরোফম্ম আনাইয়া পরীক্ষা 
আর্ত করেন এবং তভীাগার পরীক্ষারফল বিদ্বংসভায় উপস্থিত 
করেন। সে যাহা হোক্‌, ক্লোরোফন্মের চৈতন্যাপহারক শক্তির 
কথ! সব্বপ্রথমে বে, ডি,ওয়াল্ডির মনে উদিত ২য়, মে বিষয়ে আর 
কোন সন্দেহ নাই । ১৯১৩ সাপের ১1716570271) 00017016100 
01701 (ঠ্েটদ্যযান্‌ এও ফেও, অফ ঠওয়1) পত্রিকায় প্রকাশ 
যে ওয়াল্ডির স্মৃতি রক্ষার্থ এবং ক্লোরোফন্ম আবিক্ধার ব্যাপারের 
সহিত ডাহার নামটি অিচ্ছিপ্ন রাখার উদ্দেশ্যে এপিয়াটিক সোসাইটি 
অফ. বেঙ্গল্‌ গৃহে তাহার নামে একধাশি পিত্তলফলক সংস্থাপিত 
হইয়াছে । ওয়াল্ড ১৮৫৩ পৃঃ অন্বে শারতবর্ধে আসেন। 
ভারতবর্ষে রাসায়নিক ফারখাণা স্থাপনের তিনিই অগ্রণী । হহার 
প্রতিষ্টিত রসায়নশালা ডিঃ ওয়াল্ডি এও কোং নাযে এদ্যাপি 
কোননগরে বিদ্যমাণ রখিয়াছে। এই বসায়নশালায় পর্বপ্রকার 
মিনারেল্‌ এসি৬. এবং বাঁবিধ উধবাদদ প্রস্তুত হইতেছে। 

এজ্ঞানেপ্রশারায়ণ বাগচী, এল-এম-এস। 


অপুবব ব্যবসায়__ 1. 4 


মানুষ অভাবে পড়িলেই অভাব যোচনের নানারকম উপায় 
উদ্ভাবন করে। নে দেশে [জনিষপত্রের দাম দিন দিনই বাড়িয়া 
চালতেছে, অথচ যাহ্না এক পয়সাও বাড়িভেছে না, সেদেশে 
জীবন্যাএা নির্বাহ কর৷ ক্রঘশই শক্ত ব্যাপার হহয়া দীাড়াইতেছে। 
কাজেই দায়ে পড়িয়া লোককে নুতন শৃঙন অপূর্ধব ব্যবসায়ের সৃষ্ট 
স্রিতে হইতেছে । .কান রকম কারয়া বাঠিয়া থাকিতে হইৰে 
বাণয়া আঞজকাণকার দরিদ্র জাপাশীর। উপার্জনের শান! কষ 
ছোট-খাটে! উপায় বাঙির করিতেছে । হহার যধ্যে টোপসংগ্রই কর! 
খ্রত্বতি কতকগুলি খুবই অদ্ভুত ধর্ণের । এই টে(পওয়ালাপা কাঁট 
সতশ্রহ করিয়াই [দশ কাটায়। হহাদের্ মব্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাও 
থুখ বেশী । পাশ্চাত্য দেশের মত জাগানে মাটির যধ্যে এই কাঁটেকর 
সন্ধান করা হয় না; খাল ও নদীর কাদার [ভিতরেই হহাদের পাওয়া 
বায়। তো্িওতে এই ব্যবসায় খুব ৮পে। এই সহরে অপেকগুল 
নদী ও থাল আছে। ভাটা পাঁড়বামাত্রহ ঝুড়ি ও কাধা-খোতান কাটা 
হাতে কারয়া দলে দলে মেয়ের] পাথরের বার বাইয়া বালের কাদার 
মধ্যে নামিতেছে দেখা যায়। কাদার মধ্যে অনেকবানি পা ঢুবাইয়া 
তাহারা পোকাশুল।কে খে।চাতয়া তুলে; আলোর মুখ দোখয়া সব 
লাল লাল কেঁঠো কিপ্বিপ্‌ কাগয়া উঠে, অমনি তাহার] দে- 
গুলিকে ঝু'ড়র মধ্যে তুালয়! শেম। এঠ পোক। সাধারণ কেঁে 
অপেক্ষা! একটু মোট। এবং গুণ্কধারী, তাহাদের শপারের।হিন্ন আগ 
আছে। পোকা রাখিবার পান্রগুলি হয় ঝু'ড়, নয় বালা ; তাহাতে 
পোকা ফেলিবার জন্য উপর দিকে ছোট ছেট ০োঁকা মুখ থাকে। 
পাঞ্জ পূর্ণ হইলেই দোকানে মানি॥] বিক্রা করিনা ফেলা হয়। এই- 
সকল টোপের দোকান হইতে জেলেরা ছিপের অন্য পোকা [কনিকা 


২১২ 


লইয়ানাঘ। জীপানের খরচের তুলনায় কীটসংগ্রহকারিণীদের 
দৈনিক গায় খুবই সামান্য » অঠাহ দশ আনা (* সেন) পাইলেই 
মথেই; স্বামী মগ কার্ষো পনের শানা (ষাট দেন) মান্দা 
উপার্দন করে. মোটের উন এই এক টাকা ন? মানায় তাহাদের 
ধর» চলে । শ্রীষ্ম গালে কাছ করিবার সময় যদ লুধোর তাপ 
পথ কারতে হয, তথাপি ইহা ত5ট!| কঠদাধ+ নয়। কিন্তু শীত- 
কালে কষ্টনোগট। বথেষ্টই করিতে হয় : ঘণ্টার পর ঘণ্টা বরফের 
মত 2191 কাদা॥ দা ঢা থাকাতে পা জমিয়া যাবার উপঞূম হয়। 
এই বাবনায়ের ফলস্ববীণ কেগোপ্ধাপাদের বেরিবেরি, শোথ, উদরা 
প্রভৃতি রোগে প্রায়হ ভূগিতে হয়। এই সানাগ্য গ্রাসাচ্ছাদনের 
লগ্য তাহাদের পরিশ্রথ ও (োগঙোগ ছুই কারঠে হয়। জীবিকা 
অর্জনের এই উপায়কে জাপানীর। পৃথিবীর মধো সর্বাপেক্ষা শোচনীয় 
ও ছুঃখদারক খ্যবসায় মনে করে। 

ছাইওয়ালাদের (হাইকাহ) বাবসায়ও আর একটি হীন ব্যবসায়। 
ইহা"? বাড়া বাড়ী ছাই সংগ্রহ করিয়া বেড়ায় জাপাণী গৃহস্থের 
উনানে প্রঠাঠ নে গল্প পরিমাণ ছাই জমে, তাহা লইয়া যাওয়াই 
ছাইওয়ালাদের কাধা। একটা ঠেলা গাড়ীতে নানা রকম ছাই.এর 
পাত্র সাজাঠয়া তাহার! পুরা বেড়ায়। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় 
“ছাই নেই নাকি গো: বালধা হাকিয়া ঘায়। ছাই কিন্তু 
বিন। গয়দায় মেপে পা, পয়সা বিয়া কিশিতে হয। গৃহস্থদের অবশ্য 
ছাই বক্ী কারয়া পিশেন কিছু লাভ হয় না, খুব তধেশী ছাই হইপে 
বড়জোর ছুঙ্গাতন পয়স। জোটে । গাড়ী বোঝাহ হইলে ছাইওয়ল। 
ছাভএর দোকানে পিয়া ছাহএপ সংখ্রহ বিরুয় করিয়। আসে। 
তুষের ছাউ সবাপেক্ষা মুল্যবান্। ইহা সহরে পাওয়া ষাখ না, 
গ্রামে কৃষকদের শিকট [গয়া সংগ্রহ করিয়া! আনিতে হয়। কাঠের 
কয়লার ছাই বিতীয়শ্রেনুক্ষ। ইহার মধোও আবার নানা পক্ষ 
শ্রেণী ধশ্তাগ আঙে। “করত কিশিবার সময় ছাই ঢাখিয়া শ্রেণী 
নিন করে। পাথু পয়। কয়লার ছাই রংএর কারখানায় ব্যবহৃত 
হয়না বাঁলয়া, হার দাম সব্বাঁপেক্ষা কম। যাহাদের ইহা হিম 
অন্ত ছাই থাকে পা, তাহারা ছাই সরাইরা পবার পগ্ত উপরন্তু পয়সা 
দিতে বাধা হয়। নীল রং কারবার জন্য ক্ষারজল করিতে উৎকৃষ্ট 
ছাই বাধহা5 হর। আজকাল তোকিও সহণে ঘরক্ন্ার সব কাজেই 
গালের ৮লন হওয়াতে ছাইওয়ালার! বিশেষ মস্থব্ধায় পডিয়াছে। 

“আমে জাইফুয়া নামক আর এক পণ দরিদ্র লোক এহপপ 
অনিশ্চিত উপায়ে জীন শির্বাহ করে| চালের [পঠালার টাচ 
তেরি ইহাদের ব্যবলায়। ননা রংএর কাগজের নিণানে দেহ 
সাঞজাইয়, একটা ধাখের আমাধ ক ছোট একট। গাড়ীর উপর 
একটি বাণ্স ডাই! ঢাক শিটিতে পিটিতে দে সহরের অগণা 
রাস্তায় সাপাদিন বাওয়া আসা করে। জাপানী শিশুরা আমে 
নামক চালের শিঠালীর বা জেলার (যোরব্বা ?) বিশেষ ভক্ত। 
একৰল ছেলে মেয়ে জড় হইলেঠ “আমে ওয়ালী রাস্তার ধারে 
দ্াড়াইয়া যাছ, পাখা প্রতি নানারকন ছেলেতুলান জিনিষ গড়িয়া 
তাহাদের আমোণ দেয়। পেইগুলি ছোট একটি বাশে লাগাইয়া 
পায় বিনামুল্যে শিগুদের শিক বিক্রুয় করে। কাচনিম্াভারা 
খেমন পল [হব (য়া শির। কাচের শিশি প্রভাত নিশ্মাণ 
করে, 'আংযেওয়ালা সেইরূপ কারয়া আমের গোলক ও পেটফোলা 
মাছ, জীব জন্ত এভতিও প্রস্তুত করিতে পারে । ঘে শিশুর যেটি 
মনের মতন হয় মে তাহাই কয় করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি 
কাগজের নিশানও পায়। এই জনিসগুপগি আবার স্বাভা্বক 
ঘঙে রঞ্জিত করিয়। দিতে হয়। আমেওয়ালার বেশ চালাক লোক ; 


প্রবাপী- অগ্রহায়ণ, ১৩১১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খও 


, কোনৃথানটিতে যাইলে যে ছেলের পালের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা 


দেঠিক পানে। কবে কোন্‌ মন্দিরে উৎসব আডে, কোন্‌ মেলাতে 
ছেলেমেধ্র চিড় হইবে, সমস্তট সে মনে করিয়া রাখে । দে-সব 
স্থানে যাইলেই তাহাকে ঠাঙ্গির দেখা যায়| জাশানের অন্যান্য দরিজ্র 
খাবারওয়ালাদের অপেক্ষা] ইহাদের অবস্থা ভাল; উহার মাঝে মাঝে 
দিনে ছুই টকা আড়াই টাকাও পায়। বর্যাভ হহাদের প্রধান শত্রু ; 
এই সময় ইহাদের পাবসায এক রকম বদ্ধ থাফে। রুটির দিনের 
লোকমানট! ধরিলে মোটের উপর বিশেষ লাভ হয় বলা চলে ন]। 
কোন কোন “আমে'গয়াল। শিশুদের আনন্দ বাড়াইবার জন্য মাঝে 
মাঝে একটু আধটু নাচিয়াও দেখায়। 

জাপানে ছে'ড়াকাপড়ওয়ালা, বোতলওযাল! প্রভৃতি আরও 
অনেক দরিদ্র ব্যবসায়ী আছে ; তবে তাহাদের সকলের অবস্থাই 
পূর্ববোলিধি৩দের অপেক্ষা ভাল। 


শ। 


জলগভে মৃত্যু-_ 


সমুদ্রন্নানের জন্য সাগরতীরে অবস্থিত কয়েকটি গ্রান বিশেষ 
বিখ্যাত । শ্রীম্মকালে এই-সক্ল স্থান হইতে প্রায়ই অনেক অ্ুস্থ 
সবপ ও তরুণ মানবের অকালমৃত্যুর সংবাদ আসে। ইহারা 
সকলেই শঈ্লানের সময় হঠাৎ জলের [ভুতর তগাইগা গিয়া মুতাযুখে 
গতিত হন। হ্ৃব্‌£পাগ, সন্নযাসরোগ, অত্যধিক শ্রাস্তি, 
শারীরিক উত্তাপের হঠাৎ পরিব€ন প্রভৃ:৩ এইরূপ মৃত্ার কারণ 
বলিয়! দেখান হয়| কিন্তু মৃতদেহ পরাক্মাকালে এইসকল কারণের 
মত্যত। সন্বপ্ধে সন্দেহ হয়। অল্পবরদ্ক ও সন্তরণপটু হইলে হতৎপিণ্ের 
স্পন্দন বন্দ হইয়া মৃত্যু প্রাথই হয় না) ডাক্ষার গিউট!গস্‌ নামক 
কোন জন্মান বিশেষজ্ঞ ইহার অন্য কারণ প্রদর্শন করেন। লা 
রিভিট পত্র বলেন £_ 

“ফরাঙ্কফট চিকিৎসালয়েগ অন্তহুক্তি ডাক্তার গিউটলিস মনে 
করেন যে, কর্ণের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র [বিববের [বিশেষ আধস্থাই ইহার 
কারণ। এই (ববরেপ কোন দোষ ঘটিলে বধরতা ও এক প্রকার চক্ষু 
পাড়ার উৎপত্তি হয়। কর্ণপটহের জালীর উপর ক্ষত থাকিলেই এই- 
সকল হয় এবং এই প্রকারে কর্ণমধো শীতল জল প্রবেশ করে। 
কর্বিবরস্থ যস্্রের এইসকল ক্রটগ হঠাত্মুই।র কারণ। শিশকাল 
হইতেই অনেকের কর্ণপটহে অজ্ঞাতসারে এইকপ ছ্দ্র থাকে । এই 
জন্য হঠাৎ জলে ঝাপ দিলে কর্ণের বিশেষ ক্ষ!ত হইতে পারে । ঠা 
জল কানের ভিতর দিয় হঠাৎ প্রবেশ করিয়। পাকস্থলী কিম্বা মস্তিষ্ক 
আক্রমণ করিতে পারে । সেইজন্য ভরা পেটে জলে নাম! স্নানকারীর 
পক্ষে বিশেষ বিপদ্জনক। খাহার্দের কর্ণপটহের দোষ আছে, 
ডাক্ত র শিউটালিস্‌ তাহাদিগকে কানে তুলার হিপি লাগাইবার 
উপদেশ দেন। ডুব দিবার সময় এইরূপ সাবধানতার বিশেষ 
প্রয়োজন।” 

ধাহাদের কানে কোন দোষ মাতে বলিয়া মনে হয়ঃ এবং ভীহার। 
বালাঞালে হামন্বর প্রভৃতিতে ভুখিয়াছেন, তাহারা বিচক্ষণ চিকিৎ- 
সকের নিকট কণপটহ পরীক্ষ। করাইয়া লইলে, বিশেষ বুদ্ধিমানের 
কার্য্য হয়। শ। 


॥ 


২য় সংখ্যা ] পঞ্চশস্য) ২১৩ 
বেহালার পরদ-__- কাগজের নৌকা 

বেহালাবাদক বেহালার সবরের উচ্চতা, গভীরতা ও স্থায়িহব জাপানের রিযার-এঢমিরাল যোকোধামা বলিতেষ্ছেন মত রকম 
প্রভৃতির জন্য স্বয়ং দায়ী; ইহ1 তাহার একটা বিশেষ হবিধা জাহাজ মাছে তাহার মধো জুঁগতল বঠারী (20017111011) আহাজই 
এবং অস্রবিধা ছুইই। পরদ!-বীধা যন্ত্রে ত্র বাধা থাকে; সব্বাপেক্ষ! সহর্জে বর হয়। একবার £কান ৩ব আঘাত 
সবরের উপর বাদকের কোন হাত থাকে না। যিনি হুর গ্ী্গলে,কি নৌকা কি বাত কাহারও আর রক্ষা নাই । আমি 


বাধিয়া দেন, তিনই প্রধানত: যন্ত্রের সবরের জন্য দায়ী, 
ওছপরি শীত, ওমাতপ, আত্রতা প্রভৃতি প্রকৃতির হাতের 
স্* কাধ্যও আছে। পিয়ানোবাদক মুম্বরের প্বশি তুলিতে পারিলে, 
হাহাকে বিশেষ বাধাদ্বরি দেওয়| ৮চলে না, কারণ যন্ত্রের ত্র ভাল 





বেহালার স্ুরবীধা পঞ্জ]। 


থাকিলে তাহার শ্ুম্বর তোলা ভিন্ন গতি নাই। কিন্তু বেহাল1- 
বাদক যদি বেত্রুরা বাগান, তাহা হইলে দোষটা তাহারই হয়, 
কারণ তাহার তার কষা ও অগ্গুপিচালণার উপরই সবরের 
খেলা নিঠর করে। শিক্ষা-শবীশরা সহজে এই নৈপুণা লাভ 
করিতে পারে না। জুইক্ষবূল্যাণড দেশীয় একজন বেহালাশিক্ষক 
ছান্দের সবুর ঠিক রাধিনার জগ্য একটি টপাষ উদ্ভাবন করিয়াছেন। 
ইহা দ্বারা নবীন শিয়'নে-বাদকণ্রে মত ঠিক হর তুলিবার সুবিধা 
হয, কিন্ চিরকালের যত মন্ত্রের মধীনও হইতে হয় না। 
গ্ষেনেভার সঙ্গীতবিদ্াালয়সযূহের প্রতিষ্ঠাতা ও বিখাত বেহ।ল- 
বাদক ফ্রাঙ্ক চৌপি, ছানরা বেহালাশিক্ষার সময প্রায়ই স্বর ঠিক 
রাপিতে পারে না বলিয়। তাহাদের সাহাযা্ধ একটি খুব সোজা যাস্ত্রে 
“কটি করিয়াছেন! 
এই বগ্র ("1.000৯1৮) কেবল মারব একটুকূরা কাগজ দ্বারা 
প্রস্তত। কাছের উপর কয়েকটি দাগ কাটা থাকে, একএকটি 
ধাগ একএকটি পরদার মত স্বরের স্বান নির্দেশ কবিয়া দেয়। টিক 
এ চিহ অন্থপাবে বাদাবপ্রের তন্ত্রীর উপর ম্াঞ্ভল ফেলিলে বাটি 
নই সবর বাহির হইবে । কাগজটি নাথাকিলেছাব্রের পক্ষে বথা- 
গ্বানে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া সুর তোলা অসম্ভব হয়। হার 
মাহাম্যে শীগ্রই সমন্ত ভুল দূর হয়! যায়, মাঙ্গুলগুলি যথাস্থানে 
পড়িতে অভ্যন্ত হইযা মাষ এবং: শিক্ষাও খুব সহঞ্জ হসইয়া উঠে। 
ছাত্র কাহার সাহাধা নাইয়া ক্রমাগত অশ্যাসের দ্বারা প্রত্যেক 
শ্বরের যথার্থ স্থান শিখিধা লইতে পারেন । এই অতভ্যাবগ্যক পদ্ধতিটি 
।"প্রথষে ছড়ি না লইখা অভাদ করিলেই ভাল হয়। ছাত্র 
বেঠালাটি সাঁধারণ-শিষম-মত ক'ধে ঠেকাইয়া কিন্বা ডান ভাতের 
নীচে রাখেন, '19/১(৮এর উপর সঞ্চরমাণ আপনার অঙ্কুলির দিকে 
স্াদ। দৃষ্টি রাখেন। অঙ্গুলিকে যথাপাধা হাতুড়ির মত করিয়া 
ঠুকিয়া ঠুকিয়া হরগুলি মুখে বলিতে থাকেন। 


কার্ধাক্ষের হঠতে অবসর গ্রহণ পরিবার পুর্বে £হাদের উদ্ধাথের 
কোন টপায় উদ্ভাবন করবার জন্য বিশেন চেষ্টা করিহাম। এই. 
মক্ল জাহ!জে গান এত মন্ন থে, জীবন রক্ষার কোন আযান 
করিয়। রাখা প্রার অনন্ত; আত লাযাগ্ত জাগার যধো রাখিবার 
কোন কৌশল না করিতে গালে এহ জাহাজে 
জীননতরী (11161,)1) রাখ। সম্ভব নয় । সেইজগ্ত আমি 
একটা ফাপা ধরণের শৌক তৈয়ার করাই ঠিকৃ 
করিলাম : ইহ] আবশ্যক-মত বারুপূর্ণ করিয়া! কাজে 
লাগান যায় এবং অন্য সময় বেশ পাট করিয়া তুলিয়া 
রাখাও যায়। রবারনিশ্মিত নৌকা হইলে প্রচ্র 
খরচ হয় বলিয়া জাপানী কাগজ খারা প্রস্তুত করাই 
মিশত্যয়িতার লক্ষণ মণে করিলাম । 

ভুক্পাছের-তন্ত শর্ত হাশিকিরাচ্ছু" নামক 
কাগজ খুব শক্ত ও দীথকাল স্থায়ী; ইহা আমার 
অভিপ্রেত উদ্দেশ সাধনের উপধে।গী। এই কাগজের 
দ্বারা পুলিন্দ! বাধিবার দ়ী ও মেয়েদের ঢল বাধিবার 
ফিতা এড়তি শক্ত জানষ তরী হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
এই কাগজে বক্ষতস্তগুণি লখালখি ভাবে দ'জাণ হয় বলয়! ইহা 
পাশের শিক পিয়া ছেঁড়া খুব শক্ত । এই রকম হইখান] কাগজ 
আড়াখাড়ি তাবে এক সঙ্গে জুডিয়া এক রকম বেশ গাতগা কাগজ 
হয়; তাহা সহজে নষ্ট হয় ন। 

এখন কাগজট। জলের অভেদা হগ্যা আবশ্যক। এক প্রকার 
রাসারনিক প্রক্রিয়ার সাহাযে কাগজের খল আটউকাঈবার ক্ষমতাও 
হঠল এবং তাহার এতাগুলি মারদ শক্ত হইয়া উঠিল । ছুই গন মাম্ম 
ছহাদক ধরি] প্রাণপণ শাক্কতে ঢাশিলেও এইরূপ একণানা কাগজ 
ছি''ডুতে পারে নাঁ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলের মধো ফেলিয়া রাখিলেও 
ইহার কোন গতি হঘ শা। আমার আবিদুত এই কাগঞ্গ /৩ল 





দ্বার। নিশ্মিত সাশারণ জাপানী জলনিরোধক কাগদ ২ই5 সন্পৃর্ণ 
বিছিম্ব: ইহা মথেষ্ট চ'প ও ধঃকা সামলাইতে এবং পুট্টি বাদল 
প্রভৃতি সর রকম প্রকৃতির আভাগার সন করিতে পাবে। 

উপাদান ত হইল, এখন নৌকা শিশ্মাণের সমস্য] উপস্থিত। গ্রাথম 
চেষ্টায় আমি যাঝথানে চাপা প্রকাণ্ড একটা বাধুপুণ বাশ তৈঘার 
করিলাম । কিন্তু একট] ভয়ও হইল, এঠ বড় একটা থলি যদি এক 
জায়গায় হঠাৎ ফুটা হইয়া যায়, তাতা হইতে  লিশিলস্শ শা 


২১৪ 


কয়েকটি সং সরু সরু রুবাধপূণন নল রভেজার মত পাশাপাশি বাধিয়! ছ্িতীয় 
নৌকাটি নির্দিচহইল। এই স্বকাখানা ধংস হওয়। খুবই শক্ত; 
কারণ ছুই এক্ট| নল কুটা হইয়া কিবা ফাটয়। যাইলেও ইহা সমুডে 
গমনোপঘোগী থাকিবে । জলের মধো পরীক্ষা করিয়া সন্তোষগনক 
ফলই পাইলাম। সমস্ত নৌকাখ।না এক ঘনফুট স্থানের মধ্যে রাখ! 
যায়: সমুদ্ধতলম্থ জাহালের ইহাই আবশ্যক । 

নৌকাথানা সম্পূবত্হিইবামাবূই দেখিলাম যে আমার এই উপাদাশ 
অসংখ্য কাজে বাবহার কর1খাইতঠে পারে। বিপন্ন আকাশ-যান উদ্ধা- 
রের জন্য হার আবগ্ঠক হঠতে পারে । আকাশধানের ডাশা আচ্ছা- 
দিত করিবার জন্য অনেক দাম দিয়া উপাদান আমদানী করিতে 
হয়, তৎপরিবর্ধে এই কাগজ ব্যবহার করিলে এক চতুর্থাংশ অপেক্ষাও 
অল্প মুল্যে কাধ্য পির্ববাহ হয়। 


বিশ্বজোড়। কাগজের কারখানা 


এডমিরাল য়োকোয়ামার নবাবিষ্কৃত এই কাগজ, গুহনিষ্মাণের 
সময় মাঝের দরজা করিবার দেশ উপযোগী । ইহার উপর ছবি 
আকিয়! পেশ হ্ুুযাক্তকপে অলঙ্কৃত করা বাঁয়। জল মাট্কাইতে 
পারে বলিয়া, ইহা ধুইয়া মুছিয়া সর্ব্বদ] নূতন করিয়া রাখাও বেশ 
সহজ। দেয়ালের গায়ে লাগাইবার পক্ষেও এই কাগজ খুব উপ- 
যোগী। সন্তায় গালিচার কাজ এই ক।গজ দ্বারা বেশ চালান যায়। 
খর ছাওয়াইবার জন্য ইহা বাবহার করাই সর্বাপেক্ষা স্ববিধাজনক। 
সমুদ্রতলে ব্যবহার্ধ্য রচ্ু নিপ্মাণের জন্যও ইহ] ব্যবহার করা 
যাইতে পার। 

এই নবাবিক্ৃত জনাভেদ্য কাগজ ইুরোপের অনেক বিচক্ষণ 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ফ্রান্গ জগ্মানী গ্রত্থতিতে ইহার 
পরীক্ষা চলিতেছে । ফরাশীণ ইহা দ্র! দরিদ্রদের শবাধার নিশ্মাণ 
করিবার উদ্যেগ করিতেছেন। 

এই কাগঞ্জ নিন্মাণের কারখানার জন্স-উপলক্ষে কিছু দিন পূর্বে 
একটি ভোজ হইয়াছিপ। হোজনশালায় ব্যবহার্য পাত্র ও আস- 
বাব প্রভৃতি মাবচীও গিশিষ কাগঙ্গ ছারা নিম্জাণ করা হইয়াছিল; 
এষন কি মনের পোদ, পানণাথ প্রভৃতি এই উপাদানে নিশ্মিত 
হহমাছিল। একজন নিমস্ত্রিত আনন্দাতিশঘ্যে তাহার পানপাত্রাট 
আগুনের মধো ফোলয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় পাত্রট। 
পুড়িল পা। এই আকাক্ক ঘটন। উত্তাবনকর্তার যথেষ্ট উপকার 
কারল। ঠহা যখন আ্রদেবের হন্তেও নষ্ট 2য় না, তখন ইহাকে 
অনাযাপেহ নৈগ্ঠতদর কার্ষ্য লাগান যাইতে পারে । অলের বোতল» 
থাবারের বাঞ্স প্রতি দিশিষ কাগজের হইলে খুবই হাক্কা হইবে এবং 
তাহাতে সৈগ্ভদের বহনেরও খুব সুবিধা হইবে। বরফের থাঁল, 
ভাসমান বয়, জীবনরক্ষাকারী। জাম], ডাকের থলি, রেশমের গুটি 
রাখিবার থ.ল, ৩৫ হাওয়ার বালিণ প্রভৃতি অসংখ্য সামগ্রী ইহা 
দ্বারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বৈছাতিক ব্যাপারেও ইহার 
বাবহার হইঠেছে। বলিতে গেলে ইহা লৌহের স্থান অধিকার 
করিহে 5গ্িয়াভে। 

পাশ্চ'তা দেশে অনেক্ক কার্য কাগজ ব্যবহার করা হয়; কিন্ত 
পাশ্চাত্য কাগঞ্জ মণ্ড হইতে নির্মিত; উহ! তু'তবৃক্ষের আশে 
নিন্মত জাপানী কাগজের মত দীর্ঘকালস্থায়ী ও সর্ববকার্ধ্যোপযোগী 
হয় না। এই জাপানী কাগজের ব্যবহার খুব বাড়িয়। চলিতেছে 
বলিয়া অনেকেই তৃতগাছের চাষ আরঘ্ত করিয়া! দিয়াছেন। 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, .৩২. 


টিউন পর ১ টি 


রঃ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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পাশ্চাতা দেশে এই বাড়ীর কোন জিনিষ সহজে পাওয়া! যায় না 
বলিয়া বোধ হয় সেখানেই ইহার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচার হইবে। 

আজকাল নিত্য নৃতন কাগজের জিনিষের আবির্ভাব হইতেছে। 
বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবীটা! আগাগোড়াই কাগজের হইয়া 
যাইবে। প্রোমীথিউস্‌ পত্রের একজন লেখক বলেন, 

কাগজের মণ্ডের মত সর্ববকার্যো।পষোগী আর কোনও জিনিষ 
পাওয়। যায় কিনাসন্দেহ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাগজে নির্মিত 
গাড়ীর চাকা আমাদের যথেষ্ট বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল, কিন্তু এখন 
কাগজের বন্ধনী, ঈশতওয়ালা চাকা, পোষাক পরিচ্ছদ সমন্তই স্ৃ- 
পরিচিত। সিকাগো চিকিৎসালয়ে এই পোষাক বাবহার কর। হয়; 
ব্যবহারের পর পুড়াইয়া ফেল৷ হয়। আমেরিকাতে কাগজের মোজ। 
ও তোয়ালে ব্যবস্থত হয়, উত্তর-জন্মান রেলপথে কাগজের তোয়ালে 
চলিত আছে। আমেরিকায় বৃষ্টি আটকাইবার জন্য কাগজের কোট 
ব্যবহার কর! হয়; এই কোটগুলি পাট করিয়া বেশ পকেটের 
মধ্যে রাখা যায়। জাপানে ৩ দেয়াল, কপাট, জানালা সবই 





কাগঞ্জের বাড়ী। 
কাগজের : সেখানে কুলিরা ছই চার আনায় একটা কাগজের 
কোট কিনিয়া সারা বৎসরের বৃষ্টি কাটাইয়া দেয়। অনেক 


বাড়ীতেই কাগঞজ্জের পিপা, জলপাত্্, প্লানের গামূলা, রান্নার 
বাসন, তক] প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া ষায়। কাগজের ফরাস্‌, 
পরদা, ও গাসের নলও কিছু নৃতন জিনিষ নয়। এই জাতীয় 
নকল চামড়া, সৃতা, কাপড়েরও অন্ত নাই। কাগজের পাল একট] 
নৃতন জিন্ষি বটে। একবার ব্যবহার করিয়াই ফেলিয়া দেওয়া 
চলে বলিয়৷ স্থাস্থারক্ষার জন্য আজকাল কাগজের পানপাত্র খুব 
চলিত হইরা উঠিয়াছে। জিনিষপত্র প্যাক করিবার জন্য জমান 
কাগজ ও অন্যান্য নানারকমের কাগজ খুব চলিত হইয়াছে। 
হাক্কা বলিয়া আজকাল জাহাজ তৈরি প্রতৃতি ব্যাপারে, কাগজ 
নেক স্থলে কাঠের স্থান অধিকার করিতেছে । কাগজের তক্তাকে 
সহজেই অনেক রকম আকার দেওয়] যায় বলিয়া ইহা কাঠের তক্তা 
অপেক্ষ! সন্তা হয়। এইপ্রকার কাগজের তক্ত! মতি সহজেই নবাবিস্কৃত 
কাগজের ভু হ্বারা একসঙ্গে জোড়া দেওয়া যায়। এই বিবরণ 
দেখিয়া যনে হয় আজকাল সর্বজ্ঞ কাগজের ব্যবহার চলিতেছে । 


] 


২য় সংখ্যা) 


গাছের পাত! ও গাছের বয়স-_ 


গাছের পাতা পরীক্ষা করিয়া তাহার বয়স নির্ণয় করা দাইতে 
পারে। ফেলিঝ্স, জে, কক এই বিষয়ে 11176 18।1এথ] 1৭ 
১1784106এ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার মনে প্রাচীন 
পক্ষের নবীনতম কিশলয়ও বয়মে সেই বৃক্ষের যত প্রাটিন। তিশি 
বলেন, “সিণ্পিনাটি € 07711000500) বিশ্ববিদালয়ের অধাপক 
এইচ, এম্‌, বেশিমু্ট উদযানগালকদিগের বিশ্বাসের মাথাথা 'নণয় 
»ারতে গিয়া এই সতো উপনীত হইয়াছেন। কোন ফলবৃক্ষের 
এাখ! দেখিয়! তাহার বয়ন এবং ঠাহা চারাগাছ' হইতে কি অনা 
গাছের কলম হইতে উৎপন্ন ইহা তিনি প্রমাণ দেখাইয়া ৰলিয! 
দিতে পারেন। ফলপুক্ষপাপকের একটি একটি শন্বীক্ষণ মন্ত্র 
খাঞকিলে আর তাহাকে নুতন চারা ভ্রম পুরাতন বৃক্ষের কলম 
কনিতে হইবে না। গ।ছের বণ যত বাড়িতে থাকে, তাঠাৰ 


পঞ্চশস্ু ও 


২১৯৫ 


জাপানী চুলের গহন! ( কাগ্।শী )-- 


জাপরমণীর। কঠদিন হইতে €৭শপ্রদাধন ন্মারস্ত করিয়াছেন 
তাহ। ঠিক বলা ঘায় না। ঠবে একহালার বৎসর পূর্বেও যে 
কেশরচনার প্রতলন ছিল, ঠাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 
গখেগা বাধার সঙ্গে সঙ্গেই চিরণী কাট। প্রড়াতর আবিভাৰ হয়, 
এবং শী্ই সেগুলি শলঙ্কারে পরিণত হয়। 'লারার ঠোরাজি 
মনশিরে সমাজ্ঞী কোকেনের একটি বূগার ৪লের কাটা (কাঞ্জাণী) 
আছে । দেখিলেই বুঝা যায় থে ইহা অপঙ্কারের জনা নশ্মিত 
নহে, মাথাণ চূড়ায় খোপা আটকাইযা রাখিবার প্রশাতঠ নিন্মিত। 
ইঘুরে।পীয় মহিলাদের টলের,কাটার সহিত ইহার-বিশেষ "টৈসাদৃশ্য 
নাই টুপি-াটকান-কীটার (1001) ) সহিত খুবই সাদুশ্ব 
গাছে । সপ্তম শহান্ধী হইতে" দ্বাদশ শঠাগা পান্থ কেবলমাঙ্ 
চচবংশীয়া মহিলাদের মপোউ মাপার উপর কোপা বাধার ধীতি 





পাচ বৎসরের পুরাতন 
গাছের পাতার শিরা। 


নয় বৎসরের গাছের 
পাতার শিরা। 


কুড়ি বৎসরের গ।ছের 
পাতার শির1। 


[রশ বৎসরের গাছের 
পাতার শিবা। 


গপ্াশ বৎসরের গাছের 
পাহার শিরা। 


পাতার শির! দেখিয়া গাছের বয়স নিণয়। 
গ।ছ যত পুরাতন হয় ততই তাহার পালপী কোষগুলি আকারে ছোট ও সংখায় অধিক হইতে থাকে। 


পাতার শিরাগুলি ততই খননিবিষ্ট হইতে খাকে। 
বেনেডিক্টের আবিক্ষারপনুভ নি্ইয়র্ধ সরকারী কৃষি বিভ'গে 
কার্মাতঃ পয়োগ করা হইতেছে । কিছুদিন হইতে ফল-উৎপাঁদন- 
কারীগণ বলিয়া আসিতেছেন যে লমগাছের ফলপ্রসব-ব্যাপারে 
তাহার বৃক্ষজননীর বয়সের প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু উত্িদ্বিদা 
ইহা চিরকালই অপীকার করিয়া আসিতেছে । এতদিনে 
হাতে-কলমে-শেখা উদ্ানপালকের কথার সতাতা প্রমাণ 
হইয়াছে । বাহিরের অবস্থার কোণ পরিবর্ণনণ না হইলেও 
জরাই ইহার প্রকৃত কারণ। ডাকঞ্ষার বেনেডিক্ট বলেন, প্রাচীন ও 
নবীন উভয়কেই জর! সমভাবে আক্রমণ করে। কোন কৌন জীবদেকে 
ইহা খুব অগ্প বয়সেই দেখা যায়) বর্ষের যে অন্কুরঞ্চনের সাহাযো 
উদ্ভিদের রন্ধি হয় তাহা সেই পক্ষেই সমবযন্ধ। এই তথ।টি 
পুরাতন উত্ডিদ্‌খিদ্যার বিরোধী। বসস্তকালে বৃক্ষের পুরাতন 
শাখায় যে নবীণ পললবের অভ্যুদয় হণ, তাহা বাস্তবিক পবীন নহে । 
থ বুক্ষেরই ন্যায় প্রবীণ । গাছ যত বড় হইতে থাকে। পাতার 
পুষ্টিসংগ্রহ কারী €োষগুলি তঙঠ মাকারে কুপ্র ও সংগ্যায় 
অধিক হইতে থাকে। ইহা দ্বারাই উত্ভিদ্ধিজ্ঞানবিদুগণ এই নূতন 
৩থো উপনীত হইতে পারিয়াছেন। 


পপ 


অধ্যাপক 


ছিল। মধাম শ্রেণীর ও শিয় শ্রেণীর রষণ'রা ধপ্ূপ কেশরচপা 
করিত শা, কাজে তাহাদের কাটারও বিশেষ মাবশ্যক হইত 
না। কিন্তু কেশ অদস্কৃত করিবার নখট। ঠাহাদের উত্তমন্ূপেই 
ফিল, সেইজনা ঠাহারা পুষ্প ও পত্রের দ্বারা কশ্তণ ভূষিত করিত। 
পুরাতন জাপানী কবিঠাথ ঢলের পুম্পালক্জাবের আনেক উল্লেখ 
পাওয়া ঘায়। অষ্টম শতার্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যান্ত, 
রমণীরা অনেকেই মুঙ্জকেশ পুশ্পপদ্ধে শোভিত করিয়া 
রাথিতেন। বণ্চ শঙারী ধরিরা এই প্রথা বহমান হিল। সপ্তদশ 
শঠাবীতে পুনয়ার কৃতিম অলঙ্কার আাবিকত হয়। এই সময়ে 
অনেক চীনপেশীয় প্রথার প্রব্ঠন হয়। ঢুলের কাঁটার উপ্টািকে 
কানথুন্ষি রাপা এপ একটি পীলা প্রথা । কানখুক্চিটা সাবধানে 
রাশিবার জনাই ঢলে গাজিখ! রাপা ইত, কি, চলের কাটার সঙ্গে 
কানথুক্কিটা পবে যোগ করা হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায ন।; ওবে 
এই প্রথাটি মে বিশেধ হকির পরিচায়ক ছিল শাহা বলা যায় না। 
এই জাঠীধ পুরাতন কাটাগুলিহে একটিমাত্র কাগি থাকত বলিয়া 
ইহার প্রথমোক্ত উদ্দেশ্টটিই প্রধান বলিয়া মনে হয। ক্রমশঃ এই 
কাটার সৌন্দর্ধা বৃদ্ধির জন্য ইহার উপর কৃত্রিম ফুল পাও বদাশ 
আরম্ত হইপ। 

এই সহয় মাথার গহন। প্রস্তত ক! একট1 রীতিষত ব্যবসায় হইয়। 
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জাগানার চল বাধিবার টিপুশী, কাটা, ফুল ইতাদি গহনা । 


দাড়াইল। সন্ফলেএ ছটা বাবার শারন্ত করাতে নিপুণ শিলী 
দের বেশ শ্বনিপা হঠন। শপ পাধা, মাখা চলকান ৭ কান 
পরিক্ষার করা ঠিন হাদি ঠা দ্বারা গম্পন্ন হইত 

সব্বোৎকুষ্ট কাটা, সোনা রূপা কিন্বা কচ্ছপের পোলা হইতে 
নির্িত হয। সার্মিলণ কাটাঞ্চলিতে উপর দিবে ফুল পাতা কিছু 
একটা থাকিলে মথেট শোঙা হয়, মার গর যদি পৃড়র ধরণের 
কিছ থাকে হা হইলে তি কথাই নাই, ভূষিত পমণীর প্রতি- 
পাদক্ষেপে মলঙ্কারেব রিনিঝিনি পনি উঠিছ্ছে থাকিবে! কম দামের 
কাটাগুনি সরা কগেদ কিনা সেশুলয়েডের রঙীন ফুল দিয়া 
সান্সান হয । চুলের কঃটার খান্গরণবাগে কলফুল, চল্দকলা প্রভৃতির 
খুব প্রচলন শ্দাছ্ে। এক সময় এই সল আপদামী জমকাল কীটার 
এতবেশী সাদর ৮ প্রচলন হইধা উচিধাহিল যে গঠণমেন্ট কাটা 
নিবারণের ঘোষপাপন পার করিতে বাধা হইয়াছিলেন। সেঠ সমর 
হইতে সামুরাদি ৭ শন্ান্য উন্চবংশীমা মঠিলাদের যধে এই রীতি 
উঠিয়া] যাস. এবং টাঙাদের হেয -প্রথাটি নর্ঘকী সম্প্রদাঘ £ বণিক 
সম্প্রদায়ের টে বিরাজ করে| তোকগাওয়া শাসনবিশাগ অনর্থক 
বিলাসিতা মর্খ নই হয় বলিষা সোনা রূপার কীটা বাবহার নিষেধ 
করিয়া দেন। পবে এইপর বাক্জিগণ্ত বিষয়ের শাসন শিথিল 
হউয়া যাওয়ায় ঈঙগার পুন্বনাদয় হয।: কিন্তু এই নিষেধের ফলে 
শিল্পীরা হাশীর দাম, হড, শখ, বিন্বুক পভৃতি নৃতন নূতন জিনিসের 
হৃশোভন কীটা তৈপারী মারস্ত করিল। আজ পর্যান্ত উচ্চবংশীষ 
মহিলারা পুরাকালের “সই ঝাল্ষলে চুলের গহনা আর ব্যবহার;করেন 


না। নিয় শ্রেণীতেই উহার বাবহার আবদ্ধ। সাষান্ত সোনা- 
রূপার কাজকরা কচ্ছপের খোলার সাদাসিধা চিরুণীর ও অতি 
সামান্য অলঙ্কুত কাটাই ভত্রগুহে অধিক প্রচলিতহ। আজকাল 
স্কুলের মেয়েদের মধো খুব চওড়া রেশমি |ফতার ফস দির চুল 
বীধা একটা রীতি হইয়া উঠিয়াছে | ঠহা ধমশ: ঘমকল শ্রেণীর 
মধোই ছড়াহয়া পড়িতেছে। 

তোকিও সহরে প্রচলিত কোন কোন কাটা এক একটি বিরাট 
বাপার। কাটার উপর শা, ভাহার উপর রূপার ডালে ভালে 
চোট ছোট পাবী ডা মেলিয়া রহিয়াছে, যেন গাছপালার ভিতর 
গা উড়িয়া যাহতেছে।  কোন-কোনটিতে ছোট ছোট রূপার 
(করা ঝুলান খাকে, মাথা নাড়িলেই পরপরের সঙ্গে লাগির। 
বেশ ট্ুংটাং করিয়। বাজিয়া উঠে। এঠগুলি নর্কীরা (গেইশা) খুব 
বাধহার করে,। দাইমো বংশের পরিচারিকারা মাথার কাটার 
টপর একটা ছোট থালায় সেই বংশের কৌলিক চিহসকল 
আ কয়া রাখিত। 

প্রাচীনকালে স্্রীপুরুষ » হলেই বড় চুল রাখিত, এবং সামান্য দুই 
একটা কাটা ও চিরুণী দিয়া চুল বাঁধিত। জাপানী প্রাচীন 
সাহিতা পাঠে জানা যায় মে. এতি প্রাচীন কাল হইতেই তাহাদের 
মধ্যে চিরুণীর ব্যবহার আছে | এইনকল [চিরুণী কাঠ, হাতীর দাত, 
সোনা বূপ। প্রভৃতি দিয়াই তৈয়ারী ২ইত। কাঠের চিরুণীঞ্চলি 
বার্ণিশ করা এবং খুব সুন্দর কাজকরা হইত। তাহাতে হীর] ও 
্ন্যান্থ দামী পাথরও বসান হইত। আজকাল কচ্ছপের খোলার 


২য় সংখ্য! ] 





জাগাশীর চুল বা1ধবার 1কুলী ফুল কাটা ভতাদি । | 


অন্থুকরণে দেখুলয়েড দার [১কণী শাশ্বত হয়। জাগানে উদুরোপীর ও 
ছাঁচের টিরুণীও হয়! বিদেশী মাদবকাযশাধ সঙ্গে সনে বিদেশ 
ধরণের চিরুণীরও প্রচলন হইভেছে । চন কাপ।গবার অন্ত মাখার 
শ্প্রিংএর গোল একটা (জনিষ দিয়া তাহার উপর দিয়া চুন ফোলর। 
বিদেশী কেতায় ঢল বাধাও চলে। তবে ইহার অন্ত থে শিক্ষণ কি 
কাঞ্রাণীর ব্যবহার বন্ধ হইয়াছে তাহা নর । 

শ। 


ব্যাকরণ-বিভী ধিকা। 


বঙ্গবাপী কলেজের অধাপক হীললিভকমার বন্দোপাধ্যায় বিদ্ারত্্ 
থষু এ কর্ভঁক প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মুনা ছয় মাশা। 
(১) 

এই মন্বর্ভের সঠিত বঙ্গীয় পাঠকগণের অনেকেই পরিডিঠ 
আঠেন। ইহার আলোচনাও হইয়াছে অনেক | তথাপি গস্ক।রের 
ইচ্ছায় আজ আবার আমাকেও উহাতে প্রব্ত্ত হইতে হইল । 

“সংস্কৃত ভামায় যে-সমণ্ড শখ বা পদ, মপভংশরূগে নহে, 
অবিকৃতভাবে বাঙ্গাল! ভাষায় চলিতেছে, সেগুলি কোন্‌ বাক্চরণের 
শাসনে আসিবে 1?” এই প্রশ্ন উল্লেখ করিয়া ললিগবাবু মংস্কৃতাহরাগী 
ও সংস্কতবিরাগী উভয় পক্ষের ঘুক্তি উল্লেখপৃধবক বর্দমান বঙ্গ ভাধার 
অবস্থাটা বিশ্সেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সীতার বণবাস 
প্রভৃত্বিরই ভাষা যদি সাধু ভাষা হয়, তাহা ১ইলে সংস্কতাগ্ররাগী 
পক্ষ যদি “নিয়ম করিতে ঢাহেন গে, সংস্কৃত ভাষার ব্াযাকরণে অধিকাব 
লাভ ন করিয়া যেন কেহ বাঙ্গালা সাধুভাধার চচ্চা করিতে পা 
আসে,” তবে এই উক্তিটিকে ন্তা£ অপঙ্গত বলা যার না। এইযে 
সাধুভাষা ইহা! কধনই খাঁটা বাঙলা নহে । «অতএব কেবল খাঁটী 
বাঙ.ল! জানিলে এই দাধুাষাকে যথাযথ ভাবে জানিতে পারা 
বাষ্প ন্যা। “রাম রাজপদে প্রতিচিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ও 


৯১৭ 


অহনা কনিশেষে রাজাশাসন 
৪ পদ পালন করিতে জাগি 
চলন 1 ৮ গতর অন্ততঃ স্কুল 
সত স) এন 57 2কহ এরূপ 
প1হদেন না, বা 

] সমর্থ 


শট 2755 
 রশ্ুচ উদনাশ্ তে 
ঠ১:বন শা) 
7 অড়াঙব আনা 
মংকত না 
সাংসদ তত] সম্পূর্ণ ভাবে 
পুলা 17০৭1 পরিচিত পারা 
7 সন শিপিয়া 
পালি গার দানা চলখ। বুঝা 
খাটি বালা সন্বান্দোও 
পি গমন বঙ্গভামা 

খাট বা দত5 না, শ্শটী 
(মহত? 
নড়ে ৩ঠা চিহছের সন্মিশণ | 
সং এসএ সাম্য 
আন আছে) 

মজার বলেন ১ পু) শবাঙ্গাপা ডানা সংগত হায় হউতে শন 
মম্পদ পণন্র্প গহণ করিমাতে, কিন্তু এুদাল বাণঠার করিবার 
সযও শির এয়ার খাফিক বাহার করিবে 1০ তাহারা বাঙ্গালার 
মাইন কাইন মালিতে বাধ্য ডাঠাও। ধাপ বাগলার নিগের 
“গঞ্িযার” ও “আাঠন কামন টা কি, একবার 2815 দেখেন, ঠিক 
করিয়। লন, তাহা হইলে অনেক গোপযাল কি) সায় । কিন্ধ এদিকে 
হাঙাদের অনেকেরই নৃষ্টি +ম। কোন সান কাহার উপর খাটিবে 
না খাটিবে, এই বিচার না করিয়া খামখেঘাশী কাগীঘ য় মেখানে- 
সেখানে যাহর-তাহার উপর ্সোর জবর পতি খালি হুকুষ 
চালাহলে হরবিতার ভবে কন কাগানাভে ক ঘা তকেহ খ 
আইনটার উরে করিতে বলে) নাহ] হতে ভিশি তখন শহর 
কয়ন করিবেন । অপর পক্ষে যাহারা সর্দিনত পংপতেক জয়- 
পাবা উড়াইঠে চাহেন, তাহাদের ত হানা খনহ হঠবে না, 
কারণ বঙ্গ ভাষার স্বাধীন৩াটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 

শ্বঠএব সাবুভাষাই হউক, আর সাধারণ চাসাঠ হউক্,--এই 
বঙ্গভাষাটিকে যদি অপন্পাতে সতভাবে লিশিতে পড়িতে জানিতে 
বুঝিতে হযঃ হাহা হঙ্গলে, তম সংক্সভানর'নাত ১৭ বা সংক্ুত- 
বিরাপীই হণ, তোমাকে স সুভ জানিতে চতরে, শাহ বাহাতে বঙজ- 
ভাষার বিশুদ্ধ প্রকৃতিটি জানিতে পার! দায়, ৬1515 জানিতে হইবে। 
ন্যথ! তোমার শহিযান পোষণ করা হতে পারে, মাসল কাজ 
কর। হইবে না।উদোর পিওী বুধোঞ ঘাড়ে শাশাঠমা তুমি নানা 
স্কানে এক-একটা কিস্ৃচকিমাকা জনিস করিধা কফেলিকে । ললিত 
বাবু উহার উদাতরণ দিষাঙেন। ক্রমশ ভাঙা গ্ালো চিত হইবে। 

জগতের সমস্ত কাধাই এক একটা নিয়ম আলনরণ করিয়! 
চলিতেছে, খাঁম-খেয়ালী ভাবে কিছুঠ হঙতেছে না, আজ হয়ত 
কোনো নিয়ম আক্জাত থাকিতে পারে, দুঠ দিন পরে তাহা গকাশিত 
হইবে । ভাষার এইগপ একট! নিয়ম আছে । এঠ গ্য়মান্সরণকেই 
বদি বন্ধন বালছে হয়, বল ঃ িস্ত উঠা শা মানিলে চলিবে না, 
চলিতে পারে না। তুষিযাঁদ ইহা! না মানিঘ়া অস্বাভাবিক ভাবে 
তাহার উপর কিছু চাপাইয়া দাও, তবে সে তাক শ্বীকার ত করিবেই 


পু 1৮ পাতলা! 


বহে | 


এই, 7 


৮৪ 


২১৮ 
না, চুড়িযা ফেশিয়া দিতে ০ষ্টা করিবে । ইহাতে অসমথ হইলে 
ইহা তাহার একটা বাাধি বালয়া গরিশণিভ হইবে। শরীরের 


যধে। অন্থাঙাবিক রকমের কিছু ঢুকাইয়া দিলে, ধেরূগেই হউক, 


তাহ। বাঠর করিছা 'ফপিরার ভাম্ত তার একটা নৈসর্গিক ০ষ্টা 
থাকে । অতঘব নুতন শব উদ্ভাবন কারবার সময় লেখককে 


তাহার নিঘমটা লক্ষ্য প্াখতেই হইবে, হা হইলেড তাহার উদ্দেশ) 


সিদ্ধ হইবে, অভিজ্ঞ পা)কেরা তাহা পাঠ ক রয়া রসান্্র তব করিতে 
পারিবেন 7 অন্যথা তাহাদের বসাস্বাদে এ সকল আঙ্ুত শব বিএ 
ঘটাঠবে, এব সেই জন্যই তাহার! ছুষ্ট বলয়! গণা হঠবে। 

বঙ্গভামাপ এই নিয়ন বা প্রঞ্চাতি পর্যালোচনা করিয়া স্থির কারতে 
হজে হহার প্রাচীন প্রধাণের আর, যাহাদের সহিত উঠ ঘানষ্টভাবে 
সম্বন্ধ তাভাশেরও খপ পণিঝানপূর্বক আলোচনা করিয়া দেখা 
কর্তবা। সংস্কুতের £ কথাত নাহ; তাহা ছাড় পালি-প্রাকৃতের 
আলো,না যে অঙাবশ্বক, হহা আর আজকাল কাহাকেও বিশেষ 
করিয়া বলিতে হয় না) কিস্ত তহাতেও হইবে শা। উত্তপ্ন ভারতে 
বৌদধন্ছের মহাযান শাখার খ্রস্থরা[জির মধো গাথা পাশে এক ভাসা 
আছে। বঙ্গের পাশববভ। নেগাল তির্বাতে এই-সকল গ্রন্থ প্রচর 
পাওয়। গিয়াছে, প্রকাশিত হহয়াছে। এহ ভাষা আলোচন। 
করিয়া কখনো বগিতে পারিব ন। মে, বঙ্গতাবায় উহার 
সামান্য প্রাব আছে । আ:ম এ সৎক্ধে এখানে কিছু শিশেষ হাবে 
বালব না । হঙার ঘৎকিপিৎ আস বঙ্গীয় পাঠকগণ আমার পাল- 
প্রকাশের তুমিকায় (৪৮-৬৪প১) দেখিতে পারেন । হিন্দী, মৈথিলী, 
ও গুপঞ্গরাটার গান বশ হাবারও সাহত অপান্দ্রংশ প্রাকতের আঅতি- 
নিকট সন্ধন্ধ। হেমচন্দ ওমাকগেয়ের (আক্কঠসববন্ব,। -ভিজাগা- 
পটন ) প্রাকৃত ব্াাকরণে অগভংশ প্াকতের কিড় বণনা আছে। 
কিন্তু হই] পথশান্ত হে । এঠ ডানার দুহ একখান পুণগুক পাওয়া 
গেলে আলো»নার বিশেষ প্রবিধা হইবে । আশা করা সায় কয়েক 
বধ্মপের মধো এতাদূশ পুপ্তক সকগের সুলঙ হবে 5 

হিন্ধী, মেখিণী প্রতি পারিপাখিক প্রাদেশিক শাবাগুলিও 
অপরিবর্জনীয় । এইরপে একটা আলোডনা করিতে পারলে 
বঙ্গভামার ' এক্তয়ার” ও “আইন্কাগুন” কি 1 তাহা মাপুম হঠবে। 
শুধু ীৎকার কাঁগয়া ফণ নাহ । 


* সেদিন জেকোবি সাহেব (107, 11. 05501) ভারতন্মণে 
আসিয়া ছুই তিন খানি অপএ্ংশ প্রা্তে লাখত পুথি পাতয়াছেন। 
].1111,1 ১৬611120151] 00010101860 11076195 উ9] 5 উঃ 


5০0, 1)15285-730-) 

1. “সেকি খাইয়াছে এবং এসে কী খাইগ।ছেশ এই ছুইটার 
ভেদ এুঝাইতে গিয়া মহামতি ছিজেন্দ্রশাথ ঠাবুর মহাশর কিছুদিন 
হইল কা! ঢালা য়াছেন, এখ কতিপয় লেখক তাহা অনুসরণ 
করিয়াছেশ। বিপ্যাপতির রওনায় কতকটা উই] সমর্থন করা যায় 277 

শবিদ্যাগতি কহ কী কহব আর |” ৫৭-১০ (গরিষৎ-সংস্করণ) | 

*আওর কী কহব সিনে তোর । 

মরি শ্রমরি নয়শ লোর | ৯৮-১০। 
এইরূপ আনেক | দরষ্টব্য--১১১-৪ - ২৮৪-৪ 7 ৩৯১৬; 
; হতানি। আবার 

“ক্যান কহে জটিলা ঘটল |” অকুশল। 

ঘর সণ্ঞে বাহর হোয়। 

বছ্ছরিক পাণি ধরি হেরহ যোগি 

কিয়ে অকুশল কহ যোয় (” ৫৩৪৪) 


৪২২-৬, ৮) 


৪৬১-১৩ 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ংরেজী ভাষায় এরূপ হইয়াছে, ফরাসী ভাষায় সেরূপ হইয়াছে, 


* অতএব বঙ্গভামাতেও একপ সেরূপ হইবে শা] কেন ?-__এ ম্যায় ন্যায়ই 


নহে। সংস্কতও ভাষা, ইংরেজী ভাষা; সংঙ্কুতে যখন দ্বিবন 
আছে, তখন ইংরেজীতেও কেন তাহা থাকিবে না? এরূপ তর্ক 
করিলে বেশ একটা হৈটৈ গোণমাল হইতে পারে, কিন্তু বস্তুঙ 
তাহা ৩কই নঙে। অতএব এক্প ঘুক্ততে ভাষাকে লইয়া টানাটানি 
করিলে কোন সুফলের আশা নাই। 

অকুভদ দেখিয়া মশ্বন্তদ, অথবা অরণ্যাণী দেখিয়। 
বনানী |ালখিবার অন্ুকুলে কোন শিয়ম বা যু নাই। লেখক 
উত্তপন করিতে পারিবেন না তান এত অভিনব শব্দ উত্তাবনে 
২৩ বা বঙ্গ-ভাষা অন্থকরণ করিয়াছেন, ঠাহার এ শ* দুইটি না 
সংন্রত পা বাঙলা । রহ ইইতৈছে এত নে, তিশি অন্নরূপ 
শংস্কুতই টাহিতেছিলেন [কস্ত অজ্ঞতাবশত এ এক অত সটি করিয়া 
ফেলয়াছেন। এরূপ উচ্ছ,জ্বলতা একবারে অমার্জনীয় । নুতন 
শব উত্তাবন করিতে হয় কেন কার শা? কিস্তু সংস্কতহ কর, 
গার বাঙললাত কর, একটা শিয়ম অনুসরণ করিয়া কর অগ্থা 
হাহ। ছুষ্ট ও বর্জনীয় হইবে। 

কিন্ত যঙহ কেন নিয়ম থাকুক না, ঘশুহ্ কেন বঞ্চন দেওয়া 
নাউক পা, প্রত্যেক লেপকের নিকট বখাঁসয়া কেহ তাহার লেখাগুল 
শোধন করিয়া দিতে পারে না। আর লেখক, শোধক, সকলেই 
সববএ পূর্ণশাক্ত হয় শা; ভ্রম, প্রমাদ। অজ্ঞতা, অল্প বা আঁধক 
মাত্রায় সঞ্লেরই থাকে । হহাপ ফলে যেসকল ছুষ্টপদ ভাষার 
মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদের কতকগুলি অনাদৃত শা হইয়া সাধু 
বলিরাই কালে চলিয়া খায় । পরব্ভী নিয়মকহারা নিয়মাণলীতে 
এগুপি শ্রহণ করিয়। লন কিন্তু তাহা] বলিয়া লেখনর অসংখমকে 
৩ প্রশ্রয় দিতে পারাযায় না । শার যতাদন শুবিষ্যৎ [নিয়মকর্তার। 
মন্মস্তদকে মাশিয়া না লইবেন, ৩তাদন ত তাহা অগ্রাহা। 
মঞ্সপস্তদ্-পেখক মহাশয়ের অবশ্ঠত মনে পাখবেশ সেই 
পিধমকঞীাগ| হহা মাসবেন কি ফেপিবেনশ তাই। ঠিক নাই, আর 
তাহাদের আব্ভাবের কালও এখনো আনা*চ৩ | তাহারা নিজে 
বগমান, এবং বহমান পাঠকগণের জন্য লিখিতেছেন : এই বর্তমান 
পাঠকগণের শিকট হাহাদের এই-সকল পদের আদৃত হওয়াগ 
সম্ভাবনা ৩ দৃর্নে। বরং পদে-পদে তিরস্কৃতই হইতে হইবে। 
বা ক পন ণ-বি ত) যি কা এই শ্রেণার লেখকগণের চস ভাল করিয়া 
ফুটাইয়া দিবে। 

লাল৩ব1৫ স্পষ্টঙহই বলিয়াছেন (৫ পৃঃ) ভিপি *শিক্ষা ও 
সংস্কার-বশে অনেক স্থলে সংপ্ুত ব্যাকরণসঞমত প্রয়োগের দিকে 
ড় বেশী বুকিয়া পড়িয়াছেন।” সংস্কতের এতটা ঝোক 
বাডলা সামলাইতে পারিবে না: জোর কাঁরলে তাহাকে 
জড়মড় হইরা পড়িতে হইবে। বিশেষত অনাংশ্যক অতট! 
ঝেশাক দ্বার প্রয়োজনহ বা কি, এবং আমাদের অধিকার 
বাকি আছে । দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। ললিতবাবু 


জটিল! (লগিতার কথা । শুনিয়া যর হইতে বাহির হইয়া কহিল 
(বর ) কি অমঙ্গল ইইয়াছে1 তিখন বুর হাত ধরিয়া যোগীকে 
বলিল থে, হে যোগী, বধূর কি যে অমঙ্গল হইয়াছে, তাহা আমাকে 
বুশ । 
কিন্তু সর্বত্র এরূপ নহে--“কি কহব রে সাথ” (৫৬৪-২)। এ 
প্রকার আরো আছে। পুস্তকের পাঠঞদির দিকে কতট] শির 
করিতে পারা যায়, তাহাও বিবেট। | 


২য় সংখ্য। ] 


বলিয়াছেন (৬ পৃঃ) বক্ষিনচন্দ্র সিঞ্চ ন, সিঞ্চি৩ চালাইয়াছেন। 
দিও এই পদ চলিতেছে, তথাপি সেচন, সিক্ত লেখাই ভাহার 
নিকট সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু বাঙলার ধারা অন্নধাবন করিলে 
বলিতে হইবে বাক্ষমচন্দত্র তাহার প্রবর্তক নহেণ, এবং খাঁটা 
বাঙলায় ভাহার প্রয়োগও কোনোরূপে দুষণীয় নহে সেচনল, 
সিক্ত লিখিব, আবার সিঞ্চন, সিপি ৩ ও লিখিব। পূর্বাচার্ধোরা 
ঈহাই উপদেশ দিয়াছেন__ 


পনীরঞ্জ নয়ানে নবঘন সিঞ্চ নে 
প্ররজ মুকুল অপলদ্ধ |” * 
গোবিন্দধাস, বৈসবপদাবলী (বস্থুমতী) ২৪৯ পৃঃ। 
শছুহ হাতে সিঞ্চি বদি সিদ্ধুক ধারা"? 
বিদ্যাপতি, & ৫২ পৃঃ 1৯ 
গালি ও প্রাকৃতে এরুপ অনেক, এবং ব্যাকরণ অন্বসারে কোনো 
বাঁধাই নাই। 
“সি চি ও (সি্ত:- সিক্ত 2) তুহ বলেন বলেহিং ।” 
কুমারপালচরিত, ৬-৬১। 
আবার সিও (সিক্ত ) পদও হয়। এ? ২-৬৫ ; গউড়বহ, ৬৪৭। 
সংস্কৃতেও ইহার সপ্ভাব আছে, ইহ। আমার পালিপ্রকাশণের ভূমিকায় 
(৮৮ পুঃ) দেখাউয়াছি | রামায়ণে (২-১০৭-৯) মন্িিসিঞ্চন 
আছে। হেমাত্রির ১তুবর্গ চিস্ত্ামণিতে সিঞ্চ ন আছে (]. উ. 
$২11]1171৯ তাহার অশিধানে ইহ বলিয়াহেশ )। ভহার গ্যায় 
করনস্তথলে কণ্তন পদের বহুল প্রচারের কথাও সেখানে 
বলিয়াছি, পুনরপ্লেখ নিপ্পয়োজন । আরো কয়েক স্বানে 
পাইযাছি, তাহাই এখানে বলিব। শাপনন্য ধন্মসতে (১১৯১৪) 
শল্যকুন্ত (পালিতে কিন্তু শল্লকত)। গাবার দিবা।বদানে 
(৫৩৭-১৭, ৫৩৯-৫) ন কৃন্তিত (শি কুন্ত),ছান্দোগ্যোপনিষদে 
(৬-১-৫ )নিকৃস্তন। বৈদিক বত্তত্র শবও ১প্রসিদ্ধ ( ধগ্রেদ, 
১৯-৮৬-২* 3. অধর্বববেদ, ২৯-১২৬-২* 7; ইত্যাদি; দ্রষ্টবা উণা্দী 
শত, ৩-১০৮)।  এইরূপেই ভাগবতে (১-১৮-৪৪) বিলুষ্পক 
(কবিলো পক) দেখা দিয়াছে। পালিতে এর্প অনেক 
মাছে, এবং ব্যাকরণানুসারে গাহা অনুমোদিত | মহানঙ্গলীতিতে 
৪২৯ পৃঃ) ঠিক এখ পদটি আছে। তুল; আলিম্পন (লেপন 
করা); অগ্নিসংযোগ অথে এই পদটি মিলিন্দপ্রশ্নেওত (২-২-৩ 
৭ পৃঃ আমার সংক্করণ "আছে; শিলিম্প (দেবতা)1* 
ললিতবাবু স্বয়ংই দেখাইয়| দিয়াছেন, শারতচন্দ্র মসকৃৎ চজন 
লিপিয়াছেন (৬ পু), তবু তিনি কেন বলিলেন অক্ষযণুমার তাহ! 
চালাইয় দিয়াছেন? চণ্ীদাস যে আরো বপ্ধপূর্ধেধ লিখিয়াছেন 
“নারীর কজন অতি সে কঠিন 
কেবা সে জানিবে তায়।” রখণীমোহন- 
সংস্করণ, ২৫৯ পু-; বৈষ্বপদ্দাবলী (বস্থমতী) ১৫০ পু। 


*্* পরিষৎ-প্রকাশিত পুস্তকে “গুন শুন মাধব কি কহব আন” 
ইত্যাদি পদটি নাই। 

পাণিনি ইহ ধরেন নাই, ভাহার বাত্টিককার ধরিয়। ফেলিলেন 
এনে! লিম্পেঃ”, ৩-১-১৩৮।  ইমি আরও একটি ধরিলেন গে বি ন্দ, 
-গ্রবি চ বিদেঃ সংজ্ঞায়াম্‌”। কিন্তু ভাষ্যকার বলিলেন, ইহাও 
অতি অল্পই বল! হইল, কেবল গো শব্দ বলিলে হইবে না, গবাদি 
মলিতে হইবে £--“অত্যলমিদমুচ্যতে গবীতি, গবাদিদ্িতি বক্তবাযূ।” 
(থা অরবিল। 


পিলীয়াস ও মেলিস্তাণা 


*২১৯ 


সংস্কত ব্যাকরণের অধিকারের যধ্যে এই জাতীয় পদকে না 
আনিয় প্রাকৃত বা বঙ্গভাষার ব্যাকরণের অধিকারে আনা উচিত । 
কিন্তু ইহা হইলেও নির্বিবচারে সর্বত্র ইহাদের প্রয়োগ শোভন 
হইবে না। এ বিষয়ে রচনা-রীতিকে অনুসরণ করা কর্তব্য। 
যেরূপ রচনায় পরর্ববাঢাধোরা উহাদিগকে প্রয়োগ করিয়াছেন 
* আধুনিক লেখকগণের সেইরূপ করব্য বলিয়। যনে হয়। অথবা 
তিনি খদি বিশেষ কোন রাঁতি উত্তাবন করিয়] এসকল পদের হার! 
রচনার সৌন্ধাবদ্দন করিতে পারেন, করিবেন। বঙ্গভাষার এ- 
জাতীয় পদ অস্তদ্ধ নহে। 
কালীপ্রসন্ন ঘোষের স ক্ষ মতাতার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে; 
মামরাও ইহার সমর্থনে অক্ষম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উভচর, 
মনান্ত র এবং ললিওবাবুর আর আর কথ আমর] ক্রমশ 
আলোনা করিয়া দেখি । 
শীবিধুশেশর ভট্টাচাধা। 


পিলীয়ান ও মেলিম্যাণ্ডা 
মরিস মেটারলিক্ক বিরচিত । 
ব্যক্তিগণ । 


আকফেল, আলিম্ডর অধিপতি । 
গেনেভিভ, পিলীয়াস ও গোলডের মাত1। 


না ] আর্কেলের দৌহিত্র । 

গোলড 

মেলিস্তাগ11 রি ্ 

শিশু হনিয়লড, গেলড ও ঠাহাগ প্রথম স্ত্রীর পুঞ্জ। 
জনৈক ডাক্তার । 

দ্বাররক্ষক। 


পরিচারিকাগণ, ভিক্ষুকগণ, ইত্যাদি । 


[পাহপাত্রীদের নামগুলি গ্রাক ; স্ৃতরাং উহাদের ফরাণী 
উচ্চারণ না দিয়া, বানান-গন্থসারে উংপেজি উচ্চারণ যেরূপ হয় 
সেইরূপই দেওয়া হইল ] 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্ 
ছগতোরণ-সন্মুখে। 
পরিচারিকাগণ [ভিতর হইতে ] 
দুয়ার খোল! দ্যাব থোল! 
স্বাররক্ষক [ভিতর হইতে ] 
কে তোমরা ? এখানে এসে কেন তোষরা আমায় 
জাঁগালে? ছোট ছৃয়ার দিয়ে বাহিবে যাও, ছোট দুয়ার 
দিয়ে যাও; তা অনেক আছে !."" 
জনৈক পরিচান্তিক1 [ ঠিতর হইতে ] 
আমরা তোরণ, শিলাপাট মার সিড়ি ধুতে এসো) 
খোল ! খোল! 


২২ 


অন্য পরিচারিক1 [ তিতর হইতে ] 
এথানে মন্ত ব্যাপার সব হবে! 
তৃতীয় পত্রিচারিকা [ভিতর হইতে ] 
এথানে খুব আমোদ-প্রমোদ হবে! শা খোল !** 
পরিচারিকাগণ 
খোল ! খোল! 
দ্ররন্দক 
থাম! থাম! এ দয়ার খোলবার সামথ্য আমার নেই 
...এ ছুয়ার কথনও খোলা হয় না...সকাল হওয়া পর্য্যন্ত 
অপেক্ষা কর... 
প্রথম পরিচারিক। 
বাহিরে যথেষ্ট আলো হয়েছে ; ফাক দিয়ে আমি সূর্য 
দ্বেখতে পাচ্ছি... 
দ্বাররক্ষক 
এই নাও বড় চাবিগুলো...উঃ ! উঃ! কি ভয়ানক 
কড়, কড়, শব? হুড়কোগুলোর আব তালাগুলোর !... 
একটু সাহায্য কর আমাকে! সাহায্য কর! 
পরিচারিকাগণ 
আমরা টানছি, আমরা টানছি... 
দ্বিতীয় পরিচারিকা 
এ কিছুতেই খুলবে না... 
প্রথম পারচারিকা 
হ্যা! এই যে! খুলছে! ধীরে ধীরে খুলছে... 
ছ্বাররক্ষক 
কি ভয়ানক ক্যাচ, ক্যাচ শব্দ করছে! সমস্ত বাড়ীট। 
এ জাঁগিয়ে তুলবে-.. 
ছিতীয় পরিচারিকা [ চৌকাঠের উপর আসিয়! ] 
ও£ ! বাহিবে এর মধো কত আলো হয়েছে ! 
প্রথম পরিচারিকা 
সমুদ্রের উপর স্ৃর্য্যোদয় হচ্ছে! 
দ্বাররক্ষক 
এইবার ছুয্ার খুলেছে !-. সম্পূর্ণ খুলেছে !1**" 


[পরিচারিকাগণ চৌকাঠের উপর 
আসিয়া চৌকাঠ অতিক্রম 


৭ করিল।] 
প্রথম পরিচারিক। 
আমি শিলাপাট হতে ধুতে অ।রস্ত করব। 


প্রবাসী- _অগ্রহায়খ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দ্বিতীয় পরিচারিক] 
এ সমস্ত পরিষ্কার করতে আমরা কখনও পেরে উঠব 
না। 
অন্ঠান্ত পরিচারি কাগণ 
জল আন! জল আন! 
দ্বাররক্ষক 
হাঃ হা; জল ঢাল, জল ঢাল, সমুদ্রের সমস্ত জল এনে 
ঢাল; তা হলেও এর কিছু করতে পারবে না... 


চা 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
একটি অরণা । 


[একটি নিঝরের পার্থ ষেলিস্তাগা 
উপস্থিত। গোলডের প্রবেশ। ] 


গোলড 

বন হতে বেরোতে আর কিছুতেই পারব না। জন্তু 
যে আমায় কোথায় এনে ফেললে তা তগবানই জানেন । 
মনে করেছিলাম আমি তাকে মরণঘাই দিয়েছি) আর 
এই ত এখানে রক্তের দাগ সব দ্বেখছি। এইমাত্র সেটাকে 
আমি হারিয়েছি; আমি নিজেই হারালাম না কি_- 
আমার কুকুরগুলোও আর আমায় খুঁজে পাবে না।-__ 
যে পথে এসেছি সেই পথ দিয়েই ফিরি...কে যেন 
কাপছে না..্রী যে! এ! জলের ধারে ও কি 1... 
না? জলের ধারে বসে ছোট একটি মেয়ে কাদছে? 
[ কাশিলেন। ] বোধ হয় শুনতে পেলে না । আমি ওর 
মুখ দেখতে পাচ্ছি না। [ অগ্রসর হইতে হইতে মেসি- 
স্যাগ্ডার স্বপ্ধ স্পর্শ করিলেন। ] তুমি কাদছ কেন? [মেলি- 
স্তাণ্ড চমকাইয়া উঠিলেন ও পলাইবার উপক্রম করি- 
লেন। | কোনও ভয় নেই। ভয়ের তোমার কোনও 


কারণ নেই। এখানে একলাটি বসে কাদচ কেন? 
ষলিম্যা্া 
আমায় ছুঁয়ো না! আমায় ছুয়ে। না! 
গোলড 


কোনও তয় নেই...আমি তোমার কোনও...ওঃ। 
তুমি স্বন্দরী ! 


২য় সংখ্যা ] 
ফেলিস্তাওা 
আমায় ছ'য়োনা! আমায় ছু'য়োনা! নাহলে আমি 
জলে ঝাপ দেখ 1... | 
গোলড 
আমি ত তোমায় ছু'চ্ছি না...দেখ, আমি এইখানে 
গাড়ালাম, ঠিক গাছে পিঠ দিয়ে। ভয় পেয়ো না। 


কেউ তোমায় আঘাত কণ্ছে? 
মেলিস্তাণ্ড 
ওঃ! হা! হা! হা! 
[ অতান্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ] 
গোলড 
কে তোমায় আঘাত করলে? 
মেলিস্তা্ডা 
ওরা সকলেই ! ওর! সকলেই ! 
গ্রোলড 


কি কবে ওরা আঘাত করলে? 
মেলিগ্।ও1 


আমি বলব না! আমি বলতে পারব না! 


গোলড 
শোন; ওরকম করে' কেঁদো না। কোথা ধেকে 
আসছ তুমি? 
বেলিহ্যাণা 
আমি পালিয়ে এসেছি! আমি পালিয়ে এসেছি! 
গোলড 
তা বঝলাম ? কিন্ত কোথা থেকে পালিয়ে এসেছ ? 
ফেলিস্তাওা 
আমি হারিয়ে গেছি!...হারিয়ে গেছি !...ওঃ! 
এইখানে হারিয়েছি...আমি এখানকার নয়...আমি ওখানে 
জন্মাই নি... 
গোলড 
কোথ| থেকে আসছ তুমি? কোন্‌ দেশে তোমার 
জন্ম? 
মেলিস্তাণ্ডা 
ওঃ] ওঃ! এখান হতে অনেক দূরে...দুরে...দুরে*** 
গোলড 
জলের তলে অত ঝকৃঝকৃ করছে ওটা! কি? 


পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ। | 


১১১ 
ষেলিস্াও! 
কোথায় ?--আ! ওটা তার-দেওয়া সেই মুকুট। 
কাবার সময় ওটা পড়ে গেছে... * 
গোলত 
যকুট !_কে তোমায় মুকুট দিলে? আমি ওটা 
তোলবার চেষ্টা করছি... " 
যেলিস্তাণ্ড! 
না, না; আমার চাই না! আমার চাই না।...তার 
আগে আমার মপ্ণ ভাল...এখনি মর... 


গোলড 
আমি সহজেই ওট! তুগগতে পারি। জল ওখানে খুব 
বেশী নয়। 
মেলিস্যাগ 
আমি চাই না! তোল যদি তুষি, তাহলে আমি 


জলে ঝাপ দেব |. 
গোল্পড 
না, না? থাকগে ঘাক ওখানেই ওটা] । সে ষা হোক, 
সহজেই ওটা পাওয়া যেতে পারত। খুব চমৎকার 
র্‌ রঙ 
মুকুট বলেই মনে হচ্ছে ।_অনেক দিন হল' কি, তুমি 


পালিয়ে এসেছ ? 
মেলিস্াণ্া 


হা, হা।...তুমি কে? 
গোলড 
আমি রাজপুত্র গোলড--আলিনপ্ডির বৃদ্ধ রাজা 
আর্কেলের দৌহিজ... 


মেলিম্তাগ্ডা 
ওঃ! এর মধ্যেই তোমার চুল পেকেছে 1... 
প্রোলড 
হা; কয়েকটা যাত্র, এই কপালের উপর... 
ষেলিস্তাণ্তা 
আর তোমার দ্াড়িতেও...ওরকম করে আযার দিকে 
তাকাচ্ছ কেন? ্ 
গোজড 
আমি তোমার চোথ ছুটি দেখছি। তুমি কখন চোখ 
বোজ না? ট 
যেলিস্াড! 


হা, হা বুজি বৈকি? রাত্রে বুজি... 


২২২ 


গ্রোলড 
'এত আশ্চা হয়ে দেখছ কি? 
সি... " মেলিস্তাগ্ডা 
তুমি কি কোনও অস্তর? 
গোলড 
অগ সব মানুষের মত আমিও একছজন মাণ্তষ... 
মেলিহ্যাও1 
. ভুমি এখানে এসেছিলে কি জন্যে? 
গোল্ড 
আমি নিজেই তা জাশিনা। ধনে আমি শিকার 
করছিলাম । একট] বনবরার পিছু নিয়েছিলাম । তারপর 
পথ হারালাম 1---তুমি দেখতে খুব ছোট। বয়স কত 
হোমার? 
লিগা 
আমার এক? একটু শাত কহুছে... 
খোলড 
আমার সঙ্গে আসবে? 
মেলিত্য1ও1 
না, না) আমি এইখানেই থাকব.. 
গোলড 
একা এখানে তুমি কিছুতেই থাকতে পারবে না। 
সমস্ত রাখি এখানে হূমি কিছুতেই থাকতে পারবে না... 
তোমার নাম কি? 
মেলিহ্যাণা 
মেলিস্তাও]। 
গোলড 
একা থাকলে তামার ভয় পাবে । কেউ বলতে 
পারে না এখানে কি ঘটতে পারে...সমণ্ত রাত্রি... 
একেবারে একা...কিছুতেই সম্তব নয়। মেলিস্তাণ্া, 
এস, তোমার হাত দাও... 


মেলিহ্যাওা 
উঃ! আমায় ছুয়ে! না... 
গোলড 
চীৎকার করো না-..আর তোমায় আমি ছ্োব না। 
শুধু আমার সঙ্গে এস। আজ রাৰ্রিটা খুব অন্ধকার হবে, 
থুব ঠাণ্ডা হবে। সঙ্গে এস আমার... 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মেলিস্যাণড! 


কোনদিকে যাচ্ছ তুমি? 
গোলড 
জাঁশি1...আমি নিজেই হারিয়ে গেছি... 
[ প্রস্থান | 
তয় দৃশা 


দুর্গ প্রাসাদের একটি দরদালান। 


[আকেল ও গেনেভি উপস্থিত । ] 
গেনেভি 


পিলীয়াসকে তার ভাই এই কথা শিখছে «এক 
দ্রিন বনে আমি পথ হারিয়েছিলাম। সেদিন সন্গ্যাবেলায় 
তাকে আমি এক ঝরণার পাশে বসে কাতে দেখে- 
ছিলাম । হার কত বযপ হত জানিনা, £ক সে হাও 
জানিনা, আর কোথায় তার দেশ তাও জানি না; এ 
সব বিষয়ে 'শাকে কিছুই ছিজ্কাসা করতে সাহস করি 
না, কারণ সে আগে থেকেই কিছু হতে খুব ভয় পেয়েছে; 
যখনি তাকে দিজ্ঞাসা করি কি হয়েছিল তখনি সে ছোট 
ছেলের মত কেঁদে ওঠে, আর এত ভয়ানক কাদে যে 
দেখলে মনে ভয় হয়। যেই আমি তাকে ঝরণান 
পাশে দেখতে পেলাম অমনি তার মাথা হতে একটি 
সোনার মুকুট থসে জলের তিতর পড়ে গেল। তার 
পোষাক পরিচ্ছদ কাটাতে ছি'ড়ে গিয়েছিল, তবু তার 
বেশ রাজকণ্ঠার মতই ছিল। ছমাস হল আমি তাকে 
বিবাহ করেছি, তবুও তার পরিচয় প্রথম দ্িনকাধ চেয়ে 
বেশী আর কিছু জানি না। পিলীয়াস, যদিও আমরা! 
এক পিতার পুর নই, তা হলেও আরম তোষাকে 
ভাইয়ের অধিক ভালবাসি; এর মধ্যে, তুমি আমার 
প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করো ... আমি জানি আমার মা 
আমায় সানন্দে ক্ষমা করবণেন। কিন্তু আমি রাজাকে; 
আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ মাতামহকে, ভয় করি; তার দয়ার 
হৃদয় সত্বেও আমি আক্কেলকে তয় করি, কেননা এই. 
অভূতপূর্বব বিধাহ করে আমি তার রাজনৈতিক জঙ্পনায় 
থা দিয়েছি; জার আমার মনে এই ভয় হচ্ছে যে সেই 
জ্ঞানীর চক্ষুর দৃষ্টির সম্মুথে মেলিত্তাগ্ডার .রূপসৌন্দ্য 


২য় সংখ্যা ] 


আমার নির্বুদ্ধিতার ক্ষমার কারণ হতে পারবে ণা। 
সে যা হোক, এ সমস্ত সত্বেও যদি তিনি মেলিস্ত।গাকে 
নিজের কন্যার মত আদর করে গ্রহণ কণতে বাঙ্গী হন, 
তা হলে চিঠি পাবার তিন দিন পরে সন্ধ্যার সময় 
সযুদ্রের দিকের বরুজের উপর একটি আলো জেলে 
রেখো। প্আমাদের জাহাঞ্জের উপর হতে আমি সেটা 
দেখতে পাব; যদি তা না পাই, তা হলে আমি আরও 
এগিয়ে যাৰ, মার কখনও ফিরব না...” এতে আপনার 
কষ মত? 
আর্কেল 

কিছুই না। যা করবার ছিল হয়ত তাই সে 
করেছে। আমি খুব বুড়ো হয়েছি, তবুও আমি এক 
মুহূর্তের জন্তেও মামার নিজের অন্ত৫টা তাল করে 
দেখতে পাইনি; তবে অন্টেব কাঙ্ছ সম্বন্ধে মতামত 
প্রকাশ করব কি করে? মৃত্যু হতে আর আমি বেশী 
দুরে নেই, কিন্তু তত্রাচ নিজের কাজই বিচার করবার 
আমার শক্তি হয়ন... যতক্ষণ না চোখ বো ঘাক্স 
ততক্ষণ সকলেই সমস্ত ভুল করে ফেলে। ও যা কৰে 
ফেলেছে সেটা আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে; 
এইমান্র। ওর বয়সও যথেষ্ট হয়েছে, তবুও ছেলেমান্ুষের 
মত একটি ছোট মেয়েকে ঝরণার পাশে পেয়ে বিবাহ 
করে ফেলেছে ... এটা আমাদের কাছে আশ্ধ্য বোধ 
হতে পাবে; কারণ আমরা ভাগ্যচক্রের উদ্টে। দ্িকটাই 
শুধু দেখতে পাই... এমন কি নিজেদের ভাগ্যলিপির 
উন্টে। পিঠটাই দেখতে পাই ... এ পর্যন্ত আমার পরামর্শ 
অন্ুসারেঠ সে চলেছে; রাজকণ্ঠা উরস্ুুলার সঙ্গে 
বিবাহের প্রস্তাব করে আমি তাকেই সখী করতে চেয়ে- 
ছিলাম... ও একা থাকতে পারত না, আর ওর স্ত্রীর 
মৃত্যুর পর হতে একা থাকতে হলেই ও মনে কষ্ট পেত? 
এই বিবাহট। হতে পারলে বহুকালের যুদ্ধ বিগ্রহ আর 
বছদ্দিনের শত্রুতার অবসান হত... ওর তা ইচ্ছে নয়। 
ওর য! ইচ্ছে তাই হোক। কখনও আমি কাণও ভাগ্যের 
বিরুগ্ছে। দাড়াইনি; আর ওর তবিষ্যৎ আমার চেয়ে 
ও-ই ভাল জানে। এ জগতে উদ্দেশ্ঠবিহীন ঘটনা বোধ 
হয় কিছু হতে পারে না।... 

১৬ 


পিলীয়াস ও ,মেপিল্যাণডা 


গেনেভিত 

গোলড সব সময়েই খুব বুদ্ধিমান, খুব গন্তীর, খু 
দু ... যদি পিপীয়াস এ রকম ব্রত তবে না হয় বুঝাথে 
পারতাম .. কিন্তু ও... এত বয়স হয়েছে ... আমাদের 
মাঝে কাকে আনবে, কাকে? রাস্তার ধার থেবে 
একটা অঙ্জান। লোককে কুড়িয়ে আনছে '.. ওর স্ত্রীর 
মৃত্যুর পর হতে ও কেবল ওর ছেলে ইনিয়লডের জন্যেই 
বেঁচে রয়েছে; আর যদিও ও আবার বিবাহ করছিল, 
সে কেবল আপনার ইচ্ছে বলে? ..১ ধনের মধ্যে একটা 
ছোট মেয়ে ... ও সমস্ত ভুলে গেছে "কি করি এখন 


আমরা ? 
[ পিলীয়াসের প্রবেশ ।] 


আক্কেল 
কে আসছে? 
গেনেন্ডিন 
পিলীয়াস গাসছে। ও কীদ্ছিল। 
আকেল 


এসেছ তুমি, পিলীয়াস? আর একটু কাছে এস, 


আলোয় তোমায় ভাল করে দেখি... * 
পিলীয়াস 


দাদা মশায়, আমার ভাইয়ের চিঠি পাবার সঙ্গে 
সঙ্গে আর একখান চিঠি পেলাম; সেটা! আমার বন্ধু 
মাসেলাসের। বন্ধ আমার মরণাপন্র, সে আমায় ডেকে 
পাঠিয়েছে। * মুত্র পুরবেব সে আমার সঙ্গে দেখ! করতে 


চেয়েছে. 
আর্কেল 


তোমার তাই ফেরবার পৃর্ব্বেই তুমি যেতে চাও ?- 
তোমার বন্ধু নিগেকে যতখানি অন্ুস্থ মনে করেন হয়ত 
তাবু তত অসুখ নয়", 

পিলীয়াস 

তার চিঠিটি এত দুঃখের যে তার প্রত্যেক ছু ছজ্জের 
মাঝে মৃতুর ছায়া দেখতে পাওয়া যায়...মৃত্যু কোন্‌ দিন 
তার কাছে এসে উপাস্থত হবে তাসে ঠিকজানে, সে 
তাই লিখেছে...আরও লিখেছে যে য্দি আমি ইচ্ছে 
করি তাহলে তার মৃত্যুর আগেই আমি সেখানে পৌহতে 
পারি, কিন্তু সময় নষ্ট করলে চলবে না। অনেক দুর 


২১৪ 


যেতে হবে। আর যদ আমি গোলডের ফেবু পধ্যন্ত * 


অপেক্ষা করি তাহলে হয়ত আর... 
অণর্কেল 
তা হলেও একটু অপেক্ষা করা ভাল। এই নৃতন 
লোকের আপার ফলে আমাদের কিসের জন্ট প্রস্ত 
হতে হবে তা এখন বলতে পারা যায়না। আর ত৷ 
ছাড়া তোমার বাবা এখানে পুয়েছেন না, এই উপরের 
ঘরে, খুব অশ্থথ হয়েছে না, হয়ত তোমার বন্ধুর চেয্নে 


বেশী...বাপ আর বদ্ধুর মধ্যে কাকে চাও তুমি... ? 
[প্রস্থান।1 
গেনেভিভ 


আজই সন্ধ্যায় আলোটি যেন নিশ্চয় জেলে দিও, 


পিলীয়।স... 
[ পুথকভাবে প্রস্থান] 


পে 


গা ক্ষ 


চতুর্থ দুখ 
দর্গপ্রাসাদের সন্দুখে । 
[গেনেভিভ ও মেলিম্তাগডার 


প্রবেশ। ] 
মেলিহ্যাওড 


বাগানে অন্ধকার হয়ে এসেছে। 

প্রাসাদের চারিদিকে কি মস্ত বন 1... 
গেনেন্ডিভ 

হা) আমিও যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন 
এতে খুব আশ্চর্য বৌধ করেছিলাম, আর সকলেই এতে 
আশ্চর্য্য বোধ করে । অনেক এমন জায়গা আছে যেখানে 
স্থয্যের আলো আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না। তা 
হলেও থুব শীপ্রই সব সয়ে যায়...মনেকদিন আগে... 
অনেকদিন আগে...প্রায় চব্লিশ বত্সর আগে আমি 
এখানে এসেছিলান...অপর দ্বিকে তাকাও, সমুদ্রের 


আলো দেখতে পাবে... 
মেগিস্যাওা 


নীচে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি... 
গেনেভিভ 
ঠিক; কেউ এখানে উপরের দ্রিকে আসছে...আ! 
পিলীয়া আসছে...তোমাদের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
করায় ও থেন এখনও ক্লান্ত হয়ে রয়েছে... 


কি প্রকাণ্ড নন, 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


! ১৪শ শাগ, ত্য খণ্ড 


মেলিস্তাওড। 
এখনও আমাদের দেখতে পায়নি । 
গেনেভিভ 
আমার মনে হয় দেখতে পেয়েছে, কিন্তু কি যে 
কর্‌তে হবে তা ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না...পিলীয়াস 
পিলীয়্াস, ওখানে কি তুমি ? 
॥. পিলীয়াস 
হ1!...আমি সাগরের দিকে আসছিলাম... 
গেনেভিভ 
আমরাও তাই আসছিলাম % আমরা আলোকের 
সন্ধানে বেরিয়েছি! অন্ত জায়গার চেয়ে এই খানটায় 
একটু বেশী আলো রয়েছে ; তবুও আজ সাগর বিষাদময়। 
পিলীয়াস 
আজ রাত্রে ঝ$ঙ হবে। কদিন ধরে প্রতি রাত্রেই 
ঝড় হচ্ছে, হা হলেও এখন চারিদিক কি রকম শাস্ত...না 
দ্েনে এখন পাড়ি দ্রিতে বেরোলে তাকে আর ফিরতে 
হবে না। 
মেলিহ্যা্ডা 
বন্দর ছেড়ে কি যেন চলেছে... 
পিলীয়াস 
ওটা নিশ্চয় একট মস্ত জাহাজ..১ওর আলোগুলো। 
থুব উ*চুতে, এখনি যখন এ আলোর জায়গায় এসে পড়বে 
তখন আমরা ওটাকে দেখতে পাব... 
গেনেডিভ 
দেখতে পাব বলে আমার 
উপর এখনও কুয়াশ। হয়ে রয়েছে... 
গিলীয়াস 
বোব হচ্ছে বেন কুয়াশ। ধীবে ধীরে সবে যাচ্ছে. 
মেলিস্যাণ্ডা 
ই।; এ ওখানে আগে আলো ছিলনা, এখন দেখতে 
পাচ্ছি... 


মনে হয় না...সমুদ্রের 


পিলীয়াস 
ওট। জাহাজ-পথের আলো ; আরও আলো আছে, 
আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি ন!। 
মেলিন্তাওা 
জাহাজটা আলোর জায়গায় এসেছে...এর মধ্যেই 


. অনেক দুরে চলে গেছে... 


২য় সংখ্যা ] 
পিলীয়াস 
ওট| বিদেশী জাহাজ। আমাদের সব জ্জাহাঙ্জের 
চেয়ে ওটা মনে হচ্ছে বড়... 
মেলিস্তাও] 
এ জাহাঞ্জটাই আমায় এখানে এনেছিল |... 
পিলীয়াস 
সমস্তপপাল তুলে দিয়ে ওটা চগগে যাচ্ছে... 
যেলিহাওুা 
এ জাহাজটাই আমাকে এখানে এনেছিল। ওর যস্ত 
মস্ত পাল আছে...ওর পাল দেখেই আমি ওটাকে চিনতে 


পারছি... 
পিলীয়াস 


আজ বাত্রে ওকে অনেক ভুগতে হবে... 
মেলিহ্যাও1 
আঙ্জই ওটা চলে যাচ্ছে কেন ?...আর ওকে দেখা 
যাচ্ছে না...বোধ হয় ওষ্রা ডুবে যাবে... 
পিলীয়াস 
খুব তাড়াতাড়ি আধার ঘনিয়ে আসছে... 
[কলের নিস্তরূ ভাব। ] 
গেনেভিভ 
আর কি কেউ কথা বলবে না 1...পরস্পরকে 
তোমাদের আর কি কিছু বলবার নেই ?...এখন ভিতরে 
যাবার সময হয়েছে। পিলীয়াস, মেলিস্তাগাকে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে চল। আমি এখন চগঞলাম, উনিয়লডকে 
একটু দেখতে হবে। 
[প্রস্থান । ] 
পিলীম্লাস 
সমুদ্রের উপর এখন আর কিছু দেখতে পাওয়া 


যার না... 
মেলিস্তাও] 


আমি আরও অন্য আলে! সব দেখতে পাচ্ছি। 
পিলীয়াস 
ও-সব জাহাঞ্-পথের আর আর আালোগুলো... 
সাগরের ডাক শুনতে পাচ্ছ কি ?...ও হচ্ছে ঝড় ওঠাব 
শব্দ...এস এই [দিকে ফিবে যাই। তোমার হাত ধরব কি? 
মেলিস্তাও। 
এই দেখ, আম।র হাঁত ভর্তি ুয়্েছে .. 


বুধাদিত্য ভেদযোগ 


গিলীয়ান 
তাহলে আমি তোমার বাহ ধরছি, পথটা উ*চু, « 
ছাড়া বড় অন্ধকার...আমি বোধ হয় কাল এখান হ. 
যাচ্ছি... 
মেলিহা 
ওঃ 1.১ কেন, যাচ্ছ কেন? 
[ প্রস্থান) 
সনত্কুমার মুখোপাব্যায়। 


সি শা 


বুধাদিত্য ভেদযৌগ 


জ্যোতিষজ্ঞ পঞ্িতেরা পূর্বেই গণনা করিয়া বলিয়া 
ছিলেন যে, সন ১৩২১ সালের ২১ কার্তক শনিবা: 
বুধাদিত্য ভেদযোগ হইবে । অর্থাৎ এ দ্রিন স্র্্যযগুলে: 
উপর দিয়। বুধ গ্রহকে গমন করিতে দেখা যাইবে 
বাংলাদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির মধ একমাত্র বিশু 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিক! এই বুধার্দিত্য তেদযোগের কথা প্রচাঃ 
করিয়াছিলেন। এই পঞ্জিকার মতে কলিকাতায় বহিম্পশ 
৩ ঘঃ ৫* মিঃ ৪৩ সেঃ, তেদারন্ত "৩ ঘ: ৫২ মিঃ ৫৭ সেঃ 
আর সমগ্র আর্ধাবর্তে ্ট্যাগু/ টাইমের ৩৬ ঘঃ ২৯ মিঃ 
৩০ মেঃ এবং ৩ ঘঃ ৩০ মি: এতছৃভয়েব মধ্যে ভেদাবন্ত 
হইবে । পুখিবী চন্দ্র ও সূর্য সমস্ুত্রপাতে পতিত হইলে 
চন্রমগ্ডল দ্বারা সূর্ধ্যমগ্ডল আবৃত হইয়া ্্্যগ্রহণ 
সংঘটিত হয়। আমরা চঞ্চকে খুব বড় দেখিতে পাই, 
তজ্জন্য স্য্যগাহণকালে শধোর কতকাংশঃ কোন গ্রহণে 
বা অধিকাংশ, চক্র কর্ডীক আর্ত হইতে দেখি। কিন্তু 
বুধ প্রস্তুতি গ্রহগণকে পৃথিবা হইতে অতি গ্লু দেখায়, 
সেই জন্য পৃথিবী বুধ ও স্ধা সমপৃত্রপাতে পতিত হইয়া 
বুধ কক যে সুণ্যগ্রহণ হয়, তাহাতে সৌরমগ্ডল আবৃত 
হয় না, সুর্যাবন্বের উপর দিরা শ্ষুদ্বাক্কতি বুকে একটি 
কালির কৌটাব শ্যাম ধীরে ধীরে গমন করিতে দেখা 
যায়। ইহাকে ইংরেজিতে 10458 এবং আধুনিক 
বাংলায় উপগ্রহণ বলে । এইরূপ উপগ্রহণ সচরাচর ঘটে 
না, বছুবর্ধ অন্তর এক একবার £ই প্রকার ঘটনা ঘটিয়া 
থাকে । এহ সকল উপগ্রহণ খালি চক্ষে দেখা অসন্তব। 


২২৬ 


উন্গ্রীব হইয়া ছিলীম, এবং ২১ কার্তিক নির্দিষ্ট সময়ের 
পৃর্বেবই তাড়াতাড়ি আফিয়ের কাজ সারিয়া ব।টা আসিয়া 
দেখিলাম যে ষ্ট্যাগ্ডারড টাইমের ৩ থঃ ৩৫ মিঃ হইয়া 
গিয়াছে স্বতরাং তখন তেদার'৪ হইয়াছে। অবিলদ্ধে 
দুর্বীক্ষণসংযোগ আন করিয়া দিলাম । আমাদের 
৩ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দূ্বীণে এই বুধাদ্রিতা ভেদযোগ 
অতি চমত্কার দেখ! গিয়াছে। দুরবীণে দৃষ্ট স্র্যমণ্ডলে 
আমাদের দঙ্গিণ পার্খের নিয়ে ভেদারন্ত হইয়াছিল। 
একটি দুয়ানীর শ্টায় কঞ্চবর্ণ বুধগ্রহ কেমন ধীরে ধীরে 
সর্ষের পরিধি হইতে প্রায় ৩ ইঞ্চি ভিতর দিয়া উপরের 
দিকে গমন করিতে লাগিল, সে দণ্ঠ অতিনব ও মনোরম। 
স্্যান্ত পর্যন্ত আমরা উহা] দেখিতে লাগিলাম। বুধ 
তাহার গম্য রেখাপ্র অর্দাংশ পর্যন্ত যাইবা পুধ্বেই অস্ত 
হইয়। গেল, সুতরাং অন্ত দেখা আমাদের ভাগ্যে আর 
ঘটিল না। বঙ্গদেশের অথবা ভারতবর্ষের অন্ত কোন 
স্থান হইতে আর কেহ এই বুধাদিতা তেদযোগ দেখিয়া- 
ছেন কি না জানি না, তবে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার 
কর্তৃপক্ষগণ যে এই ঘটনা দু্ববীক্ষণযোগে দেখিয়াছেন 
এরূপ অনুমান হয়। এই বুধাদিত্য তেদযোগ দেখিয়া 
বিশ্বাস হয় যে এই পাঁঞ্জকার গণনা শ্রেষ্ঠ এবং ইহারা 
আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতেই গণনা করিয়। 
থাকেন। এই বুধা।দতা তেদযোগ দেখিতে গিয়। স্ুয্যু- 
যণ্ডপের ঠিক নিষ্টদিকে দুইটি বিশাল সৌর কে (১৭৮ 
১১.) দেখিয়াছি, উহাদিগকে এখনও কিছুদিন দেখ! 
ধাইবে। 


শ্ারাধাগোবিন্দ চন্দ্র। 


জ্যোতিবদর্পণ ও.আকা শের গণ্প 


(সমালোচনা ) 


অধাপক ঞঅপূর্ববচঞ্জ দত মহাশয় প্রথম -পুণ্তক, এবং শ্ীধতীজনাথ 
মঞ্জুমদার বি, এল দ্বতীয় পুস্তক লিবিয়াছেন। জে]াতিষ দর্পণে 
২২২ 1১৬ পৃষ্ঠা, আকাশের গপ্পে ১০৬পৃষ্গ। আছে । ছুইখানিরউ 


প্রবাসী--অগ্রহায্ণণ ১৩২১ 


" / 1 
আমব। এই দুণ ভি উপগ্রহণটি দেখিবার জন্য পূর্বব হইতেই 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় ও 
আকার প্রকার, বিদ্য়-আশায় প্রায় এক । জ্যোতিষদর্পণের বিষয়,__. 
আকাশমগুল, প্র্য সৌরজগৎ পুথিবী চন্দ্র বুধ শুক্র মঙ্গল গ্রহ- 
কঞ্চর বৃহস্পতি শনি ইন্দ্র বরুণ ভচক্র ও রাশিচক্র, গ্রহণ, ধুমকেতু 
উক্ধাপিও ও উদ্ধাে(ত, নক্ষত্রমণ্ডল ও লক্ষত্রজাতি, ছায়াপথ সৌর- 
জগতের গতি। আকাশের গল্লের নিষয়,_এঙ্গাণ্, মাধ্যাকর্ষণ, 
দুরবীক্ষণ বর্ণবাক্ষণ ফটোগ্রাফী, সৌনজগৎ, সূর্য্য চন্দ্র জোয়ার 
ভাটা [ভাটা 1) গ্রহণ, বুধ শুর্র পৃথিবী যঙ্গল, ক্র ক্ষুদ্র গ্রহ বৃহস্পতি 
শনি ইটরেনাস নেপচ্যুন [নেপচুন], বৃমকেতু উল্কা, নক্ষত্রের 
সংখা! শ্রেণী দূরখ গতি 'মগুল পুণ্ত, পরিবর্তনশীল অস্থায়ী ও 
মুগল নক্ষত্র, রাজসূরধ্য  ? ], নীহারিকা, ছায়াপথ, জগতের পরিণাম । 
অতএব “গঞ্জে জেযোতিষের মশোহারী বিষয় কিছু অধিক আছে। 
ইহাতে দৃষ্টি অংশ অধিক, “দর্পণে" গণিত অধিক। ছুইই কিন্ত 
প্রথম শিক্ষার্থীর যোগা, ও গল্প অনেক স্তলে বালপাঠ্য । ছুইতেই 
আমাদের জ্যোতিষের কিছু কিড়ু উল্লেখ আছে। যাধ্যাকর্ষণ 
সম্বন্ধে একটু থাকিলেও গল্পের প্রতি সাধারণ পাঠক অধিক আকৃষ্ট 
হইবেন। দ্ুইএরই মলাট একরকম, কিন্ত কাগজ ছাপা, বিশেষতঃ 
চিত্র অধম। দর্পণের কিছু ভাল, কিন্তু ণৃম্পতি শনির যে 
প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আজিকালি সাজে না। চন্দ্র 
মঙ্গল প্রভৃতির প্রতিকতি দেওয়া! হয় নাই; ঘেমন-তেমন চিত্র 
দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়াই ভাল। কারণ পাঠক শিশু নহেযে সে 
+ এ করাত দেখিতে পাইলে ক মনে রাখিবে। 

এখন জেোোতিষ বলিতে ফল-জ্যোতিষ বুঝাইয়৷ থাকে। 
জো তিষ-কল্পপ্রম, জ্যোতিষ-রত্বাকর জ্যোতিষ-সারাবলী প্রভৃতি ফল- 
গ্রন্থের সহিত জ্যোতিষ-দর্গণ নামে বেশ মিশিয়া যাইতে পারে। 
গ্রন্থকারও বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, “কালক্রমে ভারতবর্ষে ফলিত 
জ্যোতিষই একমাত্র জ্যোরির্ববিদা। নামে পরিচিত হইতে লাগিল ।” 
যখন এ আশন্ক। আছে তখন জোতির্বিদা নাম রাখিলে মন্দ হইত 
না। গ্রন্থকার পরে লিখিয়াছেন, “ভারতবষে এযাবৎ আধুনিক 
জ্যোতিিরিদ্যা-বিবয়ক কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। 
এই অশ্ডাব বিদুরণ করাই বর্তমান গ্রন্থের [ ঞ্যোতিষদর্পণের ] 
উদ্দে্ঠ।” ভারতবর্ষে হয় নাই বলাতে একটু অতিশয়োক্তি 
ঘটিয়াছে। ভারতবধষের কোথায় কি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, 
তাহার সংবাদ আমার অজ্ঞাতঃ কিন্তু দেখিতেছি বঙ্গদেশেই 
আকাশের গল্প, বোধ হয়, এক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । 
মনে হইতেছে, বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি, আকাশ-কাহিনী নামের আর 
একখানা বহি প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানা দেখি নাই, তাহার 
বিষয়.আশয় জানি না। নাঁম হইতে অনুমান হয়, আকাশের গল্পের 
তল্য হইবে। আকাশের গন্ন_-এ নামটাও ভাল লাগিতেছে না । 
গণ জল্প ত এক, কাল্পনিক মিথা! প্রবন্ধ? আকাশের গল্প কিন্ত 
গল্প পে গুজব নহে, জ্যোতিষ্ষের বিবরণ। আকাশের গঞ্জ__ 
আকাশসম্বপ্ধীয় গণ, খেষন বাঘের গল্প । গ্রঘুক্ত রাখালচঞ্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায় “পাষাণের কথা” লিখিয়াছেন। বহিখানির নাষ 
হইতে মণে হইয়াছিল, পাধণসম্বব্ধীয় কথা (1১901. ০01. 1১0০- 
1১8১ )। কিন্তু ছুই এক পৃষ্ঠা পড়িবার পর বুঝিলাম, পাষাণ 
কথক বলিয়। তাহার কথ! এবং যদিৎ নিজের সম্বন্ধে ছুই এক কথা 
বলিয়াছে, পরের, মাহ্ষের সন্বপ্ধেই বেশী বলিয়াছে। সার্থক ণাযের 
গুণে পাঠক জোটে ? পুস্তকের নামে কুহেলিকার আবরণ যুক্তিযুক্ত 
নহে। 

জে]াতিব-দপণ সন্বপ্ধে আরও কিছু লেখা আবশ্ঠক মনে 
করিতেছি । কারণ এই গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ নিজ-প্রচারিত 


২য় সখ্য ] 


বিভিভে না আহিভা-পয়িষদের রিভার অনুঙগায়ে ইহা লিখিত 
কি না, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পার! যাইতেছে না। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে 
লিখিয়াছেন, “পরিশেমে জ্যোতিষ-দর্পণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধদের 
্রস্থপ্রকাশ-বিভাগের অন্তভৃতি করিবার জন্য [ক্রাতে? ] আমি 
পরিষদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি ।” যাহ! হউক, 
বথন পরিষৎ নিজের ণামে গ্রন্থথানি গ্রচার করিতেছেন, তখন মনে 
হয় দেশে ইয়ুরোপায় বিজ্ঞান প্রচারের কামনায় করিতেছেন। উহা 
আনন্দের কথা। অদ্যাবধি পরিষৎ অনেক বহি প্রক।(শ করিয়াছেন, 
৩ম্মধ্যে একখাশিপছাড়া অবশিষ্ট সব প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক, কয়েক- 
কনা সংস্কত ও বঙ্গান্ববাদ। এই একখানি * অধ্যাপক ডাঃ 
আপ্রফুল্লগ্জস রায় মহাশয়ের লিখিত নব্য রসায়নী বিদা।। জযোতিষ- 
দর্পণ ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক হইল। 

বাঙ্গাল! ভাষায় ইঘুরোপায় বিজ্ঞানপুস্তক প্রচারিত হয় নাই, 
এমন নহে। বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠের নিষিত্ত কয়েকথানা প্রকাশিত 
হইয়াছে। অপর পাঠের শিমিত্তও কয়েকখানা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত 
সাধারণ মাসিকপত্রে, এমন কি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতেও, 
বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধ প্রকাশিত হইতেছে। আকাশের গল্পের ভূমিকায় 
অধ্যাপক এঞবামেন্তরস্বন্দর ত্রিবেদী যহাশয় লিখিয়াছেন, “পাঠশালার 
বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সমাদর একেবারে 
নাই কি? পঞ্চাশ বৎসর আগে যে আদরটুকু ছিল, এখন তাভাও 
নাই কি? কুষ্ধমোহন বন্দেযাপাধ্য।য়। রাঁজেন্্রলাল মিত্র, অক্ষয়- 
কুমার দত্ত প্রভৃতি মনস্বীর। যাহার বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন 
তাং এমন নিশ্ধল হইল কেন?” আমার যনে হয়, তাহ] পিক্ষল 
হয় নাই ঃ নিক্ষল হইলে মপিকপ্জের বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধ পড়ে কে? 

বাজালাতে ইয়ুরোপায় বিজ্ঞান প্রচারে একটা অস্থবিধা! টিয়াছে। 
সেট! আমাদের ইংরেজীতে শিক্ষা । আলিকালি কলেজে শত শত 
ঘুবক ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিতেছে £ পূর্বের শিক্ষার প্রসার হয় 
নাই বলিয়া লোকে বাঙ্গাপাতে বিজ্ঞান শিখিতে চাহিত | ইংরেজী 
গ্রচলনের দিনে বেমন-তেমন-লেখা বিজ্তান-বহির আদর হইতে পারে 
না। কাজেই ইংরেজী শিক্ষিতকে বাঙ্গ।লার দিকে টাণিতে হইলে 
কেবল বিজ্ঞানের নামের জোরে চলিবে না, অপর গুণ ঢাই। 
ইংরেজীতে শিখিয়া বাঙ্গালাতে শিবিবার একটা পরেশ আছে। পাঠক 
মে ক্লেশ কেন সহিবেন? ইচ্ছা থাকিলে তিণি ইংরেজীতে এত 
বিিন্র ধরণের বহি পাইবেন যে তাহ] ছাড়িয়া বাঙ্গালায় পুস্তক 
শন্কে কি না তাহ! অন্বেষণ করিতে চাহিবেন না। 

কিন্ত দেশের সকলেই ইংরেজী-শিক্ষিত নহে, কিংবা সকলেই 
কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা করে না। ইহাদের নিমিত্ত বহি ঢাই। 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি ইহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। অথচ 
সে-সব পাঠ/পুস্তকের হাজার দোষ স্বীকার করিলেও খ।হাদিগকে 
"জ্ঞানের প্রথম ভাগ শিখিতে হইবে তাহাদিগের পক্ষে বালপাঠ্য- 
পুস্তক ও মন্দ নহে । ধে বিষয় খে নাজানে সে বয়সে বৃদ্ধ হইলেও 
সে বিষয়ে বালক। পাঠাপুস্তক বলিয়া দোষ হয় না; লেখার 
দোষে, লেখকের কাওজ্ঞানের অভাবে সকল পুত্তকই অপাঠ্য হইতে 
পারে। জ্ঞানার্জনের সোপান আছে : নিম্ন সোপান হঃতে আরজ 
সা করিলে উচ্চে উঠিতে পারা যায় না। বিপ্যালয়ের নিমিত্ত লিখিত 
পৃশ্তক নিয় দোপান বলা যাইতে পারে । 

কিন্তু বালপাঠ্যে অল্প থাকে, বালকের খুদ্ধির উপযোগী বিষয় 
থাকে । গোরুর চারি পা ছুই শিং দেখাইয়া যুবলনকে ভুলাইতে 
পাগা যায় না। ইহাদের নিমিত্ত পুর্তকে বিষয়-বাছুল্য থাকিলেও 
চলে না, রচনায় গুণ থাকা চাই । রচনার গুণে জানা কথাও 


জ্যোতিষদ্পণ ও আকাশের গল্প 


॥ ২২৭ 


পড়িতে উচ্ছা মায়, ছুরূই বিসয়ের সণ া? ন| হইলেও টি স্কুল 
জ্ঞান পাওয়া যায়। ধাঁহারা ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিয়াছেন, 
ঠাহারাও রচনায় আগষ্ট হইয়া পড়েন। এমশ প্েখক আছেন 
যিনি রচনা-চাতুধ্যে অনিচ্্ুক পাঠককেও নিজের লেখ না পড়াউয়া 
ছাঁড়েশ না। কিন্তু অমুক বিদ্যায় অমুক পারদশা! বলিয়া তিনি 
তুহ। অন্যের শিকট প্রঠারেও পারগ না হইতে পারেন। কারণ 
নিজে জানা শেখা এক, অন্যকে জানান! শেখান আর এক । 
ভাষায় অধিকার, রীতিতে সৌকুমাধ্য, ব্যাখসয় প্রসাদ, রচনায় 
অলঙ্কার শা থাকিলে পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে কেনা শুদ্ক 
ইঞ্ধনের প্রয়োজন পাকশালায় পাঠকের নিকট : হন্দ্রশালায় সভোর 
নিকট নহে। জ্োোতিবদপণের ও আকাশের গঞ্পের ভাঙা প্রায়ই 
প্রাঞ্জল কিন্তু রচনার অন্য গুণ প্রার়নাই। জ্োতিষদপণে স্থানে 
স্থানে অপ্রপি্। ভান থাকাতে বরং রসভঙ্গ ঘটিয়াছে। “যেহেতু 
গতিবিজ্ঞানের উপরেই গ্রহজ্জোতিযের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, অতএব 
নিউটন সিদ্ধান্ত' নামে নিউটনের গতিবিজ্ঞান-বিধয়ক 11111701110 
নামক গ্রন্থের বঙ্গান্বাদই বাঙ্গাল! ভাষায় সর্বাদে)। আবশ্ঠক হইবে 
এবং তাহারই [1] বাঙ্গাল] ভাষায় গণিতের প্রসার বৃদ্ধির প্রথম 
উপায় বলিয়া গণ্য হইবে।” “চন্দ ও স্ুষেপ্র উপয়ান্তকালীন ঈষৎ 
ডিম্বাকৃতি দর্শায়ন ভুবামু কর্তৃক আলোক-রেখার এঁকপ বঞন্ব 
সাধনের ফল।” এইরূপ শ্রিষ্ট ভাষায় পাঠক ধাধায় পড়িয়া বইতে 
পারেন। আমাদের শিক্ষা ইংরেজীতে । ইংরেজী পড়িয়া পড়িয়া 
কালে তাহা মাতৃভাষার তুল্য ২য়, বাঙ্গালায় চিন্তা করিতে ভাবনা 
ব্যক্ত করিতে অসুবিধা ঠেকে । জ্যোতি্ষদপণের মলাটের উপরে 
সোনার কাণীতে ছাপা মাছে, “সাহিত্যপরিষদ্‌ শ্রস্থাবলী নং 8২1” 
বঙ্গীয় সাঞিতাপরিষৎ ঘখন নং ৪২ প্রকাশের ভাম। পান নাই, তখন 
অগ্যে পরে কা কথা। সাহিত্য-পরিষদের মহাম্মহোপাধয় সভাপতি 

মহাশয় তাহার অশিভাষণে ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্গীয় শবট| সংস্কৃত 
নহে, বঙ্গীয় সাহিতা-__ইহাপ অর্থে অতিব্যান্তিদোষ ঘটিয়াছে। শান্ত 
সভাপতি মহাশর নানা ভাষায় আদ্বতীয় পঙিত হইয়াও ইংরেজীর 
কুছুক এড়াইতে পারেন নাই? তাহাগন অঠিভাষণে বলিয়াছেন, 
*বুষ্টান্ধের ৮* কোটায় লোকের ধারণ! ছিল।”” (পরিঘৎপাত্রক1 ২১ 
ভাগ ১ সংখ্যা)। কম লোকের বয়স আশির কোটায় বাইতে 
গারে ; কিন্ত বুষ্টান্দের ৮০ ডি নৃঙন পাইতেছি।* 

অভ্যাস বড় বালাঁই ; হাহ বাল্যকালে বাষ্পীয় যান শিখিলেও 
চেন শব্দটা মুখ পিয়া বানি হইয়া পড়ে । জ্জকে জঙ্গ, হাইকোর্টকে 
হাইকোট বল! নিষিদ্ধ) ও বিচারক, সর্ধ্বোচ্চ বিগারালয় বল! বিহিত 
হহলে কোন্‌ বাঙ্গালীর সুবিধা হইত, অধ্যাপি তাহা শণ্চয় কগিতে 
পাপি নাই। দর্ত-মহাশয় নেপঢ়ন ইয়ুপেনস, এষ [কি মঙ্গল 
বৃহস্পতির  উপগ্রহগুলারও নাথ বশণাইয়া কাহার গুবিধা 
করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি প1। তিশি বলেণ, 
*হযুরোপায় নাম আমাদের ভাবায় ককশ শুনায় বলিয়া 

*. পুষ্টাব। না গাষ্টাদ? ক ও পুষ্ট এক হহঠলে, একত্ 
দেখাইতে এুষ্ট বানান সঙ্গত 'হইত। * সংঙ্কতে করিনি কৃমি, এৰং 
গ্রামাজনের লেখায় শ্রীন্ধ স্থাণে গৃষ্ম দেখিয়াছি, কিন্তু খৃষ্ট বাপান 
কি সেইরূপ বঙ্গ শক সংস্ক ৩: তাহাতে ঈয় দিলে বঙ্গীয় শক 
সংস্ত হইল না। খুষ্ট শখে ঈয় দিয়া গুষ্টায় করিলে শাস্থী মহাশয় 
দোআাশলার বাহিরে যাইতে খবলিবেন। এটা বঙ্গ'য় তুল্য দেশী 
সঙ্কর নহে, দেশী বিদেশীর সঙ্কর। এইরূপ ইয়ুরোপায়। কিন্তু বাঙ্গালা 
হাব! লা-৮ার হইয়া পড়িতঠেতে | 








5৫ 
তাহার | ইুরেনবের দিন নান- ইন্জ] করণ করা ছু ।” 
ইদ্ুরেনস বদি কর্কশ হয়, উদুরেন বা উরেন মণুর হই৩ না কি 
শেপঢ়ুল নান ক্তিকটু বালিতে পার্রি না। শনি উপগ্রহ টাইটান 
দত্ত-যহাণঘ়ের পিকটে ৩ঠান হইয়ছে। প্রাতীন সংস্কৃত জ্যোতিমেও 
গ্রীক নান ক্োনগ কোণ হইথাহিল, কিন্ত ফেোনসের আভিধানিক 
অর্ধ ধরিসা ন স্কৃতে ত্নি। ঠর নাগ । তা ছাড়া, ক্তিকটু হইলে 
নাম বদলাইতে হইবে, ইহাও ত বিষ বিধি। বুডহাউস্‌ সাহেবের 
নাম মি না হইতে পারে : কিন্ত কাগগৃহ কি দাকুপনন বলিলে ক্ষে 
চিনিবে £ হরর বক কত কালের বেবঙা, কে জানে । হঠাৎ তাহা 
দিগকে অপদস্থ করিয়া গ্রহ-পও ক্রিতে বসাইতে ধিপু রাজি হইবে 
না। সাহিত্যপরিষদের কেন কেন সদন্তের এইরূপ ভাবাশুচিত] 
বছকাল হইতে দেপিয়া মাসতেছি | ওচিবাই আঁধক হইলে রোগের 
মধ্যে গণ্য হর়। আকাশের গর লেখক এই বাতিকে পড়েন শাই। 

বছদিন হইতে সাহিত্যপরিবৎ বৈজ্ঞানিক পবিশাষা লইয়া ম্ডিষ্ষ 
ক্লান্ত করিতেছেন, অব্যাপি পরিভাব। শিপ করিতে পারেন 
নাই। এদিকে কিস্ত কালস্বোত বহিন। চপিয়াছে, লেখক্গণ 
যাবৎ-াবৎ শব্দ রচন। করিয়া পার ঠাধার উদ্দেশ্বা ব্র্থ করিতেছেন। 
মাসকপন্ধের বেঙ্জাশিক প্রবন্ধে থে কত রকম শব্ধ পাওয়া যায়, 
তাহা পরিষৎ নিশ্চম লক্ষ্য করিতেছেন । ইংরেজীতে বিজ্ঞান জানা 
ন।খাকিলে নে-সকল শদ বোনা। ছঃনাধ্য হইয়া উঠে! এক এক 
লেখকের এক এক শখ প্রিয় দত্তমহাশয়ের এক প্রিয় শব্দ, 
পরিমাপ আছে। এখানে ভাষাওচি ২৪৭! আবশ্যক । বাঙ্গাল। 
মাপ মাপা আছে; কিন্ত সংগত উপসর্গ গুড়ি পরিমাপ শগ 
রচনার কি প্রয়োজন হিল? স্বান-পরিনাপ, কাল-পরিমাপ, বন্তর- 
পরিমাণ ইত্যশি নাব'লয়া পরিম।ণ বাঁণলে বুঝিতে পারা যাইত 
নাকি? “দর্পণেশ হুংরেলজী 1075৯ অর্থে বস্তু, “গল্পে জিনিস 
করা হইয়াছে । প্িনিদ অপেক্ষা বন্ত চাল, বস্ত অপেখ। জড়, এবং 
জড় অপেক্ষা পিও ভাগ বোধ হয়। হই পুগকেই কুট শের 
বছুব5নে ইংরেজী ফিট গ্রহণ কণা হ্ইয়াঙ্ছে। কি৪্ত বাঙ্গালা 
ফিট শব্দ নই, হইতে পারে না। থে কারণে দশ জন সাধু দশজন 
আঘধব হয়না, ঠিক সেই কারণে কিউ হয় না। বহুকাপ হইতে 
আয়তন শদ ভুলে ঘনফল অর্থে চপিতেছে। আয়ঙন বরং ,পুষ্ঠফল 
ক্ষেত্রফণ বুঝা ইতে পায়ে, ঘনফল খুঝাইতে পারে না| “দপণে 
আয়তন কে্খাও ঘনফল, কোথাও (১০১ পৃষ্ঠা) ক্ষেত্রকল 
হইয়াছে । পারিভাবিক শগ ঠিক হইয়া গেলে বাঙ্গালাতে বিজ্ঞান 
লিখিবার প্রথম বাধা দুরহয়। আকাণের গরলেখক লিখিযাছেন, 
*বৈজ্ঞানিক পুস্তক লেখা কঠিন কার্টা।” কিন্তু কোন্‌ পুস্তক লেখা 
সোজা? পুস্তকের মতন পুন্তক লিখিতে বিদা। বুদ্ধি শ্রম লাগেই। 

বাঙ্গাল। ভাষার ইয়ুরোপায় বিজ্ঞান লেখা সহজ মনে করি। 
কারণ বাঙ্গালা গামাদের মাহসাবা; বাঙ্গাল বত সহজে লপয়ঙ্গম 
করি ইংরেজী শ৩ সহজে করি না; ইংরেজীতে আভ্যাপ থাকিলেও 
বিদা!র সংস্কার জশ্শিতে স্থাঘী হৃইঠে সনয লগে । হহা প্রগাহ 
প্রতাক্ষ হইতেছে । ইংরেগী ভাষা নললিণী পোষাকের তুলা তোল! 
থাকে, নিত্য জীবনে কাজে মহপ] লাগে না। এহ কারণে আমাদের 
ইন্কুল কলেন্ে অধাত [বদ প্রায় নফলা হইতেছে। 

দ্বিতীযতঃ, আমরা ত একটা শৃতন মানব পাত নই যে পারিব 
যাবতীয় ব্যাপাপ মদ্যোজাও শিশুর গ্ঠায় আমাদের সব শুন 
ঠেকিবে। অনেক কালের সপ্ত “জ্ঞান কিছু কিছু আছে; বাস্ত 
আছে তাহার উপর ছিত্ব ভঞ্গিত হইবে। আঘুর্ধেধদ ও জ্যোি- 
ন্দ্ধ্যার হ্যায় কয়েক বিদ্গানের পোত গভীর ও আমত আছে। 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ রী ভাগ, ত্য খও 
টি উর উচ্চ ভিন বি লি স্থাপন তি যাইতে পারে 
স্থখের বিষয় ছুই গ্রন্ক।র এই লাভ বিশ্বত হন নাই। কো 
কোন বিষয়ে গোড়াপওন আর একটু বিস্তৃত করিলে ভাল হইত। 

বিজ্ঞানে দেশ কাল পাত্র পরিবর্তন করিতে হয় ন1; অমুং 
দেশে সতী, অমুক কালে সত্য, কিংব। তুমি আমি সে সত্য গ্রহ' 
করিতে পারিৰ না, এমন নাই। বিজ্ঞানপুণ্তকে ইমুরোপে: 
আবিঞ্চারকের ও কর্মীর নান আসিতে পারে ; তাহাও ধতিহাপিব 
রীতিতে গ্রন্থ পিশিতে হইলে আসে, নতুন নহে। বাংলার মা? 
বাংলার জল, তাঠের আকাশ বাদু পর্বত প্রান্তর নদী সগ' 
অরণা পশু পক্ষী 'াহ্ষ প্রভৃতি সব, যাহ! লইয়া! আমরা, আমাদে; 
সংসার, তাহাগ্ বর্ণনা ও উল্লেধহেতু তাহার চিত্রমাবেশহেও 
বিজ্ঞান রষণীয় করিয় তুলিতে পারা ঘায়। 

কিন্ত বিজ্ঞান লইয়| কাবা রচনা সম্ভব হইলে সে কান্য পড়িন্ন 
বিজ্ঞান শেখা যায় কি? সে শেখা শেখ। নহে যাহা আমার হ্‌ঃ 
না, সে শেখা পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয়। অবগত অনের 
বিবয় এই রকম শিখিতে ইয়, অন্যের কথা শুশিয়া মুখস্থ করিয় 
রাখিতে হয়। মেট! শেখা হয় বটে, কিন্ত জান। হয় না। বিজ্জাও 
শিখিতে হইবে, জানিতে হইবে। যে পুস্তকে জানিবার উপায 
বলা না থাকে, তাহা সম্পূর্ণ সফল নহে। অযুকে দেখিয়াছে 
মাপিয়াছে, জানিয়াছে ; অতএব তৃমি তাহা খানয়া লও, মুখস্থ 
করিয়া রাখ-এই রকম আপ্তবাক্যে আঙ্সিকালির পাঠক সহঙে 
আস্থা স্থাপন করেন না। মেটা নিক্সে জানিতে পার বাপ, সেটা, 
বেপাও আপ্তবাক্য গ্রহণ ক্লে জাশিবার কিছুই থাকে না 
সমালোচ্য ছুই পুস্তক আন্ত প্রমাণে লিখিত। দেখিতে জানিতে 
পাঠককে বলা হয় নাই। 

ইহাতে কৃতিজ্জের হাস হইয়াছে । কারণ, পাঠককে নিশ্চেষ্ট রাখ 
হইয়াছে, তাহার কৌতুহল জাগাইয়া বাড়াইবার উপায় কর 
হয়নাই । যে বিচ্ঞান-গ্রহপাঠে কৌঠুহল নাজাগে তাহা পিক্ষল 
যাহাতে তাহার বৃদ্ধি না ২য়, তাহাঁও প্রায় নিফল। পাঠকবে 
বিজ্ঞনকণ্মে উদ্যুক্ত করিতে হইবে, তাহাকে স্বং কৃতী করাইবে 
হইবে। তাহা হইলে গ্রগ্থ সার্থক, খ্রন্থকারের এম সার্থক। গছ 
এ-কানে শুনি ও-কাশ পিয়া ১লিয়া খায় ; কিন্তু খ্বরংকৃতীর শিকট গ 
বাণতবে পরিণত হয়। শ্ষুতকমণ অপেক্ষা দৃষ্টকমণ এর, দুষ্টকম' 
অপেক্ষ। কর্মী শ্রেষ্ঠ । 

কথায় কথায় পুখি বাড়িয়া বাইতেছে। সাহিত্যপরিতৎ বিজ্ঞা 
নের পুণ্তক প্রক্কাশ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া একটা আদর্শ ধ্যা' 
করিতেছি। কেননা, সে সব পুস্তক বিদ্যালয়ের মাপকাঠির ম্ 
রঠি৩ হইবে ন।, রচনায় লেখকের প্রচুর খাধানতা। থাকিবে । ক্ি 
লেখকের স্বাধীন! থাকিবে বলিয়া তাহাকে অপর এক ছুহ জ' 
বিচারক বাসংশোধকের অধীনে রাখা আবগ্ক হঠবে। লেখক 
খিশি হউন, সত বিজ্ঞ বিদ্বান হউন, এক মাথা অপেক্ষা ছুঠ তিন মাথ 
নিশ্চয় হফলদায়ক হইবে । বিশেষতঃ ঘখন বিভিন্ন তলেখকের রচনা 
পুস্তকের প্রমাণ আকার প্রকার, পাধিভামিক শব্দের সমতা সম্পাদ' 
আবশ্টক, তখন এক কি ছুই সংশোধক আবশ্যক। সাহিঠ্যপরিষ, 
এ পধ্যন্ত সংশোধকও নিয়োগ করেন নাই। ফলে দেখিতেছি 
পরিষৎ-প্রকাশিত নব্য-রনাযনী-বিদা। ও. জ্তিসদর্পা ছুই 
রকমের হইয়াছে । সংশোধক থাকিলে নব্য-রসারপী বিদ্যার প্রথ; 
অংশে ও শেষ অংশে লঘুগুক্ প্রকট হইত না, কিংবা এক অংশে 
সহিত অপর অংশ যোজিত হইত না। জ্যে।িষদর্পণের, 
উপরুমশিকার আমুততকাল বিচার পুপ্ত হইও, এবং স্থানে স্ব 


চি 


২য় সংখ্য। ] 


এাধার ও পারিভাষিক শব্দের পরিবর্তন ও চিত্রের যোঁজন। 
হইত । 

অন্থান্ বিজ্ঞানে যেমন, গ্েযািধিদ্যার তেযন অনেক অস্থমনের 
কথা আছে। অনুমানের কথাকে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত বলিতে ভাল 
ব'সেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে পুর্পক্ষ নিরাস ও দিদ্ধপক্ষ দ্বাপন থাকে । 
ইংরেজী 0:5০ এরূপ নহে । এই অর্থে মত বল যাইছে পারে। 
বিজ্ঞানের যে শাখাই লিখি না, তাহাতে দিদ্ধান্ত ও অনথমান পৃথক 
রাখা উচিত | নভবা বিজ্ঞান বি-জ্ঞান থাকে শা। 

এখন ছুই এক ক্ষুদ্ধ বিষরের উল্লেখ করিয়ু! বক্তবয শেষ 
করিতেছি । জ্যোতিষদর্পণের এক স্থানে (১৫২ পৃষ্ঠায়) লিখিত 
হইয়াছে, *রাশিচক বিভাগ মহাভারত রচনার সমকালে (খুষ্টায় 
পঞ্চম শতাীতে কিংব1 তাহার অব্যবহিত পূর্বে ঘট্টয়াছিল।” কিন্তু 
"আমাদের জ্যোতিধী ও জ্যোতিষ” গ্রন্থে মহাভারত রচনাকাল 
্ীটপুর্ব্ব পঞ্চম শতাবী লিখিত আছে। সেযাহা হউক, রাশিচক্র 
কল্পনায় জ্যোতিবিদ্যার সমাঁধক জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছিল, এমন মনে 
হয়না। নক্ষত্র-ক্র ছিণ : তাহা দ্বারা খ্রহস্থিত-ক্ষাপন চিত, এবং 
এদ্যাপি চলিতেছে । 

এদেশে কত পূর্বকালে বৃহগ্গতি খহ আবিগধার হইয়াছিল, দত 
নহাশর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্যা বুহস্পতিযোগ দেখিয়। 
মাবিষার হইয়াছিল। প্রথমে মহারাদ্রীর বেস্কটেশ কেতকার নহ।শর 
এই যোগ্রকাল গণন! করিয়া বলেন গ্রীষ্টের জন্মের ৪৫০০ বর্ষ পূর্বে 
পুহপ্পতি, গ্রহ বায় জানা পড়িয়াছিল। আমি এই কাল গ্রহণ 
করিয়াছিলাম । কিন্তু এত বড় একটা কথা, ঘে কথায় বেদাদি 
গ্রন্থের ধাচীনত! জড়িত, সেটা সিদ্ধ কর! আবশ্তক যনে করিয়া 
বিলাতে যিনি বৃহস্পতিগণিতে নিপুণ তাহাকে পুস্যাবৃহস্পঠিযোগ-কাল 
গণন] করিতে অন্থরোধ করি। তিশি গণি৩ পাঠাইয়। দেন এবং 
লেখেন এই ঘোগ খ্রীষ্টের ৪*০* বর্ষ পূর্বেব ঘটিরাছিল। এ বিষয় 
প্রনামীর ৪র্থ ভাগে “আমাদের নক্ষঞক্র ও রাশি" প্রবন্ধে বাক্ত 
করিয়াছিলাম। কিন্ত দেখিতেছি দন্ত মহাশয় এই লঞ্ধ কাল অদ্যাপি 
বঙ্থাস করিতে পারেন নাই। তাহার মতে এই যোগ হ্ীষ্টপুর্ব 
১৭*০ বে ঘটিয়াছিল। সেঘাহা হউক, উপস্থিত পুস্তকে এই সৰ 
কালবিময়ক তর্ক না থাকিলে চলিত! আকাশের গপ্স-লেখক 
নিবেদন করিয়াছেন, আকাশের গর্পের “অধিকাংশ উপাদান 
(ইকেন£] ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইরাছে।” তা হউক । 
»চান্‌ কোন্‌ গ্রন্থ হইতে, তাহা জানাইলে পাঠকের সুবিধা হইত, 
শাহারা ইংরেছী জানেন, তাহারা সে সে গ্রন্থ পড়িয়। জ্ঞান বৃদ্ধি 
করিতে গারিতেশ। এই পুণুকের পাদাটগ্লনীতে কয়েক স্থানে 
সংস্কত জ্যোতষ হইতে শ্লোক উন্নত হইয়াছে । কেন হইয়াছে, 
শাহ! বুঝিলায না। লেখকের এত কথা ঘখন পাঠককে মানিতে 
হইবে, তখন হিন্দু জ্যোতিষের ছুই একট! কথা! মানা পাঠকের পক্ষে 
ও৩র হইত না। বস্তুতঃ যে পুস্তকে দিবারাব্রির কারণ বুঝাইতে 
ইংরেজী বালপাঠ্য হইতে লম্প লইয়া আ্বালিতে হইয়াছে, সে পুস্তকে 
ঞ্তি ও জ্যোতিবদিদ্ধান্ত উদ্ধার নিতান্ত শাণ্ডিতা ঠেকে । যে পুস্তকে 
“তোমর| হয়তো মনে কর্িতেছ তোমরা মঙ্গলের লোক হইলে” 
ইতাাদি বালদখ্োধন আছে, সে পুস্তকে “জগতের পরিণাম” চিন্তায় 
সঙলঘু অভান বোধ হয়। 

গণিতাধ্যাপক দত্ত মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষদণ-রচন!| কাম্য 
হঞযাহিল। কাম্য কশ্মসম্পাদনে ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু ফলের 
লাঘব হয় না। ইতি। 

রি শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়। 


আলোচনা--মহীপাল প্রসঙ্গ ঃ 
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আলোচনা 
মহীপাল-প্রসঙ্গ ৷ 


গত কাঙিকের প্রবাপীতে আনুক্ত নলিনীকান্ত ভট্রশীলী মহাশয়ের 
*হীপাল-প্রনঙ্গ” নামক প্রবন্ধ সদ্ধে আমার বক্তবা নিয়ে 
লিখিলাম । আশা করি নলিপী বাবু বিঠার করিয়া দেখিবেন এবং 
প্রবাসীর পাঠককে জানাইবেন । রঃ 

(১) শলিনী বাবু পিখিয়াছেন_প্কুমিল্লার নিকটস্থ “বাঘাউড়া" 
গ্রাম হইতে বহীপালের রাঙ্গহের তৃতীয় বৎসরের লিপি বাহির হইল 
সপ্রযাণ করিয়া দিয়াছে, তিনি পৃববাঞ্চলের অধিপতি চিলেন। সমতট 
প্রদেণে থাকিয়াই তিন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিশুস্ত শিতৃর্নাঞ্জা উদ্ধার 
করিয়াছিলেন" লিপিখানিতে কি আছে তাহা আমরা জানি 
না, আশা করি নলিনী বাবু তাহার মন্ত্র প্রবাসীতে প্রকাশ করিবেন। 
তাহাতে মহীপালেরর বংশপাগয় থাকিলে তাহাও লিখিবেন। 

সম৩তট হইতে ৈন্ত চালনা করিয়া নে পালবংশীয় ১ম মহীপাল 
গিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন না, তাহা বলিতে পার। যার। এ সময় 
দক্ষিণ বরেন্দে দেওপাড়া গ্রামে গ্রদ্বান্ শুর রাগ করিতেন। তাহাকে 
যহাপাল জয় করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। সমতট হইতে 
উত্তর ধরেঙ্ধ গেলে দর্খিণ বরেন্দ্র জয় না করি] যাওয়া বায় না। 
মহীপাল উত্তর বরেন্ত্রই প্রথম জয় করিয়ািলেন। 

(২) মুর্শিদাবাদ জেলার বিখ্যাত পাগরদাঘি দ্বিভীয় বিগ্রহ- 
গালেপ পুঞ ১ম মহীপালের খশিত নহে । স্থানে একখানি প্রস্তর- 
লিপি মাছে, তাহাতে জানা যায় 9১০ বা ৭৪* শকে এ দীঘি থনিত 
হইয়াছে। +১০+৭৮-০৭৮৮ খুষ্টাব্দ বাঁ 8*+৭৮-০৮১৮ গুষ্টা 
পাওয়া যায়। কিন্তু ১ম মহীপাল দশম শতাব্দীন্ন শেষে এবং একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন। স্বতরাং সাগরদীখি খননকর্ত। মহীপাল 
স্বতন্র। 

(৩) নলিনীবাবুর মতে, “বোগীপাল যহীপাল শোষীপাল গাত। 
ইহ] শুনিয়া যত লোক শানর্দি5।”, এই গীত দ্বিতীয় বিগ্রহপালের 
পুত্র ১ম মহীপালের উদ্দেশে পঠিত । আমর মতে এই গ্রাথা 
দ্বিতীর মহীপালকে লঞ্চ; করিয়া রচিত। তিশি অঠি ধাশ্বিক 
ছিলেণ। রামচপিতে তাহার ঢরিব্র গতি পজরঘন্য ভাবে চিত্রিত 
হইয়াছে। তিশি বাণবিক সেরূপ ছিলেন না। নলিনীবাবু রাম- 
চরিতের উপর শিওর করিয়া শিখিয়াছেন__“হয মহীপালের রাজত্র- 
কালে কৈবরগণ বিদ্রোখী হইয়া পাপরাঞজ উপ্ট।ইয়। দিয়াছিলেন।” 
এই কথাটা একেবারেই ভুল । গত শ্রাবণ মাসের *গৃহস্থ" পত্রিকায় 
আমি একথা বিশেবরূপে প্রমাণ কন্পিয়াছি, বোধ হয় নলিনীবাবু 
তাহা পাঠ করেন নাই | মদনপালের হাআ্রশাসনে লিখিত আছে 


শ*তনন্দনশ্চন্দনবাপিহাপপী 

কীন্তিপ্রভ'নশ্দি৩ বিখগীতঃ | 

আমান মহীগাল হত দ্বিভীয়ঃ 

ছবিংজশযৌলিঃ শিববদ্ধভুব ॥ ১৩ 
অর্থৎ সেই (বিগরহপাল দেবের) »ন্দনবারিমনোহর কীর্ডিপ্র5া- 
পুলকিত বিশ্বনিবাসিকীতিত শ্লীমান মহীপাল নামক নন্দন মহা 
দেবের ন্যায় দ্বিতীয় দ্বিজেশযৌলি হইরাছিলেন।” * 

এই ক্লোকে কেবল *ননদন"্পশন্দ প্রয়োগ দ্বার] বুঝা যায়, যহী- 

পাল পিত। বর্ধমানেই শিবহ প্রাপ্ত হইয়াহিলেন। রাজ হইলে 
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অবশ্যই রাজ) ভূপতি, নৃপতি ইত্যাদি কোন শব্দ থাকিত। তিনি 
ষে শিবের ভক্ত ছিলেন তাহাও এই ক্োকে জানা যাইতেছে । *ধান 
ডানিতে শিবের গীত)” “ধান ভানিতে মহীপালের গীত” ইত্যাদি 
প্রবচন দ্বারণও তাহা সমর্থিত হয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে, মহীপাল রাজা না হইলে তাহার নাম তাঅ- 
শাসনে বংশতালিকায় লিখিত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর এ 
ক্লোকেই দেওয়া হইয়াছে। মহীপালের কীগ্ঠিপ্রভা এত উদ্জ্বলতা 
লা করিয়াছিল নে+বিশ্ববাসী তাহ। কীর্তন করিত । এই উক্কির 
সহিত “যোগীপাল মহীপাল” ইত্যাদি গাথ। মিশাইলে তিনিই যে এই 
গাথায় স্থান লাভ করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। 
খিনি চন্দনবারিমনোহর কী্ডিপ্রভাপুলকিত বিশ্বনিবাঁসিকীত্ঠিত, 
তিনি কখনই রামচরিতের চিত্রের ন্যায় পাষণ্ড হইতে পারেন না। 
তিনি পাষওড ছিলেনও না । অতএব উক্ত গাথ! থে ২য় যহীপালের 
উদ্দেশ্তে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । এমন পুণ্য উদ্ধতন 
পুরুষের নামে পরিচিন হইতে কে না আপনাকে গৌরবান্বিভ মনে 
করে? পালবংশের ইতিহাস কয়জন জানে? কিন্তু মহীপালের নাম 
আজিও গাথা সহ কীরঙ্িত হইতেছে। 

(8) দিনাজপুরের অন্তর্গত মহীসন্তেরষের সঙ্গে নিশ্চয়াত্বক 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না1। নলিনীবাবু এই স্থানকে ১ম মহী 
পালের ভাক্সলিপিলিখিত বিলাসপুর স্বির করিয়াছেন: তাহা হইতেই 
পারে না। বাণগড়লিপির, “স লু ভাগীরথী-পথ-প্রবর্তমান” 
ইত্যাদি শবে জানা যায় বিলাসপুর ভাগীরথীতীরে ছিল। আত্রেয়ী 
নদ অবশ্যই ভাগীরথী নহে। 

(৫) আজ্রেয়ীর পশ্চিম পারে বহ্ছপ্রাচীন শুগাৰশেষসমাকীর্ণ 
ভাটশালা গ্রাম প্রাচীন 'ভটশালী গ্রাম হইতে পারে ! 


শ্ীবিনোদবিহারী রায়। 


রাজপুতনায় বাঙ্গীলী রাণী। 


গত আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসীর “র।জপুডনায় বাঙ্গালী উপনিবেশ” 
শীর্ষক প্রবন্ধে (৬৭৯ পৃঃ) অন্থররাঁজ মানসিংহের দুইজন বাঙ্গালী 
রাণীর প্রপঙ্জ উল্লিখিত হইয়াছে। বান্তবিকই মানসিংহের ছুইজন 
বাঙ্গালী রাণী ছিলেন ; ভৌমিক কেদার রাঁয়ের' কন্যা ও কোচবিহার- 
রাজ লক্ষমীনারায়ণের ভরী। কেদার রায়ের কন্যা মানসিংহ কর্তৃক 
বিবাহিতা হইবার বিবরণ একাধিক বার মামিকপত্রে ও গ্রস্থৰিশেষে 
পাঠ করিয়াছি, কিন্তু লক্ীনারায়ণের ভগ্নীর কোন সংবাদ বঙ্গভাশায় 
মুদ্রিত হইয়াছে কি শা অবগত নহি। প্রবন্ধলেখক জীযুদ্ত জঞানেন্্র- 
মোহন দাস মহাশয় সন্দেহপরবশ হইয়া লিখিয়াছেন যে ** ক * 
তাহা হইলে অন্বররাজগ মানসি'হের দুইজন বাঙ্গালী রাণী ছিলেন।”? 

আইন আকবরিতে (এইচ ব্রকমান অস্ুবাদিত ১ম, ৩৪০ পৃঃ) 
ও আকবর-নামায় মানপিংহের কোচবিহ।র-বিবাহ-কাহিনী লিপিবদ' 
আছে। “লছমীনারায়ণনে বাদসাহকো। আপনা মদঘ্গার বনানে 
কি লিয়ে, রাজ! মানসিংহসে 'মেল্ণে টাহা : রাজ। সলিষ নগরসে 
(সেরপুর ৰগুড়1) আনন্দপুরমে গয়া, ওধার্সে লছমীনারায়ণ ৪৯ 
কো।শ চল্কৰ্‌ আয়া। বতারিখ, ১৭ জমাদিয়াল আউয়ালকো। ছব- 
ছওয়ারি দোনোকে মোলাকাত হুই। লছমীনারায়ণনে কুছ, 
দিনোকে বাদ আপনে বহন্‌কে সাদি রাজাকে সাথ কর দি।” 
(আকবরনামা, যোধপুর উদ্দ.ও হিন্দি সংস্করণ ২৪৪ পৃঃ) 

মাঁড়ওয়ারী ভাষার বংশতালিকায় লিখিত “মহলরাজকী বেটা 
রাণী বঙ্গালনী পরভাবর্তী (প্রভাবতী ), কোচবিহাররাজ লক্ষ্মী- 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
নারায়ণের ভগ্রী ও মল্লদেব ৰা মল্লরাজের কন্তা (বেটী) ছিলেন 
এরূপ সিদ্ধ।ন্তে উপনীত হওয়া যাঁততে পারে। মল্লদণেব বা মল্লরা 
উচ্চারণবৈষম্যে “মহলরাজ* হইয়া থাকিবে। বথা প্রতাপাদিত্য- 
পরতাপদি, শিলাদেবী-_সপ্লাদেবী, প্রভাবতী_-পরভীবতী ইত্যাদি 
লন্স্ীনারায়ণের পিতা মহারাজ মল্লদেব পরবর্তীকালে নরনারাঁয় 
নামে সুপরিচিত হইয়ছেন। তাহার সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যা 
বাগীশ কর্তৃক সঙ্কলিত রত্রমাল1 ব্যাকরণের মুখবন্ধে ও তাহা 
স্বনিশ্মিত কামাখা-মন্দিরের ভ্বারলিপিতে, তাহার মল্পদের না 
লিখিত আছে।, কোচবিহীরের ইতিহাসে তিনি মল্লূদেব ও নর 
নারায়ণ উভয় নামেই পরিচিত । 

প্রভাবতী নামটি কোচবিহার-রাজকন্যাগণের নামের অনুরূপ 
লঙ্ষ্ীণারায়ণের পৌত্রী রূপমতী নেগালয়ারজজ প্রতাপমল্লের প্রধান 
মহিমী ছিলেন। আশ! করি প্রবন্ধলেখক মহাশয় রাঁজা মানসিংহে; 
বাঙ্গালী রাণী প্রভীব্তীর সম্বন্ধে অধিক তথ্য সংগ্রহে শ্রম স্বীকা; 
করিবেন। প্রভাবতী স্বমীসহ সহমতা হঈয়াছিলেন £ তাহার সন্তান 
সম্ভতিগণের কোন সংবাদ সংগ্রহ হইতে পারে নাকি? 
জবীআমানত উলা। আহম্মদ । 


বাঙ্গালা-শব্দষকোষ 


অধ্যাপক শ্রীণুক্ত যোগেশচন্দ রায় 'এম, এ, বিদ্যানিধির সঙ্কলিং 
বাঙ্গালা শব্দকোষ একখানি অতি উপাদেয় এরস্থ। বাঙ্জালা-সাহিদ্যে 
ভাগ্ডারে এপ একখানি কোবগন্থের অভাব ইদানীং বিশেষ থে 
অনুভূত হইয়াছিল? মন্বী যৌগেশবাবু আমাদের এই গুরুতর অভাং 
বিমোচনকল্পে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঁজ।লাভাষাভাষী খাত্রেরই ধন্যবাদ 
ভাজন হইয়াছেন। তাহার আরপ্ কার্য সুসম্পন্ন হইলে বঙ্গসরস্থতীর 
গৌরবোদ্জল কিরীট আর একখানি মহা রহ্বের অপূর্ধব প্রভায় দীি 
লাভ করিবে। 

একই শব্দ বাঙ্জালার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নার্থে প্রচলিত দেখ 
ঘাঁয়। এজন্য এক প্রদেশের লোকের নিকট অন্য প্রদেশের ভাষ' 
দুর্ববোধা । এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য পরিবর্জনপূর্ধবক যাহাতে বাঙ্গাল 
ভাষ! বাঙ্গালীর সার্বজনীন শাখারূপে পরিগৃহীত হইতে পারে কোষ- 
কারের তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক । এই উদ্দেশ 
সম্পুরণার্থ গ্রাম্যলক্ষণাঞান্ত শব্দাবলীর বিভিন্নাপ্ণলে প্রচলিত যাবতীয় 
অর্থের উল্লেখ করা উচিত ফি না কোৌধকারকে তদ্দিধয় বিবেচন' 
করিতে অনুরোধ করি। 

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রবাসীর ১৪শ ভাঁগ ১ 
খণ্ডের ৫ম ও ৬ঠ সংখ্যায় বাঙ্গালা শব্কোমষের আলোচনা-প্রসঙ্গে 
যেসকল শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপন্তি দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি 
ভিন্গার্থে রঙ্গপুরে প্রচলিত । চাকুবাবু সকল শব্ধের ধাতুগত অৎ 
খৃঁজিয়া পান নাই এবং বুৎপত্তিও নিরূপণ করিতে পারেন নাই। 
কোধকারের বিচারার্থে আমি তাহার কয়েকটি নিয়ে উদ্ধত করিয়া 
ধ-সকল শব্দের রঙ্গপুরে প্রচলিত অথ লিখিলাম। কোমকার বিচার 
করিয়। উক্ত শব্দগুলি কোন অর্থে প্রযুক্ত হওয়া স্থসঙ্গত তাহা স্থি 
করিবেন। 

পয়র1-_ যব 

পাটনী-ডোম 

পিহ্-_শিশু 

পোয়ান-_পোঁহানের অপভ্রংশ, উত্তাপ গ্রহণ 

প্যাচপ্যাচ._কোন বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা 


খ্য় সংখ্যা | 
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পা এর গাছ নাষক কটবিশেক 

পুরিয়া_ওষধাদির যোড়ক যেমন সি'ছুরের পূরিয়া 

ফাদি__ফাদ পাতিয়া হাতী ধরে যাহার] 

ফিচা__ পাখী বা মাছের পুচ্ছ টু 

বিতি-বৃহতী 

বিড়ি--পানের খিলি 

বিনা__বাদাবগ্রবিশেম, বোধ হয় বীণ] শকের অপন্রংশ 

বেতরিবৎ-_অশিক্ষিত। 
রর আীপৃণেন্দুমোহন সেহানবীস। 


মন্তব্য। প্রবীর সম্পাদক মহাশর সেহানবিস মহাশয়ের বঞ্তবা 
আঙ্বায়' পড়িতে দিম়াছিলেন। বাঙ্গাল শব্দের :প্রতি সেহানবিস 
মহাশয়ের অন্থরাগ আছে। নচেৎ সে বিষয়ে লিখিতেন না। কিন্ত 
ৰাঙ্গালাংভাষ! বাঙ্গালীর ভাষাই ত আছে । এই ভাধার কয়েকট। 
ভাখা আছে এবং ভাখা ভাষার একরূপতার বিরোধী । অতএব 
ভাবার শ্রীবৃদ্ধি আকাঙ্ষা করিলে ভাখার লোপও আকাঙ্ষা করিতে 
হইবে) । এ.বিষয় আমি বাঙ্গাল] ভাঁষ। নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগের 
প্রথম অধ্যায়ে যৎকিপ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি । শব্দকোষ সমাপ্র 
হইলে এ বিষয়ের সবিস্তর আলোচণ] করিবার স্বযোগ হইবে | 
উতি। 

শীযোগেশচন্দ্র রায়। 


চি 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


যুদ্ধের উপকারিতা 


যুদ্ধের মধ্যে মন্দ যাহা, ভীষণ বীভৎস পৈশাচিক যাহা, 
তাহ! সহজেই মনে আসে । সে-সকল কথ। আমর পূর্ধ্বে 
লিখিয়াছি। কিন্তু ইহার সপক্ষে বপিবার যে কিছু নাই 
তাহা নয়। যেঙ্াতি আক্রান্ত হইয়। বা আক্রান্ত হইবার 
সম্ভাবন। দেখিষ। যুদ্ধে প্রর্বত্ত হয়, তাহার্দিগকে জীবনের 
আর সমুদয় বাপার ভুলিয়। গিয়! তুচ্ছ করিয়া মুহূর্ভমধ্যে 
ঠিক করিয়া! লইতে হয় যে তাহারা প্রাণটাকেই খড় মনে 
করিবে, কেবল বীাচিয়া থাকাটাকেই বড় মনে করিবে, 
না, মানুষের মও বাচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ 
স্থলে যুদ্ধ মানুষকে স্মরণ করাঠয়া দেয়যে প্রাণ এন্‌ং 
প্রাণের চেয়েও বড় কিছু একটা, 'এই উভয়ের মধ্য 
শ্রেয় যাহা তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। খেল্জিয়মকে 
জামেনী বলিল, “তোমরা আমাদিগকে তোমাদের দেশের 
“ধা দিয়! ফ্রান্স আক্রমণ করিবার জন্য সৈশ্ লইয়া 
যাইতে দ্রাও) যুদ্ধের শেষে তোমাদের দেশ ছাড়িয়া যাইব, 
তোমাদের স্বাধীনতায় হাত দিব ন। কিন্তু যণ্দ যাইতে 
টু ৯ 


বিবিধ টি উপকারিতা 
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৮ ১ পিপি ০ পপ ৯ পাটি পাট প ৬ পাঠা ত:৮৫ ৯ পাস 


ন1 ডি তাহা হর ভোম(দের দেশ সবিতা? করিব ।” 
বেলজ্জিয়ম দ্েখিল যে একবার জামেনদিগকে দেশের 
মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া আসিতে দিলে, ফ্রান্সের প্রতি 
অনুচিত ব্যবহার করা ত হয়ই, অধিকন্ত জঞামেনীও দেশ 
'ধথল করিয়া বসিয়া থাকিবে । অতএব জা/মনীর আক্র- 
মণ হইতে আত্মরক্ষা করাই তাল। 'যুদ্ধে আপাততঃ 
বেলজিঃ্ম হারিষাছে বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব বিসক্জন দেয় 
নাই। যদ্দি যুদ্দের শেষে বেলজিয়মকে পরাধীন থাকিতঠেও 
হয়, তাহা হইলেও একথা বেলজীয়বা পুরুষান্থুক্রমে 
বলিতে পারিবে যে তাহারা কাপুরুষ নয়। এই স্ৃতি 
ভবিষ্যতে আবার তাহাদিগকে মহৎ করিবে। 

যুদ্ধে একএকটা জাতি বে মন্নষান্ব ও মহবের দৃষ্টান্ত 
দেখায়, তাহার মানেই এই যে সেই সেই জাতিৰ অন্তর্গত 
একএকটি করিয়। মানুষ সুখ স্বার্থ বলি দেয়। বেলজিয়মের 
প্রধান করবি ও নাট্যকার মাত্যাব্পাঞ্চের বয়স এখন ০২ 
বৎসর । এখন তাহার আর সৈন্ঘদলে ভত্তি হইবার উপায় 
নাঈ । সেইজন্য তিনি, যে-সব কধক যুদ্ধ করিতে ধাওয়ায় 
শহ্তসংগ্রহ হইবার ব্যাথাত ঘটিয়াছুল, তাহাদেরই 
জায়গায় স্্ীলোক ও বৃদ্ধদের সঙ্গে মাঠে শস্য কর্তন ও 
অন্ঠান্স চাষের কাজ করিতেছেন । খুব উৎসাহের সহিত 
করিতেছেন। সার হেনখি পষ্কে। বিলাতের একজন 
প্রধান রাসায়নিক । তাহার বয়স ৮*র উপর, তিনি 
যুদ্ধ করিতে যাইতে পারেন না' এইজগ্ঠ বলিয়াছেন যে 
যদি কোন ব্াসায়নিক-জিনিষেখ কারখানার কোন যুব 
কম্মচারীর যায়গায় আমাকে গাটাইযা তাহ।কে যুদ্ধে পাঠান 
চলে, তো, আমি তাহার কার্জ করিতে প্রপ্তঠত আছি। 
ইহারা সব জগাদ্বখ্যাণ মাগ্ষ। কিম্ত জনসমান্ধে অপ্রসিদ। 
হাগার হাঙ্জার লোক ধৃদ্ধেবাপৃঠ প্রতোক* দেশেই অডুত 
স্বার্থত্যাগ ও সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাহতেছে। তাহারা 
সবাই যে অর্থের ভগ্ঠ সৈনিক হইতেছে, তাহা নয়। 
অবশ্ত বেন পইলেই যে সাহসের মুগা কময়। যায়, 
তাহাও নয়। এ কলিকাত। সহরের সেন্টপল্স্‌ ক্যাখীডাল 
মিশন কলেসের একজন ইংরেজ অধ্যাপক এখানকার 
কাজ ছাড়িয় দরিয়া যুদ্ধে গিয়াছেন। 


কত ধনী বাক্তি আহত সৈনিকদের চিকিৎসার 


২৩২ 


হাসপাতাল করিবার জন্য নিঙ্গের ঘরখাড়ী ছাড়িয়! 
দিতেছেন। দান ত কত লোকে কত প্রকারেই 
করিতেছেন ।. তাহাবু পর, শত শত পুরুষ ও নারী যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবাশুজযার জন্য গিয়াছ্েন। 


যুদ্ধে মানুষের নৃশংসতা যেমন দেখা যাইতেছে, তেমনি 


মাতষের দয়া ও অপরের সেব। কারবার প্রবৃত্তিরও প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । 

কিন্ত প্রাণের চেয়ে বড় যে আরও কিছু আছে, তাহা 
দেখাইবার জন্য ঘুদ্ধই যদি একমাত্র উপায় হইত, তাহ] 
হইলে মানুষের পক্ষে সেটা সৌতাগা বা সম্মানের বিষয় 
মনে করা যাইতে পারা যাইত না। বস্ততঃ মানুষ যুদ্ধেই 
যে প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহ নহে। মানুষ নিজের 
ধর্মবিশ্বাসের জন্য সবদেশেহই ভীষণ উৎপীড়ন সহ 
করিয়াছে; পুড়িয়া মরিষাছে, প্রাণ দিয়াছে, কিন্ত 
তথাপি মিথ্যাচরণ করে নাই, বিশ্বাস তশাগ করে 
নাই । ধর্মপ্রচারের জন্যও নান! ধন্খের উপদেষ্টার 
প্রাণপণ করিয়াছেন ও প্রাণ দিয়াছেন। ক্রীতদাসে 
পরিণত হতভাগ্য মানুষদের মুক্তির জন্য, প্রতারিত 
পাপব্যবসায়ে নিযুত্ত নারীদের উদ্ধারের জন্য, তীষণ 
সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর চিকিৎসা ও সেবা শুকষার 
জন্য, এবং এইরূপ আরে ন।নাবিধ লোকহিতকর কায্যের 
জন্য কত মহাত্মা প্রাণ দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ার 
জন্য, সুমের ও কুমের মণ্ডল ও অন্ঠত্রস্থিত অজ্ঞাত 
দেশসকল (€ আবিষ্কার করিবার জন্ঠ। কত সাহসী 
পুরুষ প্রাণ দিয়াছেন। সুতরাং যদি কখন দেশে দেশে 
জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ উঠিয়া যায়, তাহা হইলেও এবূপ 
আশঙ্কার কোন কারণ নাই, যে, যুদ্ধের বিলোপের সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষের চূড়াগ্ সাহস ও স্বার্থতযাগ উদ্দীপন, বিকাশ 
ও প্রদর্শনের সুযোগও লয় পাইবে। 

যুদ্ধের আর একটা ফল এই, যে, ইহার দ্বারা পৃথিবীর 
অলস, অকম্মণ্য ও ভীরু, এবং রোগ, বিলাসিতা বা ইন্দ্িয়- 
পরায়ণতায় জীর্ণ জাতিসকল সম্পূর্ণ বা অংশত লোপ 
পায় এবং তাহাদের জায়গা দৃঢ়তর ও অর্ধকহর কম্মঠ 
ও সাহসী জাত দখল করে। জা জাতির সম্পূর্ণ বিপুপ্ত 
না হইলে প্রবলতর জাতির সহিত সংমিশ্রণে বা তাহাদের 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সহিত সংস্পর্শে ও সংঘষে তাহার? ক্রমশ মানুষ হইয়া 
উঠে। অতএব রণস্থলে নৃত্ার তাগুব কেবল ভয়াবহ 
ব্যাপার নহে ।, উহার স্ুফলও আছে। 

তবে ইহাও ঠিক্ক যে জীর্ণ জাতিকে স্থানচুুত ব 
বিলুপ্ত করিবার উপায় একমাত্র যুদ্ধই নহে। শ্রমের 
প্রতিযোগিতায়, শিল্পদক্ষতার প্রতিযোগিতায়, বাণিজ্যের 
প্রতিযোগিতায়। অযে!গ্যের স্ান যোগা অধিকার করি- 
তেছে। ইঠা দেখিবার ভন্ত বিদেশে যাইতে হয় ন! 
আমাদের বাংশ। দেশে পঁচিশ বৎসর আগেও যুটে মজুর 
মিল্ত্রী মা'ঝ মাল্লা যুদি ময়বা যুচ্ছুদ্দি ঝি চাকর প্রশীধুন' 
আড়তদাব প্রভৃতির কাজ প্রধানত কাহারা করিত এবং 
এখন কাহার] করে, তাহার খবধ লইলেই বুঝিতে পার' 
যায়, বিনা যুদ্ধে বিনা রুক্তপাতে কেমন করিয়া কর্ম 
আসিয়া অকন্মণ্যকে কাধ্ক্ষেত্র হইতে হটাইয়া দ্েয়। 

যুদ্ধের আর এক ফল, পৃথিবীতে নানা দেশের ও নান' 
জাতির সভ্যতার আদান প্রদ্ান। আলেকৃজ্াগার যখন 
এশিয়ার নান! দেশ জয় করিয়। পঞ্জাবের কিয়দংশ দন 
করিলেন, তখন গ্রীক ও হিন্দুর মধ্যে সতাতা ও নান' 
বিদ্যার আদান প্রদান চপিতে লাগিল। যখন বিদেশ' 
মুসলমানেরা ভারতের নান! প্রদেশ দখল করিল, তখনও 
আবার এইরূপ বিনিময় চলিতে লাগিল। 

কিন্তু সত্যতা বিস্তাবের উপায় একমাত্র যুন্ধই নহে 
বাণিজ্য ইহার অন্ততম উপ্পায়। আরববেরা যে-সকল দেশ 
জয় করে নাই, যে-সব দেশে তাহারা কেবল বাণিজোর 
জন্য যাতায়াত করিয়াছে, সেখানেও আববায় সভ্যতার 
আলোক কিয়ৎ পরিমাণে বপীর্ণ হইয়াছে । কোন 
জাতির পক্ষে স্বেচ্ছাপুর্বক অন্ঠান্ত দেশের বিদ্যা শিক্ষা 
করা ও বিদেশী সভাত। দ্বারা উদ্বদ্ধ হওয়াও অসম্ভব 
নহে। জাপানীদের দেশ আধুনিক সময়ে বিদেশী দ্বাবা 
বিজিত ও অধিকৃত হয় নাই। কিন্তু জাপানীরা পাশ্চাতা 
বিদ্যা কল কৌশল খুব শিখিয়াছে, পাশ্চাতা সত্যত' 
তাহাদিগকে খুব একটা ধাক্কা দিয়! তাহাদের প্রাণটাকে 
সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। 

জাপানের দৃষ্টাণ্তের সমালোচনা করিয়া একথা বলা 
যাইতে পারে ষে জাপান বিজিত হয় নাই বটে, কিন্ত 


২য় সংখ্যা ] 


আমেরিকার নৌসেনাপতি (0:010770010০) পেরীব রণ. 
তরী-সকলের ভয়ে বিদেশীদিগকে জাপান আপনার 
বন্দরগুলিতে প্রবেশের ও বাণিজ্যের অধিকার দিয়াছিল। 
এবং সেই হ্যত্রে জাপানীদের পাশ্চাত্য সতাতার সহিত 
পরিচয় ঘটিয়াছে । অতএব দৈহিক বলপ্রয়োগ বা তাহার 
তয় প্রদর্শন ঝ্ুতিরেকেও সভাতা বিস্তারের অন্ত দৃষ্টান্ত 
হতিহাস হইতে থু'গ্রিয়া বাহির করা দরকার । এই মহত্তম 
ৃষ্টাত্ত ভারতবর্ষ হইতেই পাওয়া যাইবে। এখন আর 
ইহা নৃতন কথা নয় যে তিব্বত, চীন, মধ্যএশিস্বা ও 
জাপানে ভারতীয় বিদ্যা, সভ্যতা ও ধর্মের বিস্তার 
হইয়াছিল। ইহা যোদ্ধাদের দ্বারা হয় নাই। বণিক- 
দিগের দ্বারা কতদূর হইয়াছিল, বলিতে পারিনা । 
কিন্তু ভারতীয় ধশ্মোপদেষ্টা ও অন্ত উপদেষ্টাদিগের 
দ্বারাই যে প্রধানত হইয়াছিল, তাহ! মনে করিবার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষের এই মহত্তম দৃষ্টান্ত 
হইতে বুঝা! যাইতেছে যে সভ্যতাবিজ্তাবের জঙ্গ যুদ্ধ 
ও বিদেশঞ্জয় একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। অতএব যদি 
ভবিষ্যতে কখনও যুদ্ধের আর চলন ন! থাকে, তাহা 
হইলেও, সতভ্যতাবিষ্তার বন্ধ হইবে, এরূপ আশঙ্কা 
করিবার কারণ নাই। 

ব্রহ্গ, শ্যাম, আসাম, কান্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে এবং 
জাভা, স্থমাত্রা আদি দ্বীপে ভারতীয় সত্যতার বিগার 
বিজেতা, বণিক, ওপনিবেশিক ও উপদেষ্টাদিগের সমবেত 
চেষ্টায় হইয়াছিল । 


এমৃডেনের বিনাশ । 


জান্মেন ক্রুংজীর এমডেন ইংরেজের অনেক বাণিজা- 
জাহাজ নষ্ট করিয়াছিল, মান্দ্রাজের দুর্গের উপর গোলা 
চালাইয়৷ কয়েকজন মানুষের প্রাণ বধ ও কিছু সম্প্ডি 
নষ্ট কবিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষেরই যুদ্ধে জয়- 
পরাজয়ের সম্ভাবনাও হাস বৃদ্ধি হয়নাই । উহাতে তারত- 
বধের বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছিল । মধ্যে মধো বাণিজ্য- 
ঙ্গাহাজের যাতায়াত বন্ধ হঃতেছিল। যখন চলিতেছিল 
ভথনও এমডেন জাহাজগুলি নষ্ট করিতে পারে এইরূপ 
শয় থাকায় জাহাজে মালের ভাড়ার এবং মাল বীমার 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_জার্দেনীর হারিবার একটি কারণ 


২৩৩ 


( না ) হা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। পাট ও 
পাটনিশ্মিত জিনিষের চালান ধন্ধ হওয়ায় পাট বিক্রী 
বন্ধ ছিল। বিক্রী হইলেওটরাবাদগ্ুকে উহ! মাটির দরে 
ছাড়িয়! দিতে হইতেছিশ। ইহাতে পাটগাষাদে র অতান্ত 
অন্নকষ্ট উপগ্িত হইয়াছে । এম্ডেন্‌ জাহাজ বিনষ্ট 
হওয়ায় এখন খাহিক্জোর অনস্ুবিধা বছ পরিমাণে দু 
হইল। উহাতে চাষাঁদ্রের ও ব্যবসাদারদের এখন কিছু 
সুবিধা হইতে পারে। 

ভারতমহাসাগরে সুমাত্র দ্বীপ হইতে কিছু দূরে 
কীলিং দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। নারিকেল ইহার প্রধান 


উৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া উহাকে নারিকেল দ্বীপপুঞপ্তও বলে। 


এই কীলিংএ এম্ডেন সমুদ্রগর্ভস্থিত ইংরেজদের টেলি- 
গ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া তারে থবর চলাচল বন্ধ 
করিতে গিয়াছিল। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আষ্ট্রে- 
লিয়ার সীডনী নামক একটি ক্রুজার তাহাকে তাড়া 
করে । এম্ডেন্‌ অগতীর জলে গিয়া পড়িয় চড়ায় আট কা- 
ইয়া যায়। সেই অবস্থায় উহা পুড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। 
যুদ্ধও কিছু হইয়াছিল। তাহাতে জামেনদের অনেক 
লোক মরিয়াছে ; ভঃরেজদেরও ক্ছু মবিয়াছে। যে- 
সকল জার্মেন বন্দী হইয়াছে, তাহাদিগকে বীরোচিত 
সম্মান দেওয়! হইতেছে। 


জার্ম্মেনীর হারিবর একটি কারণ। 


বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে শেষ পধ্ন্ত কাহারা হারিবেঃ 
বলা যায় না। আপাততঃ যেরূপ সংশাদ আসিতেছে, 
তাহাতে মনে হয় জানশ্বেশী ও আষ্ট্িক্া এখন যেরূপ 
হাবিতেছে, শেষ ফলও সেইরূপ হইবে। 

দেখ! যাইতেছে যে যাহাদের যুদ্ধের অতিজ্ঞতা আধু- 
নিক সময়ে হইয়াছে, তাহার] গ্িতিভেছে। নয় বৎসর 
আগে রুশিয়। জাপানের সঙ্গে লড়িয়াছে। রুশিয়া 
জিতিতেছে। গণ দশ বৎসবেন্র মধ্যে ফ্রান্স. আক্রিকার 
উত্তরে মবকোর সহিত লড়িয়াছে। ফ্রান্সও জিতিতেছে। 
বার বখসর আগে ইংপগ্ড দক্ষিণ শাফ্রিকার বোয়ারদের 
সহিত তুষুণ যুদ্ধ করিয়াছে! তা ছাড়া, তারতবর্ষের উত্তর- 
পশ্চিম এবং উত্তর-পুর্বব সীমাস্ত দেশেও ছেটথাট যুদ্ধ 


২৩৪ 


প্রায় হয়। দশ বৎসর আগে তিব্বতের সজেও 
ইংরেজদের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সব অভিজ্ঞতা ইংলগকে 
জয়লাভে মমর্থ করিতেছে । সকলের চেয়ে অল্প দিন 
আগেকার, বলিতে গেলে এক বৎসর আগেকার, 
অভিজ্ঞতা সািয়া ও মণ্টিনিগ্রোর সৈষ্ঠদের। তাহার 
খুব লাড়তেছে ও (জতিতেছে। 

অপর দিকে গাশ্মেনণা 8৪ বৎসর আগে ফ্রান্সের 
সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার পর আর কোন কঠিন 
যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই। দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকায় ১৯০৩.৬ ধুষ্ঠাে তাহারা লড়িয়াছিল বটে) 
কিন্ত তাথা অসতা জাতিদের সঙ্গে, এবং তাহাত্ডে 
তাহাদে? কেখল বিশ হাজার সৈগ্ঠ যুঝিয়াছিল। 
অদ্টরিয়৷ প্রশিয়ার সঙ্গে ১৮৬' থুষ্টান্দে যু করিয়াছিণ। 
তাহার পর ৩০ বঙ্সরেরও পুরনেব বনিয়াতে 
কমের মুগ্ধ করিয়াছিল । 
অভিজ্ঞতা 'তাহাদদের নাহ। 


সামান্য 
আবুঁনক সময়ে কোন বুদ্ধের 


আষ্ট্ীয়ার ছুর্ববলতার একটি ক।রণ। 


অপর পাতায় অষ্রিয়৷ সাশ্রাসজোর যে মানচিত্র দেওয়। 
হুইয়াছে, তাহাতে দুটি ছোট জায়গা গা কৃষ্ণবর্ণ, এবং 
বাকী সমস্ত দেশটি তিগ্ন ভিন্ন বকমে রেখা টানিয়া তিন 
ভাগে বিভক্ত কণ। হইয়াছে। সর্বসমেত ভাগের সংখ্যা 
চাঁগটি। এই চাপিটি ভাগে প্রধানতঃ চাবিটি জাতির 
লোক বাস ফিরে হতালায়, সলাত জা্মন ও মড্যর 
তাহার পর আবার স্মবাভ.জাতাক্সের 
পোণ্, সাব? স্োত।ক, প্রসৃতি নানা ক্ষু্ ক্ষুদ্র তাগে 
বিভক্ত; তাহাদের ভাষ। প্বতন্্র। এইরূপ নানা- 
তাষাভাষা নান। জাতিতে বিভক্ত হওয়। দুর্বলতার একটি 
কারণ। হহার ডত্তণে কেহ বলিতে পান, সুইট্‌ঞজার- 
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শণ্ডেও তিনভাষাতাধা পোক আছে, আমোপকার 
সম্মিণিত রাষ্টরেও বহুভাষাশাধী বহুজাতির খাস; 
তাহারা ত হুর্বল নয়। কিন্তু এই-সব দেশের সঙ্গে 


অষ্রিয়ার একটু পাৎথক্য আছে। সুইটৃঙারণণড এবং 
আমোরকার সাণিত রাষ্ট্রের" শাসনপ্রণাশা এরূপ যে 
তাহাতে সেই সেই দেশের |শিন্দারা, ভাষা বা জাতি 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


কঃ ৯৪শ ভাত খ্য় টি, 


রর যাহাই হউক, গ্রতোকে আপনাকে স্বাধীন দেশের 


তে 


স্বাধীন অধিবাসী মনে করে, এবং সকলেই একটি মহা- 
জাতির অংশ এইরূপ মনে করে। অষ্িয়ার ব্যবস্থা কিন্ত 
অন্থরূপ। প্রথমতঃ, অষ্টরয়া। ও হাঙ্গেরী, সাম্রাজ্যের এই 
ছুটি প্রধান তাগ। তাহাদের আত্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ স্বতন্তর। তাহার পপ বঙ্ষিয়া ও হের্জোগাবীন! 
প্রদেশের শাসব-ব্যবস্থা আর এক রকমের । সেখানে 
যে ব্যবস্থাপক সভা মাছে, তাহাতে অধিবাসীরা আপ- 
ন।দের জাতি ও ধশ্ম অনুসারে নিজের নিঞ্জের প্রতিনিধি 
নির্ববাচন করে। প্রতিনিধির সংখ্যা অধিবাসীদের সংখ্যার 
অন্থুপাতে নির্দিষ্ট হয়। গ্রীকধন্মমগুলীভুত্ত লোকদের 
সংখ্যা সকণের চেয়ে বেশী; তাহারা ৩১ গগন প্রতিনিধি 
নিববাচন করে; মুসণমানেরা ২৪, রোমান ক্যাথলিকেরা 
১৬ এবং হভুধখরা ১ জন নির্বাচন করে। ফলে [ভন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকের। সর্বদা আপনাদিগকে ধঙগ্তর দলের 
পোক বাঁপয়া মনে করে; সকলে জমাট ভাবে একট। 
মহাঞ্জাতি গড়িতে পারে হাজেরীর অধিবাসী 
মড্যররা মনে করিতে পারে, আমরা ত প্রায় পৃথক্‌ 
আছিই, কেন অকারণ অষ্রিয়ার জন্য লড়িব? পোল্র। 
ভাবে আমরা জান্মেনার অধীন পোল ও রশিয়ার অধীন 
পোলদের সঙ্গে মিলিষা একট স্বাধীন পোলাণ্ডে বাস 
করিব । বনিয়া-হের্জেগোবীনার অধিবাসী] সাব জাতীয়, 
তাহার! সাবিয়ার অধিবাসীদ্দের সঙ্গে এক হইয়া একটা 
বৃহৎ সাবিয়া রাজ্য স্থাপন করিতে চায়। এইরূপ নানা 
কারণে অষ্টুয়াহঙ্গেরী খুব বড় দেশ এবং সাবিয়া ছোট 
দেশ হইলেও সাবিয়া জিতিতেছে। কেননা সাবিয়ার 
পোকেরা একপ্রাণ। 

ভারতবর্ষের মুসলমানেরা ব্যবস্থাপক সভায় আলাদ। 
প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন, অধিকস্ত 
অন্ত সব অধিবাসাদের সঙ্গে মিলিয়৷ প্রতিনিধি নির্বাচনের 
অধিকারও তাহাদের আছে। যে-সব প্রদেশে তাহাদের 
সংখ্যা খুব কম, তথায় তাহারা সংখ্যার অনুপাতে যে 
কয়জন প্রতিনিধি পাইতে পারেন, তদপেক্ষা বেশী 
গ্রতিনিধিও পাইয়াঙ্ছেন। তাহারা এখন জেলাবোর্ড, 
লোকালবোর্ড ও মিউ(নসিপালিটিতেও স্বতন্ত্র প্রতিনিধি 


না। 


২য় সংখ্যা ] 
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অস্থীয়াতে বিভিন্ন বহু জাতীয় লোকের 


নির্বাচনের অধিকার চাহিতেছেন। যে-সব মুসলমান 
ভারতবর্ষকে শক্তিশালী দেখিতে চান, তাহাদের এইরূপ 
দাবী হইতে বিরত হওয়া কর্তব্য । 

গবর্ণমেন্টেরও এইরূপ সাম্প্রদায়ক প্রতিনিধি নির্ববা- 
চনের ব্যবস্থা তুলিয়। দেওয়া উচিত। এব্প ব্যবস্থা 
গাখিলে ভারতবর্ষ দুর্বল থাকিয়া যাইবে। বগ্তমান 
ঘুদ্ধে ব্রিটিশসাম্রাজ্যেৰ জন্য ভারতবধের সাহাধ্য দরকার 
হইয়াছে। তবিষ্যতে ইহা অপেক্ষাও বেশী সাহাধ্য 
আবশ্তক হইতে পারে । ভারতবর্ষ যদি ব্রিটিশ সাম্রাজে)র 
সমুদয় বাস্্রীয় অধিকার পায় এবং এক ও শঞ্শালা 
হয়, তাহা হইলে উহ পৃথিবীর যেকোনও জাতির 
দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি নিবারণ করিতে 
নমর্থ হইবে। যদি কথন এশিয়ায় ভারতবর্ষ শইয়। 
পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে সংগ্রাম হয়, তখন 
সন্তুষ্ট, এঁক্যবন্ধনে আবদ্ধ ও শক্তিশালী ভাব্তবষ ব্রিটিশ 
সাআজ্যকে যেরূপ সাহায্য করিতে পারিবে, ববাীয় বিষয়ে 
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বাসহেতু রাষ্ঠায় মিলনের সমহ্যা। 


দশ্মযুলক ও জাতিমূলক নানা দশে বিভক তার এবর্ষ সেরূপ 
পারিবে না। কা্ণ নানা দল থাকিশেহ তাহাদের লার্থ- 
বুদ্ধি ভিন্ননুখা হইয়া তাহাদগকে তিন্ন ভিন্ন পথে চালিত 
করিতে পারে ,। 


জয়পরাজয়ে আশঙ্ক। | 


মল্সসংখ্যক পোণ ছাড়। জাঞেন সাআাঞ্জোর আর সব 
অধিবাসই জাম়েন। অগ্রিয়ারও এক কোটি অধিবাসী 
জামেন্জাতীয়। হুইঢজালগ্ড, হল্যাও ও বেলদ্জিয়মেও 
টিউটনিক অর্থাৎ জামেন জাতীর লোক আছে। 
ইউরোপের যতখানি জায়গায় জামেনজাতায় লোকের 
বাস, তাহা পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত ইউরোপের মানচিত্রে 
€ষ্চবর্ণে চিএিত করা হইয়াছে। জার্ষেনীর আকাঙ্জা 
এহ যে এই-সমণ্ত রেশ তাহার সাম্রাজ্য উক্ত হয়, অন্ততঃ 
তাহার আশশাবকহ স্বীকার করে। জানেনা জাতিশে 
তাহার 'এই অভিলাষ যে পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ 
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ইউরোপে সভ ও জর্শান জাতীয় লোকের বাসভুমি। 


নাই। তদ্ধিন সে সানিয়া, বুলগেপিয়া, আলবেনীয়া, 
গ্রীস ও তুরস্ক দখল করিতে, অন্ততঃ নিজের প্রভাবের 
অধীন করিতে চেষ্টা করিবে। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম যদি 
জার্মেনীর অধীন হয়, তাহা হইলে হংলগ্ডের বিপদা শঙ্কা 
ঘটবে । কারণ হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের বন্দর-সকল হইতে 
জলপথে ইংলগ আক্রমণ করা৷ চলিবে। আবার যদি 
জার্মেনী আলবেনিয়া, গ্রীস ও তুরস্কে প্রভৃত্ব করিতে পায়, 
তাহা হইলে ইংলগ্ের পক্ষে ভূমধ্যসাগর দিয় যাতায়াত 
সকল সময়ে নিবাপদ্দ হইবে না। তাহা হইলে 
এশিয়ায় ব্রিটিশ বাণিজ্জা ও'ব্রিটিশ সাআজাজা কেমন করিয়া 
রক্ষা পাহবে? 

অতএব ব্রিটিশ সাত্রাঙ্গের 
জার্মেনীকে পরাঞ্জিত করা আবশ্তক। 

অপর দিকে জার্মেনীর পরাজয়ের অর্থই রুশিয়ার 


কল্যাণের নিমিত্ত 


জয়। রুশিয়ার জয়ে যে ব্রিটিশ সান ্রাঞ্জগোর কোন 
আশঙ্কা নাহ, তাহা বল] যায় না। কুশিয়ার লোকেরা 
সাজ্ঞাতীয়। এই স্মাতঙ্জাতীয় লোক রুশিয়ার 
বাহিরেও অষ্টরিয়া, জার্ষেনী, সাধিয়া, প্রভৃতি দেশে বাস 
করে। ইউরোপের যানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা 
যাইবে যে ইউরোপের বেশীর ভাগ জায়গায় সাভদের বাস। 
স্বাদের অধ্যুষিত স্থানসকগের বার আনারও অধিক 
বর্তযান সময়েই রুশিকার অন্তর্গত। বাকীটুকু গ্রাস করা, 
অন্ততঃ নিজ অভিভাবকত্বের মধ্যে আনা রুশিয়ার অভি- 
প্রেত। কুশিয়ার যদি জয় হয়, তাহা হইলে তাহার মনো- 
বাঞ্ছী পূর্ণ হইবে। তাহার অর্থ এই যে তুরস্কও রুশিয়ার 
অধীন হইবে, কন্ষ্টান্টিনোপল তাহার সাম্রাজাভুক্ত হইবে। 
তাহা হইলে, ভূমধ্যসাগর দরিয়া যাতায়াত ব্রিটিশ 
রণতরী ও বাণিঞ্জা জাহাঙ্জের পক্ষে এখন যেমন নিরাপদ 


২য় সংখ্যা ] 
ও আশঙ্কারহিত আছে, সকল সময়ে তখনও কি তেমনই 
থাকিবে? 
তাহার পর রুশিয়াদ আরও দুই দিকে অভিসব্ষি 
আছে। ইউরোপের উত্তরাংশে কুশিয়া ফিণল্যাণ্ড 
গ্রাস করিয়াছে । তাহার পরই সুইডেন ও নরওয়ে। 
তাহার সুইডেন লইবার ঠা খুব স্পষ্ট হইয়। উঠিগাছিণ ; 
তজ্জন্য কয়েক মাস পুর্বে স্থইডেনের রাজ] নিজের সৈম্তদল 
বৃদ্দিপ্ আয়োজন করিয়াছেন । এখন রুশিয়। জানেনার ও 
অষ্্রিয়ার সহিত ঘুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাম্ স্ুহডেনের বিরুদ্ধে 
মতলবটা চাপা আছে। জার্মেশী হারিলে ও রুশিয়া। 
জিতিলে রুশিয়া এরূপ শক্তিশালী হইবে যে তাহার পক্ষে 
সুইডেন নরওয়ে দখল কা কঠিন হইবে না। কিন্ত 
সুইডেন নবওয়ে রুশিয়ার দখলে আসিলে তাহার সামুদ্রিক 
শক্তি এত বাড়িবে এবং তাহার কাধাঙ্ষেত্র ইংলগ্ডের 
এত নিকটবস্তী হইবে, য়ে, উহা ইংলণ্ডের মঞ্জলের পক্ষে 
বাঞ্ছনীয় না হইতে পাপ্পে। 
রুশিয়ার অপর অভিসন্ধি এশিয়ায়। 
বিতক্ত। 


ইহা ছুই অংশে 
প্রথম, মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া হাত করিয়া 
জাপানকে কাবু ও চানকে ক্রীড়াপৃত্তল করা। মাঞ্চুরিয় 
হাতে আসিলে রুশিয়া প্রশাস্ত মহাসাগরে বন্দর 
পাইবে, এবং এশিয়ায় অনেক রণতরী রাখিতে 
পারিবে । চীনকে ক্রীড়া-পুত্তল করিতে পাধিলে 
সে ভারতবর্ষ ও ব্রন্দের উত্তর-পূর্ধব সীমান্তে ব্রিটিশ 
সাম্াজাকে তয় দেখাইতে পারিবে । তিব্বতের দ্বারাও 
৩য় দ্রেখাইতে পারিবে । দেখাইবে কিনা কেহই বলিতে 
পারে না। এশিয়ায় কশিয়ার অভিসঞ্চির দ্বিতীয় 
অংশ পারস্া অধিকার করা। ইতিমধ্যেই পার- 
স্যের উত্তর অংশ কাধাতঃ রুশিয়ার হগ্ডগত হইয়াছে। 
জামেনীকে পরাঙ্জিত করিয়। রুশিয়া যদি আরও শক্তি- 
শালী হয়, তাহা হইলে সে প্রকাশ্য ভাবে পারস্য দখল 
করিবে বণিয়া বোধ হয়। পারস্যের সমস্ত লইবার 
চেষ্টাও করিতে পারে। যদিও তাহাতে ইংলগ্ডের 
খুবই ধাধা দিবার কথা। যাহা হউক, পারস্যের উত্তর 
অংশ অধিকার করিলেও কুশিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
ক্ষতি করিবার ক্ষমতা বাড়িবে। 


' বিবিধ প্রসঙ্গ-_তুরক্কের নির্কুদ্ধিতা 


২৩৭ 
পু এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ব্রিটিশ সাত্রাজোর 
মগলের জন্য তারতবর্ষকে খুব শক্তিশালী করা প্রয়োজন। 
ভারতবর্ষের সকল প্রর্দেশ হইতে, সৈগ্ভ ও ভলান্টীয়ার 
গ্রহণ করিলে এখং তারতের সকল জাতি ও ধন্মব সম্প্র- 
দায়ের লোককে '্রটিশ সাম্রাঞ্জের রাষ্ট্রীয় অধিকার বিলে, 
ভারতবষ শক্তিশালী হইবে। কেখল উত্তর-পাশ্চম, 
উত্তর, ও উত্তপ-পুর্ষ সীমায় দুগ নিশ্মাণ করিপে, এবং 
কতকগুলি বেতনভোগা দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য 
রাখিলে ভারতবষ যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হহবে না। 
রুশিয়াএ সথ্দ্ধে আশঙ্কা যুদেেএর আরন্ত হইতেই 
আমাদের মনে উদ্দিত হইয়াছিল, হংরেজদের মনেও যে 
নাই, তাহা নয়। গিতিউ অব ব্িভিউজের নৃতন সংখ্যায় 
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ইংরেজ সম্পাদক অবপ্ত বলিতেছেন যে “রুশিয়ার 
খিশ্বপ্ততা সন্ধে সন্দেহ করিবার এখন সময্ব নয় এবং 
সন্দেহ করিবার কোন কারণও নাই ।” ইহা ঠিকৃ 
কথা৷ কিন্তু সাবধান থাকা কোন সময়েই অনাবশ্তক 
নহে। 


€001302)55 


* তুরস্কের নির্ুদ্ধিতা। 


তুরস্ক জার্ষেনীর পক্ষে যুঞ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত 
নিবুদ্ধিতার কাজ করিয়াছে । তাহার ফণ এই হইবে, 
যে তাহার সাত্রাঙ্জ্য যাইবে। রুশিয়া যে ইউরোপীয় তুরস্ক 
পইবে, কিন্বা ঞশিয়ার কতৃত্বাধান বঞ্চান প্রাঙ্যগুলি 
পইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এশিয়ায় তুরস্কের যে 
সাম্রাজ্য আছে, তাহাও তাগাভাগি হইয়া যাহবে। 
নিবুদ্ধিত ত হহয়াছেই; আঁধকন্ত বর্তমান যুদ্ধে ৩ কেহই 
ও৫ক্কের ক্ষতি করিতেছিল না) সুতরাং তাহার যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবার কোন কারণও ছিল না। 

জার্মেনীর জিতিবার' কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে 
না। কিন্তু যি জার্মেনীর জয় হয়, তাহাতেও তুরস্কের 


২৩৮. 


পাত নাহ। কারণ জেতা জার্মেনীও তাহাকে গ্রাস 
করিবে বা নিঙ্জের কতৃত্বাধীনে রাখিবে। 

যুদ্ধের প্রথম ফল ত.এই হইয়াছে যে ইংলও সাইপ্রাস্‌ 
দ্বীপ আধিকার করিয়াছে । অধশ্ত এহ দ্বীপ নামে মাঞ্র 
ভুরক্ষের সাম্রাসাডূ ছিপ; শাসনকাধ্য, ১৮৭৮ সালের 
এক বন্দোবপ্ত অগ্ুপারে, ইংলগুই চাপাহয়া আসিতেছে। 
কপ্ত তুরস্ক কখনও রাষ্ট্রীয় কাখ্য |পর্ববাহে স্ুর্দ হইলে 
উহা] ইংলগ্ডের কাছে ফেরত টািতে পারিত। তত়িন্র 
স্বলতান ১৮৭৮ সালের বন্দোবণ্ত অনুসারে হংলণ্ডের 
নিকট হইতে সাইগ্রাসের জগ বৎসরে তের লক্ষ বিরানববই 
হাজার টাকা পাইহতেশ । এখন হইতে তাহা আর পাই- 
বেন না। 

মিশরদেশ বাওাঁণক হংরেজদের কর্তৃত্বাধীন হইলেও, 
নামে এখনও তুরস্কের একাট করদ রাজ্য। তুবরক্চের 
হ্বলতান এখনও বৎসরে খিশরের নিকট হহতে এক 
কোটি তিন লক্ষ পঁচাশি হাঁজার ছুই শত পঞ্চাশ টাকা 
কর পাইয়া থাকেন। ইংপণ্ের সহিত থুদ্ধ ঘোষি৩ 
হওয়ায় তুরস্কের এই আয়ের পথ যে বন্ধ হইবে নাঃ তাহা 
কে বলিতে পারে? সুতরাং তুরস্কের মহা এম হইয়াছে। 


ভারতীয় মুসলমানগণ ও তুরক্ক। 


তুরস্কের সুণতানকে মুসলমানগণ আপনাদের খলিফা 
মনে করেন। প্রথম প্রথম খলিফাগণ মুসলমানদের 
এঁহিক শাসনকর্তা এবং ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ-ও-ব্যবস্থাদাতা 


ছিলেন। এখন কেবল ধশ্মবিষয়েই তাহাকে মাগ্ 
করা হয়! কেহ কেহ বলেন বটে, যে, স্বলতান 
খলিফা অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী 
নহেন। কিন্তু সে তকে আমাদের প্রবৃত্ত হইবার 


দ্রব্কার নাই, যোগ্যতাও নাই । সাধারণতঃ মুসলমানগণ 
তাহাকে খলিফা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি 
এহিক বিষয়ে যে, সমুদয় মুসলমানের প্রভু নহেন, 
তাহার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্তঠক। অল্প দিন আগেও 
তুরস্কের সৈঙগদের সঙ্গে পাবস্তের সৈগ্ঠদের যুদ্ধ হইয়৷ 
গিয়াছে । অথচ পারস্ত মুসলমান রাজ্য। ইহাতেই বুঝা 
যাইতেছে যে ধর্্মবিষয়ে ছাঁড়া অন্য বিষয়ে মুসলমানেরা 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খু 


*তুবস্থের স্রলঙানের অনুসরণ বা আদেশ পালন করেন 
নাঃ সম্তবতঃ তাহাদের ধন্ব অনুসারে করিতে বাধ্যও 
নহেন। ৪ 

রোমান কাথলিক থুষ্টিয়ানদের অবস্থা এ বিষয়ে 


' অনেকটা যুসপমানদের সমতুলা। রোমের পোপ তাহাদের 


ধশ্মগ্রু । পুর্ব পোপের রাষ্ট্রীয় শক্তি ছিল, তিনি বাসীর 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। ইংলগের ইতিহাসে ইহার 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোন রোমান কাথলিক ইংলণ্ডের 
রাজা বা রাণী হইলে পাছে তিনি রোমের পোপের কথা 
শুনিয়া হংলণ্ের রাষ্ট্রীয় শক্তির হাস বা অগগ কোন অনিষ্ট 
সাধন করেন, এই ভন্য ১৭০১ খুষ্টার্ষে একট অব. সেটল্‌- 
মেপ্ট নামে একটি আইন করা হয়, তদনুসারে কোন 
রোমান কাথলিক ইংলগ্ডের বাজ বা রাণী হইতে পারেন 
না। বাঞ্তবিক দেশের বাঞঙ্জ থাকিবেন একজন, আর 
দেশের কণকণ্ডলি লোক বিদেশী (বা স্বদেশী) একজন 
ধর্মগুরুএ আদেশ এ্হিক পার্রিক উভয় ব্যাপারেই 
শিরোধার্ধয করিবে, এরূপ অবস্থায় কোন দেশে কখনও 
শান্তি থাকিতে পারে না, দ্রেশও সুশাসিত হইতে পারে 
না। যতাদ্দন রোমের পোপের এহিক ক্ষমতা ছিল, 
ততদ্দিন তাহার দ্বারা কখন কখন কোন কোন যুদ্ধ ব! 
অপর গহিত কাজ নিবারিত হইত বটে, কিন্তু ইউরোপে 
অনেক রাস্ত্ীয় বিপ্লব এবং কলহ ও অশান্তিও যে এ 
কারণে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

তুরস্ক ইংপণ্ডের বিপক্ষদলের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় 
তারতীয় মুসলমানগণ যে বিপথচালিত হন নাই, ইহাতে 
চাহারা সুবুদ্ধির কাঙ্জই করিয়াছেন । 


যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্য । 


এইরূপ সংবাদ আসিতেছে যে ভারতবর্ষের নান।- 
জাতীয় সিপাহীরা অসাধারণ শক্তি, সাহস ও কৌশলের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছে, এমন কি তাহারা কোন কোন 
সময় পরাজয়ের আশঙ্কাকে জয়ে পরিণত করিতেছে। 
ভারতবর্ষের সিপাহীর1 থে যে-কোন জাতির সৈন্যের সমান, 
হহা আনন্দের বিষয়। যখন তাহারা উচ্চ সেনানায় কর 
কাজ করিবে তখন আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হইবে। 


বয় সংখ্যা ] 


নক্ষত্র ভারতবর্ষ ্রাঙ্গণ। 


যুদ্ধে হত ও আহত ইংরেজ সৈিক কর্মগারীদের টায় 
হত ও আহত ভারতীয় হবেদার, জমাদার, বেস।লদার 
গ্রভৃতির তাপিকাও বাহির হইতেছে। ঠাহাদের মধ্যে 
রাঠোর, পব্টার, আদি উপাধিধারী রাজপুত ক্ষত্রিয় ত 
আছেনই, মিশর, ছুবে, চৌবে উপাধিধারী তু।ক্ষণও আছেন। 
তাহাদের নম তালিকার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। 
ভারতবর্ষের সৈশ্গেরা ইউরোপে যুদ্ধ করিতে এই প্রথম 
গিযাছেন। কিন্তু জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়] যুদ্ধ 
করিতে তাহার! ইতিপূর্বে আরও অনেকখাঁর গিয়াছেন। 
এই যোদ্ধা ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়দিগের ত জাত যায় না; 
এ কল্পনাও তাহাদের বা তাহাদের আম্মীয় কুটুত্ঘদের 
মনে স্থান পায় না। কিন্তু ধাহারা অল্পাধিক ইংরাজী 
শিখিয়াছেন, তাহার] দেখিতে পাই, সধুদ্র অতিক্রম 
করাকে বিলক্ষণ তয় করেন। ব্রাঙ্গণ-প্ডিতেরাও ঠাহা- 
দিগকে পাতিত্যের ব্যবস্থা দিয় থাকেন। কিন্ত এই 
সব গ্রাম্য যোদ্ধা ছুবে চৌবে যিশ্রের ত কখনও পাঠিত্য 
ঘটে না, ঘটিবেও না। ইংরেজীর জল বেশী করিয়া 
পেটে পড়িলে যে সব সম্য় ভালই হয় তাহ নয়। 


প্লীহা ফাটা। 

বোদ্বাই বন্দরে ঢো$ু নামক একজন দেশী মদ্র্র 
কাজ করিতেছিল। সে কাঁজে ভুল করিয়াছিল। তাহাতে 
কাজের পরিদর্শক মাটিন্‌ ফবপ্‌ তাহার পেটে আঘাত 
করে। তাহাতে আধ ঘণ্টার মধ্যে ঢোও মারা যায়। 
ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটের কাছে বিচার হয়। পাওএল নামে এক 
ডাক্তার মজুটির মৃত দেহ পরীক্ষা! করিয়া সাক্ষ্য দেশ 
যে আঘাত খুব মৃ্ুই হইয়াছিল; কিন্তু মদ্ভুরের প্রীহার 
পাড়া ছিল বলিয়া তাহ! ফাটিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
মা্জিষ্রেটের বিচারে বসের ২৫ টাকা জরিমানা 
হইয়াছে। 

ভারতবধাঁয় লোকদের. এইরপ প্লীহ। ফাটিয়া মৃত্যু 
এই প্রথম হইল না) মধ্যে মধ্যে হইয়! থাকে। 
দেশী লোকের আঘাতে দেশী লোকের শ্রীহা 
ফাটার, কথ গ্রায় শুন! যায় না; ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গীর 
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আনাতে এইরূপ ঘটন! ঘটার সংবাদ সাধারণতঃ পাওয়া 
খান্ন। এইরূপ দুর্ঘটনা বছ বৎসৰ হইতে ঘট্টিতেছে। এই 
জগ্ঠ ভারতবষীয়দের গীহ। যে বাণিগন্ত এবং ঠুনকো, 
তাহা ইউরোপীয়রা জানে এ। বলিয়। মনে কর। উচিত নয়। 
" স্ৃতরাং অকম্মাং গীহ। ফাটিয়াছে বলিয়। আঘাতকারীকে 
লঘু দণ্ড দেওয়! কখনই উচিত নয়। ইহাও ইউরোপীয়- 
দের খুব জানা কথ| নে শরীরের মধ্যে একমাক্র পেটেই 
সামান্ধ আঘাতে মানুষের মৃঠা হইতে পারে; শরীরের 
অন্য কোথাও সামান্য আঘাতে মানুষ মরে না। সুতরাং 
চটিয়া উঠিলে পেট! বাদ দিয়া আঘাত করাই তাহাদের 
কর্তব্য। তাহাদের দেশেব ঘুষোঘুষি লাখালাথি প্রসৃতি 
কুস্তীতে কোমরবদ্ধের নীচে আঘাত করা (01017 
১০1০৯ 07০1১011) নিষিদ্ধ; সেরূপ করা কাপুরুষতা ও 
শঠতা বশিয়। পন্রিগণিত। ইহা একট। আকম্মিক 
নিয়ম ধলিয়া মনে হয় ন|। আমানতের ধারণ।, পেটে আথাত 
সাংঘ।তিক হয় বলিক়্াই এরূপ নিয়ম কণা হইন়াছে। সুতরাং 
নানাপিক দিয়া দেখা যাইঠেছে, যে, ভাব্ুতবরাঁয় লোকদের 
পেটে আঘাত করিলে থে তাহ! সাংঘ/তিক হইতে পারে, 
তাহা ইউরোপীয়দের জান! থাকিবারই কথ।। অতএব এ 
বিষয়ে তাহার অভিযুক্ত হইলে তাহাদের অজ্ঞতা ধরিয়া 
লইয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়। ব। সামান্ত দণ্ড 
দেওয়া কখনই উচিত নয়। মেন সাহেৰ তাহার ভারত- 
বায় দগ্ডবিধি-বিষয়ক পু+্কে পিখিয়াছেন যে কেহ যদি 
জানে যে কোন গেলা প্লীহারোগের প্রাগাব আছে 
এবং জানে থে প্ীহারোগীকে আাঘাত করিলে দুর্ঘটনার 
আশঙ্কা আছে, এবং এবপ জানিয়াও যদ্দি সে কাহাকেও 
আঘাত করে, তাহা হইলে, মাঘাতপ্রাপ্ত লোকটির 
প্লীহাবরোগ ছিল কি না, আঘাতকারী তাহা না জানিলেও, 
তাহার বিরুদ্ধে সংদ[ষ নরহত্যার 1৩111)1)1 001010199) 
অভিযোগ আসিতে পাবে। কিন্তু বিচারকের দেখিতেছি 
কখন কখন মেনের মত গ্রহণ করেন না। 

ভারতবর্ষের এখন প্রায় সকল প্রদেশেই ম্যালেরিয়ার 
প্রাদুর্ভাব । সুতরাং বড় পিলের অভাব কোথাও নাই। 
বাংলা দেশে ত খুব বড় বড় পিলে দেখা যায়। এই-সব 
প্রদ্দেশে চাষবাস লইয়া মধ্যে মধ্যে খুব দাঙ্গা! মারামারি 
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হয়। কখন কখন বকৃরীদ প্রভৃতি ধর্্মানুষ্ঠান লইয়াও, 
মারামারি হয়। এই-সধ দাঙ্গায় কখন কখন মানুষ মারা 
পড়ে। মারামাধির সময় দাঙ্গাকাঁরীরা এমন জোরে 
শাঠি চালায় যে মান্তষের মাথার খুলি থে এমন শক্ত 
জিনিষ ভাহাও- কাটিয়া যাঁয়। কিন্তু এই-পসকল দণগায় 
কখনও কাহারও প্লাহা ফাটিয়। সৃতুযু হইয়াছে বলিয়া শুনি 
নাই। এইজন্য আমাদের মনে হয়, ডাক্তার পীহ। 
ফাটিয়াছে বলিয়। সাক্ষা দিলেই তাহা বেদবাক্য বলিয়। 
মান্ত করা উচিত নয়। শুক্তারের কথা যে সত্য তাহারও 
প্রমাণ চাওয়া কর্তব্য | 

ইউকোপীয়ের বা ফিিঙীর আঘাতে দেশী লোকের 
মৃত্য হইলেই তাহাকে জ্ঞাতমারে ইচ্ছাপুর্বক খুন 
(0070071 বলিয়া মনে করা যেমন একদিকে ঠিক নয়, 
তেমনি সবগুপিই হঠাং ঘটিয়াছে মনে করাও ঠিক নম । 
এই-সকল স্থলে মৃতদেহ পরীক্ষা একজন ডাক্তাণের 
ছাণা হওয়া উচিত নয় । একজন সরকারা ভাক্তাপ্গ যেমন 
পরীক্ষা করেন) তেমনি তাহা সঙ্গে একজন বেসরকারী 
ডাক্গার থাকা অবস্তক 3 এবং পবীঙ্গার সময় একজন 
ম্যাঞ্িষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম্মচাপা উপগ্থিত থাকিবার 


আইন হওয়া প্রয়োজন। গবর্মেন্ট এইপপণ আহন 
করিলে হয়ত সুবিচারের কিছু আশা হয়! 
ইউরোপীয় আঘাহকাবার। তাগাদের সমকক্ষ 


ত্বদেশীদিগের দিকে ঘহন্ধে খাত প| চাপায় না। ইহাতঠেই 
তাহাদের ক্পিকষতাৰ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্ত 
মনে হয়, যদি কগন আমাদের হতভাগা দেশী মঙ্ছুব্রেরা 
যথেষ্ট আহারে পুষ্ট সুস্থ মবণ সাহসা হয়) তাহা] হইলে 
কাপুরুষেণ। প্থার তাহাদিগকে আঘাত করিবে না। 
এই-সণ মোকদসাব বিচারক ও ডাঞ্জারদের ধর্মববুদ্ধি 
আরও মঙ্গাগ হইলেও বিচার তাল হইবার কথা। 
ভারওবাপাা অধিক পরিমাণে শিক্ষিত ও সুস্থ এবং 
রাষ্ট্রীম অধিবব্র প্রাপ্ত হইলে পূর্ষেক্ত বিচারক ও 
ডাক্তারদের ধর্ধববুদ্ধি হয়ত এখনকার চেয়ে সচেতন হইবে। 

রর অন্ন।ভাব। 

বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় অন্নাভাব থটিয়াছে। 
কোথাও বৃষ্টির অভাবে, কোথাও ধানে পোকা লাগায়, 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


এবার বেথা ধান পাওয়া! যাইবে না। যে-সব জেলায় 
পাট বেশী হয়, সেখানে ত চাষী গৃহস্থদের খুব দুরবস্থা 
হইয়াছে। এখন এমৃডেন জাহাজ নষ্ট হওয়ায় পাটের 
কাটতি বাড়িলে পাটের দরও বাড়িবে। তাগাতে 
চাষীদের সুবিধা হইবাঁর সম্ভাবনা । চাষীর পেটে অন্ন 
পড়িলে যে-সব লোক ভাল পোষাক পরিয়া বেড়ান, 
তাহাদেরও সুপ্ধি। হইবে । আমরা সচরাচর চাষীদের 
কথ৷ ভাবি না। প্রাণের টান, ধর্মবুদ্ধি আমাদের এতটা 
নাই, যে, তাহাদের জন্য উদ্বেগ হয়। স্বার্থবুদ্ধিতে 
তাহাদের ছুর্দশার দিকে আমাদিগকে দৃষ্টিপাত করাইতে 
পারিবে কি? 

সবার্থবুদ্ধ মানুষের প্রাণকে কঠিনও করে। কাগজে এই- 
রূপ খবর বাহির হইরাছে যে পাটের কাঠি না থাকায় 
পাটচাষার। বিপন্ন হইয়াছে দেখিয়া ঢ(কার মাঞজিষ্ট্রেট 
তাহাদিগকে সরকারের পক্ষ হইতে টাকা ধার দেওয়া 
হউক এইকপ প্রগ্াব করেন। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের 
ইউরোপীয় বণিকৃসমিতি ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন। 
তাহারা বলেন। পাটচাবীদিগকে চাউণ সাহাধ্য কর। 
হউক, কিন্ব। যেখানে মজুরী করিয়া তাহারা দপয়সা। পাইতে 
পারে, এরূপ রাণ্ডা বাধ আবি প্রপ্তত করান হউঞ। কথাটা 
এঁই যে পাটচাষীরা বদি টকা ধার গায়, তাহা হইলে 
তাহাতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদণ খান দেওয়া সবই 
চপিবে ; সুতরাং তাহারা এখন মাটার দরে পাট ছাড়িবে 
না। কিন্ত ধদি শুধু চাউল দেওয়ার ব। মাঁট কাটাইয়া 
কয়েক পয়স! মদ্ুরী দেওরাব ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে 
অনেকেই ত ভিক্ষার চাউল লইবেন ও মজুরী করিষে 
না, যাহারা তিক্ষ। লইবে বা মজুরী করিবে, তাহাতে 
তাহাদের সব খরচ চলিবে না। সুতরাং সকলেই 
পাট বেচিতে খাধ্য হইবে, এবং নারায়ণগঞ্জের পাট- 
ব্যবসায়ারা তাহ। থুব সস্তায় পাইয়| খুব লাভ করিবে। 

জানি না, সন্ধদর মালিষ্্রেটের প্রপ্তাব মঞ্জুর হইয়াছে, 
না স্বার্থান্বেধী বণিকৃদ্দের কথাই গ্রাহ হইয়াছে। 

বেলজিয়মের প্রধান কবি। 

বেলজিয়মের প্রধান কবি মরিস্‌ মাত্যারলিঙ্ক. ১৯১১ 

খৃষ্টাব্দে সাহিত্যের জন্ত নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 


তাহার রচিত যে-সকল নাটক রঙ্গযঞ্চে অভিনীত 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে পেলেয়াস এ মেলিসান্দ (1১011083 
০ 11০1150100৩) নাটকের অভিনয়ই সর্বাপেক্ষা তাল 
হইয়াছে। তাহার রচনার কিছু কিছু অনুবাদ আমরা 
পুর্বে ছাপিয়াছি। বর্তমান সংখ্যায় এই নাটকটির 
অনুবাদ ছাপিতে আরম্ভ করিলাম । মাতা।রলিঙ্ক ও 
ষাহার পর্সীর চিত্র আমরা পূর্ধের পরবাসীতে প্রকাশ 
করিয়াছি। র্ 

তিনি কবিতা ও নাটক ব্যতীত 
লিখিয়াছেন। তাহার দার্শনিক রচনাবলীতে নোবালিস্‌, 
এমাসন, হেলা এবং ফ্রেমিশ কাথনিক মন্্ীদিগের 
(17)'501০5) শিষা বলিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

উপরে উপরে দেখিলে মান্বষের সাধারণ দৈনিক 
জীবন এক রকম দেখায়। কিন্ত একটু তলাইয়া দেখিতে 
জানিলে, যাহা সহঙ্গে চোখে পড়ে না, এমন অনেক 
রহস্ত উহার মধো আছে, বুনিতে পারা যায়। দর্শন, 
নাটক, গীতিকবিতা, যাঙারলিষ্চ যাহা কিছু লেখেন, 
সকলের মধোই তিনি মানবজীবনের এই প্রচ্ছ্ নিগুঢ 
মর্স্থল, পর্দা সরাইয় দিয়া, দেখাতে চেষ্টা করেন। এই 
উদ্দেশ্ত সাধন করিবার জন্য তিনি খুব সোঁদা ভাষায় 
পেগেন। এবং এ প্রকার রূপক বাবহার করেন থে মনে 
হয়, যেন তিনি জবনের কোন বাগুব চিত্র শাকিতেছেন, 
তাহার উপর কোন অলঙ্কারের আবরণ শাই। জীবনকে 
তিনি এমন করিয়া গ্রাকেন যে উহার অভুতত্ব ও উহার 
ব্যাখ্য/তীত উপাদানগুপি আমাদিগকে চমকিত করে। 
তাহার অনেকগুলি নাটক মানবহৃদয়ের অপ্রত্যক্ষ তাব- 
সমুহের অতি করুণ মন্্ষ্পশাঁ লিপি। তাহাতে মানবাস্মাই 
শায়কনায়িকা। উহারই আধ্যাত্মিক শোকহ্্য বিপদসম্পর 
ও অবদানপরম্প্] তিনি বর্ন করেম। তীহার নাটক- 
গুলির পাত্রপাত্রীর কাধ্যকলাপের উপর সাধারগ 
দেশকাণের ব্যাপারসমূহের কোন প্রভাব নাই। এই-স৭ 
পিতৃমাতৃহার! রাজনন্দিনী, এই-স অন্ধ, এই-সব নিজ্জন 
ছগের ধবদ্ধ রক্ষী, এই-সন সন্ধ্যার ধুসর আলোতে আচ্ছন্ন 
প্রদেশ,_কে ইহারা, কোথায় হহার।, কোথ| হইতে 
আসে? কোথায় যায়, আমরা জানিতে পাই না। তাহদেও 
মধ্যে বাহ্‌বস্ততন্্র কিছুই নাই। তাহাদের জীবন প্রগাচ 
তীব্র তীক্ষ ভাব ও শক্তিতে পূর্ণ। সবই কিন্ত আধ্যাত্মিক । 
আত্মার জোয়ার ভাটা চলাফেরা, পরিবর্তনের গতিবিধির 
যে রহস্ঠ, সেই রহস্যে সমস্তই আচ্ছন্ন। 


অকপটতার প্রমাণ । 


সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ, লগ্ডনের নিউট্রেট্স্ম্যান্‌ 
কাগড়ে লিখিয়াছেন যে লর্ড কর্জন বলিয়াছেন বর্তমান 


দার্শনক পুস্তকও 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-সিবিলিয়ানদের ভাতা 


পঁ 


২৪১ 
ঘুদ্ধে ভারতবর্ম যেরূপ বিশওতা দেখাইয়াছে, ইতিহাসে 
তাহার তুলনা নাই। লর্ড কার্জন আরও বলিয়াছেন, 
স্ায়পরায়ণতা, সরলত!ঃ সুশাসন, দয়া ও সুত্যচরণের 
তিতির উপর প্রিটিশ সাস্রাজ্য শ্ঠাগঠ। সার উইলিয়ম 
বপিতেছেন_-“্আঘরা গ্ঠাসণবতা চাই বলিতেছি; 
আরচ্ছা, এই কথা থে বৃথ। বড়াই নয তীহ। দেখাইবার 
এখন সুখোগ উপগ্থিত। ভারতবর্ষের সথ্দ্ বাজকাণ্যে 
কর্মচারী নিয়োগ সঞ্ষন্ধে একটি রাঙকীয় কমিশন 
বসিয়ছে। এই কমিশনের কাছে আমি ছুটি প্রস্তর 
উপস্থিত করিতেছি 8 (১) হাহারা ইহাই ধাধা করুন 
খে ভারতবর্ষের সব্ববিধ রাঞ্জকাযো ভারগখাসীদের দাবী 
আছে? এবং স্থৃতর।ং কোনও কাজে ফোন বিদেশীকে 
নিখুন্ত করা হইপে, কেন শিশন্ত করা হইণ তাহার 
সন্তোষঙ্নপ কারণ দেখাইতে হইণে। 6১) করদ।ত। 
ভারতবাসাদের মঙগণের ন্ত সধুদয় বেশন বাঙগাপ্রদর 
অনুমাপে নির্দিষ্ট হউক (অর্থাৎ বঞ্াপন দিলে থে 
কাজের জগ্ঠ যতটাক| বেহনে শোক প|ওথা যার, তাহাই 
সেই পদের বেশুন বশিয়া স্থি্ কর্ধা হউক), শ্রেণী- 
বিশেষের খেয়াশ অগ্যায়া সৌধানা মোটা শাহনা রহিত 
হউক, এবং ঘতক্ষণ পদাগত বাছারদরে গো দেশী 
কর্মচারী পাগয়া যাইবে, চঠক্ষণ উপ মেট, মাহিনায় 
বিদেশী কর্খাচাী নিশুক্ত হইবে ন | ৮এহ ধিষণটি দ্বারা] 
ব্রিটিশ অকপটত| পরীক্ষিত হইবে বপিয়া ভার তবা।সত। 
মনে করিবে ।” 
সিবিদিয়।নদের ভাতা । 

সরকারী সকল বিভ।তোর কম্মগঞাদের কিয়দংশ 
সব সময়েই ছুটিতে থাকেন, কখনও রাম গ্রাম হরি, কখন 
জন্‌ ম্মিথ ঠেনি, কখনবা। আর কেহ কে) যুদ্ধ আপন্ত 
হইবার পুর্বেও এইরূপ পিপিশিয্ান ও অগ্ঠান কর্মচারীরা 
অনেকে ছুটিতে ছিলেন! যুদ্ধ বাধায় তাঠার। ছুট হইতে 
এত্ত হইয়াছেন। ভগপরওয়।লারা ছুটি লইলে 
অধন্তন কন্মচারীদের অস্থারী তাবে পদোবতি ও বেতন 
বৃদ্ধি হয়। ছুটি বন্ধ হওয়ায় এই পাট পিবিপিয়ামদের 
হহল না, এই ওদুহ!ঠে গবণমেণ্ট, যতদিন সন্ধ চলিবে, 
ততর্দিন সক্ষম পিবিশিয়ানের (যাহাদের লোকসান 
হইণ শুধু তাহাদের ৭য়) (হন খাড়াইয়া দিপেন। 
অন্তান্ত বিভাগের কম্মচাধীদেখ বেতন একি বিষ 
গধর্ণমেপ্ট: বিবেচনা করিতেছেন। সিবিনিয়ানরাই 
বাস্তবিক দেশের শাসনকর্তা। সুতরাং তাহাদের স্বিধাট। 
সব সময়েই হওয়া স্বত্তাবিক। টাকার দাম কখিয়ছে 
বলিয়া একবার সব ইউরোপীয় কর্্চাথার বেতন 
বাড়িয়াছে; তাগপর শী শীদ্ঘ পদ্দোন্নতি হইতেছে ন। 


২৪২ 


বলিয়া কোন কোন প্রদেশের সিবিলিয়ানদের বেতন 
বাড়িয়াছে; এখন আবার আর একট। কারণে বাড়িল। 
যুদ্ধের জন্ট সর্বসাধারণ. করদাতাদের এবং পরকারের 
গরীব কর্মচারীদের অসচ্ছলতা হইয়াছে । তাহাদেরও 
কিছু উপকার গবর্ণমেন্ট করুন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
মোট! মাহিনা' বৃদ্ধি করিবার জন্য যখন অর্থাভাব 
ঘটিতেছে না, তথন স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং শিক্ষার বিস্তার 
ও উন্নতির জগ টাকা চাওয়। অসঙ্গত হইবে না। কেন 
না রাজকোষে অসচ্ছলত! নাই দেখা যাইতেছে। 


কলের কামান (৯1000176 001]স) 1 


কলের কামান নানা রকমের। ম্যাকিম কামানের 
ওজন ২৫ হইতে ৩০ সের, ইহা হই মিনিটে ৪৫০ বার 
গোলা ছুড়া যায়, এবং ১৫০০ গঞ্জ দরে লক্ষাবেশ করা 
যায়। হুচকিগ্‌ কামানের ওজন ২৬ সের, মিনিটে 
৫০০ হইতে ৬০০ বার ছুড়া বায়, এবং ২০০০ গন্জ দুরে 
লক্ষ্যবেধ হয়। কোণ্ট কামানের ওজন ২* সের, 
মিনিটে ৮** বার ছুড়া যা এবং ২০০০ গঞ্জ দুধে লক্ষা- 
বেধ করা যায়। 


পেশি 


দেশের কথা 


পুজার পব মফঃম্বলের সংপাদ্পরগুলিব ৭ একটি 
বিষয় এমন এক্াভ্ত প্রকট হইরা উঠিয়াছে থে তাহ অতি 
সহজেই চোখে পড়ে। সেটি ফসলের দুরবস্থা! । এই 
যুদ্ধ বিপ্লবের দরুন চাল বিদেশে রপ্তরনি বদ্ধ হইয়। 
গিয়াছে_দ্রেশে অন্নের প্রাচুপ্য হইবারই কণা, কিন্য 
চি্রদারিদ্রাযীয় ভারতবর্ষে তাহা নিতান্তই যেন হইবার 
নহে। শ্থতরাং নানাপ্রকার অন্তকুল অবস্থা সত্ত্বেও 
এবারও ভারতের চিরান্থগত প্রথান্ুসারে দুর্ভিক্ষের 
সম্ভাবনা এখন হইতেই ঘনাইয়া ছুঃখ-টৈন্ঘ-ও-ক্রেশে- 
জর্জর ভারতবাসীর মাথায় ভাঙিয়। পড়িবার জন্য বন্ধের 
মত উদ্ভত তইয়া উঠিতেছে। সময়ে স্ুবষ্টি অভাবে 
শস্তে পরিপূর্ণ ক্ষেতগুলি পুড়িয়। বাইতেছে। চারিদিকে 
কৃষকের! মাথায় হাত দিয়। বপিয়। পড়িয়াছে। 

এই গেল-বছর দামোদরের ভীষণ বন্ঠায় হাজাপর 
হাজার লোক গৃহহীন-মন্নহীন হইয়াছে । যাহারা বড়- 
লোক ছিল তাহা কোনো গরকারে মধ্যবিত্তের ঠাটে 
দিন কাটাইতেছে ; যাহার। মধ্যবিত্ত ছিল আজ তাহারা 
দরিদ্র 7; আর যাহ।র1 দরিদ ছিল,৫%সই ভীষণ বন্তার পরও 
যাহারা জীবিত ছিল, আজ তাহাদের ভিতর অনেকেই 
আর এজগতে নাই। 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তারপর গত বৎসর বস্তার ফলে বালি জমিয়া অনেক 
জমির উৎপার্িকা শক্তি নই হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃ 
দুই চারি বৎসর তাহাতে ফসলের আণা নাই। সে-সকল 
জমিতে এবার চাষ হয় নাই-_মুতরাং অন্যান্ত বৎসরের 
অপেক্ষা চাষের পরিষাণ এবার কমই হইয়াছে। 
কিন্তু তবু ফসল যদি ভালো হইত তাহ! হইপে কোনরূপে 
এবছর লোকে ছুটি তত পাই ও গেলবছরের ক্ষতি- 
গ্রন্থ লোকেরা তাহাদের ক্ষতি কতকট। পৃর[ইয়া আনিতে 
পারিত। কিন্তুসে আশা দুরে যাক এখল তাহাদের 
বচিয়া থাকাই দার হইয়া উঠিয়াছে। এবছর ফসলের 
অবস্থ। নিতাপ্ত খারাপ। তাহার উপর যারা চাল 
কিনিয্! খায়, পাটের ছুরবন্থায় তাহাদের অবস্থা! কিরূপ 
শোচনীয় হইয়। দাড়াইয়াছে তাহা কাহারো অঙ্জান! 
নহে। ইহার উপর আর এক বিলদ। বন্ঠগীড়িত 
শোকেদের নিকট হইতে গত বৎসর খাজন। আদায় 
কর! হয় নাই, তই এবছব্ ও গেপবছরের খ।জন1 এবার 
একসগেই আদায় করা হইবে শুনা যঠতেছে। তাহার 
উপর এই যুদ্ধের দ্ররুন অগ্গান্ত সকল জিনিসের দরই 
চড়িয়া গিযাছে-অথ5 বর্তমানে দেশের সব্বপ্রধান 
অভাব হইয়। পড়িযাছে টাকার। টাকা থাকিলে 
লেকে বেশী দাম দিগাও ডিপ কিনিতে পাপিত, কিন্ত 
সে উপায়ও নাই। চারিদিকে জলের দ্বারণ অভাবে 
লোকে অতি কদর্ধয জল পান করিতেছে--তাহার ফপে 
ওলাউঠা। আমাশয় প্রভৃতি ছুরারোগ্য রোগকে ডাকিয়। 
আন। হইতেছে। হৃহার উপর আমাদের বাওলী- 
জীবনের নিত্যসহচর ম্যালেরিয়া তে। আছেই। সুতরাং 
এইসকল বিষয় একটু আলোচন। করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে আর বেশী বাকি থাকেনা যে এবসব কিরণ 
তয়ঞ্চর দুর্দশা আমাদিগকে পড়িতে হইবে_কিন্ধপ 
তয়ঞ্চর অনৃষ্ট আম।দিগের জগ্ট 'অপেক্ষ। করিয়া আছে! 
কিন্তু “অনৃষ্ট" বলিয়। তো হাণ ছাড়িয়। বসিয়া থাকা 
নায় না, প্রতিকারের চেষ্টা করাটাই মানুষের কর্তৃব্য। 
ন্ুতরাং এসধদ্ধে প্রতিকারের হাত যাহাদের আছে-_ 
তাহারা অবস্থা বুঝির। এখন হইতে বদি ইহার একট। 
ব্যবস্থা করিতে যডবান হন তাহ। হইলে এই অবশ্ঠগ্তাবী 
দুর্দশার কিছু লাখন হইলেও হইতে পারে। নীচে 
মফঃস্বলের কাগজগুলি হইতে ফপলের অবস্থার কথ! 
তুলির দেওয়| হইল-__ 

ফসলের অবস্থ।__ 

বাকুড়া-পর্পণ | _বছুদিন বৃষ্টি হয় নাই বলিম| ধান্যের বড়ই ক্ষতি 
হইতেছে । কেহ কেহ ভবিষাতে অন্নকষ্টের আশঙ্ক! করিতেছেন। 
বাধ পুষ্করিণী সকল কাটাইযনা দেচনকারধ্য চলিতেছে । ভবিষ্যঠে 
আবার জলকষ্টু না হইলেই মঙ্গল। 


দেশের 

বীরভুমবার্জা।-এ বৎসর এ সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ভাবী- 
শপ্তের অবস্থা! অতান্ত শোচনীয় বলিয়াই বোধ হইতেছে। বে-সকল 
জমীর নিকটে পুকুর ও গড়ে ছিল, দিব! রাত্রি তাহা হইতে ক্কৃমকগণ 
জল সেচন করিয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া 'উঠিতে পারিতেছে 
না! ষেরূপ দেখা ষাইতেছে তাহাতে মনে হয় এখানে আাট আন। 
পরিমাণ ধান্যই জলাভাবে মার| যাইবে। সম্প্রতি ইউরোপের ঘুদ্ধে 
এদেশ হইতে জাহাঞাদি (প্ররণের নানা বাধাবিগ্ন উপস্থিত হওয়ায় 
চাউল রপ্তানী হইতেছেটএ, নে ইহার মধোই ছুতিঞ্চ উপস্থিত 
. হইত । ভরিষ্যঠে কি হইকে ভগবানই জানেন।, 

রংপুর দিকৃপ্রকাশ।--ধান্য মরিয়া গেল, পাট খিকু্ ইইল নাঃ 
লোকের দশ! হইবে কি? আঙিন মাস চলিয়া গেল, এবট 
গুষ্টি হইল না, ধান্ত ফুলিল বটে কিন্তু ঢাউল হইল না। মাটা 
ফাটিয়া গেল, গাছও শুকাইয়া উঠিল। পুর ছে'চিয়া আর কঠ 
বাচাইবে ! পাট এখানে ৩২ পর । ঢাউল এখনও ৯|” সের 
দশসের কাচি। 

গৌড়দুত।-এবর বৎপরের যেকণ গঠিক দেখা যাইতেছে 
তাহাতে লোকের মনে বিশেষ আতঙের সর হইয়াছে । হেমান্তক 
ধান্যের ফসল সম্পূর্ণরূপে পাইণার আশা কতক কৃষকপের মনে 
জাগরুক ছিল কিন্তু এখন দে আশা বিনুপ্র হইয়াছে । কাপণ রুষ্ট 
একেবারে নাই । একট! বুষ্টির অভাবে ধাশ্যবুক্ষদকল শু হইয়া 
ঘাইতেছে। তই দিন মাইতেছে ছুিদ্ষের আশঙ্ক। ত৩ই প্রনগ 
হইতেছে। 

পুরুলিয়াদর্পণ |--এ বৎসর বঙ্গদেশের কোনও স্থানে ধান) 
ভাগ উৎপন্ন হয় নাই। তাদ্র ও আশ্বিণ মদে বৃষ্টি শা হওয়ায় 
অধিকাংশ স্থানে রোপিও ধান্য শুকাইয়া গিয়াছে। বিদ্ধ ধান্তক্ষে্রের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কৃষকের করুণ ভণিধ্যং চিত্র গপয়ে উদি৩ 
হইয়া শঙ্ব(র ভান জাগাইয়া দেয়। 


ইহা ছাড়। আর এক বিপদের কথ মান। মংখাদপত্রেই 
দেখা যাইতেছে । পোকা ও পঙ্গপালের উৎপাতে যাঁহ। 
কিছু ধান হইয়াছে তাহাও উৎস্্ন যাইতে বপিয়াছে। 


শীহার ।-__মামাদের বাখি মহকুমার প্রায় সর্বরই মাসাধিক 
হঠল ধান্যক্ষেরে “লোহা পোড়া নামক একপ্রকার পোক।! 
পরিয়া বা ব্যাধি হইয়। অনেক ক্ষেত্জের সর্ববশাশ সাধন করিতেছে। 
ঠহার উপর আশ্বিন মাণের প্রারন্থ হইতে পুষ্টি একেবারে বন্ধ হইম। 
যাওয়ায় প্রায় তিন ভাগ ধাগ্ক্ষেত্রের জল ওকাইয়া খিয়াছে। 
জল্স।ভাবে ভাঙ্গা জমিপমূহের ধান্যগাছগুলি ৩ সমূলে ওপাইথ] 
নষ্ট হইতে বন্গিয়াছে। 


'ডাষমণ্ু-হারখ[র-হিতৈষী' পোকার হাত হইতে ফল 
রক্ষার এক উপায়ের কথা লিখিয়াছেন। কধাকিরা 
অনায়াসে তাহা পরীক্ষা করিয়। দেখিতে পারে। 

কোন কোন কুমিতদ্রবিৎ গঙিত বলেন, ধান্তক্ষেত্রে একটি করিরা 


কদলাবৃক্ষ রোপণ করিলে কিন্া বাসকের ডাল পুতিয়া দিলে কীট 
নষ্ট হয়। 


প্রঙ্গাদের বিণদের সময় গবর্ণমেণ্টের উচিত কুষিকলেঞজ 
বা অনুসন্ধান সমিতির গবেষণার ফলগুণি কৃষকদের 


কথা! ২৪৩ 
গাচর করা । পোকা] মারিবার ইষধ ত বহুকাল আবিষ্কৃত 


হইয়াছে, এখন তাহা আর নূতন করিয়া করিতে হইবে 
না, কিন্তু তথাপি কুষকের! কেন পোকার হাতে এত 


,বিড়দনা সহা করে? ইহার একটা উপায় হয় না? 
প্রজারিগের ছুদশার ও ছভিক্ষের গ্রথঙ্গাবস্থার একট 
চিত্র "রঙে প্রকাশিত হইয়াছে 


মফংস্ব'লর অবস্থ। এতদূর শোচনীয় খে, অনেকে প্রতিদিন অনাহ।রে 
দিন যাপন করিতেছে, অন্ত্রের পরিবর্তে অনেকে কচু কুমড়া খাইয়! 
জঠরছ্ছালা নিবারণ করিতেছে । রোগী পোগশ্যায় চিকিৎসা ও 
পথ্যাভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে । 


ব্বা্য 


প্রতিকার । আজকাল এই সহরের স্বাস্থ অতান্ত খারাপ 
হইয়াছে । আর, আম।শয়, উদরাময়, কলেরা প্রভৃতি রোগে অনেক 
গৃহস্থই ব্যতিব্যস্ত হঠযা গড়িয়াছেন। 

পুখলিয়া দপণ।_ম্যালেরির] নিয় বঙ্গ হইতে এ বৎসর মানুষের 
গাববত্য কছরময় স্থানেও দেখা দিরাছে। বাকড়। জেলার কোন 
গান মা(লেরিয়া-শৃগ্ঠ নাই। 

বীর ্মব1$া1-নীর মে এবৎসর ম্যালেরিয়ার অত্যপ্ত প্রকোপ 
দেখা যাইতেছে । অনেক স্থানে এরূপ শুনা যাইতে মে কে 
কাঙাকে পথ্য পান দেয় এমন লোকও ঠদ্ব শরীরে নাই । ভাক্তারী 
ওনধের মূল্য কমেই চড়িয়া যাঠতেছে। ঘেমন এ বৎসর শঙ্ের 
অবস্থা তেমন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ । 

বীরভ্মবাদী ।--এ বৎসর বীরভুমের সকল পর্ীতে অন বিস্তর 
ম্যালেরয়ার কোপ দেখা যাহতেছে। নাননর থাশার অধাল 
কববাটী গ্রামের মধ্যে ১৮০ জন পাড়িত অর্থাৎ শতকরা ৫* জন 
পাড়িত অথাৎ শতকরা «* জণেরও অধিক বু সংলএ জামন] 
গ্রাষের অবস্থাও এইরূপ। গরিব লোকে খাটি খায, তাহারা 
রুপ হইয়া পড়ায় বিষম দুরবন্থায় পতিত হইয়ছে। মদ্ুরের 
অভাবে গৃহস্থের জর্মি' মাবাদ হয় নাই। ভগ্রুলোকে ওধধ পথ্য 
ব্যবহার করিয়! কোনপপে বাঁচিয়া আছে । বিস্তগরিধ লোকের 
প্রনধ ও পথা কিনিবার অর্থ নাই। এইজন্য জনৈক গ্রামবাসী 
এই হইখাশি গ্রামে একটি ডাক্তার পাঠাইবার জগ্ত জেলার 
মা।(জঙ্েটের নিকট দরথাস্ত করিয়ছেন। ভরসা করি ম্যা্জিছ্টেট 
বাহাদুর তাহার এই আবেদনে কর্ণপাত করিবেন । 

ঢাকমিহিযর | আমর! টাঙ্গাইলের পাশাস্থান হইতে পুনরায় 
মা।লেরিয়া ছরের প্ছুতার হওয়ার সংবাদ পাইতেছি। শী 
যা[লেনিয়া-মুক্জির কোন উপায় অবলন্বিত না হইলে টাঙ্গাইল ও 
জামালপুরের বছস্থান অঙিরে জণণগ্য হইবে। প্রত্যেক পলীবাসী 
এই সময় ০1 করিরা আগন আগণ বাড়ার জঙ্গল পরিঞার, 
গ্রামের শিল্প স্থানের জণ বহিগমমের উপাক়্ অবলপন করিলে 
ম্যালেরিয়া ক্রদশ; দূর হইতে পারে । আামবাপীর সমবেত চেষ্ট! 
ব্যতীত এই-দকল কার্ণা হঠঠে পারে ন।। জঙঈলণ্ন্ত বানুকাময় 
স্থানেও ম্যালেরিয়ার প্রাছগাব হইতেছে । ডিিঠিবোড জঙ্গল 
পরিষ্ধার ও গ্রাম হইতে জল বহির্গমনের জন্ প্রত্যেক খমে কিছু 
কিছু সাহাধ্য করিতে পারেন। এবর টাঙ্গাইল ও জামালপুর অঞ্চলে 
বু লোক অর্থাভাবে এক প্রক্কার উপবাসে দিন কাটাইতেছে। 


চা 


এই: সময় জঙ্গল চি টিরহঃ জলগখসনূহ সংস্কারের উদ্যোগ হইলে * 
এই-সকল দরিদ্র ব্যক্তিগণেরও বশ্বপ্রাপ্তি তয়। এ-সকল বিষয় 
ডিষ্টবোর্ডকে বিবেচনা ক্রিতে অহরোধ ফরিতেছি। 

প্রশংসনীয় উদ্যম__ 

যশোহর |_-আনর] অবগত হইল।ম ঘে, নড়ীইলের সবডিভিসন।ল 
অফিসার মহোদট্য়ের সহান্থূতি ও &নং সার্কেলের প্রেসিঙেণ্ট 
পঞ্চায়ৎ ভূবন ধাবুর ঠেষ্টায় ৪ নং সার্কেলের অন্তগত স্থানস মুহের 
জঙ্গলাধি পরিদধূত হইতেছে । জঙ্গল থে পলীবানীর শখ ও স্বাস্থ্যের 
বিশেষ প্রতিকূল হাহ] মশোহরবাসী হাড়ে হাড়ে উপপদ্দি 
করিয়াছেন। সবডিভিসনাল অফিসার মহোদয় এবং ভুবন বাখুকে 
আমরা শত সহ ধগ্রবাদ জাপন করিতেছি। 

বশোহরের বহু গলী জনশূন্য ও জঙ্গণ।কীণ হইয়া গড়িয়াছে। 
ফলে যাহ।রা পিতৃপুর্কমের তিটার মাটি আকড়াইয়া রহিয়াছেন, 
তাহাদিগকে আধিব্যাধি ও বন্যজন্তুর উপদ্রব নারবে সহা কারতে 
হুইতেছে। এই-সবল অত্াচারের হস্ত হইতে নিদুততলাভ ক্লিন 
হইলে প্রত্যেক পলীখানীকে এবং স্থাণীয় রাজপুক্রবপিগকে এ বিশে 
মনোযোগ বিধান করিতে হইবে। 

অভাব ও অভিযোগ- 

গত বৎসরের বঙ্গাপাড়িত অঞ্চলের অবস্থার কথ। 
মেদদিনীপুবনবাঙ্ধবে প্রকাশিত হহয়াছে_- 

বিগত বৎসর বগ্ঠার মেদিশীপুর জেলার যে কি পরিমাণ ক্ষাঠ 
হইয়াছে তাহ! “মে!দনী বান্ধব" পত্রিকার পাঠকগাঠিকাগণ বিশে 
রূগে অবগত আছেন $& গ5 বৎসর বগ্ঠার গর বন্থ খুবক অনশন- 
করিষ্ট দরিদ্র ব্ক্তিগণকে দাহাথ্য করিবার জন্য ০1 করিয়াছিলেন । 
তাহার পর অথের অভাব হওয়ায় সব শেন হইরা শিয়াছে। পচ 
শত ন্দোয়র যাহল ব্যাপিয়া প্রায় ৩ লগ শোক বিপন হইয়াছিল, 
তথায় এখন কি হঠতেছে তাহার সংবদ লইবার কি কেহ নই! 

পাঁচটি থানার বিপনন ব[ক্রির সংখ্যা ছুই লক্ষের অধিক, এতদ্বাতীত 
কাধি, রামশগর ও পন্দীগ্রাম পড়ি থাশার বিপনের সংখা! দেঙ লক্ষের 
কম নহে। ইহার! সঞক্লেহ গত বৎসর ধান্য ফপল ঠারাইয়াছে। 
তথকাঁজে অধিকার্জীন বাঞি কেবল মাত্র সাহায্- সমিতির ভপর নি 
করিয়৷ দিন্বাপন করিয়াছে । এখন বন্যাপাড়িত অঞ্চলে ১ মণ ধান্ঠ 
ক্রয় করিতে পাওয়া যায় ণা। সুন্দরবণ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে থান 
আনিয়া অনেকে বিক্রয় করিতেছে । এর্বাপ ধাপ্যও সহঞ্জে সর্দত্র 
পাওয়া যায় শা, বুনা প্রতি মণ ৩২ ৩1৯ । 

চাষ আবাদের পরে অনেকেই শালা স্থানে মাটি কাজ কগিতে 
গিয়াছল বটে, কিন্ত এখন খুগ্ধ বাধায় অনেকে কাঙ্গ বন্ধ করিয়া 
দেওয়ায় কুলীর। পলাইয়া আসিতেছে । তাহাদের আর কোন 
আশানাই। তারপর এ বখপর ভুই বৎসরের খাজনা! একবারে 
দিতে হইলে সকলকেই অন্ধকার দেপিতে হইবে! দেশে কাহারও 
শগদ অর্থ নাই, ধাঁন্য বিএঁয় করিয়া টাক মংগ্রহ করিতে হইবে। 
পৌষ মাস পর্যন্ত ফসল সংগ্রহের সমন; মাঘ মাসে ফদল ঝাড়া 
মগাই করিয়। বিক্যোগ্য না কিলে ফেহই লঙইবে শা। তারপর 
দেশে সকলের অথাভাব হওয়ায় টাক। রঃ পাইলে কে শহ্ত লইবে? 
এখন খুদ্ধ বাধায় ইতিমধ্যেই ধান্যের দর কমিয়া গিয়াছে; রপ্তানী 
না থাকায় কলিকাতা প্রতি অঞ্চলে অধিক ধান্য কেহ লইবে ন|। 
আবার সকলেই মদদি তথায় ধান্য লইয়া যায়, তাহা হইলে 


প্রবাসী-_্রহায়প, টা 


১৪শ ভাগ, ২য় থও 


অনেকের ধার একরীে বিজয় রি হইতে লীন, এনতাবসথা 
ফসল বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে নাগারিলে থালন| 
দেওয়া অসম্তব। এই প্রকার কারণে পৌষ মাসের মধ্যে এক- 
বারে ভুই বৎসরের থাজন! আদায় দিতে হইলে দমুহ প্রজা থোরতর 
বিপদজালে জড়িত হইয়! সর্বস্বান্ত হইবে। ছুই বদরের খান] 
আদায় দেওয়া দুরের কথা, কেবল এক বৎদরের খাজন1 ফমল 
বিক্রয় ব্যতীত কেহই আদান দ্রিতে পারিনে না। গবর্ণষেন্ট 
দয়াপরবশ হইয়া ভবই লক্ষ।ধিক টাক| তাগাবী খধণ দান করিয়াছেন। 
সুতরাং এগার অবন্থ। গবর্ণমেন্টের জানিতে বাকী নাই। 


এ খবর ধৌধ করি দেশের শতকরা ন্বই জন 
লোক রাখেন না ও বাকী ধশ জনের নয় ঞন এই 
চিন্তায় মস্তিক্ষকে ভারাক্রান্ত করা! আবশ্তক মনে করেন 
মা। কিন্তু বর্তমান সুদ্ধে্ন ফলে বেলজিয়যের কোন্‌ 
জেলার কোন পন্্ীগ্রমা১তে সশস্ত্র মোটর গাড়াতে 
টড়িযা জামেনির একদল দুর্দান্ত উল্হান সেনা কী 
পাখ[বক অত্যাচার করিয়া গিয়াছে ও স্থানীয় গীর্জার 
পাদ সাহেবকে কি একটা অশ্রাব্য কটু কথা বলিয়া 
কিরূপ অস্ত্রের সাহায্যে কি ভাবে হত্যা করিয়াছে 
তাহা দেখিয়া জনৈক নারা কেমন কিবা মুচ্ছা 
গিয়া (ছিল, এ-মমপ্ত খবর প্রত্যক্ষ ঘটনার মত উহাদের 
নখধপণে জানা আছে এবং ইহার ওচিত্য বা অনৌচিত্য 
লহ্য়া তাহারা অনাহুত ভাবে কত লোকের সহিতই মে 
ওক করিয়াছেন ও করিতেছেন ভাহা নির্ণয় কর! 
দুঃমাধ্য। অথচ অন্নকষ্ট-ও-ব্যাধিপীড়িত লোকগুলির 
কাতণ্ণ আর্তনাদে ও বহুসংখ্যক স্থানীয় সংবাদপঞ্জের 
আবেদন ও নিখেদনে যে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়ছে, 
কে তাহ। শুনিবে--ঘাহাঁর। শুনিবার তাহাদের কানগুলি 
খে সব বেলছিয়মের সীমান্তে বাধা পড়িয়া আছে! 
পরের ছুঃইথে এতটা বিগলিত হওয়া ভাহাদেরই সাজে 
যাহাদের আপনার ঘর হবেল। অন্নহীনের বিলাপ-ক্রন্দনে 
মুখখিত নহে! যাহার মা, বাপ, ভাই বোন চারিদিকে 
এক খুঠা ভাতের জন্ত হাহাকার করিতেছে, কত কাতর 
প্রার্থন। জানাইতেছে, সে যদি বিশ্বপ্রেমিক হইয়া তাহাদের 
পানে আদে না চাহিয়াই পরের হঃখে বিগলিত-ম্বদয় 
হইয়া আপনার ভাগার পরকে ঝাড়িয়া দিতে থাকেঃ 
তাহা হইলে মানুষের বিচারেও সে সম্মান পাইবে 
না, পরন্ত ভগবানের দরবারেও তাহাকে গুরু দোষে 


২ সংখ্য। ] 
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দোষী, হইতে হুইবে) ; সে অপরাধী ছাড় আর ক্ছ 
হইবে ন!। ইংরেভীতে একটা প্রবচন আছে যে দাতব্যট! 
ঘর হইতেই সুরু করিতে হয়_কথাটা নিতান্ত উড়াইয় 
দ্বিবার মত নহে ! আমাদের আবেদন এই যে, তাহ।রা 
দেশের দারিদ্র্য-পীড়িত অনশনক্লি্ট উ!হাদেরই মুখাপেক্ষী 
ভাহাদেরই, স্বদেশী ভাইবোনদের করুণ মুখগ্ুলির কথ! 
একবার ধেন মনে করেন। 
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যশোহর।-- আজ প্রায় এক বৎপর হইতে চলিল যশোহরে জলের 
কল থোল। হইয়াছে, কিগ্ত এত দীর্ঘকালের মধ্যেও কর্তৃপক্ষ কলের 
জলের পোকা বিনষ্ট করিতে বা ভাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন 
করিতে সক্ষম হন নাই। সহরবাপী কলের জন্য উচ্চহারে ট্যান্স 
দিয় পোক। মাকড় খাইতে বাধ্য হইতেছে । এই দীর্ঘকীলের মধো 
জলের পোক লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা হইয়াছে ও 
হইতেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনও সাড়।শব্দ পাওয়া যাইতেছে 
না। সহরবাপী অধিকাংশই দরিপ্র শুৃতরাং দগিব্রের কনম্মশক্তি 
যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইতেছে। অথাত সকলেই 
অন্ুবিধ। ভোগ করিতেছে সভ্য, কিন্তু তেমন তীত্রভাবে আন্দোলন 
উপস্থিত হইতেছে না। যিউনিপিপাল কর্তৃপক্ষের উচিত গ্লাশিটেসন 
বিভাগের কোন উচ্চ কন্ধটারীকে আনাউয়] ইহার এ্রতিকার বিধান 
করেন। কলের জলের ছুর্ণন্ধ ও পোকা বিনষ্ট না ২ইলে এবং জল 
সম্পূর্ণরূপে পাঁনের উপযোগী ন| হইলে কলের গলের টা% আদায় 
করা অসঙ্গত। 


ইহা আমাদেরই কলঙ্ষের কথা। অগ্ঠান্ত অসংখ্য 
স্টনে জলের পোকা মব্রিল, আর যশোহবেই মব্রিণ না, 
ইহ! আশ্চধ্য বটে! পোক্কা মারিবার উপাম্ন প্রত্োক 
বার প্রত্যেক ধায়গায় নৃতন করিয়া আবিষ্চার করিতে 
হয় ন।। এক ঘায়গাথ ও একবাপবকার অন্ুসন্ধানলনধ 
উপায়ের দারাই কাধ্যসিদ্ধ হয়। সে উপায় যশোহরের 
মিউনিসিপ্যালিটি অবলখন করিলে পোকা ম্রিবে ন! 
তাহ কেহই বিশ্বাস করিবে না । এসব গুরুতর বিসয়ে 
ক্তৃপক্ষেত্র অবহেলা আদৌ উচিত নয়। এই সামান্ঠ 
ব্যাপারই গুরুতর হইয়া দাড়াইতে বেশী সময় লাগে না। 
ওলাউঠা, আমাশয় প্রভৃতি আর কি করিয়া হয়! 

স্বদেশী শিল্পের পরযুখা পেক্ষিতা | _ 


ষশোহর ।--যশে।হরের চিক্রণীর কারখানায় যে-সকল উপাদ।ন 
বাবহৃত হয়, তাঁহার স্মস্তই জর্দনী হইতে আমদানী হইত। বর্তম।ন 
যুদ্ধের ফলে জননী হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ায় কারথানার কার্য; 
একপ্রকার বন্ধ হইয়। যাইতেছে | অশন-বসন, ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রভৃতি সর্বববিযয়ে আমর] পরের মুখাপেক্ষী। এখন পরের ঘরে বিপদ 
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িঃ 
উপ্নস্থিত টন আমরা দূরে থাকিয়াও পরের বিপদের অংশভোঃ 
হইতেছি। আমর] অ।শ1 করি গরর্ণষেন্ট অভঃপত্ন দেশের কৃষি 
বাণিজোর উন্নতিধিধানে সমধিক মনোদোগ বিধান করিবেন। 

এই সময় জান্দনী ও অক্ত্রিয়া হইতে যে সকল শির্পঞ্জাত ভারতে 
আমিত দেই-সকল শিপ-দ্রব্য ভারতে উৎপন্ন করিবার জন্ঠ সন্ধদ; 
ভারত গবর্ণষেন্ট চেষ্ট। করিতেছেন , যেসকল শিল্পশালা প্রতিটি 
আছে, তাহার সাহাদা করিতে অগ্রসর হইঠেছেন; ইহ অতীং 
শখের বিষয়। তাই আমরা প্রার্থন। করিতেষ্টি যে বিলে 
শোহরের চিক্ণী কারধানাৰ প্রত গবর্ণমেন্টের কৃপা দৃষ্টি আক? 
হউক। ভারতবর্ষে একটি ঞ1নুলয়েড, পরস্থতের কারখানা -প্রতিষ্টিৎ 
হওয়ার বাবস্থা ইউক। নতুবা ঘশোহরের কেন ভারতের সমুদয় 
চিরুণীর কারখানার অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইবে 
তাহাতে কিছুমাজ্জ সহ্দহ নাই। 

বিদেশী স্থতা না হইলে দেশী কাপড় হইবে না 
বিদেশী শিক, বাট ও কাপড় না হইশে দেশী ছাতার 
আশা নাই_-এক্পভাবে শিল্পের উগতি হয় না ইহাতে 
শিল্লোব্লতির গতি প্রতিরোধহ হঘ। আশা করি তাহা 
বুঝিবার সময় আসিয়াছে এবং ঠোঁকয়। সকলে প্রতিকার- 
বিপানে ধত্রবান হইবেন। 

সংকাধ্য বাঁধা | 

যশোহর |--আজ কয়েক বৎসর মাবৎ স্থানীয় কতিপয় সন্রান্ত বংশীয় 

শুরলোক লেচ্ছা প্রণোপিত হইয়া মুতের সৎকারে বিশেষ উৎসাহ 
প্রবর্শন কিয়া শাপিতেছেন। খের বিষয় ক্রমেই এই পরোপকার' 
দলের অঙ্গপুষ্টি হইতেছে। যীহারা আদীব্ধা খের কোলে লাগি 
গলিত হইয়া আসিতেছেন,যীহাদিগকে দ্দীবরনে কখনও এখান- 
কার হণগাছা! গুথানে সন্াইয়া ফোলবার শ্রটুকু সহ্য করিতে হয় 
নাই ব। কখনও হউবে না, এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ শবদেহ বন্ধে 
করিয়া ঝড় বুট, আতগ আধার উপেশন করিয়া সানন্দে শ্মশান- 
ক্ষেঞে গমন করিতেছেন। উহ নে বাস্তবক মনুষ্যক্ষের নিদর্শন, 
আনন্দের বিষয়ঃ কে ইহা অপীকার করিবে £ আমরা শুনিয়া 
আাশ্চধাাদিত হইলাম থে, স্থানীয় জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই 
আদর্শ অন্ৃষ্ঠন-প্রিয়তাকে হুুগ বলিয়া ্ করিতে মাখা বোধ 
করিয়াছেন। তিনি জনৈক ভদ্রপোককে লঙ্গা করিয়া বলিয়াছেন 
“ম্যাপনারা শীলগঞ্জ সাউয়া বদিয়া থাকুন, তাহাতে চাকুরীর আয় 
অপেক্ষ। অধিক উপার্জন হইনে।” 

ঘশোহর ইহাতে আশ্চর্ধযান্থিত হইয়া ছুঃখ প্রকাশ 
কপিয়াছেন বটে কিন্তু আশ্চর্য হইবার তো কিছুই 
আমরা দেখিলাম না। থাহাদের পক্ষে ক্ষ্দ গণ্ডীর 
বাহিরে চিগ্রাকে প্রনাাবত কর। ও সহান্ুভৃতিকে ব্যাপ্ত 
করা অসগ্তব ব্যাপা? তাহের পক্ষে পরের উপকার 
করাটা হয় একান্ত বাড়াবাড়ি কিখা কোনো রূপ গোপন- 
লাভের উদ্দে্-প্রণে[দিত কার্য ছাড়া আর কি মনে 
করা সগ্তব হইতে পারে? ইহারাই ঘরের মড়। ছাড়িয়া 
পরের মড়। ফেলিতে ছ্ছুটিতে চাহে; মা! বাপ ভাই 
বোনকে অনশনে রাখিয়া পরের দেশের ছুঃখে অতিভূত 
হইয়া সর্বস্ব ঠাদা দ্বিতে ছুটে। উক্ত ভদ্রলোকটি 
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আমাদের বর্তমান সুবিধাধন্্ী ও স্থার্থসর্বস্ব সমাজের, 
পোষ্যদ্িগের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা ।. অধিকাংশ €লাঁক্‌ই 
তো এীক্ূপ। আমাদের" দেশে এরূপ ছুশ্প্রভাবের ভিষ্ঠর 
থাকিস্নাওত কতকগুলা' লোকও তালো হয় কিরূপে 
তাহাই আমাদের নিকট আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া 
বোধ হয়। 

| ভীঙ্গীরোদকুষার রাঁয়। 


পুস্তক-পরিচয় 
জৈনধন্-_ 


(ৰজীয় সার্ববধন্দ পরিষদ্‌ শ্রস্থমালার অন্তর্গত) গ্রউপেন্দ্রনাথ দত্ত 
কর্তৃক প্রন্বীত, প্রকাশক কুমার গ্ীদেবেন্দ্রগপাদ জৈন, মন্ত্রী, সার্ববধন্ম 
গরিবধ, কাশী, পূ ১১৭1২৭। 

গ্রন্থকার জৈনধশ্থ্ের ও দর্শনের কথ। সংক্ষিপ্তভাঁবে বঙ্গীয় পাঠক- 
গণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন,'এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রীবক অর্থাৎ 
গৃহস্থ.ও সাধু অর্থাৎ সন্ন্যাসী এই ছুই সংপ্রদায়ের অনুষ্ঠেয় আচার- 
ব্যবহার_ও কার্ধ্যকলাপাদির বর্ণনা করিয়াছেন। খুব সম্ভব বঙ্গভাষায় 
তাষৃশ গ্রন্থ ইহাই প্রথম । কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ইহা গাঠ 
করিয়া॥ সুখী হইতে পারি নাই । .উপেন্দ্রবাবু তাহার এ্রছথের উপকরণ- 
গুলি যথাযথভাবে সাজাইয়। "ীলবিতে পারেন নাই । এই-সমস্ত 
উপকরণের অধিকাংশই হিন্দী বা ইংরেজীতে লিখিত বিঙি্ন বিভিন্ন 
ব্যক্তির প্রবন্ধ হইতে সংপৃহীত&: খদিও (তিনি পিশেষ হাবে কোন স্থানে 
ইহা শ্বীকার করেন নাই। স্পষ্টই বুঝ। যায় তাহার পুস্তকখানি পরের 
নিকট হষ্ত্রেধার-করা মাল মশলা লইয়া. লিখিত, মুল পুস্তক হইতে 
তিনি কিছু সংগ্রহ করেন নাই। এজন্য খে্প ক্রুটি হওয়া স্বাভাবিক, 
সমগ্র বইথানিতে তাহ] হইয়াছে। তিনি বাদও দিয়াছেন যথেষ্ট, 
ভূলও করিয়াছেন_যথেষ্ট। কোন কোনস্থলে তিনি যাহা বলিতে 
গিয়াছেন। হনে হয়, স্বয়ং নিজেই তাহ বুঝিতে পারেন নাই। 
বইখানি সাথট্ণ বঙ্গীয় গাঠকগণের নিমিত্ত [লিখি৩ হইয়াছে, 
দেখিলেই বোধহয়; কিন্তু আমাদের ননে হয়, আমুল সংশোধন না 
করিলে উদ্দেষ্টসিদ্ধি হইবে না। 

তিনি একস্থানে বলিতেছেন (.৬৯ পূ পাদটাক1) বেদসংহিতার 
মধ্যে তিনি *স্বন্তি ন ইন্জ্রো-বৃদ্ধআবা:” ইতাদি মস্ত্রটিকে দেখিতে পান 
ন্বাই, অথচ তাহ! পাওয়1 ডাহার দরকার, তাই বলিতেছেন যে সম্ভবত 
তাহা সংহ্তাপ্ন শখ্যে সংহত হয়নাই । তিনি .বাজসনেয়িনংহিতায় 
(শুররুষজুঃ, ২৫ ১৯) ইঙা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইচবন। এই প্রসঙ্গে 
আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, ধধভ.বা অরিষ্টনেশি শব্দ বেদের মধ্যে 
থাকিলেষ্ই কেবল ইহাই দ্বারা নিঃনংশয়রূপে বলিতে পারা। যায় না 
যে, জৈনধন্দের এ ছুই তীর্থঙ্কর সেই সময় ছিলেন বা নিজ নিজ ধর্ম 
প্রচার £করিয়াছিলেন। বেদের ব্যাখ্যাকারগণ যৌগিক অর্থে এ- 
"সকল শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে 'বলিবার কিছু,নাই। 
স্বাহারা বলিতে চাহেন যে, ভাহার।'বেদের সময়ে ছিলেন, বা এ ছুই 
শব্ধ সংজ্ঞাবাচী ও । তীর্ঘনবরম্থয়কেই-বুঝা ইতেতে,, তাহাদিগকে 
এক্জন্য অপর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হুইবে। 

আর একট! ভূল সংশোধন কর] দরকার ।॥ শ্রীযুক্ত বারাণসী দাস 
এম, এ, বি, এল্‌, মহাশয়ের[যে প্রবন্ধটিকে, ত্রহ্মচারী জীশীতল 





প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 
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[.৯৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
০৯ পা সবিতা ১০৯ 25২ ৮, ৯ পয ৫৯৯ উ 
প্রসাদজী হি্দীভাযাক্স ্ি নে দ্র মতদর্পণনার্ষী প্রকাশ করিয়া 
ছেন, খুব সম্ভব উপেন্জ ৰাবু ভাঁহা হইতেই, [নথ &৮াণুএথা 
(৮০1. 3৮ 1015 19০5) আম দিয়া, ও্ষগেদের (১৯-১৩৩-২).একটা 
কথা তুলিয়াছেন,. “মুনয়ে। বাতবসন12,” “কিস বস্তত পাঠ জাছে 
“মুনয়ে৷ বাতর নাঃ, ধদিও অর্থগত ভেদ নাই | এই: ভূল. পাঠট' 
সমস্ত প্রবন্ধেই চলিয়া আসিতেছে । শ্রীমদৃভীগবতেও (১১৬৪) 
আছে “বাতবশনা ময়” অবশ্য এখানে এ পাঠও জ্ছে, ষনে,হয়. 
“বাতরসনা যুনয়:,” “বাতরশন! মুনয়ঃ।” যতক্ষণ পর্ধাস্ত অপর দৃঢ়তর 
প্রমাণ দর্শিত না হইতেছে ততক্ষণ পধ্যন্ত আমর। বলিতে পাঁরিব ন 
যে, এই পওহক্তিটি নিগ্রশ্থ ৰা জৈনগণকে বুঝাইতেছে | : 
ছুই আনার টিকিট ম।শুলের জন্য পাঠাইলে বইথানি বিসানুলে 
পাওয়৷ ঘাইবে। 


4 ৬৫৯০ 


ই ভট্টাচার্য্য 


বেতালের বৈঠক 


[এই বিভাগে আমরা প্রতোক মাসে একটি কি হটি গ্রন্থ, মুদ্রিত 
করিব; প্রবাসীর সকল পাঠকপাঠিকাই অনুগ্রহ করিয়া প্রশ্নের 
উত্তর লিখিয়৷ পাঠাইবেন। দে মত বা উত্তরটি সর্ববাপেক্ষা অধিক- 
সংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমর! তাহাই প্রকাশ করিব। কোন 
উত্তর সম্বন্ধে অন্তত দুইটি মত এক না হইলে তাহা প্রক।শ কর৷ 
যাইবে না। বিশেষজ্ঞের মত বা উত্তর পাইলে তাহ। সম্পূর্ণ ও 
স্বতস্ত্রতাবে প্রক(শিত হইবে। পাঠকপাঠিকাগণও প্রশ্থ পাঠাইতে 
পারিবেন; উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহা আমর! প্রকাশ করিব 
এবং যথানিয়মে তাহ।র উত্তরও প্রকাশিত হইবে। ইহাদ্বার! পাঁঠক- 
পাঠিকাপিগের মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞাসা বর্ধিত হইবে 
বলিয়া আশা করি। যেমাসে প্রগ্ণ প্রকাশিত হইবে সেই মাসের 
১৫ তারিখের মধ্যে উত্তর পাঠাইতে হইবে ।--প্রবাণীর সম্পাদক ] 
প্রশ্ন 

বাংলাভাষার ১০০ খানি শ্রেষ্ঠ পুস্তকের ও 

তাহাদের রচয়িতার নাম কি? 


[ কাব্য, উপন্তাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রহসন, দর্শন, 
বিজ্ঞান, কলা, চিকিৎসা, ইতিহাস, গ্রতরতব, জাতি বা 
নৃতত্ব ইত্যার্দিঃ জীবন-চরিত, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচন], 
ধর্দতত্ব, ভাষাতন্ব, অভিধান, ব্যাকরণ, ভাষার ইতিহাস, 
ভ্রমণ--এই সকল বিভাগ হইতে সর্বসমেত ১০* খানি 
পুস্তক নির্বাচন করিতে হইবে । কোনো বিভাগে উল্লেখ- 
যোগ্য পুস্তক না পাইলে সে বিভাগ বাদ দিতে পারিবেন। 
কেহ যদ্দি ১০০ খানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক না পান তে। 
যে কয়খানি উল্লেখযোগ্য মনে করেন সেই কয়খানির 
নাম লিখিয়! পাঠাইবেন। তবে একশতের অধিক নাম 
কেহ পাঠাইতে পারিবেন ন|। 

পুস্তক নির্বাচন করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে 
যে উহ! মৌলিক সৃষ্টি হওয়। চাই। পুস্তকের নামগুলি 
মর দিন পৃথক পৃথক পংজিতে পরে পরে লিখিতে 
হইবে] 
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“সতাম্‌ শিবম্‌ স্ুন্দরমূ।” 
“নায়মান্সা বলহীনেন লভাঃ।” 


১৪শ ভাগ | 
২য় খণ্ড ) 


পৌষ, ১৩২১ | ওয় সংখ্যা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
শীতে প্রয়াগে গঙ্গার মৃত্তি 


গ্রয়াগে খত পাঁড়তেছে।" দ!রাগঞ্জ প্রয়াগের একটি 
পাড়া, গঞ্গার তীরে অবস্থিত। দারাগঞ্জে গঙ্গার উচু 
পাড়ে দাঁড়াইয়া দ্রেখিলাম, গঙ্গার স্রোত দেখ! যায় না; 
কেবল বালী আর বালী। অনেক দূর বালী ভাঙ্গিয়৷ 
গিয়া দেখিলাম, আ্োত মরে নাই, খর বেগে বহিয়া 
চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পাড় ভাঙ্গিয়৷ নদীর গর্ভে পড়ি- 
তেছে। আঙ্গ যেখানে ভাঙ্গ, কাল সেখানে বালীর, 
ম।টীর, কোন চিহ্ুই নাই। 

মনে পড়িল, বর্ষাকালে যখন আ্রেতের জল দুই কপ 
ছাপিয়া৷ উঠে, যখন ক্রোশাধিক ব্যাপিয়া কেবল জল 
আর জল, কেবল তরুঙগভঙ্গ চোখে পড়ে, আোতের গন্ভীপর 
মন্ত্র কানের ভিতর দিয়! মর্ম স্পর্শ করে,__তখন পুরিমার 
রাত্রিতে চন্্রালোকে কেমন দৃপ্ত হয়। তখন মনে হয় 
না যে এই গঙ্গার আোত শীতকালে শীর্ণদেহে দুস্তর 
বানুকারাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়; মনে হয় নাযে 
শীতকালে এই গঙ্গার বুকের উপর দিয়া নৌকার সেতু 
বাধা হয়, এবং তাহার উপর দিয়! মানুষ গরু গাধা 
হাগল ভেড়া নিত্য যাতায়াত করে। বর্ষায় কিন্ত এই 
সেতুবন্ধের চিহও থাকে না। 

প্রতিবংসরই গার এই ছুই যু্তি দেখিতে পাই। 


কত কত দেশে জাতীয়জীবন-গলগারও ছুই যুর্তিই 
দেখা গিগাছে। কিন্তু প্রতিবৎসর সর্বত্র তাহ। দেখ! যান 
না। হয়ত প্রতি শতাব্দীতেও নহে। কিন্তু সকল 
জাতির জীবনেই গঙ্গার ছুই মূর্তি আছে। কোন্‌ জাতির 
শীত ও বর্ধার মধ্যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা কে 
বলিতে পারে? কিন্তু বিধাত। এই ব্যবধান অপরিবর্তনীয়- 
রূপে নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই। পুরুষকার শীতের 
শীর্ণতা দূর করিয়। বর্ষার গ্রাবন আনিতেপারে।'আবার, 
মন্ষুষ্যন্ব যতর্দিন থকে, বর্ষার গ্লাবনও তত দিন থাকে। 

শীতের শী্ততি। ও বিলাপ অমান্ুষের জন্য । যাহার 
মনুষ্যত্ব আছে, চোখ আছে, সে ই দেখিতে পার বর্ধার 
প্লাবন সকলের জন্যই রহিয়াছে । কিন্ু উহ|! আনিতে 
জাঁনা চাই। ভগীপথ কেবল একবা₹ একটি দেশে গঙ্গা 
আনেন নাই, বা আশিয়। নিবৃত্ত হন নাই। গীতার. 
“সপ্তবামি যুগে যুগে? কেবল শ্রীকৃষ্চের কথা নহে) ভগী- 
রখেরও বটে । 

তরল ইতিহাস 

বিদেশী লোকেরা বখন ইংলণড ঘান, তখন অনেকে 
টেম্স্‌ নদী দেখিয়া বিশ্মিত হন। ইংরেজেরা এই ক্ষুদ্র 
নদীর এত গৌরব করেন! ইহা বিদেশীদের চেংথে একটা! 
ময়লা€লের বড় নদ্দাম! বলিয়া মনে হয়। কিন্ত জন্‌ 


বান্স, * এই টেম্স্কে “তল ইতিহাস” (11814 1)151075) 








* জন্‌ বার্প বিলাতের বর্তঘান উদারনৈতিক মন্ত্রীদের মধ্যে 
একজন ছিলেন। জামে নীর সহিত ঘুদ্ধ কর! অন্চিত বা অনাবশ্বীক 
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বলিয়াছেন । বাশুবিক, নদী, পর্বত, গ্রাম, নগর, দুর্গী 
বন্দর জড় পদার্থ মাত্র; এ্রতিহাসিক স্বৃতিই তাহাদিগকে 
সঙ্জীব করে) শক্তিশাণশী করে। টেম্দ্‌ কত মাইল লঘা) 
কত গঞ্জ চৌড়া, কত হাত গভীরু, উহার জল নিন্ল বা 
ময়লা, তাহার দ্বার! উহার গৌরবের পরিমাণ নির্দেশ 
করা যায় না। উহার বক্ষে, উহার তীবৈ, উহার মোহা- 
নায় কত পুরুষ, কত নারী কত কীধির স্বৃতি রাখিয়! 
গিয়াছেন। এই-সকল স্থতিই টেম্সের প্রাণ। 

কিন্ত কেবল টেম্স্ই কি “তরল ইতিহাস?” আমরা 
জলময়া গঙ্গাকে চোখে দেখি, হাতে স্পর্শ করি, তাহাতে 
স্ান করি; কিন্তু ইতিহাসন্ূপিণী গঙ্গার কথ! তবি কি? 
গঙ্গার জল স্পর্শ করিবামাক্র এতিহাসিক স্তিব বিদ্যুৎ 
শিরায় শিরায় খেলিতে থাকে কি? গঞঙ্গোতী হইতে 
সাগরসঙ্গম পধ্যন্ত নান। তপোবনে, আশ্রমে, দুর্গে, ঘাটে। 
দেবালয়ে, সমাধিমন্দিরে, গ্রমেঃ নগরে, কত জ্ঞন, কত 
ত্যাগ, কত ধ্যান, কত স্বপন, কত তপস্ত।, কত শ্রম; কত 
শৌর্য্যের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, সে-সব কথা আমাদের 
মনে পড়ে কি? আবার, প্র-সকল স্থানের কত বিলাসিতা, 
ক আলস্ত, কত পশ্বাচার, কত কাপুরুবতা, কত স্বার্থ 
পরত ও কত অযান্থষতার কলিম! জাতীর জীবন-গঙ্গাকে 
ধুইয়া ফেণিতে হইবে, তবে আমাদের ইতিহাস আবান্ন 
শুভ্র, শুচি, নিফলঞ্ষ হইবে, তাহা? কি আমর] ভাবি? 

গঙ্গাকে দেখিতে, গঙ্গার কথা! শুনিতে, গঙ্গায় স্নান 
করিতে জানিতে হয়। 


গঙ্গাযমুন। সঙ্গম 


এই প্রয়াগে তীরতের ইতিহাসের সত অনেকবার 
বাক ফিরিয়া নৃতন পথে গিয়াছে। খথেদে ইহার উল্লেখ 
আছে। বুদ্ধদেব এখানে প্রচার করিয়ীছিলেন। অশেক 
প্রয়াগ দর্শন করিয়া এখানে শু.প নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
এবং শৌদ্ধধন্্ম বিস্তারের সন্ত বুধমণ্ডলীর সভা আহ্বান 
করিয়াছিলেন। তাহার একটি স্তম্ত ছূর্গের মধ্যে অবস্থিত 
আছে। রাজ হধবর্ধন এখানেই তাহার সাম্রাজ্যের 


মনে হওয়ায় লর্ড মল), টিভেলিয়ান ও তিনি স্ব স্ব পদ ত্যাগ করিয়া- 
ছেন । 


প্রবা্ী- পৌষ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পচ বৎসরের সঞ্চিত সধুদয় ধনসম্পত্তি দান করিয়! নিঃশ্ব 
হইয়াছিলেন। চীন পর্ধ্যটক যুয়ান চাং তাহার ভ্রমণবৃত্থান্তে 
এই অপূর্ব দান্যজ্ঞের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কুস্তমেলা 
প্রয়াগে যে কত শতাব্দী ধরিয়া হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা 
নাই। মুসলমান-রাগহকালেও প্রয়াগের প্রাধান্য স্বীকৃত 
হইয়াছিল। এখানে ণখন যে দুর্গ আছে, সম্রাট আকবর 
তাহ। নির্বাণ করাইয়াছিলেন। এখানেই ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ 
দ্বিতীয় পাহ আলম বাদশাহ ঈষ্ট-ইিয়া কোম্পানীকে 
বাংল। বিহার উড়িষার দেওয়ানী প্রদ্নান করেন। তখন 
প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ-রাজন্বের আর্ত হয়। তাহার পর 
সিপাহীযুদ্ধের শেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়। 
ঈষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে সাঞ্ষাংহাবে ভাব্ত- 
শাসনের ভার গ্রহণ করেন। & 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের আোত মে যুগে যুগে নূতন 
নৃতন দিকে গিয়াছে, তাহাকে কেবল রাষ্থ্ীয় পরিবর্ভন ব1 
রাজবংশের পরিবর্তন মনে করা উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে 
ধন্টে, সমাঁজে, সাহিতো, শিল্পে, জাতীয় জীবনের গভীরতম 
প্রদেশে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উত্তপভারতে ও দক্ষিণভারতে 
কেবলমাত্র প্রাচীন হিন্দু সমাজের রীতিনীতি প্রথা ব্যবস্থা 
লক্ষা করিলেই এই সত্োর উপলব্ধি হয়। 

ভারতবর্ষের ইতিহাপের শোত কেন নৃতন নৃতন দিকে 
প্রবাহিত হইল, প্রয়াগে আসিলে সে চিন্তা প্রাণে উদ্দিত 
হয়। প্রত্যেক পরিবর্তনের সময়, পুরাতন কি দিয়! 
গেল, কি দিতে না পারীয় তাহার অভ্তধ্ণন হইল, 
নুতনের কি শক্তি কি প্রদাতব্য তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিল, 
আবার কি কারণে ভাহাও পুরাতনের ভগ্রঞ্জপের মধ্যে 
গিস্কা পড়িল, এসকল কথা অন্ুধাবনযোগ্য | নদী চির- 
কাল এক খাত দিয়া বহে নাঁ। পুধাতনে জল গ্ঠির 
পঞ্চিল হয়, চড়া পড়ে, নৃতন খাত দিয়া মতি বহিতে 
থাকে। জাতীয় জীবনের আোতেরও এই দ্শা। প্রাচীন 
কালের নান। পরিবর্তনের কারণ চিন্তা করিলে ভবিষ্যতে 
আোত কোন্দিকে বহিবে, তাহা কতকট। অনুমান করিতে 
পারিলেও ঠিক্‌ কিছু বলা যায় ন1। 





* প্রয়াগের পৌরাণিক ও এভিহাসিক বৃত্তান্ত "'1১12)28 ০7 
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জগতে ভগবানের শও ই জড়ে চেতনে সর্ববঞ্র কাজ 
করিতেছে। কিন্ত মানুষ সেই শক্তিরই সাহায্যে ভগবানের 
সহকারিতা করিতে পারে। মানুষের স্থট্টিকাশ হইতে 
পেবিছ্বাতের আলোকে এবং বন্ধের কুড়কড় নাদ 3 
সংহারশক্তিতে বিস্মিত ও ভীত হইয়! আসিয়াছে । কিগ্ত 
আজ সেই ম।গষ বিশ্বকর্দার সহকারা বলিয়া অপনাকে 
চিনিতে পাঁরয়া তাড়িতশপ্তি তারা গাম এগর ঘরবাড়ী 
আলোকিত করিতেছে ও নানাএকার কপ চালাহয়। 
জংবনযাত্রা নির্ধবাহের শশ্কাজ সুপাধা কপ্রিয়া তুণি- 
তেছে। নদীর জল প্রাকৃতিক নিয়মে কখনও পুরাতন, 
কখনও বা নৃহন খাতে প্রবাহিত হহত। মানুষ ছোট 
বড় কঞ্রিম খাল কাটিয়া তাহার মধ্য দিয়া জল বহাইয়] 
নিজের কাধ্য সাধন করিতেছে । সুয়েজ এবং পানামা 
ছিল বোজক; মানুষের বুদ্ধি, সাহস, শ্রম ও অব্যবসায়ে 
যোঙ্গক ছটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খালে পরিণত হইয়াছে, এবং 
তাহাদের মধ্য দিয়া বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। 
বিধাতার সহকারিতা করিয়া মান্তষ বৈজ্ঞ(নিক 
কৌশলে নূতন নূতন ফুলফণের স্ট্টি করিতেছে । এই- 
রূপ উপায়ে নৃতন বকমের কুকুর? পায়রা প্রভৃতি প্রাণীর 
এবং অন্তবিধ জীবেরও স্ষ্টি মানুষের দ্বারা হহয়াছে। 
মানবসমাঞ্জে যেরূপ পরিবর্তন বাঞ্চনীয়, তাহাও মান্ছু- 
ষের সাধ্যায়ত্ত। দৈশাচিক দাসত্বপ্রথ। পৃথিবীর অধিকাংশ 
দেশ হইতে মানুষের চেষ্টাতে উঠিয়া গিয়াছে। নারীদেহের 
পাপব্যবসা উঠাইবার চেষ্টাও সফল হইবে। বিধাতার 
নিম্বম-সকল অনুসপ্ধান ও চিন্তা দ্বারা জানিয়। লইয়া 
সেই-সব নিরমের সাহায্যে তাহার সহকারিতাঁ করিয়া 
অভিলধিত পরিবস্তন মানুষ সাধন করিতে পারে। 


ইতিহাসের নানারূপ 


ইতিহাসের তরল মু্তি কেবল গঙ্গাতেই দষ্টব্য, তাহা 
নয়। গঙ্গ। যেমন হতিহাসরূপিণী, খমুনাও তেমনি ইতি- 
হাসরূপিণা। ভারতের ক্ষুদ্রতম নদীও ইতিহাসরূপিণী। 
প্রত্যেকের খুলে প্রতে)কের বক্ষে শৌধা, ত্যাগ, দা, 
সতাত্ব, মানুষের সব্ববিধ আধ্যাঞ্সিক এশ্বধা, কখন 
লোকচক্ষুর সম্মুখে কখনবা লোকচক্ষুর অন্তরালে, খৃষ্ঠি 


বিবিধ প্রসঙ্গ__জীর্ণ জাতি ” 


২৪৯ 
পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রত্যেকের বালুকণার সহিত কত 
সাধুর, কহ সার্ধবার, কত বীরের, কত বারাঙ্গনার দেহের 
ভম্মাবশেষ মিশিয়া গিয়াছে। 

ইতিহাসের মৃখয়া এবং পাবাণময়ী ঘৃর্তিও ভারতের 


,সব্বত্র বিদ্যমান। চিতোর পাষাণময় মৃথ্য় ইতিহাস 


অশে।কের স্তন্তগতুণি পাধাণময় ইতিহা। অজণ্ট) 
ইলোরা, কার্পাঁ, প্রস্ততি কত গুহা ইতিহাসের শৈলমুর্তি। 
বোধগর। ইতিহাসে পাধাণী ও মৃণ্ময়ী মুত্তি। 

কাগজে ছাপা ইতিহ।স পড়িলেই ব1 কণ্ঠ করিগেই 
ইতিহাস পাঠের *ল পাওয়া ধায় না। তরল ইতিহাসে 
সান করিতে, ও ধ্যান করিতে হয়। পাষাণময় ইতিহাস 
দেখিয়া স্পর্শ করিয়া তাহার ধুলি সর্ধব!ঙ্গে মাখিয় ধ্যানের 
দ্বারা ন্বপনদর্শন দ্বারা তাহার শক্তি মন্খে মম্মে সঞ্চিত করিয়া 
রাখিলে তবে আমরা নৃতন প্রাণ পাইতে পারি। এই 
প্রকারে থাহার পুনর্জন্ন লাভ হয়, এই একারে যে দ্বিঙ্জ 
হয়, সে ভারতের বাণী শুনিতে পায়। সেই বাণী 
অলঙ্ঘনীয় আদেশ। তাহ পালন না করিয়। থাকিবার 
লো নাই। পালনেই আনন্দ, পালনেই জীবন, পালনেই 
সর্বব“সদ্ধি লাত। রর 


জীর্ণ জাতি? 


মানুষ প্রাচীন হইলেই জীর্ণ ও অক্ষম হইয়। পড়ে। 
কিন্ত প্রাচীন অভ্যত। যে যে জাতির, ইতিহাস যাহাদের 
প্রাচীন তাহার[ই জীর্ণ জাতি, তাহারাই জগতের অগ্র- 
গঠির সঙ্গে সমানে সমানে পা ফেলিয়া চপিতে অক্ষম, 
একথা সত্য নহে। এশিয়ার প্রাচীনতম সব জাতিই ত 
জীর্ণ, অক্ষম, অগ্রগতিবিযুখ, অগ্রগতিতে অসমর্থ নহে। 
দৃষ্টান্তের পুনঃ পুনঃ উন্লেখ অনাবশ্তক। ইউরোপের 
এাচীনতম জাতিরাও জরাজীর্ণ নহে। 

যে-কোন জািকে জীর্ণ বলিষা। মনে হয়ঃ তাহার 
শিশুগুলিকে দেখুন। তাহারা পাকাচুল ও টিলা চামড়া 
লইয়া ত জন্মেনা। তাহারা নূতন মানুষ; নূতন উদ্যম, 
নৃশুন চোখকাশ। নৃতম কৌঠুহল, নৃতন ভা্গিবার গড়ি- 
বার শক্তি ও ইচ্ছা ণইযু। গন্মিয়াছে! যদি কেহ তাহা- 
দিগকে বাস্তব ও কাল্পনিক জর ভয় দেখাইয়া, অতি- 


২৫০ 
বি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া অমানুষ করিয়। না 
তোলে, তবে ত তাহাবাও কিছু হইয়া কিছু করিয়া জীবন 
সার্থক কিতে পারে । হইতে পারে, থে, দেশে সামাগ্গিক 


কৃপ্রথ। থাকায়, কাচ] বয়সের বাপযার সন্তান হয় বলিয়া, 


দেশ ব্যাধিপূর্ণ হওয়ায় পিভামাতার দেহ ও তাহাদের 
নিজেদের দেহ ছুর্বশ বলিয়া, এবং দেশে দরিদ্র থাকায় 
তাহাদের পিতামাঠারা ও তাহার। যথেই্ পরিমাণে পুষ্টি 
কর খাদ) পায় না বপিয়া,_যেধানে অন্ত দেশের শিশুরা 
৭০ বৎসরে পা দিম্ন/ও কাধ্যক্ষম থাকে, সেখানে এই 
তথাকথিত জার্ণজাতির শিশুরা ৫* বা ৫৫ বৎসরের পর 
কাজ করিতে পারে না । কিন্তু, তাহারা জীর্ণগাতির মানুষ, 
তাহারা অক্ষম, তাহারা ছূর্ববল, জন্মাবধি এই মন্ত্র তাঁহা- 
দের কানে না ফু'কিলে, তাহারা এহ ৫৫ বৎসর-পরিমিত 
জীবনও ত মানুষের মত থাপন করিতে পাবে । তা ছাড়া, 
সামাজিক কুপ্রথা দুর করা অসাধ্য নহে । চীন জাপান 
পারস্য তুরস্ক রাজপুতানা দু করিয়াছে ও করিতেছে । 
আমরা কেন পারিব না? ইতাপী হইতে, পানীমা হইতে, 
আরও ক৩ত কত দেশ হইঠে ম্যালেরিয়া প্লেগ আদি 
দূরীভূত হইয়াছে । আমাদের দেশ হইতেই হইবে না 
কেন? বিদেশী আমাদের দেশে বুবেরের সমান ধনী হয়। 
আর আমাদিগকে না খাইয়া মরিতেই হইবে, বিধাতার 
এমন কোন আজ্ঞা নাহ। 

অতএব, আমরা প্রাচীন বলিয়া মে জীর্ণগাতি, 
এ মিৰ্ক্যা কল্পন। দূর হউক। শিশু8দিগকে ধমক ও ঠেঙ্গার 
ছোটে গোবেচারী করিবার ছুণ্চেষ্টার অবপান হউক । 

একবার দেশকে জ।ঠিকে ভাল বাসিয়া তাল করিয়া 
উন্নতির চেষ্ট।য় সকলে প্রবৃত্ত হই। 


স্বদেশপ্রেম ও বিদেশীবিদ্বেষ 


বিদেশীকে খিদ্বেষেন্র চক্ষে দেখা খুব সহজ । কিন্ত 
ইহার কুফলও তেখনি ভয়ানক। ইউপ্োপের বর্তমান 
যুদ্ধ তাহার এটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহার মানে এনয় যে 
কোন বিদেশী কাহারও স্বদেশের অনিষ্ট করিলেও 
সেচুপ করিয়া থাকিবে। সে অবশ্তই তাহাতে বাধ! 
দিবে। 


প্রবাপী-_পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিন্তু অনিষ্টকারীর দুরভিসন্ধিতে বাধা দেওয়া, কিম্বা! 
যাহাতে বাবাহার দ্বারা ক্ষতি হইতেছে তাহার সমা- 
লোচনা করাই স্বদেশপ্রেমের সার অংশ নহে। 

দেশের পোকের জন্য আমাদের প্রাণ কার্য তঃ কত- 
টুকু কাদে, আমরা তাহাদের জন্য কতটুকু নিজের শক্তি, 
নিগ্গের টাকা, নিজের সময় দিয়া থাকি, দেশ আমাদের 
চিন্তা, কল্পনা, স্বপ্ন ও চেষ্টাকে কি পরিমাণে গ্রাস 
করিয়াছে, তাহ। দ্বারা স্বদেশপ্রেম পরীক্ষিত হয়। আবও 
বেশী পরীক্ষা! হয়, যদি আমর] দেশের জন্য ইন্দ্রিয়সেবা, 
বিলাসি ঠা, সুখঃ শ্বার্থ, মনের শিক্দ্বেগ নিরাপদ ভাব 
ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করি । দেশের জন্য প্রেমিক, ত্যাগী, 
অমী, সাহসী, প্রজ্ঞাধান্‌ থিনি তিনিই দেশতক্ত! 

যে দেশে একজনও প্রেমিক, ত্যাগী, সাহসী, শ্রমী, 
ধীর, প্রঙ্ঞাবান্‌ মানুষ আছেন, সে দেশের আশা আছে। 
সেই মানুষ সহজে মিলে না। 

দেশ হইতে জাতি হইতে আপনাকে পৃথক্‌ ভাবিলে 
দেশহিতব্রত হওয়! যায় না]! “আমি? ও “তাহারা” 
এরূপ তাপিলে চলে না। সবাই “আমরা” । 


বোথার অভিধানে কুলী অর্থ 


ইংরেজদের সঙ্গে বূরদের যখন যুদ্ধ হর, তখন বোথা 
বূরদের একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি এখন ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যুত্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী। তিনি কয়েক 
মাস পুর্বে এক বক্ততায় “ারতসন্তান” অর্থে কুলী 
শব্দটি প্রয়োগ করেন। তাহাতে দক্ষিণঅ।ফ্রিকাবাসী. 
ভারুতসন্তানদের অণেকে অসন্তষ্ট হইয়া বোথাকে পর 
লেখেন। বোথা বলেন, “বৃরদের মাতৃভাষা ডচ.ভাষায় 
তারতবাপী অর্থে কুলী কথার ব্যবহার আছে। আমি 
আপনাদ্দিগকে ক্লেশ দ্রিবার জন্য বা অপমান করিবার জন্য 
উহা বাবহার করি নাই) 

বোথা ভারতবাসী মাঞ্কেই কুলী বলায় ভারতবর্ষেরও 
অনেক সম্পাদক ক্ষুণ্ন হইয়াছেন। 

যাহারা কুলীর কাঁধ করে, তাহার। গরীব; ভাল 
কাপড়, ভাল ঘরবাড়ী তাহাদের নাই । শিক্ষাও সামান্য 
রকমের অতি অল্প লোকেরই আছে। ম্ুতরাং সমুদয় 


৩য় সংখ্যা রা 


ভারতবাপীকে যাহার কুলী বলে, তাহাদের কাহারও 
কাহারও মনে এইরূপ কু অভিপ্রায় থাকিতে পারে, যে, 
তারতবর্মের সমুদয় লৌককে অশিক্ষিত অন্ুরত কেবল 
শারীরিক শ্রমে সমর্থ অসত্য বলিয়া জগদ্দাসীর নিকট 
পরিচিত করিলে, তাহ।দিগকে মানবলভ] অধিকার হইতে 
বঞ্চিত,রাথা অপেক্ষাকৃত সহঙ্গ হইবে, এবং হাহাদের 
এরূপ অধিকার না পাওয়াটা “সভা"” জগতের কাছে 
বেশী অন্যায় বলিয়াও মনে হইবে নাঁ। বোথার মনের 
কোণে এরূপ কোন তাব লক্ষায়িত আছে কি না জানি 
না। কিন্তকোন বিদেশী যর্দি আমাদের সকলকে কুলী 
বলে, তাহাতে আমাদের অপমান বোধ করা বা অতি- 
মান করা কি শোভা পায়? ভাল-কাপডচোপড়-পরা 
লেখাপড়া-জানা আমরা কতকগুলি লোক. কুলী হইতে 
স্বতন্ত্র উচ্চশ্রেণীর জীব, ইহা জগদ্বাসীর নিকট প্রচার 
করিলে ও তাহারা তাহা স্বীকার করিলে আমাদের লচ্জ! 
বেনী, না গৌবুব বেশী ? আমার ভাই দাসেরুই মত লংঞ্না 
সহ করে, আবু আমি বিলাসম্থথ ভোগ করি, ইহা আমার 
লক! না গৌরবের কথা ?” 

আমরা কতকণুলি লোক কু'লী নহি, ইহা উচ্চক্ঠ 
ঘোষণ। করার চেয়ে ভাঁল চেষ্টা আছে। শারীরিক এম 
সম্মানের জিনিষ, এই বিশ্বাস যাহাতে দেশমধ্ বদ্ধমূল 
হয়ঃ এরূপ চেষ্টা সুচেষ্টা । ধর্মে জ্ঞানে অর্থে যাহাঠে 
দেশবাসী সকলেরই অবস্থা উন্নত হয়, একপ চেষ্টা স্থচেষ্টা। 
দেশের অধিকাংশ লোক যখন বাস্তবিক বুলীনামে অতি- 
হিত হইবার যোগ্য, তখন বাকী কতকগুণি লোকের 
“কুলী নই” বলিয়া চীৎকার করিয়া কি ল।ভ? 

আর, কুলীরা যে বাশুবিক অকুলীের চেয়ে 
সর্বাংশে নিকৃষ্ট এমন ত মনে হয় না। কোদাল কুঠার 
করাত হাতে লইয়। কাঁজ কর, কলম হাতে লইয়। কাজ 
করার চেয়ে অসম্মানের বিষয় নহে । সংপথে থাকিয়া, 
চুরী ডাকাতি প্রবঞ্চনা ন॥ করিয়া, যে যে-ভাঁবে পরিশ্রম 
করে, তাহাই ভাল । আলস্তই নিন্দার্হ। সত্যজগতের 
সর্বত্র, কোথাও কম, কোথাও বেশী, এইরূপ একটা 
ভ্রান্ত ধারণ] জন্মিক্াছে যে, যে যত অসহায় অক্ষম, থে 
যত বেশীসংখ্যক চাকরের সেবার সাহাযোর অপেক্ষা 


' বিবিধ প্রসঙ্গ_ বোথ পার অভিধানে কুলীর অর্থ 
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১রাখে, সে তত সম্থান্ত। * বাপ্তবিক কিন্তু মন্ষ) হর হাা- 
রই বেশী যেনিজ্জেণ সব বাক্গ তনিক্জে করিতে পারেই, 
অধিকণ্য অপরের কাজএ কিয় েয়। অওএব আত্ম 
নিভরক্ষম কুলী শওদাসবাসীসেবিত এন অকশ্মণ্য ধনা 
অপেক্ষা যে শেঠ নে, তাহাই প্রমাণ করিতত হইবে। 
কুলীরা স্বভাবচরিএবিষয়ে অগ্রিনীদের চেষে শিক 
নহে। কোন কোন ধুলা চুরী করে, কোন কোন “শুদ্ধ 
লোকও চুবী করে। অনেক স্থলে প্রঠ্দ এগ বে কুলী 
পেটের দায়ে চুরী করে, এবং এই পেটের দায়ের জন্য 
সামাজিক ব্যবস্থা ও বা্টায় ব্যবস্থা বভপরিমাণে দাশী; 
“তদ” ধনীলোকেরা চুবী করে ছ্রাকাক্ষ!। বিলাসলালসা, 
ব! পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্প করিবার জন্য । খিথাবাধিতা, 
চাটুকারিতা, বিখাসথা হকতা, দেখদোহি তা, কুলীদের 
মধো বেশী, 'কুলীদের মধো কম, একথা বলিবার জো 
নাই। সাহস, কষ্টসহিপহা, শমশীপভা, প্রভৃতি গুণে 
কুলীবা অকুলীদের কাছে হ।'ব'মানিবে না, ইহা নিশ্চিত । 
মানবজ।তি ছুই পণান দলে খিশুক্ত । একদল নিজের 
দেশের কাক্গ নিজেরা চাপায়, কখন কখন অন্য বেশের 
কাজও চালায়; অন্যদপ মআজ্ঞাধইমাণ। নিজের দেশের 
কাজ করিতে তাহারা পায় না বা পাবে ন।। আমদের 
দেশের কুলী অকুলী সব এ দ্বিতীয় দলের লোক। বর্দ- 
মানের মহারাজাবিরাঞ্গ একবার বিলাতের আমজীবী- 


দলের অন্যতম পালে মেন্টের সন্য কেয়ার হাঙাঁকে “শ্বেত 
সর্দারকৃলী'* বলিগা বিদপ করিয়াছিলেন! হ্ধগং 


হাসিয়াছিল ; কেন, 
নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। 
কুলীদের মধো ত্রাণ আছে, পিখনপঠনক্ষম লোক 
আছে। বাহার জ[িশির কবেশ, বা লিখিতে পড়িতে 
জানাটাকেই পরম পুরুষারথ্থ মনে কথেন। ভাহারা9 শী 
বনিয়াই কুলীকে অবজ্ঞ। করিতে পারেন না। 
ভারতবধের সম্মান ও স্বজাতির মধাদ। এক্ষা করি- 
বার জন্ দক্ষিণ শাঞ্রিকায় কুশী পুরুষ ও নারী? সন্ব- 
স্বাস্ত হইয়াছেন, শীঠাতপ পরিশ্রম অনশনকেশ বন্দিদশা 
সহা কৰিয়াছেন, মা *শিশুহার! হইয়াছেন । তরমাতার 


হাহা মহাআধিরাখ এতদিনে 


*. “সমৃ+ ভ্রান্ত" অর্থাৎ সম্যকৃদ্পে শান্ত বটে। 
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ক্রোডানীন ফোনও রসি নেতাকে এরূপ কির 
পরাক্ষার উপযুপ% বলিয়া বিধাতা মনে করেন নাই। 
এরূপ পরীক্ষায় উন্দীর্ণ ভারতবর্ষে কেহ হন নাই। আধু- 
নিক কালে স্গষাহ-হিস।বে ভারতের নাম ভারতের মান 
এই কুল]রাই ভাল করিয় রাখিয়।ছে। গার্ছি প্রভৃতি অকুলী 
ধাহারা এই গৌরবের অংশী, তাহারা কুলীদের সঙ্গে 
অতিন্ত্মা হহয়! সমাহারী সমবসণী সমছুঃখভাগী হইয়া- 
ছিলেন পলিম্নাই এইট সৌভাগ্য তাহাদের ঘটিয়াছিল। 
আমরা এঠ কুশীদের সমশেণীস্থ নহি বটে? কিন্তু 
তাহাদের চেয়ে বড় বলিধ়া নহে, তাহাদের চেয়ে 
ছোট বপিয়। 

কুপা ও অকুলীর তেদবুদ্ধি চলিয়া বাওয়াই ভাল। 
“তাহারা” তাহারা এবং “আমরা” আমরা, এরূপ কেন 
তাবি? সবাই আমর1। 

পিখিলাম বটে, কিন রেলের গাড়ীতে তৃতীয়শেনীর 
থাত্রীদ্বের সঙ্গে তধাতায়াত করিতে সবাই পারে না । সহ্য 
বটে, তথাপ্ন বড় ভীড়, বড় লাঞনা, তথায় দরিদের দেহের 
বক্কর ছুরঘন্ধ ; রাতে ঘুম হয় না। কিন্তু সমগুঃখভাগী না 
হইলে দ্রেশহিতত্রত- হওয়া যায় না। স্বেচ্ছায় সমছুঃখ- 
ভাগী কয়জন হয়? যদ্দি ভারতবাসীর কেধল তৃতীয়- 
শ্রেণাতে যাতায়াত করাই বিধি হইত, তাহ! হইলে 
সকলের একহবোদ জন্মিত, প্রকৃত আন্মমর্ধ্যাদ্দার উন্মেষ 
হইত, বাস্তবিক ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থাকি ও স্থান 
কত নিযে ডাহা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রত্যেকেই 
বুঝিতে প।্িত, এবং তায় শ্রেণপ গাড়ী এবং তাহার 
আরোহীর্দের অবস্থার উন্নতি অপেক্ষা্তত নান হইতে 
পারিত। 

রেলের গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীট! দৃষ্টান্তত্বর্গপ উল্লিখিত 
হহণ। তাঙবাসীর জীবনের সব্ববিধ ব্যাপারে প্রথম 
দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণার ব্যবস্থা আছে। 


কোথায় জন্ম বাঞ্ছনীয়? 


কোন্‌ মারুষ যে কোথায় ন্সিবে, তাহা ত তাহার 
জর্মিবার পুর্বে তাহার ইচ্ছাধীন ছিল না। সুতরাং 
কেহ প্রবলের দেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই খড়, এবং আর 


প্রবাসী পৌষ, টি রঃ 


[ ১৪প তাগ, ২য় খও 


একজন ন দুর্বলের দেশে জন্মিঘাছে বলিয়া ছোট, এরূপ 
ভাবা অযৌভ্ডিক। তথাপি নিজ নিজ দেশের অবস্থা 
অনুসারে আপনাকে উচ্চ বা হীন মনে করা লোকের 
পক্ষে অভ্যাসদেধে প্রায় শ্বাভাবিক হইয়া! পড়িয়াছে। 
কিন্তু তাহা হইলেও উহা আমরা মানিয়া লইতে 
পারি ন। 

যেঘে দেশ বড হইয়াছে, তাহার ইতিহাস গড়িলে 
দেখা যায় যে. এই বড় হওয়ার মুপে অগণিত লোকের 
অনুরাগ, ত্যাগ, শ্রম, সাহস, তপস্ত। রহিয়াছে । শক্তি- 
শালী এশ্বরধ্যশালী দেশকে স্ুদ্বশায় রাখিতে হইলেও 
এরূপ ব্রতপালন চাই । 

উন্নতিসাধম এবং উন্নত অবস্থা রক্ষার জন্ত এই যে 
অবিরত চেষ্টা, ছুর্দশার পিরুদ্ধে এই যে বিরামহীন সংগ্রাম, 
ইহাতেই মানবজীবনের মহন্ব। 

জড়তা, আলস্ত, ও অপৌরুষের আবেশে মনে হইতে 
পরে বটে, “বদি আমি মাকিন হইতাম, যি ইংরেজ 
হইতাম, যদি করাশি, জার্সেণ, জাপানী বা রুশ হইতাম” 
কিন্তু ঘর্দি হইতে, তাহা হইলেও তোমার এ উদ্যমবিহীন, 
কর্মবিহীন, জড়, অমানুষ প্রাণটা যে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া 
তোমাকে ছোটই করিয়। রাখিত। 

ভারতের এখনও এমন কিছু কি নাই, যাহার জন্য 
উহাকে অন্থদেশের সমপদস্থ বা তদ্দপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে কর! 
যাইতে পারে ? কিছ্ু থাক্‌ সে কথা। 

ধরিয়া লইলাম, ভারত এখন সব্ববিষয়ে অধঃপতঠিত। 
কিন্ত এইজন্তই কি এখানেই পুরুষের জন্ম বাঁঞুনীম্ব নহে? 
যেখানে যত বাধাবিন্ন, সেইখানেই ত চেষ্টার, সংগামের 
তত গৌরব। মানুষ যদি প্রতিখুণ অবস্থার বিরুদ্ধে 
আপনার শক্তি এয়োগ করিবে না, তাহা হইলে সে 
মানুষ কিসের জন্ত? কেহ যদি পৃথিবীতে আমিবার 
আগে জন্মস্থান সব্বন্ধে বিধাতার নিকট বর চায়, ত, 
ভারতবর্ষের মত দেশে জন্মিবার বরই চাওয়। উচিত। 

কৃতী লোকের সন্তান হইয়া উত্তরাধিকারস্থত্রে সন্মান 
বা শষ্য পাইব, এরূপ ইচ্ছা! কাপুরুষেই করে। পুরুষ 
যে, সে নিঞ্জেই কতা হইতে চায়। 

প্রবল অঠ্যুদিত এশ্বর্ধযশালী দেশে জন্মিয়া সুখে 


৩য় বা ] 


ঘানি এ ইঅতিলাব কাপুরুষের ঘোগ্য। পুরুষ নি্গেই 
দেশের জন্ত শক্তি অর্জন করিবে। 

ভারতের তক্তসন্তান ধিনি। তাহার ত কথাই নাই। 
মানুষের যদি মানবরূপে পুনর্জন্ম থাকে, তাহ হইলে 
ভারতভক্ত ত কেবল এই কারণেই পুনঃ পুনঃ ভারতে 
আিবেন যে য|তৃভূমিব চরণে তাহার মন পড়িয়া আছে। 
তাহার মা ষেমনই হউন, তিনি যে তীহারই সা। 


দেশের উন্নতির উপায় 


দেশের উন্নতি কেবলমার একটি কোন উপায়ে হইতে 
পারে না । ধাহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, ধাহার মনের ঝেশোক 
যেদিকে, তদকুপারে ঠিশি বিশেষ কোন একটি উপায়কে 
শেষ্ঠ বা একমাক্্র উপায় মনে করেন। কেহ বলেন, 
মানুষের যদি স্বাস্থ্য তাল ন। থাকে? মাঞ্গষ যদি তাল 
করিয়। খাইতে না পার) তাহ! হইলে সে তআধমব! 
হইয়া থাকিবে। সুতরাং সে কেমন করিয়া শিক্ষাগাত 
করিবে, রাষ্্ীয় অধিকার লাভের চেষ্ট। কৰিবে, সামাঞ্জিক 
কুপ্রথা-সকল দুর করিতে চেষ্টা করিবে, সন্ধর্্ নিজ আস্মায় 
লাভ করিয়া উহার প্রচার করিবে, কলকাবখান চালাইবে, 
বাণিঞ্য বিস্তার করিবে? উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, 
বণ্তমান কালে উপযে।গী জ্ঞানলাত করিয়া কধি শিল্প 
বাণিজ্যের উন্নতি না করিলে ভাল করিয়া খাইতে কেমন 
করিরা পাওয়া যাইবে, ইতালী প্রভৃতি দেশের মত 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর না করিলে 
কেমন করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, দেশ হইতে অকাল- 
পিহৃত্ব ও অকালমাতৃত্ব দূরীভূত না হইলে কেমন করিশ্না 
প্রভৃতজীবনীশক্তিবিশিষ্ট মান্ষ জন্মিবে, শিক্ষার্ধারা জ্ঞান 
না জন্মিলে সামাজিক ব্যবস্থার তাল মন্দ বিচারশক্তি 
কোথা হইতে আপিবে, তাহা না 'আসিলে তালর সংরক্ষণ 
ও মন্দের বিনাশসাধন কিরূপে হইবে, বান্ত্রীয অধিকার না 
পাইলে ট্যাক্সের দ্বারা লব্ধ টাক1 যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে 
দেশের স্বাস্ত্যের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় তাহার উপায় 
কেমন করিয়া হইবে, ধর্ম- ও সমাজ-বিষয়ে সংকীর্ণত। ও 
কুসংস্কার দূরীভূত হুইয় মানুষের মনে উদারতা ও ভ্রাতৃত্ব 
না জন্মিলে খুব জমাট দলবদ্ধ ভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকার 


বিবিধ পরঙ্গ_দেশের উন্নতির উপায় / 
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* ২৪5৯, ভা উকিতি জিভ ৬৩৯ রখ পা তাস ৯ 


লাতের চেষ্টা কেমন রি হারে: শিক্ষা ব্যতিরেকে 


এই উদ্দারত। ও প্রাতত্র কোখ। হইতে আসিবে, রাষ্্ীয 
অধিকার না পাইলে প্রজ্জাদের টা]ক্দের টাকা ষথেষ্ট পরি- 
মাণে শিক্ষার জন্য বায় করিতে কষে গবর্ণমেটকে বাধ্য 
করিবে? অতএব দেখা যাইতেছে ঘে, একটি কোন 
উপায় অবলদ্বন করিঠে গেলেই অগ্ঠ গুপিতে টান পড়ে 1* 

কিন্ত ইহ! নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে 
উপায় অবলধনের আগে, উপায় অবলখন যে আবশাক 
এই বোধ জন্মান দরকার ;আমরা যে দুর্দশাগ্রস্ত এবং 
সেই দুর্গতির প্রতিকার আমরা নিজেই করিতে পারি, 
এইকপ ধারণা হওয়া প্রয়োজন। এক কথায়, সমুদয় 
জাতিটির সঙ্জাগ সচেতন অবস্থা সর্ব উপায় অবনন্দনের 
ও উন্নতির মূল। শিক্ষা-ব্যতিরেকে এই অবস্তা আসিতে 
পারে না। যুখে মুখে শুনিয়া অনেক শিক্ষালাভ হয়; 
কিন্তু মানুষ ঘাহা শিখে তাহা তো চিরকাল মনে থাকে 
না। তাহা পিখিয়] রাখিলে, হুপিয়। গেলে আবার জ্ঞানের 
অলোক জ্বালিয়া লওয়া যায়। তা ছাড়া, শুনিবার 
সময ও সুযোগ অপেক্ষা পুস্তক পড়িবার সময় ও সুযোগ 
সহস্রগুণে আর্ধক। শিক্ষা্ান ও শিক্ষালাতের আর- 
সযুদয্ধ উপায়ের বিন্দুমারও লাঘব আমরা করিতে চাই 
না। কিন্তু লিখিতে ও পড়িতে জ!ন! যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ ঘি শিক্ষাপ উচ্চতম লক্ষ্য 
বাদ দিয়। মানুষকে চাষবাস শির বাণিজা স্বাঙ্থ্যবক্ষ] 
রোগীর সেবীশ্রঞ্জম। প্রভৃতি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় বিষয়- 
সকলও শিখাইতে চাহেন, তাহা হইলেও দেখিবেন, 
লিখন-পঠন-ব্যতিরেকে এইনপ শিক্ষ। সম্যক্রূপে দেওয়া 
যায় না। তাহার প্রমাণ, যেযে দেশে শিক্ষার বিগ্তার 
বেশী তথায় রুষি শির বাণিগ্জ্যের উদা্ত খুব হইয়াছে, 
এবং এখনও হইতেছে । 

শিক্ষার অভাবে থে সম্যক উন্নতি হয় না, তাহার 
একটি দৃষ্টান্ত আফগানিস্তান, ধকিন্থ একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে। 
আফগানদের স্বাস্থা এাঁল, তাহারা থাহতেও পান্থ; 
তাহাদের বলিষ্ঠ চেহারা দেখিলেই তাহ] বুঝ! বায়। 


৮৮ উপল হি ভু ললিত পি ৯5 কিউই িকালিগিী টিক পপিহ লিক 


* এ বিষয়ে ১৩১৩ সালের মহিন মাসের প্রবাদীতে প্রকাশিত 
“সর্ববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ” নামক প্রবন্ধ ভষ্টব্য। 
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তাহারা বাবসাঠে নিপুণ । তথাপি, রাষ্ট্রীয় কার্য নিপবাহ, ' 


সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, অস্তবণিজা, বহিবশাণিজা, 
শিল্প, কষি, প্রভৃতি বিষয়ে আক্ষগানপ্রা পাশ্চাত্য বা 
প্রাচ্য শক্তিশালী কোন জান্ির সমকক্ষ ত নহে, 
কাছাঁকাছিও যায় না' 

দেশের সমুৰর্ম শোককে জ্ঞান দ্রিতে হইবে। তাহার 
উপায়স্বরূপ সকলকে গিখিতে পড়িতে শিথাইতে হইবে। 

লেখাপড়া শিখিবার উপ।7। 

এখন পুথিবীর প্রর সমুদয় সত্য দেশে প্রত্যেক 
বালক ও বাণিকাকে লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য করা 
হয়। ভারতবর্সেন্র কোন কোন দেশীয় রাজার রাজ্যে 
এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে । বধটিশশাসিত ভারতে 
এখনও এরপ নিষ়ষ এবর্তিত হয় নাই। তাহা হইলে 
দেশের সকল লোককে লেখাপড়া শিখাইবার উপায় চিন্তা 
আমাদিগকে করিতে হইত না। 

লেখাপড়া শিখাইবার সর্বপ্রধান উপায় স্কুল পাঠশাল! 
স্কাপন। বালকবাপিকাদের শিক্ষার জগ্ দ্িব'কালীন 
বিদ্যালর়ই যথেষ্ট ও প্রশপ্ত। কিন্তু ক্ষক ও অপর 
আমজীবী-শ্রেণীর সন্তামেরা বেখানে যেখানে বাপমাকে 
উপার্জনে সাহাধ্য করে, বা স্বাধীনভাবে রোজগাপ্ের 
কান্দ করে, তায় তাহাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় 
আবন্তক। তদ্দিন্ন প্রাপ্তবয়স্ক রোজগারী লোকদের জন্ত 
স্পব্র নৈশ বিদ্যালয় গ্রায়োজন। 

দিবাকালীন বিদ্যাণম্ব গবর্ণমেপ্ট নিক্ষে স্বপন করিতে 
পারেন, অপর কর্ঠৃকক স্থাপিত এপ্প বিদ্যালয়ে সাহাষা 
দিতে পারেন, কিম্বা এপ বিগ্ভালষ গবর্ণমেণ্টের সাহাধ্য- 
বাতিরেকে স্থাপিত ও পরিচাণিত হইতে পারে। 
বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা যখাসাধা কর কর্তখ্য। কিন্ত 
আজকাল বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী এবং বাহ্‌ আস্বাব ও 
সরঞ্জামের আদর্শ বড় উচু করা হইয়াছে। যেরূপ বন্দো- 
বস্ত করিলে ও নিয়ম পালন করিণে বিদ্যাপয় হইতে 
ছাত্রগণকে সবকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষ। দিতে 
দেওয়া হয়, তাহাও পুর্বপেক্ষা খুব দুঃসাধ্য কর 
হইয়াছে । এই কারণে বিদ্যালয় স্থাপন যথেষ্ট শীন্তর 
যথেষ্ট সংখ্যায় হইবার আশা! কম। 


প্রবাসী-_পৌষ, ১৩২১ 


; শ্লেখাপড়া শিখান যাইতে পারে, তাহ1 প্রতোক দেশ- 


হিতৈষীর চিন্তনীয় ও অবলদ্বনীয়। প্রত্যেক পিখনপ ঠন- 
ক্ষম ব্যক্তি অন্ততঃ একটি নিরক্ষর বালক, বালিকা ব1 
'াপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে লিখিতে পড়িতে শিথাইবার ব্রত 
গ্রহণ করুন। উপায়ের ভার তাহার উপর। তিনি যদ্দি 
শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তাহার বেতন পুস্তকাদি 
দিয়! তাহাকে শিখাইতে পারেন, ভাল; নতুবা অন্ত 
উপায় ঠাহাকেই করিতে হইবে। ব্রতটি দেখিতে সাযান্ত ; 
কিন্তু ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রহণ করিলে দেশে 
সুবিস্তৃত গভীর শুভপরিবর্তুন উপস্থিত হইবে। 

কোথাও কোথাও পর্যটক শিক্ষকের ব্যবস্থা আছে। 
যে-সকল গ্রামে বিদ্যালয় নাই, শিক্ষক তথায় কয়েক মাস 
থাকিয়। পড়িবার বয়সের বাঁলকবালিকারদ্দিগকে লিখিতে 
ও পড়িতে শিখাইয়া আর এক ক্ষুলবিহীন গ্রামে চলিয়া 
যাইবেন। এইরূপ অনেক শিক্ষক থাকিলে খুব কাজ 
হয়। ইহাদের দারিদ্রাব্রতধারী হওয়া আবশ্তক। 

লোকশিক্ষার জন্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট স্থুলত পুস্তকের 
প্রয়োঙ্জন। তাহা কেবল কাগজ, ছাপাই ও সেলাইয়ের 
ব্যয় লইয়া বিক্রী করা আবশ্তক; স্থলবিশেষে বিনামূল্যেও 
দেওয়া! দরকার । 

বিষয়টি এরূপ একান্বপ্রয়োজনীয় যে লোক হিতব্রত 
চিন্তাথাল ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার সাহায্য প্রার্থনীয়। 
সহঙ্জে অবলগনীর সছুপায়ের কথা কেহ খুব সংক্ষেপে 
লিখিয়। পাঠাইলে আমরা তাহা ছাপিতে চেষ্টা করিব। 


তুরক্ষ-সাম্রাজ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা! 


ভারতবর্ষে শিক্ষিত পোকদের মনে এইরূপ একটি 
ধারণা আহে যে ইউরে।পের সকল দেশের মধ্যে তুর- 
সবের অনস্থা নিকটতম, এবং তথার শিক্ষার ব্যবস্থাও 
নিকৃষ্টতম । ইহা সত্য কি না জাপি না। তুলনায় তুরস্কে 
শিক্ষার অবস্থা যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থাটি কি তাহা 
এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা নামক স্ুপ্রসিদ্ধ বিশ্ব- 
কোষ এবং ছ্রেটস্য্যান্স ইয়ার-বুক হইতে আমর] সঙ্গলন 
করিয়৷ দিতেছি। 


৩য় সংখ্যা ] 


সাধারণতঃ যেরূপ অনুমান কর] হয়, তুরস্ক সাস্রাঙো 
তাহা অপেক্ষা জনসাধারণের শিক্ষা অনেক অধিক 
বিস্তৃত। * ইস্কুলগুলি ছুরকমের, সরকারী ও বেসরকারী। 
সরকারী শিক্ষা তিনশ্রেণীর ; প্রাথামক, মধ্য ও উচ্চ। 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক, এবং ৭ হইতে ৯৬ 
বৎসর বয়স পধ্যন্ত সকলেই শিখিতে বাধ্য; উচ্চতর 
শিক্ষা হয় অবৈতনিক নতুবা ছাত্রবৃর্ডির সাহায্যে সুপশ্থা 


(1)10725000620017 জি তোন(010)0৭ ৭010 
(1১110710155 2070 এ০[১00100001004090 লি 017 
(00৭01 ৯011)1)01160 19 10015070) 1 তুাকভাষ।, 


কোরান, পাটাগণিত, ইতিহাস, গুগোল, এবং নানাবিধ 
হত্তকার্ষ) (1740701)0৩) প্রাথমিক শিক্ষার অন্তগত | প্রাথ- 
মিক শিক্ষার জগ্গ তিনপ্রকাপর্ের প্কল আছে-- (১) 
শিশুদের জন্য; এবপ স্কুপ প্রত্যেক গ্রামে একটি কিয়া 
আছে (1191) ১01001৭5010 ৮17017 00010 নি 0110 
17 0৮৪1৮ ৮1112৮০111২) বড় বড় গ্রামের প্রাথ- 
মিক খিদ্যালয়সমূহ | (৩) উচ্চপ্রাথমিক বিদ্াালয়সকল। 
মধাশিক্ষার জন্ঠ প্রঠোক বিশারেৎ অর্থাৎ জেলার সদর 
নগরে একটি কণিয়া বিদ্যালয় আছে। ইহাতে ১১ হইতে 
১৬ বঙসপ বয়সের ছারা প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়গুলি 
ছাড়। করাশিতাধা, জাশিতি এবং নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা 
করে। উচ্চশিক্ষার জন্ত (১) কনষ্টার্টিনোপণে বিশ্ব 
বিদ্যাণয় আছে, তথায় সাহিতা, দর্শন, ইতিহাসাপি, 
বিজ্ঞান, আইন, ধশ্মতত্ব ও চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়। 
(২) ৩1 ছা শিক্ষক প্রস্তত করিবাএ জন্য নশ্মাালস্কুল, 
ললিতঞ্লা (6110 4৮৯) বিদ্যালয়, সামরিক-চিকিৎসা- 
শিক্ষালয় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় আছে। 


*01101)110 11750706110) 15 107001) 10010 ৮100১011100 
15)010006 000 010700110010৮1১ 00110171010] 51)15)00- 
150751171055970৮ 13009701070 111071501001), ৮০1, উড, 
18 ৩৮ 

1 ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ভারতগবর্ণমেণ্টের ষ্রারটিটিকা অব. 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়া নামক রিপোটটসকলের সপ্রম অথাৎ শিঞ্গবষয়ক 
খণ্ডে আছে /-_-%11)0 (01011101001) 1)1110501001010)175 17810171715 
2১170১147১,-.১, 
107১০ 5076901৯ 15 5১-)78, 9100 00 1001101)07101 100733০০5০০, 
1১ 1১594- অতএব দেখা যাইতেছে থে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের 
মোট ৫,৮৪,৩২২টি গ্রাম ও নগরের মধ্যে অন্ত৩ঃ ৪,০৭,৮৭৫টি 
লোকালয়ে কোন শিক্ষালয় নাই। “অন্ততঃ” বলিতেছি এই জন্য 
যে, যে-সকল গ্রামনগরে শিক্ষালয় আছে, তথায় একএকটি করিয়াই 
আছে, হিসাবে এইক্প ধরিয়াহি। কিন্তু বাস্তবিক অনেক নগরে 
ও কোন কোন গ্রামে একাধিক শিক্ষাশাল। আছে। সৃতরাং 
গুলবিহীন গ্রামের সংখ্যা আরও বেশী । 


*11)৩ 000৭1 001101১6191 ত11720৯ ১৮৮৮৫ 7)9 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ইতালীর জামে নীর সহিত যোগ না। দিবার কারণ, 


ঙ 


২৫৫ 
১ কেটমধ্যাপ, ইয়ার- রা উরধাসি। অদরিভাতি বারি 
লৌকিকতন্ব-সংগ্রহের খহি। হহার ১৯১৪ খুষ্টাবের 
সংস্করণে দেপ। যায় যে তুরক্কসাম্বাজোর মোট লোকসংখ্য। 
২,১২,৭৩,৯০ দুইকোটি বারলস্চ ঢয়াত্তর হাজার নয়শত। 
৩৬,২৩০ ছত্রিশ হাঙ্জার দুইশত ত্রিশ সংখ্যক সর্ববিধ 
বিদ(লয়ের মোট ছাত্রসংখা। ১৩.৩১২০০ তেরলক্ষ 
একখ্রিশহাঙগার ছুইশত। অগাৎ গো" অধিবাসীদের 
প্রত্যেক যোলক্গনে মধ্যে একজন শিক্ষা পাইজেছে। 

ভারশগবণমেন্ট ষ্টাটিগ্টিক অব. ব্রিটিশ ইও্ডিয়া নামক 
কতকগুলি রিপোর্ট বাহিপ্ন করিয়া থাকেন। ১৯১৩ খুঃ 
অঝে মুদদিত ইহার সপ্তম অর্থাৎ শ্িক্ষাবিষয়কখণ্ডে 
দেখা যায় মে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে রটিশ-শাসিত ভারতে 
সর্বধিধ শিক্ষাপয়ে ছাত্র ও ছাতীব সংখ্যা ছিল ৬৭,-৫৭- 
৯৭১ সাতষটিপক্ষ পঁচানব্বইহাজার নয়শত একাত্তর । 
এঁ বৎসর ব্রাটশভারতের মোট অধিবাসার সংখ্যা ছিল 
২৪,৭২।৬৭,৫৪২ চাঁধবশকোটি বিয়াল্লিশলক্ষ সাতষ্টিভাঞঙ্জার 
পাঁচশত বিয়ালিশ। অথাৎ মোট অধিবাসীদের প্রায় 
শোক ছব্রিশ জনের মধ একজন শিক্ষা পায় । 

উপরে ঘেসকল তথ্য দেওয়া হহয়াছে, তাহাতে 
বোধ হয় তুরস্কে শিক্ষার অবস্থা খুব খারাপ নয় । এইজন্য 
কুরঙ্ক যে পান্তিবশতঃ যুদ্ধে যোগ দিরাছে, তাগাতে প্রাচ্য 
কোনও দেশের লোকেরা ছঃখিত ন। হয়া থাকিতে পারে 
না। কানণ, তুর্কিবা উন্নতির পথে অগ্রসব হইতেছিল। 
সে পথ বন্ধ হইল । 


ইতালীর জামেনীর সহিত যোগ 
ন। দিবার কারণ 


যুদ্ধের পুক্রে জার্মেনী মষ্ট্িয়া ও হতালীর বন্ধুত্ব ছিল। 
তাহ। সন্বেও অস্ট্রিয়া ও জার্জেনীর সহিত ইতালী যোগ. 
দ্রিতেছে না। তাহার কোন কোন কারণ সংক্ষেপে 
এই যে বহুকাল ধরিয়া অষ্টিয়। ইগালীর অংশবিশেষে 
রাভত্ব ও অতাচার করিয়াছি । ইতালী এখনও সে কথা 
বিশ্বত হইতে পারে নাই। ইংলগ্ডেব লোকেরা ইতাপীকে 
প্বাধান হইহে সাহান্য করিয়াছিল । ইভালায়ের। 
পুতজ্ঞতার এই খণও হুপে নাই । ছ. পী. ওএগল 05. 1», 
৬৬:91) নামক একজন ইংরেজ লেখক অক্টোবর 
মাসের ফর্টশাইটুপি প্িতিউচতে আর একটি কারণের 
উল্লেখ করিয়াছেন, ঘাঠা অসম্ভব মনে হয় না। তিনি 
বপেন, হতালী থে ওবঙ্কের হাত হইতে ত্রিপলীদেশ ঘুদ্ধ 
করিয়া কাঙিয়া শহতে পারিয়াছে, তাহা কেবল ইংলগ্ডের 
পরোক্ষ সাহাযো । ঠাহার বক্তবা এই £-মিশরদেশ 
ইংলঙ কর্তৃক শাসিত হইলেও উহা তুরস্কের একটি 


২৫৬ 


করদ বাজ্যা। যদ্দি ইংলগ তুর্কিসৈন্তদ্িগকে মিশরের ভিত্তর, 


দিয়া ত্রিপলীতে যুদ্ধ করিতে যাইতে দিত, তাহ হইলে 
ইতাপীর ব্রিপলী আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। কিন্ত 
ইংলগু, মিশরের ভিত: দিয়া তুর্কিসৈন্য যাইতে দিবে 
না, এইরূপ পরিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়, এবং লর্ড কিচ. 


নার পর প্রতির্ঠতি রক্ষার জন্য কঠোর উপায় অবলম্বন 


করায়, ইতালী তুরস্কের সহিত যুদ্ধে জয়পাত করে ও 
ব্রিপলী অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইংলগু, একমাত্র 
ইংলগুই, ইতালী কর্তৃক ত্রিপলীজয় সম্ভব করিয়াছিল ! 
ওএগল বলেন, ইহার ফলে ইংলগ ও ইতালীর মধ্যে 
একটি অলিখিত বন্দোবস্ত হইয়াছে। 


জামে নীর ব্যবস। দখল করা 


একট কথা উঠিয়াছে যে এখন যুদ্ধের দরুন জার্সে- 
নীর সন্ত জিনিষ সব বাজারে আসিতেছে না; এই 
সুযোগে সেই রকমের জিনিষ সব প্রস্তুত করিয়া বাজার 
দখল করিয়া বসা কর্তব্য । কথাটা শুনিতে বেশ। কিন্তু 
দখল করিবে কে? আমরা দথণ করিতে পারি, ইংরেজ 
পারে, মার্কিন পারে, জাপানী পারে, আরও কতজাতি 
পারে। যাহার কলকাবখানা, নিপুণ কাব্রিগরঃ অভিজ্ঞ 
কারখানা-পরিচালক ও মূলধন পাইবার যত সুবিধা হইবে, 
সেই তত সন্ছ্ছে বাহার দথণ করিতে পারিবে । গবর্ণমেণ্ট 
যাহার যত সহায় হইবে, বাজার দখল করা তাহার পক্ষে 
তত সহজ হইবে। ইংরেজের উপর নিজের দেশের 
শ্রীবদ্ধি সাধন করিবার ভার আছে, এবং ভারতবর্ষের 
বাজকার্যয নির্বাহের ভারও আছে । অধিকন্ত ভারতবর্ষের 
বাণিন্যও প্রধানতঃ ইংরেজের হাতে । এ অবস্থায় ইংরেজ, 
তারতবর্ষেকুটবাণিজ্যপ্রেত্র হইতে যেখানে যেখানে জার্মেনী 
বেদখল হইয়াছে, তথায় নিজেদের অধিকার বিস্তারের 
চেষ্টা করিবে, না ভারতবাসপীকে দখলা করিতে চেষ্টা 
করিবে, তাহা ইংবেজরাই স্থির করিবে। তাহাদের 
নির্বাচন আমাদেণ স্থুবিধা অসুবিধার অনুযায়ী হইবেই, 
এরূপ আশা করা যায় কি? ইতিমধ্যেই জাপান 
নিজের অধিকার কতকটা বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। 

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ অপেক্ষা মূলধন, উদ্যোগ, কারথানা- 
পরিচালন .করিবার লোক, দক্ষ কারিগর, সবই বেশী 
আছে । তাহার উপর গবর্ণমণ্টও সকল রকমে আন্তরিক 
সাহায্য করিতেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পূর্বে 
মানাদেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ হইতে নানারকমের 
বং তৈরী হইত। মেমন আমাদের দেশে নীলের গাছ 
হইতে নীল বং হইত, এখনও সামান্য পরিমাণে হয়। 
জার্মেনীতে রাসায়নিক উপায়ে সর্বপ্রকারের রং প্রস্তুত 
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ইংলগ 'য শিল্পে এত উন্নত দেশ, সেখানেও রং আমদানী 
হইত জার্মেনী হইতে । এগন যুদ্ধের জন্য তাহা বন্ধ 
হওয়ায় ইংলগুকে নিগ্জে রং প্রস্তুত করিতে হইবে। পূর্ব্বে 
রয়টার কোম্পানী তারে এই সংবাদ দিয়াছিল, যে, এই 
উদ্দেশ্তে ইংলগ্ডে একটি কোম্পানী দ্বারা এক কারথান! 
স্কাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং গবর্ণমেন্ট নিজে 
মূলধনের কিয়দংশ খোগাইবার জগ কোম্পানীর অংশ 
খরিদ করিবেন। এন্ণে সংবাদ আসিয়াছে যে. গবর্ণ- 
মেণ্ট এরূপে সাহায্য কর ছাঁড়া অধিকল্্ ২,২৫,০০১০*০ 
ছুইকোটি পঁচিশলক্ষ টাকা মূলধনের সুদ যাহাতে অংশী- 
দ্রারেরা পায় তজ্জন্তয জামীন ব। অঙ্গীকারবন্ধ রহিবেন। 
অর্থাং যদ্দি প্রস্তাবিত রঙের কারখানায় লাভ না হয়, 
তাহ হইলে গবর্ণমেন্ট নিজে অংশীদারদিগকে তাহাদের 
মূলধনের সু দিবেন। 

ইংলগ্ের মত ধনী, উদ্যোগী, শিল্পনিপুণ দেশে যথন 
এইরূপ সরুকারী সাহায্য, অঙ্গীকার ও উতৎসাহ- 
দানের প্রয়োজন রহিয়াছে, তখন ভারতবর্ষের মত দেশে 
যে শতগুণ অধিক সহায়তা আবশ্তক, তাহ! বুঝিতে খুব 
বেশী বুদ্ধির দরকার হয়না। কিন্তু এরূপ সাহায্য কি 
পাওয়া যাইবে? 

পাওয়া না গেলেও হাল ছাড়িয়। দিলে চলিবে না। 
গবর্ণমেণ্টের সাহাধ্য বাতিরেকেও বাংল দেশেই অন্ততঃ 
ছুটি কঞ্চিৎ বড় রকমের কারখানা ধ্বাড়াইয়াছে। বোম্বাই 
অঞ্চলে অনেক আগে হইতেই অনেকগুলি দাড়াইয়াছে। 
সুতরাং আশা আছে। 


অতীত গৌরব 


যেমন অন্ঠান্ত অনেক বিষয়ে তেমনি শিল্পেও আমরা 
ভারতবর্ষের অতীত শ্রেষ্ঠতার গর্বব করিয়া থাকি । কিন্ত 
এই কথা তাল করিয়া আমাদের স্বৃতিপটে মুত্রিত থাকা 
উচিত, থে, যাহার অতীত ধত গৌরবময়, তাহার বর্ত- 
মান হান দশা তত বেশী লজ্জাকর। অতীত গৌরবের 
স্বতি যদি আমাধিগকে নিজেদের মহত্বসস্তাবশায় দৃঢ়- 
বিগাসী করিয়া আমাদের (চষ্টাকে দ্বিগণিত না করে, 
যদি উহা কেবল আমাদিগকে অলস অকর্মণ্য বাচাল 
অহক্কারী করিয়) তোলে, ৩বে সে স্বতি যত শত্র লোপ 
পায়, ততই মঙ্গল । আমেরিকায় যে-সকল কাফ্রি নিগ্রো 
দ্াসত্বে বিঞীত হইত, তাহাদের ও তাহাদের সন্তানদের 
অতীত গৌরব ছিল না ধলিয়া ক তাহারা উন্নত হইতে 
পারিতেছে না? তাহাদের মধ্যে ৫* বৎসরের চেষ্টাতেই 
অনেক ধার্মিক, শিক্ষাত্রতী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক? শিল্পী। 
বক্ত। জান্ময়াছে। 


৩য় সংখ্যা 1 বিবিধ পরসঙ্গ__ছোটনাগপুর উচ্চইংরাজী বালিকাবিস্যালয়, গিল্সিডি 
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কৃতী বিদ্যার্থী 


শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশে শিক্ষার পথে 
কতক দুর অগ্রসর হইয়া সংসারা ও কন্মাঁ 'হইয়াছিলেন। 
তিনি জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষাশালায় অধ্যাপকত। 
করিতেন, এবং কয়েকখানি বাংলা বহিও লিখিয়াছিশেন। 
কিন্তু তাহারু, উচ্চ আকাঙ্ষা ছিল, জ্ঞানা?পাসা ছিল। 
উদ্যোগিতা থাকায় ও মনের বল থাকার তাহা এই 
আকাজঙ্ষ! ও পিপাসা হৃদয়ে উ্থিত হইয়া হদ্দয়েই লীন 
হয় নাই। তিনি নিজের চেষ্টায় সামাগ্ত কিছু অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া আমেরিকার নেত্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করিতে গিয়াছিলেন। তথায় শিক্ষা করিতেন এবং 





প্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বাংলা ভাষ। ও সাহিতা শিক্ষা দিতেন। অল্প সময়ের 
মধোই তিনি বিএ উপাধি লাঙ করেন। পুনব্নার 
অল্প সময়ের মধ্যে এম্এ উপাধি পাইয়াছেন। ভাহার 
এই কৃতিত্বে আমরা আনন্দিত। তিনি এক্ষণে উচ্চতর 
গীএইচ, ডী, উপাধির জন্য প্রসিদ্ধ প্রন্সটন বিশ্ববিদ্যাপয়ে 
পড়িতেছেন। আমেরিকার বর্তমান দ্েশপতি উদ্ডে। 
উইলসন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। 


রী 


দু 


ভোটনারিদর উচ্চইংরাজা াদিকারির 
গিরিডি 


গিরিডি অনি স্বাস্থ্যকর স্ান। নানাস্থান হইতে 
লানা সম্প্রদায়ের অনেক ভদ্রলোক এখানে সপরিবারে 
খাস করিতেছেন। স্বাস্থ্যলাভের জন্যও বার প্রতি- 
বর্ষে অনেক লোক আসিয়া থাকেন। খাদ্যপরব)াদিও 
অপেক্ষাকৃত স্থবলভ এবং সহজলভ্য । এই-সকল সুবিধা 
দেখিয়া কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি দ্বার এখানে, প্রায় 
চারি বসব হইল, বাণিকাদের জন্ত একটি উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম 
বৎসর যে পাঁচটি বালিক। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য 
প্রেরিত হয়, তাহারা সকলেই প্রথমবিভাগে উত্তীর্ণ ও 
তিন জন বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের 
এইরূপ উন্নতি দর্শন করিয়। গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য মাসিক 
৪৮০-২ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। বিদ্যালয় ও 
ছাত্রীনিবাসের জন্ত গুহনিশ্মীণের প্রস্তাব হইয়াছে। 
কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন। 

প্রান আট নাস হইল সাধারণ ব্রাহ্গঘমাজ এই 
বিদ্যালয়ের পর্রিগালনতাঁর গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহীতাবসর 
সরকাপী ভূতত্বনির্য়বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীযুক্ত 
পার্বতীনাথ দত্ত, বি, এস্সি ('লগুন৯, মহাশয় ইহার 
সম্পাদকের কর্শভার গ্রহণপূর্ববক সর্ববাঙ্গীন উন্নতির জন্য, 
বথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন । তিনজন বিএ-উপাধিধাবিণী 
মাহলা, তিনজন এফ এপাশ এবং আরও কয়েকজন 
শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিঠেছেন। বালিকার! 
যাহাতে মাতার বত্র'ও ভগিনীর ভালবাসা পাত করিয়া 
দেহমনের উ্নতিলাভ করিতে পারে? নীতি, ধর্শ, গৃহ- 
কাধ্য প্রভৃতিতে শিক্ষাপাত করিতে পারে, তাহার স্ুব্য 
বস্থা হহয়াছে। তাহাদের আহ্াপাদির ভাল বন্দোবস্ত 
হইয়াছে । এই হাত্রীনিবাসে সকল সম্প্রদায়ের বাপিকারই 
সান আছে। বর্তমানে ১২১৩টি হিন্দুপপ্রিবারের কন্ঠ 
এই গাত্রীনিবাসে বাস করিতেছে । ধীহাব। কন্তার্দিগকে 
স্বাস্থ্যকর স্থানে বাঁধিয়া শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদের পক্ষে গিরিডি বিদ্যালয় উপধুক্ত মনে করি। 

কোন-না-কোন রকমের ব্যাক্াম ও বিশুদ্ধবায়ু সেবন 
সকল মানুষেরই প্রয়োজজন। যুহারা মণ্তিফচালনা করে, 
তাহাদের আরে খেশী দরকার । যে-সকল বাশক ও 
যুবক লেখাপড়া করে, তাহারা ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ 
ভ্রমণ করিতে পাবে। কিন্ত ছাত্রীদের এরূপ সুবিধ। নাই। 
কলিকাতার মত বড় সহরে তাহাদের পঞ্গে ভ্রমণ ও 
বিশুপ্ধবায় সেবন অতি তুর্ঘট । গিরিভির বালিকাবিদ্যা- 


২৫৮ 


লয়ের এই একটি (বিলে জনি আছে নে এখানে 
তাহাদের নিরাপদে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের বাবস্থা হইতে পাঁরে 
ও আছে। এইগন্য বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক 
উন্নতির সন্ত. এরূপ স্থানষ্ট গুশস্ত। 


কোমাগাত। মারুর যাত্রীদের কথা 


কোমাগাতা মারু জাহাজের যাকব্রীগণ, ফৌঞ ও 
পুলিশের মধে। মে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহার কারণ, তক্জন্য 
কে দায়ী, উতার্দি বিষয়ের তথা নির্ণগ্ার্থ যে কমিটি 
নিযুজ হইয়াছিল, তাহার কাঁজ শেষ হহয়াছে। রিপোর্ট 
এখনও প্রকাশিত হয় নাঠ। শুনা যাইতেছে, বন্দী 
যাত্রীদের কতকগুলি পোককে ছাড়িয়! দেওয়! হষ্য়াছে। 
যদি সকলকেই ছাড়িযা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আশা! 
করি গবর্ণষেপ্ট পলাতক ও লুকায়ি হ যাঞ্রীদিগের প্রতি 
ক্ষমা ঘোষণা কর্িবেন। তাহা ঠইলে গুরুদ্দিৎ সিংহ 
প্রভৃতির সম্ঘপ্ধে ঠিক খবর পাওয়া যাইবে । ক্ষমা ঘোমিত 
হইলে সকলেই নিক্গ নঙ্গ বাসস্তানে যাহবে। এবরপ 
ঘোষণার পরেও ঘাহাদিগের সন্ধান পাওয়া ঘাউবে না, 


তাহারা মারা পড়িয়াহে বুঝিতে হইপে । দাঙ্গায় গুরুপিৎ 
সিংহের মৃত্যা হইয়াছিল" এক্টপ গ্রঙ্গব দাঙ্গার পরেই 
বটিয়াছিল। তাহ সঙা কি না, ক্ষমা খোষিত হতলে 
বুঝ! যাইবে। 


. সারু মার্থারু কোনান ডইণ্‌ একএন নামজাদ। হংরেজ 
ওপগাসিক! তিনি কিছুদিন আগে বিজ্ঞঙাপুৰবক লগ্ডনের 
ভেলী ক্রনিকৃল্‌ কাগছে একটা প্রবন্ধে অন্মান পাবয়া, 
ছিণেন যেজান্রেনরা বড়মন্্র করিয়া, ভার তগবর্ণমেন্টের 
সহিত একটা গোলযোগ বাধাঠবার জগ, এঠ [শিখ- 
গুণিকে কান।ড! পাঠাইয়াঞ্ছপ। তাহার পর স্প্রাত 
একট! খর্কর আসম়াছে যে ডেশা ক্রানক্ণূ বাপঠেছেন 
যে কানাডা-গবণষেপ্ট নাশ্চত প্রমাণ পাহয়াছেন থে 
কোমাগাহাযারুতে অঠগ্াপ পাঞ্জাবার পান! যাঞা 
জার্মেন বড়যন্ত্রেরই ফল ।  বাগবাজাবের  সুপ্রাসদ্ধ 
এঠিহাশিক অপ্রকাশ অণ্ত মহাশয় একখানা অমুত 
হতিহাসের হণ্ডলিপি পাহয়াছেন; তাহাঠে দেখান 
হইয়াছে বে ৯৮৫৭ খুষ্টাব্দের সপাহাবিদ্রোহ গামেন 
ষড়যন্ত্রের ফণ। প্রশিয়ার প্রাঙ্গা ফ্রোরক উহলিয়মের 
বাতিক ছিশ অকায় সৈগর্প গঠন। এঠহ সৈগদপে 
তারতবষায় সুদার্ঘ সৈগ্ঠও ছণ। কথি* আছে, ফ্রেঙরিক 
উইপিয়মেএ পুঝ্জ ফ্রেডপিক দি গ্রেট বশিয়াছিণেন বে 
তিনি শিথদের মত সৈগ্ পাইলে পৃথিবা জয় করিতে 
পারেন। তপবর্ধ ভারতবর্ষের প্রতি গামেনদের দৃষ্টি থাকা 
অসম্ভব নহে। এবন্িধ মানা কারণে বাগবাজারের 


রি প্রবাসী_ পৌষ, ১০২ ১ 


১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অপ্রকাশ গুপ্ত মহাশয় পুর্কোজ অপুবর ই্তিহাসিক 
প'থির আবিষ্কার করিয়াছেন । 

যাহা হউক, কোনানডইল- ডেলীক্রনিকৃল-কানাডা- 
গবর্মেণ্টের আবিষ্কৃত তণাকথি5 জার্মেন ষড়যন্ত্রের 
নিরুদ্ধে পাইয়োনীয়ব একটি আপত্তি তুলিয়াছেন। বর্তমান 
যুদ্ধের কারণ অগ্রিয়ার যুবরাজের হতা।। আষ্রিয়ার 
যুবরাজ হত ঠন জুলাইয়ের শেষ তাগে, জার্মেনীর সঙ্গে 
ইংলঞ্েে মুদ্ধপোষণা হয় আগষ্টরের প্রথম সপ্তাহে ; এবং 
জার্মেনী প্রথমে মনে করে নাই যে ইংলও যুদ্ধ করিৰে। 
কিন্ত এই-সব পটনাব কয়েকমাস পূর্বে কোমাগাতামারু 
ভাড়া করিয়া গুরু্দিৎ সিং বারী লা কানাডা যাত্রা 
করেন। পাহয়োনায়ারের জবাবে বুঝা যাইতেছে যে 
এক্ষেত্রে জার্সেন ষড়মন্ত্রের অগ্রমানটা অযুলক | 

কমিটির রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট শ্াপ্ত প্রকাশ করিলে ভাল 
হয়। 

পূর্বববঙ্গে দুরিক্ষ 

পুব্বণঙ্গে নানাস্থানে ভ'ষণ অনকষ্টু উপাস্থত হইয়াছে । 
কোথাও কোথাও পোকে ছু তিন দিন অন্তর একবেলা 
থাহতে পাহতেছে | অনাহারে মৃতার কথাও শুনা 
যাইতেছে । বোপপুর শান্তিনিকেতন হতে পিয়ার্সন 
সাহেব ইংরেজী কোন কোন টদনিকে এবিষয়ে একটি পত্র 
পিশিয়াছেন। তিনি বলেন ঢাক] জেলার পাচদোন। 
গ্রামে অন্নকষ্টগীডিত লোকদের সাহাখার্থ পঞ্চায়েতের 
সভাপঠিব হাতে গবর্ণমেন্ট ১5১ টাক। দিয়াছেন, এবং 
পেসবকারী সাহাযোও এগ্রামে ৫৫ টাক। বায়িত হইয়াছে । 
এ গ্রামের একজন শদলোক লিখিয়াছেন যে নইকাদী- 
নিবাপী শেখ বাখবর অনাহারে মরিয়াছে। সা বটেধে 
তাহার মুহা পুর্বে দুএঞ্দিন সামাগ্ঠ জব হইয়াছিল; 
কি্ত তাহার প্রতিবেশীরা মকলেই মনে করে যে তাহার 
মৃত্ার প্রক্লত কারণ অশ্লাভাব। হতহ্াগ্া বাখরের স্ত্রী ও 
সপ্তানগণ আছে । দয়ালু পঞ্চায়েৎ-সতাপাত তাহাদের 
অন্নাভাবের কণা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে সাহাযা 
করিতে চেষ্টা করেন। াকন্ত কনিঠঠ শিশুটির জীবনের 
আ।শা কম । এই ভদলোকটি বলেন ঘে শেখ বাখরের 
ও তাহার পরিবারের ছুরখস্থার মত হদয়বদারক কাহিনী 
আরও অনেক শুনিতে পাওয়। যাইবে । 

উপেক্ষিত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার উদ্যোগকর্ত। 
ঢাকানিবাসী বাণু হেমেন্দ্রনাথ দত্ত বোলপুরে টেলিগ্রাফ 
করিয়া জানাইম্মাছেন--“স্কুল সব ইন্স পেক্টর আঙ্গ দীঘির- 
পাড় মু'চদের ইঞ্কুণ দর্শন করেন । ঠিনি এই মন্তবা 
করিয়াছেন যে তিনি ছাত্রদিগকে এই কারণে পরীক্ষা 
করিলেন না যে তাহারা ছুই তিন দিন খাহতে পায় 


৩য় সংখ্য। ] 
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বিবিধ প্রসঙ্গ--জামে নী ও রূশিয়ার আকাঙ্ক। ৰ 





রুশের বাজা বিস্তারের আকাজ্ষা। 
আটলাণ্টিক মহাসাগরে ও মধাধরণী সাগরে শবধ বন্ধর-পথ পাবার ৪ স্মন্ত স5 জাঠির বাসঠমি একচ্ছ হাধীন 
করিবার জনা রুশ উুরোপের ঘঙখাশি দপল করিতে চায় গাহার মানচির। 


নাই। দয়া করিয়া আমাকে অন্ততঃ পঞ্চাণ টাকা 
পাঠাইবেন ।৮ 

পিয়াসন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন--*যুদ্ধ যাভাঁদিগকে 
বিপন্ন করিয়াছে এপাপ লোক ফ্রান্স কিতা বেলন্থ্রিম্‌ 
অপেক্ষা আমাদের ঘরের নিকটতব স্থানেই রহিয়াছে । 
খাহাদের সামর্থ্য আছে. এই-সকল লোকদের দাঁকুণ 
ক্লেশ দুর করা তাহাদের সকলেবুই কর্তৃবা।” 

কিন্তু দয়! অপেক্ষা রাজপুরুষদের তুষ্টিমা ধনের গন্ঠাই 
অনেক টাক প্রদত্ত হয়। 

বোলপুর শাস্তিনিকেতনের ছাত্রেরা চিনি ও খি ন। 
খাইয়া যতটাক। বাচাইতে পারিবে, তাহা দুঃস্থ লোকদের 
সাহায্যাথ ব্যয় করিবে স্থর করিয়াছে । তাহাদের প্রাণ 
যেন চিররজীবন এমনই পরছুঃখকাঁতপ্ন থাকে । 

বোলপুরে একটি ব্রিপীফ ফণ্ড বা সাহাযানিধি খোপা 
হইয়াছে । তাহাতে ধাহারা টাকা পাঠাহতে ইচ্ছ। করেন, 
হাহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন_-$]1, ৬৮, ১৬, 
1+081501, ১১100110110171) 1) 00. 03111710170), 


জামে্ণী ও রুশিয়ার আকাঙ্কা 


গঠমাসের প্রবাসীতে এছস্পরাজয়ে আশগা)? নামক 


একটি নিবঞ্ষিকায় দেখাইতে চেষ্ট। করিখাছিলাম যে 
জামেনা [গিতিণে ব্রিটিশ সাআ্াঙজ্োর আশঙ্কার কাপণ 
আছে। অপব ধিকে হহাও বুঝাহতে চেষ্টা কারয়।ছপাম 


যে ধি জামেনা এবং অঙ্টিয়! পরাজিত হয়, তাহা 
হইলে ইউরোপে এবং এশিয়ায় ক্লাশয়া খুব প্রবল 
হইয়া ভঠিবে। ইউরোপে রুশিয়। শ্রইডেন ও নরওয়ে দখল 
করতে চায়। তাহাতে ব্রিটশ সাম্রাজ্যের কি আশঙ্ক! 
হাহ। আমর। গজ মাসে দেথাইয়াছি। ভূমধ্য সাগরের 
[নিকট প্রবল হওয়াও শিয়া অভিপ্রায় । তাহাতে 
বিটিশ পাহ্রাঞ্জোর কি অন্তুবিধা হইতে পারে, তাহা আমর 
অগ্রহারণের কাগজে পিখিয়াছি। এশিয়া মহাদেশে 
রুশিগ্ার কি কি আভসদ্ধির প্রমাণ খুব আধুনিক ইতিহাস 
হতে পাওয়া যায়, হাহ ও উদ্নেখ আমরা করিয়াছি । 
ওআলডস ওআক নামক ইংরেজী মানিকে ছুটি 
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[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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২০০৫৬ ৯:০১২, 


জার্মেনীর প্রাচ্য দেশে প্রভাব ধিশ্তারের কল্পন]। 


জার্দেশী ও অগ্রায়াযুক্ত সাআজা শুইয়া তুকখ দখল করিয়া এশ্রিয়া মাইনরে আধিপত্য বিস্তার করিলে অন্টীয়া.জান্মেনীর 
রাজ্যবিস্তার ও বাণিজ্যের পথ গোলসা হইবে কিরূপে তাহার মানচিত্র । 


মানচিত্র দ্বার জামেনী ও কশিয়াব উদ্দেশ্ত বুঝান 
তইয়াছে ঢু তাহা আমাদের অন্তমান ও আশঙ্কার সমর্থন 
করে। আমরা এঁ ছুটি মানচিঞ্ের প্রতিলিপি প্রকাশ 
করিতেছি । ছুইটিই ইউবোপের মানচিত্র । 

একটিতে কাল কাল রেখা দিয়া যে-সমস্ত ভূখণ্ড চিক্তিত 
ক€1 হহয়াছে, তাহাই ইউরোপে কশিয়ার বর্তমান এবং 
আকাজ্ষিত ভবিষ্যৎ সাম্রাজা। ইহাতে দেখা যাঠতেছে 
যে উত্তর-পশ্চিমে সুইডেন ও নরওয়ে দখল করা তাহার 
অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত। দক্ষিণে হাহারা যে যে দেশ 
অধিকার করিয়া ভূমধাসাগর পর্যাস্ত যাইতে চায়, তাহাও 
কাণপকাল রেখাগুলি দ্বারা দ্রেপান হইয়াছে। 

অপর মানচিত্রে পূর্বেবাক্তরূপ কা'লকাল বেখা দ্বাবা 
দেখান হইয়াছে যে জার্শেনী তাহার বন্ধু অগ্ত্রী়ার আরধরুত 
সার্ভিয় তুরস্ক প্রতৃতি দেশ দিয়া 'এশিয়ায় পৌছিয়া এশিয়া- 
মাইনর, সীবিষ়া প্রভৃতি অধিকার করিয়। প্রাচা মহাদেশে 
দিপ্বিজজয় যাত্র! করিতে চায়। বাগদাদ রেলওয়ে প্রস্ৃতি 


তে। প্রায় প্রপ্তুতই আছে। তাহার পর পারুস্ত হইয়। 
ভারতবর্ষে আগমন যে তাহাদের অতিসন্ধির অন্তভূত 
এরপ অনুমান করা ষায়। 

কুশিয়া বা জার্মেনী কাহারও যদ্দি বাস্তবিক এইরূপ 
উদ্দেশ্ত থাকে, তাহ] হইলে তাহা সিদ্ধ না হইলেই মগল। 


কল্পনা ও আবিক্ক্িয়। 


কবিকল্পন! কথাটার বেখা প্রচলন থাকায় এইরূপ 
মনে হয় যেন কল্পনা! কবিরই নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্ত 
কপ্পনা ধ্যতিরেকে যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিয়া 
হতে পারে না. তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। 
দুর হহতে মানুষের কথা শুন যায়, এইরূপ কল্পনা আগে 
আসিয়াছে, তাহার পরে টেলিফোনের স্থষ্টি হইয়াছে। 
উত্ভিদেরও প্রাণ আছে, এইরূপ অগ্মান আগে মানুষের 
মনে আসিয়াছে; তাহার পর বৈজ্ঞানিক নানাবিধ প্রমাণ 
প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে অনুমান সতা। করনা 


-২২৮৯৮৫ উি সপ পসতাসি ০৯ তা 


ও আবিষ্কিয়া, অনুমান ও প্রমাণ, যখন একই মানুষে 
করে, তখন কল্পনা ও অনুমানের মুল্য সহজেই বুঝ] যায়। 
কিন্ত যদি কল্পনা কেহ আগে করিয়া থাক, এবং 
আবিক্ষিয়। কেহ তাহার অনেক পরে করে, তাহা হইগেও 
কল্পনা কবাতেও যে বাহাদুরী থাকিতে পাবে, চাহ কি 
অন্ধীকার করা যায়? 

প্রাচীন হিন্বুর! বন্দুকাি আগ্নেয় অধ্র আবিক্চার করিয়া 
ব্যবহার করিতেন কিনা, তাঠার আলোচনা অনেকবার 
বাংল! ও ইংরেজীতে হইয়া গিয়াছে । যি তাহারা এরূপ 
আবিক্ষ্িয়া করিয়! থাকেন, ৩, তাহাতে তাহাদের কুতিত্ব 
আছে। কিন্ত য্দি কেবণ কল্পনাই করিয়া থাকেন, 
তাহাতেও ত মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

পুষ্পক রথের বর্ণনা প্রাচীন সংস্কত নানা কাবো আছে। 
পুষ্পক রথে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিলে নীচের নানা 
প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন দেখায়, খুব উচু হইতে ক্রমে ক্রমে 
নীচে নামিলে পৃথিবী কেমন ক্রমশঃ অস্প% হইতে স্পষ্ট 
ও স্পষ্টতর হইতে থাকে, তাহারও বর্ণন। আছে । যেমন 
রঘুবংশে ও উত্তর-রামচরিতে । আকাশে উঠিয়া দু পক্ষ 
যুদ্ধ করিতেছে, এরূপ বর্ণনাও রামায়ণে আছে । এই- 
সমুদয় বর্ণনা হইতে কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চান 
যে প্রাচীন হিন্দুরা মাকাশচারী যান নিন্মীণ করিতে 
জাঁনিতেন, এবং এই-সব আকাশযান যাতায়াত, আমোর্দ- 
প্রমোদ ও যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করিতেন। হিন্দুদের ঠিক 
পরেই মুসলমানেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। মুসণমানেরা 
এমন একট! জ্িনিষের কোনই বাস্তব চিহ্ন দেখিতে পান 
নাই বলিয়া, পুষ্পকরথ আদি আকাশযান সতা সতাই ছিল 
বলিয়। বিশ্বান করিতে ইতস্ততঃ করি । কারণ, উহা ও 
দেবমুপ্তি বা দেখমন্দির নহে, যে, পৌত্তলিকতাবিদ্বেধা 
মুসলমানের] নষ্ট করিয়া দিবেন । এমন কাজের ছ্ছিনিষ 
নষ্ট না করিয়া তাহারা নিগ্জেদদের কাজে লাগাইবেন, 
এইরূপ অন্ুযানই তো। আগে মনে আসে । তাহা তাহারা 
কেন করিলেন না ? মুসলমানদের ও আগে যে-সব অসশ্য 
বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ ও ভারতে বসবাস করিয়া- 
ছিণ, তাহারা সম্পূর্ণরূপে ভারতবধাঁয় এবং হিন্দুসমাজ ভুক্ত 
হইয়। ভারতীয় সশ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল; এহগগ্ 
তাহাদের বিষয় বিশেচ্য নহে। তাহাদের মুসলমানদের 
মত এত বেশী ভাঙ্জিবার প্রবত্তি ছিল না বোধ হয়। 

যাহা হউক আমাদের এ আপত্তিরও হয় ত খণ্ডন 
আছে। কিন্তু যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে সে-কালে 
পুষ্পক রথ বা অন্ত কোন প্রকারের আকাশযান বাস্তবিক 
ছিল ন।, উহ] কল্পন! মাক, তাহা হইলেও আমাদের পুর্বব- 
পুরুষদের কল্পনার বৈচিত্র্য এবং এ কল্পনার বাস্তবে 
পরিণমনীয়তার প্রশংসা ন! করিয়া থাক যায় না। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_শেষ যুদ্ধ : 


২৬১ 
* জেপেলিন্‌ নামক আকাশজাহাঞ্জ,ও অন্য কোন কোন 
আকাশযানে জার্মেনী যে উন্নতি কবিয়াছে তাহার সহিত 
জার্মেনীতে ইউরোপের অন্য কোন দেশ অপেক্ষা সংস্কৃত 
সাহিতোর অধিকতর চর্চার কোন সঞ্পর্ক থাকিতে পারে 
ন| কি? আমরা এরূপ বগিতেছি না যে ইউরোপীয় আকাশ- 
*যানগুলির কল্পন। সংস্কতসাহিতা হইতে ল,ওয়া হইয়াছে। 
কিছ, পওয়া হইতেই পারে না, এমনও €তো বলা যায় না । 
আরবা উপন্ভাসেব আকাশে উডডায়মীন ও আকাশচারী 
গালিচা হইতেও এরূপ কল্পনা আসিয়া থাকতে পারে । 
কিছুদিন আগে কাগজে পড়িতেছিলাম যে ফ্রান্সে 
একরূপ কামান নিশ্মিত হইয়াছে, যাহা হইতে এরূপ তীব্র 
বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ শেল্‌ ছড়া হইবে, যে, শক্রদের মধো এ 
শেল পড়িয়া ফাটিয়া গেপেই গ্যাস শাকের মধ্যে যাইতে 
নাযাইতেই ৫০০ গগের মধ্ো সব মানুষ মার যাইবে। 
সত্যসতাহ এরূপ কামান প্রস্তুত হইয়াছে কিন জানি 
না। আবার এপ শেশের কথাও পড়া যায়, খাহার 
ভিতরকার গ্যাস্‌ নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলেই শক্ররা 
অচেতন হইয়া পড়িবে । ইহাঁও আবিষ্কৃত হয় নাই 
বোধ হয়। কিন্তু এইসব আবিক্ষিয়ার গুজবের সঙ্গে 
আমাদের প্রাচীন সংস্কতশান্ত্রের সম্মোহন আস্ত্রের খুব 
সাদৃশ্ত আছে। এইবূপ বর্ণিত আছে যে সম্মোহন অস্ত্র 
দ্বারা শত্রসৈশ্ঠদিগকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলো হইত। 
আমাদের পূর্বপুরুষদের বাস্তাবক সম্মোহন অস্ত্র ছিল 
কিনা,ঠিকৃ বণা যায় না। কিন্তু তাহাদের কল্পনাটা 
যে কখন-না-কখন বাস্তবে পরিণত হইবে ইহা যনে কর! 
যাইতে পারে। রামাঘ়ণে নাগপাশের বর্ণনা আছে। 
ভবিষ্যতে এরূপ বিষাক্ত গ্যাসপূণ গোলা বা শেল্‌ প্রপ্তত 
হইতে পারে, যাহ। শত্রসৈম্তদিগকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিখে। 
তাহাদের চেতন! থাকিবে, কিন্ত তাহারা হাত পা নাড়িতে 
বা পাশ ফিরিতে পারিবে না। 


শেষ যুদ্ধ 

বর্তমান ইউরোপীয় খুদ্ধে যেসকপ জাতি প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
তাহাদের কেহ কেহ এইরূপ দু প্রতিজ্ঞ। ব্যক্ত করিতেছে 
যে এই যুদ্ধটা এমন করিয়। গরিতে হইবে, শক্রপক্ষকে 
এমন করিয়া বলহীন ও সর্বস্বান্ত করিতে হইবে, যেন 
ইহাহ শেষ মুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাকে শেষ যুদ্ধ মানবীয় 
শপ্চি কোন মতেই করিতে পান্রিবে না। 

প্রথমতঃ, যদি এমনই হয় যে এই যু'দ্ধর শেষে এক 
পক্ষ কেন ছুচপক্ষ্ একেবারে শাস্তানাবুদ ও সর্বস্বান্ত 
হইয়। পড়ে, তাহা হইলেও এই-সব জাতি ছাড়। 
পৃথিবীতে, ইউরোপে, আরও তো জাতি আছে। 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি জাতিগত বিদ্বেষ, 


২৬২ 


বাণিজ্যিক নর্ধযা, তিহাসিক প্রতিহিংসার ভাব ইত্যান্ড 
কোন একটা যুদ্ধের কারণ তবিষাতে ঘটিতে পারে না? 
তাহাদের ফেহই কি, বর্তমান যুদ্ধের ফলে হীনধল কোন 
দেশের কিছু সম্পন্তি কাড়িয়া লইবার জগ কিন্বা প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করিবার জন্য ভবিষ্যতে যুদ্ধ করিশে পারে না? 


কিছুকাল পূর্বেব বক্কান রাজাগুপি ছুবার যুদ্ধ" 


করিয়াছে; একবার তাহাদের সাধারণ ক্র তুরস্কের 
বিরুদ্ধে; আর একবার, তুরস্ক পরাঙ্গিত হইবার পর, 
পরম্পরের মধ্যে । বর্তমান যুদ্ধ শেষ হইবার পরব 
এরূপ কিছু একটা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, কে বলিতে 
পারে? 

বর্তমান যুদ্ধে একদিকে জামে'নী ও আষ্রিয়া হাঞ্গেরী, 
এই ছুটি সাআ্রাপ্য ; অপর পক্ষে সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো, 
বেলজিয়ম্‌, ফ্রান্স, জাপান, রুশিয়া, ও ইংলগ, এই 
সাতটি রাজ্য ও সাহ্রাজা। তুরস্ক সম্প্রতি যোগ দিয়াছে; 
উহা ধর্তব্যের মধ্যে নয়; ধরিলেও একদিকে তিন ও অন্য 
দিকে সাত। সুতরাং যুদ্ধের শেষে যখন জামেনী 
পরাজিত হইবে (যেরূপ সংবাদ আসিতেছে তাহাতে 
তাহাই £ খুব সম্ভব মনে হইতেছে), তখন 
জামেনির কখনই এবপ মনে করিবে ন! যে তাহারা 
তাহাদের শক্রপক্ষীয় কোনও একটি জাতির চেয়ে সৃদ্ধে 
নিকৃষ্ট । কারণ এক একটি জাতির বিকুদ্ধেত এক একটি 
জাঁতির যুদ্ধ হইতেছে না; জঙবুদ্ধেও কোন কোন স্থলে 
ইংলগড ও জাপান একযোগে জার্েনীকে হারাইতেছে। 
স্থতরাং আপাততঃ পরাস্ত হইলেও জার্মেনী মনে মনে 
কখনও আপনাকে বিশেষ কোন একটি জাঠির চেয়ে 
ছোট মনে করিবে না। এখন ধেমন দল বীধিয়া অগ্যের 
তাহার দর্প চু করিবার চেষ্টা করিতেছে, তবিষাতে 
সেও তেফনি দন বাণির। শিঙ্জের নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা কা পারে। কারণ কোন রাষ্ট্রীয় দণই চিরস্থায়ী 
নহে। ভাঙ্গ। গড়া বরাবর চলিয়। আসিতেছে । একটা 
কথা উঠিতে পারে, যে' জার্মেনার স্বতন্ত্র অপ্তিথই লুপ 
হইতে পারে ।কিন্তু ভাহা সম্ভবপর মনে হয় না। ইউরোপের 
বাহিরে দেশকে-দেশ কবলিত করা এখনও ইউরোপের 
মতে বৈধ হইলেও, ইউরোপে এখন আর সেটা (ঞার্মেনা 
রুশিয়। ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে পোলাণ্ড ঠাগের মত) ঘটিবে 
বলিয়! মনে হয় না। জার্মেনীর উপনিবেশণ্ডণি এবং 
তাহার অধিকৃত পোলাগ্ডেন অংশ এবং এলসাস্-লোরেন 
বেদখল হইতে পারে বটে। অতএব জার্মেনীর স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব থাকিবার সম্ভাবনা, এবং তাহা থাকিলে এই যুদ্ধই 
শেষ যুদ্ধ হইবে না, বলিয়া মনে করি । 

ইউরোপীয়েরা যে-সকল দেশের আদিম বা বর্ত- 
মান অধিবাসী বা প্রভু নহে, সেগুলি সব লা-ওয়ারিশ 


প্রবাসী পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সম্পত্তি, প্রবণের ভোগ্য, এই বিশ্বাস যতদিন ইউরোপে 
থাকিবে, ততদিন এইসব ল-ওয়ারিশ দেশের রাজত্ব ও 
বাণিজ্য লইয়াও যুদ্ধের সম্পূর্ণ সম্তাবন। থাকিবে। 

যুদ্ধের আসল কারণ মানুষের মনে। লোভ, নঈর্ধ্যা, 
হিংসা, বিজ্বাতি-ও-বিদেনাবিদ্বেষ, তিন্নধন্ষীর প্রতি অবজ্ঞা 
ও তাহাদের জগ্ত নরকে স্বাননির্দেশ, স্বদেশপ্রেমের মানে 
অন্যজাতিকে খাট করা বা তাহাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখ। 
এইরূপ ধারণা,_-এই-সব মানুষের মধ্যে থাকিতে যুদ্ধের 
বিলোপ কেমন ক্রিয়া হইবে? আগুনের দ্বারা আগুন 
নিবান যেমন অসন্তবঃ যুদ্ধের দ্বারা অপ্রেষের দ্বার যুদ্ধের 
বিনাশসাধন তেমনি অসন্তব। 

মুখে নয়, কাজে, আচরণে, যর্দ প্রবল ও ছুূর্বল 
জাতিরা প্রেম ও মৈত্রার সাধনা করেন, তাহার অন্য 
যদি বাস্ীয় ও বাণিজ্যিক প্রাধান্তের মত বিশাল স্বাথও 
ত্যাগকরিতে প্রপ্তত থাকেন, তবেই জাতিতে জাতিতে 
বুদ্ধের সম্পূর্ণ বিলোপ কল্পনা করা যাইতে পারে। 


যুদ্ধের ব্যঙ্গচিত্র ( ৩১-৩১৬ পৃষ্টা) 


যুদ্ধ এত সামান্ত কারণে ঘটে যে মনে হয় আপনি 
আপানই ঘাটপ; কিন্তু ধুগ্ধ থামান খড় কঠিন। অপ্রেষের 
আগ্তন আ্বালান থুণ সোজা; আগুন নিবান শক্ত। প্রথম 
ব্যঙ্জচিঞরের ইহাই হার্জত। 

দ্বিতীয় ব্যঙ্গচিত্রের ভালুক রুশিয়া এবং শিকারী 
জামেনীর সম্রাট। 

মাকিন জাতিকে পরিহাস করিয়া আঙ্চল্‌ সাম্‌ 
ঝা সাম্‌ চাচা বলা হয়। বর্তমান যুদ্ধে, উভয় পক্ষই 
তাহার অন্থমোদন পাইতে চেষ্টা! করিতেছে । এইজন্য 
বিবদমান জাঠিদ্িগকে বালক সাঙ্জাইয়া, তাহারা সাম 
চাচার কাছে, “ও ঠিক নিয়মমত খেলছে না,” পরস্পরের 
নামে এইরূপ নালিশ করিতেছে বণিয়। ৩য় ব্যঙ্গচিত্রে 
দেখান হইয়াছে। 

পঞ্চম ব্যঞ্জচিত্রে ইীঙ্গত করা হইয়াছে যে খুদ্ধণেষে 
সব রাজাই সব্বস্বান্ত হইয়। কার্ণেগীপ্রদত্ত বিনি পয়সার 
তোঙজ্জ থাইবার গন্য কাড়াকাড়ি করবে । 

যুদ্ধট। যে বাণ্ডাৰক স্বভাবতই ভীষণব্যাপার, হাজার 
চেষ্টা করিলেও তাহাকে সত্য সুন্দর করা যায় না, তাহাহ 
ষষ্ঠচিত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। 

সব্বশেষ পৃষ্ঠার শীচে যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে জামে নী'ও তাহার সম্াটকে এই বলিয়া ব্যঙ্গ 
করা হইয়াছে যে তাহাদের অভিপ্রায় সমুদয় পৃথিবীকে 
জামেনগ্রন্ত করিয়। তাহার উপর জামে'ন সম্রাটের ছাপ 
মারিয়া দেওয়া। এইজন্য পৃথিবীট। ক্রমবিকাশক্রমে জার্মেন 
সম্রাটের চেহারা পাইয়াছে, এইরূপ ছবি আক। হইয়্াছে। 


বশ তাত গু িিপাগ ই 
বা ৩ গোবর 








রঃ ১২ ৪ এসএ, 


উন সি কেসি 





টা সংখ্যা ] 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
মন্কলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথ 


[রত বর্ষে আর্ধযপভ্যতার অভ্াদয় হইতে দুসলমান-শাসন- 
প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে কাল, বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই প্রাচীন 
কাল বলিফ। ধরিয়। লওয়! হইয়াছে । এই কালের পরি- 
মাণ ন্যুনকল্পে চারি হাজার বৎসর । স্ুুবিখ্যাত ইংরেছ। 
ধরতিহাসিক গ্রোট (0474)0) ভাহা গ্রীসের ইতিহাসে 
প্রাচীন গ্রীসের জীবনকাণ হোমরের পুর্ববস্তী যুগ হইতে 
সেকেন্দর সাহার মৃত্যু পর্য্স্ত অর্থাৎ নানাধিক এক ভাজার 
বৎসর নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে 
যে এই এক কারণেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-বলচন। 
প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস-রচনা অপেক্ষা চতুগু'ণ শরমসাধ্য। 


অষ্ঠান্ত কারণে এই শ্রম বহুগুণে বদ্ধিত হইয়াছে । সেই 
কারণগুলি ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে। 
ইতিহাস ভ্রিবিধ। 
(৯) সযসামব্রিক। 
অমরকীন্তি গ্রীক এঁতিহাসিক খু[কিডিডীস 
(41110001105) শ্বপ্রণীত ইতিহাসের প্রারন্তেই 
বলিতেছেন, “শাথেন্সবাসী খথু[কিডিভীন পেলপনীসীঘ্ন 


৪ মআথীনীয়দিগের যুদ্ধ-বৃত্বান্ত প্রথমাবধি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন; তিনি যুদ্ধারস্তেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
গ্লাসে এতবড় যুদ্ধ আর হয় নাই।” থুকিডিডীসের 
£ঠিহাস সমসাময়িক ইতিহাস । এই শ্রেণীর ইতিহাসের 
পাল গুণ দুই-ই আছে। ইহার গুণ এই যে ইহাতে 
পঙানির্ণয়ের সম্ভাব্যতা পরবস্তীকালের ইতিহাস অপেক্ষা 
অধিক । দোষ এই ঘটিতে পারে যে লেখক সমসাময়িক 
ঈত্তেজনার বশবন্তাঁ হইয্না] আপনার মতে অত্যধিক 
আস্থাবান্‌ ও প্রতিপক্ষের প্রতি একান্ত বিদ্বেষপরায়ণ 
হইয়া ঘটনার যাথার্থ্য নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া! পড়িতে 
পারেন। বলা বাহুল্য যে অসমসাময়িক এতিহাসিকের 
শক্ষেও এই বিপদ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। 
খ্কিডিভীস এই দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন, এবং তাহাতে 
ইতিহাস-লেখকের পক্ষে অত্যাবশ্তক বহুগুণের মিলন 
হইয়াছিল, এজন্ঠ তাহার গ্রন্থখানি ইতিহাসের মধ্যে 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন সন্ধে কয়েকটি কথা! ॥ 


ই৬৩ 
স্ধশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে । তম্থরোগে এই শ্রেণীর 
পুস্তক বিস্তর আছে। প্রাচীন তারতের এই প্রকার 
কোনও ইতিহাস মাঙ্গও আবিগুত হয় নাই। 
(২) সযসাময়িক গ্রগ্থীদি অনলদ্বনে পরবন্তণকালে লিখিত ইতিহস। 
থাকিডিডীস, ট্যাসিটাস (1710৭ ) প্রভৃতির হায় 
সযসাময়িক এতিহাসিক দুল । এবং এমন কোন দেশ 
শাহ, যাহার দীর্ঘকাল ধরিয়া নিভরযোগা ধারাবাহিক, 
সমসাময়িক ইতিহাস আছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে 
ধাহারা পুর্ববস্তাী কালের ইতিহাস বচন! করেন, ভাহা- 
দিগকে শির্বাচিতকালের সমসাময়িক ইতিহাস, জীবন- 
চরিত, সংবাদপত্র, পুর্তিকা (1)00701)11005), কাব্য, 
নাটক প্রভৃতি অবলম্বন ককিয়া তথ্য নির্ণয় করিতে হয়। 
গো স্বীয় গ্রীসের ইতিহাসে হীরডটস, খুযুকিডিডীপ, 
জেনফোন প্রভৃতি সমসাময়িক এতিহাসিক হইতে বহু 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্বতীত অন্তান্ত কত 
পুস্তক হ্ইঠে সম্নির্ণয়ে সাহাম্য পাইয়াছেন । গিবনও 
ইতিহ!স-প্রণয়নে এ প্রণালীর 
অন্ুস৫ণ করিয়াছেন। এমন কি, সঞ্ভিমস (33%10951 
জরসিমস্‌ (4০5000৯) প্রতি যে-পকল সমসামম্বিক 
এঁতিহাসিকের নামও এখন কেহ জানে না, গিবন 
ঠাহাদিগের গ্রন্থও উপেক্ষা করেন নাই । এই প্রণালীর 
অন্থসরণ করিতে যাইয়া মেফলেকে কি ছুরস্ত পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছিল, তাহ! তাহার জীবনচরিতে বিবৃত 
রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতের এই শ্রেণীপ্ ইতিহাস-রচনা 
অসন্তব। 


(৩) জাতীয় সাহিতা, মুদ্রা, অন্থশাসন্লিপি, স্থাপতা, ভান্বর্য 
প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত ইতিহাস। 


(671101১9)) রোমের 


প্রথম ও ছিতীয় শ্রেণীর ইতিহাস মুখ্য বা প্রত্যক্ষ 
প্রম।ণ অবলম্বনে লিখিত; তৃতীয্ব শ্রেণীর ইতিহাসের নির্ভর 
গৌণ ঝা পরোক্ষ প্রমাণের উপরে । প্রাচীন মিসর, আসী- 
রিয়া, বাবিলোনীয় প্রভৃতির যে-সকল ইতিহাস লিখিত 
হইতেছে, তাহা এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। গ্রোট্‌-প্রণী ত 
গ্রীসের ইতিহাসে উপরে উক্ত উপকরণগুলি উপ্কত হয় 
নাই; কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সঙ্কণনে 'দ- 
গুলিই একমাত্র ব1 প্রধান অবলম্বন। মনন্বী রমেশচন্ত্ 


২৬৪ 


দত্তের “প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিহাস” 'এই 
প্রণালীতে লিখিত। তিনি যেগাস্তেনীস, হয়েনসাং 
ফাহিয়ান, প্রতৃতি বৈদেশিক লেখক হইতেও অনেক তন্ব 
সঞ্চলন করিয়াছেন, কিন্তু জাতীয় সাহিত্য হইতে তিনি দে 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় উহার 
পরিমাণ অল্প। 

প্রাচীন ভারতের সাহিহা-উহার ভিন বিভাগ। 

প্র/চীন ভারতীয় সাহিত্য ভাষাতেদে সংস্কৃত, পালি 
ও প্রারুত, এবং ধর্মতেদে হিন্দু, বৌদ্ধ ও গন এই তিন 
ভাগে বিভক্ত হইতে পারে । ইতিহাস-রচনার দিক্‌ হইতে 
আমরা উহাকে অপররূপে ঠিন ভাগে বিতন্ত করিতেছি। 

(১) বেদ, উপনিষদ, ধর্মপদ, তগবদগীত।, মনুসংহিতা 
প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ । 

২) হামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শলিতবিগুর, মহাবংশ, 
জাতক গুখাবলি, বাজতরগিণী প্রভৃতি অল্সাধক 
এতিহাসিক ভিত্তিবিশিষ্ট গ্রন্থ । 

(৩) রঘুবংশাদি কাবা, অভিজ্ঞানশবুগুলাদি নাটক, 
কাদন্ঘণী প্রভৃতি গদ্য সাহিত্য । 

এতঙিন্ন দর্শন, তথ, আঘ্ুবেদ প্রভৃতির পরোক্ষ 
ইতিহাসিক মুল্য আছে। কৌটিলোর অর্থশান্ত্র, কামন্দকীয় 
নীতিসাব প্রনথতি পাজনীতির আলোচনায় প্রযোঞ্জনীয়। 

গ্রন্থের কাণ ও ্তর। 

কপ্ত এই-সকল গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
সক্চলন করিতে হইণে সর্বাগ্রে ছুইটি কাধ্য একান্ত 
আবশ্ক। ওথমতঃ, প্রত্যেক গ্রন্থের বুচনা-কাপ নির্ণয় ; 
দিতীয়তঃ, উহার শ্তর-শির্ণয় ; অর্থাৎ উহা! একজজনের 
রচিত কি নও এককালে রচিত কি না, উহাতে প্রক্ষিপ্ত 
কিছু আছে কি না, থাকিলে তাহা কোন্‌ সময়ের রচনা 
--ইত্যাদি প্রগ্নের মীমাংসা । 

(১) ইন্ুধোপীয় পগ্ডিতের। প্রসিদ্ধ প্রপিদ্ধ পুস্তক- 
গুণিএ কালনিয়ে প্রস্বামী হইয়াছেন, কিন্ত ঠাহাদিগের 
সিদ্ধান্তগুলি সকলের মনঃপুত হয় নাই। যেখন পর্বে । 
মোক্ষমূলর প্রভৃতি উহার রচনাকাল খৃঃ পুঃ তিন সহত্র 
বৎসরের পূর্বববন্তী বলিয়া শ্বীকার করিতে চাহেন না; 
শ্রবৃক্ত বালগঞ্জাধর তিলক ওরায়ণ (017০) গ্রস্থে 


প্রবাসী-_ পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ধগ্থেদ ঈশা, 
অন্ততঃ ছয় হাজার বৎসর পুর্বেবে রচিত হইয়াছিল 
উভয়কাঁলের ব্যবধান অনেক। কেহ বলেন, গ্থে। 
মানবের আদিম সাহিত্য; কেহ বলেন, উহ] চীনদেশীয় 
মিসর দ্রেশীয়, আসীরীয়, এমন কি ইভদী সাহিত্যের 
পরবগ্। যশুদিন এদেশীয় পণ্ডিতের! ইমুরোপীয় প্রণাল 
অনুসারে এই-সধুদয় বিসংবাদী মতের মীমাংসা ন 
করিবেন, ততদিন ভারতীয় সাহিত্য হইতে সর্বজনসম্মত 
ঞতিহাসিক তত্বনির্ণগ্ন সুদূুরপরাহত থাকিবে। 

(২) খখেদ। বাখায়ণঃ মহাভারত প্রস্ততি গ্রন্থ গুলি 
স্থর-নির্ণয়-কার্যাটি এখন পর্ধ্যস্ত আরন্ধই হয় নাই, একথ' 
বণিলে কিছুমাত্র অতুযক্তি হয় না। ছুই একটা দুষ্টাঃ 
দেওয়া যাইতেছে । মহাতারতখানি যে-আকারে আমরা 
প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে উহা খুলিলেই দেখা থায়, 
উহাতে অনেক কন্মার হাত আছে। উহার বহু অংশই 
যে প্রক্ষিপু, তাহা একান্ত শান্তরান্ধ ব্যক্তিকেও বুঝাইয়৷ 
বলিতে হইবে না। কিন্তু প্রকৃত, আদিম ও অকৃত্রিম 
মহাভারত কতখ।নি, তাহা আজও কেহ প্রদর্শন করেন 
নাই, করিতে বত্ববান্ও হন নাই। উহাতে কত বিভিন্ন 
স্তরের সভ্যগাপ নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্ত আজও এদেশে 
আপামর সাধারণের বিশ্বাস, উহা আগাগোড়াই বেদ- 
ব্যাসের রচনা । তারপর পামায়ণের কথা । মহাভারতের 
অনেক স্থল প্রক্ষিপ্ত, ইহা বরং চিরন্মরণীম্ বঞ্িমচন্দ্র প্রভৃতি 
স্থাকার করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণে কিছু প্রক্ষিপ্ত আছে 
কিনা, সে প্রশ্নই এতদিন এদেশে উ্ধাপিত হয় নাই। * 
ইয়ুরোপীয় পডতেরা ইলিয়ডের সহিত রামায়ণের 
তুণনা করিয়া থাকেন। হলিয়ঙ৬ সম্বন্ধে কি দেখিতে 
পাই? উহাতে ১৫৬৮১ পংক্তি। উহার প্রত্যেকটি 
গুগ্থান্ুপুঙ্বূপে পরীক্ষিত হইয়াছে । কোন্‌ পংক্ি 
হোমারের লিখিত, কোন্‌ পংক্তি পরে প্রক্ষিপু হইয়াছে, 
ইলিয়ডের কোন্‌ কাহিনী প্রথমে রচিত হইয়াছিল, কোন্‌ 
কাহনী পরে যোঞ্জিত হইয়াছে, ইত্যাদি গশ্নগুলি নিঃশেষে 


* রামায়ণের উত্তর কা যে পরে সংযোজিত তাহ! শ্রীযুক্ত 
রবীন্্নাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
প্রবাসীর সম্পাদক। 


তয় সংখ্য। ] 


আালোচিত হইয়া গিয়াছে । এক ইল্লিয়ড. সম্বন্ধে 
হয়ুরোপীয় সাহিত্যে এত পুস্তক আছে যে তাহাতে 
একটি ছোটখাট গ্রগ্থাগার পুর্ণ হইতে পারে। রামায়ণ 
সম্বন্ধে কিআছে? একমাত্র এই কিংখদস্া বে -উহা 
পূর্বাপর আদিকবি বান্স।কির বিরচিত। কিন্তু রামায়ণ 
হহতে এ্রতিহাপিক তব নিক্র্ষ করিতে হইলে প্রথমেই 
দেখিতে হইবে যে উহাতে পূর্বাপর সমঞ্জপ্য রক্ষিত 
হইয়াছে কিনা। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রামায়ণের 
অনেক স্থলে ব্রাঙ্সিণ-প্রাধান্টি কাতিত হইয়াছে । আর 
অবণ্য-কাণ্ডে “ক্রুন্ধা, সংরক্তলোচনা” সীতা লক্ষ্ণকে 
বণিতেছেন, 

“সন্তষ্টস্বং বনে নুনং রামমেকোহনগবাবসি 

মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্ন প্রদুক্তো ভরতেন ব।। 

পে ভুষ্টহদয়। গোপনচারী, তুমি শিশ্চম্ম আমারই 
লোভে? কিংবা ভরতের 'প্রোচনায় একাকী বনে পামের 
অস্নগমন কিতেছ।” 

“তন্ন পিক্্যাত সৌমিঞে বাপ শরঠন্ত বা । 

কিন্তু তৎ মত্পারগ্রহপ্ূণমূ।) আমাকে বিবাহ কারবার 
বাসনা কিছুতেই সিদ্ধ হহবে না।” 

এলে স্পষ্ঠহ দেখ। খাহতেছে, সাঁতাহরণ-কাাহনা 
কানে লিখিত হয়, তখন দ্রেবরখিবাহ আধ্যঙজাতিএ 
মধ্যে প্রচপিত, অগ্ত৩ঃ সন্তাবিত ছিল। কিপ্ত দেবরাববাহ 
সত্যতার যে শুর নিদ্ধেণ করিতেছে, সেহ শুরে কি 
এ[ছণ গাধান্া সুচি ভিত্তিতে গ্রতিষ্ঠত হইয়াছিল? 
*1মৃর। কোন পক্ষেহ মত দিতেছি ৭1) প্রগট বিচারখোগ্য, 
শুধু ইহা বলাই আমাদিগে? অভিপ্রার। প্রামাঞ়ণ 
সর্থঞ্ধে এইরূপ আরও বহু প্রশ্ন অমীমাংসিও পরহিয়াছে। 

গতহাস ও অন্যাগ্ঠ বিদ্য| 

এহ-সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে হহলে সমাজ- 
তন্ব (১০০1১) জানা আবশ্তক। এহ বিদ্যাটি 
মপেক্ষাকত আধুনিক, এদেশে উহ! এখনও বহছুলপ্পে 
মর্ধীত হইতে আরন্ধ হয় নাই। এতদ্ব্য তাত, তাযাবিজ্ঞান 
১১০1০ 0)11,8110045), মাণববিজ্ঞান (১7011001১07 


* আীযুক্ত গোবিননাথ গুহ-সঙ্কলি৩ *“লবুরামায়ণযূ ১৯৭ পৃঃ। 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! ' , 


৬৫ 


178), শব্দত্ (00110,0-), জ্যোতিষ, ভূবিদ)া 
(0,৩০1) প্রস্তুতির সাহাধ্য ভিন্ন প্রাচীন সাহিতা 
হইতে এতিহাসিক তত্ব উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। এই- 
সকল বিদ্যার মুপস্থঞ সদক্ধে রকমত্যের অভাব-বশতঃইই 
ক্ষেহ বলিতেছেন, খণের ধধাণের গত; কেহ বলিতেছেন, 
উহা! উচ্চতর সভ্যতার পরিচারক ) কেহ বলিতেছেন, 
আধ্যগাতির আদ জন্মভূমি পঞ্চনদ প্রদেশ; কেহ 
বলিতেছেন, মধা এসিয়া) কাহারও মতে মঙ্গোলিয়া) 
কাহারও মতে বা্টিকপাগপ্রতীর; তিলক বলিতেছেন, 
শ্মেরুমগ্ডল। প্রন্বতব্বালোচনার বিপদ এখানেই শেন 
হয় নাই। বিজ্ঞানান্বমে দিত সাহিত্যালোচনায় আমর? 
এখনও এভ পশ্চাতে পাড় পৃহিষ।ছি যে খিনি ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাসক্ষেত্ে নৃতন কিছু করিবার আকাজ্ষ। 
করেন তাহার পঞঙ্জে এক দিকে থেমন সংস্কৃত, পাপি ও 
গ্রাকতে বুখ্পনন হওয়া আবগ্তক, তেমশি অপর দিকে 
ইংরেজী, করাপা, জগ্মন ও হটাপার সাহিতোবর সহিত 
খিষ্ঠ পরিচয় অপরিহাধ্য। পাটন ও গ্রীক শা জানিলে 
তো অন্গুবিধ। আরও বাড়িয়া! ঘাইবে। এতগুলি বা হহা 
অপেক্ষাও অধিক তাধা জানেন, ইনুরোপে এমন" পোকের 
সংখয। খিশুর? এদেশে মুষ্টিমের। এসজন্ত আমাদের পঙ্গে 
সমবেতএম ৩০1141১9140197) খাছনীয় | হহার অভাবে 
অনেক কম্মীর এম বৃথা হহতেছে। এইগৃলে একথাও বলিয়া 
রখ। উচিত যে খু মাঙ্সিত ও শুঙ্ঘলমুক্ত না হইলে, 
এবং বণ্খানক্াধলাপযে(গ বিচারপদ্ধততে নৈপুণ্য না 
জন্মিণে কাহারও পক্ষে গ্রহনের আলোচনায় প্রধৃত্ত 
হওয়া বিড়ধনা মাএ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বার! বিষয়টি 
বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । 


শাতীর প্রথ।ণ। 


কোন কোনও লেখক মনে করেন, শাঙ্জের বচন 
উদ্ধত কিলেই বঞ্তব্য বিষয় প্রমাণিত হইয়া গেল। 
শাস্ত্রের বচন শিব্বিারে গ্রহণযোগ্য কি না) সে তক 
এখানে উপস্থিঠ করিব না। কিন্তু শাম্দ্বার আলোচ। 
প্রশ্নটর সমাক্‌ মীমাংসা হুইল ক না, তাহাও যে সব্বএ 
বিবেচিত হয় না, ইহাই আমরা দেখাইতে চাহিতেছি। 


২৬৬ 


যুদ্ধকাণ্ডের শেষ সর্গে রামবাঙ্োর খে বর্ণনা আছে *, 
তাহা আদর্শের প্রতিবিধ, না কব সভা? অনেকে 
তর্কগ্থলে উহা এব সত্য রুপেই উপস্থিত করিয়া] 
থাকেন | মঞ্চসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজধন্ম কীত্তিত 
হইয়াছে। প্রাগানক!শে বাজামাতেই “নররূপা মহত 
দেবত।” ছিলেন, গা তাহার।ও বর্তমান যুগের উইলিয়াম, 
শিএপোন্ড, নিকোনাস প্রহতির মত দোষওণসমন্থিত মাগধ 
ছিণেন? অনেক লেখক এ অন্যায় হহতে ক্েক উদ্ধৃত 
করিয়া এই আাবিগ্ন| পরম মাথা অনুশ্ব করেন যে অতাঙত 
কাণে তাগতবর্ধ বিংশ শতাার হযুোপ অপেক্ষা কত 
শ্রেষ্ঠ ছিল । মন প্রথম অধ্যায়ে পিখিয়াছেন,- 

“তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিভাঃ কম্মহেতুনা । 

অগ্থঃসংজ| শুবন্ত্যেতে ুখছুঃথসমাপি তাও ॥ 
তরুলতাগুণ্মার্িবও  অগ্তরে চৈতন্ত আছে, এখং 
হহারাও হুখদুঃখ অন্তর করিয়া থাকে ॥ অতএব সিদ্ধাপ্ত 
হইল বে আচাথ্য জগ্দশচত্ধ খাঠা আবিষ্কার করিয়াছেন, 
হাহাতে নূতন কিছুগ নাহ, তাহা এদেশের অতি 
পুরাতন তী। এই শ্রেণীর লেখকেরা ভাবিয! দেখেন 
না যে ধ্যানোপদগ্ধ মত্য ও প্রমাণলব প্রত্যক্ষ সত্য 
আকাশ পাঠাল প্রতেধ। উনবিংশ শতান্দীণ প্রথম শাগে 
দুইজন জেযাতিমী গাণতের সাহাযো এই সিদ্ধান্ডে উপনীত 
হইয়াছিলেন যে সৌরগগতের প্রান্তদেশে এণটি অন] বিক্কঠ 
গ্রহ বিদ্ামান আছে? কি নতধিন না 
সাহাবে? দৃষ্টিপথে আনাত হইয়াছিণ। 'শহদিণ আডাম 
ও লাভেরিয়ে নেপচুনের আবিশ1 বলিয়া খ্যাতি লাশ 
করেন নাই । এদেশে এমত শিক্ষিত লোকের অসগ্ভাব 
শা, নাহারা ব্ামাযণে পু্পকর্ধথের বর্ণনা শুনিয়া ব| 
পাঠ করিম্বা বলিয়া থাকেন, 


গ্রহটি দুখ ক্ষণ- 


তবে তো প্র!চানকাণে 
শাপতে 79151010115) 2111111), 0101511)15 40171700117 
সবই ছিল। কবিকল্পনা বা আদর্শচিএ যদি খাটি 
এঁতিহাপসিক সত্য হয়, তবে, ছুই শত বৎসর পর্পে কোনও 
হতিহাসলেখক মহারণীর ঘোষণাপত্র 
অনায়াসেই বলিতে 


উদ্ধত ঝারয়া 


পারেন, ভারতে হংরেজরাজন্ধে 


৮ লগুরামায়ণমূ,ও 21 পু 


প্রবাসী-_ পৌষ, ১৩২১ 


১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাঙ্গকধ্যে বর্ণতে মোটেই স্বীকৃত হইত না; যথ।, 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চপদে স্থায়ীপ্ূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রমেশচন্দ্র দত্ত ছোটলাটের পদ 
লাত করিয়াছিলেন, যোগা ও সুশিক্ষিত ভারতগাসী 
শিক্ষাক্ষেত্রে ইয়রোপীঘরদিগের সমান বেতন ও সমান 
মধ্য।দা প্রাপ্ত হইতেন, প্রতিন্াল ও ইম্পিপিয়াল সাতস 
নামক কা ছুইটি শত্রুর পরচনা। 

$বেকি শাঞ্জবচনের কোনই প্রামাণিক শাহ ? 
আছে, কিন্তু তাহা অগ্প্ূপ। মন্ুর অগ্ঠয অন্ধায় পণ্ড 
বিলি) উহাতে বর্ণভেদে দুভেদের ব্যবঞ্থা রহিয়াছে; 
আর বলা হইয়াছে, “ন জাতু রাহ্মণং হন্তাৎ সব্বপাপেধপি 
স্থিতম্ ব্রণ যত জবগ অপরাধহ কুক না কেন, 
গাহার কদ।পি প্রাণও হইঠে পারে ন11” এই অধ্যাম্টি 
লেখকের মনোতাণ (০0001 প্রকাশ 
বাপতেছে+ লেখক তত্কালে খায় প্রতিভাথলে জন- 
সমাছ্জের শাবস্থানায় ছিলেন, নতুবা তিশি সংহিতাখলি 
পাথতে পারতেন নাও কিংবা লিধিলেও উহা কালক্রমে 
ধন্দপান্ত্র বলিয়া গুহাত হহত না; অতএব সংহশাকারের 
সমকানে যাহারা সমাজের পরিচালক ছিলেন হাহার। 
সমাগ্থিতির পক্ষে ব্রাঙ্গণপ্র।ধান্ঠরক্ষা অবশ্যকণুব্য 
বলিয়া ধিবেউনা কাধিতেন--এই অথে এই অধ্য।রটি পাঠ 
কারলে কোনও আপত্তির কারণ থাকে না। কণ্ত যদি 
কেহ উহা হইতে শ্লোক উদ কিয় বলেনঃ আমান 
পালে বাহাগ। এজ পারচালন করিতেন, তাহারা মঙ্জ- 
বাকা একচুলও পঙ্ণ কারতেন না এবং চষ্রপ্প্তের গ্তায় 
রাঞ্জচক্রবন্তী রাঞ্জদ্রোহী ব্রাহ্মণের বধচিন্তাও মনে স্থান 
দিতেন না--(“শমাদস্ত ণধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ”) 
_তবে তান গুরুতর এমে পঠিত হহবেন। আক 
একটি হৃষ্ঠা্ত দেওয়া বাক। ঘুষ্ছকটিক নাটকে শব্বিলক 
নামক ব্রাঙ্গণ চোর চারুদ্ডের সি'ধ কাটিতে 
কাটিতে নলিতেছে, “বাহাবা, খঞ্জে।পবাত খ্রাঙ্গণের কত 
কাছে লাগে! হহাতে দিধের মুখ মাপা যায়, গাব্রের 
অলক্ষার আস্মসাৎ করা খাব, কপাটের হুড়কা টানি 
থাপ খোশ] যায়, সপ দংশন করিলে আহত অঙ্গ বাধ! 
বায়।” এই উা্দি হইতে কোন বুদ্ধিমান্‌ ধ্যক্তিত এমত 


(1700-)111) 


গে 


৩য় সংখ্যা] 


সন্ধাস্ত করিবেন না ষে মৃচ্ছকটিকের যুগে ব্রাঙ্গণমাত্রেই 
চোর ছিল, কিংবা চোর্মাত্রেই ব্রাঙ্গণ ছ্িল। অথচ 
বাকাটির ধতিহাসিক মূল্য আছে। কেননা, হহা হইতে 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সেই সদরে" পরাঙ্গণা-পশ্মের 
বিলক্ষণ অধোগতি হইয়াছিল; তাহ] ন। হইলে শাটাকারি 
একজন ব্রাঙ্গণকে চোররূপে ব্ঙ্ষমঞ্চে উপস্থিত করিয়! 
ঠাহার মুখে প্-সকল কথা দিতে পারিতেন ন।। 
প্রতাঙ্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ । 

প্রাচীন সাহিত্যের অআলোচনাতে একট বিষ পঙ্ঈ 
করিবার আছে, তাহা এই । লেখক যাহা লপিতে 
চাহিতেছ্েন, অনেক শ্থলেই তাহা আদর্শান্থঞপ বগিয়! 
বাইতেছেন, সুহরাং বর্ণিত বিষন্ন বাপ্তবাকে অতিক্রম 
করিয়া ঘাইতেছে। 
অজ্ঞাতসারে এমন কথা বলিয়া ফেলেন, ঘাহ। এখা বক্তব। 
নয় বলিয়াই হতিহাসের পক্ষে সমধিক মুলাপাশ্। ছু 
একটি উন্বাহরণ দিতেছি । শান্তিপর্ের আস্ম বাঁজণন 
বছুলরূপে বর্ণন। করিরাছেন। তাহার অধিকাংশহ 
মাদর্শোচিত কথা । হঠাৎ কোথা হঠশে বপ্তমান কালেপু 


কিন্তু তিনি কণনও্ কগনগ থেন 


রাজনীতি আপিম্াা পড়িশ £ ভীগ্ঘ বলিতেছেন, “বদি 
কোন বলবান্‌ ব্যক্তি অপ্াঙ্জক বাক্যে আগমনপুরাক 
উহা গরহণাাভলাষে আক্রমণ করে, তাহা হহলে শাহকে 
তৎক্ষণাৎ প্রতাদ্গমশ করিয়া সম্মানঠ করা প্রজাবগের 
আবগ্যক্র্তবা ৮ ৬৭ অধ্যায় )। ভাবতে ইংরেদরাজিহ 
প্রতিষ্ঠায় ভাগ্সের উপদেশহ কি অক্ষরে অক্ষরে প্রতি- 
পালিত হয় নাই? পুনশ্চ, “খিনি প্লবস্বরূপ হইয়। 
লোকদিগকে বিপদসাগর হইতে ত্রাণ করেনঃ তিনি 
শুদ্রহ হউন বা অগ্ত কোন বর্ণই হন, তাহাকে 


সম্মান করা 'অবশ্তাকর্তপা |” . ৭৯ অধ্যায় )। ওবে 
ন] ক্ষথিয় নিম আর কেহই বাজা হইতে পারে সঃ 
আবার, পজলৌকা যেপ্রকার লোকের দেহ হইতে 


কমে ক্রমে শোণিত পান করে, বাপী যেরূপ শাবক- 
দিগকে নিপীড়িত মা করিয়। দ্শন দ্বারা গ্রহণ 
করেঃ মৃধিক ঘেমন অলক্ষিততবে নিদ্রিত ব্যক্তির 
পদ্তলস্থিত মাংস ভোঞগন করে, অর্থাভিলাধী ভূপতি 
সেইপ্ূপ প্রঙজাদিগকে সমূলে উন্মুপিত বা সাতিশক 
শপাড়িত না করিয়া অলক্ষিতভাবে উহাদ্দিগের নিকট 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ' 


২৬২ 


হইতে কর গ্রহণ করিবেন।” (৮৮ অধ্ঠায়)। একেউ 
বলে কাক্ষের কথা অর্থাৎ 1)1500020 1)011010 স্বয়ং 
মাকিয়াভেপিও (১1০17145211 চহা অপেক্ষা উততষ্টতর 
উপদেশ দিভে পারিঠেন না। প্রদরতত্বাগেষার নিকটে 


« গি শ্রেণীর গৌণ প্রমাণ (10111 0010511070) অতিশয় 


আদরণীয়। এ 
ৃ উপসংহার | * 
ইরুরোপান্ পণ্ডিতেপ্রা ভারতীয় সত্যতা অতি প্রাচীন 
বলিয়া শীকার করিতে চাহেন না। তাহার নানা কারণ 
অছে। খাহারা গোড়া থুষ্টায়ন, ভাহদগের আপত্তি 
এই যে ভ|বতের সভাতা ঈগশার চাবি সহনাধিক বৎসর 
পুবেবেগ বর্তমান ছিল, একথ। স্বীকার করিলে উঠা জগত 
সথষ্টাবও পুর্ববনর্্ হইয়া! পড়ে৷ খাহারা অতিরিক্ত গ্রীকৃ- 
ভক্ত, ঠাহারা ভাবতভূমিকে গ্রীসের আোষ্ঠা সহোদর 
আর বাহার! 
একান্ত স্বদেশানুবাগ', শাহাব আপনাদিগের অব্বাচীনত। 
দেখিয়। ভারহকে প্রাসানহের গৌরব অপন করিতে কুগ্ঠী 
বোধ করেন। প্রাান ইতিহাস 
হইলে হয, অপর 
পাহারও দ্বারা তেমন হবার সন্ভাবনা না। সংস্কত, 
পাণি ও প্রাকৃত সীহতা এক অতলম্গর্শ সথুদর। 
হইতে রঙোগার করিতে হইলে অসংখ্য পুরীর প্রয়োজন । 
অতএব সঞ্লের আম আদরণীয় । খিনি 
কবেন, তিশি তাহা জনসমাজে উপস্থিত 


পিয়া কিছুতেই মাশিঠে চাহেন না। 


আুতপাং 
ভান ওতণাসা দ্বারা! লিখিত 


শারতেদ 


ঘেমন্‌ 


ইহ 


থে বুক লা 
করুন? তখে 


যাহ! উপস্থিত” করু। হল, সেটি 5 রও কি না, 
তাহা পর্ধীক্ষ। করিয়া দেখা আনসাবাহণের কণ্তবা। এহ 


কথাটি বলিনাহ জন্ঠই এই প্রবঞের অবভারণা। ইহাতে 
প্রাচীন মুদা প্রভৃতি সঞ্্গে কিছু বলা হন না, কেননা 
বিশেধজ্ঞ ভিন্ন তাহাতে কাহারও পবেশাধিকার নাহ । 
শ্রীরজনাকান্ত গুহ! 
আ।গে ও পরে 
মরণে হিল না ভয়, জীবনে ছিপ ন। সুখ 
তোমারে দেখিনি ধবে হে মনোযোহন। 
এখন জীবন মোর যত দ্রীর্থ হোক নাকো 
মনে হয় গতি অন্ন, -শুখের স্বপন । 
শ্রীকালিদাস বায়। 


প্রবাসী -পৌষ, ১৩২১ 


' পোষ্টকাড 


( গল্প) 

5ন্দুলেখা মাপিকপত্রিকার সম্পাদক মনমোহনের সঙ্গে 
আমার খুব বন্ধু হইয়া গিয়াছিল। লোকটিকে আমার 
বড় ভালো লাগে; ধিনয়ী অমায়িক অনাডঘর্ নিরাহ 
লোকটি, তপস্বার যতো সব্বদাী লেখাপড়ার মধ্যে যেন 
নিমজ্জিত হইয়াই থাকে; একান্ত নিষ্ঠার োরে সামান্ত 
আরম্ত হইতে ইন্দুলেখাকে আঙ্গ একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 
করিয়া তুলিয়াছে, মনমোহনের গল্প উপগ্াস পড়িবার 
জন্য ঘরে ঘরে বহু নরন[রা প্রতিমাসের ইন্দুলেখার 
প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া থাকে । আমি মাঝে মাঝে 
তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত সাহি্ত্যি-আলো৮ন! 
করিতাম) কিছু-না-কিছু নৃতন শিখিয়া বাড়ী ফিরিতাষ। 

সেদিন মনমোহনের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম | 
মনমোহন বিবাহ করে নাই, বাড়ীতে অন্ত কোনে 
স্ত্রীলোক আঘায়ও থাকেন না, কাজেই আমি অসফ্কোচে 
বরাবর তাহার থাস কামবাঠেষ্ চগিয়া াইতাম। মন- 
মোহনের টেধিপের অপর দিকে বসিয়াই সেদন আমার 
নজর পড়িল একখানি অতিন্ুন্ধর সোনাপপার মিশ।লী 
কাঙ্জকরা হাতীর দাতের ফটোফ্রেমের উপর । এমন বছ- 
মুল্যব(ন্‌ সুপ্দর ফটো ফ্রেমে মনমোহন কাহার ফটোগ্রাফ 
বাখিক়াছে জানিতে অত্যপ্ত কৌঠ্হল হইল। আমি 
জিও্[দা করিলাম--3 কার ফটোগ্রাফ? 

মনমে[হন ল্জত হইয়া! বলিশ--ফটোগ্রাক নও । 

-তবে কি? 

মনমোহন অধিকতর £ুঠি5 হইয়া বলিল --ও বিশেষ 
কিছু নয়, ও আমার একট। পাগলামি । 

আমি উঠিয়া হাত বাড়াইয়। ফ্রেমখানিকে ঘুরাইয়া 
আমার [কে যুখ করিয়া বসাইয়। দিলাম। দেখিলাম-__ 
ফ্রেমে ফটো গ্রাফ নয়, রঙে-গাকা চিত্র নয়) আছে এক- 
থানি ডাকে-আসা পোষ্টকার্ড! আমি কৌতুহলী হইয়! 
পড়িলাম--পোষ্টকাঙখানিতে প্রেমের কথা নাই, কোনে 
খনিষ্ঠ আগ্ীয়তা নাই; আছে অপরিচিতকে সম্বোধন 
কৰিয়। ছুটি মাঞজ কাজের কথা! খোষ্টকাডথানিতে লেখা 
আছে-- 


[ ১৪শ তাগ, ২য় খু 


ও 
আনুক্ত ইম্দুলেখা সম্পাদক মহাশর়েখু_ 
সাৰনয় নিবেদন, 
আমি কাঠিক মাসের ইন্দ্ূলেখ পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে 
৭০৪ পৃষ্ঠার পরই 9১৩ পুগা রহিয়াছে, মাঝের কয় পৃঠা নাই; এবং 
শেষের দিকে 2২৮ হইতে ৭৩৬ পৃষ্ঠা ছুবার আছে। ইহাতে “সোনার 


কাঠি” গপ্পটি অদম্পুণ হইয়াছে । যে কয়েক পৃষ্ঠা নাই সেই কয়েক 


পৃষ্ঠ! অনুগ্রহ করিয়। সত্ব পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। ইতি- 
নিবেদি কা শীইপ্রুলেখ! সেন। 
কেয়ার অ্চ বাবু তাঁরকেন্ধর পেন, ডেপুটি ম্যাপসিষ্রেট। 
ভগবানপুর। 
আাহক-নন্বর 8৭৬৫ | 

আম হাপিয়। বণিলাম--এত গ্রাহক গ্র/থঠিকা থাকতে 
এই চার হাঞ্জার সাত শ পঁয়ষটি নম্বরের বিশেষ গরাহিকা- 
টির ওপর তোমার এমন পক্ষপাত কেন আমায় বলতে 
হবে। 

মনমোহন লজ্জার হাসি হাসির] বাপল-_ও কিছু নয়, 
আমার একট। খেয়াণ মাত্র । এর মধো যতটা রোমান্স 
আছে ভাখছ তার কছুই নেহ। 

আমি নাছো৬ হইয়। ধরিষ়। বপিলাম-এ বুহ্স্ত 
প্রকাণ কে? বলতেই হবে? ইন্দলেখা তোমার কে? 

মনমোহন গশ্তীর বিষণ্ণ হইয়া উঠিল । কিছুক্ষণ মাথ! 
নাচ কণিয়। চুপ করিয়া বপিয়। থাকিয়া মনমোহন 
তাহার জীবনের করুন কাহিনী বলিতে লাগিল- 

ইন্দুলেখা আমার কেউ ন।। ইন্দুলেখ। আমাএ সব । 
প্রথম যৌবনে বখন আমি নিবাদ্ধধ একলা হইয়। পড়িয়।- 
ছিগাম তখন এই ইন্দ্রলেখাকে দেখিয়া বড় আপনার 
বণিয়। মনে হইয়াছিগ। 

ইন্দুলেখাকে যোঁদন আম প্রথম দেখি সোদনকার 
স্বৃতটি বড় সুন্দর। বেশাখ মাসের বিকাল বেলা; 
বাগানের গাছে পথে তখনি জল দিয় গিয়াছে; জল- 
পাওয়া তাজ। ফুলের, আবু [ভক্গা মাটি॥ গন্ধে বাতাসটি 
মিপ্ধ হইয়। উঠিয়াছে) সেহ বাগ।নের কেয়ার মধ্যে 
দাড়াইম্স। একটি কিশোরী মেয়ে ফুল তুপিতেছিল। সে 
ফুলেরহ মতো সুন্দর চতুদ্ঘণ বসগ্তের একগাছি মালার 
মতো। সেই অচেনা জায়গায় অচেন| মেয়েটি আমায় 
দেখিয়া চিরপরিচিতের তান যে সিদ্ধ হাসিটি হাসিল তাহ! 
আমার মন্মে আজও বিদ্ধ হইয়া আছে। 

তাহার সহিত আলাপ হইতে বিলম্ব হইগ না। 


৩য় সখ্য। ] 


পোষ্টকার্ড ৫ 


২৬৯ 


তাহাদের বাড়ী আমার দিদির বাড়ীর ঠিক লাগোয়।; * এমনি আনন্দে কেক বৎসর গেল। | 


তাহাদের সকলের সঙ্গে দিদির খুব ঘনিঠ বন্ধু ছিল। 
আমি তখন দিদ্দির বাড়ীতেই থাকিয়! পড়িব বলিয়। 
বাকিপুরে গিয়াছিলাম । 

আমার মা অল্প বয়সেই মাএ যান। তারপর এপ্ট,ন্স 
পরীক্ষ।প “আগেই বাবাও মারা গেলেন, কিপ্ত আমার 
খাওয়া পরা বা লেখাপড়ার ব্যবগ্ভা কপ্িবার মতো কোনে। 
কিছুই সঙ্গতি রাখিয়া গেলেন না। মামি এণ্ান্স পাশ 
করিলে দিদি আমাকে তাহার কাছে লইয়! গিয়া পছিবার 
ব্যবস্থা করিয়া দ্িলেন। আমার ভগ্ীপতি বাকিপুরে 
ওকালতি করিতেন। আর ইন্দূলেখার পিহা পতিতপাবন 
বাবু ছিলেন সেখানকার সবগজ । 

ইন্দুলেখাদের বাগানের ধারেই একট শবে আমান 
বাস নির্দিষ্ট হইয়াছিল । পড়িতে পড়িতে হঠাৎ একট। 
“গালাপ পুলের মার খাইয়া চমকিয়া জানলার দিকে 
চাহিয়া দেখিতে পাইতাষ ছুইহাতে ছুই গরাদে ধরিয়া ইন্দু- 
লেখা খিল(খল করিষা হাসিয়া কুটিকৃটি হইতেছে। কোনো 
দিন হঠাৎ একরাশ যুহ খুল ইন্দুলেখার হাসির মতো 
ঝরঝবু করিয়া ঝধিয়া। আমার দইয়ের লেখা ঢাকিয়া আমার 
পড়া বদ্ধ করিয়। দিত। কখনো সে চুপিচুপি আসিফ়া 
পিছন হইতে চোখ টিপিয়া ধরিয়া উচ্ছ।সিও হাসি চাপিতে 
গিয়া খক খুক শব্দ করিত; আমি বলিতাম--“এই 
জানকিয়াকে মাঈ, শাখি ছোতি দে গে!” অমনি সে 
হা ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে পুটাইয়া কেবলি 
বপলিত--“কেমন ঠকিয়েছি। কেমন ঠকিয়েছি! ওমা, 
আমি কিনা-জানকিয়া কে মার্দ!” এমনি একই ভুল 
আমি রোঞ্জই করিতাম) কিন্তু তাহাতেও তাহার হাসিগ 
কমতি কোনো দিনই হইত না। 

আমার সহিত ইন্দুলেখাধ ভাব বেশে করিয়া গাময়। 
উঠিল তাহার চুত্রি করিয়া বাংশ| মাসিকপত্র আর 
উপগ্ঠাস পড়িবাঁ৭ নেশায় । তাহার কূপণ সবজঙ্জ বাপ 
মাসিকপত্র প্রহ্ুতি লইয়া বাজেখর5 করিতেন না; 
প্রকাস্ত্ে উপন্তাস পড়া চোদ্দ বংসবের মেয়ের মানাইত 
না এজগ্ত তাহার চ্রির বশদ জোগাইতে হইত 
আমাকে । 


মামি তখন শি-এ পড়িতেছি। শুনিলাম ইন্দুলেখার 
বিবাহের কথা হইঠেছে। আমার মনে কেমন একটা 
ধাক| লাগিল, ভাবিঠে লাগিলাম --ইন্দুলেখার বিবাহ 'এত 
সন্বর! কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলাম ইন্দুর বয়স তখন 
যোল পার হইতে চলিয়াছে। প্রবাপী বাঙালী বলিয়া 
হহান আগেই তাহার খিবাহ হইয়া চুর্কিযা যাঁর নাই। 
যতই ইন্দুর বিবাহের কথা চারিদিকে শুনিতে লাগিশাম, 
ততই যেন আযাব মনের কোথায় হাহাকার জমিয়া 
উঠিতে লাগিল। 

এখন আর ইন্দু আমর উপর পুষ্পৰষ্টি করে না, এখন 
মার সে চোখ টপয়। ধরিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হয় না। 
সেদিনকাব্র সেই এতটুকু ইন্দু আঃঞ্জ বিবাহের সন্তাবনায় 
গণ্গীর ভ।রিক্কি হইয়া উঠিয়াছে। 

একদিন আমি ইন্দুকে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাস! 
করৰিলাম-_ইন্দুঃ খিয়ের কোথাও কিছু ঠিক হল? 

ইন্দু ছলছপ চেখে ভৎ্ননা ভরিয়া একবাৰ আমার 
যুখের দিকে চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি 
লঙ্িত ব্যথিত হইয়া (করিয়া আসিপাম। 'তাহার পর 
আব কোনো দিন ইন্দুলেখার কাছে তাহার বিবাহে 
কথার উল্লেখ করিতে পারি না! 

বিবাহ হইবে ইন্দুলেখার, কিন্ত আমার দিনের কাজ 
আর রাতের বিশ্রাম বর্ধ হইয়া আসিল। আমি আর 
ইন্দূর সহিত সছঙ্জ তাবে দেখ। করিতে পা্রি না। অনেক 
ভাবি চিন্তিয়। আমার সহপাগা বন্ধু অনাদির শরণ 
লহলাম। 

অনাদি পঠিতপাবন বাবুর সঙ্গে একথা সে-কথার 
পর জিজ্ঞাসা করিল-ইপ্রুর বিয়ের কোথাও কিছু পি 
ঠক হল? 

পতিতপাবন বাবু বলিলেন-_ না তে, কিছু ভ এখনো 
ঠিক করতে পারিনি । তোমাদের সন্ধানে ভালো পাত্র 
টাত্র আছে? 

অনাদ্দি পলিল--আমাদের মনমোহনের সঙ্গে বিয়ে 
দিন না। 

পঠিতপাবন বাবু আশ্চর্য্য হইয়। বলিয়া উঠিলেন_.কে; 


২৭০ 


মোনা ঠ ভগ্লাপতির গলগ্রহ যে তাঁর সঙ্গে ইন্দ্র বিয়ে 
দেবো? তার চেয়ে মেয়েটাকে হাতপা বেঁধে জলে 
পে দিলেই হয়! 

তাগপর পতিতপাবশ খাবু যেরূপ অধজ্জার হাপি 


গাসিয়া উঠিলেন তাহাতে এ প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা ' 


সম্বন্ধে কাহারে] কিছু সন্দেহ ব্রহিল না। 

তথাপি অনাদি বলিশ-কেন, মনমোহন ৩ ছেলে মন্দ 
স্বভাবচপ্রিত্র ভালো, খুব বুদ্ধিমান, বি-এ পাশ করে 

চাইকি ডেপুটি ম্যািষ্রেট হতে পাবে ; ওকালভী পাশ 

করলেও ভগ্াপতির আর আপশার সাহায্যে শিগগির 


ন্য়। 


পশার করতেও পারবে। 

পতিতপাবন বাবু বিচ্ঞঙার হাঁসি হাসিয়া পলিলেন-_- 
গাছে কীাঠাণ গৌতে তেল না বিয়ে বং একজন উতর 
ডেপুটি ম্যা্িষ্টরেটে কি পশারওলা উকিপের সন্ধান বলতে 
পার তবধল। আর যোনাকে বলে দিয়ো সে এইসব 
আকাশকুস্থম ছেড়ে দিয়ে এখন লেখাপড়া করুক । 

ইহার পর আর কথা চণিল না। কিন্তু কথাট। 
লইয়। উতয় পরিবারে আলোচনা হইল খিপ্তর। আমিত 
লজ্জায় আধমরা হইয়া উঠিলাম। ইন্দুব সঙ্গে দ্রেখা 
করাও দায় হইয়া টঠিল। মামি যে তাহাকে তাপবাসি 
তাহ] কোনো দিন দুখ ফুটিঘ্বা বপিতে পারি নাই। এই 
ব্যর্থ প্রস্তাবে তাহা খাপ্ত হইতে গেল কেন? 

একদিন একটি নবীন ডেপুটি ম্যাঙ্জিষ্ট্েট রানু সাজিয়। 
ইন্দুলেখাঁকে গ্রাস করিতে আমিঙ্বা উপস্থিত হইল। 
ভাহার মাথায় টিকি, গলায় কুদ্রক্ষেব মালা, হাতে মাছুণি, 
তর্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি ; দেখিয়া বুঝিলাম হা। ডেপুটি 
বাবুটি নিষ্ঠাবান বটে। 

বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি পতিতপাবন নাবুর 
বাড়ী গিয়া বরুযাকরীদ্দের অত্যথন। ও ভোঙঞ্জের আয়োজনে 
সাহায্য করিতেছিলাম। পতিতপাখন বাবু বলিপেন-- 
মন, আমার শোবার ঘর থেকে কাপেউখান। এনে বিয়ের 
গায়গাটায় পেতে রাখগে ত। 

আমি এক ছুটে গিম্বা পতিতপাবন বাবুর শোবার ঘনে 
ঢুকিয়াই থমকিয়া দীড়াইলাম। ইন্দু কমলরঙের এক- 
থানি চেলী পরিয়া চণীর পুথি কোলে কবিয়৷ আলপনা- 


প্রবাপী--পোৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ু 


দেওয়া পীণড়ির উপর একলাটি চুপ করিয়া বিবাহে 
প্রতীক্ষা বসিয়া আছে; তাহার সামনে ছুটি শামাদ।নে 
টি বাতির সোনালি আলো কনে-চন্দন-গাকা ইন্দুলেখার 
মুখের উপব পড়িয়া তাহাবে, একটি দিবা শী দান 
করিয়াছে । 

ইন্দু একবার মুখ তুলিয়া আমার 
দেখিতে দেখিতে তাহার 


দিকে চাহিল। 
কপোলের পব্রলেখা ধুইয়। 
অশ্রুপারা গডাইয়া পড়িতে শাগিল। 

তারপর আমি কি করিয্াছিপাম মনে ণাই। অনাদি 
আসিয়। আম!কে ঠেল। দিয়া ডাকিল--মন্তু, মন্ত্র, তোকে 
পতিতপাঁবন বাবু খু'র্জছেন, চ। 

আমার হু'সহইল। দেখিলাম, কখন আমি আমার 
ঘরে আপিয়া শুইয়া পড়িয়াছি। আমি কষ্টে অশ্রুর 
উচ্ছাস রোধ করিয়া ধলিলাম_বলগে আমার জর 
হয়েছে, আমি যেতে পারব না। 

অনাদি নীরবে তাহার হজ্সের স্েহপশ আমার 
কপালে বুশাইয়া দির! দীর্ঘনিশ্বাস কেপিয়। চণিয়া গেল। 

পিন বরকনে বিদায় হইবে। আমি ইন্দুর সামনে 
হয়ত আম্মমঘ্ঘব্ণ 'করিয়। থাকিতে পারিণ না, তাই আমি 
তাহাদের বাড়ীতে গেলাম না। আনব ঘরের বাহিরেই 
দাড়।ইয়। বহিলাম ; যখন আমারই ঘবের সম্মুখ দিয়। 
ইন্দুর গাড়ী বাইবে, খন হাহাকে শেষ দেখা একবার 
দেখিয়া গইণ7 তারপর আমার গোপন ছূর্গে শীদ আশ্রয় 
লইতে পারিব। 

কিছুক্ষণ পরে ছাদে নৃশুন বাক্স বহন করিয়া বর- 
কনেকে লইয়া গাড়ী পতিতপাবন বাবুপ বাড়ীর ফটক 
চইতে বাহির হইল । গাড়ীর দরজ। জানলা নিশ্ছিদ্র 
রকমে বর্গ, যেন পুলিশ-আদ।লত হইতে কয়েদীর গাড়ী 
জেলখানার চলিয়াছে__যে ভিতরে আছে তাহার সমণ্ 
আপোক আনন্দ, আশ ভালবাস! বাহিরে ফেলিয়া সে 
ছুঃখের অঞ্ধকাবে বন্দী হইয়। চপিয়াছে! আমা 
চোখের সামনে দিয়া ইন্দুলেখ। অস্ত গেল, আমি কিন্ত 
তাহাকে একটিবার দেখিতেও পাইলাম না? 

কিছুদিন পরে আবু ন! থাকিতে। পারিয়া ইন্দুকে 
একখানি চিঠি লিখিলাম। যাহাকে মুখে কোনা 


৩য় সংখ্যা ] 


প্রণয় নিবেদন করিতে পারি নাই তাহাকে চিঠিতেও 
তাহা পারিলাম না, লিখিলাম শুধু একটি কুশলপ্রশ্ন, 
তাহাকে অঙ্কভধ করিবার মতো শুধু তাহা একছএ হাতের 
লেখা পাইবার প্রত্যাশায় । অনেক দিন প্রথাই গেল' হন্দুর 
চিঠি আসিল না। একদিন পতিঙপান পাপু আমায় 
ডাকিয়া আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়া পলিপেন 
“পড়” । আমি কিছুই ণঝিতে না পারিষ়া ভয়ে তবে খাষ 
হইতে চিঠি বাঠির করিতেই দেখিপাম, আমি ইন্দুকে যে 
একছত্রের চিঠিখানি পিখিয়াছিলাম সেইখানির সঙ্গে আর 
একখানি চিঠি রহিয়াছে । গামি চক্ষে অপকার দেখিলাম । 
আমার গিঠ বসিধা পাড়া 
পতিতপাধন বাবু আবার বলিণেন-পড়”। যন্বগলিতের 
গায় চিঠি কুড়াইধা লা পরিলাম হন্দলেখার গামী 
লিখিয়াছে_ 


শ্চ রণেধু- 

কে একজন মনগোহশ শাখার সীকে পর লিখিয়াছে। আমার 
শ্বীকে জেরা করিয়া জানিলাম মনমোহন আপনাদের প্রতিবেশী, 
বলে বুবক | আম ইচ্ছ। করিনা নে কোনো পরপুক্ষষ আমার 
স্বীকে পঞ্জ লেখে । উক্ত খ্যক্রিকে ডাকাহন্া গনি একথা সমখাউয়া 
দিবেন। বারদিগর এরূপ কারলে আনি হাখাকে ফৌজদারী সোপন্দ 
করিছে বাধা খহঠব | ইতি -শীতাগপকেশর সেন । 


পঞ্জ পড়িয়া বুঝিগাম হন্দুপেখার খ্ামী হাকিম বটে! 
আমি ফৌঙ্জদারা আসামীৰ মতন ভয়ে লঙ্জায় অভিভত 
হইয়া আস্তে আগ্ডে চিঠি ছুখানি পতিতপাধন বাবুর 
সম্মুখে বাখিয়া দিয়। মাখা হেট করিয়া দণ্ড শুনিবার 
গন্ত প্রস্তুত হইয়া দাঁঙাইপাম। পতিওপাখণ বাবু 
চিঠি ছুথানি কুটি কুটি করিয়া ছি'ড়িতে ছিড়িতে 
বলিলেন--মন্ু, এ কাজটা তোমার তালে হয়নি। 
হয়ত এর জগ্গে হন্দু স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা ভোগ 
করবে। এমন কাঞজ্জ আরু কথনে! কোরো না । আমি 
তারককে বুঝিয়ে চিঠি লিখে দেবো। 

আমি লজ্জায় মাটি হইয়। বাড়ী ফিধিলাম, এই রকম 
লজ্জাতেই পড়িয়া দেবী জানকা একদিন মাতা বস্তন্ধরাকে 
বিদীণ হইয়। লঙ্জ|। ঢাকিতে ডাকিয়াছিলেন। আমার 
কানে কেবলই বাজিতে লাগিল “হয়ত এর জন্যে ইন্দু 
স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা! তোগ করবে।” হায় হায় আমার 
কেন অমন কুবুদ্ধি হইয়াছিল। 


হাত হহতে গেণ। 


পোষ্টিকার্ড 


*২৭১ 


৯০৮১০ 


বি-এ) এম-এ পাশ করিয়াছি । পতি৩পাবন বাবু বাকিপুর 
হইতে কটকে বদলি হইয়। শয়াছ্েস। আমার ভগ্রীপতির 
জেদ সব্বেও আমি ওকাণতা করার সঞ্চল্ল ত্যাগ করিয়! 
*আটবৎসর হইগ এহ ইন্ুণেখা কাগজখানি টালাইতেছি। 
রাজা বামচণ্জ সর্ণসাঁতা প্রতিষ্ঠা কুখিয়াছিলেন, দরিদ্র 
আমি আমার পৈতক ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া এই 
কাগঙ্গেক ইন্্ণেখা প্রতিঠা কারয়াছি। আমার সমস্ত 
পির] বুদ্ধি শক্তি অর্থ ইঠারই সেবায় (নবেদন করিয়া 
ধিয়াছ। হন্দুলেখা যে মাসিকপত্র পড়িতে বড় ভাল- 
বাসত। তাহাকে পখ্খ পেখার পথ যখন বদ্ধ হইয়া 
গণ, ৩খন শাবিতে ভাবিতে এই খেয়াল মাথায় আসিল 
-ঠাহারহ নামে একখানি কাগজ প্রঠিষ্ঠা করিব; তাহার 
বুকে আমার মন্্রগাহিশী শিখিয়। লিখিয়া পিকে দিকে 
প্রেরণ করিব, বর্দি দেবাৎ কোনোটা কোনোদ্দিন 
ইন্ুণেখার চোখে পাড়য়া যায়। মেদিন হইতে আমার 
সমপ্ত সাধনা হহল ঠাহাকেহ িত্রিয়। খিপ্রিয়া নব নব 
বিচিএ ছুংখবেদনার গণ্রজজাপ য়ন করা। ভক্ত পুজানীর 
মতো দেবতার উদ্দেশে অর্থা নৈবে্টা নিবেদন করিয়া 
বাইতাম, জানতাম না আমার পুজায় দেবতার আসন 
টাপতেছে কিনা । কায়মন-পরিশ্রমে শুধু চেষ্টা করিতেছি 
কেমন করিয়া এই ইন্দুলেখাকে এমন শ্ুন্দর শোভন উৎকুষ্ট 
করিয়া গুণিব যে ইহা খরে খরে পঠিত হইবে । এমান করিয় 
একদিন-না একদিন আমার পুজার অর্থা দ্রেবতার চরণে 
পড়িলেও পড়িতে পারে কেবণমাএ এই ক্ষীণ আশায়! 

মাঝে মাঝে এক এক সময় মন বড় দমিয়া যাইত, 
কন্মে নিরৎসাহ জন্মিত, কোথাও কিছু এতটুকু আশ্রয় 
খজিয়া পাইতাম না। ইন্দুলেখ। আমার প্রতিবেশিনী 
ছিল; আমাদের বয়সও ছিণ অগ্প; আমি তাহার 
কোনোই ম্মরণচিহ সংহহ করিয়া রাখিতে পাবি নাই, 
রাখা আবশ্যকও মনে হয় মাহ। এখন কিন্তু তাহারই 
অভাবে আমাব জীবন শৃন্ত বোধ হইতেছে-_-এক ছন্র 
হাতের লেখাও যদি আমার কাছে থাকিত! 

একদিন দিদিকে বল্লাম-- দিদি, হন্দুদের কোনো 
চিঠিপত্র পাও? 


২৭২ * 


দিদি বলিলেন__না। কে কোবাস় আছে, তাই 
জানিনে। 

কিন্ত আমি ত জানি, ইন্দু কোথায় আছে। ফি 
হপ্তায় কপিকাতা-গেছ্জেট পড়িয়া ইন্দুলেখার স্বামীর 
বদলি হওয়ার খবরটা যে জানিয়া রাখা আমার কর্তাব্যর 


মধ্যে। আমি ইতস্তত করিয়া বলিলাম ইন্দুপ স্বামী 
এখন তগবানপুরে আছে। তাকে 'একথানা। চিঠি 
লিখো না। 


দিদি নাক সি'টকাইয়া বলিলেন_-ওরা কেউ খোঁজ 
খবর নেয় না, আমি আর গায়ে পড়ে" লিখতে পারিনে। 

আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। ওরা খোঁজ 
না লউক, আমার যে ইন্দুর খোঁজ লওয়া একান্ত আবশ্তক 
ছাহা আমি দিদিকে কেমন করিয়। বুঝাইব? মনের মধ্যে 
নিরাশার হাহাকার পুিয়া আমাকে সন্ত থাকিতেই 
হইবে। আমার এ ছুঃথ কাহাকেও বুঝাইবার নয়। 

একদিন হঠাৎ এই চিঠিখানি আমার ম্যানেজার 
গানির। আমাকে দেখাইয়া দপ্তবীর নামে নালিশ করিল; 
এবং আমার কাছে বে ফাইপের ফম্মা আছে তাহা 
চাহিল।_সেই ফম্মা পাঠাইয়া ইন্দুলেখার অসম্পূর্ণ ত। পুরণ 
করিয়া দিবে। 

আমি চিঠিখানি হাতে করিয়া এক মুহ্ত্ত কথা কহিতে 
পারিলাম না। এহ ইন্দুলেখার হাতের লেখা! সে 
আমাএ কাগজের গ্রাহিকা।! কবেসে একদিন আমাএ 
অজ্ঞাজুযারে এমনি একথা নি পোষ্টকাড পিখিয়। তাহারই- 
নামে-নাম-বাখ|! আমার কাগঞঙ্জের আাহক হ্হয়াছে। 
সেই ছুণ তি চিঠি আমার চোথে পড়ে নাহ তাখার কদর 
না বুঝিয়। ম্যানেজার হয়ত তাহার বুক ফুডিয়া ফাহল 
করিয়াছে, নয়ত ছি'ডিত্বা। আবজ্জনার ঝুঁড়তে ফেলিয়া 
দিয়াছে! আজ ভাগ্যক্রমে তাহার আর-একথানি 
পোষ্টকার্ড আমার হাতে আপিয়৷ পড়িল । আজ আমার 
সমস্ত সাধন৷ সার্থক হইয়াছে! আজ আমার পুঞ্জায় 
তুষ্ট দ্রেবতার বর পাইয়াছি। দপ্তপরীকে তাহার ঙুলের 
জন্য আমার সর্বস্ব বকশিশ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল ! 
আমি আপনাকে একটু সব্রণ করিয়া লইয়া ম্যানেজারকে 
বলিলাম-_ফণ্মা পাঠাবার দরকার নেই; একথানি খুব 


শ্রবাসী__পৌধ, ১০২১ 


[ ১৪প তাগ, ২য় বও 


ক উর কিস্তি উ ভক উই তি রিল ফিজ৬ 


ভালো দেখে ইন্দুলেখা মোড়ক বেধে আমার কা 
পাঠিয়ে দ্িনগে ; আমি ঠিকান। লিখে দেবো । 

সেইদিন হইতে ৪৭৬৫ নধরের গ্রাহিকার নামে; 
লেবেলথানি আমি নিঞ্জের হাতে লিখিয়। দ্িই। আ. 
সেই অপরিচিতের মতন লেখা কীজের চিঠিখানিকেই 
আমার সমস্ত হাসিকার। দিয়া ঘিরিয়া আমার চোখের 
সামনে রাখিয়! দিয়াছি। 


১১ কার্তিক। ] 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


কবরের দেশে দিন পনর 
চতুর্থ দিবস--জগতের সর্বপুরাতন রাষ্ট্রকেন্্র 


কাইরে। হইতে লুক্কসর যাঞা করিলাম । কাইরোর 
নিকটেই রেলওয়ে-পুপে নাইল পার হইতে হয়। গাড়ী 
হইতে দ্বেখিলাম, নদী গীদ্মকালের পযুনা অপেক্ষ! 
প্রশস্ত নয়। জল বেশ ফরসা । নীণনাইল-অংশ কত 
নাল বা কাল তাহা এখান হইতে ধারণ! করা গেল না। 

গাড়ী এক্ষণে কাইরোর অপর পার অথাৎ নাহলের 
পশ্চিম কিনারা দিয়া যাইতে পাগিল। আমাদের পূর্বে 
আরবের মকাওম 'শৈলশ্রেণী, পশ্চিমে আফ্রিকার লাখিয়া 
পাহাড়-মধাত্তী স্থানে ছুই দকে শশ্তশ্তামশ উর্বর 
ভূমি এবং নাইলনদ-_সকলই উত্তরদক্ষিণে সমান্তরাল- 
ভাবে বিস্তৃত। আমাদের ব্েলপথও এই সকলের সঙ্গে 
সমাস্তরালরূপে নিশ্মিত। গাড়ীতে বসিয়া সমস্ত মিশরের 
প্রাকৃতিক শোতা৷ এবং পূর্ববপশ্চিমের বিস্তৃতি একতৃষ্টিতে 
দেখিতে লাগিলাম। 

পূর্বদিকের পর্বত শারতবর্ষের পশ্চিমঘাটের মত 
উচ্চ ও সমতলভূমি-যুক্ত দেখাইতেছে। উদ্ভিদৃশূন্য, জঈষৎ 
রক্তবর্ণ, বালুক। প্রস্তরময় মকাও্ম শৈল দেখিতে 
দেখিতে বিন্ধ্য ও সহা্রি পর্বতের টেব-ল্ল্যাণ্ডের কথ 
মনে পড়িল। গশ্চিমর্দিকে একান নগর বা পল্লী চোখে 
পড়িতেছে না। কেবল করবিক্ষেক্জ। “ফেলা”-নামক 
মিশরীয় কৃষক, কৃঝ ব৷ নীলবর্ণ “গালাবিয়া' পরিয়। জমি 





কবরের দেশে দিন পনর 
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নুগ্সারের মন্দির ! 


চধষিতেছে। অদুরে গীজ। পল্লীর তিনটি পিরামিড. । দুর- 
বীণ দিয়া দেখিলাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরামিডের 
মধো স্ফিক্ষস্‌ বিরাঞ্জিত। মধ্যে যধ্যে তাল ও খেঙ্গর 
বক্ষের সারি। এই গীঞ্জার দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া দেখিলাম_-লীবিয়া পর্বতের পাদদেশে প্রথম 
তিনটি পিরামিডের প্রায় একই সবলবেখার মাপে অন্তান্গ 
পিরামিড অবস্থিত। প্রথমে আবুসিবের তিনটি পিরা- 
মিডও পরে সাক্কার পলীব্র পিরামিড.শ্রেনী। 

কাইরো৷ হইতে প্রায় ২৭ মাইল দক্ষিণে আমরা 
প্রাচীন মেমৃফিস নগরের ক্ষেত্র অতিক্রম করিলাম । এই 
স্থানেই আবুসির ও সাকারা। ভগ্ন গ্রানাইট প্রস্তরের 
বিক্ষিপ্ত টুকরা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাদা-মাটির পাত্র ইত্যাদি 
এক্ষণে প্রাচীন জনপদের সাক্ষা দিতেছে। 

এই জনপদ মিশরীয় সভ্যতার সর্ববপ্রধান ও সর্ধব- 
পুরাতন কেন্দ্র। উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের সঙ্গমস্থলে 
মেমৃফিস্-নগর অবস্থিত ছিল। মিশরের প্রথম ১১ রাজ- 
বংশের রাষ্ট্রকেন্্র এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
সম্ভবতঃ বরাজ। মিনিস উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে এক 


রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া এই সঙ্গমন্থলে রাঙ্গধানী স্থাপন 
করিয়াছিলেন । মেখ্ফিন্‌ নগর দক্ষিণাঁদক হইতে ক্রমশঃ 
উত্তরে বিস্তত হইয়াছে । সাক্কারা, আবুসির, গীঞা, 
কাইরো, হেলিয়েপোলিস ইত্যাদি জলপদসমূহ একই 
নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশন্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে 
পারে। এনরূপে মিশরের প্রাচীনতম ব্রাধানী প্রায় 
৪০ মাইল উত্তরে দক্ষিণে বিস্তারলাভ করিতোছল। 
মধ্যযুগের মুসলমাণী কাইরো-নগর বাবিলনপলীর সীম! 
হইতে উত্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে মহম্মদ আলির আমলে আধুনিক পাশ্চাত্য 
ফ্যাশনের নগর নিশ্মাগ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার ফলে 
আধুনক নগর মুসলমানা সহরেখ ভগ্ডরাংশ হইতে নব- 
গঠিত হেলিয়োপোলিস-নগর পথ্যপ্ত অবস্থিত। এই 
হেলিয়োপোলিস নগর প্রাচীন হেলিয়োপোলিসের 
কিঞিৎ দক্ষিণে । শর্তমান খেদিতের কুচ্চা বা প্রাসাদ ও 
উদ্যান এই নবনিশ্মিত নগরেনুই এক অংশে বিরাঙ্গিত। 

গাড়া হইতে উত্তরদিক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাইরো- 
নগরের পরিমাণ ও বিস্তৃতি এবং গ্রাচীন ও আধুনিক 


সি 1 


স্থানপরিবস্তুন বুঝিতে লাগিলাম । আমাদের হদ্মিনাপুর 
ইন্্রপ্রস্থ, হিন্বু পিরী মুসলমানী দিরী, এবং ইংবরেজের 
প্রস্ত(বিত নূতন দিল্লী-এই সমুদয়ের অবস্থান এবং 
পরিবর্ভন কল্পনা কর্রতে লাগিলাম। কুতুবমিনারেপ 
শিবোদেশ হইতে 4০২০ মাইল বিস্তৃত ভূমি বেরূপ 
প্রাচীন ও আধুনিক দিলীনগরের যুগধুগান্তরব্যাগী ইতি- 
হাস-কথা বুঝাহয়ী দেয়, গাড়ীতে বসিযাও সেইরূপ 
মেম্ফিস-__কাইরো-হেলিয়োপোলিসনগরেব বুগযুগান্তর- 
বাপী এঁতিহাসিক পরিবর্তনসমূহ করনা করিয়া প্লাষ । 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাহক যে-সযুদয় প্রস্তর, মান্মি এবং গুহ ও পিপামি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহ! প্রায়ই ৪০*০--২৫০* গ্রী, 
পূর্রবাৰের মধ্যে নির্মিত। এতদ্বাতীত পরবস্তী মিশরী: 
যুগের শিল্প এখং কলার সাক্ষ্যও এই স্থানে পাওয়া! যায় 
২৫০০ শ্রীষ্টপৃব্বান্দের পর মিশরের রাজধানী, মেশ্ফিসনগ 
হইতে থীব সনগরে স্থানান্তরিত হয়। আমরা সেই থীবও 
নগর দেখিবার জন্তই কাইরে। হইতে ৪০০ মাইল দক্ষি 
যাত্রা করিয়াছি । সেই জনপদের আধুনিক নাম লুক্সর 
কিন্তু থাবসের অঙ্টাদয়খ্গেও মেম্ফিসের প্রভাব নিতা, 








স্ুব-বিত্যন্ত 


প্রাচীন হিন্দুবৌদ্ধ গৌড়মগরের চতুঃসীমার পরিবর্তন- 
সমৃহও স্মরণে আসল । বোধ হয় এই জনপদ দদিলী 
অপেক্ষাও প্রাীন।  খেম্ফিসের প্রতিষ্ঠাতা মিনিসের 
যুগ আজকাল পণ্ডিতের! ৩৯০০ খ্রীঃ পূর্ববান্দে ফেলিতে- 
ছেন। এমন পুরাতন স্বৃিময় স্থান তারতবর্ষে এখনও 
আবিষ্কৃত হয় নাই। 

এই প্রাচীন নগরের জনপর্দে কত প্রাসাদ, কত 
মন্দির, কত কবর, কত পিরইমিড নিন্মিত হইয়াছিল 
তাহার ইয়ন্গা কে করিতে এাবে? এপানে প্রাচীন ম্মৃতি- 


মন্দির। 


মলিন হয় নাহ। থীবসের নরপতিগণ মেম্ফিসেও 
স্বীয় কীত্রিস্তম্ত রাখিয়া যাইতে চেষ্টিত হইতেন। পারস্ত- 
সম্রাট ক্যান্থাইসিস্‌ খুষ্টপু্ব বষ্ঠ শতান্বীতে মেমূফিসনগর 
দখল করিয়াই যিশরে রাঞ্জা বিস্তার করেন। পরে 
গ্রীক ও রোমানদিগের আমলেও মেম্ফিসের গৌরব 
লুপ্ত হয় নাই। এমন কি মুপলমানেরা যখন সপ্তম 
শতাব্দীতে মিশর জয় করেন তথনও মেম্ফিসের প্রাসাদ, 
মন্দির ইত্যাদি সবই বর্তমীন ছিল! তাহারা এই নগর 
পরিতাগ কবিয়া কিগিংৎ উপ্দররে ব্াযাধিলনের নিকটে 


কবরের দেশে দিন'পনর . 
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মামনদানগিরেদ এল সংশ। 


নৃতন নগর আর কদেন। অঙ্ঠ নগর নিহীনের আগ 
ভাহার] প্রাসীন মেম্িন হইতে স্তম্ত, গ্রগ্তর, হঠ্যাদি 
লঙ্টয়া আসিতেন। এই উপায়ে খপিকা ওমারের 


মসঙ্জিদ নির্শিত হইম়ািণ। 
আবদুল পিকের সময়ে 
কথঞ্িত বর্তমান হিল । তাহার পর হতে সবহ লুপ 
হইয়াছে । এক্ষণে কেললমাএ সাকার ও আবাসরের 
'পরামিছ, এবং অগ্নি কবরের স্থান বর্তমান । 

অন্যান্য কবরের মধ্যে মেম্ফিস নগরের অধিষ্ঠাত- 
দেব "তা? (1707) এব তাহার বাহন হষের কখহাদি 
দেখিতে পাওয়া খাঁ । মেমৃফিসের গৌববধুগে হাদেব 
সমগ্র মিশরে পুজা পাইতেন । পরে থাবসের অঙ্টাদয়, 
কালে সেহ জনপদের দেখু য়ামনের প্রতিপান্তি ৩17 
দেবের ক্ষমতা পুপ্ত করিয়াছিল । কিন্তু দুহ নগবের 
দেবতন্ব এবং ধন্মতত্বহ হেপিয়োপোলিসের স্ধ্যদেব, 
স্থধ্যমন্দির, এবং তাহার পুজার অধ্যাপকগণের প্রঙাব 
আঁতক্রম করিতে পারে নাহ। 
ামন-দেব উভয় 


গাঈায় দাশ শঙাদধাতে 
শেম্ফিসের ধবংসাবশের 


কি তা-দেব) কি খাবসের 
স্বযাদেখের হ্গমতার দ্বারা পপ্রি- 


টাল হইতেন ॥ হিগিঘোপোণণ, প্রাচীন মিশরের 
ধর্রকেন্্ ত শিক্ষাকে ছিল এহ জরধানগরের পুরো 
ভিত ও অপ্নাপকগণ [চরকা।নহ মশরবাসার শরদ্ধ। 4 
শক্ত পাঠয়া আসিয়াছে? মেম্ফিম এবং খীব সের প্রবণ- 
প্রভাপ মর্পঠিগণও ইউাদেক প্রহার পুরাপুরি আতি- 
কম কবিরা স্বীপ ঈনগদের ধন্মহব প্রতিচিত কগিতে পারেন 
নাঠ। ঠাগাদগকে, প্গাপুকজ্গাঠন্েণ অনেক কথা তা 
সপে |মলাহয়। লইতে 


সইয়াছিল। স্খ্যপুগক অনা|পক্গ্ণও অহসকণ পাবংশের 


দুর এব্হ কানন ঠতের 
উপর অসামাগ ক্ষমতা বপ্ত।র করিতেন । 

পৃথিবীর এই সব্বপুপাতন প্রাঙ্ধানীর ধ্বংস।বশেষ 
চক্খে দেখিবার ভাঙা ছিপ। কিপ্ত মিশরে আমাদের 
দই সপ্তাঞমাঞ্ আর । কানেই যেম্ফিসের কাহিনী গাই- 


ডের মুধে ও পুস্তকের সাহধঘো জাশিয়া লইলাখ। 
এথানকার মন্দির ও কপরগাজে নানাপ্রকার চিত্র 


আছে।  ভাবতবর্ষের  বৌদ্ধ-বিহার-চৈতা-প্ত পসযূহে 
খেঞ্ধপ দুগ্ধ ও আ.ঙনয় দৈখ। যার, এখানকার মস্তাবা ও 


পাজকবহা দিতে সেহর্ধপ প্রাটাখ-চিরে বাধুয়াছে। এইগুপি 


সঙ 


দেখিয়। প্রাচীন শের কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, সমান্গ, ধর 
শিক্ষা, বাষ্রশাসন ইত্যাদি সকণ বিষয়ই অবগত" হওয়া 
যায়। ভারছত ও সাচিগ্তপশাঞ্জে খোদিত চিএ? 
সাহায্যে বৌদ্বতারতের্ সকণ বুস্তান্তহ আামণা গানতে 
পাপ্রি। 

সাঞ্কারায় ; প্রাচীন পাজকম্ম্ারী বা জমিদাপগণের 
কয়েকট। কব আবিষ্কৃত হইয়াছে । মেই গ্পিকে মস্তাবা” 
বলে। এই মন্তাবার গাত্রে বে-সযুপ্ষ কাহিন। চিঞিত 


বহিম্াছে তাহার কয়েকটা [নিয়ে বিবৃত হহতেছে। 


প্রবাসী-__পৌঁষ, ৯৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


১০১ ১৩১০০ তির ৯৩১১০১৯০৯০৩ ২১০৯০ 


কোথায়ওবা আফিসের কর্মচারী ও কেরাণীর1 বসি: 
খাঠাপত্র লিখিতেছে । কোন চিত্রে গোশাল।, গোদোহ, 
পাঙ্গল-চাণান, গোচারণ, মাছধরা, ইত্যাদি দেখ। যায় 
কোথাও অনেক গাভীর দলকে নদী পাব করান হইতেছে 
ক্ষকপত্রীরা মাথায় করিয়া নানাবিধ দ্রবাসম্তার লইয় 
যাইতেছে-_একূপ চিত্রও বিরল শয়। মাথার চুপড়ীপু৫ি 
দেখিয়া বুঝা যাম মাছমাংস, শাকশন্দা, ফলযুণ, পাখী 
পানীয় ইত্যাদি বওপ্রকার খাদ্াদ্রণা দেধতার জন্ত আনীং 
হইতেছে। পাণ্তায় বাহকদিগের সারি দেখিয়া আধুনিব 





র্যামন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ | 


কোন স্তানে একটি জাহাজ সমূদ্র বাহিয়া যাইতেছে। 
কোথায় ওবা মিশর-বমণারা শশ্ত ঝাডিতঠেছে । কোন চিবে 
প্রাচীনক্।লের শশ্তরোপণ- ও শসাক্গুন প্রণালী দেখিতে 
পাই। এক এক অংশে দেখা যায় বনু গক্রধর সমবেত 
হতয়া কাঠ চিরিতেছে, এবং জাহাজ তৈয়ারী করিতেছে । 
চিন্রগুলি জাবন্ধ বোধ হয়, আমাদের সম্মুথে 
বসিয়া কারিগরেরা হাতিয়ার চালাঠতেছে। কোন স্থলে 
বাষ্ট্রশাসনের এক চিত্র দেখিতে পাই, সাক্ষা দ্রিবার 
গন্য পল্লীৰ প্রবীণ বান্িরা বিচারালয়ে আসিয়াছে । 


বেন 


কলিকাতায় “খিবাহের পাঠাইবার পশ্ঠ মনে 
আসে। এই-সঞ্ল চিএ দেখিলে মনে হয়_-৫০০০।৬০০০ 
বৎসর পূর্বেও মানবজাতি তাহার আধুনিক বংশধরগণের 
ম্গায়ই ছিপ, তাহাদের জীবন-যাত্রায় আর আজকালকার 
গবন-খাত্রায় খড় বেশী প্রভেদ নাই। খাওয়া দাওয়া, 
চলাফ্েণা, লেনদেন, সকল বিষয়েই প্রাচীন যিশর- 
বাসীরা আধুনিক লোকসমাগের সঙ্গে একশ্রেণীতূক্ত। 
ভাবতবধষের আধুনিক ও প্রাচীন গোচারণ, কৃষিকর্্ম, 
পশুপালন, ব্রাষ্ট্রকারাপরিচালন, ইত্যাদি অনেক অনুষ্ঠানেই 


তন” 


৩য় সংখ্যা] 
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কার্ণীক -য়ামন মন্দিরের প্রবেশপথে ফিঞ্কমূ। 


প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখিতে পাই। 
মিশরে ও হিনুস্তানে একই আদর্শের চরিরগঠন, 1 
একই ছ'ণচের সমাজগঠন, একই ধর্ণেক্ জীবন-গঠন 
হইয়াছিল কি? হিন্দু ও মিশরীয়েরা কি একই নিয়মে 
বিশ্বে বসতি করিয়াছিল ? এই-সকল প্রখ্ের আলোচনা 
এখনও হয় নাই। 

মেস্ফিসের ধ্ংসাবশেষগুণি ছাড়াইয়া! নাইলকে বামে 
গাখিয়া সোজা দক্ষিণে চপিলাম। সম্মুখে ও উভয় 
পাশে যতদুর দেখা যায় সেই এক দৃশ্তই দেখিতেছি। সেই 
লীখিয়া ও মকাওমের শৈলশ্রেণী, সেই তাল ও খে? 
বক্ষের সারি, সেই তুলা গোধৃম শব্জীর কুষিভূমি, সেই 
নাইলনদ ও সেই নাইলনদের থালসমূহ। মধ্ো মধ্যে 
নগর ও পল্লী। তাহাও সেই এক ছশাচে গড়া । চতুঞ্ষোণ, 
খারান্দাহীন, হাওয়াহান, মসঙ্জিদতুপা অন্রাপিকা। চাণার 
খর খা টালির ঘর একখানাও দেবি না--নগবের গুহসমূহ 
পবই প্রস্তপনিশ্মিত বোধ হয় _পল্লীগ গৃহগুলি বৌদ্রে- 
২ কান নাইল-সৃত্তিকার ক্ষত ক্ষুদ্র ই্টকে গঠিত। মিশরের 
উত্তর হইতে দক্ষিণসীমাপর্যন্ত এই এক দৃশা, এক প্রকুতি, 


এক বাড়ীঘর, এক চাষ আবাদ । কোনাও.কেএন বৈচিত্রা 
বা বিভিন্নতা নাই। একটি পলী :দেখিলেই সকল পল্লী 
দেখা হইল, একটি নগর দেখিলেই সকল নগর দেখা 
ইয়। কোন একস্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা বুঝিলেই 
সমণ্ড মিশরদেশের জলবারু, মাঠঘাট, বুঝা হইয়া যায়। 
মিশরের বাহা এ্রঞ্তি নিতান্তই একটানা একথেয়ে। 

কেবল কি বাস্থপ্রক্তিই বৈচিত্রাহীন ? তাহা নহে। 
মিশরের যেদিকে তাকাই সেই-দিকেই একঘেয়ে একটান।! 
বোচত্রাহানতার পরিচয় । আধুনিক মিশরীয় জীবনের 
কথাঠ ধরা যাউক। সব্বব্রহ দেখিতে পাইব-_ গ্রীক, 
ইতালীয়, ফরাসী, আমেরিকান, ইংরেজ, 
আন্মিনিয়ান, ইদী ঈ'তাদি অসংখা বিদেশীয় জাতি নিজ 
নিজ স্বার্থসিন্ধি করিবার জন্গ যত্তবান্‌। মিশরের যুসলমান 
সধ্বপ্রই হতপ্রত ও হাঁনবীধ্য। " মুসলমান-সমাজের উপরে 
পাশ্চাতা ও বিদেশীয় সমাজের একটা ভর বেশ শক্ত ও 
দুচতাবে বসিয়া গিয়াছে।, 

এই পাশ্চাত্য স্তরবিষ্তাস রুষিতে দেখিতে পাই, শিল্পে 
দেখিতে পাই, বাণিজ্যে দেখিতে পাই, শিক্ষায় দেখিতে 


লায়ান, 


২৭৮ 


পাই। কোথায়ও যেন মিশরবাসীব স্বদেশী জীবন নাই? 
বাড়ীঘর, আদবকায়দা, লেখাপড়া, বঙ্গ, পুষি, চিনির 
কল, ময়দার কল, হঞ্কলকলেজ, সংবাদপত্র, বাষ্ট্রপন্পি- 
চালনা__কোন দিকেই মিশবীয়কে প্রথম শ্তানে দেপিতে 


পাই না। পাশ্রাতা ও বিদেশীয় সমাক্গ মিশরের ছিপর 


চাপিয়া বসিয়!ঙে 1 'সিশবের ডও্ডবে দক্ষিণে এহ পাশ্চাত্য 
প্রভাবের একটান। দৃষ্ঠ দেখিতে পাঠ। 
ও পল্লীতে একপেষে একটানা পিদ্রেনাধ পতংপ। 


সকল শগবে 


15011 0551 


প্রবাসী-_-পৌষ, ২১৩১ 


[১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০৯১ প৯5 


* প্তরবিল্ঠাপ যুগপৎ দেখিতেছি। এই জন্যই পলিতেছিলাম, 


একটি নগর দেখিলেই সকল নগর দেখা হয়। 

তাহার পর প্রাচীন স্মৃতিজ্তন। ম্ম্য, প্রাসাদ ও 
অট্রাপিকাবলী । এপ্জলিও মিশরের সববত্র দেখিতে পাই। 
কোন গ্বানই পুর্াকাহিনীশুগ্ত নয়-কোন জনপদই 
গাচীনশ্মরিহীন শয়। স্বর “স্মৃতি দিয়ে ঘেরা? স্থান 
পুরাতন অট্ালিকার ধ্বংসাবশেষ সর্বএই দেখিতে 





খাষন-পুরোহিতগণের সরোবর । 


গহরচনার প্রণালীতে এই বিদেখয় সুবধিন্ঠাস বেশ । 


বুঝা বায়। পোর্ট সৈয়দ হইতে যতদুর দরক্ষিণেহ যা না 
কেন কাইরো-নগবের সৌধ-নিশ্বীণরীতি দেপিতেছি | 
নুসলমানী যস্জিদতুলা চতুক্ষোণ হশ্্যাবলীর উপর গ্রীকো- 
রোমান, গথিক, বাউজেন্টাইন, তুরকী, ওলন্দাজ, ফরাসী 
ইত্যাদি নানাবিধ ধিদেশীয় কায়দার অলঙক্ষার ও স্তম্ত, 
খারান্দা, ব্যা্নি ইত্যাদি । একখেযে যুসলমানী কায়- 
দার নিয়স্তর_-তাহীর উপর এই ইউরোপীয় কায়দার 
প্রভাব । যে পল্লী বাযে নগরেই খাই_এই উয়বিধ 


প্রথমনঃ মধাযুগের পুরাকীত্তি। এগুলি মুসলমান 
অধিকাব্ের যুগ, গ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতান্দী হইতে 
আরব্ধ হইয়াছে। মহম্মদ আলির আমল পথ্যন্ত ১০০০।১১০০ 
বৎসর কাল এই খুগ চলিয়াছে। এই সময়ের মসজিদ, 
গু, মিনার, মসলিয়ামঃ কবর ইত্যাদিতে সমস্ত 
মিশরদেশ পরিপূর্ণ। এই-সম্য়ের মধ্যে তৎপূর্বববর্তী 
গ্রীক ও রোমীয় যুগের কীর্তিও মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর 
হয়। ফলতঃ মুসলমানী শিল্পে গ্রীকো-রোমান কায়দার 
প্রভাব লক্ষ্য করিতে বেশী সময় লাগে না। এইরূপ 


৩য় সংখ্যা ] 


৫৯৯ পি ৫ 


নলমানী: সৌধমানার দ্বারা সমগ্র মিশর-রাঙ্জো একটান। 
একঘেয়ে দৃশ্াও কম স্থষ্ট হয় নাই। 

তারপর প্রাচীনতম যুগের কথা--৫০০০ বৎসর পুক্ব- 
কার কাহিনী । তাহাতে মিশবের সর্বনিয় শুর রচনা 
করিয়াছে। তাহার স্বতি মধ্যযুগের এবং আধুনিক মিশরের 
সকল কাজকর্মের সঙ্গে ন্যুনাধিক বিজড়িত। তাহা আর 
এক্ষণে সঙ্জাব নাই__ঠাহার আদর্শে আর আধুনিক 
মিশববাসীর জীবনঘাত্র। নিয়ন্ত্রিত হয় না। সে ধশ্ম, 
সে চিত্রকলা, সে ভাস্কর্য; সে কবর, সে 'ফ্যারাও" সম্রাট 
আর নাই। কিন্ত পর্ধবতশ্রেণীদ্বয়ের পাদদেশে নাহলনদের 
কিঞ্চিৎ দ্বরে সেই যুগের স্বতিচিহু উত্তর-দক্ষিণে অসংখ্য 
রহিয়াছে । পিরামিড ওবেলিক্ষ, মস্তাবা, মন্দির, প্রাচীর 
ইত্যা্দিঠে মিশরদেশ পরিপূর্ণ । এইজন্ত থীব স্‌ দেথিলেই 
মেম্ফিস দেখা হইল, মেম্ফিস দেখিপেই থীবস্ দেবা 
হইল । 

দক্ষিণ মিশরকে উচ্চতর মিশর বলে। উত্তর মিশবকে 
নিম্ুতর মিশর বা বদ্বীপ বলে। মিশর প্রাঙজ্যের এই ছুই 
বিভাগ ৬*০০ বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রয়ং 
প্রককাতদেব! মিশরদেশকে এই ছুই অংশে বিভক্ত কণিয়া- 
ছেন। আধুনিক কাইপ্রো ও হেলিয়োপোলিস-নগপের 
[নকটপত্তী স্থান এই ছুই (িতাগেএ সঙ্গমন্থপ। প্রাচান 
মেমৃফিশ_ব্যাবিণন-ক্ধ্যনগরও এহঠ সঙ্গমস্থলেই 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

আমর! সাক্কারা ছাড়াইয়া উচ্চতর মিশরের ভিত 
দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিবার নৃঙন কিছুহ 
আর নাই। এহ অঞ্চণে ইচঙ্ছুর চাষ প্রধান-_উওব অঞ্চলে 
ব। বদ্ধাপে তুণার চাষ প্রধান, এই যা প্রতেদ। এহ 
অঞ্চলে কতকগুলি চিনির কল আছে। পুখ্বে এহ্‌-সমুপয় 
খেধিতেএ সম্পত্তি ছিল; এক্ষণে সবই বিদেশীয় বণিক- 
গণের সম্পত্বি। স্থানে স্থানে বা্প-চাঁলত এঞ্জিনের 
সাহায্যে চাষ হহতেছে-__মাঝে মাঝে ছুইএকট। বাজার 
দেখিতে পাইলাম। এইগুলি দেখিতে ভারতবর্ষের হাট- 
ধাঞ্জারের স্তায়। বাঙ্জারের ছুইএকটিমাত্র আবৃত স্থান। 
প্রায়ই অনাবত--ফেণ।-রমণীরা কেনাবেচা করিতেছে । 
পুরুষের সংখ্যা কম। 


কবরের দেশে দিন পনর * 


"২৭৯১ 


॥ এই অঞ্চলে মিশিয়া একটি প্রধান নগর । এখানে 
বড় বড় জমিদারগণের সম্পনি আছে । কাহারও কাহারও 
আয় প্রায় “দড় কোটি টাকা । , এই জমিদারের] পূর্ধের 
স্বদেশী তাবে জীবনযাপন করিতেন। এক্ষণে পাশ্চাত্য 


* প্রতাবে চরিত্রহীন, নিঃম্ব ও খণগন্ত হইয়। প্রাড়িতেছেন । 


নুকৃসারের পথে আর-একটি উঠ্নেখযোগা স্তান পাই- 
লাম। প্রাচীন য্যাবাই'্ডস-নগণ্জের ধ্বংসাবশেষ এথানে 
ব্রহিয়াছে। আধুনিক জনপদের নাম বালিয়ান!। এইপানে 
আফিবিস দ্রেবের মন্দি সম্প্রর্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । খনন- 
কাধ্য এখনও চলিতেছে । পণ্ডিতেরা আশা করেন 
আসরিস দেবের মান্সি হাহাথা খুঁগিয়া 
পাইবেন । 

কাহরোর নিকটেই একবার শাইল পার হইয়াছি। 
নাগ] হাম্সাদি ক্টেসনে আর একবার নাইল পার হইশাশ। 
অনতাবিলপ্ধে প্রাচীন খীবস্-ব।ঞধানারধ অবস্থানক্ষেত্র 
গুক্‌সরে আপিয়া পৌছিপাম। পুটসর নাইলের পুবব তীরে 
কাইরো-নগরের পুগে । আমরা সকাল ৮৪॥ ঢায় কাহবো 
ছাডিয়াছিণাম | বাঞি ১১টায লকপরে ভপাস্ক ত হইহলাম। 
কাহরোর একজন গুজবাটী হিন্দু দোকানদার আমা- 
ধিগকে প্বদেশা খাদা দিরাছিপেন। খেপে চাপ।ট রুটি, 


কবর ও 


শরকাবা, আনুতাজা হত্যাদ খাহতে খাইতে ধাসি- 
যাছি। নাইণ-নদের উপরেহ-পুব্বধুলে আমাদের 
হোটেণ। এখান হইতে পশ্চিমকুলেপ সমতলভূমি ও 


গব্বতএ্রেণা দেখা "যায় । 
পঞ্চম দিবস য়্যামন-দেবের নগর, কার্ণাক 


আামাদের হোটেল পুক্সরের মনিবের ঠিক দক্ষিণে। 
আমগ। প্রথমেই কাণাক দেখিতে গেশাম। হোটেল 
হইতে নদীর ধারে সোজ। উদর াদকে খাইতে হইহণ। 
পুব্বে লুকৃসরের মন্দির হহঠে কাণাকের মন্দির পর্যান্ত 
ছহসারি প্ফিঞ্চস্‌ প্রতিগিত ছিল । এপণে কেবলমাঞ্র তাহা- 
দের চিহ্ন বর্তমান আছে। 

আমরা *খন্স্‌্ খা চন্দ্রদেবের মন্দিবে উপস্থিত হ্ই- 
লাম। সন্মুখেই "পাইণণশ বা ফটক্ক। ফটক টলেমির 
নির্শিত। হেলিয়োপোলিসের ওবেলিস্কের গ্ঠায় ইহ] উচ্চ 


প্রবাসী__-পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কার্ণাকের ধ্বংসন্ত,প। 


-দেখিতেও উহা. সেইরূপ। নিষ়ে প্রশস্ত, শিরোভাগ 
সন্ধীর্ণতব। ফটকের ছইপার্ব হায়েরোগ্রিফিক লিপিদ্ধারা 
উতকীর্ণ। গানে টলেমির চিত্র। নানা থীবস্-দেবতার 
নিকট তিনি প্রার্থনা করিতেছেন। দক্ষিণ ও উত্তর 
উত্তয়দিকেই একপ্রকার শিল্প ও চিত্র। উত্তরে ও দক্ষিণে 
ফটকের উপরিভাগে পক্ষণুক্ত সথর্ামুত্তি। এই ফটকে টলেমি 
তাহার স্বদেশীয় গ্রীকো-রোযান পোষাকে ভূষিত। 

এই ফটক হইতে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্ফিক্কসের গলির ভিতৰ 
দিয়া প্রাচীনতর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এই মন্দির 
উত্তরে দক্ষিণে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে প্রবেশদ্বার । এই 
দ্বাবের গা্রে সম্রাট প্রামূসেস নানাভাবে চিন্রিত। “রা' 
এবং অগ্ঠাগ্ত মিশরীয় দেবগণের উদ্দেশ্তে তিনি লতা- 
পাতা, পঞ্ম এবং অন্তান্য উপহারদ্রব্য প্রদান করিতেছেন । 

এই প্রবেশদ্বাবের পব উত্তরদিকে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের 
উভয়দিকে স্তত্তশ্রেণী। এক একদিকে ১২টা স্তত্ত। 
স্তস্তগুলি 'পাপিরাস" নামক নলতরুর চিত্রসংঘক্ত। ওত্ত- 
গাত্রে এবং প্রাচীরে ও ছাদে নানাপ্রকার লিপি ও 
চিত্র। রামসেস দেবতাগণকে পুজা! করিতেছেন-_এইরূপ 


বুঝা যায়। প্রাঙ্গণের পার্থে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দবজ। 
_এইগুলি দরিয়া পুরোঠিতেবা সমীপবর্তী সরোবরে 
সান করিতে যাইতেন। 

প্রাঙ্গণ হইতে একটি ক্ষুূতর গৃহে প্রবেশ করা গেল। 
ইহাতেও সর্বসযেত ১২টা স্তসন্ত। তাহার পর আর একটা 
গুহ__-তাহাতে ছুই পার্খে ছইটা করিয়া স্তম্ত এবং তাহার 
পার্খে কিছু কম উচ্চ স্তত্তদ্বয়। সব্বসমেত ৮টা স্তম্ভ । 
স্তম্তগুলি দেখিতে একপ্রকার। স্তন্তের শিরোভাগে 
চতুফোণ প্রস্তরথণ্ড। 

এই গৃহের পর মন্দিরের প্রধান অংশ। 
উত্তরপার্থে কয়েকটা অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ। 

মন্দির সর্ববাংশে প্রস্তর-নিশ্রিত-_সাধারণ লাইমক্টোন 
প্রস্তর আরব্য মকাওম পর্বত হইতে আনীত হইত। 
মন্দিরের ছার্দে কোন শিখর বা গন্বুঞ্জাদি কিছুই নাই। 
সাধারণ গৃহছাদের ন্টায় সমতল । কোন খিলান কোথাও 
নাই। আগাগোড়া সুুচিত্রিত। মিশরীয় ধর্শতত্বের নান! 
কথ! এই চিত্রে বুঝান হইয়াছে । যে রাঙ্জ মন্দির নিম্মাণ 
করিয়াছেন তাহার নাম এবং মুর্তি থোদিত রহিয়াছে। 


তাহার 


৩য় সংখ্যা ৭ 


৯ ৫ পাপা টি পাটি 


এতত্বয তীত পুজা, আরাধনা, যজ্ঞ, দান ইত্যাদি ধর্থের 
ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানও প্রাচীরগাত্রে এবং ভিতরকার 
ছাদে উল্লিখিত। নৌকার ভিতর দেবত। বসিয়া আছেন। 
এবং রাষ্জ। তাহাকে তক্তিভরে পৃজা করিতেছেন_-এই 
দৃশ্ত অতি সাধারণ । পক্ষযুন্ সু্ধামুর্তিও ফটকমাত্রের 
উপরিভাগে দেখিতে পাইলাম । 

মন্দি-নির্দাণকৌশলে কিছু কিছু হিন্দু দেবালয় 
নিশ্মাণের রীতি মনে পড়ে । ফটক, প্রাঙ্গণ, প্তস্ত, তোগ- 
মন্দির, পার্খগৃহ, প্রধানমন্দির-__-ইত্যার্দি ভারতীয় মন্দিরের 
নান। অঙ্গ । জগন্লাথের মন্দির, কালীঘাটের মন্দির, কীমা- 
খ্যার মন্দির, বিশ্বেশ্ববের মন্দির হত্যার্দির সঙ্গে কোন 
কোন বিষয়ে 'প্রাচান থীবসের দেবমস্দিএসমূহের তুলনা 
কর। চলে। 

* মন্দিরের শেষভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 
এখানে একট। দরজা ছিল । ইহার ভিতর দ্ধ নিকটবর্তী 
য্যামনদ্েবের মন্দিরে যাওয়। যাহত । এই প্রজার সম্মুখে 
ধাড়াইয়। উত্তর হইতে দক্ষিণিকে তাকাইয়। দেখিলাম । 
“থন্স' মন্দিপ্ের তিশুরকার অংশ সমস্ত একেবারে দেখা 
গেল। বিরাট স্তপ্তসমূহই ইহার বিশেষন্ব, এবং সর্ববসমে ত 
পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গৃহ বা প্রাঙ্গণের সমবায়ে মন্দির বূচিত। 
ভিতরকার গৃহে অর্থাৎ প্রধান মন্দিরে কোন শুস্ত নাই__ 
ইহা! চতুক্ষোণ। হহার চারিদিক পমান। দুই পারে 
বারান্দার স্টার পার্খথগৃহ আছে। (তিতরকার পথ অগ্ঠগ্ত 
গৃহের তিতরকার সমান বিস্তৃত। এহ গৃহের কোন্‌ স্থানে 
দেবতার পাঠ ছিল বুঝা যায় না। 

কোন কোন প্রাচীরে ও স্ত্তে দেখিলাম গ্রানাইট 
প্রস্তরের কার্ধ্য। প্রাগান মিশরবাসারা আসোয়ান পর্বত 
হইতে এই পাথর আনাইত। 

প্রধান মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণ-গৃহে যে চাপ্রিটা ততস্ত 
ছইপার্থে দেখা যায় তাহার গঠনকৌশল কিছু নৃতন। 
স্স্তের পাদদেশ পদ্মফুণের পাপড়িযুক্ত এবং শিরোদেশ 
পুম্পের সর্বোপরিস্থ আবরণের আকুতিবিশিষ্ট 

চক্্রমন্দির দেখিয়া জগদ্দি্যাত য্যামন-মন্দিরে 
গেলাম। এই মন্দির নাইলের পৃর্বব কিনারায় অবাস্থৃত, 
নদী হইতে উঠিয়াছে বলাযায়। পশ্চিম হইতে পূর্বব- 


কবরের দেশে দিন পনর 
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দিকে ইহার রিুতিণ। নাইল হইতে 'উঠিবার পথে 
প্রথমেই ছুই সাপ স্ষি্চস্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতোক 
সারিতে ২*ট। করিয়া প্রস্তরশিশ্মিত মেষ উচ্চ প্রস্তরমঞ্চের 
উপর উপবিষ্ট । এগুণি এখনও নষ্ট হয় শাই, পূর্ব্বেকার 
*মতই সজীব সতেজ আছে। 

এই ক্ষিপ্ধস্‌ শেণাদ্য়ের শেষসীমাণু ,নিকটে খানিকটা 
বাধান প্রাঙ্গণ। তাহার পাদদেশে ভাঁমগ্স্থ স্থডু্গ । এই 
সুড়ঙ্গ দিয়া শাইলের জল মন্দিরের চরণতল ধৌত 
করিত। এই স্থান হইতে পশ্চিমে নাইলের দিকে পৃষ্ঠ 
রাখিয়া পৃর্বাদকে যুখ করিয়। সমস্ত মন্দিরের বিস্তৃতি ও 
আয়তন দেখিয়া লইলাম। সম্মুখেহ অত্াচ্চ ফটক বা 
*পাইলন।” মাছুপার এবং দাক্ষণভারতের “গো পুবরম্-? 
গুলির ন্যায় এই পাইপনেব্ গান্তীধ্য ও উচ্চতা চিত্তে 
অতিনব জগতের বার্তা আশিয়। দেয় । হেপিয়ো- 
গোলিসের ওবেপিস্ক এবং চক্দ্রমন্দিরের ফটক ইহার 
তুলনায় খামন মাঞ। কি সুলতা, কি বিশলভা, কি 
বৃ তা, কি উচ্চতা, সক বিষরেঠ ম্্যামনদেবশশ্দিরের ফটক 
বরকে ব্ময়ারহ করে। ধারে ধারে শ্ষিকসের সারির 
মধ্যকার গণি শুভর দিয়া ফটকের *নিশ্ে আসিলাম। 
তাহার পর উন্মুঞ্জ (বিশাল প্র।গণে পরাণ কাপশাম। 
প্রাঙ্গণের সম্মুবে, পার্খে, সববঞ বরা ও বিপুল স্থাপত্য 
এবং বাস্তবিদাার শিপর্শন। নানা স্তগ্ডে প্রাঙ্গণ পারপুর্ণ। 
প্রত্যেকটাহ একএকট। মিনার ওবেপিস্ক বা শিবরের 
তুণ্য গরায়ান্‌। * 

প্রাঙ্গণের ভিতর (দিয়া উত্তর দিতো দরজার নিয়ে 
আ(সলাম। দ্ধে তাকাহয়া দো প্রকাও প্রশ্তরথণ্ডে 
দরজার ছাদ নামত হহয়াছে। কোন বনলান বা কাষ্ঠা- 
আয় নাই। ২* ফুট আন্দাজ |বস্তৃত দদ্জ। একখণ্ড [শলার 
দ্বারা আহত রহিয়াছে । এহ পরপর] ৭য় মান্দরের উপরে 
উঠিলাষ । সেখান হহতে মপ্বিরের যে দৃষ্ত দেখা গেশ 
জগতে আর কোথাও তাহ। দখা যাহবে কিনা সন্দেহ। 
সর্ববন্র 'অসাম অনন্ত [শরকাধোর সাক্ষা্্জপ অসংখ্য 
বন্ত পড়িয়া! ধহিয়াছে। সুদুত্রবিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে মানব- 
সত্যতার প্রাচীন নিদর্শমগুণি শুংপাকৃত ধ্বংসাকারে 
অথব অর্ধপরিষ্কত অবস্থায় দেখা যাইতেছে । কোথাও 
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কদ্রতা, সঙ্গার্ণ চা, নীচতা, হানতা, পঞ্গু তা, ছুর্বল তার চিহ 
মাএ নাহ । এবপ পাইশাকিঃ প্রবণ 
অতুল প্রশ্বগ, অগণিত এমজীবীখুণ, কশ্মকুশল স্থপতি 
ও ভাঞ্চর, ধর্মভাবের ও তা্িতব্রের পরকাঠা-_এহ-সকপ 
কথাই সেই উদ্ধগ্তান হতে কল্পনা ও বারণ। করিতে 
লাগিলাম। এখানে, মিশরায়পিগের শৌন্দধাজ্ঞান এবং 
কলা-নৈপুণোর কথ। চিন্তা করিবার অবসর ছিপ না। 
তাহাদের বপুশ বিস্তৃত অধ্যণসার, জগদ্যাপা সাধনা 
এবং অসাম ক্রয়াশ (৩৫ পরি১য় পাহয়াহ প্াণ্তত হইয়া 
রৃহিলাম। মানব-শিল্পের এর্দাপ বিরাট কাণ্ড সগতের কোন 
এক স্থানে পুঞ্জারত তাবে আব কখনও দেখিতে পাহব 


কি? 





পর্ব্বতকন্দরহ্িত কবরের প্রাচীর চিত্র । 

গ্রাথমে পশ্চিম দক পঈিনিক্ষেপ করিলাম । 
গেল-নিয়ে স্ফিক্টসের সারি গঠিত গণি এবং পুবাভন 
রোমীয় হষ্টকের ধ্বংসাবশিষ্ট পাচীরের স্তপ। তারপর 


দেখ। 


খেঙ্ছর পক্ষে কুঞ্জ এবং ক্ষিভমি। তাহাধ পাদদেশে 
নৌকা-শে:তিহ মাইল নদ | অপর পারে আবার চাষ 
আব।দ - শেষে আফ্রিকার পলাখিয় পর্বতের উচ্চ 
শঙ্গাবল]। 

উত্তর দিকে দোখশাম--সম্যুথ পুরাতন মন্দির ও 


নগর বা পল্লাসযহের ধ্বংসীভূত “,পীরুত হষ্টক ও 


প্রবাসী পৌষ, ১৩২১ 


পনশক্তি, বিরাট 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় থগ 


আবজ্জনারাশি। প্রাচীন দেওয়ালের উপকরণসমূহও 
বথাস্থানে দ্াড়াইয়। প্রাচীরের ম্যায় দেখাইতেছে। কোন 
মণ্রিে প্রবেশ করিবার পথস্বরূপ একটা ফটক বা “পাই- 
লন" । পরে অসংখা উড্ভিদূরাজি_-বেছুর বৃক্ষের বন। 

পূর্বদিকে দেখা গেল_-তগ্স্ত,প ও পুরাতন প্রাচীর, 
বক্ষরা্জি এবং ক্বিক্ষে | বভ্দুরে মকাওম পর্বতের 
ধূসর প্রপ্তর বানুকার হায় ধু ধু করিতেছে। 

সর্বশেষে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। পুরাতন 
প্রাচীরের চিন্ত সর্বত্রই বিদ্যমান । ইষ্টক এবং আবর্জনার 
সতপের ত অন্ত নাই। সন্ধুখেই চণ্-মশি্। হৎপার্ে 
খেছুর বন পরে শ্যামল রৃক্ষরাশির অভ্যন্তরে লুকৃসর- 
এগরের হন্ম্যাবলী । 

সমণ্ত মন্দির এবং চাবিদিককার 
আবেষ্টন এক দৃষ্টিতে দেখিয়! সমগ্র 
অট্টাপিকার আয়তন ও পারমাপের 
সম্যক ধারণ। জন্মল। একটা প্রকাও 


টতুঙুজ ক্ষেএর। প্রত্যেক ঠ্গ প্রায় 
$ মাইল লখ।। প্রথমে ধৃ্গশ্রেণীর 
চতু$ জ--পথে রোমীয় ইস্টকের 
প্রাচীরনিন্মত চত্ুতভরর্জ। তাহার 
ভিতর য্যামন-মান্দর বায়যামন-নগণ। 
হহাকেই গ্রাকেন। শতখারবিশিষ্ঠ 
নগররূপে জানিত। দক্ষিণ দিকের 
চক্দ্রমন্দিরের গায় উত্তরে এবং 


পশ্চিমেও দুইটি মন্দির বোধ হয় 
এই আবেষ্টনেরহ অন্তগণ ছিণ। 
চত্ঃসীমা দেখিয়। মন্দিরের তিতর দিকে দৃষ্টিপাত 
করিপাম । সেই উচ্চ স্থান হইতে দেখা গেণ__ পাদদেশে 
বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ । এত বড় প্রাঙ্গণে বোধ হয় দিলীর সমপ্ত 
্ষ্ম। মসঞ্দি অবস্থিত হইতে পারে । প্রাঙ্গণের ছুই ধারে 
বারান্দা। বারান্দার সন্মুখে স্তগ্তরাশি। স্তপ্তগুলির শিরো- 
তাগে চতুষ্কোণ প্রস্তরফলক। স্তত্তশ্রেণীর সন্মুখে স্ফিংক্নের 
সাধি। পাঞ্গণের ভিতরে পুর্বে-পশ্চিমে দণ্ডায়মান অস্তসমূহ' 
তাহাদের কয়ে+টি মাএ এক্ষণে বর্তমান। এইগুপির 
শিরোদেশ পুপ্পের সর্বোপরিস্থ বরণের আকুতিবিশিষ্ট ৷ 


৩য় সংখ্যা ] ' 

প্রাণের পর গৃহ-_গুহের ভিতর বহুপ্তগ্ক। সেই 
উর্ধভূমি হইতে বেণা দেখা গেল না। তাহার পূর্বে 
একটি ওবেলিক্ক দেখিতে পাইলাম । এ স্থানে একটা 
নিয়তর ওবেলিস্কও আছে । তাহা দেখা গেল না। সমস্ত 
মন্দির পৃব্বেপশ্চিষে বিশুত) চণ্-মন্দির উত্তরে-দক্ষিণে 
বিস্তৃত। প্রাচীন মিশরের মন্দিবগুলি সমচহুঞুজ শশ্ব__ 
চৌড়া আগিক্ষ। লঞ্ধায় বড়; ফ্যামন-মপ্দিরের কুঞাপি 
শিখর বা গন্দু্জ দেখিতে পাইলাম না । 

প্রাঙ্গণের ভিভরে মাবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিপাম। 
দেখিপাম উত্তপ-পাশ্চম কোণে একট। ক্ষুদ্র মন্দিরের ধ্বংসা- 
বশেষ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একট। মন্দির। এই 
মন্দিরটি সম্পূর্ণ অণস্থায় মাছে। চন্দ্র-মন্দিরের সায় এই 
মন্দিরটি পঞ্চগৃহবিশিষ্ট 8১) পাইপন, (২) প্রাঙ্গণ, 
(৩) গৃহ, (৪)গুহ (৫) মন্দির । 

ফটকে রাম্সেসের দুইটি বৃহৎ প্রতিমূর্তি, ফটকের 
বাহঃপ্রাচারে নানা চিত্র। খামসেসের দদ্ধকৌশল এবং 
সংগ্রামে জয়শ'ত এবং ফ্ামনদেবের আশীর্বাদ চিএত 
রূহয়াছে। পাঙ্গণে গাহূসেসের সুত্তি-এক এক দিকে 
আটটি। চমন্দির দেখা থাকিপে এহ মশ্দির-নিম্মাণের 
কারিগণ্ধি নূতন করি বুঝিখার প্রয়োজন হয় না। গবে 
এই মণ্দিরে তিনটি দেবতার গ্বান_-মধ্যস্থলে ফ্্যামন, 
ডাহিনে ৪৩, বামে মত'। প্রতোক দেবতাহ নৌকায়- 
আগ্ট-রূপে চিত । পাম্‌সেস বাম হস্তে ধৃপ জ্ব।লাহরা- 
ছেন, এবং দাঁক্ষণ হস্তে জলপাত্র হইতে পুঞ্জার জণ 
ঢাপিঠেছেন, এইরূপ বুঝ। যায়। 

রামসেসের এহ ক্ষুদ মণ্বির দোখন প্রাঙ্গণের ভিঠর 
প্রবেশ করিলাম। প্রাণ হইতে প্রধান মন্ধবের 
পূর্ববর্দিকের গৃহে গমন করিলাম । এই গুহ প্রায় অক্ষত 
অবস্থায় রহিয়াছে । প্রায় ২০৭ স্তপ্ত। গ্তপ্তে নানা সম্- 
টের নাম ও কারি খোদিত এবং ভাহার্দের উপাশ্তুদব- 
গণের পুজা চিত্রিত। আরধকাংশ গুভের শিরোদেশে 
চতুফষোণ প্রপ্তরফলক। কতকগুলিতে পুশ্পের সর্বেবো- 
পরিস্থ আবরণের আক্কৃতি। প্রাচীব্নগাত্র, স্তস্তগাঞ্র, এবং 
তিতরকার ছাদ সবই নানা পংএ চিত্রত। কয়েকটি 
মাত্রের রং এখনও দেখা যাহতেছে। 


কবরের দেশে দিন পনর 


২৮৩ 


,এই গৃহের বিস্তৃতি ৩৩৮ ফুট এবং উচ্চতা ১৭০ ফুট । 


১৯ সারি স্তন্ত ইহার ভিতর শিদাযান। সকল প্তম্তই এক 
সময়ে এক ফার:ও কর্তৃক শিশ্মিত হয় নাই। এক এক 
অংশ এক এক জনের আমলে প্রপ্তত। এইজন্ঠ ভিন্ন তন্ন 


লাজা ও তিশ্ন ভিগ্ন দেবতার নাম দেখা যায়। লিপি 
উতৎ্কার্ণ করিবার প্রথাও পিতিন্ন । ঃ 

লিপিগুপি আলোচনা করিলে মিশরের প্রাচীন ধন্মঃ 
সমাজ ও রাষ্ট্রের ঈতিহাস উদখাটিত হইন্া পড়িবে। 
কোন চিত্রে হেলিয়োপোলিসের সূর্্য-মশিরে তরুতলে 
সম্রাট রাজপদে অধিষ্ঠিত হইতেছেন। কোন চিত্রে য্যামন- 
মন্দিরের পুরোহি তগণ মাথ। কামা হয়৷ তাক্ততাবে দেবতার 
নৌকা বহন করিতেছেন। কোন চিত্রে মতি সুন্দর নান! 
রংএর প্রতিমত্তি দেবতার সম্মুখে পুজার উপকরণ লইয়া 
দণ্ডায়মান। প্রাচারগুলির বহিঙভাগে যে-শকল চিত্র ও 
লিপি রহিয়াছে তাহা দেখিলে প্রাচীন লড়াইয়ের দৃশ্য বুঝা 
যায় । দেখিলাম নানাপ্রকার গাড়া ঘোড়া যুদ্ধের জন্য 
প্রপ্তত অথবা দৃদ্ধে প্ররত্ত। মিশরবাসীণা এশিয়ার ভিন্ন 
ভিন্ন গািব সঙ্গে সংগ্রামে নিবুক্ত । ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
আকুতি, বেশবা, কেশবিন্াস ইত্যাি খতগ্্ ্বতন্ধ উপায়ে 
দেখান হইয়াছে । নদী পার হহবার চিত্রে দেখা গেল__ 
প্রস্তবের উপর তথঙ্গাকার রেখা উংকীর্ণ হইয়াছে। 
তাহা মধ্যে কুমীর, হাঙর, কচ্ছপ, মত্শ্ ইত্যার্দির চিত্র। 
কোথায় ও শক্রগণকে বন্দী করিয়। রাঙ্গা দেশে ফিপিতে- 
ছেন। কোথাও* শক্ররমণীগণ ক্্পািক্ষা করিতেছে। 
বন্দাদিগঞক্ে বাধিয়া মযানবার নান। চিএ দেখিতে পাই- 
লাম। যুগ্দের শকটও দেখা গেল। একটা ছুর্গ আক্রমণের 
চিএ বেশ সুম্প্ঠ রহযাহে। সকণ চিদ্েই শোকজনের 
দৃচত।, সঙ্গীবতা, তেজ ত| অখব। অগ্াপ্ত তা৭ অতিশস্থ 
দক্ষতার সাহত অঞ্ষিত হহয়াছে। 

বৌদ্ধমন্দিবাাদর প্রাচীবগাঞ্ে বে-পঞ্ল ইরতিহাস- 
চিএণ দেখিষ্বাছি, এগ্াশ সেই শ্রেণীরই অন্তঞ্ুঞ। 
ভারতবষের ও [মিশরের মশ্িরনিশ্ৰাণে, চিন্রকলায় এবং 
স্থাপতা-শিল্পে একই আদ্শ, একই নৈপুণ্য, একই ক্ষমতা 
দেখিতে পাইতোছি। * 

য্যামন-মন্দিবের প্রধান গৃহ অতিক্রম কাঁরয়। পূর্বদিকে 


২৮৪ 


২০১৪১ 


আসিলাম। এখানে দুইটি ওবেশিন্ বহিজাছে_ পে 
আরও ছিল। 

এই পূর্ববিকেই য়্যামন-মন্দির প্রথম নির্মিত হর। 
ঘবাদশ গাজবংশ যখন থীধসনগরে রাজধানী প্রবর্তন করেন 
তথন এই অংশেই তাহাদের উপাস্ত দেবতার গৃহ নিম্াণ 
করিয়াছিলেন। পরবন্তী ফ্যারাওগণ নিজ নিজ ক্ষমতা 
ও শরশ্বর্য্যের বৃদ্ধি অনুসারে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে 
হইতে নাইলের কিনারায় উপস্থিত হইয়াছিলেন! আজ 
যে চমৎকার গৃহ দেখিতে পাইত্ডছি তাহা পরবন্তী সম্রাট্‌- 
গণের প্রস্তত। ইহারা ১২০*--১০০০ খ্রীঃ পূর্ববাব্ধ কালের 
মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন । আমেনহপিস' থুট্মসিস, 
সেথস্‌, রামসেস ইত্যাদি এই বংশায় রাজগণের নাম। 

পূর্ববদিকের একটা গৃহগাণ্রে 
উদ্যানের চিত্র অঙ্গিত দেখিলাম। 
অষ্টাদশ রাজবংশের ইহা কীত্তি। 
১৫*০--১৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্কালে এই 
বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। থুট্মসিস 
এই রাজবংশের প্রবর্তক | এই উদ্যানে 
নানাবিধ দীবশন্ত ও উদ্চিদের চিত্র 
দেখা! গেল। কতকগুলি উদ্ছিদ্‌ চিনিতে 
পারা গেল না । সেগুণি বোধ হয় 
আধুনিক মিশরে আর পাওযষ] যায় 
না। 

মনিটরের পূর্ববদিক শেষ করিয়া 
বাহিরে আসিলান । পূর্ববদক্ষিণ 
কোণে একটা স/রাঁবর দেখিলাম ! 
এই সরোবরে আসিবার ক্জন্ত য্যামনমন্দ্ির হইতে ভগডস্ত 
স্থড়জ আছে। এই সরোবর ভূগর্ঠস্ স্বাভাবিক জঙ্গ- 
শ্বোত দ্বারা পুষ্ট হয় । এঞ্ঠ সরোবরের উত্তরপূর্ব কোণে 
একটি উচ্চ মঞ্চের উপর একটি গোলাকার জনক দেখিতে 
কচ্ছপের মত। ইহার নাম “স্কারাব”। এই জন্তই 
প্রাচীন মিশরের ধশ্মতন্বে আদি জীব। ক্র্্যদেবের 
প্রভাবে এই জীব জগতের সকলপ্রকার জীবের সষ্টি 
করে। রর 

আর একটি সরোবর ইহার পাশ্বে পশ্চিম্দিকে ছিল । 


লি লী উকি ভীত কাই 8 সিকি ত ৩ এজি অল 


তাহার মধ্যে ৭০০০।৮০০০ মুর্তি পাওয়। পিয়াছে। এগুলি 
এক্ষণে কাইরোর মিউগ্জিয়মে রক্ষিত হইতেছে । সরো- 
বরের জল তুলিয়। ফেলা হইয়াছে__-এবং মৃত্তিকা দ্বারা 
ইহাকে পুর্ণ দেখিতে পাহলাম | 

কর্ণাকের মন্দির দেখিলে লুকৃপরের' মন্দির না দেখি- 
লেও চলে । রচনা-কৌশল একপ্রকার-_সম্তাটের ক্ষমতা, 
শিল্পাদিগের কল্পনা, হত্যার্দ সকলই একপ্রকার মনে 
হয়। কোন বিষয়ে খর্বত| লক্ষ্য করিবার নাই। নুকৃ- 
সর আয়তনে কিছুক্ষুদ্র। 

কাণাকের গ্ঠায় পুকৃসরও যুগে ধুগে পরিবদ্ধিত হইয়] 
চপিয়াছে। এখানেও শ্তগসমূহহ (বিশেষত, প্রাচাধগার 
এবং ছাদসমুহালপি-খোর্দিত। স্তন্তসমুহের শিরোদেশে 





কাণাকেন্স একটি “পাইলন' বা গ্োপুরমূ। 


প্রস্তরফলক অথবা পুপ্পের বহিরাবরণের আকৃতি । 
তবে স্তম্তগাত্জে পিপি ও চিত্রসংখ্যা কিছু অন্ন। এবং 
মন্দির উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। কিন্তুম্যামনমন্দির পূর্ববপশ্চিমে 
বিস্তৃত। 

সর্ববপুরাতন অংশ অষ্টাদশ রাঙ্জবংশের আমেনহোপিস 
ফারাও কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল। এই অংশ দক্ষিণদিকে 
অবস্থিত। রোমায়ের এই অংশকে গির্জায় পরিণত 
করিয়াছিল । 

উনবিংশ রাজবংণীয় রামসেস উত্তরদিকে মন্দিরকে 


৩য় সংখ্য। ] 


পরিবন্ধিত করেন। তাহার আমলের স্তস্তগুলি অতিশয় 
বৃহদাকার গান্তীধ্যবিশিষ্ট এবং বিপুলায়তন। এই অংশে 
রামসেসের কতকগুলি প্রতিমূর্তি আছে। মন্খবরের শ্টায় 
শ্বেত প্রস্তরে নির্শিত মূর্দিগুলি প্রস্তরাসনে সন্ত্রীক উপবিষ্ট। 
তাহার উত্তবে, প্রাঙ্গণের ভিতরে স্তস্তের মধ্যে একটি 
করিয়া! দণ্ডায়মান গ্রানাইট প্রস্তরের রামসেস-ঘুর্তি । এই 
মূর্ভিগুলি-পুক্দর মন্দিরের স্বাতন্তরা রক্ষা করিয়াছে। দুইটি 
কৃষ্ণ গ্রানাইট- পাথরের মুর্তি প্রাঙ্গণের শেষে গৃহের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান বহিমাছে। মস্তকে দক্ষিণ বা উত্তর মিশরের 
রাজযুকুট । কোন কোন বামসেস-যুর্তির পার্বতাগে তাহার 
পত্বার মূর্তি খোদিত অথবা প্রস্তর-শিশ্মিত। এই অক্কণ ও 
খোদ্বাহকাধো শিল্পনৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই অংশের কতকপুণি গুস্ত ও মুর্তি আবর্জনার মধ্যে 
চাপ! পড়িয়াছে। আবর্জনাবা(শির উপর নুতন মসার্জদ 
নিশ্শিত হইয়াছে । সুতরাং মৃত্তিকাখনন করিয়৷ অন্ু- 
সন্ধান করা এক্ষণে অসম্ভব । 

উত্তরাংশের প্রাঙ্গণে, প্রাচীরের একস্থানে সমস্ত 
লুকৃসরমন্দিরের রচনারীতি চিত্রিত মাছে। 

বামসেসের ঘুর্তিগুলি ছুইশ্রেণার অন্তর্গত । উত্তরদক্ষিণে 
দ্র্ডায়মানগুলির মস্তক কোন আতরণ নাই। পৃরব- 
পশ্চিমে দণ্ডায়মানগুণির উপর যুঞুট আছে। সকপেরই 
দাড় দেখিণাম। বাম পা অগ্রসরপূপে তৈয়ারী। বৃত্তি- 
গলি ধিশাল ও তেলখ্বী। 

এই মন্দিরের পাইলনও পাখসেস কর্তৃক শিশ্মিত। 
ধন্দিরের উত্তরে ইহা অবস্থিত। হহার গাঞ্রে রামসেসের 
সমর-কাহিনী চিত্রিত, সীরিয়ার হটাইটেরা ঠাহার দ্বার] 
পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে। 


ষষ্ঠদিবস__পর্বত-গুহায় মিশরীয় শিল্প । 


কাল প্রাচীন ধীব স-নগরের পূর্ববাদ্ধ দেিয়াছি। আঙ্জ 
পশ্চিমাদ্ধ দেখিতে গেলাম । হোটেলের নৌকায় নাহল 
পার হওয়া গেল। একগণ্ডুষ জণ মুখে দিলাম। স্বাদ 
মন্দ নয়__ছ্লে বালু কিমা অগ্ঠ কোন ময়লা ভাসে না। 
মোটের উপর জলের বর্ণ ঈষৎ পীত। এপ্রিল মাস__ 
গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে--জলের শ্রোত বেশী নাই। 


২৮৫ 


১ 


নাইল "প্রায় তত বড়। আমরা সমুদ্র হইতে প্রায় ৬** 
মাইল উর্ধে আছি। কানপুরের গঙ্গা হইতে বঙ্গোপসাগর 
বতদুর, আমন এক্ষণে নাইলের মুখ হইতে ঠিক ততদুরে 
প্ৃহিয়াছি। এক্জগ্ত নদী এখানে কম প্রশস্ত হইবারই কথা। 
অবস্ত কাইরোর নিকটেও নাইল বেশী প্রশস্ত নয়। 

নৌকাবক্ষ হইতে পূর্বতীরের সৌধসমূহ দেখিতে 
স্ন্দখর | নুঝ্সর-মন্দিরের ্তত্তশ্রেণী ঈষৎ রক্তবর্ণ আভায় 
অন্যান্থ গৃহাবপী হইতে নিজের স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়! 
ধাড়াইয়া আছে। আমরা যে হোটেলে আছি সেইটাই 
নদীর ধারের আধুনিক গুহগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা! সুন্দর 
ও বৃহৎ । 

নদীবক্ষে কতকগুলি ফেরিনৌকা লোকঞ্জনকে পার 
করিতেছে । শীতকাল চপিয়। গিয়াছে। পধ্যটক এখন 
একেবারেই নাই বগিলে অতুযুন্তি হয় না। যে ছুই 
চারিঙ্জন আছেন তাহাদিগকে অপর পারে লইয়া যাওয়া 
হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গাধা ঘোড়া গাড়ী কুলী ইত্যার্দিও 
চপিয়াছে। আরও কতকগ্ডণি নৌকা নদীবক্ষে দেখা 
গেল। এই-সমুদয় প্যবসাম়-তরণী। ' সকল" নৌকায়ই 
ছুইটি করিয়া মাগ্তল ও পাল। দেখিতে মন্দ নয়। 

আমাদের যাঝির। গান ধরিয়াছিল। গানের বিষয় 
মহন্মদের স্ততি। গান শুনিতে শুনিতে পূর্বতীরের শোভা 
দেখিতে লাগিলাম। মামার প্রায় ছুই মাইল দক্ষিণে 
নদী বাকিয়াছে।'পূর্বদিকের মকাওম পাহাড়ে ঠেকিয়া 
নদীর গঠি বাধা পাইয়াছে, এক্জন্য নদা কিছু পশ্চিম দিকে 
সিয়া গিয়্াছে। নৌকা হইতে দেখা গেল যেন পূর্বব- 
দিকের পাহাড় নদীর সঙ্গে সমান্তরালতাবে অগ্রসর 
হঠতে ১ইতে দক্ষিণদিকে আসিয়। নাইলের পথ অবরুদ্ধ 
করিয়াছে। 

পাঁচ মিনিটের তিতরেই নদীর অপর পারে পৌছি- 
লাম। কেবল বালুকারাঁশ। উহা মরুভূমির বালি নয়। 
বর্ষাকালে নদী বাড়িলে পশ্চিমকুল ছাপাইয়া উঠে। 
যতখানি পধ্যন্ত জল যায় ততথানি পগি পড়ে । এই বালুর 
সঙ্গে সেই পলি মিশিত। * সুতরাং ইহা আতশয় শুক্ম ও 
কথঞ্িৎ কৃষ্ণবর্ণ। বানুকার উপর দিয়া আমাদের গাড়ী 


ততথানি। গ্রীষ্মকালে নদী প্রায় অর্দেক শুকাইয়া 
গিয়াছে। 

বাঙ্গালাদেশে নদাঁর ধারে পলিমাটির এবং বাশির 
উপর যে সকল শস্ত জ্রন্মে নাইলনদীর ধারেও সেই- 
সমূদয় দেখিলাম ॥ তরমুজ, শসা, পেঁয়াজ, মটরশুটি, 
কুমড়া ইত্যাদি নানাপ্রকাব শাকশর্জীর চাষ হইতেছে । 
মেষ ও ছাগলের পাল চরিঠেছে। গর্দভ ও হষ্ট্রের পৃঠে 
লোকেরা যাতায়াত করিতেছে । মধ্যে মধ্যে গোধৃম- 
ক্ষেঞ্জ ও থেন্ুপবন। এখানে ভূমির এশ চর্ববরতা শক্তি 
যে সামান্ত চাষেই অতিঘনসন্রিিষ্ক উদ্ভিদের উৎপত্তি 
হয়। চাষের অবশ দেখিয়া বোধ হইল নাইলের পণি- 
মাটিতে বিঘায় প্রায় ২০।২৫ মণ গোধুষ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । পঞ্রাবের থালের সমীপবন্তী জমি এবং যুক্ত- 
প্রদেশের গঙ্গার কিনারা ব্যতীত এহ পামাশ শপ্য 
তারতবর্ষের আর কোথাও বোধ হয় জন্মে না। 

বরাবর উত্তরদিকে চলিলাম। নাহলের একটা বাল 
রাস্তায় পড়িল। আখের ক্ষেতের ভিতর দিয়া একটা 
ছোট পেণপথও্ দেখতে পাইলাম । চিনির কলের জন্ঠ 
এই রেল প্রপ্তত হইয়াছে । আমাদের পাগায় কুশের 
ঘাসও দেখা গেল। স্থানে স্থানে দেখিলাম--কুস্তকারেরা 
বড় বড় মাটির ভা তৈয়াপী করিতেছে । কুপ হইতে 
জল তুপিবার জগ্ত পারশ্যওক্রে এই-সকপ ভাড় ব্যবন্ৃত 
হইয়া থার্রি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হটের পাঁজা৭ মাঠের মধ্যে 
দেখ! গেল। 

পৃর্ব্দকে লাবয় পাহাড়ের পাদদেশে পুরাতন 
অদ্টালিকার বছ ধ্বংসাবশেষ গাড় হইতে দেখিতে পাহ- 
লাম । আমরা প্রথমেই এখানে নামিণাম শা। পাহাড়ের 
তিতরকার একট। নবনিম্মিত পাঠা দিয়া আমরা হহার 
অপরাদকে যাইতে লপাগিণাম। ছুহ পাশে উচ্চ পর্বত- 
গাঞ্র। সর্বত্র শ্বেত অথবা ঈধৎলাল লাইমষ্টোন পাথর । 
বাস্ত। প্রপ্তরময়। পাহাড়েএ গায়ে একট তৃণও জন্মে না। 
কোন স্থানে একট। ঝরণাও নাই। চারাদক্‌ রৌদ্র 
পড়িয়া যাইতেছে । আমর 'একটা অগ্রিক্নুণ্ডের ভিতর দিয়া 
চলিতোঁছ বোধ হহণ। 


প্রবাসী-_-পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নাইলের অপর পারে যেখানে কাণাকে ফ্লামন-মন্দির, 
আমর! পশ্চিম পারের ঠিক সেই স্থানে এই বৌদ্রতপ্ত 
পার্বত্য উপতাকায় প্রবেশ করিয়াছি । বিদ্ধাপর্বত বা 
দাক্ষিণাতোর শৈলমালার গায় এই পর্ধবতশ্রেণী। আমর! 
পাহাড়ের ভিতর দিয়া দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলাম। 
গারিধারের প্রস্তরচর্ণ ও পর্বতগাত্র দেখিয়া মনে হইল 
ইহার কর্দমে অতুযুত্কুষ্ট বাসন প্রস্তত হইতে পারে। 

প্রায় আধঘণ্টা এই পথে আসিয়া বিবান-এল্-যুলকে 
উপস্থিত হইলাম । প্রাচীন ফ্যারাও-সম্াটগণের এখানে 
অসংখ্য কবর পর্বতগহ্বণে লুকাগিত পহিয়ছে। 

এই পব্ধতের পাদদেশেই বহু উত্তরে কাইরোর 
সন্নিকটে সাক্কারা, আবুসির ও গাজার পিরামিড ও অন্ঠান্ 
সৌধসমূহ খিরা্জিত। সেইগুলি অতি পুরাতন মিশরের 
প্রথম সপ্তদশ রাঞ্জবংশায় নরপতিগণ কবরের জন্ঠ পিরা- 
মিড, নিম্মাণ করিতেন । কিন্তু অষ্টাদশবংশীঞগণের আমল 
হইতে পিরামিড বচন স্থগিত হইয়াছে । তখন হইতে 
পর্বতের ভিতর গুহা খনন করিয়া তাহার মধ্যে শব- 
রক্ষা করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল । বিবান এণৃ- 
মুলকে অষ্ঠাদশ, উনবিংশ ও বিংশ রাজবংশের ফ্যাবাও 
দিগের সমাধি পহিয়াছে। সুতরাং এঠ স্থানে ১৫০* গ্রাঃ 
পূর্ব যুগের পর্বগীকালের গৃহনিশ্মাণ, (শল্পকণা, তাস্বর্য্য 
ও চিগ্রাঞ্চন দেখিতে পাওয়া যাইবে 

কাল দেখিয়াছ--অপরপারে কাণাক ও লুকৃসবের 
সৌধশ্রেণা। সেই-সযুদ্রয়ে দ্বাদশরাজবংশায়কাণ হইতে 
আন্ত করিয়া পরবর্তী যুগের শিল্পঙ্ঞাস এবং বাপ্তবিদ্যার 
পারচয় পাহয়াছি। তাহাতে শ্রাগান শিশরীয়দিগের 
কল্পনাশক্তির বিপুলতা, বিশাণত। এবং নিভীকতা দেখিয়। 
বিস্মিত হইয়াছি। আজ তাহাদের সৌন্দধ্যজ্ঞান, মাধুধ্য- 
বোধ, লাণি৩কগা, এবং রং ফলাহবার ক্ষমতা হত্যা 
দেখিয়। যুদ্ধ হহলাম। 

গিপিগহ্বরে গৃহনিম্বাণ এবং চিত্রাঙ্মন দেখিবামাত্র 
দাক্ষণাত্যের কালি ভাঞ্জা, অঙ্জস্তার কথা মনে পড়িল। 
গোয়ালিয়ারের লম্করছূর্গে এরূপ সুচিএত গহ্বরগৃহ 
দেখা গিয়াছে । তাবতবর্ষের সেই গৃহগ্তণি মঠের জন্যঃ 
বিহারের জন্ঠঃ ও বিদ্যালয়ের গন্য নিশ্মিত হইয়াছিল। 


৩৭ সংখ্য। ] 


মিশরের এই গৃহসমূহের উদ্দেশ্ত স্বতন্ত্র। এইগুলি সমাট- 
শবের প্রাাদ। কোন লোকে না| দেখিতে পায় এই 
উদ্দেশ্তেই পর্বতের শিতর কণর প্রস্থত করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল । এই প্রতেদ প্রথমে বুঝিতা 'লইলে ভারতীয় 
এবং মিশপীয় শির়ে বোধ হয় আর কোন প্রনেদ পাওয়া 
যাইবে শা। পাহাড়ে! গা কাটিয়া দ্বার নিশ্বাণ করা, 
তিতর বুঁড়িয়া ঘর প্রস্তত করা, গহঞ্চপির তিতরকার 
প্রাচীর ও ছাদ সুচিত্রিত করা, এবং চিরঞ্চনে থে 
দক্ষতা, টবচিত্রয ও কারিগরি দেখান--এই-সযুদয়ই দুই 
শিপ্পে বর্তমান! এক শিল্পীঃ ভারতে ও মিশরে কন্ম 
করিয়াছেন_একথা। বলিলে খোধ হয় দোষ হয়না। ছুই 
স্থানের কাঙ্জেহ এক হাতের পরিচয় পাই। 
বর্ষের চিত্রে যেসকল হথা ও তত্ব প্রচারিত করা! হঠ- 
যাছে, মিশরের চিত সে-সক্ল বিষয় প্রকাশ কর। হয় 
নাই। ছুই দেশের ধর্মতত্ব ও সমাজতন্ব কথঞ্চিৎ শ্বতগ্র। 
কিন্তু ছুহ দেশে বোধ হয় এক শি্াবজ্ঞাণের শিয়মহ 
অনুস্থত হইয়াছে । ভারশাম্ব কাণিগর এবং দিশা 
কারিগর একই শিল্পবিদ্যাপয়ের সহপাঠা ও গুধু১]ই 
হওয়া অসগ্তব নয়। 

অষ্টাদশরাগবংশের অন্যতম সম্রাট দ্বিতীয় আমেনহো- 
পিসের (১৪৪-১৭২০ থৃঃ পুঃ) শব যে-কবরে বাক্ষত 


হবে ভারত- 


আছে মামবা সেইটা ভিতর প্রবেশ করিলাম । 
গ্রবেশদ্বাণ পুর্বদিকে। ঘে পণ্বগগাঞ্জে ইহা অবস্থিত 
হাহা দ্বারের উদ্ধদেশ হইতে প্রায় ৫» ফট উচ্চ। ঈষৎ 


রুক্তবর্ণ লাইমস্টোন পাহাড় আমাদের সুখে মাথ। 
তুলিয়া পূর্বদিকে নাইলের উপর দৃষ্রিনিক্ষেপ করিস্া লুন- 
সর ও কার্থাকের মান্দরসযূহ দ্রেখিতেছে। 

গহববের সকল অংশ দেখাবার ছগ্ঠ আগকাপ ইহার 
তিঙবে নৈছ্যতিক আলোকের বাবস্থা করা হহয়াছে। 
শীতকালে যখন দর্শকসংখা| বেশী হর তখন এই-সকল 
বাতি জ্বালাইবার হুকুম হয়। আমরা এপ্রিলমাসে গরমের 
দিনে আপিয়াছি--এখন বেশী লোকজন দেখিতে আসে 
না। কয়েকজন আমেরিকান ও জান্মানমাত্র আগিয়- 
ছেন। কান্ষেই হাতে মোষব।তি জালাইয়া কবর-রক্ষক 
আমাদিগকে কবরের ভিতর লইয়া গেল। খলাবাহুপ্য 


কবরের দেশে দিন পনর 


২৮৭ 


রঙ 


উপণুক্ত আলেংকের অভাবে গুহপ্চপির সৌন্দর্য্য তত বেশী 
উপলব্ধি কিঠে পাবিলাম ন]। 

গড়ান প্রান্ত দিয়া পর পু ছুইটি গৃহ পার হইলাঁম। 
সণঞ্চলিই প্রায় ১৪ ফুট উচ্চ এবং ৭ ফুট চওড়া। 
প্রাচীরগুলি ধুসরবর্ণ বাখকাময় প্রস্থরে নিশ্মিঠ। পাহা- 
ডের উপরিতাগ কিন্তু লাবর্ণ। কোন গৃহ চিত্রিত ও 
শিপিষুক্ত, কোন গহে পেখা বা চিঞাদি নাই। 

এই তিন থরে প্রবেশ করিতে করিতে অনেকট। 
গভীরস্থানে পৌছিলাম। তাহার পর চতুর্থ ঘর। এট! 
প্রকাণ্ড গর্ভ । ইহার মেছে ঠতীর গৃহের মেঙ্গে অপেক্ষা 
১৫ ফুট নিয়ে নোদ হহল। এই চতুথ গৃহের ছাদে কুঝ। 
বা নীলবর্ণ প্রলেপ। তাহার উপর শ্বেত বা পীতবর্ণ 
তারকাসমূহের চির। ইহার প্রাচীরগাঞ্জে লাল কাল 
গীত ইঠ্যাদি নানা ংএ চিত্রিত অসংপা স্তম্ভের শ্রেণা 
অক্ষিত রহিগাছে। এই গুহ পার হইবার জন্ত একটা ক্ষুদ্র 
পুলের উপর দিয়! যাইতে হইণ। চতুর্থ গৃহ পার হইয়া 
পঞ্চম গুহে আমিলাম। এই গহে ছুট চহুফোণ ত্তন্ত। 
এগক্ষণ পগান্ত পূর্ধবদিক হইতে পশ্চিমে আসিয়াছি। 
এইবার পঞ্চখগুহের দাক্ষিণ-পূর্ব কোণে গেলাম । সেখানে 
একট! গড়ান সি'ড়িৰ সাহাখ্যে প্রান ১০ফুট নীচে নামিতে 
হইল। নমিয়াই একটা এাকাও গৃহের তিতর গ্রবেশ 
করিলাম । 

এই গৃহ উন্তরে-দক্ষিণে ল্ঘ।। সব্বসদেত ছয়টা চহ়- 
ফোণ সত আছে। এইপ্ুলির সাহ।য্যে ছাদ সুরক্ষিত। 
ছ।দে আকাশ ও ঠারকার, চিএ) প্রাচীর ও শ্তপ্তের 
গাঞ্রে নানাপ্রকার ধখ্মভদ্বের কাহিনী চিত্রিত । চারটা 
স্তন্ত পার ৬ইয়। দক্ষিণ্িকের শেষ ৪ স্প্তের নিকট 
আপিলাম। সেহথানে কবর-হুক্ষক আলোক নামাইয়া 
দেখাইল গৃহের দক্ষিণতম অংশ সাপার্ণ মেজে অপেক্ষা 
প্রায় ৮১০ কুট শিয়হর। কিপ্ত তাহার ছাদ একই। 
এই নিয়তর মেঙ্গের ভিতরে, একটা “সাকোফেগাস্‌" 
বা পাথরের সিন্দুক । পাথবের গায়ে চিত্র অঙ্কিত ও 
লিপি খোর্দিত। এই সিন্দুকের ভিত মানণমুর্তি _ 
জীবন্ত মানুষের মত এই'শব দূর হইতে দেখা যাইতেছে। 
মুখমণ্ডলের তাব কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। মন্তক 


২৮৮ রিও শীধ, ১৩২১ 


পশণ্চিমপিকে শায়িত । পো একখানা পি তি 
কেরে ঢাকশি হিণ' 
নাবা হইয়াছে । 


নর 
৬ 
এক্ষণে তাত নি 55 অগাহয়া 


ভৎপরিবরে একট! বর নুন 
বৃভিযগ্ে, এবং 
বৈদিক আলোর বাতি 
পিলে দের মিকট হতে সমও 
অতি অন্দর দেখাবু। এঠ দেহটি 
তিনি ৩৩০৮ বৎসর পুরে জাবিত ছিনেন। 

এই সু্বহৎ গুচের হা 


মনো দেখিশান তিনটি 


সন্দক ঢাকি। 


দশের হা এটা 

১৪ 
গুপারিহ 2 সখ 
সথ) 2াতদনশোশিসেশ। 
'এ$91 কত গুছ) 

গত 

্, ৬ পা 
লে এরি হি 


শাহর 
স্ মি 
“মাস, এপ 229 পা 


ও অপরটি হহাবের কগ্ঠ।। আয়ের 


যাছে-পাটের টুগের মত পাক বেখাহহেছে। 
পঠন কিছুহ [কিছ হয় নাহ, দেখ 
পারা বায়। শরাকের 
পেটের ভিতরকার আাভডীজাডু বাহির কিয়? 


শুবদ5 4 


এপয়ব 
কিছু আণতমুদের 


স্‌ 


এ 


গেহ চিনিঠে 
হহ্য়াছে। 


ব15111 ৪ শু 


হইয়াছিল । এই 
আগায় ব্যরজ্জিগণের হইবে, 
হুল। পাশম পাখেও 
দোখলান। , ভহা নানা হন। 
কাহরোর ঘাছুথরে নান হইয়াছে । 
পণ শাখি কয়ে 
বাণ] কাপিহা আপনি তদাবধায়কগন 


10, ন ১টি তন । 


গর এপাল হর সঙ্গাচের 


পাশ্ব। এই গুহ রক্ষিত 


গিহ একটি দুরে কামর! আছে 
5ও এহরপ থেডনলে, 


এই কব এখধালনেহ প্রারপার 
৭ পগুকে 
থা খুধ।হবার £ 
ওণির আর্ক বন্থসযত খুলয তে 
শান তর হহতে আনে দোনতে 

আমেনহোপিখের কবর দেখিনা ভঙায় হাসখেমের 
বপর দোখনাম। শান 


বাসি 


এগ নাম 


শা হই | অনা বুত 


নি 
কতা তলত) 
11551 1 


১২৭০-১১৭এ০ খা 
ববিয়ঙ্ছরেন ও কিপুটি পুথুজ 51 এ 
[ণিঠ৩ত এবং গহত। গুদসংখা। এব 
একপপ, বণ আনম তিনটি গ্রহের ছু 
ধুর চানর। আছে, টি 
শামতা শাহ এই 
সুশোভিত । 


২ খুুহব নিশাত নাসা 
দূত পাশ ক সনচাশ 
গ্থু] কব তো আঅশ্জানননূ 
বম দাঁলর প্রচান মানা চনে 
বণ, পর্িহ 


সইণ দেবতার আবব্বাদ প্রদান, আন শপ ও 


7, নৌচা নন, 95[লেন হাত 


হু 
॥ সঙ 


সচ্পা, বুঝ রষ ও কথা গাজা, পাকের 5 পল্ার, নিশি 


রি রর প্র 
হাঃ সতী লও ন 
পালিত অভিন্ন সাত) 


এশা সংপা 


রি ১৪শ ভাগ, হয় খঞ্ড 


“বা তল, পেখালা, পা প্রকার ঠৈগসপর, হাতীর দাত, 
গঙনণ এবং আও বছুবিণ পিষয়েণ চির এই দশ এগারটা 


গুঠের হবো পেথ! গেল । মিশরের সাখানিক ও বৈষয়িক 


জীবনের নানা ভখা এগ গুহগলির কারুকার্মোর 
হ্যা সভ্ানেত পাহয়াছে। অগ্ঠ।গ্ঠ গুহের পাটারগারেও 


আত ম্বন্ণ সদর মুদি স্ব বুং ফপাইবার 


সমতা দেশিবুং বোমা খত হইতে হয়) বদনমণ্ডণের লাখণ্য 


আগ 5 | 


এহশএ টিনপুণোর সাহিহ প্রকাশিত হইয়।ছে। 

হস্থার 
[ফেশ।স এবং মান স্ানাভািত কথা 
শামজিযামে এঠ-সমৃদয় এগণে পাক্ষিত 


১ সুগা গৃহ দেখা হা গেশ। 


হহ৩০ে। 
9ন্।প্রণাশা এ 
« পাশ্বগহের 1১ ধান একা ানয়মেত 


সপল কবরে [দেশ গ্ুহমংবা। এখং 
পাগালিত। 


লাক 5 হহপে 


এশা 
কোন বোন এনে কথাঞ্িং বোচনা নান। 
শিপ সবল পলি যে এক হাচে গছু। তাহা বুপাতে দেও 
লাগেনা। 

প্রাারের চিএ প্রপিতে ।মশরের গরবণাহণ] দেবহন্ধ 
এবং প্রেম হও বিরহ এহিয়াছে | প্রাগান মিশরবাসারা 
লিবেচনা করিতেন, সুগার পর মাগুর পাতালে পারত হয়। 
রাঞকানে নেক কাপয়। খুরিয়া 
বেডায়। পাও ) ব্যংগ্রণ এই ভ্রমণ-কহশ] মিশগায় 
বন্মশাঞ্সের পু গ্রন্থে আমরা জানত পার অেহসকপ 
গগে যে-শমৃরয় পচন ও উপদেশ আছে ্রধানতঃ মেহ- 
রা প্রাচারশানে (9553 [শপ 
বাস এসকল আর মারননম জানা 
7৩ সহগে যথাসথ।নে পৌঁছতে পারে । 
গহাড়ের পাশ্ম দকের 
এক পাহাড়ের পুর ভাগের পাধদেশে পাণা 
পাহাড় পার হইয়া পুর্ব দিকে 
পাহাড়ের পু হহতে লুকৃসর, কাণাক, 
নহনের উচয় খুলঃ মকা1ওম পর্বত এবং হহর পুবধ- 
সরণাহ 5 মপ্বির। করনত আওনুত, ধংস) শপ প্রভৃতি 
একনুতে দেখা খায় । কিন্তু থএরহরে এহ গরমের 
হরে পাহাড়ে ছাতার বাসনা ত্যাগ করিয়া! মেপথে 


,এহগানে প্রেত 


1 শত 


আনত 5৩ । 
বাসদগের 
থাকবি থুত 
হখান্ধ রামমেসের কবর 
পারবেনে। 
হাখনেসআটের মানার । 


সাওযা হায় 


৩য় সংখ্য; ] | 


আসমা গাড়াতে মেহ গথেহ চাননাম। পাহাড়ের 
ভপও)ক। নেব কারয়া ভর 
চপ্রণতলে আসছা উপস্থি5 
কাণাকের মান্দর সাণের অপর 
দরক্ষণ সামায় গন্সবের মন্দির লালের অপর পারে 
দোথতঠোছ। আহবানে দেরেশ-বাহারর মানার । 

এই পেন অগ্চাদশ াজবংশসত ৮ হগেন 
£তায় খুটসাসস ওহার খাখ।। 
খাঃ পুধাদের মনে পাত 


514 
হইহলান। উত্তর আনায় 
শারে দেবিতেছিলাম। 


ধরণ না থু, 


সনাও 
2 ও হন) 
কার্যঙ্ছেশ। 


পরস্ণও 


১৫০০-১৪৮৭ 


রা উভভ্বের মব্যে সধভাব ছল এ, 


যেশতা আশশর বল ছন। 


এই মানবের পচনাকোৌশল বিচিত্র । 
বকাণাকে দোখম।হ, 
পরপর্জী মহাডেরা সেখান 
গাস্চনে ভার আর তন 


সপ দে 


লুপ্ত ও 
থেভা।নে নানান মত হও 
ওরে দ্াক্ষণে রে 
' হণ 
গান 


এগ 
১১০৩ 

খা (2) 

(এর বিশাএ 


৫তেন। 
জানান বম সানা 
তত গাহি দো ধিতহ। 
এমশত এ 


হহযাছে। 


পাও তন এখনে 
মানার পাএবাদিও 

এ্তপের পাড় 

এপ নয় হতে 


৮হতাশে 


ত 
এ 


হ%ন ব। তেঞণা মেবাছ। 


28 


নাও নাচে 
এপ ন টা আধ ওত শত 
নত ডাওয়াঙছে। 


বশুন[নে 1৩৭15 বাত বু 


অহ আশাও 


921 এতো হত সু িহ অব চবিনও 
1৩ মাঠ ব। এনে হও সততা পিট 


(৩৭৮ বাতেন বাত রহ এছ মান শরণ 2) 
[গেম 2৬০ উগ্ধ বিকে প্থ12হে 1 আহ আত্র2 চতন্ 
গাথে তেন সুদে অন্ধংশ | ৩6৮৩ গেছে 
ও বাসে প্রতে)ক প্রকে হগ অং হক তন নান 
2৩৭২ সদসমেত হয়া অনে এড সংসার সাপুখন ডা 
[৩লাচ, দ।ক্ষণে 1৩৭1৮ 

এতে)ক শুপাবঠাধে সাধারণ 
কথাঞ্চৎ দোখতে পাতলণাম | সপবা৮৮ তরেহ আক) 
থা মানা ব্াহয়াছে। বাক) এপ শের সা) গুহ 
২৮] সবহ এহ শবে পেখ। দেল |ক% মআন্দবের 


মানর-2১গার হাতি 


বৰুমর দেখে নন শন 


২৮০৯ 


শভহংশ হুদার গুহণি আরে দেখা বাত 
শত টি খা যার 2 ধস এত ও আর্চত। 

এই সাপিত০র ভতভাক বাগেঠ কতক দান ধিলান করা 
গু ৩ বারা আছে | ঠায় ভবের ডণথ!ংশের 


পাম শাখা শাতঙিরেশে বাণ তা 
ঠা হেন ২ শেখান হতে বুশ, হাড়াহাতাভ মুলাধান 
' এ্শ 
পানা বগি,এ 
নানি দোপিনা। সখহাযাদধণের 


সথনাবিময়ে 


দাত ইত তয় দানা 2৬ ৩ 


পান ছ্ হ£% বিযারন্থি পয ও 12৭ 


আবম 5) টন 


০/৮৫ 
তালে । 


বশর সত আনাবের 


যায এই আংনের প্াগণে 
প্‌ মি পাড়য়। 


কি) সব 


জন সনি বা 5৭ 
৮শং বলত 21 নই কশাকার 


আছে | আঙ্গীতন না করায় হঠা তিডি 
পাঠাও 
নকল এন হার পি শা বুঁঝর। 
শাকির নি নিজ 


বাস 21 এ 


201৭ একট 15552 দোথরা হাসিন মিশবের 


লইযান। মশপ্রের 


০১১৭১ ঞাল ৬) 
না ১১০১ 


পাশ ভত- 


রা 


পন শা হন 21 [নক চিশ 


শ১৭]। 


হয প্র হতে ছল একে শোখমাম পা 0জা। ও 
এক টিতে বাত গত খাত কহতে 
আর একস কুমার হাশকে 
বাহতেছে। 


বা এপজনেন 


গো সেবার ৪) 


পশুবএ হুছিগ1নে শত 2 


শেয়াছে পারিয়া নাহল পহয় 


এই মন্দ তান একসময়ে আনলে 


৯ পন 22৮] 1০ শো ব্ন।ঘ বানাও টি তি 


টু পয 


শন তাত তিতিহ সংহজে শ্ুহিযা। তল হইসহে। 


সণ বখন শাজ।কে বহাযাড়ত 
নথ! 


3০৮৭ 
2514 95 আ। 
রি 


তবুন তান বাঞ2154 


2.1 হন 


গার হানি লতি উহ হহরাছুতণেন। 
হ12লের 055৭ শুর কবরস্ত অর্পং আহ মরি 
(৮1৭ পুত) তি শেষ তাবে মশুশান্ত 5াশহরহ 


51597 তত, আশ এক -শকন টিঞে বভগারাতির 


শাপ্মা বোখরা মুছি হহতে 


সো 5৭ অনু সিরাপ 4 
পা সাহতহ হহয়াছে ৮এ- 
পেশ হনে 
খল ভ বহন 


সামবেশে ও 


11115 এড পতি 

নি শে এটির ত ৩1৭ 

শপলদ গীত ন। পাত হমপ্রগ (ও 
৯ 


বোনা ও জাল আ্রকাটঠ। হং হব 


২৯০ 


রীতিতে মাবুযোর এ৭ং সৌন্দর্যের বিকাশ হইয়াছে । 
চিঞ্র৫্লি দেখিলে মনে হয় আমরা জীবন্ত নরনারীর সঙ্গে 
চলাফেত করিঠেছি। পশুপক্ষী তরুলতাপ্লিও জগ- 
তের যথার্থ উদ্ছিদ ও জ।বজন্তর অগ্গু্ূপ। মুক্িগলির অব- 
য়বের ভিন্ন ঠিগ অংশের মধ্যে একটা সামগ্রসা, শ্গথল! 
এবং যখোচিত অন্বপাত রক্ষা করা হইবাছে! চিত্রের 
প্রতিপাদ্য বিষর বুঝিতে কোনদ্ধপ চুল হয় না। 

কোন চিরে ছুব্বলতা, হানতা, বা দেস্তের পরিচয় 
পাইলাম না। জীবন্তগুণি হৃষ্টপু্ বলি্ঠ। সবধবঞ্র 
সঙজীবতা, তেজন্বিতা, প্রধুলনতা এপং শক্ষিমন্তার চি ও 
নিদর্শন দেখিতে পাইত্ছি। বৃহদাকণ যুত্তি ও চিঞ্রেপ্র 
মধ্যে একসঙ্গে তেজ ও লাবণ্য, শক্তি ও কমনীয়ত প্রকাশ 
করা সহজ কথ। নয়। এহরূপ আশ্চথ্য সমন্থয় কেবল 
একটি ব৷ দুইটিমাত্র চিত্রে আছে ভাহা নয়। লক্ষ লক্ষ 
ক্ষুদ্র বৃহৎ মধ্যমঞৃতি চিঙের অঙ্কচনে শিলীরা এহ 
অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। 

এই গেল চিত্রক্চনের ও নুর্ভিগঠনের বহিঃশিল্প বা 
টেক্নিক। মুণ্তিওলির তিতরকার কথাও আতি ঈচার- 
রূপে প্রকটিত'। খুদয়ের আকাজ্ফা, নানা(বধ মখোভাবঃ 
হিংসাদ্ষ, শএতা, প্রেম, স্েহ? সৌহাদ), অদ্ধা, তক্তি, 
বাংসল্য ইত্যাদি সবহ আমরা এই চিএ-জগতে দেখিতে 
পাহ। বি দোঁথণেহ বুঝিয়। পহতে পারি কোন্‌ আদশ, 
কোন্‌ মনোভাব কোন্‌ চিন্তা প্রচার করিবার গন্য শিল্পা 
বাটাপি $ তুঁণ হাতে লশহয়াছিলেন। মিশনের প্রাচান 
ইতিহাস, জাতীয় গাবনের সকণ অঙ্গ, বিচিত্র অগ্ুষ্ঠান ও 
গুতিষ্ঠান, ধন্মত*, দেখত, শিল্পতত্ব, সংগ্রাম হত্যাদি 
সকশ বিষয়ই কেণপমাঞ চস পধ্যবেক্ষণ কপিলে 
শিখিতে পারি । এই চিত্রসমৃহই প্রাচীন মিশববাসার 
প্রকৃত হতিহাস। 

চিত্রঞুলির মধো মিশবীয়দিগের ভঞতভাব অঠি 
নুণরুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাদের ধশ্মতন্বে পশু- 
পক্ষী ওরুলতার মধ্যাদ! খুব বেশী । হিন্দুর ধর্মতন্বে যেমন 
জগতের নিকট জীবন্ত উদ্ধিদধাঁদ উচ্চপ্বান পাইয়াছে, 
মিশরবাসীর ধণ্মেও সেইপ্দপ। চিএগুলি দেখিলে দেবতার 
আদর্শ, পূজবীদিগের চিএ, বজমানের মনোভাব, সাধ- 


প্রবাসী-_পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় ৭ 


কের ধর্মজ্ঞান, পশুপক্ষীর উচ্চসন্মমন, জীবে দয়া, সব্বস্ব- 
দানের প্রর্তত্তি, পরলোকে বিশ্বাস, ইহজীবনে অনাস্থ! 
বেশ বুঝিতে পার খায় । সকল চিত্রের মধ্যে জীবজস্ত 
এবং নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অতিশর পরিস্ফুট । 
হিন্দুগ্কানের শিল্পে আমরা যে তক্তির পরিচয় পাই, এই 
শিনেও আনর| সেইনূপ শক্তিপ্রবণত। দেখিয়া রোমাঞ্চিত 
হহয়াছি। 

কিব্িবাপ সমগ্ে মেমননের ছুইটি বিশাপ প্রস্তরমুত্তি 
দেখিয়া আসিপাম | বহুকাল হইতে প্রবাদ উত্রদিকের 
যু্তি হইতে সুখ্যোদযকাণে একটা গান উ্থত হয়। 
বপ্ততঃ তাহার কোন প্রমাণ নাই। 

হপধ)টক। 


বালিন অবরোধ 
(আন্ফম্‌ দোদে'র রাশ হইতে) 

ডাক্তার তী'র সঞ্গে আমরা পাপী শহরের মধ্য দিয়া 
যাইতে যাইতে পারী শহরের অবগোধের সময় কামানের 
গোণায় ভগ প্রাচীর দেখা হয়] দেখাইয়া অধবোধের বিবরণ 
দিজ্ঞস। করিতেছিল।ম। বিজয়তোরণেরর চারিদিকে 
বে-সমস্ত বড় বড় অন্টাাপিকা আছে তাহারই কাছে দাঁড়া- 
ইয়া একটি বাড়া দেখাইয়া ডাক্তার এই গপ্পটি বলিলেন-__ 

এই বাধান্দার পিছনে চারটি জানাল বন্ধ ব্ুয়েছে 
দেখতে পাচ্ছেন? সেহ খিষম ঝ্গী(বিগ্রবের আগষ্ট মাসের 
গোড়ার ধিকে এই বাড়ীতে একটি বীর সৈনিকের বুচ্ছণর 
চিকিৎসার জন্যে আমার ডাক এসেছিল । এই বাডাটার 
[নিই মালিক, তার নাম কর্ণেশ জুভ ? তিনি নেপো- 
লিয়নের সময়কার সৈনিক, সুতরাং বৃদ্ধ; জাতীয় মর্যাদা 
ও স্ব্দেশগ্রীতিতে তার প্রাণ একেবারে জলন্ত! যুদ্ধের 
আস্ত থেকেই বৃদ্ধ এই বাড়াতে এই বারান্দার ধারের 
ঘরটিঠে বাসা নিষ়েছিলেন। কেন জানেন? আমাদের 
বিজয়ী টসন্ত যখন ধুদ্ধ শেষ করে? সগৌধবে ফিরে আসবে, 
তখন তাদের তিনি অশ্যথনা করে এগিয়ে নিতে পারবেন 
বলো? 1১০০০, আহা বেচারা! একদিন তিনি খেয়ে টেবিল 
থেকে যখন উঠছেন তথন উইসেবুর্গ গুদ্ধে আমাদের হারের 


২য় সংখ্যা | ঃ 


খবর এসে পৌছল 3) এই পরাজয়ের সংবাদ শুনেই তিনি 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন! 

আমি গিয়ে দেখলাম সেই বৃদ্ধ সৈনিক তার ঘরে 
কাপেটের উপর সটান পপ! হয়ে পড়ে আছেন; তাপ 
মুখে রক্ত চড়ে' লাল হয়ে উঠেছে, পিপ্ত জীবনের কোনো 
স্পন্দন মাত্র নেই। তার পাশে তার পৌই্র৷ হাটুগেডে 
বসে অবঝেঠরে কাদ্ছে। সেহ মেয়েটিকে দেখতে ঠিক 
তার ঠাকুরদাদারই মতন) একজনকে আর-এক জণের 
পাশে দেখে মনে হল থেন একখানি ছ"চ থেকে ছুটি ছাপ 
তুলে নেওয়া হয়েছে_কেবল একজন বুড়ো, পুত্ানো বগে 
চেহারার চোধা তাণটা একটু ক্ষয় হয়ে গেছে; অপর 
জন টাটকা আনকোরা নতুন, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে তার 
উদ্বলতা ঝলমল কণছে, মকমলের জলুস ঠিকরে পড়ছে! 

এই তরুণীর ছুঃখ আমা মনে গিয়ে লাগল । তার 
ঠাকুরদাদা সৈনিক ছিলেন 3 তার বাবাও সৈনিক, 
ফরাশী সেনাপতি সহকারী । এহ বৃদ্ধকে অচেতন হয়ে 
পড়ে থাকতে দেখে আর একটা এমনি দারুণ দৃশ্তের 
সম্তাবনায় আমার মনের মধ্যে কেপে উঠল। আমি 
যথাসাধা তাকে সান্্ন। আর আশ্বাস দিলাম; কিন্তু অব- 
শেষে দেখে শুনে আমার আর বেশি ভরসা রইল না। 
তিন তিন দিন পরোগার অবস্থা এমনি নিষ্পন্দ অঘোরেই 
কেটে গেল। 

ইতিমধ্যে ধীষ্কোকেন ঘুদ্ধের খবর এসে পারীতে 
পৌছল। জানেন তসে কিভাবে খবএট! এসেছুপ ? 
সন্ধ্যা পথ্যন্ত আমাদেণ সকলেএই দু বিশ্বাস ছিল থে, 
আমরা খুব জবনন রকমে জিতে গিয়েছি_বিশ হাজার 
গান্মান মারা পড়েছে, জানম্মানার যুবরাজ বন্দী হয়েছেন! 
রহ জানিনে কেখন করে” এই জাতীয় আনন্দের প্রতি- 
ধ্বনি আমাদের সেই শৃঙ্গ কোলের বধিরের কানে 
পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছিল। তাতে সেই পক্ষাথ 5গ্রপ্ত 
রোগার সর্বাঙ্গে যেন বিঞ্্যৎস্পশ লেগে চেতনা সাড়। 
দিয়ে উঠেছে। সেইদ্িনকাএ সন্ধ্যা থেকে আশি দেখ- 
লাম সে মানুষ যেন আর সেমানুষ নয়। তার চোথের 
ঘোলাটে ভাব কেটে গিয়ে দৃষ্টি পরিফার হয়ে উঠেছে, 
জিতের জড়তা অনেক কেটে গেছে । আমাকে দেখে 


বালিন অবরোধ 


২৯১ 


তিনি একটু হাসতে চেষ্টা করে দুবার [গ্9য়ে গেডিয়ে 


বললেন-_-জ...য়! জ...মম! 

_হাঃ কণেণ। খুব জবর একখের জয় হয়েছে! 

যখন আমি চলে সাচ্ছি তখন, সে তরুণা মেয়েটি 
বিবর্ণ পাও।শ মুখে আমায় এগিয়ে দিঠে এসে পণজার 
'কাছে দাড়িয়ে হুপিরে কেদে উঠল। 

আমি তার হাতখ|ান ধরে বলপা্--কিস্ত এতে উনি 
বেঁচে উঠলেন । 

সেই বেদনাতুপু বের) আমার কথা? কোনো উত্তর 
৩ পারলে না! তখন পথে পথে বাঙ্ষোফেন যুদ্ধের সত্য 
সংবাদ টাওিয়েদে ওয় হয়েছে_আমাদের সেনাপতি পলা" 
তক) আমাদের সমশ্ত সৈগ্ঠ একেবারে বিধ্বংস।-.. আমরা 
ছুঙজনে দুজনের পিকে কাতণৃষ্টিঠে চেয়ে হলাম । আমা- 
দের দুজনের বৃ্টতেহ তয় ফুটে উঠেছিল। শঞ্ণা ভার 
বাপের কথ ভাবছিল, আর মামি ভাবখছিণাম মামার 
রোগীর কথা । খুব সম্ভব, এই নূশুন বাকা রোগী সাম- 
লাতে পারুণে না... এখন করা কি %......ধে আনন্দ 
রোগকে উত্জীপিত করে তুণেছে, সেই আননোর মিথ্যা 
মায়ায় ঠাকে ঈুলিয়ে রাখতে হবে কি এহ মিথ্যার 
জাল রচনা করবে কে? 

“বেশ। আমিহ মিথ্যা কথা বশে জুণিয়ে পাথব।” 
বলে" সেহ শা্তমতা তরুণা চট করে চোখের জল মুছে 
ফেললে । তারপর মুখখানতে হলি দুপ ফুটিয়ে তুলে 
সে তার ঠাঞ্রদার্দার ঘরে চলে গেল । 

সেএহ কঠিন কাছ অর্রেশে ধাকার করে? নিলে। 
প্রথম প্রথম এপ জন্টে তাকে বেশি ক্ঠ করতে হয়শি। 
সেহ ভদ্রলোকের মপ্তি্ধ তখনো খুন ছুবণ, শিশুর মতো 
অসহায় ঠিনি শুয়েই থাকতেন, হাকে যা বোঝানো যেত 
যেমন যেমন প্রাস্থ্য ভালো হয়ে আসতে লাগল, তাৰ 
চিতা আর ধাণাশভিও ভান! হয়ে উঠতে লাগণ। 
তখন তাকে পনের ধিনকার [ধনের চলাফেরার হাণের 
খবর শেশাতে হবে? যুদ্ধের অবস্থ। বুঝিয়ে দিতে হবে। 
সেঠ শরুণা, জা'মানার প্রকাণ্ড একখানি ম্যাপের ভপর 
ছোট ছোট নিশান পুঁতে কাল্পনিক ফরাশী সৈস্তের 


হি প্র নিরব ১৩২৯ 


জাঙ্মান। অধের দৈনিক ভিডি উপ গাবন করছে রে 
দনে বড় রেশ হত। ঃ 

তাকে খবর দেও হচ্ছে রোজই আমর! শহরের 
পর শহর দধণ করছি, নৃন্ধের পর যুদ্ধ [জতছি। তবু তার 
মন ওঠে নাসার মনের মভন তাডাঙাড় আমরা 
কেন গিততে পারছি না! এই প্ুন্ধেহ মন ম্বার্র কিছুতেই 
ওরে শা, তৃপ্তি আর মানে ন।।...প্রভোন দিন পৌছেই 
আমি ভার কাছে থেকে আমাদের চৈগের নুতন নৃতন 
বারকাগর খবর পাহ। তিনি আগের পিন সৈগদের 
স্থান থেকে যেরকম জয় আন্দাজ কণেন, গ্রের [দন 
ঠিক গে প্রকমই 
গর্ব লুকিয়ে রাধা কঠিন গয়ে পড়ত । 

“ঢাঞ্ার, আমরা মেযাস দখল করে নিয়েছি ।” 
নলতঠে বপতে মুখে একট বেদনা কশ্পিত হাপির দ্রেছা 
ফুটিয়ে সে মেয়েটি আমার দিকে এগিরে এল । আখি 
অমান শুনতে পেনাম দরজার ওপার থেকে ক্ষীণকণ্ে 
আনন্দ উচ্ছ,মিত হয়ে উঠল--“একেই ত এলে এগিয়ে 


খর গান। এতে প্ব্ধ সৈনিকের ঠপ্ত 


যাওয়া! একে 5 বশে চডাও হওয়।!-ার খিন 
আটেকে আমরা বান নে চড়াও করব” 

বাঁ্ছানক তখন জাম্ম।ল্ পারা থেকে মাএ 
আ[টাদনের গথের মাখার এসে পড়েছিল 1.০, আর 
আটদিনে হয়ত জাম্মানরা পারতে এসে চড়াও 
করণে! 


বৃদ্ধকে সারী থেকে সারন্ে নিযে যাওয়। উচিত কিনা 
এই নিয়ে আমরা পরামশ করতে পাগপাএ। কিন্ত 
গাণীর বাতিন হলেহ দেশের হত মুর্তি দেখে বঙ্গের 
বুঝতে আব ছু বাকি থাকবে না। (তান তথণো ছুব্বল। 
গ্রথম ধাক্কাই এখনো সামলে উঠতে পারেন নিত এখন 
সত্য খবর পেলে ঠাকে বুগানো ভার হবে। 
মেম্নণ আছেন ঠেমনি খাকাই ঠিক হল । 

পারী মবধোধের এরথম দিন, আমি তাদের বাড়ীতে 
গেপাম-আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিযে কেবণি 
মনে হল যে, আমবা পারার অদ্ি-সা্ধ বন্দ করে বসে 
দেয়ালের অভলায় যুদ্ধ চলছে, আমাদের শহরের 
হ। আমি গিস্বে দেখি 


সম 


খাছ, 


সমাস শক এসে থান। পেতেছে। 


গে ভা ত্র খও 


ভদ্রলোক তার (বিছানার ওপর বসে আছেন, খুব দি 
গন্নে মশগুল। 

তিনি আমাকে দেখেই বনে উঠলেন-কেমন! অব- 
বোধ ত আরস্ত হয়ে গেছে! 

আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়ে সিজ্ঞান। করপাম--কর্ণেল; 
এ খণর আপনি টের পেয়েছেন ? 

ভার নাতনি আমাব দিক্ষে কিরে পন্লেনহা ডাক্তার । 


বড়ই সুধবর 1.০ বাঁণন অবরোধ আনভ্ত হয়ে 
গেছে 1... 
এই কথা সে চধত্কাধ শাম্ত সহগ্গ ভাবে সেলাই 


করতে করতে বললে ।...... এমন কথা 
অবিশ্বাস করতে পাবে? 
আওয়াজ, তিনি শুনতে পাচ্িলেন না। এই হতভাগা 
পাণী ছন্নছাড়া ও নিষাদ্মপিন হরে পড়েছে, তা ভিনি 
দেখতে পাচ্ছিলেন না। ঠার বিছানা থেকে শুধু দেখতে 
পাচ্ছিলেন বিঙ্য়তোরণের একট। খিপান। এবং ভার 
ঘরের চারিদিকে প্রথম সাখ।ক্জোর গৌববস্বাতর ৪কিটাকি 
চিশ্ ভাকে মিথ্যা মাথ। পিরে ধিরে ঠাপে বেখেছিম। 

এই দ্রিন থেকে আমাদের যুন্ধবাপার খুব সহজ 
হয়ে এসেছিল। খালিন দখণ ত হয়েহ আছে, এখন 
শুধু কয়েক দন ধৈর্য ধরে' অপেক্ষ। করে থাকতে পা, 
লেই হয়। এই অর্ধ ঘন একধেযে 
রান হয়ে পড়তেন, তখন মাঝে মাঝে ছেলের কাছ থেকে 
চি্ি এসেছে খলে' জাল চিঠি তকে শোনানো হত? 
তখন তার ছেলে জার্মানদের এক কেন্লাঘ্ কমের হয়ে বঞ্ 
আছেন। 

সেই তরুণী ভার বাপের কোনো খবরই পার না, 
সমণ্ড জগৎ থেকে বিনুক্ত ধন্ধ হয়ে তান আছেন? হয় 
ঠিনি আহত, হন্ধত ভিন পীড়িত! কিএ৭্ব তবু তাকে 
নিত্য নৃতন দ্মানন্বসংখাদ উদ্ভাবন কৰে হা।সমুখে তাও 
ঠাকুরদাদাকে শোনাতে হত! তা দেখে তরুণাটির 
বেদনার আমার সমপ্ত প্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে উঠত | মাঝে 
মাঝে সে আর প্রাণ ধরে এই-সব মিথ্যার খেলা খেলতে 
পারত না) কাজেই মাঝে মাঝে নৃতন জয়ের খবর 
উদ্ভাবন করা বন্ধ থাকত। এতে সেই ধদ্ধ বাত্ত হয়ে 


বধ কেমন কবে 


কেমা থেকে কামানের 


খণর শুনে নে 


শ্য় সংখ্যা | 


৯ 


উঠে রাজ্রে আর দুমোতে পারতেন না। তখন হঠাৎ 
আবার একদিন গাম্মীনী থেকে চিঠি এসে পৌহত, আর 
সেই তরুণী উচ্চ,সিত অঞ্চ সবলে দমন করে হাশিসুখে সেই 
চিঠি গারুব্দাণ;কে পড়ে শোনাত। পরন্ধ খুব গশ্ীব হয়ে 
শুনতেন, টঙ্ন্যচাশনার মমাপোচনা করতেন, পরে কি 
হবে সানা করতেন, আবার থে বাপারটা 
শম্পষ্ঠ মে ঠত মেটা আমাদের বুঝিয়ে দিতেন।। 

কিগ্ত তিশি ভার ছেলের জাপ চিঠির উত্তরে খ| 
শিখতে বলতেন সেইগাঁপই সব চেয়ে চমৎ্কার- “গলে 
যেয়ো না বে, তুমি ফরাশী। এ-সব হতভাগ্য বেচারাদের 
সঙ্গে খুব স্রধ্ধ উদ্ধার ব্যবহার কোরো । তাদের পরা- 
জয়ের গ্রাশি ঘেন অত্যাচারে ভীষণ ছুর্ববহ হয়ে না ওঠে। 
ই ” তিমি পুত্রকে বিজিত দেশ ও পরাগিত শঞর প্রতি 
সর ভদার প্যবগার করবার এমনি-সব উপদেশ দিতেন । 
তন কোনো বকমে কড়া হতে চাইতেন শা।--শুধু 
যুদ্ধের ক৫ খাদায় করে” ছেড়ে দিস্সো, আর কিছু কোরো 
না-তকোনো দেশ বাজেরাপ্ত করে? ফল কি ?.-০, 
জাম্মানা দখল করে জ্রান্সপ ক কখনো। তাকে জান 
কগতে পারবে 25০০, [তিনি এই-সমন্ত কথা এমন সঙঙ্জ 
মল ভাবে গৌরবের সাহত বলতেন? ঠা স্বর্দেশের গ্রতি 
তাপ এমন অন বিশ্বাস ফুটে উঠত, যে, সেসমন্ত কথা 
আবচালিত হয়ে শোন। ছুঃসাধ্য বলে মনে হত। 

একে [ধনের পর দিন অবরোধের কাজ এগয়েই 
৮লেছে, কিছ হায়। সে অবরোধ বাপিনের নয় 1.১... 
“এন বিষম শীত, গোণার প্ষ্টিঃ মড়ক আর ছুতিক্ষ থেন 
এন্সের বুকের উপর ছেপে বসেছে। কিন্তু আমাদের 
একা ত্তক চেষ্টা, বই) সেবা, শুঞএষায় বৃদ্ধের মনের শা্তি- 
ময় আনন্দ কণকাশের ধন্তও শষ হতে পায়নি । শেষ দন 
পথ্স্ত আম ভাগো কটি আর তাজা মাংস নিয়ে ভাকে 
দেখতে যেতে পেপেছিলাম। এ সমন্তই কেখণমাত্র 
ভা জন্যে; সকলের ভাগ্যে এমন খাবার আর জুটাছল 
1) নিথ্যা জাতান গয়ের সংবাদে গর্বিত সেই অজ্ঞান 
বদ্ধ আনন্দে উত্দুগ্গ হয়ে যখন আহার করতেন তখন 
সেযেকি রকম করুণ দৃষ্ত, তা খলে? বোঝাতে পারব 
না।- বৃদ্ধ আনন্দে ও গবর্ষে উৎফুল্ল হয়ে বিছানায় 


একটু 


খালিন অবরোধ | র 
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ভঠে বসতেন গলায় কমান বাধায় ভার পাশে 
তার নাভনি, অনাহারে চিগ্তায় একট কশ ও বিবর্ণ, 
বদ্ধের হাত ধরে? ধনে খাবারের ওপর বিয়ে দিচ্ছে, 
জল থাইনে দিচ্ছে, কষ্টে সংগৃহ 5 সেই সুব খাদ্য খেতে 
ঈাকুণদাদাকে সাহাখা করছে। 

বাহিরে যখন ভীষণ ছাঁভক১। শীতেন কম 
কনে হাওয়া, এখন ঘপ্েত তর ভখাদা খে আত 
আগুনের গরমে বুদ্ধ থেশ উত্ফুত হয়ে উঠছিলেন। একশ 
বাপ শোনা হলেও আবার ভিনি আমাদের শোনাতেন, 
এই দ্বারু৭ শীতের সময় বরফে মপ্ধো দিয়ে ভাতা কেমন 
করে? নঙ্কে। থেকে পণান্ন করে ফিরেছিনেন, খাদের 
অভাবে কেমন কণে' ভারেণ শুধু বিশটি আবু ঘোড়ার 
মাংস খেয়ে থাকতে হয়েছিল । গন্প বলা শেষ করে তিনি 
নাতনিকে বলতেন ওরে? ভুহ কি বুঝতে পাপা 
সেকী কষ্ট। শুধু ঘোড়ার মাংশ খেধে থাক 1” 
নাতশি তা বিপক্ষণহ বুবতে পারাহুল, কারণ গত 
ছুমাস তার তাগ্যে এ খোড়ার মাংস ছাড়া আর 
কোনে খাবারই জোটেনি । 

দিনের পর দ্রিন ধোগা বতই সুজ সবল হয়ে উঠতে 
লাগলেন, আমাদের কাজও ক্রমশ তত কঠিন হযে 
উঠতে লাগন। ভার সমণ্ ইব্ররবোপ এখং সমস্ত অঙগ- 
প্রত্যঙ্গ এতকাল আচ্ছর অভিভূত হয়ে থেকে আমানের 
কাদে সাহাব্য করছিণ ১ এখন মেসমস্তও অঞ্কতিহ্থ হয়ে 
উঠতে পাগল। * 

দুতিনবার কেল্লার স্মন্ত কামানের একসঙ্গে ভীষণ 


রা মুখর 


তার 


গজ্জন বন্ধের কানে এসে পোইতেই তিনি শিকাগা 
কুপুরের মতো কান খাড়া করে উঠলেন ॥ আমাদের 


আবার নৃঠন নুতন জয়ের ধবর টার কনে করে? শোনাতে 
হল-বালিনের শহরসীমায় আদাদের জয় হয়েছে, সেই 
জয়ের সখদ্দনার জগ্তে কামান আওয়াঞ্জ হচ্ছে । একদিন 
তিনি বিছানাটা টানিরে নিয়ে, গিদ্রে গানালার কাছে 
বসেছেন, তিনি দেখতে গেলেন শহর রক্ষার অন্টে শহ- 
নেন সকপ লোক সমখেত হয়ে কাওয়াজ করছে। তাহ 
দেখে বুদ্ধ বশে উঠলেন-এসব কি সৈগ্ভট এসব 


কি?” তারপর আমরা শুনতে পেপাম হ্। দাঁতে দাত 


২৯৪ 


রেখে গর্জে উঠলেন-এবে-তরিবৎ ! আনাড়ি স্ব 
কোথাকার! এই কি কাওয়াজ হচ্ছে !” 

সেদিন ভাগ্যে তাগ্যে ভালোয় তালোয় কেটে গেল। 
তারপর সেই দিন থেকে আমরা অত্যন্ত সাবধানে -চাঁকে 
পাহাপা দিয়ে আগলে রাখতে লাগলাম । 

একদিন সঞ্চণাবেলা যেমশ আমি গেছি, সেই মেয়েটি 
একেবারে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে আমায় বল্ে_“কি 
হবে? কাল ঘে ওরা শহরে আসবে!” 

দ্ধের খবরের দরজা খোলা ছিল। আমি দেখলাম 
ভার মুখে এক রকম ক অসাধারণ তাব ফুটে উঠেছে। 
হয়ত তিনি আমাদের কথা বুঝতে পেরেছেন। কেবল 
তফাত মাত্র এই যে, আমরা তাবছিণ!ম জাশ্মানদের 
কথ।; আর তিনি ভাবছিলেন ফরাশীদের কথা। যে 
বিজয়ধাত্রার জন্তে তিনি এতকাল অপেক্ষ। করে? ছিলেন 
সেই বিজয়-মঙো্সব উপস্থিত--বিজয়ী করাশী সেনাপতি 
কুম্থুমাকীর্ণ পথ দিয়ে শহরে আসবেন, তুরী তেরা বাজবে, 
তার ছেলে বিজয়া সেনাপতি পাশে পাশে চলবে) আর 
তিনিঃ বৃদ্ধ রুগ্র অপটু, তার ঘরের বারান্দা থেকেই 
পূর্বকালের মঠন খুখ গৌরবে ও আড়ম্রে ছিন্ন খিয়ী 
পতাকা আর বারুপ্ের দাগে কালে! ঈগল-মীকা বিজিত 
পতাকাকে নমস্কাপ্ন করে? অভ্যথনা করবেন। 

হায় বৃদ্ধ ছুত! তিনি শিশ্চর মনে করেছিলেন যে, 
আমরা তাকে এহ বিজয় মহোত্সব দেখতে দেবো না, 
কারণ এক্ইুমহান্ দৃশ্ত দেখে তার মনে: উত্তেজনা হতে 
পারে। এছ জন্তে তিনি কারো সঙ্গে সে সন্ধে কোনে 
কথাবার্ভীও কইছিলেন নাঁ। কি পরদিন প্রত্যুষে ঠিক 
যে সময়ে জানান সৈগ্ ধারে ধীরে শহরের বুকের ওপর 
দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিন তথনধারান্দার পাশের এ দরজাটা 
আস্তে আস্তে খুলে গেল, এবং সেই বুদ্ধ কর্ণেল আপ- 
নার পুরাতন জমকাল উর্দি পরে? উঞ্ণাষ মাথায় দিয়ে 
প্রকাণ্ড তরোয়ান ঝুণিয়ে পুরা সৈনিকের বেশে 
বারান্দায় এসে সগৌব্ূবে পিধা হয়ে দাড়ালেন। তা দেখে 
আমার মনে হল, মনের কতখানি জোর, প্রাণের কতখানি 
উত্তেজনা, এই-সমস্ত উদ্দির ভান্র সত্তেও তাকে পায়ের 
ওপর খাড়া দাড় করিয়ে রেখেছে। তিনি বারান্দার 
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রী ভীতি বর থণ্ড 


রেজিডের ধারে সাড়িয় দাড়িয়ে অবাক্‌ হয়ে েবছিবেন 
কি বিরাট জনতা কি দারুণ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে; ঘরে 
ঘরে দরজা জানালা বদ্ধ) সমস্ত পারী শহর একট! প্রকাণ্ড 
আতুরাশ্রমের মতন সিয়মাণ বিমর্ষ হয়ে আছে; 
সর্দব্রই নিশান বলছে বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য! সমস্ত গুলিতেই 
শাদা জমির ওপর লাল ঢেরা কাটা; একজন লোকও 
বিজয়ী সৈম্তকে অভার্থনা করবার জন্যে তাদের সামনে 
এগিয়ে যাচ্ছে না! 

এক মৃত্র্ত হার মনে হল তার বুঝি ভুল হয়েছে।... 

কিন্ত নাত! এ যে বিজয়-তোরণের পশ্চাতে একটা 
গোলমাল উঠল, দিনের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা গেল একট] ক।লো সৈশ্তআোত ক্রমশ অগ্রসর হয়ে 
আসছে ।......তারপর, অল্পে অল্পে সৈম্ঞদের উক্ধীষের 
চুড়া চকচক করে জ্বলতে লাগল, ভেরীর শব্দ স্পষ্ট হয়ে 
উঠল, আর পারীর বুকের ওপর সৈম্তচলার ধীরছন্দের 
পদশব ও তরোয়ালের আঘাতশব্ব বিগয়ী জার্বান সেনা- 
পতির নিজয়যাত্রা ঘোষণা করে দিলে !.. 

সেই গন্তীর ভীষণ নীরবতার বুক চিরে এক বিকট 
আর্তনাদ শোনা গেল-_-“হাতিয়ার নাও !......হাতিয়ার 
ধর 1...... জান্মান এল!......জানম্মীন এল !” 

অগ্রসাদ] চারজন উহ্লান সৈন্য উপর দিকে চেয়ে 
দেখলে- বারান্দার উপর একজন দীর্ঘাকার বুদ্ধ সৈনিক 
হাত নাড়তে নাড়তে কাপতে কাপতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে 


কর্ণেল জুভকে এবার আর বাঁচানো গেল না। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


যশোহর-খুলনার ইতিহাস 
(প্রথম খণ্ড )% | 


( সমালোচন। ) 


যশোহর-খুলনর নাম শুনিলেই যনে পড়ে বীর প্রতাপাদিত্য 
ও সীতারামের কথা, মনে পড়ে সেই কপোতাক্ষ নদ যাহার তীরে 


নব্যবঙ্গের প্রথম কবি মধুহ্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার যাহার 





৯ শ্রীসতীশচন্ত্র মিজ বি, এ প্রশীত এবং চক্রবত্তী, চাটা্জি এড 
কোং ( কলিকাত1) কর্তৃক প্রকাঁশিত। মুল্য তিন টাক] । 


৩য় সংখ্যা ] 
তীরে বর্তমান ভারতের সর্ববপ্রধান রাসায়নিক প্রফুল্লচন্ত্র জম্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন, আর মনে পড়ে অমুতবাজার পত্রিকার সম্পাদক দেশনক্ষ 
শিশিরকুমার ও মতিললকে। কিন্তু আলোচ্য ইতিহাসখানি পড়িয়া 
জানিলাম আরও কয়টি পুক্ররত্র মশোহর মাতার ক্রোড উজ্জ্বল 
করিয়াছেন। অসাধারণ বিদ্বান ও ভক্ত রূপসধ্াতিন যখোহরের, 
এবং বঙ্গসাহিত্যের চিরপ্রিয় মুসলমান হরিভক্ত হরিদাসও 
যশোহরের। 

এহেন প্রদেশের ইতিহাস বঙ্গীয় পাঠকের নিকট একরপ 
অজ্ঞাত ছি বলিলেই চলে। এতদিন পরে একজন অক্লান্তকন্মা 
দেশ-সেবকের যত্রে বঙ্গসাহিত্যের এই অমার্জনীয় রুটি দুরীঠ্ত 
হইল দেখিয়| অতীব আনন্দিত হইয়াছি। 

আলোচা শ্রন্থপানির একটি বিশেমঙ সন্পপ্রথমে উল্লেধনোগা। 
গ্রন্থকার ভূমিকায় পিখিয়াছেন “আমাদের দেশে প্রায় সকলেই 
দূরে বসিয়া ইতিহাস লিখেন। যিনি প্রভাপাদিতাসদদ্ধীয় যাখহীয় 
বিধরণসন্বলিত প্রকাণ্ড পুস্তক প্রকাণ করিয়াছেন, ঠিশিপ্ত প্রতাপা- 
দিত্যের লীলাক্ষেত্রে পদাপণ করেন নাউ । প্রতাপাদিত্য সন্ধে 
নভেল নাটকের ৩ কথাই পাই: উহার সবগুলিই কলিকাতার 
পারবদ্ধ দ্বিতল গুহে বদিষ্না লেখা হইয়াছে। চার্ুম প্রমাণের মত 
প্রমাণ নাই ; কোন দেশের ইতিহাস রঢশার প্রথম সরে এই 
প্রমাণ সংগৃহীত হইলে, পরে ভাহার উপর ভিন্তি রাখিরা ইতি 
হাসিক সমালোচন] চলিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে 
দেখিতে পাই, গবেষণা যুঁলতলি রাখিয়া সমালোঢনাটাই আগ্নে 
চলে। আমি এই দ্লীতির অহ্থসরণ করি নাই। যশোহর-থুলনা 
ম্ন্ধে থাহা কিছু লিখি৩ বিবরণী আছে, তাতা চক্ষুর সম্মুখে উদ্ুক্ত 
রাখিয়া কার্ধ্য করিয়!ছি বটে, কিন্ত কিছু লিখবার পূর্বে নিজে 
না ৫দখিয়া বা কতিপয় স্থল শন্য দ্বারা এই কাধ্যেপ জগ্য না দেখা- 
ইয়া, কিছু লিখি নাঁউ। 

“নিজে দেখিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে যেকিরূপ 
কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নহে । কোন প্রকার 
শারীরিক রেশ, পথের কষ্ট, প্রাণের ভর, অর্গের অভাব, কারের 
অস্থবিধা আমকে বিচলিত পরিতে পারে নাই | ভুর্গয সুন্দন- 
ধনে ভ্রমণ করিঘাছি, যেখানে প্রতিপলকে বা প্রতি-পদবধিশ্সেপে 
বারের ভয়, মেখাশেও আমি নিয়ে সঙ্গীগণমহ এতিহামিক 
চিহ্ের সন্ধানে মগ্রসর হইয়াছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। থা সংগ্রহ 
করিয়াডি, নানা স্থানে বনে জঙ্গলে ওন্ন ওর করিয়াি, পদপ্রজে দূর 
পথ অতিরুম করিয়া স্দুত্ি রক্ষা করবাছি, অনাহারে আনদ্রায় যে 
কত দিন গিয়ছে, বলিতে পারি না। কিন্তু বই করি শ! কেন 
আমার ০1 বা যত্ব গেপর্মা।প্ত হইফাছে, তাহ। কখনও বোধ 
করিতে পারি নাই |” 

সাধু £ গ্রন্থকার, সাধু। আপনার ন্যায় ছইচারিজন প্রত সত্যা- 
স্বেবী॥ তিহ।সিকের আবিচান দেখিয়া আশা হইতেছে অদুর 

বি্যতে বঙ্গদেশের ইতিহাস কল্পনার হন্ত হইতে যুক্সিলত করিয়া 
বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্টিত হইবে। 

পুস্তকখানির মধো এগগুলি নুতন ও প্রয়োঞ্জনীয় তথ্যের 
সমাবেশ রহিয়াছে যে তাহা দেখির1ুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি শ্রন্থ- 
কারের সমুদায় ক্লেশ সম্পূরূপে সার্থক হইয়াছে । দষ্টান্তস্বর্ূ্প 
এস্থলে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ কর] বাইতেছে। 

যশোহর খুলনার দক্ষিণ ভাগ কিছুকাল হইতে ভীষণ সুন্দরবনের 
অন্তগত। প্রঠাপাদিত্যের রাজ্যের অনেকাংশ এখন জঙ্গলে আবৃত 
হইয়া স্ন্দরবনের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । কিন্তু গ্রন্থকার নিজে 
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স্থনরবনে ভ্রমণ করিয়া তাহার মধ্যে প্াচীনবু?লে যনুষ্যবসতির 
নেক শিদশন আবিষ্কার করিয়াছেন । পাশ্চাতা ভূতত্তবিদগণও 
দেখাইয়াছেন যে শ্ন্দরবনে ২৩ বার ভীষণ অবনমন (3111)51616106) 
হহইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট যদি গ্রস্থকারের নিদ্দেশ অনুসারে কয়েকটি 
স্থান খনন করেন তাহ1 হইলে অনেক লুপ্তক্ীর্ি উদঘাটিত হয় 
সন্দেহ নাই। রঃ 
* জাচার্ন্য প্রকুল্লচঙ্গের অগ্রজ রায় সাহেব নলিনীকাস্ত রায়চৌধুরী 
মহাশয় একজন বিখ্যাত শিকারী_শ্রন্দরবন তীহার* "পপর্ণ-স্বক্$প। 
তার সাহাযোই গ্রন্থকার ছ্র্গম সুন্দরবঞ্জে ভ্রমণ করিতে সঙ্গম 
হইয়াহিলেন। 

এইবার গ্রন্থকারের ছুটি প্রধান আবিথধারের কথা বলিব। 
একটি শিববাড়ীর বুক্মুত্তি, দ্র ঠীয়টি দন্থজনদনদেবের যুদ্র।। শিববাড়ী 
নাথক গ্রামে একটি প্রপ্তরনিশ্মিত বুদ্ধনু্তি পাঠান আমল হইতে শিব 
বলিয়া খিন্দুগণ কর্তৃক পুজত হঃতেছে। গ্রন্থকার সতীশ বাবুই 
প্রথম এই মুঠির প্রতিক ও বিবরণ প্রস্াশ করেন। গ্রন্থকার 
লিখিতেছেন-_-বাবু গৌরদাঁস স।ক-লিখিত বাগেরহাটের বিবরণে 
বা ওয়ে্টল্যাগু-কৃত বখোহরের ইতিহাসে এ মুর্িব উল্লেখ নাউ। সাগডার 
স।হেব তাহার মাট গুধজ দদন্ধীয় পুর্তিকায় লিখিয়াছেন “শুনিয়াছি 
শিববাডীতে এহ মুর্তি আছে ।” *থুল্না গেজেটিয়ারা- প্রণেতা বিখাত 
ওম্াালী সাহেব ডাহার পুন্তকে লিখিয়াছেন খে “শিবখুর্তিটি * 
শিববাড়ী গ্রামে গাছে ।” যাহারা বাগেরহাটের কণ্ডিকল।প্র 
প্রামাণিক বিবরণী প্রকাশ কারতে অগ্রসর হন, তাহারা কিরূপ 
মদূরবন্তী শিববাড়ীর নুষ্থিটি পরিদশণ না করিয়া থাকিতে পারেন, 
তাহ] বিএয়কর বটে।? 

এই বুগ্ধমষ্তি এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রষাণ হইতে গ্রন্থকার 
অন্যান করেন এক দময় খশে।ইর খুলনায় বৌদ্ধধর্সের প্রচলন 
ছিণ। 

গ্রন্থকারের দ্বিতীয় আবি্ধার, দহ্থীজমদ্দনদেবের মুদ্র!, অতিশয় 
বিশয়কর। এই মুদ্ার তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দ! অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টান । 
সেই সময়, (পাঠান মামলে ) দনুজমদ্দনদেব নামক একজন কায 
এবং ্রীণ্ডীতরণপরায়ণ উপাধভষিত শান্ত হিন্দ চন্দ্রদ্বীপ প্রদেশে 
প্লাজা সংস্থাপন করিয়া! শিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। তাহা 
হইলে ইশি একজন পরাধীন বাঙ্গালী রাজ| ছিলেন বুঝিতে হইবে। এই 
দনুজমর্দনের বিষ আরও কিছু জানিবার গন্য বঙ্গবাণী বাগ্র 
রহিলেন। 

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে অনেক প্রয়োজনীয় কথা এই 
পুস্তকে লিশিবদ্ধ হইয়াঙ্জে। মধুগদন পত্ত এবং প্রফুল্লচন্ত্র হায়ের 
পৃৰবপুকূমগণ পাঠান আমল হইতে কিএীপ জমিদার ণলিয়া সম্মানিত 
ছিলেন, কিরূপে এই-সকল স্বমতাশালী কায়স্থ জমিপারগণ কুলীন 
কায়স্থ এবং শাস্থ্ঞ ব্রাঙ্গণগণকে ভুমিদান কররিচা এ অঞ্চলের 
বঘিন্দ করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া বল্লাল সেন সমস্ত জাতির মধো 
কৌলিন্প্রথার প্রচলন করেন, (সই সকল কথ গ্রস্থবার উাহ!র 
স্থলগিত ভাবার সাহাখ্যে মনোরম করিয়া পাঠকের সম্মুগে 
খরিয়াছেন। গ্রন্থকার মনে করেন যোগা জাতি ও বর্ণবণিক 
জাতি পূর্বের বৌদমতাবলঘ্ী ছিল বলিয়াউ, হিন্দুসমার্গে তাহাদের 


* ষ্ঠ কিন্ত একেবারে শিবের নহে_ বুদ্ধের । । 
1 এ বিষয়ের সবিল্তার বিবরণ “প্রবাসী” ১৩১৯ শ্রাবণ, সংগায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল 


২৯৬ 


স্থান নিয়ে। এ মতটি তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্র 
নিকট গ্রহণ করিয়াছেন। বল] বাছলা এ বিষে এখনও ধথেষট 
প্রষাণের অভাব রহিয়াছে । বরং যোগীজাতির সম্বন্ধে কিছু 
প্রমাণ আছে, কিন্তু ঠ৭ণবণিকগণের সম্বমঞ্জে কোনও সন্তোষজনক 
প্রমাণ নাই বলিলেই চলে | যাহাহউক এ বিষয়ে আরও গবেষণ।র 
প্রয়োজন। 

গ্রন্থকার প্রারস্তপজে হীহীমশোরেশ্বরী দেবীর একটি হুশর 
রঙিন ছবি দিয়াহ্ছন। এই মুর্তি কালীঘাটের কালীমুত্ির অনুর্ধগ 
(কেবল হস্তবিহীন )_-উভয় দেবীই অভি প্রাণীনকাল হইতে (তন্ত্রের 
মতে সতাযুগ হইতে) প্রতিষ্ঠিত আছেনণ। একবার হন্দরবণ 
নিমজ্জিত হওয়ার সঙ্গে যশোরেশ্বরীর মৃদ্ভি ভুপ্রোথিত হইয়া পড়ে। 
প্রতাপা্দিত্যের সময় পুনরায় সে ঘুত্তির আবিভার ও মন্দির নিশ্মিত 
হয়। 

“কালীঘাটে মহধাকালী ও বশোরেশ্বরীর মুর্তি পৌরাণিকঙা 
সম্বন্ধে সর্বপ্রধান প্রমাণ এই-সকল শ্রমুত্তির অপুর্ব ছান্বধ্য 
এই-সকল প্রাচীন মুক্তিতে আকফারাহ্বকরণ ভাল হয়নাই বলিয়া 
কেহ কেহ ভারত-শিপ্গীর প্রত কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্ত 
তারতের শিল্প নিরাকারকে আকার দিতে বাইয়া প্রকৃতভাবে 
আকারসর্্বস্ব হইয়া পড়ে নাই, পরন্ত কঠিন প্রসপ্তরকণকে অনাড়র 
ভাৰে থে দেবভাৰ ফলাইয়াছে, তাহা অনির্বচনীয। এ সম্বন্ধে 
এক কৃতী লেখক (ঞানক্ষয়কুমার মেত্রেয়) * আঠিষত প্রকাশ 
করিয়াছেন_“নৃত্যুর মধ্যে অমৃত কি কৌশলে প্রবাদ রক্ষা 
করিয়া থাকে তাহা অন্ত দেশের শিল্পকার মভিবান্ত করেন নাই। 
যাহ] বাহদৃষ্টিতে মৃত্যুমুষ্ঠি, তাহাও বিশ্বমাতার শ্রীমু্ডি মাত্র ; ইহা 
ভারতশিল্লেই অভিবাচ্ |” “মাতা ষশোরেশ্বরীর মুপ্তি এইরূপ একটি 
মৃত্যু-মুত্তি বটে, তাহার অতি-বিস্তার-বদনা, জিহবাললনভীষণা মুস্তি 
দর্শকমাত্রেরই প্রাণে ওয়ের সঞ্চার করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তবুও 
সেই ভ্বালাময়ী মুর্ির বদনমণ্ডলে কি জানি কি এক অপূর্ব্ব দেবভাৰ 
কেমন স্থন্দররূপে ফুটিয়। রহিয়াছে । উহা সে গ্রাণীন ঘুগেরই 
সম্পত্তি, এ ঘুগ্নের নহে ।” (১৫৮ পৃঃ) 

আলোচ্য পুস্তকখাশি যশোহর খুলনার হাসের প্রথম খণ্ড 
মাত্র । ইহাতে (ক) প্রাকৃতিক এবং (থ) এঠিহাপিব বিভাগ 
(প্রাচীন যুগ হইতে পাঠান পাজতের শেষ পর্যন্ত) প্রদত্ত ২ইয়াঠে। 
দ্বিতীয় থর্টে মোগল ও ইংরেজ আমলের উঠহাস থাকবে এবং 
তৃতীয় খণ্ডে খণ্ডবিবরণী ও আভিধাশিক অংশ গ্রহণ করা যাইবে। 
এই ঠিন খণ্ডে সম্পূর্ণ পুস্তক শেষহইবে। দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই 
য্ত্স্থ হইতেছে । উহ1তে প্রথমেই বারহুঞাৰ আব্ভাবের কথা 
দিয়া পরে প্রতাপাদিতোর দীর্থকাহিনী আর হইবে। পরে 
যথাস্থাণে সীতারাষের ইতিহাস, চাড়া, নলডাঙ্গা প্রভৃতি রাজবংশ 
এবং শড়াইল, সাতক্ষীর', প্রভৃতি জশিদার-বংশের বিবরণ থাকিপে। 

পুস্তকথা।নর পওসংখ্যা ৪৩৫। ছাপা ও কাগজ উৎ৫ষ্টু। ইহাতে 
৪১ খানি পরিষ্কার চিত্র এনং এ খানি পরিকর মানচিত্র দেওয়া 
হইয়াহে। এই স্রপাঠ্য, স্ুমুদ্রিত পুস্তকখানির জগ্ত পাঠককে 
্রস্থকারের সহিত আচার্ধ। প্রফুল্লচজ্রকেও ধন্যবাদ দিতে হইবে, 
কেনন। গ্রস্থখানি আচার্ষেররই প্ররোচনায় লিখিত এবং তাহারই 
যত্ত্ে ও অর্থে মুদ্রিত হইয়াছে । 

পরিশেষে বক্তব্য যে আজকাল বঙ্গদেশে অনেক বাংল! 





* বঙ্গদর্শনে “জীক্ষেত্র” প্রবন্ধে শ্যুক্ত বিপিনচণ্্র পাল ঠিক 
এইরূপ কথা বলিয়াছেন।-_প্রবামীর সম্পাদক। 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লাইব্রেরী ঝা পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। সেইসকল পাঠাগার 
এবং ধনমানী ব্যক্তি যদ প্রত্যেকে একপানি করিয়া এই পুস্তক 
ক্রয় করেন তাহা হইলে বাড়ীর মেয়ের। পর্যন্ত আনন্দের সপ্রে সঙ্গে 
কিছু জান লাছ করিতে পারে অথ দেশসেবক,দরিদ্র, শিক্ষকতা- 
ব্যবসায়ী গ্র্থকারকে ভাহার সৎ্কাখো যথে& উৎ্সাঠ দেওয়া হয়। 


গ্রন্থের ছিতীয় খণ্ড পাঠ করিবার গণ্য উদ্্ীব হইয়। রহিলায | 
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধায়। 


পরিচয় 


(গর) 
১ 

সেদিন বিকাল হইতে টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছিল, সঞ্ধ্যা- 
কালেই অপরাজিত ভাবিতেছিশ-_তভারি রাত হইয়। 
গিয়াছে ! 

অসুস্থা মাতা আর পের্ধিন নীচে নামেন নাই? সন্ধ্যার 
সময় তিনি অপরাঞজজিতাকে বলিলেন-__“পরি, তোর 
বাবা নীচে একলা রয়েছেন, সেখানে একটু যা।” 

অপরাজিতা ঘর হইতে বাহিরে আসার সময় ভাবিল 
_এখনও কি আর একা আছেন! 

সত্যসত্যই ৩খনও তিনি একলা ছিলেন। অপরা- 
জিতা পিতার পার্খে বসিয়। একখানি পুস্তক পাঠ কপিতে- 
ছিল আর তাবিতেছিণ--অনেক রাত হইয়া গেল! 

এমন সময়ে অপীমস্ুন্দর্ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। 

অসীমনুন্বর খোঠিতবাবুর বন্ধুপু্র । কলিকাতায় 
এম্‌, এ পড়ে । মোহিতবাবুর বাড়াতে প্রথমে সে তাহার 
পিতার সঙ্গে আসে। তথন তাহার পিতা বন্ধুর উপর 
স্বীরপুঞের তত্বাবধানের ভার দর যান। সেই অবধি 
অসীম মাঝে মাঝে মোহিতবাবুকে দেখা দিয়া যায়; 
মাঝে মাঝে শিমন্ত্রিতও হয়। এখন মোহিতবাবুর স্ত্রী 
অন্নস্থা হওয়া অবধি প্রত্যহইই আপিয়া সংবাদ লই 
যাহত। 

তিন মাসের এই আলাপ ; ইতিমধ্যে কবে যে সে 
অপরাঞ্জিতাকে “আপনি” ছাড়িয়া তুমি" বলিতে আরন্ত 
করিয়াছে তাহ! অসীম নিজেই জানিত না। অপরাজিত! 
তখনও “মাপনি'ই বলিত। 

কুণ্না স্ত্রী ও কন্ঠাকে লইয়া মোহিতবাবু পরদিনই 
ওয়ালটেয়ার যাত্রা করিবেন তাহার আয়োজন সকলই 


৩য় সংখ্যা ] 
ঠিক হইয়া গিয়াছে । মোহিতবাবুর সহিত এই বিষয়ে 
ছুই চারিট] কথ! কহাপ্ন পর উপরে যাইবার সময় অসীম 
অপরাঙ্গিতার প্রতি চাহিয়া বলিল “এস, তুমি এখন 
উপরে যাবে না?” পু 

অপরাজিতা বিস্মিতা হইল, কারণ অন্য কোন দিন ত 
অসীম উপরে যাওয়া সময় তাহাকে ডাকে না! 

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে অপীম কহিল--“কাঁল হ'তে 
ছ-মা-স আর দেখা হবে না। পরি, আমায় মাঝে মাঝে 
চিঠ লিখবে ত ?” 

এ কি কথ! ! অসীম যেন আজ কেমন হইয়া গিয়াছে ! 
“পরি” বলিয়া সম্বোধন কর! এই তাহার প্রথম ! অপরা- 
জিতা কোন উত্তর দিল না। 


গৃহমধো প্রবেশ কারবার পুর্বে অসীম দ্বারদেশের 


অম্পষ্টালৌকে অপরাজিতা র প্রতি চাহিয়া! দেখিল-_তাহার 
মখ দেখিয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না ;-অপরা- 
জিতা কি রাগ করিয়াছে ?--ছিঃ--অকম্মাৎ অত পরিি- 
চিতের স্ঠায় সম্ভ।ষণ সে করিল কেন। 

তাহার পর আর কোন কথ! হইল না। 

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে অসীম ষ্টেশনে গিয়াছিল। 
তখন রাত্রি) সেখানকার উদ্্বলালোকে অসীম গত- 
রাত্রির কথাটার জন্য লঙ্জিত হইয়! |ডিল। মোহিতবাব্‌ ও 
তাহার স্ত্রীর সহিতই সমস্তক্ষণটা কথাবার্ত। কহিল! 
অবশেষে গাড়ী ছাড়িলে অসীম ঘখন অপরাজিতার প্রতি 
তাকাইয় নমস্করর জানাইল তখন দ্রেখিল-_- বালিকা বধিদেশ- 
গমনোৎসাহিতা; তাহার মুখে সহানুভূতির লেশমাত্রও নাই! 

ক্ষপ্রমনে উদ্।সভাবে অসীম গৃহে ফিরিয়। গেল। 

চি 

ওয়ালটেয়ারে তখন অনেকেই বায়ুপরিবর্তনের জন্য 
গমন করিয়াছে। মোহিতবাবুর পরিচিতের মধ্যে এক 
গগনবাবু ও তাহার পরিবারবর্গ সেখানে পুর্বেই গমন 
করিয়াছিলেন। গগনবাবু মোহিতখাবুর আগমনের দিন 
স্টেশনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে যান ও সেদিন 
তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করি খাওয়ান। গগনবাবুর এক 
পুর ও এক কন্যা । তাহার কন্ঠার সহিত অপরাদ্গিতার 
এক দ্বিনেই সবখীত্ব হইয়া গেল। পুত্র হিরুণায় সেবার 


পরিচয় 


২৯৭ 


পড়িবে না। 

হিরগুয় বেশ চতুর যুবক। মোহিতবাবু ও তাহার 
স্বীযখন গল্পপ্রসঙ্গে অসীমমুন্দরের' কথা পা়িলেন তখন 
“মপরাজজিতার ঈষৎ সতর্ক মুখভাব দেখিয়াই সে কিছু 
অনুভব করিয়া লইল । বিশেষতঃ অসীম দে তালরূপে 
চিনিত; হাজািবাগে উভমে সহপাঠী ছিল এবং এক- 
সঙ্গেই বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সহপাঠী হইলেও 
উতয়ের মধ্যে সখা ছিল ন]। 

হাঙ্জারিবাগে হিরগ্ায়ের একটা দগ ছিল। ইহারা 
রীতিমত সাহেবিয়ানা করিয়া কাল কাটাইত। ইহার! 
চোঙ্গ পায়জাম! পরিধান করিত, মন্তকে ঢাকনা দিত, 
গলদেশে শক্ত বস্ত্র্ড শীটিয়া উদ্ুখ হইত, ও সেই কঠিন 
বন্ত্রগের উপরে রঙ্গিন বস্্রধগডের গ্রন্থি বাধিত। তাহা- 
দের ক্লাবগৃহ ছিল। সেখানে সাহেবী ক্রীড়া-কৌতুকাদি 
হইত ও মাঝে মাঝে তোঞ্জ৪ হইত। ভোজের শেষে 
মাদক পানায় সেবন একটা বিশেষ সতাতার মধ্যে । এটা 
যখন 'ঠাহারা একটু করিয়া আরপ্ত কিল তখন আপনা- 
দিগেব উন্নত সংস্কারে তাহাদিগেব হৃদয় *উৎ্কুল্ল হইয়া 
উঠিল। এই-সকপ বাবুসাহেবদিগকে হোস্টেলের সাহেব 
তন্বাবধায়ক বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। 

সীম যেদিন এইট উন্নতির প্রথম পরিচয় পাইয়া 
হিরগ্ম়কে ও তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সাবধান করিয়। দেয়, 
সেইদিন তাহার এই বীতি-বিরুদ্ধ অনধিকার-চর্চার জন্য 
উহার! অসীমের প্রতি ঘৃশা প্রকাশ করে ও সেইদ্দিন 
হইতে শক্রতা আর্ত হয়। পরে ক্রমশঃ পানের মাত্রা 
চড়িতে আরন্ত করিল। একদিন নেশার ঝেশাকে উভয়ে 
আসিয়া সাহ্বীধরণে অসীমকে গাণি দিয়া পদাঘাত 
করে । অসীম পুরুষোচিত বলবাধ্যশালী, শয়ন করিয়া 
ছিল, ক্রোধে উঠিয়া প্রহারের চোটে উততয়কে ভূমিশায়ী 
করিয়া দিল। স্থপারিপ্টেণ্ডেটে সাহেবের রাগ হইল 
অসীমের উপর ! কারণ শ্রস্ধেয় হি৫ঝর় অতি বিনীতভাবে 
বাছা ইংপেজীতে অপীমের অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া দিল। 
ফলে অসীদের অসদা6রগ্রের জন্ত তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে 


হহল ! 


08 ই 


অদীম থে সাহেবের কাজীর বিচারে জরিমানা দিয়াহিস 
একথা সে নিজেই মোহিতবাবুর বাড়ীতে সর্ববসমস্ক্ষই 
ইতিপূর্বে গল্প করিয়াছিল, কিন্তু কেন তাহা প্রকাশ 
করে নাই। 

আজ ভগ্নী ও অপরাঞ্জিভার সহিত ভ্রমণে বাহির 
হইয়া, হিবুখায় অসীমের শক্রতা সাধিল। সে কথায় 
কথায় অদীমের কথ| পাঁড়ল ও তাহার পর রং ফলাইয়া 
অসীমের জরিমানার কথাটা এইরূপে গল্প কর্রল--যে, 
অপীম চিরকালই একটু একটু মদ খায়; একবার সে 
ম(তাল হইয়া অ1সিয়া হোষ্টেলের সকলকে গালি দেয় ও 
প্রহার কণিতে উদ্দযত হয়! কথাট। এতদিন চাঁপা ছিল, 
এইবার সাহেবের কাঁনে উঠিল তখন অনেক সাধ্যপাধনার 


পর, হিরণ্য়েরহই একান্ত চেষ্টায় সামান্ত অর্থদগ দিয় 


নিদ্ভৃতি পায়! 

তখন সন্ধা হয় হয়ঃ অপরাজিতা একটা বাণুক্ণাস্তপের 
উপর বসিয়। পড়িল। সেহ উগ্গুক্ত সাগরতীরে সান্ধা্য্যর 
যে গোণাপী আও। লাগিয়া তাহ।র মোহিনী শোভা পরি- 
স্ুট করিতেছি তাহা এখন বহুদুরাবস্থিত জলধররা।শর 
পশ্চাতে কিয়া তাহাদিগের বর্ণবৈচিএা ঘটাইতেছিল। 
সন্দুখে সমুদ্রগল হইতে সাব্ধয অন্ধকার অগ্রসর হইতেছিল। 
অপরাজিতার মুখমণ্ডল (বিবর্ণ, ০গ্ু বছুদুরে সযুদোপরি 
যেখানে ছুইটি পক্ষী চক্রাকারে থুরিনেছিল, সেখাশে 
চাহিয়া আছে। তাহার সখী তাঁত হইল, কহিল, “আজ 
অনেক বেড়ান হয়েছে, চল ফিরি ।” * 

অপরা$দতা উঠিল, তাহার মুখের বর্ণ ফিব্রিয়া আরসি- 
য়াছে, চক্ষু স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু সে সারা পথটায় 
কোন কথ। কহিল ন।। গ্রহে ফিরিয়া, সকলে মিলিয়! 
যেখানে চা পান করিতে কৰিতে আমোদালাপে রত 
ছিলেন সেদিকে না চার সে একেবারে শীয় কক্ষে 
চলিয়া গেল। 

৩ 

ছুইমাস কাটিয়। গিরাছে। মোহিতব।বুরা কলি- 
কাতায প্রত।াগমন করিয়াছেন; সঙ্গে হিরণ্াম়ও আঁস- 
মাছে, কারণ মে এখন আইনব্দিাখা। 

অপীষ সংবাদ পাইয়া প্রথম যেদিন দেখা করিতে 


[ ১৪শ ভাগ, ত্র নি 


আসে সৈরিন অপরাজিতা সহিত সাক্ষাৎ না না | 
সে তখন হিরগ্য়ের সহিত বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছিল। 
অসীম পরদিন আসিল ও পুনরায় ফিরিল। এমনই করিয়! 
দশ বার দিবস কাঁটিল--মপরাগিতার সাক্ষাৎ মিলিল না। 
হিরগুয়ের আগমনের বার্ত। শুনিম্ব। অপীম সুখী হইল ন1। 

অবশেষে দ্রেখ! করিবার জন্ত কুতসংকল্প হইয়া অসীম 
গেদ্িন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। হিরণুয় কি হাসির 
কথ। কহিয়াছিল, উভয়ে হাস্ত করিতে করিতে গৃহে 
প্রবেশ কধিল। অসীম দেখিল-- আনন্দ-উপভোগরতা 
বেশ মনের স্থুখেই আছে। অপরািত] তাহাকে লক্ষ্য না 
করিয়া উপবে উঠিয়া গেল । 

কিন্ত অসীমের মনে যে সন্দেহ হইয়াছে তাহার শেষ 
মীমাংসা না দ্রেখিয়া সে আঙ্জি যাইবে না।-- তাই অপরা- 
জিতার পণ্চাৎ পণ্চাৎ সেও উপরে উঠিয়া গেল। অসীম 
দেখিল অপরাজিত] একখানা আরাম-কেদাবায় শুইয়া 
পড়য়াছে। ঝেৌকের £মুখে গ্ুহে প্রবেশ কবিয়া তাহার 
বড় লঙ্জা বোধ হইপ, ভাখিল--এরূপতাবে আসাটা তাল 
হয় নাই 7;কিপ্ত তখন আর ফিপিবার উপায় ছিল না! 
অপরাজিতার মুখের দিকে চাহিয়া, সে আর পূর্বের সায় 
পরিচিতভাবে কথা কহিতে পা্ধিল ন।) বলিল-_-“আজ 
দেখা না করে ফিরব না স্থির করেছিলাম ।” 

অপধাজিতার বদন গম্ভীর ও দৃণাব্যগ্রক; 
উত্তর দিল না। 

অসীম আবার কহিল--“আমার সঙ্গে বাক্যালাপ 
ত্যাগ করা কি অভিপ্রায় করেছেন ?” 

অপরাজিতাব্র ক্রোধ তখন মণ্ডকে পুধীভূত হইয়াছে। 
সে তীব্রভাবে কহিল-_"কেন আপনি আমাম্ম অপমান 
করতে এসেছেন £” 

অসীম আর দীড়াইল না। ক্ষিপ্রগতি একেবারে 
কোপাহলময় ধাস্তায় নামিয়া আসিণ। অপরাজিতা গিয়া 
জানণায় দাত়াইল। অসীম তখন ভিড় ঠেণিয়া হনহন 
করিয়! ছুটিয়া চলিতেছে। 

অনীম নিমিষে কোথায় অন্তঠিত হইয়া গেল, 
অপরাজিতা কিন্তু বহুক্ষণ সেই জানালাতেই গুব্ধভাবে 
দাড়াইয়া রহিল। 


সে কোন 


৩য় সংখ্যা ] 
_ অপীম আপনার ঘরে গিয়া! আরামকেদারায্ব ধপাস 
করিয়। বসিয়া পড়িল । তাহার দৃষ্টি শৃগ্ভ। সে ভাবিতে- 
ছিল-_-কই, এমন একদিনের কথাও ত মনে পড়েনা, 
যেদ্দিন অপরাঞ্জিতার সামান্ত কথায়, ভাবে, তঙ্গাতে কণা- 
মাত্রও অন্ুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল; তবে কেন 
সে তাহাকে আপন খদরাধিষ্টাত্রী বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিল ? 

সম্থুখে অপরাজিতার ফটোগ্রাফখানিণ সে উঠিয়া 
কুটি কুটি করিয়! ছিশড়য়।৷ ফেলিল। শুদ্র খণ্গুলি গৃহ হইতে 
নিক্ষেপ করিবার সময় অসীম ভাবিল--খিসজ্জন দিলাম। 

কিন্তু এরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া নিয়মিত তাবে 
পৃর্ধবের ন্টায় ফিরিয়া বেড়ান অসপ্তব। অপীম কিছুদিনের 
জন্য দুরদেশে বাওয়ার আয়োজন করিল। 

সন্ধ্য। উত্তীর্ণ হইয়াছে; দ্বারে গাড়ী দীড়াহয়াঃ 
অসীম তখনই কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য ৭৩, 
এমন সময় সে মেহিতবাবুর এক পত্র পাইপ. তিনি 
ণিথিষ়াছেন 

“বাৰ। অপাষ, 

গগন্বাবু তাহার পুভ্র হরণয়ের সহিত আমার কন্তার 
বিবাহের প্রস্তাব করিয়া কল্য আমায় পএ পাঠাহয়াছেন। 
ওয়ণটেয়ারে তাহারা সকলেই অপরাঙ্জিতার রূপগুণে 
বিশেষ যুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই উহাকে পুত্রবধূ করিবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছেন। যতদুর বুঝিপাম তাহাতে 
অপরাঞ্জিতার এ বিবাহে কোন আপত্তি নাই। শুশিয়াছি 
হাজারিবাগে তুমি হিরণয়ের সহপাঠা ছিলে । এ খিষয়ে 
তোমার সহিত পরামর্শ করিতে চাঁহ। 

তুমি আজ রাত্রে এখানে আহার করিবে। ইত্যাদি? 

অসীম ষখন এই পঞ পাঠ কর্জিতোছণ, ঠিক সে 
সময়ে অপরাজিতার কক্ষে হিবয় অপরাঙ্গিতাকে 


বলিতেছিল-__“পরি)১৬০৩। পরি১ 0779 ১১৮০০ 0101201,1 


এই বলিয়। . হিরণ অপরাজিতার করধাপণের জন্য হস্ত 

প্রসার্ষিত করিল ।--তাহার নুখে বিকুত গন্ধ, চক্ষু রক্তি- 

মাভ ও বিজয়োৎফুল্প, কথায় একট। অস্বাভাবিকতা 1-- 

অপরাজিত! আশ্চর্ধ্যান্বিও। ;-_সে পিছু হাটিয়া গেল। 
অসীম তখনই পত্রের উত্তর লিখিপ্-_ 


পরিচয় 


১২৯৯ 
5 “পুজনীয়েযু -- 
আপনার পত্র এইসাএ পাইলাম, কিন্তু এই রাব্রেই 
পিতৃসমীপে যাত্রা করিবাব্র জন্য গ্রথ্ঠত হইয়াছি। এই 
নিমিত্ত আপনার সহিত এখন সাক্ষাৎ করিতে অপারগ 
*হইলাম। অপরাধ মাজ্জনা করিবেন । ইতাদি?-- 
হিরখয়ের ভঙ্গী ও ভাবে মপরাঞ্জিতার আর কিছুই 
বুঝিতে বাকী হিপ না। সাহেব যে কাজীর বিচার 
কখিয়াছিল সে গল্পের কথা মনে পড়িপ। উদ্বেলিত 
হাদয়াবেগে তাহার প্রাণঢা কেবল হায় হায় করিতে 
লাশিল--কী করিয়াছি! দেবার মহ তুমি --তোমার 
টরিত্রেকেন আমি অবিশ্বাস করিলাম ! ক্ষমা কি আর 
পাইবনা? যদি ঠোমাব পায়ে ধরিয়! কারি তবু কি 
তুমি নিশ্মম হইয়া রহিবে? 
৪ 
হিরর়ের সহিত বিপাঠ্র সখন্ধ শাপ্দিয়া গিয়াছে! সে 
মোঠ্তবাবুর আতিথ্য ছাড়িয়া ছাত্রাবাসে স্থান 
শইয়াছে। 
বহুদিন গেল; কিন্তু হায় কোথায় তিনি! অপরা- 
তা উদগ্রীব হইয়া সতককর্ণে ত প্রহিসন্ধ্যায় তাহারই 
অপেক্ষায় বসিয়া থাকে । কোথায় সেই চিরসঙ্গীতময় 
পদধবনি ! সময় বড় নিষ্ঠুর; সে প্রতিগাঞ্জে আপনার 
জয়ঙঞ্চার শব্খ করিয়া অপগ্লাজিতার কর্ণে, নিশ্বম ভাবে, 
হতাশার সুর বাজাইয়। দিয়া যাস্ব। 
অসীম বিদেশ হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিল; 
ভাবিল এতদিনে সকলই শিয়াছি। সে কিছুদিন পরে 
যোহিহবাবুর এক পঞ পাহল। পব্রখানি এইরূপ-_ 
“বাবা অসীম, 
এঠদিন পরে ফিবে এলে, তা সে সংবাদও তোমার 
পিতার পত্রে জানিতে হইল !,ঙমি আর পুক্বের স্টায় 
ঘনিষ্ঠতা পাখনা কেন? তোমাপ অভাবে আমর! সকলেই 


বিমর্ষ আছি। রঃ 
অদ্য নিশ্চয় দেখা করিবে । এখানে তোমার নিমন্ত্রণ 
রহিল। ইত্যাদি ।” 


অসীম যাইবে কি % প্রথমেই মনে হইল-_ছিঃ, বড় 
অন্ঞায় করিয়াছি, ঘাইব।--কিন্ম।-কিন্তু আর কি, 


৩০০ 


প্রবাসী-- পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আমি ত এখন নির্বিকার ! কিন্ত-_-মোহিতবাবুর শ্রৃহ * ময় পরিপূর্ণতা অন্তব করিতেছিল,_-আর অপরাজিতার 


যদি শূন্য হয় !_-তাতে আমার কি?1--যাইব। 


বাড়ীটা ফাকা-ফীকাই ত বটে! মোহিতবাবু 
*বাহিরের থরে একাকী বসিয়া ছিলেন। “এস বাবা এস, 
তোমার অপেক্ষাতেই ব'সে আছি।” অসীম নমস্কার 


করিল। কিছুক্ষণ গল্প করিয়া মোঠিতবাধু বলিলেন-_ 
এরা বোধ হয় উপরে ছাতে আছেন, উপরে যাও, দেখা 
ক'রে এস।” 

“স্থারে ছুই, ছেলে”_ বলিয়া মোহিতবাবুর স্ত্রী 
অসীমকে আদরের তত্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তাহার পার্থে বসিয়া অপরাঁজিতা-_লজ্জানত্রা-_-এ-ত 
সুন্দরী! কিন্তু তার সামস্ত__ !__আঃ বাচা গেল সে 
আশঙ্কা নাই--বাচা গেল।- ছিঃ! এ ভাবনা! আবার 
আমার মনে আসে কেন? 

কিছুক্ষণ পরে মোহিতবাবুর স্ত্রী নামিয়া আদিলেন। 
আসিবার সময় তিনি কপটগান্তীধ্যের সহিত কহিলেন-_ 
«এখনই আবার আসছি। একজন অপরিচিত ভদ্র- 
লোককে আঙ্গ নিমন্ত্রণ করু। হয়েছে, তার জন্তে আয়ো- 
জনের ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।” 

তখন অসীমও উঠিল। সে আলিশায় দেহ হেলাইয়া 
ধ্াড়াইয়া নিয়ে পথের উপরকার জনসজ্ঘ পর্যবেক্ষণ 
করিতেছিল। হঠাৎ কি কারণে সে পশ্চাৎ কিবরিয়া! দেখিল 
পিছনেই অগ্নিরাঙ্জিতা অধোমুধী হইয়া ধাড়াইয়। আছে। 

অপরাঙ্জিতা কহিল-_-“আ-মি-আঁমি যে অপরাধ 
করেছি তার জন্তে ক্ষমা কর।” 

অসীম--“অপরাধ ! কিসের অপরাধ? কার কাছে 
অপরাধ করেছেন? আপনি হয় ত ভুল-_ 

আর বলা হইল না । অপরাজিতার আয়ত ঘনকুঞ্চ- 
তার লোচনযুগল হইতে দুইটি মুক্তার ছড়া গোলাপ- 
ক্ষেতে পতিত হইল ;-অসীমেপ কাছে সেই সঙ্গল 
ব্যথাব্যঞ্নকরৃষ্টির কৃপাতিল্চা !-অসীম কি বলিতেছিল 
ভুলিয়া গেল। অপরার্জিতা ভূমিষ্ঠ হইয়া! অসীমন্ুন্দরকে 
প্রণাম করিয়৷ পদধুলি লইল। 

উদ্ধে অনন্ত জ্যোতিশ্ময় আকাশ-_নিত্তন্ধ। নিয়ে 
নিস্তব্ধ তাহার ;-_অসীমসুন্দর আকাশের সেই চিরশান্তি' 


মনেকি হইতেছিল কে জানে? পদতলে কোলাহলময়ী 
পৃথিবীর কোন শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ কৰিতেছিল 
না। অপরাজিতাকে পদতল হইতে তুলিয়া কঠস্বরে 
প্রণয়ের কোমশ মধুরিমা ঢাপিয়া দিয়া অসীমন্ুন্দর 
ডাকিল--“প-রি !” 

্রীরণভিৎকুমার ভট্টাচার্য : 


পিলীয়াস ও মেলিম্যাওডা 
দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্য 
উদ্যান-মধ্যে একটি নিখর। 
[ পিলীয়াস ও মেলিস্তাগডর প্রবেশ ) 
পিলীয়াস 
আমি কোথায় তোমায় এনেছি তা তুমি জান? 
দুপুর বেলা বাগানে যখন খুব গরম বোধ হয়, তখন আমি 
প্রায়ই এখানে এসে বসে থাকি । আজ ভারি গুমট গরম, 
গাছের ছায়াতেও। 
মেলিস্তাণ্ডা 
ওঃ! জলটি বেশ পরিক্ষার... 
পিলীয়াস 
আর শীতের মত ঠাণডা। এট। একটা পুরাতন 
পরিত্যক্ত ঝরণা। সকলে বলে যে, আগে এর তারি 
অদ্ভুত গণ ছিল,_-এর জলে অন্ধের দৃষ্টি হত-_এখনও 
একে “অন্ধের নিঝ রি” বলে। 
মেলিস্তাও! 
আর কি এতে অন্ধের চোখ হয়না? 
গিলীয়াস্‌ 
এখন রাজাই নিজে প্রায় অন্ধ ! কেউ আর এখানে 
আসে না... 
মেলিস্ত।ও1 
এখানট। কি নিজ্জন শিশুর 1... একটুও শব্ধ গুনতে 
পাবার গো নেই। 
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পিলীয়াস 
এখানটা সর্বদাই আশ্চর্য নিশুদ্ধ...জলের নিস্তব্ধত। 


যেন কানে অমতে পাওয়া যায়! মন্ত্রের জলাধারেপু 


ধারে বসবে? একটা পেপু গাছ পয়েছে। শুর 
আলোর স্পর্শ কখনো সে পায়নি... 
মেলিস্যাওা 


আমি প্রশ্মবের উপর শুয়ে পড়ছি ।--মামি এই জলে 


তল দেখতে চাই... 
পিলীয়াস 


কেউ তা এ পর্য্যস্ত দেখতে পায়নি। 
বোধ হয় এটা গভীর । এ জল কোথ। হতে আসে তা 
কেউ জানে ন|। বোধ হয় পৃথিবীর একেবারে সেই 
বুকের ভিতর থেকে-*, 


সমুদ্রের মত 


মেলিস্তাও। 
যদি তলায় কিছু ঝকৃঝকৃ করে তা হলে দেখতে 


পাওয়া যাবে বোধ হয়... 
পিলীয়াস 


সামনে অত বেশী ঝুঁকো। না." 
মেলিস্তাগডা 
আমি জলটা ছুঁতে চাই... 
পিলীয়াস 
দেখো যেন গড়ে যেয়ো না...আমি তোমার হাত 


ধরে থাকছি... 
মেলিস্তাা 


না, না, আমি ছুই হাতই ডুবাতে চাই... মনে হচ্ছে 
যেন আমার হাত দুখানার আঞ্জ অসুথ হয়েছিল... 


পিলীয়াস 
ওঃ! ওঃ! সাবধান! সাবধান! মেলিস্তাও। 1... 
মেলিস্তাও !...--ওঃ ! তোমার চুল !... 


[ মেলিস্তাগা | উ্থিত হইয়1] 
পারলাম না, আমি ছু'তে পারলাম না... 
পিলীয়াস 


তোমার চুল জলে ডুবেছিল-.. 
মেলিস্তাণডা 
হাঃ হাঃ চুল আমার হাতের চেয়ে বড়... আমার 
চেয়েও বড়... 
[নিস্তব্ভাব।] 


৩০১ 
প্লীয়াস 
ও তোমায় আর-একটি ঝরণাবুই পাশে পেয়েছিল? 
মেলিস্তাপ্ড! 
1... * 
পিলীরাস 
(কি বলে তোমায় কথা বললে? 
যেলিস্াণ্ডা 
কিছুই না ৮আমাব মনে নেই... 
পিলীয়ান 
ও তোমার খুব কাছে ছিল? 
মেলিস্তাণ্ড 
হ।; ও আমার চুর্ন চাইলে! 
পিলীয়াস 
আর তুমি তা দিলে না? 
মেলিস্তা্ডা 
না। 
পিলীয়াস 
কেন না? 
বেলিস্তাওা 
ও? | ওঃ! জলের তলে কি যেন গেল দের্খলাম'** 
পিলীয়াস 


সাবধান! সাবধান! পড়ে যাবে! কি নিয়ে খেল! 
করছ? 
মেলিস্যাওা 
ওর ছেওয়৷ আঝাংটাট। নিয়ে... 
পিলীয়াস 
সাবধান! হারিয়ে ফেলবে... 
মেলিস্তাও। 
না, না; হাত আমার ঠিক আছে.** 
পিলীয়াস 
এত গতীরু জলের উপর ও-বরকম করে খেল! কোরো 
ন 
মেলিহ্যার্তী 
হাত আমার স্থির রয়েছে । 
পিলীয়াস 
আলোয় কি সুন্দর ওটা ঝকৃঝকৃ করছে! অত 
উপর দ্বিকে ওটা ছুড়ে দিও না... 


৩০২. 
মেলিস্তাওা 
যাঃ1... 
পিলীয়াস 
পড়ল না কি? 
মেলিস্তাও! 
জলে পড়ে গেছে !... 
২. পিলীয়াস 
কোথায়? কোথায় ?... 
মেলিহ্যাও1 
জলে ওটার ঘাওয়া আমি দেখতে পাচ্ছি না... 
পিলীয়াস 
এ ঝকৃঝকৃ্‌ করছে মনে হচ্ছে... 
যেলিস্তা্ডা 
আংটাটা আমার ? 
পিলীয়াস 
হা, হা; এ ওখানে... 
মেলিস্তা ও! 


8! ওঃ ! আমাদের হতে অনেক দূরে ওট1!... 
না, না, ওটা নয়...সেটা হারালাম...হারালাম...জলের 
উপধ একটা মস্ত উন্মিচক্র ছাঁড়া আর কিছুই নাই...কি 
করব? কি করব এখন আমরা না 

পিলীয়াস 

আংটী একটার জন্যে অত ব্যস্ত হয়ো না। যেতে 
দ্াও...হয়ত- আবার আমরা "ওটা খুজে পাব। নাহয় 
মার একট পাওয়া যাবে এখন... 

৫ মেলিস্তাণ্ডা 

না, নাঃ আর ওটা পাওয়। যাবে না, অন্য একটাও 
আর পাওরা বাবে ন...আমার মনে হল হাতে ওটা 
আমি ধরেছি যেন...হাতে বর্ষ করে ফেলল।ম, তবুও 
ওটা পড়ে গেল...আকাশের দিকে বেশী উ*চুতে ওটা 


ছুড়ে ফেলেছিলাম... 
পিলীয়াস 


যাক, যাকঃ আব-একদিন আসা যাবে এখন...এস, 
সময় হল। আমাদের সঙ্গে মিলতে ওরা হয়ত আসছে। 
আংটাট। যখন পড়ল ৩খন দুপুর বাজছে। 
মেলিস্তা্ড 
গোলড যদি জিজ্ঞাসা করে আংটীটা কোথায়, তাহলে 
কি বলব আমর? 


প্রবাসী--পোৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিলীয়াস 
সত্য, সতাঃ সত্য... 
[ প্স্থান। ] 


দ্িতায় দৃশ্য 
ছুর্ঘপ্রাসাদের একটি কক্ষ । 
[বিছানায় গোলড শুইয়া রহিয়াছেন; 
বিছানাক্স পার্থে মেলিস্তাা। ] 
গোলড 
আ! আ! সব ভালর দিকেই যাচ্ছে, ব্যাপার কিছুই 
গুরুতর নয়। কি করে যে এটা ঘটল তা আমি বোঝাতে 
পারি না। ধারে সুস্থে বনে আমি শিকার করছিলাম। 
কিছুই কারণ নাই কিন্ত হঠাৎ আমার ঘোড়াট। ক্ষেপে 
উঠল। অদ্ুত কিছু দেখেছিল না কি?...স্ইে মাঞ্র 
ঘড়িতে বারটা বাজল গুণলাম। শেষের ঘণ্টাটা যেই 
বাজল অমনি ঘোড়াট। হঠাৎ তয় পেয়ে অন্ধবেগে পাগলের 
মত ছুটে একটা গাছে গিয়ে ধাকা লাগালে। তারপর 
যেকি হল কিছুই শুনতে পেলাম না। পরে যেকি 
ঘটল তাও জানতে পারলাম না। আমি পড়ে গেলাম, 
আর থোড়াট। খুখ সম্ভব আমার উপর পড়ল। মনে হল 
আমার বুকের উপর সমস্ত বনটা চেপে রয়েছে; ভিতরটা 
মনে হল আমার একেবারে পিষে গেল। ওবে ভিতরট। 
আমার খুব শক্ত। ব্যাপারট। বোধ হচ্ছে কিছুই গুরুতর 
নয়... 
মেলিস্তাও। 
একটু জল খাবে কি? 
গোলড 
না, না) আমার তৃষ্ণ। পায়নি । 
মোলশ্তাও 
আর একটা বালিস নেবে ?...এটার উপর একটু 
রক্তের দাগ পেগেছে। 
গেলড 
না না; কিছুই দরকার নেই। মুখ দিয়ে এখনই 
একটু রক্ত পড়ছিল। আবার বোধ হয় পড়বে... 
মেলিস্তাণ্ড। 
ঠিক বুঝতে পারছ শু ৯...খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে না? 


৩য় সংখ্যা ] 


না, না? এর চেয়ে বড় অনেক বিপদ কাটিয়ে উঠেছি। 
রক্ত আর ইম্পাত দরে আমি টরি...এগুলো ছেলে- 
মানুষের কচি হাঁড় নয়; কিছু ভাবনা করোনা... 
মেলিস্যা্ 
চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা কর। আমি এখানে 
সমস্ত রাত্রিরয়েছি। 
গোলড 
না, না; এ বকম কষ্ট করতে তোমাকে আমি 
কিছুতেই দেব না। আমার কিছুরই দরকার নেই; 
শিশুর মতন ঘুমিয়ে পড়ব.. কি হয়েছে, মেলিস্তাণ্ড ? 
হঠাৎ কাদছ কেন 2... 
মেলিহ্যাওা [ হঠাৎ কাদিতে আরত্ত করিয়া] 
আমার...আমারও অসুখ হয়েছে। 
গোলড 
তোমার অসুখ হয়েছে ?...কি অসুখ হয়েছে, কি 
অসুখ হয়েছে, মেলিস্তা গা? 
বেলিগ্তাপ্ডা 
তা আমি জানিনা...এখানে আমার অসুখ বোধ 
হচ্ছে--.তোমায় আজই বলে ফেলা ভাল) প্র, প্রভু, 
এখানে থেকে আমি সুখী নই... 
গোলড 
কেন, কি ১ল, মেলিগ্য।গা ১ বাপার কি?...আমার 
মনেই হয়নি...কি হয়েছে কি?...কেউ অন্যায় বাবহার 
করেছে ?...কেউ তোমায় আঘাত করেছে? 
মেলিত্ পু! 
না, না) কেউ এতটুকু অন্ঠায় করেনি... এ তা নয়... 
কিন্ত এখানে আর আমি বাস করতে পারন না। কেন 
তা আমি জানি না...আমি চলে যেতে চাই, চলে যেতে 
চাই !...এখানে পড়ে থাকতে হলে আমি মারা যাব... 
গোলড 
কিন্তু যা হোক কিছু একটা হয়েছে ত নিশ্চয়? 
আমার কাছে নিশ্চয় তুমি কিছু লুকোচ্ছ 1...সমস্ত সত্যটা 
আমার কাছে বলে ফেল, মেলিস্তাগডা...রাঞ্জা কিছু 
বলেছেন ?"""মা- কিছু বলেছেন ?...পিলীয়াস কিছু 
বলেছে 1... 


পিলীয়াস ও মেলিম্তাণ্া 


৩০৩ 


মেলিশ্/ওা 
নাঃ না) পিলীয়াস না। কেউ নয়...ঠিক বুঝতে 


পারবে না তুমি... 
গোলড » 


কেন বুঝতে পাব ৭11...ঘদি আমায় কিছু না বল, 
তাহলে আমি কি করব ?...সমণ্ত আমায় বল আমি 
সব বুঝতে পারখ। এ 
(মলিস্তা্ডা 
আমি নিজেই জানি না কি হয়েছে.. ঠিক বুঝতে 
পারছি না কি হয়েছে...ষদি বলতে পারতাম, তাহলে 
বলতাম.-.এ যে আমার আয়ন্রের অতীত... 
গ্রোলড 
শোন; অবুঝ হয়ো না, মেলিস্তা | কি কর্পতে 
বল আমায় ?_-মার তুমি ছেলেনান্ুষ নও ।-_ আমাকেই 
কি তুমি ছেড়ে যেতে চাও? 
মেলিস্ত।ও 
ওঃ ! না, নাঃ তা নয়...অংমি তোমাএ সঙ্গে চলে 
যেতে চাই...এখানে আর আমি থাকতে পারব না... 
মনে হচ্ছে যেন আর আমি বেশী দিন বাচব না... 
গোলড ০ 
সেযাই হোক, এ-সকলের কিছু একটা কারণ আছে 
ত নিশ্য়। সকলে তোমাকে পাগল মনে করবে। 
তারা বলবে তোমার ও-সমস্ত ছেলেমান্্ধী খেয়াল। - 
শোন, পিশীয়াস কিছু করেছে, কোনও রকমে? বোধ 
হয় অনেক সময় সে তোমার সঙ্গে কথা বলে না... 
মেলিহ্যাণ্ডা 
হা, হা সমর সময় কথা বলে। বোধ হয় আমার 
সে দেখতে পাবে না) চোধ দেখে তার আমি তা বুঝতে 
পারি...তা হলেও দেখা হলেই ও আমার সঙ্গে কথা! বলে... 
গোলড 
ও-সবে তাকে ভুল বুঝো না। ও চিরকালই এ 
রকমের । ওর সবই আশ্চধ্য, ধরণের । আর এখন 
ওর মনট। খারাপ হয়ে রয়েছে; ওর বন্ধু মাসেলাস মর- 
মর হয়েছে তার কথাই ভাবছে, আর তার কাছে যেতে 
পারছে না...স্বভাব ওর বঙ্লাবে, প্বভাব বদলাবেঃ পরবে 
দেখো; বয়স ওর কম*** 


৩০৪ 


মেলিস্তাণডা 

কিন্তু তার জন্তে কিছু নয়...তার প্রপ্তে কিছু নয়. . 

গোলড 
তবে কিসের জন্তে ?_এখানে আমরা যে তাবে 
থাকি তুমি ত1 সইয়ে নিতে পার না? এখানটা কি এতই 
বিষাদময় 1--স্া বটে প্রাসাদট। পুর্রাতন আর অন্ধকার 
...খুব ঠাণ্ডা আর খুব গতীব্। আব এখানে ধীরা বাস 
করেন সকলেই বয়স্থ। চারিদিকে অন্ধকার বনগুলে। 
থাকায় দেশট| একটু বিষাদমন্ব বোধ হতেও পারে। 
তবে ইচ্ছে কলে সকলেই একেও একটু: আনন্দময় 
করে তুশঠে গাবে। আর তারপর» কেবল আনন্দ, আর 
আনন্দ, আর আনশ্দ ছুঁয়ে প্রত্যেক দ্রিন কেউ চশতে 
পারে না; সং অবহাই সমান ভাবে নেওয়ার দরকার। 
সে যাক, কি করতে হবে বল থ|। তোমার খুশী; 
যা তোমার ইচ্ছে তাই আমি করব... 
মেলিস্তাণ্ডা 

বনছি, বলছি? সত্যি...এখানে কেউ আকাশ দেখতে 

পায়না । আাঞ্জ সকালে আমি তা প্রথম দেখণাম... 

সত 4 গোলড 
তাই জন্যে তোমার এত কান্না, আ বেচারী !_ 
এ ছাড়। আর কিছু নয় ?--শাকাশ দেখতে পাও না বলে 
চোখের জল ফেন?--থাম, থাম? এসব নিয়ে কাদবাএ 
বয়স আর তোমার নেই... আর তা ছাড়া, গ্রীষ্ম এসেছে 
না? প্রতেকি দিন আকাশ দেখতে পাবে এইবার।-_- 
আবার ফিরে বছর...এস, তোমার হাত দাও, তোমার 
ছোট ছোট দুখানি হাতই দাও। [ হাত দুইটি ধরিপেন। ] 
আঃ! বাঃ! কি ছোট হাত ছুটি! মামি ফুলের মত এদের 
পিসে ফেলতে পারি...এ কি ! আমার দেওয়া আংটাটা 
কি হল? 


মেলিখাণ্ড 

আংটীটা ? 
গোলড 

ই1; আমাদের বিষের আংটী, কোথায় সেটা? 
মেলিস্তাওড 


বোধ হয়...বোধ হয় সেটা পড়ে গেছে... 


প্রবাপী--পোঁধ, ১৩২১ 


[ ১১শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


গোলড 
পড়ে গেছে !-কোথায় পড়ে গেছে ?-- তুম 
হারাওনি ত? 
মেলিহ্যাওড। 


না, না; পড়ে গেছে'"'সেট| নিশ্চন্ন পড়েছে...কিন্ত 
কোথায় আছে আমি জানি... 


গোলড 
কোথায় আছে? 
মেলিস্তাণা 
তুমি জান...তুমি জান..-সধুদ্রেগ ধারে এ গুহাটা 1... 
গ্রোলড 
হা)" 
মেলিস্তাণ। 


আচ্ছা, সেইথানে...নিশ্চয়ই সেইখানে ঠিক, ঠিক 
আমার মনে হচ্ছে... হইনিয়লঙের জগ্ঠে আজ সকালে 
সেখানে বিগন্বক কুড়োতে গেছলাম-...চমৎ্কার ঝিনুক 
সেখানে পাওয়া যায়-'.আঙ্ুল থেকে আমার সেটা! খসে 
পড়ে গেল...তার পরেহ সনুদ্রের জপ উঠতে পাগল 
খুঁজে পাবাণ পূর্বেই আম।কে চলে আসতে হল। 
গোগড 
তুমি নিশ্চয় বলতে পার যে, স্টে। সেখানেই আছে? 
যেলিহাও! 
হা, হাঃ খুব নিশ্চয় বলতে পারি.তখসে পড়ছে সেটা 
বুপতে পারলাম...ভাবপর্, একেবারে হঠাৎ ঢেউয়ের 
শব... 


গোলড 
তোমাকে এখুনি যেয়ে সেটা নিয়ে আসতে হবে। 
মোলস্তাণড! 
আমাকে এখুনি যেয়ে নিয়ে আসতে হবে? 
গোগও 
হ। 
মেলিস্তাওা 
এখুনি ?-_-এই মুঠুণ্ডে ?_অন্ধকারে ? 
গোলড 


এখুনি, এই মুহুর্তে, অঞ্চকারে | তোমাকে এখুনি যেয়ে 
সেটা আনতে হবে। আমার যা আছে সর্বস্ব বরং আমি 
হারাতে পারি কিন্তু সেটা হারাতে পারি না। সেট! 


৩য় সংখ্য! ] ঃ 


যেকি তা তোমার ধারণ! নেই। কোথা থেকে সেট! 
এসেছে তা তুমি জাননা । আজ রাত্রে সমুদ্র খুব উঠবে। 
তোমার যাবার পুর্বে সমুদ্র উঠে সেটা নিয়ে যাবে... 
শীঘ্র বাও। এখুনি যেয়ে তোমায় সেটা নিয়ে আসতে 
হবে... 
মেলিস্য।ও1 
আমার প্াহস হয় না...একলা বেতে আমার সাহস 
হয় না... 
গোলড 
যাওঃ যাও, যার সঙ্গে খুসী যাও। কিন্ত এখুনি 
যাওয়। চাই, শুনছ 1- শীগ্ যাও) পিলীয়াসকে তোমার 
সঙ্গে যেতে বল। 
মেলি 
পিলীয়াস ?-.পিলীয়াসের সঙ্গে 1 কিন্তু পিলীগাস 
যেতে চাইবে না... 
€গালড 
পিলীয়াসকে তুমি যা বলবে তাই করবে। হোমাহ 
চেয়ে আমি পিলীয়াসকে তাপ জানি । খাও, 
নী যাও। আংটী না পাওয়া পধ্যস্ত আমার ঘুম হবে 
না। 


যাও, 


মেলিইাও। 
ওঃ 12! আমি সুখ] নই 1...আমি সুখী নই... 
[ কার্দিতে বাদিতে প্রস্থান । ] 


ক ই 


তৃতীয় দৃশ্য 
_ একটি গুহার সুখে । 
[পিলীয়াম ও মেলিস্তাগার প্রবেশ |] 
পিলীয়াস [তাস উত্তেজিত ভাবে] 
হা, এই সেই জায়গা আমরা এখন পৌছেছি। 
এঠ অন্ধকার, বে, বাইরের অন্ধকার থেকে গুহার মুখ 
আলাদা বোঝবার জে নেই...ওদিকে একটিও তার! 
নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এ প্রকাণ্ড মেঘটা তে করে 
টাদটা না বেরোয় ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাক; ওতে 
সমস্ত গুহাটাই আলো! করবে, আর তখন গুহার তিতরে 
গেলে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। কতকগুলো ভয়ের 


পিলীয়াস ও মেলিস্তাণ্ডা * 


৩০৫ 


জায়গা রয়েছে, ছুটে ইদ আছে, তার মাঝে পথটা ভারি 
সরু“ ধ্দ ছুটো থে ক গভীর এখনও তা ঠিক করতে 
পারা যায় শি। মশাল কি আলো আনার কথা আমার 
মনেই ছিল না, তবে আকাশের আলোতেই যথেষ্ট হবে 
বোধ হয়!_ এর পুর্ববে এই গুহায় আসতে কখনও তুমি 
সাহস করনি? * 
মেলিঙ্টাণ্ডা 
না। 
পিল'য়াস 

ভিতরে এস, 'পমমেখানটায় ভুমি আগ্টাটা 
হারিয়োছলে সেখানটার বর্ণনা দিঠে তোমাকে নিশ্চয় 
পারতে হবে, খদি তোমায় সে গিজ্ঞাসা করে...এটা মস্ত 
খড় গুহা আর ভারি সুত্র চারা গাছ আর মাঞগুষের 
(৩ আর্তি সব স্টিক রয়েছে । শীল ছার এটা 
পরিপূণ। এর শেষ পথান্ত কিআছে তা এখনও কেউ 
দেখে নি। বোধ হয় সেখানে অনেক ধনবুদ্র ঘুকান 
আছে। পুরাতন জাহাজের ভগ্রাবশেষ-সমস্ত দেখতে 
পাবে। পথ দেখাতে লোক না নিয়ে বেশী দুর সাহস 
করে য।ওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ খেয়ে আর ফিরে 
আসতে পারে নি। শিঙষেই অমি বেশি ভিতরে যেতে 
সাহস করি শা। ঢেউয়ের আপো। কিনা আকাশের 
আলো যেহ আর না দেখতে পাব অমনি আমরা খাব । 
যদ ঠিতরে কেউ একটু আপো জাপায় অমনি মনে 
হয় যেন আকাশের মত ছাদে অসংখা তারা ছেয়ে পড়ল। 
পাহাড়ে যে লধর্ণ আর শ্রটকের টুকরা-স্মস্ত রয়েছে 
তাইতে অমন হয় অনেকে বলে | দেখ, দেখ, বোধ 
হয় আকাশ এইবার পরিষ্কার হচ্ছে...আমার তোমার 
হাত দাও কেঁপো মন, অত কেপো নাঃ বিপদের 
সম্তাবন! কিছু নেই; সাগরের আলো যেই আর না 
দেখতে পাব অমনি আমরা থামব ..গুহার শব্দে কি 
তুমি তয় পাচ্ছ? ও শব্ধ রাজিব, ও শব্ধ নিস্তব্ধ- 
তার...পেছনে সাগরের ডাক * শুন্তে পাচ্ছ ?- আজ 
রাত্রিটা একটুও ভাল লাগছে ,শা...আ! এই আলো 


এসেছে 1. 
| চাদ উঠিয়া গ5।র প্রবেশপথ এবং গুহার 
চির খানিকটা সম্যক আালোক্ত 


*] করিল; কিছু নিয়ে গুভ্রকেশ তিনটি বুদ্ধ 
ভিক্ষুক পাশাপাশি বসিয়া একখগড গুতুর 
হেলান দিয়া ও পরস্পরকে অবলম্বন 
করিয়া ঘুমাইতেছিল। ] 


যেলিস্যাও্া 

আঃ! 
পিলীয়াস 

কি হয়েছে? ' 
মেলিন্তাণ্ড 

এ ওখানে-৮. 

[তিনটি সিক্ষুককে দেখাইয়া দিলেন।] 

পিলীয়াস 

হা, হা; আমিও ওদের দেখেছি... 
মেলিস্যাও। 

চল আমর যাই !...চল আমরা যাই !... 
পিলীয়াস 


চ্...তিনটি বৃদ্ধ তিক্ষুক, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে... দেশে 
এখন দুর্ভিক্ষ... এখানে ওরা ঘুমোতে এসেছে কেন 1.০, 
মেলিস্যা্ডা 
চল আমরা যাই !...এস, এস..চল বা 1... 
পিলীয়াস 
সাবধান; অত চেচিয়ে কথা বলে: না.. ওদের যেন 
জাগিয়ে ন। ফেলি...এখনও ওর] খুব ঘুমোচ্ছে---এস । 


মেলিসাওডা 
তুমি যাও, তুমি বাও ; আমি বরং একলাই যাই... 
পিলীয়াস 
আর একদিন আমরা আবার আসব এখন... 
[প্রস্থান ।] 
চতুর্থ দৃশ্য 


ছর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ । 
[ আর্কেল ও পিলীয়াস উপস্থিত । ] 
আকেল 
দেখণে, সমস্তই তে'মাকে এখানে এখন আটকে 
রাখবার জন্যে পরামর্শ এটেছে, আর সমস্ত তোমার এ 
শিক্ষল যাত্রা বারণ করছে । তোমার খাবার অন্থখের 


অখা%1-- শোধ, ১৩২১ গু 


| ১১শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সঠিক খবর এ পর্যন্ত তোমার কাছে লুকান হয়েছে; কিন্ত 
তার আর বোধ হয় জীবনের আশা নেই; তোমাকে 
আটকাণার পক্ষে এই যথেষ্ট মনে হওয়া উচিত। কিন্তু 
ত। ছাড়া আরও এত কারণ রয়েছে...আর যখন আমা- 
দের শত্রুর! জেগে উঠেছে, যখন চারিদিকে প্রজারা ' 
ক্ষুধার জ্বালায় মার! যাচ্ছে আর অসঞ্ষ্ট হয়ে রয়েছে, 
তখন আমাদের ত্যাগ করে চলে যাবান্ধ তোমার 
কোনই অধিকার নেই। আর কিসের জন্যে যাবে? 
মাসেলাস মারা গেছে; মৃতের কখর-সমন্ত দেখে ঘুরে 
বেড়ানর চেয়ে জীবনে আরও অনেক বড় বড় কর্তব্য 
রয়েছে। তুমি বলছ, তোমার কশ্মহীন জীবনে এইবার 
ক্লান্তি এসেছে; কিন্তু কর্খ অ'র কর্তব্য পথের ধারে ত 
কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। দুয়াধের উপর দাড়িয়ে তাদের 
জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, যখনি তারা সামনের পথ দিয়ে 
যাবে অমনি হাদের অভার্থন: করবার জন্তে প্রস্তুত হতে 
হবে; আর তারা প্রতিদিনই যেরে থাকে । তুমি তাদের 
কখনও দেখ নি? আমি নিদ্গেই প্রান অন্ধ, তবুও কিন্ু 
আমিই তোমাকে দেখতে শেখাব? যেদিন তুমি তাদের 
ঘরে আনতে রাজী হবে, সেইদ্দিনহই আমি তোমায় 
তাদের চিনিয়ে দেব। যাহোক, আমার কথা শোন; 
যা্দ তুমি মনে কর যে তে।মার জীবনের অস্তস্তল হতে 
এই যাএার শাসন আসছে, তা হলে আমি তাতে বারণ 
করব না; কারণ, তোমার সম্ভার কাছে আর তোমার 
ভাগ্যদেবতার কাছে ঘটনাবলীর কোন্‌ অর্থ্য সাজিয়ে 
দেওয়া উচিত শা আমার চেয়ে তুমিই তাল জান। 
বে ব্যাপারট। প্রায় আরম্ভ হরেছে সেইটে জানা পর্য্যস্ত 
কেবল আমি তোমায় অপেক্ষ। করতে বলি... 
পিলীয়াস 
কতদিন আমায় অপেক্ষা করতে হবে? 
আকেল 
এই কয়েক সপ্তাহ; হতে পারে কয়েক দিন মাত্র... 
পিলীয়াস 
আমি অপেক্ষা করব... 
সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়। 


পেীেক৩ 


৩য় সংখ্যা ] ঃ 


বাঙ্গালা শব্দ কোষ 


শ্রমুক্ত যোগেশগত্্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্গলিত। বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিবৎ হইতে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মুলা পরিষদের মদশ্ঠ পক্ষে 

১২, অপরের পক্ষে ১0* টাককা। ম শেষ তিন খণ্ড প্রকাশিত 

হইয়াছে । তৃতীয় খণ্ডের কিপ্িৎ মালোচনা করিয়া মামার জানা 

গুটিকয়েক নূতন শব্দ অর্থ ব বুাৎপ্তি নিন্নে দিতে চেষ্টা! করিতেছি__ 

ভাইজ-_মার্লদহে ভাউগ্জ। 

তাটিয়াল__ভাটি সম্বন্ধীয়; মাঝিরা নৌক! হাটির শ্রোতে ছাড়িয়া 
দিয় ষে গান গায় ; ভাটিয়াল গাণের বিশেষ স্থর। 

ভায়া বাবু ভায়া বাবু গোচের লোক। 

ভিটভিট-_-অপ্দেক নরম অর্দেকক শক্ত ; ভাত ঢেকটেলে হঙ$লে ভিট 
ভিট করে। পু 

ভিওি-_মালদহে রাখপটল, অন্যত্র টে'রস বা ধে রস, হুগলি জেলায় 
ভিভি, ইং 11১51015৩11 তরকারী বিশেষ। 

ভুখ - ক্ষুধা। হিন্দী । 

ভেদা-_নির্ববোধ। 

ভেদ্‌-ভেদে-নরম বিশ্বাদ জিনিসের স্পর্শান্থতৃতি বা স্বার্দ। 

ভেরেওা ভাজা--অকাজ লইয়া থাকা) ভেবেগার বীর্গ ভালিয়া 
কোনে! লাভ নাই, অথচ.অ কারণে তাহাই ভাজ] । 

ভোগা দেওয়া-ঠকাইয়। লওয়া। 

ভোড়-খড়ের চালের মটক1 মোটা কারবার জন্য খড়ের দীর্ঘ যোটা 
বালিশ। শব্দকোষে ভুড়া। প্রচলিত--ভেোড় জড়ানো । 
গায়ে খুব জড়াইয়া কাপড় দিলে তলনায় শোড় জড়ানো! বলে । 

ভোমা-নির্বেবোধ ; অক্ষিপন্ষ্ম বা এর রোম] 


ভড়-বড় নৌকা । 
ভড়কালো--জমকালো, যাহ] দেখিলে ভড়কাইতে হয়। 
ভাড়াভাড়ি_লুক্াঢ়রি । রে 


ভেল্তা -ফানসী বেহেস্ত হইঙে বিদ্ধপে 1 

ভে1_জ্রমর-গুপ্রণের শব । বিহ্বল--নেশায় ভে] হয়ে আছে। 
দ্ুত--0৪1 দৌড়। 

ভূপ্কি-উ'কি। পূর্বববঙ্গে উঁকি মারাকে তুলকি দেওয়া বলে। 

চেবা_ ধাতু, ভে ভে শব্ধ করা ছাগাদির গ্তায়। তাহা হইতও 
বছুক্ষণ নিক্ষল তোবাযোদ করা । ভেবা গঙ্গারাম কে ? 

ভলক-_থাশিয়া থামিয়। উচ্ছাল। লোকটার মুখ দিয়ে ভলকে 
ভলকে রক্ত উঠছে 

ভাঙ্গ __ফাসী বঙ্গ, তুলণীয় 

ভঙগলদাম বড় দাড়িওয়ালা মোট ছাগল। উপকথা মিংহীয় 
মাম! ভন্বলদান। ৩াহা হইতে জরদ্গব গোচের মোটাসোট। 
অথর্ব লোমশ লোক। 

ভিজেন-_বীকুড়া বীরভূমে মুড়ি জলে ভিজাইয়া খাওয়াকে ব! পাস্তা 
ভাত খাওয়াকে ভিজেন বলে। 

ভাড়-কুড়--ভাগ্ ও কু, ভাও ইত্যাদি। 

ভিতর-সারা--বাহির-সারার উপ্টা। 

ভিগনেশ, ভিও নেশ-_বিন্যাস ? লৌকের রকম সকম নকল করা, 
লোকের ব্যবহারের বা চরিত্রের কুবাখ] কর]। 

ভাগ-টানা__খড়ে1 চালের রুয়ো বাত। প্রভৃতির সঙ্গে আড়া সংখুক্ত 
করিয়া যে এক একটা আলগা বংশখও থাকে তাহা। 


বাঙ্গাল। শব্ধ-তকোষ 


৩০৭ 
পা 
ভেতো--শবকো।ষে ভোতো, কখনো শুনি নাই |নুদ্রণের ভূল নহে 
৪ত 1? ভাতুড়ে, ভাত-মারাঘে বপিয়া বসিয়া নিশা ভাবে 
ভাত খায়। 
ভুচুং-বোকা, জড়ভরত। 
ভুটি-_নাড়িভূ'ডি। 
ভোগ-_ছুধের সারভাগ যাহা সর হইয়। জমিবার পূর্বের ছধের উপরে 
ভাসিয়া উঠিয়া! জমিতে থাকে । 
ভশাটই, ভট্ুই_গেোর-কাট]। ভণবীজ ঘাহা কাপড়ে লাগিয়া! বংশ- 
বিস্তার করে। 
ভাগের মা-পৃথক্ণ বু এীতার মাঙা, ধিশি কোনো! বিশেষ একজনের 
প্রতিপাল্য নহেন, নকল ছেলেই যনে করে ভাহার অপর পুত্রের 
রহিয়াছে। 
ভোট--১০০, সন্বছুলতা, বদ হঃ়সিক | 
হ।কচাশি--গুধায় মুচ্ছিত প্রায় হওষ়া। 
মগ-মযোলোল লাতীয়? 
মগের মুলক আইনশুগ্য অ্যাচারীর রাজা । 
মলিল- আও, মন্দির | শপকোমে বানান মন্গিল। 
মটকা-ধাতু, হঠাৎ পট করিয়া ভাঙিয়া ফেলা--যথা, ঘাড় মটকাইয়া 
বাঘে রক্ত খার। 
মধুনাপি৩-র্জাতি বিশেষ । 
মন্ধর _ আরবী, মার্মেল পাথর । 
মহাস্ত_-না, মোহাগ্বকমোহ অন্ত হইয়াছে যাহার। 
মুহরী-স্কু পেঁচের যুখে যে চক্রাকার চিবরী বা বোলটু থাকে। 
মহাদশা-সহাগুঞ-নিপাত-উশিত অশোৌচের অবস্থ।। 
মহাপ্রস।দ-- প্রায়ই জগনাথের প্রসাদ । 
মাছি__কুকুর-মাঁচি যে মাছি কুকুরের গায়ে লাগে, ডাশ। নাক- 
মাছি_মাছির আকারের নাসিকাভরণ। * * * 
মাজন্‌৩1, মাজনতেড়ে__বে চাহিতে ভালো বাসে। 
মাঝানাবি_মধ্যগুলে। 
মাপ্তা-খুডির লক বা স্ৃঙাঁয় ধা করিবার জন্য প্রলেপ মর্দন | 
মাঠ-বাদাম_চীনেধ বাদাম । 
মাটিঘরা--পল্লী গ্রামে খড়ে। ঘরে অগ্নিদাহের ভয়ে এক একটি মাটির 
শিন্দুকের ন্যয় গড়িয়া তাহ।র মধ্যে মুল্যবান দ্রব্যাদি রাখে। 
বাক্স পেটারা এত স্থুলভ ছিল শা; থাকিলেও অগ্রিদাহে বাকের 
বস্ত রর! পায় না। 
মাঁড়-গাঢ রস, তালের মাড়, কাটালেগ যাড়ি। 
মেটে-যকৃৎ পাঠার মেটে । তাহার স্বপ মাটর মতো বলিয়া। 
মাতানি-মস্থনদগ, ধাহা দ্বারা বন্ত মাতাইয়া তোলা বায়। 
মাথলা-__থামের ন1 খৃ'টির মাথার কারুকার্য) বিশিষ্ট অংশ। 
মাথার টনক নড়া-স্বতঃ কোনো বন্কর ঘটনার জ্ঞান হওয়া। 
মাথা টানা_যগরা, এক"গুয়ে, অবশীতৃত। গরু মহিষ জোয়ালে 
ঘাড় দিতে না চাহিলে মাথা টানে। 
মাথা চালা, মাথা টালা--বিকারে বা ভুত প্রেত দেখতার ভর হইলে 
লোকে মাথা নাড়িতে থাকিলে মাথা চাল! ব1 টালা বলে। 
সাথা-পাগলা--বিকৃতমণ্তি্ষ : ঈষৎ*পাগল। 
যাপ-দড়ি, মাপ-কাঠি-.পর্িযাণ করিবার নির্দিষ্ট মাপের দড়ি 
বাকাঠি। 
মারা-গা মরা-গ। সরাভয়া অপরকে পথ দেওয়।। গথ মারা- 
পথ রোধ ৰা বন্ধ করা। ভাত মারা-ভ।ত ধ্বংস করা। 
মারপেচ-খলতা ও কুটিলতা। 


৩০৮ 

উরি হাঁ ডিও নহে; তন 

মারতৌল বলিতে শুনিরাছি। 

মাঢ়া-_ মালদহ জেলায় একরূপ শহ্য হয়, তাহার খই আমের সময় 
মালদহবাসীর দৈনিক ফলার-সহচর। ইহার অপর নাম চিন] 
বাটিপু। সদৃশ অপর তৃণশত্তের নাম কাউন, খেড়ি, উড়ি 
€(নীবার)। ইহাই শব্দকোযে মারুয়া বোধহয় । 

মালামাল__মাল1-অমাল নহে । মাল-আ-মাল -মালের উপরে 
মাল (ফারসী ১, মালের রাশি। 

মালাই চাকী--হাটুর সাঞ্চতে যে চাকতি-পানা হাড় থাকে তাহ1। 

মামার বাড়ী দেখানো--শিশুদের খেলা বিশেষ। শিশুর মাথার 
পিহনে এক হাত ও দাড়ির শীচে এক হ।ত দিয়া শুন্তে ঝুলাইয়া 
তোলা । 

মিছরি_মিস্বৃদেশ-ভব | মিশরী । 

মিঃকে-মাঃ মিশকিনৃ' ছুবধল, দরিদ্র, নুদ্দ । ফল মিচকে হয়, 
অর্থাৎ অপুষ্ট। মিচকে মার। সঘতান যে সয়তান নিরীহের 
ছঞ্বেশে খাকে। কিংবা মিশ কৃ -মুগনাভির মতো কৃষ্ণবর্ণ : 
অথব1 প্ূপে এক গুণে আর। 

মিনে- খাজনা ছাড় দেওয়া। 

মিনমিনে-_অপ্রকাঁশ, অজ্ঞাত। 
রাক্ষস । 

মিলনী-_ঘে লোক লোকের সহিত সহজে মিলিতে মিশিতে আলাপ 
করিতে পারে। মিশুক। 

মিশ্লী-_ইমারৎ গড়ে খে সে রাজ (ফাস) ; 
11501)? 

মুখ করা-_-ভৎ্সনা তিরস্কার করা। 

মুখ ধরা-_ওল কা, খাইয়া মুখ কুটকুট কর|। 

মুখ সিটকাণো--বিদক্তিতে খন্ণায় অথব] বিস্বাদে মুখ বিকৃত করা । 

মুখা-মুখস (মালদহে )। 

মুগরো- মুগ্ডর সদৃশ মোটা। প্রবচনে_উগরে! ছেলে মুগরে। হয়ঃ 
যে ছেলে বেশী দুধ তোলে সে বেশী মোটা হয়। 

মুণী- সেকরার সোন! গাল।ইবার মুৎ খুরি। শব্দকোষে মুহ্থী। 

মুঠাম, মুঠম__শব্দকোযের মৃঠানি অর্থে বাবহার, বিশেষ প্রচলিত। 

মুড়কী-মুখী_মিষ্টমুখী। দীনবন্ধু_ মুড়কী-মুখা যয়র1-দিদি। 

মুদা_-ঘুনসী প্রভৃষ্ঠির পুঠে। প্রবচন__দুনসীতে ক্ি করে, মুপোঁয় 
প্রাণ হরে। ঘেখানে আপিয়। ঘুননী মুপিয়াছে বা বন্ধ 
হইয়াছে । 

মুলে-মোটে, একেবারেই, মুছলযে । থা, আমার হাতে মলে 
টাক1নেই। মুলেলআদিতে অর্থ হইতেই হইয়া থাকিবে । 

যেকরাজ--ধাহুপত্র কাটিবার বড় কীচি । 

মেট-_মাহছুতের সহকারী, 17)510, 

মোটমাটরী, মোটমুটরী--বড় ছোট বোকা । 

মোড়__বক্র, মোচড় । বরের বাপ বেশী টাকার জন্যে মোড় দিচ্ছে; 
রাস্তার মোড়! 

মোতিয়া বিন্দু_-চক্ষুরোগ, 81007001790, 

মোনামুনি -জিনিষটি কি আমি ঠিক জাশি মা, বিবাহের সময় জলে 
ভাঁসাইয়া ভাবী দম্পতির প্রণয়ের গাঢ়তার পূর্ধবাও।স জানা হয়। 

যোরট--মাকের গোড়1। 

মৌজুত মজুত, মভুদঃ হ্থিত। 

মৌৎ মৃত্যু 

মোচ-_খেজুর বা শীরিকেলের ফুল। 


ৰা এনে 011৮1কে 


মিনযিনে ডাইন ছেলে খাবার 


রাজ মিস্্ী কি 1175161 


প্রবাসী__ পৌষ, ১৩২১ 


রা ১৪শ রা রা রা 


ঠাই ঘরের মটকার নীের। খড়ের রা বা ভোড়। পন 

*. কোষের মুদনীর সহিত ভিন্ন বোধহয়। 

মির, মিষ্টার 11. ইংরেজি নাম উল্লেখের সম্মীন-চিহ, জীযুক্ত। 

মটরু-_ছাগলের আদরের নাম। মটরের তুল্য গোলগাল বলিয়া? 

মথয়।) মৌহা_মগ্থন-কর। | মালদহে মৌহা দই--ঘে দই মন্থন 
করিয়া মাথন তুলিয়া! লওয়া হইয়াছে । 

মানা ধাতু, মানপিক কর1। 

মেজিক, যাভজিক--177810 

মাফিক-সই-যথাসথ, যথাঘুক্ত। 

মরমর _মুমূর্ষ, 1 

যজমূন__আঃ, লিখিত বিষয়ের ভাবার্থ। 

মাতব্ধর---( অর্থান্তর ) প্রধান, 101১0112771, 

মিকৃশ্চার-101১1010 7 পেম়্ তরল ওমধ। 

মেতকা-_-শব বহনের অন্য সদ্যপ্রপ্তত মাচা । 

মিকাদে-- জাপানের রাজোপা[ধ। 

মাটাল--মে কাঠের মধ্যে ধাটা বাগ্রন্থি থাকে। 

মুখে ফুল চন্দন পড়া-বাক্য সফল হোক এই কামনা। 

মিটুলি, মেট্রলি--পু'ই শাকের বীজ। 

মধুকরী_-বৈষণবের মুষ্টিভিক্ষা। 

মোহানা_নদীর মুখ । 

নমোহা া--মুখ, সম্মুখ | মোহাড়া লওয়া_ প্রথম ধাঞ্কা সযলানো; 
ভার লও্য়।; ঝন্ধি সহা। 

মন কেমন করা প্রিয়বিরহে যন মতুস্থ হওয়া। 

মেটিং, ম্য।টিং_1)01008, মাছুর (951) দিয়া ঘর মৌড়া। 

মুৎসদ্দি-_ফাঃ, এজেন্ট, দেওয়ান । 

মাওড়ামা ওড় (শেষ) হইয়াছে 
অনাথ । 

যুখ-সাপট-মুখের অর্থাৎ বাকোর জোর ও চাতুর্য্য। 

মাৎ--ফাঃ, আশ্ধ্য, বিস্মিত । 

মাদারী- শেক বাজিকরেক়্া মাদারী নামক কাহাকেও স্মরণ করিয়া 
খেলা দেখায় । এঞ্রন্য শেক্ির বাজিকে মাদারী-কা খেল বলে। 

মামা ফাঃ, কু ওজনের মান। মাষধকলায়। 

মাকু_ফাঃ শব্দ মাকু। 

মীল__ফাঃ শব্দের মানে অন্িনুখে। তাহা হইতে হাতীকে অগ্রসর 
হইবর সঙ্জেতবাক্য। হাতা চালাইবাব অন্যান্য শব স্থানে স্থানে 
পুর্ব্বে দিয়াছি। 


যাহার; মাতৃহীন শিশু; 


মুখ-জোর। 


মহাপায়া - আঃ মহাঁফা? ডুলি। কন্তে বহনের দোল। 
মহরম -আসল যানে শোক। €শোকপর্বব | 
মহক-মালদহে গঞ । হিন্দী? 


মাকই ভুটা। 

মুঅজ্ছিন-_আঃ, মসজিদে নমাজ পড়িতে আহ্বানকারী। 

মুক্ধা-কীল। 

মিহিন শুক্ষা। 

পুচকি -অতি ক্ষুদ্র । কিধ্ছিৎ স্রেহসম্পুক্ত শব । 

টে'শে যাওয়া- মরিয়া যাওয়া। 

ধরাট-_ভারাঁর উপর যে পাটাতন পাতিয়া রাজমিস্ত্িরা দাড়াইয়া 
কাজ করে। 

চিল্তে-ফাঃ জিল্ধ। টুকরা, খণ্ড। এক চিলতে কাগজ বা 
পাতা । 

পানড়া-_পুর্বেব ইহার বুযুৎ্পততি স্থির করিতে পারি নাই। আমার বন্ধু 


৩য় সংখ্যা ] 
শ্ুক্ত ক্ষিতিমোহণ সেন এম-এ মহাশয় বলিলেন এ শব্দ পৃর্ববঙ্গে 
খুব প্রচালত ; পত্র হইতে যেমন পাড়া, পর্ণ হইতে পানৃড় 
হুহয়াছে। 

চারু বন্দেযোগাধ্যায়। 


এই “শব্কোযে"র ছইট শব্দের উৎপত্তি-ব্যাধ্য সম্বন্ধে শ্রন্ধাপ্পন 
অধ্যাপক মহাশয়ের নহিত একমত হইতে না পারিয়া আমার মনে 
নাহ! উয় হঈয়াছে তার্ব্ীপই পিখিলাখ। শিক্োক্ত ব্যাবা। গৃহীত 
হইতে গ।রে কিনা_বিবেচন] কপির] দেবিবেন । 

১। আঙ্গট_অধ্যাপক মহাশয়ের মতে *নখণ্ড" ২ই.ত আঙ্গট 
শব্দের উৎপাও, যেমন আঙ্গট কলার পাহা। আমার 
বোধ হয় “অঙ্গ” শব্ধ হইতে “আঙ্গটা-শখের উৎপত্তি 
হইয়াছে, কারণ পুর্ববাঙ্গালায় ত্রিপুরা ময়মনসিং প্রভৃতি 
জেলায় কাহাপও শগীরের গঠন একটু? সুধুঢ় দেখিলে 
অনেকেই তাহার “মাঙ্গট” খুব শাল বলিয়া থাকেন। 

খোক1- অধ্যাপক মহাশয়ের মতে থে খকুখক্‌ করিয়া হালে 
সৃতরাং খকৃখক্‌ হইতে খোকা শব্দে উতৎ্পর্ডি। কিন্ত 
আমার বোধ হয় খোক হইতে খোকা। মুলে হয়ত ক 
হইতেই খোক্‌ শব্দ আদির়া থাকা [চিত্র নয়। কারণ 
পূর্বববঙ্গে খোক্‌ শব্দের খুবই প্রচলন আছে। এঠদপ্লের 
ছুষ্ঠটি গানের গদ উদ্ধত করিয়া দিলাম । 

“খোকে” বোকে করে তোরে রে বাছ়ুনি, 

করোছু নানুষ ওরে নীলমণ। 
অন্ত এর 

কোলে “খোকে" কাদে চডিতি রে তুই 

ওরে ভাই কাণাই। 

কক্ষ বা কাকালের মত উপরের 'ভাগটাকেই খোক্‌ বলে, 
ঝোকে থাকে বলিয়াই বোধ হয় কচি শিওদিগকে 
“খোক। বলে, কক্ষ ও থোকে অতি (নিকট সব | 


শীশশিউষণ দণ্ত। 


পোক। মীকড় 

কলিকাতার (1170181) ১৩৪১) যাছৃধণ্রের উদ্যোগে 
মধ্যে মধ্যে নানা বৈজ্ঞানিক বিবয়ে সহঙ্জ সপল তাধায় 
বক্তৃত। দিবার আয়োঙ্গন হইয়াছে। এ-সকল বক্তৃতাতে 
বৈজ্ঞানিক শব্দ এবেবারেই ব্যখহ্বত হয় না। গণ ছ্ুলাই 
_- আগষ্ট মাসে (১0116 11, 01591 তু ১০০ 2১৯6, 
১০১০৭.) গ্রেতলি সাহেব কয়েকটি বক্ত তাতে মশা, মাছি, 
মাকড়স! ও কীটের শব্ধ সন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা 
করিয়াছিলেন। আমাদের চতুর্দিকে পোকার অডুত 
অদ্ভুত কাধ্যাবলী পধ্যালোচনা করিলে আশ্চধ্য হইতে 
হয়_ উহাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেহের গঠন কতই না 
আশ্চর্যযজনক। 


হ। 


পোকা মাকড় 


৩০১৯ 


| | মশা, মাছি 1 

মশার কীড়াতে (1.01১৪৩) যে-সকল স্ত'য়। দেখিতে 
পাওয়া যায়-খাদ্া সংগ্রহের জগ্তই উহাদের বাবহার; 
ইহাদের মাথার উপর কাটার গায় অনে? আয়ার সাহা- 
য্যেই আয়ন্বের মধ্ো খাদ্যসমূহ ইহাণ। টানিয়া আনে। 
আখার্দের অনেকেরই ধারণা যে, ম্ছি* শগীরে বসিয়া 
কামড়াইয়। আমাদের দেহ বিদ্ধ কিয়া দেয় কিন্তু এই 
ধারণা সত্য নহে; মাছি শরীরের উপর বপিয়া শুধু বুক্ত 
শোষণ করিয়া লয় । 

মাকড়দা। 

সহরের মধে) যে-সকশ মাকড়সা সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া যায়_ইহারা সকলেই স্ত্ীঙজাতীয়; ইহাদের 
কাপো কালো রেখাধুক্ত বড় বড় পা আাছে। এই জাতীয় 
পু্ষ মাকড়সা এখনও দৃষ্টিগোচর হয় শাই। অন্য এক- 
প্রকার মাকড়সা বাড়ীতে আছে- ইহারা অন্ধকার বেশ 
ভালবাসে বলিয়া প্রথমোল্লিথিত মাকড়সার ন্যায় এত 
সাধারণ নহে; এই ছুইপ্রকার মাকড়সাই সাধারণতঃ 
জাল গঠন করে না, কেবল ডিম রক্ষা করিবার সময়ে জাল 
বচনা করে ; আর্শল। ইহাদের খুবই প্প্রয়*খাপ্র্য ; সুতরাং 
গৃহস্থের বাড়ীতে এই জাতীয় মাকড়সার উপস্থিতি 
অবাঞ্থনীয় নহে। অন্ত একজাতাীধ মাকড়সা আছে_- 
ইংরেজীতে তাহার্দিগকে 10071)106 300৩৮ কহে: 
মশার উপরই ইহাদের বেশী আক্রোশ এবং উহাদের 
বিরুদ্ধেই ইহার৮বুদ্ধখোষণ। করে। আমেরিকাতে পুরুষ 
মাকড়স] দেখিতে পাওয়। গিয়াছে; সঙ্গম খতুতে (1)752- 
1) ১০১০০) ইহাদের উদচ্বল বর্ণ ও সৌন্দধ্যদ্বারা শুগ্ধ 
ও যুদ্ধ করিবার অতিপ্রায়ে হহাবা স্ত্রা মাকড়সার লমমুখ 
দিয়া যাওয়া আসা করে। 

যত্রসহকারে পধ্যবেক্ষণ করিলে কালো ও লাল 
পিগী'লকাদের মধ্যে মাকড়স। দেখিতে পাওয়া যায়; 
কিন্তু পিপীণিকাদের সহিত উহাদের অবয়ব ও বর্ণের 
সারৃশ্ত এত অধিক যে, প্রথমেই উহাদ্দিগকে পিপীলিকা 
বলিয়। এম হয়। শক্রুর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাই- 
বার জন্তই এই মাকড়স] পিপীলিকাদের সহিত একত্রে 
কিম্বা তাহাদের বাসার সপ্রিকটেই থাকে। সাধারণতঃ 


৮০১ ৮7০১৫৯১৮৯১৫ ৯০৫৯৫৯৮৬০৯৪ 


গাছের জাঁড়ি। কিছ | বাঁটীর প্রাচীরেই ইহাদিগকে , 
দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল শু'য়ার (30102100009) 
সাহায্যে মাকড়সারা জাল বুচনা করে_তিন্ন ভিন্র 
শ্রেণীতে উহাদের সংখাত্র তারতম্য আছে-_সাধারণতঃ 
চার হইতে আট পর্ণ্যস্তই দেখ। যায় । 117117112 মাকড়- 
সার ন্যায় এক জ্গাতীয় মাকড়সাব্র এইরূপ ছয়টি 3111- 
৪1০10০5 আছে-__ইহাদের দুইটি খুবই লশ্বা ; কিন্তু ইহাতে 
বিশেষ কোন সুবিধা দেখা মায় না, কারণ এই-সকল 
মাকড়সার জাল অন্যান্ট মাকড়সার জাল অপেক্ষা বিশেষ 
উৎকৃষ্ট কিম্বা বৃহৎ নহে; এই জাতীয় মাকড়স।৷ গাছের 
গুড়ির উপরই বাস। নির্বাণ করিয়া থাকে-স্থুতরাং 
ইহার। খুব সাধারণ হইলেও গু'ড়ির রংএর সহিত ইহা- 
দের রং মিশিয্লা থাকে বলিয়া সগরাচর দৃষ্টিগোচর হয় 
না। থাদযসংগ্রহ করিবার জন্যই মাকড়সার! প্রধানতঃ 
জাল রচনা করে। কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে একপ্রকার 
মাকড়স। দেখিতে পাওয়া ধায়--.তাহাদের জাল-রচনা- 
প্রণালী অতীব অডুত; এই মাকড়সার রং কালো, হলদে, 
বাদামীর উপর কালো কালো রেখা আছে; ইহারা খুব 
সুক্ষ সতার গোলাকার জাল বয়ন করে-_ কেবল 
মধ্যস্থানে চেরার আক্ৃতিতে মোটা যোটা স্থৃতা থাকে) 
মাকড়সা এই মোটা স্তার উপরই পা বাখিয়1 অবস্থান 
করে এবং থাদ্যকে আয়ের মধ্যে মানাই এই মোট! 
স্থতার মুখ্য উদ্দেন্ঠ ৷ 

এই মাকপ্সার মতোই অন্ত এক প্রকার মাকড়স। 
আছে--তাহাদের গঠন আরও সন্দণ; দেহ উদ্ব্বপশুয়ার 
বারা আবৃত থাকাতে ধৌপ্ের গ্টায় ঝকৃঝকৃ করে। 
সপ্ট লেকে একপ্রকার ঝোপের মধ্যেই ইহার! "প্রায় বাস 
করে? ইহাদের পুরুষ, শ্রী অপেক্ষা খুবই ছোট ; পুরুষ 
জালের এক কোণে বাস প্রস্তুত ককরিয়া অবস্থান করে) 
কখন কথন একই বাসাতে ৩৪টি পুরুষ নিবিরোধে 
একত্রে বাস করে। আর একপ্রক(র মাকড়সার কাধ্য 
আরও চমৎকার ও আশ্র্যাজনক ; ইহারা প্রাতঃকালে 
জাল রচনা করে_জালের মধ্যদেশ ঠিক তাখু কিন্বা 
গম্ুজের ন্যায় দেখায়__-এবং ইহার উপরে মাকড়সাটি 
উপ্টাভাবে অবস্থান করে। ইংরেজীতে ইহাকে 16170 


প্রবাসী__পৌষ, ১ 
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[7021011ত গামরাও কহে; এই তাবু অত্যন্ত কৌশল- 
সহকারে সুক্ষ ভাবে প্রন্থত করে! এই জাতীয় মাকড়সা 
কলিকাতান্ন প্রচুর দেখিতে পাওয়। যায়। 
কীটের শব্দ । 
সচরাচর আমর| কীটের অনেক প্রকার শব্ধ গুনিতে 
পাই-উইচিংড়ীই অধিকসংখ্যক শব্দের জন্য দায়ী__ 
বাড়ীতে যে-সকল উইচিংড়ী দেখিতে পাওয়া যায় উহারা 
ডানার আবরণে আবরণে ঘর্ষণ কনিয়। এই কর্কশ শব 
নির্গত করে ; কেবল পুরুষ উইচিংড়ীতেই শব্দ করিবার 
ইন্দ্রিয় আছে। ইহা! সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, স্ত্রীকে মুগ্ধ 
ও আকর্ষণ করিবার জন্যই পুরুব এই প্রকার শব (গান) 
করে। গ্রেভণি সাহেব স্বয়ং এই ধারণার সত্যতা] দেখিয়1- 
ছেন--তিনি বাড়ীর প্রাচীরে এক পুরুষ উইচিংড়ী 
দেখিতে পান-__উহ! প্রথমে সম্পূর্ণ সবক ছিল, কিছুই শব্দ 
করে নাই, কিন্তু তাহার সম্মুখে একটি স্ত্রী উইচিংড়ী 
রাখিবামাত্রই পুরুষটি “গান” করিতে আপন্ত করিল; 
আরও দেখ গিপ্াছে যে শ্লীলোকদিগকে মুগ্ধ করিবার 
জন্য পুরুষরা একটি কোনল মধুর স্বর নিত করে; সাধ! 
রণ কর্কশ খবর অপেক্ষা এঁ শব্ধ একেবারে তিন্ন। উইচিংড়ীর 
শবণশক্রি খুবই খর? ইহাদের শ্রবণোন্দ্রয মন্তকে স্থাপিত 
নহে, সম্মুখের পায়ের উপর অবস্থিত। যদিও কাটের 
মধ্যে উইচিংড়ীহই সধ্বাপেক্ষা অধিক শব বাহিন করে__ 
অগ্ঠান্ত কীটেবও শব্ধ করিবার ক্ষমতা আছে । 139301৩১- 
দের (কঠিন পক্ষবিশিই পোকা, গুবরে পোক। জাতীয়) 
শব্দ বাহির করিবার ইন্দ্রিয় আছে; কাহারও কাহারও 
স্বর খুব তীস্কু-__কেহ কেহ আবার খুব অস্পষ্ট স্ব নির্গত 
করে) দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ঘর্ণই এই শবেগ উৎ- 
পত্তির অন্যতম কারণ । 
বোলতা, যৌমাহি, মাছি ডানার সাহাষো শব করে; 
শব্দের জন্যও ইহাদের বিশেষ ইন্দ্রিয় (৬1১:501 018217) 
আছে; যৌমাছির শব্দ সাধারণতঃ ডানার সঞ্চাণনেই 
বাহির হয়। চাকের মধ্যে মৌমাছিদের বিরক্ত করিলে 
যে ভয়ানক শব্ধ উখিত হয় প্র সম্বন্ধে বহু গবেষণার দ্বার! 
স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহাদের গলার ও ডানার ভ্রুত 
সঞ্চালনই এরূপ শব্দের উৎপত্তির কারণ। 


৩য় সংখ্যা ] 


বারাস্তরে অন্ত অন্য বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা 
রছিল। গ্রেভলি সাহেবের অনুমতি অনুসারে এই প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইল। 


জ্ীদেবেন্দ্রনাথ মিজ্র, এল, এজি। 
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প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য 


ইউরোপে প্রাচীন সাহিতা পড়িবার দিন ফুরাইয়৷ আসি- 
য়াছে। শেলি, কীট্স্‌, গ্যয়টের কথ! ছাড়িয়া দিই, 
সেদ্িনকার কবি টেনিসন্‌, ভিক্টর ভুগে প্রভৃতিই এখন 
অত্যন্ত সেকেলে বলিয়1 গণ্য । এখনকার সাহিত্য-মজলিসে 
তাহাদের ডাক পড়ে না-_নিতান্ত ছেলেছোক্রার 
দল কাচা বাশের বাশী লইয়৷ দ্রিব্য নিঃসক্কোচে সেখানে 
প্রবেশ করে এবং আসন গ্রহণ করে। তাহার্দেরি গলায় 
মালা পড়ে --তাহাদেরি অভ্যর্চনায় রসিকচিত্তাকাশে 
আনন্দের রোস্নাই জলিয়া উঠে। পুরাণো কবিদের 
প্রেতাম্মার ছায়! মজ.লিদের প্রাচীরের বাহিরে বাছুড়ের 
মত পাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়! ঘুরিয় বেড়াইতে পারে, কিন্তু 
তাহাদের সেই ছায়ার মধ্যে সাধ করিয়। ধর] দেয় কে? 
পিরামিডের শতন্তর পাষাণপঞ্জবের মধ্যে যেমন কত কত 
সুন্দরী রাণী চিরনিদ্রায় নিমগ্র, সেইরূপ প্রাচীন কবিদের 
যত সৌন্দর্য থাকুক আজকালকার মানুষ তাহাদিগকে 
শতত্তর বিশ্বৃতি-পোকের মধ্যে লুকাইয়। রাখিয়াছে। 

ক্রমশই তাহাদের সৌন্দর্য সপ্ধদ্ধেও মানুষের মনে 
সংশয় জন্মিতেছে। শেক্স পীয়রের কবিতাই যে সর্বোৎকুষ্ট 
কিশ্ব৷ প্যাফেলের চিত্রের যে তুলনা মিলেনা, একথা 
সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে এখনকার-কালের লোকের 
আপত্তি আছে। এ-সকল পুস্তলিকাকে ফুলের মালা, 
দ্বীপের আলো এবং ধূপের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া সাহিত্যের 
দেউলে চিরকালের মত অধিষ্ঠিত করিয়] বাখিবার বিরুদ্ধে 
মানুষ বিদ্রোহ ঘোবণা করিতেছে। 

এই বিদ্রোহকে কোনমতেই নিন্দনীয় বলিতে আমার 
মন সরে না। কারণ যা-কিছু বাধা__বাধা মত, বাধা 
সংস্কার-_তাহারি বিরুদ্ধে যে এই একালের বিদ্রোহ। 


প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য 


১৩১১ 


1 


বন্তরাঙ্জে একালের বিজ্ঞান বড় বড় সংক্কারের বদ্ধ জলের 
মধো ঘূর্নিপাকের স্থষ্টি করিয়াছে। বন্থকে যে অত্যন্ত 
স্কুল ইন্ড্িয়গম্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিপ সে বিশ্বাস 
একেবারেই ভ্রান্ত বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে । ক্রমে 
কোন্‌ একদিন জড়ে চেতনে ব্যবধান ঘু'চিয়া গেলে-_- এই 
বাস্তব স্থুলজগৎ্ আমাদের চোখের, উপর বাশ্পের মত 
মিলাইয়া যাইবে। মানসরাজ্যেও আধুনিক 1১৯১০])1৩ 
1০5681070১এব জন্য সংস্কারের আগল খসিতে সুরু হই- 
য়াছে। আমাদের অগ্তিক্ষের দ্বারাই যে সকল মননক্রিয়। 
সম্পাদিত হয়ঃ তাহা নহে আমাদের অব্যক্জচেতন 
লোকের কাঙ্জ বড় সামান্য নহে। কিন্তু সে লোকের 
খবরাখবর কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? সে এক 
রহস্যময় স্বপ্নরাজা ! 

বাহিরে অন্তরে বাধা সংস্কারের পরাভব ঘটিতেছে 
বলিয়াই একালে সমাজেও চিরস্তন সনাতনী প্রথা ও 
ব্যবস্থা আর রাজত্ব করিতে পাইঠতেছে না। সমাজের 
পাকা বনিয়াদে ঘন ঘন ভূমিকম্প সুরু হইয়াছে । স্ত্রী- 
পুরুষের সম্বন্ধ বহুকাল ধরিয়া একপকম স্থির ও নিণীত 
হইয়া গিয়াছে বলিয়াহই তো। আমা জানি। কিন্তু এ 
কালের স্ত্রীলোক সে-সকল সংস্কারকে সত্য বলিতে 
মোটেই রাগি নয়। শ্রীলোকের ক্ষেত্র অস্তঃপুরে, 
পুরুষের ক্ষেত্র বহিঃসংসারে- ম্ীলোক কেবল গর্ভধারণ 
কবিবে? সন্তান পালন করিবে, পতিসেবা করিবে এবং 
গাহস্থ্য জীবন যাপন করিবে_-এই সনাতন বাবস্থাকে এ 
কালের স্ত্রীলোক অস্বীকার করিতেছে । বহির্জগৎ্টাকেও 
পুরুষের সঙ্গে তাহাদের সমানভাবে ভাগ করিয়া দখল 
করা চাই। এতকাল সেথানে পুরুষের স্ষ্টক্রিয়।৷ দেখা 
গিয়াছে, এখন সেখানে শ্ত্রীলোকেরও স্থজনী-প্রতিভা 
কাধ্য করিবে । শিল্প, সাহিত্য, দর্শনঃ সমাজ ও বাষ্ট্রতত্বে 
সীলোক তাহার দিকৃটাকে জাগাইয়া তুলিক্জ! এক নৃতন 
তাব-জগৎ্ রচনা করিবে । খএ এক আশ্চধ্য আন্দোলন। 
আধুনিক যে-কোন সাহিত্যগ্নন্থ খুলিলেহই এহ বিদ্রোহের 
বাণী সর্বত্রই উর্দোধষিত হইতে দেখিতে বিশম্ব হয় না। 
ইবসেন্‌, হাউপট্ম]া্ন, মেটারলিঙ্ক, বানর্ড-শ, এচ জি 
ওয়েল্স্‌--ইহাদের নাটকের বা উপন্তাসের ধাক্কায় সমাজের 


টি ত১র্প শিস ১৮ ৯৬ 


বহুকালের পাকা-ইমারতের বাধা ভিতর একএকটি পাপুর 
আল্গা হইয়া আসিয়াছে। মানবচিত্তের এত বড় ঝড় 
বোধ হয় সাহিত্যে আর কথনই উঠে নাই-_ফণাশী রাষ্ট্র 
বিপ্লবের কালেও নয়। 

এই শিদ্রোহ জানবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রে সমাজে, সর্বঞ্জই 
প্রবল বলিয়াই সাহিত্যে আজকাল আর প্রাচীনের আদর 
নাই। কারণ প্রাচীন সাহিত্যে যে ব্যক্তি এখন রস 
পাইতে চায়, তাহাকে এই আধুনিক কালের আবহাওয়া 
হইতে সরিয়া পড়িতেই হইবে। তার মানে তাহাকে 
প্রাচীন হইতে হইবে-_তাহার মনের মন্তকে পাকাচুল 
দেখ| দিবে, তাহার বুদ্ধিতে ঘুণ ধর্িবে, তাহার অন্তরের 
দৃষ্টিশাঁজ ক্ষীণ হইয়া আসিবে । যৌবনের উৎসবের 
মাঝথানে তাহার স্থান হইতে পারে ন।। 

আমাদের দেশে এই যৌবনের দক্ষিণে হাওয়া যে 
বহিতে আরস্ত করে নাই, তাহা নহে। কিন্তু আমর! 
প্রাচীন, বহু প্রাচীনজাতি__আমাদের সব ক্রিয়া-কর্ম, 
আচারপদ্ধতি সেই মণ্রুর আমলের--আমাদের সকল 
ব্যবস্থাই সনাতন ব্যবস্থা । আমাদের যিনি প্রলয়দেবতা, 
তাহাকে আমরা তাঙখুতুরা খাওয়াইয়! দিব্য ঠাওড। 
করিয়। রাথিয়াছিতাপ পিণাক বাজানো একেবারেই 
বন্ধ করিয়। দিয়াছি। 

ফরাসী ব্াষ্ট্রবিপ্নবের একট ঢেউ সমুদ্র পার হইয়া 
হংরেজীশিক্ষা নৃতন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া 
যেন আমার্টদর এদেশের বহুকালে প্রাচীন বাধাঘাটে 
আসিয়৷ পাগিয়াছিল। একজন কির ক]ুব্যের ঘট ঘাট 
ছাড়িয়া ভাসিতেছিল, তাহারি গায়ে সেই 0উটুকু 
একটুখানি আওয়াজ *রিয়াছিল মাত্র। সে কবিটি মাহকেল 
মধুস্থদন। তিনি হঠাৎ রাম ও লক্ষণের ইতিহাসবিভুত 
চিপাগত লোকস্থিতি ও সমাজরক্ষার আদর্শে মেঘনাদের 
বজ্র নিক্ষেপ করিয়া বিদ্রোহের ছুন্ৃভিনিনাদ করিয়া 
ছিলেন। সমাঞ্জের (চরপ্রচাপও সতীত্বের আদশের মুখের 
সামনে তুড় মায়া অসতীদের “বীরাগণা” করিয়। 
সাজা ইয়াছিলেন। 

[কন্ত বাধাঘাটে সেই ক্ষীণ ঢেউয়ের কলধ্বনি কি 
আর বাজে? মাইকেলের কাব্যের প্রাণ সাহিত্যের মধ্যে 


প্রবাসী_পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৫৯ সির সি সি সিরিত উপ স্পিরিট সিসি স্পিরিস্লির সিসি 


সঞ্চারিত হইল না, শুধু দেহটা সুন্দর একটি প্রতিমার 
মত পড়িয়া থাকিল। বৈদেশিক সাহিত্য-মন্দিরের 
প্রতিমার ছ"াচে মাইকেল তাহার প্রতিম। গড়িয়াছিলেন। 
ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রলগ্ব-উৎসবের দীপালীর আলো. 
হইতে মাইকেল যে প্রদ্দীপ জ্বালাইলেন, সেই প্রদীপ 
হইতে কেহ আলো জ্বালাইতে আসিল না তাহার 
শৃন্ঠমন্দিরে তাহার রচিত প্রতিমা একাকা পড়িয়া রহিল। 

তারপর একদিকে বঙ্কিম, অন্যদ্দিকে হেম নবীন সেই 
বাধাঘাটে সোনার দেউল তুলিলেন_স্তরে স্তরে দেশের 
ধর্ম, আচার, ইতিহাস, লোকচপ্রিত্র, সোনার রংয়ে রঞ্জিত 
হইয়া আকাশে অত্রভেদী হইয়] উঠিল। সনাতন ভারতবর্ষ 
তাহার চিরস্তন মুত্তিতে সেই দেউলের মধ্যে বিরাজমান 
হইলেন। 

কিন্তু পশ্চিমের ঢেউ কি একটি আধটি আসিয়া ক্ষান্ত 
থাকিবার গ্িনিস ? সেখানকার সমুদ্রে যে বান ডাকি- 
য়াছে, সেখানে যে প্রাচীন বাধ ভাঙিয়া গিয়াছে-_তাহার 
লক্ষ লক্ষ উচ্ছ,পিত তরঙ্গ যে নানা দিকে দিকে ছুটিয়াছে। 
এদেশে আধুনিককালে আবার সেই ঢেউয়ের ধাক। 
পৌছিয়াছে। এবার তাহার সাড়া আর ক্ষীণ হয় নাই। 
কারণ এবার হঠাৎ এদেশেই নান। দ্বিকৃকার বিরুদ্ধ হাও- 
যার সংঘাতে এখানেই ঝড় উঠিয়াছে। সেই ঝড়ে এবং 
ভাবসমুদ্রের তুফানে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীত সাহিত্যে 
স্ষ্ হইয়। উঠিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গীতে প্রলয়ের বিষাণ 
বাজিতেছে। 

এই নূতন সাহিত্যকে আমরা গ্রহণ করিতে তয় পাই- 
তেছি। আমরা আমাদের চিরকালের সেই পাথরে- 
বধানে। খাটে সাহিত্যের সোনার দেউলের প্রাঙ্গণে 
প্রাঙ্গণে ঘুৰিয়া বেড়াইতেছি এবং আমাদের মধ্যে ধাহারা 
মনম্বী ব্যক্তি তাহার সেই ঘাটের বাধকেই কি করিয়া 
কঠিন করাযায় সেই বিষয়েই চিন্তা করিতেছেন। 
আমাদের দেশে সমাজে এখনে ভূমিকম্প আরম হয় 
নাই__একটু আধটু য1 হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে ছুএকট! 
ঘরের চাল। উড়িয়াছে মাত্র । হৃতরাং সাহিত্যে বিদ্রো- 
হের কোন আইডিয়৷ প্রকাশ পাইলে আমরা হাসিয়। বলি 
ওসব কিছু নয়। তাহাকে বিশ্বাস্ত বলিয়াই মনে করি না। 


শিপ স্পা সত আপামর 


৩য় সংখ্যা ] | 


তথাপি আমাদের মনে যে ভয় হয় নাই, এমন কথা 
বলিতে পারি না। একটি গোরা” এবং একটি “অচলা- 
য়তন'ই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট 
হইয়াছে । আমর একজন লোকের বিদ্রোহের আগুন 
নিতাইতে অক্ষম__দেখিতে দেখিতে সে আগুন ছড়িয়ে 
গেল সব থানে।” যদ্দি আমাদের ভাগ্যে অনেক ইব সেন, 
অনেক খ্বীর্ণার্ডশ, অনেক যেটারলিঙ্ক জুটিতেন তবে আমা- 
দেবর বোধ হয় একটি ঘরও অবশিষ্ট থাকিত না। কিন্তু 
এখন হইতে আমাদের জানা উচিত, যে, এআগুন ক্রমশঃ 
ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে । কারণ এ প্রাণের আগুন। বৃহৎ- 
ভাবের তৃতীয়নেত্রের স্ফুলিঙ্গ হইতে ইহার জন্ম । 

কথা হইতেছে এই যে, একালেত্র এই বিদ্রোহের 
পরিণাম কি হইবে তাহাই যে প্রশ্নের বিষয় । ইউরোপেই 
বাকি হইবে এবং এদেশেও যদি তাহ! আমদানি হইয়া 
থাকে, তবে এখানেই বাকি হইবে? আমরা যে আধ্যা- 
আ্মিক হিসাব খতেন করিয়া চলি, কাকক্রান্তির হিসাবও 
যেআমাদের বাদ যায় না সেইন্গন্ত পরিণামের কথা 
চিন্তা না করিয়া হঠাৎ এই বিপ্লবের তরঙ্গে আমরা নৌকা 
ভাসাই কেমন করিয়া? সমস্ত বাধা মত, বাধা আচার, 
বাধ! ধন্ম, বাধা ভাব ও সংস্কার তিরোহিত হইলে শুধু 
এই বিপ্রব কি কিছু গড়িতে পারিবে? কৈ, তোমার 
বার্ণাডশ, মেটারলিঙ্ক, ইব.সেন্‌ তো গড়ার কোন কথাই 
কয় না__তাহারা জগৎটাকে চূর্ণ করিয়া অণুপরমাণুর 
অনন্ত বিশ্লেষণে বিশ্লিষ্ট করিয়৷ দিতে চায়। 

এই পৃথিবী যখন স্ষ্ট হইতেছিল তখন কত তুষার- 
বন্টা, কত অগ্নৎপাত, কত ভূমিকম্প ঘন ঘন ইহাকে 
আলোড়িত করিতেছিল। সেই সময়ে খড় বড় হিমাচল 
আন্দিস ককেসাস উ্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে তুহিন- 
বিগলিত জলবাশির খাত গভীর হইতে গভীরতর হইতে- 
ছিল-__মহাদেশ ও মহাসমুদ্র সকলের সংস্থান তৈরী 
হইতেছিল। সেই প্রলয়ের যুখে যখন সৃষ্টি চলিতেছিল, 
তখন যদি কেহ বিধাতাপুরুষ বিশ্বকন্মাকে গিয়। প্রশ্ন 
করিত-_ প্রভু, এ পৃথিবীর পরিণাম কি হইবে? তিনি 
হাসিয়া বলিতেন-_-তাহ জানিবার প্রয়োজন নাই। তুমি 
দেখিয়া যাঁওন1! পরিণাম ভাল বই মন্দ হইবে কেন? 


প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য | 
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আমরা কেন স্বতাবের চেয়ে কর্টিমতাকে বেশি 
বিশ্বাস করি! মানুষ এক সময়ে যাহ। গড়িয়াছে, তাখাই 
যে চিরকাল মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হইবে একথা যখনি 
মনে করি তথনি আমরা স্বভাবরে একেবারেই নস্যাৎ 
করিয়া দিই। এ বিদ্রোহ যে স্বভাবের নিয়মে আপনি 


ডু 
চলিতেছে-_ইহাকে দমন করিতে গেলে অ'মরাইহ প্রতিহত 


হইব--একথা কিছুতেই মনে আনিতে পারি না। রাগিষ়া 
বলি-__'এ ঢেউ থামাইতেই হইবে-কারণ ইহা সাবেককে 
চুর্ণ করিতেছে । যেন সাবেকই আমার সব, আৰ হাল 
আমার শক্রুপক্ষ । 

আমাদের দেশে প্রতিতার যে সংজ্ঞ। দিয়াছে, তাহ? 
আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্ধা বলিয়া বোধ হয়। প্রতি- 
ভাকে বণিয়াছে নব-নবোন্মেষশালিনী বুঁদ্ধ। যে বুদ্ধির 
নৃতন নৃতন উন্মেষ হয় তাহারই নাম প্রতিতা। যে বুদ্ধি 
মনের মাথার চুল পাকাইতে বসে, তাহার গায়ের 
চামড়া শিথিল করিয়া দেয়, তাহার দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ 
করে, তাহার কর্মশক্তিকে হাস করে_সে বুদ্ধি প্রতিভা 
নামের যোগ্য নয়। এইজন্য প্রতিতার পরিচয়ই হইতেছে 
অক্ষয় যৌবনে । 2872 

যে সাহিত্যে ষথার্থ প্রতিভার আবির্ভাব হয় সে 
সাহিত্যে এই যৌবনের যৌববাজ্য কায়েম । এই যৌবনই 
যে নৃতন নৃতন পরীক্ষাকে উপস্থিত করে, বিপ্লব বাধায়, 
সংগ্রাম করে এবং জয়ী হয়। জ্ঞানবৃদ্ধেরা ইহার উপর 
বাগ করে বাগু করুক, কিন্তু যৌবনের কাজ যদি কোন 
সমাজে বাধা পায় তবে সে সমাঞ্জে থে পচা ধরিয়া যাইবে, 
বিনাশের ক্রিয়া সুরু হইবে । 

আমাদের দেশে অনেকদিন পর্যান্ত দ্ধের একাধি- 
পত্য করিয়াছে । সেইজন্য আমাদের দেশে তত্বজ্ঞানের 
যথেষ্ট চর্চা হইয়াছে__আমরা সকলেই তত্বকথা বলিতে 
এবং শুনিতে অতিরিক্মাত্রায় তাল বাসিয়াছি। শুধু তত্ব- 
বুদ্ধির হাতে সমস্ত রাজের ভার সমপণ করিলে সে 
বুদ্ধি সমস্ত রাজাটাকে দেখিতে দেখিতে একটা প্রকাণ্ড 
কয়েদখানা বা পাগলাগাক্দ বানাইয়া বসে। সকল 
কালেই দেখা গিয়াছে যে যুক্তির খেলার ক্রিয়.-প্রতি- 
ক্রিয়ার যণৌবাধুঝির পর্ব শেষ হইলেই, শেষকালে 


৩৯৪ 
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ঢে কর কচ.কচি। আরম । হয়। শ্রীসদেশে সোকি্টেত 
দ্বল এমুনি করিয্াই দেখ! দিয়াছিল, আমাদের দেশে 
নৈয়ায়িকের, দলও এই জন্যই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। 
তথনি মানুষ সেই টে'কির কচকচি হইতে আরাম পাই- 
বার শুন্ত লঘুতার শরণাপন্ন হয়। নৈয়ায়িকের কূটতর্কের 
পাশপাশি, প'চালা, বিদ্যাসুন্দরের গাঁন ও নানা কুৎসিত 
আমোদপ্রমোদের সৃষ্ট হয়। গ্রীপদেশে যেমন আরিস্টো- 
ফেনিসের প্রহসনগ্ডলি আর-সকল সাহিত্যকে ছাপা- 
ইয়া উঠিয়াছিল, বাংলাদেশেও একসময় লঘুদাহিত্য 
তেমনিই প্রবলতা লাভ করিষাছিল। তাহাতে ফল 
হইয়াছে এই যে, না তত্ব না সাহিত্য কিছুই আমাদের 
ভাগ্যে জমে নাই । জমিয়াছে শুধু অপর্য্যাপ্ত ব্যর্থ সঞ্চয়। 

অবশ্য আমি বৈষ্ণবসাহিত্যের কথা লি নাই। 
বৈষ্ণবসাহিতাই বাংলাদেশে বিদ্রোহের সাহিত্যের একটা 
বড় নমুনা । তাহ।ই বাংলার একমাত্র "*রোম।্টিক? 
সাহিত্য । সেইজন্য দেখিতে দেখিতে একসময়ে দেশের 
একপ্রাস্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পগ্যান্ত বৈষবপ্দকর্তার 
গান ছাইথা গিয়াছিল। আমাদের সমাঙ্গের প্রাচীর 
চতুর্দকে অশ্রভেদী হইয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রর্থত্বি- 
গুলিকে কারারুত্ধ করিয়া প্াখিয়াছিশ বলিয়াই বাহিরের 
সর্বনাশী বাশীর বব তাহার মধো আনা অতান্ত 
দরকার এইয়!ছিল। এবং গোপনে সেই কারাগারের 
»ধো সুরঙ্গ করিয়া বাহিরের বিদ্বোহকে প্রবেশ করানোর 
করিম উর্তেজনাও দেখা দিয়াছিল। সাহিত্য সমাজের 
ধার ধারে না বলিয়া, সমাজের কৃত্রিম বন্ধনের মধ্যে 
মাগতষের চিত্র ঘে পীড়া অন্থতব করে, সাহিত্যে তাহ। 
অনায়াসেই প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে রোমান্টিক 
সাহিত্যের সম্ভাবনা বিল ছিল বলিয়াই রোমান্টিক 
তাণ আমাদের সাহিত্যে এমন আকারে প্রকাশ পাইল 
যাহাকে কোনমতেই সহগ. স্বাভাবিক ও নীতিমূলক 
বলা যায় না। স্বতাবকে সমাজ চাপ দিয়া পিষিয়! 
মারিবার চেষ্টা কিলেও, স্বতাব আপনাকে প্রকাশ 
করিবেই করিবে। যর্দি তাহা সুস্থতাবে আপনাকে 
প্রকাশ করিতে বাধা পায়, তবে অনুস্থ ও অস্বাভা- 
বিক ভাবেই তাহার প্রকাশ হইবে। 


প্রবাসী_-পৌষ, ১৩২১ 


টি রি ভান? ২য় খণ্ড 
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বৈষঃবসাহিত্যের একটা মস্ত নিলা ছিল এই যে 


তাহাকে বিশেষ একটি রূপক আশ্রয় করিয়া! আত্মপ্রকাশ 


করিতে হইয়াছিল। কোন মধ্যস্থকে আশ্রয় করিয়া 
প্রেমালাপ চালানো যেমন অস্বাভাবিক ও ক্রমশঃ অসম্ভব 
হইয়1 দীড়ায় ওরকম আত্মপ্রকাশও বেশিদিন পধ্যন্ত 
সাহিতোর এলাকার মধ্যে চলিতে পারে না। বিশেষতঃ 
বৈষবধন্মের সঙ্গে বৈষ্বসাহিত্যের নিগৃঢ় যোগেব কথাটা 
মনে রাখিতে হইবে! বৈষ্ণবধন্ম যখন বৈষ্বসা হিত্যকে 
তগবান্‌ ও জীবের রসলীলার রূপকরূপে ব্যবহার করিতে 
সুরু করিয়াছিল? তখন হইতেই বৈঞুবসাহিত্যের প্রাণ 
ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তথন কৃর্রম পদ্দ- 
বলী রচনার পাল দেখা দিল। বিদ্যাপতি, চঙীদাস 
প্রভৃতির পদ্রচনার অন্থকরণে ঝুড়ি ঝুড়ি পদাবলী রচিত্ত 
হইতে আরন্ত করিল বটে, কিন্তু সে কার্ধ্য কতদিন পর্যাস্ত 
চলে? পদাবলীসাহিত্যের শ্রোত বন্ধ হইয়া] গিয়া তাহ 
ডোবার আকার ধারণ করিল--তাহার জীবন বিলুপ্ত 
হইয়া তাহার তত্ব প্রাধান্ত লাভ করিয়া সেই ডোবাটাকে 
সকল তক্ত বৈঝুবের নিকটে অমৃতকুণ্ড করিয়া রাখিল। 
অতএব স।হিত্যে আর পদাবলাও নূতন বিকাশ দ্বেখিবারু 
গো নাই--সাহত্যে তাহার কাজ ফুপাহয়াছে। 

তারপর মধ্যে সুদীর্ঘধকালের নির্বাসন-পাঁচাশী ও 
কবির লড়।ইয়ের পৰ্ধ। কোথার প্রাণ, কোথায় গান, 
কোথায় জানের যৌবনের অপধ্যাণ্ত আনন্দোচ্ছাস ! 

সেই স্ুপার্ঘ নির্বাসনের পর আজ্জ যৌবনের শৃঙ্গধ্বনি 
আমাদেএ শান্ত পল্লীপ্রাঙ্গণকে যুখবিত করিয়া দিয়াছে। 
এবার সকল সংস্কারের এাচীব লজ্বন করিয়া আমাদিগকে 
বিশ্বের উন্ুক্ত উদার রাজপথে বাহির হইতে হইবে। 
এবার তেবী বাজয়াছে, কালে তেজস্বী ঘোড়ার মত নব 
নব ভাবের সারি ছুটিয়াছে। এবার তরুণ সাহিত্যঘাত্রী- 
দের মুখের উপর স্ধর্যালোক পড়ক, তাহাদের জয়োল্ল- 
সিত ললাটে জ্যোতি স্ফ্ুরিত হোৌক্‌ ! 


শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী । 


পাশা শশী 










দে ০৭৮ পা 
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মুরোপ | - স্বয়ংক্রিয় গালকম্র ও তোকা! কাজ করিত তিভে' কিন্ত্বয়ংপরিয় স্থাগওমন্রটার সপ্ধাণ পাইতেছি কে? 
_-শিকাগো ঢেলী নিউস 
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মার্কিন চাচার কাঁচ্চাবাচ্চ পরস্পরেক্ব নামে নালিশ করিতেছে। 
_-ব্লীভল্যাণ্ড লীভার। 





ধর্মপ্রচারকের শিকার-প্রহমন। 
ধন্মপ্রচারক উইলিয়ম--হে ভগবান্‌ ! যদি আমার দিকে না হও, 
দোহাই ভোমার এ ভল্গুকটাকেও সাহাঘা করিয়ো ন|। 
-জর্তম ওপিনিয়দ । 





অদ্রীয়ার নিহত যুবরাজের প্রতি মৃত্যুর সান্বনা-_যুবরাজ ! অপনাকে একলা যাইতে হইবে 
না, আপনার উপযুক্ত সঙ্গী সহচর পাইক আর্দালী আমি সঙ্গে সঙ্গে পাঠাউতেছি ! 
--আমঞ্টারডাম্যার। 


1257748৮6, 45৩6. রর 
রে নি [10307 ::6 . 


00081 68ি মি 0 





ভবিব্যতের আভাস-__সর্ববনেশে যুগ শেস হইলে হেগ শহরের শাস্তির বৈঠকে 
আনন্দ ভোজ হইবেই হইবে। 








৮ এসি - রিও 71 2? 7 
পে ত ৩5১০৮ রর 










ঃ 

1 ঞ্‌ 
না ০ 

র টি ॥ ॥ পুশ মির ৮2১: ০৮০ 

না ২1006 7770 2৮ ৪৯ রঃ 


৯ ১০৯ 2 1৮" 7 


আও 
)হ 


সৌন্দ্ধযশালায় : চিকিৎসাধীন । 


শিকাগো ডেলী দিউস। 


৩য় সংখ্যা ] 


২১৫৯৩ সি ৬৫ ১৮৫৯৯৫৯৮৫৫২ উপাসিত ১৪ 


জন্মাস্তর-বাদ 


£ (তৃতীয় প্রস্তাব ) 


৮১০১৪ ১5 


আমরা প্র?ম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে জগ্মান্তর বৈষম্যের 
কারণ *হতে পারে ন1; দ্বিতীয় প্রবন্ধে আত্মার প্ররুতি 
পর্ধযালোচন। করিয়া দেখান হইয়াছে থে আম্মার 
পুনর্জন্ম সম্ভব নহে। এই প্রবন্ধে জন্মান্তরবিষয়ক অপরা- 
পর বিষয় আলোচিত হইবে । 


জন্মস্তর ও এ্রতিহাসিক প্রমাণ । 


জন্মাস্তরবাদ যদ্দি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর 
অনতিবিলঘেই পুনর্জন্ম হওয়! আবসশ্তক। বিদেহ অবস্থা 
যদ্দি সম্ভব হয় কিংবা উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়, তাহা 
হইলে মৃত্যুর পর যত শীদ্ জন্ম হয় ততই কল্যাণকর । 
স্থতরাং জন্মান্তরবাদী;ক বলিতেই হইবে যে কোন 
আত্মার মৃত্যু হইলে সেই নিমিষেই তাহার আবার জন্ম 
হইবে । মনে কর ক্যান্টের মৃত্যু হইল, মৃত্যুর তারিগ 
১৮০৪ সাল, ১২ই ফেব্রুয়ারি। এই দিনই অবশ্ঠ 
ক্যাপ্টের আবার জন্ম হইয়াছে। ধ্িতায় ক্যান্ট যখন 
প্রথম ক্যাণ্টই, এবং প্রথম ক্যাপ্টেরই জ্ঞানসম্পত্তি লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন ঠিনি বে অসাধারণ মেধাবী 
হইবেন--এবিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না । বাম- 
দেব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই অধীতশান্ত্র হইয়াছিলেন। বিংশ 
শতাবীতে লোকে এতটা বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু 
পুনজ্জন্মবাদ্দ সত্য হইচল বলিতে হইবে যে জন্মগ্রহণ কাি- 
বার পরই দ্বিতীয় ক্যাণ্ট 511010006 01 1১৩ 1২৩৯১০) 
লইয়। ব্যস্ত হইয়াছিলেন। একথাটাও যদ্দি স্বীকার 
না-ও কর] হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে 
যৌবনকালে পড়িবা মাত্রই তিনি এ গ্রন্থের মশ্ম অব- 
ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু জগতের ইতি- 
হাস ত অন্তকথা বলে। দর্শনজগতে ধাহারা ধুরন্ধর, 
তাহাদ্দিগকেও অনেক সাধ্যসাধন। করিয় এ গ্রন্থ আয়ত্ত 
করিতে হুইয়াছে। গ্তরাং ইন্৮ সম্ভব বলিয়া মনে 
হয়না যে একজন বালক বা যুবক এ গ্রন্থ একবার 
পড়িল আর সব তাহার আয়ত্ত হইয়া গেল। সুতরাং 


জন্মাস্তর-বাদ ঃ 


৩১৭ 
র্যা 
বন্ঠিতেই হয় দ্বিতীয় ক্যান্টকেও অনেক “সাধন! করিয়া 
গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। বেচারা ক্যান্টের 
কি ছুর্দশা ! নিজে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সে গ্রস্থ পড়িতেও 
এত মাথ! ঘামান ! এখন 'এ ঘটন! বাদ দেওয়া যাউক। 
*তাহার পর বলিতে হইতেছে দ্বিতীয় ক্যান্ট প্রথম ক্যাণ্ট 
অপেক্ষা অবশ্তই বেশী পণ্ডিত হইবেন এবং এক বর্শন- 
শান্তর প্রবর্তন করিবেন । বলা বাহুল্য*এ্স দার্শনিক মত 
প্রথম ক্যান্টের দার্শনিক মত অপেক্ষা উন্লততর হইবে। 
এখন প্রশ্ন-ক্যাপ্টেণ মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে এমন 
লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা যাহাকে দ্বিতীয় ক্যাণ্ট 
বলা যাইতে পারে । জগতের ইতিহাসে কিন্তু দ্বিতীয় 
প্যাপ্টের সাড়াশন্দ পাওয়া গেল ন। এবং উচ্চতর গভীর- 
তর স্ুসংস্কত নৃতন (:1016100 ০7 1১010 1২085017ও 
প্রকাশিত হইল না। 
জগতে যেমন দ্বিতীয় ক্যাণ্ট দেখিতেছি না, সেই 
প্রকার দ্বিতীয় 11006 ( ফিকৃটে ), 50:51117£ (শেলিং) 
বা 11060] (হেগেল ) দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয় 
বুদ্ধ বা দ্বিতীয় যীশুর আবির্ভাবই বা কোথায় ? বুদ্ধদেব 
২৪০০ বৎসর হইল দ্রেহত্যাগ করিয়াঞেন_-মান্ুষেব পর- 
মায়ু গড়ে যদি একশত বৎসরও ধর] যায়, তাহ! হইলে 
অন্ততঃ ২৪ বার তাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। 
যাশুধ মৃত্যু হইয়াছে প্রায় ১৯** বৎসর; তাহারও 
জন্মগ্রহণ কণা উচিত ছিল ১৯ বার। সক্রেটিস্‌, প্লেটো, 
আরিষ্টটলের মৃত্যু হইয়াছে ২২*০ বৎসরেরও অধিক। 
ঈইাদিগেরও ২১২২ বার জন্মিবার কথা৷ কিন্তু জগতে 
এপ্রকাব ঘটিয়াছে কি? কেহ ত ইহার্দিগের সাড়াশব্দ 
পাইতেছে না। তবে বদ্দি তিববতে বা হিমাচলে ইহী- 
দিগের জন্ম হইয়া থাকে তবে তন্ত্র কথা। 
মহাপুরুষগণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অপর 
মহাপুরুষগণের আবিভাব ত হয়ই নাই, বরং ইহাই 
সত্য মহাঁপুরুষগণ অনেকেই সমসাময়িক । ডেকাটের 
মৃতু!র পৃর্বেই 21419172101) (মালেব্রান্স) ১1317)048 
(স্পিনোজা), 1,9০৪ ( লক্‌ টা 1611010115৫ লাইব.নিজ.) 
প্রভৃতির জন্ম হর়। ক্যাণ্টের মৃত্যুর পূর্বেই ফিঞ্কে, 
নোভ্যালিস্‌ শ্লেগেল, শেলিং, হেগেল, হাবষ্ট, শোপেন- 


৩১৮ 


হাউয়ার ইত্যাদি মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে ক্যাণ্ট, হেগেল, বুদ্ধ, যীশু 
প্রভৃতির মৃত্যুর পর যে আবার হহাদিগের জন্ম হইয়াছে 
ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই, বরং ইহার বিপরীত মতই 
সত্য বলিয়া! 'প্রমাণিত হইতেছে। যাতাদিগের পুনর্জন্ম 
হইলে বুঝা যায়, তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না। এস্লে 
জম্মান্তরবাদদী হয়ত বলিবেন মহাপুরুষ্দিগের আর জন্ম হয় 
না জন্ম হয় সাধারণ লোকের । আমাদিগের প্রথম বক্তব্য 
এই-_যাহাদ্দিগের পুনর্জন্ম ধরা যায়_-তাহাদিগেরই 
পুনর্জন্ম যক্্রতত্র হয় না, যেমন মহ্বাপুরুষগণের জন্ম হয় 
তিববতে ;? আর সাধারণ লোকের জন্মাস্তর ধর! যায় ন-_ 
সুতরাং সর্বগ্রই তাহাদের পুনক্জন্ম হয়। দ্বিতীয় বক্তব্য 
এই-_সাধারণ লোক ও অসাধারণ লোক, ইহাদিগের মধ্যে 
কি আত্যস্তিক পার্থক্য আছে? গুণাগ্ুসারে যদি সমুদয় 
লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়! সাঙ্গান যায় তাহা হইলে কি 
প্রথম ব্যক্তির সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তির, দ্বি শীয় ব্যক্তির সহিত 
তৃতীয় ব্যক্তির এবং যে-কোন ব্যঞ্চির সহিত তাহার 
উভয় পাশ্বের প্যক্তির বিশেষ পার্থকা দেখা যায়? তাহা 
যদি দেখা যায় তবে কোথায় মহাপুরুষের আবন্ত, তাহ। 
কে নির্ণয় কপ্সিবে? তৃতীয় বক্তবা এই-বদি ধায় 
লওয়। যায় যে কতকগুলি লোকের পুনর্জন্ম আছে এবং 
কতকগুলি লোকের পুনর্জন্ম নাই__তাহা হইলে সকলের 
জীবনই ক অনিশ্চিততার মধ্যে পাড়য়া বুহিল না? 

এস্থলে আলোচনাতে আমরা বুঝিলাম_-কতকগুলি 
লোকের পুনর্জন্ম হয় না এবং আর অবশিষ্ট লোকের 
পুনজ্জন্ম অতান্ত সন্দেহজনক। 

পুর্বজন্মের কি আরন্ত আছে? 

জগতে প্রায় ১৫০ কোটী লোকের বাস। ইহাদিগের 
সকলেরই কি পূর্বজন্ম ছিল? খাঁটা জন্মান্তরবাদী 
অবস্তই বলিবেন_“হা ছিল।” এহ পূর্ববজন্ম ছুই 
প্রকারের হইতে পারে__ 

(ক) প্রত্যেকের পুর্বজন্মের সংখ্য। অনস্ত। 

(খ) পূর্বজন্মের আরম্ভ আছে। 

(ক) 
ধপূর্ববজন্মের সংখ্যা অনস্ত'_এ বিষয়ে আমার্দিগের 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খঙ 


প্রথম বক্তবা এই যে বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে এই 
পৃথিবী অনন্তকাল ছিল না, ইহার আরম্ত আছে; নির্দিই 
সময়ে ইহা স্থষ্ট হইয়াছে । যখন পৃথিবী প্রথম স্থষ্ট হইয়া- 
ছিল, তখনই যে, ইহা জীণজন্তর বাসের উপযুক্ত হইয়া 
ছিল, তাহা নহে? পৃথিবী স্থষ্টির বন্তকাল পরে ইহা 
মানুষের বাসের উপযুক্ত হইয়াছিল। মানবস্থট্টির এবং 
অন্যান্য জীবস্থষ্টির যখন আপম্ত আছে, তথন পূর্ববজন্মের 
সংখ্যা অনন্ত হইতে পারে না। 

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তবা এই--আমাদের 
আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিয়াও আমরা বলিতে পারি যে 
আমরা অনন্তকাল হইতে আছি ইহা সত্য নহে। 
অনন্তকাল হইতে আছ অথচ আমাদের অবস্থা এত 
শোচনীয় ইহা কি সম্ভব! আমাদিগের যে উন্নতি 
হইয়াছে তাহাকে কি অনপ্তকালের উন্নতি বলা যায়? 
অতাঁত অনন্থকাণে এই অবস্থ! হইল - ভবিষ্যৎ অনস্তকালে 
আর কত হইবে ?-আমাদিগের আশাভরসা কৌথায়? 

আমাদিগের তৃতায় বক্তব্য এহ-ধাহাগা জন্মান্তরকে 
বৈষম্যের কারণ খলিধা মনে করেন, তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাস কাঁর--**সকলেই যথন অনস্তকাল হইতে আছে, 
সকলেই যখন সমান সুযোগ পাহয়াছে-_-৩খন জগতে 
বৈষম্য কেন?” 


(খ) 
সকলেরই প্রথমজন্ম আছে। 

যে যুগে মানুষের প্রথম স্ষ্টি হইয়াছিল, সে ধুগে 
লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। তাহার পর অল্পে অনে 
আোকসংখ্য। বদ্ধিত হইয়াছে। প্রথমে ছুইজন স্থষ্ট হইয়া- 
ছিল, না দশঙ্জন স্যগ্ট হইয়াছিল, না৷ সহত্রজন স্থষ্ট হইয়া- 
ছিল, না ইহ! অপেক্ষাও অধিক লোক স্থষ্ট হইয়াছিল 
তাহা কেহ বলিতে পারে না। কেবল এইমাত্র বল! যায় 
তখন লোকসংখ্য। অল্পই ছিল, পরে ইহার সংখ্যা 1দ্ন- 
দিনই বাড়িয়াছে। লোকগণন। দ্বারা ইহার সত্যতা 
প্রমাণিত হইয়াছে; বিজ্ঞানের দিক হইতে এই সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হওয়া গিয়াছে। 

কল্পনা করিয়া লওয়। যাক প্রথম যুগে ১** €লোক 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মনে কব ২৫ বৎসর পরে ছেলে 
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মেয়ে লইয়া ইহাদের সংখ্যা ১৫০ হইল। এখন প্রশ্ন, 
এই ৫* জন লোক কোথা হইতে আসিল? স্বীকার করি- 
তেই হইবে, ইহাদের নূন জন্ম হইয়াছে; ইহাদিগের 
আর পূর্বজন্ম ছিল না। আরও একটুঝু' হুক্ষাতাবে ইহার 
আলোচন। করা যাইতে পারে। মনে কর ২৫ বৎসর 
পরে ১০০ লৌকের মধ্যে ১০ জন লোকের মৃত্যু হইয়া- 
ছিল, স্থৃতরাং অবশিষ্ট ছিল ৯* জন গোক। আর এই 
সময়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ৬* জন লোক? স্ুতরং 
২৫ বৎসরে মোট হইল ৯*+৬০-১৫* লৌক। এই যে 
২* জন লোকের জন্ম হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কেবল 
১০ জনের পূর্ববঙ্ছন্ম ছিল স্বীকার কৰা যাইতে পাবে। যে 
১০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল তাহারাই আবার কাহারও 
পুত্র, কাহারও কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে । অবশিষ্ট 
৫০ জন লোকের আর পূর্ববঙ্জন্ম স্বীকার করা যায় না। 
শৃতরাং শ্বীকার করিতেই হইবে এই ৫৭ জন প্রথমবার 
জন্মলাত করিযাছে। ইহার পুর্বে ১০০ লোক নুতন 
জন্মগাত করিয়াছিল, হৃতরাং ১৫০ পোরকেরই শুতন জন্ম 
হইয়াছে । অর্থাৎ পৃথিবীতে গত লোরু আছে সকলেরই 
প্রথমঙ্জন্ম স্বীকার করা হইল । এইরূপে এখন প্রায় ১৫০ 
কোটী লোক হইয়াছে এবং ইহাদের সকলেরই প্রথম 
জন্ম আছে। প্রথমধুগে কেবল ১০০ লোক ছিল; এ 
জন্ম উহাদিগেপ প্রথম জন্ম; তাহার পর যত লোক 
বাড়িয়াছে, তাহার্দিগের প্রত্যেকেই এক সময়ে না এক 
সময়ে প্রথমবার জন্মিয়াছে । সুতরাং বর্তমানঘগেও এমন 
অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, খাহাদিগের এইটাই 
এম জন্ম | 
(গ) 

তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে প্রত্যেক মুগেই অনেক 
লোকের প্রথম জন্ম হইতেছে। এস্থলে প্রশ্ন এই-. 

যাহার প্রথম জন্মনাভ করে, তাহাদিগের সকলেরই 
কি প্রকৃতি একপ্রকার? 

সকলের প্রকৃতি একপ্রকার, এপ্রক্কার স্বীকার করি- 
বার কোন কারণ দেখিতেছি না। প্রত্যেক যুগেই বহু 
নৃতন লোকের প্রথম জন্ম হইতেছে, কিন্তু জগতে দুইটি 
লোককেও সম্পূর্ণ্ূপে একপ্রকার দেখিতেছি না। এমন 

১০ 


জন্মীস্তর-বাদ 
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দুইটি লোকও কি আছে যাহাদিগের আন্ত একপ্রকার, 
ইন্রিয়সমূহের শক্ষি একপ্রকার; যাহাদিগের পারিবারিক 
অবস্থা ও শিক্ষ। এক প্রকা?, যাহাদিগের সামাঞ্ধিক শাসন 
ও শ্ক্ষাও একপ্রকার, যাহাদিগের উপর জড় প্রকতিও 
একই প্রকার প্রতাব বিস্তার করিতেছে, যাহাদ্িগের 
রীতি, নীতি, জ্ঞান, ইচ্ছ।, ভাব, বন্ম, কুত্ম 'সযুপরই এক- 
প্রকার? এপ্রকার দুইটি লোকও ধখন মিলিতেছে না, 
তখন বশিতেই হইতেছে প্রথম জন্মেও লোকদিগের মধ্যে 
বেশ পার্ঁক্য আছে। ইংরেজসমাজে একজন লোক 
প্রথম জন্মগ্রহণ করিল, নিগ্রাসমাঞ্জধেও একজন লোক 
প্রথম জন্মলাভ করিল _এই ছুইঞ্গন কখনই একপ্রকার 
নহে। বর্তমীন যুগেই যে কেবল এইপ্রকার পার্থক্য 
তাহ! নহে, প্রত্যেক যুগেই এইপ্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হইতেছে। 

অতি প্রাচীনকালে। যখন মানব ধরাপৃষ্ঠে আবিভূ্তি 
হইয়াছিল, মনে করঃ তখন একজন লোকের প্রথমবার 
জন্ম হইয়াছিল। আর বণ্তমানযুগে সুসত্যসমাজে একজন 
প্রথমবার জণ্মলাভ করিল। এই ঘে ছুইঙজন লোক, 
যাহাধিগের উভয়েরই প্রথম, -এহ গৃইঞ্জন লোকের 
প্রকৃতি ক কখন একপ্রকার হইতে পারে? বত্তমানযুগের 
অরবর্বহসমাজের নিরুষ্টতম পোকও আদিমযুগের 
উৎকুষ্টঠম লোক অপেক্ষা শ্রেঠ। আদিমখুগের মানব প্রায় 
পশুর মন জীবনধারণ করিত, পশুপালন বা কষিধিদ্যা 
াহাদিগের কল্পনারও অগোচর ছিল। কিন্ত বর্তমান- 
যুগের অঠিমসত্যসমাঞ্জেও লোকে এদমুদয় বিষয়ে 
কিছু-না-কিছু পারদশাঁ। সুতগাং দেখা যাইতেছে যে প্রথম 
জন্মে মানন উন্নতও হইতঠ পারে, এবং অতিহীনও হইতে 
পারে। আমরা যবি বশি মানব্ছষ্টীর পর প্রথম ১০০০ 
বৎসরে মানব যে উন্নতিলাত করিয়াছিল, বর্তমানথুগের 
অতি অসভ্যসমাঙ্জেও তাহ। অপেক্ষা অধিক উন্নতি দেখ! 
যাইতেছে, তাহা হইলে কোণু অগ্যুক্তি হয় না। এ 
১০০০০ বৎসরে একজন লোক প্রায় ১০০ বার জন্মলাভ 
করিতে পাপ্রিত। হতপাং বন্তমানযুগে অসভ্যদমাজে 
একজন লোক প্রথমবার*জন্মলাভ করিয়া বতটুকু উন্নতি- 
লাত করে) আঘদিমষুগে ৯৯ বার জন্মলাভ করিয়াও 
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সেপ্রকার উহ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এ অন- 
সকার জন্মান্তরবাদের কি যুগ্য আছে? বভঙ্জন্ম ঘে আমা- 
দিগের উন্নতির সহায় তাহা প্রমাণিত হইতেছে না। 
মানব প্রথমঙ্জন্মে যভটুঞক উন্নাতলাত করিতে পারে, 
অনেক সময়ে শতঙজন্মেও তাহা করিতে পারে না। এ 
অবস্থায় জন্মাস্তরধাদেব কল্পনা অনাবশ্তক | 


সংঙ্গার ও পুনবঙ্জন্ম ! 


কেহ কেহ বপিয়! থাকেন “আমরা কি এমন সংস্কার 
লইয়া গন্সগ্রহণ কর্ধি না, যাহ। বছদিনের শিক্ষার ফণ 
বলিয়া মনে হয়ঃ ইহা যথন এ জন্মের শিক্ষার ফল নহে, 
তখন গবশ্যই হহ| পুর্বঅন্মোর শিক্ষার দশ” 

ওমরা এ একার সিগ্াণ্ড শাও করিতে পাপি। 
বজ্ঞ।নের সিদ্ান্ত ইহা অপেক্ষাও যুক্তিযুক্ত । বিজ্ঞান 
বণিতঠেছে ম।নব বাজাণ (67010) 1)1040)) হইতে গঠিত । 
মানবের ছুইদ্দিক_ গড়াংশ ও অগড়াংশ। বাজাণুবও 
এদছুই ধিকৃ। জীবিহাবস্থায় এই ছুই অংশ নিষ্ঠস্থত্রে 
আবদ্ধ থাকে । বাঁজণুর জড়ীয়ভাগ বদ্দিত হইয়া আমা- 
দিগের দেহ উৎপন্ন করিয়াছে । আমাদিগের অগড়াংশ 
যাহা, তাহারও আরভ্ত বাঁজাণুর অগড়াংশে। মাহা পিতা 
ও তাহাদিগের পূর্বপুরুষধিগের জড়াংশ এবং অজড়াংশ 
বীঙ্গাণুর ছড়াংণে ও অঙজড়াংশে শাহঠ হইয়া এহিয়াছে ; 
বীজাণ পুর্ববপুরষর্দিগের প্রতিনিধি । মারুষের অঠিজ্ঞত| 
দারা এক বীজাণুর প্রকৃতি পারবঞ্ডিত হয়? ইহার অর্থ 
এভ। শীঙগাণু পৃর্বপরুষদিগের অনেক অভিঙ্ঞত। বহন 
করিয়া আনে। বাঞণু সব সময়েই থে পিতামাতার 
প্রকৃত? প্রকাশিত করে তাহা শহে; অনেক সময়ে এমনও 
দেখ। যা যে মাঙাপিহাপ আকৃতি ও প্রঞ্ৃতি সন্তানে 
অআবতাঁণ হল শা, হয়ত দশম বা পঞ্চদশ বা আরও 
উদ্ধত পুর্বপুরুনের মাকৃতি ও প্রক্কতি লইয়া সন্তান 
জন্মগ্রহণ করিল । আমরা. ঘাহ।কে সংস্কার বণি, তাহ] 
বহুদিনের শিক্ষার ফল ইহা অতি সতা; কিন্তু ইহা থে 
আমপা আমাদিগের পুর্ববঙ্গন্মে লাভ করিয়।ছিলাম এবং 
তাহাই সংঙ্কাবররূপে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে 
তাহা নহে। ইহা আমাদিগের পুর্ববপুরুষগণের অভিজ্ঞতা, 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উহা মানবঙ্জাতির অভিজ্ঞত1। বাজাণু এই অভিজ্ঞতার 
তার বহন কিয়া পুর্বপুরুষগণের প্রতিনিধিরূপে ক্রমাগ তই 
অগ্রসর হইতেছে । আমরা এজন্মে ঘাহা স্বয়ং উপার্জন 
করি মাই তাহাও আমরা এইবপে লাভ করিতেছি 
ইহাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।  ভন্মান্তপ্রবাদীগণের সিদ্ধান্ত 
অপেক্ষা অধিকতর বুক্তিঘক্ত। 

পুনচ্জন্ম এবং শান্তি ও পুরস্কার । 

আমরা মাতাপিতা ও পূর্ববপুরুষদিগের নিকট হইতে 
দেহ ও সংস্কাধ শাভ কার, ইহ! শুণিয়া অনেক জন্মত্তর 
বাদী বলেন_- 

“ইহাতে সব মৃম।ংস। হইল না । তোমপ। বলিভেছ- 
মাতা পিতা ও পুর্ববপুরুষদিগের দোষের জন্য সন্তান 
কু্ঠী হইয়া খন্মগ্রহণ করিয়াছে । কিন্ত সন্তানের কি 
অপরাধ যে সে অপরের দোষের জগ শাস্তি পাইবে? 
স্বতরাং বগিতে হইবে সন্তান পূর্বঙজন্মে নিজে অপরাধ 
করিয়াছিল, সেইজন্য তাহার কুষ্ঠবোগাক্রান্ত হওয়া 
আধ্ঠক হইয়াছিল । এদিকে মাতা পিতা ও পুর্ববপুরুষ- 
দিগের দোষের জন্য সন্তানের কুষ্ঠবৌগ হইবার কথা। 
এই ছুইটি কারণ সম্মিলিত হইয়া! সন্তানকে কুষ্ঠী করিরাছে। 
এইরূপ যদি স্বীকার কর তবে নীতির প্রাধান্ত বজায় 
থাকে ।? 

(ক) 

এ বিষয়ে আমাদিগেন্ প্রথম বক্তব্য এই ৫-- 

এই যে ধলা হইতেছে “পূর্বজন্মোর আমি”, (পুর্বব- 
জন্মের আমি'_-এ “আমির সঙ্গে আমার কি সদন্ধ 
তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পিতার সহিত 
সন্ধ আছে, মাতার সঙ্গে স্দ্ধ আছে, পত্রকন্টার সহিত 
স্ধদ[ আছে, ভাইভগিনীর সহিত সধ্ঘন্ধ আছে, সমাজের 
নরনারীর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, হে পাঠক ! আমি তোম।র 
পরিচিত, তুমিও আমার অপরিচিত তোমার সহিতও 
আমার সন্বন্ধ আছে; এমন কি শেরাল, কুকুর, ইদুর, 
বেড়াল--উহাঁদ্িগের সঠিতও একটা সম্বন্ধ আছে; কিন্তু 
এই যে 'পুর্বঙ্ন্মের আমি", এই (প্রিয়তম আমি'র সহিতই 
কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই “অজ্ঞাত আমি' 


৩য় সংখ্যা গু 


৯2 ১ পা াছ 


তত সানির নহে, সংসারের নরনারী যতটা আমার ! 
এই 'আমি'র সঙ্গে আমার যদি একত্স থাকে"সে একত্ 
কাহার সঙ্গে নাই? সেই সাধারণ সঞ্প-যাহাকে 
একত্ব বলা হইতেছে_-সে্ সাধারণ স্বপ্ধ ছাড়া সংসা- 
বের নরনাবীর সঙ্গে একটি বিশেষ সন্ব্ধ আছে। আর 
মাতাপিতার সঙ্গে বে সদ্বদ্ধঃ তাহা-এমমুদয় সগঞ্ধ অপে- 
ক্ষাও থনিঠ। মাতাপিতার নিকট হইতে কিনা প্রাপ্ত 
হইয়াছি? আংশিকরূপে আধ্যাক্সিকতাবেও ভাহারাই 
কি আগাতে অবতীর্ণ তন নাই? এখানে একটা সম্বন্ধ 
থু্জিয়া পাইতেছি এবং তাহা অন্ুভবও করিতেছি । 
'আমি' উত্তম পুরুষ, কিগ্ৰ 'পর্ববন্মেধ আমি আমার 
নিকট উত্তম পুরুষ নহে-_- ইহা প্রথম পুধই এবং মাতা- 
পিতাও প্রথম পুকষ। গ্ঙুধাং পুর্ববজন্মের যে আমি__ 
হাহা বিশেষ কোথায়? প্রথমপ্ররুষবাচা এষ 
“অজ্ঞাত আমির পাপের বোঝা তত আন্দ্রে সহিত 
বহন করিতে পারি ন', পিতামাতার বোঝা যত আনন্দের 
সহিত বহন করিতে পারি। 
(খ) 


০ 


আমরা মুলে সকপেই এক? সকলেই ব্রহ্ধ হ£তে 
আসিষাছি, সকলে ব্রন্ষে্ পঠিষ্ঠিত এবং সকলের গা 
এরন্দহ সেতুম্বরূপ হইন্না সমুদয় আপাকে 
সংযুক্ত কিয়! দ্াণিয়াছেন। সতা যতই অগ্তভব 
করিন, জগতকে ততই আপনার বণিয়া বুঝতে পারিব। 
তখন আর প্রশ্ন উঠিবে না-যে, কেন আমরা অপরের 
বোঝা বহিতেছি । আর ইহা যে বোঝা এই চিন্তাই প্রাণে 
আসবে না। 


শ্রন্মেরই দিকে । 
এই 


(গ) 

এজগতে আমরা থে ছঃখশোগ করিতেছি, তাহার 
কারণ যদি আমাদিগের পুর্ববঙ্জন্মেণ ছুক্কৃতিই হয় তবে 
জগতের সাধু মহাস্মাগণ অপেক্ষা অধিকতর ছুষ্কভাম্া 
আরকে আছে? ইহারা কি পূর্ববঙ্জন্মে এত পাপই 
করিয়াছিলেন যে সেঞ্গ্ত এই জন্মে এত দারিদ্র)বন্্রণ। 
ভোগ করিতে হইয়াছে? আতস্মীয়-স্ব্ন কর্তৃক পরিতক্ত 
হইতে হইয়াছে, কারাগারে জীবন বিসঙ্জন করিতে 


এডি চা 


৩২১ 


ছে ক্রুশে গাণ হার পাইতে দা অগ্থিত দগ্ধ 
হইতে হইয়াছে। আশ্চযোর বিষয় এই যে জগতের 
ধাশ্মিকগণ এবং যুগপ্রবগ্তকগণ যেপ্রক্কার নিধ্যাতএতোগ 
করিয়াছিলেন, আমাদিগের মনত কদমানব তাহার 
»শতভাংশের এক|ংশও ভোগ করে নাই। | 
পরিবারে দেখিতে পাই, যে পুন বলবা শি ও পর্ব" 
পরার়ণ, সংসারের সযৃদয় বোঝা তাঠার মন্তকেইহ পড়ে, 
এবং সময়ে সময়ে ইহার ভারে তাহাকে নিম্পেষিঠ হইয়া 
যাইতে হয়ঃ আর যে পুএ অধাশ্মিক, সে স্র্তিতে জীবন 
কাটাইয়া দেয়। ধশ্মনিষ্ঠ পুপ্র কি পুন্বঙ্ন্মে এত পাপই 
করিয়ছিপ যে তাহ।কে সংস।রের ভারে নিপীড়িত হইতে 


হইতেছে। আর এই ছুষ্ট সন্তান কি এতই পান্মিক 
ছিল যে সে সংসারে শিশ্চন্তভাবে স্রর্িে বাস 


করিতেছে ? 

পুর্বজন্মের কম্মফলের জন্য যদি এইপ্রকার সখদুঃখ 
উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ত বিচার অতি অভ়ত হইল। 
এ সংসারে বাহারা ধাশ্িক হাহারাই পাইতেছেন কষ্ট, 
আর যাহারা দুর্ঘবতু তাহাদিগের জন্যই সংসারের সুখ । 
এপ্রকার কেন ঘটে? পৃর্বজন্মেত করুকঠলর দারা ইহ] 
মীমাংসিত হইবে শা। তবে মামাংসা কোথায় ? 'জগৎ 
আমার, আমি দ্গতের" এই তন্বটি বুঝ, তাহা হইলে 
আর অপরের ছুঃখ ধহিতেছি বলিয়া ক্র'দন করিতে হইবে 
না। যদি বুঝিতে পার “ঞ্ঈগৎ আমার অতি আপনার? 
তাহ! হহলে অর্গতের পাপভাপের গন্থ প্রাণ বিসজ্জন 
করিতে দ্বিধা হবে না। শোকে বনে “অপরের জন্য 
শান্তি তোগ । কি অপিটার1” কিগ্র অপরের 5 শাস্তি- 
ভোগই আমাদের জাখনের মহত্ব ও উচ্চ অবিকার। 
«অপরের জন্য শত্তি”__এ ভাষা আম।দিগের | পাশ্িক 
নরনারীণ ভাষা সতন্র_-ভাহারা জগতে “অপর” খুধিয়া 
পান না। 

(ঘ)৪ 

আমি সমাঞজের অঙ্গ, সমাহের উন্নতি অবনতি আমার, 

জীবনে কার্য করিতেছে আমার সুক্কাি ছুষ্কৃতি সমাজে 


প্রতিফলিত হইতেছে । সমাঙ্গ ভিন আমার উন্নতি 


৩২২ 


অসন্তব । আমি এদি পরিবারে ও সমাঙ্জে প্রতিপালিত না 
হইয়া কোন অরণ্যে পশু কর্তৃক প্রতিপালিত হইতাম তাহা 


হইগে আমি কি পশ্ুই হইতাম নাগ আমি যেমানুষ 
হইয়াছি ইহ পরিবার ও সমাগ্জেরই জন্য। আমার 
আধ্যাত্মিক উন্নতি যাহ] কিছু হইয়াছে, তাহা পিতা 
মাতা তাই ভগিনী, আ.শ্মীয স্বজন এবং সমাজের প্রত্যেক 
নরনারীর জন্য । সমাঞ্গের সহিত আমার যদি এতই 
নিকট সপ্ধব্ধ হয়, আমি যদ্দি সমাজের হই এবং সমাঙ্গ 
যদি আমার হয়, তবে আমার জন্য সমাজ দুঃখতোগ 
করিবে এবং সমাঙ্ছের জন্য আমি ছুঃখভোগ করিব ইহ] 
কি অবিচার? 

এই যে ইউরোপে ভীষণ যুদ্ধবাপার চলিতেছে, 
ইহার জন্য এই যে সহঅ সহস্র পরিবার অনাথ হইতেছে, 
অযুত অনুত রমণী বিধবা হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক 
বিপদাপন্ন হইয়। জীবন কাটাইতেছে, সুদুর তারতবর্ষেও 
যেঞ্জন্ত কত পরিবারকে হাহাকার করিতে হইতেছে-- 
এসমুদয় নব্ননারীই, ইহাদিগের প্রত্যেক নরন।এীই 
কি পূর্ববঙ্জন্মের কশ্মকল ভোগ করিতেছে । ইহা হইলে ত 
ব্যাপান্র বড়ই অস্তুঠ। আর কোন যুগের এত নরনারী 
এত অপরাধ কর্রিল না, আর হঠাৎ এই যুগের নবনাকীই 
এতট। অপরাধে অপরাধা হইল! আমরা এস্থলে পূর্ন- 
জন্মের কর্মফল দেখিতেছি না, আমর] দ্রেখিতেছি প্র ত- 
পক্ষে সমুদয় নরনারী, সমুদয় পরিবার, সমুদয় সনাঞ্জ, 
সমুদয় দশ একস্ুত্রে আবদ্ধ। যাহা একের সুখছুঃখ, 
তাহা অপরেরও স্রথছুঃথ, একের কল্যাণ যাহা, অপরের 
কল্যাণও তাহা । এক অপর ভিন্ন থাকিতে পারে না। 
হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ উদরাদি যেমন একই দ্রেহের অঙ্গ, তেষনি 
সকল জাঠি ও সকল নরনারা একই দেহের অবয়ব। 
ইহা বুঝিলেই কলাণ, ন] বুঝিলে চক্ষুকর্ণ উদরাদির 
কলহের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে । সকলেই যখন এক, 
তখন একের পাপপুণ্যের জন্ত অপরের ছুঃখসুখ হইবে 
নাকেন? শিশুসস্তান সম্পূর্ণরূপে মাতার উপর নির্ভপু 
করে, মাতারু-বিপদ হইলে সন্তানকেও তুগিতে হয়। 
মানবসমাজ না হইলে আমাদিগের চলে না, সেইজন্য 
আমাদিগের ব্যাধিতে সমাজের ব্যাধি এবং সমাজের 


প্রবাধী_-পোঁষ, ১৩২১ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় 


এক অঙ্গে ব্যাধি হইলেও আমাদিগকে সেই ব্যাধির জন্য 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। একটা অদ্ভুত ও অসম্ভব 
কল্পনা ছারা ইহ! আরও একটুকু স্পষ্ট কর! যাইতে পারে। 
আমরা ব্রন্মের সততায় সন্তাবান; ব্রঙ্গের ব্যাধি হইবো 
আমাদিগকে ও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হইত। সমাজের এক- 
অঙ্গের ব্যাধিতে যে অপর এক অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হই- 
তেছে তাহার কারণ এই একত্ব। জগতে সর্বত্রই শুশ্ক 
দিতে হয়--আমাদিগকেও থেন এই শুন্ধই দ্রিতে হই- 
তেছে। শুক্ক দেওয়া যদি এতই কষ্টকর হয়, আফ্রিকার 
মরুভূমি কিংবা মধাএসিয়ার িজন প্রদেশে যাইয়া যদি 
সম্ভব হয় এই একত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার 
চেষ্টা কর। 


(ড) 


একত্ব স্বীকার করিয়া লও দেখিবে, একজনের সুখ- 
দুঃখ অপরের সুখছুঃখ হইয়া গেল। তেমনি একের 
স্থখদুঃখ অপবের হইতেছে ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় 
যে সকলেই এক, সক্ণেই একত্রে বাধা । মনে কর 
একজন লোকের কেবল কর্ণ ই আছে, আর কোন ইন্দ্রিয় 
নাই; অপর একজন ব্যঞ্তি আছে যাহার কেবল চক্ষু 
আছে এবং আর কোন ইন্দ্রিয় নাই। এই দুইজন ব্যক্তির 
মধ্যে কি ভাবে বিনিময় হওয়া সম্ভব? সম্ভব নয় এইজন্য, 
যে উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগ নাই। একজন এক 
জগতে বাস করে, অপরঞ্জন বাস কনে অপর এক জগতে ॥ 
একজনের জগৎ শব্ধময়-_অপর্রের জগৎ রীপমর়। শব্দ, 
রূপের ভাষ| বুঝে না এবং রূপও শব্ষের ভাষা বুঝে না) 
তাই দু্জনে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যর্দি দুজন 
মানুম কল্পন! ন। করিয়। কল্পনা কর যে একই লোকের এ 
ছুই ইন্দ্রিয় তাহ! হইলে রূপও শব্দের তাষ! বুঝিবে, শব্দও 
রূপের ভাষা বুঝিবে। জগতে এই যে সুখহঃখ, পাপ" 
পুণ্যের আদানপ্রদান হইতেছে, ইহা হইতে এই শিক্ষা 
লাতই করিতেছি যে কেহ কাহারও “পর” নহে। 
সাধারণ লোকের তাঁধা এই “এক অপরের জন্য কষ্ট পায়ঃ 
কিন্ত জ্ঞানীর নিকটে “অপর' বলিয়া! কিছু নাই, আপন 
এবং পর একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ। 


৩য় সংখ্যা ] 


(চ) 

লোকে যাহাকে শাস্তি বলে, সেই শান্তির উদ্দেশ্ট 
কি? প্রথমতঃ শান্তি দেওয়া হয় প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিবার জন্ত। তুমি আমার দাত তাঙ্গিয়াছ। 
আচ্ছা আমিও তোমার দাত ভাঙগিয়। দিব। কিন্ত বাহ? 
ভোযারণ দাত তাঙ্গিয়াছে বণিয়৷ কি তুমি কেতুর দাত 
ভার্গিবে? যতই বলনা কেন, বাহু বাহুই এবং কেতু 
কেতুই। “বাহুই মরিয়া কেহু হইয়াছে"_-এই বিশ্বাসে 
যদি বাহুর জন্ত কেতুকে শান্তি দ[ও তবে তাহা গ্তায়সঙ্গ ত 
হইবে না। আমার কুকুর তোমার কুকুরকে কামড়াইয়াছে 
এজন্য তুমি আমার দাত তাঙ্গিয়া দিলে ইহাও 
বরং সমর্থন করা যাম_-বাহুর জন্ঠ কেতুকে বেদণ্ড দিণে 
তাহা সমর্থন করা যায় না। কারণ উভয়ে? একত্ব কাল্প- 
নিক। পুনজ্জন্মবাদীদিগের মীমাংসায় মনে হয় তোমার 
যখন দত তাঙ্গিয়াছে, তখন একট। দাত তাঙ্জিয়া দিতেই 
হইবে; পে দত কেতুরই হউক ব! স্ধ্যেরহই হউক । 

(ছ) 

শান্তি দেওয়ার দ্বিতীয় উদ্দেষ্ত পাপীকে পাপপথ 
হইতে নির্বত্ত করা। কোন্‌ অপরাধের জগ্ভ একজনকে 
শান্তি দেওয়া হহুতেছে তাহা তাহাকে জানান দরকার । 
নতুবা সে ব্যক্তি সেই অপরাধ হইতে নিবৃত্ত হইবে 
কিরূপে? মনে কর আমি অন্ধ হইয়। জন্মগ্রহণ করিলাম । 
এখন জিজ্ঞাস্য পুর্বঙ্গন্মে কোন্‌ পাপ করিয়াছিলাম যে- 
জন্ঠ আমাকে চক্ষুহান হইতে হইল? যর্দি জানি এহ 
পাপ করিয়।ছিলাম, তবেই এজন্মে আমি সাবধান হইতে 
পারি। অজ্ঞানতাপ্রহ্তত অপরাধের জন্তও অনেক সময়ে 
শান্তি দেওয়া হয়। এসমুদয়স্থলে কোন্‌ অপরাধের জন্য 
এই শান্তি দেওয়া হইল তাহা না জানাইলে উপায়ই নাই। 
মনে কর পূর্ববঙ্গন্মে একজন লোক আমার পিতার চক্ষু নষ্ট 
করিয়াছিল এবং এইজন্য আমি সেই ব্যক্তির চক্ষু নষ্ট 
করিয়। দিয়াছিলাম। আর একব্যক্তি আমার মাতার 
চক্ষু নষ্ট করিয়। দিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে ক্ষম। 
করিয়াছিলাম। এজন্মে আমাকে চক্ষুহীন হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিতে হইয়াছে । গ্মারও মনে কর টক্ষুবিনাশসংক্রান্ত 


জন্মাস্তর-বাদ | 


৩২৩ 


অপুরাধের শাপ্তি টক্ষুধিনাশ। এখানে॥ সামার চক্ষুর 
বিনাশ কেন হইল ? পিতার শত্রুকে চক্ষহীন করিয়াছিলাম 
বলিয়।। না মাতার শক্রকে ক্ষমা করিয়াছিলাম বলিয়। ? 
কোন কোন সমাজে প্রতিহিংসা ক্র ধর্ম, কোন কোন 
*সমাজে ক্ষমাই ধর্ম। যদি তুমি প্রতিহিংসাকে ধর্দ মনে 
কর, তবে ধপিবে ক্ষমার জন্যই আছি অন্ধ হইয়াছি; 
আর যদি ক্ষমাকেই ধর্ম মনে কর, তবে বণিতে হইবে 
প্রতিহিংসার জন্য আমি অন্ধ হইয়াছি। শিক্ষার জনা 
যর্দি শা্তি হয়, তবে আমাকে বলিয়া দিতে হইবে কেন 
শান্তি হহতেছে। পুনজ্জন্মবাদের দোষ এই যে ইহ! শাস্তির 
আবশ্তকত৷ স্বীকার করে, কিন্ত শাস্তির কারণ জানে না, 
সুতরাং শাস্তির কারণ ধলার আবশ্তকতা! প্বীকার করে 
না। 
(ঞ্) 

শাপ্তি দিবার ততীয় উদ্দেশ্া জনসম!জকে পাপ হইতে 
নিবৃত্ত করা । দ্বিতীয় উদ্দে্টবিষয়ে যাহ বল। হইয়াছে 
এখানেও তাহাই বক্তব্য । কোন এক ব্যক্তিকে শাস্তি 
দেওয়া হইল) জগত্পাসী দেখিল,* এইপ্রঞ্চার কাধ্য 
কৰিলে এই প্রকার শাস্তি হয়, তখন লোকে সেই পাপ 
হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। অনির্দিষ্ট কোন ঘটনার 
জন্য যে-সে একটা শাস্তি দেওয়া হইলে লোকে নির্দিষ্ট 
বা অনির্দিষ্ট কোন পাপ হইতে বিরত হয় না। 

শান্তি সম্বন্ধে যেন্ধূপ, পুরস্কার সম্থন্ধে৪ ঠেমনি। 
পুরস্কারের কোন যূল্যই থাকে না, ইহা দ্বারা জীবনগঠনের 
কোন সাহাযাই হয় নাঃ যদি না জানা যায় কেন এই 
পুরস্কার দেওয়া হইল। 

শ্তরাং দেখা যাইতেছে জন্মান্তরবাদ দারা শান্তি 
ও পুরস্কারের রূহস্ত উদঘাটিত হইতেছে না, কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এবং “কেহ কাহারও 
পর নয়' ইহা স্বীকার করিলে সমুদয়হ মীমাংসিত 
হইয়া যায়। 

এখন জন্মান্তরধাদীপিগেত' কয়েকটা যুক্তির বিষয় 
আলোচনা কর যাউক$ অধিকাংশ যুক্তিই টিস্তাশীল ও 
খ্যাতনামা লেখকগণের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


৩২৪ 
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দাভিরে কয়েকটি ক | 
(১) 
প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম ও পুনর্জনস। 
একজন খ্যাতনাম। ইংরেজ দার্শনিক পণ্ডিত জন্মান্তব- 


বাদের পক্ষে এই যুক্তিটি দিয়াছেন £-_ 


দুই জন লোক এক হইলেন; আলাপ নাই, পরিচয় নাই, অথচ 
সাক্ষাৎ হইবামাব্রই পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। 
এই অনুরাগ এতই প্রবল থেন ইহার] চিরপরিচিত বন্ধু। এ প্রকার 
হইবার ত কোন কারণ পাওয়| ঘাঁয় না। পূর্বজশ্া স্বীকার কর, 
স্বীকার করিয়া লও সেউজশ্ে ইহারা বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। 
সবই পরিক্ষার হইয়া যাইবে । 


এই যুক্তির যে বিশেষ সারনত্তা আছে তাহা ত 
মনে হয় না। এই পৃথিবীতেই বাহার খঞ্চু, তাহাদিগের 
মধ্যেও সব সমগ্ধে এপ্রকার আকর্ষণ দেণ। যার না। মনে 
কর ছুঙ্গন বন্ধু, পরস্পর হরিহরাস্মাঃ ঘটনাচক্রে ২০।২৫ 
বৎসর ছাড়াছাড়ি, একে জানেনা অপরে কোথায় ব। 
কি অবস্থায়, কি করিতেছে । উভয়েই বিষম বিপদে দিন 
কাটাইতেছে, এ অবস্থায় স্বাভাবিক যে একে অপরের 
ব্ষিঘ্ন চিন্তা করিবে, পরস্পর পরম্পরের অতাব অন্থতব 
করিবে, অন্তরে অন্তরে একে অপরকে ভাল বাসিবে। 
কুষ্ঠরোগে একজন আক্রান্ত হইল, তাহার নুখ বিকৃত 
হইয়া গেল; আর একজন আক্রান্ত হইল বসন্ত রোগে, 
যুখে বসন্তের দাগ, একটি চক্ষুও নষ্ট হইয়া গেল। কেহ 
মনে করিতে পারেন যে ইহারা একত্র হইলেই উভয়ে 
উভয়ের তি আরু& হইবে। অনেকস্থলে কি ধিপ- 
বীত কথাই সত্য হয় না? ১০:১১ বৎসরের প্রিয়তম 
পুত্র কিংবা কন্ঠাকে দেশে রাখির| তোমাকে বিদেশে 
যাইতে হইয়াছে । ২০২৫ বৎসর পরে যদ্দি বিদেশে 
কোন স্থলে তোমাদের দেখা হয়ঃ কেহ যদি পরিচয় না 
দেয় তবে উভয়ের দেখ! হইলেই কি একে অপরের 
দ্বিকে আকৃষ্ট হয়? তোমার প্রিয়তম সন্তান নাট্যশালায় 
অতিনয় করিতে যাইবে, তাহার বেশভূষা এত পরিবর্তিত 
হইয়াছে যে তুমি তাহাকে চিনিতে পার্িতেছ না। সে যদি 
তোমার নিকটেও উপবেশন করে তোমার অপত্যস্সেহ 
কি জাগিয়৷ উঠিবে ? 19 [0270 ০1 ট০11১91)এর 
কথা অনেকেই জানেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি কত 


প্রধাসী- পৌষ, ১৩২১ 


/৯/৭১ পাছত 


ডঃ ১৪শ শ ভাগ, খণ্ড 
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অনুনক্ত। রমনী প্রেমাস্প্ের আশায় বিয়া আছেন, 
যুবকও প্রণয়িনীর নিকট আসিতেছেন; রমণী রোগে 
জীর্ণ, যুবক তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, তিনি চলিয়। 
গেলেন। শোকে রমণীনু মৃত্যু হইল । যুবকের কি প্রেমের 
অভাব ছিল? দেহেব্ন কিছু পরিবর্ভূন হইলে এই পৃথিবী- 
তেই এইপ্রকার ঘটে, আর পুর্ববজন্মে ভালবাসা ছিল, 
এজন্মে সেইজন্ পরস্পর পরস্পরেব প্রতি টান হইবে_- 
ইহা কিবিশ্বাসকরা যায়? একজনকে তুমি দেখিলে, 
দেখিয়া আকৃ্ট হইলে) মামি দেখিলাম, দেখিয়া আমিও 
আকৃষ্ট হইলাম; যে দেখিল, সেই দেখিয়া আকৃষ্ট হইল। 
এখানে কি বলিতে হইবে পুর্ববঙ্গন্মে আমরা সকলেই 
তাহার বন্ধু ছিলাম ও তিনিও আমাদিগের বন্ধ ছিলেন? 
এসমুদয় আমার কল্পন! বলিঘ্নাই মনে হয়। আমরা! 
অনেক সময়ে বাহা সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই। এমন 
অনেক লোক আছেন, বাহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে 
ইচ্ছা হয়। ছুদণ্ড তাহার নিকট বস, হয়ত দেখিবে 
লোকটার প্রকৃতি কি শিরুষ্ট,তখন পালাইবাপ স্থান 
পাইবে না। 

অনেক সমম্ব নানসিকভাব এমনভ।বে মুখে প্রতি- 
ভাত হইয়া! থাকে, যে, অনেকে তাহ! দ্বেখিয়াই মুগ্ধ হইয়। 
যন। হয়ত আমার মনের এমনই অবস্থা যে অপর 
লোকের মুখে একটি কথা শুনিবামাত্রহ তাঁহার প্রতি 
আকৃষ্ট হইলাম। অপিকাংশ স্বলেই এইপ্রকার ঘটনা 
অজ্ঞাতসারে খটিয়। থাকে। দার্শনিক যুপ্তিতক দারা 
এপ্রকারু অনুরাগ উত্পণ হয় না; সেইঙ্জন্য আমপ। সব 
সময়ে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পার না। অনেক সময়ে 
পুরুষ ও রমণীত্র মধ্যে এইপ্রকার আকর্ষণ দেখা যায়; 
এই আকরধণ ঘে অনেক স্থলেই যৌন আকর্ষণ তাহাতে 
সন্দেহ নাই। একজন এইগ্রকার ভালবাসায় পড়িয়া বণি- 


বেন “] ০০0100 01011050100 2010 177711100 0176) : 


আর একজন হয়ত বলিবেন- ০০810091011 
0179. 2170 100211100 1101)0, একজন ৮১ স্থলে ভাল- 
বাসায় পড়িয়াছিলেন, কিন্ত বিবাহ করিয়াছেন একজনকে 
-আর একজন তাহাও করেন নাই। এমন রাশি 


রাশি দৃষ্টান্ত আছে, যাহাতে দেখা যায়__গ্রাথম দৃষ্টি 


৩য় সংখ্যা ন. 


৯ পা পি শা ৩৯ 


তেই বইগনের অনুরাগ হই এবং উতর রিবা 
হইয়া গেল। ২।১ বৎসর খাইতে নাঁ যাইতে উভয়েই 
স্বস্বমুত্তি ধারণ করিল-_-একত্র বাস করা আর সম্ভব 
হইল না। যাহার। এক সময়ে একঙ্জন অপরকে প্রাণের 
প্রাণ বলিয়া সম্বোধন করিত এবং ভাবিত অনন্তকাল 
হইতেই, যেন তাহার। প্রেশুঙ্খলে বাধ। ছিল, তাহারা 
আজ কেধল অপরিচিত নহে, পরস্পর পরম্পরের পরম 
শত্র। 

এপ্রকার অন্ুধাগ ও পিপাগের কারণ নির্ণয়ের অন্য 
পুনজ্জন্মে যাওয়া অনাবশ্তক। 

(২) 
জীবরন্দভেদের জন্য দেহ আবশ্যক | 
কোন কোন জন্মান্থরপার্দী বলেন__ 
“কোন নাকোন আবরণ বাতীহ জীবব্র্দের ভেদ অসম্ভব। 


স্ব্গরাং জী যে অবস্থাগ্ই থাক্‌, তাহার কোন-নাকোন প্রকার 
শরীর থাকা আবশ্যক ।” 


এখানে তিনটি বপ্তব কথা বল! হইয়াছে_-(১) ব্রা, 
(২) জীব (৩) আধরণ বা দেহ। খলা হইতেছে 
আবরণ রহিয়াছে বলিয়াহ জীব ব্রহ্ম হইতে তিন্ন। দেহ 
না থাকিলে ভেদ থাকিত না। “ভেদ থাকিত ন।' 
ইহাতে ছুই অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ__উওয়ের মধ্যে 
জাতিগত তের থাকিত না, উভয়ে একজাতীয় বস্ত হইয়া 
বাইত। হহাই যদি প্রকৃত অর্থ হয় তবে সকলেই মৃত্যু 
কামনা করিবে । কে না ব্র্গজাতীয় বস্ত হইতে চায়? 
দ্বিতায় অর্থ এই জীব ব্র্জে মিলিরা যাইত। এই যুক্চি 
জড়বাদ ভিন্ন আর কিছুই শহে। ব্রঙ্গ যদি পটাকাশ 
হইত, আর জীব ঘটাকাশ হইত, তাহা হইলে ঘটের 
অভাবে থটাকাশ পটাকাশের সঙ্গে মিশিয়া যাইত। 
বর্গ যদি অনন্ত আকাশব্যাপী কোন বা্বীঘ্ পদার্থ 
হইত, আর জীবাম্ব সসীন স্থানব্যাপী কোনপ্রকার 
বাম্পীয় বস্ত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই জীবের একট] 
আবএণ আবশ্যক হইত। কিংবা পরমাত্মা যর্দি অপীম 
জলরাশি হইত, আর জীবাম্সা কোন ভাওস্ব জল হইত, 
তাহা হইলে ভাগুরূপ আবরণ বিনষ্ট হইলে অবস্তই 
সপীম জলের অস্তিত্ব থাকিত না, ইহা অসীম জলের 


জন্মাস্তর-বাদ 
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সহিত মিশিয়া যাইত। অনেকেই যনে করেন আত্ম! 
যেন একট। স্থপ্ম বাস্বীঘ় পদার্থ, এবং এই পদার্থটি শরীর 
ব্যাপিয়া বহিয়াছে। বোতলের মণ্যে যেমন গ্যাস থাকে 
দেহের মধ্যেও যেন তেমনি আম্মা পথিয়াছে। ব্রহ্গও 
*অন্ুরূপ একটি পদ্দার্থ। পার্থকা এই জাবাম্মা দে 
ব্যাপিয়া থাকে, আর পরমাস্বা অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া 
রহিয়াছেন। ধাহাদের মনে এইপ্রর্কার ধারণা আছে, 
তাহারা সহঙ্জেই বলিবেন থে এই দেহ ন্ট হইয়া গেলে 
গীবাম্ব। পরুমাক্মার সহিত মিশিয়। যায়। 

কিন্ত জীবাত্ম। ও পরমাশ্নার যে পার্থক্য তাহ। “স্বান- 
ব্যাপ্তি-মূলক নহে । মানবের যে বাক্তিহ' সেই বাকিত্তেই 
তাহাকে বর্গ হইতে এবং অপরাপর বন্ত হইতে 
পৃথক করিয়াছে! মানবাত্ম। ও পরমাত্বার মধ্যে 
বতটুকু পার্থকা আছে, এক প্যক্তিত্বই এ পার্থক্যের মূল 
ও নিদর্শন । “আমি' 'আমিত্ব 'আমার+ ইতাদি জ্ঞান ও 
ভাব দ্বারা মানব ব্রঙ্গ হইতে পৃথক্‌ হইয়াছে । যে শক্কি 
দ্বারা “আমিই "মন্ত্র ইত্যার্দি উৎপন্ন হইয়াছে সেই 
শক্তিই মানবকে ব্রন্ম হঠতে পুথক্‌ করিয়াছে । এই পার্থক্য 
কাহারও মতে আংাশক, কাহারও মণ্ডে পূর্ণ ।* দার্শনিক 
তাবে ইহাকে অ:ংংশিকই বল, আর পূর্ণই বল, এই 
ব্যঞ্সিত্বজ্ঞানেই মানব আপনাকে পরমাত্মা হইতে এবং 
অপরাপর বস্ত হইতে পুথক্‌ মনে করে। যদি ব্যক্তিত্ব- 
বোধ না| থাকিত, তাহা হইলে এই প্রশ্নই উঠিত ন| 
যে জীবাস্বা পরমত্ম। হইতে পৃথক কি ন1।+ বাক্তিত্বকে 
আমরা আত্মার কেন্দ বলিতে পারি। প্রত্যেক আত্মা- 
রই একটি কেন্দ্র এবং কেন্দ্রাতিকর্ষণী শক্তি আছে। এই 
শন্তিবলেই জ্ঞান প্রেমার্দি আত্মার কেন্দরাভিযুখ হইয়। 
থাকে । ইহাতেই প্রতোক আম্মার বিশেষঃ। জীবাআার 
বিশেষত ইহার আধ্যাস্থিক্ প্ররুতিতেই নিহিত, 
বাহ কোন উপায়ে উহার বিশেষত্ব উৎপন্ন হয় না। ইহার 
সঙ্গে সঞ্গে এক-একখানা দেহ, থাকিতে পারে, কিন্তু 
আত্মার বিশেষত্বের জঙ্ট দেহের কোন আবশ্যক নাই। 
আত্মার সহিত দেহের সঘ্বন্ধ আঁছে, কিন্তু এ সব্ধদ্ধ আধার 
আধেয় সন্বন্ধ নহে, এ সম্বন্ধ ব্যাপ্তিমূলক নহে, এ সম্বন্ধ 
কাধ্যকারণ সন্বন্ধও নহে। সম্বন্ধ যে কি প্রকার সে 


৩২৬ 


৬৫ ৯৫৯৫১৫৯৫৯৯৮ ৮৯ / ৯4৯ 4১৮৯ ৮৯ 4 টি ৮4৯৫ ৯৫ ৯৫১০৫ ৯৫ ৫ ১০০ ৯/ ৯০৫ ২০৫ উর 


বিষয়ে অত্যতও মতভেদ, কিন্তু ইহা আমাদের বিচাধ্য 
বিষয় নহে। আমরা এখানে একটা প্রশ্ন করিতে পারি__ 
“একটা জড়ীয় আবরণ না থাকিলে কি দুইটি বস্তর 
মধ্যে ভেদ চলিয়া! বায়? জড়বস্তবিষয়েও সব সময়ে 
ইহা সত্য নহে এবং অধ্যাত্মরাজ্যের বস্তবিষয়েও ইহা 
সত্য নহে। বয়বীয়বস্তবিষয়ে ইহ। সত্য হইতে পারে? 
অশ্জান, জলজান” ইত্যাদি বস্ত পরস্পরের সহিত মিশিয়। 
যায়। কিন্তু জল ও তেল কখন মেশে না, ছুপ্ধ ও পারদকে 
একত্র রাখিলেও ইহাপিগের ভেদ্র চলিয়া যাঁয় না । কতক- 
গুলি প্রস্তর, কতকগুপি টাকা একসঙ্গে রাখিলেও ইহা- 
দিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। অধ্যাত্মবস্তুবিষয়েও 
জড়ীয় আবরণ দরকাব্র হয় না। অশ্বব্ষিষ়ে আমার একটি 
জ্ঞান আছে, লৌহবিষয়েও একটি জ্ঞান আছে ; এই উভয় 
জ্ঞানকে পৃথক করিবার জন্য কি জড়ীয় আবরণ দরকার । 
আমাদিগের অন্তরে কতপ্রকার জ্ঞান, কত বিষয়ের প্রতি 
প্রেম ;_এক জ্ঞান হইতে অন্য জ্ঞানকে পৃথকৃ করিবার 
জন্য, এক প্রেমকে অন্ঠ প্রেম হইতে পুথক্‌ করিবার 
জন্য, জ্ঞান হইতে প্রেমকে পৃথক করিবার জন্য কি এক- 
একটা বেন দরকার হইয়াছে? 
(৩) 
সসীম জ্ঞানের দেহ আবশ্তক। 


জন্মাস্তরের আর একটি খুক্তি এই £__মপীম জ্ঞানের পক্ষে কোন 
প্রকার শরীরের প্রয়োজন নাই কিন্ত সসীম জ্ঞান হইলেই বুঝা যায় 
ইহা! সষ্ীরীর__ইহার কোন বেষ্টন আছে। » 


এধুক্কি পুর্বধুক্তিরই রূপান্তর এবং ইহাও জড়বাদ। 
ধাহারা এই যুক্তি দিয়াছেন তাহার] জড়বাদী না হইতে 
পারেন কিন্তু জড়বাদ সুক্মত।বে তাহাদের প্রাণে কাধ্য 
করিক্তেছে। গাহাদের মনের ভাব বিশ্লেষণ করিলে 
এইপ্রকার দীড়ায়-_শরীরের বিস্তৃতি আছে এবং এই 
বিস্তৃতির সামা আছেঃ আর যাহা অসীম-- তাহারও 
বিস্তুতি আছে কিন্তু ই! অনস্তপ্রসাধিত, সর্ববদিকে ইহ! 
বিস্তৃত হইয়। রহিয়াছে। এই স্থানব্যাপ্তির ভাব প্রাণে 
কার্ধ্য করিতেছে বলিয়াই পুর্ববোক্ত জন্মাস্তরবাদীগণ 
বলিতে পারিয়াছেন__ অসীম জ্ঞানের শরীর নাই আর 
সসীম জ্ঞানের শরীর আছে। জ্ঞানটা যেন দেহে আবদ্ধ 


প্রবাসী_পৌষ, ১৩২১ 


2৯: ১৫৯/১/৯/ ১০৯০৫৯৫৯৫১৫ ৯.৫ ৯.৫ ২৫৯৯ 


[ ১৪শ ডি ২য় খণ্ড 


৫৯৯ ৫৯ পিছ / ৯৫৯৮৫ ৯৫ স্টিক 


হইয়া রহিয়াছে__দেহটাই যেন জ্ঞানের সীমা । আচ্ছ! 
আপাততঃ ইহাই ধরিয়৷ লওয়! যাউক। এখানে আমরা 
জিজ্ঞাস! করি সতসত্যই কি জ্ঞানবন্তট দেহের মধ্যে 
আবদ্ধ? দেহের বঠিঃস্থ কোন বন্তকে কি ইহা জানিতে 
পারিতেছে ন1? বরং অনেক সময়ে ইহার বিপরীত 
কথাই সত্য,_শরীরের ভিতরে কি ঘটনা! ঘটিতেছে, 
তাহ! আমরা ততট। জানি না- বাহিরের ঘটন। যতট! 
জানি। কিন্তু আসল কথাটা এই যেঙ্ঞান স্থান ব্যাপিয় 
থাকে না। “অসীম জ্ঞান? ও “সসীম জ্ঞান'__ইহাদিগের 
এ অর্থ নয় যে অসীম জ্ঞান অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া থাকে 
আর সপীম ক্ঞান অল্প স্থান ব্যাঁপিয়। থাকে। যে জ্ঞানের 
নিকট সমুদয় বিষয় বথার্থ ভাবে এবং অপরোক্ষতাবে 
প্রকাশিত হয়, তাহাই অনন্ত জ্ঞান; আর যেছ্ঞানের 
নিকট সমুদয় বিষয় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না তাহাই 
সসীম জ্ঞান। 

আর একট। কথ|-__জড়বস্তকে থণ্ড খণ্ড করা যায়; 
একখানা কাষ্ঠকে যত ইচ্ছা ভাগ করা সম্ভব। কিন্ত 
জ্ঞানবন্তকে কি এগ্রকারে ভাগ করা যায়? আমাদিগের 
যে স্সেহ, ভালবাসা এসযুদ্য়কে কি খণ্ড খণ্ড করা 
সম্ভব? “মানবের জ্ঞান সসীম' ইহার অর্থ ইহা নয় যে 
দেহরূপ কোন জড়বন্তর সাহাব্যে অনন্তজ্ঞান হইতে 
অংশবিশেষ পৃথক্‌ করা হইয়াছে । সমুদ্রের জলরাশি 
হইতে অংশবিশেষকে কোন প্রকার পাত্রের সাহায্যে 
পৃথক করা সম্ভব, কিন্তু আম্মার বিষয়ে এপ্রকার সম্ভব 
নহে। আমর] পূর্বেই বলিক্স।ছি ব্যক্তিত্রই আম্মার 
পার্থক্যের কারণ। 

(৪) 
আত্মার স্ায়বীয় যন্ত্র আবশ্যক । 


পুনর্জন্মের আর একটি যুক্তি এই £_-*আমর] বর্তমান অবস্থায় 
দেখিতে পাই, আমাদের অনেক ক্রিয়।ই__সপ্তবতঃ সমুদয় ক্রিয়াই-- 
শরীরের সহযোগিতার উপর, স্নায়বিক যন্ত্রের সহযোগিতার 
উপর নিঙর করে। স্বায়বিক যন্ত্র অবসন্ন ও হূর্ধবল হইয়! পড়িলেই 
মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে-_মানবাত্মর ব্যক্তিগত প্রকাশ বন্ধ হইয়া 
যায়, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, মন্ন, ধান প্রভৃতি সমস্ত মানসিক 
ক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনের মুলীভূত অহংবোধ পর্যন্ত নিরুদ্ধ 
হইয়া যায়। ইহাতে কি ইহাই সপ্রমাণ হয় না ষে, মানবামআ্ার 
ব্যক্তিগত প্রকাশের পক্ষে কোন-না-কোন প্রকার শরীর, স্ায়বিক 
যক্তের ম্যায় কোন-না1-কোন জড়ীর় আশ্রয় একান্ত আবশ্টক ?” 


৩য় সংখ্যা ] ॥ 

এখানে যে যুক্তি বারা পুনজ্জন্রবাদ সমর্থন কারবার 
চেষ্টা কর। হইয়াছে, হার্বার্ট স্পেন্সার সেই যুক্তি দ্বারা 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে *এই দেহ বিনাশের 
সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ হইয়া থনকে ।' তুলপায় 
যদি সমালোচন। করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে 
হাবণট স্পেন্সারের যুক্তিই অধিকতপ সারবান। কিন্ত 
আমর্বা কোন যুক্তিরই সারবন্তা স্বীকার করি না। 

শরীরের সঙ্গে মাস্মার কি সম্বঙ্ধ তাহার আলোচনা 
এস্লে সম্ভব নহে। এইমাত্র বল। যাইতে পাপে থে 
জড়বাদীগণও প্রমাণ কিতে পারে নাই যে দেহ হইতে 
আত্মার উৎ্পঞ্ডি। স্বতরাং দেহের খিনাশে আগ্সার 
বিনাশ হইবার কোন কারণ নাই। 


পুনর্জন্মবাদী বলেন-_-“সনত্ত জীবনে যাহার একান্ত প্রয়োজন হইল, 
যাহা ন। হইলে এক মুহুর্তও চলিল না, একবার তাহার বিনাশ ইওয়। 
মাত্র তদহ্প্ূপ আর কিছুর প্রয়োজন হইল না ইহা বেন প্রাঞ্চতিক; 
নিয়মধিরুদ্ধ, হৃতরাং অসম্ভব “বাধ হয়। সমস্ত জীবন দেহ শা হইলে 
চলিল না, আর কোথাও"কিছু নাই মরণাপ্ডে সহসা বিদেহ অবস্থায় 
আত্মার কাধ্য চলিতে লাগিল, হহ সম্ভবপর বলির যণে হয় সা।” 


ইহার মধ্যে অসস্তৰ কিছুই নাই। জগতে এপ্রকার 
ঘটনা! অহরহই ঘটিতেছে। এজগৎ এক সময়ে অত্যন্ত 
উত্তপ্ত ছিপ, প্রাণের চিহ্ুমারও ছিল না। কোথাও কিছু 
নাই, জগতে প্রাণ আসিরা হাজির হইল! জগতে কেবল 
প্রাণই ছিলঃ চৈঠগ্ের চিহ্মাত্র ছিলনা, কোথাও কিছু 
নাই হঠাৎ চৈশন্যের 'আধিভাব হইল। জণে ক্রমাগত 
উত্তাপ দেওয়া হইতেছে, কোথাও কিছু নাই হঠা২ ১৭০০ 
গুণ বাড়িয়া গেল। 

স্রণদেহ জবারুশযায় শায়ত। 
পরিপাক করিয়া ইহাকে বক্তমাংসাদি উৎপন্ন করিতে 
হয় না। মাতার দেহের বক্ধেই ইহার দেহ রক্ষিত হইয়া 
থাকে; প্রণদে মাতার দেহেরহ অঙ্গীভূত, একটি নাড়ী 
উতয় দেহকে সংযুক্গ করিঘ্বা রহিয়াছে । জণের যদি 
বিচার করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে পুনজ্জন্- 
বাদীিগের যুক্তি অনুসরণ করিয়া অবশ্তই খলিতে পারিত 
--২৭০1২৮০ দ্রিন এখানে বাস করিবার পর যখন 
অন্য জগতে যাইতে হইবে তখন নিশ্চয়হ একটি নাড়ী 
অন্তত্র হইতে বক্ত আনিয়া আমাদিগের শরীর পোষণ 
করিবে; কোথায়ও কিছু না আর হঠাৎ এই দেহেই 

৯১ 


কোনপ্রকার খাছ 


দিনা 


» খেন প্রাকাতিকশিয়মবিরুদ্ধ বপিয়া যনে হয়।” 


গু 
চ:. হা 
২৮২৯০৯১০৯৮৯ ৫১০১ 


কত বউংপরর হইবে ইহা অসস্তব বলিয়া মন হয়) সমস্ত 

জীবনে যে নাড়ীর প্রয়োজন হইল, খাহা না হইলে এক 
মুহূর্তও চলিল না, একবার সেই নাড়ীর বিনাশ হওক 
মাত্র তদনুরূপ আর কিছুরই প্রয়োজন হইল না, ইহা 
জরায়ু 
পরাজোর ব্যাপার দেখিয়া যেমন আমাদিগগেধ এই রাজোর 
ব্যাপারের কোন ধারণা হওয়া সগ্তধ নহে, তেমনি এই 
পুথিবার ব্যাপার দেখিয়া পরলোকের বিষয়ে কিছু সিপধান্ত 
কণা সঙ্গত হহবে না। 


৯ ৮১৮০ শা ৯৫১ ৮ 


(৫) 
হক্রিয় ভোগ ও পুনজ্জন্ম । 
(ক) 
কেহ কেহ বলেন--শপরকালে মুখ থাকিবে না, খাইৰ কি 
করিয়া : জিচ্ব। থাকিবে শা, মিষ্ট রস হোগ হইবে কি প্রকারে ? 
পণ থাকিবে ন। অথচ হাটিব,। হাত থাকিবে ন! মথচ গ্রহণ করিব, 


১৯ থাকিবে শা অথচ দেখিব, কণ থাকিবে না অথচ শুনিব, মন্তিষ্ 
থাকিবে শা শ্খচ চিন্তা করিব--এ কি করিয়া সন্তব 1” 


মানবনদীবন যেন ইন্দিয়তোগ তিন্ন আন কিছুই নহে। 
অনেক লোক আছে যাহারা ইন্দ্রিয় তিন্ন আর কিছুই 
বুঝে না, হক্িথের চার ঠার্থতা না হইলে আর কিছুতেই 
তপ্ত হয় না। এই শ্রেণার লোক ভাবে জীবনও যাহা 
হৃত্দিয়স্থণও তাহাহ ! 
(খ) 
কে১ কেহ ব্যপ্ত হঠয়। বাপিবেন “এসব না হয় তুচ্ছ উন্দ্িয়, কিন্ত 


১দ্ুকণাদি ও জ্ঞানের দ্বার : এসমুধর না হইলে ৩ ধর্মকম্মও হয় 
না; এসব ন। থাকিলে চলিবে কেন?” 


আমরা গিজ্ঞাসা করি, চক্ষু কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ 
কার ভহাই কি শ্রেষ্ঠ গান? হহা অপেক্ষা ডত্কষ্টতর 
জান কি হইতে পারে না? এহ সংসারেই কি সব 
সময়ে আমর চক্ষু কর্ণ শইয়।ই থাকি, না থাকিতে তাল- 
বাসি? অনেক সময়ে কি হথার্রিগকে বিষয় হইতে 
নিবৃত্ত করিঝ। আমরা ইন্দিয়াতীত রাজ্যে প্রবেশ করিতে 
চেষ্টা করি না? আর এই পুথিবীতেন্ ত এমন এক 
সময় উপগ্ঠিত হয়, যখন চক্ষু কর্ণ থাকিয়াও নাই? 
আমরা কি কেবল চক্ষুকর্ণাদি ইশ্রিয় লইয়াই থাকিব? 
ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ কি হওয়া সম্তব নয়? বিধাতার 


৩২৮ 
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রাজ্যে রূপ, এস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধ কি সর্বন্থ ? এ ছাড়া 
কি আর ঠ্রাহার জগৎ নাই? চিরকাল কি প্র একই 
বিষয় ভোগ করিতে হইবে ? চিরকাল যদ্রি এইরূপ রসাদি 
শইয়াই থাকিতে হয় তাহ! হহলে জীবনধাএণ যে বিষম 
জিনিষ হইয়া দাড়াইবে। এই দেহ লইয়া স্ুস্থতাবেই 
কিকেহ ২০*।৩৭০ বসব, কি ৫০* বৎসর, কি হাজার 
বৎসর গাবনধাপণ করিতে হচ্ছা করে? আমাদিগের 
মনে হয় বিধাতার রাজ্য অনন্ত রত্রের ভাগঙার। কেবল 
ইহজীবনের কর্েন্দ্িয় ও জ্ঞানেক্দ্িয় দ্বারা এসমুদয় বত 
লাভ করা যায় না। এমন উপায় হইতে পারে এবং 
হইবে, যাহা দ্বারা বিধাতার রাঙ্গোর অপরদিকও জানিতে 
পারিব। 


7৯৮৯ /৯/ 


বিদেহ আত্মা । 


অনেক পুনর্জন্মবাদী আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন 
যদি পুনর্জন্ম না থাকে তবে মৃত্যুর পর আত্মা কি 
অবস্থায় থাকে ?” এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানবের 
সাধ্যাতীত। ধাহারা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন, 
তাহারা বণেন মৃহ্যর পর আম্মা থাকে এইমান্র জানি। 
কিন্তু কি.তাবে থাকে হাহা বল। অসম্ভব। ইহা অপেক্ষা 
অধিক কিছু বলিঠে গেলেই কল্পনা উপর কল্পন! 
আসিবে। 

এই উত্তরে অনেক পুনজ্জন্মবাদী সন্তষ্ট হন না। ঠাহা- 
দিগেখ্ট মধো কেহ কেহ বলেন “বিদেশ আত্মার কল্পনা 
করা যায় না। যাহা কল্পনাই করা যায় না, তাহার আস্তত্ব 
ক সম্তব 1” 

যাহার যেখন শিক্ষা তাহার কল্পনাও তদ্রপ । এক- 
গনের (নিকট যে-কল্পনা অসন্থব, অগ্তের নিকট তাহা 
হয়ত অতি স্বাভাবিক | 10110 31092157017 এর 
গল্প অনেকেই জানেন। মুখে কথা বলা হইল না, 
একখগু কাষ্ঠে কয়েকট৷ দাগ দেওয়া হহণ আর কথ। 
বলার কা হইয়া গেল_-ইহ1 এখনও অনেককে বুঝাইয়। 
দেওয়া যায় না। আমরা যাহাকে “লেখা' বলি তাহা 
যে 'ভাষা'র স্থান অধিকার করিতে,পারে, ইহা এখনও 
অনেক অসত্যজাতি কল্পনা করিতে পাবে না। টেলি- 
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গ্রাফের ব্যাপার ইহার্দিগের কল্পনার অতীত। জগতের 
শতকরা ৯* জন লোক কনোগ্রাফের বিষন়্ কঙ্সানা করিতে 
পারে না। পৃথিবীর অপরদিকে উল্টা হইয়া মানুষ 
রহিয়াছে ইহা কি সকলে কল্পনা করিতে পারে? নক্ষত্র, 
সুর্যা পৃথিবী চশ্্রাদি শুন্তে রহিয়াছে ইহা ক-জন ধারণা 
করিতে সমর্থ? আমাদিগের আত্মাট! কি, ইহা কি 
ভাবে বহিয়াছে সভ্যসমাদেরও ক-জন লোক ইহ] ধারণ! 
করিতে পারে? যাহাকে বলে “দ্রেহাত্ববুদ্ধি”_-সনেকের 
ধারণাই ঠিক তাহাই। আত্মবিষয়ে অধিকাংশ লোকের 
যে ধারণা, তাহ বিশ্লেষণ করিলে বুঝ! যায় যে তাহা- 
দ্রিগের আত্মা একট স্থক্ জড় বই আর কিছুই নহে। 
বোতলে যেমন তেল কি গ্যাস থাকে দেহেও তেমনি- 
ভাবে আত্মা রহিয়াছে । ইহাদ্দিগকে বুঝাইয়া দাও যে 
আত্ম স্থান বাপিয়। থাকে নাঅথচ ইহার সহিত 
দেহের একটা সম্বন্ধ আছে__তাখারা এপ্রকার আত্মার 
ধারণাই করিতে পারিবে ন7া। অনেক পণ্ডিত লোকও 
এপ্রকার আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারেন না। 
তাহার পর ঈশ্বরের কথা । অনেকে ত ঈশ্বরকে মানুষের 
মত দেহশালী বলিয়াই তাবে। যাহার! জ্ঞানজগতে একটুকু 
অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা এমনইভাবে ঈশ্বরের বিষয় 
কর্ন! করে যাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় ঈশ্বর যেন 
অতি স্থস্্ম বাম্প, বাতাস অপেক্ষাও স্ুক্ম কোন বস্ত; 
বাতাস যেমন মাকাশ পূর্ণ করিয়া থাকে, ঈশ্বরও তেমনি 
সমস্ত ব্রহ্মা পূর্ণ করিয়া বহিয়াছেন। সময়ে ঈশ্বরের 
আরভ্ত নাই, সময়ে ঈশ্বরের শেষ নাই-_ইহা কি আমরা 
সকলে ধারণা করিত্তে পারি ? এমন একটা বন্ত কিপ্রকারে 
থাকিতে পারে ?-ইহা অনেকেরই কল্সনার অতীত। 
অথচ জ্ঞানীগণ এই মতই প্রচার করিতেছেন। মৃত্যুর 
পর আত্মা কি তাবে থাকিবে ইহা আমরা জানিনা 
তবে বিদেহ অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব নহে। তাল 
করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর এখন আত্মা কি ভাবে আছে, 
তাহা হইলে অনেকটা বুঝিবে পরকালে আত্মা কি ভাবে 
থাকিবে । আত্ম! যে দেহ ব্যাপিয়৷ আছে তাহ] নহে; রথে 
যেমন রথী বসিয়া রথ পরিচালনা করে আত্ম! সেই ভাবে 
দেহে বর্তমান তাহাও নহে--আত্মা৷ দেহের বহির্তাগে 
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কোন স্থানে থাকিয়া দেহকে ক চালনা জিতেছে তাহাও 
নহে, আত্মা আকাশ বা ইথরের মত স্থক্ম কোন বন্ত 
নহে অথচ আত্মা আছেন। এই জগতে যেমন আত্মা 
এই ভাবে বর্তমান, পরকালেও আত্ম। তেমনি সেই 
ভাবে বর্ধমান থাকিবে । আম্মার অগ্তিত্বের জন্য এ দেহের 
কোন আবাবশ্তক নাই এইমত ধাহারা বিশ্বাস করেন ও 
ধারণা করিতে পারেন, পরলোকে আত্মা বিদেহ হইয়া 
থাকিবে ইহাও তাহাদের নিকট অসম্ভব ব্যাপার নহে। 


নৃতন ইন্দ্রিয়। 


কিন্তু বিদেহ অবস্থা ভিন্ন যে অন্তপ্রকার অবস্থা হইতে 
পারে না তাহাও বলা যায় না। পূর্ব্বে যাহা খল। হই- 
য়াছে তাহা হইতে কেবল এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই- 
রাছি যে মৃত্যুর পর মান আর মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে 
না। কিন্ত মানব এছ জন্মের স্থৃতি, একহবোধ, শিক্ষা 
অভিজ্ঞতা প্রসৃতি লইয়া অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিতে পারে 
ইহ1 অসম্ভব বলিয়া! মনে করি না। কেবল অসম্ভব নয়, 
ইহা সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এখানে আমর] চক্ষু কর্ণ 
নাপিকা দ্িহুব] ত্বকৃ প্রত্তি ইন্দ্রিয় পাত করিয়া রূপ-বস- 
গ্ধ-ম্পর্শ-শব্ধাত্বক জগতে বাস কপিতেছি। বিধাতার 
রাজ্যে ইহা ভিন্ন কিছু নাই ইহা কি সম্ভব? তাহার 
মহিমা, তাহার শক্তি, ঠাহার সৌন্দর্য্য অপীম-_ তাহার 
ভাগ্ডার অনন্ত । আমরা! 'এমন লোকে জন্মগ্রহণ করিতে 
পারি যে-লোকে এই পঞ্চেশ্িয় ব্যতীত আরও অনেক 
হন্দ্রয় লাত করিব | সেইসযুদয় ইন্দ্িয়ের সাহাযো শিধা- 
তার,এরশ্বর্ধালীলার অপর অপর দিক দেখিয়? নৃতন নৃতন 
জ্ঞান লাত করিব, নৃতন নৃতন তাবে মগ্ন হইব, নৃতন নৃতন 
শক্তি লাভ করিয়া নব নব কর্তব্য সম্পাদন করিব। যদ্দি 
কল্পনার পক্ষেই উজ্ডীয়মান হইতে হয় তবে গরুড়ের পক্ষই 
আশ্রয় করিয়া উদ্ধামুখে অগ্রসর হইব। কুকুটপক্ষের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকাতে অণতীর্ণ হইব না। যাহাদের 
কল্পনা ছিন্নপক্ষ, তাহারাই চিরকাল ভূতলে বাস করিতে 
টানপ। পুনর্জন্মের কথা শুনিলেই মনে হয় জীবন যেন 
“থোড়, বড়ি, খাড়া, এবং খাড়া? বড়ি, থোড়।' একটি 
বালককে জিজ্ঞাসা কর] হইয়াছিল “আঙ্জ কি দিয়া! ভাত 


পঞ্চশন্ত-_জাপানী শিষ্টাচার | 
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খ়্ছিদ?" সে বলিল 'থোড়ঃ বড়ি, গ্রাঁড়া।? পরের 
দিন জিজ্ঞাসা করা গেল--«“ওরে।? আজ কি দিয়া ভাত 
থেয়েছিস্‌ 1” সে উত্তর করিল-_দখাড়া, বড়ি, থোড়।” 
বিধাতার রাজা কি কেবল 'খথোঁড়, ধড়ি, খাড়া? এবং 
*থাড়া, বড়ি, থোড় ?? রূপরসাদির অতীত আর কিছুকি 
তাহাতে নাই, তাহার শক্তি কি এই-সমুদয়েই পর্ম্য- 
বসিত হইয়াছে? এ জগতে যদ্দি আবার জন্মগ্রহণ করি, 
বড় জোর, একজন প্লেটো, বা ক্যান্ট, বাঁ নিউটন বা 
কেপ্রার, বা যীশ্ড ব। বুদ্ধ হইব। কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট ? 
জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষগণও যাহ! জাশিয়াছেন, 
যাহা পাইয়াছেন, তাহা কিছুই নহে-_সম্মুথে অনন্ত 
সমুদ্ধ অক্ষু্ রহিয়ছে। সুতরাং মানবজন্ম আর কেন? 
হয়ত বিধাতা আমাদিণের জন্ত এমন লোক প্রস্তত করিয়া 
রাখিয়াছেন যেস্থলে নূঠন নূতন ইন্দ্রিয় লাত করিয়া 
বিধাতার নৃতন নৃতন দিক দেখিতে পাইব। ভাব! নাই 
তাই বলিলাম 'দ্রেখিতে? ৷ চক্ষুপার্দি ইন্দ্রিয় সেম্থলে 
যথেষ্ট নহে। সেই লোকে যদি পৃথিবীর স্বতি, আত্মার 
একত্ববোধ ও ইহলোকের সঞ্চিত আপ্যাত্মিকতা লইয়া 
যাইতে পারে_-তবেই মানুষের মনগ্কাম পুর্ণ হইবে 
কিন্তু কি কল্যাণকর, শাহ ভগবানই জানেন। 


শত পা পাটি ৫৯৯ ৫ ১ পরি পাটি ৪ ৬ তাস 


(সমান্ত) 
মহেশচগ্য ঘোষ । 
প্ঞ্শস্ত 
জাপানী শিষ্টাচার__ 
জাপানী শিষ্টাচার বিশ্ববিঞ্ত। তাহাদের ঠলাঁফেরা ওঠাবসা 


কথাবার্ত! মভিবাদন অগ্যার্থশাদি সস-ঠ কেতাছরস্ত | প্রাচীনকালে 
শ।সকসপ্্রদায় দেশশাসনের সুবিধা হঠবে মনে কঙ্গিয়া সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের যেলামেশ। শিশ্ন্তিত করিবার জন্য নানা 
প্রকার নিয়ম প্রবর্ধন করিয়াছিলেন । সকলকেই [নিয়ম মানিয়। 
চলিতে হইত ; এবং কালে তাহারা এইসব নিয়মে অন্যন্ত হইয়া 
উঠিলে আদবকায়দাগুলি তাহাদের স্বভাবে বেশ খাপ খাইরা গেল _ 
তখন আর তাহ] অশোভন বা অঙ্গাভাবিক বোঁধ হইত না| পাশ্চাতা 
সভাতায় অন্থপ্রাশিত আধুনিক জাপানে এখন দিকে দিকে কণ্ম- 
প্রণ্ষ্টো জাগিয়! উঠিয়াছে_ শ্রাচের আরাম ও অবসর পোপ পাইয়াছে ; 
জাপানী এখন সময়ের মুল্য বুঁঝিয়াছে, তাই আর, শোন সুন্দর 
হইলেও, প্রতিপদে আদবকায়দা মাণিয়া চলে না। ত৫ও এতটা 
মানিয়া চলে যে দেখিলে ৰিশ্মিত হইতে হয়। 





ধশ্ম যান্গমের বাবহ।রকে 
অনেকাংশে গডির। তোগে। 
টীনদেশে  ভবাতাসহকারে 
পৃর্ববপুক্ষষগণেপ পুজা করিবার 
বিধি সাধারণ নাকে 
যেমন সভা ব্য করিয় তুলিয়া - 
ছিপ, জাশ।নে এ প্রথার 
প্রচলন হইলে জাপানীদের ৪ 
এ পরিবগ্নণ ঘটে । ধশ্ম এবং 
দেশের: শাসকসম্পদায়ের 
অন্গ্রহে জাপানীরা দেবতাদের 
নিকট ঘেমন নম ধীর হইলে, 
পরস্পরের মধ্যেও ব্যবহারে 
তেমনিটুবিনযী হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। 

চাপানী প্রান আরদব- 
কায়পার শিয়মীনুসাঁরে উন 
শ্রেণীর কোনো লোককে 
নিম্বত্রেণীর কোনে। লোকের 
সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়। 
যাইতে পারে। কিন্ত নিশ- 
শ্রেণীর কাঠাকেও উ্চশ্রেণীর 
কাহারে! সহি পরিচিত 
করিতে হইলে, শেষোক্ের 
অন্ধমতি মাবশ্তক | সমশ্রেণীর লোকদিগকে পরিচিত করিতে 
কাহারো অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই । পথের যাবে পরিচিতের 
সঙ্গে দেখা হইলে' ডান দিকে কয়েক পদ সরিষা গিয়া ই হাটুর 
উপর ছুই হাত রাখিয়। নত হইয়া বক্রদেহে ৪৫" ডিশ্রীর একটি 
কোণ রচনা করিয়া সসন্জম অভিবাঁদন করিতে তইবে। স্বাজকাল 
তোকিওর পথে দেখ! ষায়, এ কাজটি মাথ! ঈষৎ অবনত করিয়! 
ধা ট্রি হুলিয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে । প্রাচীন প্রথান্সারে 





[ ১৪শ ভাগ, হয় খণ্ড 


গলবগ্ খুলিয়া অভিবাদন 
করিতে হইত | নচেৎ বথেষ্ট 
বিনয় প্রকাশ হইত ন। 
ব্চুর গুহে শুবেশ করিয়া হাটু 
গাড়য়া বসিয়া হস্তদ্বয় মেবে- 
ঢাক] মাছুরের উপর রাধতে 
হয়; চেবল বুদ্ধাগুঠি ও 
ওঞ্জনী নার স্পর্শ করিয়া 
থাকে : পু্টদেশ বেশী উন্নত 
শাথাকে এমন হাবে মাথা 
শত করিয়া অভিবাদশ কারতে 
কারতে পারিবাদের কুশল 
করিতে হয়। বারথার অভি- 
বারন সৎশিক্ষার নিদর্শন | 
মাতাপিতা বা পুজনীয় 
কাহারে সহিত কথ] কাহবার 
সময় পূর্ব্বোন্ত ভাবে মাছরে 
হাত রাখিয়া বসিয়া সন্দুখে 


ঞ০৯ীসপি ১ পঠিত পপসপা্া, এ ০পনপ ৭5. ০ 
রি টু 


মান্য বাক্তিকে নমস্কার । 


ঝুঁকিয়া কথা বলিতে হয়। আগন্তক ভৃত্যের হস্তে প্রথমে নামের 
কার্ড পাঠাইয়া দিবে; পরে কক্ষদ্বার অতিক্রম করিবার সময় একবার 
সেখানে অভিবাদন করিবে, পরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া পুনরায় 
অভিবাদন করিবে । বিদায় গ্রহণের সময়ও সেইরূপই করিতে 
হইবে। অতিথি ধখন বিদায় লইতেছেন তখন গৃহস্বামীর কর্তবা 
হাটু গাড়িয়া বিয়া ম্বার খুলিয়া দেওয়া । কোনো! অতিথিকে বিশেষ 
সম্মান দেখাইতে হইলে গৃহস্বামী অতিথিকে বাড়ীর বাহির হক্টতে 


৩য় সংখ্যা ] 


অভার্থনা করিয়া! আনেন এবং তীর প্রত্যা- 
বর্তনের সময়ে বাহিরে গিয়া আগাইয়1 দ্যান। 
অতিথি ষধন গৃহাভ্যন্তরে, ভূঙা তখন বাড়ীর 
প্রবেশপথে অতিথির কাষ্ঠপাছকার মুখ 
ঘুরাইয়া সাঞজাইয়া রাখে, যাহাতে গ্রভা|- 
বর্তনের সময় পাছ্বক। পরিতে ভার কোনে 
অশ্রবিধা না হ্য়। অতিথি থদি মাহষ-টান| 
গাড়ীতে, আনিয়া থাকেন তবে গাড়ী-টানা 
লোকর্টির্র জলযোগের বাবস্থা করিতে হয়। 
প্রাচীনকালে সামুরাত যখন কোণো বাড়াতে 
যাইতেন, তখন দীঘতরবারিখানি দ্বারদেশে 
তরবাঁর রাখবার নিই স্থানে রাখিয়া 
যাইতেন ; ছোট তরবারিখানি সঙ্গে থাকিত, 
বখিবার সময় বামধিকে রাখিয়া বসিতেন । 
বন্ধুর বাড়ী যাইবার সমর কিছু উপহার 
লইয়। যাওয়! কর্তবা__সাধারণঙ কেক বা 
জাপানী শিষ্টক শ্ুতৃশ্ত বাঁঞ্সে হরিয়। লইয় 
যাওয়া হয়। উপহারের এপ |মষ্টান্র-ভরা 
ধান্স দোকানে বিক্রথ হয়। আগন্তক কক্ষে 
প্রবেশ করিধার সমগ্র দ্বারদেশে বপিয়া 
পড়িবে, অনেক সাধ্যধ্মধনার পর এক? 
একটু করিয়া কক্ষঘধ্ অগ্রসর হইবে 
হহাই আদবকাযদা,। একেবারে সরা ঘরের 
মধো চলিয়া যাওয়া ভদ্রতার পরিচায়ক নহে?। 
এই সংক্কারটি চীন হইতে আমদানী : সেখানে 


পঞ্চশস্ত--জাপানী শিষ্টাচার 








খাবারের বটি ও কাঠি ধরিবার কায়দা। 


যে *সকার শীটে' স্বানগ্রহণ 
করে সেঠ যথা ধর) 
আগজুক ঘরে প্রবেশ করিম 
ইতিপূর্বে না আসিতে পারার 
জনা ক্ষমা ছিক্ষা করিবে 
এবং কিছুদিন পুর্ধে রাস্তায় 
সে গুহস্বাীকে অতিক্রথ 
করিয়া খিয়াছিল তচ্জগ্তও 
ক্ষমা প্রন কারবে। পরি- 
বারের কুশলপ্রের পর 
আগন্তক জামার আন্তিনের 
মধা হইতে উপহারটি বাহির: 
করিয়। 70%৩ভাবে ধলিবে, 

উপভারটি [শান্ত আকিধিৎ, 
কর, নগণ্য; গুহস্বামী সেটি 
গহুণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ 
করিবেন কি? ইতিমধ্যে 


গুহস্থামী অতাথকে চা, পিষ্টক 


ও পমপানের সরঞ্জাম আগা 
ইয়া দিয়া কিছু দূরে কক্ষের 
সববাপেক্ষা অপ্রকাশ্ঠ স্থানে 
গিয়া বসেন। অতিথির 
বসিবার জন্য কক্ষের সর্ববো- 
ভব স্থানটি নির্দিষ্ট হয়। 


৩৩২ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মান্য বাক্তিকে আতিক্লষ কসিঝ। যাওয়ার ।নযন। 


ভূতোর সা সদয় এ নয় বাবহার করিতে হইবে । আমরা 
যেমন কথায় কথায় তাকে লাছিত ও অপমানিত করিতে খুিত 
হই না, সে দেশে কেত সেকথা জাবিতেও পারে না। নিজ শিজ 
ভত্যের চেয়েও ন্রের ভূতোর প্রাত ধেশী সন্মান দেখাইতে হইবে। 
অন্যের সম্মুখে ভূইাকে ৬ৎপনা করা কু-শিক্ষার পরিচায়ক । ভতোরা 
সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পে।শাক পরিবে_যৃল্যবান পোশাক পরিবে 
না। 

ভদ্রলোক একটি কালো হাওরি বা লশ্খ জামা এবং আজিকাটা 
কাপড়েষ্ঠহাকাম। ৭ টিলা পাধজাম পরিবে | পকামরবন্ধ সকলেই 
বাবহার করিবে। কোনে! বৈঠকে ধুষপান করিবার পূর্বেবে ভদ্র- 
লোকের উচিত গুহস্বামীর দ্রিকে ফিন্সিয়া নত হইয়া অভিবাদন করা-_ 
তাহাতে বুঝাইবে, *মাপনার অনুমতি লঙকয়া পুমপান করিতেছি ।” 
নাক ঝাড়া প্রয়োজন হহলে কক্ষ হইতে বাহিরে গিয়া ঝাড়া উচিত। 
একান্তই যদি ওরূপ করা অসম্ভব হয় তো নৈঠকের নিম়তম আমনের 
দিকে মুগ ফিরাইয়া ঝাড়িতে হয | ধযপানও করিতে হইবে সেই- 
দিকে যুখ ফিরাইয়া। 

আহারের নিমন্ত্রণ হইলে নিমন্ত্রিতের উচিত নির্দিষ্ট সময়ের আধ 
ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পরে উপস্থিত হওয়া । নিমন্ত্িত আসিয়া 
প্রথমে গৃতস্বামীকে অভিবাদন করিবে, পরে অন্যান্য অভ্যাগতকে 
অভিবাদন করিবে। প্রত্যেক অভ্যাগতের সম্মুখে ছোট ছোট 
গালা-কর] টেবিলে সুদৃশ্য পাত্রে আহাধা দেওয়া হয়। পরিচারিকা 
টেবিলটি সম্মুখে রাখিলে প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ডান হাতে আহার 
করিবার কাঠি ছুইটি গ্রহণ করে, এবং ভাতের বাটির ঢাকনা খুলিয়া 
প্রথমে বাম হাতে রাথে তারপর টেবিলের বী দিকে রাখে । ঝোলের 
বাটির টাকনা লইঈয়াও সেইরূপই করে, ঢাকনাটি ভাতের বাটির 


ঢাঁককনার উপর রাপে। তারপর ডান হাতে ভাতের বাটি তুলিয়৷ 
বা হাতে বাখিয়! তাহা হইতে কাঠি দিয় দুই গ্রাস ভাত খাইয়া, 
বাটি নামাইয়া ঝেলের বাটি তুলিয়া লইয়া এক চুমুক ঝোল এবং 
ঝোলের মধাস্থিও ডিম, মাছ বা শাকসবজি কিপ্িৎ আহার করে। 
প্রতোক রকম ব্াণ্রনঈ এইরূপে খাইতে হয়, কেবল মধো মধ্যে এক 
গ্রাস করিয়া ভাত খাওয়া চাই। বড় ভোজের সময়, ভাত যদি 
একান্তই খাউতে হয় তে! সর্বশেষে অল্প পরিমাণ খাইলেই চলে। 
ঝোলের জলীয় ভাগ প্রথমে নিঃশেষ করিয়া পরে কঠিন ভাগ 
খাওয়াই উচিত । বদি একট] বড় মাছ পাইয়া থাক তো তার মাত্র 
উপরাদ্ধ খাইবে। নিমঘ্রিত বখন মনে করেন মদ্যপান যথেষ্ট হইয়াছে 
তখন ডান হাতে মদের পেয়াল। রাখিয়া বাম হাত দিয়] উহ1 ঢাক। 
দিবে--এইরূপেই প্রকাশ করিতে হইবে, আর প্রয়োজন নাই। 
ভোজের সময় একই পানপান্জ সকলকে প্রদান করা হাদ্যতার 
পরিচায়ক | গৃহস্বামী যখন পার লইয়া নিমন্ত্রিতের সম্মুখে ধরেন, 
তখন নিমস্ত্রিত ইহাতে পেয়ালা গ্রহণ করিয়া পরিচারিকার সম্মুখে 
আগাইয়া ধরিবে। পরিচাঁরিক! পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলে পাত্র 
নিঃশেষে পান করিয়া, জলপূর্ণ বাটিতে শূন্য পাত্র ডবাইয়া, বাটি 
যার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল তাকেই ফেরত দিতে হ্টবে। 
লোকজনের সম্মুখে ক্রোধ বা ছুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। 
স্। 


বধিরের সঙ্গীতশিক্ষ।-_ 


বধিরের সঙ্গীত শিক্ষা কথাটা শুনিলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় 
বটে, কিন্তু ব্যাপারটা বেশ সম্ভবপর ও প্রয়োজনীয় বলিয়াই 


৩য় সংখ্যা ] 
প্রমাণিত হইয়াছে । নিউইয়র্ক রন রিট অধ্যক্ষ টা রর 
17610175 081716£ এই বিমুয়টি ভাল করিয়। মন্থশীলণ করিয়াছেন ; 
তিনি ১১১৩ খৃষ্টাব্দে বধির-বিদ্যালয়সমূহের অধাক্ষদের কোন একটি 
সভায় বলিয়াছেন যে তাহার মতে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বালকবালিকাদের 
অপেক্ষা বধির বালকবালিকাদের শিক্ষাকাধ্যেই সঙ্গীত শিক্ষার 
অধিকতর প্রয়েজন' এডওয়ার্ড আলেন কে মহাশয় আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের শিক্ষা-বিভীগের বিবরণীতে এই বিষয়ে কিছু লিখিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন-_ 

মিঃঞ্ুরিয়ারের বিদ্যালয়ের ছেলেরা দেয়াল কিম্বা অন্য কোন 
নিরেট জিনিসের উপর লাঠি ঠকিতে ভালবাসে দে থিকা, তাহার মনে 
প্রথম বধিরের সঙ্গীতশিক্ষার সম্ভাবনার কথা উদিত হয়। “এক 
একাট বালক অদ্ধ ঘণ্ট। ধরিয়া ক্রমাগত ইটের দেয়ালেন উপর 
আঘাত করিতে থাকিত॥ এক আধবার নয়, প্রায়ই তাহার। এইরূপ 
করিত |” তাহাদিগকে এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে 
গিয়া জানিলেন যে, আধাতের ফলে দেহে বে অনুভূতির পাপ হয় 
তাহ তাহাদের মনে আনন্দ দান করে এবং দেহকে সতেজ +রে। 
মিঃ কুরিয়ার সিদ্ধান্ত করিলেন যে সঙ্গীতবিদ্যাকে উত্তেজকরূপে 
ব্যবহার করিলে বধিরদিগকে আরও সঞ্জীবতা দান করিবার সুবিধ। 
হইবে। 

নিউইয়ক বিদ্যালঘের ছাত্রগণ বঞুকাল শভ্যাসের ফলে 
সামরিক 'ডি,লে? সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর এঠ ডিলের 
সাহাধ্যার্থ ঢাক বাবহার 'আরস্ত হঠল। তিনি দেখিলেন ঘে ঢাকের 
শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে ছাত্রদের নিয়ষিত পাদ-ক্ষেপ ও অস্ত্রচালনার 
অনেক উন্নতি হইতেছে । তাহার পর তিনি ক্রমশঃ শিঙ্গা, বাশী 
প্রভৃতি অন্তাগ্ত বাদ্যযশ্রও ইহার সহিত জুির। পিয়াছিলেন এবং 
সম্প্রতি বিদ্যালয়ের প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গন ছাত্রের সাহাখ্যে একটি 
সম্পুর্ণ বধির বাদকদল গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। এই দলে ষোলটি 
বাদ্যযগ্র আছে। ইহার! ১৮৫টি গৎ অভ্যাস করিয়াছে । এই বাদকদল 
তাহাদের কার্ধে, এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বে, (নিউইয়র্ক সহরে 
অনেক উচ্চশ্রেণীর এঁকঙান বাদ্য-সভায় ইহারদিগকে শ্রবণশক্ডি 
সম্পন্ন বাদকদের সহিত বাজাইবাগ জন্য নিনশ্ণ কর। হয়। 

নিউইয়ক্ক বিদ্যালরের ছা্রেরা বাদা-যস্ত্রের আহ্ধানে জাগয়া 
উঠে এবং এই বাদকদল কর্তৃক যথাসময়ে ও বথাশিয়মে হোজনগৃহে 
ও বিদ্যালয়ে নীত হয়। বাদকদল বাজাইতে আরস্ত করিগে ইহারা 
ঠিক শ্রবণশক্তিদম্পন্নদেরই ম৩ন তাহাদিগকে ঘিঁরিয়া দীড়ায়। 
তাহারা কান কিন্বা শরীরের অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শুণিতে 
পায় না। কিন্তু মিঃ কুরিয়ার বলেন যে তাহাদের সমগ্র দেহই এহ 
তানলয়সমধ্থিত শব্দতরজসমষ্ঠির আহ্বানে সাড়া দেয়। এই শব্দ- 
তরঙ্গাথাতের ফলে তাহাদের মন অধিকতর সজাগ হয়, তাহারা 
কাধ্যারন্তে অধিক তৎপর হয় ও শব্দ-তরঙ্গাঘাতে অনভ্যন্ত ব্যক্তির 
স্বাভাবিক জড়তা হইতে মুক্ত হয়। 

কোনও কোনও ৰধির-বিদ্যালয়ে কথাবার্তা শিখ।ইবার সুবিধার 
অন্য পিয়ানে। ব্যখহত হয়। কোন একটি পরদায় আঘাত করিলেই 
শিক্ষার্থীর পিয়ানোর উপর হাত রাথিয়া সেই স্থরের স্পন্দনের 
পরিমাণ, পুর্ণতা ও উচ্চতা প্রভৃতি লক্ষ্য করে। বষ্টনের বধির- 
শিক্ষকদিগের শিক্ষয়িত্রী মিসেস্‌ সারা, এ, জর্ডান্‌ মনরো খলেন যে, 
পিয়ানোর সাহাখ্যে বধির ছাত্রদের টি, "্পন্দন ও তাহার অর্থের 
দিকে এতটা আকৃষ্ট করা যায় যে তাহাতে তাহাদের বাকৃযন্ত্রসকল 
অবণশক্কিসম্পন্ন বালকবালিকাদিগের ন্যায় স্বাধীন হইয়া উঠে এবং 
সেইজন্য বেশ স্বাভাবিক ভাবে ব্যবস্ৃতও হইতে পারে। মাংসপেশী- 


৯:/-৯-পা৯, মি 


পধশন্ত-_-আমাদের দক্ষিণ হত ব্যবহারের কারণ 


॥ ৩৩৩ 


গুলির জড়তা দুর হওয়াতে, এব আ্বাপনাদের অল্পাতসারেই বাক্‌- 
পটুত| লাভ করাতে, ছাত্রদের কথাবার্ধা স্বাভাবিক স্পষ্টতা ও অবাধ 
গতির সৌন্দযো ভূষিত হয় । 





আমাদের দক্ষিণ হস্ত বাবারে কারণ-_ 


*.. ডাক্তার ফেলিকৃস্‌ রেণেপ্ট বলেন যে, কার্ধাক্ষেতধে বিভিন্ন শক্তি 
বিভিন্ন কার্ধা সম্পন্ন করে বলিযাই মামর! সাধ্যরণ ধ্ষার্ধো দক্ষিণ হজ 
ব্যবহার করিয়| থাকি । দক্ষিণ হন নৈপুণ্যু ও কৌশলাদির কর্তা- 
রূপে এবং বাম হস্ত পাশব শক্তির কর্ধারূপে বারঙত হয়। কার্ধা 
বিভাগ করিলে সুবিধা হয় বলিযা আমর] রুমবিকাশের পথে ইহার 
শরণ লইয়াডি। আমাদের স্বন্ধদেশীয় ধষনীদ্বয় মস্তিষ্কের বামদিকে 
দক্ষিণ দিক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রক্ত সরবরাহ করে। এই 
বাম মস্তিষ্ক দক্ষিণ হন্তকে চালনা করে বলিয়াই প্রকৃতি ইহাকে 
এইরূপ নিপুণ করিয়াছেন। বিজ্ঞান এখনও রক্ত সরবর!হ-কার্্যে 
ধমনীদ্বয়ের এই বৈষযোর কোশও করণ নির্দেশ করিতে পারেন 
নাই। পঞ্খদের মধো কাধোর বিচিন্র বিভাগ প্রায় নাই ; সেই 
জগ্য তাহার] সব্যসাচী । মানুষের কার্য ক্সতম বিল্ভাগে বিভক্ত 
বলিয়া মানুষ দক্ষিণ হণ্ত বাবহার করে। 

কার্ধোর স্থবিধা হইবে বলিয়া মাঁঞ্ছষ স্রকুষার ও মনোহর কার্ধোর 
জন্য একটি শ্বতপ্প হস্ত রাখিতে চায়। দক্ষিণ হস্তটাউ তাহার পছন্দ-সই, 
তবে অভাবে পড়িলে বাম হস্ত'ও বাবহার করিতে পারে । সকলেই 
জানেন যে, মাহাদের দক্ষিণ ভম্ত কাট] গিয়াছে কিন্বা অবশ হইয়া 
গিয়াছে তাহারা বাম $ন্তকে শিক্ষিত করিয়া সেই নষ্ট হস্তেরই স্যায় 
দক্ষ করিয়া তুলিতে পারে। তোন?9 কোনও পিয়ানোবাদক ও 
বেহালাবাদক যে নেক জটিলর বামহত্ত চালনা করিয়া বাজাইয়! 
থাকেন উহাও অনেকেই জাঁনেন। 

সমণ্ত কার্ধাই সমগগাবে ও শিরপেক্ষ গাবে ছুই হন্তে করিয়া 
যাইতে পা।রলে ষদি সবাসাঢী হওয়1 মায়, তাহ! হইলে আমি কখনও 
সেরূপ কাহাকেও দেখি নাই বলিতে হইবে । যীহার। এই প্রকার 
লোক ছুণণ্ি শয় বলেন, স্তাহারা বাণুবিক বামহস্ত-বাবহারীদেরই 
এই নামে আঅহিহিত করেন । প্রছেদের মধ্যে এই যে, ইহার] বাল্য- 
কাল হইতে খাওয়া, শেলাই করা, লেখা প্রভৃতি কয়েকটি শক্ত কাজ 
দক্ষিণ হস্তে করিঠে শিখিয়াছে। 1কস্ত লক্ষ্য সন্ধান করা প্রভৃতি 
কোন একটা শক্ত কার্জ করিতে হইলে উহ্ারা আপনাআপনি 
বামহম্তট। বাবহার করিয়। ফেলে । 

কোনও লোক যর্দি মতি কষ্টে একটি মার কাধ্য নিরপেক্ষ 
আবে দুই হস্তে করিতে শিখিয়া থাকে, তাহ] হইলেই তাহাকে 
সবাপাচী বলাটা ঠিক হয় না। আমি একজন চিত্রকরকে ছই হস্তে 
চিত্র করিতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু শিপ্পা যতই নিপুণ ভাবে বাম 
হস্ত চালনা] করুন ন] কেন, নুক্মতম কাধ্যগুলি দক্ষিণ হন্তের জন্যই 
তুলিয়া রাথ| হয়। বাকের] বাষ €গটি যত্তরম্বরূপ ব্যবহার করেন, 
দক্ষিণ হন্ডটিউ প্রকৃত কলাবিদের কার্ধা করে। 

কোন কোন শরীরতন্বাধদের মতে, শিক্ষকিগকে ছুই হস্ত 
বাবহার করিতে শিক্ষ। দেওয়া উচিত। তাহাদের মতে, দুই হস্ত 
সমভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে মস্তিক্ণের উপেক্ষিত অংশ সভ্যতার 
কার্য অগ্রসর করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে । 

বাম হস্ত মে নিঙ্ষম্না নয় তাতা আমরা লানি, তবে ইহার কার্ধ্য- 
ক্ষেত্র বিভিন্ন । শিশুদের জোর করিয়া দুই হস্ত বাবহার করিতে 
শিখাইলে তাহাদের দ্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেওয়া হয়ঃ কারণ 


৩৩৪ 


স্বভাবতঃ দই তপ্ত ছুই প্রকার কার্ষ্ঘর পিকেঠ যায়; এইপ্রকার 
বলপ্রয়োগ করিলে “বিশ্বজনীন বিধির বাতিক্রম কর] হয় এবংস্ইহতে 
হস্তদ্বয় কার্ষো অপটু হইয়| যায়। 

বিখ্যাত মিশর-পুরাতগ্রবিদ্‌ ডেযাঁরসী “লেন যে, ছয় হাঁজার 
বংসরেরও পূর্বে মান্ুম দক্ষিণ হস্তে খাইত। এই হন্ত-বাবহার- 
সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া অনেক মতের উৎপন্তি ইইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন যে, জনসাধারণের প্রশাবই ইহার কারণ ; বাম 
হস্ত ব্যবহার করিলে লোকে নিন্দা করে, কাটল বলে। কিন্তু এই 
মতান্থ বন্তীরা কার্ধাটাউ,কারণ বলিয়া ধরেন | 

অনেকে বলেন আগ্থকরণ ও শিক্ষার ফলে শিশুরা দক্ষিণহস্ত 
ব্যবহার করিতে শেখে । তাহাদের ব্যবঙ যন্ত্র ৪ পাত্রাির 
আকারও তাহাদিগকে & হস্ত বাব্হার করিতে বাধ্য করে। 
কিন্তু মান্থষের দক্ষিণ হন্ত ব্যবহার করিবার একটা স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই এই-সকল কারণের অস্তিত্ব থাকিতে পারি- 
য়াছে। জরণের ক্রমবৃদ্ধির সময় তাহার দক্ষিণাংশ অধিক পুষ্টিগাও 
করিবার হুযোগ পায় বাঁলয়া তাহার সেই দিকের অঙ্গপ্রতাঙ্গমণণ 
শ্রেঠতর হয়, এবং এইজন্য দক্ষিণ হৃন্ত বাবহারের একট! 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মায় । কচিৎ কাহারও খামাংশ অধিক 
পুষ্টি লাভ করিলে, সে মাহুধ বামহস্ত ব্যবহার ঝরে। 

কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের দক্ষিণ হপ্ত ঢালশ1 জদ্পিপ্ডের 
উপর প্রায় কোন প্রহাব বিস্তার করে না বলিয়া মামর। দাক্ষণ 
হন্তট] আধিক ০।লন। কর্রি। 

বাম মন্তিক্ষের শ্রেঠতাই দক্ষিণ হত্ত বাবহারের চারশ ও শ্লাধুং 
স্ত্রগ্তলি আড়াআড়ি ভাবে থাকে বশিয়া বাম মণ্ডিক দক্ষিণ অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ গুলিকে চালনা কগে। বাম মা্তিক দশিণ মপ্ডিক অপেক্ষ। 


আারী। শিশুরা যথশ প্রথম মস্তি খাটাঠয়া কাজ কর্পিতে নায়, 
তখন দক্ষিণ মাণ্তর্ফ অপেক্ষা বাম মপ্তিকটাই শঙ্ ও কষ্টসাধ্য 


কার্য করাইয়। দিবার অধিক উপখোগা খাকে বলিয়া, তাহারা 
দক্ষিণ হশুটাই কাজে লাগায় । পপ্ত সরবরাহের কাধে কাত 
দেশীয় ধমনীদয়ের যে সামান্য বৈষম্য আছে তাহহ বান মম্তিদের 
শ্রেষ্ঠতার ও অধিকাংশ মানবের দর্ষিণ ₹প্ত বাধহারের কারণ। 

সংগতি আমরা এ াবষয়ে হহা অপেক্ষা আর অধিক 
জানিনা । শ। 


মনের উপর কুঁয়ীসার গুভাব__ 

লেডি উইগারমিমাব্সু ফান শামক নাটকের জনৈক পাএ 
প্রগ্ন কারলেন_বুয়াসায় যান্ধণে' গম্ভীর কারয়া তুলে, না গন্তীর 
মানুৰ এুয়াসা চষ্টি করিয়া থাকে? গাভীধ্য বন্দ [জানস পয় 
ঘণি ইহা সীখ] ছাড়িয়া না উঠে। এক-একটা লাক থাকে, 
তাদের গাভীধা বাণডবিকই অসহনীয় । পেঁচার মত মুখ করিয়া 
বসিয়া খাকে-_দেখিলে শঙপুঞ্শোকের বেদণ। মণের মধ্যে জাগিয়া 
উঠে। এসব ব্যাক্ত বে বিষাদের কুয়সা ষ্টি করণে তাহাতে মার 
আশ্ধ্য কি আছে? কিস্তসগ্/কার য়াসাও দে মাথষের মনকে 
কিয়ৎপরিমীণে অবসন্ন না করে_আর থাহারা রোগ[কষ্ট তাহাদের 
অনেকের বেলায় যে খিগপজকক না হর, এমন নহে। লগ্ডণ 
নগরে একবার ২১ দিন ধরিয়া কুয়াসা পাগিয়া ছিল। তিণ সপ্তাং 
ধরিয়া লোকে একাদপের জগ্ঠও এর্ধযর মুখ দেখিতে পায় পাই। 
সে সময় ঠাসপাত।লে সহসা মৃত্যামংখ্য। বাড়িতে দেখ। গিয়াছিল। 
যে-সৃকল রোগীর আরোগ্যবিষয়ে কোনই সন্দেহ স্থিল না, তাহাদের 


কাছ 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২১ 


[১৯শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মধোও অনেককে মরিতে দেখা গিয়াছিল। জীবনীশক্তির উপর 
কুয়াসার এমনি আশ্চর্য প্রভাব । এই ঘটনার পর হইতে লণ্ডনে 
কলকারথানার ধোয়ার উৎপাত হাম করিবার জন্ঘা নান! প্রকার 
ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে । বৎসর আগে লগ্ডনের আকাশ 
কিরূগ ধুষাকার্ণ খাকিত, এখনক1র অনেকে তাহা ধারণাই করিতে 
পারেন না। আমেরিকার পিট্স্বার্গ নগরে অনেকগুলি কল- 
কারখান1! অবস্থিত। এইসব কলকারখানার ধেোয়াতে লোকের 
কি পরিমাণ আনষ্ট হইতেছে, সে বিষয়ে সেখানে বিশেষ অন্থসন্ধান 
আপস হইয়াছে । এর জন্য একটা সমিতিও গঠিত হইয়াছে। 
ডাক্তার আইউ-ঠ ওয়ালেস্‌ ওয়ালিন্‌ এই সমিতির জনৈক সভ্য। 
ইনি আবার পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনগুও পরীক্ষার অধ্যক্ষও 
বটে। কলকাপখানার ধোঁয়ায় মাহীষের মনের অবস্থ] কিরূপ 
হয়, সে সব্ষদ্ধে ইনি একখাশি পুস্তকও লিখিয়াছেশ। ওয়ালিন্‌ 
বলেন_ুম ও পুমাকার্ণ গ্গনমণ্ল গৌণ ও সাক্ষাৎভাবে 
মানুষের মনের উপর কাজ করিয়া থাকে । ইহার দ্বার! শরীরের 
অনিষ্ট ও অবনতি হয়, সেইজন্ত গৌণভাবে মনেরও অবনতি 
হইয়া থাকে । এছাড়া ইহা সাক্ষাৎভাবেও মনের উপর কাজ 
করিয়া থাকে । ইহার জন্য টিস্তা ও মানসিক ভাবসমুহের 
পরিবর্তন ২য়_-স্বভাব, আচরণাদিরও ব্যতিঞক্ম ঘটে। ডাক্তার 
ওয়ালিন্‌ বলেন, কৃধণণের মেঘ মান্ধমের মনে বিষাদ আনিয়! 
দায়। কালো মেঘে [শওপা য় পায়-মানযের হাতের 
কাজ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পায় ণা। চোখের উপর বেশী চাপ 
পড়ে; মন ৮পল ও আস্থর হয়; লোকবিশেষকে পাগল করিয়া 
ছাড়ে । তখন মদগাওয়াট। অতিরিক্ত পবিষাণে বাড়িয়া উঠে। 


৩৩ 


পাকা অপরাধীদের মনের দৃড়ত।- 


সপ্প্রতি পিশারপুল (071১011,))) সহরে একটি খুনী মোকদ্দমার 
বিচার হইয়া গয়াছে। বিচারের সময়ে আাদাপতণৃহে যাহারা উপ- 
স্থিত ছিলেন, তাহারা আসামীদের প্চুক্তি ও প্রফুল্পত। দেখিয়া 
মাশ্চযাহিত হইয়া গিয়াছিলেন! মাসারমমীদের মধো বল. নামক 
এক বানি ছিল? তাহার প্রতি মুতা-দঙ্ডের আদেশ হয়। 
আদেশটি শোশার পর বপকে তাহার কারাণুহে গান গাইতে দেখা 
গ্িয়াছিল। আসামীদের অসাধারণ আবচলত্া ও দৃঃতা অনেক সমর 
খুব স্রখোগ্য স্থচতুর বিচারককেও প্রতারণা করিয়া! থাকে । তাহাতে 
খুব খাগা অপরাধীও নির্দোষ বলিয়া খালাস পায়। অপরাধীদের 
হৃদয় কতদূর অসাড় ও কঠিন হইতে পারে, সে বিষয়ে মধো মধ্যে 
প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। মিষ্টার টমাস্‌ হৌলয্স্‌ তাহার “170১1 19 
00 1১90170” শামক গ্রন্থে বিষয়টির মীমাংসা! করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। হোলৃস্‌ হাওয়ার্ড এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী । 
অপরাধীদের সম্বন্ধে তাহার যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহ! নিতান্ত 
সামান্য নহে । আর বাল্যকালেই।তিনি নিখ্যাত অপরাধী পামারের 
সহিত পরিচিত হন! পামার কোন উৎসাহশীলঃ একটু দেমাকী 
স্বভাবের €লাক ছিল। তাহার দ্বভাবের মধ্যে এমশ একটা 
বিশেষত্ব ছিল, যে, তাহাকে যে দেখিত সেই ভাল না৷ বাসিয়া 
থাকিতে পারিত না। দরিদ্রদের সে বিনামুল্যে চিকিৎসা! করিত, 
এইজন্য তাহারা সকলেই পামারের বিশেষ অন্থগত ছিল। 
হত্যাপ্রাধে বিচারকালে পামার যের্‌প অসাধারণ স্থিরতা ও 
অবিচলতা৷ দেখাইয়াছিল এবং ফণাশীর সময় সে যেরূপ নির্ব্বিকার 
ভাবে ফণশীর দড়ি গলায় পরিয়াছিল, তাহাতে হোল.ষ্সের 


৩য় সংখ্যা] 


পামারকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। সে সময় 
ভাহার এই ধারণ! ছিল, যে যথার্থ পাপী, কৃত পাপের জন্য তাহার 
মনে একটা অন্থশোচনার ভাবের উদয় হওয়। এবং সেইজন্য তাহার 
আটচরণাদির মধ্য একটা ভয়ের ভাব প্রকাশ পাওয়া একান্তই 
স্বাভাবিক । কিন্তু এখন মার তাহার সে বিশ্বাস নাই । অপরাধীদের 
সম্বন্ধে এখন তাহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাঠে তিনি 
মনে করেন বিচারকালে আসামীদের নিভীক মাচরণ ও স্থির অ5ঞ্চল 
ভাৰ তাহার নির্দৌমিতার প্রমাণ ন|। হইয়া! বরধ তাহার অপরাধের 
সমর্থন কারিয়া থাকে । নির্দোষ ভাল মান্বষ যদি অন্যায় ভাবে 
কোন অপর!ধে অভিযুক্ত হয়, তাহার পক্ষে স্থির থাকা অসম্ভব 
হইয়া পড়ে-_তাহার সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়, জবানবক্ীর 
সময়, মে বার বার নিজের কথার প্রতিবাদ করিতে থাকে, আজ 
রক্ষার জন্য মিথ্যাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে ন! 
হোল্ম্স বলেন খুনী আসামীদের কতকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব 
থাকিতে দেখা যায়। খুনের অন্য তাহাদের কাহাকেও লক্িত 
হইতে দেখা যায় না-__ভবিধাতের চিন্তায় তাহার] ভীত ও চপল 
হয় না। যাহারা অপরাধ স্বীকার করে, তাহার।ও যে একটা কিছু 
অন্যায় করিয়াছে, আন্ডাব ইঙ্গিতে তাহ1 ঘুপাক্ষরে টের পাইতে দেয় 
না, বরঞ্চ ঠিক করিয়াছে বলিয়া গর্ধব প্রকাশ করিয়া থাকে | যাহার! 
অপরাধ অস্বীকার করে, তাহারা তাহা খুব জোরের সঙ্গেই করিয়া 
থাকে । তাহাদের ভাবন] না দেখিয়া এই মনে হয় যে মভিযোগ 
ব্যাপারটাকে তাহারা মেঁন অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিতে উদ্যত 
হইয়াছে। খুনী আসামীদের আচারব্যবহারে কিছুমাত্র মনঃকষ্টের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়না । খুন করিয়াও তাহাদের মন 
বেশ প্রকৃতিস্থ ও সহজ অবস্থ।য় থাকে । সাঙ্ষীদের জবাণবন্দীর মধ্যে 
তাহাদের অন্থুকুল কোন কথা থাফিলে, ১ট করিয়া তাহ1 ধরিতে 
পারে। হোল্মূস্‌ একবার একট! খুব বড় কারাগারের ধর্নযাজককে 
জিজ্ঞাসা করেন--ধৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে তিনি কি 
কখন কাহাকে অনুতপ্ত, ছুঃখিত বা ভীত হইতে দেপিয়াছেন? 
ধর্দযা্জকটি উত্তর দেন_তিনি তীহাঁর জীবনে অনেকগুলি খুনী 
আসামীর বেলাতেই শেষ ধর্কাঁধ্য নির্বাহ করিয়াছেন বটে_ 
কিন্তু কাহাকেও যে ছুঃধিত, বিমর্ষ বা অন্থতপ্ত হইতে দে খিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় না। হোল্যুস্‌ সিদ্ধান্ত করেন অপরাধীদের 
কোন মতেই 5০110 অর্থাৎ অবিকৃতচিত্ত বল! যায় না। আমরাও 
তাহা অস্বীকার করি না বটে কিন্ত সে অন্য হিসাবে। পাক 
খুনী আসামীদের হৃদয় মাম্নষের কষ্ট বা ছুঃখে কখনই দ্রব হয়না; 
কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইহাদের পশুপ্রীতি আবার অনেক সময় 
অস্বাভাবিক রকমে বেশী। এবিষয়ে একট! বিখ্যাত গল আছে। 
ফরামীবিপ্নবের জনৈক নেতার নিকট একদিন একটি মহিলা! মৃত্যু 
পণ্ডে দণ্ডিত তাহার একমাত্র পুঞ্জের জীবন ভিক্ষার জন্য গমন করেন 
স্তোটি অমান্থুধিক নিষ্ঠুর আচরণের সহিত মহিলাটির আবেদন অগ্রাহা 
করেন। ভগ্রমনে, বাম্পাকুললোচনে ফিরিবার কালে মহিলাটি 
দৈবক্রষে নেতাটির একটা প্রিয় কুকুরের পাঁ মাড়াইয়া দেন। ইহাতে 
নেতাটি ভীষণ কুপিত হন এবং রোষকবায়িতলোচনে চীৎকার 
করিয়া উঠেন-_-“151705, 17৮56 500. 10010072010 *তোমার 
হৃদয়ে কি দয়াম।য়া নাই”? ডি-কুইজসীর 31170 ন।মক বিখ্যাত 
প্রবন্ধটির নায়ক উইলিয়াম্স্কে দেখিলে মাটির মানুষ বলিয়া মনে 
হইত। তাহার মুখে বাইবেলে লিখিত ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞ! যেশ 
মু্িমতী হইয়া ফুটিয়া খাকিত। এই নিরীহ ভাল মাম্নধটির 
নরহত্যাতেই সর্ববাপেক্ষ! সখ একথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত। 
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এ ব্যক্তি কত লোকেরই বে প্রাপনাশ করিয়া ভাহার ঠিক- 
নাই। এক সময়ে দেশের আবালবৃন্ধবনিতা' ইহার ভয়ে সর্ববদ! 
সন্ত্রস্ত থাকিত। দেশ যখন এই গুপ্তধাতকের ভয়ে অিয়মাণ, সে 
সময়ে একট যুবতীর সঙ্গে ইহার পার5য় হয়। কথাবার্তীব 
যুবতীটির ইহার প্রতি এতটা শ্রন্ধ। হয় ফে তিনি বলিয়া উঠ্ঠিলেন-__ 
রাত্রে তাহার ঘরে কেহ যদি প্রবেশ করে ভয়ে তাহার আত্মাপুরুবটি 
উড়িয়া যাইবে “কিন্তু উইলিয়ামূস্‌ তুমি যদি যাও তা হ'লে স্বত্ত 
কথা ; আমি বেশ জানি, তোমার কাছে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ” | 
মাকুহিস্‌ দা ত্রর্যািষ্টগ্ার এক সমযে প্যঠুরিসের কোন হোটেলে 
বান করিতেছিলেন। তাহার সদয় ব্যবহারে হোতংটলের সকলেই 
বিুদ্ধ হইয়া গিয়ান্িল । উহাকে লোকে দয়ার অবতার বলিয়া 
মনে করিত। ইনি কিন্তু হোটেলের রোগীদের স্থশমা করিবার 
উপলক্ষে তাহাদিগকে বিষাজ মিষ্টান্ন প্রদান করিতেন এবং তাহাদের 
স্বতামন্ত্রণা দেখিবার জন্য তাহাদের শধ্যাপার্থ্ে বসিয়া থাকিতেন । 
ম্যাশিং পরিবারে চাঁকুরীর জন্য একজন উমেদার জুটিয়াছিল। 
মানিওরা ম্বামীত্বীতে তাহাকে বধ করিয়া, রদ্ধণগারে প্রোথিত 
করিয়াছিল এবং তাহার উপর ৭সিন। মধলীলা রুষে পানভোপনাদি 
করিত| ডীমিং চাহাপ শ্বীপুরপিগকে বধ করিয়া যে ঘরে 
প্রোধিত করিয়াছিল, সেই বরে বন্ধুদের লইয়া শ্বতাগীত করিতে 
কিছুমান কুঠা বোধ করিত না। সঙ্গীরা ডীমিংকে খুব ভাল 
লোক বপিয়াই মনে করিত। খুনীদের হৃদয় কঠিন ও নিষ্ঠুর 
হয-ইহাতে শিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। কঠিন বলিয়াই তে 
তাহাত্রা অবাধে অবলীলাকরযে হত্যাক্ষার্ো লিপ্ত হইতে পারে। 
আপনার পত্রীর পাদ্যে স্বহস্তে প্রতিপিন বিষ মিশাইয়।, সহাম্ত মুখে 
দিনের পর দিন, তাহার মৃত্যুর জগ্ঠ অপেক্ষা করিতে পারে! 
হাম্লেটের মত আামাদের সমাধিত্তশ্তের উপর ধোরিত করিবায় 
আবশ্যক না থাকিলেও আমাদের মণে রাখা পউচিত.--*&. [না 
(9৮00৮ 00051701060 2৮ 010৯1৮10085 দ711]5 2101 কা)115 570 
11 50100, কথাটা সন্দৈব মিথ্য। তাহা! কোনমতেই বলা 
যায় না। 
শীজ্ঞানেন্্রনারায়শ বাগচী। 
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ইতিপূর্ব্বে 'আমর। বপিয়াছি যে শিলাদেবীর শান্ত পুরো- 
হিতগণ জয়পুবে আপিবার অর্দপতান্দী পরে বৃন্দাবন 
হইতে গ্রোস্বামীগণ আসিয়। জয়পুরে উপনিবিষ্ট হম। 
পঞ্চদশ হইতে যোড়শ শতান্দীর মধ্যে চৈতন্তদেবের 
উপাসক গৌড়ীয় বৈষণবসআ্দায় ব্রজ্মমগ্ুলে আগৰম 
করেন এবং বৃন্দাবনধামে উপনিবিষ্ট হইয়া এখানকার 
লুগ্ততীর্থ উদ্ধীর, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীকুষ্ণধর্ন্ম প্রচারের 
কার্য্যে ব্যাপৃত হন। দব্রঞ্খণ্ডে শ্রীসম্প্রদায়, বল্পভী, 
নিশ্বার্ক, মাধবাচীর্ধ্য, রাধাবল্লতী, হরিব্যাসী প্রস্তৃক্ি বু 


৩৩৬ 


বৈষ্ণবসম্প্রদায় ' বিদ্যমান ছিল; কিন্তু গৌড়ীয় বৈঝব- 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্তই সর্ববতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
বাঙ্গালীর তন্তিতাব দেখিয়া এতদঞ্চলবাসীগণ বিম্মিত 
হইয়াছিলেন। ভক্তমাঁলকার নাতাজী সেই তক্তিতাব ও 


ভগবৎপ্রেম সম্যক বর্ণন করিতে না পারিয়া লিখিয়া- 


ছিলেন “মো তাব ওর প্রেম উস্‌ দেশকে বরহনেবালো-কা 
শ্রীরন্দাবনমে দেখা, 'লখা নহী যা সঞ্তা11” কথিত শাছে 
ইহারা বৃন্দাবনে আরসিয়। এখানকার অধিষ্ঠাঞী বৃন্দা- 
দেবীর মন্দির সব্বপ্রথম শিন্পীণ করেন। সে মন্দির 
যুসলমান-অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্রঞ্জবাসীরা বলেন 
সে মন্দির বর্তমান রাসমগুণের সন্নিহিত সেবাকুঞ্জের মধ্যে 
নির্শিত হইয়াছিপ। সম্রাট আকবরের শান্তিময় শাসন- 
কালে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ এখানে বনু সুন্দর সুন্দর 
সুবৃহৎ মন্দির নিন্নাণ করেন। 

কথিত আছে একবার সম্রাট আকবন বৃন্দাবনধাম 
দেখিতে গিয়া তথায় মন্দিরনিশ্বাণকাগ্যে বাঙ্গালীদিগকে 
উত্সাহ ও সহায়তা দান করেন। মোগলসম্াটের 
বুন্দাবনতীর্ঘদর্শনের স্তিচিহ্ুম্বরূপ তথন চাপ্রিটি মন্দির 
অতি সন্বর “নন্দিত হয়। বৃন্দাবনের সুপ্রপিদ্ধ গোবিন্দদেব, 
গোপীন্ীথ, মদনমোহন ও যুগলকিশোরের মন্দিরই 
উল্ত চারিটি স্মারক মন্দির । তন্মধ্যে গোবিন্দদেবের 
মন্দি ই সর্ধশ্রেষ্ঠ। মথুরার পুরাতব্বের প্রসিদ্ধ লেখক 
গ্রাউস, সাহেবের মতে ইহা উত্তপ-ভারতের শ্রেষ্ঠ 
হিন্দুমন্দির। ফাগুপন সাহেবের মতে ইহা ভারতের 
শ্রেষ্ঠ মন্দিরের মধো একটিমাত্র মনির যাহা দেখিয়া 
যুরোগীয় স্থপতিগা সৌধনিশ্বাণ সম্বন্ধে নৃতন জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে । ১৫৯০ অব্যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই মন্দিরশীর্ষস্ব আলোকরশ্ি দিলীর মযুর- 
সিংহাসন হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। ধর্মান্ধ মোগলসম্রা 
আরঙ্গজেব উহা দেখিতে পাইয়! মন্দিরের চুড়াটি ভগ্ন 
এমন কি মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহা উপর মস্জিদ্‌ 
নিশ্বাণের সঙ্ষল্প করেন। সম্রাটের উদেশ্ত বুঝিতে পারিয়। 
আগ্রার প্রধান প্রধান হিন্দুগণ গুগুচর দ্বার। বৃন্দাবনের 
গোস্বামীগণের নিকট সংবাদ পাঠান। এই সংবাদে তাহার! 
কালবিলঘ্ না করিয়া রাজপুতানার প্রবলগ্রতাপ রাজ। 


প্রবাসী__-পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মহারাজাগণের সহায়তায় প্রধান প্রধান বিগ্রহগুলি অতি 
গোপনে ও সাবধানে স্থানান্তরিত করিতে থাকেন। 
অন্ধরপতি অতি গোপনে গোবিন্দজীর মৃত্তি মন্দির হইতে 
বাহির করিয়া ' প্রথমে কামাবনে, পরে অন্বর হইতে 
পাঁচ ক্রোশ দুরে বড়-গোবিন্দপুর গ্রামে এবং শেষে অস্বর 
নগরের উপকণ্ঠে ঘাটি নামক স্থানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত 
করেন। অতঃপর গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাবিনোদ, 
রাধাদামোদর প্রমুখ অন্তান্ত বিগ্রহসহ গোস্বামীগণ 
ক্রমে ক্রমে জয়পুরে স্থানান্তরিত হন। মথুরা হইতে 
কেশবদেবের বিগ্রহ আনাইয়া মিবারপতি মহারাণ। 
রাজসিংহ প্রাচীন সিয়াড় আধুনিক নাথঘ্বারে নাথজী নামে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। গোকুণ হইতে গোকুপনাথ ও 
গোকুলচন্দ্রমা মৃত্তি এবং মথুরা হইতে মথুরানাথকে 
কোটায় রক্ষা কর] হয়। মহাধন হইতে বালকুষমুষ্তি 
আনাইয়! সুরাটে প্রতিষ্ঠা কর। হয়। এইরূপে ছয়পুর, 
মিবার, কোটা, কেরৌলী, ভরতপুর এবং রাজপুতানার 
নানা স্থানে মুসলমান-অত্যাচারের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা] 
করিবার জন্য মন্দিরের অধিকারী সেবাইত, পুজারী 
ও গোস্বামীগণ এবং বিতিন্ন সম্প্রপ্ধায়ের বৈষ্ণবগণ 
এই সময় স্ব স্ব উপাস্য দেবযুত্তি লইয়া পলায়ন করেন । 
যাহা! অবশিষ্ট ছিল তাহা আরজজেব মন্দিরাদদি লুণ্ঠন 
করিয়া আগ্রার নবাব কুদ্সিয়৷ বেগমের মসজিদে উঠিবার 
সোপানতলে প্রোথিত করেন। 

এই ঘটনা ১৬৬৯ খুঃ অবে ঘটিয়াছিল। এই সময় 
হইতে জয়পুরে বাঙ্গালীর দ্বিতীয় উপনিবেশের সুত্রপাত 
হয়। গোবিন্দজীর পুজ্জারী গোস্বামীদিগের আদিপুরুষ 
শ্রীৰপ গোস্বামী । জয়পুরে রক্ষিত একখানি পুরাতন 
তাণিক! হইতে জান যায় শ্রীবূপ গোস্বামীর পর তাহার 
শিষ্য গদ্দাধর পণ্ডিত, তাহার অবর্তমানে তাহার শিষ্য 
অনস্তাচার্ধ্য গোস্বামী এবং তাহার পর তৎশিষ্য হরিদাস 
গোস্বামী ক্রমান্বয়ে গদির অধিকারী হন। কথিত হইয়াছে 
হরিদাস গোন্বামার সময় বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির 
নিশ্মিত হয় এবং তাহার অধস্তন ৫ম গোস্বামী 
কৃষ্ণচরণের গর্দি অধিকারের কালে ( ১৬৫৫-__-১৬৭৯) 
গোবিন্দদেবের যুত্তি বন্দাবন হইতে কাম্যবনে অন্বরাধি- 


৩য় সংখ্য। ) 


পতি মির্জারাজা জয়সিংহ কর্তৃক রক্ষিত হয়। মির্জজী- 
রাজার পুক্স মহারাঞ্জা রামমিংহ | কৃষ্চরণ গোস্বামী 
তাহারও সময় বিদ্যমান ছিলেন। তাহার পর শিষ্যান্ু- 
শিষাক্রমে গোবিন্দচরণ, জগন্নাথ এবং হরেক গে'স্বামী 
গদ্ির অধিকারী হন। ১৭১৩ হইতে ১৭০৮ অব তাহার 
অধিকাবর কাল। এগ সময মহারাজ সওয়াহ জয়সিংহ 
তাহার নৃতন নগর জয়পুরের প্রাসাদ-মন্দিরে আনিয়া 
গোবিন্বজীউকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
এই মুহ্ঠি সন্ধদ্ধে একটি কৌতুহলো- 
দ্বীপক গল্প প্রচলিত আছে। প্রভাস- 
ক্ষেত্রে বুবংশ ধ্বংস হইলে, শ্রীরুষ্ণের 
প্রপৌত্র অর্থাৎ অনিরুদ্ধের পুত্র ব্রঞ্জই 
একমাত্র জীবিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির 
অভিমন্থাযর পু পরীক্ষিংকে হস্তিনাপুর 
এবং ব্রজকে ইন্দ্রপ্রস্থ দান করেন। 
পাগুবগণের মহাপ্রস্থানের পর ব্রঙের 
জননী উনাদেবী যছুকুলপতি কুষ্েেব 
'একটি পাধাণপ্রতিমুর্তি নিম্মাণ করাই- 
বাব জঠয পুব্রকে অগবরোধ করেন। 
তদন্থুপারে উত্কুপ্ট ভাঙ্করগণ দ্বারা 
মৃত্তি নির্মিত হয়। তাহার নির্দেশক্রেমে 
তাস্করগণ প্রথম যে মুর্তি গঠন করিল 
উাদেবী তাহা কষ্মৃদ্তি বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারিলেন না । তিনি বলিলেন গোবিন্দের চরণ- 
কমল ব্যতীত মূর্তির অন্ত কোন অঙ্গের সহিত গোবিন্দের 
সাদৃ্ লক্ষিত হয় না। সুতরাং পুনরায় মৃত্তি নির্শিত 
হইল। এবার ব্রজের জননী বলিলেন মাধবের বক্ষস্থল 
ব্যতীত বিগ্রহের আর কোন অঙ্গের সহিত গোবিশের 
সাদৃশ্ত হয় নাই। এবার ভাসঙ্করগণ সাতিশয় 
বত্বসহকারে গোবিন্দের ধ্যানে তন্ময় হইয়া নৃতন মূর্তি 
গঠন করিল। উধাদেবী এই মূর্তি দেখিয়। তৎক্ষণাৎ 
ঘোমট! টানিয়া দিলেন, কুলবধূ দাদাশ্বশুরের সম্মুখে যুখ 
দেখাইতে লজ্জাবোধ করিলেন। সকলেই তখন বুঝিলেন 
এই মুর্তিই গোবিন্দের অন্বূপ হইক্বাছে; সুতরাং ইনিই 
গোবিন্দদেৰ নামে আভহিত হইলেন। এবং প্রথম 


রাজপুতানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ. . " 


৬৩৩৭ 
। 


মুর্তি মদনমোহন এবং দ্বিশীয় মূর্তির নাম হুল গোপীনাণ। 
এই মুন্তত্রয় এবং অন্যান্ত মৃষ্তি কাগে লুপ্ত'হইলে চৈতন্ত- 
দেবের প্রেরিত ছয় জন বাঙ্গালী গোস্বামী সেই-সযুদয়ের 
উদ্ধার সাধন করেন। শুশ্মধ্যে শ্রীন্ণপ কতৃক গোবিন্দজা, 
,সনাশুন কর্তৃক মদনমোহনজা, ভাবগোম্বাসা কর্তৃক রাধা- 
দামোদরজা, লোকনাথ কর্তৃক বাধ1িনোদজী, মধুমজল 
কণ্ঠক গোপীনাথঙ্গা, রথুনাথ কর্তৃষ্* গ্ঠামগুন্দরজী এবং 
গোপালওঙ কনক আবিষ্কৃত বাধারমণক্জ সর্ববপ্রধান। 





গোবিন্দজী। 


গোবিন্দজীৰ যুদ্তি যখন প্রথম অন্বরে প্রতিচিত হয় তখন 
বিগ্রহের পার্খে তাহার তান্মুলকরক্কবাহিনীর মৃত্তি ছিল না, 
কিন্তু উপরে মুদ্রিত চিএ যে রণীঘুর্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে 
উহা অন্বররাঙ্জকুমাধীর প্রাতমৃর্তি। তিনি পক্মা ্রপিণী 
এবং গোবিন্দজীর অনুরাগিণা ছিলেন। রাঞ্জকুমারীকে 
বয়স্থা হইয়াও বিবাহ করিতে একান্ত অসম্মহা দেখিয়া 
জয়পুরপতি নানা ছুর্ভাবনায় কালাতিপাত করিতে থাকেন। 
এদ্বিকে রাজকুমারী গোবিন্দজীর নিকট নিত্য অবস্থিতি 
করেন। হঠাৎ একদিন রাজার আদেশ হইল পরদিন 
হইতে রাঙ্জকন্তা গোবিন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পাইবেন না। সেইদিনু রজনীযোগে শেষ দেখ! দেখিবার 
ছলে তিনি মশ্রিবে প্রবেশ করিলেন এবং গোবিন্দজ্ীর 
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৬৮৯ সি পি ১ পাস 


মুত্তিকে গাঢ় চ আনিঙ্গন করিরা তাহাতে বিলীন হইলেন। 
পুরবাসীগণ মন্দিবছ্ছার উদ্ঘাটন করিয়া রাজকুমাীকৈ 
আর দেখিতে পইগেন না। শুদধধি তাহার পাবাণযুত্তি 
গোবিন্দজীর পারে স্থান পাইয়াছে। 

গয়পুরে গোবিন্দজা আনাও হইবার পর্ন গোস্বামী 
হরেকুষ্ের শিক্ষা রামশরণ গোথামী মহারাজের অন্ুরোণে 
বিবাহ করিঠে বাধা হন। তখন হইতে শিষ্যানুশিষ)- 
ক্রমে গদি অধিকারের প্রখার পরিবন্তে ইহ] বংশাঞগ হ 





মদনমোহন 


হয় এবং উত্তরাধিকারী পুত্র ব! ্রাতুপ্প,ত্র অথবা অন্ত 
কোন বংশধর শিষ্যরূপে গৃহীত হইতে থাকেন,। রামশরণ 
গোথ্ামীর পর নীলার, বলরাম, কৃষ্চশরণ, রামনারায়ণ। 
গোবিন্দনারায়ণ, হরেকুষ্খশরণ। রামগ্রোপ্াাশী, শ্তামসুন্দপ, 
এবং বর্তমানে শ্রীকষচন্জর গোস্বামী ক্রমান্বয়ে গদির অধি- 
কারী হন। 

বুন্দাবনে গোপীনাথের মন্দির কুশাবৎ রাজপুত- 
দিগের শেখাবং বংশীয় রায়শীল নামক অনৈক ভক্ত 


রা ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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“পরাগ কর্তৃক নির্মিত হয়। * রারশীগ গ্রতাপনিংহের 
বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং 
সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কাবুলের বিরুদ্ধে 
অভিযান করিয়াছিলেন । শেখাবৎ রাজপুতগণে আবাস- 
ভূমি শেখাবতী প্রদেশ জয়পুররাজের রাজাতুত্তত। উক্ত 
প্রদেশের অধিকাংশ রাঞঙ্পুতই গোপীনাথের বাঙ্গালী 
গোস্ামাদ্বিগের শিষ্য । গোপীনাথের খিগ্রহও গোবিন্বজীব্র 
সহিত অথবের সন্নিহিত ঘাট নামক স্থানে রক্ষিত হয়। 
এক্ষণে গোগীনাথের মন্দির জয়পুর সহরের পশ্চিমভাগে 
সনস্থিত। জধপুরের মদনমোহনের মুত্তিও বৃন্দীবন হইতে 
আনীত হইয়াছিল। কিন্তু আসলযুর্তিটি এখন জয়পুরে 
নাই। কেরৌলীর মহারাজার সহিত জয়পুরের এক 
বাজকুমাবীর বিবাহ হইলে জয়পুরেধ মহারাঞ্জা জামাতাঁকে 
মধনমোহনের পরম তক্ত জাশিয়া খিগ্রহটি যৌহুকস্বরূপ 
তাহাকে প্ররান করেন। এবং এ বিগ্রহ অন্ত প্রতিমুত্তি 
গঠন কন্সাইয়া। পরঙ্ধাতন মন্দিরে স্তাপন করেন। মদ্- 
মোহনের সহিত ঠাহার সেবাধিকাপী বাঙ্গালী গোশ্বামী- 
গণও সেইস্রে কেবৌশীতে গিকা উপশিিষ্ট হন ।1 
জয়ুপুরের মন্দিরে যে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিও 
তাহার পুঙ্জারী বাঙ্গালী গোম্বামীগণ। শালাদেবীর শা€ 
পুধোহিতগণের শ্সায় ইহা4ও বাঙ্গীলীত্ব হারাইতে 


». যুদলমাপ-মত্যাচারে এই-সকল মন্দির প্বংসপ্রাপ্ত হইলে 
অষ্টাদশ শভাবীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ইংরেজরাজত্বের এত্রগাতসময়ে, 
রাজা গোপাল সিংহ মদনমোহনের একটি নৃওন মন্দির স্থাপন 
করেন ও মুর্শিদাবাদ হইতে গৌ।সাই রামকিশোর নামক একজণ 
বাজালীকে মানা ইয়া তন্বাব্ধানের ভার দেন । গোষ্ামী বাৎসরিক 
২৭ সংশ্র টকা আয়ের একথানি জরমিদপী প্রাপ্ত হন। 

1 এরপও কিন্বদন্তী আছে দে একবার এক যুদ্ধে কেরৌলীর 
রাজা জয়পুরপতিকে সাহাব্যদান করিলে বন্ধুত্বের পুরস্কারস্বরূপ 
জয়পুরাধিপতি চাহাকে তাহার অভীষ্ট বস্ত দান করিতে চাহলে 
তিনি গোবিনদজীর মুত্তি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দজী জয়পুরের 
অধিদেবতা। এদিকে প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করাও অসম্ভব । সুতরাং অন্বররাঞ্জ 
কৌশল অবলম্বন করিয়! বলিলেন কেরোৌলীরাজের চক্ষু বস্ত্রাবৃত 
করিয়া তাহার সন্মুখে গোবিন্দজী, মদনমোহনজী ও গোপীনাথজীর 
মুগ্তি রক্ষিত হইবে। প্রথমে তিনি ঘে মুদ্তিকে “পর্শ করিবেন তাহাই 
কেরৌলীরাজের হইবে । কেরৌলীর রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়া যেমন হস্তপ্রমারণ করিলেন অমনি তাহার হস্ত মদনমোহন- 
মুদ্তিকে স্পর্শ করিল। তখন মদনমোহন বিগ্রহ কেরৌলীতে আনীত 
হন এবং তৎনঙ্গে পু্জারী বাঙ্গীলী গোস্বামীগণ কেরোৌলীতে উপনিবিষ্ট 
হন। 
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বনিয়াছেন। মাডবারী পোষাক, আহার এবং ভাষা 
আশ্রয় করিয়া তাঁহার! বিদ্া(ধর এবং মুবলীধরের ন্যায় 
না হইলেও অনেকট! মাড়বারী ভাবাপন্ন হইয়। গিয়া- 
ছেন। মদনমোহনের পুরোহিত গোস্বামী ঠতন্যকিশোর, 
সাধারণের নিকট “চাদজী” নামে গ্রসিদ্ধ ; দুই বৎসর হইল 
তিনি প্ররলোক গমন করিয়াছেন। তাহার জ্োঠপুজের 
বয়স দ্বাদশ বৎসর, এক্ষণে তিনিই কেরৌলীর মদ্ন- 
মোহনের মন্দিরের গোস্বামী হইয়াছেন এবং কনিষ্ঠ শিশু- 
পুত্র (বয়স ২ বৎসর মাত্র) জয়পুরের মদনমোহনের 
গোস্বামীপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

কি জয়পুর কি কেবৌলী মদনমোহনের গোস্বামী 
বাঙ্গালী হওয়াই চাই। এই প্রথা মূলবিগ্রহপ্র তিষ্ঠাত? 
বন্দাবনের সনাতনগোদ্গামী হইতে চলিয়। আসিতেছে 
কথিত আছে যলতানপাসী রামদ।স নামক জনৈক বণিক 
যমুনার উপ দিয়া আগ্র। যাইতেছিলেন। এমন সম: 
কালীদহের ঘাটে বাণুচবে তাহার পণাভরা নৌক| আট- 
কাইয়া গেল। বামদাস তিনদিন বহু চেষ্টা কপ্িয়াও 
নৌকা উদ্ধার করিতে না পাব্রিয়া তীরে আসিয়া উপস্তি £ 
হইলেন এবং তথায় সৌমামু্ি সনাতন গোস্বামীকে 
দেখিতে পাইয়া তাহার শরণাগত হহণেনা গোহ্বমা 
বণিককে মদনমোহনকে স্তবে তুষ্ট করিতে উপদেশ 
দিলেন। মদনমোহনের ক্লপায় পামদাসের নৌকা 
উদ্ধারপাঁত করিল। বরামদাস পণা বিরুয় করিয়া যথা- 
সময়ে বিক্রঘ়লব্ধ সমস্ত অর্থ গোদ্বামীর করে সমর্পণ 
করিলেন। সেই অর্থে মদনমোহনের মন্দির নির্মিত হইল । 
তখন হইতে মদনমোহনের পুজারী বাঙ্গালী গোস্বামী- 
দ্রিগের নাম যুলভান পর্য্যন্ত বিদ্তুত হয় এবং 
গোসক্কামীর শিব্যান্রশিষ্যবর্গ পঞ্জাব প্রদেশে প্রতিষ্ঠালাভ 
করেন। যাহা হউক জস্পুরের গোঁড়ীয় বৈষ্বগণকে 
গোবিন্দজীর একমাক্র সেবাধিকারী দেখিয়া শক্ষর সন্নাসী 
সম্প্রদায় ঈর্ষান্বিত হন এবং জয়পুরাধিপতিকে বুঝাঁন যে 
শঙ্কবের শারীরিক তাম্য বাতীত রামানুজ, মাধবাচাধ্য, 
বিষ্ুম্বামী ও নিথ্ধাদিতা এই সম্প্রদ্ধায়চতুষ্টয়ের চারিখানি 
বেদান্তভাষ্য আছে, কিন্তু চৈতন্যসন্প্রদায়ের তাহা নাই। 
স্থতরাং চেতন্তদেবের মত অসম্প্রর্ধায়ী। অসন্প্রদায়ী 


সনাতন 


| রাজপুঙানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ 
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টাদজী ও ঠাহাএ পুঞএকনা। 


বেকখগণ গোখিন্দজ]র সেবাধিকারী হতে পারেন না। 
কথিত আছে রাঞ্জা সগ্যাসীদিগের উত্ভিব সত্যাস্ত্যতা 
নিণয়ার্থ এক 'মহাসভাবর অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে 
নানাস্থানের সাধু ও পডতগণ নিমন্ত্রিত হন। পশ্চিমের 
উদ্দাসীন পগ্ডিতমগ্ুলীর সহিত বৃন্দাবনের খাঙ্গাণা 
বৈষ্ণবগণও সেই সভায় উপস্থিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্বগণের 
মধো বৈঝুবদর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলদেব 
বিদ্যাভৃষণও বৃন্দাধন হইতে গমন করেন। বিচারে 
প্রতিপক্ষ বিদ্যাতৃূষণের নিকট সর্করতোভাবে পরাস্ত হই- 
লেন। তাহারা তখন কৌশলে,বাঙালী পর্তিতকে পরাজয় 
স্বীকার করাইবার জন টৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভাষ্য দেখিতে 
চাহিলেন। বলদেব বিদ্যাভ:শ তাহাতে সম্মত হইলে 
সভা ভঙ্গ হইল। বিদ্দ্যাভূষণ অসাধারণ প্রতিতা ও 
অনন্থসাধারণ অধ্যবসাযন-বলে সম্পৃণ নৃতন তাধ্য সন্ধর 


ডঃ 


১2 ৭৯১৪০২৭ আউ জিন অত রি ০৪7৮০ উই কত ও সরি টা 


প্রণয়ন করিয়া যথাপমনে ভি রি অরদরানিগিভি 
ও পণ্ডিতমগ্ডুলীর সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। তদবধি 
এখানে এবং বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাধান্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আর একটি ঘটনা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, মহাশয়ের অষ্টাদশ শতাব্দীর বাজা- 
লার ইতিহাসে এইরূপ বিব্বত হইয়াছে যে জয়পুর 
ও ববন্দাবনের বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের সহিত তর্দেশীয় পঞ্ডিত- 
গণের বিচার হ্য়। তাৎ্কালীন বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বিচারে 
অসমর্থ হইলে দ্বিতীয় হ্ষয়সিংহ বঙ্গদেণীয় বৈষবগণের 
সহিত বিচার করিবার জন্য স্বীয় সতাপগ্িত দ্রিগ্রিঙ্জয়ী 
কৃষ্ণদেব তট্ুকে নঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। দ্রিগ্রিজয়ী 
পঞ্ডিত পথিমধ্যে প্রয়াগ কাণা প্রভৃতি স্থানের টবষ্ঙব- 
দ্িগকে বিচারে পরাস্ত করিয় স্বকীয় মতে দস্তখত করা 
ইয়া লইতে লইতে বগদেশে গিয়া উপস্থিত হন। এখানে 
শ্রীনিবাস আচার্ধযঠাকুরের বংশধর |িশুপ্রবর রাধা- 
মোহন ঠাকুরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে দিগ্িজয়ী পণ্ডিত 
সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্জিত হয়! তাহার শিষা্্ গ্রহণ করেন। 
তদ্রবধি জয়পুর ও বৃন্দাবনে বাঙ্গালা বেঞ্বদিগের প্রভাব 
অপ্রতিহত হয়। 

ব্রগমগ্ডলের শ্টায় জয়পুরও বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের 
পবিত্র তীর্থধাম। তাহারা অনেকেই বৃন্দাবন হইতে 
দেশে ফিরিবার কালে অথবা বৃন্দাবনযাত্রার কালে জয়- 
পুরের গোবিন্দজী এবং অন্য বিগহদ্বয় দর্শন করিয়া যান। 
১৬৫৯ টশবকে এইরূপে বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্নাসী বাবা 
অ!উলমনোহর দাস শেষ জীবনে বন্দাবন যাইবার পথে 
জয়পুরে উপস্থিত হন। এখানেই তাহার দেহত্যাগ হয়। 
বাজালী সন্নাসী আউলমনোহর দাসের সমাধি জয়পুরে 
আঙ্জিও বিদ্যমান আছে । শ্রীজ্ঞানেন্রমোহন দাস। 





এর 
সববস্বাস্ত 
সমিধ পুড়িয়। ছাই বাকী আর কিছু নাই 
নিবে গেছে রক্তিম আলোক, 
প্রাণহীন সে ধুপায় কিছু না জনমে হায়, 
মরা প্রেম, উদাপীন শোক । 
শাপ্রিয়দদা দেবী 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩২৯ 


[ ইন কায রা খণ্ড 


 ধর্মপালা 
তৃতীয় ভাগ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 


[বরেন্দ্রমগুলের মহারাজ গোপালদেৰ ও তাহার পুত্র দা 
সপ্তগ্রীম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক 
ভগ্রমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসী 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী ঠাহাদিগকে দস্থানুঠিত এক গ্রামের 
ভীষণ দৃপ্ত দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন ছূর্গে লইয়া যান। 
সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ ছুর্গ আক্রমণ করিতে 
শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈষ্ঠে অসিতেছেন ; অথচ ছূর্গে সৈম্যবল 
নাই। সন্ব্যাসী ভাহার্ব এক অন্ুগরকে পার্থবন্তী রাজাদের নিকট 
সাহাণ্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধন্মপালদেব 
ছর্গরঙ্গার সাহাঘোর জন্য সন্নযানীর নাহত দুর্গে উপস্থিত ইইলেন। 
[কত্ত ছুর্গ শীঘ্রই এনর হস্তগত হইল। তখন হুর্স্বামিনীর কন্তা 
কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিঘ্া ধ্মপাল 
দেব ছুর্ণ হঈতে লক্ষ দিয়া পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সমর উদ্ধারণ- 
পুরের দুর্মধামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোমকে পরাজিত ও বন্দ 
করিলেন। তপন সন্ন্যাসী তাহার শ্ব্য অযুতানন্দকে ঘুবরাজ * 
কল্যাণী দেবীর পপ্ধানে প্রেরণ করিলেন । এ[দকে গৌড়ে সংব।দ 
পৌছিল সে মহারাজ ও খুবরাজ নৌকা চবিপ্ পর সপ্তগ্রাষে পৌছিয়া, 
ছেণ। গৌড় হইতে মঠারাজকে খু জার জধ্য ছু দল সৈন্য প্রেরিত 
হল । পথে ধন্মগাল কলাণী “রবীকে লয়া তাহাদের সহিত 
মিলিত হইলেন 
সন্নাসীর বিচারে নারায়ণ বোধের মৃভঠাদ্ড ১হল। এবং 
গোপালদেব পম্মগ।ল ও কলাণী দেবীকে কফিদিয়া পাঠা মাশপ্দিত 
হইলেন। কলাণীর মাতা কলাণীকে ব[রূপে গ্রইণ করিবার জগ্য 
মহারাঙ্গ গোপালদেবকে এগ্থরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্তন 
করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত রাজ] উপস্থিত হইয়া 


সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে ডাহাকে মহারাজাধিরাজজ সম্রাট বলিয়া 
পীকার করিলেন। . ও 
গোপালদেবের মুত্যুর পর ধর্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাহার 


পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাও-কতঁক জতমিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত 
কান্ঠকুপ্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াহেন। ধশ্মপাল 
তাহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। 
এই সংবাদ জানিয়া কান্তকুজরাজ গর্জররাজের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়া দুত গাঠাইলেন। পথে সম্্যাসী দুতকে ঠকাউয়া 
তাহার পজ পড়িয়া লইলেন। গুর্জররাঁজ সন্গ্যাসীকে বৌদ্ধ মনে 
করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদ্িগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম 
করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধন্ত্রপাল সমস্ত 
বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়] রক্ষা! করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন ।] 


অতি প্রত্যুষে রাজপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম। দ্রতপদে 
গৌড়নগরের রাজপথ অতিবাহন করিয়া প্রাসাদাভিমুখে 
চলিয়াছেন, গৌঁড়বাসীগণের তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, 
পথে মাব্র ছুই একজন লোক দেখা যাইতেছে। সেই 
সময়ে পুঙ্গার উপকরণ মণ্তকে বহুন স্বিয়া প্রাসাদের 


৩য় সংখ্যা] 


দিক হইতে একটি রমণী আমিতেছিল, সে পুরুবোস্তমকে 


জ্রতপদে আসিতে দেখিয়। দাড়াইল এবং পুরোহিত 
নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল “পুরুষোত্তম ঠাকুর 
নাকি? এত প্রত্যুষে ক্রুতপদে কোথায় চলিয়াছ ?” 
পুরোহিত তাহার কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, ব্রাহ্মণ 
চলিয়। ন্যায় দেখিয়া রমণী পুনরায় কহিল ঠাকুর, বলি 
ও ঠাকুর? এত তাড়তাড়ি যাও কোথায়?” ব্রাহ্মণ 
বিরক্ত হইয়। দাড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না। তখন 
রমণী পুনরায় কহিল “ঠাকুর কি চিনিতে পারিতেছ না 
নাকি?” ব্রাহ্মণ বিরক্জিব্যঞ্জক মুখতঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল “*তুই কে ?” 

রমণী হাসিয়া উত্তর করিল “আমি গো আমি, 
এমন করিয়া কি মানুষকে ভূলিতে হয় ?” 

«কে তুই? আমি ত কখনও তোকে দেখি নাই? 
তুই প্রকাশ্ত রাজপথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আমার 
সহিত অবজ্ঞাস্থচক কথ! কহিতেছিস কেন? তুই জানিস্‌ 
আমি কে?” 

“জানি গে৷ জানি, যখন বুড়া শিবের পূজা! করিতে 
তখন তোমাকে দেখিয়। দেখিয়া আমার চোখ ছুইট] ক্ষয় 
হইয়া গিয়াছে । তুমি ত সেই পুরুষোস্তম ঠাকুর? মিন্সে 
রাজবাড়ীতে পুরোহিত হইয়াছে বলিয়া অহঞ্কারে মাটিতে 
পা দিতেছে না। এখন মহারাজের পুরোহিত হইয়! 
আমাকে চিনিতে পারিতেছ না বটে? এখন রাজপথে 
দাড়াহয়া আমার সহিত কথা কহিতে তোমার অপমান 
বোধ হয়? তবে রে বামুন, থাক তুমি, আমি এখনই 
গৌড় নগরের পথে পথে তোমার বিদ্যা প্রকাশ করিয়া 
দিতেছি” 

“আগে বলিতে হয় !_-দোহাই তোমার-_মাধবী-_ 
মাধু__বলি ও মাধি_-আমার ভুল হইয়া! গিয়াছে__বড়ই 
ভুল হইয়াছে_-এই ভোরের বেলা কি না__-এখনও ভাল 
করিয়া চোখের ঘুম ছাড়ে নাই--সেইজন্তই চিনিতে 
পারি মাই। মাধবী, তুমি রাগ করিলে ?” 

“যাও-_যাও--তোমার আর থোসামোদে কাজ নাই।” 

“মাধুঁতোমার হাতে ধরি) ন1। না--তোমার ছুটি 
পায়ে পড়ি”_-এমন কাজ আর কখনও করিব না__ 


ধন্মপাল ) 


৩৪১ 


যাহা হইবার তাহা ত হইয়া! গিয়াছে, তু/ম দয়া করিয়া 
এইবারটি আমাকে ক্ষমা কর।” 

মাধবী তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিল, 
কিন্তু প্রকাশো অতি গম্ভীর তাবে কহিল “ঠাকুর, 
সকাল বেল! ছুটিতে ছুটিতে কোথায় চলিয়াছিলে ?? 
ব্রাঙ্গণ দশন পঙক্তি বিকাশ করিয়।' সহাস্যে কহিল 
তুমি কি নৃতন সংবাদ শুন নাই? মহারাঞ্জের যে বিবাহ, 
আমাকে এখনই সশীর্ম নারিকেল লইয়। গোকর্ণে যাত্রা 
করিতে হইবে। গঞ্গান্নান করিষা আদিলাম, এখন 
মহাদেবীর নিকট পর আনিতে যাইতেছি, প্রথম প্রহর 
উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যাত্রা করিব ।” 

মাধবী দাসী কহিল “আবার কবে আসিবে ?” 

“দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিব ।” 

দ্রাসী কুটিল কটাক্ষপাত করিয়! কহিল “এখন কি 
প্রাসাদে যাইবে ?” 

*হ11% 

“একা যাইতে পারিবে ত ?” 

“কেন ?” 

“পথে ঘে ভয় আছে, তাহ। বুঝি তুলিয়া গিয়াছ ?” 

“কোথান্ন ? আমি ত তাহ! জানি না?” 

“তবে আর তোমার শুনিয়া কাঞ্জ নাই ?” 

“ন1 নাবল বল বল ; মাধবী, মাধবী, আযার মাথা 
থাও, ভয়ের কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে।” 

“ভয় এমন মার কি, তবে লোকে বলে যে চগ্ীর 
মন্দির-শিখরে যমজবটাশ্বখের গাছে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস 
করে|” 

রমণীর কথা৷ শেষ হইবার পৃর্বেই পুরুষোত্তম শর্মা 
তাহার নিকটে আসিয়া সবলে তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিল 
এবং কহিল “মাধবী, ও মাধবী ।” 

“কেন %?” 

“আমি যে যাইতে পারিত্বেছি না।” 

“আমি কি করিব?” , 

“তুমি আমাকে পৌছাইয়! দিয় আইস ।” 

«আমি শিবমন্দিরে ধাইব না ?” 

“তুমি না হম্ব একটু বিলম্বে যাইও 
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“তাহা কেমন নকরির! হইবে ? তোমার নি মে 
পূঙ্গারী হইয়াছে সে বড় কড়া লোক।” 

এই সময়ে দ্বরে অশ্বপ্ধশব শ্রুত হইল, পুরুযোত্তম 
তাহা গুনির| “বাবারে” বলিয়] ক্রতপদে পলায়ন করিল, 
ইহার এক মুুর্ঘ পরেই 'একঙ্জন অশ্বারোহী অশ্বখখুরোখিত- 
ধূলিতে রাজপথ অন্ধকা€ময় করিয়া প্রাসাদের দিকে 
চলিয়! গেল; ইহার পরেই মাধবী পুরুযোন্তমের ক- 
নিঃস্থত আর্তনাদ শুনিতে পাইয়া দ্রতপদে সেইদিকে অগ্র- 
সর হইল এবং কিয়দর গিয়া দেখিল যে সে পথের 
ধুলায় পড়িয়া “গেঁ। গে" করিতেছে। পুরুষোত্তম 
মাধবীর পদশব্ধ শুনিয়! ঈষৎ চক্ষুরুন্মীলন করিয়। তাহাকে 
দেখিয়া লইল, তাহার পরে অধিকতর বেগে শব্ধ করিতে 
আরম্ভ করিল। মাপবী তাহা দেখিতে পাইয়। হাসিয়া 
জিজ্ঞাসা কৰিল “ঠাকুর কি হইয়াছে 1” অনেকক্ষণ পরে 
পুরুযোন্তম কহিল '্রদ্ষদৈত্য।” তখন মাধবী কঠিল 
“একট! ব্রঙ্গদৈত্য দেখিয়াছ, আবুও থে দশটা আসি- 
তেহে--) ইহা শুনিয়া পুরুযোত্তম শশ্বা দ্বিতীয় বাক্যব্যয় 
না করিয়া উর্ধখাসে সেইস্তান হইতে পণায়ন করিল । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


মিলনে বাধা । 

বন্ধ অমাত্য উদ্ধব ঘোষ গোকর্ণরুরদ্বাবের সম্মুখে 
বৃহৎ অশ্বথপুক্ষতলে সুখাসনে বসিয়। ছিলেন, ছুই একজন 
বৃদ্ধ সেন্টী, দই একজন প্রাচীন কর্মচারী এবং ছুই এক- 
জন প্রজা বৃক্ষ তলের পরিস্কৃত ভূমিতে বসিয়৷ ছিল, তাহারী। 
কল্য।নী দ্রেণীর পিবাহের কথা আলোচনা করিতেছিলেন । 
একজন গ্রামপ্রদ্ধ বপিতেছিলেন যে কুমারী যৌবনসীমায় 
পদ্ধার্পণ করিয়াছেন, অতএব তাহাকে অবিবাহিত অবস্থায় 
রাখ উচিত নহে। তাহা শুপিয়া উদ্ধব ঘোষ কহিলেন 
“কুমারী বাগদা হইয়া আছেন, এখন মহারাজাধিগাজের 
সময় হইলেই শুতকাধ্য সম্পন্ন হইয়া যাঁয়। আমারও 
বয়স হইয়। আসিল, কখন আছি কখন নাই, মানুষের 
জীবনের কথা ত কিছু বলা যায়না। আমি জীবিত 
থাকিতে থাকিতে কুমারীর বিবাহ হইলেই ভাল হয়।” 
একজম বৃদ্ধ সেনানায়ক কহিল “আমার বোধ হয় অন্থত্র 
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দানবের বিবাহ নিবে সুভ হইত ।” 


[১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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উদ্ধব ঘোষ 
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ব্যস্ত হইয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন 1” 

«শুতকার্্যে দুই তিনবার বাধা পড়িয়া গেল, কুল- 
মহিলারা বলিতেছেন যে এই বিবাহে শুভ ফল হইবে ন11” 

“না না--বাধা পড়ে নাই। প্রথমবার স্বগগাঁয় মহারাজ 
যখন গোকর্ণ হইতে রান্ধানীতে ফিরিলেন, তখন বিবাহ 
অসম্ভব বলিয়াই করণক্রিয়া হইয়! গেল। স্বগর্শয় মহারাজ 
গোপাল দেব গৌড়ে ফিরিলেই দেশের সমস্ত সামন্তরাজ- 
গণ একত্র হইয়। তাহাকে সম্রাট বলিয়া বরণ করিলেন। 
আমাদের গোবর্দনমঠের বিশ্বানন্দ স্বামীই ত তাহার মূল। 
সম্রাট হৃহয়া নুশুন রাঙ্জে শান্তি স্থাপন করিতে করিতে 
এই কয়বৎসর কাটিয়া গেল, এতদিন সকলেই যুদ্ধবিগ্রহে 
ব্যস্ত ছিলাম । ব্যস্ত না থাকিয়া উপায় কি? কিবলহে 
কেশবদাস? দস্থ্য তস্কর শাসন ন| কবলে, আর তস্করের 
মত দুই একজন রাজাকে সমুচিত শিক্ষা না দিলেত 
নিরাপদে দেশে বাস করিবার উপায় নাই 1”? 

গোকর্ণের বৃদ্ধ মণ্ডল কেশব দাস, অমাত্যের সন্মুথে 
ভূমিতে বসিয়া ছিল. সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়। 
কহিল প্প্রভু, সমস্তই মনে আছে, আমি কি কখনও তাহ! 
ভুলিতে পারিব ! আমি যে তখন ছুই পুত্র ও পাঁচটি পৌক্র 
হারাইয়াছি প্রভূ 1”? 

উদ্ধবঘোষ লঙ্জিত হইয়া কাঁহলেন, “সত্য কেশব, 
অরাঞ্জকতার কথা সর্বাপেক্ষা তোমারই অধিকদ্দিন মনে 
থাকিবে। তাহার পর দেশে যখন শান্তি স্থাপিত হইল, 
তখন কল্যাণীদেবীর বিবাহেরও স্থির হইল কিন্তু দুরদৃষ্ট- 
বশতঃ বিবাহের পূর্বেই হঠাৎ স্ব্গায় মহারাজের স্বর্গলাত 
হইল। এখন মহারাজের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া! গিয়াছে, 
বোধ হয় শাগ্রই কল্যাণীদেবীর বিবাহ হইবে। দেখ 
বলদেব, আমি প্রত্যহই গৌড় হইতে দূত অথবা ঘটক 
আসিবে মনে করিতেছি ।” পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ সেনানায়ক 
জিজ্ঞাসা করিল “গৌড় হইতে পূর্ববাহে কোন সংবাদ 
পাইয়াছেন কি ?” 

উদ্ধব।-_ ন|, সংবাদ পাই নাই বটে, তবে কি জানি 
কেন আমার নিত্যই মনে হয়,_আজি (যন সশীর্ষ 
নারিকেল লইয়! রাজধানী হইতে ঘটক আসিবে। 


৩য় সংখ্যা ] ট 
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সংবাদই লয়েন নাই? 

উদ্ধব ।-_ কেশব, নৃতন মহারাজের গোকরের সংবাদ 
লওয়া৷ একটা রোগের মধ্যে দাড়াইয়! গিয়াছে। গৌড় 
হইতে প্রায়ই সংবাদ লইবার জন্য দূত আসে। মহাদেবীও 
মধ্যে মধ ছুর্গনামিনীর নিকঠ দাসী পাঠাইয়া থাকেন__ 

বলর্দেব।-_ ইহার কি বিবাহের সংবাদ লইঞ্জা আসে? 

উদ্ধব।__ না বলদেব, তুমি বুঝিলে নাঃ আমি ইহা- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি ইহারা মহারাজের 
বিবাহের কোন সংবাদই রাখে না। 

কেশব ।-- প্র, তবে ইহারা কি করিতে আসে ১ 

উদ্ধব।__ কেশব, তুমি যখন এখনও বুঝিতে পারিলে 
না, তখন তুমি কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। ইহা 
পূর্বের যুবরাজের নিকট হইতে আদিত, এখন নূতন 
মহারাজের নিকট হইতে আসে । কখনও বা কছু উপহার 
পইয়। আসে, কথন বী! মহাদেবীর নিকট হইতে পত্র 
আনে, আর কখনও কখনও তীর্থবাত্রার ছলে গোকর্ণ 
দেখিয়। যায়। 

বলদেব।-_- কাহাব জন্ত পর লইয়া আসে ? 

উদ্ধব।-- মহাদেবীর শিকট হইতে দুর্গন্বামিনীর নামে 
পত্র আসে। 

ব্পদেব।-- ওঃ! 

উদ্ধব।__ 'ওবে শুশিয়াছি, যাহারা রাঠে তীরধত্রমণ 
করিতে আসে তাহারা নাকি ছুই একবার যুবরাজের 
নিকট হতে পত্র লইয়া! আসিয়াছিল। 

কেশব ।- মুবরাজ কি দুর্গস্বামিনীকে পত্র পিখিয়া- 
ছিপেন? 

উদ্ধব।__ কেশব, বয়সদোষে তোমার বুদ্ধিতুদ্ধি লোপ 
হইয়া গিয়াছে, যুবরাঙ্জের পঞ্জ চন্দন-কুুম-স্ুবাসিত 
চীনাংশুকের আবরণের মধ্যে আসিয়াছিল। 

বলদেব।-- বটে? 

কেশব ।-- প্রন, আমি ত কিছুই বুঝিলাম না, রাজা- 
মহারাজার পত্র ত চিরকালই বহুমূল্য আবরণে আসিয়া 
থাকে, রাজধানী হইতে আর কবে তালপত্রের আবরণে 
পত্র আসিয়াছে? 
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উদ্ধব।-__- কেশব, ভোমার এসকল কণা বুঝিয়া কাঁজ 
নাই। | 

এই সমরে খর্বাকার কৃষকায় একজন বর্শাধারী সেন! 
আসিয়া উদ্ধবঘোষকে অভিবাদন করিল ও কহিল, “প্রভু, 
এইমাত্র গৌড় হইতে একখ[নি নৌক1 আসিয়াছে, সেই 
নৌকায় একজন স্কুলকায় ব্রাগণ আসিয়াছেন, তিনি 
কোন মতে নৌকা হইতে তীরে নাম্িতে পারিতেছেন 
না।” উদ্ধবঘোষ বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
«কেন কেদার ?” 

কেদার।-- প্রঃ বর্ধার পরে নদীর জল কমিম়া গিয়! 
কাদা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তিনি কাদায় নামিতে 
ভরসা পাইতেছেন না। প্রত্ঃ ঠাকুরটির দ্বেহখানি নিতান্ত 
এক্ষ নয়, তিনি কাদার নামিলে বোধ হয় হাভীর মত 
তাহাতে বসিয়া যাইবেন। 

উদ্ধব।__ লোকটি কে কেদার? 

কেদার।_- পরিচয় ত দিজ্ঞাসা করি নাই প্রভু! তবে 
আকার দেখিয়া বোধ হয় ষে তিনি একজন বড়লোক । 

উদ্ধব।_ কি ধকম? 

কেদার ।-- গ্র$, একখানি গরুরগাত়ীশবোঞাই। 

উদ্ধব।-_ চল কেশব, বা্ধানী হইতে কে লোকট। 
আসিল দেখিয়া আসি। মহাদেবী বোধ হয় মহারাজের 
বিবাহের দিনস্থির করিয়া ব্রাঙ্গণ পাঠাইয়াছেন। 

সকলে বৃক্ষচ্ছায়৷ ত্যাগ করিয়া! নদীর [দকে অগ্রসর 
হইলেন এবং নদীতীরে পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন যে 
পুরুষোত্তম শর্মা কাতরনেত্রে চতুর্দিকে কর্দমাক্তভূষি 
নিরীক্ষণ করিতেছেন। উদ্ধবথোষ তীবে দাড়াইয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন “আপনি কে?” 

“পুরুষোনুম ।” 

“মহাশয়ের নিবাস ?” 

«গৌড় নগরে ।” 

“কি উপলক্ষে 
হইয়াছে?” 

“উদ্দেশ্ট অতি বিস্তৃত, ব্যক্ত করিতে অধিক সময়ের 
আবশ্তক। তীরে নামিয়া সুকল কথা নিবেদন করিব। 
সম্প্রতি তীরে নামিবার পথ নির্দেশ করিতে পারেন কি? 
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আগন্তকের অবস্থা দেখিয়া বলদেব অতিকষ্টে হাস্য 
সংবরণ করিয়া ছিলেন,তিনি উদ্ধবঘোধের কর্ণনুলে অন্থুত্চ- 
স্বরে কহিলেন, “প্রভু, অত গুরুভার স্কন্ধে বহন করিয়া 
আনা অসম্ভব, পঙ্কে হক্জী নামাইলে তাহারা আর উঠিতে 
পারিবে না, অতএব আপনি ঠাকুরটিপে নৌকার উপরেই 
শুইয়া পড়িতে ব্ধুন, আমর] পজ্ভু দিয়া বন্ধন করিয়] 
তাহাকে তীরে ট'ণিরা আনিব।” বলদেধের কথা 
শুনিয়। উদ্ধবঘোষ হাসিয়া ফেলিলেন। 
নৌকার উপর হইতে পুরুষোত্তম দেখিলেন যে কেহই 
তাহার কথার উত্তর দেয় না, তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “মহাশয়, আমার উপায় কি হইবে?” উদ্ধব 
ঘোষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে,--তাহা ত 
বলিলেন না?” 
“এই ত বলিলাম, আমার নাম পুরুষোত্তম শর্মা ।” 
“তাহা ত শুনিয়াছি।” 
“আমি মহারাজাধিরাজ গোঁড়েশ্বরের পুরোহিত।” 
“তাহ! এতক্ষণ বলেন নাই কেন?” 
«আমি ত এখনও আমার গোকর্ণ আগমনের উদ্দেশ্য 
ব্যক্ত করি নাই।” 
উদ্ধবঘে!ষ ভাবিলেন যে মহাদেবী নিশ্চয়ই বিবা- 
: হের দ্িনস্থির করিয়া কুলপুরোহিতকে গোকর্ণে পাঠাইয়া- 
ছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলদেবকে কহিলেন «ওহে 
বলদেব, ইনি মহারাজের কুলপুরোহিত, নিশ্চয়ই কল্যাণী- 
দের বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে এব্‌ং ইনি সেই সংবাদ 
লইয়া আসিয়াছেন। ইহাকে ধ্যঙ্গ বা বিদ্রপ করা 
উচিত হয় নাই। যাহা হউক ভবিষ্যতে আবু কিছু বলিও 
না। কেদার? দুর্গের নিকটে একটা বড় আমগাছ এই 
ব্ধার জলে পড়িয়া গিয়াছে, সেইখানে নৌকা লইয়া 
যা, তাহা হইলে পুরোহিতঠাকুর সহজে নামিতে 
প।রিবেন ।' 
নাবিকগণ পেউকা ফিরাইয়া চপিয়৷ গেল, কিয়ৎক্ষণ 
পরে বলদেব ও €কর্দাধুর সহিত মহাপুরোহিত পুরুষে! 
সম শর্মা সুস্থদেহে ও .শুক্ষপদে গোকণের ছুর্গভোরণে 
আসিয়! পৌছিলেন। সেখানে উদ্ধবঘে।ষ ও অন্যান্ত 
কর্মচারীগণ তাহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। 


গড়ের মহাপুরোহিত হূর্গাত্যন্তরে একটি কক্ষে আস 
গ্রহণ করিয়! সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। 

সংবাদ গুরুতর !_-আবার যুদ্ধ উপস্থিত, গড়ে 
হৃতসর্বস্ব কান্যকুর্জরাকে আশ্রয় দিয়াছেন, সে? 
আক্রোশে হাহার খুল্লভাত গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছেন; গৌড়েখর সসৈন্য সামন্থরীজদিগবে 
আহ্বান করিবার জন্ত চাৰিদ্রিকে দুত প্রেরণ করিয়৷ 
ছেন। ইতিমধ্যে ইন্্রাযুধ মগ্ডলাদুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন 

শুক্ষকণ্ে উদ্ধবঘেষ জিজ্ঞাস! করিলেন, “তবে বিবাহ? 
প্রভৃভক্তিপর্ায়ণ বৃদ্ধ মনে করিয়াছিলেন যে এইবা; 
তাহার কর্তব্য শেষ হইবে, কল্যাণীদেবীর বিবাহ হইবে. 
পুরুষোত্তম ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “মহাশয়, মহাদেব 
বিবাহের দিনস্থির করিয়া আমাকে গৌকর্ণে পাঠাইতে 
ছিলেন। যেদিন আমি ঘাত্র! করিব, সেই দিনই প্রভাতে 
একজন অগারোহী আসিয়া সংধাদ দিল যে মগুলাদু' 
অবরুদ্ধ। অমনই গর্গদেব, আব সেই নেড়া মহারাজবে 
ধিক! পাঠাইয়। দিল! সে বেচারীর বিবাহের পূর্বে যাই 
বার কোন ইচ্ছাই ছিল না।” 

উদ্ধবঘোষ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন 
সংবাদ অন্তঃপুরে পৌছিল, দুর্গস্বামিনীর কর্ণে পৌছিল 
কল্যাণীদেবীর নিকট পৌছিল। গ্রপ্থকার অবগত আছে: 
সে সংবাদ শ্রবণে গোকর্ণছুগের নিভৃততম কোণে একা 
কোমল অন্তস্থল হইতে হতাশার ছুদীর্ঘশ্বাস নির্গং 
হইয়াছিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


শীতের প্রারস্তে, স্র্যোদয়ের পুর্বে চারি পাচজ; 
মনুষ্য পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দরিয়া পশ্চিমাভি 
মুখে চলিয়াছে। ভারতের পুরাতন রাজধানী তখ' 
জনমানবশূন্ত, ঘনবনে আচ্ছন্ন ও শ্বাপদগণের আবাসভূমি 
চারিদিক ঘন কুয়াসায় আচ্ছন, পাঁষাণাচ্ছার্দিত রাজপ' 
স্তামল তৃণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, পথের উভয় পা 
ঘন বন, বৃক্ষরাদির মধ্ো স্থানে স্থানে ইঞ্টকনির্শি' 
প্রাচীর, গ্রস্তরস্তস্ত বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, দেখ। যাই 
তেছে। মধ্যে মধ্যে রাজপথের পার্খে £শবালাচ্ছ। 


৩য় সংখ্য। ] 
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পু্করিণী, অথব কুয়ুদকহলারবনে আবৃত দীিকাও দেখা 


যাইতেছে । খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীর শেষতাগে মগধের 
রাজধানী, উত্তরাপথের রাজধানী, সমগ্র ভারতবর্ষের 
রাজধানী পাটলিপুত্র-নগরের এই অবস্থ! হইয়াছিল। 
বিহ্বিস]র, অঙ্জাতশক্রু, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্ুসার, অশোক, পুষা- 
মিত্র, অগ্রিমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি প্রাতঃম্মরণীয় রাজগণ 
কোটি কোটি স্থবর্ণবায়ে যে পাটলিপুত্রনগর সুশোভিত 
করিয়াছিলেন, তাহা! এই আখ্যায়কার সময়ে ভীষণ বনে 
আচ্ছাদিত হইয়া ব্যাঘ। ভল্ল,ক' শৃগালের লীলাক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছিল। 

চারিদিক নিস্তব্ধ, পাস্থগণ নীরবে পথ চলিতেছিল, 
তাহারা বোধ হয় মহানিদ্রামগ্র প্রাচীন রাজধানীর নিদ্রা- 
তঙ্গ করিতে সাহস করিতেছিল না। যতদুর দৃষ্টি যায় 
ততদুর পধ্যন্ত সোঁধমালার ধ্বংসাবশেষ এবং মহাকায় 
মহীকহগণের স্সিগ্শ্তামল পত্রাবলী ব্যতীত আর কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হর না। বাহার! উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
প্রাচীন দিলী নগরী ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছেন, 
অথব! উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশাল গৌড়নগবের 
বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারাই 
সম্যকরুূপে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে পাটলিপৃত্রের 
অবস্থা ্দয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। 

যাইতে যাইতে পথিকগণের মধ্যে একজন জিজ্ঞাস! 
করিল, “ভাই, আর কতদুর এইরূপ আছে?” দ্বিতীয় 
পা কহিল, “এখনও পীচ ক্রোশ।” 

“এই পাঁচক্রোশের মধ্যে কি মান্ধষের বসতি নাই?" 

“না, মহামারীতে দেশ শুন্য হইয়া গিয়াছে।” 

“এখন এথানে কেহ বাস করিতে আসে না কেন? 

“এখন আর এখানে মন্ুষ্যের বসতি অসন্তব, প্রাচীন 
মহানগরের ধ্বংস[বশেষ বিষে জঙ্জরিত হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে রাত্রিকালে বাস করিলে মনুষ্যুও দুরারোগ্য ব্যাধি- 
গ্রস্ত হয়, সেই জন্য ভয়ে কেহই এখানে রাক্রিবাস করিতে 
চাহে না।” 

“কতদিন এইরূপ হইয়াছে?” 

“ব্বদ্গণের যুখে শুনিয়াছি, মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক 
পুরাতন ,রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, কর্ণস্বর্ণে নৃতন 


গার 
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রাজধানী নিশ্বাণ করিয়াছিলেন । রি পরেও প্রাচীন 
নগরে ছুই চারি ঘন মন্ুষ্যের বসতি ছিল, চন্দেল্র যখ্ে- 
বন্বঃ তাহার পরে নগরধবংস করিয়া গিয়াছে । বাহার! 
অবশিষ্ট ছিল, তাশারা মহামারীতে মরিয়া গিয়াছে, 
অথব। ভয়ে পলায়ন করিয়াছে” 

প্রথম পথিক আর কোন কথা 7িজ্ঞাসা না করিয়া 
নীরবে চলিতে লাগিল। তাহাকে চিন্তামগ্র দেখিয়া! 
কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, “কি 
ভাবিতেছিস্‌ ?” প্রথম পান্থ কহিল, “ভাবিতেছি, আমা- 
দের গৌড় নগরও হয়ত একদিন এইরূপ হইবে।” 

“হয়ত হইবে ।” 

অষ্টম শতাদীর গোঁড়বাসীগণ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে 
সহত্র বর্ষ পরে গৌড়নগরের যোজনব্যাপী মহাশাশীনে 
মানবের আবাস থাকিবে না; ধন্পাল, দেবপাল, মহী- 
পাল ও রামপালের রাজধানীতে সাওতালজাতি বনমধ্যে 
নৃতন গাম স্থাপন করিবে, তাহাও কালের করালগ্রাস 
অতিক্রম করিতে পারিবে ন]। 

কিয়ৎক্ষণ পরে অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাস1 করিল, “অশ্ব।- 
রোহী সেনার কোন চিহঠ দেখিতে পাহতেছি না, তাহার] 
কোথায় গেল, সকাল বেলায় অনেক পথ চলিয়া 
আমিলাম, বেলা বাড়িয়া গেল, কখন মহারাজের জন্ঠ 
শিবির সংস্থাপন কৰিব?” প্রথম পান্থ কঠিল, “তাহ!রা 
হয়ত নগবের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করিয়া আমার্দিগের 
জন্য অপেক্ষা করিতেছে)? 

“নগরের ধ্বংসাবশেষ পার হইতে হইলে এখনও 
পাঁচক্রোশ পথ চলিতে হইবে? ততক্ষণ মধ্যা্ছ অতীত 
হইবে, বস্বাবাস লহ্য়া যে শক্টগুণি আসিতেছে, সে- 
গুণি কখনই সন্ধার পূর্বে পৌছিতে পারিবে না।” 

তবে কি করিব ?” 

“দেখ ভাই, বিশলনন্দী শ্লোণের তারে স্বন্ধাবার 
স্থাপন করিয়াছেন? মহারাজের শরীররক্ষীসেনা নিশ্চয়ই 
ততদুর অগ্রসর হইয়া যায় নাহ । শোণ এখান হইতে 
কতদূর ?” ৪ 

“শোণের পুরাতন গর্ভ এখান হইতে চারি পচ ক্রোশ 
দূর, কিন্তু তাহাতে এখন জল নাই। শোণ এখন বছদ্ররে 
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সরিয়া গিয়াছে)" নৃতন শোণ- -সঙ্গম এখান হইতে পনর 
যোল ক্রোশ হইবে ।” 

, “এই বোল ক্রোশের মধ্যে কি জনমানবের বসতি 
নাই ?” 

“আছেঃ * মহানগরের ধ্বংসাবশেষের বাহিরে বহু 
ক্ষুদ্র গ্রাম আছে।'. শরীররক্ষী সেনাদল যদি নিকটে 
কোথাও রাত্রিবাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা 
গঙ্গাতীরে আছে।” 

“তবে চল আমর! গঙ্গাতীর ধরিয়া] যাই ।” 

“কিন্ত শকটগুণি আসিবে কি করিয়া ?” 

“এখানে একজনকে রাখিয়া যাই ।” 

কিন্তু কেহই একাকী সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে 
সম্মত হইল না, অগত্যা দুইজনকে সেইস্থানে রাখয়া 
অবশিষ্ট তিনঞ্জন গঙ্গাতীরে গমন করিতে প্রস্তুত হইল। 
প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞ(সা করিল, “গঙ্গাতীরের পথ চিনিব ঝি 
করিয়া ?” 

“কেন? এই ডাহিন দিকের পথ ধরিশ্া গেলে 
গঙ্গাতীরে পৌছ্ছির ?” 

«তুই কেমন করিয়া জানিলি ভাই %” 

“আমরা যে পথ ধরিয়া চলিতেছি, ইহাই বারাণসা 
ও প্রতিষ্ঠানের পথ! আমরা পূর্ববদিক হইতে পশ্চিমে 
চলিয়াছি, গঙ্গ। উত্তরদিকে, পুতরাং আনাদিগের ডাহি- 
নের পথ ধরিয়া গেলে গঞ্গাণীর পাইব। তুই যদি বন- 
মধ্যে পথ জুল্য়া যাস, তাহা! হইলে তোর কি দশা 
হইবে ?” 

“দেখ তাই, বনের মধ্যে, কি মাঠের মাঝখানে স্বর্যয 
দ্েখিয় দ্রিক নির্ণয় করিতে পারি? কিন্তু এখানে মনে 
হইতেছে ঘে আমি ষেন বিস্তীর্ণ মহানগরের শতদ্দিকে 
প্রসারিত রাজপথসমুহ্র মধ্যে দাড়াইয়া আছি। চাহিয়। 
দেখ, সত্য সত্যই চারিদিকে শত শত বাঙ্গপথ, যেখানে 
বন নাই, সেই স্থানহ পথ, পথের গাধাণাচ্ছাদ্ন তের 
করিয়া এখনও খড় বড় গাহ জন্মায় নাই। সকল পথের 
দুইপাশে সাগ্ি সারি গৃহ, ঈতরাং ভুল হওয়। কিছু আশ্চর্য্য 
নহে।” | 

পথিকন্্রয় উত্তর দিকের পথ অবলব্ষন করিয়া গঙ্গা- 
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দেখা পাইয়াছিলে ?” 


টা ভাগ, ত্র খ 


হিপ তলা ৯ বিএম আত কিউ ত হপ্রাং 5৯৩ কও 


তীরাভিযুখে টি কিযৎক্ষণ পরে নগরের ধ্বংসাবশে, 
পশ্চাতে রাখিয়া তাহারা গঙ্গাবক্ষের প্রশস্ত বানুকাক্ষেব্রে 
উপস্থিত হইল। সেই স্থানে একটি প্রাচীন ঘাটের পাছে 
শতাধিক অশ্বারোহী-সেনা বস্ত্রাবাস গ্তাপন করিয়াছিল, 
তাহার! তাহাদিগকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিল 
এবং তাঁহারা নিকটবর্তাঁ হইলে একজন সেনা জিজ্ঞাপ' 
করিল, “তোমরা কোথায় বাঁইতেছ ? পথিকত্রয়ের 
মধ্যে একজন কহিল, “কে, জয়নাগ নাকি 1” সৈনিক 
কহিল, “হা । ভুমি কে?” 

*চিনিতে পারিতেছ না? আমি হরিমোহন।” 

ইত্যবসরে পান্থত্য় স্বপ্ধাবারের নিকটবও্শ হহল। 
হধিমোহন গিজ্ঞাসা কণ্রিল, “জয়নাগ+ পথে শক্রসেনার 
জয়নাগ কহিল, “উদ্দন্তপুরের 
ছুগ ছাড়িয়া আসিয়া একজনও অন্্ধারী মানুষ দেখি নাই, 
শু ত দূরের কথা” 

“কনোজ্িয়ারা নাকি তার রি 
কোথায় ?” 

“তাহারা একবার সাহস করিয়া মগুলাছুগ আত্রতমণ 
করিয়াছিল, কিন্তু বিমলনন্দীর সেন| দেখিয়া তাহারা যে 
কোথায় পলাইগ়াছে তাহার স্থিবূতা নাই । তাহারা বোধ 
হয় একেবারে দেশে ফিবিয়াছে। কেহই শাহাদিগের 
সপ্ধান বলিয়া দিতে পারিতেছে না।” 

«“বিমলনন্দী কোথায় ?” 

“তিনি শোণ-সঙ্গমে স্বদ্ধাব।র স্থাপন করিয়া মহারাজের 
জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাহার সঠিত পাঁচসহঅ সেনা 
আছে, তাহারা নিশ্চেষ্টতাবে বসিয়া থাকিয়া পাগল হইয়! 
উঠ্ঠিয়াছে। তাহারা বলে যে পঞ্চসহত্রসেন। লইয়া! স্বর্গীয় 
মহারাজ গেংপালদেব মরুবাসী গুজ্জরদ্বিগকে বরেক্দ্রভূমি 
হইতে তাড়াইয়া দ্রিয়াছিলেন, সুতরাং পঞ্চসহত্র সেনা 
অনায়াসে বারাণসী ও চরণাঁদ্রি অধিকার কনিতে পারিবে। 
কিন্তু বিমলনন্দী মহারাজের আদেশ ব্যতীত শোণ পারু 
হইতে পারিতেছেন না” 

“মহারাজের সেন! দুই একদিনের মধ্যে শোণ-সঙ্গমে 


গৌছিবে 1” 
“মহারাজের সঙ্গে আন্র কে কে মাসিলেন ?* 


তাহারা গেল 
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এগৌড়ের সকলেই আসিয্াছেন। মহাকুমার বাক্পাল 
দেব ও মহামাত্য গর্গদেব গৌড়নগরে আছেন। উদ্ধারণ- 
পুরের কমলসিংহ, দণ্ডভুক্জির রণসিংহ, চেক্করীর প্রমথসিংহ, 
দেবগ্রামের বীরদেব, পছবন্থার জয়বর্ধন গৌড় হইতে 
মহারাজের সঙ্গে আসিয়াছেন। উদ্ন্তপুর হইতে বুড়া 
ভীম্মদের্বও মহারাজের সঙ্গে আসিয়াছেন। এহবারে বোধ 
.. য় যুদ্ধটা ভাল করিয়া বাধিবে।” 

“হরিমোহন, তুমিও যেমন পাগপ। শক্র কোথায় 
যে যুদ্ধ বাধিবে? শুনিলাম তীবতুক্তির সামন্তগণ দলে 
দলে বিমলনন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। আমাদের মহা- 
বাজের অধীনতা। প্বীকার করিয়াছেন। মহারাজ কখন 
আসবেন ?” 

“বোধ হয় মধ্যাহতোজনের সময়ে ।”” 

ধিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইলে, ছুই তিনখানি 
শকট বন্ত্রাবাস লইরী৷ ঘাটে আপিয়া উপস্থিত হইণ। 
অবিলম্ষে গঙ্জাতীরে বট ও অশ্বথবৃক্ষের ছায়ায় ধু বন্মাবাস 
স্থাপিত হইল। হরিমোহন ও তাহার সঙ্গীগণ রন্ধনে 
ব]াপূত হইল। তৃতীয় প্রহরে পঞ্চপহস্র অশ্বারোহীর সহিত 
ধন্মপালদেব ও গৌড়ীয় সামন্তগণ আসিয়া পৌছিলেন; 
তাহার। খানাহার করিয়। তৎক্ষণাৎ বিমণনন্দীপ স্বদ্ধাবারে 
যাত্রা কর্সিগেন। পূর্বদিনের শত শরীররক্ষী সেনা 
ঠাহাদ্িগের সহিত চলিয়া গেল, অবশিষ্ট সেন। পেইস্থানে 
বিশ্রাম করিতে লাগিল। ক্রমশঃ 


জ্ীরাখালদাস বন্দ্যোপাব্যায়। 


ব্যাকরণ-বিভীষিকা 
(২) 


পিঞচ ন -সন্বক্ধে পৃের অনেক বলিয়াছি। আরো কিছু বলিবার 
থাকিয়া! গিয়াছে, তাহাই বলিতেছি। ধর্মসিদ্ুকারও লিখিয়াছেন__ 
“পঞ্চগব্যৈঃ পঞ্চামৃতৈশ্চ সর্বতঃ সিজন মু” (৩৩৯ পৃঃ, জ্নার্দন- 
মহাদেব-কৃত দ্বিতীয় সংস্করণ, বোম্বাই, “'পালাশ-প্রতি্কতিত্বাহ- 
বিধি)”। ব্রঙ্গপুরাণে (১০৮, ১১৯) রহিয়াছে অসিঞ্চয়ৎ 
» অমেচয়ৎ)। প্রাচীন বাঙলার গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন 2 
*রহি সন্বাদ হুধারস সি ঞ্চ নে 
তন্থ তিরপিত করু মোয়।” 
বৈষধপদাৰলী (বস), ২৭২ পৃঃ । 


ব্যাকরণ-বিভীষিকা! | 
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বৈষবদাস লিবিয়ারেন রি 


“নিরমল গৌর প্রেমরস পি প নে।” 
*তহ সব ভুবনে প্রেমরস সি দ নে।” 
গৌরপদতরঙিণী, পৃঃ ৭,৮। 

হিন্দীতেও সি প ন পদের বু প্রচলন আছে । তুলনীর_.লি ্পিভিঃ 
[-লেপিভিঃ) দোযদেব-সথরি-কৃতি যশস্তিলকচম্পু( নির্ণয়সাগর ), 
পূর্ববধণ্ড, ৩ আশ্বাস, ৫৯” পৃঃ নিকৃগ্ত ধাৎ'(লনিকর্তনাৎ) 
-_খাদিরগৃহাস্থত্র, ১,২,৩৩। আবার নি প্র (বিদুঃপর্ধব, ৬৩১২৩) 
উৎ্কৃণ্তিত(₹ উৎকৃত্র)। 

এইবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা । তিনি উভচর উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে দেব হইয়াছে কি? সংগ্তে উভয় 
এবং উভ এই ছুই শদই আছে। প্রথমে উভয়, এই একটিই 
ছিল, তাহার পর প্রাকুত্তপ্রশ্াবে তাহাই উ ভ হয়া পড়িয়াছে 
যথা, উদক হইতে (উদয় অথবাউ দ অ, এবং ইহা হইতে) 
উদ শব্দ সংস্কতে স্থান লাভ করিয়াছে, এষং পাণিনি ও তাহার 
মনুচরগণকে উদ কুস্ত, উদপান, ক্ষীরোদ-প্রভৃতি পদ সাধি- 
বার জন্য কতকগুলি শিয়মষ করিতে ঠউয়াছে ( পাণিনি, ৬,৩,৫৭- 
৬০)। কি স লয় শব্ধ যেমন পরাতে কিসল হয়, হৃদয় 
যেমন প্রাকৃতে হি য় হয ( হেমচন্দ্র, ৮.১২৬৯ ), * ঠিক সেইরূপেই 
উভয় শব্দ উ ভহইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। উভয় 
শব প্রাকুতপ্রভাবে উ ভ অ.এবং ইহা হইতে আবার উ ভ1 হইয়াছে । 
যেমন জ দয় হইতে হিয় আআ, এবং ভি য়ুন্ম হইতে বাঙলায় হিয়।। 
ললিতবাবুর দ ত্তলা, মিনজা প্রড়ঠি (১৪ পৃঃ) আলোচনার 
সময় এ বিষয়ে বিশেষ মীলো9০ন| করা যাইবে । এই উভাশব্দ 
সংস্কতের সঠিত বছ স্থানে মিশিয়া গিয়াছে |, বাথা, ,উ ভ্তা বা হু, 
উভ| পাণি, ইতযাশি | আবার এই সাদুশ্বেই উভয়া বাহ, উভয় 
পা ণি, উত্যাদিও হয়| দরষ্টব্য__পাণিনি, ৫, ঘ, ১১-। সংক্কতে 
উভা গ্ললিপদও আছে। ইহা উত + অগ্গলি হইতে হইয়াছে 
অথবা উভ1+ অ গ্রলিহইতেও পারে। কিন্তু বৈয়াকরণিকগণ 
উ ভাবা প্রভৃতির সঙ্গে ইহাকেও এক রে গ্রস্থন করিয়াছেন । 
অতএব বিদ্যামাগর মহাশয়ের উ ৬ চর দেখিয়া আমাদের চঞ্চল 
হইবার কারণ নাই। 

এইবার মনান্ত'র। এই পদটি মে, খাটীসংস্তৈম নোন্তর 
হইবে, তাহা জাশিবার শক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের থে, যথেষ্ট 
ছিল, ইহ। বল! বাছুল্য। তথ।পি তিনি ইহা লিখিলেন কেন? 
ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে; (১ প্রথম, কারণ নির্দেশ না 
করিলেও তাহার মতে বাও-লায় এ শব্দের প্রয়োগ দূষণীয় নহে : 
(২) দ্বিতীয়, তাহার অনিচ্ছায়। অজ্জাতসারে শানাপ্রবাহের যধ্ে 
তাহা হঠাৎ বাহির হইয়। পড়িয়াছে। যে-কোন পক্ষই গ্রহণ কর! 
খাঁউক না. আমাদের এখানে "5ত।বিবার বিবয় আছে। যপিতাহার 
মতে উহা দুষণীর নচে, তবে তাহার কারণটি কি আমাদিগকে অগ্থে- 
ষখ করিতে হইবে। আর যদিই বা গাহার অজ্জাতপারে তাহ 
বাহির হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে উ্ারই বা কারণ কি? দিনি এত 
সংস্কতময় সাধুভাষা লিখিতেছেন, ভাহার লেখনীতে এরূপ শব 
বাহির হইল কেন? ষ্ঠাহার জদয়েন্এরূপ শব প্রেরণ করিল কে? 
ইহা আমাদিগকে বিচার করিয়! দেখিতে হইবে। 
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* কিসলয়, কিসলঅ/ হিযর়য়, হিয়অ,হিঅঅ) 

এই-সকল পদও প্রাকৃতে আছে। র্‌ 


৩৪৮ 
আমাদের কথ্য ভাষায় বঙ্গের সমস্ত প্রদেশে, এমন ভি ডি 
জ্জেরও দুখে ম নাস্ত র শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকসমুহের 
মধো যাহারা ইহ ব্যবহার করিয়! থাকে, তাহাদের সকলেই যে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা পড়িয়া ইহা লিখিয়াছে, একথ। বলিতে 
পার] যায় না। সম্প্রতি কোনে সাহিতোর প্রয়োগ উল্লেখ দেখাইতে 
ন1 পারিলেও, এই ঘটনাতেই বুঝিতে পার] যাইবে যে, বিদ্যাসাগর" 
মহাশয়ের পুর্বব ইইতেই বাঙলা ভাষায় এ শব্দটি চলিয়া আ(সিু৩ভে | 
বিদ্যাসাগর মহাশয় আর্ু-মার লোকের ন্যায় ইহার সহিত বিশেষ 
পরিচিত ছিলেন, এবং সেই শৃত্রে তাহার লেখার নধো ইহা আসিয়। 
পড়িয়াডে। পালিতে মনোজ্ঞ-মর্থে ম না প (বনস্+আপ; আপ, ধাতু) 
শব্দ অতি প্রসিদ্ধ । উদীট্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রস্থে ইহার স্থানে 
লিখিত হয় মন আপ (দিব্যাবদান, ৩৭ পৃ, (১%০]| 2000 ১২৩] ), 
আবার বহু স্থলে খটী মনাপ শখ লিখিত হইয়া থাকে; বা, 
“প্রিয়ো মনাপশ্চ 7 এষে। মে গজেন্দ্রো দয়িতে। ম ন। পঃ3? 
(এ ৭৪ পৃঃ ইতাদি)। গাথায় ইহার বছ প্রয়োগ আছে। 

পালির ম না পষেরূপে হইয়াছে, বাওলার ম নান্তর ও “সইরুপে 
হইয়াছে। কিন্তু এই রূপটিকি? রূপটি এই যে, পালিতে যেমন 
মনস্‌ শব্দ নাই, তাহার স্থাপে যন (অকারান্ত) আঙ্চে, খাটা 
বাঙ্লাতেও সেইরূপ সংগ্চতজ মন শব্দই আছে, ম নস্‌ নাই। 
সেইজগ্তই আজও সভা-অসভা সকলেই আমরা কথ্য ভাষায় বলিয়া 
থাকি_ম ন মোহন, যম নো মোহন বলি না, যদিও লেখা ভাষায় 
লিখিয়া থাকি । নিদ্যাপতিও (১৮ পদ, পরিষৎ) এইবপ (লিখিয়াছেন 
-তুছ মনমোহন কি কহবতোয়।” অধিক কি, আমরা ত 
সর্বজ্ঞ মন শব্দই বলিয়া থাকি, অবশ্য মণ: পাড়া প্রভৃতি সংস্কৃত 
শব্দ বাঁদে। 'তোমার ম ণঃ ভাল আছে ত?' এপ্ণ কেহই বলে না। 
কি করিয়া বলবে? খাট বাড্‌লাতে যে, তাহার অস্তিত্বই নাই। 
আাঠীন বাঙলায় চণ্ডীদাস প্রত্তির পেখায় কেহ ইহ] দেখাইয়া 
দিলে কৃতচ্ঞ থাকিব। একথাটা যেমণ খালার পক্ষে, হিন্দী 
মৈথিলীরও পক্ষে সেইবপ। পালিতে ধেখশ বিসর্গ মোটে ই নাই, 
প্রাক্কতেও মেমন অতিঅল্প কয়েক স্থলে (বশেন বিশেষ প্রাকৃতে 
ব্যাক্রণ-অন্থসারে থাকিবার কথ! খাকলেও বস্তত প্রায়ই সাহিত্যে 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, খাটা হন্দী ও মৈথিলীতেও বেমন ইহ 
দেখ। যায় শ।, খাটা বাঁলাতেও সেইরূপ ইহার' মোটে স্বান নাই। 
দুঃখ, আর পুনঃ এই.ছুইটি পদে প্রাণীন বাওলায় বিসর্গ থাকিবার 
সম্ভাবনা আছে, কিন্ত পদকগাদের পদে বপ্তত তাহা নাই। 
আমাদের গ্রন্থমংক্কারক মহাশয়গণ নিজ-ণিজ প্রকাশিত পুস্তকে 
ছুথস্থ।নে দুঃখ, এরং পুন কিংবা পুনুস্থানে পু নঃ বসাইয়াছেন। 
বিদ্যাপতির সাধারণ সংস্করণে যেখানেই এই ছুঃখ পুনঃ দেখিয়া 
সন্দেহ হইয়াছে, পরিষদের সংস্করণে তখনই মিলাইয়া তাহা দূর 
করিয়া লইয়াছি। বস্তরতও বিচার করিয়া দেখিলে আমাদের 
কথ্য ভাষায় বিসর্গের উচ্চারণ অস্বাভাবিক বোধ হয়। অস্বাভাবিক 
বলিয়াই ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার যুলভূত পালি- 
প্রাঞ্তে তাহা অনূশ্য হইয়া পর়িয়াছে, এবং তাহার স্থান অন্যে 
অধিকার করিয়া লইয়াছে। সংস্কত ভাবা কখনো কথ্য ছিল না। 
(ইহাই আমার ও, পালিপ্রকাণের ভুমিকায় এসন্বন্ধে আমার যুক্তি 
দেখাইয়।ছি)। এইজন্য তাহাতে বিপর্গের খল প্রচার আছে। 
কিন্তু ভাষা লে খ্য হইলেও তাহ! কেবল লিবিতই থাকে, 
না, তাহা পাঠ করিতে হয়। এই পাঠের সময় পাঠক নিজের 
অভ্ভান্ত কথ্য ভাষার প্রভাবকে একেবারে অতিক্রষ করিয়া যাইতে 
পারে ন1। এইজন্য তাহার লেখ্য ভাষায় বিসর্গ থাকিলেও কথা 
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তাখীয প্রভাবে সে তাহা লোপ করির! বা রূপান্তর করিয়া পাঠ 
করিতে আরম্ত করে। ক্রমে পাঠ-অন্ত্রসারে লেখাও আরম্ভ হয়, 
এবং তাহার পর লোপ বা রূপান্তরের নিয়ম বা স্থক্ধ বাকরণে গিয়া 
উঠে। সংস্কৃত ব্যাঁকরণে ও সাহিতো ইহার প্রচুর উাহরণ আছে, 
এখানে পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োঞ্জন। কিন্তুহউক না কেন ব্যাকরণ, 
ইহ] ভাষার সমস্ত শব্কে একবারে ধরিতে পারে নাই, আর 
পারেও না । কথ্য ভাষার প্রভাবে অভিভূত হয়া লেখক বনু 
সময়ে আর এ ব্যাকরণের শিয়ম মলে রাখিতে পারে না। সংস্কৃত- 
বাকরণ সৃষ্টির পূর্ব্বের ও পরের ভাষাই আমাদিগকে ইহা বলিয়া 
দিতেছে । পালিপ্রকাশের ভূমিকার (৮৪-৮৬ পৃঃ) ইহার অনেক 
উদাহরণ দিয়াছি, আরও কতকগুলি এখানে দিব । আব্কাল 
বাঙ্লায় এই বিসর্গ ব্যবহার অনেক স্থলে অনাবশ্যকভাবে বাড়িয়। 
উঠায় ভাষার মাধুর্য্যহানি হইতেছে, অন্থচিতও হইতেছে, সেইজন্য 
এই বিষয়টা একটু বিশেষরূপে আলোচনা করা দরকার। বৈদিক 
সাহিতো ইদ্ধনবাসী এ ধ স্‌আছে ( মথ,স, ৭-৮৯-৪; ১২-৩-২), 
আবার সূ লোপ করিয়া! এ ধ শব্দও হইয়াছে ( খঃসঃ ১০-৮৬-১৮। 
ইঙাদি)। ইহা হইতে পরবত্তী সংক্কতে এ উভত্ন শবই অবাধে 
»লিতেছে। তৈত্তিরীয় আরণাকে (১০-১)*% অন্ত স্ত (- অস্তসঃ) 
লিখিত হইয়াছে, অথচ অস্ত স্‌(খস, ১*-১২৯-১) সব্ববত্র প্রসিদ্ধ 
আছে। মন্তকবাচী শিরসৃহহতে শির হওয়ার উল্লেখ ও উদাহরণ 
পালিপ্রকাশে দিয়াছি, আরে) কিছু দেওয়া যাউক। আপস্তশ্ ধর্ম- 
সত্ব (১-২৪-২১) শব শিরপ্বজ উক্ত হইয়াছে । একখানি ক্ষুপ্ত 
উপানিষদের নই করা হইয়াছে শিরো পনিষৎ। আবার নারদ- 
ধণ্মশান্ত্ে শিরোগস্থায়িন্। মহাভারতে (শান্তি, ৪৬-৫-_ 
মদ্ববিলাস-যন্ত্রালয়, কুম্তকোণম্‌) রহিয়াছে তে জ। বনে (- 
তেজ আগনে)। ভাগবতে (১০-৭২-১২) তে জোপ বুংহিত। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকের €(১*-৪৪) মনো ম্ম নায়, আগ্মপুরাণের 
(১৪২১৩ ৩৯৪-২১৯ 7 ৩১৩৩১) মনো শর নী, এবং প্রাঙতাভিজ্ঞ 
মহাকবি ব্রাঞ্জশেখরের বাল-ভারতে (১ম অঙ্ক, ৩২; কাব্যনালা-_ 
নির্য়সাগর ) ম নো আসাদ ভু দ্রষ্ট্য। ভাগবতে (২-৬-৪৪) 
রন্ষোে রগ (- রক্ষ উরগ) এবং প্লামায়ণে (৭-৪২-২১) অ প্নত 
রোরগ প্রবেশ লাভ কারয়াছে। উরগ(উরস্গ;গয্ধাতু), 
উরজ, উর গরম, এবং উর সা রি কা (হুক্ষত, ২-২৮৭-১৪) 
শব ডরষ্টব্য। রজস্‌ হইতে রজোপম, র জোৎস ব প্র 
শবও সংদ্তে টুকিয়াছে 11 

অস্‌ আাগান্ত শবের স-জাত বিসর্গ চাড়িয়া এখন আপর বিস- 
গেঁর লোপ দেখাইব। ৯ম সশব্দ বৈদিক সাহিতোও হু প্রসিদ্ধ 
(খ-ন-১-২২-২০১ ইতাদি ), কিন্ত আবার চক্ষু শপও তাহাতে 
স্থান পাইয়াহে। ৯ ক্ষু বঃ স্থানে উক্ত হইয়াছে চ ক্ষোং (খশস- 
১৯-৯৬-১৩) 1 আবার অথর্ব বেদে ( ৯-২০-৫ 7 ১৯-৩৫-২ ) সহ অ- 
চক্ষো। এইরূপেই আপন্তবধশ্থসথত্রে (১১-২৭-১) চক্ষু 
নি রো ধ, এবং শ্বেতাঙ্তর উপনিষর্দে (২-১*) চক্ষু পাড়শ 
দেখিতে পাওয়া ধায় ( ললিত বাবুর প্রদর্শিত চক্ষু লঙ্গা, চক্ষু দান 
শব্দ স্মরণীয়), এবং ভাগবতে (১*:৫৭-২৯) দেখিতে পাওয়া যায় 
শতধ নু । তৈতিরীয আরণ্যকে টি ৫) আনার চ হি 
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৩য় সংখ্যা ] 
১২25382 
চতু করা হইয়াডে। দিব্াবদানে (পৃঃ৩ ইত্যাদি) সর্পিমণ্ড 
(স্সর্পিমও) দেপা যায়, এবং বরাহমিহিরের যোগযাত্রাতেও সর্পি 
প্রবেশল।ভ করিয়াছে। শোচিস্‌ শব্দ বেদেও স্ুপ্রসিদ্ধ, কিন্ত 
অথর্বসংহিতায় (১৮-২-৯) একস্থানে ইহা শোচিন্ত্রীলিঙ্গ) 
হইয়াছে । বাছল্যভয়ে গাথার উল্লেখ করিলাম না, কেনন! 
তাহাতে এরূপ শব্দ অনেক রহিয়াছে। * রর 

অন্থসন্ধান করিলে এই তালিকাকে আরো বৃহত্তর করিতে 
পারা যায়, কিন্তু এখানে ইহার আর প্রয়োজন নাই। যে শব্দগুলি 
প্রদর্শিত হইল তাহাদেরই দ্বারা স্পষ্ট বুঝ1 যাইবে যে, পালি-প্রাকৃত- 
গাথার প্রভাবে প্রাদেশিক ভাষার কথাদুরে, সংস্কৃতেরও বিসর্গ- 
গুলি কিরূপ অনৃগ্ত হইয়। পড়িয়াছে। 

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে যেখানে বিসর্গের লোপ হইবার কথা, 
অথচ হয় নাই, তাহাই দেখাইলাম | নিয়মানুসারে যে-যে স্থানে লোপ 
হইবে, তাহার উদাহরণ দেওয়া নিপ্পয়োজন। কিন্তু ভাবিয়া! দেখিতে 
হইবে উচ্চারণের সৌকর্যেই ভাষায় এরূপ লোপ হইয়াছে, এবং 
তাহার পর ব্যাকরণে নিয়ম কর! হইয়াছে । 

বিসর্গকে লোপ করিয়া অনেক স্থলে ওকার উচ্চারণ কর] হইয়! 
থাকে। পালি-প্রাকৃতে ইহা অভিপ্রসিদ্ধ। মনঃ পালি-প্রাকৃতে 
হইবে ম নো, দে বঃ হইবে দেবো, সঃ হইবে সো। সংস্গতেও 
এইরূপ হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় চতুর্থাদি 
বর্ণ পরে থাকিলে; কিন্তু পালি-প্রাকৃতের এরূপ বীধাবীধি নাই, 
সর্বত্রই হইতে পারে, সকার প্রভৃতি পরে থাকিলেও হইবে, যেমন 
দোসকে! (- সঃ শক্রঃ) ইত্যাদি। 1 এই পিয়ম অনুসারে 
মনঃশিল! মণো সিলা কিংবা মণ সি লা উওয়ই $ হইতেপারে। 
অ য়ো ক ন্ম (_ অয়কর্ধ) লিখলে ভুল হয় না। 
তপোকম্ম (- তপঃকর্ম) লিখিলে ভুল হয় না। আব মণো 
হর,মণহর।; সরোরু হ, সরক্ুহ; এইরূপ উভয়ই হইতে 
পারে। কপুরিমপ্ররীতে (৩২৯) আছে__ 

শদসবহুতংসে! 
ণ ভ-স রহংসো।” 
দিগ্ববৃতংসো নভঃ সরো হংসঃ। 

পালি-প্রাকৃত ব্যাকরণে এইরূপ প্রযোগের সমাধান বা বিধান আছে। 
রষ্টব্য__হেমচল্দ্, ৮-১-১৫৬ ; শুভচন্জ (পুথী), ১-২-১৫৬ ; মার 
ওেয়, 8-৬; শব্দনীতি (সিংহল ), ত্র ৩৭৫, পৃঃ ৫৮৩, *মনোগণ”-__ 
পৃঃ ৮১। 

এইবার প্রাচীন বাওল] হইতে কয়েকটা পদ দেখাইব ঃ 

“বীলকত অঙ্গকিরণ মন রঞ্ভান।”, 
নরহরি, গৌরপদতরঙ্গিণী, ২৬৩ পৃঃ। 





*্* “যথা নভে" (-নভপসি), লঙ্কাবতার, ৯৭ পৃঃ, “যথ বিজ্ঞ 
নভে,” লপিতবিস্তর, ২০৬। ইত্যাদি । ললিতবিস্তর, শিক্ষাসমুচ্চয় 
গ্রত্তি একটু দেখিলেই বহু শব্দ পাওয়া যাইবে। 

1 ইহা হইতেই হইয়াছে ২- 

আন রমণী সঞ্ঞে সো নিশি বঞ্চল 
মোহে করল নিরাশ |” 
সো সব অবগুণ ঢকল একল পিক।” 
বিদাপতি (বহু) ১৯ পদ। 
"সো ব্রত্থন্দন হৃদয় আনন্দন।” ৬, ২০। 
1 যণং সিলা পদও হয়। 


ব্যাকরণস্বিভীষিক 


57:৮৫ ৯ পি রি হাটি ৯৫ ৯১৫৫৯ পি তাত তত ও 


৩৪৯ 
নযোহন।” 
বিদ্যাপতি, (পরিষ্$), ৩৯ পৃঃ । 
*অলকাবলিত মুগ ব্রিভঙ্গ তিম'বূপ 
কামিনী-জনের মন ফাদ।” 
জ্ঞানদাস ( বস্ুমতী ), ১৭৫ পুঃ। 
মন পূ রও 
বিদা।পন্তি (বসত), ২৬ পৃঃ । 
৪ “মনমথ-মস্থ পড়াওল দু জনে 
পূরল ছু মন কাম।”, 


৩০৯৮৯ ৫৯4৯-৫ি ঠা সত এপ 


“তুহ্ধ ম 


শতবছি মনহি 


এন পরিঃ) ৩২৭ পুঃ। 
বিদ্যাপতি কহ নটবর-শেখর 
সাধিচলল মনকাঁম।” খী। 
“পুরল কাহ মনকাম। ী, ৩২৬ পৃঃ। 
“উরজ(উরোজ নহে) উপর মব দেওল দীঠ।” 
বিদ্যাপতি (পরিঃ) ৩২৬ পৃঃ। 
পদকর্তীরা অনেকেই উরজ প্রয়োগ করিয়াছেন। * 
এখন ললিতবাবুর প্রদর্শিত ৫৮-৫৯ ও ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠার পদগ্ুলি দেখা, 
কৃনশকাহিনী,০ শু লজ্জা, শির শোঠা,মন চোরা, মনা- 
গুন, মনোসাধ, মনো অহ, ইত্যাদি) চিন্তনীয়। 
পূর্বে ঘাহা আলোচিত হইল তাহাতে বুঝা! যাইবে যে, ভাষার 
যে ধার (অর্থাৎ পালি-প্রাকত) বহিতে বঠিতে বঙ্গভাষারূপে 
ফুটিয়। উঠিয়াছে, তাহাতে মন এবং ম নে ছুইটি শব্দ রহিয়াছে, 
মনস্‌ তাহাতে নাই। এইজন্য লেখক ইচ্ছ'মত মণ দিলা, 
কিংবা মণো সিল! লিখিতে পারে, আবার আবশ্তকরূপে সন্ধি 
করিয়া ষযনাপ (মন+আপ; শবও লিখিতে পারে। সে কখনো! 
মনঃসিলা গিখিতে পারে না। বঙ্গভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ 
চলিয়া গাসিতেছে | বেশীর উপর ইহাতে আর একটি প্রয়োগ 
আছে। ইহা খাঁটী সংন্দুত শব্দ। আলেটি্ি শব্দসমূহ-স্বন্ধে 
পালি-প্রাকৃতে যেরূপ প্রয়োগ ন্মাতে, বঙ্গভাষা তাহা ত প্রয়োগ 
করিতেই পারে,$ আবার সংক্্তাহসারে ইহা মনঃ শিলা ও 





* ললিতবাবুর উদ্ধত (৫৯ পৃঃ) *পিওং দদ্যাদ্‌ গয়াশি রে" 
( বায়ুপুরাপ, ১১০-২৫) পালিপ্রকাশে ধরিয়াছি। “€পাদ্যং চ 
পাদয়োদরদ্যাদ্‌) অর্থযং দদ্যাত শি রে! প পি”, (ইহা কোনে তন্ত্রের 
বচন, বিশেষ স্থান অনুসন্ধান করিবার অবসর পাই নাই, পিতৃদেবের 
নিকট ইহা প্রথষে শুনি), এই শি রো পরি শব্দটি পালিতেও (শি রো 
পরি) প্রচলিত আছে। গোবিন্দদান ( বস্তু" ৩৪৯ পৃঃ) একস্থানে 
লিখিয়াছেন “শি রপরি থারী, যতন করি ধরলহি 1” জ্ঞানদাসের 
কবিতায় ( বসু, ১৬৬ পৃঃ) ছাপা আছে--“উ রোগ র দোলে দোলা 
তুলসীর দাম।” “উ রো! পর হুলিছে বশফুল-মাল।” ( ১৬৫ পৃঃ)। 
অন্যঞ্জ আবার বহুবার উ রপরআছে। বস্বমতীর ছাপ] পাঠে কতট। 
নির করা যাইতে শারে তাহাই বিবেচা। ললিতবাবু সদ্যবিধব! 
ধরিয়াছেন (৫৯ পৃঃ), এখানে জ্ঞানদ[সের ( বৈষ্বপদাবলী, ১৬৮ পৃঃ) 
“অঙ্গের লাবনী সদ্যটা দ" দ্রষ্টব্য। 

1 বস্তত এক মন শব্দই প্রথমা-বিভক্তি-প্রভৃতি স্থলে ম নে! 
আকার গ্রহণ করে। সকারান্ত "অন্যান্য শব্ধ সম্বন্ধেও এইরূপ, 
বলা বাছল্য। ৪ 

£কিন্তু যনে রাখিতে হইবে পদটি সাধু হইলেই তাহা সর্ববজ্ 
প্রয়োগ করা যায়না। কোন পদ প্রসিদ্ধ হইলেও পূর্ববাচার্যেরা 
যদি ত্বাহা আদর না করিয়া থাকেন, তবে তাহার প্রয়োগ শোভন 


৩৫০ 
(লিখিত পারে। যদি কেবল সংস্কৃতের দিকে তাকাইয়া মনচোর 
বা মনোচের প্রভৃতি শব্দকে বঙ্গভাষার সীমা হইতে উড়াইয়। 
দিবার জন্য দণুহত্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা! হইলে কেবল 
এ শব্টিকে তাড়ান হইবে না, বঙ্গভাষার পরাণটুকুকেও আক্রমণ 
করা হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। খাঁটাসংস্চত শ€ও বাওলায় 
প্রয়োগ করা যখন বিহিজ আছে, তখন তলেখক নিজের ইচ্ছামত 
রচনার পৌন্দর্ধ্য অব্যাহত রাধিয়া মন শ্চোরও লিখিতে পারেন, 


কিন্ত মনচো র, কিংবা ম নে! চে] র-লেখককে কেহ অবজ্ঞা করিতে' 


কেননা অবজ্ঞার কোন কারখ নাই | এবং এইরূপেই 
আমাদের শিহরিয়া 


পারেন নাঃ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, ম নাস্ত র দেখিয়াও 
উঠিবার কারণ শাই। 

এইজন্যই মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃতন সংস্করণের স্ব প্র 
প্রয়াপপাঠ করিয়া মামি রসাস্বাদে ফোনে ব্যাঘাত অনুভিব 
করি নাই । দ্বিজেন্্রনাথ তৌল করিয়া ওজন করিয়া শব্দ প্রয়োগ 
করেন, যেখানে যেটি বেরূপ প্রয়োর্জন, [ঠিনি সেখানে সেটিকেই 
সেইকপেই প্রয়োগ করিবেশ। এইজন্য ঠাহার এই কাধ্যে আমরা 
দেখিতে পাই তিনি প্রয়োজনান্বদারে সক্ত-বাওলা হিসালে 
নানারূপে মনস্‌ পপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার প্রয়োগগুলি 
নির্দেশ করিতেছি £- 

১। মনোহর (৫৩ ইত্যাদি), মনো র। জা, (৫) মনে। 
্বালা (2১), মনো বাগ1 (১৪৬), মনঃ (৭১)। 


২। মনোদু থে($২,,মনোমাবঝে(৮৮)। 

৩। মনউন্মাদি নী (৬১)। 

81 মনোঅশ্ব (১৯), মনো অভিরাম (১৪৩)।% 
৫। মনো কর্ণ (৩২)। 

৬। যনাগুন(১৩৫)। 


বঙ্গভাষার লেখকের অভাব নাই, কিন্তু খাটা বাল! শব্দ 
প্রয়োগে নিপুণ লোকের সংখা। বেশী নাই । এ বিষয়ে দ্বিজেপ্রপাথের 
প্রতিস্পদ্ধী হইতে পারেন এরূপ কাহাকেও জাশি না। সংস্কৃতের 
ঝোকটা আজকাল বড় বেশী দেখিতে গাওয়া যায়। লেখকের 
অধিকাংশই সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে উখ্ুখ, ভয় আছে, পাছে কোন 
দোষ আপিয়৷ পড়ে । হহার ফলে এই দড়াতেছে যে, অনেক 
বাঙলা শব আর স্বচ্ছন্দভাবে প্রযুক্ত হইতেছে ন। দ্বিজেন্্রনাথের 
লেখায় এ অভিযোগ করিবার নাই | পাঠক একবার তাহার এই 
নৃতন ংস্করণের স্বপ্রপ্রয়াণ পড়িয়া! দেগিতে পারেন। বঙ্- 
দেশের অনেক লোক বপিয়া থাকে বইশাখ (-্বেশাখ), 
৬ইরব (ভৈরব), গউর (গোর), “সউ র ভ* (সৌরভ), 
*অউযধা (উষধ + কিন্তু ছিজেন্দরনাথ ভিন্ন আর কাহারো 
লেখায় আজকাল এরূপ প্রয়োগ দেখি নাই (৬৫, ৭৫)| 
প্রাকৃতে এইরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে, ব্যাকরণে ইহার শুঞ্রই 
আছে চরিত ৮-১-১৫১১ ১৬১: শিভচল্) ১-২-১৯৪, ১১২7 


হয় না। আবার পালি- প্রাকৃতে থাকিলেই যে তাহ! রা লিও 
ব্যবহার করিতে পারা যাইবে, ইহা হইতে পারে না। দেখিতে 
হইবে বাঙলার প্রকৃতির সহিত তাহার সাগ্রহ্ত আছে কি না। 
বাঙলারও যে, একটা স্বাতস্থ্য আছে। 

* পালি-প্রাকৃতেও এইক্প, হইতে পারে, বৈদিক সাহিতোও 
এতাঘৃশ সন্ধি স্থপ্রসিদ্ধ আছে। পাণিনিকে এজন্য সুত্রই করিতে 
হইয়াছে (৬-১-১১৫)। যথা, শিরো অপশ্ঠমূ (শিরোধপশ্যম্‌ 


হইবে না)। 


রাত ভি 


] ১৪শ ভাগ, ২য় বড 
উনার, ৮-১-৩৭) ৪১; বররুচি, ১৩৫,৪১7 পারা ১-৪৩,৪৯ 
ভ্রিবিক্রম, ১-২-১*৩, ১০৬ (২৪২৫ )3 চও্, (২-৭১৯)। দ্বিজেন্দ্রনা 
প্রাকৃত ব্যাকরণের স্থত্র খু'জিয়৷ তদন্থুসারে সউ রভ লিখিয়াছে 
বলিয়। আম্মার মনে হয় না, তাহাকে প্রাকৃত অ লোচনা করিত 
দেখি নাই। প্রাকৃত হইতে বঙ্গভষায় মে প্রবাহ আপিয়াছে 
তিনি তাহাতেই 'ঈরূপ লিখিয়াছেন, ইহাতে কোনে! কৃত্রিম 
নাই। বাঙলার খঁটা রূপটি তাহার নিকট অব্যাহত ছিল বলিয়। 
তিনি তাহ! লিখিতে পারিয়াছেন। কয়েকটি প্রাচীন উদাহরণ, 
দিই 

“জজ উ বন (স্যৌবন ) হাথি করিঅ অবধান।” 
“খেড়হু কউ তুকে (-কৌতুকে ) ননন্দ বোধবি।" 
ধই রজ (--ধৈর্য্য) ধএ রহ মিলত মুরারি।” 
বিদ্যাগতি, (পরি ) ১৩৯, ১৬৬, ১৬৮। 
একটা বাপ্যকালের কথা মশে পড়িল। আমি তখন মধ] 
ইংরাজীপ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার কশিষ্ঠে 
ব্যারামে একটি হাতুড়ে কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিয়া(ছলেন 'বা; 
. স্বাধু) কুপি» হহয়াছে। আমি তখন ইঞ্চুলে পড়িতেছি 
কথাট। ওশিয়াই হানিতে লাগলাম, কবিরাজ বা ফু বলিতে জানে 
না। এইরূপ এখানে (মালদহে) সাধারণে প্রচলিত মউ: 

(৯মযুর) শুণিয়াও হাসিতাম। তারপর যখন প্রাকৃত বাাকরণে; 
সহিত পরিচয় হইল, তখন গ্রাশিলাম ধ ছুটি শব বাটা প্রাঞ্ৃত 
আঙ্কল বঙ্গনাহত্যে কেহ এপ পিখিলে অশুদ্ধ! অড্ুত! 
বলিয়া অনেকেই হাপিবেনশ। কিন্ত প্রাচান বাঙলায় এরূপ ছি 
না। দ্বিজেন্্নাথের প্রেখায় এহ প্রাচীন ভাবটা . এখনো কতব 
বহিয়াছে। 

প্রসঙ্গক্রমে আমরা একটু দুরে আসিয়া পড়িয়াহছি। আবার 
প্রঞ্কত বিষয় শন্থসরণ করা খাটক। খাঁটী বাঙলায় বিসর্গের 
ব্যবহার শাই, ইং বলিয়াছি। আলোচ্য মন শঞ্জের বাঙলার 
সাত বিউক্ষির রূপও সিন্তা করিলে ইহা সুপ্পষ্ট বুঝা যাইবে। 
এইজন্তই বাঙপাতে বস্তু ত: ২, ক্রমশঃ হই প্রভাত পদ লেখকের 
সংস্কতে ঝোক প্রকাশ করে মাত্র। বস্ত্র তই, ক্রমশ ইলেখাই 
ঠিক। শেষে হকার না দিলেও বস্তু ত, ক্র মশ, এইরূপ বিসর্গহীন 
করিয়া লেখা ঘুক্তিঘুক্ত, হাহা হইলেই উচ্চারণান্থষায়ী হয়। বিশেষ 
বিশেন সনের কথা শ্বওন্ত্র। যেখানে আমরা খাটা সংস্কতই 
উচ্চারণ কিগ্তা থাকি, সেখানে বিসর্ের প্রয়োগহ যুক্তিযুক্ত, ইহার 
লোপ ঠিক হইবে পা। যথা, শি রঃ-পীড়া। শির পাডাআনরা 
সাধারণ বলি না। রঢনাবিশেষে ঘি এইরূপ কোথাও বলিবার 
প্রয়োজন হয়, তবে সেখানে ইহাই অন্ুমোদনীয়। ললিতবাবুর 
প্রদর্শিত এই-জাতীর শব্দ-সম্বক্ধে আমাদের বক্তব্য সংপ্রতি এইখাশেই 
শেন করা যাউক। 

শ্(বধুশেখর ভটাচার্ধ্য। 


আশ্বাম 


ধূসর উর গিরি তারি ধারে ধীরি ধীরি 
তন্গ ছুটি বেণুদণ্ড কাপে চন্দ্রালোকে, 
দোহারে পৃথক করে, পাষাণ রয়েছে পে? 
বায়ুর আশ্বাসে তবু মিলিছে পুলকে। 
শী প্রয়ঘদ! দেবী। 


৩য় সংখ্যা ] 
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বনু প্রাচীন কাল হইতেই পঞ্জাবের সহিত বঙ্গের পরিচয় 
ও সম্পর্ক ছিল জানা যায়। যুধিষ্ঠিবের সময়ে (১২০০ খৃষ্ট 
পূর্ববাব্ধ বা তাহারও বহু পূর্বে ) দ্বিতীয় পাগ্ুণ ভীমসেন 
দিগ্বিজ্য়-কালে বাঙ্গালীর সহিত যুদ্ধ কর্রিয়াছিলেন। 
তাহারঅব্যবহিত পরেই বঙ্গরাজ বক্‌সৈগ্ঠ লইয়া কুরুক্ষেত্র 
মহাসমরে হূর্য্যোধনের দল পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই 
সংগ্রামে কুরুক্ষেত্র যখন ভারতশাশানে পরিণত হয় তখন 
ভারতের অন্ঠাগ্ত রাঞজার সহিত বঙ্গাধিপতিরও দেহ 
এখানে তক্মীভূত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পরে অথবা 
পূর্বেব কিরাত বা বর্তমান ত্রিপুরার রাজ ব্রিলোচন 
যুধিঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত ইন্দত্রপ্রস্থে আগমন 
করিয়াছিলেন। অর্জুনের প্রপৌল জন্মেঙ্গয় যখন সপধজ্ঞ 
করেন তখন সর্পবশীক রণমন্ত্রকুশল বলিয়। প্রসিদ্ধ বহু 
বাঙ্গালী ব্রান্মণ যজ্ঞস্থলে আহুত হন। তাহাদেত্র মধ্যে 
অনেকেই আর বঙদেশে ফিরিয়া যান নাই। এই-সকল 
বাঙ্গালীই পরে গৌড়ীয় ব্রাঙ্ষণ বলিয়া আখ্যাত হন। * 
দিল্লী, রোহিলখণ্ড, দোয়াব প্রভৃতি অঞ্চলে “গৌড়তগ।” 
বলিয়া এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। স্টাহার1 বলেন 
যে জন্মেজয়ের সর্পসত্রে গৌড়দেশ হইতে যে-সকল ব্রাহ্মণ 
আনীত হইয়াছিলেন যজ্ঞ সমাধা হইলে রাঁজ। তাহাদিগকে 
পারিতোবিকন্বরূপ রত্ত ও ভূমি দান করিতে ইচ্ছা করেন। 
কেহ কেহ সেদ্ান অম্বীকার করেন এবং অনেকে গ্রহণ 
করেন। প্রতিগ্রাহীগণ গোঁড়দেশ গ্রচলিত ব্রন্গণ্যধশ্ম 
ত্যাগ করিয়া কুষিকর্মে প্রবৃত্ত হন। গৌড়দেশ অথবা 
গোঁড়াচার ত্যাগ করাতে তাহারা গৌড়তগা নামে 
অভিহিত হন। কুরুক্ষেত্র বৈদিক যুগ হইতে যজ্ঞকুমি 
বলিয়! প্রসিদ্ধ। এখানে সারস্বত, কান্তকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, 
উৎকল--এই পঞ্চ গৌড় হইতে যাজ্তিক ব্রাদ্ণগণ 
আসিয়। বাস করেন। এবং ক্রমে ভারতের নানাস্থানে 
বিস্তার লাত করেন। সেই-সকল যী ব্রাহ্মণ হইতে 





* 05015059110 টব. ৬৬, 11503. 
1 “লারখতাঃ কান্তকুজা গৌড়মৈথিলিকৌৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়া 
ইতি খ্যাতা”_স্বন্দপুরাণ। 
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করিয়াছিলেন ] 
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সক বাতা রক্ষা করিবার গন্য (বঙ্গদেশ হস্তে আগতগণ 
আপিনাদ্িগকে “মর্দিগোৌড়” নামে অতিহিত করেন। 
কুরুক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ “আদিগৌড়”। সাহারা বলেন 
তাহাদের পুর্ববপুরুষগণ গৌড়রান্ধয হইতে আগমন 
ইহার পর বৌদ্ধমুগের আর্ত হইতে 
বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্্যাসীগণ পালরাজগ্রণেখ্খ রাজত্বকাল 
পর্যন্ত ভারতের ও তাহার বাহিরেশ্অন্যান্য স্থানের স্যায় 
গজাবেও উপনিবেশ করেন। নবম শতাব্দীতে বঙ্গে 
পালরাক্ছয স্থাপিত হয়। দেবপাল, ধশ্মপাল, মহীপাল- 
প্রযুখ নরূপতিগণ হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ধবত পর্যন্ত এবং 
গলদ্ধর হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন । 
জলন্ধরের ১৬ মাইল দক্ষিণে মহীপালের নামাদ্িত মুদ্রা 
পাওয়া গিয়াছিল *। মহীপাল দিল্লীতে বহুবর্ষ রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তিনি একাদশ শতান্ধার প্রথমভাগে 
প্রাছুর্ভত হন। পঞ্জাবের অন্তর্গত মিঃ কুলু কাংড়া 
এই তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য শিখল পর্বতের উত্তরে অবস্থিত । 
মণ্ডির নিকটেই শিবকোট আধুনিক সুকেত আর 
একটি ক্ষুর্ধ রাঁগ্য। বল্লালবংশীযু সেন রাজগণ এই 
স্থানে পূর্বেব রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেন। *-১৯২০৪ এুষ্টাব্দে 
রাঁজভ্রাতা বাছস্ন কুপুতে গিয়া উপনিবেশ করেন। 
এখানে দ্শপুরুষ অতিবাহিত করিবার পর শেষ 
বংশধর কবচসেন কুলুতাথ কক নিহত হইলে 
তাহার পত্রী শিবকোটে পলাম্নন কবেন এবং এখানে 
বাণসেন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বযবোপ্রপ্ত 
হইরা বাণসেন শিবকোটের রাজা হন। ইহার বংশধর 
তিন শতাব্দী পরে মণ্ডির বাক্য | স্থাপন করেন। রাজ- 


* পুরাকালে এর্যযবংশীয় মহারাজা মান্ধাতার গোড নাষে 
দৌহিএ বাঙ্গালা দেশে রাজন করিতেন। ভাহারহ নামে বঙ্গের 
নাম গৌড় হয়। “আমন 2সচরাওর যেনেশকে বাঙ্গালা বালয়া 
থাকি তাহার প্রক্ুত নাম গৌড় গৌড়ীয় ছাষাওত্র। সারখত 
ব্রাঞজণগণ খীহাদের আদিপুক্ুষগণ সরস্থভীনদীতীরে বান করিতেন 
ভাহারাও "মাদিগৌড” বলিয়া পরিচয় দেন। এই সারপ্ধ তগণ 
এক্ষণে ভারতের সকল প্রদেশেই দুই হন। উহাতে বোধ হয় 

ষাঠারা বঙ্গদেশ হইতে আনিয়া “আদিগোঁড়া হি গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাদের পূর্ববপুরুষগ্রণথ গোৌড়ের (বঙ্গের) সর্ব ভীনদীতীর হইতে 
যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 

1 ৮0691০816৭0 ১0৮৩১ ০0 10001, 1২01915, 
২1৬, 1১010020) (0 10111717111: ত7). 

£ সেনরাঙ্জগণ--( শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ) ছ, ৫০। 
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ধানী মণ্ডি বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত । ম্ডিরাজ 
ভ্রীমন্মহারাঁজ বিজয়সেন দেববাহাছধর বলেন যে ডাহাদের 
বংশ গৌড়ের সেনরাজগণ হইতে সমৃতপন্ন। দ্বাদশ শতাব্দীর 
প্রথমাংশে গৌঁড়াধিগ বল্লালসেনের পুত্র লঙ্ষমণসেন 
দিল্লীতে দশবৎসর রাজত্ব করেন এবং বারাণসী প্রয়াগ 
ও শ্রীক্ষেত্রে বিজবস্তস্ত স্তাপন করেন। তিনি ১১৬৯ খষ্টান্দে 
বঙগরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন । ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
বঙ্গে মুসলমানের আবির্ভাব হইয়াছে । দিলীশ্বর 
বালবনের পুত্র নসীরউদ্দীন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্গদেশ 
হইতে কয়েকঘর গোঁড়-কায়স্থ লইম্বা গিয়া তথায় এবং 
এলাহাবাদ স্ুবার অন্তর্গত নিজামাবাদ, তাদোইকোলি 
প্রস্তুতি স্থানে কান্ুনগোর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
সেই-সকল বঙ্গসন্তান আর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন 
নাই। তাহারা এক্ষণে নিঙ্জামাবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজ! 
শিবসিংহ মিথিলারাজ্ের সিংহাসনে অধিরূঢ হন। বঙ্গের 
আদ্িকবি বসন্তরায় ব্দ্যাপতি তাহার সভাপদ্‌ ছিলেন। 
একবার কোন কারণে দিলীর খাঁদসাহ শিবসিংহকে কারা- 
রুদ্ধ করেন। বিদ্যাপতি তাহার উদ্ধারার্৫থ দিল্লীষাত্রা 
করিয়াছিলেন এবং দরবারে তাহার অসাধারণ কবি্ব- 
শক্তির পরিচয় দিয় দিল্লীগরকে সন্তষ্ট করিয়াছিলেন। 
তাহার ফলে রাজা! শিবসিংহ কারামুক্ত হন এবং বিদ্যা- 
পতি সম্রাটের নিকট হইতে বেহারের অন্তর্গত বিস্পী 
নামক্ট একখানি বৃহৎ গ্রাম প্রাপ্ত হন। বিদ্যাপতির 
বংশধরগণ অদ্যাপি গ্রামে বাস করিতেছেন । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান তাইস্‌ চ্যান্সেলার মাননীয় ডাঃ 
দেবপ্রসাদ সব্ধাধিকারী সিঃ আই, *, মহোদয়ের পুর্বব- 
পুরুষ এবং সর্বাধিকারী বংশের স্থাপয়িত। বাবু সুরেশ্বর 
বস * ওড়িষ্যার দেওয়ান পা গবর্ণর ছিলেন। তাহার 
কনিষ্ঠ সহোদর স্বগর্শয় ঈণানেশ্বর সর্রবাধিকারী সেই সময় 
(১৪০৯?) দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদসাহের উজজীর ছিলেন ।1 








* বঙ্গদর্শন দর্থ খণ্ড। (২) প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র 
সরকার মহাশয়ের লিখিত ভূমিক।। 

1 ডাক্তার মেজর ওয়াল্স্‌ প্রণীত মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস। 
(২) বঙ্গবাসী ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৪। 
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ভারতসাত্রাজ্যশাপনে ভাহারও প্রতাৰ বড় সামান্ ছিঃ 
না। এই বংশীয় রাঞ্জ ভুবনমোহন সম্রাট সাহ আলমের 
মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
মহামতি আকথর দিল্লীর সম্রাট হন। তিনি ১৫৫৭ 
অন্দ'হইতে ১৬০৫ অন্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন 
তাহার সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দিল্লীপ্রবাসী হইয়া- 
ছিলেন। বঙ্গের বিখ্যাত পপ্তত পুরন্দর আচার্ষের পুও 
মধুস্ন সরস্বতীর পাগিত্য এবং অধ্যাত্বশক্তির খ্যাি 
দিলী পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। সম্রাট আকবর তাহার 
গৌবুববর্দনার্থ তাহাকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিয়া, 
ছিলেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্য যৌবনে বড়ই 
উদ্ধতপ্রকৃতি ছিলেন এবং সর্বদাই মোগলরাঞ্জের অধী. 
নতাপাশ ছিন্্র করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিতেন। তাহার 
পিতা বিক্রমাদিত্য তাহাতে ভীত হইয়া মোগলসম্রাটের 
পশ্ব্ধ্য ও সামরিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়। সাবধান হইবার 
জন্য প্রতাপকে দিল্লী পাঠাইয়া! দেন। তাহার সহিত 
তাহার দুইজন বন্ধুও ছিলেন, তাহাদের নাম কৃর্্যকাত 
গুহ এবং প্রতাপসিংহ দত্ত। আকবরের রাজস্ব-সচিং 
তোড়লমল্লের সহিত তাহার দিল্লী যান। এখানে কিছু, 
দিন বাস করিবার পর যুবরাদ্গ সেলিমের সহিত তাহার 
পরিচিত হন। একদা একটি সমস্যার পুরণ করিয় 
প্রতাপাদ্দিত্য সম্রাট আকবরের অনুগ্রহতভাজন হন এব। 
মোগল রাজদরবারে রাজনীতি শিক্ষা করিতে থাকেন 
পাচ বংসর সম্রাট-সভায় অতিবাহিত করিয়া ১৫৮২ অকে 
১৯ বৎসর বয়সে রাজা উপাধি ও বাজসশন্দ লইয়া তিনি 
দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পচ ব্সর মোগন 
রাঞ্জনীতি অধ্যয়ন করিয়া সের সামরিক শক্তি ও 
ক্রুটিসমুহ বিশেষভাবে পর্যাবেক্ষণ করিয়া প্রতাপ অধিক 
সাহসান্বিত হইলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর আপনাবে 
স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাই আকবর বাদ 
সাহের সেনাপতি মানসিংহকে প্রতাপদমনের জু 
বঙ্গদেশে প্রেরণের মূল কারণ। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে প্রতাপ তাহার পিতৃব্য বসন্তরায়ে বর প্রতি কোন 
সময় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণসংহার করেন। কচুরায 
তখন প্রতাপমহিষীর কৃপায় পলায়ন করিয়া দিল্লীতে 


৩য় সংখ্যা ] 
গিয়া উপস্থিত হন। এবং পিতৃহস্তার দগুবিধানের জন্য 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট সমণ্ড জ্ঞাপন করেন ও তাহার 
সাহায্য প্রার্থনা! করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর যানসিংহের 
অধীনে বহু সৈম্ুসহ কচুবায়কে প্রতাঁপদমনে প্রেরণ 
করেন। কচুবায়ের মন্ত্রণায় এবং কষ্খনগর-বান্- 
বংশের ঞ্লাদিপুরুষ ভবানন্দ মন্ষুমদারের সহায়তায় এবার 
মানসিংহ জয়লাভ করেন। কচুরাম় যশোহরের সিংহাগনে 
অধিরূঢ় হইলেন এবং তবানন্দ মজুমদার মানসিংহের 
সহিত দিল্লী আগমন করিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্ধে অর্থাৎ 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে ভবানন্দ মঙ্ছুমদার 
দিলীশ্বর াহাঙগীরের নিকট হইতে বঙ্গদেশে চতুর্দশ 
পরগণার দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়। দেশে প্রঠ্যাবর্তন 
করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ( ১৬৯২ থুঃ অব্দ ) 
দিনাজপুর বাজবংশের পূর্বপুরুষ প্রাণনাথ বায় দিল্লী 
যাত্রা করিয়াছিলেন । তাহার বিরুদ্ধে দিলীদরবারে অতি- 
যোগ উপস্থিত হইলে তিনি সআ্রাট আওবগজেবের সমীপে 
সম্তোষজনকরূপে আম্ত্পক্ষ সমর্থন করিয়া দোবমুক্ত হন। 
বাদসাহ তাহার প্রতি সঙ্থষ্ট হইয়া! "রাঁজা” উপাধি ও 
বছুমুল্য থেলাৎ দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করেন। দিল্লী- 
যাত্রাকালে তিনি খুন্দাবনে যমুনার জলে যে রাধাকুষ্ঃমুত্তি 
পাইয়াছিলেন, দিনাজপুরে ফিরিয়া সেই খুগণঘু্তি 
রুল্সিণীকান্ত নাম দিয় নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
তাহার বংশধর রাজ! রামনাথ ১৭৭৫ থুষ্টাবে দিনী-দর্ববারে 
মহারাজা খেতাব ও বহুমূল্য খেলাত পাইয়াছিপেন। 
[তনি স্বীয় আধকার সুরক্ষিত করিবার জন্ত হুর্গ নিশ্মাণ, 
অন্ত্রাগার রক্ষা ও সৈন্যপোষণের অগ্ুমতি পাইয়া দেশে 
ফিরিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে দিনাজপুর রাঞ্যের ভার 
লইয়াছিলেন! * এ বংশের রাঞ্জা কঞ্চনাথ বায় দিল্লীর 
বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলমের নিকট মহারাঞ্জা উপাধি 
ও রাজ্যপ্রাপ্তির সনন্দ লইয়! দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। 1 প্রথম সাহ আলম বা বাহাদুর সাহের রাঁজত্ব- 
কালে তাহার পুত্র আজীম-উশ-শান্‌ সবে বাঞঙ্গালার 
নাজাম ও. দেওয়ান ছিলেন। তাহার অধীনে জৈন্ুদ্দীন 
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নাতে একব্যাক্ত ছুগলীর ফৌজজদাও্ ছিপেনঠ। কিন্কএসেন 
নামে জনৈক বাঙ্গালী পহ্থুদানের পেশকার ছিলেন। 
তিনি এই গৈগ্ুব্দীনের সহিত দ্বিলী গমন করিয়াছিলেন ! 
বেহারের নায়েব সুধানার মহাাঞ্জা বাহাছর জানকীনাথ 
'সোমের পুএ গুড়িবযার সবার ছুলভপাম সোম বিনি 
১৭৬৫ অন্দে মারঞজাফরের মন্ত্রীর পদে "অধিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন তিনি যখন লর্ড ক্লাইতের” সঙ্গে সম্রাট ও 
নুঞ্জাউদদৌলার সহিত সন্ধি দৃঢ করিবার জন্য দিল্লী আগমন 
করেন তথন তাহার কাধ্য€্ুশলতায় প্রাত হইয়৷ বাদসাহ 
তাহাকে "মহারাজ মহীন্দ্র” এই উপাধি এবং বেহারের 
অগ্চণত ১৮৭৫০০ টাকা আয়ের নীতপুর পরগণ। জায়গীর 
দান করিয়াছিলেন। রাঙ্জ। দুণশুরাম কোম্পানীর 
দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়ও ৬ লক্ষ টাকা আয়ে আর 
একটি জায়গা (রজপুর জেণায়) পাইয়াছিলেন। 
রাঞ্জা পাতার মিএ ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ববিদৃ 
স্বগয় গাজা রাজেপ্রণাল মিত্রের প্রপিতামহ ছিলেন। 
তিনি ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের নখাৰ আনীবন্দীর্খার বাঙ্ত 
কালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরিসা গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি দ্রি্ীর সম্রাট সাহ আঁপমেধ একজন 
সেনাপতি ছিলেন সম্রাট ইহাকে রাজ উপাধির সহিত 
দশসহত্র মুসলমান অথারোহী সৈন্ঠের আধনায়ক করিয়। 
দেন; এবং এলাহাবা সহরের নিকটস্থ 'কড়ার” সুদৃঢ় 
দুর্গ ও নগর জায়গার স্বপ্ধপ দান করেন। ঠাহার স্থন্ধে 
বিস্তারিত বিবরণ" হতপৃব্বে আমরা প্রবাপীতে প্রকাশ 
করিয়াছি । ১৭৬৫ অন্দে বঞ্পারের যুদ্ধের পর দিশীশ্বর সাহ 
আলম্‌ ইংরেজের নিকট পেন্সন্‌ প্রাপ্ত হন। তাহার ২৭ 
বংসর পরে অথাৎ ১৭৯ অব্ধে দিল্লী ও!বএণ্টাল কলেজ 
(09৮107710৭1 09115501991) স্থাপিত হয় । কলেছের 
প্রাান ইতিহাস অনুমান করিলে বাঙ্গালা অবাযাপকের 
সন্ধান প1ওয়া যাইতে পারে। উনবিংশ শতান্দার প্রান্তে 
অর্থাৎ ১৮০৩ পৃষ্টাব্দে দিল্লী হংরেজ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে অধি- 
কৃত হইয়। উওর-পশ্চিম প্রদেশের ( টি. ৬৬, 009৬1৩৩৯ 
প্রাচীন মধ্যদেশ) অন্তইক্ত এবং সিপাহীবিদ্রোহের পর 
হইতে ইস পঞ্জাব প্রদেশের শাসনকত্তীন্ন অধান করা হয়। 
দিননী সহরে ১৮৩৯ থৃষ্টান্সে গবর্ণমেন্ট ডিস্পেন্সরী খোল! 


হলে, বাবু রাঁজকুষণ দে তাহার ভার প্রাপ্ত হই দিল্লী 
আগমন করেন। তিনি ১৮৩৩ অব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ 
করিয়। ১৮৩৭ অবে কলেজ ত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে 
তিনি মেডিকেল কলেট্জ চিকিৎসাবিদ্যাও শিক্ষ। করিতে- 
ছিলেন। বরাজকুঞ্চবাবু ১৮৩৮ অন্দে মেডিকেল কলেজের, 
শেন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়। উল্ত কন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
১৮৪০ অন্দে ভাহার মুত] হইয়াছে। * রাজজকুক্চা বু 
দিললী আমিবার পর বৎসর ১৮৪০ অন্দে মহাত্ম। কৃষ্ণানন্দ 
ব্রহ্মচারী কর্তৃক এখানে কালীবাড়ী স্থাপিত হয়। সিপাহী- 
বিদ্রেহের সময় পর্য্যন্ত এ কালীবাড়ী যমুনার উপকূলে 
কাগজী মহল্লায় ছিল। বিদ্রোহীরা! ইহা ভগ্র ও দগ্ধ করে। 
এক্ষণে স্থানে দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুঠিয়াল কষ্ণদ্রাস গুড়ওয়াপ] 
সি, আই, গ মহাশয়ের সদাব্রত ও ধর্মশালা অবস্থিত। 
বিদ্রোহের কিছুদিন পরে নীলমণি ব্রহ্মচারী নামক জনৈক 
বাগালী এা্গণ দিল্লী আগমন করেন। তাহার উদ্যোগে 
একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে এ কা'লীমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করা হয়। এই মূর্তি অঈধাতুনির্ষিত দক্ষিণাকা লীমুর্তি। 
হাবড়াত অগ্তর্গত বসন্তপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকু- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিগ্রহের প্রাত্যহিক 
পূজ। করিয়া থাকেন। ইহাদের পর বাহার] দিল্লীতে 
এবাস স্থাপন করিয়াছেন তাহারা সকলেই অর্দশতাব্দীর 
মধো আসিয়াছিলেন। পঞ্জাবের রাজধানী বা অন্যান্য 
স্থানে তৎপূর্বেব ধাহার? উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন 
তাঞ্জাদের অনেকের জীবনী ইতিপূর্বে প্রবাধীতে আমর] 
প্রকাশ কপ্রিয়াছি। 

শ্রীজ্ঞানেত্রমোহন দাস। 


বৌদ্ধ ধন্মী। 
বৌদ্ধন্ম ঘ৩ লোকে মানে এ৩ লোকে আর কোন ধন্ম মানে সা। 
চীন, জাপান, কোরিয়া, নাধ্ারয়া, মঙ্গোপিয়া এবং সাইবীরিয়ার 
অধিকাংশ পোকই বৌদ্ধ । তির্ধা৩, ভুট।ন, সিকিম, গামপুরবুসায়রের 


সবলোক বৌদ্ধ। নেপাল ও সিংহলের অধিকাংশ বৌদ্ধ। বন্ধা 
সায়াম ও আনান অধচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ। 


চে ২০০টি ৯ 
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| ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তুকীন্তান, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান এককালে বৌদ্ধধশে 
আকর ছিল; দেখান হইতে পারগ্ের পশ্চিমে ও তুরীত্তানে 
পশ্চিমে বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়াছিল। রোমান কাখলিক গ্রীষ্টানদিত 
অনেক আচার ব্যবহার পৃজাপধ্তি বৌদ্ধদদেরই মত। তাহা 
ছুইজন দেণ্ট বারনাম ও ঞ্োসেফট-_বৌদ্ধ ও বোধিসত্ শ 
রূপান্তর নাত্র। 

ভারতববের হিন্দু দিগের ধর্মে ও আচারব্যবহারে বৌদ্ধ মত 
ভাব এখনো প্রচ্ছন্্র থাকিয়া চলিতেছে ।, বাঙ্জালার ধন্দঠাকু 
পুর্জকেরা বৌদ্ধ। বিঠোবা ও বিল দেবতার ভক্তের আপনাদিগ 
বৌদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। বাঙ্গালীদের তন্ত্রশান্ত্রে বৌ 
ধন্মের আভাস সুষ্পষ্ট। 

সিংহলের বৌদ্ধপন্্ন কেবল কতকগুলি ধন্দনীতির সমগ্টিমা 
*নেপালের কৌন্ধন্ন দর্শনত্নবছল এবং বিজ্ঞানমূলক ; বর 
পৃজাপাঠের বেশী ব্যবস্থা আছে ॥ তিব্বতের বৌদ্ধেরা কালীপু 
করে, মন্ত্রতন্ত্র গড়ে, হোমজপ করে, মানৃষপুজা করে। চীনদেত 
বৌগ্েরা সব জন্ত যারে, সব মাংসখায়; জাপানী ও চীনা ঝৌদ্ছে 
ন।নাপপ দেবদেবীর উপাঁপনা করে। কোথাও বা বৌদ্ধধর্ম পু. 
পুরুষের উপাদনার সহিত, কোথাও বা ভূতপ্রেত উপাসনার সহি 
কোথাও বা দেহতন্্র উপাননার সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কোথ 
খাটি বুগধের মত, আবার কোথাও বা খাটি নাগার্জনের 
চলিতেছে । বুগ্ধদেবের ধন্ম-উপদেশ যে-দেশে যখন প্রচার হইয়া 
তখন সেই দেশের ভাষায় লেখ! হইয়াছিল; পারস্তভাষায় ও র 
(রোম) ভাষায় পর্য্স্ত লিখিত হ ইয়াছিল--বিমলপ্রভ। নামক এ 
খানি পুথি হইতে নুতন জানা শিয়াছে। প্রাকৃত ও অপন্ 
আঁধায় বৌদ্দিগের অনেক সঙ্গীত লেখা হইয়।ছিল, এ খবরও নৃতন 

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়। নান। মুনির নানা মত আছে 
বাহার! সংসার ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করে কেবল তাহারা বে 
হইলে গৃহপ্ত-বৌন্ধ বাদ পড়ে; যাহারা পঞ্চশীল (প্রাণাতিপ 
করিব না, মিথ্যাকথ! বলিব না, চুরি করিব পা, মদ থাইব ; 
বাঙিচার করিব না) গ্রহণ করে তাহারাই কেবল বৌদ্ধ হই 
জেলে মালা কৈবর্ৰ ব্যাধ প্রভৃতির বৌদ্ধধন্মে প্রবেশের অধিকার থা; 
না। নেপাল তিব্বত প্রভৃতি স্থ।নের বৌদ্ধদের মতে পৃথিবীস্থ€ 
বৌদ্ধ। লঙ্কাবাসীরা আপনাকে উদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত; নেপা 
ও তিব্বতী বৌদ্ধেরা বলেন যিশি বোধিসত্্ব হইবেন তাহাকে জ' 
উবারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। এইজন্য নেপালী তিব্ব 
বৌদ্ধেরা লঙ্কার বৌদ্ধদিগকে হীনঘান ও আপনাদিগকে মহাধান বে 
বলেন। যান মানে পন্থ বা মত। জগৎ উদ্ধারের উপায় করুণ 
মুত্তির করুণ! ; তোমার চেষ্টা থাকুক আর নাই থাকুক, তুমি ( 
দেবতাকে বিশ্বাস শক্তি ও উপাদনা করনা কেন, তোমাকে বোধিস 
অবলোকিতেঙ্বর নিজগুণে উদ্ধার করিবেনই। বৌদ্ধদের প্রধ 
গ্রন্থের নান প্রজ্ঞাপারমিতা ; মহাঘান ধশ্মের নারের সার ক 
শকরুণা"। পজ্ঞপারমিতার বিবিধ সংস্করণ; শত সহত কো 
হইতে তিন পাতার “ম্বল্াাক্ষর প্রজ্ঞাপারমিত।” পর্যান্ত আছে 
উহার একটি মাত্র কথা সকল জীবে করুণা কর। মহায|নে 
মন্দ গীতায় শিষ়্ের লোকে প্রকাশ গাইয়াছে__ 

ঘো যো যাং যাং তন্বং ভক্ত শ্রদ্থয়।চিতুমিচ্ছতি। 
তস্ত তগ্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ 

গীতায় এ কথা ভগবানের মুখে; মহাযানে এ ভাবের কথ প্রত্যে 
বোধিস্রের মুখে । বোধিনত্েরা! নির্বাপের অভিলাধী মানুষ 
ভগবানের ॥মুখে বে-কথা শোভ। পায়, মানুষের যুখে পে-কা 


৩ সংখ্যা রা 
আরও অধিক শোভা পার ; ইহাতে বুঝা ২ যায় ধানের করুণা 
কত গভীর । 

বৌদ্ধের! জাতি মানে না; সুতরাং বৌদ্ধের সন্তান বৌদ্ধ হইয়াই 
জন্মে না। শুভাকর গুপ্তের আদিকম্মরচনা নামক বৌদ্ধ স্মৃতির 
মতে, যে-কেহ অ্রিশরণ (নুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধন্মং শরশং 
গচছামি, সত্ঘং শরণং গচ্ছামি) গমন করিয়াছে, সেই বৌদ্ধ। 
প্রাচীনকালে ভ্রিণরণ গমনের পন্য পুরোহিতের দরকার ইইত শা, 
লোকে আপনারাই ত্রিশরণ গ্রহণ করিত। পরে ভিগ্মুর সাহাখ্য 
আবশ্থপ্ষ হইয়াছে। 

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধন্ম সন্ন্যাসীর ধন্ম ছিল। যে সম্যাস লইবে 
তাহাকে একজন সন্ন্যাসীকে মুরুর্ধি করিয়। সন্রাসীর আখড়ায় যাইতে 
হইত। বৌদ্ধসন্টাসীর নাম ভিক্ষু, দলের নম সংখ, সন্যাসীদের 
বাসগৃহের নাম সঙ্বারাম, সঙ্বারামের মধ্যেকার মন্দিরের শাম 
বিহার। তাহা হইতে বৌদ্ধ আখড়া বিহার আখ্যা পাইয়াছে। 

শিক্ষানবিশকে সর্বাপেক্ষা বুড়া ভিক্ষু (ভাহাকে স্থবির বা থেপা 
বলে) কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; জিঙ্াসার সময় আর 
পাঁচজন ভিক্ষু উপস্থিত থাকিবেন। প্রশ্নের বিষয়--ন।ম, ধাম, 
উৎকট রোগ আছে কি না, রাজদণ্ডে দণ্ডিত কি না, রাজকণ্মচারী 
কি না.ভিক্ষাপাত্র আ।ছে কিনী, টীনর আছে কিনা। তারপর 
তিনি সত্খকে জিজ্ঞাসা করিবেন “আপনারা বলুন এই লোককে সত্ে 
লওয়া যাইতে পারে ক নাঁ। যদি আপন্দের হাতে কোন 
আপত্তি থাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন, খদি না থাকে তবে চুপ করিয়া 
থাকুন। তিনি এইরূপ তিনবার বলিলে যদি কোন আপত্তি না 
উঠিত, ওবে তিনি নবিশকে তাহার উপাধ্যায়ের হস্তে সমপণ 
করিয়া দিতেন, তাহার কাঁছে সে সম্গযাসীর কর্তৃবা শিখিত। সে-সব 
শিখিলে তাহাতে উপাধ্যায়ে কোন প্রনেদ থাকত না, সঙ্ঘে বসিলে 
দুজনের সমান ভোট হইত। মহাষান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে 
কফল্যাণমিত্র বলিত। ইহ] হইতে বুঝ] বায় তাহাদের সম্পর্ক 
গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পগলে।কের কল্যাণকামনায় গুরু শিষোর 
মিত্র মাত্র। মহাযানমতাবলম্বীরা দর্শনশাস্ত্রের খুব চ%। করিতেন। 

ক্রমে যখন প্রকাণ্ড একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইয়া দাড়াইগ ওখন 
দর্শন পড়া ও যোগ ধ্যান কঠিণ বোধ হইতে লাগ্রিল। তখন মন্ত্র- 
যানের উৎপত্তি হইল। একটি মন্ত্রী জপ করিলেই সকল ধণ্ম- 
কম্মেরই ফল পাওয়া যাইবে, বৌদ্ধধর্মের যখন এই মশ দীড়াইল 
তখন গুরুশিষ্যের সম্পকট] খুব অঁটার্মাটি হইয়া গেল। তখন তিনটি 
কথা উঠিল-_গুরুপ্রসা, শিম্যপ্রসাপ) মন্ত্রপ্রমাদ-গুর'কে ভক্তি 
করিতে হইবে, শিষ্যকে স্পেহ করিতে হইবে, মন্ত্রের প্রতি আস্থা 
থাকিবে । শিষ্য গুরুর দাস, তাহার বথাসর্ধবস্ব এমণ কি স্বয়ং ও 
স্্ীকন্। পর্যন্ত গুরুর, এই নে একটা উৎফট মত ভারতীয় ধণ্ম- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মুল মন্ত্রবান। 

বজ্জযানে গুরু আরও বড় হইয়াউঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজধারী। 
ইনি বুদ্ধ ও বোধিসদিগের পুরোহিত পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের উপর 
বজ্রসত্্ব নামে বুদ্ধ আর্দিবুদ্ধ বা জশ্বরের স্থ।ন অধিকায় কারিলেন। 
এই মতের গুরুদিগকে বঞ্জাচার্য্য বলিত; তাহার পচটি অভিষেক - 
মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্াভিষেক, স্বরাভিষেক ও পটা- 
ভিষেক। বজ্রঘানে শিষ্যই গুরুপ্রসাদ খু'জিবে, গুরু শিষা প্রসাদের 
ধার ধারিবেন না। এই গুরুর দেশীয় নাম গুভাছু। 

সহজযাশে গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ লইয়া মহাপাপ- 
কাঁধ্য করিলেও মহাপুণা হইবে । এইরূপে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সম্মান বাড়িয়া চলিল। 


 কষ্টিপাথর-হিন্দু ন্কত হিন্দু 


৩৫৫ 
, কালচক্রযানে গরু অবলোকিতেৰ [রর নি্াণকার বা অবহার। 
* তারপর লামামানে সক লামাঠ কোন-না-কোন বোধিসন্ত্রর 
অবঠর, তিনি সাক্ষাৎ বোধিন ৫, সর্ববক্ধ, সর্বপশী | লামাঘশ প্রুষে 
দলাইলামাখানে পরিণত হইয়াছে-তাণ আনলোকিতেম্বরেকর অবতার? 
তিনি মরেন না, তাহার কায় মধ্যে মধোন্নু তন ক!রর। শিক্মাণ হয়। 
বৌদ্ধধন্ম্ের এই রে হিন্দুর নংসারের প্রবেশ কারয়াছে। 
* তন্ততরমতে গুরুই পরমেশ্বর 7 গর পাদপুগ। কাত হয়; খাহা 
ত্রা্গণের একেব!রে টা গুরুর উচ্ছিষ্ট ৫এাজন কার তে হয়; 
গুরু শিষ্ের সর্ধবধের অধিকারী মে শিম্প ধন জন, ্ত্রাপুত্র ও দেহ 
পধান্ত গুরুসেবার নিয়োগ করিতে গারে দেই পরম ভু । 
বেধবের মতেও তাই । তাহাতে তুত্ত শা হইয়া অনেতে এখন 
করাদঞজজা হইতেছেন। ডাহারা ঝলন “$% সত্য, জগশ্রিখ্যা, যা 
করাও তাই করি, যা খাওয়।ও ৩াঠ পাই, খা বলাও ঠাই বলি।” 


(নারায়ণ, অগ্রহায়ণ) মহামহোপধ্যায় খীহরপ্রসাদ শান্ত্রী। 


হিন্দর প্রকুত হিদঈ। 

সুরোপের সহাত ও সাননাত এম সতের একমাহ বা এ্রেগতম 
সভ্যতা ও সাধনা নম্্ঃ অথবা চীনের বা হার তখণের প্রান সাধনা থে 
বিশ্বমানবের শেশবলালা মাধ ছিল, তার পধিপূন খৌবশপীলা 
প্রথম মুরোপেই হইতেছে, এসকল কথার জাতি কমে ধরা 
গড়িতেছে। 

আমাদের স্বদেশাশমান এবং হাত স্বলাতি-পঙক্গশাতিহের 
প্রভাবে আমর আবাদের পুরাতন সহ্গাঠা ও সাধনাকে জগতের 
অপর সকল সহ্যত1 ও সাধন অপেক্ষা শ্রে্ঠতর ও শ্রেঠতম বলিয়া 
ভাবি। মুরোপ্রে গনসাধারণে যেমন আাশশালেখী অসধবারণ অস্থাদয় 
দেখিয়া মুকোপের বাহিরে যে প্রকৃত মাছুম বা শ্রেগহর সছাতা 
আছে ঝাছিণ বণিয়া ভাবিতে পারে না, আমাদের অভ্াদয় নাই 
বলিয়া বেন আরও বেশী কারিমা কিখৎ পঙ্িমাণে এই প্রত্যক্ষ 
হীনতার অপমাঁণ ও বেশনার উপশম করবার জন্যঠ আমরাও 
মেঃরূপ শিদেদের মনা তন সহাতা ও সাধনার অতাধিক গৌরব 
করিয়া, অগঠের অন্যান্য সভাতা ও স্বাধীনতাকে হানতর বলিয়া 
ভাবির থাক । উভয়ের বিগারই সেইজন্য সতান্রষ্ট। 

বিশ্বমানব বিশ্ববা।পা। সবল দেশের সকল মানবে ও সমাজে 
ইনি একই সঙ্গে ব্যক্ত ও অবাঞ্ত হইয়া আছেন। 

মানু নাত্রেরই কঠকগুলি সামাগ্ত লগণ আছে। 
নামান্তই মহ্ষাদের সার্বজনীন শপর্শশ | ক্ছান, ভাব, 
1তনে মাহবের সকল অহিঙ্ঞতা পুর। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই 
ভাব; যেখানে ভাব সেবানেহ কম্মতে্া সশায়ভকে আয়ত্ব, 
লোভনীয় অলঞ্ধকে তাত করিবার উপামু-উপ্েগ্ঠের সংঘোজন। 
এই কন্মউ সাধন। যেপরন ৬৭ এ জ্ঞানের শিক্ষান্ত ও ভাবের 
আশ্রয় তাহাই এই সাধনের নিহা নাধ্ পন্ধ। ভাতের 2দজ্ঞানহ 
প্রাচা আশিয়ার গাধারণ সমা তন্তু, পীবনাদর্শ ও প্মকম্মরকে অর্থাত 
সভ্য] ও সাধনাকে আঞ্খঞ্ানের কা রগজ্ঞানের বন্ত্ররূপে গড়ি 
তুলিয়াছে। এজন্য সমস্ত আশিয়ার দর্শন, বিওটান, কলা ভারতীয় 
ভাবে অন্থপ্রাণিত। ই 

ইহজীবনে আপনর শরীর মনের আশ্রয়ে মাহষ যেসকল 
অভিজ্ঞতা লাভ করে ভাহাদু নিখুত মণ ও টডান্ত অথ আবার 
করিতে যাইয়াই দর্শনের বা তরাবদ্যার প্রাতচা হয়। জ্ঞাওা 
অহং এবং গে ইদংকে লইয়া বান্টধের ঘাবতীয় অিডত৮; এহ 


এই গুণ- 
কগ্ম এই 


৩৫৬ 


আভিজ্ঞভার উৎপত্তি, স্কিতি, গতি, নিক্ষতি, প্রকৃতি আপালী, মূলা, মারা যাইতেছেন। 


অত বিগসয 271 
উদ/পঝঠর এই মতে পায়! যায়__ 


ও পূরণমদঃ পূর্ণমিদং পৃণাৎ পুণযুদচাতে। 
পৃণসা পূর্ণঘাদায় পূর্মমেবাবশিষ্যতে ॥ 
ও শাপ্তিঃ শাপ্তিঃ শাপ্তিঃ॥ 


বিশ্বের অব্যক্ত বুঁজ পূর্ণবস্ত : এ বাজের ব্যক্ত আক।র পূর্ণ, পূর্ণ 


হইতে পুর্ণ উৎপন্ন হর? এ পুরণ যখন এ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয় 
তধন পৃশহ ফেবল অবষ্ঠি্ থাকে । ও শ্রান্তি, শান্ত, শান্তি! 

ইহা হইতে তিনটি তথ্য পাওয়া যায়__১ম, একট! পূর্ণতত্তবের 
অন্থভূতি, আর আত্মমই সেই পূর্ণতগ। ২য়, আমরা যাহাকে আমি 
আম বলি সেই অন্মদ্‌-প্রত্যর়ের বন্তই আত্মবস্ত, আর এই আত্ম- 
বস্তই বিশ্বের পরমতত্র ও পূর্ণতত্র । ৩য়, এই জ্বাআ্মার অন্বেষণ ও 
আম্মাকে আ্নেতে প্রাপ্ত হওয়।ই পরমানন্দ ও পরিপুণ জ্ঞান লাভের 
একমাত্র উপার। 

যাহ।তে এই বিশ্বপমন্যার নির্বিবরোধ মীমাংসা হয় তাহীকেই তন্ত 
কহে। বিশ্বের বন্ত বা বিষয় অশেষ ; কিন্তু বাহ! খণ্ড খণ্ড বলিয়। 
মনে হয় মুলে তাহা অথগ্ড অপূর্ণ নহে পুণ। ত্রঙ্গই সেই এক, 
অখণ্ড, পুণ বন্ত বা পূর্ণ ৩৪ চচ্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেশ্্ররপকল সেই 
পু বস্তরই বিবিধ ও বগুদুখ প্রকাশ । এজন্য ইহা ব্রদ্গেরই 
'নদর্শন। 

বাহিরের বিবিধ বিষয় ও জীবের ইপ্্িয় থে শ্রঙ্গের আংশিক 
জ্ঞানবলক্রিয়াি প্রকাশ করে, আত্মাই সেই ব্রঙ্গের অথও পরিপূর্ণ 


প্রকাশ। শুঙ্জে মণিগণের ন্যায় আবাদের নানাবিধ খণ্জ্ঞান পরস্পরের 


সঙ্গে গ্রখিত হইয়। জ্ঞানের বা অন্গুইৃতির একস প্রতিষ্টিত করে। 
আত্মাই সকল অঠিজ্ঞতার নিত্যনাক্ষী হইয়া একত্ব সংসাধন 
করিতেছেন। 

এই আগার অন্বেধণ, অ।স্জিজ্ঞানা ও শাওজ্ঞনহ পরিপূখ 
আনন্দবপ্ত। এই একত্বানুপন্ধান ও এক্খান্জ্তিহ হিন্দুর অন্তঃ- 
প্রকৃতির বিশিষ্ট ধম্ম। হিন্দু সর্বদা বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বিরোধের 
মধ্যে মিলন ও সপ্ধি, বহর মধ্যে এক, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে 
লক্ষ্য করিয়াছে । বিশাল বিশ্সসমস্যার সম্মুখীন হইয়। হিন্দুর 
তর্ডাখেষণ ও শুঞাপিপাসা চিরদিনই অনন্তের প্রতি একটা গভীর 
অন্থরূগের প্রেরণা অন্থভব করিয়াছে। এই” প্রেরণাতেই হিপ 
বলিয়াছে, থে। বৈ ভুমা ৩ৎম্থবং, নালে শৃখমপ্তি। এই ভুমাই 
সমুদায় জনের ও সওার আধার ও সম্ভাবনা । হিন্দু কেবল ভূমা বা 
অনন্তকে মাণিয়া লহয়া স্থিপ থাকিতে গারে নাই, অপরৌক্ষ 
অনুভূতিতে এই ভুমাকে সঙাং জ্ঞানমণন্তং রাগে আপনার আত্মার 
মধ্যে আত্মার নিত।সদ্ধ একে মুলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 
(নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ) আব্রজেপ্রনাথ শীল। 


হাঁজারিবাগে কলা ও পেঁপের চাষ । 


বাঙ্গালাদেশে লোকসংখ্যার বৃথ্ির সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাষের 
আঁধিক্হেতু দেশে অন্যান্য যাবতীয় শাক স্পীখাদ্যবস্তর অত্যন্ত 
অভাব হইয়াছে। ইহা একমাঝ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদাসীনতার 
ফল ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। কারণ এখনও এ 
দেশীয় অনেক শিক্ষিত ত্র লোকেরা, কৃষিকাধ্যকে সম্পূর্ণরূপে 
সমাজবিকুদ্ধ খুণিত ও অপমানের কাজ মনে করেন, স্থৃতরাং গরিব 
ও মধ্)বিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোক সম্পূর্ণভাবেই অর্থ ও খাদ্যের অভাবেই 


প্রন্নাসী - পৌষ, ১৩২১ 


| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অথ5 প্রতিকারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ বি: 


/হন্ছুর এই সমস্যা মীমাংসার ইঙ্গিত ধৃহদারণ্ক অধিকল্ত বাঙ্গালাদেশে এক কাঠ! জমিও খরিদ ব] জষ| করিয়া! ল 


পাওয়। যায়লা। ভঙলোকের একমাত্র ধিনা মূলধনের বাবসায় 
চাকরী, তাহাও সম্পূর্ণ ছৃপ্রাপ্য হইয়াছে । উন্লিখিত ছুইটি অল্পৰ 
সাধ্য ফলের নিয়লিধিত ভাবে চাষ ও ব্যবসায় করিলে, অনায়। 
সংসারযাত্রা নির্ববাহ হইয়! ছুই পয়সা সঞ্চয় হইতে পারে। 
ছোটনাগপুর বিভাগে এখনও চারি দিকে শত শত দি 
ভুমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে । যে-সকল বাঙ্গা 
বাবুর! চাকরীর চেষ্টায় এবং হাওয়া খাইবার জন্য শীতের পু 
এদিকে আমিয়! বাস করেন, ভাহাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত কতকগু' 
লোকে দল বাধিয়াই হোক্‌ ব! একাকীই এই কাজে হস্তক্ষেপ করি; 
বড়ই ভাল হয়। 

এ দেশের মাটী লাল কোমল বালি দোয়শাস। ইহার অনেক 
আটালিয়া মাটির ন্যায় জল ধারণের ক্ষমতা আছে। এই বিভা 
ছোট ছে।ট পর্ববভমাল! থাকাতে বর্ধাও বেশ হয়। জমির খাজনা 
বেশী নহে। কুলী যজ্জুরও বাঙ্গালদেশ , অপেক্ষা! অনেক সন্ত] 
গড়ে প্রত্যেক মুর দৈনিক ০১*-_হইতে ।১* আনার বেশী নহে 
একজন সাওতাল কলী, অক্লান্ত ভাবে যে কাজ করে, দুইজন বাঙ্জার 
মজুর তাহার অদ্দেক করিতে পারে কি না সন্দেহ। অধিক 
ইহারা প্রভৃভক্ত ও বিশ্বাসী। 

২* কিন্বা ২৫ বিধ1 জশী সানীর ঘাটোয়াল্‌ জমিদারের নিকট হই? 
খাঞ্জনা করিয়া লইয়৷ তাহার মধ্যস্থলে প্রথমতঃ একটি ইন্দারা : 
কূপ খনন করিয়া লইতে হয়। পরে তাহার চারিদিকে কাটাগাছে 
থা লোহার কাটার বেড়া দিতে হয়। এ শির্দিষ্ট জমধানিকে, তত 
সম্ভব সমতল করিয়া, চারিপিকে নালা কাটিয়! জলরক্ষা করা 
উপায় করিতে হয়। নতুবা পাথরের হুড়িবিশিষ্ট জমি শীগ্রই নীর 
হইবার সম্ভর | 

জযিখানিকে নহিষের লাঙ্গল দ্বারা আশ্বিন !কা্িক মাসে, জ 
সরস থাকিতে থাকিতে ৩1৪ বার ডবল ফের্তা কর্ষণ করিয়াঃ 
বৈদ্যবাটী, চন্দ্রনগর প্রভৃতি স্থান হইতে ছোট ছোট কলার তেউছং 
আনিয়া, ৮ হাত অন্তর এবং ১॥ দেড় হাঁত গভীর গর্ত করিয়া তাহা 
মধ্যে রোপণ করিতে হইবে । রোপণের পূর্বেব উহাদের পাঙা 
অগ্রভাগ কতকটা ছাটিয় দিতে হয়। আর রোপণের পূর্বে এসক' 
গর্ত সহরের (1২০01৯1) সহর-ঝাটান আবর্দজ্ন1 দ্বার কতকা 
পরিমাণে পূরণ করিয়া দিবে। তাহা হইলে ঝাড়গুলি অধিক দি' 
স্থায়ী হইয়া! বড় বড় কীদী ফেলিবে ও কলা মোটা হইবে। কৃ 
কাজের কৌশলে ক্রমে ধত কম খরচ করা যাইতে পারিবে, তত' 
বেশী লাভ দাড়াইবে। 

কলার তেউডুগুলি বেশ লাগিয়া ছুই একটি পাত. ফেলে 
এ গাঞ্ছগুলি একেবারে যাটী-সমান করিয়া পিয়া, ক্ষেতখানি বে* 
চৌরশ, করিয়! মই দ্বারা সমতল করিতে হয়। পরে, এ এ ঝা 
হইতে, অতিতেঞ্জক্কর মোটা মোটা তেউড় বাহির হইয়া গাছণ্ি 
বেঁটে আকার ধারণ করিয়া বাড়াল হয়। এই গ্রাছের কল] মোট' 
ফলন বেশী এবং কীদী লা হয়। ঝাড়গুলিও অধিক দিন স্থায়ী হয় 
সাধারণত: কলার ঝাড় ৩ বৎসর পর্য্যন্ত তেজন্কর থাকে এবং কল 
মোটা হয়ঃ এই ভাবে চাষ করিলে, একস্থানে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সমা, 
তেজস্কর থাকে । কিন্তু প্রতি বৎসর বৈশাখ ও আনাঢ় মাসে 
প্রত্যেক ঝাড়ে ২৩টি করিয়! গাছ রাখিয়া বাকী তেউড়গুলি তুলিয় 
ফেলিয়া, অন্য স্থানে লাইমবন্দী করিয়া রোপণ ও পুরাতন আটিয় 
তুলিয়া ফেলিয়! ঝাড় পরিক্ষার করিয়া দিতে হয়। কলার আটিয়ার 


৩ষন সংখ্য। ] 


৭৯:/৯৫ ৫৫১৫৯৫৯৫৫৫৯ সরস রই ৫৯৫৯৫২৫১৫১৫ ৯৫৯৫ ৫৫৯৫ ৯৫৯২৯ 


জল ধারণের ক্ষমতা অতিশয় প্রবল। ইহাতে জমিবেশ সরস ও 
কোমল করিয়া দেয়। এইজন্য অন্যান্য চারার তেজ বুদ্ধি করে। 

এদেশে প্রায়ই জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বুষ্টি আরম্ত হয়;-_ম্ৃতরাং 
কার্িক হইতে বৈশাখের শেষ সময়ের মধ্যে যদি ছুই চারিবার বৃষ্টি না 
হয়, তবে এ সময়ে উক্ত পাতকুয়া হইতে রৌত্রেরু প্রথরতা বুঝিয়া, 
নালিম্বার! ঝাড়ের গোড়ায় মধ্যে মধো জল সেচনের আবশ্যক হইবে। 
আর এশীয় পাথরিয়া জমিতে একপ্রকার (১171০) পদার্থ উৎপন্ন 
হইয়া! ঝাড়ের গোড়াগুলি সরস ও তেজন্কর করে। এ ই কলা- 
ঝাড়ের৮৪ হাত ব্যবধানে আঘাঢ় মাসে একটি করিয়া বড় জাতীয় 
গোলাকার বোম্বাই পেঁপের চার1 রোপণ করিয় দিলে, এক কাজে 
ছুইটি উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয়। ইহাতে কলা এবং পেঁপে উভক্ন জাতীয় 
গাছই তেলস্কর হয় এবং অধিক ফল ধরে ও লাভ হয়। 

এই ভাবে কাণ্ত করিলে প্রত্যেক ৩ বিঘা ২ কাঠা জমিতে বা 
এক একারে (১07০) ৩৬৫ ঝাড় কলা ও পেঁপে গাছ জন্মিবে। * 
এ সম্বন্ধে বাওলাদেশে একটা প্রচলিত প্রথা আছে তাহাই এখাণে 
অবলম্বন করা ভাল বলিয়! মনে হয়। 


(১১ 
“ডাক্‌ দিয়ে কয় রাবণ, কলা পোতে আষাঢ় আর শ্রাবণ, 
কলা পুতে না কেটে। পাত, তাতেই হুবে কাপড় আর ভাত । 
(২) 
দেড় গত গভীর, সওয়াহাত গই, 
কলা পুতো চাষ! ভাই । 
অর্থাৎ প্রত্যেক গর্ভটী ১। হাত গভীর এবং সওয়া হাত পরি- 
সর করিলে কলাগাছ পুতিয়া, যদি তাহার পাত] কাটিয়া তেজ 
ন্ট করা না হয়, তবে তাহাতেই গৃহস্থের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইয়া 
বেশ আয় হইতে থাকে । পূর্বে কৃষি-শাস্ত্রবিদ পর্ডিতের! এই ভাবে 
কদঙীর প্রতি-ঝাড় হইতে গরচা বাদে ১২ টাঁকা উৎপন্ন ধরিয়! বার্মিক 
৩৬৫২ টাঁকা'র স্থিতি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্ত বর্তমান বাজার- 
দূর অনুসারে খরচা বাদে রোজ ২২ টাকা আয়েরও অধিক অনুমান 
করা যায়। 


কাদির হিসাব 
১। রংপুরী কাচাকলা 


কীদিপ্রতি ফগন...কীাদিপ্রতি আয়। 
গড়ে ৮*টা -১* গড়ে ১২ টাকা 





২। মর্তমানা ... .. | ভ ৫০টা ১ এ 9১৯ আনা। 
৩। ভূতো 2 এ এ ৬৯্টা... 21১৯ আনা। 
৪। কীঠালি ত্র ৮*টা .. শী ॥4* আনা। 
৫ চিনি চাপ! -খ ১৬*টা ৯ এ 1গ* আনা। 
৬ | চীনের ডইরে .. 1 ই ৮৯1. এ 09০ আলনা। 
৭1 ডইরে বা বীঠেকল! & ১৬৯টা... এ 9/৫ আনা 
৮। বড় বেহুল! .. এ ৮*্টা... এ ১২ টাকা। 
৫৮/৬/৫ 


* প্রত্যেক কলা ঝড়ের মধ্যে একটি পেঁপে গাছ বসাইলে এক 


একরে প্রায় ৪*০ কল! ও ৪০* পেঁপে গাছ বসিবে। এত থেদ 
গাছ জন্মিলে কো।নটিরই ফলন ভাল হইবে না। ১২ ফুট অন্তর গাছের 
বাবধান এবং ১/* ফুট অন্তর সারি করিয়া কোণাকোণী গাছ 
বসাইলে গাছ হইতে গাছের বাবধান উভয় ৰিকেই ১২ ফুট থাকিবে 
অথচ ১ বিধায় প্রায় ১২টা, একরে ৩৬ ট|গাছ আঁধক বসিবে। 
অধিকন্ধ পগারের ধারে ও রাস্তার ধারে ফাক্‌ বুঝিয়া পেপে গাছ 


কষ্টিপাথর-_জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীবনস্মৃতি 2 


৩৫৭ 
৬০০৯৫ ১$১ পাপা ৯ ১৯০ উপ 

স্থৃতরাং উল্লিখিত ঢকার কলার মিরা আবাদ করিয়া 
গড়ে প্রত্যহ এরূপ ৮কীাদি কলা বিঞয় করির্গি, ধরূপ দৈনিক 
গড়ে ৬২ টাকার কম আয় হয় না। স্থৃতরাং থরঠা হিসাবে ৪২ টাকা 
বাদ দিলে, খাটি আয় ২২ টাকার কোন অংশেই কম পড়ার নঞ্ব 
নহে। কলিকাতায় ঢালান দিলে আরো বেশী লাভ হওয়ার কথা। 

কলা হইতে অন্য প্রকারের উৎপন্ন ও আয়, 

কলাগাছের মোচা] ও থোঁড়, উৎকৃষ্ট ৩রকারি। মর্রধান, চিনি 


১৯4 ৯-/ ৯/ ৯৫৯৫৯১০৫৯২৫ ২ ত৯ ৩ ৭৫৯৯ ০৯-৫১ 


*টাপ', টীনের ডইরে কলার পাটুয়া হইতে, মহিশুর রাজ্যে কলে 


রেশমের ন্যায় সুতা প্রষ্তত হইয়া ইউরোপে চালান বায়। কীঠালি, 
বড় বেহুলা, মর্ভমান কল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া পৌত্রে 
শুখাইয়া ধাতায় পিয়া উৎবৃষ্ট ময়দা ও আটা! প্রস্থুত হয়। কলার 
এবং থোড়ের কম্‌জল হইতে জুতার কালি প্রস্থ করা যায়। 
সকল জাতীয় কলার আঠিয়া পোড়াইয়া কাপড়-কাঁচা ক্ষার হয়। 
আর এ ক্ষার চোয়াইলে সোডা পাওয়া ঘার। কলার বাসূনা, 
পুরাতন নেকড়ার সহিত মিশাইয়, কাগজের কলে লিখিবার কাগজ 
প্রস্তুত করে। 

এদিকে কাগজি? পাতি, কলম্বা] লে অতিশয় মহার্থ এজন্য 
এই কলাবাগাপের ধারে ধারে বেড়ার মাকারে এই লেবুর চারা 
রোপণ করিলে বার মাসে স্থায়ী আয়ের সংস্থান হয় 1* এই 
গাছের বিশেষ কোন তদবির করিতে ভয় ন]। কেধল কাত্িক 
মাসে শুষ্ক ডালপালাগুলি চাটিয়া দিরা, গোঠাটি বীধিয়া দিতে 
হয়। ইহ! হইতেও ব্যয় বাদে অন্যন॥* আনার কম আর য় 
না। ইহার কলম হইতেও বেশ আয় হয়। 
(কুষক, কার্তিক ) শ্রীউপেন্্রনাথ ব্ায়চৌধুরী। 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবল্ক্্মতি ॥ 


এই সময়ে জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে একটি “সঘ্ীবণী সভা” স্থাপিত 
হইয়াছিল। সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বুন্ধ রাজনাবায়ণ বস্তু । বালক 
রবীন্দ্রনাথ ও নবগোপাল বাবু সভ্য |ছলেন। 

জাতীয় সমস্ত হিতকর ও উন্নতির কার্ধয এ সভায় অন্নচিত 
হইবে ঠহাই সার একমাঞ্জ উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নৃতন কোনও 
সভ্য এই সগায় দীক্ষিত হইতেন সেইদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল 
পটবস্ত্র পরিয়] সভার়* আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, 
তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি। 

আদিএ্রাহ্মসমাঙ-পুস্তকাগার হইতে লাল ব্েশমে জড়ান বেদ- 
মগ্রের একখানা পু'থি এ সভায় আনিয় রাখ। হইগ্রাছিল। টেবিলের 
ছুই পাশে ছুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি ৯ক্ুকোটরে 
ছইটি মোমবাতি বসান" ছিল। সড়ার মাথাটি মৃত ভারতের 
সাঞ্ষেতিক চিৎ। বাতি দুইটি গালাইবাপ অথ এই যে মৃত ভারতের 
প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার ক্ষাপচগু ফুটাইয়। তুলিতে 
হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল-কপ্পনা; সার প্রারভ্তে বেদমন্্ 
গত হইত--“সংগচ্ছনমূ, সংবদর্ধবম্”। সকলে সমখ্থরে এই বেদমন্ত্ 


বসাইলে এক একর কলাবাগানে ৫*টা পেঁপে গাছ বসান যাইতে 
পারে। কিন্তু কলার মাঝে পেঁগে, এপ্প মিশ্রিত আবাদ করা 
আমর! স্ধুক্তি পিয়া মনে করিনা -কষক-সম্পাদক । 

* যে গাছই বসাও এবং ষত গাছই বসাও আসল আবাদের 
ক্ষতিনা হয় তাহা ঘেপ মরণ থাকে। প্রত্যেক গাছেরই খাদ্য 
আবশ্বক, সকলই এক জমি হইতে সংগ্রহ হইবে ।--কৃবক-সম্পাদক। 


৩৫৮ 


গান করার পর তবে সভার কার্য বর্ষা রে আর 
হউত। কাধাবিবর্ধণী জ্যোঠিবাবুর উদ্ভাবিত এক তপ্ত ভায়া 
লিবিত হইত | এই 'গুপ্ত ভাবাধ় “সপ্তীবনী সভা”কে “হাঞ্ুপামু হাফ" 
বলা হইত ! 

ইহার দীক্ষা-মন্থৃ্ঠানে একট] জীণ-গান্তার্বা ভিল। দীক্ষাকালে 
নবদীক্ষ1ধাঁর নর্বাঙজ শিহরিরা। উঠিত | 

একদিন সহায় জ্যোর্ডবাবু স্থির করিলেন যে ভারতবর্ষে 


সার্বজাতিক নক সাধন করিতে গেলে একটা সার্বজ নিক পোষাক 


হওয়া আবশ্যক। নানাবিধ কল্পনার পর্ধ শেষে স্থির হইল যে 
মালপো 9 মারিয়া কাপ$ পরিলে ঘেমণ হয় এন্ধপ একট। পোষাক 
ও মাথায় বাঁহাতে রৌদ বৃষ্টি না লাগে এরূপ একট! শোলার টুপির 
উপর পাগড়ী বসাইরা একট শিরস্ত্।ণ বেশ সার্বজনীন পরিচ্ছদরূপে 
গৃহীত হইতে পারে। তৎক্ষণাৎ দাঞ্জর দেকানে ফরমাস দিয়া 
পোবাক হহল, কিন্ত এ মানব পোনাক পরিয়া প্রথমে পথে বাহির 
হইবে কে? মধ্যাহের প্রথর্র আলোকে জ্যেতিবাবু এই হাদাকর 
পোষাক পরিয়। কলিকাতা সহর দুয়া আমিগেশ। 

সম্যগ্রণ যখন দেখিলেন থে আন্তজণতিন পোষাক দেশের কেহই 
গ্রহণ করিল ন। তখন অগতা] এ করল্পণ! ছাড়িয়া দিয়া উহরা দেশে 
শিল্পবাণিঞ্্ের কপ প্রতিঠার প্রতি বিশেষ ভাবে মনে।খোগী 
হইলেন। সর্বপ্রথম দেশালাইয়ের কল প্রাঙষ্ঠিত হইল। অনেক 
আয়াসে কয়েক বাঞ্স দেশলাই প্রস্তুত হইল বটে কিন্তু এ পদার্থ 
সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ] বা ব্যবহারের উপযোগী হইল না। তখন 
সভ্যগণ দেখিলেন ঘে এ অসাধ্য ব্যাপার সাধনে সময় নষ্ট কর! 
অপেক্ষা, দেশের অগ্ত কোনও মঙ্গপকর কার্যে হগুক্ষেপ করা 
উচিত । 

এই স্ুদুক্তির ফণে, সহায় এক পৃতন কাপড়ের কল প্রস্তুত হইল। 
সভ্যদের উদ্যম, আবাতৎদ্বিগুণ হইল। সভ্যের চাপ] দিতেন, তাহাদের 
আয়ের দশমাংশ। দেখিতে দেখিতে শবপ্রতিষত কাপড়ের কলে 
একখানি গাম্ প্রস্তুত হইপ। ব্রজবাবু সেই গামুছা মাথায় বাধয়] 
তাগওব নৃশ্য সুরঃ করিয়া দিলেন। সনার সে এক ন্মরণীয় দিন! 
একে একে প্রায় সকল সত্যই তাহার সঙ্গে খুত্যে যোগ দিলেন। 
তারপর কল উঠিয়া গেল, আর অন্য কিছুই সে কলে বাহির হয় 
নাই। 

এই প্ীবণী সঙ্ার সগ্াপণের নধে) 
আহারে একটি বাধ ছিল। 

জ্যোতিবান বলিলেন “গাজনারারণ বাবু আমাদের চেয়ে বয়সেও 
যেমন অনেক বড়, নেও তেমনি অনেক বড়; কিন্তু তাহার শিম্মল 
হুদ, গর্ববণৃন্য প্রাণ এবং স্বদেশের জগত একাপ্তিকতা তাহাকে 
একেবারে শিশুর সঙ করিয়া রাখয়াছিল। পাজনারায়ণবাবু আমার 
পিহ্দেবের শিকট গিয়া যেমন গতর গবেষণাপূর্ণ তত্রের আলোচনা 
করিতেন, আমাদের সঙ্গেও তেম!ন সর্ববদ। হাপিমুখে ছেলেনান্বষিও 
করিতে পারতেন। আমাদের পৃঞ্জার দালানে, একবার একটি 
সভ1 আহত হয়। আমান শিতা ছিলেন সভাপতি । রাজনাগায়ণ 
বাবু *হিদ্দু ধন্মের শ্রেঠা" সন্ধে বতুতা দিলেন। রাজনারায়ণ 
বাবুর প্রবদ্ধ পঠিত হইলে, রেভারেও কালীচপরণ তাহার খুব তীত্র 
প্রতিবাদ করেন। পিঙঠান্র মহাশয় তাহাতে এতই বিরক্ত হইয়া 
ছিলেন যে তিনি আসণ তাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম 
করিয়াছিগেশ। 

“্রা্জনারায়ণ বাবু ঘণন “হিন্দু ধর্মের শ্রেঠতা? পুস্তক প্রণয়ন 
করেন তখন আমি ফরাসী গ্রন্থ হইতে তাহার মতের পোষক অনেক 


জাতিবর্ণ নির্বিচারে 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩২৯ 
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১৪শ না ত্য টা 


লেখা উদ ত করিয়া দিয়াছিলাম। । পরিশিষ্ট যে-সমস্ত রী লে' 
উদ্ধত আছে, সেগুলি আমারই সম্কলিত।” 

দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ভাব্রতীর সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিবার কিছুদি 
পরে ব্বীন্রনাথ ছেলেদের জন্ত “বালক” নামে একথানি।মাসিক 
পত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে তখন জো!তিবাবু [0135919812000: 
(মুখসামুজ্িক ) ও 11016170108 € শিরস।মুদ্রিক) কিষয়ে অনে, 
প্রবন্ধাদি লিখিতেন। “বালকে” স্বগীয় রামগোপাল ঘে।ষ, বঙ্ষিমচন্ত 
বিদ্যাসাগর যহাশয়, রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতির প্রতিকৃতি স। 
শিরসামুদ্রিক অন্থসারে চরিজ্র সমালোচন! বাহির হইয়াছিল। 

এই সময়ে জ্যোতিবাবু একবার গাজীপুরে গিয়াছিলেন। সেখা 
জেলের ডাক্তার 1২১০৮13০ সাহেবের সঙ্গে তার খুব আলা' 
হইয়াছিল। জোতিবাবু তাহার মাথা দেখিয়া চরির বর্ণনা করেন 
ইহাতে তিনি জ্যোতিবাঁবুর উপর খুব সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। এইখাণে 
ঞ্রোোতিবাবু সাহেরের অনুমতি অন্থসারে জেলের সব পাকে-বেড়ী 
পরা দাগী বদ্ম।ইস্‌ কয়েদীদের ছবি আঁকিয়া মাথা পরীক্ষ 
করিয়াছিলেন। 

জ্যোতিবাবুর অনেক বন্ধুবান্ধবও ভীহাকে মাথা দেখাইতেন 
ইহাতে ম।থ| টিপাইবার কাজও অনেকট। হইত । 

“বালক” এক বৎসর মাত্র চলিয়াছিল, তাহার পর “ভারতী”্র 
সঙ্গে মিলিয়। মায় । 

আবার জ্যোতিপাবু এক সঙ্গ স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন 
এবার আর দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য নহে, এবার 
বাঙ্গল। ভাষার উন্নতির পন্য । সভার নাম হইল “কলিকাতা সার. 
স্বত সন্মিলন।” সঙ্গার মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল তিনটি । প্রথম, বঙ্গভ।যার 
অভাব মোচন । দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচন! করিয়া বঙ্গলাহিত্যের 
উন্নতিসাধন ও উৎসাহবদ্ধন ; এবং তৃতীয়, রঙ্গসাহিত্যান্থরাগীদিগের 
মধ্যে সৌহার্দ স্থাপন । 

মেমন এই কল্পনা জ্যোতিবাবুর মাথায় উদয় অমনি রবীন্দ্রনাথকে 
সঙ্গে করিয়া তিনি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরাধর্শ 
লইতে গেলেন । শ্রীঘুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রথম সভাপতি 
হইলেন। তৃগোলের ইংরাজী শব্ষের পরিভাষা তিনি নিজেই 
লিখিতে সুরু করিরা দিলেন। ছুই তিন অধিবেশনে বেশ কাজ 
চলিয়াছিল-_কিস্তু তার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল। 
বঙ্ষিমচত্ড প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকই এ সভার সভ্য 
ছিলেন। বঙ্গিমবাবু এ সভার নাম ইংরাজীতে “১০7৫1010596 
13078, 170011016” রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব 


গুহীত হয় নাই। 


(ভারতী, অগ্রহায়ণ ) শ্রীবনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। 


বঙ্গে অকাঁলবার্দক্য | 

পঞ্চাশের মধ্যে বা কিছু পরে বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্র, মাইকেল, 
নবীনচন্দ্ কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বঙ্গের অনেক মহাপুরুষ স্বর্গলাভ 
করিয়াঙেশ_-কে বলিতে পারে কেশব বাবু বা বিবেকানন্দ মাশি 
বৎসর পধ্যন্ত জীবিত থাকিলে ভারতের নরনারীর আরও কত 
উপকার করিতে পায়িতেন । আমাদের শাস্ত্রে লেখে “পঞ্চাশোদ্ধে 
বনং ব্রজেৎ্, কিন্তু আমাদের দেশের এমনই ছুঙাগ্য যেষাহার! 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি সন্বদ্ধে চিস্ত! গবেষণা করেন 
তাহার] অনেকে পঞ্চাশ পার হইলেই বনে ন1 গিয়া একেবারে স্বর্গেই 
যাইয়া থাকেন। বন অপেক্ষাস্বর্গ অবশ্ট খুব ভাল জায়গা, কিন্ত 
আমাদের কাতর" প্রার্থনা এই যে তাহার! কোথাও ন! গিয়া *শতং 


একট! জাতীয় সমস্তা হইয়া উঠিয়াছে। 

বিলাতে দেখিতে পাই যে পঞ্চাশ বৎসরে সেখানকার মনীষীগণ 
যুবক থাকেন, আর আমাদের দেশে হয় তাহারা বুদ্ধ না হয় গতাস। 
বিলাতে কত শত লেখক, বীরপুরুষ, অধ্যাপক, রাজনীতিজ্জ, ধশ্ম- 
প্রচারক, সমাজসেবক সত্তর, আশি, নব্বই বৎসর পর্যন্ত জীবিত 
থাকিয়া দেশের নানাবিধ মঙ্গলকার্যে ব্যাপূত আছেন। সকলেই 
অন্্রভব করিতে পারেন থে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এইরূপ অকাল 
বাদ্ধক্য,ও যুত্াতে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে; বাস্তবিক 
পঞ্চাশ বৎসর এক প্রকার শিক্ষার ও সাধনার আয়োজনের কাল 
মাত্র। পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা, সাধনা, শ্রিক্ষঃ পরবওখকালে 
বৃহৎ বৃহৎ কর্ধে যোজনা করিতে পারিলে তবে দেশে বৃহৎ বৃহৎ কশ্ম 
সাধিত হইতে পারে । বিলাতের কম্মীদের অধিকাংশ নুহ কন্মই 
পঞ্চাশের পরেই সাধিত হইয়া থাকে, পঞ্চাশের পূর্ব্বে তাহাগ আপত্ত 
মাত্র হয়। পঞ্চাশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বড়ই অনুলা পদার্থ । নানাদের, 
দেশে যাহার] মস্তি চালনা করিয়। থাকেন, সেই-সকল টিগ্তাণাল 
কম্মীদিগকে পঞ্চাশের উপর স্থস্থ বাখিবার কি কোশও উপায় শাই? 

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অকালবাদ্ধক্য ও ৩তোধিক 
ভয়ানক অকাণমৃত্যুর দুইটি প্রধান কারণ বিদ্যম[ন-_ বাল্যবিবাহ 
ও অপরিমিত মস্তি ঢাঁলন1। 

ইহার মধ্যে বাল্যবিবাহ কেবল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আদুক্ষয 
করিতেছে এমন নহে, ইহা একটা জাতীয় অভিদ্পাতরূণে পরিণত 
হইয়াছে । অপরিণতবয়ন্ক পিতামাতার সন্তান কখনও সবল ও 
দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। অন্ততঃ শির্ক্ষতসমাজে পুজকন্যর 
বিবাহের বয়স কেন আশানুরূপ উন্নত হঈতেছে না তাহার কারণ ৩ 
দেখাযায় না| সকলেই বালাখিবাহের কুফল বোঝেনঃ সমাজে 
বাল্যবিবাহ রহিতের বিশেষ কিছু প্রতিবন্ধকও নাই__অথঠ মেয়েরদের 
বিবাহ ১১ বৎসরের মধ্যে দেওয়া চাইই। অশেক যুবক পঠদ্দশায় 
বিবাহ করিতে একেবারে অনিচ্্ুক, কিন্তু শিতামাতার আগ্রহাতি" 
শয্ তাহার নিরুপার । আমরা সকলে শিজে নিজে যদি স্থির করি 
যে ভ্রাতা বা পুত্রের বিবাহ বাইণ বৎসরের ব। কন্যা ও ভাগনী বিবাহ 
ষোল বৎসরের কমে দিব নাঁ_তাহা হইলে সমাজ কি বলিবে? বিলাত 
যাইলে এখনও জাতি যায়, বিধবাবিবাহ দিলে জাতি যায়; কিস্ত বোল 
বৰ! সতের বৎসরে কগ্ঠার বিবাহ দিয়া ফাহাকেও জাঙচ্যত হইতে 
দেখি নাই। একটু দানদসিক বল সংগ্রহ করিতে পারিলে অস্ত 5ঃ 
শিক্ষিতসমাজ হইতে এই £ুপ্রথা অচিরেই উঠিয়া খাইতে গারে। 

ব্ক্তিগণের অখবনীশক্তি হাসের আর একটি কারণ--অ[তরিক্ত 
মন্তিক্ষ চালনা! এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি কর্তবা পালনের 
অভাব । শরীরকে বাটাহয়া মস্তিক্ধ পরিচালন! করিলে ঘে প্রত 
কার্ধয কর] যায় ও সেই সঙ্গে সঙ্গ দথনীবীও হওয়। সায় তাহা] দেন 
আমর] বিলাতের কণ্মবীর চিন্তাশীল মনীবীগণের দৃষ্টান্ত হইতে 
শিক্ষা করি । আমাদের দেশে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সেও যে চিশ্ত- 
শীল ব্যক্তি দেশের কাজে যোগ দিতে পারেন তাহার প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত জীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রমুক্ত স্তার গুকুদাস বন্ট্যো- 
গাধা, শ্রীযুক্ত সযার চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

এইরূপে শরীরকে বীচাইয়া মস্তি পরিঠালনা! করিবার আনার 
নিজের কয়েকটি মুষ্টিযোগ আছে। ইহাতে আমি নিজে বড়ই 
উপকার লাভ করিয়। থাকি । বলাবাহুলা বাধার্াধি 0িধির উপর 
জীবন চালনা| করিতে হইলে যৌবন কাল হইতেই নিয়মপালনে 
অভ্যস্ত হইতে হইবে, বৃদ্ধবয়সে দেরূপ অন্যাস হওয়] অপস্তব। 


১৫ 


আনার মুষ্টিবোগের সংখ্য। অগ্র, চারিটি মাত্র। তাহাদের 
উদ্ভেশ্ত শরীর ও মস্তিষ্ককে বাঁচাইর। মন্তিক্ষ পরিচ্জিন। কর।। 

(১) সপ্তাহের মধো ছয় দিন মানসিক শ্রম করার পর একদিন 
মন্পূর্ণবূপে বিশ্রাম করা। একরিন লেখাপড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
রাখিলে পরবতী ছয় দিনে বেশ পুরাদমে কাজ করাযায়। 

(২) বৈকালে «টা বা ৫1ট। হইর্তে রাত্রি ৮টা পর্যান্ত কোনও 

র মন্তিক্ষেপজীবী ব্যক্তি বাটাততি বসিয়া থাকিবেন না। বৈকাঁলে ও 
সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম ও বিঞদ্ধ বানু সেবন 
একান্ত প্রয়োজন । আমাদের দেশে সকলেই 'অকালবিজ্ঞ। আমর! 
ফুটবল প্রড়তি খেলা ছেলোদরই উপযুদ্ু বলিয়া মনে করিয়া থাকি। 
খেলা আমাদের দার! হইবে না, বেড়ান ত হইবে? আমাদের মধ্যে 
যাহারা বেশী মানিক পরিশ্রম করেন, তাহাদের শারীরিক শ্রম 
একেবারেই নাই-ফলে বহুমুত্র, নজীর, অনিজ। প্রভৃতি রোগ 
সহজেই ঠাহাদের জীবনসর্পী হইরা উঠে। 

যীহারা সারাদিন মানসিক পরিশ্রষ করেন, রাত্রে ভাহাদের 
লেখাপড়া শ। কর।ই ভাল। কারণ এরুপ অনেকন্থলে দেখযায় 
যে রাতে লেগাপড়া করিলে সমন্ত রাত্রি আর ভাল ঘুম হয় ন। 
তবে যীহাদের উদরাপ্্রের জগ্ঠ দিশের বেলায় সঁল, কলেজ, কাছারি 
বা মাফিমে যাইতে হয় না, ভাহার] মকাল সন্ধ্যায় অনায়াসে পড়া- 
শুনা করিতে পারেন। যোটের উপর পিবসের মধ্যে আট নয় ঘণ্টার 
বেশী মানসিক শ্রম একেবারেই মন্থঢিত। 

(৩) বড় বড় ঢ্রাটতে নবস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্তন করিতে 
যাওয়া এট! একটা ফ্যাশান নহে, এ ব্যবস্থা অনেকটা মুতসন্ত্রীবনীর 
কাজ করে- ইহাতে মনের অবসাদ পচে, মস্তিষ্ষ প্রক্কৃতিস্থ হইবার 
অবকাশ পায়, শরীরের পরিএম খানিকট। বাড়ে, স্বাস্থাও 'ভাল হয়, 
মান্য অনেক সময়ে শৃতন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। বাহারের 
সামা আছে সমুদ্রযাতা করিয়া দেখিয়া স্ঈহুন- “অন্য দেশগুল! 
আমাদের দেশের মও মাটি না সোনার । খীহার অর্থ কম আছে 
তিনি ধার করুন শাগে লেখা আছে “খণং কৃঙা ত্বৃতং পিবেৎ” ; 
বিংশ শতাব"২ত আর বিশুদ্ধ খুত মিলে না, তাই কলিকালে এখন 
শখণং কৃত্া বাযুং পিবেৎ" এই অশ্র সলবে। আগে বল সংগৃহীত না 
হইলে খরঢঠ করিবে ক £ 

(৪) প্র পরিমাণে পুঠিকর আহারের ব্যবস্থা। বাঙ্গালীর 
পুষ্টিকর খাদ্য ডাল মাছ, ঘি. দুধ। মাছ ও দুধের অভাব একট! 
জাতীয় সনলায় পরিণত হইন্লাছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার আছে 
_দ্বিতীয় প্রতিকার নাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলের] বদি মাছের 
চাষ ও বাবস। করেন আর ডেয়দী ফারম খোলেন হাহ] হইলেই দেশে 
ছুধ, বির অতাব ঘুভিবে, মা খিলিবে। যে দেশের লোকের! গাভীকে 
ভগবঠী বলিয়া! পুজ। করে সেই দেশে বিলাতী টিনের হুধ খাইয়া 
শতকরা পঞ্চাশ বা ৩তোধিক শিশু মানুম হইতেছে ইহা অপেক্ষা 
লঙ্গার কথা আর কি হইতে পারে? শিশুকে বীাচাইতে হইবে, 
ঘুবকের অস্তি্ সবল এবং বৃঞ্ের জীবনীশক্তি অটুট গাখিতে হইবে__ 
এহেন সমস্যার সমাধনকর্ে যেন আমরা সকলেই চিন্তা করি। 

আমাদেপ দেশ অনাস্ত্কর বপিয়। হাহুতাশ করিয়া কোনও লাভ 
নাই জীবনসংগ্রাঘে আমা দগঙ্ক বাঠিতে হইবে, জয়ী ঠইতে 
হহবে। দেশের চিন্তাশীল বস্তিক্ষোপজীবী যাহ্ুমগুলিকে বাচাইতে 
হইবে, কারণ ভাঙাদের মধ্য হইতেই দেশনায়ক, সমাজনায়ক, 
সাহিত্যাচার্ধ্য মলিবে। 

(ভারতী, অগ্রহাহণ ) ৪ 


০৯:১৪ ১০১০ - 


পঞ্চানন নিয়োগী। 


_ক্মাকাশকাহিনী ৃঁ 


(সমালোচন! 

গত মাদে জ্যোত্ষদপণ $ আকাশের গল্প নামক বই ছুইখানার 
সমলোচনাম় আকাশকাহিনী পাম আর একখানার উল্লেখ 
কারয়াছিলম। ভহার লেখক এাকুষপাল-দাবৃ, এম এ, মহাশয় 
সমানোতনাথে একবও পুগ্তক আমার নিকট পাঠাহয়া দিয়াছেন। 
ইহাতে ১৪০ পৃ্ঠ। ও ৫* খানা চি আাফে। অধিকাংশ চিত্র হন্দর ; 
পুস্তকের কাগজ ছাগা মলট বাধ। সব ভাল । 

এথযে ড.৫ “আহাদুযারা খালিক (সেন গুপ্ত)? এক ইমিকা 
আছে। মক [6 ছোট, এখানে উদ্ধত কর। বাইঙেছে। "আম 
প ওত €ক্ণাল সাধুর এঠ ঠ'আক।একাহিশীত নামক পুণুকথানি 
আত যন্ত্রের মহিহ পাঁড়যাছি। আকাশ'চত্রের ইহা এক মহান্‌ 
চিত্র। গুরুওর বিষয় ৬ঙজেও বিষয়টি পাথলভানে চিরিত হইয়াছে । 
বুঝিতে কই +& নাঠ। এমন কি খাহাণের বঙ্গ ডানায় কিছমাঞ 
জ্ঞান আছে, ঠাহারা ইহার আগ্ান্তরিক চিহগডলির সাহাথে সব 
বুঝিতে গাত্রিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয় হইতে 
উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষার বাঙ্গালা ভাষা এখন একটি প্রধান স্থান 
পাইয়াছে | এই পুণ্তকখাণি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রপিগের জন্য বাঙ্গালা 
টেকৃমট্ুকরূপে নিদ্ধারিত হইতে গারে। বোধ হয় সর্বাপেক্ষ। 
উপযোগী হইবে আই, এসসি ও আহ, এ, পরীক্ষায়। সাধারণের 
পক্ষে ইহা সহজণে।ধ বলিয়! মনে হয়| শির শ্রেণীরও বাবহারে 
আপগিতে পাগে। আমাগ মনে হয় ঢত্কে প্রথম প্রবন্ধ না 
কন্িয় পুথিবীকে প্রথম শ্রবন্ধ করিলে শারও সঙ্গ হই৩। আশা 
করি গ্রুকাধ তাহার [তীয় সংস্কারে এইরূপ স্থান পরিবর্তন 
কব্ষিবেন।” 

পুশ্তকখানি আগহের সহিত পড়িঙে বসিয়াছিলাম। দুঃখের 
বিষয় এই চৌদদ এর উবকায় শুন হইতে ২ঠয়াছল। ডাক্তার 
মহাশয় কঙ্সাপ্তরে বন্ত খাকার সমর এই কর €এ পিখিয়া থাক- 
বেশ। কারণ ব্যাকরণ ভানা বাক্য জম অপঞ্চার,--এককালে এত 

পোন ভঠাৎ আসিতে পারে বলির? বোধ হয় ন। “চিজের 

মহানু/১০” “মভাস্তারক চিত্র" বরং বুঝিতে পারি, শনয়শ্রেণীর 
ব্যবহার ও এরপরের সংঙ্কার বুঝতে প্রেশ হইয়াছিল। সে 
বাং হউক, ডাকার মহাশয়ের মঠ বুঝিতে পারা মাইতেছে। 
তাপ আশা কহেন যে নিশ্বাবদ্যালর়ের ভাএগণ পুত্তকখান। পড়িয়া 
বাঙ্গানা ভাষা ৩ পটনারীত শিখিঠে পারিবে । বিখবিদতপয়ের 
পরাক্ষায় বাঙ্গালা চাষা "একা প্রধান স্থান” পাহইলেও এই পুস্তক 
বাঙাল “০কৃসটবুকা? ইঠতে গারে কি না, ভাহা বিচার করা 
যাউক। 

ভাখকার পরপুষ্ঠে গ্রথকার মহাশয় গ্রন্থের “উপক্রমে” 
লিখিয়াহেশ, শজ্যতাববজ্গানের কান মৌলিক গবেষণা এই গ্রন্থ- 
খানর উপ্েশ্য শহেত জৌোতিষের [জো তিবিজ্ঞানের] বেসকল 
বিষয় এওমানক।পপ্র্যন্ত অচর্ণরত হইয়াছে, তাহারহ বৎসাথান্য 
সংগ্রহ এবং যথাধখ পানণেশ করিয় আমার সবদেশবাসীর সন্মুথে 
উপ স্থৃত কারে ছমাএ। বঙ্গমাহিত্যে অন্থপপ [কিসের ?] পুস্তক 
নিতান্ত |বরল ;বঙ্গভাবায় এইনপ [কিবপ 1] গ্রথ যতই আধিক 
প্রকা।শত হইবে, ৩তই আমাদেগ রুট এদিকে [কোন্দিকে?] 
আকৃষ্ট হইবে এবং জ্যতিবিবদ্যার আলোচনার দ্বার প্রসারিত 
হইবে,” 


প্রবাসী--পৌষ, ছি 


-০0মনই 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খ 

দেখা! ই চে প্রকার বাঙ্গালা ভাগ শিখাইবার জার 
আকাশকাহিনী লেখেন নাউ,' পুস্তকধাঁনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য 
হইবার আশা করেন নাই। ইযুরোপীয় বিজ্ঞান দেশবাসীর নিকট 
প্রচার- এবং “মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন”-নিমিত্ত তিনি আকাঁশকাহিনী 
লিখিয়াছেন। দুই উদ্দেশ্ট উত্তম | 

কেহ কৃ-উদ্দেশ্যে পুস্তক লেখেন না। সাধনগুণে কিংবা.সাধন- 
দোষে উদ্দেশ্য সফল কিংবা বিফল হয়। আকাশকাহিনী হার! 
আমাদের “মাঙভাবার পু্টিসাধণ” হইয়াছে কি না, তাহা দেখ! 
কর্ণব্য। অতএব এই পুস্তকের ভাষা শব্দাবন্যাস পারিভামিক শব্ধ 
সমালো5ন] আবশ্ঠক হইতেছে । 

পুস্তকের প্রথম অধ্য।য়ের আরম এই,-«নিশীক।লে নভোমগ্ডলের 
দৃশ্ঠ অতীব মনোরম ও বিক্ময়কর। গ্লাত্রিকালে আকাশ মেঘাবৃত 
না হইলে, অসংখা জ্োঠিশ্বয় নক্ষত্র এবং অনেক সময় উজ্ভ্বল চক্র 
আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। ইহারা দোখতে যেমন স্বন্দরঃ 
বিশ্ময়কপ । মধো মধ্যে উক্কাপাত পরিদর্শন করিয়া 
উদ্দলপ্রভ নক্ষত্রপাত বলিয়া শামাদের জম উৎপন্ন হয়। এই সমুদায় 
ব্যতীত সময়ে সময়ে বিচিন্রগঠন, হৃন্দরকান্তি ও নয়নানস্দকর ধুম 
কেতুনিকর অর্কিতভাবে যানবগণের দুষ্টিপথের অন্তর্গত হইয়া 
মামাদিগকে সন্ঈপম আনন্দ ও বিময়সাগরে নিমগ্ন করে। রাছুগ্রস্ত 
চন্দ্রও একটি বিনয়োৎপাদক ?নশ দৃশ্য |” ইত্যাদি। এইটুকু পড়িয়। 
থামিতে হইয়াছিল। গ্রন্থকার কেন এমন করিয়া তাঁঠ|র বক্তব[ 
বলিতেছেন ? ভাষা বাঙ্গালা বটে, নভেও; ব্যাকরণ-ভুল অধিক 
নাই, তথাপি ফেমন-ক্েমন ঠেকিতেছে ; মনে হইতেছে যেন ভাৰ- 
প্রকাশের শব্দ দ্ুটিতেছে না, মনে হইতেছে যেন ইংরেজীর কষ্টুকৃত 
অনুবাদ পড়িতেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরভ্তে আছে,_-পগ্বাস্তারি 
দিনমণি গুর্ধা প্রতিদিন শৈশ তামস বিদুরিত করিয়া উববাস্তে পূর্ববা- 
কাশে উদ্দিত হইতেছে এবং প্রাণিগণ ও উত্তিদনিবহের প্রভৃত মঙ্গল- 
সাধন করিতেছে |?) উহ্যাদি। তৃতীয় অধ্যায়ের আরজ্তে আছে,_- 
“পুথবা আমাদের জন্মভূমি ও বাসস্থান ; পৃথিবী আমাদিগের 
জননী । আমর। ধরাতলে জগ্মলাত করিয়া ধরাপৃষ্টের বামু, জল 
খাদা দ্বারা শরীবের পুট্টিসাধন করিয়া জীবিত থাকি ও অবশেষে 
ধরণীপৃষ্ঠেহ লয়প্রাপ্ত হই |” ইত্যাদ। 

লেখকমহাশয় সহজ স্বাভাবিক র5ন!রতি ছাড়িয়া কৃত্রিম অনভ্যন্ত 
রীঠি অন্থসরণ দ্বারা গ্রদ্থখ। শির দুর্দশা] করিয়াছেন। স্ব্গণর অক্ষয়- 
কুমার দত্তের চারুপাঠ কিংবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাতার 
বনপাস যে রীতিতে রচিত সের্ীীতি কেবল সংস্কতশপবানুল্যে আসে 
নাই। পাঠশালার পড়য়া “দেখা দর্শন” গৰিবর্তে হাজার “পরিদর্শন 
সন্দর্শন” লিখুক 3 “সমুহ নিবই শিকর সমুদায় সমবায় গণ বৃন্দ” 
প্রভৃতি লিধুক 7 লেখার কাঠা ছাদ পাকা হয় না। “রাহখ্রস্ত 
চন্দ্রও একটি বিশ্ময়োৎগাদক নৈশ দৃশ্য ।” *অকৃষ্ট মিসকল উব্বর] 
হইয়া কৃষকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও কালে প্রভূত 
শহ্তপ্তার প্রদান করে,” “ুমক্তুসকল আক্তনে আতিশয় 
বৃহৎ” ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে বিদ্যালয়ের এক পাঠ।পুত্তকের 
ভাষ|। মনে পড়ে। তাহাতে আছে, বঙদেশ গঙ্গান্দীর দান। 
“পৃথিবী আমাদের বামস্থান” বলিয়া “পৃথিবী আমাদের জননী” 
বাললে অলঙ্কারে দোষ পড়ে। ধাহার। অলঙ্কার শিখিয়াছেন, বুঝেন, 
তাহার। ভাষায় অলঙ্কার দিতে পারেন অপরের পক্ষে অলঙ্কারের 
চেষ্টায় হাস্যরস জমে, করিত্বরস জমে না। এক সাহিত্যলেখক 
লিখিয়াছেন, “এই সম্বন্ধে যথাযথ অনুপন্ধান হয় নাই, হইলে বছ- 
কালের আবদ্ধ ধুসরবর্ণ তুলট কাগজের গোর হইতে আমরা! প্রাচীন 


৬য় লংব্য ] 
বিলের আর ডালা কঙ্কাল উত্তোলন করিচে না কে 
বলিতে গারে ?” উহার উদ্ভরে বলা যাইতে পারে, গোর হইতে মৃত- 
দেহ উত্তোলনে বিলাতেও না-কি ধশ্মুল্ৰন ভয়, এদেশের শ্বশানভুমি 
হইতে কঙ্কাল উত্তোলন সমুব হইবে না। [পুন্তকরানির চতুর্থ 
সংস্করণে দেখিতেছি, গোর স্থানে সমাধিক্ষেতর হইয়াছে । কিন্ত 
ইহাতেও অলঙ্কারের দোদ যায নাই।] 

দেখিতেছি, উৎরেজী 10761 বাঙ্গালাগ় বাক্ত কপিতে 
লেখকমহ!শয় একটু বিপন্ন হয়! পড়িয়াছেন। তিনি কোথা? 
লিবিয়ার্রেন “মুজনেত্রে” কোথাও লিখিযাতন “অনাবৃত চক্ষে”। 
কিন্ত কে চোখ বীধিয়া টাকিয়া কিছু দেখিতে পায়? “আকাশ- 
মগুলে আমরা লগ্রনক্ষে যেসকস বস্তু দেখিতে পাই, তনাধ্যে 
চন্দ্র সর্বাপেক্ষা! ক্ষুত্বারতন পদার্থ ।” এখানে নগ্ন ছাপার 
ভুলে লগ্ন হয়ছে বটে,চগর প্রতিচখুং কিংলা দুরবীক্ষণ কিন্ধু 
নগ্রত| দুর করিতে পারে কিঃ চক্ষু পগ হটক, বুঠ তক, 
চত্ত্র কি ক্ষুদ্র দেখায়? একথ| ঠিচ চন্দ্র বদ দেখাইলেও 
বাস্তবিক ছোট। উক্ক। কিন্ত পার হোট। পপ্রতীয়নান পথ”, 
“প্রতীয়মান গতি” ইতাদিণ প্রতারমান অর্থে জ্ঞায়মান, যাহাতে 
প্রতীতি হইতেছে । লেখকের উদ্দেগ্ঠ বিপরীত । সংস্কৃত জ্যোতিষে 
আছে স্ফুট পথ, স্পষ্ট পথ, ইংরেন্সী 21)1)010100 10710), সকুট গ্রহস্থ!ন 
সংক্ষেপে স্ুটগ্রহ। 2১00000৮৩06 0 00007 1 ইনানী 


০৬৫১ 


বাঙ্গালায় গ্রহপ্চুট চলিতেছে, গ্তান শব্দটি উদ্ধ খাকিতেছে। 
*পূরণগ্রাস চন্দরগ্রহণ” অত! কারণ গ্রাস শার গ্রহণ একই, 


এবং লোকে ঢখ্ছের প-গান কিংব। পূর্ণ-গরহণ গলে। ৮র 
পাতের নান পা্থ ও কেভু। *গুক্রের রাহ কেই নৃতন। 
পাত শব্ধ সামান্য ; গ্রতের পাত (১0৫১) বলা হয়। বিসুবরেখ। 
মন! বলিয়া বিধুবরূৃভ, বিখুবমণ্ডলঃ [কিংবা বিশুববলয় বলা ভাল। 
কিন্তু সেট! ভুপৃষ্ঠে নে, আকাশে | ভূপুঠে নিরক্ষ। বিখববৃত্তের 
“পরিধিকে ভটঞ্ বা আকাশনিসুর বলে।” ভটক্র শব্দের জ অর্ে 
মক্ষর। স্ৃতরাং ভচক্ বা নক্ষত্রচক্র, আর ক্রাস্তিবুত্ত এক । ক্লান্ত 
শব্দের মূল অর্থ ক্রমণ ব| গযন। ধে-পখে রখি গমন করেন, তাহা 
ক্রাশ্থিবৃত্ব (৩০111১0০), এবং বিঘ্বনুত্ত হইতে উত্তর-দক্ষিণে গমন দ্বারা 
যে অন্তর হয়, তাহ! করা পি (00611700701 সুতরাং “মহ।ব্মুৰ 
ক্রান্তি” ও “জলবিধুব ক্লান্তি” শৃতন রচন।। এস্বলে ব্থিবপাত নলে। 
এইরূপ নানা শব্দ অপ্রযুক্ত হইয়াছে । গারিভাষিক শব্দ থাকিতে 
নৃতন শব্দ রচনা কিংবা পুরাতন প্রচর্জাত শক ভিন্নার্ধে প্রয়োগ 
আবশ্টক ছিল না। বুঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদ ঞ্াতিবিদ্যার ষাবতীয় 
প।ধিভাধিক শব্দ অন্ততঃ দুইবার প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার 
মহাশয় পরিষৎপত্রিক] অন্বেষণ না করিয়া ভাল করেন নাঠ। 
কিন্তু অন্য শব্দ প্রয়োগেও ছুই পঁচটা ভূল চোখে পড়িতেছে। 
*টক্রনেমি হইতে যঙ পরিধির নিকট দিয়া যাওয়া যায়” (9০ প2), 
“চক্রনেমিবৎ এই ছুই স্থান নিশ্চল" (১৫৭ পৃঃ)। কিন্তু নেম যা 
পরিধি তা; নেমি অর্থে নাতি কিংবা কেন্দ্র নাই। “গরিধিএ 
নিকট দিয়া” নহে “পরিধির নিকটে” হইবে। ইংরেজী ৭117, 10 
অনুবাদে “অন্ুবঙ্ধ” হইতে পারেকি? ছুই এক স্বানে *প্রবন্ধা 
শদও দেখিতেছি। আমি পপ্রক্রঘ” করিয়াছিলান। “আবার 
সুর্যের সহিত চত্জা একত্র না হইলে অনাবস্তা হইতে গারে ন।)" 
(১০ পৃঃ)। এখানে “আবাপ” শব্দটার গর্থে আগ বার ; পুনর্ববার 
বুঝিয়া কথাট। ধরিতে পারি নাই ; উংরেজী 4201, 09800000111 
102000) 10070061, 1110৩” শব্ধের অন্থবাদে “জবার” বুঝিবার 
গর অর্থগ্রহ হইল! “কিন্ত' বলিলে অর্থকেশ হইত ন।। “একত্র” 


আকাশকাহিনী 


৩৬১ 
অর্থে একস্থানে জাপি : একদিকে পুষ্বায় কি? গ্রঞ্চকার “একস্তানে" 
অর্থ ধরিয়া উপরে লিশিয়াছেন, “এখন আমরা চক্র ও স্র্ম্যকে 
একন্থানে অবস্থান করিতে দেখি, পেই দিন অযাবস্তা হয়।” 
কিন্তু “একস্থানে বলা যাইত গাপে তি? সিনা পরে গতখনগ, 
“সেহপিন” আাণে এযেশপনা বলে! দি ও শর্দযকেশ না বঙিয়। 
“চন্দ ও সুদ বলিলে বা।কহাণে পোষ পাত না শনুকনেতে 

*চপ্দকে আামরা খালার গায় পে খত পাত] ছি এ) রবীক্ষণ 
মন্ত্র সাহাধ্যে দশন করিলে কিন্তু ওদুক পালার্প কাধ লেখার নাঃ 
বদ্দলাকার দেখায় (২৪ প2)| কিস দর্জাণীণে চন্দ এঞলাকার 
দেখায় বি এ উপর বেহ প্রধানতত অঙ্গার বাধু দ্বারাত 
গঠিত" (২৯ পৃঃ) শগুব্যালাকের সাহাঘো ইউ্ভতগণ বায়ু, 
রাশিশ্ক ছায়-সঙ্গারক বারু হইতে অঙ্গার বাযু শিশ্গেমণ করতে 
সমর্থ (৩৬ পু) 1 অঙ্গার বায়ু অঙ্গারক বাদক পদার্থ, তাহা 
বুঝিতে গারলান ন]। আঙ্গার আঙ্গারক অথে হংরেগী কাবন 
ঝুঝলে তাং। বানু বুঝতে হইবে কি? ছারঙ্গারক বানু ইংরেপী 
অন্থধাদ কণিলে হইবে, 1)1-811501 000190217 9171 মনে হইতেছে, 
কে কেত এঠহ রকম একটা দ্বান নিষাণ কগ্িযাকেশ | মেমরাশি 
ও অশ্বিনী নক্ষত্র এক$"" (১৬১ পুঃ) | *মখিনী পগতের যে চিত্র 
দেওয়া হইথাছে, হাহাতে? ক্ষো৭দিত হইয়াছে, অশ্বিনী বা মেনরাশি”। 
গ্রন্থকার পাঠককে ক।সরে ফেলিয়াছেন। কারণ রাশি ও নক্ষত্র 


এক ২ইতে পারে না। পপ্রতোক বাশিতে মওয়া দুইটি নক্ষত্র 
বিদ্যমান"? (১৬২ পঃ)1  ছুহীরটসোগ হেতু বস্তার 


বুঝ[ইতেছে, গাঠক কাপরে শিব | এিবপামান” শর দ্বারা ধাদা 
প্রকট হইবে। প্রত্রাশিঠে সয়া হই নুহ, কিংহা সপ্য। ছুই 
শগ্চতে রাশি, এ অতি্রামূ বানু হয় নাহ এক এক নক্ষতের 
পরিমাণ সাড়ে তেপ্র অহন (১৬২ পৃঃ ) ০০ সাতডাচের অংশ 
স্থানে তেণ আশ কুটি কলা হঠবে। “ছাকতি সন্ধে ক্াত্তিকা 
নক্ষরপুগ্ত ও সপ্তধিমওলকে দেখিতে প্রার এ টা মাএ পুঙিকা- 
শক্ষর অনেক বুদ্ধ) (১৬২ পু )1 চার ভাষা বাহাই হটক। 
একবার “র($কানক্ষ পুজা গরবার একা একানক্ষ এ" বলায় বিচ্ছানের 
প্রধান লক্মণে দোন গর়িয়াছে। বস্তু5ঃ নর শদের মে তিন অর্থ 
প্রতলত আছে, তাহা খগিয়। না পিলে গাঠিক একের সাহিত অপর 
মিশাউয়া ফেলিবেন। “পের দুবদের হানরাদ্ধপনুজ আমাদেয় 
দৃষ্টিতে তাহার আকারেরও কিফিত পরিমাণে হাপনুদ্ধি হয় 
'৫ পৃঃ) | বরং বলা উ৮ত, আকারের (ঠিছ কথার। বিপখাসের বা 
বিখকলার) ধাসবুদ্ধি দেখি বাঁণয়। খুঝ ৮প্রের কক্ষ] পুগ্াকার নহে। 
শপুথিবী ৩৬৫ [দনে ৬ ঘণ্টার একবার সা আদ ক্ষণ কবরে বলিয়া, 
আমর! দেখি যে, এনা এ সময়ের মধো [নয] এক বাব আকাশ 
পথে প্ুথিবীর চছপিকে ঘারযা সাহসে? (১৮৮) 7 এখানেও 
প্রত্যক্ষান্থমানের বিপধায় হঠরাছে | যাহা হটক। দেখা গেল 
আ।কাশকাহিনা বিশ্ববিণালযের বাঙ্গাল! পাঠা হঠতে পারে না) 
কিন্ত ভ।ধার জঞ্জীল ও “বের সন্ুক্ত এয়োগ এডাহয়া চগিতে 
পারিলে এই পুস্তক হইতে পাঠক মানেক শিপিতে পারিবেন । ইহার 
প্রথম গুণ, ইহাতে গ্রহ ও তারাত্ঠেনাউবার চপাধ আছে। সে 
উপার সব উঠ নঠে, কিনব পাঠকের পিগর্ণন ইঠতে পাণ্রবে। 
স্বিীয় গুণ, আমাদের প্রচলিত পাছত সাহাষো পাস ও 
জ্যোতির্বিদ্যা দুঝিগার চেষ্টা তইযাছে । পাজি পরিষ! জোনিব্বদার 
বু অংশ পাঠককে শিবাহজ্েপারা যায় । 2হগঠতগজের ব্যাস এত 
মাইল কি ছুই দশ মাইন শান, জোঠিবিবপ্যার প্রথম পু্গকে ইহার 
[ব)র অনাবশ্টক। আরও কত জ্ঞাতব্য আছে, তাহা দ্েখাইতে 


৩৬২ 


বুঝাইতে পারিলো গম্থলেখা সফল হয়। আকাশ-কাহিনীতে পাজির 
অতাল্প গাছে ; যেটুকু আছে, ৩1519 গোড়া ধরিযা নহে । এখানে 
ওগানে যেমন প্রসঙ্গ পড়িয়াছে তেযন পাঙ্গির পাতা উলটান। 
হউয়াছে। পাজি সম্বন্ধে এক অধায় লিখিলে ভাল হইউত। পুস্তক- 
খানির তীয় গুণ, অধিকাংশ স্থলে বাধ্য প্রাঞ্চল হইয়াছে । যেখানে 
হয় নাই, দেখানে গ্রন্থকারের চেষ্টার কুট পরনে হয় না: মনেহয় 
বাঙ্গালী বলা ও' লেগার এনভ্যাসে ভাষ। কুটিল হইয়া পড়িয়াছে। 
যেমন, ৭৩ পৃষ্ঠায়) এপুথিবীর মেঞ্রেখ!সকল পরস্পর সমাস্তর ॥ 
কিন্তু তাহারা সম্পুণন্ডীবে সমান্তুর নাঠ। যেরুরেখাগুলি সামান্য 
পরিমাণ কোণ উৎপন্ন করে।” উতাদি। বিনি বাপারটা ন| 
জানেন, তিনি এই ব্যাখ্য। বুঝিতে পারিবেন না। 

আমি পুস্তকখানির চাদ্যোপাস্ত পডিবার অবসর পাই নাইউ। 
দুই বৎসরের মধো বাঙ্গ।লাহাবায় £জ্যাতিরিবিদ[ার তিনথানা পুস্তক 
প্রকাশিত হইল, ইহ|তে আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গাল! 
বলিয়। কিংনা প্রথম-শিক্ষার্ীর পুস্তক বলিয়! সমালোনায় আর্র্শ 
হইতে শলিত হইতে পারি না। "নাই মামার চেয়ে কাঁনা-সাম! 
ভাল” কি মন্দ, মে তর্কে পয়োজন নাই। ইমুরোপের বিজ্ঞান 
বাঙ্গাল।য় 0াই, ভাল রকম চাই, বিক্জান চাই। গল্পের াষ। 
যাহাই হটক, বিজ্ঞানের ভানা শুদ্ধ ও গুণ-পম্পন্ন, শর্খ একার্থ ও 
স্পষ্টার্থ না হইলে বিজ্ঞান অ-বিজ্ঞান ভইযা পড়ে। এই হেতু 
পুস্তক তিনগ।নির ভাষা একটু অধিক বিচার করিতে হইয়াছে। * 


হ্বীযোগেশচন্দ রাঁয়। 


বেতালের বৈঠক 


[এই বিশাগে আমরা প্রতোক মাসে প্রশ্ন মুদ্রিত করিব: 
প্রধাপীর সকল পাঠকপাঠিক্চাউ অন্থগহ করিয়া সেই প্রশ্নের 
উত্তর লিধিয়া পাঠাইবেন। খে মত বা উত্তরটি সর্ববাপেক্ষ। অধিক- 
সংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমরা তাহাই প্রকাশ করিব। কেন 
উত্তর সশ্বন্ধে অন্তত ছুটি যত এক না হইলে তাহ] প্রকাশ কপ! 
যাইত্ধে ন। বিশেবজ্ের মত বা উত্তর পাইল তাহা সম্পূণ ও 
স্বতন্থভাবে প্রকাশিত হইবে। পাঠকপাঠিকাগণও প্রশ্ন পাঠাইতে 
পারিবেন ; উপঘুক্ত বিবেচিত হইলে তাহ! আমরা প্রকাশ করিব 
এবং যথাশিয়মে তাহার উও্তরও প্রকাশিত হইবে । ঠঠাপ্বার| পাঁঠক- 
পাঠিকাদিগের মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞাসা বর্ধিত হইবে 
বলিয়া! আশা ক্র! খে মাসে প্রশ্ন প্রক্কাশিত হইবে সেই মাসের 
১৫ তারিখের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌছা আবণ্তক, তাহার 
গর যেসকল উত্তর আসিবে, ওঠা বিবেচিত হইবে না। 
_ প্রবাসীর সম্পাদক ।] 
*. এখানে একটু অভিশ্োগ করিতে হইতেছে । “আমাদের 
জ্যোতিন ও জ্যে(তিনী” শ্রন্থ প্রকাশের পর কেহ কেহ ইহা হইতে 
কিছ কিছ লইয়া |শিজ শিজ পুুকে নিবিষ্ট করিয়াছেন। পঞ্জিকাকার 
হইতে মামিকপত্রের প্রবন্ধ -কার হুবিধ। পাইলে কেহ ছাড়েন নাই। 
প্রায় সকলেই কপ্ত মূলগ্রন্থের নামোল্লেণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। 
এদেশে ইংরেজী বাহ প্রায় লা-ওয়ারিশ মাল। কিন্তু বাঙ্গাল! বহি 
তততুলা জ্ঞান করাচলেকি? 


প্রবাসী-_ পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


গতবারে আমরা বাংলাভাধার শত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের 
নাম চাহিয়াছিলাম। তহুত্তরে আমর] খুব বেশী লেকের 
সাড়া পাই নাই। ধাহাদের মত পাইয়াছি তাহাদের 
অধিকাংশেত্র মতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শ্রেষ্ঠ বলিয়! 
নির্বাচিত হইয়াছে। কতকগুলি বই একই সংখ্যক 
ভোট পাওরাতে তাহাদিগকে সমশেণীর বলিয়া গণ্য 
করিতে হইয়াছে, এবং তাহাতে নির্বাচিত পুস্তকের সংখ্যা 
হইয়াছে ১০২। কতকগুণি উৎকৃষ্ট পুস্তক ছুই এক 
সংখ্যা তোটের জন্য তালিকাভুক্ত হইতে পারে নাই; 
তাহাদের নামও পরিশিষ্টরূপে সরিবেশিত করিলাম। 

কয়েকজন তদ্রলোক একবার একপ্রকার তালিকায় 
স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইয়া, পুনধায় অপরবিধ তালিক। 
প্রস্তুত করিয়া পাঠা ইয়াছিলেন ; অথচ দ্বিতীয় তালিকায় 
প্রথম তালিক। বাতিল ও নাকচ হইল বলিয়া আমাদিগকে 
জানান নাই। এই দ্বৈধ ধরা না পড়িলে নির্বাচন 
অন্যবিধ হইয়া যাইত । খাহারা জাশিয়া বুঝিয়া নিজের 
হাতে সই করিয়া ছুবার ভোট দিয়াছিলেন, তাহাদের 
কোনো বারেরহ ভোট আমরা গণ্য করি নাই; প্রথম 
বারের ভোট গণ্য করিলে পরিশিষ্টে প্রদত্ত পুণুকের 
করেকখ।নি নির্বচিত তাণিকায় আসিত এবং নির্ববাচিত 
পুন্তকের কয়েকখানি পরিশিষ্টে যাইত। সুতরাং 
পরিশিষ্টটিরও মূল্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। 

বাংলা ভাষার হাজার হাঙ্জার গ্রন্থের মধ্যে যে অল্প 
কয়েকখানি পুস্তক অন্তত ছুটি লোকের মতেও উল্লেখ- 
যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে তাহাদের নামোল্লেখ করিতে 
পাশে উত্তম হইত; কিন্তু স্থানাতাখে বিরত থাকিতে 
হইল। যতগুলি লোকে মত পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের 
মধ্যে একজন ছাড়া আার সকলেই মেঘনাদবধ কাব্যের 
উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতে সর্ব(পেক্ষা অধিকসংখ্যক 
ভোট পাইয়াছে মেঘনাদ্ববধ কাব্য। 

কষেকখানি পুস্তক সম্পূর্ণ মৌলিক ব৷ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 
না হইলেও লেখকের লোকপ্রিয়তার জন্ত বা বিষয়ের 
গুরুহের খাতিরে ভোট পাইয়া তরিয়া গিয়াছে; 
তাহাদের বেলা ভোটদাতারা রচনার পারিপাট্য ও 
উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। আমাদের 


তয় সংখ্যা ] 


০৯ ৮৯ পরিপাটি পি ঠাটি পাটি পাছি পাস 


সাহিত্যের সকল বিভাগেই ডিক পর না 1 থাকাতে 
প্রত্যেক বিভাগের প্রতিনিধিস্বরূপ পুস্তকের নাম করিতে 
গিয়। অনেক নিতান্ত সাধারণ ও বিশেষস্ববর্জিত পুস্ত কও 
নির্বাচিত হইয়াছে। বাস্তবিক একটি “তালিকা প্রপ্তত 
করিতে গেলেই দেখা যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
ললিতকল।, নানা দেশের সাহিত্যের ইতিহাস ও সমা- 
লোচনাঁ রাষ্ট্রনীতি, লীবনচরিত-গ্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গসাহিত্য 
কিরূপ দরিদ্র। বলেত্রনাথের গ্রন্থাবলী ও সতীশ- 
চন্দ্রের গ্রন্থথবলী বঙ্গভাষার দুখানি মহাহ রত; “কিন্ত 
দেখা গেল তাহারা অতি অর্পন লোকেরই পরিচিত; 
সুতরাং উহাদের উল্লেখ এখানে বিশেষ তাবে করা 
আবশ্তক মনে করিতেছি। 

কাব্যবিভাগে মোট নির্বাচিত পুস্তক ২৮ খানি। 
তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীশ্রনাথ ঠাকুরের ৮ খানি, 
নবীনচন্ত্র সেনের ২ থানি, দ্বিজেন্রপাল রায়ের ২খানি; 
বাকি এক এক পেখকের একএকথানি। 

উপন্যাসবিভাগে যোট ২১খানি নির্বাচিত পুস্তকের 
মধ্যে বক্ষিমচন্দ্রের ৭ খানি, রবীপ্রনাথের ৫ খানি, 
প্রভাঙকুমারের ২ খানি, রমেশচন্দ্র দত্তের ২ খানি; 
অপরাপর লেখকের একএকথানি। 

নাটকবিতাগে ১০ খানি নির্বাচিত পুগ্তকের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের ৫ খানি, গিরিশচত্ ঘোষের ২ খানি, 
দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ের ২ খনি, দীনবন্ধু মিত্রের ১ খানি। 

প্রবন্ধ ও সমালোচনা-বিতাগে ১৬.খানি নির্বাচিত 
পুস্তকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ৬ খানি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
২ থানি, বঞ্ষিমচন্দ্রের ২ খানি; অপরাপর লেখকের 
একএকথানি। 

ধর্মকথা-বিভাগে ৭ খানি পুস্তকের মধ্যে ২খানি 
রবীন্দ্রনাথের; অপরাপর লেখকের এক একখানি । 

ভ্রমণ, জীবনচরিত, ইতিহাস, ভাবাতত্ব ও কোষ, 
এবং বিবিধ বিভাগে একই লেখকের একাধিক পুস্তক 
নাই। 

১০২ খানি নির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে রবীন্দ্রন।থের 
পুস্তকের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষ। অধিক, ২৯ খানি; হতিহাস 
এবং ভাষাতত্ব ও কোধ-ধিঙাগ ছাড়! অপর সকল 


বেতালের বৈঠক ৩৬৩ 


ভিডি ইতালি ল ও তা ভ, সিত তা এ উট তক জিত উজ) নিক, 0 হিসি ছিলি 


বিভাগেই রবীন্দ্রনাথের: পুপ্তক নে, সৃহিতের এই 
ছুই বিভাগেও “ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা” 

“শব্দতত্” সম্পূর্ন নূতন দিক নির্দেশ টানি 
তাহার পরই বঙ্ষিমচন্দের নির্ববচিত পুণ্ত *সংখা--১০1 


_তৎপরে দ্বিজেন্দ্রলাল বারের নির্বাচিত পুস্তকসংখ্যা _৪। 


তৎপরে ২ খানি করিয়া পুস্তক নিক্রাটিত হইয়াছে 
ধাহাদের ঠাহাদের নাষ--নবীনচন্দ্র শেন, শী প্রভা তকুমার 
মুখোপাধ্যায়, বুমেশচন্দ্র দত্ত, শ্্রশিবনাথ শান্দী, গিরিশচন্ 
ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধার। ভ্রীঅবনীশ্রনাথ ঠাকুর 
অক্ষয়কুমার দত্ত, বিবেকানন্দ স্বামী, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈথ্রেয় 
এবং বলিলে বশিতে পারা যায় প্রীনিখিলনাথ পায়। 
নির্ববাচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকাবলী 
কাব্য 
১। মেঘনাদবধ__মাইকেল মবুষপন দত্ত । 
গীতাঞ্জলি__ হীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
চি উনি পায় গুণাকপু। 
রামায়ণ_কৃত্তিবাপ ওখঝ|। 
মহাভারত কাশীরাম দাস।১ , 
৬। সোনার তবী--এরবীঞ্রনাথ ঠাকুর । 
৭। বৃঞ্সংহার-ঠ্েচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। 
৮। অশোকগুচ্ছ_শঈঈদেবেশ্ুণাথ সেন। 
|পাবলী_-চীদাস। 
| পলাশীর যুদ্ধ__নখানচন্দ্র সেন। 
আলে ও ছায়া এমতা কামিনী রায়। 
|মানসী- শ্রএবাজ্জনাথ ঠাকুর 
| কুরুক্ষেত্র নবীনচগ্র সেন। 
| খেয়া__শ্রীববীন্্নাথ ঠাকুর । 
স্বপ্রপ্রয়াণ--ইদিজেন্দনাথ ঠাকুর । 
কথা ও কাহিনী-_হীএবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
(নৈবেদ্য-_-ই।রবীন্্রনাথ ঠাকুর । 
হাসির গান-দিঞ্েখ্শাল রায়। 
বাণ- র্নীকাস্ত'সেন। 
চৈতন্তচরিতামৃত- ঞ্দাস কবিরাজ । 
মণ্ডু- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 





১১। 


১৬ 


১৭। 


২১। 


৩৬৪ 


চি 
২৩। 


২৪। 


১ 


হ। 


৪। 


৭) 
৮। 


৯ 


১২। 


৯৪। 
১৫। 


১৬। 


১। 
হ। 
ত। 


তু 








প্রবাসী পৌষ, ৯৩২, 


পতল ২৮2৯5১2৯৮১৫ ১ পাট ১৫২০১ ৩১ তা১০২০৪ 
৯2 ১2টি প ১৩৯ পাত ৯৫২৫৭ ১কাত ৩২৩৮৬ পাঠ পাটি ত ৯৪ ৯৫৯৫ ৯ ০৯৩৯৯ % পাল 


চী_কবিকণ সু মুকুন্দরাম রি 
গীতিমাল্য__ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
চিত্রা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
পদাবলী-_রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন। 
মহিলা-_স্ত্ন্রেনাথ মদ্গুমপানু। 

কুহু ও কেকা-_-শসত্যেপ্ত্রনাথ দত্ত । 
পদ্সিনী-_বুঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 

গল্প ও উপন্য।স 

কষ্ণকান্তের উইল-_বঞ্ষিমচগ্্র চট্টেপাধ্যায় । 
[গিলগুচ্ছ-_শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর । 
|গোরা__এরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! 
(চোখেরাঁবালি--ভ্রীএবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


টিভির চট্োপাধ্যায়। 


স্বর্ণলতা1-_-তাঁরকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 
আনন্দমমঠ- বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধায়। 

দেশী ও বিলাতী-_শ্রীগ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
| চন্দ্রশেখর-__বঞ্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় । 


1 দেবী চৌধুরানী-_বঙ্ধিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 


।মাধবীকক্ষণ__রমেশচন্দ্র দত্ত । 
|রাজকাহিনী_শ্রীঅবনীগ্রনাথ ঠাকুর । 
|সংসার_রমেশচগ্তর দত্ত। 
কপালকুগুল'-_বন্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। 
বাজসিংহ-_বঙ্ষিমচন্্র চত্টোপাধ্যায়। 
নৌকাডুবি_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
প্রজাপতির নির্ববদ্ধ__হীবধান্রনাথ ঠাকুর । 


+ষুগাস্তর -শ্রীশিবনাথ শান্ত্রী। 


ষোড়শী-_ জী প্রতাতকুমার যুখোপাধ্যায়। 
[বিন্দুর ছেলে-_শ্রীশরত্চন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। 
সওগাত-_শ্রীচারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
নাটক 
নীলদর্পণ__ দীনবন্ধু শিত্র। 
চিত্রাদা__শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
প্রফুল-_গিরিশচব্র ঘ্বোষ। 
বিসর্জন-__শ্ীরবীন্্রনাথ ঠাকুর । 


| ১৪শ ভাগ, ত্য ধ 


৫। রাজা-- ীরবীক্রনাথ ঠাকুর ] 
৬। রাজা ও রণী- শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
|সাঙ্জাহান-_দ্বিজেন্্রপাল বায় 

|ছর্গাদাস দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 
| অচলায়তন-_প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
|বিশ্বমঙ্গল-_গির্রিশচন্ত্র ঘে।ষ। 


২০০৯: ২৮ ১৮৯০ 


প্রবন্ধ ও সমালোচন। 
১। জিজ্ঞাসা_ শ্রীরামেন্নুন্দর ভ্রিবেদী। 
২। কৃষ্ণচবিত্র-- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 
ও। প্রাচীন সাহিত্য-শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 
। |সামাগিক প্রবন্ধ_ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
|শতুত্তলাতত্ব__চন্দ্রনাথ বন্থু। 
। [রাজা ও প্রথ|--আরবীন্রনাথ ঠাকুর । 
' |ভারভশিল _.. শ্অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
[সাহিত্য-শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
। +সমাঞ্__শ্লীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
না ঠাকুর । 
] আধুনিক সাহিত্য_শ্রীবীন্ধনাথ ঠাকুর 
|বাহ্বস্তর্র সহিত মানবগ্রক্লতির সব্বন্ধ বিচার-__. 
অক্ষয়কুষারু দত্ত। 
| বিবিধ প্রবন্ধ-বঙ্িমচন্দ্র চটেপাধ্যায়। 
পারিবারিক প্রবন্ষ__ভুদেব সুখোপাধ্যায়। 


১১। 


১৫1 বিধবাবিবাহ_ঈখরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 
১৬। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-বিবেকানন্দ স্বামী । 
ধন্নকথ। 

১॥ শান্তনিকেতন-শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( 


২ ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায়__অক্ষয়কুমার দত্ত। 
৩। তক্তিযোগ-_শ্রীঅশ্বনীকুমার দত্ত। 
৪81 গীতায় ঈশ্বরবা--শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 
৫। ধর্্-_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
৬। রামকুষ্ণতকথামত-_ গ্বীম-_। 
৭। ধর্্মতত্ব-বন্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
ভ্রমণ 
১। হিমালয়_ভ্রীগলধর সেন। 


৩য় সংখ্যা ] বেতালের বৈঠক 
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১ 
হ। 


৩! 
পরী 


দি ডায়ারী_ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পরিব্রাঞ্ক-__বিবেকানন্দ স্বামী । 
জীবনচরিত 
বিদ্াাসাগর-_ শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দেণপাধ্যায়। 
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত-শ্ীীযোগীন্দ্রলাথ বস্থ। * 
জীবনস্মতি-_ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
[খমমোহন রায়-_ নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়। 


৪1 
বামতন্থু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাঞ্জ_- 


৬] 


১। 
হ। 
৩। 


৪ 


৫। 


হ। 


ত। 


৯ 
হ। 


১০৩। 


শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী । 
আত্মজীবনী_-রাজনাবায়ণ বস্ু। 


ইতিহাস 
সিরাজউদ্বৌল।-_শ্রীঅক্ষয়কমার ৈত্রেয়। 
সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস--রজনীকান্ত গুপ্ত। 


গৌড়রা দমাল। ও লেখমালা--ইঈরুমাপ্রসাদ চন্দ্র 
ও শ্রীঅক্ষম়কুমার মৈত্রেয়। 


বাঙ্গালার নবাবী আমলের ইতিহাস__ 
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। 
মুর্শিদাবাদকাহিনী ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-__ 
শ্রীনিখিলনাথ রায় । 


ভাষাতত্তব ও কোষ 
বঙ্গতাষা ও সাহিত্য-_ হ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 
বাঙ্গাল। শব্দকোষ-_ ইযোগেশচন্দ্র রাঁয়। 
বিশ্বকোষ _উনগেন্দ্রনাথ বন । 

বিবিধ 
কমলাকান্তের দপ্তর “ বঞ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
ছিন্লপত্র--শ্রীর বীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
উদ্ত্রাস্ত প্রেম--শ্রীচন্্রশেথর মুখোপাব্যায়। 
পরিশিক্ট 

| আত্মজীবনী-_মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
কল্যাণা-_বজশীকাস্ত সেন। 
উড়িষ্যার চিত্র--শ্রীষতীন্দ্রমোহন সিংহ | 


১৩১। 


। জাপান- শ্রীস্ববেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


প্রতাপাদিত্য-__প্রীক্ষারোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ 
ভূপ্রদক্ষিণ-_ শ্রাচন্দ্রশেখর সেন। 
প্রকৃতিবাদ আভিধান-_-বামকমল বিগ্ভালক্কার | 


৩৬৫ 

শিশু--ভ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর। £ 
সারদামঙগল-_বিচারালাল চক্রবন্্। 
মেবারপতন-দিঙ্গেন্্রলাল রায়। 
ঝশপি-_-ইমণিলাল গল্জোপাধ্যায়। 
(পুষ্পপাত্র _প্রীচারুচন্ত্র বন্দোপাধায়। 
[ক্ষণিকা _ রীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর"। " 

৷ শব্বতত্ব_এরবান্দ্রনাথ ঠাপ । 
মালিনী-শ্রীববাক্দনাথ ঠাকুর । 

অমিয় নিমাইচবিত-শিশিরকুমার ঘোষ । 
[পদ্দাবলী-বিদ্যাপতি। 

| আলালের ঘবের দুলাল_-টেকটাদ ঠাকুর। 
[সধবার একাদশী-দাঁনবন্ধু মি । 
[এখা_-জীগকরকুখার বড়াল। 

| ্রবতারা__ হয ভীত্রমোহন সিংহ । 
ধন্মমঙ্গল--ঘনরাম। 
বিবাহ বিজাট- _ভ্ীঅমৃতলাল বস্থু। 
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা--ভ্রীসীতানাথ ত্বহুষণ । 
ব্যাকবরণ-বিভীষিকী--শ্রীগলিতকুমার বন্দ্যো। 
ভারতভ্রমণ__্রীধরণীকান্ত লাছিড়ী চৌধুবী। 
সমাজ _রমেশচন্্র দনু। 

অন্রপূর্ণার মন্দির_-জ্ীমতা নিকুপমা দেবী । 
কল্পনা_-ঞ্ারবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
উরি ঠকুব। 
লোকনাহিত্য-_ভীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

বৈষুন পদাবশী-__ 

| বীদাঙ্ষনা_মাইকেল মধুন্থদন দ্ত। 

| ব্রেখাক্ষর-বণুমাল1--্ীদ্বিজেন্্নাথ ঠ।কুর। 


) 








/ 
1 


1বৈবতক-নবীনচন্দ্র পেন। 


[বিরহ-দ্বিজেন্রলাপ বায়। 
বলিদান-গিরিশচন্দ ঘোষ। 

বামায়ণী কথা-শ্রিদইীনেশচন্দ্র সেন । 
[জ্ঞানযোগ--বিবেকানন্ন স্বামী! 
|ধশ্থজিজাসা-_নগেন্্রনাথ চট্রোপাধ্যায়। 
ঃ রসায়ণীবিধ্যা- ্রীপ্রফুল্রচন্্র রায়। 
“ফুলের ফসল-_হীসত্যেন্্রনাথ দত! 


৩৬৬ 
". নৃতন প্রশ্ন 
১। ইংরেজবিজয়ের পরবন্তাঁ কালের বাংল। 
দেশের এমন বারে! জন মৃত ও জীবিত 
শ্রেষ্ঠ লোকের নাম করুন ধীহাঁদিগকে 
আমর! জগতসভায় প্রতিনিধি পাঠাইয়া 
গৌরব অনুভব করিতে পারি এবং খাঁহারা 
জন্মগ্রহণ করিলে যে-কোন দেশ গৌরবা- 
ন্গিত হইত। 
২। বাংলাদেশের সর্নশ্রেষ্ঠ লেখিকা কে? 
৩। রবীন্দ্রনাথের ছে'ট গল্পের মধ্যে উত্কুন্ট- 
তম দশটির নামকি? 
[তৃগীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় সবুঙ্গপন্জরে প্রকাশিত 


নৃতন গর কয়টি, গল্পগুচ্থ পচ ভাগ ও গল্প চারিটি নামক 
পুস্তকের গল্পগুলি ধরিয়। বিচার করিতে হইবে। ] 


- দেশের কথা 


কথায় বলে _ 

“হুঃখী বায় যেই পথে । 

ছঃখখায় তার সাথে সাথে ॥' 
এদেশের অবস্থাও ঠিক তাই। একেতো হূর্ভিক্ষের 
'কীরমাস!' ঘরে ঘরে, তার উপর আধিব্যাধি থরাবর্ষ! 
যাহাকিছু একবার দেখ। দিবে তাহাই চা-বাগানের ফুলির 
চুক্তির মও দেশেরু রক্ত গা চুখিয়। ছাড়িবে না! বিদেশী 
যুদ্ধের ফুল্কি পাগিয়া যখন এদেশের পাটের বাজারে 
আগুন ধরিল, তখন ধান ফেলিয়া ক্ষেতে পাট বোনার 
জন্য আমতা অনেকেই চাষাদের চৌদ্দপুরুষের মানরক্ষা 
করিতে পাবি নাই। কিন্তু কৃষকদেরও তে। একটা! 
কৈফিয়ৎ আছে। কবি গোবিন্দদাস 'সৌরতে” সে 
কৈফিয়তের এই আভাস. দিয়াছেন__ 


পওরে, আমার সাধের পাট ! 
তুমি, ছেয়ে আছ বাঙ্গল! মুনুক__ 
বাঙ্গ লা! দেশের মাঠ! 


প্রবাসী__ পৌষ, ১৩২১ 


[১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যে দেশে যেখানে যাই, 
সেথায় তোমায় দেখতে পাই, 
গ্রামে গ্রামে আকিস তোমার 
পাড়ায় পাড়ায় হাট! 
ধান কেলিয়ে তোমায় বোনে, 
বাধা নিষেধ নাহি শোনে, 
ছালায় ছালায় টাক] গোণে, -- 
চাঁধার বাড়ছে ঠাট। 
যার ছিল না ছনের কুড়ে, 
তাহার এখন বাড়ী মুড়ে? 
চৌচাল। আট-ঢালা কও, 
ঝিল্মিলি কপাট ! 
যর ছিল না ছে'ড়া পাটা, 
মাটার সান্কী বদনা বাটী, 
প্লেট পেয়াল! পরিপটা, 
এখন পালং খাট £ 
নেকুড়া-পরা পেঁচা বুচী, 
গিণ্টিতে আর হয় না রুচি, 
এখন সোনার বাউটা পঁচি, 
উজ্জল করে ঘাট !” 
চাব বা বাঞ্জারের অবস্থা তাপ হইলে, কৈফিয়তের এ 
অংশ টেকসই হইতে পারে । কিন্তু একটু দুরবৃষ্টি করিতে 
গেলেই আবার যে গোবিন্র্াসের কথায়ই মনে হয়__ 
*তোমার হ'লে অঙ্গ ফলন, 
কঠিন বড় খাঞ্জনা চলন, 
রাজা প্রজা সবার দলন, 
বিষম বিভ্রাট ! 
সাতিয়। অদ্্রীয়ার লড়াই, 
আমর] নাহি তারে রাই, 
তোমার হ'ল খরিদ বা, 
তাইতে “গৌরাঙ্গ, কাঠ।” 
মহাজনে দেয় না টাক", 
কিসে বায় আর বেঁচে থাক, 
পঞ্জাবে মান্দাজে অকাল, 
বাঙ্গাল! গুজরাট !” 


এখন এ সমস্তার উপায় কি? এদিকে রুষক অর্থবান্‌ 
হইলে দেশের ধনবল বৃদ্ধি পাইবে, অন্তদ্িকে পাটের দ্বার! 
এই ধনবৃদ্ধির সহামুত! হইতে থ|কিলে ধানের চাষ ক্রমশ 
হাস পাইয়। অনসঙ্কট উপস্থিত হইবে; তার উপর 
“অল্পফলন” হইলে বা অজন্মা হইলে তো সর্বনাশ ! বর্ত- 
মান ও ভবিষ্যতের এ বিরোধের মিলন কোথায়? মফঃ- 
স্বলের দুই একখানি পাত্রকায় এ বিষয়ের এক আধটুকু 
আলোচন। দেখা যাইতেছে । আমর! নিয়ে তাহারই 
কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিলাম। 


৩য় সংখ্য। ] 


ধভাগোরো। বলেন__ 


“কথা হইতেছে, দেশে এত অধিক পাটের আবাদ হওয়া উচিত 
কিনা? ইহাতে দেশের লাভ, না লোকসান ? ব্যবসায় বাণিজ্যে 
আমর! বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় পারি ন।, হারিয়া যাই। 
এই অবস্থায় যদি মামরা এযন কোন দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারি যাহা 
অন্য দেশে নাই, যাহ] অন্ত দেশে হয় না, তবে তাহ! করিব না কেন? 
দিন দিন পাটের বাবসায় বাড়িয়া যাইতেছে, বাঙলা এ মহাস্থঘোগ 
ছাড়িবে পেন? এমন জমি আছে যাহাতে অন্য ফপল ভাল হয় না, 
অথচ পাট বেশ হয়; এমন জমিও আছে যাহাতে ১২ টাকার ধান 
জন্মে, কিন্তু পাট জন্মে ৫*২ টাকার | তবে পাট বপন করিবেন! 
কেন? অবশ্যই কর] উচিত। 

কিন্তু বিপদের প্রতিকারার্৫থে কি করা কর্তব্য ? ধান অবশ্থাই 
বুনিতে হইবে । যদি পাঁচ কাণি জমি থাকে, ৩ কাণিতে পাট ও ২ 
কাশিতে ধান বপন করিলেই সমসা। মিটিবে। ঘরে ধানও থাকে, 
অথচ নগদ অর্থাগমও হয়। যেমন অল্প জমিতে ধান বপন করিতে 
হইবে, তেমন যাহাতে সেই জমিতে ফসল অধিক জন্মে কুষকর্দিগকে 
তাহ। বিশেষরূপে শিক্ষ। দিতে হইবে । দেশে কত অনাবাদী জমি 
পড়িয়া আছে, তাহা আবাদ করিতে হইবে । তবেই সমস্যার পুরণ 
হইবে ।” 


বাগেরহাটের “জাগরণ একথা সমর্থন করেন না। 
তাই এ পত্রিকায় প্রকাশ__ 


“যাহার! অর্থনীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত তাঁহার] পাটের চ।ষের অভাবে 
দেশে ধনাগযের পথ-রোধকে দেশের পক্ষে মহা অনিষ্টকর মনে 
করিতেপান্গেন ; কিন্ত আমরা তাহা করি না। দ্শটাকা আয় 
করিয়] বার টাকা ব্যয় করা অপেক্ষা পাঁচ টাক। আয় করিয়া চারি 
টাক] ব্যয় কর] কি ভাল নহে? যাহার দেশের অবস্থ! জানেন 
ন্টাহারা বুঝিবেন এবং স্বীকার করিবেন যে পাটের চাষে কৃষকের! 
অধিক অর্থ উপার্জন করিত পারিলেও তাহাদের সে অর্থ অধিকাংশ 
অপব্যয়ে নষ্ট হইয়1 যায়। 

আমাদের কোনও শ্রদ্ধেয় দেশ-হিতৈষী বন্ধু এক সময়ে ফরিদপুর 
জেলায় ছুতিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানে সাহায্য প্রদান করিতে খিয়াছিলেন। 
ভাহার মুখে শুণিয়াছি কুষকের বা করিবার জন্য টানের ঘর 
করিয়াছে কিন্তু খাইতে ন! গাইয়। সে বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া পলায়ন 
করিয়াছে । তাহার সঙ্গে ঠীমারে কয়েকজন কৃষক যাইতেছিল 
তাহারা অন্রভাবে ক্রিষ্ট, কিন্তু গ্ীমারে বসিয়া টরুট খাওয়া] চলিতে- 
ছিল। এক পয়পার তামাক কিনিলে তাহাতে হয়তো ছুই দিন 
চলিতে গারিত, কিন্তু এক পয়সার টুরুটের দ্বার! ছুই বারের বেশী 
খাওয়া চলে না। তিনি যখন তাহাদিগকে এ কথ| বুঝাইয়া দিলেন 
তখন তাহারা লঙ্ঞিত হইল। এটি একটি সামান্য দৃষ্টান্ত। 

কৃষককুল যে বিলাপী বাবু সাজয়াছে তাহার প্রমাণের বা 
দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শীতকালে বঙ্গদেশের নানা স্থানে মেলা 
হইয়া থাকে। সে মেলার জিনিষ কাহার! ক্রয় করে? যে-সকল 
অকিঞ্চিৎকর মনোহারী অপার দ্রব্য বিলাত হইতে আপিয়! এ দেশের 
অর্থ শুধিয়া লইতেছে তাহার আধিকাংশ ইহারাই ক্রয় করিয়া 
থাকে । এমন কি, অর্থ ঘ্বার1 তাহার] পাপ এবং স্বাস্থ্যহানির বিষময় 
বীজও ক্রয় করিতে কৃঠিত হয় না। পাট বিক্রয় করিয়া থে অর্থ 
উপার্জন করে তাহা এইরূপ ভাবেই অপব্যগ়িত হইয়া! থাকে, গৃহস্থের 
ঘরে একটি পর়সাও থাকে না। অভাবে পড়িলে সেই চিরস্তন প্রথ! 


১৬ 


শের কথা 


এ 


উচ্চহারে ত্বদ দিয়া টাকা ক; কর] ভিন্ত উপাযাস্র নাই 1 পাট 
না বুঁনয়! ধান বুনিলে অন্ততঃ খাদের অভাব হগনা। এই-সকল 
কথা মনে করিলে উহাই সঙ্গত মনে হয় ঘে পাটের ঢাঁমে সময়ব্যয় 
ও পরিশ্রম নাকরিয়! ধানের চামের জন্য সচেষ্ট হত্যা কর্তবা। যদি 
বুঝিতাম এই পাটের বাবপায়ের অর্থ স্বার$ দেশের লোকে ধনবান 
হউতেছে তবে উচ্ভার সপেক্ষ ছুট! কথা বলিতে পারিতাম। পাটের 
ব্যবনায় দ্বার] এ দেশের লোকে বেলা করে তাহা অতি সামান্য । 
বিদেশী লোকে এই পাট ক্লুয় করিয়! বিদেশে প্রেরণ করে, তাহা 
দ্বারা জিনিষ প্রস্তুত হইয়া এদেশে আসিয়া»আমাদের অর্থ শুষিয়া 
লয়। আমাদের কৃষককূলের পরিশ্রম, আম।দের দেশের দালালের। 
সেই পরিশ্রমলন্ধ দ্রবা বিদেশীর নিকট বিক্রী করে, তাহারাত লা 
করে। আবার তাহ দ্বারা যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা আমরাই বেশী 
মূলো ক্রয় করিয়া হাহাদিগকে লাভবান করি। 

আমাদের শিল, আমাদের নোড়া, তাহা দ্বারা আমাদেরই দাতের 
গোড়া ভাঙ্গ। হয়। যদি পাটের চাষ করিতে হয় তবে দেশের 
লোকে ঘাহাতে তাহার ব্যবদায় করিয়া লাভবান হইতে পারে তাহার 
উপায় কর! কর্তব্য ।” 


“রঙ্গপুর দিকপ্রকাশে" শ্রীযুক্ত কেশবলাল'বস্থ রঙ্গপুরের 
জনসংখ্যা ও উৎপন্ন শশ্যার্দির বিচারে উপরি-উক্ত কথারই 
প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াঞ্েন-__ 


“১৮৭২-৭৩ খুষ্টান্দে রংপুর জেলায় ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ২ শত 
৬৬ একর ১ রুড ১ পোল ভূমিতে ধান্যের 'চাঁষধ করা হইয়াদ্ধিল। 
যেসকল জমিতে এক মাত্র হৈমন্তিক ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
তাহার উৎপন্ন ধান্যের পরিষাণ একরপ্রতি ২১/* মণ; যে-সকল 
জমিতে আশু'ও হৈমস্তিক উভ্তয়বিধ ধান্য উৎপন্ন শ্বয় তাহার উৎপত্তির 
পরিমাণ একরপ্রতি, ৩৮/* যণ; এবং যে- সকল জমিতে অন্যান্য 
খাদ্যশন্ের সহিত ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার উৎপতির পরিষাণ 
একরপ্রতি ১৫/* মণ ধরিলে জেলার উৎপন্ন ধাঁন্য হইতে ১৯৩ লক্ষ 
৮” হাজার ৩ শত ৩০ মণ চাউল পাওয়া যাইতে পারে । এখন জন্‌- 
সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় দে, জনপ্রতি দৈনিক অন্দসের করিয়া 
চাউল প্রয়োজন হইলে এই জেলার অধিবাসীবর্গের জন্য ৯৯ লক্ষ মণ 
চাউলের প্রয়োজন । * হৃতরাং অবশিষ্ট ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩ শত 
৩০ মণ অনায়াসে বিদেশে চালান যাইতে অথব! গৃহে গৃহে সঞ্চিত 
হইতে পারে। 

পাঠক মনে রাগিবেন, আমি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথ! বলিতেছি। 
তখন জেলায় সর্বত্র এত অধিক রেলপথের বিস্তার হয় নাই, তথাপি 
কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বলিয়াভেন, যে-ব্১সর শহাদি সুন্দর 
উৎপন্ন হইত, সে-বৎনর অন্তঙ; অদ্দেক শদ্য দেশের বাহির হইয়! 
যাইত। এখন সর্ব প্র রেলপথের বিস্তর ও অবাধ বাণিজ্যের কল্যাণে 
এই রপ্তানী-স্লোত যে সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, উহা বলাই বাহুল্য । 

আমি পৃবেবই দেখিয়াছি, ৪০ বৎসর পুর্ব্বে রংপুর জেলার যে 
পরিষাণ ভূমিতে খান্যের আবাদ হইত এখন তাহার কিঞ্দিধিক 
অন্ধাংশ ভূমিতে ধান্য উৎপন্ন হইতেছেশ। ৪০ বৎসর পূর্বে রংপুরে 
যে-পরিম।ণ ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহার একার্দে প্েলার প্রয়োজন 


পূর্ণ হইয়া অপরার্ধ বিদেশে চালান যাইত অথবা গৃহে গৃহে সঞ্চিত 


হতে পারিত কিন্তু বর্তমানে যে-পরিমাণ হুমিতে ধান্য উতপন্ন 
হইতেছে, তাহাতে উৎপত্তি ভাপ হইলে কিছুমাত্র রপ্তাণী বা সঞ্চয় 
মা করিয়া জেলার অভাব কোন প্রকারে পূর্ণ হইতে পারে। বর্তমানে 


৩১৬৮ 


যে-পরিষাণ ভূমিতে ধান্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার পরিমাণ ৪৯ 
বৎসর পূর্বের তুলনায় অদ্ধাংশের কিঞ্িদধিক হইলেও জন7ংখ্য। 
কথক্চিৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্ত জেলার অধিবানীবর্গের অন্ভাব কোন 
প্রকারে পুর্ণ করিতে পারে। পশ্চিম! হিন্দুস্থানীগণ দলে দলে এ 
জেলায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ত করায় ৪ বৎসর পূর্ব্বের 
তুলনার বর্তঘ।নে জনসংখ। দৃশ্যত: কিছু বৃদ্ধিপাইয়াছে। দুর্ব্বৎসরে, 
এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায়ও, অন্য জেলা হইতে ধান্ত চাউল আদ- 
দানী নাকরিয়" উপায় থাকে ন1। দৃষ্টান্তশ্বরূপ নিয়ে বিগত ১৯*১- 
১* খৃষ্টাব্দে সমগ্র রমগপুর জেলার কতিপয় প্রয়োজনীয় কৃষিজাত 
দ্রবোর আমদানী-রস্তাশীর বিবরণ নিয়ে প্রদান করিলাম । 


আমদানী রপ্তানী 
ধান্য ২১৯৯১৭৫* মণ। পাট ৩৪,৬০১৭৫* মণ। 
চাউল ৪,৯*,৫** মণ । তামাক ২,৫৯১৭০৭ মণ। 
চিনি ৯৫,৩৭৫ মণ। ধান্য ৩৮,৫১৩ মণ। 
তুলা ১৯,০৭৫ মণ। 
সরিষ। প্রভৃতি ৪৪,১৪৫ মণ। 
সুতরাং দেখা! বাইতেছে, ৪* বৎসর পুর্বে যেখানে সমগ্র রঙ্গপুর জেলা 
হইতে ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজ।র ৩ শত ৩* মণ চাউল রপ্তানী অথবা গৃহে 
গৃহে সঞ্চিতও হইতে পারিত, ৪* বৎসর পরে অধুন1 সেই স্থানে 
মাত্র ৩৯ হাজার ৫ শত ১৩ মণ রপ্তানী হইতেছে । আর অবুষ্টের 
কঠোর পরিহাসের ফলে নৃযুনাধিক ৫ লক্ষ মণ ঢাউল ও তিন লক্ষ 
মণ ধান্য আমদানী করিয়া দঞ্চেদর পুর্ণ করিতেছি! 
অ|মি পূর্বেই বলিয়াছি, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরের সর্ববজজ 
রেলপথের নিস্তার হয় নাই । তখন নৌকা! ও গোযানের সাহায্যে 
সাধারণতঃ জেলায় অন্তর্ববাণিজ্য পরিচালিত হইত। সুতরাং 
তদবস্থায় দেশের. উৎপন্ন ধান্ত ও অন্যান্য খাদ্য শপ্যাদিবে সহজে 
দেশের বাহির হইয়া যাইঠে পারিত তাহা কখনই অন্রমান 
করা যাইতে পারে না। প্রত্যুত ৪* বৎসর পূর্বে রংপুরের ঘরে 
ঘরে লক্ষ্মী মু্তিমতীরূপে বিরাজিতা ছিলেন। অধুন! চল্লিশ বৎসর 
মধ্যেই সমস্ত জেলায় অশান্তির দাবানল প্রজ্বল্িত হইয়াছে__লক্ষ 
লক্ষ নরনারী কি করিয়! আপনাকে ও স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে বীচাইয়া 
রাঁখিবে, তাহার চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দিনে দেশের 
কৃষকসন্প্রদায় মর্দি প্রকৃত পন্থা! অবলম্বন করিতে পারে, পাট ছাড়িয়। 
ধার্ট্যির চাষে যনোযে।গ দেয়, তবেই সমগ্র জেল! অবশ্যস্তাবী ধ্বংসের 
হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে নচেৎ নহে।” 


উল্লিখিত মতদ্বৈধের কোন্‌ পন্থ! অবলঘ্বনীয় ? আমা- 
দের মতে উভয় দলের মতই কোন কোন অংশে 
সমীচীন। পাটের চাষ সম্বন্ধে “চ।কাগেঞ্জেট যে কথা 
বলিয়াছেন তাহা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না) 
কৃষকেরা পাটের আয় বিলাস-বাসনে নষ্ট করে বপিক্বা 
কুষকদিগকে শিক্ষ। ও সছুপদেশ প্রদানের প্রস্তাব না 
করিক্পা "জাগরণ যে একেবারে পাট-বয়কটের পাতি 
দিয়াছেন তাহাও যুক্তিরঙ্গত নহে। কিন্তু 'জাগরণে'রই 
শেষ মন্তব্যে সায় দিয়া একথাও বলা আবশ্তুক যে “যদি 
পাটের চাষ করিতে হয় তবে দেশের লোকে যাহাতে 


প্রবাসী--পৌঁষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাহার ব্যবসায় করিয়! লাভবান হইতে পারে তাহার 
উপায় কর! কর্তব্য।” অবশ্ত, লাভের এই উপায় নির্দা- 
রণ করিবার পূর্বেই অন্নরক্ষার উপায় করার প্রয়োজন। 
সেক্ষেঞ্চে ঢাকা-গেজেটে'র মতের উপুর নির্ভর করিয়া 
ধান ও পাট আবাদের অনুপাত রক্ষা! কর৷ সম্ভবপর 
হইবে কি না তাহাও বিচার্ধ্য । চাউলের কথ ছাড়ি! 
দিলেও, ধানের আর একট প্রয়োজন আছে তাহ! 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পাট ছাড়াইয়া নিলে পাটগাছের 
যে কাঠি থাকে তাহ! জ্বালানি, চকমকির কাঠ বা গরীব 
গৃহস্থের ঘের-বেড়ার কার্য্য ছাড়া অন্ত বিশেষ প্রয়োজনে 
আসে না; কিন্তু ধানের খড় দ্বার৷ ঘবের চাল-ছাওয়ান 
তো হয়ই, তাহা ছাড়া আর একটা কাজ হয়_-তাহ। 
গরুর খাদ্য। এদেশে গোচারণের মাঠের সংখ্যার সঙ্গে 
সঙ্গে যদি খড়ের পরিমাণও কমিয়া যায় তাহা হইলে মানু- 
ষের স্থায় গরুরও খাদ্যসমন্তা অচিরে উপস্থিত হইবে। 
তাহাতে যে কি বিপদ; তাহ। উল্লেখ কর! বাহুল্যমাত্র। 

কিন্তু অন্ভপাতের ব্যবস্থা যেন আমার্দের হাতেঃ_- 
যেস্থুলে ব্যবস্থ। চালাইলেও দ্বেবতা বিরোধী হইয়৷ উঠেন, 
সেস্থলে উপায় কি? এবৎসরের শস্তের উপর দেবতার 
কিরূপ রোধ-দৃষ্টি, মফঃম্বলের নানাস্থান হইতে তাহার 
পরিচয় নিয়ে দিতেছি। 


'মালদহ-সমাচার? বলেন- 
*বরিন্দ্র অঞ্চলে এবার ধান্সের অবস্থ। যারপরনাই খারাপ। 
অভাবে প্রায়ই মরিয়া গিয়াছে।” 
রঙ্গপুরের অবস্থা 'রঙ্গপুরদিকপ্রকাশে' প্রকাশ-_ 
“বু্টি না হওয়ায় ধান্যের ক্ষতি হইতেছে।” 


রাগ্সাহীর কথ “হিন্দুরঞ্রিকা”য় ব্যক্ত-_ 


“বৃষ্টির-অভাবে হৈযস্তিক ধান্ের অবস্থা অতীব শোচনীর, 
চৈতালী ফসল হইবার আশা নাই।” 


“ত্রিপুরা-হিতৈষী' এ কথারই সমর্থন করিয়া বলেন-_- 


“বৃষ্টি অভাবে রোয়! নিঃশেষপ্রায়। বোধ হয় শনিগ্রহ এবার 
ধানের মাঠে দৃষ্টিপাত করিয়াছে।” 


লক্ষ্মীর ভাগার বাখরগঞ্জের অবস্থাও শোচনীয় । 
'বরিশাল-হিতৈষী? বলেন-__ 


“মফংস্বল হইতে ক্রমাগত সংবাদ আসিতেছে; ধান্যগাছগুলি 
শুকাইতেছে।” 


জল- 


৩য় সংখ্য। ] 


কথার 'নীহার”» পাবনার *সুরাজ+, চট্রগ্রামের 
£জ্যোতিঃ? সকলেরই এ একনুর | *স্ুরাজ' বলেন__ 


“পাবন। জেলার শস্যের অবস্থ। অতীব শোচনীয়। উপর জমীর 
সমূদয় ধাস্য বৃষ্টি-অভাবে পূর্বেই নষ্ট হইয়াছে। নীচু জমিতে যে- 
সব ধান্য আছে তাহাদের গোড়ায় অতি সাধান্য জল আছে; এ 
জল রৌদ্র-তাপে উত্তপ্ত হইয়া শসাগুলিকে নষ্ট করিতেছে ।” 


মুশিদাবাদ ও বারভূষও তুল্যাবস্থ। মুর্শিদাবাদ- 
হিতৈথী”তে প্রকাশ-- 

"অধিকাংশ স্থানের ধান্য শুকাইয়! বাইতেছে।” 

“বীরভূমবা্ত।” বলেন-_ 


“বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষকগণের একমাত্র ভরসাস্থুল ধান্যের অবস্থ। 
যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে এরূপ অনেক দিন দেখা যায় নাই।” 


“বাকুড়াদপণে'ও এ কথা-_ 

“জলাভাবে বিস্তর ধান্য মরিয়াছে ।” 

আসানসোলের 'বত্তাকর? উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া 
বলিতেছেন__ 


“গত আঙ্িন মাস হইতে এই মহকুমায় একেবারেই বৃষ্টিপাত 
হয় নাই। ধান্যের অবস্থা! অত্যন্ত শোট্নীয় হইয়াছে । কোথাও 
কোথাও জল-মভাবে একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছে।” 


এই অনাবৃষ্টির হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি ?-- 
একমাত্র উপায়__কৃঞিম জলগ্রবাহ দ্বারা ক্ষেত্রগুলিকে 
সিক্ত কর1। কিন্তু তাহাতেও অনেকস্থলে নানা বাধা- 
বিদ্ন আছে। প্রমাণস্বরূপ “রতাকরে"র মন্তব্য নিয়ে প্রদত্ত 
হইল । 

“জলসে১নের উপযোগী পুফপ্িণী আদিও নাই যে, তাহা ২ইতে 
জল লইয়া প্রজার ধান্যাি শস্য বাচাইবে। আবার যেখানে জল- 
সেচনের উপযোগী পুক্ষরিণী আছে সেখানে জমিদার অথবা পুষ্করিণীর 
মালিকের! জলপে৮ন করিতে দিতেছে না। এমন কি, অতিরিক্ত 
জলকরু লইয়াও জলপেচন করিতে ল1 দেওয়ায় কুষকগণকে মাথায় 
হাত দিয়া কাঁদিতে হইতেছে!” 

এই দারুণ দুর্দিনে কৃষককুলকে বাচাইবার সামান্ত 
শক্তিও ধাহাদের আছে তীহারাও যদ্দি এইভাবে বাকিয়া 
বসেন, তাহা হইলে আর গতি কি আছে? জমিদার ও 
প্রজা দেশের অভিন্ন অঙ্গ একথা যতদিন আমাদের 
মন্দে মর্খে উপলব্ধি না হইবে, ততর্দিন আয়ু থাকিলেও, 
কপণের দরিদ্র প্রতিবেশীর মত বা বৈদ্যহীন গ্রামের 
মত আমাদের বাচিবার পন্থ। থাকিবে না। জমিদার 
প্রজা, ধনী নিধ্ধনী একপ্রাণ হইলে কঠিন কার্য্যও সমবেত 
চেষ্টায় সহজ হইতে পারে। নদীর বাধ, ইন্দারা, দীঘি, 


দেশের কথা 


৩৬৯ 
ঝিল প্রভৃতির সাহায্যে জলনিকাশের, যে বন্দোবস্ত 
হইতে পারে আমাদের আভিজাত্য বা 'রক্ষণশীলতা যদি 
তাহাকে আমল দিতে না চায় তাহ হইলে কাজেই 


কৃষকগণকে দেবতার দিকে চাহিগ্রা অনেক সময়ে বার্থ- 


, প্রতীক্ষায়ই প্রাণতাঁগ করিতে হইবে। কিন্কু তাহাতে 


কাহারই কল্যাণের আশ! নাই; কারণ কৃত্কের অবস্থার 
সঙ্গে মধ্যবিভ্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা একস্থরে গ্রথিত এবং এই 
ছুই শ্রেণীকে ছাড়িয়া ধনী সম্প্রদায়ের পৃথক সত্তাও বেশি 
দিন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এ সহজ কথাট। 
কেআর নাবুঝে? এ-সকল শুধু বোঝাবুঝিব ব্যাপার 
হইলে, এতদিন কি আর কুষকগণকে নিরক্ষর থাকিতে 
হইত, না৷ জলগ্রহণের উপযোগী জলাশয় এতই ছুল'ত 
থাকিত, না কপিকাতার রাস্তায় জল দেওয়ার জন্য ব। 
ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবহার্য নলের ন্যায় একটা লব 
পাইপ ও গম্প সরবরাহ করিয়া জলসেচনের বন্দোবস্ত 
করিবার লোক জুটিত না? 

ছুতিক্ষের আম্নঙ্গিক নান। পীড়াও ইতিমধ্যেই এদেশে 
প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। তন্মধ্যে ম্যালেরিয়াই প্রধান । 
ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান কক্গিবার জন্য ১৮৬৪ 
খৃষ্টাব্ধে ডাক্তার ইলিয়টের তত্বাবধানে গভর্ণমেণ্টের যে 
«“এপিডেমিক্‌ কমিশন” বসিয়াছিল তাহার সভ্য ডাক্তার 
লিয়ন, এগারসন ও কর্ণেল হেগ বলিয়াছেন যে, দরিদ্রতাই 
এই রোগের একটি বিশেষ কারণ । কুমক্গণকে দরিদ্র 
রাখিয়া আমরা পমাজের চক্ষে ফাকি দিতে পারি, কিন্ত 
বিধ|তা। যে বিতিন্ন উ|াযে তাহাদের সঙ্গে আমাদ্দিগকেও 
যমালয়ের দ্িকে টানিতেছেন, মফঃম্বলের পন্রিকাগুলি 
একবাক্যে তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। 

এবিষয়ে 'গীঁড়দুত? অগ্রদৃত হইয়া বণিতেছেন-_- 


“সহরে কলের] ও যা।লেরিয়ার ভীষণ প্রাঙভাব হওয়ায় লোকে 
বড়ই শঙ্ষিত হইয়াছে । একে সমস্ত প্রবাই ছুশ্ুলাঃ তাহার উপর 
চিকিৎসার ব্যয় জোগান অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।” 


'যশোহর' বলেন_ রি 
সহরে ম্যালেরিয়ার তাওবনৃহ্য আর্ত হইয়াছে। * * * 
পল্লীর অবস্থা! নাকি আরও ভীধণ। , 
'চারুমিহির? বলেন__ 
আমরা টাঙ্গাইল ও জামণলপুরের নাণা স্থান হইতে পুনরায় 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণের সংবাদ পাইতেছি। 


৩৭৬ 


াকুড়াদপর্ণে' প্রকাশ__ ॥ 

»' হম! প্রায় সর্বঅই যা।লেরিয়।র প্রকোপ লক্ষিত হইতেগ্থে।” 
“হিন্দুরঞ্জিকা'য় রাজসাহীর অবস্থা বাক্ত-_ 

"অন্য বৎসরের তুলনায় এবার এখানে মালেরিয়র প্রকোপ 


খুব বেশী।” 
পাবনার 'নুরাঁভ” বিলাপ-স্বরে জানাইতেছেন-_ 


“আমাদের চিরপরিচিত প্রিম্ন হুদ ম্যালেরিয়াও তাহার খাতা” 
পত্র সহ ঠিক সময়েই হাজির ! ঘরে ঘরে কেবল রোগীর যন্ত্রণা, আর 
মুদুমুর আর্তনাদ! পেটে তাত নাই, তৃফঃ। নিবারণের জল নাই, 
জীবনরক্ষার সমুদয় উপার হইতে বপ্চিত হইয়া এ হতভাগা জাতি 
ভবে কি এইরূপেই ধরাপুষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে ?”” 


'বারভূমবাম।” বাঁরভূমের সমাচার বলিতেছেন__ 


শভীষণ ম্যালেরিয়ায় এবার বীরভুমের প্রত্যেক পল্লীর প্রায় 
প্রত্যেক ব্যক্তি মাক্রান্ত হইয়াছে । এমন কখন হয় নাই।” 


আসানসোল এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্ত এখন 
সকলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া 'রত্বকর'ও বলিতেছেন_- 


“এ বৎমর স্বাস্থ্যের অবস্থা গহ্যন্ত খারাপ। পূর্ববে এসকল স্থানে 
ম্যালেরিয়া রোগ ছিল না; কিন্তু এবৎসর ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত 
প্রাহভাব দেখা যাইতেছে | কি সহর কি পল্লী, সকল স্থান হইতেই 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সংক্রামক 
বাধিও স্থানে স্থাশে পরিলক্ষিত হইতেছে ।” 


ডাষ়মণ্হারবার ও চ্ুগ্রামেবও 
“জ্যোতিঃতে প্রকাশ 

“চগ্রামে কলের। দেখা দিয়াছে।” 

'ডায়মগুহাববার-হিতৈষী? ঘোষণ| করিয়াছেন__ 


“মহকুমায় অবর-জলার 'প্রাদুডাব অত্যধিক! স্ত্বাণে স্থানে 
কলের।9 দেখা দিতেছে । একে শশস্তনাশ। তাহার উপর রোগ- 
যন্ত্রণা ।” 


ঠিকেথ| 1... 


“একা রামে রক্ষা পাই ঠগ্রীব দোপর |” 
“শহ্যনাশ" ও বোগযন্ত্রণ।' ছুইটা পৃথক ব্যাপার হইলেও, 
একের প্রাবপ্য অপরেরও শক্তিসঞ্চয়ের ঘে গৌণ কারণ 
হয় তাহ।তে সন্দেহ নাই। শরীর সুস্থ থাকিলে বিপদের 
সঙ্গে থানিকটাও যোব। ঘাষ এবং ঘরে থাবা? থাকিলে 
রোগেরও ওষধপথ্য জোটে । ৫ধিবিদ্যার উৎকর্ষের সহিত 
কৃষিক্ষেত্রের প্রসার বদ্ধিত হইলে কোন কোন অংশে 
ম্যালেরিয়ার বীজও দৃরীভূত হইতে পারে, আবার 
ম্যালেরিয়া নাশ করিতে শ্রয়াসী হইলে তৎস্ত্রে সহর- 
পল্লীর যে সংস্কারসাধনের প্রয়োজন হয় তাহাতে কৃষির 
সহায়ত] হইতে পারে। “কাজের লোক' ম্যালেরিয়ার 


রেহাই নাই। 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নিদানতত্বের আলো'চনাপ্রসঙ্ষে উপসংহারে স্প্টতঃ 
বলিয়াছেন-__ 


“মালেরিয়া-নিদান-সন্বন্ধে মনীষীগণের মধো ভিন্ন ভিন্ন মত 
পরিলক্ষিত হইলেও যাহাতে প্রতিগ্রামে উৎকুষ্ট পানীয় জল পাওয়া 
ষায়, জলনিকাশের ব্যবস্থা হয়, পুরাতন পয়ঃপ্রবাহগুলি স্সংস্কত হয, 


, অর্দমুত নদ-নদীগুলি অপেক্ষাকৃত সুপ্রসর ও শোতম্থিনী হয়, ঘন 


বনজঙ্গল মশকের আবাসভ্ভূমি পরিষ্কৃত হয়, তৎপক্ষে সকলেরই সচেষ্ট 
হওয়া বিশেষ আবশ্যক |” 


'কুড়াদর্পণে'ও এ কথারই পুনরুক্তি__ 


«আমরা দেখিতে পাঁউ যে কোথাও ।আল-নির্গমনের পথ রুদ্ধ 
হওয়ায়, কোথাও বা জল-নির্গষনের পথ একেবারে না থাকায় 
স্বস্থাহানি ঘটিয়াছে। অনেক গ্রামে এইরূপ কতকগুল1 গাছ-গাছড়া 
আছে ষে তাহার তলভুমি প্রায়ই সে"তসেতে থাকে এবং বু কীটাণু 
সেউ স্থান আশ্রধ করে। দেশের স্বাস্থোর উন্নতি করিতে হইলে 
জলনিকাশের পথ এবং আগাছা কর্তনের দিকে বিশেষ মনোষোগ 
দিতেহইবে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অশাবেও যে বিবিধ সংক্রামক 
পীড়া প্রসার লাভ করিতেছে, তদ্ধিষয়েও সন্দেহ নাই ।” 


“বর্ধমান-সঞ্জী ৰনী*ও উপরিউক্ত মতেরই প্রতিপোষক। 
উহাতে প্রকাণ-_ 


“পল্লী-স্বাঙ্থ্য সম্বন্ধে অমর! যতই আলোচন। করি ন1 কেন, 
তন্মধ্যে গোটাকতক কথা প্রয়োজনীয় । সেই কথ। কয়েকটির প্রতি 
কর্ণপাত করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি পল্লীস্বাস্ত্বোনতিলাধনে মনোনিবেশ 
করেন তাহা হইলে আশা করা খায় মালেরিয়ার প্রকোপ হইতে 
আম।দের শ্াশানকল্প পল্লীগ্রামগুলি অব্যাহতি লাভে সমর্থ হইনে 
পারে। কথাগুলি এই £-প্রতোক গ্রামে সুপেয় জল-সংস্থ'ন এবং 
জল-নিকাশের সম্যক ব্যবস্থা করা, ও বন জঙ্গল পরিদ্দার কর। ও 
আবর্জনা স্তপীক্ৃত হইয়া বাযুদূধিত ও দুর্গদ্ধযয় না করে তৎপ্রতি 
লক্ষা য়াখা। এইগুলি বে পল্লী-স্বাস্ত্োর উন্নতিসাঘনের পক্ষে 
অত্যাবশ্যক তাহ1 সকলেই স্বীকার করিবেন এ বিষয়ে মত-দ্ৈধ হইতে 
পারে না।” 


ম্যালেরিয়'-নাশকল্পে উপরি ধৃত যুক্তি গ্রাহা হইলে, 
কৃষিক্ষেত্রেও 'জলনিকাশের সম্যক ব্যবস্থা'য় একদিকে 
যেমন অনাবৃষ্টির হণ্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাওয়। 
যাইবে অন্তপ্দিকে বনজঙ্গল পরিষ্কত হইয়া চাষের বিস্তৃতি 
ঘটাইবারও সহায়'তা করিবে। ইহার উপর বদ্ধি কষকগণকে 
শিক্ষা দিয়! আধুনিক কৃষিবিদ্যায় অভিজ্ঞ কর যায় তো 
সে সোনায় সোহাগা ৷ 

কিন্তু উদ্যম ব! চেষ্ট। কোথার? “ব্রঙ্গপুর-দিকপ্রকাশ' 
সত্যসত্যই হতাশের আক্ষেপ জানাইয়াছেন-__ 


“কল্লোলিনীগুলি লৌহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়1 নির্বাক হইয়] গিয়াছে 
--সে নৃত্য নাই, সে স্বাস্থান্বলভ আনন্দ-কল্লোল নাই, আজ দুর- 
প্রসারিত সিকতারাশি তাহাদিগকে ক্রমশঃ ঢাকিয়। ফেলিতেজে। 
আজ তাহাদের আপনাদেরই দেহ ধৌত করিবার সামর্থ্য নাই, 


রা সংখ্যা এ 
তাহারা বাংলার আবর্ন! ধৌত করিবে কিরণে? মূল নদীগুলিই 
শুঞ্ষপ্রায়, সৃতরাং তাহাদের শাখাপ্রশাখ। যে বদ্ধজলে পরিণত 
হুইবে, তাহাতে কথা কি? দেশে থাল বিল যাহ। ছিল পাটের 
কল্যাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু শুদ্ধি পাইবার পথ 
নাই। পাট পচাইয়। পচাইয়া সেগুলিকে বিষের আকরে পারণত 
করা হুইয়াছে; নদীর প্লাবন আজ ক্ষীণ-শক্তি-_সে বিষ যে দেশের 
স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতেছে । “মন্নদান", “জলদান” প্রভৃতি 


৯ ৯ পা পা 


প্রাচীন সংস্কারগুলি নব্য-বিলাপিতা বা সভ্যতার আলোকে দুরে” 


পলায়ন,করিয়াছে, স্থৃতরাং মেকালের লোকে যে-সমুদায় পুক্ষরণী 
প্রভৃতির 'প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে-সমুদায় বর্তমানে এদে পুকুরে 
পরিণত ! পে-সমুদায়ের কতক পাটের কলা।পে, কতক দমীপবস্তা 
বৃক্ষ ও বংশগত্রে কি ভীষণ মৃত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহ! একবার 
দর্শন করিলেই বেশ বুবিতে পার! যায়। এই-সমুদায়ের প্রতিকার 
নাহইলে যেআর রক্ষা নাই তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য যাত্র। কিন্ত 
আমর] যুদ্ধ লইয়াই ব্যস্ত; এ-সকল বিষয়ে মনোযোগ দিবার 
অবসর কোথায়?" 
সত্যই আমাদের 'অবসর কোথায়? দেশের জমিদার- 
দিগকে আমরা চাহি পামায়ণের বিপ্রের যত “মৃত এক 
শিশুপুত্র কোলেতে করিয়া” “কান্দিয়া” কহিতে__ 

“না করেনু রাজ্য চচ্চ! রাম রদুবর | 

র্ রঙ 

অধন্মণর রাজো হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক। 

কন্মদোষে দেই রাজ। তুষ্তীয়ে নগ্নক |” 
কিন্তু একথা বিবার পৃর্ব্বে একবার ভাবিয়া দ্বেখি না 
'সেরামও নাই সে অযোধ্যাও নাই" সেকালও নাই সে 
সংস্কারও নাই ! তবু সুখের কথা, স্থানে স্থানে রাজপুরুষেব। 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ খিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টার পঞ্থা খুলিয়া 
দিতেছেন। তাহারা ইর্গিত করিলে দেশের জমিদ্াবেরাও 
তৎপর হইবেন, তখন তাহারা অন্নদান, জলদান কুসংস্কার 
না ভাবিয়া পুণ্যকশ্ম মনে করিবেন, আশা কহ] যায়। 
রাজপুরুষেরা! যদি জমিদারদিগকে সমঝাইয়া দেন থে 
প্রজার হিতেই তাহাদের হিত, প্রঙ্জার অস্তিত্বের উপর 
তাহাদের মরণ বাচনের নির্ভরঃ তণে দেশের অনেক অভাব 
অভিযোগ অচিরেই তিরোহিত হইয়া যায়। “বীরভূম- 


বার্তায় প্রকাশ 

“বীরভূমের ডিগ্থা্ট বোর্ড হইতে কয়েক বৎসর যাবত জেলার 
নান। স্থানে কতকগুলি করিয়! ইন্দারা খনন কণা হইতেছে ! যে- 
সকল গ্রামে পানীর জলের উপঘুক্ত পু্ধরিণীর একান্ত অভাব তন্রত্য 
অধিবাপীগণ ইহাতে বেশ উপকৃত হইতেছেন। আবার বেখানে 
নিকটে পুরাতন বড় বড় দীঘি ও পুষ্করিণী আছে অথচ সে-সকল 
স্থানে নান বর্ণের অনেক লোক বাপ করেন, সেখানে এই ইন্দারার 
জল বড় কেহ লইতে চান না, সেই পুরাতন পুফষরিণীর জল বাবহার 
করিয়াই গ্রামবাসীগণ সন্তষ্ট থাকেন। আমাদের জেলা বর্তমান 


্ারগরারণ ও দি ম্যাজিষ্টেট ষঃ ল্যান্বোরণ মহোদগ নান! 
্থথনে ঘুরিয়া ফিরিয়া সাধারণের এই অন ধিধার এিঘয় লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন। তাই ঠিনি বোর্ড হহতে জেলার পুরাতন পুদ্করিণী খনন 
করাইবার স্ন্দর ব্যবস্থা! করিতেছেন)” 


যশোহরও এরূপ সৌভাগোর অংশ হইতে বঞ্চিত নহে। 
তাই 'যশোহর'পর্র আনন্দের সহিত জানাইয়াছেন _ 

আমরা শুনিয়া যারদীরনাই আব্বপ্ত ও গ্মঠ হইলাম যে, 
নড়াইলের সবডিিসনাল অফিসার এঘুক্জবাধু হরেচভ্ী ঘোষ 
মহাশয়ের আন্তরিক সহান্বহৃতি ও নড়াইল থানার ৪নং ইউনিয়নের 
প্রেপিঙেণ্ট-পঞ্ধায়ত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মির মহাশয়ের অদম্য 
উৎসাহে উক্ত ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রায় ২৮ খানি গ্রাযের জঙ্গল 
পরিষ্কার হইতে চলিয়াছে। পল্লীগ্রামের শ্রমজীবীগণ ভুমাধিকারীকে 
অর্দেক কাষ্ঠ প্রদান করিয়া অপর অদ্েক শিজেধের পারিশ্রমিকম্বরূপ 
গ্রহণ করিতেছে । ইহাতে ছুই পক্ষেই লাভ হইতেছে। 
ভুধ্যধিকারীর পতিত জমির আবাদ এবং কয়লার পরিবর্তে 
বিনাব্যয়ে জ্বালানী কাঠ, আর এমজীবীদের পক্ষে কা্ঠবা তগুলা 
লাভ হইতেছে ।” 

বীরভূম ও থশোহরের এই-সব অনুষ্ঠান একদিকে 
থেমন সকল জেলার রাজপুরুষগণেরহ অনুসরণীয়, অন্ত- 
দিকে ইহার আদর্শ আমাপিগেরও ক শ্গাবনের সহায়ক- 
রূপে গৃহাত হওয়ার প্রয়ে(ঞন। 

শ্রীকান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত । 


পুক্তক-পরিচর় . 


ব্রাঙ্গপমাজের স্বাধ্য ও সাপনা- 


'গণয় ঈশানচন্ত্র বস্ত প্রণীত; শ্রীঘুক্ত ছিজেগ্রনাথ বসু কর্তৃক 
প্রকশিত। পৃষ্ঠা ১৭৭+-87; মূলা ॥৪১০। 

বঙ্গ মহাশয় আদি এাক্দনমাজের সহিত বিশেষভাবে সংসষ্ট 
ছিলেন। “ভাহার মন্তকের উপর দিয়া দারিত্রা ও সম্তাপের কত ঝড় 
বহিয়। গিয়াছে, কিন্তু ঠাহার ঘুবজনোচিত উৎপাহ একদিনের জন্যও 
মান ভাব ধারণ করে নাই। রামমোহন রাধের হংরেলশ ও বাঙ্াল। 
গ্রন্থ'বপী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হহারহ চেষ্টা ও পারশ্রমের ফল। 
তাহার রচিত অশেকগুপি পুণুক তাহার জীবন্দশ[তেই প্রকাশিত 
হু্রাছিল। ঠাহার মৃত্যুর ঠিক ছুই বৎসর পরে ভাহার রচিত এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইল । শ্রাঙ্গসমর্্ের মুূলগাব, অধ্যাগ্র শান্তালখখন, 
শাস্্ার্থ গ্রহণ, ধেদান্তোদিত বন্ম, বর্ণএম ধন্ম, শ্রা্গনমাজের ষত, 
ব্রাঙ্গদমাছের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় এঠ আছ্ছে আলোচিত হইয়াছে। 
ইহা ভিন্ন অপরাপর কয়েকটি প্রঃ্প ও একটি কবিতাও আছে, 
যথা. উৎপব, আজ্মশোধন, অপরাধশগ্পীন, অকিদ্চনতা, ত্রাঙ্গা ধন্ম 
গ্রন্থের পারায়ণ, ৬ঠ ভাত্র, রার্জা রামমোংণ রায়, আমুধধ রবীন্দ্রনাথের 
সন্ঘদ্ধনা, ত্রাঙ্মধন্মের নৌকা । পরিশিষ্ট প্রবাসী? হইতে ইহার সংক্ষিপ্ত 
জীবনী উদ্ধত হুইয়াছে। 

“হিন্দু শ্রাঙ্গ' কিংবা 'ধা্দখিন্টু ব্রাগধন্মবিষয়ে কি ভাবেন এবং 
ত্রান্মধশ্মকে ক চক্ষে দেখেন তান্তা পাঠকগণ এই এঞ্থ পাঠ করিয়া 
জানতে পারিবেন। গ্রন্থকাধ চিত্তের হ্থের্য রক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ 
ক্নচন1 করিয়াছেন । মহেশচন্দ্র ঘোষ। 


৩৭২ 
৯8০৮৮8৯০482 স৪৯ ৯তিিপাসিপািকা 
খতুসংহারষূ [বাণীবরপুত্র-মহাকবি-কালিদাস-কৃতযূ ] জীরামকৃ্ণ- 
তথস্থি-বিদ্যাভূষণ-্বির চিতয়া বিমলপ্রভাখ্যয়! ব্যাথা] সমলঙ্কতসূ ত্বথা 
শ্রগণপত্তি সরকার-কৃতার্থাথয়-বঙ্গপদ্যাহববাদ-সমুস্তাসিতমূ প্রকাশিতঞ্চ 
(কেন?) । পুষ্ঠা ১৭৩, মুল্য লিখিত নাই। 

টিকাটি মন্দ হয় নাই। বিদ্যাভ্ষণ মহাশয় কোনো স্থানে 

স্বীকার না করিলেও বুঝ| খাইতেছে তিনি মণিরামকে অন্থসরণ 
করিয়া নিজ টীক! লিখিয়াছেন 
ষণিরাম যে ভুলি করিয়াছেন, বিদ্যাভুী মহাশয় ঠিক দেই ভূলটি 
করিয়াছেন) তা ছাড়! আরো একটি করিয়াছেন। মণিরাম 
ধলিখিতেছেন...কীিদানাম। কবি+......যগলমাচরন্লাদে আীস্মকাল- 
ঘর্ণনরূপাং কথাং প্রিয়া কশ্চিন্্রারকঃ প্রস্ততি |” এখানে 
আচ রনৃ-এর কর্ভাএকজন (কবিঃ), আর প্রস্তৌতি'র কর্তা! 
আর-একগ্রন (নায়কঃ)' এরূপ হয় না। বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ও 
লিধিতেছেন-__...কালিদাসং...আ।শীরাদ্যন্থতমদ  বস্তরনির্দেশরূপং 
মঙ্গলমাচরন্...কথ)ং প্রস্তোতুং কশ্চিন্নীয়ক: স্বপ্রিয়ামাহ।” অতিরিক্ত 
ভুলটি হইতেছে অন্য তমদূ। এ শব্দটি সর্ববনীমের মধ্যে নহে, এই 
জন্ত অন্য তম মু লেখা উচিত ছিল। 

গ্ণপতি বাবু কাব্যাঁনি সাধারণ পাঠককে বুঝাইবার জন্য স্বৃত 
অর্থান্ব্নটি কথ্য ভাষায় বথাশক্তি পরিক্ুট করিয়! লিধিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । অনুবাদ যওদুর পারেন আক্ষরিক করিয়াছেন। 
পদ্যগুলি সর্বত্র পড়িতে বড় ভাল লাগিল না, আর কোনে! কোনো! 
স্থানে অন্থবাদও ঠিক হয় নাই। 

ছাপা, কাগজ ও বাধান সুন্দর। 
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নামেই পুস্তকের প্রতিপাদা বিষয় জান! ঘাইতেছে। ইহাও 
একথানি বাজারের সাধারণ ধরণের বই। মুল পুস্তকের উপাখ্যান- 
গুলিকে সংস্কৃতে সংক্ষেণ করিয়। দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সংস্ক5ট! 
মোটেই 10100):010 হয় নাউ, বাঙলা গন্ধে পরিপূর্ণ। ছেলেদের 
হাতে এপ সংস্কৃত ন! দেওয়াই ভাল । “রো দ্রেণ আন্ুলিত2,৮ 
*পুগবন্জাদি ব্যবসা য়ে ন” (পৃঃ ৫৭) প্রভৃতি শিখাইলে ছেলেদের 
অপক্ষাষ্কু করা হইবে। গ্রন্থকারদয়ের রচিত ব্যাখ্যাপুস্তক পৃথ্‌ 
আছে, স্থানে স্থানে তাহার সাহান্য গ্রহণ করিতে বলা হইয়।ছে। 
অতএব বালককে তাহাও কিনিতে হইবে। 

বাজারে যে-সব বাধ) ও প্রশ্নোত্তর বাহির হইতেছে, আমর] 
মোটেই তাহার পক্ষপ।তী নহি। ইহাতে গ্রন্থকার অর্থ উপার্জন 
যথেষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু ছেলেদের মস্তকটি চর্বণ করা হয়। 
মূল বইথানা তাহারা যদি ষথাপক্তি একটু ভাল করিয়া 


প্রবাপী--পৌষ, ১৩২১ 


কারণ প্রথম গ্লোকের ব্াধ্যায় ও 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খগ 


পড়ে, তবে তাহাদের কল্যাণের জন্য হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত তাহা 
না হইয়া একএকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের শত শত পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা ও বিবিধ 
প্রশ্নোত্বরের গাদ1] তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ায় না তাহারা 
মূল পুস্তক ভাল করিয়! পড়িতে পায়, না ব্যাখা ৰা প্রশ্নোত্বরগুপিই 
সম্পূর্ণ বুঝিয়া শুশিয়। আয়ত্ব করিতে পারে । ফলে ঠড়ায় পরীক্ষার 
পরেই ছেলেরা সংস্কৃতের নিকট হইতে যুক্তি লাভ করে, বা অগ্রদর 
হইলেও এ গোড়া কাচা থাকায় আশাহরূপ ফল হয় না। অধিকতর 
বিগ্ময়ের বিষয় এই যে, ব্যাখ্যাকারগণ অনেক সময় অনাবন্তক খুণটিনাটি 
লইয়া গ্রন্থ বাড়াইয়া ফেলেন, এবং ছেলেকে বুঝান অপেক্ষা নিজের 
নিজের পাণ্ডিত্য দেখানই বেশী কর্তব্য মনে করিয়া থাতেন। যাহার! 
সত্য-দতা ছেলেদিগকে কিছু শিখাইতে চাহেন, তাহারা এইরূপ 
ব্যাথ্যা বা প্রশ্নে(ত্ুর লেখায় সময় নষ্ট না করিয়া! অপর কিছু করুন। 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্ধয। 


পুদ্পনঞ্ীরী - 


শ্রীরবীন্দ্নাথ সেন প্রণীত, প্রকাশক শ্রীনিখিলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 
চম্পিও, ব্রঙ্মদেশ । ডবল ক্রাউন ১৬ অংশ্িত ১১৩ পৃষ্ঠা। ছাপা 
কাগঞ্জ উত্তম । আটখানি জাপানী ছবি বইখানির সৌনার্ধ্য বাড়াই- 
য়াছে। কাপড়ের মলাট, সোনার জলে নাম লেখা। মুল্য এক 
টাক|। 

বইখানিতে রূপক, গল্প, কথা, ধ্রতিহাসিক আখ্যায়িকা কিছুই বাদ 
পড়ে নাই। দুইটি গল্প, একটি কথা ও একটি আখ্যায়িক। জাপান 
দেশের । রচনাগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

প্রথমে ভাবার উল্লেখ করি। ভা! মার্জিত, ডু" একটি গল্পে 
কেবল কথিত ও লিবিত ভাষ! মিশাইয়! গিয়ান্ছে, সামপ্রস্ত রক্ষিত 
হয় নাই। ৫৯ পায় লিখিত হইয়াছ্ছে, “বালিকার দিগ্কলঙ্ক যৌবন”__ 
সেকি রকম? স্থানে স্থানে স্ুপ্রতিষ্ঠ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্জর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার ব্যর্থ অনুকরণের চেষ্ট1 দেখিয়া আমর! দুঃখিত 
হইলাম । যাহা সহজ ও স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর । কৃষ্টি করাতেই 
আনন্দ ও কৃতিত্ব; অন্থকরণে কি ফল? ভবিষ্যতে নবীন লেখক এই 
কথাটি মনে রাখিলে ভালো করিবেন। 

ভাষার চাকচিক্যের মধ্যে গল্পের প্রাণ বিলুপ্ত হুইয়াছে। ছোট 
গল্পের আট. কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই__কোনো৷ গল্পই মনের উপর 
ছাপ রাখে ন1। গল্পলিখিবার জন্যই ভাষার প্রয়োজন? ভাষায় 
ওস্তাদি হাত দেখাইব মনে করিয়া গল্প রচনা কর1 বিড়ন্বনা--এ কথ! 
বিস্বত হইলে চলিবে না। 

সে যাহ হৌক মোটের উপর বইথাঁনি স্থখপাঠা হইয়ছে। 

স্থ। 





জর্দ্ানীর গুন্ফা ক্রমণে পৃথিবী বেষ্টনেরূুরাশ]। 
শশী ষ্ীস্ীশ্পী্া টপ পাপী পপি শাটাািিপিশিেশিশসপপী শিশির পীপীশ 
২১১ নং কর্ণওয়ালিস সীট ব্রাঙ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্্র সরকার দ্বার! যক্রিত ও প্রকাশিত । 





খারা শাঅএয়সিংহজী 


দা ৪৮৮ ০ 
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“সত্যম্‌ শিবষ্‌ স্থন্দরষূ ।” 
“নায়মাত্। বলহীনেন লভ্যঃ |” 


১৪শ ভাগ 1 
২য় খণ্ড | 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
মান্দ্রাজে জাতীয় উন্নতি চেষ্টা 


ইংরেঞ্জী বৎসপের শেষ সপ্তাহে ভারতবর্ষের কোন একটি 
সহরে প্রতি বংসর জাতীয় উন্নতি কল্পে নানাবিধ পরামর্শ- 
সমিতির অধিবেশন হইয়! থাকে | ত্তিন্ন যুসলমান শিক্ষা 
সমিতি এবং অন্তান্ঠ নান সাম্প্রনায়িক সমিতির অধি- 
বেশনও অন্ত অনেক সহরে হয় । এবারে মাক্দ্রাজজে প্রধান 
সমিতিগুলির বৈঠক হুইয়াছিল। 


ধর্ম সকল উন্নতির মুল 


জাতীয় উন্নতির অর্থ, যে মানুষগুলিকে লইয়া জাতি 
গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকের উদ্লতি । উন্নতির বাহ্‌ লক্ষণ 
এই যে উন্নত মানুষ ভাল যাহ! তাহাই করে, মন্দ যাহা 
তাহা! করে না। মানুষকে উন্নত হইতে সাহায্য করিবার 
অন্য মানুষ কতকগুলি বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
ঈশ্বরের নিয়মের সহিত মানুষের গড়া কতকগুলি বিধি- 
নিষেধের সামগ্রস্ত আছে; অন্য কতকগুলির সামগ্রস্ত নাই, 
বরং বিরোধ আছে। কেবল যাহ ঈশ্বরের বিধিনিষেধের 
অস্থুরূপ, মানুষের এরূপ ব্যবস্থাই মানিতে হইলে এবং 
ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধ মানবের বিধিনিষেধ অগ্রাহা 
করিতে হইলে আত্মার মুক্ত অবস্থার প্রয়োজন, সাহসের 
প্রয়োজন, ঈশ্বরের শুভ বিধানে স্থির দৃঢ় বিশ্বাসের 


মাঘ, ১৩২১ 


ধর্থ সংখ্যা 


প্রয়োজন । ইহা! গেল বাহিরের কথ! ৷ যে ঈশ্ববের নিয়ম 
বা! তদন্থগত মানবীয় বিধিনিষেধ একট] বাহ বাবস্থার মত 
মানে, তাহার কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রত 
উন্নত মানুষ সে যাহাকে বিধিনিষেধ আর বিধিনিষেধ 
বলিয়া মানিতে হয় না, যাহার প্ররুতিই এরূপ হয়া যায় 
যে সে স্বভাবতই বিশ্ববিধানের অস্থুরূপ কার্ধ্য করে । যেমন 
মাকে বলিতে হয় না যে শিশুসন্তানকে স্তন্যদৃগ্ধ দিতে হয়ঃ 
সতীকে বলিতে হয় না যে পতির যাহাতে মঙ্গল তাহা 
করিতে হয়, তেখনি উন্নত মানুষকে বলিতে হয় না মে 
ঈশ্বরের বিধান অনুসারে জীবনযাপন কর্তব্য। প্রাণের 
টানে, শুভ প্রবৃত্তিতে, যেমন মাতাকে সহীকে কর্তব্য 
পালন করায়, বিধিব্যবস্থার় আইনে নহে, তেখনি উন্নত 
মানুষকে ভগবৎপ্রেম বিধাতার নিয়মের আন্ুগত করে, 
মানুষ লৌকিক ছুঃখ সুখ, নিন্দা প্রশংসা, ক্ষতিলাত গণনা, 
শান্তি পুরস্কার, নিষেধ বিধির বন্ধন হইতে যে পরিমাণে 
মুক্ত হইয়। ঈশ্বরপ্রেমের বাধনে স্বাধীনভাবে আত্মসমপণ 
করে, সেই পরিমাণে সে উন্তত হয় । 

অতএব, জাতীয় উন্নতির অর্থ এক একটি মানুষের 
আত্মার উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে মুক্ত অবস্থা লাত। 
ধর্মের উদ্দেস্ঠ মানুষকে সাংসারিক হুঃখ সুখ, নি" প্রশংসা 
ক্ষতিলাত গণনা, প্রভৃতি হইতে যুক্ত করিয়! তগবৎপ্রেমে 
আবদ্ধ করা। সকল ধন্দসমাঞ্জেই লোকে অকল্লাধিক 
পরিমাণে লোকাচারের অধীন হইয়। পড়ে, এবং ধর্মের 
প্রকৃত তব তুলিয়া যায়; কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে ই 


৩৭৪ 


০৯ পাসিপন্পা পিপাস্টিতা উাসসিতা সর্প সির পা শির সপ সত 


বুঝা যায় যে অংজ্মার জাগ্রত ও যুক্ত অবস্থ! বাতী্‌ 
ধার্শিক হওয়া যায় না। এরূপ কথা সকল ধর্মেরই 
উপদেশের মধ্যে পাওয়। যায়। যে সকল দেশাচার 
ব! লোকাচার ধর্্বিরুদ্ধ নয়, তাহাও লোকনিন্দার ভয়ে 


বা নিয়মের অনুরোধে পালন করিলে আত্মার মঙ্গল হয় ' 


না। তাহার শুভ উদেশ্ঠ বুঝিয়া আত্মা যদি তাহাতে 
সায় দেয়, তবেই প্রক্কত কল্যাণ হয়। 

মানুষের সকল উন্নতির গোড়ার কথা আত্মাকে 
জাগাইয়। তোলা ও মুক্ত করা, এবং তাহার সহিত 
পরমাত্মার যোগ স্থাপন করা। রোগী যখন নিজ্জীব 
হইয়া পড়ে, হাত পা! ঠা! হইয়া আসে, তখন বাহিরে 
সেৌঁকতাপ দিয়া ঘর্ষণ করিয়া শরীর গরম করিতে 
চেষ্টা কর! হয় বটে, কিন্তু আসল প্রতিকার এরূপ 
ওঁষধ প্রয়োগ যাহাতে শরীরের ভিতরেই যথেষ্ট উত্তাপ 
জন্মে। একটা জাতি যখন অসাড় হইয়!. পড়ে, যখন 
তাহার সকল শুভানুষ্ঠানেই উৎসাহ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, 
তখন বাহিরের নানা চেষ্টা অনাবশ্যক নহে? কিন্ত 
প্রকৃত উপায়, মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্র ও উৎস 
যেখানে সেই আত্মার জাগ্রত ও মুক্ত অবস্থা আনয়ন । 

এই জন্য আমরা একেশরবাদীদিগের বার্ষিক পরা- 
মর্শ-সমিতিকে, ক্ষুদ্ধ হইলেও, বিশেষ প্রয়োঞ্জনীয় বলিয়া 
মনে করি । ইহাদের মত, আত্মাকে জাখত ও যুক্ত করা, 
ধাহাদের, উদ্দেশ্ঠ, তাহাদের আলোচনা-ও-পরামর্শ- 
ািভিলিতের আমর] শুভানুষ্ঠান বলিয়া মনে কার। 
এবার একেশ্বরবাদাদিগের পরামর্শ-সমিতির অধিবেশন 
মান্দরাজে হইয়াছিল। কলিকাতার সিটিকলেজের 
প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হেরঘচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় ইহার 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার অতি- 
ভাষণের মধ্যে অন্যান্য অনেক সুন্দর কথার মধ্যে বলেন 
যে রাজা রামমোহন রায় জীবনে নানা বাধাবিদ্ব ও 
উৎপীড়ন সত্তেও যে সকপ মহৎকাধ্য করিয়াছিলেন 
তাহাতে মানুষ ভুলিয়৷ যায়ঃ যে, অন্যান্ত মহৎ লোকদের 
মত রাজা রামমোহন রায়ও নিজের কার্য্য অপেক্ষা 
বড় ছিলেন; তাহার হৃদয় ভগবত্তক্তি ও মানবগ্রীতিতে 


পূর্ণ ছিল। 


প্রবাসী-_মবাঘ, ১৩২১ 


২৮২৮ ২পািপাখপাটভ উপউপি্প্পিসিপ সিসিপিস ত সপস্িপিস্িপিিপাসিাসিরা অ্া্ি পাপ উস সিসি সপাসিপাত ৫৯ ৯ পািেসিপাসিপিসিপাসিপাছি ৫ উপ সপ শিপ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কংগ্রেস্‌ 
এবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত 
ভূপেন্্রনাথ বন্থ। তিনি স্বদেশের হিতকল্পে অনেক 
চেষ্টা করিয়াছেন। সকলগুলির বর্ণনা অনাবশ্তুক।. 
বঙ্গবিভাগ রহিত করিবার জন্য তিনি দেশে ও বিলাতে 
যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বাঙ্গালীর৷ চিরকাল 








শাযুজ তূপেন্ত্রনাথ বসু । 


তাহার নিকট খণী থাকিবে । ১৯১০ সালে যখন নৃতন 
আইন দ্বারা মুদ্রায্ত্রের স্বাধীনতা বহুপরিমাণে হ্থাস করা 
হয়, তথন বড় পাটের ব্যবস্থাপক সভায় কেবল পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবীয় এবং বাবু ভূপেন্্রনাথ বন্থু এই 
আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন এবং ইহার বিরুদ্ধে 
ভোট দেন। শ্রীযুক্ত গোখলে, মুধোলকার, প্রভৃতি 
কংগ্রেসের নেতাগণ এই আইনের সপক্ষে ভোট দিয়া- 


রঃ সংখ্যা রা 
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দে ভৃগেশ্র বাবু দেশের ওন্ যদি আর কিছুই 
না করিতেন, তাহা হইলেও শুধু যুদ্রাযস্ত্রের কিঞ্চিৎ 
স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত তাহার এই চেষ্টার জনা তাহাকে 
দেশবাসীর সম্মান প্রদর্শন কর্তৃব্য। এই হেতু তাহাকে 
কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করায় আমরা সন্তুষ্ট 
হইয়াছি। 

তাহার বক্তৃতাটি বেশ হইয্বাছিল। উহার প্রধান 
ক্রুটি এই যে উহাতে দেশের শোচনীয় স্বাস্োর এবং 
স্থব্সরেও দেশের লক্ষণক্ষ লোকের যথেষ্ট খাদ্যের 
অতাবের কোন উল্লেখ বা আগোচনা ছিল না। তিনি 
যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 
প্রধান একটির উল্লেখ করিব। তারতবধষের রাষ্টীয় 
ভবিষ্যৎ ও লক্ষ্য কি তদ্বিযয়ে তিনি বলেন ৫__-দেশের 
বর্তমান অবস্থায় যদি স্বাধীনত। লাভ সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় 
হইত, তাহা হইগ্লে তিনি আইনের ভয় না করিয়। 
ক্বাধীনতার পক্ষেই মত দিতেন) কিন্তু দেশের বর্তমান 
বাষ্ীয় যোগ্যতা বিচার করিয়া কে ইংলগ্ডের সহিত 
ছাড়াছাড়ি সমর্থন করিবে ব৷ উহ বাঞ্ছনীয় মনে করিবে? 


স্বাধানতা 


আমরা যতটুকু জানি ও বুঝি তাহাতে মনে হয় যে, 
সব দ্দিক দিয়া বিচার করিলে, বর্তমান অবস্থায় ভারত- 
বর্ষেপ স্বাধীনতা অজ্জনের ক্ষমতা নাই); এবং যাহার 
স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষমত! নাই, তাহার উহা রক্ষা 
করিবারও ক্ষমতা নাই। কতকগুলি বোম। ও কতক- 
গুণি পিস্তল ও রিভলতার দ্বারা দেশকে স্বাধান কর] 
যায়, এরূপ কয়জন লোকে মনে করে জানি ন1। কিন্তু যদি 
কাহারও এরূপ অতি ভ্রান্ত ধাপণ| থাকে, বর্তমান যুদ্ধের 
ব্যয় এবং অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা খবরের কাগজে পড়িলে 
তাহাদের সেই মহ! ভ্রম দু হইবে। যদি এরূপ মনে করা 
যায়, যেঃ কোন কারণে বর্তমান সময়ে ইংলও তারতবর্ষকে 
স্বাধীন করিয়া দিয়। চপিয়। যায়, তাহা হইলেও রুশিয়া, 
জাপান, এমন কি চীনের বিরুদ্ধেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
রক্ষা করিবার উপায় নাই। মাজ্কাল জলে স্থলে ও 
আকাশে যুদ্ধ করিতে জানিলে ও পারিলে এবং তাহার মত 


বিবিধ প্রস্গ_ন্বাধীনতা 
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বড় বড় কামান ও অন্যবিধ অস্তশন্র, যুদ্ধজাহাজ, যুক্ধ-মোটর 
গাক।শযান প্রতি থাকিলে তবে প্রবল জাতিদের 
সমকক্ষতা করা যায়। ভারতবর্ষের এ সকল নাই। 
ভারতবর্ষের নেতার কংগ্রেসের মত সামান্য ব্যাপারেও 
নিজেদের দলাদাল মিটাইযা ফেলিতে পারেন না। 
দেশ রক্ষার জন্য যেরূপ একজোট” হওয়া দরকার; 
5ংরেজ চলিয়া গেলেই তাহার! “সেরূপ এক-প্রাণ ও 
দলবদ্ধ হইতে পারিবেন কি? অথচ দেশের অধিকাংশ 
লোকের এইরূপ একপ্রাণতা ও দ্রশবন্ধতাই দেশ রক্ষার 
গোড়ার কথ]। 

একই রাঙ্গের একজন প্রজা অপর একজন প্রজার 
কোন সম্পত্তি তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে না লইলে রাজ 
তাহার দণ্ড দেন। ভাল লোকেরা ধ্শবুদ্ধির দ্বার চালিত 
হইয়! চুরি করেন না, মন্দ লোকেরা শান্তির ভয়ে অনেক 
সময় চুরি করে না। পৃথিবীতে এখনও প্রবল জাতিদের 
অধিকাংশের মধো বিদেশীর তুমি ও অন্ত প্রকার সম্পত্তি 
সন্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি জন্মে নাই; এবং কোন প্রবল জাতি 
ধন্মবিগহিত কাজ করিলে তাহাকে শান্তি দ্রিবারও কোন 
বন্দোবস্ত নাই। এই কারণে, বর্তমান সময়ে কোন জাতি 
স্বাধীনতা পাইলেই যে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে, 
এরূপ বোধ হয় না। নতুবা, পুরাকালে যাহাই ঘটিয়া 
থাকুক, বর্তমান সময়ে সকল জাতিই স্বাধীন থাকিতে 
পারিত। 

অতএব বুঝ যাইতেছে, বর্তখান অবস্থায় ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা অর্জনের ও রক্ষার ক্ষমতা নাই । ভারতবাসীর 
পক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহের চিগ্ডাকে মনে স্থান দেওয়া আধুনিক 
জগৎসম্বন্ধে জ্ঞান, সুশিক্ষা বা বুদ্ধিমন্তার পরিচায়ক নহে। 
স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিক্ষার বিস্তার এই ছুই কার্যে প্রত্যেক 
দেশতক্তের মন দেওয়া কর্তব্য । 

ইংনেজ স্ব-ইচ্ছায় চলিয়া গেলে, ভারতবাসীর। এখন 
স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ নহে বটে? কিন্তু ভবিষ্যতে কথনও 
এই যোগ্যতা তাহাদের জন্মিবে না, এমন কথ কেহ 
বলিতে পারে না। বর্তমান যুদ্ধেই দেখ! যাইতেছে যে. 
ভারতীয় সিপাহীদের সাহস ও যুদ্ধনৈপুণ্য যথেষ্ট আছে। 
ভবিষ্যতে ভারতবাসীরা যে ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে সমর্থ 


ঠা 
হইতে পারে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ৮ নাই। শত 
ব্রিটিশ সাত্রাঙ্য রক্ষা এবং উহার অঙ্গ'ভূত ওারতবর্ষ 
রক্ষার জন্য তারশ্বাস'দিগকে যুদ্ধক্ষম করিতে হইবে, 
বর্তমান যুদ্ধ হইতে বে ইংরেজ রাজপুরুষ এই শিক্ষা লাভ 
করেন নাই, তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। 


সাহচধ্য ও সমকক্ষত। 


যাহা হউক, এসকল হইতেছে ভবিষ্যতের কথা। 
ভূপেন্দ্রবাবু এখন আমাদিগকে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথ 
বলিতেছেন, তাহা, “*সাহচধ্য, সমকক্ষতা, সমান অংশী- 
দ্রারিতা |” অথাৎ ইংরেজেরা শাসনকর্তা এবং ভারত 
বাসীরা তাহাদের অধীন প্রজা, ইহা আধর্শ নহে। আদর্শ 
এই যে ভারতবাশী ও ইংরেজ সমান সমান, ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারে ও দেশে ইংরেজের যেন 
অধিকার, ভাবরতবাসীরও তেমনি অধিকার। বণ্তমান 
সময়ে এরূপ সমকক্ষতা, সাহচর্ধয, সাম্য বা সমান অধিকার 


নাই। ভবিষ্যতে যে হওয়া অসম্ভব, তাহাও বল! যায় 
না। কারণ অসম্ভব কেবল তাহাই যাহা অগটিস্ত্য। 
আধার আর আলো ভবিষ্যৎ কোন সময়ে এক হইয়া 


যাইবে, ইহা অসম্ভব ঃ কারণ ইহা অচিন্ত্য। কিন্তু 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবাসী ও হংরেজ সমান হ্হয়! 
যাইবে, ইহা ওরূপ অচিন্ত্য নহে, এবং বর্তমান সময়েও 
কোন কোন ক্ষুদ্র বিষয়ে তারতবাসীর ও ইংরেজের অবস্থা 
ও আঁধঙ্জীর আইনত এবং কার্যত এক। অতএব 
ভূপেস্্রবাবুর আদর্শ বাণ্তধে পরিণত হইতে পারে না, 
এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। 
পক্ষান্তরে ইহা যে হইবেই, বা সহঙ্জে হহতে পারে, 
তাহাও বপা যায় না। সমকক্ষতা, সাহ্চর্যা বা সমান 
অধিকারের অর্থ বুঝিতে চেষ্ট। করিলেই তাহা প্রতীয়মান 
হইবে। 
সাম্যের অর্থ 


ভারতবাসী ও ইংরেজের সমান অধিকার হইতে 
হইলে ভারতবর্ষে দেশী লোকেরও লেফ টেনেণ্ট গবর্ণর, 
গবণর এবং গবর্ণর-জেনেরাল' হওয়া চাই। দেশী 
লোকেরও অধস্তন সৈনিক কর্মচারী হইতে আরম্ত করিয়া 


পরবামী-_মাঘ, রে 


১৪শ ভাগ, ২য় ধর 
প্রধান সেনাপতি বা তি লাট হওয়। ঢাই। ভারতবর্ষ 
রক্ষার জন্য বহু রণতরী ও বু আকাশযানের প্রয়োজন 
হঠবে। তাহাতেও নিম্বপদস্থ কশ্মচারী হইতে প্রধান 
নৌসেনাপতি ও আকাশসেনাপতি ভারতবাসীরও হওয়া 
চাই। ইংরেজ ও ভারতবাসাকে সমান হইতে হইলে, 
ইংরেজ যেমন নিজের দ্রেশের সব আইন নিঞ্জেরা করেন, 
ট্যাক্স, বসান, রদ করা, বাড়ান কমান, সব নিজেরা 
করেন, আমাদেরও তেমনি অধিকার হওয়া চাই; অর্থাৎ 
বাবস্থাপক সভাগুপিতে দেশী লোকের প্রতুত্ব হওয়। 
চাই। 

কিন্তু কেবল তাহা হইলেই ইংরেজ ও ভারতবাসী 
সমান হইবে না। বর্তমান সময়ে বিলাতের পালেমেপ্ট 
ব্রিটিশ সাত্রাঞ্জের কর্তী। বিলাতের পোকেরাই ইহার 
হাউস্‌ অব *মন্ন নামক অংশের পতা নির্বাচন করেন, 
এবং হাউস্‌ অব. লর্ডস্‌ নামস্চ অংশের সত বিলাতের 
অভিঙ্জাত ও পাদ্রীরাই হন। অন্য দেশের সহিত 
বিলাতের যুদ্ধবিগ্রহ ও শান্তি এই বিলাতী পালে মেণ্টই 
কার্ধযত কখেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলির 
বা ভারতবর্ষের ইহাতে কোন হাত নাই । অথচ যুদ্ধ 
ঘটিলে বায় ভারতবর্ষকেও করিতে হয়, ক্ষতি তারত- 
বর্ষেরও হয়। তারতবর্ষেধ বা্প্ধ সন্বন্ধায় ব্যবস্থারও 
চূড়ান্ত নির্ধারণ এই পালে মেণ্টেই হয়। ভারতবর্ষের 
সেক্রেটবী অব ষ্টেট এবং তাহার মান্ত্রপভ। বিপাতী 
মন্ত্রিমভাই নিযুক্ত করেন। এ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের 
মতামত গণনার মধ্যে আসে না। কিন্তু সামা হইতে 
হইণে, একটি সাত্রাঞ্যিক পালেষেন্ট স্থাপিত হওয়৷ 
উচিত। তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের 
সভ্য নির্বাচন ক্ষমতা থাক দরকার । পেই সব নির্বাচিত 
সভাদিগের মধ্য হইতে সাম্রাজ্যক মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। 
সুতরাং ব্রিটিশ সাত্রাঙ্জের প্রধান মন্ত্রী, রাজন্বমন্ত্রী, 
পররাষ্ট্রসচিব, প্রভৃতি এখন যেমন কেবল বিলাতের 
লোকে ই হইতে পারে, সর্বত্র সাম্য স্থাপন করিতে হইলে 
ভারতবাসী বা ওপনিবেশিক দ্বিগেরও সেইরপ প্রধান মন্ত্রী 
প্রভৃতি হইবার সুযোগ হওয়া আবস্তক। সমগ্র ব্রিটিশ 
সাস্ত্রাঞ্যের প্রধান সেনাপতি ও নৌসেনাপতি এখন 
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কেবল বিলাতের লোকে হইতে পারে। ভূপেন বাবুর 
আদর্শ 'অনুমারে ভারতবাসীরও গ্ররূপ উচ্চ উচ্চ পদ 
পাইবার সুযোগ থাক] চাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুবরাজ 
বিবাহ করেন, কোনও ইউরোপীয় রাজকুমারীকে। সাম্য 
স্থাপিত হইলে তবিষ্যৎ কোন যুখরাঞ্জ হয় ত ভারতীয় 
কোন রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিতে পারেন; যেমন 
মোগল বাদশাহদের আমলে কোন কোন স্থলে 
হইয়াছিল। অন্যদ্দিকে, পূর্বেবে যেমন ইংলগ্ডের কোন 
কোন রাণী ও রাজকুমারীর স্পেন, হল্যা্ জার্দেনী 
ব। অন্ত দেশের রাজবংশীয় কাহারও কাহারও সহিত 
বিবাহ হইয়াছিল, তেমনি ভারতীয় কোন কোন রাজ- 
পরিবারেও হইতে পারে। 

আমাদের “কল্পনার দৌড়” পোখয়া কেহ কেহ হয়ত 
হাসিবেন। কিন্তু এসব ঘটিবে কি ঘটিবে না, তৎসম্বন্ধে 
ভবিষাদ্বাণী করার ক্ষমতা আমাদের নাই, তাহ। আমাদের 
কাজও নয়। আমরা কেবল সাম্যের অর্থ কি তাহাই 
বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। কারণ মুখে বলিব পামা, 
অথচ মনের মধ্যে “কিন্ত” ঝাখিয়া৷ অধিকাংশ বিষয়েই 
ঘাড়টা নীচু করিয়া থাকিব, তাহাতে তো সাহচর্ধ্য বা 
সমান অধিকার হইতে পারে না। 


আপাততঃ কি চাই 


যাহ! হউক, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ 
দাড়াইবে, উহার সর্ববালীন উন্নতির জন্য ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা 
কিরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আবশ্যক মনে করিবেন, তাহা 
পন্ককেশ আমরা বলিতে পারি ন1। ভৃপেন্দ্রবাবুর 
সামোর আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে 
আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এ বাস্তবও 
তো। আসিতে অনেক সময় লাগিবে। আপাততঃ আমবর। 
সর্বত্র যথেষ্ট খাদ্য ও বিশুদ্ধ জল, সর্বত্র স্বাস্থ্য রক্ষার 
বন্দোবস্ত, সকল বালকবালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা, কেবল- 
মাত্র উকীল ব্যারিষ্টার শ্রেণী হইতে নিযুক্ত বিচার কসমূহ- 
পূর্ণ স্বাধীন বিচারবিভাগ, সিবিল সার্বিস উঠাইয়া দিয়া 
বিজ্ঞাপন দিয়া যোগ্যতম ম্যা্গিষ্রেট, আদি বর্খ্চারী 
নিয়োগ, গবর্ণমেপ্টকে জানাইয়া! সকলের অস্ত্র রাখিবার ও 
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ব্যরহার করিবার অধিকার, যুদ্ধ ও ॥ সেনা বিভাগে 
কর্মচারী (০8০৩:) হইবার আঁধকার, সকল প্রকার 
সরকারী কার্যে জাতি বর্ণ ধন্ম নিবিশেষে যোগ্যতমের 
নিয়োগ, ব্যবস্থাপক সভাগুণির অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ 
"সত্যের ভারতবাসীদ্িগের দ্বার! নির্বাচন, ইত্যাদি ব্যবস্থা 
হইলেই সন্তষ্ট হইব। 


ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় আদর্শ 


নানা জনের রাস্ত্রীয় আদর্শ নানাবিধ। স্বাধীনতার 
অর্থও সকলে এক রকম বুঝেন না! আমরা যখন বালক 
ছিলাম, তথন আমাদের একজন সঙ্গী বলিয়াছিল, 
“দেশটা স্বাধীন হইলে বেশ হয়; তাহা হইলে 
আমার যাহা দরকার সবই পাই, কাহাকেও টেক্স 
দিতে হয় না)” স্বাধীন দেশের লোককে ট্যাক্স 
দিতে হয় না, একসপ ধারণা কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের 
আছেকি না, জানি না; কিন্তু হ্বাধীনতার মানে যে 
অনেকে নিজের ইচ্ছামত ও সুবিধামত আচরণ বুঝে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক যাহার। স্বাধীন 
তাহার্দিগকেও নানা রকমের নিয়মের বাধ। বাধির 
মধ্যে বাস করিতেহ্য়। অনেক সময় পরাধীন লোকদের 
চেয়ে স্বাধীন লোকদের অর্থব্যয়, এবং ঘুদ্ধে প্রাণসংশয় ও 
প্রাণহানি বেশা হয়। বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারত- 
বর্ধকে কেবলমাত্র দেড় কোটি টাঞ্া দিতে হইয়াছে। কিন্তু 
একজন বিশেষজ্ঞ *ন্ুইসের মতে ইংলগডকে প্রত্যহ দেড় 
কোটি, জান্ম্েনীও রুশিয়ার প্রত্যেককে প্রত্যহ ৪1* কোটি, 
ফ্রান্স ও অন্ত্রীয়ার প্রত্যেককে প্রত্যহ তিন কোটি টাকা 
করিয়া খরচ করিতে হইতেছে। অষ্টুয়! রুশিয়া জার্খেনী 
ফ্রান্স প্রভৃতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে যত সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছে, 
ভারতবর্কে তত পাঠাইতে হয় নাই। অবশ্ঠ যাহার! 
স্বাধীনতার স্থুখ ও আধকার তোগ করে, যুদ্ধের সময় 
তাহার! উৎসাহের সহিত তাহার যুল্য দিতেও প্রস্তুত 
থাকে । রত 

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বাস্ত্রীয় অবস্থা কিরূপ হইবে, 
উহার মধ্যে স্বাধীনতা কতটুকু থাকিবে, কেহ বলিতে 
পারে না। স্বদেশী রাজার অধীন হইলেই যে দেশের 
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লোক বাপগুতবিক,দ্বাধীনতা ভোগ করিবেই, তাহা বল! যায় 
না। স্বদেশী রাজা খুব প্রঞ্জাপীড়ক হইতে পারে । আবার 
এমনও হয় যে বিদেশী রাজার অধীন কোন কোন দেশের 
লোকের এব্ূ্‌প কিছু অধিকার থাকিতে পারে যাহ! 


স্বদেশীরাজার অধান কোন কোন দেশের লোকদের নাই।' 


অতএব “ন্বাধীন” ব। “পরাধান"' কথা ছুটির দ্বারা বিচার 
না করিয়া ররাষ্্ীয় অধিকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা আব- 
শ্টক। তজ্জন্তয আমর! '“ম্বাধীন” বা “পরাধীন” কোন 
কথাই ব্যবহার না করিয়া ভবিষাৎ ভারতের আদর্শ- 
সব্বন্ধে আমাদের আশ। ও মাকাজ্ষার কথা খুব সংক্ষেপে 
বলিতে চাই। 

মানুষের প্রতোকের শক্তির-বিকাশ, আনন্দ, সুবিধা 
ও উন্নতির জন্য যেরূপ সুযোগ পাওয়া দ্বরকার এবং 
ষাহা কিছু কণা দ্র্ণকাঁর, তৎসন্বন্ধেকৌন কোন দেশের 
লোকের নিজেদ্দের যতটা হাত আছে, অন্ত কোন কোন 
দেশের পোকদের ততটা নাই। আমাদের আশা ও 
আকাজ্ফা। এই যে, ভারতের তবিষ্যৎ অধিবাসার! যে ফোন 
দেশের লোকের সমান সুস্থ এবং দৈহিক ও আত্মিক 
শক্তিশালী হইবে, তাহাদের জীবন যে কোন দেশের 
লোকের জ্রীবনের স্টায় আনন্দপূর্ণ হইবে, তাহাদের নিজের 
উন্নাতর গন্য তাহারা যাহা আবশ্তক মনে করিবে তাহ] 
করিবাএ অধিকার ও যোগ্যতা শাহার্দের থাকিবে, এবং 
মানুষের পক্ষে নিঞ্জের ভাগ্যবিধাতা যতট। হওয়া সপ্তব, 
তাহ। তারা হইবে । ভারতের অধিবাসী বপিতে আমরা 
জাতি, বংশ ও ধন্মনির্বিশেষে ভারতজাত ও ভারতের 
স্থায়ী বাসিন্দা সমুপয় নারী ও পুরুষকে বুঝি । ভবিষ্যৎ 
ভারতে আমরা কোন একটি শ্রেণীর পুরুষ বা নারীর 
প্রভৃত্ব দেখিতে চাই না, কিন্ব নারার উপর পুরুষের 
নিরন্কুশ প্রতৃত্ব দেখিতে ও চাই না। 

ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ তারতের আদশ। ইহ] 
অপেক্ষা থাট কোন অরস্থাকে আমর! আদর্শ বলিতে 
পারি না, ইহা অপেক্ষা থাট কোন জিনিষের চিন্তায় 
আমাদের আত্ম আনন্দ পায় না। 

ইহা ভবিষ্যতের কথা।, কিন্তু ভবিষ্যৎ ধীরে 
ধীরে আসে, এবং. আমরা এই যে মুহূর্তে লিখিতেছি, 


প্রবাপী-_মাঘ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাহার পর যুুর্ত্&ঠ তবিষাৎ, এবং অল্লক্ষণ পরেই 
তাহাই আবার অতীতে মিলাইয়। যাইতেছে । ভবিষ্য- 
তের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইবে কি না, এবং 
কখন হইবে, তাহা কেবল ভবিষাদ্বংশীয়দিগের উপর 
নির্ভর করিতেছে না। এখন ধাহার। বীচিয়! আছেন, 
বিশেষ করিয়। এখনও ধাহাদের সম্মুখে দীর্ঘ জীবনপথ 
পড়িয়৷ রহিয়াছে, তাহাদের উপরও ইহা নির্ভর করে, 
এখং তাহারাও ইহার জন্য দায়ী। স্বপ্র দেখার নিন্দা 
আমরা করি না। ন্বপ্নদেখার আবশ্তক আছে। কিন্ত 
সেই স্বপ্নকে বাস্তবমূত্তি দিতে হইলে প্রজ্ঞা, একাগ্রতা, 
ত্যাগ ও কঠোর শ্রযের প্রয়োজন। ভাগ্যবান তাহার! 


যাহারা এই প্রয়োজন স্বীকার করে, এবং তদন্ুরূপ 
আচরণ করে। 
শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি 


শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি যাহাতে হয়ঃ তাহার 
আগোচন। করিবার অন্ত প্রতিবৎসর যেখানে কংগ্রেস হয় 
সেই সহরে একটি সমিতির অধিবেশন হয়। এবার 
মান্দ্রাজে ইহার অধিবেশন হইয়াছিণ। বোদ্বাইয়ের 
মাননীয় মনমোহন দ্রাস রামঞ্জী ইহার সভাপতি নির্বাচিত 
হন। তিনি হাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় অনেক সারগর্ভ কথা 
বলেন । তাহার মতে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কারখানার 
সংখ্যা বাড়িয়াছে, যৌথ কারবারের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং 
ব্যাঙ্কগুলির মূলধন বাড়িয়াছে। স্বদেশী প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল 
না হইবার কারণ, তিনি বলেন, বিশেষদক্ষ ( ০১7১০৮) 
লোকের অভাব, বাণিজ্যিক বিষয়ে উচ্চতর ধর্মনীতির 
অভাব, গবর্মেণ্টের ওদাসীন্য, এ৭ং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার 
অতাব। শেষোক্ত অতাব, তাহার মতে, গবর্ণমেণ্টই 
প্রধানতঃ দুর করিতে পারেন। শিল্পের উন্নতির জন্য 
আজ কাপ উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগাইতে না 
পারিলে চলে না। এহজগ্ত জার্মেনী প্রভৃতি দেশে বন্ধ 
বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কারে নিযুক্ত 
আছেন। আমাদের দেশে গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিশেষজ্ঞ 
নিষুক্ত করিয়া যদ্দি বলিয়। দ্বেনযে কোন কোন ব্যবস! 
কিরূুপে এদ্রেশে চলিতে পারে, তাহা হইলে শিল্পের 


৪র্থ সংখ্যা না 


৩৯ পা পাস পা৯িত৫৯ এ 


উন্নতি হইতে পারে। 
বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আর সব দেশে নিজেদের কন্সল্‌ 
বা বাণিজ্যদুত নিযুক্ত করিয়া রাখে । এইরূপ ব্রিটিশ 
বাণিঞ)তৃত নানাদেশে আছে। ব্রিটিশ বাণিজ্য সম্বন্ধেই 
তাহাদের এত কাড যে তাহাদের দ্বারা ভারত- 
বর্ষের কাজ হইতে পারে না। এইজন্ট হয় প্রত্যেক দেশে 
ব্রিটিশ দূতের অধীনে ভারতবর্ধায় কর্মচারীদের দ্বার 
চালিত একএকটি ভারতীয় বিভাগ থুলা আবশ্তক। নতুধা 


১৮2১৩ ১৩ লা 





মাননীয শীঘুক্ত যনমোহনদাস রামজী। 


স্বতন্ত্র ভারতীয় বাণিজ্যদুত নিযুক্ত করা কর্তব্য । এই 
ভারতীয় বাণিজাদুত বা বাণিজ্যিক বিতাগের কাজ হইবে, 
বিদেশীদ্দিগক্ষে বল! যে ভারতবর্ষে? কি কি কাঁচামাল ও 
শিল্পদ্রব্য তাহারা কিনিলে তাহাদের স্থবিধ। হইবে, এবং 
ভারতবষে” এ বিদেশীদের কি কি কীচামাল ও শিল্প- 
দ্রব্যের কাট্তি হইতে পারে, এবং অন্যর্দিকে ভারতবাসী- 
দিগকে জানান যে তাহার! এ বিদেশীদিগকে কি কি 
কাগমাল ও শিল্পদ্রব্য বেচিয়া লাভবান হইতে পারে, ও 


বিবিধ প্রসঙ্গ__সমাজসংস্কার সমিতি 


তারাতির। নিরিরন দের 


৩৭৯ 


হও 


তাহাদের নিকট হইতে কি কি জিনিষ আনুদানী করিলে 
ব্যবসার সুবিধা হইতে পারে। 

শিল্পসমিতির কার্ধাসম্বন্ধে তিনি বলেন যে উহা! বসতে 
একবার অধিবেশন করিয়াই সন্তুষ্টশ্বাকিলে চলিবে না। 


*প্রদেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় উহার কমিটি ও আফিস 


করিয়া তাহা হইতে দেশে, শিল্পসঘঘন্ধে কাজে 'লাগান যায়, 
এরূপজ্ঞান বিস্তার করা কর্তবা, এবং শিল্পসন্ধে সমুদয় 
প্রশ্নের উত্তর দ্রিবার ব্যবস্থা করা উচিত। এই কাঙ্জ সমস্ত 
বৎসর ধরিয়া তওয়৷ চাই। 

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক আদর্শসম্বন্ধে তিনি বলেন, 
যে, ভারতবর্ষের এ বিষয়ে স্বাতন্ত্রা থাকা উচিত: রাজস্ব ও 
বাণিজ্যিক সমুদয় খাপারে আগে বিলাতবাসীদের সুবিধা! 
করিয়া তাহার পর ভাবুতৰধের কথা ভাবিলে চলিবে না। 
ভারতবর্ষকে নিজেই নিজের রাজস্বনীতি, বাণিজ্যনীতি 
৪ অর্থনীতি স্থির করিবার ক্ষমতা দেওয়া চাই। 





মহীশুরের যুবরাজ । 


সমাজসংস্কার সমিতি 
যেমন রীতি আছে, ১দনুসারে মান্দ্রাজে সমাজসংস্কার 


সমিতিরও অধিবেশন হইয়াছিল। মহীশুরের যুবরাজ 


৩৮০ 


প্রারুস্তিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইনি হিন্দুধর্ম বন্ধত্বী। 
তিনি বলেন জা।তভেদের জন্ত তার তবাসীর! সমকক্ষ ভাবে 
পাশ্চাত্য জাতিসকলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 
পারিতেছে না। শিক্ষায় আমর! পিছাইয়৷ রহিয়াছি। 


স্ত্রীলোকেরা সামাঞ্জিক ও জাতীয় জীবনে আপনাদের, 


শক্তি প্রয়োগ কত্িতে পারিতেছেন ন|। জাতিভেদের 
জন্ত শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিতে ব্যাঘাত হইতেছে । এই 
সমিতির অধিবেশনে অনেকগুলি প্রস্তাব ধার্য; হয়। 
তন্মধ্যে একটিতে বালিকা ও নারীদ্দিগের মধ্যে শিক্ষা” 
বিস্তারের জন্ত সকল সম্প্রদায়ের লোককে বিদযালয়সকলে 


শিশুদ্দিগকে পাঠাইতে অন্থরোধ কর! হয়। 


সরযৃপারীন ব্রাঙ্গণসত| | 

গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর হিন্দুর অন্যতম 
প্রধান তীর্ঘস্কান হিন্দুপ্রধান অযোধ্যা নগরীতে সগগ্র 
তারতের সরষুপারীন ব্রাহ্মণদিগের মহাসভার অধিবেশন 
হইয়াছিল। বঙ্গে যেমন ধাড়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীর ব্রা্গণ আছেন, আগ্রা অযোধ্যাদি প্রদেশে 
তেমনি কান্তকুজ, সরযুপারীন প্রভৃতি শ্রেণার ব্রাঙ্গণের। 
বাস করেন। বারাণসীর বিখ্যাত পগ্ডিত মহামহোপাধ্যায় 
শিবকুমার শাস্ত্রী এই মহাসতার সভাপতির কাজ 
করিয়াছিলেন। তিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও জেলা হইতে 
ছুই শতের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। থে 
সকল প্রস্তাব ধার্ধ্য হয়, তাহার মধ্যে ছুটি উল্লেখযোগ্য 
একটি ঝাঁল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, এবং অপরটি ছাত্রদ্দিগকে 
বৃত্তি দিয়! শিক্ষাবিস্তারের সপক্ষে । সভাস্থলেই কুড়িটি 
বৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 

এই সরবুপারীন ব্রাঙ্গণ মহাসভা শিক্ষিত সংস্কারক- 
দিগের সভা নহে? মহামহোপাধ্যায় শিকুমার শাস্ত্রীও 
সেকেলে টোলের পণ্ডিত, তিনি সমুদ্রঘাত্রার বিরোধী। 
সুতরাং সরযুপারীন ব্রাহ্মণ মহাসভায় বাল্যবিবাহের 
বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্য হওয়ার গুরুত্ব আছে। 


জার-গ্রাড না জার-গ্রাস? 
ইপ্ডিয়ান ডেলী নিউস্‌ বলেন যে রুশেরা তুর্কের 
কন্ষ্টান্টিনোপলকে ইতিমধ্যেই জার-গ্রাড্‌ (0881579 ) 


'প্রবাসী--মাঘ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নাম দিয়] এ নাম ব্যবহার করিতেছে । জার রুশিয়ার 
সম্রাটের উপাধি । জার-গ্রাড, মানে জারের ছর্গ ব! 
পুরী। রিভিউ অব. রিভিউঙ্জ নামক বিখ্যাত 
মাসিক পত্রের সৃম্পা্দক বলিতেছেন যে “তুরস্ক যুদ্ধে যোগ 
দেওয়ায় একটা সমস্তার সমাধান হইল, যাহ! সে নিরপেক্ষ 
থাকিলে কঠিন হইত $ সেটা হচ্চে কন্ষ্টার্টিনোপলের 
ভবিষাৎ। এখন আর কোন সন্দেহই নাই যে বর্তমান 
যুদ্ধের অবসানে রুশিয়। এ সহর এবং বম্পোরাস্‌ প্রণালী 
দখল করিবে, এবং এই প্রকারে তাহার বহুআকাজ্কফিত 
বরফবিহীন একটি বন্দর পাইবে । . যেহেতুতুরস্ক আর উহা] 
দখল করিয়া থাকিতে পারিতেছে না, অতএব তাহার 
একমান্র সম্ভব উত্তরাধিকারী রুশিয়া। আম্থন আমর 
কুশিয়াকে এই ভরসা দি, যে, তাহার বহুবিলঘিত 
ভাগ্যলিপি ফলিবার বিরুদ্ধে অন্ততঃ এই ( ইংলণ্ড) দেশে 
কোন চেষ্টা হইবে না।” অবন্ত সম্পাদক মহাশয়ের 
মতে রুশিয়ার ললাটে বিধাতা লিখিয়' রাখিয়াছেন যে 
তুমি কন্ষ্ান্টিনোপপের প্র হইবে, এবং সম্পাদক এই 
লিপি পড়িয়াছেন। 

ইহা একজন ইংরেঞ্জের মত মাত্র; তাহার বেশী কিছু 
ঠিক করিয়া বল! যায় না। এখন আর একজন ইংরেজের 
আর এক বিষয়ে মত কি দেখা যাকৃ। 

লর্ড হল্স্বেরা পূর্বেবে ইংলগ্ডের লর্ড চান্সেলর ছিলেন। 
ইহা অতি উচ্চ পদ: তিনি গত ডিসেম্বর মাসে একটি 
বক্তৃতাতে জার্মেনীর সম্রাটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ__ 
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অথাৎ এথুষ্টবন্থ্ের দশ আজ্ঞার মধ্যে অষ্টম আজ 
[চুরি করিও না] সর্বত্রই প্রযোজ্য। কোন মানুষ 
যদ্দি মনে করে যে সে ঈশ্বর কর্তৃক,'অপরের সম্পত্তি দখল 
করিবার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছে, একজন সম্রাট যদি তাহার 
নিজের দেশের চেয়ে ছোট দেশগুলি অধিকার করিয়। 
জগৎ-সাত্রাজ্যের অধিকারী হইতে চায়, তাহা হইলে সে 
একটা জধন্ত চোর এবং তাহার ফাদী দেওয়। উচিত।” 


৬ পংখ্যা ] 


রিভিউ, অব. রিতিউজের গম্পাদক এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
কি বলেন, জানিতে ইচ্ছা করে। 

যাহা হউক, রুশিয়া য্দি কন্টার্টিনোপল দখল 
করিতে সমর্থ হয়, ও উহার নাম বদলাইয়া জার-গ্রাড., 


রাখে, তাহ হইলে বাংলাভাষায় উহার অনুবাদ জার- * 


গ্রাস করা চশিবে। 
যুদ্ধের সংবাদ 

ইংগয়ান ছেলী নিউস বঙ্গেন, ফ্রান্সে যে ২৫০ মাইল 
লম্বা ভূখণ্ডে যুদ্ধ হইতেছে, তাহার মধ কেবলমাত্র ২৫ 
মাইপ যে আমর শক্রর বিরুদ্ধে দন করিয়া আছি, 
তাহ! উপলব্ধি করা কঠিন। * ফ্রান্স ২২৫ মাইল আাগলা 
ইয়। আছে, এবং হয় জার্মেনীকে হটাহয়া দিতেছে বা 
অগ্রসর হইতে দিতেছে না। রযটার তারে ২৫ মাইলের 
খবর যে পরিমাণে পাঠাইতেছেন, ২২৫ মাইলের সেরূপ 
পাঠাইতেছেন ন]। বোধ হয তাহার মত এই যে তারত- 
বর্ষের লোকদের ব্রিটিশসাম্রাজ্যর সৈশ্ঘসকলের বীরত্ব- 
কাহিনী জান! যতটা দরকার, ফ্রান্সের বীরত্বকাহিনী 
জান! ততটা দরকার নয়। 

পশ্চিমে জার্মেনী, ফ্রান্স বেলপ্জয়ম ও ইংলগ্ডের সহিত 
লড়িতেছে, পূর্বদিকে রুশিয়ার সহিত লড়িতেছে। এই 
পূর্ববদিকের যুদ্ধক্ষেত্রেই অতীতের বড় বড় যুদ্ধের মত 
ভীষণ জয়পরাজয় চলিতেছে । পশ্চিমর্দিকে উভয়পক্ষের 
অগ্রগতি ব। পশ্চাৎগতি ব্দি গঙ্জ হিসাবে মাপা হইতেছে 
বলিয়া বলা যায়, তাহা হইলে কশিয়ার অগ্রগতি বা 
হটিয়। যাওয়া মাইল হিসাবে হইতেছে বলিতে হইবে। 
অথুত অযুত সৈন্যের মৃত্যু, অযুত অধুত সৈন্সের বন্দী 
হওয়া, বড় বড় সহব হূর্গ অধিকার, বড় বড় নদী 'অতিক্রমঃ 
এসকল পূর্ধবিকে র যুন্বক্ষেত্রেই বেণা ঘটিতেছে। অথচ 
পূর্বদিকে এক। রুষিয়! জার্মেনী, তুরস্ক ও অষ্টরিয়'র সহিত 
লড়িতেছে। ইহাতে মনে হয় যে রু'শয়ার যুদ্ধের আয়ো- 
জন যেমন বিশাল, ইংলও, ফ্রান্স ও বেলঙ্জিয়মের সম্মিলিত 
আয়োজন তেমন বিরাট এখনও হয় নাই। কিন্ত ইংলগ্ডের 


বিবিধ পরা ও পাশ্চাত্যের সত্যবাদিত। রর 
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আয়োজন বাড়া চরিত শীরই কেক লক্ষ ইংরেজ 
সৈল্গ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইবে । 


বর্বরতার গল্প সৃষ্টি 


রয়টার লগ্ডন হইতে তারে খবর পাঠাইয়াছেন ষে 
কেট্‌ হিউম্‌ নামে একজন স্ত্রীলোক এইরূপ চিঠি জাল 
করিয়া প্রকাশ করিত যে জার্মেনর', তাহার ভগ্নী নাস্‌ 
(শুধাকারিণী) হিউযের অঙগচ্ছেদ করিয়াছে । বিচারে 
জুরী তাহার উপর দয়! করিয়া এই নুপারিস্‌ করেন ষে 
তাহাকে পরীক্ষাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া! হউক । তদন্থ- 
সারে তাহাকে খালাস দেওয়া হইয়াছে । সে ইতি- 
মধ্যেই তিনমাস গেল খাটিয়াছে। এমন গুণবতী নারীকে 
এলাহাবাদ, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি সহরের কোন কোন সম্পাদক 
সম্পাদিকাকে তাহাদের কার্ষেয সাহায্য করিবার অন্ত 
ভারতবর্ষে পাঠাইয়! দিলে মন্দ হয় না। 

ইহার পূর্ব্বেও শত্রুপক্ষের বর্বরতার অনেক গল্প 
মিথ্যা বলিয়। বিলাতে প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধটাই তো 
একে নিষ্ঠুর ব্যাপার, মানুষের অতীত অসত্য অবস্থার 
পরিচায়ক লক্ষণ। তাহার উপর আবার পৈশাচিক 
বর্বরতার কথা, সত্য হইলে মানবজাতির কিছুমাত্র 
উন্নতি হয় নাই মনে করিয়া প্রত্যেক মানুষকেই লঙ্জিত 
হইতে হয়। আমেরিকার বেশীর ভাগ কাগজ যে 
জার্মেনীর বন্ধু তাহা নয়। অথচ আমেরিকাতেও এখন 
সম্পাদকগণ তাহ)দের যুদ্ধক্ষেত্রস্থ সংবাদদাতার্দের পৰ্্র 
হইতে বুঝিতে পারিতেছেন যে উতয়পক্ষে পরম্পরকে 
যে সব বর্বরতার জন্য অভিযুক্ত করিতেছে, তাহার 
অধিকাংশই মিথ্যা । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সত্যবাদিত। 

লর্ড কর্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ 
সভায় বক্তৃতা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, যে, সত্য- 
বাদ্দিতা বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যজাতিদের গুণ, তাহ! 
পাশ্চাত্য দেশসকলেই বিশেতাবে বিকাশলাত করিয্লাছে ; 


- প্রাচ্য মহাদেশে তাহা তেমন বিকশিত হয় নাই। বর্তমান 


যুদ্ধে দেখা যাইতেছে, উতর পক্ষই পরম্পরকে মিথ্যাবাদী 
প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, 


৩৮২ 


সত্যের দেবতাকে বন্দী করিয়াছ। বাস্তবিক কোন দেশ কি 
পরিমাণে সত্য বলিতেছেন ব| সত্য গোপন করিতেছেন 
বা সত্যের অপলাপ 'করিতেছেন, তাহা আমরা স্থির 
করিতে অসমর্থ; কারণ এরূপ কারের জন্য যথেষ্ট 
উপকরণ নাই। "তাহ! স্থির করিতে না পারিলেও ইহা 
নিশ্চিত বলা যায়' যে কেহ না কেহ মিথ্যা বলিতেছে। 
তাহ। ন। হইলে পরস্পরকে এত গালাগাপি চলিত না। 
সুতরাং, এখন বোধ হয় লর্ড কর্জন বুঝিতে পারিয়াছেন 
যে মিথ্যার স্থষ্টিতে কেবল গাচ্য জাতিরাই পারদর্শী, 
ইহা বলা চলে না। | 

ঘু'সাঘু'ষিতে ও মল্লযুদ্ধে যেমন প্রতিদ্ন্দীর কেবলমাত্র 
লড়ে, কিন্ধ পরস্পরকে গালাগালি দেয় না, যুদ্ধও সেইভাবে 
চলিলে মন্দ হয় না। এখন যেরূপ চলিতেছে, ইহা কতকটা! 
যেন অঙ্গদ-বায়বারের মত। অথবা ধীবরজাতীয়। কোন 
কোন অঙ্গনার সংগ্রামের মত। 


বঙ্গে শিক্ষার বিবরণ 


১৯১৩-_-১৪ সালের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টের উপর 
বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
হইতে জানা যায যে এ বংসর সাধারণ সরকারী কলেজ 
গুলিতে ৩১৭১ জন ছাত্র ছিপ। পুর্ণব বৎসর ছিল ২৯০৫। 
প্রাথমিক বিদ্যাণয় সমূহে ১৭৭১৬ জন ছা কমিয়াছে। 
প্রাথমির্ক বিদ্যালয় সমূহে বালিঞার 'সংখা। কমিয়।ছে 
২৯২*। দেশের লোকসংখ্য। যথেষ্ট পরিযাণে না বাড়িলেও 
প্রতি বৎসরই কিছু বাড়িতেছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা খাড়া দুরে থাকৃ, কমিয়াই 
চলিতেছে। রিপোর্টে দেখ। গিয়াছিল 
যে সে বৎসর ১৯১১--১২ অপেক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয় 
সমূহে ১১৬৯০ জন ছাত্র কমিয়াছিণপ। এ বৎসর আবার 
আরও কমিয়াছে। শিক্ষাবিতাগ অবস্ত বলিতেছেন 
যে অকন্মণ্য কতকগুলি পাঠশালা উঠিয়া যাউক না, 
বাকীগুলি খুব ভাল হইবে। কিন্ত ক্রমশ কমিতে 
কমিতে কটি, বাকী থাকিবে, তাহা বল! যায় না। 
তাহা ছাড়া, নিশ্চন্তপুরের রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের ছেলের! 


১৯১২-১৩র 


প্রবাসী মীঘ, ১৩২১ 


[১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যদ্দি ভাল স্কুলে পড়ে, তাহ। হইলে গরীবনগরের কৃষ্ণদাস 
মগুলের ছেলের] যে যেমন-তেমন একটা পাঠশালাতেও 
পড়িতে পাইতেছে না, তাহাতে তাহার্দের সান্ত্বন। 
দেওয়া যা্টবে “কেমন করিয়।? গবর্ণমেন্ট সকল গ্রাম 
হইতেই খাজনা পান। ন্ুতরাং সকল স্থানের প্রজারই 
শিক্ষাবিভাগের সেবা পাইবাএ অধিকার আছে। 

বর্দমানে বন্ত। হওয়ায় কয়েক শত পাঠশাল। উঠিয়] 
গিয়াছে বলিয়া মগ্চব্য লিখিত আছে। কিন্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিয়া সেইগুলি কেন পুনঃস্থাপিত হইল না, তাহা 
লিখিত হয় নাই। কোন বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ব্য! কোন 
বৎসর পুর্বববঙ্গে দুর্ভিক্ষ, এইরূপ কোন না কোন কারণে 
প্রতিবৎসরই কতকগুণি বির্র্যালয় উঠিয়া যাঠতে পারে। 
কিন্ত সেগুলি বিশেষ চেষ্টা ও বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া পুনঃ- 
স্থাপন ও রক্ষা করাই শিক্ষাবিভাগের কর্তব)। কতকগুলি 
বিদ্বালয় কি কারণে উঠিয়া গেল, তাহা বলিলেই শিক্ষা- 
বিভাগের কর্তব্য শেষ হইল না। যদি বন্টায় কতকগুলি 
পুলিশের থানা ও গেল তাসিয়া যাহত, তাহা হইলে 
নিশ্চই অবিলদ্দে সেগুলি আবার নিশ্মিত হইত। প্রঞ্জা- 
বর্গের মঙ্গলের জন্ত পুলিশের থান! ও জেল যেরূপ দরকার, 
শিক্ষালয় তাহার চেয়ে কম দরকারী নহে। ইংরেজীতে 
একটা কথা আছে, ঘে একটা স্কুল খুলে সে একটা জেল 
বন্ধ করে। ইহা অক্ষরে অক্ষবে সত্য না হইলেও; ইহ] 
গ্রুব সতা, যে, দেশে অপরাধীর সংখ্যা কমাইতে হইলে 
শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজন। যে কোন দিকে উন্নতি চান, 
তাহার জন্ঠ যে শিক্ষ। আবগ্তক, সে কথা না হয় এখন 
নাই ধরিলাম। আমেরিকার বিখাত শিক্ষাবিধায়ক 
(০৫৭০৪1০7010) হোরেস্‌ ম্যান বলিতেন যে, কি আর্থিক 
অবস্থা উন্নতির জন্য, কি নৈতিক উন্নতির জন্য) কি বুদ্ধি- 
বৃত্তির উতৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষা যেমন মানুষের সহায় 
এমন আর কিছুই নহে। কুসংস্কার, বিচার বর্জিত ভ্রান্ত- 
ধারণা, এখং মিথ্যা তর্ক অজ্ঞতার নিত্যসহচর বলিয়া ইহা 
কখনও জাতীয় কল্যাণ উৎপাদন করিতে পারে না? বরঞ্চ, 
ইহা হইতে সমাজের বিপদাশঙ্কাই থাকে, এবং ইহ 
সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে কল্য।ণের পথে অগ্রসর হইতে দেয় 
না। হোরেস্‌ ম্যান আইনভঙ্গজনিত অপরাধ এবং অজ্ঞতার 


চট সংখ্য। এ 
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মধ্যে কাধ্যকারণ সম্পর্কের বিষয় বলিতে গা, সমুদয় 
বালকবালিক্চাকে যাহার দ্বার! শিক্ষালাত করিতে বাণ্য 
করা যায়ঃ এরূপ আইনের সমর্থন করিয়াছেন; এইরূপ 
শিক্ষাকে তিনি অপরাধ প্রবৃত্তির উধঞ্ধপ্ূপ মনে করি- 
তেন। এই হেতু তিনি দেশের সমুদয় শিশুর শিক্ষার 
জগ স্থেষ্টসংখ্যক বিদ্যাপয় চালাইতে উপদেণ দিয়! 
গিয়াছেন। 

গবর্ণমেন্টের মন্তব্যে দেখা যায় যে গ্কুলপরিদর্শকেরা 
অনেকগুলি ক্ষণতঙ্গু রকমের বিদ্যালয়কে নিরুৎসাহ 
করিয়াছেন 00120170141) 0101,010021 00000 ২০00 
৫11২৩০৪1৭90 135” 07810009:৯) 1 আমরা এরূপ রীতির 
অনুমোদন করিঠে পারি না। একেই তে দেশে বিদ্যা- 
লয় কম; তাহাতে আবার দুর্ববণ বণিয়া কতকগ্তলিকে 
কোথায় যথেষ্ট সাহাযা ও উপদেশ ও সুশিক্ষক দিয়! 
পরিদর্শকেরা উৎসাহিত করিবেন, না তাহারা সেগুলিকে 
নিরুংসাহ করিয়াছেন | গবর্ণমেন্টের দৃঢ়তার সহিত বগা 
উচিত 'ঘয কোন স্বুপপরিদর্শক কোন পিদ্যাপয়কে নিরুৎ- 
সাহ করিপে তাহা তাহার কর্তব্যের ক্রটি বলিয়। গণা 
হইবে । আম চাই আরও বিদ্যালয় এবং আরও 
আল খিদ্ীপয়। সংখ্যা ও উত্কর্য উভয়ই চাই। শিক্ষা- 
বিভাগের ছোট বা বড় কোন কর্খগারী যদি ইহ] বপিয়। 
প্রোধ দিতে চান যে সংখা। কমিপে কি হয়, বাকা 
বিদ্যাপয়গুলির তার উন্নতি হইতেছে, কিা যদি তিনি 
এরূপ ছেপে-ফুলান কথা বলেন, যে, আগে বর্তমান স্কুশ- 
গুলির উংকর্ষ সাধন করিয়| পরে সংখ্যাবৃদ্ধিতে মন দিতে 
হইবে, তাহা হইলে আমরা ইহাই বধলিবযে তিনি 
নিতান্ত অপ্রামাণ্য কথা বপিতেছেন। পৃথিবীর যে 
সকল দেশ জ্ঞানের জনা বিখ্যাত, তাহার কোথাও গুণের 
সংখা। ও স্কুলের উৎকর্ষ এই উতয়ের মধ্য এরূপ বিরোধ 
করনা করা হয় নাই। 

গবর্ণমেপ্ট শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হর্ণেল সাহেবকে 
তাহার বিভাগের কাজ ভাল হইয়াছে বলিয়া 
ধন্যবাদ দিয়াছেন। কিন্তু যে দেশের অধিকাংশ লোক 
শিরক্ষর সে দেশে যখন প্রাথমিক শিক্ষার্থার সংখ্য। ক্রমা- 
গত কমিয়া চণিয়াছে, তখন শিক্ষাবিতাগের কাজ সম্তোষ- 


বিবিধ প্রসঙ্গ মানুষের প্রীতি পাইবার ইচ্ছ। 


জন্বক শি বলিয়৷ আর মনে বি ঞ়ো । আমাদের 
বিশ্বাস দেশের লোকেরও এই মত। 


মুসলমান প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধি 


». মোটের উপর প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭৭১৬ 
কমিয়াছে, কিন্তু মুপপমান প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬৭৪ 
বাড়িয়াছে। যুসলমানদের শাস্ত্রে এরপ কোথাও লেখ! 
নাই যেকোন শ্রেণার যুসণমানের পক্ষে জ্ঞানলাত নিষিদ্ধ; 
বরং সকলের ছ্ঞানলাতের আবশ্তকতাই তাহাতে আছে। 
কিন্ট হিন্দুদের মধ্যে অনেকের এই ত্রান্তসংস্কার আছে 
যে শাস্ত্রে শুদ্রকে ও নাকে শিক্ষা দিতে নিষেধ আছে; 
যদিও হিন্দুব শ্রেষ্ঠ শান্স যে শ্রুতি তাহাতে এরূপ কথা 
আছে বণিয়া কথনও শুনি নাই। আবার খুব বেশী 
শিক্ষিত কোন কোন হিন্দু পরিষফার ভাষায় নিম্নশ্রেণীর 
লোকদের লেখাপড়। শিখান যে উচিত নয়, এরূপ কথা 
বলিয়াছেন; এবং অনেকেরই অলিখিত মত এইরূপ । 
সুতরাং মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাধৃদ্ধি ও হিন্দু ছাত্রের 
সংখা। হাস আকশ্মিক ঘটনা নহে। 


মানুষের প্রীতি পাইবার ইচ্ছ। 

হংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যেমন নানা 
যুক্তি দ্বারা জার্মেশীকে যুদ্ধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া- 
ছেন। তেমনি জার্জেনীর প্রধান মন্ত্রী সে দিন এক বক্তৃতায় 
দেখাহতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জার্মেনী শান্তিরক্ষার 
জন্যই বরাবর চেষ্টা করিয়াছেন, জীর্মেনী বেলজিয়ম 
আক্রমণ করিবার পুর্বেবেই এ দেশ নিরপেক্ষতা ত্যাগ 
করিয়াছিল, এবং যুদ্ধের জন্য ইংলগুই দ্রায়ী; কারণ 
ইংলগু চেষ্টা করিলে এরপ ব্যাপক খুন্ধ নিবারণ করিতে 
পারিতেন, কিন্তু বাণিঙ্গে নিজ প্রবলতম প্রতিদ্বন্বী জার্সে- 
নীকে নিম্পেষিত করবার জগ, ইংল তাহ! করেন 
নাহ। ইহার জবাব ইংরেজ সম্পাদকগণ দিয়াছেন। 
জার্মেনীর প্রধান প্রধান পঞ্িত*ও লেখকগণ ইতিপূর্ব্বেই 
স্বদেশের পক্ষে অনেক কথা ল্িথিয়াছেন। ইংলগেরও 
প্রধান প্রধান গ্রন্থকারগণ তাহার জবাব দিয়াছেন। 
জার্মেন গবর্ণমেন্ট যেমন প্লান নিরপেক্ষ দেশে আত্মপক্ষ- 


সমর্থন করিয়া নানাপ্রকার প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রক্থাশ 


৩৮৪ 
করাইতেছেন, [বটিশ গব্্ণমেণ্টও তেমনি সরকারী কাগন্জ- 
পঞ্জের লক্ষ লক্ষ খণ্ড ছাপিয়া সর্বত্র প্রচার কৰিতেছেন 


যে যুদ্ধের জন্য ইংলগু দায়ী নহেন। সকলেই আপনাকে 
নিদেষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । আমরা 


এই চেষ্টার মধ্যে মানবহৃদয়ের একটি গভীর আকাজ্ার' 


পরিচয় পাইতেছি।, 

আমেরিকার সমম্মলিত রাষ্ট্র ও ইটালী ছাড়া পৃথিবীর 
আর সমুদয় প্রবলতম দেশ যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। আমে- 
রিকা কোন পক্ষই অবলম্বন করিবে না ইহা নিশ্চিত 
বলা যাইতে পাবে ইটালীরও নিরপেক্ষ থাকিবারই সম্তা- 
বনা বেশা। সুতরাং এই 'য উত্তয়পক্ষ পৃথিবীর লোককে 
নিজের নিক্গের নির্দোধিতায় বিশ্বাস করিতে বলিতেছে, 
ইহা কি উদ্দেশ্তে, কিসের গন্য? পুর্নেই বলিয়াছি এই 
চেষ্টার দ্বারা যুদ্ধে কোন পক্ষেরই দলবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। 
যদি বলেন যে যুদ্ধের পর যাহাতে দোষী পক্ষকে মধ্য- 
স্থের1! একঘোর্যে করে, তজ্জন্ত এই চেষ্টা হইতেছে, তাহা 
হইলে, বলি, যাহার দোব জাজ্ৰ্বল্যমান একপ কোন দেশও 
শক্তি থাকিতে কখন একঘোর্যে হয় নাই । ১৮৭০ থুষ্টাব্দে 
ফ্রান্পে জার্মেনীতে যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন ইংলগ্ডের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক কাল্পাইল ফ্রান্সকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
পচ ও অন্ঠায় আক্রমণকারী জাতি বলিয়া এবং জার্মেনশীর 
প্রশংসা করিয়া এক পন্রে রচনা করেন, ও তাহা টাইমস্‌ 
সংবাদর্ঠত্রে ছাপা হয়। তাহা তাহার গ্রন্থাবলীতে এখনও 
মুদ্রিত হহতেছে। কিন্তু ফ্রান্স বাজার্মেনী কি সঙ্গীবিহীন 
হইয়াছে? রুশিয়া ও জাপানের যুদ্ধে কোন ন! কোন পক্ষ 
দোষী ছিল। কিন্তু তাহাদের বন্ধু বা সহচর কি কেহ 
নাই? ইতিহাস হইতে আরও নান৷ দৃষ্টান্ত দিরা দেখান 
যাইতে পারে যে জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্বের ভিত্তি নির্দো- 
ধিতা নহে; নিজ নিজ স্বার্থ ও সুবিধা এবং শক্তে ভক্তি 
ইহার ভিত্তি 

তবে উভয়পক্ষের এই' যে জগৎব্যাপী স্বীয় স্বীয় সাধুতা 
প্রমাণের চেষ্টা, ইহার অর্থ,কি ? আমাদের মনে হয়, মান্ধু- 
বের প্রভৃত্বঃ শি, প্রশ্্ধ্য, জ্ঞান যতই হউক না, সে 
অন্ত ম!নুষের ভালবাস অনুরাগ না পাইলে সুখী হয় না। 
এইজন্ত অতি দুরাচার লোকেরাও, টাকা থাকিলে, 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২১ 


১০১৩ ১৪ 


শুনিলে তাহার৷ বাচে কেমন করিয়া? মানুষের হৃদয়ের 
এই অস্থুরাগলিগ্। সমাজের অন্যতম তিত্তি। অপরের 
গ্রীতি পাইবার এই ইচ্ছা কেহ উন্মূলিত করিতে পারে 
ন।। অহঙ্কার করিয়া কেহ কেহ বলে বটে, আমি 
কাহাকেও গ্রাহা করি না। কিন্তু তাহ! মিথ্যা কথ।। 

অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট থাকিলেও উভয়পক্ষই লোকের অনু- 
মোদন ও প্রীতির জন্ত লালায়িত। ইহ দ্বারা বুঝা 
যাইতেছে, যে যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, প্রবণতম 
যোদ্ধারাও মানবসাধারণের মত্তকে যুদ্ধে জয় অপেক্ষা 
উচ্চতর স্থান দ্দিতেছেন। পৃথিবীতে জ্ঞান ও প্রেম ফত 
বাড়িবে, তত এই মাণ্বসাধাধণের মত প্রবল হইবে, এবং 
শেষে ইহা জয়যুক্ত হইয়৷ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে 
বিলুপ্তপ্রায় করিবে । তথন কোন দ্রেশের মধ্যে চোর বা 
অন্য অপরাধী যেমন দগুনীয় ও হেয় বিবেচিত হয়, 
পৃথিবীর মধোও তেমনি অন্তর্জাতিক দস্ুতা বা অগ্) 
অপরাধ দগুনীয় ও হেয় বিবেচিত হইবে। 


শিক্ষালণ্রে ছাত্রের সংখ্য। 


একএকটি স্কুলকলেজে নির্দিষ্টসংখাক ছাত্রের বেশী 
যাহাতে না থাকে, আমাদের দেশে এরপ চেষ্টা কিছুদিন 
হইতে চলিতেছে । অথচ সংখ্যা এরূপ নির্দিষ্ট করিয়া 
দিলে উদ্বত্ত ছাত্রেরা কোথায় পর্ডিবে, তাহার কোন 
ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায় ন।। যদ্দি বুঝিতাম, যে, যিনি 
ছাত্র কমাইতে বলিতেছেন, তিনি স্কুলকলেজ বাড়াইয়া 
দিতেছেন, তাহা হইলে আপত্তি করিতাম না । আমাদের 
এই গরীব নিরক্ষরদেশে ছাত্র কমাইবার এবূপ চেষ্টা বড় 
অনিষ্টকর। ধনী এবং শিক্ষালোকে উজ্ভ্বল দেশেও 
ছাব্রসংখ্য। এরূপ সীমাবদ্ধ নহে। অথচ সেখানে গবর্ণম্ণ্টে 
ও দেশবাসী উভয়েই নৃতন নৃতন শিক্ষালয় খুলিতে ইচ্ছুক 
ও সমর্থ! আমরা, একএকট। কামরায় যত ইচ্ছা ছেলে, 
খোয়াড়ে গোরু পুরার মত, ভরিয়া দিতে বলি না। 
আমরা বলি, যত ছেলে বাড়ে, তত কামর বাড়াও, 
শ্রেণীর বিভাগ বাড়াও, শিক্ষক বাড়াও। যখন আর 
ইমারৎ বাড়ান বা কামর বাড়ান চলিবে না, তখন 


৪র্থ সংখ্য) ] 


নৃতন শিক্ষালয় স্থাপন কর। কিন্তু কাহাকেও গিদ্যা 
হইতে বঞ্চিত করিও না এদেশে বৎসরের অধিকাংশ 
সময়ে থোল জায়গায় গাছতলায় শিক্ষ] দেওয়। চলে। 
বড় বড় ঘরবাড়ী নাই-ব। হইল? | 

আমরা পূর্বে পূর্বে জাপানের ও বিলাতের কোন 
কোনশিক্ষালয়ের ছাত্রসংখ্য। দিয় দেখাইয়াছি ষে তথায় 
সে বিষয়ে কোন অলঙ্বনীয় সীমা নির্দিষ্ট নাই। আরও 
কোন কোন শিক্ষালয়ের সংখ্য। দিতেছি । ইংগণ্ডে-_ 
ঈটন ১০০*এর উপর,বেড ফোর্ড গ্রামার স্কুল ৭৪০, চার্টার- 
হাউস স্কুল ৫৮০, চেপ্টেনহাম ৫৭৫, ক্লিফ টন ৬*০, ডালউইচ 
৬৬০, মাল্ণবোর ৬৩০, সেপ্টপলৃস্‌ ৬০০, বামিংহাষ কিং 
এড ওয়ার্ডস্‌ স্কুল প্রায় ২৮০০, লগুনের কিংস কলেজ 
আমেরিকায়-টাস্কেী ইন্সটিটিউট ১৫২৭, 
ওয়াশিংটন কলার্ড হাই স্কুল ১৫০০। 


সাহিত্যসম্বন্ধীয় বার্ধিক পুস্তক 


বিলাতে ও অন্তান্য বিদ্বোৎসাহী দেশে ভিন্রভিন্ন 
ব্যবসায়ে ও কার্য্যে নিষুক্ত লোকদের সুবিধার জন্য 
প্রতিবংসর নানাবিধ বার্ষিক পুস্তক বাহির হয়। কোন- 
টিতে জীবিত প্রধান প্রধান লোকের ঠিকান| ও সংক্ষিপ্ত 
জীবনচরিত থাকে, কোনটিতে সমুদয় দেশের লোকসংখ্যা, 
শাসনব্যবস্থা, শিক্ষণ বৃত্তান্ত, জন্মমৃত্যুর হার, বাণিঞ্জা, যুদ্ধের 
আয়োজন, ইত্যাদি থাকে, কোনটিতে গতবৎসরে চিত্রাি 
কলার উন্নতি অবনতির বৃত্তান্ত থাকে, কোনটিতে বা সমু- 
দয় সংবাদপত্র ও সামগ্সিকপঞ্রের ঠিকানা মুল্য আলোচ্য 
বিষয় প্রবন্ধাদির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণার হার গ্রন্থকারদের 
নাম ও ঠিকান। প্রকাশকদের নাম ও ঠিকানা! ইত্যাদি 
থাকে । আমাদের দেশে এপ বহি প্রায় বাহির হয় 
না বলিলেও চলে। এলাহাবাদের পাণিনি আফিস নানা- 
বিধ শাস্ত্র ও অপরাপর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দেশের উপকার 
করিতেছেন। তাহারা এবৎসর একখানি সাহিত্যিক বর্ষ- 
পুস্তক বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহ] ইংরেজীতে 
ছাপা হইবে। উহাতে ভারতবর্ষের সকলপ্রদেশের যে 
সকল গস্থকার কোন দেশভাষায় বা ইংরেজীতে পুণুক 
লিখিয়াছেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ঠিকানা এবং 


২৬৬৪ । 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_গর্ণরের কংগ্রেস দর্শন 
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তাহাদের লেখা বহিগুলির তালিকা থাকিবে; ভারত- 
বর্ষের সমুদয় পুস্তক প্রকাশকদের নাম ও ঠিকানা থাকিবে, 
ভারতবর্ষের সমুদয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের নাম ও 
ঠিকানা, সম্পাদকের নাম, কোন" ভাষায় লেখা ইত্যাদি 
* থাকিবে । বলা বাহুলা, এঝপ একখানি বৃহির দরকার 
আছে। গ্রন্থকার, পুস্তকপ্রনাশক, সংবাদপত্র ও সামগ্রিক 
পঞ সম্পাদক, এক কথায় যে কোন প্রঞ্চারে যিনি 
সাহিত)সেবা! করেন, ঠিনি পাণিনি আফিসে অবিপদ্ষে 
জ্ঞাতবাধিষয় লিখিয়। পাঠাইলে বহিখানি প্রকাশ করিতে 
বিশেষ সাহায্য করা হবে । ঠিকানা_পাণিনি আফিস, 
বাহাছু রগঞ্জ, এলাহাবাদ। 


গবর্ণরের কংগ্রেস দর্শন 


এবার মান্দ্রাঙ্জে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তথা- 
কার গবর্ণর একদিন কংগ্রেসমণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। 
ইহাতে ভাগতীয় সংবাদপঞ্জমহলে ভারী উল্লাসের ধুম 
পড়িয়া গিয়াছে । আমর! হহাত্ে উল্লসিত হইবার কারণ 
দ্রেখিতেছি না। আগ্কাল সরকারী কন্চারীর। যে 
কংগ্রেদের তেমন প্রতিকূলতা করেন না, তাহার কারণ, 
এখন কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের সঙ্গে খুব রফা করিয়া চলেন 
এবং কংগ্রেসের নেতারাও তথাকথিত “চরমপন্থ।” নেতা- 
দিগকে বর্জন করিয়াছেন। গবর্ণরের মত উচ্চপদস্থ রাজ- 
পুরুষের কংগ্রেসে আগমন ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে 
উদ্যানসন্মিলনে নিমন্ত্রণ তাহার পক্ষে সৌন্জন্য ও বাঞ্জ- 
নীতিজ্ঞতার পরিচায়ক । কিন্তু ইহাতে নেতৃবর্গের কল্যাণ 
হইবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়। নানাপ্রকার কড়। আই- 
নের ফলে নেতাদের এবং অগ্ত সমুদয় দেশসেবক্দের 
কাধ্যক্ষমতা কনিয়া গিয়াছে । তাহাতে তাহাদের দোষ 
নাই। কিন্তু রাঙ্গপুরুষদের পিঠ-থাবড়ানর জন্য পোলুপ 
হওয়াটা দোষের বিষয় এবং বুদ্ধির অল্পতার লক্ষণ। কারণ, 
এ পর্য্স্ত আমর! দেশের একজন নেতাও দেখিলাম না 
যিনি এই পিঠ-থাবড়ান হঞ্ম.করিতে পারিয়াছেন। ইহা 
যিনি যিনি লাভ করিয়াছেন তাহারই বাকো, লেখায় 
এবং অন্যবিধ আচরণে পরিবণ্তন ঘটিয়াছে। অতএব 
আমাদের মেরুদণ্ড যখন যথেষ্ট দৃঢ় নয়, যখন ইহা! সামান্য 
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সৌসন্য বা অন্তগ্রহের ভারেই ুুইয়া! যায় যখন আমাদের 
চরিত্র এখনও যথেষ্ট দৃঢ় হয় নাই, তখন রাজপুরুষদিগের 
হইতে দুরৈ দুরে থাকা মন্দ নয়। আমরা কাহাকেও 
অশিষ্ট বা রুঢভাষী হইতে বলি না। কিন্তু রাজপুরুষদের 


সৌঙ্গনা বা অন্নুগ্রহের কাঙাল হওয়া কংগ্রেসের পক্ষে : 


শোভ। পায় না। 
লঘুরামায়ণ 


তারতের মানুষকে রামায়ণ যেমন করিয়া গড়িয়াছে, 
আর কোন একখানি বহি বোধ হয় তেমন কবিয়। গড়ে 
নাই। অথচ যুল বাল্ীকির রানায়ণ সমগ পড়া 
অনেকেরই ভাগ ঘটিয়। উঠে না। সংস্কৃত নৃত তায] 
না হইলেও উহ1 এখন আর চলিত ভাষা নয়। উহার 
ব্যাকরণ কঠিন বলিয়া অনেকে উহা শিখে না। স্কুলের 
ছাত্রের] সংস্কত রামায়ণের এক আধ সর্গ মাত্র পড়ে। 
সমস্ত বহিটিতে পঁচিশ ভাজার শ্লোক আছে। তাহা 
অধ্যয়ন করা সময়সাপেক্ষ। অথচ রামায়ণের যুল 
কাহিনীটি বলিবার জন্য পচিশ হাঙ্জার ক্লোকের প্রয়োজন 
হয় না। বাবু গোবিন্দনাথ গুহ অবান্তর কথা পুনরুক্তি 
আদি বাদ দিয়া মহর্ষি বান্মাকিরই বচিত তিনহাঞ্জার 
শ্নোকে গ্রথিত রামায়ণের মূল আখায়িকাটি লঘুরামায়ণ 
নাম দিয় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি 
বর্ণও তাহার স্বরচিত নহে । এখন মুল রামায়ণের আনন্দ 
উপভোগ ও তাহা হইতে উপকারলাত সুসাধ্য হইল। 
শিক্ষাবিতাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই গ্রন্থ বিশেষ 
ভাবে আদৃত হওয়া টচিত। গোবিন্ববাবু সংস্কৃতেই 
একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে বাল্মীকির কাল, 
অধুন-প্রচলিত রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত কিছু আছে কি না, 
রামায়ণের সহিত হোমরের ইলিয়াডের তুলনা, প্রভৃতি 
বিষয় সাতিশয় পাণ্ডিতাসহকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। কিছু 
টাকাও আছে । গোবিন্দবাবু এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া 
ভারতবাসীদের কৃতজ্কতাভাঙ্জন হইয়াছে। 


মিতব্যয়িত৷ ধন 


মিতব্যয়ী লোকের কুপণ বলিয়। [নন্দ রটে, থরচী 
লোকের খুসনাম হয়। কিন্তু মিতব্যয়িতা যদি কেবল 


প্রবাপী- মাঘ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


টাকার নেশা জনিত না হয়, তাহা হইলে উহা একটি 
সদৃগুপ। দেশে যখনই কোন কারণে দুর্ভিক্ষ হয়, যখনই 
কোন সৎকাঞ্জের জন্য বহুঅর্থের প্রয়োঞ্জন হয়, তখন 
যাহাদের সাহায/ করিবার ইচ্ছা আছে, অথচ সঙ্গতি 
নাই, তাহার] বুঝিতে পারে যে মিতব্যয়ী হইলে এখন 
সাহাযা ন| করা রূপ অপরাধে অপরাধী হইতে হইত না। 
যাহারা এত দরিদ্র যে একটি পয়সাও বিলাসদ্রব্যে বা 
ব্সনে খরচ করিবার সাধ্য নাই, তাহাদের কথ৷ ছাড়িয়া 
দিলে দেখ। যায়, যে আমরা সকলেই মিতব্যমী হইলে 
সৎকার্য্ের জন্য কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে 
পারি। এই যে পূর্ববঙ্গে নানাস্থানে ভীষণ অন্নক্ট ও 
বন্ত্রকন্ট উপাস্থৃত হইয়াছে, ইহা দুর করিবার জন্য এখন 
প্রত্যেকেরই সাহাব্য করা কর্তব্য । কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে 
সাহাধ্য যথাস্থানে পৌছিতেছে না এই জন্ত যে আমরা 
নিজে বাধ্য হইয়া উপবাসী থাকার ও বাধ্য হইয় অর্ধ নগ্ন 
থাকার কষ্ট যেকি, তাহ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি 
না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, চোখের সম্মুখে 
স্নেহের পুত্তলী ছেলেমেয়েগুপিকে দিন দিন অস্থিচম্্সার 
হইতে দেখিলে কি নিদারুণ যন্ত্রণা হয়, অন্নাভাবে ও 
বন্ত্রাতাবে তাহাদের কাতর ত্রন্দন কেমন শুনায়, তাহার! 
নিজীব হইয়। যখন আর কাদিতেও পারে না, তখন মা- 
বাপের মনের অবস্থা কিরূপ হয়। 

নিয়শ্রেণীর শিক্ষাদানকাঁ্যে ব্রতী শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনাথ 
দত্ত দীঘিরপাড় গ্রামের গরীবলোকদের অন্ন ও বস্ত্রের 
ক্লেশ দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার ঠিকানা, 
উয়ারী, ঢাকা । তাহাকে সকলে সাহাধ্য করুন। 


যুদ্ধে ভারতবর্ষের ব্যয় 

যুদ্ধে ভারতবর্ষের সরকারী তহবিল হইতে এক কোটি 
টাক? মাত্র দেওয়া হইয়াছে বলিয়৷ স্টেট্স্মযান্‌ উপহাস 
করিয়া লিখিমাছেন, ভারতবাসীরা চান স্বায়ত্তশসন, 
কিন্তু দিয়াছেন যুদ্ধের একদিনের ব্যয়ের ছুইতৃতীয়াংশ 
মাত্র। দরিদ্রকে এই বিদ্রপ না৷ করিলে ভাল হইত। 
ইংলগু স্কটলগড আয়লগ্ডের মোট লোকসংখ্যা সাড়ে 
চারি কোটির কিছু বেশী, তারতসাত্রাজ্যের লোকসংখ্যা 
সাড়ে একব্রিশ কোটির কিছু বেশী। সাড়ে চারি কোটি 


ধর্থ সংখ্যা ] 


লোক প্রতাহ দেড় কোটির উপর টাকা যুদ্ধের জন্য ব্যয় 
করিতেছে, কিন্তু সাড়ে একঠিশ কোটি .লাকের নিকট 
হইতে এককালীন এক কোটির বেশী টাকা লওয়া অসম্ভব 
কেন হইল, তাহার কারণ অনুসুন্ধান করা, কর্তৃব্য। কারণ 
আমরা সংক্ষেপে এইরূপ বুঝিয়াছি। 

প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ রীতি চলিয়া আসিতেছে 
যে যখন কোন রাজ! বা সেনাপতি বা সৈগ্দল যুদ্ধে জয়ী 
হইয়া কোন দুর্গ, নগরাদি দখল কপ্রেন, তখন ভাহারা 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বা কিছু পর পণ্যন্ত পরাজিত 
রাজা, দুর্গপতি ও অপর ধশী লোকদের ধনসম্পত্তি 
যথাসম্তব গ্রহণ করিয়া থাকেন। জেতার! ই+ গ্রাধ্য 
পাওনা মনে করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর মোটামুটি অদ্ধেক সময়ে এই রাতি অনুসারে 
ভারতবর্ষের ধনের কতক অংশ বিলাতে গিয়াছিল। 
তাহার পরু এদেশে যখন হইতে সর্বক্র শৃঙ্খলা ও 
শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, তদবধি আর এ ভাবে ভারতবর্ষের 
অর্থ বিদেশে নীত হয় নাই। 

শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা দ্রেশ ধনশালী হয়। বর্তমান 
সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় বাণিঞ্্য বিদেশী হাতে ও 
তাহার অধিকাংশ ইংরেছের হাতে, এপং পণ্য দব্য বিদেশে 
লইয়া যাইবারু জন্য সমুদয় জাহাজ খিদেণার, গ্রধানতঃ 
ইংরেঞ্জের। ভারতবর্ষে কাচামাল হইতে নানাবিধ দ্রবা 
উৎপাদনের গন্য যত কারথানা আছে, তাহার 'প্রায় সমস্ত 
ইংরেজের হাতে । দেশের মধ্যে জিনিষপন লইয়া যাই- 
বার জন্য ষে সব ট্টীমার ও রেল গাড়ী চলে, তাহার 
অধিকাংশ মূলধন ইংরেজের, এবং তজ্জনিত লাভ ইংলগ্ডে 
যায়। অতএব "বাণজ্যে বদতে লক্ষ্মী” বলিয়। থে কথা 
আছে, তদনুসারে লঙ্ষমী ইংলগ্ডে বাস করিতেছেন। 
আমাদের উদ্্যোগিতার অভাবে ও অন্যান্য কারণে 
আমরা তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছি না। বাণিঙ্ছ্যের 
নীচে কৃষি; তাহা হইতে দেশের লোকে ছু যুঠা খাইতে 
পায় । কৃষিজাত শন্ত প্রভৃতি বিদেশে চালান দিয়া 
থে অর্থলাত হয়, তাহার অধিকাংশ ইংবেঞজরাই পান? 
কারণ ভারতের বহিবণণিজ্য উহাদের হাঁতে। তাহার 
পর কথা আছে, “তদদ্ধং রাজপেবায়ীং।” কিন্তু রাজ্জ- 
কার্যের যেগুলি হইতে খুব বেশী আয় হয়, ভাহার 
একটিও ভারতবাসী পায় না। বাকী যেগুলিতে বেনা 
আয় হয, তাহারও অতি অল্পসংখ্যক কাছে ভারতবাসীর1 
নিযুক্ত হয়। দ্ুতরাং রাজসেবা দ্বারাও ভারতের লোকেরা 
খুব ধনশালী হইতে পারে না। 

শিল্পবাণিঞ্জে ভারতবাসীর যদি খুব উদ্দ্যোগী হন, 
গবর্ণমেন্ট যদি সে বিষয়ে খুব উৎসাহের সহিত সাহায্য 
করেন, উচ্চ উচ্চ রাজকার্ষ্ে। যোগ্য ভারতবাসী্দিগকে 


বিবিধ প্রসঙ্গ_মধ্য এশিয়ায় হিনদুসভ্যতা! 
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পি ৪ 


যতি গবর্ষেন্ট নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে ও দ্ধের সময 
সাত্রাঙ্গের ব্যয় ভারন্তবর্ষ সাক্ষাংভাবে তাহার লোকলংখা। 
অনুসারে দ্দিতে পারে। এখনও ভারতবর্ষ খুব টাকা 
দিতেছে, কিন্তু তাহা পপোক্ষভাবে্ে। এইজন্য স্েট্ন্ম্যান্‌ 
তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। যে সব ইংরেছ 
কতকট। ন্যায়পরায়ণ তাহার স্বীকার 
করেন যে বিলাত দেশটা ক্ষুদ্র হওয়! সন্বেওযে এত 
ধনশালা হইয়াছে, তাহার প্রধান্ণ কারণ ভারতবধ। 
সতা, আমরা ইংরেজদিগকে ধনী করিয়া দিয়াছি 
বপিয়া অহঙ্কার করিতে পারি না; কাপণ ইহাতে 
আমাদের দানথালতা বা অন্যবিধ কোন কৃতি নাই। 
ইংবেজ নিজের পুরুধকার দ্বারা বহুকাল যাবৎ এদেশ 
হইতে নানা উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। 
তাহা হলেও যাহার ধনে ধণী, ভাহাকে উপহাস কর! 
অতি অশোভন । 


মধ্য এশিয়ায় হিন্দুসভ্যতা 


ভারতবর্ষের জ্ঞান, ধন্ম ও সভ্যতা এশিয়ার নান! দেশে 
বিস্তৃত হইয়াছিল। তিব্বত, মধা এশিয়া, চীন, মঙগো- 
পিয়া, জাপান, ব্র্গ, শ্র।ম, আসাম, কান্যোভিয়া, জাভা, 
স্থমাঞ্জা, প্রভৃতি দেশে ও দ্বীপে হিন্দু সভ্যতার নানা চিহ্ন 
বিদ্যম!ন আছে। মধ্য এশিয়ায় অনেক নগর, গ্রাম, 
মন্দির, বিহার, মরুভূমির বালির নীচে চাপা পড়িয়াছে। 
ষ্টাইন প্রভৃতি প্রন্জতান্বিক পর্যাটকগণ এই সকল খনন 
করিয়া তাহার মধ্য হইতে অনেক মূর্তি, চির ও পুথি 
আবিষ্ষার করিতেছেন। সেই সকল মাধিক্ষিয়া অবলম্বন 
পূর্বক ফরাসী প্রত্ুতান্বিক সিল্ভেন লেতি মধ্য এশিয়ায় 
হিন্দু সভ্যতা সন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার 
বৃত্তান্ত বিশেষ কণিয়া প্রাচীন কুচা রাজ্য ও নগরী সম্বন্ধে। 
মধ্য এশিয়া জগতের নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের মিলন- 
স্থান ছিল। হিন্দু, পারসীক, তুর্ক, তিব্বভীয়, বৌদ্ধ, 
ইহুদী, থৃষ্টিয়ান, ম্যানীকায়, সক্ষলেরহ এখানে গতিবিধি 
ও অবস্থিতি ছিল। কুচা রাজ্য ও রাজধানী চীন-তুর্কি- 
স্তানের মধ্যস্থলে কাশগার হইতে চীন দেশে যাইবার পথে 
তুকি ও টানাদের রাজ্োর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল। 
কুচ! পুরাকালে প্রথমে আর্ধজাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল । 
অন্ততঃ তাহাদের ভাষা আধ্য ছিল। উহার অধিবাসীরা 
পিতাকে পাশ্ব্‌, মাতাকে মাতপ্ু, অষ্টকে অক্ট বলিত। 
ুষটীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে কুচা বৌদ্ধধন্দ্ম ও সভ্যত। 
একপ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল যে স্থানীয় সমগ্র 
সভ্যতা বৌদ্ধতাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃত ইহাদের 
ধর্মসাহিত্যের ও ধন্মানুষ্ঠানের ভাষা হইয়া যাওয়ায় সমু- 
দয় মঠ ও বিহারে ইহা! শিখান হইত ও ইহার চর্চা হইত। 


তৎ্পরে র শীত কুীয় ভ ভাষায় সংস্কত হুইতে বহর আন 
বাদিত হইল, এবং কালক্রমে কুচীয় মৌপিক সাহিত্যের- 
ও স্ষ্টি হইল। ছাক্রের প্রথমে বর্ণমালা শিখিত। এ 
বর্ণমালায় সংস্কতের মত ব্যঞ্জনবর্ণের বহুলংখ্যক যুক্ত অক্ষর 
ছিল। নানা লোকের লেখা এরূপ অনেক বর্ণমালা 
থু'ড়িয়। বাহির করা হইয়াছে । সংক্কত ব্যাকরণ শিক্ষার 
জন্য কাতন্ত্র অধ।ত হইত। তাহার পর ছাত্রের] সংস্কৃত 
হইতে অবিকল অন্বাদ পাড়িয়। কুচীনন পড়িত। তাহার! 
উদ্ানবর্গ নামক বুদ্ধদেবের পবিত্র উক্তিসংগ্রহ নকল ও 
কুচীয়ভাষায় অনুবাদ করিত। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ 
অনুদিত হইত তন্মধো নগরোপম স্ুঞ্জ, বণ্ণার্ণববর্ণন, এবং 
জ্যোতিষ ও আমুর্বেদ সন্ধীয় নানাপুস্তক উল্লেখযোগ্য। 
শেষোক্তগুলির ছুএকট। টুকর! রুশিয়ার রাজধানী পেট্রো- 
গ্রাড এবং জাপানের ক্যোটে। সহরে নীত হইয়াছে। 
ধশ্ম, জ্যোতিষ, আঘুর্বেবেদ এবং শিল্প ও কলা, হিম্বুসভ্য ভার 
এই সকল অঙ্গ প্রাচ্যমহাদেশের সব্ধত্র পৌছিয়াছিল। 

কুচীয়ভাষায় লিখিত মুলগ্রন্থসযূহের শনুপ্র“ণনা ও 
বক্তব্যবিষয় সংস্কত হইতে লব্ধ । ইহাদের আধকাংশ বৌদ্ধ 
বিনয়পিটক সম্বন্ধীয় । বৌদ্ধতিক্ষু্িগকে যে সকল নিয়ম 
মানিতে হইত, এবং যে ভাবে জীবনযাপন করিতে হইত, 
তাহ। বিনয়পিটকে লিখিত ক্মাছে। বিনয়পিউটক সম্বন্ধে 
এত গ্রন্থের আস্তত্ব হইতে বুঝা যায় যে কুচায় বৌদ্ধ 
বিহারগুলির সংখ্য! ও ধর্ধ্য কিরূপ 1ছল। অভিনব 
নামক বৌদ্ধ দার্শানক গ্রন্থের কয়েকটি, অংশমাত্র কুচায় 
পাওয়া গিরাছে। কুচীয় শক্রপ্রশ্রয মহাপরিনির্বাণ ও 
উদ্দানবর্ণ পাওয়। গিয়াছে । উদ্দানালক্কার অর্থাৎ প্রত্যেক 
উদ্দানের উৎপণ্তি, তাৎপর্য এবং অর্থ, আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সংস্কতে অবদান নামক যে সকল গল্প আছে, কুচীয়ভাধায় 
তাহারর্তব অন্থকরণ হইয়াছিল। এই সয্দয়ের যে যে অংশ 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সংস্কত অবদানগুলির অনেক 
নাম মনে পড়াইয়া দেয়; যেমন, ধশ্মরুচি, ভদ্রশিলার 
রাঞ্জ। চন্দ্র প্রত, রাজ। মহাপ্রভাস ও তাহার মাহুত, এবং 
সৌরক নামক নগর। 

কুচায় প্রচলিত বৌদ্ধধন্ম হানযান বা। মহাযান সম্প্র- 
দায়ের ছিল তংসঘ্ঘন্ধে লেতি বলেন, করুণাপুগুরীক নামক 
মৃহাযান গ্রন্থের মত একথানি পুথির অবশিষ্টাংশ হইতে 
মনে হয় যেষদ্দিও হীনযানেরই চলন বেশী ছিল, কিন্তু 
মহাধান মতেরও আস্তত্ব ছিল। কুমারজীব নামক দক্ষ 
লেখক সেকালে বহু বনু সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিশেন। তিনি বহুবৎ্সর কুচায় বাস করিয়াছিলেন 
এবং জীবনের শেষভাগে মহাযান মত অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। মখাযানের জয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তান্ত্রিক মতের 
অভুচদয় হয়। তান্ত্রিক মতেরও প্রভাব মধ্য এশিয়ার এই 


প্রবাসী__মাঘ, ১৩২১ 


১৫১৩১৪৯৫৯১৪ ১৩৯৪ প ১৫ ২ পাইছি তি পাটি তাত ত তপতি পতি সপন সির ১৩ পতি পাঠ পি পাটি পা পি 


] রা হার ২য় খণ্ড 


নগরে অনুসৃত হইয়াছিল। রক্ষক নামক একখানি 
পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার এক অংশের নাম ব্রহ্মদণ্ড। 
ইহা৷ একটি ধিচুড়ি বিশেষ। ইহাতে অপ্তুদ্ধ সংস্কৃত কবি- 
তাপ নান। দ্বেব্দেবীর স্তোত্র আছে। মাতঙ্গোর অর্থাৎ 
চগডালদিগের এবং তাহাদের পত্বী, পুত্র, কন্যা, গুরু, 
আচার্ধ্য এবং! সিদ্ধদের বন্দনা কর] হইয়াছে। এমন কি 
হণ ও উষ্ট্রের বন্দনাও আছে। তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন 
নক্ষত্রে শত্রু, তস্কর) রাজা, মন্ত্রী, প্রভৃতির বিরুদ্ধে কেমন 
করিয়া এন্দ্রঞজাপিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতে হয়, 
তদ্ধিষয়ে উপদেশ আছে। কুচীয়দেগের চিকিৎসাসব্বন্ধীয় 
অনেক গ্রন্থও ছিল। বিরোধ সধন্ধে, অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ 
খাদ্যের সঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ খাদ্যের একন্রতোঙ্জন অনিষ্ট- 
কর, তৎসম্বন্ধে এইরূপ একখানি গ্রন্থ লগুনের ব্রিটিশ 
ম্যুজিয়মের ষ্টাইন গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। 
কিন্ত কুচীয় সাহিত্যের বিশেবত্ব ছিল একবিধ রচনায় 
যাহার কতক অংশ গন্প বলার মত কতক অংশ নাটকের 
মত। গেতি এগুপিকে আমাদের দেশের যাত্রাগুলির 
সঙ্গে তুলনা কারয়াছেন। মধ্য এশিয়ায়, বিশেষত কুচায়, 
এইরূপ রচনার খুব প্রাচুরধ্য ছিল। এইগুলির আখ্যানবন্ত 
বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা হইতে গৃহীত। লোকের 
থুব প্রিয় আর একটি নাটকের কথা লেতি বলিয়াছেন। 
ইহার নায়ক ছিলেন সুপ্রিয় নামক একজন রাজচক্রবস্তাঁ। 
ইহার অস্তিত্ব এতদ্দিন অজ্ঞাত ছিল। অন্ঠান্ত অনেক 
নাটকের যে-সব টুকর! পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খব্য- 
শৃঙ্গমুনি ও তাহার পত্বী শাস্তা, ব্যাস ও গৌতম, বিভীষণ 
ও রাঙ্জনন্দিনী মুক্তিকা, এবং রাজা মহেন্দ্রসেন প্রভৃতির 
নাম পাওয়া যায়। সমস্তগুপিতেই প্রধান ব্যক্তিকে 
নায়ক বল] হইয়াছে; সবগুপিতেই এক এক জন বিদুষক 
নায়কের সহচর। যেষে ছন্দ ব্যবন্থত হইয়াছে, সযত্ে 
সবগুলির নাম দেওয়। হইয়াছে। নামগুলি সংস্কৃত, 
যথা মদ্রনভরত? স্ত্রীবিলাপ ইত্যার্দি। এসব নাম কিন্ত 
ংস্কৃত ছন্দবিষয়ক বহিতে পাওয়া যায় না। 
সিল্ভেন লেভি বলেন যে ইহা হইতে দেখা যাইবে 
যে, কুচীয় সাহিত্য নবাবিষ্কত হইলেও, ইহ প্রাচীন 
ও বনুবিস্তৃত ছিল । সাহিত্য ছাড়া, অনেক কুচীয় সরকারী 
দলিলপত্র ও ব্যক্তিবিশেষের দলিল, উদ্টারোহী সার্থবাহ ও 
পথিকের .দলের ছাড়পত্র (7995595 ), বৌদ্ধ বিহারসযু- 
হের আদ্নব্যয়ের হিসাবের খাতা, প্রভৃতি পাওয়। গিয়াছে। 
এগুলি এ্রতিহাসিকের কাজে লাগিবে। এগুলি কোন 
প্রত্বতাত্বিক যদি সম্পাদনপূর্ববক অনুবাঁদসহ বাহির করেনঃ 
তাহা হইলে ভারতবধের এঁতিহাসিকগণ প্রাচীনঞগতে 
হিন্দুসত্যতার গতি ও বিস্তৃতি সব্বন্ধে আলোচনার দৃঢ়ভূমি 
আরও একটু পান। 
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পোহাল পোহাল বিভাবরী 
পূর্ব-তোরণে শুনি বাশরী। * 


নাচে তরঙ্গ, তরী অতি চঞ্চল, 
৮. কম্পিত অংগুক-কেতন-অঞ্চল, 
পল্পবে পল্পবে পাগল জাগল 
আলস-লালস পাসরি'। 


উদয়-অচল-তল সাজিল নন্দন, 

গগনে গগনে বনে জাগিল বন্ধন, 

কনককিরণঘন শোভন স্ন্দন, 
নামিল শারদ হ্থন্দরী। 


দ্রশদিক-অজনে দিগক্ষনাদল 
ধ্বনিল শুন্ট তরি; শঙ্খ সুমঙ্গল, 
চল রে চল চল তরুণ যাত্রীদল 
তুলি নব মা'লতীমপ্ররী ॥ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


বজাহত বনস্পতি 
(গল্প) 


টু 


ছযিদার কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু নিজের হাতে বাস্তদেবতা 
রাধাবিনোদের পুজা করিয়া ভোগ দিয়া ঠাকুরের এস|দ 
পাইয়া কাছারী-বাড়ীতে যাইতেছিলেন। যাইবার পথে 
দালানে আসিয়াই দেখিলেন তাহার গৃহিণী নিত্যকিশোরী 
একটি সুন্দর ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েকে কোলে করিয়া 
তাহার প্রফুল্ল শতদলের মতো মুখখানিতে অভত্র চু্ধন 
করিতেছেন। এই দৃশ্ঠ দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের মনটিও 
বাৎসল্যের অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া! উঠিল; তাহার 
এনে পড়িল সে কতদিন তাহার! এমনি এক্টি শিশুর 
ন্ট রাধাবিনোদের কাছে কত মানত কত পুজ। 
করিয়াছিলেন ; তারপর প্রভুর দয়ায় তাহ|রই চরণধুলার 


বজাহত বনস্পতি 
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মতে! বদর এমনি একটি দেয়ে ভাহাদের শস্ঠ কোল 
শরিগ্াছিল, ব্যাকুল মনের ক্ষুধা বিটিগনাছিল, মরুভূমির 
সমান বাড়ীতে শিশুর হাসির ফুল ফুটিয়াছিল, কলধবনির 
অমৃতনিঝ'র ছুটিয়াছিল। সে তাহাদের তুলসীমঞ্জরী। 
তু্সীমঞ্জরী এখন বড় হইয়াছে; অনেক খু'জিষা পরম 
বৈষ্ণব হবেকুষ্ বাবুর সুপুত্র শচীছুলালের 'সহিত তাহার 
বিবাহ দিয়াছেন। তুঙ্গসীমঞ্জরী এখন পরের হইগ্না 
গিয়াছে; তবু ত তাহারা তাহাকে বেশি দিন চোখের 
আড়ালে রাখিতে পারেন না; সে যে প্রুর প্রসাদী 
নির্মাল্যর মতে।, তাহাদের নিঃসস্তান নিরানন্দ জীবনের 
প্রথম আনীর্বাদ। তারপর একটি পুত্র তাহাদের ঘর 
আলে! করিয়াছে ; তাহার ব্ূপে গুণে বিদ্যাগন কুল আলো 
হইবে; হয়ত দেশও আলো হইবে। সে তাহাদের 
বংশের ছুলাল, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী, সে তাহাদের 
অভিলাষ। আঙ্গ গৃহিণীর কোলে সুন্দর শিশুটিকে 
দেখিয়া! নিজের সন্তানদের শৈশবের ছবি কুষ্গোবিন্দের 
মনে পড়িয়া গেল; মনে হইল, আহ! এমনি আর 
একটি শিশু, প্রভু যদি আমাদের দিতেন! 

কঞ্চগোবিন্দ অগ্রসর হইয়৷ গিয়। ছই বাহু প্রসারিত 
করিয়। বাৎসপ্র্যতর "হাসিমুখে বলিলেন-_গিন্লি, এটিকে 
আবার কোথায় পেলে? 

নিত্যকিশোরী সন্ষেহে শিশুর মুখচুন্ধন করিয়৷ বলিলেন 
_- আহা! এ আমাদের ও-পাড়ার অখিল মিত্তিরের 
মেয়ে.....কাল এর গা মার] গেছে.....- 

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর মুখের ন্নেহার্র প্রফুল্পতা নিষেষ- 
মধ্যে ঘুচিয়া গেল, তাহার চক্ষুপ্থির। তিনি গম্ভীরম্বরে 
বলিয়। উঠিলেন__গিনি, ওকে কোল থেকে নীগগির 
নামাও) তোমার জাত গেল... 

নিত্যকিশোরী অকনম্মাৎ স্বামীর ভাবপরিবর্তন দেখিয়। 
ভীত হইয়! বলিলেন_-কেন গো, কি হয়েছে? 

-ওকে তুমি কোলে নিয়ে চুমুখাচ্ছ? 

--আহা ! কাল এর মা মারা গেছে; অতবড় 
সংসারটায় একটা! বিধবা বৌ ছিল, সেটাও টিকল না, 
এই মাওড়। মেয়েটিকে দ্যা্থে এমন লোক নেই, তাই 
আমি একে আনিয়ে নিয়েছি... -* 
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_ কারস্থের মেয়েকে কোলে করে, 
তোমার জাত গেছে। 

নিত্যকিশোরী একটু অপ্রন্তত হইয়া নিজের কার্য্য 
সমর্থনের জন্য বলিলেন_ আহা! মাঁমরা মেয়ে কোলে 
আসবার জন্যে মা মা করে? কাদছিল...... 

_তা যাই হোক, তুমি ওকে কোলে থেকে নামাও। 
ওর পা তোমার গাঁয়ে ঠেকছে, ওর অকল্যাণ হচ্ছে! 
শৃদ্দরের মুখে চুমু খেয়েছে তোমার জাত গেছে !.*. 
নামাও, নামাও ওকে. তত, 

নিত্যকিশোরী ভীত ও ব্যথিত হইয়। তাড়াতাড়ি 
কোল হইতে শিশুটিকে মাটিতে নামাইয়া দ্রিলেন। 
শিশুটি কোল হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং কষ্ণগোবিন্দের 
ভাবতঙ্গী দেখিয়া]! তয় পাইয়া কাদিতে কীদিতে হাম! 
দরিয়া গিয়া নিত্যকিশোরার পা ধরিয়। মা মা বলিয়া 
কেবলি তাহার দুখের দিকে চাহিয়া মিনতি জান|ইতে 
লাগিল। নিত্যকিশোরী একজন ঝিকে ডাকিয়া! বলিলেন 
__থাঁকো। একে নিয়ে একটু ভুলো গে। 

কৃষ্ণগোবিন্দ বপিলেন__ওকে পাঠিয়ে দাও... 

_কোথায় পাঠাব? 

যেখান থেকে এনেছ। 

-সেখানে ওকে কে দেখবে? 

_কৃষ্ণের জীব, কৃষ্ণ তার জন্কে ভাবছেন", 

_কিন্ত তার ত একজনকে উপলক্ষ্য চাই। 
আ্লাকেই সেই তার দিয়েছেন মনে কর নী... 

_না না, শুদ্দরের মেয়ে ভুমি মানুষ করবে কি? 
না হয় বামনদাসের বৌকে ডেকে বলে দাও সে মানুষ 
করুক, খরচ যা লাগে আমরা দেবো...ওকে বাড়ীতে 
রাখা ভবে না, শদ্দ,রের ছেট মেয়ে বাড়ীতে রাখলে বাছ- 
বিচার থাকবে না। 

নিভ্যকিশোরী ক্ষুণ মনে চোখের জল নিবারণ করি- 
বার জন্য মাথা শীচু করিয়। দাড়াইয়া রহিলেন। 

কষ্ণগোবিশ বলিলেন--তারপর শোন, তোমার জাত 
গেছে, তুমি ঠাকুরদেবতার; কি রান্নাবান্নার কোনো জিনিস 
এখন ছু'য়ো না। তোমাকে অহোরাত্র করতে হবে! 
আজ থেকে উপোধী থাকবে; কাপ অহোরাত্র উপোষ 


চু খেযেছ, 


তিনি 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩২১ 
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করে থেকে পঞ্চগব্য খেয়ে ছাদশটি রাহ্মণকে পঞ্চামৃ 
খাইয়ে তোমার প্রায়শ্চিন্ত করতে হবে। বুঝলে ?.. 
ভটচাধ্যি মশায়কে ডেকে একটা ফর্দ কবিয়ে প্রায়শ্চিতে 
জোগাড় কর গে। 

নিত্যকিশোরা লজ্জায় অপমানে একেবারে আড়ষ্ট 
সমণ্ত বাড়ী স্তন্ধ' কেবল কোন্‌ দুরের ঘর হইতে মাত 
হীন শিশুর আকুল ক্রন্দন একটুখানি স্সেহ ভিক্ষা কৰি 
সমস্ত বাড়ীময় মা মা বলিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। 

কৃষ্ণগোবিন্দ নামাবলিখানি ভালে! করিয়। গা 
তুলিয়া দ্রিয়া কাছারী-বাড়ীতে চলিয়৷ গেলেন। নিত্য 
কিশোরী জানিতেন তাহার স্বামীর কথ। মানেই তাহা 
আদেশ, পে আদেশের কথনো নড়চড় হয় না; এঞ্জ, 
তিনি স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিলে 
না। 

কৃষ্ণগোবিন্দ কাছারী বাড়ীতে যাইতেই নকুড় ভষ্াচাং 
তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল_বায় মশায়। টি 
অপরাধে আমাকে একঘরে করবার হুকুম দিয়েছেন? 

কষ্ণগোবিন্দ সবিয়া ফ্ীড়াইয়। বলিলেন_ তোম। 
ছেলেকে তুমি বিলেত পাঠিয়েছ। 

নকুড় মিনতি করিয়া বলিল__ছেলে বিলেত গে 
তার জন্তে আমার জাত যাবেরায় মশায়? 

_তুমি ত তাঁর এই অপকর্মের পোষকতা৷ করছ? 

_কি করে পোষকতা করলাম রায় মশায়? আঁ 
কি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে সে বিলেতযাবে? হঠা 
নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তারপর একেবারে বিলেত থে 
খবর দিলে... 

_-বিলেত যাবার টাক পেলে কোথায়? 

_র্পাচ শ টাক। সে তার মায়ের কাছ থেকে বাই 
সিকেণ আর কি কি বইটই কিনবে বলে নিয়েছিল, আ 
ছু তিন শ টাকা তার ঘড়ীচেন বাধা রেখে নিসু যুখুষো 
কাছ থেকে ধার করে নিয়ে গেছে শুনছি । 

_কিস্ত এখন ত তুমি তাকে মাসে মাসে খর 
পাঠাচ্ছ? 

-কি করি রায় মশায়, বিদেশ বিভুকয়ে ছেলেটা 
না-খেয়ে ম!র। যাবে? 


১/ ৯৮ ৯-/ ১.৮ দিনত লা সিডনি 
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--অমন ছেলে মরাই ভালো! 
নকুড় ব্যথিত হইয়া বলিল-_রায় মশায়, আপনি 
অক্রেশে যে কথা বলতে পারলেন, আমি বাপ হয়ে ত৷ 
কি কখনে। মনে করতেও পারি?...আপনার অভলাষ 
যদি বিলেত যেত... 
কৃষ্ণগোবিন্দ হো! হো করিয়া এমন ভাবে হাসিয়া 
*উঠিলেন যেন এমন অসন্তব কথা কেহ কখনে। বলে 
নাই বা শুনেনাই। তিনি বলিলেন_ অভিলাষ বিলেত 
যাবে? তেমন বংশে তার জন্মনয়। ধরেনাও সে যদি 
যায়ই, তবে সেদিন থেকে সে আর আমার কেউ নয়! 
ইহা শুনিয়া নখুড় আহত পিগীলিকার স্টান় মরীয়! 
হইয়া কৃষ্চগোবিন্ধকে দংশন করিবার জন্য বলিল__ 
আচ্ছ! দেখা যাবে, ছেলে না যাক, জামাই ত বিলেত 
গেছে, মেয়ে-জামাইকে কেমন ত্যাগ করতে পারেন! 
কষ্ণগোবিন্দ তুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বলিলেন-__মিথো- 
বাদী! শ্লেচ্ছ! তুমি কি সবাইকে নিগের ছেলের মতন 
পেয়েছ ? হরেকুঞ্চ গোস্বামীর ছেলের নামে এমন অপবাদ 
দিচ্ছ, তোমার জিভ খসে যাবে না ?... 
নকুড় ছুর্বলের বিজয়ের ক্রুর হাঁসি হাসিয়া বলিল-- 
হুঃখিত হলাম বায় মশায়ঃ জিত খসবে না, আমি মিথ্যে 
কথা বণিনি। গাঁয়ের অপর লোকে ঘ্লেচ্ছ বঙরতে পারে, 
আপনার মুখে আর ও কথাটা শোভা পাচ্ছে ন7া। আপ- 
নার মেয়ে এখনো আপনার বাড়ীতে রয়েছে! আপনি 
হলেন গিয়ে সমাজপতি, আপনি এখন নিজেকেও একথরে 
করুন; আমি একঘরে হয়েছি, আপনাকে দলে পেলে 
তবু ছুঘরে হয়ে থাকব! 
কষ্ণগোবিন্দ রাগে লজ্জায় অপমানে থমথম করিতে- 
ছিলেন। নকুড় নিজের জয়ে উৎ্দুল্প হইয়া হাসিতে 
হাসিতে বলিল-_রায় মশায়, এখানে এসেই যখন শুন- 
লাম যে মাওড়া কায়স্থের মেয়ের চুমু খেয়েছেন বলে' 
আপনি আপনার গিন্লির প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন, 
তখনই বুঝেছিলাম যে আমার একঘরে হওয়া! রদ হবে 
না। তবু আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম আপনাকে 
এই স্থখবরটা শুনিয়ে যাবার জন্তেই। শচীছুলাল বড় 
তালে। ছেলে, আমায় গিয়ে বিশেষ সহানুভূতি জানালে, 


বজাহত বনস্পতি 
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আপনার বেশই একটু নি্দে করলে, তারপর আমায় 
বল্পে ষে, “খুড়োমশীয়, এখন কাউকে বপবেন না, শুধু 
আপনাকে চুপিচুপি বশছি, আমিও যে বিলেত যাচ্ছি, 
আমার টিকিট পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে ।” আমি বল্লাম, 
“ষ্তা বেশ বাবা বেশ। ঘাও থাও, তুমি গ্েণে আমার 
পধু'র তবু একজন চেনাশোনা সঙ্গী হবে।” এতদিনে সে 
বোধ হয় বিলেত পৌছে গেছে। আমি যনে করলাম 
নুখবরটা আপনার কাছে চেপে রাখা আর ঠিক নয়, 
তাই আজ শুনিয়ে গেলাম... 

কুষ্চগোবিন্দ হুঙ্কার ছাড়িয়া বণিয়া উঠিলেন__কে 
আছিস রে? এই ভট্চাঘটাণ কান ধরে এখান থেকে 
বাব করে দে ত---**" 

নকুড় বক্রদৃষ্টিতে তুর হাস ভরিয়া পঞ্ঃগোবিদ্দকে 
বিদ্ধ করিয়া সেখান হইতে চণিয়া গেল। 

কৃষ্ণগোবিন্দও আর সেখানে তিঠতে পারিশেন না। 
একেবারে হনহন কিয় অন্বের দিকে চলিয়া গেলেন। 

বাড়ীপ্ন মধ্যে আসিয়াই ডাকিলেন_- তুলসী! 

বাপের আদবের মেয়ে তুলসী, বাপের ডাক শুনিয়া 
হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া 
কেন বাবা ?--বলিয়। থমকিয়। দাড়াহইল। তাহার মুখেব্র 
হাসি যিলাইয়া গেল; সে জন্মিয়া অবধি ধাপের এমন 
উগ্র ভয়ঙ্কর মুর্তি কথনে। দেখে নাই; তিনি কাহারো 
উপর থুব ক্ুুদ্ধ হইলে নিত্যকিশোরী তাড়াতাড়ি খুলসীকে 
তাহার কাছে পাঠাই দিতেন, তুলসীকে দেখিলে 
তিনি অভিবড় ক্রোধও জুলিয়। কগ্ঠাকে হাসিদুখে তুলসা 
তুসী মঞ্জনা গ্রতৃতি কত নামে ডাকিয়া আদর করিতেন। 

কুঞ্ণগোবিন্দ গভীর স্বরে বলিলেন-ঞুলসী ! শচা 
বিলেত গেছে ? 

তুলসী পিতার ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিল ! পরম 
অপরাধীর মতে। মাথা নত করিয়। সে দাড়াইয়। রহিল। 

_-এ খবর তুমি বখন জেনেছিলে তখনই আমায় 
জানাওনি কেন? 

তুলসী অতি মৃদুষ্বরে মাথা নত করিয়াই বলিল--উনি 
আমায় বারণ করেছিলেন |” 

কৃষ্খগোবিন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকির। বলিলেনন 
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তুই বদ আগে আমায় জানাতিস তবে আমি ওকে 
যেতে দিতাম না; কথা না শুনত ঘরে বদ্ধ কবে রাখ- 
তাম। তবু যদি পালিয়ে যেত, জানতাম তুই বিধবা 
হয়েছিস... | 

তুণসীর চোখ দিয়া টসটস করিয়া বড় বড় ফৌটায় 
জল পড়িতে লাগিল। যে স্বামী তাহার কত দূর 
বিদেশে, তাহার অমঙগল-আশক্ষায় ভুলসার নারী- 
হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিণ। সে জলত৫1 চোখ দুটি 
তুলিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিণ। 

কঞগোবিন্দ নিজের ক্ষণিক চাঞ্চলা দ্রমন করিয়া 
বলিলেন_তুহ আমার মেয়ে হয়ে জেনে শুনে তোর 
স্বামীকে বিপেত যেতে সাহাধ্য করেছিস, মামার উচু 
মাথ। তই হেট করে দিয়েছি, আমার কুলে কালি 
দিয়েছিস! আমার এ ঠাকুরদেবতার বাডী--এ বাড়ীতে 
আর তোর ঠাই হবে না। শাগগির এপ্তত হয়ে নে, 
পান্ধী আসছে এখনি তোকে মেতে হবে। 

বাবা !_ডাকের মধ্যে তুলসী হৃদয়ের সমস্তখানি 
মিনতি ঢালিয়া দিয়া কু্গোবিন্দের পাষে ধরিতে গেল! 
তাহার হাত শুন্য মেঝেতে গিয়া পড়িল, কৃষ্ণগোবিন্দ 
তাড়াতাড়ি সেখান হস্তে প্রস্থান করিয়াছেন। 

নিত)কিখোরী আসিয়া নীরবে চোখের লে ভাসিতে 
ভািতে কন্ঠাকে মাটি হইতে তুলিয়। বুকে কাঁরলেন) 
তুপস্টু মায়ের বুকে মুখ গুছিয়৷ ফুলিয়া ফুলিয়৷ কাদিতে 
কাদিতে বলিল__মা, তবে আজ এই শেষ দেখা! 

মা কন্ঠার এই কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন 
না। আকৈশোর তিনি কর্তার কড়া হুকুমে এমন 
অত্যন্ত হইয়া উঠয়াছেন যে এশুবড় বাপারটাও নীএবে 
মানিয়া লওয়া ছাড়া তাহার আর কোনো সাধ্য হইল না। 

ক্ষণেক পরেই সমগ্ত বাড়ীকে চোখের জলে ভাসাইয়। 
তুলসীর পান্ধী অস্তঃপুর হইতে চিরদিনের জন্য বাহির 
হইয়া গেল। 

বেহারাদের কোলাহল তখনো অন্দর হইতে শোন 
যাইতেছিল। ধুঞচগোবিশ্ধকে আসিতে দেখিয়। নিত্য- 
কিশোণী তাড়াতা(ড জানলা হইতে সরিয়া আসিয়া চোখ 
যুহছিয়া দাড়াইলেন। উচ্ছ'সিত বেদনা কদ্ধ বরাখিবার 


প্রবাসপী- মাঘ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দারুণ শ্রমে কৃষ্পোবিন্দকে ভয়ানক দেখাইতেছিল। তিথি 
ঘরে আসিয়াই জোর দিয়া বলিলেন__গিন্সি, তুলসী বহে 
আমার কোনো মেয়ে ছিল না। কেউ যেন আমা; 
কাছে তার নাম না কবে। ৃ 

নিত্যকিশোরী ফ্যালফাযাল করিয়া স্বামীর মুখে, 
দিকে চাহিয়া নারবে দীড়াইয়া রহিলেন। তাহা 


বুকফাটা অশ্রনিঝর স্বামীর হুকুমের পাথর দিয়া চাপ 
রহিল। 

কষ্চগোবিন্দ পুত্রের ঘরে গিয়া দেখিণেন অভিলা' 
টেবিলের উপর হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয় 
বসিয়। কা(দিতেছে। কৃষ্ণগোবিন্দ ফিরিয়া দরজা পর্য্যং 
আসিয়া থমকিয়া দাড়াইলেন; তারপর আবার ঘ. 
ফিরিয়া গিয়া ডাকিলেন-_-অভিল।ষ ! 

অরলাষ, পিভার আহ্বানে বেশি করিয়া ফুলিয় 
ফুলিয়৷ কীদিয়া উঠিল--দিদির জন্য বেদনার সহিত পিতা; 
প্রতি 'ক্রাধ ও অভিমান তাহার সমস্ত ভিতর বাহিও 
ক্রন্দনের আবেগে কাপাইয়। তুণিতে লাগিল। 

কষ্গোবিন্দ বলিলেন- অভিপাষ' তোমার ইংরিরি 
পড়া আজ থেকে বন্ধ ! 

অভিলাঁষ তাড়াতাঁড় চোঁথ মুছিয়া মাথা তুলিয় 
বলিল--বি-এ এগঞজামিনের আর ছুমাস আছে...... 

কৃষ্খগোবিন্দ গঙ্জন করিয়া উঠিলেন-চুলোয় যা 
তোমার বি-এ এগজামিন। ইংপ্িজে আর পড়ে 
পাবে না। 

_তবে কি আমি মূর্থ হয়ে থাকব? 


-পড়তে হয় সংস্কত পড়বে, ভাগবত পড়বে 


তোমার ইংরিজি সব বই আমি পুড়িয়ে ফেলতে হুকুঃ 
ধিয়েছি....*- 

বিছ্যুৎবিদ্ধ লোকের মতো অভিলাষ চমকিয়। দাড়াইয় 
উঠিল। সে আপনার চারিদিকের ব্যাপারটা ঠিক যে, 
বুঝিতে পারিতেছিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ ধীরে ধীরে 
সেখান হইতে চলিয়া গিয়। ঠাকুরঘরে ঢুকিয়৷ খিল দিলেন 
অভিলাষ ছুটিয়া আপনার বইয়ের ঘরে যাইতে গ্রিয় 
দেখিল উঠানে রঘু খানসাম। প্রকাণ্ড অগ্রিকুণ্ড জালিয় 
তাহাতে তাহার বড় সাধের বইগুলি আহুতি দিতেছে: 
কর্তার হুকুম ! 


৪র্থ সংখ্য? ] 


৯৪ সি সিত উ পাতি ৫ ৯ ৫৯৫7১ 25৮১. ৫৯৫ ৯৫ পাট ৯৩১৪৯ রসি তত ১৯৮৯৪ ৫7৩১ 


অভিসাষ নীরবে দাড়ায় সবাড়াচ়া বই-পোড়। 
দে'খল। তারপর ধীরে ধীবৰে আপনার ঘরে গিয়। আড়ষ্ট 
আকাট হইয়! চেয়ারের উপর বিয়া পড়িল-যেন 
পুত্রশোকাতুর পিতা প্রাণাধিক পুত্রকে চিতায় জিতে 
দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে । 

ণ্পরদিন প্রভাতে উঠিষ্বাই কঞ্ণগেিন্দ রাধাপিনোরের 
মন্দিরের সম্মুখে তুণসীমঞ্চের শিকটে গিয়া দডাইলেন? 
তাহার হঠাৎ আদেশে রাদমিস্ত্রীরা এই তুপসীধঞ্চটি 
মার্ধেল পাথরে গাথিয়া তভুশিতেছিণ! করঞ্চগোবিন্দ 
বেদনাতুর দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া তুলসীমগ গাথা 
দেখিতে দেখিতে একএকবার ফিরিয়া কিবরিয়া রাধা- 
বিনোদের দিকে একদুষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। বেলা 
হইয়া উঠিল, মুখের উপর রৌদ্র আপিয়। পড়িল, কুঝ- 
গোবিন্দ ঠায় দীড়াইয়া আছেন। 

হঠাৎ রঘু খানসামা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া 
বলিল--মা ঠাকরুণ একবার আপনাকে ডাকছেন। 


কুষ্ণচগোবিন্দ বিরক্ত হইয়া বণিলেন-_এখন যেতে 
পারব না, যা। 
- আজে, দ্ার্দাবাবু কোথায় চণে গেছেন-.* 


কৃষ্ণগোবিণ্দ এক মুই রঘুর ঘুগের দিকে চাহ 
থাকিয়া আরিচলিহ গণ্তীরভাবে বণিলেন-_কি কৰে 
জানলি চলে গেছে? কোথাও বেড়াতে যায়নি? 


_-আজ্ে না, চিঠি লিখে রেখে গেছেন। ম। ঠাকরুণ 
কাদতে লেগেছেন... 


কুষ্ণগোবিন্দ একণার এককুষ্টে রাধাবিনোদের দিকে 
আরবার তুলসী-গাছটির দ্িকে তাকাইয়৷ তাকাইয়! 
হঠাৎ সেখান হইতে হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। 

অন্দরে গিয়াই নিত্যকিশোরীকে বপিলেন__কৈ, 
অভির চিঠি দেখি। 

নিত্যকিশোরী চোখের জলে অভাবস্ত অভিলাষের 
চিঠিথানি শ্বামীর হাতে নীরবে তুপিয়। দিলেন। কষ 
গোবিন্দ চোখ বুলাইয় গম্ভীর হইয়া মনে মনে পড়িলেন _. 


মাঃ 
মুর্খ হয়ে থাকতে আমি পারব না। আমি বিলেত চললাষ। 
তুমি কেদে ন|| টেচিয়ে কীদবার «কুম তোমার থাকবে না, মনে 
মনেও কেঁদে না! শিগগির আবার তোমার কোলে ফিরে আসব। 
তোমার স্নেহের অভিলাষ । 


বজাহ্ত বনস্পতি 


৪ (কিছুক্ষণ ৷ চুপ করিয়া থাকিএ। ককগ্ঠোবিণা বাণখেন- 
রঘু, ঘনহ্যামকে ডাক । 

দেওয়ান ঘনগ্তাম আপিন প্রনাম ক্রিয়। দাড়াইতেহ 
কঞ্চগোবিশ্দ বাঁপণেন_ঘনগ্ঠাম, আমরা এখনহ কল- 
কাতা যাব, তার ব্যবস্থা করে দাও ।...আমি অপুবষক 
হয়েছি -* সমস্ত বিষয়সম্পও রাধাবিনোদের নাষে 
দেবোত্তর করতে হবে-ত, 

থনশ্ত(ম হাত গোড করিয়া বলিলেন মাজ্জে অনেক 
বেলা হয়েছে, খাওয়া দাওয়া... রি 

কঞ্চগোবিন্ বাধা দিরা শু হুকুম করিলেন _যাঁও, 
পান্ধী আনতে বলগে.., 

ঘণ্ঠ্যম ৩থাপি হাত কচপাহতে কচশাইতে আবার 
বণিলেন__বাঠাকরুণ কাপ থেকে উপোধা আছেন... 

কষ্ণগোবিন ক্রুন্ধ হইয়। উঠিয়া বগিলেন_তা আমি 
জানি । তোমাকে য। বলছি তাই করগে |... যাও... 

আধঘণ্টার মধ্যে ছুখান পাশ বাধাবিনোদপুত্র হতে 
বাহির হইন্ব] গেল। তখনে। যোগ জন খেহারার হুমভুম 
শব রুদ্ধ ক্রন্দনের মতো দুর হহতে গ্রাষের মধ্যে তাসিয়া 
আসিতে ছল। শকুড় শুট্টাচাধ্য দাডাইন্া দাড়াইয়। দেখিয়। 
একগাল হাসিয়া সমবেত গ্রামবাসাদের মান মুখের দিকে 
চাহিয়৷ ধালয়। উঠিল বাবা! বাসুনের শাগ্ বাবে কোথা, 
হাতে হাতে ফলে গেল! একজন ভগবান তমাথার 
ওপর আছেন, এখনে দিন পাত হচ্ছে! 

তাহার কথাঁর কেহ কোনো উত্তর দিল না। সমস্ত 
গ্রাম যেন আজ বাক্যহারা, অপ্রক।শ বেদনায় শু! 


চি 


প্রায় তিন বংসর পরে। অভিলাষ সিতিলিয়ান হইয়! 
বিলাত হুইতে ফিবিয়া হাবড়া ঠ্লেসনে নামিল। বেখিল 
তাহার ভগ্নীপতি শচাছুলাণ ভাহাকে অভ্যর্থন। করিম 
লইতে আপসিধাছে, কিন্ত তাহার নিজের বাড়ীর একটা 
চাকর পর্যন্ত কেহ তাহ্কে এতকাল পরে তাহার 
নিজের বাড়ীতে ডাকি লইমা যাইবার জন্য আসে নাই। 
সে দার্ঘনশ্বাস ফেণিয়। 'শচীছুলালকে ভিজ্ঞাসা করিল _ 
গোৌসাইজী, আমাদের বাড়ীর কেউ আসেনি? * 


৩৯৪ 


শচীছুলাল বু'ঝল এই প্রশ্নের মধ্যে কতখানি বাথী' 
ও অতিমান পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। শচীছুলাল এ প্রশ্নের 
কোনো জবাব দিতে গারিল না যেন সান্তনা দিয়া একথা 
ভুলাইয়া দিবার জন্যই বলিল-_তুলসী তোমার জন্যে 
ব্যস্ত হয়ে অপেন্ষণ করছে, এস চটপট গাড়ীতে উঠে পড়। 

অভিলাষ গাড়ীর খোল! দরজার সামনে দাড়াইয়া 
দাড়াইয়া গাড়ীর মাথায় পোর্টমান্টে। বিছানা বাঝ 
ব্যাগ বোঝাই করা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল 
তাহার বাড়ীর কথা। তাহার পিতা যে তাহাকে ন। 
দেখিয় দশ দিন থাকিতে পারিতেন না; একবার অভি- 
লাষ বৈদ্যনাথে বেড়াইতে গিয়! ভাহাকে একদিন চিঠি 
দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল বণিয্পা তাহার পিত। জবাবী 
টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন; দশদিন পরে নিজে বৈগ্ভনাথে 
ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী কিরিয়াছিলেন) 
অভিলাষের একদিন একটু অসুখ হইলে তাহার নাওয়া 
খাওয়া বন্ধ হইয়া যাইত, রাধাবিনোদের পুজা পর্য্যন্ত 
হইত না। তাহার সেই অভিলাষ কত দুরের শির্ববান্ধব 
দেশে একাকী অসহায় নিঃসখখল চলিয়া গিয়াছিল, 
তাহারই উপর অভিমান করিয়া) কিন্ত তিনি একদিনের 
তরেও তাহাকে একটি কুশল-প্রশণও জিজ্ঞ/স। করেন 
নাই; তাহার বিপুল বিত্তের সিকি পয়সাও তাহাকে 
পাঠান নাই; অভিলাষ যে-সমস্ত চিঠি তাহাকে বা 
তাহার মুক লিখিত সে-সবগুলিই অমনি পা খুপিয়াই 
ফেরত যাইত। সে আঙঞজজ এতকাল পরে বাড়ী ফিবি- 
তেছে বলিয়া সংবাদ দিয়! পোষ্টকার্ডে পিতাকে চিঠি 
লিখিয়াছিল, কিন্তু সে চিঠিও হয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
পারে নাই। এই তিন বৎসর তাহার ভগ্রীপতিই তাহার 
বিদেশে পড়ার খরচ চালাইয়াছে ; আঙ্জ সে-ই তাহাকে 
তাহার দিদ্দির কাছে আদর করিয়া ডাকিয়া লইতে 
আসিয়াছে-_-তাহার দ্রিদ্দিও তাহারই মতন মাতাপিতার 
সেহস্বগ হইতে বিতাড়িত, সেই ত তাহার দুঃখ 
বুঝিতেছে ! 

শচীছুলাল অভিলাষের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল-_ 
আভি, দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভাবছ কি? উঠে পড়। তুলসী 
রোঁধেবেড়ে খাবার নিয়ে তোমার জন্তে বসে রয়েছে... 


প্রবাসী-__মাঁঘ, ১৩২১ 


[ ১১শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অভিলাষ একবার চারিদিকে চাহিয়া দীর্ঘনিগাস 
ফেপিয়। গাড়ীর পাদানে পা দিয়া গাড়ীতে উঠিতে 
গেল; আবার পা নামাইয়া লইল। শচীছলালের দিকে 
ফিবিয়। বলিল_-গোৌসাইজী, আমি তোমার সঙ্গে যেতে' 
পারব না। আমি মার কাছেই যাব। 

শচীছুলাল বলিণ--তুসী... 

_দিদিকে বোলো তার সঙ্গে শিগগিরই দেখা 
করব... 

_-কিন্ধ মার সঙ্গে দেখা করতে পাবে কি? 

_না পাই তখন দিদির কাছেই ফিরব । 

শচাছুলাল ছুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল-__-তবে যাও 
একবার দণোর়ানের ধাক| খেয়ে ঘুরে এস; আমি যাই, 
গিয়ে তোমার খাখার দাবার ঠিক করিয়ে রাখি গে। 

অভিলাষ একখানি ঠিকা গাড়ী ডাকিয়া তাহার মাথায় 
আপনার জ্িনিষপত্র চাপাইয়। আবাগ্যের স্েহনিকেতন, 
পিতামাতার কোলের মতন আপন বাড়ীতে ফিরিয়া 
চঁলল। 

প্রকাণ্ড ফটক পার হইয়া বাগানের বাক! রাস্তা 
ঘুরিয়া গাড়ী আসিয়৷ গাড়ীবাপান্দায় দাড়াইতে না দাড়াই- 
তেই অভিলাষ কুঠিত মুখে শুদ্ধ হাসি টাননিয়া স্পন্দিত 
বুকে গাড়া হইতে লাফাইয়া নামিয়া পাঁড়ল। সন্মুখেই 
ইনাম সিং জমাদারকে দেখিয়া জিজ্ঞাস। কগিল-_ মাদার, 
সব ভাণো ত? বাবা কোথায়? 

জমাদার উত্তর দিবার পূর্বেই তির হইতে কুক্ঝ- 
গোবিন্দ বাবু হাকিয়। বলিলেন__ইনাম সিং ভিতরে কেউ 
যেন না আসে। 

অভিলাষ থমকিয়৷ দাড়াইল। দ্রেওয়ান ঘনশ্তাম 
তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া! আসিয়া বলিলেন-_বাবা, কর্তার 
মত ত তুমি জানো; এ বাড়ীতে তোমার থাকা সুবিধে 
হবে না, বল্তে বল্লেন। 

অভিলাষ বলিল-_ঘনশ্তাম কাকা, আমি বাড়ীর ছেলে, 
এই বাড়ীতে নইলে কোথায় থাকব ? আপনাদের বাড়ীতে 
মোছলমান কোচমান সহিসও ত আছে, তাতে ত 
আপনাদের বাধে না; আমি থাকলেই কি বিশেষ 
অন্ঠায় হবে? 


ধর্থ সংখ্য। ] 


ঘনশ্তাম ভিতরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয় বলি- 
লেন--কর্তা বললেন, তা তুমি যদি কোচমান সহিসদের 
মতন থাকতে পার তা হলে আস্তবলের একট৷ ছুটে! ঘর 
তোমাকে খালি করে দেওয়া যেতে পারে । 

এমন উত্তর অভিলাষ আশ। করে নাই। সে অপমানে, 
স্ত্তিত হইয়া ক্ষণেক দীড়াইয়া থাকিয়া এক লাফে 
গাড়িতে উঠিয়া বসিল এবং সশবেে গাড়ীর দরজা বন্ধ 
করিয়। দিয়া জোরে কোচমাঁনকে বলিল_চলো। গোল- 
তালাও চলে।। 

অভিলাষের গাড়ী যেমন মোট মাথায় করিয়া 
আসিয়াছিল আবার তেমনি মোট মাথায় করিয়া বাগা- 
নের বাঁক! রাস্ত। ঘুরিয়া ফটক পার হস্তে চলিল। গাঁড়ী- 
বারান্দা হইতে বাহির হইতেই উপরকার জ্ানলায় 
অভিলাষের চোথ পড়িল; অভিলাষ দেখিল তাহার ম৷ 
তাহাকেই একটিবার দ্রেখিবার আশায় চোখের জলে 
ভাসিতে ভাসিতে জানলায় আ.সিয়। নীরবে দাঁড়।ইয়াছেন, 
তাহাকে দেখিয়া লইবার জন্য ছুইহাতে তিনি ঘন ঘন 
অশ্রুজাল সব্রাইয়া সরাইম্না দ্িতেছেন, কিন্তু তখনই 
আবার অশ্রাল £ষ্টি ঝাপসা করিয়৷ তুলিতেছে। 

অভিলাষ গাড়ীর জানল দিয়া অর্ধেক শরীর বাহির 


করিয়া ইাকিয়া বলিল-_কোচমান, গাড়ী দুমাও, গাড়ী 
রোকো! 

গাড়ী আবার গাড়ীবারান্নায় আসিয়া লঃগিল। 
অভিল1ষ নামিয়! পড়িয়া বলিল__-থনশ্তাম কাকা, আমি 


আন্তাবলেই থাকব, আমি এ বাড়ী ছেড়ে যেতে 
পারব না। 

ঘনশ্তাম আবার বাড়ীর ভিতর চলিরা গেলেন। 
ক্ষণেক পরেই কোঁচমান সহিস প্রসৃতি মুসলমান ত্ৃত্যের] 
আসিয়া অভিলাষকে সেলাম করিয়। গাড়ী হইতে জিনিস- 
পত্র নামাইতে লাগয়া গেল, এবং ঘনশ্তাম ফিরিয়। 
আসিয়া! বলিলেন__বাগানের মধ্যে মালীর ঘরটা পরিষ্কার 
করিয়ে দেওয়। হচ্ছে। কিন্তু কর্ত। বল্লেন যতর্দিন এ 
বাড়ীতে থাকবে হিন্দু চাকর তোমাকে নিরামিষ খাবার 
দিয়ে আসবে, শ্রেচ্ছের ছেীয়া অথাদ্য থেতে পাবে না। 

অভিলাষ বলিল--ঘনশ্তাম কাকা, একবার বাবাকে 
মাকে প্রণাম করতে পাব না? 


বজ্কাহত বনম্পতি 


৩৯৫ 


, পাবে বৈকি বাবা, পাবে বৈকি | শ্রথন বুখহাত 
ধুয়ে একটু জিরিয়ে টিরিয়ে কিছু খাও টাও, তারপর সে 
হবে 'খন। 

__না কাক?, প্রণাম না কৰে আমি কিছু খাব না। 

ঘনশ্তাম যেন বিপদ্দে পড়িয়া ইতস্তত আমতা-আমতা। 
কারিতে লাগিলেন । অভিপ।ধ তাহাকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিয়া! কহিল__যে দ্রবজ| দিয়ে মেখরাণী অন্দরের 
উঠান পরিক্ষার করতে যায়, সঠিস দানা আনতে যায়, 
আমি সেই দরজ] দিয়ে উঠানে গিয়ে দাড়াব; বাবা ম! 
রকের উপর দীড়াখেন, আমি দুর থেকে প্রণাম করে 
চলে আসব। 

অভিলাষ উঠানে গিয়া দীডাইতেই রুষ্গোবিন্দ মুখ 
ফিরাইলেন) অতিলাষের মাতা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া 
কাদিতে লাগিলেন; অভিলাষ ভূমিষ্ঠ হইর প্রণাম 
করিল। 

ক্ষণেক চুপ করিয়। দাঁড়াইয়া থাকিয়া! অভিলাষ বলিল 
মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দ্বাও। 

মা তাড়াতাড়ি চোখ মুছছিয়া অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন__- 
তুই বাইরে যা, খাবার এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি। 

অভিলাধ ঝুলিল-মা, তোমার হাত থেকে প্রসাদ 
না পেয়ে তযাব না। এইখানে আমায় একথান। পাত 
দাও। 

অভিলাষ উঠানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বপিল-_ 
তুমি ওপর থেকে আলগোছে খাবার ফেলে ফেলে দিয়ো, 
আমি খেয়ে গোবর দিয়ে ঠাই পরিষ্কার করে দিয়ে যাব। 

খনশ্যাম বপিলেন-_ছি বাবা, পাগলামি করে না। 
বাইবে চল, তোমার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি... 

অভিলাষ নড়িবার নামও করিশ ন|। নীরবে মায়ের 
মুখের দিকে চাহিল। তাহার মাতা কর্তার দিকে টাহি- 
লেন। কর্ড মুখ ঘুরাইয়া সেধান হইতে চলিয়া গেলেন। 

কর্তা বারণ করিলেন না দেখি শিত্যকিশোরী বলি- 
লেন-__-ওলো। ও মাধি, ঝা যা নপ করে" একখান। পড়ি 
আর একখানা পাতা নিয়ে আয়, আর বামুনদিদিকে 
বলগে ভাড়ারঘরে আমি খাবার সাজিয়ে রেখে এসেছি, 
চট করে নিয়ে আসবে। 


৩৯৬ 


চাকর দাসী পি খাবারের আয়োজন করিতে 
চারিদিকে ছুটাছুটি ইাকাহইাকি করিতে লাগিল। 

পীড়ি. দেখিয়া অভিলাষ বলিল_-আমার পী'ড়ি 
চাইনে। আমি বেশ বগেছি। 

নিহ্যকিশোরী বলিলেন--পীড়িখানা টেনে নে না, 
ও ত ধুয়ে গঙ্গাঞ্জল য়ে নিলেই শুদ্ধ হবে। 

_ন! মা, পঁশিড়ি থাক। তুমি চট করে খাবার দাও, 
আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে । 

মা দুর হইতে আলগোছে সন্তর্পণে খাবার দিতে 
লাগিলেন; অভিলাম আহার করিল। তারপর মাটির 
গেলাস ও পাতাখাশি তুলিয়া! বাহিরে ফেণিয়া আসিয়া 
বলিল--আমায় একটু গোবর দাও । 

নিত্যকিশো রী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন-__না না, গোবর 
দিতে হবে না, ও শকড়ি থাকগে, কাল মেখবাণা ধুয়ে 
দিয়ে যাবে। 

অভিলাষ বলিল--এখানট1 নোংর! হয়ে থাকৃলে রাত্রে 
আবার খাব কোথায়? 

ঘনশ্যাম বলিলেন_-একবার খেলে, হল; বার বার 
এই রকম করবে নাকি? 

হ্যা কাকা, জানেন ত মা কাছে দনে না খাওয়ালে 
আমার থাওয়া হত না । এতক।ল পরে আমি মার কাছে 
ফিরে এসেছি । 

অভিলাষের মা আবার অঞ্চলে মুখ ডাকি কাদিতে 
লাগিলেন। 

ঘনশ্ত।ম বলিলেন-_এ রকম করলে লোকে বলবে 
কি, যে, একজন ম্যািষ্রেট রোজ গোবর খাটছে। 
আজকে ত সময় নেই, কালই প্রায়শ্চিন্তের জোগাড় 
করে দেবো..." 

অভিলাষ ধগিল--শামি ত কোনো গাপ করিনি 
কাকা যে প্রায়শ্চিত্ত করব? ম্যাগিষ্রেট গোবর থাটলে 
লোকে নিন্দে করবে, অথচ ম্যাজ্িষ্ট্রেটে গোবর খেলে 
লোকে খুব ভালো বলবে, না? গোবর খেতে আমি 
পারব না কাকা। | 

তাহার মা বলিলেন_ রোজ দুবেল এই গোবর 
ঘটার চেয়ে কি একদিন চোককান বুজে গোবর থাওয়! 


প্রবাসী__মাঘ, ও 


১৩ প৯ পাটি 2 উপাই ২৩৯৫৯ পি পাস ৫৯৯৮৯৯০১৮৫৯ ৫৯ 
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ভালে নয় রে? তুই যে গোবর দেখে সে পাটকাতিস। 
এখন রোজ গোবর ছু'বি কেমন করে বলত? তারচেয়ে 
প্রাচিত্তিরটা করে ফ্যাল। 

অভিলাষ বলিল_মা, এই ত আমার প্রায়শ্চিত্ত! 
আমি তোমাদের অমতে কাজ করে? অপরাধ করেছি; 
তোমাদের কাছে আমি শতেকবার খাটে। হব। কিন্ত 
অপরের জুলুমের কাছে আমার মাথা নুইবে না মা। 
-মাধি আমায় একটু গোবর দে। 

মাধি সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইল। কেহই 
কোনো কথা বলে না দেখিরা অতিপাষের সম্মুখে একটু 
গোবর ফেলিয়া দ্রিল। অভিলাষ সমস্ত শরীরকে সঙ্কুচিত 
করিয়। প্রাণপণ ইচ্ছার গোবর তুপিয়া লইল। সে যেমন 
তাহা মাটিতে মাজ্দনা করিতে যাইবে অমনি তাহার 
মাত উঠানে নামিয়৷ পড়িয়া তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার 
হাত ধরিলেন। তারপর পুত্রকে বুকে টানিরা তুলিয়। 
চোখের জলে তাসিতে ভাদসিতে তাহার যুখে শতচুদ্ধন 
দিয়া যেন তাহার সকল অপরাধ, সকল গ্লানি মার্জন! 
কিয়া দিতে লাগলেন । 

বাড়ীর সকলে অবাক, সমস্ত বাড়ী শুন্ধ। 

কুষ্ণগোবিন্দের খড়ম খুব কড়া কমে খটর খটর 
করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তিনি খড়ম থটখট করিতে 
করিতে উপস্থিত হইয়া গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন_- 
গিম্নি! তোমার একি মতিচ্ছন্ন হণ! তোমাকেও আমি 
ত্যাগ করলাম। | 

নিত্যকিশোরী উচ্ছসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন__ 
তাই করো গো, তাই করো। আমার বুক এত্দিন ছুঃথে 
ফেটে যাচ্ছিল? তুমি ত্যাগ করে? আমায়, আমি ছেলে 
মেয়েকে বুকে করে” জুড়োবে। ! 

কঞ্চগোধিন্দ ডাকিলেন-_ঘনশ্ত(ম, শিগগির ব্যবস্থা 
কর গে, রাধাবিনোদকে পিয়ে এখনই আমি বৃন্দাবন 
যাব! 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 






বোরো বুদোর 2 


৩৯৭ 


তি 
নিত উঠ উট তত সত বমি ২প২৯পাসত ২৫২৫ উপ পার্টি 


বোরো! বুদর মন্দিরের সাধারণ দুশ্য। 
শ্রীযুক্ত শীকালী ঘোৰ মগাশবের সংগুহীত ফটো থাক হইতে । 


বোরো বুদোর 


যাতা, নামের প্রকৃত যুল কি তাহা ঠিক বল! মায় না। 
ইহার আসল নাম সম্ভবতঃ যবদীপ ছিপ ॥ ইহা হইলে, 
বোধ হর, ভারতবর্ষ হ তদ্দেশীয় সভানার উৎপত্তিস্থল । 

হিন্দুজাতির প্রপ্ত্কাল যাঁার ইতিহাসের প্রথম 
প্রসিদ্ধ যুগ? ইহাকে আবার বৌদ্ধয়গ, শৈব আক্রমণের 
বুগ ও আপোষের যুগ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
এই দ্বীপে যে-সকল হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার 
মধ্যে মাজাপাহিত রাজ্যই পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সর্ববা- 
পেক্ষা প্রবল ছিলস। ইহা অধীনে বনু করদরাজ্য ছিল) 
এমন কি ইহা মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্ঠান্ঠ অংশেও ক্ষমতা 
বিস্তার করিয়াছিল। 

যাভার বিশালতম ও শেষ্ঠ সৌন্দর্যাশালী হিন্্যন্দির 


বোবোবুপোর শ্তাপতাঙ্গগতের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পধ্ধপে গণ্য 
হইতে পারে। বোঁকোবুদোর নামে অর্থ বড় বুদ্ধ বা 
শহাশু পদ্ঘি। এই নাম, ইহার উচ্চারণ ও অর্থ দেখিলে 
নিশ্চয় বোধ হয়, ঘাতার এই অংশের গুপনিবেশিকগণ 
বগগদেশের সযুদতট হইতে তথায় গিয়াছিলেন ৷ বর্তমান 
যুগে জগতে বৌ স্কাপতারীতির থে পরিচয় পাওয়া যায় 
এই মন্দির তাহার সদবশেষ্ঠ কার্ঠি। বৌদ্ধধর্ম যাভ। দ্বীপে 
খুব শরাপ্বই প্রচারিত হইয়াছিণ ; যাঁতার পুরারত্তে, এই 
মন্দির সপ্তম শতান্দীর প্রারস্তে নির্মিত হইয়াছিল বল! 
হইয়াছে; ইহাতে কোন প্রকার লিপি নাই, কিন্ত খুব 
সম্ভব ১৪০০ খুঃ হইতে ১৪৩০ থুঃ মধ্যে কোন সমম্বে 
ইহার নির্স্াণকার্ধয সমাপ্ত হইয়া থাকিবে । বোরোবুদোর 
চারটি প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরির মধ্যে একটি নীচু পাহাড়ের 


উপর িশ্বিত। এই-সকল আগ্নেম্গিরি হইতে প্রাপ্র 


২/৯৮৫ উর্পাসির্ণাশিত ৫ সির্টাসিরাসিত সির উির্ সত শি সি ৯ 


প্রধাপী- মীঘ, ১৩২১ 


৫ ৯৫৯৫ ৯৫৯ শি ১৩৯৩ 


[ ১৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২০ ১০/৯৫ উই উঠ উপাসিপিত ৫ তত উরসিপস্ি উিপসির্প সি ৯৫৯৫ ৯৫ উ৫িতিসপিসিপস্ি উ সাও 


০ 





বোরো বুপর মন্দিরের দ্ুইদেওয়ালের মণো গথ 1 
শ্রীযুক্ত 'শ্রীকালী যোষ মগাশয়ের সংগৃহীত ফটোগাফ হউনে " 


খপ 


ঈষৎ ধূসরনর্ণ প্রস্তরধগুসমূহ মন্দিরের উপাদানরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । মন্দিরটি ব্রোগে। নদীন কিছু পশ্চিমে 
কেডা মহকুমায় অবস্থিত; এই মাঝারি নদীটি দ্বীপের 
দক্ষিণ দিক দিয়া ভারত-মহাসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। 
এই মন্দিরে যাইতে হইলে মাগালাঙ্গ কিবা জোকজ্জাকাটা 
হইতে মুর্টিলান পাশার গ্রাম পর্যান্ত বাম্পীয় ট্রামে 
গিয়া সেইস্থান হইতে কোন প্রকার যান ভাড়া করিয় 
যাওয়াই এই মন্দিরে খাইবার সর্বাপেক্ষা তাল উপায়। 
ঠিক করিয়া বলিতে ,গেলে বোবোবুদোরকে মন্দির না 
বলিয়া পাহাঁড় বলাই ভাল; ইহ! তূপৃষ্ঠ হইতে দেড়শত 
ফুট উচ্চ, আগ্নেয়গিরি হইতে প্রাপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
প্ন্তরখণ্ড হইতে কাটা মনোহর অলিন্দে ইহার চারিদিক 
ঘেরা এবং তাহা অগণ্য ক্ষোদ্দিত যুস্তিতে পরিপূর্ণ। 


বণ্ডমান নিম়তম” £অলিন্দটি সমচতুক্ষোণ ইভাঁর এ 
প্রায় ৫* ফুট উপরে | 


তাহ 


এক দ্িকঃ৪৯৭ ফুট লঙ্গা। 
কপ মাঁকারের আর একটি অলিন্দ আছে। 
পর আর চাবিটি অলিন্দ আছে, উহাদের আকা! 
পূর্ববোক্তগুলির অপেক্ষা অধিক নিশঙ্খল! দেখ যা 
এই মন্দিরের শিরোভাগে, ৫২ ফুট বাযাসবিশিষ্ট এব 
গম্ুজ শোতমান; ষোলটি ঘণ্টারুতি ছোট গ' 
আবার তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। মো 
উপর ধরিতে গেলে, ষন্দিরের প্রধান অংশটিকে 1 
সিওয়েলের ভাষায় এইরূপে বর্ণনা কর! যাইতে পাবে 
“ইহা একসারি অলিন্দধুক্ত চেপ্টা ধরণের একটি পু 
কালীন ভারতররাঁয় মন্দির । ইহা উপরিভাগ স্ত,পার 
এবং শিরোভাগে একটি বৌদ্ধ[গম্থজ আছে ।” ইঞ্জিনি 


৪র্থ সংখ্যা | 


বোরে। বুদোর 


৩৯৯ 





বোরো বুদর মন্দিরের অত্যন্তর গুহ। 
শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে। 


জে, ৬ব্রিউ আইজারম্যান, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার 
করিয়াছেন যে, এই মন্দির নিণ্মাথ শেষ হইবার পৃর্বেবেই 
ইহার নিয়তল মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদন কর! হইয়/ছিল, 
এবং সমস্ত মন্দিরটিকে খাড়া করিয়া ধরিয়া বাখিবার 
জন্ঠ সর্ববনিয়ে যে দেওয়াল দেওয়৷ হইয়াছিল তাহ। 
সেই মৃত্প্রাকারের আড়ালে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়া 
গিয়াছিল। নিশ্বাতারা নিশ্বীণ করিতে করিতেই বেশ 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ঠাহাদের নির্মিত এই বিরাট 
মন্দিরটির বসিয়া যাইবার যথেষ্ট তয় আছে। মন্দিরের 
নিয়তলের সন্মুখতাগ অলম্কত করিতে করিতেই ভাঙ্কর- 
গণকে কাজ ছাড়িয়। দিতে হইয়াছিল। কিছ্য মান্দির- 
গাত্রে উংকীর্ণ অসমাপ্ত তোল! কারুকার্যযগুলি মৃত্তিকা 
ও প্রস্তরথগুদ্বারা ঠেক? দিয়! সযঠে রক্ষিত হওয়ায় 
যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল। ১৮৬ থুষ্টাব্দের পর 


হইতে হল।ও দেশীয় প্রত্বতব্ববিদগণ ক্রমশ সুশৃঙ্খলরূপে 
মৃত্প্রোথিত মন্দিণতিত্তি বভযুগের সমাধি হইতে উদ্ধার 
করিতেছেন এবং উহাতে উৎকীর্ণ তোলা কারুকার্ষ্যের 
ফটোগ্রাফ তুলিয়া বাখিতেছেন। ইভাদদিগকে অত্যন্ত 
সাবধানতার সহিত কাক্গ করিতে হইতেছে; প্রাকাবের 
একদিক খুঁড়িয়া ফটো তুলিয়া তাহা আবার শবাট 
করিয়া তবে আর-একদিকে কার্য্যারভ্ত করিতেছেন 
এই সর্বনিয়তলস্ত প্রাচীর-বেষ্টনীতে বিতিন্ন প্রকারের 
ধু চিত্র আছে; ইহাকে, প্রাকৃতিক চি, গারস্থা 
চিত্র, বহির্জগতের চিত্র, এবং পৌরাণিক ও ধর্মসস্বস্বীয় 
চিত্রের একটি চিএশাশা বলা যাইতে পাবে। 
দৈনন্দিন ব্যাপারের চিত্র-শ্রণীতে তীর ধনুক কিন্বা 
বাকনলের সাহায্যে পক্ষা-শিকার, ছিপ অথব। জালহস্তে 
ধীবর, বংশীবাদক প্রভৃতি অনেক চিত্র আছে। 'এই- 


শ০০ 


শ্রবাসী--মীঘ, ১৩২১ 


["১৪শ ভাগ, ২য় ধ্ড 





বোরো বুদর মন্দিরের প্রাচীপ্গাণ্জে উংকীর্ণ তোল! ছবি । এই-সমস্ত ছবিতে বুদ্ধদেবের জীবনের ও হিন্দু উপনিবেশীদিগের 
কাহিনী বিবুত হইয়াছে । এই ভবিখাশিতে হিন্দু উপনিবেশীপিগের সযুদ্রগামী জাহাজের [ত্র বিশেষভাবে ভ্রষ্টবয। 
শ্রীধুক্ত একাল৷ ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত ফটো গ্রাফ হঠতে। 


সকল দেখিয়া মনে হয় যেন তাক্কর ধন্মনিষ্ঠ ব্ক্িদ্দিগকে 
সংসারের দ্রব্যে মায়াশৃন্ত করিবার উদ্দেষ্ত পইয়াই এইরূপ 
কারুকার্ধা করিয়াছিলেন। তঞ্গণ পব্বতস্থ মন্দিরের 
এক ভাগ হইতে আর এক শাগে উঠিতে উঠিতে বাহ্বস্তর 
দৃহ্ত হইতে ক্রমে ক্রমে ধশ্ম-জগতের সত্যবপ্তর পরিচয় 
গাইতে থাকিতেন; সব্দোচ্চ গন্ধুজে পৌছিবার পথে 
তাহারা এই প্রণালীতে ঞুমো্নত ভাবের ও জীবনের 
প্রকৃত উদ্দেশ্যে পরিচয় পাইতেন এবং আানোদ্দীপ্ত চষে 
মন্দিরাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বড় বু মূর্তি দেখিবার 
জগ প্রপ্তত হইঙেন? মানব-শিল্পা তগবানরূপী বৃদ্ধকে 
সম্পৃণরূপে ধারণা করতে ও অঙ্কন করিতে অক্ষম, ইহা 
জানাইবার এন্ঠই যেন এ মূর্তি অসম্পূর্ণ ভাবে গঠিত । ইহা 


ভগবান বৃদ্ধের ধারণাতাঁত মহিমা! প্রকাশের ইঙ্গিতস্বরূপ। 
তশদেশ হইতে শিখবদেশ পধ্যন্ত সমগ্র পর্বতটি মহাযান 
ধন্মমতের একটি 'মহান্‌ চিত্র। 

আর একটি বিবরণীতে এই মন্দিরটিকে একটি সম- 
চতুফ্ধোণ শুচাগ্র-স্তন্ত বল] হইয়াছে। ইহার তলদেশের 
এক-একটি দিক ৫২০ ফুট লম্বা; পাহাড়ের গায়ে সিডির 
ধাপের মত ইহার সাতট প্রাচীর আছে। এই প্রাচীর- 
গুণির মধ্যে কয়েকটি সন্কীর্ণ বারাও। মন্দির ঝেষ্টন করিয়া 
আছে; এক বাধাগা হইতে তাহার উপপিস্থিত বারাগায় 
যাইবার জন্ প্রত্যেক্টিতে একটি খিলানধুক্ত দ্বার আছে। 
প্রাগীরগাত্রগুণি খু মনোহর যুত্তিত্বার1 ভূষিত। প্রাচীরের 
বহির্গাত্রে প্রায় চাধিশত তাক আছে, তাহাদের শিরো- 


অর্থ সংখ্য। ] 


বোরে। বুদোর 


৪০১ 





বোরো বুপর মন্দিরের প্রাচীরগান্রে উৎ্বীণ তোল! ছবি বুঙ্ধদেবের দীবনকাহিনী। 
শাযুক্ত শ্রীকালী ঘোম মহাশয়ের সংগৃঠীত ফটো গ্রাফ ২ইচ5। 


ভাগ অপরূপ গন্ুদে আচ্ছাদিত এবং অত্যিপ্তবে এক- 
একটি বৃহৎ বুদ্ধযুর্তি প্রতিষ্ঠিত। এক-একটি কোপণঙ্গার 
মধ্যে একএকটি বুদ্যূত্তি স্থাপনের ব্ীতি ধুগগয়ার মন্দির 
দেখিলে অনেকটা বুবিতে পাবা থায়। গ্রতি ছুই 
কোলঙার মধ্যবস্তী গ্তানগুণিতে উপখিষ্ট-বুদধমুর্তি ও অন্যান্ঠ 
বহুবিধ গৃহগাত্রশোতন চিত্রার্দি উতৎ্কীর্ণ আছে। নিক়- 
তলস্থ প্রতিমাধার কোলগ্গাগডুলির তলদেশে একটি প্রকাও 
তোলা-ভাবে-উৎকীর্ণ চিএবীথিকা সমগ্র মন্দির বেষ্টন 
করিয়া রহিয়াছে । ইহাতে বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনা ও 
ধন্মসপ্ন্ধীয় বছ চিত্র উৎ্কীর্ণ হইয়াছে। মন্দিরের ভিতর- 
দিকেও প্রাচীর গাব্রগুলি জলপদ্ধ, স্থণযুদ্ধ, শোভাযাত্রা, ও 
ধ্থধাবন প্রসৃতি অসংখ্য চিএে ভূবিত। জগতের কোন 
মন্দির কি সৌধ এবিষয়ে ইহার প্রতিদ্বন্বী হইতে পারে 


না1। কেবলমাত্র বড চিএই ছই হাঞ্জারের অধিক আছে। 
অধিকাংশগ্ডলিই *প্িকল্পনা যেরূপ শাক্তর পরিচায়ক 
ক্ষোদনক্চার্যযও সেহরূপ নিপুণভার পরিচায়ক | উপরকার 
সমচতুক্ষোণ শলিন্দের মধ্যে আবার তিনটি গোলারুতি 
অশিন্দ আছে? বাহিরেরটিতে বত্রিশটি, তাহার 
পরেরটিতে চব্বিশাটি এবং উপরেরটিতে বোলটি ছোট 
ছোট খণ্টারুতি মন্দিএ অ]ছে। ইভাদের ছাদের উপরকার 
জাপির শিতর দিয়! অতান্ঠরস্থিত উপবিষ্ট বু্যৃত্রিগুলি 
দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র মন্দিরটি উপনে একটি 
অদ্দবৃত্তাকাত গন্দুঙ্গ, ইহাই মন্দিরের পধান এবং বোধ 
হয় প্রাচীনতম অঙ্গ। ইহা দশ*ফুট গতীর একটি শৃন্ত 
মগ্রপ্রকোষ্ঠ। যে মুশাণান্‌ শৌগ্ধ স্মতিচিজ রাখিবার 
ভপ্ত এই অপূর্ব আশালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 





বোরে। বুদর মন্দিরের একটি বুদ্ধমুন্তি। 
শ্রীযুক্ত শ্ীকালী ঘোষ মহাশয়ের সংগুহ্ীত ফটো গ্রাফ হইতে। 


এই প্রকোষ্ঠ নিশ্চয়ই তাহার আপগ্লাররূপে নির্মিত 
হইয়াছিল। 

বোরোবুদোরের যৃত্তি ও প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্র- 
গুলি পাশাপাশি সাজাইয়া রাখিলে তিন মাইল লম্বা হয়। 
হাক চিত্রগুলির ফটোগ্রাফ তুলিতে ওলন্দাজ গভর্মেণ্টের 
নাকি ছুই লক্ষ টাকা থরচ হইয়াছে। মিঃ সিওয়েল 
বলেন, মন্দিরের বর্তমান পাদদেশ হইতে উপর দিকে 
চাহিলেই অলিন্দরক্ষক প্রাচীরের গাত্র-ভূষণ মনুষ্য প্রমাণ 
সারি সাবি বুদ্ধমূর্তি ও গোলারুতি বারাগডার উপরিস্থিত 
ক্ষুদ্ধ আধারের ন্যায় মন্দিরগুলি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। পূর্ব দিকের সমগ্ত বড় যু্তিগুলি প্রাচ্য ধ্যানীবুদধ 
অক্ষোভ্যের প্রতিকৃতি। তাহার দক্ষিণ হস্তে ভূমিস্পর্শ 
মুদ্রা অর্থাৎ তিনি দক্ষিণ জান্গুর সম্মুখস্থিত ভূমি স্পর্শ 
করিয়া বলিতেছেন, “পৃথিধী সাক্ষী, আমি বুদ্ধ হইয়াছি।” 
দক্ষিণ দিকের সমস্ত মূর্তির হস্তে বরদ। মুদ্রা, দক্ষিণ হস্ত 
প্রসারণ করিয়। বুদ্ধ বলিতেছেন, “আমি তোমাকে সর্বস্ব 


প্রবাসাস্মাঘঃ ১৩২১ 


[ ১১শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দিলাম।” পশ্চিম দিকের সমস্ত মূর্তি, বাম করতে 
উপর দক্গিণ করতল দিয়া উভয় হস্ত ক্রোড়ে রাখি! 
ধ্যানস্থের ন্যায় ধ্যান কি! পদ্মাসন যুদ্রায় অবস্থিত ; এই 
গুলি অমিতাত মূর্তি উত্তর দিকের মুত্তিগুণির হস্তে অত 
মুদ্রা, বুদ্ধের এই মুস্তির নাম অমোঘসিদ্ধি, তিনি দক্ষি 
হস্ত উর্ধে উত্তোলন করিয়া করতল প্রসারণ করিয়া অভ 
দ্িতেছেন ভীত হইও না, সমস্তই মঙ্গল।?? 

যাভায় বোরোবুদ্দোর ভিন্ন আরও অনেক প্রসি' 
মন্দির আছে; ভারতবর্ষাঁয় পুরাতন্ববিদূ, ও ধীতিহাসিক 
গণের যাভা দর্শন করিতে যাওয়া উচিত। 

শ্রীশান্তা চট্রে।পাধ্যায়। 


কবরের দেশে দিন পনর 
সপ্তম দ্রিবস--মিশরের দক্ষিণ-দ্বার | 


আজ দক্ষিণ-মিশরের শেষ সীমায় চপিয়াছি। পিউ 
বিয়া প্রদেশ ও উচ্চতর মিশরের সঙ্গমস্থলে যাইতেছি 
এই স্থান মিশরের ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চঃ 
রক্ষা করিতে পারিলেই মিশরের উব্ববুভূমি দক্ষিণ হইছে 
রক্ষিত হইত। আবার এইথানেই নাইল নান! শাখা; 
বিতজ্জ হইয়া নিউবিয়া ও মিশরদেশের স্বাতন্ত্রা রক্ষ 
করিত। মিশরের জল সবগাহ এবং ভূমির উর্ববরতা; 
জন্য এই স্থান মিশরের অধিকারে থাক] নিতান্ত আবশ্ব 
ছিল। অধিকন্তু, এই পথ দিয়াই সুভান নিউবিয়! ইত্যা? 
আফ্রিকার দক্ষিণ ও পুর্ব জনপদসমূহে বাণিজ্য প্রবাহিত 
হইত। প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র, শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় সকলই 
এই স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। এই কারণে প্রাচীন 
তম যুগে, গ্রীক ও রোমান আমলে এবং মুসলমানকালেং 
নরপতিগণ এই স্থান আয়ত্ত করিতে চেষ্টিত হইতেন 
দক্ষিণে অন্তত এই পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত না হই 
তাহারা নিশ্চিন্ত হইতেন না। এইভন্য এই প্রদেশে 
মিশরীয়, গ্রাকঝোমান, মুসলমান সকল যুগের পুরাতং 
কীর্তি কিছু কিছু বর্তমান । আমরা মিশরের সে? 
দ্বারদ্রেশ পরিদর্শন, করিতে আল অগ্রসর হইয়াছি। 


৪র্থ সংখ্যা] 


সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দক্ষিণে নাইল 
মিশর ও নিউবিয়ার এই সঙ্গমস্থল স্থষ্টি করিয়াছে। 
আমর লুকৃসর হইতে প্রায় ৭ ঘণ্টায় এই স্থানে আসিয়া 
পৌছিলাম। উত্তর-মিশরে এবং দক্ষিণমিশরের কিয়- 
দংশে কয়দিন আমরা কাটাইয়াছি। এতদিন সুগল। 
স্থফলা শস্তহ্তামলা ভূমি আমাদের সর্বদ] চক্ষুগোচর 
হইত। আজ কিন্তু গাড়ী হইতে যেদিকে তাকাই সেই 
দিকেই শুষ্ক পাথর, মরুভূমির ন্যায় অনুর্ববর প্রান্তর । 
রেলপথ নদীর পূর্ব কিনারার উপর দিয়া বিস্তৃত। 
আরব্য পর্বতশ্রেণীর পাদদেশেই গাড়ী চলিতেছে । স্থানে 
স্থানে নদীর সঙ্গে পর্বত মিশিয়া গিয়াছে-_মধ্যবর্তী স্তানের 
প্রসার অতি অল্প। অপর কুলেও বেশী ক্ষেত্রে নাই। 
পর্বত প্রায় নদীতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বালু, ধূলা ও 
তাপে নিতান্ত কষ্ট পাইতে পাইতে কোন উপায়ে যথা- 
স্থানে পৌছিলাম। 

স্থানের নাম আসোয়ান। 
ও প্রান্তর । নদীর উপরেই আমাদের হোটেল। 
হইতে আসোয়ানের প্রাকৃতিক দৃশ্ত অতি মনোরম 
দেখাইতেছে। নাইলের দুই পার্খবস্তী পাহাড় এখানে 
নদীর ছুই কিনারায় দণ্ডায়মান। নদী আব্ুব্য মোকাওম 
এবং আফ্রিকার লীবিয় পর্বতশ্রেণীর চরণতল ধৌত 
করিয়া থরক্রোতে প্রবাহিত। কেবল তাহাই নহে-_-ছুই 
পর্ববতশ্রেণী নদীর তলদেশে মিশিয়া গিয়াছে। নদীর 
ভিতরেই মধো মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পন্বতশঙগ__নদীর 
দুই ধারে বৃহৎ বৃহৎ শিলাথণ্ডের স্তুপ এবং পর্বব হগান্ের 
“প্রাচীর । এদিকে উত্তরে দক্ষিণে নদী সোঙ্গা পবাহিত 
হইয়া খানিকটা বক্র হইয়াছে । ফণতঃ আসোয়ানের 
কোন এক নদীর ঘাটে দীড়াইয়। দেখিলে মনে হইবে-__ 
স্থানট। চতুন্দিকেই পর্বতবেষ্টিত, মধ্যে একট! ক্ষীণকায়। 
আ্োতস্বতী শিলাথগের ভিতর হৃদদের মত বহিয়া 
যাইতেছে। 

সন্ধ্যার সময় নৌকাবক্ষে নদীতে বেড়ান গেল। 
সম্মুথেই একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহার নাম এলিফ্যান্টাইন। 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা৷ প্রসিদ্ধ । ইহার দক্ষিণ, 
পূর্ব গাত্রে নাইলের জল মাপিবার একট! প্রাচীন কল 


চান্বির্দিকে অন্ুর্বর পব্বত 
এখান 


কবরের দেশে দিন পনর 
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দেঁধিতে পাইলাম ] শরীক ও  রোমানেরাও ইহাকে অতি 
প্রাচীনরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আসোয়ানের 
পারে নদীর ধারে একটা প্রাচীন স্বানাগারও দেখিতে 
পাইলাম। দ্বীপটাই এই রক্ষহীন পর্বতরাজ্যের মধ্যে 


“একমাত্র সবুজ উদ্ভিদের আশ্রয়। আমাদের কিনারা 


হইতে দ্বীপের কিনার পর্য্যন্ত বিস্তৃতি অতার্প। লুকৃসরে 
যত বড় নাইল দেখিয়াছি এখানে তাহার $ অংশ হইবে। 
নাইল মাপিবার কলের কাছে প্রাচীনকালে দ্বীপে 
যাইবার জন্য আসোয়ান হইতে একট। সেতু ছিল। তাহার 
চিহ্ন মাত্র এক্ষণে বর্তমান। ছবীপের সেই অংশে প্রস্তরের 
দ্বার! প্রাচীর নির্মিত রহিয়াছে। 

দ্বীপের পৃর্লাংশ ঘুবিয়া দক্ষিণ দিকে গেলাম। সেই 
অংশে প্রাচীন সাইন নগর অবস্থিত ছিল। গ্রীক ও রোমীয় 
ইতিহাসে এই নগর প্রসিদ্ধ। এই স্থানে নদীর মধ্যে 
কতকগুলি কৃষ্ণ-প্রপ্তরের পন্দতশৃঙ্গ দেখিলাম। বহুধুগের 
প্রবল তরঙ্গাথাতে এবং আোতোধাবায় প্রস্তরের ভিতর 
বড় বড় গর্ভ স্বষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ প্রান্ত হইতে দ্বীপের 
পশ্চিম দিকে যাইয়া উত্তর দিয়া ঘুরিবার ইচ্ছ! ছিঙ্স। 
কিন্তু পথে প্রবল ঝড় উঠিল। উত্তর দ্বিক হইতে বাতাস 
বহিতে লাগিল নৌকার পাল স্থির রাখিতে পারা 
গেল না। মাঝির একবার এপার একবার ওপার দিয়া 
সর্ণাকার-গতিতে নৌকা চালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু 
আমাদের বন্ধুগণ উদ্বিগ্ন হইয়। পড়িপেন। কাজেই পাল 
নামাইয়। ফেলা হইল-_-এবং দ্বাপ প্রদক্ষিণ না করিয়। 
পুরাতন পথে ফিরিয়া আসিলাম। 

আমাদের সম্মুখে গলানো কাচের ন্যায় ক্ষুদ নদী। 
তাহার উপর এলিফ্যাণ্টাইন দ্বীপের উগ্ভান ও প্রাসাদতুল্য 
হোটেলগৃহ। তাহার পশ্চিষে স্বর্ণ-বালুকা-মণ্ডিত লীবিয় 
পর্ববতের উচ্চ শূর্গ সমগ্র দিওঅগুণ ও গগনকে অরুণাভায় 
রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। নদীবক্ষে ব্রিকোণাকার 
শ্বেতপালবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার শ্রেণী। উদ্ভিদের সবুজ 
রং, পর্বতগাত্রস্থিত বালুকারাশির নাতিরক্ত নাতিগীত 
স্বর্ণের কিরণ, উভয় কুলস্থ বালুকার শুভ্র আতা, শ্বচ্ছ 
জলের রজত বর্ণ, নদীগর্ভোখিত পর্ববতশৃঙ্গের কৃষ্ণ ত্বক এবং 
মাথার উপরে নিন্মল নভোমগুল--এই নানাবিধ রংএর 
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সমাবেশে মিশরের দক্ষিণ প্রান্ত অতিশয় নয়নরগ্রক*ও 
চিত্তবিমোহনকারী রূপে বিরাজ করিতেছে । আর-কোন 
এক্খগ্ড -অল্পবিস্তৃত স্কানে স্গাভাবিক রংএর খেলা এত 
সুন্দর দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ । প্ররুতি দেশী থেন 


তাহার এশ্বছ্যের, পরিচয় দিবার দন্টই আসোয়ানের এই এ 


রম্য স্থান বাছিয়া লইয়াছেন। স্সামাদের আবাসের 
জানালায় দীড়াইয়। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দুিপাত 
করিলে মাবেষ্টনের বর্-নৈচিত্যে ও গঠন-গরিমায় যুগ্ধ 
হইতে হয়! 





সন্ধ্যাকাণে নাহল নদ । 


এখানে আমাদের হোটেলের স্বত্বাধিকারী একজন 
সুইস্‌। কাইরোর হোটেলের স্বত্বাধিকারী একজন জ্গাম্মান। 
লুকূসরে যে হোটেশে ছিলাম তাহার স্বত্বাধিকারী একটা 
কোম্পানী_-ফরাঁসী ও ইংরেজ বণিকগণের সমবায়ে 
প্র হোটেল পৰিচালিত। এ্ুঁতরাং এ কয়দিনে ইউরোপের 
নানাজাতির সঙ্গে বসবাস করিয়া লঈলাম | কিন্গ সর্বাত্রই 
লক্ষ্য করিতেছি__ রান্নাঘরের কালকর্খের জন্য সুইসের] 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩২৯১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খশ্ 


নিযুক্ত । স্থুইসেরাই নাকি ইউরোপে শ্রেষ্ঠ র'ধুনি 
ইহাদের হাতে কোন জিনিস নষ্ট হয় না। 

প্রত্যেক হোটেলে জনপ্রতি দৈনিক খরচ ১২ হইস্তে 
১৫২ লাগিতেছে। গাড়ী ভাড়া-করিয়া নগর দর্শন এব' 
পুৰাতনকীর্তিপূর্ণ ধ্বংসরাশির ভিতর গমনাগমন করিতে 
রোক্ষ ১০২২ টাকার কম খরচ হয় না। তাহার উপর 
মিশরের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে রেল- 
ভাড়া অল্প নয়। এতদ্বাতীত গ্রতোক উঠাবসায় বকৃশিসের 
যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। রেলওয়ে-কুণীদের মদ্ুরী 
আমাদের দেশের মুটে-খরচ অপেক্ষা চারিগুণ। এই-সকল 
দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে মিশরভ্রমণ ইউরোপীয় ও 
আমেরিকান ধনীপিগেরই সাঙ্জে। মিশর ভারতবর্ষের 
এত নিকটে বটে, ভারতবর্ষের বলোক মিশরের পথ 
দিম়্াই ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিব্সর যাতায়াত 
কৰিতেছেন সত্য, কিন্তু মিশরে পদার্পণ করিয়া কয়েক 


দিন ণাঁস করা সাধারণ ভারহবাসীর পক্ষে একপ্রকার 
অসম্ভব । 


এই জন্ঞই বুঝিতেছি-_কেন ভারতবর্ষের লোকেরা 
ইউরোপীয় ও আমেরিকান্‌ স্বধীগণের ন্যায় নানা স্থান 
পধাটন করিয়া ধতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইতে অসমর্থ । উহাদের বিদযাবুদ্ধি বা নৈতিক- 
বল বা ৪রিক্রশন্ডি ভারতীয় শিঁক্ষত পোকগণের অপেক্ষা 
বেখ। এরূপ ৩ যনে হয় না। তাহাদের পয়সা আছে-_ 
আমাদের পয়সা নাই। তাহাদের নিজ তহবিলে 
পরসা না থাকিলে তাহাদিগকে অর্থ-সাহাধা করিবার 
বাবস্থা আছে। আমাদের নিজ তহবিলে পয়সা ত নাইই-_ 
আর,২&অর্থসাহায্য দ্বারা আমাদিগকে দেশ-বিদেশে 


ইপাঠাইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার বা এ্রতিহাসিক অনুসন্ধানে 
?ব্রতী করিতে পারে এবপ প্রতিষ্ঠানও নাই। 


পাশ্চাতাসমাজের ছুইশ্রেণীর লোক সাধারণত 
মিশরাদি দেশত্রমণে বহির্গত হন। প্রথমত লক্ষপতিরা 
-ীহাদের নিকট টাকাকড়ি খেলার সামগ্রীমান্র। 
এরূপ ধনবান্‌ লোক ভারতবর্ষে দুইচারিজন আছেন 
কিন সন্দেহ। দ্বিতীয়ত, প্রধান অধ্যাপকগণ এবং 
তাহাদের সাহায্যকারী নবীন অধ্যাপক বা বিশ্ববিগ্ভা- 


৪র্ঘ সংখ্যা | 


/১./৯৫৯ এপি 





কবরের দেশে দ্রিন পনর 
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এলিফ্যাপ্টাইন স্বীপ। 


লয়ের গ্রান্ুয়েট ও উচ্চশেণীর ছাত্রগণ। ইহাদিগকে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের তহবিল হইতে অথবা গবর্ণমেণ্টের 
কোষাগার হইতে অর্থ সাহায্য কর] হয়। এই কাণণেই 
ইহারা ৫1৭১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একদেশে বপিয়। 
নিশ্চিস্তভাবে লেখাপড়ায় মনোযোগী হইতে পারেন। 
“সংরক্ষণ-নীতি” অবলম্বন পূর্বক পগ্ডিতগণের অন্নচিন্তা 
দূর না করিলে কি কখনও কোথাও “বিশেষজ্ঞ” বা 
ধুরন্ধর স্থষ্টি কর! যায়? পাশ্চাত্য দেশের সকল সমাজই 
জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য এইরূপ বিশেষজ্ঞ ও 
ধুরন্ধরের সংখ্য। বাড়াইতে ব্যগ্র? কিন্ত ভারতবাসীর 
জাতীয় গৌরব পুষ্ট করিবার জন্য কাহার মাথাবাথা 
পড়িয়াছে? এইজন্তই আমাদের দেশে উচ্চ-অঙের- 
পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট ধুরন্ধর ও বিশেষজ্ঞ বেশী দেখিতে পাই 
না। 

আজকাল ভারতবর্ষের বহু উচ্চশিক্ষিত ছাত্র নানা 
বিদ্যায় পারদর্শা হইবার জন্ত জান্দানি, জাপান, আমেরি- 
কায় যাইতেছেন। ঘরের কোণে মিশর-_ইহাকেও 
আমাদের বিদ্যালয়রূপে বিবেচনা করিলে মন্দ হয় না। 


অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদির জন্য এখানে 
আসবার প্রয়োঙ্গন নাই। ধাহারা ইতিহাস-চ্চায় 
ব্রতী হইয়াছেন,বা হইবেন ঠাহারা কিছুকাল মিশরে 
বাস করিলে প্রত্বতন্বের অনুশীলনে কৃতিত্ব অর্জন করিতে 
পাবরেন। 

মিশরের তথ্য ও তব আলোচন1 করিয়া আমর! 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতমমাঙ্জে যশন্বী হইতে পারিব--সম্প্রতি 
সে উচ্চ আশার ব! ইচ্ছার বশবস্তা হইবার প্রয়োজন 
নাই। আমাদিগকে এখন ছাত্র ও শিক্ষার্থীর শ্তায় মিশরে 
আসিতে হইবে। এতদ্যতীত মিশরের প্রাচীন শিল্পে, 
বাণিজ্যে, রাষ্টে ও ধন্বে ভারতীয় পুরাতুন্বের কোন 
উপকরণ পাইব কি না সম্প্রতি তাহাও বিচার করিবার 
প্রয়োজন নাই। যেমন চোথকান বুঙ্গিয়া আমরা জাশ্মা- 
নিতে যাইয়া! পি, এইচ ডি উপাধি আনিতেছি আমেরি- 
কায় যাইয়া এক্রিনীয়ারি বা ডাক্তার শিথিতেছি, 
বিলাতে ব্যারিষ্কারা শিখিতৈছি, সেহরূপ মিশরেও 
প্রত্ুতত্ব শিখিব মাত্র ।, মিশর প্রত্থতত্বের খনি। এই 
খনির চারিদিকে ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ ও আমেরিকান 
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প্রত্বতত্ববিদ্গণ নিজ নিজ হাতিয়ার লইয়া খননকার্ধ্য, 
লিপিপাঠ, চিত্সমালোচনা+ও যুর্তভিতত্বের বিশ্লেষণ করিতে- 
ছেন। মিশর সমগ্র পাশ্চাত্য এঁতিহাসিক সমাঙ্ছের 
একট। বিরাট ল্যাবরেটরী । আধুনিক মিশর এই কারণে 
পাশ্চাত্য দেশেরই এক অংশ হইয়। পড়িয়াছে। ৃ 

যাহারা ভারতবর্ষের উত্তবদক্ষিণ পূর্ববপশ্চিম প্রান্তে 
পর্যাটন করিয়া! দেশীয় পুবাতক্বের আক ও ল্যাববেটরী- 
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বিধানের কাল সমীপবর্তী হইবে। এইরূপে নব নব উপা 
ভারতের এীতিহ্বাসিকগণ জগতের চিন্তাক্ষেত্রে নূতন নৃত, 
আন্দোলনের স্ুত্রপাত করিতে সমর্থ হইবেন। বাপিন 
অক্ফোর্ড বা ফলারভার্ডে বসিয়া এত বনৃসংখ্যক ভিন্ন ভি; 
জাতীয় ধুরন্ধর ও বিশেষজ্ঞগণের সাহাঁযা; উপদেশ ব 
পরামর্শ পাওয়া যাইবে না। মিশরকেই তারতবাসী: 


ইতিহাস-বিদ্যালয় বিভবচনা কর। কর্তব্য। 





? ফ্যারাও যুগের অর্ধপ্রস্ত গানাইট মুণ্তি__আসোয়ান পর্বত | 


সমূহে কর্ম করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে মিশরের আটঘাট, 
পর্ধবত, নদী, মরুভমি, ধুলিকণা? নৃতন নৃতন এঁতিহাসিক 
উপকরণ দান করিবে। এই উপকরণসযূহের আবেষ্টনের 
ভিতর একবার বসিতে পারিলে স্বতই ইতিহাস-চর্চায় 
উচ্চশিক্ষা লাত হইতে থাকিবে । বিদেশীয় পণ্ডিত ও 
ধুরন্ধরগণের কার্ধ্প্রণালী, আলোচনাপ্রণালী সকলই 
জানিতে পারা যাইবে । এতত্যতীত তাহাদের সঙ্গে 
যথার্থ ও আস্তরিক বন্ধুত্ব জন্মিবার সুযোগও হইতে 
পারে। তাহার ফলে গুফুশিষ্যের সম্থন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইবে। ভার- 
তীয় পুরাতত্ব ও মিশরীয় পুরাতত্বের সমীকরণ ও সামঞ্জস্য 


অনঈম দ্িবস--আসোয়ানের গ্রানাইট পাহাড় । 


হেলিয়োপোলিসের গ্রানাইট ওবেণিষ্ক পূর্বে 
দেখিয়াছি । কাইরোর নানা মসজিদে গ্রানাইট প্রস্তবের 
ফলক ও ত্ন্ত দেখিয়াছি। লুক্সার এবং কার্ণীকেও গ্রানা- 
ইট প্রস্তরের মৃত্তি, সার্কোফেগাস এবং ওবেলিক্ দেখিয়াছি। 
আজ সেই; গ্রানাহট প্রস্তরের জন্মভূমিতে উপস্থিত। 
এখানকার পাহাড় গ্রানাইটময়। এই দ্মঞ্চল হইতেই 
গ্রানাইট পাথর নদীবক্ষে ৪*০1৫০* মাইল উত্তর পর্যন্ত 
নীত হইত। ভারতবর্ষের নানা মসজিদ, প্রাসাদ ও 
মন্দিরে বৃহদাকার শিলাখণ্ডের উপর বিচিত্র কারুকার্ধা 


৪র্থ সংখ্যা রা 
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। দেখা গিয়াছে। অথচ তাহার নিকটে পেই পাথরের 
থনি বা পাহাড় নাই। পুণু,বর্ধনের আঙ্গিনামসজিদের 
কৃষ্ণবর্ণ গ্রানাইট প্রাচীর দেখিয়া মনে হইত এতপরিমাণ 
কাল পাথর কোথা হইতে আসিশ? মিশরের উত্তরাঞ্চলেও 
ঈষত্রক্বর্ণ গ্রানাইট প্রস্তরের কাধ্য দেখিয়া সেই 
প্রশ্নই মর্কন উদ্দিত,হয় । ওখানে গ্রানাইট-পর্ববত নাই-_ 
“এই গ্রানাইট কিরূপে আসিল ? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর 
“আসোয়ানের পার্বত্য প্রদেশ এবং নাইলের পার্বতা 
উপত্যকা প্রাচীন মিশীয় ফ্যারাওদিগের একচেটিয়া 
সম্পত্তি ছিল।” 

আজ সেই গ্রানাইট-পাহাড় ও গ্রানাইট-খনি দেখিতে 
চলিলাম। আসোয়ান নগরের বাহির হইয়াই পুর্বদিকের 
আরব্য টৈলশ্রেণী রঞ্তিমাত দেখিতে পাইলাম । তাহার 
পাদদেশের উপত্যকায় লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-ফলক ছড়ান 
রহিয়াছে--ভূমি পীঙ-হুক্ত স্বর্ণরেণুসদূশ বানলুকাময় 
.মরুদেশ। উদ্ভিদ ও জীবজন্তর চিহ্মাত্র নাই। গর্দত 
ও উদ্টুহ এই অঞ্চলের একমাত্র প্রাণী। স্থানে স্থানে 
আধুনিক মুসণমানদিগের ইষ্টকনির্শিত কবরসমূহ মরপুষ্ঠে 
বিরাজমান। 

পাহাড়ের উপর উঠিয়! দেখিলাম ৫০০* বৎসর পুর্ব 
মিশীয়ের] পাহাড় কাটিতেছিল, পাথরের টুকরা ঠতয়াৰী 
করিতেছিল, এবং ওবেলিষ্ষ নিশ্বাদ করিতেছিল। 
দৈবক্রমে সেই-সযুদয় স্থগিত হইয়া গিয়াছে। অর্দসমাপ্ত 
ওবেলিক্ধ বালুকার উপর গাঁড় রহিয়াছে । পাথরকাটা 
সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। পর্বতগাত্রে বাটালির চিহ্ন 
এখনও বর্তমান। দেখিয়া খনে হইতেছে যেন এইমাত্র 
কারিগরের কাজ সম্পূর্ণ করিয়া বিদ্বায় গ্রহণ করিয়াছে। 
বিশ্রামের পর ফিরিয়া আসিয়া আবার কাগে লাগিবে। 
পাহাড়ের যেদ্দিকে তাকাই সেইদিকেই বিস্তীর্ণ পার্ববতা 
মরুভূমি । মরুভূমির উপর অসংখ্য শিলাথও। জন্প্রাণার 
সাড়াশক নাই । সহত্র সহত্র প্রস্তরশিল্পীর আসনে এক্ষণে 
রৌদ্র ও বায়ুর অবিরাম অশিনয় চলিতেছে মাত্র । 

এখানে বৃষ্টি প্রায়ই হডজ না। এজন্য পাথরের দাগ 
মুছিয়। নষ্ট হয় নাই। পাহাড়ের গায়ে হাতুড়ির সাহায্যে 
বাটালি বসাইবার নিয়ম ছিল। রেখার মাপ অস্থসারে 


কবরের দেশে দিন পনর 
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ফ্যারাওর কারিগরেরা র্বতগ্রা্র আতা '্ষরিত। 
সেই রেখার মাপ, সেই বাটালির ছি, সেই প্রস্তরফলকের 
রাশি, সেই পাহাড় কাটার দাগ, আঙ্গও দেখিতে 
পাইলাম ! 

* গ্রানাইটের খনি ও পর্বত দেপী হই্পা* এক্সণে 
নগরের পূর্বদিকস্থ গ্রানাইট-মরুর প্রাপ্ত দিয়া বরাবর 
উত্তরে অগ্রসর হইলাম । অন্পদুর যাইয়াই দেখি একটি 
প্রাচীন মিশরীয় রীতির পল্লী । আমাদের পথপ্রদর্শক 
বলিলেন “এই গ্রামের নাম বিশেরিন । লোকেরা মুসল- 
মান। কিন্তু প্রাগান ফাবাওধিগের ইহারা বংশধর 
বলিয়। খ্যাও। অবশ্ত ইহাএ। তাহা জানে না। এই 
জাতির শোকসংখ্য|! এক্ষণে অতি অন্ন। এইপূপ দুই 
একটি পল্লীতে ব্যঙাত আর কোথায়ও হহাদিগকে দেখা 
যায় না।” 





ফযারাওগণের বংশধর । 


কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ বাপকবালিক! আমাদের গাড়ীর 
নিকট আসিল। দেখিলাম ইহা অধিকাংশই শ্তাম 
বা ুষ্ণবর্ণ। কিন্তু যুখন্র] মন্দ নয়) প্রশস্ত ললাট, স্ব ওষ্- 
প্রাপ্ত) উজ্জ্বল চক্ষু, সঞ্ফীণ চিবুক--সমগ্র বদনমণ্ডল লঘা- 
কৃতি, গোলাকার নয়। নাঁসিকা সুন্দর_ চক্ষুর ভ্রযুগণ 
পৃথক সন্িবিষ্ট । মন্তকেব আকুতিও শ্িগঠন। লিগে! লা 
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বিশ্রিন পল্লী। 


সাওতাল বা বর্বপঞ্জাতার লোকের অন্গ-প্রঠাঙ্গের সঙ্গে 
ইহাদের অবয়বের কোন সাঘৃগ্ত নাই । 

কেশবিন্যাসের বৈচিএ্রা আছে। ইহাদের মাথায় দুই 
গোছ! চুল। প্রথমতঃ মস্তকেরু উপরিভাগ পাটের মত 
চুলের নরম দড়িতে পরিপূর্ণ । চুল খুব ঘন-_মাথার চামডা 
দেখা যায় না। ইহার! কখনও মাথা ধুয়া ফেলে না 
এজন পুলের রংধূপর। আর এক গোছা চুল তাহাদের 
মন্তকের পশ্চান্দেশে খুদিতেছে। হহা। স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
এবং ছুই কানের উপরেও আববণঞ্রূপ লখমান। 

এই জাতীয় শোক দোখয়। প্রাচান মিশপায় ফ্যারাও 
এবং মিশরবাদা ছনসাধাপণের আকৃতি বুঝিতে পারা 
যায় কি ন। জানি ণা। মন্দিবগ।ঞে এবং কবরাদির চিত্রে 
যে-সমুদয় মৃত্তি দেখিয়াছি তাহার সর্গে ইচ্ছা করিণে এই 
জাতীয় লোকের মুখমগুল ও কেশবিন্যাসাদ্ি তুলনা করা 
যাইতে পারে । কিন্তু নৃ-তত্ব বড় সং নয়। আকৃতি 
দেখিয়া! জাতি নির্ণয় করা,এখনও সুসাধা নয়। বিশেষত 
প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রে অক্ষিত নরনারীর যতি দেখিয়া 
তাহাদের আধুনিক বংশধরগণেধ সন্ধান পাওয়া আরও 
কঠিন। 


মিশরীয় শিল্পীরা যে তাহাদের কারুকার্যে স্বজা- 
তীয় অঙ্জপ্রতাঙ্গ ও আকৃতির সৌষ্ঠবই প্রধানত অঙ্কিত 
করিয়াছেন তাহা কেন সন্দেহ নাই। তাহাদের 
প্রত্যেক মুতে এবং চিত্রে মিশববাসার একই রূপ-কল্পনা 
দেখিতে পাই । 'মশরবাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ ও নাক, 
কান, চক্ষু, মণ্তক, কেশ, মুখের আয়তন ও বিস্তৃতি সবই 
এক ছণীচে তৈয়ার বোধ হয়। কিন্তু শিল্পীরা যখন 
পাবস্ত, হোয়াইট, সীরিয়, লীবিয় ইত্যাদি অন্ান্ত শক্র- 
জাঁতিসমূহের চিঞ্জ এাকিয়াছেন তখন তাহাদিগকে 
্বতগ্র বেশে সম্ষিত দেখাহয়াছেন, তাহাদের প্বতন্ত্র 
গঠনারুঠি এবং ঘুখের ও মণ্তডকের ভিনপ্রক্গার পরিমাণ 
বুঝাইয়াছেন। ইহার দ্বারা মিশরবাসীরা যে পার্ব্তী 
নরসমাজ হইতে শারীরিক গঠনে স্বতন্ত্র ছিল তাহ] বেশ 
বুঝিতে পারি। কিন্তু আধুনিক বিশেরীন গ্রামের আক্ৃতি- 
সৌষ্ঠবযুঞ্চ বিচিঞ্র কেশবিন্তাসশীল কৃষ্ণাভ নরসমাজ 
প্রাচীন মিশরধাসীর বংশধর কি না তাহ] বিচার কর! 
একপ্রকার অসম্ভব । 

বিশেরীন পল্লী ত্যাণ করিয়া আরও উত্তরে অগ্রসর - 
হইলাম। সুবর্ণ যরুপথেই চলিতেছি । পূর্ধে গ্রানাইট 


পাহাড়, পশ্চিমে খেছ্ুপ্বনের ভিতর আসোয়ান-নগর্ন, 
দ্বরে নাইলের অপরকূলস্থ সুবর্ণরপ্জিত বালুকাময় শৃঙ্গ 
খানিক পরে মন্ধরপর্ববতে পৌছিপাম। এই গ্রানাইটের 
জন্মনিকেতন, ইহাই একমাত্র মর্খবরশরঙ্গ। * 

মর্মরশিলার উদ্দেশে উঠিলাম। দেখিলাম যতদুর 
দৃষ্টি য় কেবল স্বর্ণরেণুপদৃশ বানুকাধাশ এবং স্ববর্ণ- 
স্তপের আভা উদ্্বল স্ধ্যকিরণের প্রচাবে চক্ষু ঝগসিয়া 
দিতেছে। “দেশের ধুলি স্বর্রেণু বণি রেখো হদে 
এ ফ্রবজ্ঞান।” মিশরের এই অঞ্চলবাসী জনগণ বঙ্গ- 
কবিতার এই পদ যথার্থরূপে উপলদ্ধি করিতে সম! 





বিশেরিন পল্লীর অধিবাসী । 


শোণ ও ফন্তনদদীর বালুকারাশি দেখিয়া ভারতবাসী এই 
স্ুবর্ণভূমির কথঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। গ্রীকৃ পর্যযটকেরা 
বিহারের “হিব্রণ্যবাহ" নদীর মাম বালুকার বর্ণ দেখিয়াই 
দিয়াছিলেন। হয়েন্থনাগের ভারতবিচরণেও এই সুবর্ণ 
নদীর সংবাদ পাওয়া যায়। [কস্ত *০।৩০ মাইল বিস্তৃত 
'আবেষ্টনের সর্বত্র উর্ধে ও [নয়ে, দ্ব্ণরেণুধ স্তর এই 
প্রথম দেখিলাম । 


কবরের দেশে দিন পনর 


৪৬৯ 


কার দৃগ্ত দেখিয়া লইলাম। লুকৃপর ও কার্ণাক পর্য্য্ত 
আসিতে আসিতে ভাবিয়াছিলাম--মিশরের একস্থান 
দেখিলেই সক্প স্থান দেখা হইল__মিশরের প্রাকৃতিক 
দৃশ্য সব্বত্রঃ একরপ । আজ মন্রশঙ্গ হইতে চারিদিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতেছি_-মিশরের সববদ ক্ষিণ প্রান্তে, 
নিউবিয়ার উত্তরাঞ্চলে, আসোয়ানে এই পার্বত্য মরু- 
প্রান্থরে সে কথা খাটে না। এখানে অভিনব জগ, 
নুতন দৃশ্ত, নৃহন ক্ষেএ নু হন পিউ অগুল, নৃতন সৌন্দধ্যের 
আকর। উত্তরে, দ্র'ক্ষণে, পৃবেব, পশ্চিমে সর্ববপ্রেই পর্ব ত- 
শক্সমূহ দাড়াইয়] তিশরকার উপগাকাব উপব দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতেছে । এই আবেষ্টনের মধ্যে বাহিরের কোন 
শক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল উত্তর হইঠে 
বায়ুব্র প্রবল নিঃশ্বাস এবং উদ্ধহইতে অগ্নিময় বৌদ্রতাপ 
এই উপত্যকার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। 

মন্মরশৈলের পশ্চাদ্ভাগেহ উচ্চতর গ্রানাইট পর্বত 
উত্তরে দক্ষিণে লন্বমান। সন্মুখে পশ্চিম দিকৃ। পাদদেশে 
স্ুবর্ণবঞ্িত মরুপ্রাও্তর- প্রান্তরের উপর কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শুষ্ক নাইল-মুত্তিকান্ন ইষ্টক-শিশ্মিত চতুক্ষোণ কুট্রীরের 
পন্তা উগ্তর-দর্সিণে বিস্তৃত পহিয়াছে। এই স্বর্ণাত 
মরুক্ষেত্রের উপর কৃষ্ণ “গালাধিয়াপরিহিত ক্ষকগণ 
চলাফেরা করিতেছে । তাহার পর একপারি খেজুরধক্ষ 
নার কিনারায় শাতণ ছায়া বিতরণ করিতেছে । সেই 
ছায়া উপতোগ "করিবার গন্ত কোন পাখা, জন্ত ব। 
নরনারী দোখঠেছি না। দক্ষিণ দিকে খেজুর কুঞ্জের 
তিতর আসোয়ান-সগরের অট্রালিকাসমৃহ। উত্তরে বৃক্ষ- 
শেণার নিমদেশেই স্ফটিক রেখার স্টায় ক্ষুদ্রকায় নাইলন? 
পরাজিত । এহ কাচসদৃশ বক্রগাঁত শবঙ্ম্থত্রের পশ্চিম- 
কুলেই স্ুবণবাণুক্কাময় উচ্চ গিরিশৃঙগ | 

বাণী কবি মিবার সব্বপ্জে গা্য়াছেন “এমন 
সিদ্ধ নদা কাহার, কোথাম্ছ এম্ন ধৃ্গ পাহাড় ।” আসোয়া- 
নের পাহাড় ধুত্র শয়-কিন্ত এই পব্বতবেষ্টিত মরুময় 
উপত্যকায় শিবার, জপলমার, এবং রাজপুতনার অন্যান্ট 
স্থানের দৃশ্তই চোথ্রে সম্মুথে ভাসিতে লাগিণ। 
উদয়পুরের কৃঝ্পাহাড়ঃ ও উগ্ভান হুদ এবং সরোবর, 
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প্রবাসী- মাঘ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ২য় ধণ্ড 





ফাইলি দ্বীপে আইসিস-মন্দির | নাইল নদে বাধ দেওয়াতে অণেক স্থলের মরুঠ্মি বা ডঙ1 জমি জলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে ? 
তাহাতে অনেক মন্দিরস্থান দ্বাপের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক মন্দির বা গৃহ একেবারে জলের ওলে ডুবিয়া গিয়াছে। 


অন্থরের পার্ধবতা মরু, এবং জয়পুরের মরুপ্রান্তর 
এই সমুদষের প্রারুতিক শোতা আসোয়ান উপত্যকার 
দৃশ্ত হইতে অনেক স্বতন্ত্র সন্দেহ নাই। কিন্ত মিশর- 
দেশের এই অঞ্চলের সদৃশ ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের 
কথা৷ তাবিতে হইলে দিল্লী, আগ্রা ও গোয়ালিয়রের 
পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তবর্তী জলহীন তরুহা'ন এেঃ্রতপ্ত রাজ 
স্থান এবং সিদ্ধুদেশের নামই করিতে হইবে । আসোয়ানের 
জলবাসু নদী পর্বত উদ্যান প্রাগ্তর ক্ষুদ্রতাবে ভারতের 
এই বিস্তীর্ণ মরুদেশের গনপদগুলি ম্মরণ করাইয়া দেয়। 


নবম দিবস__নাহলের বাধ। 


মিশর গ্রকুত প্রস্তাবে সাহারা মরুভূমির এক অংশ । 
এখানে বিশ্দুমাত্র বৃষ্টি পড়ে না৷ খলিলেই চলে। তাহার 
উপর দেশের সর্ববরে মরুকূমির বালুক অথবা শু পর্বব- 
তের প্রস্তররাশি। অথচ এহ অঞ্চলেই জগতের “কটি 
সর্বপ্রধান উর্বববভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। হহার একমাত্র 
কারণ নাইলের জল ও নাইলের মাটি। 

নাইণের প্রতাবেই উত্তর-মিশর ও দরক্ষিণ-মিশর ধন- 
ধান্ত-পুষ্পে শরা হইয়াছে । নাইলই মিশরের জন্মদ্রাতা, 


মিশরের মৃত্তিকা নাইণ নদেএই দান। পৃথিবীর মধ্যে 
বোধ হয় মিশরই একমাত্র নদদী-মাতৃক দেশ। 

কিন্ধ মিশরের নাইল দেখিয়া নিউবিয়ার নাইল এবং 
নাইলের আরও দক্ষিণাংশ বুঝা যায় না। মিশরে 
শাহলের ছুইধারে পর্বভদ্বয়ের মধ্যবত্তী স্থানে কৃষিক্ষেত্র 
আছে। এই ক্ধিক্ষেত্র কোথাও ৫ মাইল? কোথাও ১৫ 
মাইল বিস্তৃত। এই ভূমিথণ্ডের উপর চাষ আবাদ হইয়। 
থাকে। প্রকৃত প্রপ্তাবে এই অংশটুকুই মিশরদেশ। 
এই অংশেহ নাইলের বন্তাজণ হইতে মাটি পড়িয়। 
মিশরীয় ধর্ষকের শস্যসম্প স্থষ্টি করে। কিন্তু আসো- 
যানে আসিয়া দেখিতেছি নদ্দীর কুলস্থিত কৃষিভূমি 
নিতাই অল্প--এমন কি একেবারেই নাই। নদ্দী পর্ববত- 
দ্বয়ের চবরণতল ধোঁত করিয়া প্রবাহিত। পর্ববতত্বয়ের 
মধ্যে যতটুকু মাঠ দেখা যায় তাহা মরুভূমি মাত্র। 
আসোয়ান মিশরের দক্ষিণসীমা | ইহার পরেই নিউবিয়]। 
এই নিউবিয়ার নাইল আসোয়ানের নাইল অপেক্ষা 
আরও স্ীর্ণ, আরও পর্বতবেষ্টিত। নদীর দুই কুলেই 
পাহাড়। পাহাড় ব্যতীত একইঞ্চি স্থানও নিউবিয়া 
দেশে নদীর ধারে নাই। অথচ এদেশে বৃষ্টিও হয় না 


৪র্থ সংখ্যা) 


কবরের দেশে দিন পনর 
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মিশর ও নিউবিয়ার সীমাক্ষেত্রে নাইল নদের বীধ__ইহার ছিদ্রপথে প্রতি মিনিটে ৩১৮৮* টন জল নিগ্ত হইয়া যায়। 


অন্ত কোন নদ্দীও নাই। কাজেই মিউবিয়ায় ও মিশরে 
আকাশ-পাতাল প্রতেদ। নিউবিয়া লোকাবাসের যোগা 
নয়--মিশর হ্বর্গভূমি 

হিমালয় পর্বত ভারতবর্ষের জন্ত সকল মেঘ, সকল 
নদী, সকল জলধার! সঞ্চিত রাখিয়াছেন। তাহার ফলে 
তিব্বত জলহীন, নদীহীন, বৃষ্টিহীন। হিমাপয়ের দক্ষিণাংশে 
উর্বর শস্সক্ষেত্র__উত্তরাংশে শুষ্ক বরকযুক্ত পর্ধবত প্রান্তর । 
নাইলনদের দক্ষিণে ও নিউবিয়াতাগে ভূমির অতাব, 
কৃষির অভাব, খাদ্যের অভাব, অথচ উত্তর ভাগের ভূমি 
এত এখর্য্যযুক্ত যে এরূপ জনপদ ভূমগ্ুলে বিরল । 

আমরা নিউবিয়ার পাব্বত্যদেশ এবং নাইল-ধারা 
দেখিতে গেলাম। আসোয়ান হইতে কিছু দক্ষিণে একটা 
রেলপথ বিস্তৃত। ২০২৫ মাইল পরে ষ্টরেসন। গ্রানাইট- 
প্রস্তর ও গ্রানাইট ধুলিরাশির ভিতর দ্রিয়৷ গাড়ী চপিল। 
অর্লক্ষণের ভিতর যথাস্থানে পৌছিলাম। নাইলের কুলে 
টেসন। 

দেখিলাম প্রকৃতি নাইলকে এখানে আষ্ট্েপৃষ্ঠে 
বাধিয়৷ রাখিয়াছেন। যেন একটা মেজে-বাধান পর্ববত-_ 
প্রাচীরযুক্ত চৌবাচ্চার ভিতর নাইল প্রবাহিত হইতেছে । 


চতুর্দিকে বড় ঝড় শিলাথণ্ড ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। একটিও 
ধূলিকণ। কোথাও দ্েখ। বাঁ না। 

আমরা নৌকায় চড়িয়া এই কূপ বা হুদদের উপর 
চলিতে লাগিলাঁম। মধ্যস্থলে একটা দ্বীপ দেখা গেল। 
উহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফাইলি দ্বীপ। গ্রীক ও রোমান 
আমলে এই স্থানে গ্রাচীন মিশরীয় রাঁতিতে মন্দির, 
প্রাসাদ ও অদ্রালিকা নিশ্মিত হইয়াছিল। টলেমির 
যুগের মন্দিরাদি' এখনও দৃষ্ট হয়। দ্বীপ ক্ষুদ্র_-এক্ষণে 
অদ্ধভাগ জলমগ্র_মন্দির ও অস্টালিকাসমুহের উপরিভাগ 
মাত্র বাহির হইয়া আছে। এই মন্দিরে প্রাচীন আইসিস 
দেবীর বিগ্রহ আছে শুনিলাম। 

দ্বীপ এবং অদ্রালিকাগুলি জলমগ্র হইবার কারণ 
জানিতে ইচ্ছা হইল। প্রদর্শক বলিলেন, “দুরে যে 
নাইলের উপর “ড্যাম” বা প্রস্তরপ্রাচীর দেখিতে পাইতে- 
ছেন উহাই ইহার কারণ । এই*ড্যামের সাহায্যে নাইলের 
জল নিউবিয়াতে বন্দী করিয়া, রাথা হইয়াছে । মিশরে 
অল্পমাক্র জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আগষ্ট হইতে 
ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নাঁইলকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়] 
থাকে--তখন ড্যাম খোল। থাকে। সেই সময়ে পনিউ- 
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বিয়ার জল সহজে মিশরে প্রবেশ করে। তখন ফাইল 
দ্বীপ এবং আইসিস মন্দির হইতে জল সরিয়া যায়। 
নাইল নিউবিয়ায় এবং মিশরে এক-সমতল ভূমিতে 
অবস্থিত। এক্ষণে ড্যাম অবরুদ্ধ। ছুইএকটি ফটক 
মাত্র খোলা। এজন্ঠ বেশী জল মিশরে যাইতে পায় না। 
ফলতঃ নিউবিয়াঁর দিকে নাইলের জল জমিয়া রহিয়াছে। 
এখানে নদী খুব গভীর প্রায় ৫০ ফুট। এই কারণে 
দ্বীপ ও অস্রালিকাসমূহ জলমগ্র। কিন্ত মন্দিরাদির কোন 
ক্তি হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ সমস্ত দ্বীপটাকে 
অতিশয় শত়ত।বে বাধা হইয়াছে ।” 


প্রনাসী--নাব, ১৩২১ 


. টা ভাগ, ২য় খণ্ড 


রি ভারতমহাসাগরের মেঘ আতিয়া আবিজিনিক় 

পর্ধবতশৃঙ্গে ঠেকে । তাহার ফলে জুন মাস হইতে আঁ 
সিনিয়ায় বৃষ্টি আরন্ত হয়। সেইথানেই আবার আমাদে 
নাইলনদের নীলশাখার উৎ্পত্তি। কাজেই আবিসিনিয় 
যে বর্ষা হয় তাহার সফল মিশরবাপীও ভোগ করে 
কিন্ত বর্ষার প্রভাব আমাদের অঞ্চলে পৌছিতে অনে 
দিন লাগে। আগষ্ট মাস হইতে আসোয়ানের “ড্যা্ে 
বর্ষা দেখিতে পাই। এই বর্ধার প্রবল জলধার] বন, 
করিয়া রাখিবার ক্ষমতা মানুষের আছে কিনা সন্দেহ 
সুঙরাং বর্ধাকালে নাইলকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত কর 








নাইলের পার্বতাখাত আসোয়ান। 


আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আগক্ক হইতে ভিসেখর 
মাস পর্যস্ত নাইলকে মিশববাসীর। স্বাধানভাবে প্রবাহিত 
হইঠে দেন কিজন্য 2 বৎসরের অন্য সাতমাস ইহাকে 
আবদ্ধ রাখিয়! লাভ কি”?” 

প্রদর্শক বলিলেন, “এ পাঁচ মাস নাইলের বর্ধাকাল-_ 
মিশরে জলপ্রলাবনের সময় আমাদের জীবনধারণের উপায়। 
অবশ্ঠ মিশরে বৃষ্টি বিন্দুমাত্রও হয় না। স্বর দক্ষিণে 
নিউবিয়। ও: সুডানেরও দক্ষিণে আবিসিনিয়াদেশ অব- 


হয়। পরেবথাসময়ে ইহার আল ধরিয়া রাখিবার জঙ্ 
ড্যাম বন্ধ করা ভইয়া থাকে । মাজকাল ডাম বন্ধ। 
এজন্য নিউবিয়াভাগে নাইলের জল বেশী” 

নৌকা হইতে আইসিস মন্দির ও ফাইপিদ্বীপ দেখিয়া 
ড্যামের পূর্ববপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। ড্যামের উপর 
হইতে দক্ষিণে নিউবিয়া এবং উত্তরে মিশরের অবস্থা 
বুঝিয়া লইলাম। দেখা গেল নিউবিয়ার নাইল একটা 


প্রকাণ্ড স্থির সরোবরের মত শুইয়া আছে-_চারিদ্িকে 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 
কুষণ বা ঈধখ্রক্ত গ্রানাইট প্রস্তবের পর্বত । মিশরের 
নাইল শুর্কপ্রায়_নদীবক্ষ অসংখ্য শিলাথণ্ডে ও গিরিশৃঙ্গে 
পরিপূর্ণ । পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রবলবেগে তুষাব্ধধল 
জলরাশি বহির্গত হইয়৷ ক্ষুদ্র আোতদ্বতী'র আকার ধারণ 
করিয়াছে। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই পাহাড়। 
ড্যাম পূর্ধব প্রান্তে মিশরের তাগে একটা সবি ত উদ্যান। 
ইহার সবুঙ্জ বুডের শস্পূর্ণ ক্ষেত্রসযুহ উপর হইতে 
মকৃমলের গালিচা বিভিন্ন অংশের মত দেখাহতেছে। 
পশ্চিম প্রান্তে ড্যাম"কারথানার কার্ধ্যালয়। 

' ভারতবর্ষের নদীঞঙ্জল ধরিয়া রাখিবার জন্য বিতিন্ন 
স্থানে অনেক ড্যাম, য্যাশিকাট দেখিয়াছি। কটকের 
মহানদীর ফ্যানিকাট প্রসিদ্ধ । কিন্তু নাইলের এই আসে|. 
যান-“বারাজে”র (13707780) তুলনায় উঠা খেলানার 
সামগ্রী মাত্র । ১৮৯৮-১৯০২ সালের মধ্যে ইহা নির্মিত 
হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে নীল নাইনের প্লাবন বদ্ধ হইয়া যায়। 
তখন সমস্ত নাইলই শুক্ষপ্রায় হইয়া পড়ে। অথচ বর্ষা- 
কালে নাইলের জল অপর্যাপ্ত । জলের সঙ্গে যেমাটি 
ধুইয়া আসে তাহাও প্রচুর। এই নূতন পলি মিশরের 
কুলে কুলে সতেঞ্জ মবাত্তকা ও কৃষিভুমির গঠনে যৎ্পবো- 
নাস্তি সাহাধ্য করে। কিন্ত বর্ধাধতু ত চিরকাল 
থাকে না। তখন মিশরে জলকণ্ট ও মাটি-কষ্ট, সুতরাং 
কৃষি-কষ্ট আরন্ত হম্ব। এক্ন্য বর্ধাকালের সমণ্ত জশ 
প্রবাহিত হইয়! সমুদ্রে চলিয়| যাইবার পূর্বে (নউিয়ার 
এই 'হুদে জন আটকাইয়া রাখিবার কেটশপ অণলম্বিত 
হইবাছে। গ্রীষ্মকালে এই গল নিয়মিতরূপে কৃষিক্ষেগের 
প্রয়েজনানুসাবে ছাড়িগা দেওয়। হয়। সুতরাং বর্ষ! 
চলিয়া গেলেও বর্ষরর উপকারিতা মিশরদেশে সর্ববদ।ই 
থাকে । বারমাস ধরিয়া! কৃষকেরা নদীএ জল পায়-- 
সহজেই কৃবিকম্ম সুচারুরূপে চলে। 

এই ড্যাম জগতের মধ্যে সর্ববৃহৎ জলরক্ষক। প্রায় 
১৪ মাইল ইহার দৈর্ঘ্য__উচ্চতা ১৫০ ফুট । ড্যাম নিম্ন 
দেশে প্রায় ১০* ফুট বিস্তৃঠ এবং শিরোদেশে প্রায় ৪০ 
ফুট বিস্তুত। আগাগোড়। গ্রানাইট পাথরে তৈয়ারী। 
অ৩এব বলা যাইতে পাবে একটা প্রকাণ্ড গ্র।নাইট পর্ববত 
আনিয়৷ নাইলের উপর ফেগা হইয়াছে । বামচন্দ্রের 


কবরের দেশে দিন পনর 
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স্বেতুবন্ধে হনুমানের যে এঞ্জিশীয়ারী প্রেখান হইয়াছে 
মানব-সাহিত্যে সে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য এবং অসমপাহসি ক 
কার্ধের আর পরিচয় নাই। বান্তবঙ্জগগতের এই বিগাট 
নদ-বন্ধনের লৌশল দেখিয়া! আদ্িকবি বাক্মাকির কল্পনা- 
* শির ধারণ। করা গেল। রর 

এই পর্ধবতাকাত্র নাইল-বর্ধনীর তলদেশে ১৮* টি 
বৃহৎ ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগ্তলির কোন কোনটা যথা- 
সময়ে খুলিয়া দেওয়! হয়। বর্ধাকালে সবই খোল! 
থাকে । এই ছিদ্রের সঙ্গে গড়ান জলপ্রবাহের পথ 
সংঘুক্ত আছে। জলরাশি নিউবিষ়ার উচ্চতর হৃদ হইতে 
মিশরের নদীখাতে পড়িবার সময এই জলপথগুলির উপর 
দিয়! প্রবাহিত হয়। আজ দেখিলাম দুইটি জলপথের 
ছিদ্রগুপি খোলা । একটি মধ্যবন্তী অপরটি পশ্চিম প্রাস্ত- 
বর্তাঁ। এই ছুই জলপথের উপর দিয়া জলরাশি গঞ্জন করিতে 
করিতে মিশরে নামিতেছে। শুতর তুলাণাশি-সদৃশ শ্বেত 
ফেনসমূহ বছুদুরে যাইয়া জলরূপে পরিণত হইতেছে। 
বর্ধাকালে দ্াঞ্জিপিঙ্গের হিমালয়ে ধ।হারা পাগল ঝোরার 
উন্মাদ নৃত্য দেখিয়াছেন এবং শুভ্র ফেনপাশির উত্তাল 
গঠিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারা নাইলের এই গঞজ্জন 
ও লম্ন বুঝিতে পারিবেন। 

ভাগডবলীল। করিতে করিতে জলরাশি মাসিয়! দেখানে 
পর্ববশশিলায় আছড়াইর়া পড়িতেছে সেখানে বাপ্প- 
সনৃশ এক্স জলকণায় শীকর হুষ্ট হইতেছে। সেই জল- 
বিন্দুর ভিতর প্রা'ঙকণিত হইগা সুয্যকিরণ রামধন্ুর বর্ণ- 
বৈচিত্রা উৎপাদন করিতেছে। এহপপ জপ-বিন্ধুর ভিতর 
বমধনথ সযুদ-তরঙ্গোখিঠ শাকরযাপায়ও দেখিরাছি। 

ডামের উপর দিয়া পশ্চিমপ্রান্তে পৌছিলাম। 
সেখানে দূর হইতে কারথানা দ্েখ। গেল। পরে নধার 
একটা ক্ষুদ্র খাপের উপর নৌকায় চড়িয়। উত্তবাতিমুখে 
চপিলাম। থানিকদূপ যাইয়া আর একট! জলবধ্ধশী 
পাওয়া! গেল। এহ জঙ্গব্ধনীর দুইট। ফটক, কটকদয়ের 
তিতর একটা খাল । সুতরাং নিটুবিয়ার হদের পর মিশরেও 
একট! হুৰ। আমাদের নৌকা! মিশরের এই হন পার 
হইয়া] নদীতে পড়িল । খালের ভিতর দিয়! হূদ পার হই- 
বার সময়ে দেখিলাম-আমরা উচ্চতর জলগ্থান হইতে 
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নিয়ত জ অলতাগে যাইতেছি। ছুই সমতলে প্রায় ১৫ রুট 
ব্যবধান; উচ্চ হইতে নিযে আমাদের নৌকা নামিল। অবস্থ 
উচ্চন্থান হইতে লাফাইয়! পড়িল না। যাহাতে নৌকা 
হৃদ হইতে সহ্জেই খালের ভিতর দিয়! নদীতে যাইতে 
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পারে তাহার, জন্তই ছুইটা ফটক স্ষ্ট হইয়াছে। প্রথম' 


ফটক খুলিবামাত্র হের জল প্রথম খালে ঢুকিল-_-তাহার 
ফলে ছুই জলভাগ এক সমতল হইয়া! গেল। আমাদের 
নৌকা নির্ধিঘ্ে থালে ঢুকিল। খালে ঢুকিবামাব্র পম্চাদর্ডঁ 
ফটক বন্ধ কর] হইল। এক্ষণে আমর] নদী হইতে বভ্‌- 
উচ্চে রহিয্াছি। কাজেই দ্বিতীয় ফটক খুলিয়া দিয় 
আস্তে আস্তে খালের জল কমান হইল। যখন প্রায় 
ছুই মান্থষের সমান গভীর জল বাহির হইয়া গেল তখন 
নদীর সঙ্গে থাল একসমতল হইল। এক্ষণে ফটক পুরাপুরি 
খোলা হইল আমর! নদীতে নামিলাম। 

এতক্ষণ মানুষের তৈয়ারী বাধাধাধি, জলখন্ধনী, 
ব্যারঞ্জ, খাল, হৃ, ড্যাম ইত্যাদির ভিতর ছিলাম । মিশ- 
রের নাইলে পড়িয়াও দ্রেখিতেছি আবার হ্রদ, ও পর্বত 
ও বেষ্টনী । এ হৃদ মানুষের গ্রস্ত নয়। মিশরের গ্রকৃতি- 
কর্তৃকই এরূপ গঠিত হইয়াছে। চতুদ্দিকেই পাহাড় দেখিতে 
পাই। যে দিকেই তাকাই কেবল পর্বতশঙ্গ__-আমর1 যেন 
পুষ্ধরিণীতে ভাসিতেছি। নদী এতই বক্রগতি যেপ্রায় 
১০** গজ পরিধির মধ্যে যতদুর দেখা যায় নদীপ্রবাহ 
দেখিতে পাই না-কেবল সরোবর মাত্র চক্ষুগোচব হয়। 

এইন্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ হদপদৃশ, সরোবরসদৃশ নাইল বাহিয়] 
ছুই ঘণ্টার মধ্যে আসোয়ানে পৌছিলাম। এই দিকে 
যেনকল শিলাখণ্ড দেখা গেল সবই কুঞ্চবর্ণ গ্রানাইট 
প্স্তর। পূর্বের রক্ত-পীত গ্রানাইট দেখা গিয়াছে। কিন্ত 
সেই বৃহৎ জলবন্ধনী হইতে আমাদের আবাস পর্্্ত 
নবীর ধারে এবং নদীর ভিতর যে-সকল পর্ববতগাত্র, 
পর্বতশৃঙ্গ এবং উপলখণ্ড দেখিলাম সবই মস্থণ কৃষ্ণ 
গ্রানাইট। 

নিউবিয়ান মাঝিপিগেরু গীত শুনিতে শুনিতে নাইল- 
বক্ষে প্রায় ১৩।১৪ মাইল ভ্রমণ করা হইল। সন্ধ্যাকালে 
আফ্রিকার লীবিয় পর্বতের পশ্ণান্তাগে সুর্য অস্ত যাই- 
তেছে দেখিতে পাইলাম। সাহারা মরুভূমিতে শুর্ধযাস্ত- 


প্রবাসী নাহ, ১৩২১ 
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গমনের উদ্গ তিনে আমাদের পশ্চিমাকাশকে 'এক 
অনির্ববচনীয় গরিমায় রপ্রিত করিল। বহুক্ষণ ধবিয় 
সুর্যযাস্তগমনের চিত্র গগনমগ্ুলে লক্ষ্য করিলাম । পরে 
ধীরে ধীরে রাক্র বাড়িতে লাগিল। যখন হোটেলে 
ফিরিলাম, তখন অমাবশ্তার ঘোর নিশায় নদী পর্বত 
আচ্ছন্ন হইয়াছে। (ক্রমশ) 
জ্রীপর্যটক । 


পিলীয়াম ও মেলিস্তাও। 
তৃতায় অন্ক 
প্রথম দৃশ্য 
দর্গপ্রানাদের একটি কঙ্ষ। 


[শিলীয়াস ও মেলিগ্তাগা উপস্থিত। 
কক্ষের দূরপ্রান্তে'চরকা লইয়া 
মেলিস্তাঁওা শ্বৃতা কাটিতেছেন। ] 


পিলীয়াস 
ইনিয়ুলড ফিরে আসেনি ; কোথায় গেল সে? 
মেলিস্তাণড। 
ঘরের পথে ও কিসের একটা শব্দ শুনতে পেলে, 
কি তাই বেখতে ০১ছে। 


পিলীয়!স 

মেলিস্তাণ্ড]... 
মেলিগ্তাও্ডা 

কি বলছ? 
পিলীয়াস 

"এখনও তুমি সুতা কাটতে দেখতে পাচ্ছ ?.-- 
মেলিস্তাওা 

আমি অন্ধকারে ও সমান কাঙজ্জ করতে পারি... 
পিলীয়াস 


বোধ হয় প্রাসাদে সবাই এর মধ্যে খুব ঘুমিয়ে 
পড়েছে । শিকার করে গোলড এখনও ফিরে আসেনি । 
থুব দেরী হয়েছে, কিন্তু...সেই পড়ে যাওয়ার আঘাতটায় 


এখনও কি সে ভুগছে? 
যেলিম্তাওা 


না, আর ভুগছে নাঃ তাই ত বলেছে। 


ধর্থ সংখ্যা ] 
পিলীয়াস 
আরও ওর সাবধান হওয়1 উচিত? বিশ বছর বয়সের 
মতআর ওক্র হাড় নরম নেই...জানাল। দিয়ে আমি 
বাইরে তার! দেখতে পাচ্ছি, গাছের উপবু চাদের আলো 
দেখছে পাচ্ছি । রাশি হয়েছে; সে আর এখন ফিরবে , 
না। [দ্বারে আঘাতের শব্দ । ] কে ওখানে ?...ভিভবে 
এস !..ণ্‌ দ্বার খুলিয়া ইনিয়লড কক্ষের ভিতর প্রবেশ 
করিল। ] ও রকম করে আঘাত করছিলে তুমি 1... 
ও রকম করে দরজায় ঘা দিতে হয় না। ওতে মনে হয় 
ঠিক যেন কোনও বিপদ হয়েছে; দেখ, তোমান্র ছোট্ট 
মা-টিকে তয় ধরিয়ে দিয়েছ । 
ইনিয়লড 
আমি ত খুব আস্তেই ঘা দিচ্ছিলাম । 
পিলীয়াস 
রাত্রি হয়েছে ; তোমার বাবা আজ রাত্রে আর ঘরে 
ফিরবেন না; এখন শুতে যাবার সময় হয়েছে। 
ইনিয়লড 
আমি তোমার আগে শুতে থাব না। 
পিলীয়াস 
কি ?...কি বলছ ও তুমি ? 
ইনিয়লড 


আমি বলছিলাম...তোমার আগে না...তোমার 


[ ইনিয়লড কাদিতে লাগিল এবং মেলিস্তাণ্ডার পার্থ আশ্রয় লইল |] 
মেলিস্যা তা 
কি হয়েছে, ইনিয়ল ভ1...কি হয়েছে ?...হঠাৎ্ তুমি 
কাছ কেন? 
ইনিয়লড [ কাদিতে কাঁদিতে ] 
এই...ওঃ ! ওঃ! এই... 
যেলিস্তণ্ডা 
কেন ?...কেন 1...বল আমাকে... 
ইনিয়লড 
মা..'মা...তুমি চলে যাবে... 
মেলিহ্যাওা! 
সে কি, কি হয়েছে তোমার, ইনিয়লড ?.. আমি 
চলে যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি" 


পিলীয়াস ও মেলিস্যাও? 


৪১৫ 


পাসিপাস্ি্তি১৫ি 


ইনিয়লড 
* হা, 1) বাবা চলে গেছে...বাঁবা এ ফিরে আসেনি, 
আর এইবার তুমিও যাচ্ছ...আমি তা দেখতে পেয়েছি... 
আমি তা দেখতে পেয়েছি--.. 
মেলিহ্যাণ্ড] 
কিন্ত এরকম কোনও কথাই ওঠেনি, ইনিয়লড... 
তুমি কিসে দেখতে পেলে আমি চলে যাচ্ছি ?... 
ইনিয়লড 
আমি দেখতে পেয়েছিলাম...আনি দেখতে পেশ 
ছিলাম...আমাবর কাক্াকে তুমি সব বলছিলে, তা আমি 
শুনতে পাচ্ছিলাম না... 
পিলীয়া 
ওর ঘুম পেয়েছে...ও স্বপ্ন বেখছিল...এখানে এস, 
ইনিয়লড ; এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে? এস এই জানাল! 
থেকে দেখ ; কুকুরগুলোর সঙ্গে রাজহাসগুলোর লড়াই 
হচ্ছে... 
ইনিয়লড [জানালায়] 
ওঃ 1 ওঃ! ওরা ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ 
কুকুরগুলো !...ওরা ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে 1...ও2 ! 
এ জল!...উড়েছে !...উড়েছে! ওরা ভয় 
পেয়েছে... * 


ওঃ! 


শিলীয়াপ [মেলিহ্যাগার নিকট 
প্রত্তাগমন করিয়া। ] 


ওর ঘুম পেয়েছে; জেগে থাকতে ও পুব চেষ্টা করছে, 
কিন্ত ওর চোখ বুজে আসছে .. 

*.. [মেলিহ্তাওা চরকা কাটিতে কাটিতে 
আপন মনে গান করিতে লাগিলেন। ] 
ইনিয়লড 

ওঃ 1 ওহ 1 মা [... 

মেলিহ্যাও1 [ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ] 

কি হয়েছে, ইনিয়লড 1...কি হয়েছে ?.-- 
ইশিয়িলড 

গানালার বাইরে আমি কি একট) দ্রেখলাম !'". 

[ পিলীয়াস ও মেণিস্ত। চুটিয়া পরানালায় গেলেন। ] 

পিলীয়াস 

কি আছে জানলায় ? তুম কি দ্বেখেছিলে 1... 
ইনিয়লড 


ঙ 
ওঃ 1 ও! আমি কিছু একটা দেখেছিলাম !... 


পিলীয়াস 


কিন্ত ওখানে ত কিছুই নাই । আমি কিছুই ফেখতে 
পাচ্ছি না... 


মেলিস্য1ও1 
"আমিও না... 
পিলীয়াস পু 
কোথাম্ ' তুমি কিছু একট] দেখেছিলে? কোন্‌ 
দিকে 1... 
ইনিয়লড 
ওঁ ওখানে, এ ওখানে! সেটা এখন আর নেই। 
পিলীয়াস 


ও যেকি বলছে তা ও-ই এখন আর জানে না। বোধ 
হয় বনের উপর চাদের আপগো দেখে থাকবে । অনেক 
সময় ওখানে আন্চর্যা সব ছাম্না পড়ে...কিন্ব। রাপ্তা দিয়ে 
কিছু হয়ত গিয়ে থাকবে...আর না-হয় ঘুমের ঘেরে ও 
কিছু স্বপ্প দেখে থাকবে । এই দেখনা, দেখনা, বোধ হয় 
এইবার 'ও একেবারে দুমিয়ে পড়ল... 

ইনিয়লড 

এ বাবা এসেছে । বাব! এসেছে! 

পিলীয়।স [জানালায় বাইয়া] 

ও ঠিকই বলেছে; গোলড এইমাত্র উঠানে ঢুকপ। 

ইনিয়লড 

বাব।!...বাব!...আমি বাই বাধার কাছে 1... 

[দৌড়াইয়া প্রস্থান ।-_নিস্তন্ধ ভাব। ] 


পিলীয়াস 
ওরা উপরে আসছে... 


[গোলড ও আলোক-হস্তে ইনিয়লডের প্রবেশ । ] 


গোলড 
তোমরা এখনও অন্ধকারে অপেক্ষা করছ ? 


ইনিয়লড. 

আমি একটা আলো! এনেছি, মা, মস্ত বড অ।লে।! 
[আলোকটি তুপিয়। ধরিল ও মেলিস্তাগাকে দেখিতে 
লাগল। ] তুমি কি কীদছিলে মা1...হুমি কি 
কাদছিলে ?..ণ্‌ পিলীয়াসেধ দিকে আলোকটি তুলিয়া 
ধরিল ও তীহাকেও দেখিতে লাশিল। ] তুমিও, তুমিও, 
কাদছিলে তুমি 1...বাবা, দেখ বানা; ওরা কাদহিল, ওর] 
ছুজনেই... 


খোলড, 
এ বুকম চোখের সাধনে ওদের আলো ধরো গান, 


প্রবা্সী- মাঘ, ১৩২১ 
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দ্বিতীয় দৃশ্য 


ছর্গপ্রাসাদের একটি বুরুজ। তাহার একটি 
জানালার নীচে একটি শান্ত্রি-পথ। 
মেলিস্য'ও1 [ জানালার ধারে চুল 
আচড়াইতেছেন ] " 
সখিরে ! 
নম অবধি খুঁজিনু তাহারে, 
কোথায় লুকাল কেমনে জানি, 
জনম অবধি ফিবিনু আমি যে, 
সন্ধান কেহ দিল না আনি... 
জনম অবধি ফিরিনু আমি যে, 
আনু আমার চরণ, সই, 
চারিদিকে 'তারে দেখিবারে পাই, 
বধু পরশ পাই না কট... 


ছুখের জীবন বহিয়। চলেছি, 
আর না চলিব পথেতে হায়, 
দিন অবসান হয়ে গেছে সই, 


পরাণ আমার টুটর যায়-*. 


কোষল তোদের বরষ এখন, 
বাহির হনা লো পথের পর, 
আছে সে কোথায় বধুয়া আমার 


তার সন্ধান খু'জিয়! কর... 
[ শাপ্রিপথ দিয়া পিলীয়াসের প্রবেশ |] 


পিলীয়াস 
ও! হো হৈ 1... 

মেলিহ্যাণ্ডা 
কে ওখানে? 

গিলীয়াস 


আমি, আম, আর আমি !...জানাণার ওথাঁনে তুমি 
কি করছ, অচিন দেশের পাখীর মত গান করছ? 
যেলিহ)।ও। 
পাত্রে মত চুপ বেঁধে নিচ্ছি... 
পিলীয়াস 
তাই কি আমি দেওয়ালের গায়ে দেখতে পাচ্ছি 1... 
আমার মনে হচ্ছিল তোমার পাশে একটা আলো ছিল... 


ঠর্থ সংখ্য! রী 


মেলিস্তাণড! 
আমি জানালাটা খুলে দিয়েছিলাম ; এখানটায় 
ভয়ানক গরম...আজ রাত্রিট। চমৎকার... 


৯2 পাছিপাসি € পট পাঠ ৯০৯৯ প 


পিলীয়াস 
অসংখ্য তার উঠেছে; আঙজ রাত্রের মত এত আর 
কোনও দিন দেখিনি ..কিন্তু টাদ এখনও স/গরের উপরে 
"অন্ধকারে থেকোনাঃ মেলিস্ত।ওা, একটু ঝুঁকে পড়, 
আমি যেন তোমার সমস্ত খোলা চুল দ্বেখতে পাই.. 
মেলিস্তাওা 
আমায় ভাতে খিশ্রী দেখায়... 
[জানালার বাহিরে ঝু'কিলেন ] 
পিলীয়প 
ওঃ! ওঃ! মেলিস্তাণ] !...ওঃ ! তুমি সুন্দরী! এতে 
তোমায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে! : আরও ঝেক!...আরও 
আমি তোমার কাছে যাই... 
যেলিস্তা্ডা 
তোমার আর বেশী কাছে আম যেতে পারছি না... 
যতদুর পারি আমি ঝুঁকে পড়েছি... 
পিলীয়াস 
আমিও আর বেশী উচুতে উঠতে পারছি না...আঙ্জ 
সন্ধ্যায় অন্তত হাতটি তোমার আমায় দাও...আমি চলে 
যাবার পুর্বে...আমি কাল চলে যাচ্ছি... 
ষেলিহ্থাগ্ডা 
না, নাঃ না... 
পিলীয়াস 
হী) হা, ই; আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি কাল...তোমার 
হাত দাও; তোমার হাত, তোমার হো হাত আমার 
অধরে... 
মেলিস্তাণড] 
তোমায় (কিছুতেই হাত দেব না খদি তুমি চলে যাও... 
পিলীয়াস 
দাও, দাও, দাও... 
মেলিস্ত পা 
তাহলে তুমি যাবে নাবল? 
পিলীয়াস 
অপেক্ষা করব, অপেক্ষ। করব... 


৪১৯৭ 
মেলিগ্াড। 
অন্ধকারে আমি একটি গোপাপ দেখতে পাচ্ছি... 
পিলীমাম 


কোথায়? আমি কেবল এ কেওযালের উপর মাথা 
তুলেছে “উইলোর' ডালগুলো দেখতে পাচ্ছি .. 
যেলশ্াগা 
আরও নীচে, আরও শীচে বামানের তিতর) এ 
ওখানে, ঠিক এ খাবার ঘাঁসগুলোর মাঝে... 
পিলীয়াল 
ও ত গোলাপ নয় ..আমি এখুনি খেয়ে দেখছি, কিন্ত 
তার আগে তোমার হাত দাও; আগেতোমার হাত... 
মেলিস্ত গা 
এই নাও, এই নাও)... আ/এ আমি বেশী ঝুঁকিতে 


পারছি না... 
পিনীয়াস 


তোমার হাত পর্যযস্ত ছামার ঘুখ উঠছে না... 
মেলিগাা 
আর আমি বেশী ঝুঁকতে পারছি না..আামি প্রায় 
পড়ে যাচ্ছি... ! 381 আমার চুল সমস্ত খুলে গড়িয়ে 
পড়ছে !... 

[মেলিল্যা্ড যেমন নন্ত হইলেন 
অমনি তাগার চুল ঘুরিয়] 
পড়িয়া পিলীয়াসকে প্লাবিত 
করিয়া ফেলিল। ] 

পিলীঙ্গাস 
ওঃ! ওঃ! এ কি1...তোমার চুল, তোমার চুল 
আমার কাছে নেমে আসছে !...তোমার সমস্ত চুল, 
মেলিস্তাওা, তোমার সমস্ত চুণ দেওয়ালের গা দিয়ে গড়িয়ে 
পড়েছে! আমি ত। ছুহাতে ধরেছিঃ আমি তা আমার 
মুখের ওপর ধরেছি...আমি আমার বাহ দিয়ে বুকে করে 
ধরেছি, আমি আমার গলার চারিদিকে জড়িয়ে ধরেছি'** 
আর আঙজ রাত্রে আমি আমার হাত খুলব না... 
মেলিগ্তাা 
চলে যাও! চলে যাও চ..আমার তুমি ফেলে 
দেবে! 
পিলীয়াস 
না, না, না...মআমি ঠোমার যত চুন কখনও দেখিনি, 
মেলিস্তাণ 1...দেখ। দেখ, দেখ; এ এত উপর 


৪১৮ 
হতে এসেছে, তবু এর ধারা আমার হৃদয়ে এসে 
লেগেছে...এ আমার জানু পর্য্যন্ত এসেছে !...আর তোমার 
চুল এত নরম, এত নরম যেন স্বর্গ হতে নেমেছে! তোমার 
চুলে আমার স্ুমুখের শাকাশ ঢেকে দিয়েছে । দেখতে 


পাচ্ছ ? দেখতে পাচ্ছ ?...আমার ছু হাতে করে তোমার, 


চুল ধরে রাখতে পারছি না; “উইলোর' শাখায় পর্যয্ত 
কতকগুলো চুলের'গুছি উড়ে গিয়ে পড়েছে...চুলগুলো 
আমার হাতে পাখীর মত সঞ্জীব হয়ে উঠেছে. তারা 
আমায় ভালবাসে, আমায় ভালবাসে তোমার চেয়ে !... 
মেলিম্তাণ্ডা 
চলে যাও, চলে যাও...কেউ এখান দিয়ে যেতে 


পারে. 
পিলীয়াস 


না, নাঃ না; তোমায় আজ রাত্রে মুক্তি দেব না... 
আজ রাত্রির মত তুমি আমার বন্দী; সমস্ত রাত্রি, সমস্ত 


রাত্রি... 
মেলিস্তাওা 


পিলীয়াস ! পিলীয়াস 1... 
পিলীয়াস 


আমি তাদের বাধছি, 'উইলোপ" শাখায় বাধছি... 
আর তুমি এখান হতে যেতে পারবে না..আর তুমি 
এখান হতে যেতে পারবে না... দেখ, দেখ, আমি তোমার 
চুল চুদ্ঘন করছি...তোমার ঢুলের মাঝে থেকে, আমার 
সমস্ত বেদনা দুর হয়ে গেছে...আমার চুষ্নগুপি ধারে 
ধীরে তোমার চুল বেয়ে উঠে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছ 1... 
তোমার সমস্ত চুল বেয়ে উঠছে তারা...প্রত্যেক চুলটি 
একটি করে তোমার কাছে নিয়ে যাক...দেখছ, দেখছ, 
আমি হাতের মুঠো৷ খুলে নিতে পাৰি." হাত আমার খালি, 
আর তবুও তুমি আমার কাছ থেকে যেতে পার না... 

মেলিহ্যাও! 

ওঃ! ওঃ! তুমি আমায় লাগিয়ে দিয়েছ .. [ উপর 
হইতে একদল ঘুঘু উড়িয়া গেল এবং অন্ধকারে তাহাদের 
চারিদিকে উড়িতে লাগিল। ] ও কি হল, পিলীয়াস ?_. 
আমার চারিদিকে এ কি উড়ে বেড়াচ্ছে? 


পিলীয়াস 
ঘুঘুগুলে। বাসা ছেড়ে যাচ্ছে...আমি ওগুলোকে তয় 


পাইয়েছি; ওর] উড়ে পালাচ্ছে... 
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মেলিস্তাণডা 
ও সব আমার ঘুঘু, পিলীয়াস।-_-এখন ঘাওয়া যাঁং 
এইবার যাও ; ওর হয়ত আর ফিরে আসবে না.., 
পিলীয়াস 
কেন ওরা ফিরে আসবে না... 
মেলিস্ত।ও1 
অন্ধকারে ওর! হারিগ্পে যাবে...এইবার যাওঃ আমা' 
মাথা তুলতে দাও...আমি পায়ের শব্ধ শুনতে পাচ্ছি.. 
এইবার যাও !.'গোলড আসছে! নিশ্চয় গোলড. 


ও সমন্তই শুনেছে... 
পিঙ্গীয়াম 


থাম! থাম !...তোমার চুলের গুছি শাখার চারিদিকে 
জড়িয়ে গেছে'"'অন্ধকারে ওখানে লেগে গেছে...থাম' 
থাম !...বত্রিটা আঞজ ভয়ানক অন্ধকার... 
[ শান্রিপথ দিয়া গোলডের প্রবেশ ।] 
গোলড 
কি করছ তোমর। এখানে ? 
পিলীয়াস 
কি করছি আমি এখানে 2...আমি... 
গোলড 
তোমরা ছেলেমানুষ...মেনিস্তাণডা, জানাপা দিয়ে 
অতথানি ঝু'কে। নাঃ পড়ে যাবে-*'বাত্রি অনেক হয়েছে 
জাননা? প্রায় মাঝরাত্রি এখন।--এ রকম করে 
অন্ধকারে খেলা কোরো না। তোমরা ছেলেমানুষ.. 
[আওতাবে হাসিয়া।] কি ছেপেনান্থ্য !.. কি ছেলেমাস্থব! 


গস 
চে 


তৃতীয় দৃশ্য 
ছর্ণপ্রাদাদের নিষ্স্থিত ধিলান-ঘর | 
[ গোলড ও পিলীয়াসের প্রবেশ] 
গোলড 
সাবধান; এইদিকে, এইদিকে ।__-এখানে সাহস করে 
কখনও তুমি কি নাম নি? 
(িলীয়াস 
হী, একবার; কিন্তু সে অনেকদিন আগে... 
গোলড 
এ খিলানগুলো খুব বড় বড়; মস্ত মস্ত গুহার শ্রেণী 
কোথায় যে চলেছে, কোথায় তা তগবানই জানেন। 


চর্ঘ সংখ্যা ] 


সমন্ত প্রাসাদটাই এই গুহাগুলোর উপর তৈয়ারী কর] 
হয়েছে। কি সাজ্ঘতিক গন্ধ এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
তা টের পাচ্ছ'?__-তাই আমি তোমাকে দেখাতে এনেছি । 
এই যে এখুনি তোমাকে এখানের একট! €ছাট হুদ দেখাব, 
আমার বিশ্বাস গন্ধট। সেখান থেকেই ওঠে । সাবধান) 
সামনে চল আমার আমার ল্নের আলোতে । যখন 
সেখানে পৌছব তখন তোমায় বলব। [শিঃশবে তাহারা 
চলিতে লাগিলেন। ] হে! হেঃ! পিলীয়াম! থাম! 
থাম! [শিলীয়াসের বাছ ধরিলেন। ] সর্বনাশ - দেখতে 
পাচ্ছ না 1--আর এক পা এগুলেহ অতগ থাদে পড়ে 


যেতে 1... 
পিলীয়াস 


আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিপাম না !...আমার দিকে 

লগ্ঠনটা কিছুই আলো দিচ্ছিণ না... 
গোপলড 

আমার পা ফঙ্কে গেছল..*কিন্তু তোমায় যদি আমি 
না ধরতাম...বেশ, এই দেখ পচা জল, যার কথা তোমাকে 
বলছিলাম...এখান থেকে নরকের হুর্গন্ধ উঠছে টের 
পাচ্ছ? পাথরটা ঝুলে রয়েছে, এঁটের ধারে এসে 
একটু বুকে দেখ। গন্ধটা! উঠে তোমার মুখে ধাক। 


মারবে। 
পিলীয়াম 


আমি এখনই টেপ পাচ্ছি, 
মুতের কবরের গন্ধ। 


বলতে গেলে যেন এ 


গোলড 

আরও আগে, আরও আগে...কোনও কোনও দিন 
এই গন্ধ উঠে প্রাসাদের চারিদিক ভরে যায়। বাজ! 
বিশ্বাস করেন না! যে এট এখান থেকে ওঠে ।_-এই পচা 
বদ্ধ জলের গর্ভট। দেওয়াল দিয়ে গেঁথে দিলে তাণ হয়। 
আর, তার উপর, খিলেনগুলো একবার ভাল করে 
দেখার দ্রকার। খিপানগুলোর গায়ে আর থামে সব 
ফাট ধরেছে লক্ষ্য করেছ? আমাদের চোখের আড়ালে 
এখানে কি একটা হচ্ছে আমাদের হ'সই নেই; আর 
যদি কোন যত্ব নেওয়া না হয় তাহলে একদিন হঠ'ৎ 
সমস্ত প্রাসাদটাই এ গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু করা 
যায় কিঃ কেউ এখানে নামতে চায় না...অনেক 


পিলীয়।স ও খেলিনগ। 


৪১৯ 


দেওয়ালে আশ্যধ্য সব ফাটল আছে '' 3১1. এখানে... 
নরকের গন্ধ উঠছে টের পাচ্ছ? | 
পিলীয়াস 
হা; আমাদের চারিদিকে স্তর গন্ধ ধীরে ধীরে 
, উঠছে... 


গোলড ০ 
ঝুঁকে দেখ; কিছু ভয় নেই...অঠুমি তোমায় ধরছি... 
আমায় তোমার...না, না, তোমার হাত না...ও ছেড়ে 
যেতে পার্ে-.তোমার বাহু ধএতে দাও, তোমার বাহু 
দাও...খ।দটা দেখতে পাচ্ছ? [ব্যাকুলভাবে। ]- 
পিলীয়াস? পিশীয়াস ?... 
পিলীয়াস 
ই) মনে হচ্ছে আমি খাঁদের একেবারে শেষ পর্য্যন্ত 
দেখতে পাচ্ছি...ও রকম করে কাপছে কেন আলোটা 2... 


তুমি... 
[সোজা হইয়! দাঁড়াইয়া দুরিয় 
গোলডকে দেখিতে লাগিলেন । ] 
গরোলড [ কম্পিত কে] 
হা) লঠনের আলোই বটে...এই দেখ, পাশগুলোতে 
আলো দেবার জন্যে আমি এটাকে দোলাচ্ছিলাম... 
পিলীয়াস 
আমার দম আটুকে যাচ্ছে এখানে ..চল আমরা 
যাই... 


গোলড 
হ1ঃ চল যাই... 
* [নিস্তষ্মভাবে প্রস্থান। ] 
চতুর্থ দৃশ্য 


খিলান-ঘরের প্রবেশ-পথে চত্বর | 
[গোলড ও পিলীয়াসের প্রবেশ ।] 
শিলীয়াস 


আঃ! এতক্ষণে আমি দম নিতে পারছি! এরমস্ত 
মস্ত গুহাগুলোর মধো এক এক সময় মনে হচ্ছিল যেন 
ুচ্ছ। যাচ্ছি। আমি প্রায় পুড়ে যাচ্ছিলাম...ওখানকার 
ভিজে বাতাসটা সীসার শিশিরের মত ভারি, আর 
অন্ধকারট| হচ্ছে বিষ-ফলের শাসের মত ঘন...আর এই 
এখানে, সমস্ত সমুদ্রের সমস্ত বাতাস ! ' দেখ, দ্গিগ্ধ ঝাতাস 


থইতে আন্ত হয়েছে; ছোট ছোট সবুঙ্গ  চেউলির উপর 
দিয়ে, যেন নবোনুঞ পাতার মত স্িদ্ধ...বাঃ। চাতালের 
গোড়ায় ফুলগাছগুলোয় এখন নিশ্চয় ওরা জল দিচ্ছে। 
পাতার গন্ধ আর িজ্জে গোলাপের গন্ধ আমাদের এখান 


পধ্য্ত উঠছে...এখন নিশ্চয় বেলা ছুপুর প্রায়, ফুলগাছ-, 


গুলোর উপর প্রাসাদের ছায়। এসে পড়েছে...ছুপুরই 
বটে? ঘণ্টা বাঁজছে'শুনছি, আর ছেলেরা সমুদ্রে নাইতে 
নামছে...আমর] অতক্ষণ গুহাগুলোর তিতরে ছিলাম 
আমি জানতেই পারিনি... 
গোলড 
আমরা প্রায় এগাঞ্টার সময় ওখানে নেমেছিলাম... 
পিলীয়াস 
আরও আগে) নিশ্চয় আরও আগে; আমি সাড়ে 
দ্বশট। বাজতে শুনেছিলাম তখন। 
গোলড 
সাড়ে দশটা না পৌনে এগারটা... 
পিলীয়াস 
ওর। প্রাসাদের সমস্ত জানাপা খুলে দিয়েছে । আঙ্গ 
বিকালটা ভয়ানক গরম হবে...এ যে, এ উপরে একটা 
জানালায় আমাদের মা আর মেণিস্তা্া দাড়িয়ে 


বুয়েছে-* 
গোলড 


ই, ছায়ার দিকটায় ওপা আশ্রয় নিয়েছে।__ 
মেলিস্তাগডার কথ! বলতে কি, তোমাদের কথাবাণ্ডা আমি 
সমস্ত শুনেছি, আর কাল সন্ধ্যার সময় যা কথা হয়েছে 
তাও শুনেছি। আমি খুব ভালই বুঝি যে এ সমগ্তই 
তোমাদের ছেলেখেশাঃ কন্তু আর ওরকম কোরো না। 
মেলিস্ত[ গা এখনও ছেলেমানুষ আর তায় মনট। ভাবি 
নরম ; শীঙ্গই তার ছেলে হবে, সেই জন্তে আরে তার সঙ্গে 
বুঝে স্থুঝে চলতে হবে.**ও অত্যন্ত ছুর্বল, এখন পর্যন্ত 
ঠিক গৃহিণী বলতে পারা যায় নাঃ মনের মধ্যে এখন 
সামান্ত একটু উত্তেঙ্গন! হলেই কিছু বিপদ ঘটতে পারে। 
তোমাদের মধ্যে যে কিছু একটা থাকতে পারে তা ভাবার 
কারণ আমার এই প্রথম নয় তুমি তাগ চেয়ে বয়সে 
বড়; তোমাকে বলে দিলেই যটেষ্ট.. যত পার ওর কাছ 
থেকে ঘুরে দূরে থাকবে; তাহলেও কোনও ক্রমে ও 


প্রবাসী_-মাঘ, ১৩২১ 
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সেটা যেন লক্ষ্য করতে না পারে, লক্ষ্য করতে না পারে 
..৮ ওখানে রাস্তায় যাচ্ছে কি, বনের দিকে? 
পিলীয়াস 
ও ভেড়ার গাল সহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে... 
গোলড 
হারিয়ে-যাওয়া ছেলের মত ওর] চীৎকার করছে 
দেখে মনে হয় যেন ওর। আগে থাকতেই কসাইয়ের গন্ব 
টের পেয়েছে । এখন খেতে যাওয়ার সময় হল।--দ্রিনট' 
আদ কি সুন্দর! ফপল সংগ্রহ করবার পক্ষে আঙ্জ কি 


চমত্কার দিন !... 
[প্রস্থান] 


সং 
চি 


পঞ্চম দৃশ্য 
দুর্গপ্রাসাদের সম্মুখে 
[ গোলড ও ইশিয়লডের প্রবেশ । ] 
গোলড 
এস, আমরা এইখানে বসি, ইনিয়লড ; আমার কোলে 
এসে বস; বনেযা যা হচ্ছে স এখান থেকে আমরা 
দেখতে পাব। আজক্কান আর তোমায় একটিবারও 
আমি দেখতে পাই না। ভ্মিও আমায় ত্যাগ করলে; 
তুমি সব সময়েই তোমার ম|য়ের কাছে থাক...বাঃ আমরা 
ঠিক তোমার মায়েন্র গানাপার নীচে বসে আছি।-_বোধ 
হয় তোমার ম। এতক্ষণ সঞ্চয'-উপাসনা করছে...আচ্ছ! 
বল দেখি, ইনিয়ণড। সে আর তোমার কাকা পিশীয়াস 
প্রায়ই এক সঙ্গে থাকে, ভাই না? 
ইনিয়ল 
ই, ই।? সমগ্তক্ষণ, বাবা; ভুমি খন ওখানে থাকনা, 
বাবা" 
গোলড 
অ।! দেখ, লঞ্ঠন নিযে কে একছ্জন বাগান দিয়ে 
যাচ্ছে ।_কিন্তু লোকে বলে যে ওরা কেউ কারুকে 
দেখতে পারে না...ওর! প্রাপ়ই ঝগড়া করে মনে হয়... 
আ্যাঃ? তাইকি সত্যি? 
ইনিয়লড 


হ£1) ই; তাই সত্যি 


গোলড 
হ11--মআাঃ! আঃ! কিন্তু ওরা কি নিয়ে ঝগড়া 
করে? পু 
উশিয়ল্ড 
দ্ররজা নিয়ে। 
গোসড 
কি? দরজা নিয়ে?-কি খলছ তুমি এ?-_-এখন 
শোন, ভেঙ্গে বল কি বলছ? দরজ। নিয়ে কেন ওরা ঝগড়া 
করবে? 
ইউশিয়লঢ 
এই খুলে রাতে পারা যায় না বলে। 
গোলড 
কে খুলে পাখতে চায় ন। ?2--শোন, ঝগড়া করে কেন 
ওরা? 
এ. ইশিয়লড 
আলোর কথ। আমি কিছু জানি না, বাবা। 
গোলড 
'মলোর কথা ত আম বলছি না; সে কথা এখুনি 
হবে এখন। আমি দরক্জার কথ। ধলছি। যা গিজ্ঞাস। 
করছি তার উত্তর দাও) কথা বলতে শেগ; বড় হয়েছ... 
মুখে হাত দিও মা....শান... 
১নিয়লঢ 
বাবা! বাবা! আর কবব না কখন... 


[কন্দন1 ] 
গোলড 

শোন এখন) কাদছ কিসের জন্যে? কি হল কি? 
ইনিয়স৪ 


ওঃ 1 92! বাবা, হাম আমায় লাগিয়ে দিখ্বেছ.১, 
গোল 
লাগিয়ে দিয়েছি? কোনখানে লাগিয়ে দিয়োছ? 
আমি ইচ্ছে করে লাগাইনি... 
ইশিয়লড 
এইথানে, এইখানে ; আমার হাতে... 
গোলড 
আমি ইচ্ছে করে কখন করিনি; শোন, আর কেঁদনা, 
কাল একটা জিনিষ দেব এখন... 
৭ 


পিলীয়াস ও মেলিস্তাণ্ড। 


৪২১ 
হ[নয়ল 
কি, বাবা ? 
গোল? 
একটা তৃথ আর অনেক তপু *কিন্ু এইবার আম্মুকে 
*ল দরজার কথা (ক গান। 
হিয়ল" 
মণ্ত মণ্ত তীর? 
গোপছ 
হা, ভা; খুব গুম মস্ত তী।- কিন্ত কেন ওরা দরজা 
খুলে প্াখতে চায় নাবিল? উওর 819 17৭? নাও 
কীধতে মুখ হা! করে।না। আমি ত রাগ করিনি । আমর। 
খুব আস্তে আন্তে কথ! এলব এখন এই ধেমন পিলীয়াশ 
আর তোমার মা এতে থাকনে বলে । ছৃজনায় একত্ে 
থাকলে ওরা কি কথা বল £ 
ইনিফল॥ 
পিশীয়াস আর মা? 
নিও 


হা) ওলাকি বথ। বলে? 


হনিফ্লত 
আমার কথা; কেবলহ আমান কথা। 
্ গোনা 


আর তোমার কথা ফি বলে? 
৬।লয়লও 
ওরা বলে আমি মস্ত লা হর। 
্ গোল 
ভায়। কপাপ !.-অন আঙগদের থেদন হাব হাহানো 
বৃ সাগরের অহন জপে খোজা, আমার অবস্থা তাহ 
হয়েছে! এবটা। বনে হাবানো সব্যপ্রস্থত শিশু অবস্থা 
যাক, আমি 


হয়েছে আমার, আর 2ম. তা ইন্যুড, 
একমনে ভাবছিলাম এখন এবার বেশ জেবেচিগ্তে কথ! 
পল। পিপীয়াস জার হোমনা আঃ আমি বখন খাবিনা 
তখন আমার কথ। কিছু বশাবশি বরে না 2১০, 
হলিয়ড 
হাঁ, ঠা বাবা; ওরা গব *সমদ্ধেই 


বলে। 


তোমার কথা 


ঙ 
গোল 
আ। !...আর আমার কথা কি বলে ওর! ? 


৪8২২ 
8 ইনিয়লড হন 
ওরা বলে যে বড় হলে আমি তোমারই মত লব্বা হব। 
০ , গোলড 
তুমি কি সব সময়েই ওদের কাছে থাক? 
ইনিয়ল 
হা, ই।) সব সময়েই, সব সময্বেই। বাব।। 
| গোলড 


ওরা] কথনও তোমাকে অন্য যায়গায় যেয়ে খেলা 
করতে বলে না? 
ইনিয়লড 
না, বাবা) আমি ওখানে না থাকলে ওরা ভয় পায়। 
গোল 
ওর । ভয় পায় 1...কিসে বুঝলে ওরা ভর পায়? 
ইশিয়লড 
মা কেখলই বলে? যেখোন।) যেয়েন1...ওরা অন্ুধী, 
আর তবুও ও] হাসে... 


গোল 

কিন্ত তাতে প্রমাণ হয়না যে ওরা ভয় পায়... 
ইনিএণড 

ই? ই।১ বাবা? মা ভয় পায়... 
গোলড 

কিসে বলছ তুমি যে সের পায়? 
ইনিরলও 

ওক অন্ধকারে কেবলই কাদে। 
গোলড 

আ! আ!... 
ইশিয়লড 

তাতে আমারও কান] পায়... 
গোলড 

ই, হা... 
ইশিয়লড 


মা খুব ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, বাবা। 
“ গোলড 
আ! আ!"ধৈর্যা দাও, ভগবান, ধৈর্য্য দাও .. 


ইনিয়লড 
* কি বলছ, বাবা? 


প্রবাপী--মাঘ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় থণ্ু 


€:১- সপ ৫ সত 


গোলড 

কিছু না, কিছু না।_-বনে একটা নেকড়ে বাঘ যেতে 
দেখলাম ।--৩1 হলে ওদের মধ্যে খুব ভাব হরেছে 1 
ওদের মধ্যে খুব "মিল হয়েছে শুনে খুসী হলাম।-_সময় 


এ 


সময় ওর! চুমু খায় 1 না." 


ইনিয়লড 
ওর] চুমু খায় কিনা বাবা ?-_ নাঃ না”আ! হা, 
বাবা, ই, ই, একবাব...একবার ষখন ৃষ্টি হচ্ছিল... 


গে।লঙ 
চুমু খেয়েছিল ওরা কিন্তু কেমন করে চুধু 
খেয়েছিল 7 
ইনিয়লঙ 


এই রকম করণে, বাবা, এই রকম করে ।..গোলডকে 
চুদন করিল, হাসিতে হাপিতে ] আ! আ! কি দাড়ি 
তোমার; বাবা !...এতে খোঁচা লাগে! খে।চা লাগে! 
খোচা লাগে! এগুলোয় বেশ পাক ধরেছে, বাখাঃ আর 
তোমার চুলেতেও) বেশ পাক ধরেছে, সব-পাক ধরেছে 
১শু যে জানালার নীচে তাহার! বাঁসয়। রহিয়াছে তাহ! 
এই সময় আলোকিত হইল, আর উহ হইতে আলেো৷ 
তাহাদের উপর পড়িল।] আ! আ! মাতার প্রদীপ 


জেলেছে! এখন আলো হয়েছে, বাবা, আলে! 
হয়েছে !,*, 
গে।লড 
ই; আলণো আরম্ভ হয়েছে... 
ইনিয়লড 
চল আমরাও ওখাশে যাই? বাবা; চল আমবাও 
ওখানে যাই... 
গোলড 
কোথায় ধেতে চাও তুমি? 
ইনিয়লঙ 
যেখানে আলো রয়েছে, বাবা । 
গে।লড 


নাঃ ন।; ইনিয়লড, এই আলো-আধারে আমর! আরও 
কিছুক্ষণ থাকি এস...কেউ বলতে পারে না, কেউ বলতে 
পারে না এখনও এ দ্বরে বনের ভিতর এ গরীব 
বেচারারা একটু আগুন করবার চেষ্টা করছে দেখতে 


৪র্থ সংব্যা ] 
পাচ্ছ ?- খানিক আগে বৃষ্টি পড়ছিল। আর এ ওধাবে, 
সমস্ত পথটা জুড়ে ঝড়ে-ফেন্গা গাছট। ম।ঝপথে পড়ে 
রয়েছে,আর, এ বুড়ো মালিট। সেটা তোলবার চেষ্টা 
করছে, দেখতে পাচ্ছ?_-ও তা পারবেই না) গাছটা 
মন্ত বড়; গাছটা ভয়ানক তাগী, যেখানে পড়েছে 
সেইথানেই ওটা নিশ্চয়ই খাকবে। তার আর কোনই? 
প্রতিকার নেই...আমার মনে হয় পিলীয়াপ পাগল 


হয়েছে 
ইনিয়ড 


না, ধাবা, পাগল নয়ঃ বরং মনটা ওর খুব তাল। 
গোল 
তোমার মাকে দেখতে চাও ? 
হান্য়লড 
ই1, হা; দেখতে চাই আমি! 
গোল 
গোল কোরো.না; জানালার কাছে আমি তোমাকে 
তুগে ধরব। আমি নিজে ওটার লাগাল পাই না, যদিও 
আমি এত বড়... ইনিয়লডকে তুলিয়া লইলেন। ] 
একটুও গোল কোরো না) তোমার ম| তা হলে ভয়ানক 
ভয় পাবে...তাঁকে দেখতে পাচ্ছ 1--ঘরে বয়েছে সে? 


ইনিয়ল. 
হা... ওঃ! খুব আলো! 

গোলড 
একা রয়েছে ও? 

হশিয়লঙ 


হা...না, নাঃ আমার কাকা পিলীয়াসও ওখানে 
রয়েছে। 


গোলড 
পিলীয়াস 1. 
ইশিয়লঙ 
আঃ! আঃ! বাবা! আমায় তুমি লাগিরে 
দিচ্ছ !... 


গোলড 

তা হোক? চুপকর। আর করব না? দেখ, দ্রেখ, 

ইনিয়লড !...আমি হোঁচট খেয়েছিলাম; আরও আস্তে 
কথা বল। কি করছে ওরা? 


পিলীয়াস ও মেলিশ্তাগ। ১২৩ 


রা 


ওনিরলড 


* ওরা কিছু করছে ন।, বাবা; ওরা “কিছুর জন্যে 


অপেক্ষা করছে। 
গোল 
ওরা কি কাছাকাছি বসে আছে? 
ইনিদ্ূলড 
না বাবা। 
গে।ল? 
আর...আর বিছ্বানাটা? বিছানার কাছে কি 
নয়েছে ওরা? 
ইশিয়লট 
বিছানা, বাবা ?-_বিছানা ত আমি দেখছি না। 
গোলড 


আরও আস্তে, আরও আস্তে; তোমার কথা ওর! 
শুনতে পাবে। কিছু কথ বলছে কি ওরা? 
ইনিয়লড 
না, বাবা) ওন্রা কিছু কথা বগছে না । 
গোল 
কিন্ত কছে কি ওরা 1-কিছু একটা করছে ত 
নিশ্চয়... 


ইনিয়লড 
ওর। আলোট। দেখছে। 
গোল্ড 
ছুই জনেই? 
ভনিয়লন্ড 
হা) বাবা।, 
গোলঢ 
আর কথা বণছে না? 
ইনিয়লড 
না, বাবা ; ওরা একবারও চোঁথ বন্ধ করে নি। 
গোল 
ওর! এ ওর কাছে যাচ্ছে না? 
হশিছ্ুলড 
না, বাবা) ওরা শড়েনি একটু ও। 
গোলড 
বসে রয়েছে? 
ইপিয়লড 


ঙ 
না, বাবা; দেওয়ালের হমথে ওর! দাড়িয়ে বুয়েছে। * 


৪২৪ 


গাল 
ওরা একট ৪ নড়ছে চরছে না 1] এ ওব ব্রিক 
শকিয়ে নেই ?--কিছু ইসার। করছে না 1... 
ইনিগলপ 
না, বারা ওঃ ) ওঃ! 


চে|খ বর্ধ কছে না. ০ম 


বাবা, ওরা] একবাবও 


[যার ভয়াখক ভর পাচ্ছে... 


পোল 
চুপ করে থাক | এখনও শড়েশি গুরা ? 
উন্িয়িলদ 
না, বাণা আমার ভয় পাচ্ছে? পাবা, আমায় শাশিয়ে 
দ121... 
গোল 
ভয় কিসের ?- ধেখ। দেখ 1... 
ভনিয়ল 
আর দেখতে আমান সাহস হচ্ছে না, বাবা 1. আমায় 
নামিয়ে দ1ও 1... 
গেল 
দেখ! দেখ !... 
উনিয়ল9 
521 ৬21 আমি টেগাব এহবাপ, বাবা 1.. আমায় 
নামিয়ে দাও! আমায় নামিয়ে দাও 1. 
গেগ্ড 
এস 7; আমবা থেয়ে দেখি কি হচ়েছে। 
[প্রশ্থান ] 
(ক্রমশ) 
৫ সনৎখুসার এখোপাধ্যার । 
দেওয়ীনার কবর 
গর ) 
শে আপদ অনেক দিনের কথা । প্রয়াগে স্ধাকুগ্ের 


কাছে এখন যেখানে “হছগবঙ্গ বিদ্যাপয়” স্থাপিত হয়েছে 
৩ারি ক।ছে খুব বড় একটা মাঠ ছিণ। সেই মাঠের 
পাশ দিয়ে এ+] সক শিচ্ছন রাস্তা অনেকদূর পথান্ত 
»নে গেছে, গার ওপার একটি শিবমন্দির । 
যে যা কামন। ভার কাছে যায় প্রায় তা বিফণ 


মেহ পা 


কনে? 


প্রবাসী_মীঘ, ১৩২১ 


] টা ভাগ, ২য় বঙ্ 


৯৯ 5৯৫৯৫৯৮৬৮৫৯ ৪৯৩ 


হয় না, এই ধারণায় রা অনিবাসীনা তাকে 
«“কামনেশ্বর মহাদেব” বলে। ছোটবেলার যে দাই 
আমাকে ও আমার ছোট ত।ইবোনদের মানুষ করেছিল, 
তাকে আমরা, “মোতিয়ার মা” বলে ডাকতাম? 
এই স্থানটির ওপর্ধে তার বিশেষ থাকায় 
সে প্রায়ই বিকালে বেড়াতে যাবার সময় আমাদের 
এইখনে নিয়ে আসত । তখন একটি সুন্দর কবর 
আসাদের দৃ্তী আকর্ষণ ক:ঙত। সেখানে আর কোন 
নিশেব দণশীর বস্ক না থাকায় এই কবরটির ওপর 
আমাদের বড় ন্নেহ হয়েছিল। সঞ্ধ্তার পর মন্দিরে 
দেবতার আরতি হয়ে গেলে আমরা বাড়ী দিরতাম, 
তখন দ্েখত।ন কে সেই স্মাধ্িট ফুলে ও মালায় সাঞ্জিয়ে 
একটি আনে। জাপিয়ে রেখে গেছে । সেই নিপুব্ধ সন্ধ্য|র 
জনম[নবহান প্রান্তরে সেই একমাত্র আলোকটি দেখে 
আমদের ক্ষুদ্র ত্বদয়ে কি এক কৌতুহণমাএত ভয়ের 
তাব জেগে উঠত । কার এ সমাধি? কে প্রতিদিন 
সন্ধ্যার এই সম।ধিতে আলো জাণিয়ে কার স্বতি জাগিয়ে 
বাখে? 

তার পবে কতদিন কেটে গেছে ছেটবেশার সব 
খেন।বলা সাঙ্গ করে নৃহন সংসারে বেশ করেছি। 
নৃনের আনন্দে নুতন উত্তেগনায় ছেলেবেণাকার সখ 
ছোটখাট স্বতি কোথয় ডুবে গেছে। বহুদিন পরে আর- 
একবার এলাহাবাদে গিন্েছিলাম। সেই সময় একদিন 
হঠাৎ স্হে বালোর চিপ পরিচিত প্রিরস্থানগুপণি দেখবা 
জণ্তে মনে আকুল অ(কাজ্ষ। জেগে উঠল। বুড়া দাই 
«“মোতিয়ার মা” তখনও আমাদের বাড়ী আসত । তার 
সঙ্গে অনেক জ।রগায় বেড়িয়ে যেধিন “কামনেশ্বর মহ|দেব” 
দেখতে গেপাম, তখন পথে বহুদিনের পর আবার সেই 
সমাধিটি দেখে মনে অনেক কথ। জেগে উঠল । দাইকে 
জিজ্ঞাগা করে জানলাম সেটি কোনে। দেওয়ানার কবর । 
সে পিন বাত্রে বাড়ী ফিরে এসে মোতিয়ার মার কাছে 
সেই দেওর।নার কাহিনী] সবিস্তারে শুনলাম । 

(২) 

নাম ছিল তার আমীর! সঙ্গতিপন্ন ঘরেই তার জন্ম 

হয়েছিল, কিন্ত সে-বংশের খ্যাতি রাখবার মত প্রকৃতি 


ভক্তি 


তর্থ সং ত/। 1 


পানি স্িকিঅভ হকি তত উক্তি তি জিউকিতীদ তি জিকি উিত উফ নই তি লতি ত 


তার মোটেই ছিল না। জ্ঞানের চি অবর্ধি সে কোনও 
বিশেষ নিয়ম বা গপ্ডার মধ্যে আবন্ধ থাকতে পারত ন1। 
যে সময় তার, অন্য অগ্ত ভাইরা লেখা পড়া করত, সে 
তখন নুক্ত আকাশের নীচে মাঠে মাঠে নদ)ব ধারে খোল। 
প্রাণে গান গেয়ে বেডাতে ভালবাসত। যে 
দেখত সেই তাকে ভালবাসন্ভ। এই স্মন্দর আগ্মভে না 
ছেলেটিকে দেখে পল্লীর তাকে কত আদর যত্র করত, 
তাদের ঘরে সামান্ত যা খাবার থাকত তাকে খাইয়ে 
তারা বত আনন্দ পেত; সেও খুব আনন্দে তাদের 
আতিথ্য ্বীকান করে তাদের সঙ্গে কত গল্প করত, গান 
শোনাঠ। ক্রমে যত তার বয়স বাড়তে ণাগল তভই 
এইবপ খেয়াপ বাড়ক্ে্ীগণ । সা বাপে বিস্তর চেষ্ট] 
করেও তাকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়াতে বা 
কোনও কাজকে নধুক্ত করতে পারলেন না। 

একদিন বিকানে আমীর একলা বমুমাতাবে বসে 
ছিল। অগ্রগামী সথযোব পাপ আঙ। আকাশে প্রতি- 
ফণিত হয়ে বিবিধ বিচি বরণে মেখের স্থষ্ট করেছে। 
সাঞ্ধ/সমীরণ সেবন করুঠে কত লোক নদাঙ]রে বেড়াতে 
এসেছে ও পরম্পর গণ্প করতে করতে হেসে উঠছে। 
ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা চাপিদিকে ছুটোছুটি করে 
খেল] করে বেড়াচ্ছে । আমার নিস্তব্ধ হয়ে বসে এই- 
সব দেখাঁছুল। হঠাৎ [পিছন থেকে কে এসে তাও 
দুচোখ টিপে ধরশে। আমার বন্ধে “আর কে নিশ্চয়ই 
জামার! ছ।ড, চোখ খোশ।” জামার তখন উচ্চহাণ্ত 
কণে? তাকে সঞ্জোবে এক ধাক। দিয়ে ফেণে দিলে, 
আমীবও দ্রুত উঠে ভার গণা টিপে ছু-চারিটি ঘুস 
উপহার [দলে । পরে ছুগনেহ হাসতে হাসতে এক 
জায়গ।য় বসে পড়ল। জামার বন্লে “তোমায় যে এতক্ষণ 
কত খুঁছেছি তা বণতে পাণি নে, কোন দিকে না পেয়ে 
শেষ এদিকে এপাম 1” আমীর এগ উত্তরে কিছু না বলে 
1সতে লাগল । 

তথন তার বন্ধু রাগকরে ধল্সে “হাসলে ষে বড়? 
কি দরকার সেটা একবার [জদ্ঞ(সা করা হ'ল না?” 

আমীর বলে “ওর আপ কি দিজ্ঞাসা করব, তোমাকে 
ত আমার জানা আছে।” 


তাকে 


দেওয়ানার নী 


৫ 


পা পাটি পাপা ৫৯ পাছি পি 


জামীর ব বললে ্না না ত। নয়। সত্যু সত্য আজ 
তোমার বাব। আমায় সকালে ডেকে পাঠিয়েছিলেন 
িনি বল্লেন তোমাব বরস হল, লেখাপড়াও ভাল করে 
শিখলে না, কাজকন্ট্েও মন দেলে না, খাপি রাস্তায় 


,রাপায় ঘুরে বেড়াধে আর যত অনাহথষ্ট একম প।গলামি 


করবে । তা এরকম মার কতদিন চলতে ?' 

আমার বল্লে “আমি কি পাগল"? আর পাগলামি 
বাআমি কিকরে থাকি? ওসব কথ! ৩ পুরোনো হয়ে 
গেছে, ওর আর কি উন্তর আছে? আমি ত কতদিন 
বশেছি যে ওনবে আমার মন বসে না তাই আমি 
কিছু করতে পান্ুম না। বাবাকে বোলো দার্দারা ত 
সব মানুষ হয়েছে, তা হলেই হল। আমার দ্বারা যা হবে 
না তার গে কেন তিনি কষ্ট পান?” 

জামীর খিজ্জের মত মাথা শেড়ে বণলে "তুমি ত 
জলের মত এ কথা বলে দিনে, ঙার প্রাণ কি তা বোঝে? 
তুমি যখন শিশু, তোমাব্ মা মাপ গেলেন, তখন থেকে 
কত যন্ত্রে কত ক্সেহে তিনি ভে।মায় মানুষ করেছেন তা ত 
জান? খুম এমন করে সংসারে উদাসীন হয়ে ঘুরে 
বেড়াও এতে তার কষ্ট হয়। আঙ্গ ভিন আমায় ডেকে 
বল্লেন 'দেখ জাস্মার, আনার এই মাথা-প।গলা ছেলেটিকে 
তুমি বু'ঝয়ে মংসারী করবার চেষ্টা কর, ও ত তোমার 
কথ। শোনে, তোমাকে খুব ভালবাসে, হয়ত তোমার 
কথা পাখতে পারে । তাকে বোলে! যে তাকে ত খেটে 
খেতে হবে না) কজকণ্ম না করে, না কগবে। তবে বিবাহ 
করুক সংসাপা হোক এইটেই আমার শেধ জাধনের 
একমাত্র কামনা! আর আমিও ধণি বয়েস ত তোমার 
কম হল নাঃ এমন করে আর কওদিন কাটাবে? বিবাহ 
করে সংসাগী হও, বাপকে সুখী কর। আমরা সকলেই 
তা হলে খুসী হব।” 

আমার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে গন্তীরভাবে বল্লে “বিয়ে 
করতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এখন নয়, 
যখন সে ইচ্ছ। হবে আর বাকে আমার প্রাণ চান্স তাকে 
বখন পাব তখন বিষের কথ| বিবেচনা করা যাবে।” 

জামীর তখন শিস্ভিত হয়ে বলে “প্রাণ আবার 
তোমার কাকে চায়? একথা কই এতদিন ত শুনিনি ।” 


৪২৬ 


সি পাটি ৫ ০০ 


হি তন গুনগুন করে জনে 


৮৯৯ পা ৫৯ পি তা ৫৯৮৯ ৯ রউিপাছি পা পাছি 5২৯ ৯ তি পা পািতিপশি 


“মন ভায়ো রে সামালিয়া, মন ভায়োরে বাকেয়া, 
সাওলি স্বরত মোহিনী যুরত 
জদেো বীচো-মে সামা] 
* জদে। বীচো-মে সামায়! রে বাকেয়। 1” 
তখন জামীরু হালিয়া বলিল, “প্রেমিকবর ! এ মোহিনী-' 
মুরতখানি কার? পু 
আমীর স্বর উচ্ে তুলিয়া গাহিল-_ 
“জল-মে স্থল-মে তন্‌-মে মন্-মে 
আপয় রে সামায়! রে বাকেয়া।”” 
তখন তার উচ্চমধুর কঠে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে এসে 
তাকে ঘিরে ফেললে । প্রয়াগের ইতর ভদ্র সব শেণীর 
লোকেরই সে বিশেষ পরিচিত ছিল। সকলের সঙ্গে 
সে নির্বিবাদে মিশতে পারত, আর তার সদানন্দ প্রক- 
তির গুণে সে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্সেহের পাত্র ছিল, 
সবাই এসে তাকে ঘিরে দাড়াল! একক্ধন বল্লে “আজ 
এই যমুনাতীরেই আমাদের সান্ধসমিতি ঝন্থক। এই- 
থানেই আজ আমরা আমীরের গান শুনব ।” 


তথন জামীরের সব চেষ্টা বিফল হল। সে তাব 
বক্তব্যবিষয় বলবার আর সময় পেলে না, বদ্ধুত্বা এক- 
একজনে আমীরকে এক-এক রকম গান গাইতে অগ্নবোধ 
করতে লাগল । সঙ্গীতপ্রিয় আমীর বন্ধুদের এরূপ অন্ু- 
রোধ ও আবদারে অভ্যপ্ত ছিল, সে সকলের কথা মেনে 
নিয়ে কর্ঠুণ-প্রণয়ের গান গাইতে লাগল। গানের ছত্রে 
ছত্রে কি আকুলত। কি নিরাশ কি অতৃপ্তি বাঞ্জ তে লাগল, 
সকলেন্ অন্তর যেন কোন অজ্ঞাত ছুঃখে হ্রিয়মাণ 
হয়ে পড়ল) যেন সে স্থানের আকাশে বাতাসে জলে 
স্থলে সর্বত্র সেই নিরাশ প্রণয়ের করুণ বিলাপ ভাসতে 
লাগল! গান শেষ হয়ে গেলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে 
মন্্রমুদ্ধির মত নীরবে বসে রইল। আমীরের মধুর কে 
সেই-সব মধুরতর প্রেমের গান তার সহচরবৃন্দের তরুণ 
হৃদয়ে নানা তাবের তরঙ্গ তুলে শত আশ। আকাজ্ষার 
স্ষ্টি করছিল। কিন্তু তারা তাকে আর বেশিক্ষণ থামবার 
অবসর দিচ্ছিল না। একটার পর একটা গান হতে 
হতে ক্রেমশ যে রাত্রি গভীর হয়ে যাচ্ছিল তা তাদের 
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টে নন না। পির যখন গীর্জার ঘড়ীতে বার- 
টার ঘণ্টা বেজে উঠল তখন সেদ্িনকার মত তাদের 
নৈশসভা। ভগ হল। 

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। 
পরিবর্তন দেখ! গেল না। সহরের প্রত্যেক পল্লীতেই 
সে পরিচিত ছিল। দিনের অধিকাংশ সময়ই সে প্রায় 
বন্ধবান্ধবর্দের গৃহেই কাটিয়ে দ্রিত। সন্ধ্যার পর কখন 
যযুনাতটে, কথন বা লক্ষাহীন তাবে পথে পথে ঘুরে 
তার প্রিপ্ন গানগুলি উচ্চকণে গেয়ে বেড়াত। দ্বিপ্রহর 
রাতে যখন প্রত্যেক পল্লীর নবরনারী ঘুমিয়ে পড়েছে, 
নিস্তব্ধ পথ জ্যোত্স।র মধাধারায় প্লাবিত, পথে ঘাটে 
জনমানবের চিহ্নমাত্রও নেই, তখন হয়ত সেই নিঝুম 
রাতে দে একা পথে পথে মনের আনন্দে গেয়ে বেড়াচ্ছে 
“মন ভ|য়োরে বীকেয়।” কতদিন তার কত বদ্ধু- 
বান্ধবেরা অর্দেক রাতে তন্্রাোঘোরে তার গান শুনতে 
পেত 

“জলমে স্থলমে তনমে মনে আপয় রে সামায়!” 
কাঁকে সে খু'জে বেড়ায়? কার মোহিনী প্রতিমা তাকে 
পাগল করে তুলেছিণ, যার স্ুন্দররূপ সে অন্ুক্ষণ 
জলে, স্থলে, শুণ্ঠে, নিজের অন্তরে চারিদিকে বিরাজ্িত 
দেখতে পেত? কে সে তার মানসা সুন্বরী? 

আবার কতা্দন হয়ত বর্ধার সময় খখন ভয়ানক বৃষ্টি 
পড়ছে, আকাশে গভীর কালো মেঘের সুর চারি- 
দিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে, থেকে থেকে সেই অদ্ধ- 
কারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর কড়কড় করে 
মেঘ ডাকছে, সেই মেঘ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এক-একবার 
তার স্বর বাতাসে ভেসে আসত-_ 

“বর্ষণ লাগি বু'দনওয়া।” 

কেউযর্দ তার কঠন্বর শুনে জানালা খুলে দেখত তা! 
হলে হয়ত দেখতে পেত সে পথের পাশে কোন গাছতলায় 
বা কারও বাড়ীর নীচে একটু স্থান করে নিয়ে 
দাড়িয়ে আছে আগ মনের আনন্দে গান করছে। হয়ত 
তখন তার মাথ! বেয়ে গা বেয়ে জল পড়ছে, কৌকড়। 


আমীরের কোন 


কৌকড়া কালে চুলগুলি কালো! কালে। সাপের ছানার 


মত থেকে থেকে ফণা তুলে নেচে নেচে উঠছে, তার 
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চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, তার দেসবদিকে দৃকপাত 
নেই। প্রক্কৃতির এই রুদ্রমুর্তি দেখে তার প্রাণ তখন 
অপার আনন্দে উচ্ছ।লিত হয়ে উঠেছে। তার কোন 
বন্ধুবান্ধব তাঁকে সে অবস্থায় দেখতে পেলে টেনে বাড়ীর 
মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার গ! মাথা মুছিয়ে দ্িত। প্রকৃতি- 
দেবীর*এই প্রিয় সন্তানটিকে সকলেই পাগল বলে 
স্নেহ যত্ব করত। সেঘেন একটি শিও, সকলের আদর 
যেন তাঁকে অভ্যর্থনা কর্পবার জন্যেই উৎসুক হয়ে থাকে! 


(৩) 


কাষ্ঠিক মাস, এ মাসটিতে যযুনাতীব্ে ঝড় জশাক- 
জমক। মানসভোন যথুনার ঘ।টে মেলা বসে। এমাসে 
প্রত্যহ যয়নায় স্বান কর মহা পুণোর কাজ, তাই স্সানার্থ 
নরনারীর ভিড় হয় খুবই। স্নাতদের কপালে, বুকে, 
বাহুতে, সর্বাঙ্গে নান। চিত্রবিচিত্র চন্দনের ছাপ একে 
দেবার জন্যে ঘাটিয়াল ঠাকুরবুা! মহ! আড়ম্বরে স্ানের 
ঘাটে লেকে বসেছেন। এ মাসটি তাদের ধেশ 
লাভজনক। 

সানার্থদের মধ্যে নর অপেক্ষ। নারীর সংখ্যাই বেশী। 
সুন্বরীরা সনে নেবে নানারঞ্ষে কিছুক্ষণ জলে ডুবে 
থেকে সিক্ত বস্ত্রে খাটে উঠছে, ভার পর গ! মাথা মুছে 
শু্ষ বস্ত্র পরে থাটিগ়াল ঠাকুরদ্ের কাছে শি'ছর ও 
চন্দনে সথুশোতিতা হয়ে তাদের দক্ষিণাদানে সন্থষ্ট করে 
ঘাট থেকে ফিরে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি গল্পেরও 
বিশ্রাম নেই। একদরপ যাচ্ছে, আর-একদল আস্ছে। 
জনতার বিরাম নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
টেঁচাটেচি, রমণীদের হাম্তকৌতুক, ফের:ওয়ালাদের 
হাকাহাকি, আর অসংখ্য তিক্ষাাদ্রের অবিশ্রাস্ত কলরবে 
যেলাস্থল সর্বক্ষণ সরগরম হয়ে আছে। 

একদিন যনুনাতীরে খেলা দেখবার জন্তে আমীর ও 
জামীর ছুই বদ্ধুতে গিয়েছিল। তার উভয়ে নানাস্থানে 
ঘুরে ঘুরে অনেক দৃশ্য দেখে বেড়াচ্ছিল আর আপনার! 
হাস্ত-পরিহাস করছিল। ক্রমশ ধখন বেল! বেশী হল তখন 
তারা ন্নানের ঘাট থেকে অনেক দুরে যেয়ে তীর থেকে 
সশব্দে জলে ঝাপিয়ে পড়ল আর ছুক্ধনে মিলে সাতার 


দেওয়ানার কবর 
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দিয়ে জলের ভিতর লাকালাফি করে জন ক্োলপাড় করে 
তুললে । কখনও যদি তাদের গায়ের জল পার্খস্থিত 
কোন স্ত্রীলোকের গায়ে লাগছিল তখন সে বিরক্ত হয়ে 
তাদের গালাগালি দিলে তাদের উঁচ্চহাস্ত আরও উচ্চতর 
হুয়ে উঠছিল। প্রায় দুঘণ্টাকাল এই রকুমে কাটিয়ে 
অবশেষে তারা তীরে উঠল । আমীর গল! ছেড়ে গান 
ধরে? মুগ্ধ মেলার জনতা ঠেলে বাড়ী ফির্ছিপ, হঠাৎ 
আমীরের উচ্চকঠের মধুরসঙ্গীত থেমে গেল। সে চলতে 
চলতে হঠাৎ থমকে দাড়িয়ে গেল আর নিম্পন্দভাবে 
ঘ।টের দিকে চেয়ে রইল । জামীর তার এই ভাবাস্তরের 
কারণ না বুঝতে পেরে তা দৃষ্টি অঞ্ছসঃণ করে দেখলে 
বেখানে ঘাটিয়াল ঠাকুরর] রমনীদের ললাটে নানাছাদে 
চন্দন-প্লেখা অঞ্ষিত করছেন সেখানে অপূর্ধ দৃপ্ত! একটি 
চম্পকবর্ণা গৌরী ষোড়শী কান শেষ করে দীড়িয়ে 
আছে আর তার বধষীম্সী সঙ্গিণী দুজন তখন পাগডা- 
ঠাকুরদের সাহায্যে অলকা তিলক! কাটছে। কিশোরীর 
নিরুপম সৌন্দর্য আমীরের হৃদয়ে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার 
করে তুলেছিল। তার সেই এলোচুলের রাশ পিঠের 
ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, একখানি আশমানী রংএর শাড়ী 
সেহ স্ুগৌর কোমল তনুখানি বেষ্টন করে তার স্বাভাবিক 
শোতা যেন আরও বাড়িয়ে তুগেছে। সে অন্যমনস্কভাবে 
যমুনার কালো জলের দিকে চেয়ে দাড়িয়ে ছিল। আমীর 
সেই দ্রকে চেয়ে চেয়ে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারলে না। 
তার মনে তখন কি ভাবের উদয় হচ্ছিল, কি সে দেখছিল 
তার কিছুই জ্ঞানচৈতন্ত ছিল না। শুধু সে মন্ত্যুদ্ধের মত 
তার দিকে চেয়ে ছিণ, আর তখন তার মনের তিতর 
থেকে কে যেন ডেকে ডেকে বন্ছিল “তুমি যাকে খু'জে 
বেড়াতে সে এই ! সে এই! সে এই!” যুগষুগাস্তর পূর্বব 
হতে তার প্রাণ য।কে চাচ্ছিল আজ এই কিশোরীকে 
দেখবামাত্রই েন তার মনে হল এই সেই মানসী সুন্দরী! 
আজ তার অজ্ঞাতে তার যৌৰন জেগে উঠেছে! হৃদয়ের 
মধ্যে যে প্রেম এতর্দিন সুপ্তভাবে ছিল আজ কোন্‌ 
সোনার কাঠর স্পর্শে তা সহস। জেগে উঠেছে! হৃদয়ের 
এই অপুর্ব্ব নবভাবের পুলকে স্পন্দনে উত্তেজনায় আমীর 
তখন বিভোর। জামীর তার বন্ধুর এই নিস্পদতাব 
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দেখে তাকে লোর করে টেনে নিয়ে পথের উপর এল । 
ইতিমধ্যে কিশোরীর সঙ্গিনীদের প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন 
হল; তখন তারাও তিনজনে এগিয়ে এল। পথের 
উপর একথানি সুসজ্জিত গাড়ী অপেক্ষা করছিল, আগর 


ছুইজন দ্বারবান গাড়ীর কাছে দাড়িয়ে ছিল। স্ত্রীশ্সোকেরা ' 


নিকটে আসায় দ্বারবান সসম্বমে গাড়ীর দ্বার খুলে 
দিলে। তারা আরোহণ করলে গাভী বিদ্যুত্গতিতে 
অন্ত হয়ে গেল। জামীর ও আমীর পথের উপর 
দাড়িয়ে এই দৃণ্ঠ দেখলে । খন গাড়ী আর দেখা গেল 
না তখন গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমীর জামীবের হাত 
ছাড়িয়ে সেইপানে বসে পড়ল । 

জামীর তখন বল্লে “তোমার কি হয়েছে? এমন 
করছ কেন?” আমীর কিছুই ধদ্তে পাপুলে না। 
জামীর তথন ভীত হয়ে তাঁকে বার বার জিজ্ঞাসা করাতে 
অবশেষে আমীর গেয়ে উঠল-__ 


“জলমে স্থলমে তনযে মনষে 

আপয় রে সামায়া:রে বাকেয়া। 

সাওলী সৃর্ত মোহিনী মুরত, 

হদো.বীচো-মে সমায়া 

হৃদে! বীচো-মে সমায়! রে বাকেয়া, 

মন ওয়ে ব্রে সামলিয়াঁ, মন ভয়োত্রে বাকেয়া ! 
জামীর বল্লে “সর্বনাশ! ও যে এখানকার বিখ্য।ত কুঠি- 
য়াল মাধোপ্রসাদদ শেঠের মেয়ে!” জাশীর তার অবস্থা! 
দেখে প্রমাদ গণলে। তার বন্ধপ্ন প্রকৃতি সে বেশ ভাপ 
রকমেই জানত। তার সেই সবল সুগঠিত দী্ঘ দেহটির 
ভিতর যে একথানি অতি কোমল প্রেমপ্রবগ হৃদয় ছিল 
তা সে বিশেষ ভাবে জানত বলেই আদ্গ বদ্দুর এই 
ভাবান্তর তাকে বড়ই ভাবিয়ে তূলেছিল। 

ভার পরে আর।এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এ কয়দিনে 

আমীরের থোর পরিবর্তন হয়েছে । সে আর তার বন্ধুদের 
সঙ্গে মিশতে পারে না, গল্প করতে পারে না, কিছুই 
তার ভাল লাগে না। কথায় কথায় তার প্রাণখোলা 
উচ্চহাঁসি আর সেই প্রাণয়াতান,গান সব নিস্তব্ধ হয়ে 
গেছে। মুখ :শুক্ষ," দৃষ্টি উদাস লক্ষাহীন, কি সে চায় 
কি তার। অভাব কেউ জিজ্ঞাসা করে কিছু উত্তর পায় 
না। , তার দৃষ্টি সদাই চঞ্চল হয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, 
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কি যেন তার পরম প্রিয়ধন হারিয়েছে ! তাৰ মুখ দেখলে 
তার বন্ধুদের বুক ফেটে কান্না আসে। তার ভাবে 
নিশ্চয় ওর কি রোগ হয়েছে। তার] তাকে হাকিমের 
কাছে নিয়ে যেতে চায়, ওঝা গুণী দেখ।তে চায়, ঝাল্ড 
ফুঁক করাতে চায়ঃ কিন্তু সে কথা সে কানেও তোলে 
না! শুধু জামীর সব বোঝে, আর এর পরিণাম 
যেকি শোচনীয় হবে তা ভেবে ভেবে গুমরে গুমরে 
বুকফাট। কান্না কাদে যখন অবসর পায় তখন সে 
আমীরকে কত বোঝায়, যে, এ দুরাঁশী মনে স্থান দিও মা, 
কারণ এ আশ। কখন সফণ হবে না। সে হিন্দুকগ্ী, 
বিবাহিতা, মুসলমান যুবকের এ ছুরাঁকাঙ্জা। কেন? আমীর 
তার কোন উত্তর দেয় শী, কিন্ত ভার মুখ দেখলে দে 
বুঝতে পারে যে তার কোন কথা আমীরের অন্তরে 
প্রবেশ করে শি। কি করুপে তার বগ্দুব এ মনের বিকার 
কাটবে তা সে ভেবে পায় না! একদিন সক্ালে আমীর 
তাদের বাড়ীতে একশা বসে আছে। মনে আর অগ্ 
কোনও চিন্তা নেই, কেবল সেই তরুণীৰ মুপখানি 
হৃদয়ে জাগছে। এ 'একসপ্তাহ সে অনেক ভেবেছে, 
অনেক উপাম্ শ্থির করতে চেষ্টা করেছে, কিন্ত তার 
কোনটাই ফশবতী হয় শি। ঘাকে সে শত পেসেছে তাকে 
যে পাবার কোন আশ।ই নেই ৩ সে বুঝেছে, কিন 
তার শিঙ্দের মনও আপ তার এশে নেই, অনিশ্চিত 
আশা ছেড়ে আবার আগের যত সদ্দানন্দভাব ফিরে 
পাবার কোন সন্তাবনা নেই, তাও সে বেশ বুঝেছে। 
তবে এখন ভার উপায় কি হবে? কি করে তার সারা. 
জীবন কাটবে? গভীর দীর্ঘ নশ্বাস ফেলে আমীর 
একবার চারিপধিকে চেয়ে দেখলে কি সুনার এই পৃথিবী ! 
এই পঞ্জপুষ্পে শোভিত। হাস্যময়ী বন্প্ধরা, মাথার উপরে 
এই সুনীপ আকাশমণ্ডল, চারিদিকের এই আনন্বমশ্রেত, 
সবই কিসুন্দন! কিন্ত হায়! তার প্রাণ কেদে কেঁদে 
বলে উঠল--এসব সুন্দর নয় সুন্দর নয়! সুন্দৰ যে তাকে 
একটিবার দেখতে পাবারও কোনো সম্ভাবনা নেই, 
কোনো উপায় নেই! ঝর ঝরকরে তার চোখের জল 
ঝরে পড়তে লাগল। 

কিছুক্ষণ পরে সে শাস্ত হয়ে ভাবলে আমি যদি 


র্ঘ সংখ্যা | 


তাকে দুর থেকে এক একবার দেখতে পাই তাহলে 
আর কিছু চাইনা । নাই বা তাকে কাছে পেশাম। 
আমি নিজের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে ভালবাসব আর 
যদি দুর থেকে দিনান্তে এক একবার দেখতে পাই তবেই 
আমার সব দুঃখের উপশম হবে। এই কথা 
হবামাত্র আর সেস্থির থাকতে পারলে না! একবার 
সে” তরুণীর মুখখানি দেপবার জন্টে তার হ্থদয় আকুল 
হয়ে উঠল । সে শেঠজীর বাড়ীর দিকে চল্ল। 

আমীর শেঠজীর বাড়ীর চার পাশে থুরে ঘুরে বেড়িয়ে 
কোথাও কাবও দেখা পেলে না। তখন তার মন আবও 
ভেঙ্গে পড়ল। বাঁড়ীব্র সামনে একটা বড় অশ্বথ গাছ ছিল। 
শাস্ত অবসন্ন দেহে সেই গাছতলায় বসে পড়ল, তার 
অন্তরের আকুল বেদনা তার আঁঞ্ভ কাতরকণ্ে ধ্বনিত 
হয়ে উঠল-__ 

তেরে আশক মে প্যারে ! মেরা বালপন টুটা।” 
সেতার সমস্ত অস্তর দিয়ে এই গানটি গাইছিল। তার 
জদয়ের দারুণ বিষাদ ও শিরাশা তাব গানের তিতন্ন হতে 
ব্যক্ত শচ্ভিল। পথিক ছু-চার ভন পথ চলতে চলতে 
থমকে দাঁড়িয়ে তার গান শুনে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ 
শেঠের বাড়ীর দোতলার একটি জানলা খুলে গেল। 
পথে কে এমন মধুর কণ্ঠে গান গায় দেখপার জন্তে শেঠ- 
জীর কন্যা লণিতা জানলার ধারে এসে দাড়াল। 
আমীরের আশ পুর্ণ হল। তার পিপাসিত নেত্রের 
সন্ুখে উপাসকের আরাধ্য দেবীপ্রতিমার মত যখন 
ললিতা এসে দাড়াল তখন আনন্দে তার সব্ব(ঙ্গ শোমীা- 
ঞিত হয়ে উঠল আ্ানের ঘাটে বিছ্যা্চমকের মত একবার 
যাকে দেখে সে হৃদয় হাঠিয়েছিলৎ আঙ্গ এক মপ্ত!হ 
শয়নে স্বপনে জাগরণে যার চিন্তায় সে তন্ময় হয়ে ছিল, 
হঠাত তাকে সামনে দেখে অপুর্ব আনন্দে সে আন্মহারা 
হয়ে গেল। তার কণ্ঠের গান থেমে গেল, সে শুধু নি্পলক 
নেত্রে সেই জানলার দিকে চেয়ে বুইল। ললিতাও 
অবাক হয়ে গাছতলায় এই অপুর্ববদর্শন যুবককে দেখ- 
ছিল। তার সেই নিরুপম সুন্দবরূপ ও পবিষ্ষার বেশ- 
ভূষায় তাঁকে সাধারণ ভিথাঁরী মনে করতে পারা যায় 
না, আবার ভদ্রলোক কে এমন কৰে ধুলায় বসে গান 
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দেওয়ানার কবর 
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করে? সে কিছুই বুঝতে পারেনি, আর বোঝবার চেষ্টাও 
করেনি; তার মধুর গানে তাকে একেবারে নিষ্পন্দ 
করে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ তার] ছুঙ্জনেই দুজনের দিকে 
অবাক হয়ে চেয়ে রইল । পরে কপৰিচিত পুরুষ একদৃষ্টে 
চেয়ে দেখছে দেখে পলিত। জানলা বন্ধ করে চলে গেল। 
আমীরের অন্তর এক অভূতপূর্ব আনন্দে ভরে গেল। 
শুধু এই উপায়ে সে তার প্রিয়তমঠকে দেখতে পাবে তা 
সে বেশ বুঝতে পারলে। 

সেই দ্রিন থেকে সে তার বদ্ধুবান্ধবদের সঙ্গ ছাড়লে । 
বাড়ীতে কিংবা যে-সব প্রিয়স্থানে তার গতিবিধি ছিল 
সে-সব জায়গায় আর তাকে দেখা যেত না। দিনের 
অধিকাংশ সময় তাকে সেই গাছতলায় দেখতে পাওয়। 
যেত। কখন ধাপে সেই জানলার দ্িকে চেয়ে গাছ- 
তলায় পড়ে থাকত, কখনও বা সেখানে বসে আপনার 
মনে গান করত-_ 


শাহাজাদে আলম তেরে লিয়ে 
জঙ্গল সাহারা বিয়াবান ফিরে । 
ন্‌ খাক মলে পহিনে কপনি, 
সব যোগনক] সামাল কিয়ে ! 


দিন দিন তার চিন্তবিকাঁর বাড়তে লাগল। কারে সঙ্গে 
কথা কওয়া মেশা সব সে ছেড়ে দিয়েছিল। স্নান আহা- 
রেরও তার কোন নিম্নম ছিল না। কত দিন হয়ত 
বাড়ীতে মোটে ঘেতই না। তার বাপের মৃত্যু হয়েছিল। 
ভাইরা তাকে ভালভাবে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা 
করলে, কিছুতেই *তাকে বশে আনতে পারলে না। দ্বেখতে 
দেখতে চারিদিকে রটে গেল বিখ্যাত ধনী লতিফর্খার ছোট 
ছেলে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে। এ সংবাদে প্রয়াগের 
আবাল-বৃদ্ব-বনিতার মনে আঘাভ লাগল। সেই যে 
প্রিয়দর্শন যুবকটি সর্বদা আমোদে আহ্লাদে নাচে গানে 
সমস্ত সহর গুলজার করে রাখত, সহসা কেন যে সে এমন 
পাগল হয়ে গেল কেউ তা বুঝতে পারলে না। ললিতাঁও 
এ খবর শুনেছিল। যখনি গাছতলায় দেওয়ানার গানের 
স্থর বেজে উঠত, অমনি সে যদ্ত্রচখালিতের মত জানলায় 
গিয়ে দাড়াত। দ্বেওয়।নার আঁশন্দ্য সুণ্ধর প্ীপ আর তার 
এমন উন্মস্ততা দেখে তার মনের মধ্যে কেমন করে 
উঠত, জানালায় দাড়িয়ে সে নিগাস ফেলে ভাবত এমন 


৩০ 


ধনার সান এর ত কোন ; ছ্ঃখ নি অতাব ছিল না, 
কেন এর একট কিসের, কিসের জন্যে এ এমন পাগল? 
আর যখন সে তার গান শুনত তখন সেহ করুণ শ্রব্ে 
তার মনে কি ছুঃখের ভাব জেগে উঠত, কি এক বুক- 
ফাটা] কান্নার তার প্রাণ আপুল হয়ে উঠঠ, তা সে 
নিজেই বুনতে পারত না। পাগলকে দেখে আর তার 
লজ্জা হত ন1। গভীর ছুঃখে ৪ সহাকুক্তিতে তার হৃদয় 
কাতর হত, কখনও মনে হত ডেকে জিজ্ঞাসা করি 
কিওর দুঃখ? আমীরের প্রাণে আর কোনে। বেদনা 
ছিল না। যাকে ভার প্রাণ ঢাঁয় তাকে সে প্রতিদিনই 
দেখতে পায় আার তার অন্রের সমস্ত আকাক্ষ। গানের 
ভিতর দিয়ে তাব্র চরণে নিবেদন করতে পায়, সেউ তার 
পক্ষে যথেট। আর শুধু দেখতে পাওয়। নয়? সে প্রায়ই 
দেখত জানলায় দা(ড়য়ে গভার সেহময় দৃষ্টঠে ললিতা 
তার দিকে চেতে আছে-সে দু্টতে কি কোমলতা! 
কি মধুর প্রাণস্পশাঁ করুণা! সেই সসিগ্ধকরুণ দৃষ্টিতে 
আমীরের তাপিত অগ্তরের সব জালা থে ছ্ডিনে যায় ! 
কত সময় সেদ্রেখত তার ছুঃখময় গান শুনে ললিতার 
আয়ত নয়নছুটি অশ্রপূর্ণ হয়ে উঠশ । তখন তাঁর মনে কি 
আনন্দ! তার এই অনন্তদৃখে লপিঙার কোমল হ্বদয 
স্পর্শ করেছে এই তার আনন্দে কারণ! সে ভাবে 
আমাৰ এই ভালো--ওগে! আমার এইটুকুই ভালো | 
তোম।কে আমি প্রাণভরে দেখতে পেয়েছি, তুমি আনার 
দুঃখে কূঁতর হয়েছ, এইই আমার ষণেষ্ট হয়ছে, আমি 
আর কিছু চাই না, আমি এমনি দুর থেকে তোমার 
পূজা করব, তুমি এ দানের পুর্জা এই ভাবেই গ্রহণ 
কোরো, তা হলেই আমি কতার্থ হখ। পণিগার স্বাভা- 
খিক 
ছঃখে একান্ত কাতর হয়েছিণ। মেদিন জাশীর তাকে 
কোনমতেই খাওয়।ব'র জগ বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারত 
না সেদিন সে তাকে অনাহারে পড়ে থাকতে দেখে 
দ্াসীকে দিয়ে কত তালে ভালে খাবার পাঠিয়ে দিত। 
আমীর তখন অসীম আগ্রহে ও আনন্দে দুহাত মেলে 
সেগুলি গ্রহণ করত । রর 

এমনি করে কৃতদ্দিন কেটে গেল। অবশেষে ললিতার 


 প্রধাসশী- মাঘ, ১৩২১ 


কোমল স্লেহপ্রবণ মনটি এহ অবোধ পাগলের . 


রি ১ রি খ্য় ও 


৯/৯০/৯, 


এগোৌা” অর্থাৎ, হিনাসনের হী এল । এদিন রি 
বাপের বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কাদতে কাদতে 
গাড়ীতে উঠল, তখন গাছতলার দিকে চেয়ে সে 
অপহায় পাগশের জন্টেও তার জদয়ের একাংশ হাহাকা, 
করে উঠল-_আহ বেচারা অসহায় পাগল ! সে কিছু 
জানে না, কিছুই বোঝে ন।, তাঁকে যত্বু করবার কেই 
নেই। সে তণু তাকে কতকটা স্নেহ যত্র করত। পাগল 
তখন গাছতলায় ছিল না। সেই শুগ্ঠ গাঁছতলার দিকে 
চেয়ে চেয়ে ললিতা অশ্রপাত করে চলে গেল। পাগল 
এ খবর জানতেও পারলে না। সে তখন আর কোথার 
ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 
সমস্ত দিন পরে বিকাণে যখন সে তার স্থ/নটিতে 

এসে বসল তখন প্রতিদ্রিনের মত জানলাটি খোলা 
দেখতে পেপে না । কতক্ষণ সেইদিকে চেয়ে চেয়ে সে 
বসে রইল, ক্রমে গুন্য অগ্ত গেল, সন্ধা হল, তবু সে 
জানলাটি কেউ খুললে না। রাত্রি হল, একটি একটি 
করে তার ফুটে উঠল চাদের আাপোয় চারিপিক হাসঠে 
লাগল, কিন্তু আঙ্গ কেউ সে জানলাটি থুললে না। সে 
তখন অধৈরধধা হযে উঠতে পাগল -কি হল? কি হয়েছে 
আগ, ললিতা কেন এদিকে আসছে না? এমন ত 
কোন দিন হয় শা? সে জানত তার গান শুনলে লণিতা 
যেখানে থাক জাপলায় এসে দাড়াবে, আর সে স্থিব 
থাকতে ন! পেরে উচ্চস্বরে গান পকুলে-- 

তেরে ন্যনওয়া যাঁছ ভরে, 

হম চ5ওরত তুমে ভুলত শাহি, 

তড়পত হা গতসে জল মছন্িয়া--যাদু ভরে 

ময় ভড়পত ছু" দিন রয়ন সয়া, 

অব ০৩1 গলেষে লগালে 
তড়প ভড়প পিয়া ঘায়, বিন পিয়া কড়ু না সোহা 
অব তে! গলেষে লগালে স ইয়া 
আগন পাশ বোলা লে! 

কিন্ধ আঙ্গ সবই বিফল হল। বার বার সে কত গান 
গাইলে, যে-সব গান ললিতার প্রিয় ছিল ফিবিয়ে 
ফিরিয়ে কতবার নেই গানগুপি গাইলে, কিন্তু আঙজ্জ আর 
কেউ জানলায় গার গান শুনতে দাড়াল না । পাগলের 
মন আকুল হয়ে উঠল-_তবে কি তার কোন অমঙ্গল 
ঘটেছে? কিছু অসুধ করেছে কি তার?-_-তাই সম্ভব, 


রথ সংখ্য। রা 


সে কোথায় জবের হি অচেতন হয়ে পড়ে আছে, 
তার গানের সুর হয়ত তার কানেও যাচ্ছে না। পাগল 
অস্থির হয়ে শেঠের বাড়ীর চারদিক প্রদক্ষিণ করে 
গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতে লাগল । কই! কোথাও কিছু 
শব্দ শোনা যায় নাত? বিষম উৎকঠায় কাতর হয়ে 
সে গছিতলায় পড়ে রাত কাটালে। ভাবছে লাগল 


সকালে নিশ্চয় কোন খবর পাওয়। যাবে | সকাল হল, 


প্রতিদিনের মত যেযার শিয়মিত কাজ আর্ত কুলে, 
সে সতৃষ্ণ নয়নে বাড়ীটির দিকে চেয়ে বসে বুইল। 
বেল! হল, শেঠজ্জীর বাড়ীতে প্রতিদিনের মত কাজকর্ম 
চলতে লাগল । কিন্তু পাগল যে আর মন শান্ত রাখতে 
পারে না! সেরাস্তার চারধারে বাড়ীর চারধারে ছুটে 
বেড়াতে লাগল, কোথায় লপিতার দেখা পাবে। 
কাছে তার খবর পাবে? সমস্ত গাত্রি জাগরণ, উপবাস 
ও মনের বিষম উদ্বেগে তাকে কাতর করে তুলণে ৷ এই 
ভাবে সেদিনও কেটে গেল। আবার সন্ধ]া এল, শেঠজী 
গদি গেকে বাড়ী ফিরলেন, তার এ বন্ধুরা সব 


কার 


প্রতিদিনের মত এক এক করে দ্ষুটতে লাগলেন, তাদের 
উচ্চহাপি ও গন্প প্রতিদিনের মতই সমভাবে চলঠে 


লাগল। নিরানন্দ পাঁগণ কেবণ রি হয়ে বসে। 
সংসার যেমন চলছিল তেমনই চলছে, কোন বিষয়ে 
কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় শি, কেবল তার কাছেই আঙ্জ 
সব শূন্ময়! আঙগ দ-দিন হয় গেল পেই জানলাটি কেই 
খোলেনি' আগ ছুর্দিন সে ললিতাঁকে একবাবও দ্রেখঠে 
পায়নি, কি হল তার সে খবরটি পর্য্যন্ত পাওয়া ঘায়নিঃ 
তবে আর সে কি আশায় মন বাধবে? মন কতকটা 
স্থির করবার জন্টে সে গান গাইতে চেষ্টা করলে, কিন্ত 
আঙ্গ আর তার ক থেকে কোন সুর বেধোতে চাইল 
না। বহুচেষ্টার পর যদ্দিও সে গান ধরলে 

“মেরা দিল তো! দেওয়াপ1! জাণ তেরে পিয়ে"__ 
কিন্তু সে গান তার যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের আর্তনাদের মত 
শোনাতে লাগল । সে তখন ঘোর অবসন্ন হয়ে গাছ- 
ওলায় পড়ে রইল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল 
“কোথায় 8 আমার জীবনের আরাধনার ধন! আজ 
তুমি কোথায়? আজ ছুদিন তোমার দেখা না পেয়ে 


আলোচনা_মহীপালপ্রসঙ্ 


৪৩১ 


ধার পাণ আকুণ হয়ে উঠেছে । আমি *ত [কিছুই চাই 
না, কেবণ দিনান্তে দু থেকে ভোমার দেখেই আমি পরুম 
আনন্দে ছিলাম, আমায় সেটুন-থেকেও বধিঃশ করলে 1” 
এই তাবে সে-রাত৪ তার সেই গাছ ওখায় কেটে গেল?। 
+. এদিকে ছুধিন ধরে ভাকে বাড়ীতে দ্বেছে না পেষে 
জমার তোরের বেদায় তাকে খাতে এপ । গাছতলায় 
ব্নার উপরে আমী€কে দিল্পনাবে পড়ে থাকঠে দেখে 
জামীব্রের চোখ ফেটে জল এপ, সে গভীর শ্েহতরে তার 
গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে লাগণ «আমীর ! আমীর ! তাই 
আমীর 1” কিন আমীরের মার কেনে সাড়াই পাওয়া 
গেশ না। আমীরের সকল গানের অবসান হয়েছে! 

দেখতে দেখতে এই অদয়বিধারক সংবাদ সহবুময় 
ছড়িয়ে পড়ল। যে একথা শুনলে সেই তাঁকে মনে করে 
অশপাত ক?ুতে লাগল। জামীর আর আস্মীয়ের 
এসে শবদেহ তুলে নিয়ে পূর্ধে!ক্ত প্রান্তরে কবর দিলে। 
বনে অনেক কষ্ট পেয়েছিৎ। এখন এই নিজ্জন শাস্তি- 
ময় স্থানে সে মনের শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। গ্রাতি- 
সন্ধ্যায় বন্ুগতপ্রাণ জামীর সেই সমাধিটি ফুলের মালার 
সাঙ্গিয়ে আলো লিয়ে বন্ধুর উদ্দেশে অঙবর্ণ করত। 
দেওয়ানার এই শোকপর্ণকাহিনী এলাহাবাদের অধিবাসী- 
দের মনে বভদিন জাগণক ছিল । 

মুত সবোজকুমারী দেবী । 


শগীলোচন। 


[আলোচনা প্রবাদীর এক পু অর্থাৎ ৫** শর্দের বেশী হইলে 
প্রকাশ করা সম্ভব হইবে শা। মুল প্রবকার শেষ জথাণ দিগে 
তাহার পুর সে আলোচনা বদ্ধ হইল মনে করিতে হইবে ।] 


মহীপালপ্রগঙ্গ | 


গত অগ্রহ্থায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহ।রা রায় মহাশয় 
কাঠিকের প্রবাপীতে প্রকাশিত শ্ামার মহীপালপ্রসঙ্গ নামক 
প্রবন্ধটির বিঘযে কয়েকটি মগ্তবা প্রধাশিত করিয়া আমাকে বিচার 
করিরা দেখিতে এবং প্রবাসীর পাঠঞ্গণকে জানাইতে লিখিক়াছেন। 
প্রবন্ধের, বিশেষত উতিহাসদূলক প্রবন্ধের যঙ বেশী আলোচন! 
হইয়া সতা নিদ্ধীরিত হয় ততই মঙ্গল। 'ালো5নার শুত্রপাত 
যাহার প্রবন্ধ অবলম্ণে আরব হইয়াভচিল তাহার এই বিষয়ে গুরু চর 
কর্তব্য এই €ঘে বিচার বিতর্কে যে সত্য নিদ্ধীরিত হয় তাহা মনিয়া 
লওয়া এবং আুল হইয়া! থাকিলে সর্ববসমণ্ধে নিজের ভূল স্বীকার 


৪৩২ 


ফর] বহুদিন স্বয় আমাদের একজন ইতিহাসের অধাপক ইচি- 
হাসের উত্তরপত্রে ভুল উত্তর দেখিয়া ক্ুন্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন__ 
“জান? মিথ্যা প্রচার কর] পাঁপ-__এবং বহুকাল মৃত এতিহাসিক 
ব্যক্তিদের স্ন্বন্ধে মিখা! তথ্য লিপিবদ্ধ করা মহাপাপ?” মনের 
ভূলে ইতিহাসের উত্তরপর্ে ভুল লিখ! গুরুতর পাপ বলিয়া মনে 
করি না, এবং জ্ঞান ও বিচারশক্তির অ্ডাব-হেতু ইতিহাস উদ্ধার 
করিতে ফাইয়া, ভূলপথে চলা এবং ভুল তথ্য প্রচার কর] অসহ্থা 
অপরাধ বলিয়| গণ্য নাও হইতে পারে-_কিস্তু নিজের ভুল বুঝিয়।ও 
আত্রমত সমর্ণন করিতে উদ্যত হওয়। অথবা পুৰ্ন মত প্রত্যাহার 
না কর! হেয় বলিয়া! যনে করি। 

বিনোদবাবু খে কয়েকটি বিষয়ে সংশয় উথ্থাপন করিয়।ছেন 
সেগুলির বিষয়ে যথাজ্ঞান নিশ্ষে ণিবেদন করিতেছি । 


(১) 


মহীপালের বাঘাটড়া লিপি কুমিল্লার রাঙ্গণবেড়িরা সবডিভি- 
সনের অন্তর্গত বাঘাউড়া গ্রাম হইতে ঢাকা সাহিন্চা-পরিষদের 
পুরাতত্র-সমিতির সভ্য শ্রীধুক্ত উপেন্দ্রচন্্র গুহ বিএ, বি, টি, মহাশয় 
গত বৈশাখ মাসে আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তাহার কিছু পরেই 
উপেক্জবাবু “ঢাকা রিভিট” পত্রে সেই লিপিবিষয়ক এক প্রবন্ধ 
ইংরেজীতে প্রকাশিত করেন। প্রবদ্ধ-মধ্যে লিপিটির শ্রীযুক্ত রাধা- 
গোবিন্দ বসাক মহাশয় কর্তৃক উদ্ধ'ত এক পাঠ ছিল। 

রাধাগোবিন্দ বাবু সময়ের অল্পতা- ও বান্তহ!-প্রযুক্ত লিপিটির 
বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধত করিতে ন1 পারায়, এবং উপেক্জ বাবুর প্রবন্ধে 
লিপিটির প্রকৃত গুক্ত্ব দেখান না হওয়ায় পরের মাসের [):০০ 
1২০৮1৬৬তে আমি লিপিটির একটি শুদ্ধ পাঠ উদ্ধত করিচে চেষ্টা 
করি এবং লিপিটির এঁতিহাসিক গুরুত্ব বুঝাইয়া দিই। বঘাউড়া 
লিপির বিষয়ে আমার এক প্রবন্ধ শীগ্ই এসিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। লিপিটি এই £- 

(১ম) ও সতত. ৩ মাঘপিনে ২৭ শ্রীমহীপাল দেব রাজ্যে 

(২য়) কাঁঙ্রিরিম়ং নারায়ণ ভটাপকাখ্যা সমভটে বিলকিন্ 

(৩য়) কীয় পরম বৈষবস্য বণিকৃলে।কদত্তস্য বনগুদত্তহত 

(৪র্থ) ম্তমাতা পিজোরাত্মনশ্» পুণা যশো অভিনৃদ্ধয়ে ॥ 
লিপিখানি $সম৩ট রাজের আ'স্থিতি-নিণর়ে হয সাহাধ্য করিয়াছে, 
তাহা এই আলোচনার বিচার্ঘ্য নহে। এইখানে কেবল দ্রষ্টবা এই 
যে এক মহীপালের বাজহের তৃতীয় বৎ্মরে সমতট: নামক পূর্ধব- 
প্রান্তাবস্থিত প্রদেশ তাহার অধীন ছিল। এই মহীপাল কে? ইনি 
দ্বিতীয় মহীপাল হওয়া] সম্ভব নহে, কারণ-__ 

(১) র্ামচরিতের মতে দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্ব স্ব্রকালস্থায়ী 
এবং অরাঞ্জকতাপুরণ ছিল-_-স্াহার মত রাজার সমতটে রাজ্য- 
বিস্তার অসম্ভব । 

(২) আর রামচরিত বর্দি না মানেন তবে রায় মহাশয়ের মতে 
দ্বিতীয় মহীপাল পিতা বর্তমানেই পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, 
কাজেই যাহার রাজ্যপদ লাভ কখনই হর নাই, তাহার রাজত্বের 
তৃতীয় বৎসর কি করিয়৷ উাল্শখিত হইতে পারে? কাজেই এই 
মহীপাল প্রথম মহীপাল ভিন্ন আর কেহই নহেন। হ্হার অনুকূলে 
প্রমাণের অভাব নাই ।--. 

(১) দিনাজপুর রাজবাটার স্তস্তলিপিতে জানিতে পারি যে 
একজন আগন্তক কাস্বোজবংশজ গ্েখড়পতি আসিয়1৮৮৮ শকাব্দে 
যাণগড়ে শিবষনির প্রতিষ্ঠা করিয়াথিলেন। রমাপ্রসাদ বাবু প্রমাণ 
করিয়াছেন ইনি ১ম মহীপালের পিত? দ্বিতীয় বিগ্রহপাল দেব। 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


(২) বাণগড়-শাসন হইতে জানা যায় থে বিগ্রহপাল সৈস্য 
সামন্তসহ জনপঢ়রর পূর্ববদেশে ঘুরিয় বেড়াইয়াছিলেন। 

(৩) বাণগড়-লিপিতেই জানা যায় যে ১ম মহীপাল অনধিকারী 
কতৃক পিনুপ্ত পিহ্রাজ্য উদ্ধার করিয়া সমণ্ড ভুপালগণকে চরণাগত 
করির়াছিলেন। 

(৪8) অধুন। বাঘাউড়ালিপি সপ্রমাণ করিতেছে যে যে-পূর্ব্ব- 
দেশে রাজ্য হারাইয়া দ্বিতীয় বিগ্রহগল ঘুরিয়। বেড়াইয়াছেন 
মহীপাল নামক একজন রাজার রাজত্বের প্র।রণ্ডের দিকে তাহা সেই 
মহাপালের অধীনে ছিল। 

(৫) ১ম মহীপালের রাজধেক পথম দিকের কোন লিপি এই 
পর্ধান্ত পশ্চিন বঙ্গ উত্তর-বঙ্গ লা অন্ত ক1থ1ও আবিদ্কুশ হয় নাই। 
এইরকম লিপি বার্গালাদেশের পূর্ব-প্রান্তস্থিত খুমিল্লায়ই প্রথম 
আবিক্ৃত হইল। 

এই প্রমাণপরম্পর1 এই তথা কুট।ইয়া তোলে থে £--বাঘা উড়া- 
লিপি ১ম মহীপাল দেবের ; দ্বিতীয় বিগ্রহপাল কাখোজবংশজ 
গৌড়পতির হস্তে রাজা হারাইয়! পূর্ববাঞ্চলে সমতট প্রদেশে যাইয়া 
আশ্রদ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । তৎপুজ ১ম মহীপালের রাজত্ব সেই 
প্র্দেশেই আরক হয়-পরে তিনি সমতট হইতে সৈন্য পরিচালন 
করিয়া বিলুপ্ত পিহরাজ্যের উদ্ধার করেন এবং বঙ্গের সার্ববতৌম ই 
লাশে প্রয়াসী হন। 

সমতট হইতে অগ্রসর হইয়া! উত্তর বরেশ্ জয়ের প্রধান আপত্তি 
রায় মহাশয় এগ দেখিয়ছেন ঘে--"এ মময় দক্ষিণ বরেন্দ্র দেওপাড়া 
গ্রামে শ্রহারশূব রাজঙ করিতেন । তাহাকে মহীগাল জয় করিয়া- 
ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। সমতট হইতে উত্তর বপ্েন্ত্ে 
গেলে দক্ষিণ বরেন্দ্র জয় না করিয়া ঘাওয়া যায় না। 

প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া কোন কথা ণ! বলিয়া যাঁদ জোর করিরা 
(৫9310800671) তথা প্রচার করিতে আরস্ত করা যায় তবে কিছু 
বিপদের কথা । বিনোদবাবুর মত ভতহাসঙ্ঞ বাক্তির নিকট হইতে 
আমর। তাহা প্রঙ্াশ] করি ন। তাহার উপারি-উদ্ধ- কথাগুলির 
মধ্যে দিয়পিখিতরূপ জোরের কথ| দেখিতেছি। 

(১) প্রছ্যন়ণুর নামে কোন ব্য [ছলেশ, (২) তিনি দেও- 
পাড়াতে রাজত্ব করিতেন, (৩) িশি মহীপালের সমসাময়িক 
ছিলেন, (8) তিনি মহীপালের বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন। 

এই-সক্ষল কথার কোন এঁজিহালিক প্রম[4 
অৰগত নহি। 


আছে বলিয়! 


(২) 


বিনোদবাবু জানাইয়াছেন যে মুর্শিরদাবাদ্দের সাগরদঘি ১ম 
মহীপালের খশিত নহে, কারণ “এ স্থানে একখানি প্রস্তরলিপি 
আছে তাহাতে জানা যায় যে ৭১০ বা ৭৪* শকে এ দীঘি খনিত 
হইয়ছে। কিন্তু প্রথম মহীপাল পশম শতাব্দীর শেষে এবং একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন।” 

এইখানে প্রমাণ সংগ্রহে বিনোদবাবু যে অসাবধানত।র পরিচয় 
দিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ইতিহাস-মালোচকের সধত্বে পরিহ্তব্য। 
অনাবধানতাগডল নিম্নরূপ £--- 

(১) যে প্রস্তরলিপিখানির কথা বিনোদবাবু উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহা শ্রীযুক্ত ধিঝিলনাথ রায় বোধহয় প্রথম “পাহিত্যে” তাহার “উত্তর 
রাড়ে মহীপাল' নামক প্রবন্ধে এবং পরে তাহার মুর্শিদাবাদকাহিনী 
ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে সাঁধারণ্যে প্রচার করেন। সেইগুলিই 
বোধ হয় রায় মহাশয়ের উদ্ধত উক্তির মূল। কিন্তু সেগুলি আর 


৪র্থ সংখ্যা ] 


একবার পড়িলে বিনোদবাবু দেখিতে গাইবেন যে শিখিলবাবু ম্পষ্ট 
লিখিয়াছেন যে-- 

(১ মহীপাপ-দীঘিতে কোন প্রস্তর-লিপি নাই একখানা বহুদিন 
পূর্বে ঘাটলায় আটকান ছিল বণিক! প্রবাদ মা আছে। 

(২) প্রস্তর-লিপিতে ঘে প্লোকটি ছিল বিয়া প্রবাদ তাহ! 
অত্যন্ত অশুদ্ধ সংস্কতে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। নিখিলখাবু 
তাহা লিখিয়া লইরা, তাহ।কে শুদ্ধ করিয়া তাহা হইতে থে তারিখ 
পাইয়াছেজি তাহাই প্রচারিত করিয়াছেন । তাহাও আধার একটা 
অক্ষর না শব্দের গোলমাণে ছুইট1 তারিখ হইয়া পড়িয়াছে। যথা 
৭১৬০ ও ৭৪০! 

এরূপে লঞ্ধ তারিখের ও প্রস্তর'লশির যুল্য কি তাহা কি রায় 
মহাশয় বুবেন না? 

তবে কথা হইতে গানে যে মহীপাল দীঘি এবং অসংখ্য মহী নান- 
ুক্ত স্থান ও কীর্তির কর্তা ষে ১ম মহীগাল তাহ।র প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ বিশেষ কিছু নাই-_-পরোক্ষ প্রমাণ পরবস্ত খিারে ভুষ্টবা। 

(৩) 
মোগীপাল-মহীপাল-গোপীপাল-গাত। 
ইহা ওশিচা যত লোক আনান্দত ॥ 

গৈতন্য-ভাগবত্তের এই পপোক্ত মহীপালকে বিশোদবাবু প্রথম 
মহীপাল বণিযা। স্বীকাত্। করিঠে চাহেন না। হাহার মতে এঠ 
মহীপাপ দ্বিতীয় মহীগাপ। এই ধিনয়ে বিনোদ বীথুর বঞ্তবা এই ঘে-- 

(১) দ্বিতীয় মহাণাল অরিত ধান্সিক ছিলেন। পানচরিত্রে 
স্কাহার »রিত্র অতি জখন্য ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। 

(২) রাষ১রিতে বে লিখিত আহে ঘে ২ম মহীপালের অত্যা- 
চারে বিদ্রোহী হইয়া ভাহাঁর রাজঙ-সমঘে কৈবর্তগণ পালরাজ্য 
উপ্টাইয়া দিয়াছিপ এই কথাট! একেবারে ডুল। 

(৩) মদনপালের তাত্রশাসনে নে দ্বিতীয় মহীগালের প্রখংসা- 
নচক একটিমাত্র শেক আছে তাহাই অকাট্য সত্য। 

(৪) পিতার জীণন্কালেই ২য় মহীপাল পরলোক গন 
করিয়াহিলেন, কিন্ত তাহার কী্প্রভা এত উদ্দ্রলতা লাশ করিয়াহিল 
যে পরবস্তী পাণরজগণ নিজেদের বংশতালিকায় সগৌপবে এই 
অগ্রাপ্ত-রাজপদ পুণ্যবান মহাগ্রার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

(৫) রামচরিঠ কাব্যশ্রন্থ। কবির উদ্দেগ্ত মদনপালের 
অনুগ্রহ লাভ কর1। কিন্তু রাম5রি৩ ইতিহাস নহে ইহার পাত 
হালিক মুল্য কিছুই নাই। রামচরি৩ কাব্য ইতিহাস-মধ্যে স্থান 
পাইতে পারে না: ইহার একটি কথাও ঠিন্চ নহে। 

এই বিষয়ে আমার বক্তব্য অশেক আছে। আলোচনার সক্কীণ 
পরিসরে তাহা বল! হয় না। তবে সংক্ষেপে মোট কথা কয়ট! 
বলিয়া বাই। 

রায় মহাশয়ের “গৃহস্থে' প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয় দেখিলাম-__মনে 
হইল যেন সঙ্ধাকর নন্দী ও শশ্ত কাবা রামচপরিতেপ্র উপর রায় 
মহাশয় হঠাৎ চটিয়া প্রযমাণপ্রয়োগ না শুনিরা মদনপ।লের আত্ম- 
পূর্বপুরুষের প্রশংসা-স্চক গুট ভ্ই শ্লোকের উপর অতিথাক্জায় 
নিউর করিয়! সরাসত্রি বিচারে কবি ও কাব্যকে একেবারে আগ্ডা- 
মানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের উপকরণ 
অত্যন্ত অল্প -এই অবস্থায় ইতিহাস-আলো5কগণ যর্দি কেবল 
অসংঘত ও জোরদার ভাষা ও বাক্যের বলে নুপ্ত ইতিহাস গড়িয়া 
তুলিতে চাহেন তবে তাহা পঞ্িতসমাজজে শ্রদ্ধ৷ পাইবে বলিয়া মনে 
হয় না। 


আঅলোচনা-মহীপালপ্রসঙ্গ 


৪৩৩ 
খালরাজদের আমলে কৈথগু-বিদ্রেহ স্বপও নঢুহ, যায়াও নহে, 
তাহা প্রকৃতই ঘটিয়াছিল। ব্যাপা4১1 হইয়াছিল প্রঞ্জার কাছে 
সাজার পরাজয়! সেই ব)াপারের তিল রকম বিবরণ থাকিতে 
পারেনবথান 

(১) বুনুধান রাজার পক্ষের লিখিত (বিবরণ | 

(২) শুহুধান প্রজার পক্ষের লিখিত বিবরণ । 
5:0৩) তুতীয় পঙ্গেন্ লিখিত বিবরণ। 
ইহার মধ্যে হই রকম বিশ আমরা পাইয়াছি। মদনপাল ও 
বৈদ্যদেধের তাত্রশ।সনে (লিখিত বিবরণ ১৭১ কোঠায় পড়ে। ২য় 
কোঠার বিবরণ পাওয়া যায় শাই। ৩য় কোঠার বিবর্ণ সন্ধাকর 
নন্দীর লিখিত রামচবিত। 

১ম কোঠার বিবরণ এউছ্রগ ২ 

(ক) বৈদ্যদেবের ভামশ।সন 

(১) স্ুষ্যদেবের বংশে গুণ বিগ্রহপাল জন্ম গহণ করিয়া 
ছিলেন (১ম শ্লোক )। 

(২) তীহার রামপাল নামে পাসকুলসমুদ্রোখি হচন্দ্রূপ পুজ্ক 
যুদ্ধার্ব লঙ্ঘন করিয়া ভযকে বধ করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধারপাধন 
করির। সাআাজ্যপাভে খ্যাঙভাঞন হইয়াছিলেন। 

(খ) মদনপালদেবের আত্রশাসন ! 

(১) বিগ্রহপালদেবের চন্দননারি-মনোহর-কীত্রিপ্রভা-পুলকিত 
বিশ্বনিবীসি-কীর্ভিহ নীমান মহীপাল নামক নন্দন মহাদেবের ন্যায় 
দ্বিতীর দ্বিজেশমৌলি হইয়াহিলেন | (১৩শ শোক) 

(১) তাহার প্রঙাপশালী “নাহধ নারথী” শুরপাল নামে এক 
অন্থজ ছিল। (১৪শশক্রোক) 

(৩) তিনি সর্ধববিধ অন্ত্শস্তথ্ের পাগল্ভো শক্রবর্গের স্বচ্ছন্দ 
স্বাহাবিক বিব্রমাতিশব্যধারী মনে শীঘ্ বিময় ভয় বিস্তৃত করিয়া 
ধিয়াছিলেন। (১৫শআ্রোক) 

(৪) এই নরপতির সঙ্েদর রাষপাল দিবা প্রজার পক্ষতুক্ত 
প্রজাবর্গের এতিশয় আক্রমণে আত এবং আন্দোলিতচিতত হইয়া 
ধৈর্যাবলধন করিয়াছিলেন | €(১৬শ শ্লোক) 

তৃতীয় কোঠ।র অর্থাৎ রামঢরিতের লিখিত বিবরণ এইরূপ £-- 
তৃতীয় বিগহগালের তিন পুর, নহীপাল, শূরপাল এবং রামপাল। 
তাহার মৃত্যুর পরে মহীগাল পিহাসনে আরোহণ করেন, এবং 
রাষপাঁল ও শূরপালকে কারাকুদ্ধ করিয়া দু্ধার্ধযরত হন। কৈবর্ত- 
জাতীয় দিবা বিদ্রোহী হইয়া মহীপাঁলকে যুদ্ধে ণিহত করেন এবং 
বরেন্দ অধিকার করেন। দিব্যর পরে ভাহার ভ্রাতুপ্পুত্র ভীম 
বরেন্দের অধীঙ্বর হণ। উত্যবসরে রামপাল নানাদেশ পর্যটন 
করিয়া বিপুপবাহিনী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ শীমকে বন্দী করেন। 
ভীম পরাঞ্জিত হইলে ভাহার বন্ধু হরি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার 
র।মপালকে আক্রমণ করেন কিন্তু ভীনণ খুদ্ধে দত ও শিহত হন। 
রামপাল বিদ্রোহ দমন করিয়া রমাবতী নগর, জগদ্দল মহাবিহার, 
অপুনওবা তীর্থ ইত্যাদি প্রতিঠিত করিতে মনোযোগী হন। 

এখন রায় মহাশয় সঞ্জাকর নন্দীকে মিব্যাবাদী ঠাওরাইয়াছেন 
(কি ডিসাবে, তাহার ধিগার করিয়া*দেখা যাঁটক। রায় মহাশয় 
লিখিয়াছেন ঘে রাধচরিত রঢনা কারয়া মদনপালের প্রসাদ লাভ কর! 
নন্দীপুজের উদ্দেশ্ট [ছিল। পুর্বপুরু্মর (রায় মহাশয়ের মতে) 
কুৎ্সাপূর্ণ মিথ্যা চরিত্র চি্রণে কলগ্লিত পুস্তক রচনা করিয়! 
অধস্তন পুরুষের প্রসাদ লা5 করার চেষ্টা একটু অসঙ্গত মনে হয় ন 
কি? রায় মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া দেবিবেশ। 

রায় মহাশয় বলেন-যদনপালের তাত্রশাসনের ১৩শ গ্পোকে 


দেখা ্ায় থে মনীগালকে বিহরানের নন্দন বল। হইখুষে। 
“হাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে মে রাঁজা হইবার পূর্ব্বেই ভিনি মৃত্যাযুখে 
পতিত হউয়াছিলেন।” কাধেই স্টাহার অত্যাচার, রামপাল ও 
শুরপালকে .কারারুদ্ধ করা, কৈবর্তপতি কর্তৃক পরাজয় ও মুড 
একেবারে মিথা! | এক নন্দন শবের মধ্যে এতখানি অর্থ আবিদ্দার 

ও তাহার বলে সন্ধ্যাকর নন্দীর বিদ্বৃত বিবরণ উড়াউয়া দেওয়া 
স্বিরবুদ্ধি এরতিহঠসিকের লক্ষণ নহে। নন্দন শঙের অতগাশি অর্থ 
আবিষ্কার করিয়! বায় মহাঁণয বিপদে পড়িয়াচিলেশ_কারণ পাল- 
রাজগণের তালিকার মধা আবার দ্বিঠীয় নঠীপালের নাম আছে 
যে। কাজেই তিনি শিঞ্ষান্ত করিয়।ছেন ঘে মহীপাল এত কীর্তিযাশ 
হইয়াছিলেন যে রাজা না হইলেও পালর।ঞরগণের তালিকায় ঠাহাকে 
বাদ দেওয়া চলে নাই । এরকম পৌঁড়ামিপূর্ণ ও ঘুিশুন্য মতবাদের 
আলোচনা নিরর্ক। বায় মহাশয়ের বৃক্তব্য এই যে যর্দি 
সন্ধ্যাকর-বর্ণিত ঘটন1 সতাই হয় বে মদনপালের তাআশাসনে এই” 
সব কথা নাই কেন? অধস্তন পুরুষ নিজের তাত্রশাসনে পূর্ববপুক্রবের 
অপঘশ লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন এমন ব্যাপার ইতিহ!সে এই- 
পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। পূর্বপুরুষের অপধশ তাত্রপটে লিখি 
চিরস্থায়ী করিয়া গেলে মদনপালকে নিঃসক্কোচে কুলাঙ্গার বলিয়া 
শির্দেশ করা যাউত। পালর।জগণ ত পূর্বেও আর-একবার 
কান্বোজান্বয় গৌডপতির হাতে রাজ্য হারাইয়ছিলেন। ২য় বিগ্পাল 
যে রাজ্য হারাইয়াছিলেন, এবং পূর্বনাঞ্চলে খাইয়। আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন তাঁশ্রশাসনে তাহার কোনও উল্লেখ নই, বরং বর্ণনা পড়িয়া 
মনে হয় তিনি বুঝি সটৈন্যে পৃর্বিদেশ বিজগ্ন করিতে গিয়াছিলেন ; 
কিন্তু তাহার পুত্র যে হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, সগৌরবে 
তাহার উল্লেখ আছে। এস্বলেও মদনপাল, মহীপালের পত্নকাহিশী 
উল্লেখ না করিয়া ঠাহার বথাসভ্ভব প্রশংসাই করিয়াছেন-_ কারণ 
পূর্ববপুরুমের অপযশ ঘযোষণ1' কর অগ্ঠান্স হইত। কিন্তু রামপাল 
যখন রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন তখন টিবধ্দেবের শাসনে এবং 
মদনপালের শাসনে উচ্চৈ:স্বরে তাহার প্রশংসা করা হইয়াছে 
সেই দেশব্যাপী প্রশংসার জেরই সন্ধাকর নন্দীর রাম5রিত কাবা ।* 
রামচরিতেও মহীপালের অতগাশারকাহিনীর যেন আনিচ্ছাক্রমে 
নেহাৎঈ সত্যের গৌরব রাখিবার জগ্ত অপরিশ্ঠুট চাষায় অল্প আভাস 
দেওয়া হইয়ঞডে। | 

মদনপালের তীম্রশাসনের ১৪শ ও ১৫শ শ্রেকে শুরগালকে রাজা 
বলিয়া উল্লিখিত দেখিয়া এবং সাহার সাহসের প্রশংসা দেখিয়া রায় 
মহাশয় বলিতে চাহেন যে শূরপাল যখন রাজা ছিলেন তখন দিব্যের 
বরে জয় যিথ্যা কথা । এই বিষয়ে আমাদের বক্তণা এই দে শুরপাল 
ও কাহার জো্ঠ ভ্রাতা মহীপাল দে বৈদাদেবের তামশ।সনে উল্লিখিত 
হন নাই ইহা বিশেষ সন্দেইজনক। মদনপালের তাত্রশাসনের ১৫শ 
শ্লোকে শ্রপাপের শঞ্বরের মনের যে “ন্বচ্ছন্ন স্বাভাবিক বিভ্রম।তি- 
শয্ের" উল্লেখ পাওয়া বায় তখন সন্দেহ বর্ধিত হয়। পরে বগন 
দেখা যায় থে শুরপালের রাজখকালেব ফোন নিদর্শন বরেন্দ, বঙ্গ 
অথব1 রাড হইতে বাহির হয় নাই, কিন্ত বিহার অঞ্চল হইতে শাহ।র 
রাজত্বকালের লাপ পাওয়া গিয়াছে তখন ব্যাপারটা পরিক্ষার হইয় 
আসে। ইংলগড প্রথম চালস্‌এর ,হতার পরে বে বাপার হইয়াছিল, 
নাতে বিযনি ঘে ব্যাপার হইয়াছে, দৈরনিজারে পাল- 


্ ডিবি তাত্রশীসন, ই শাসন ও রিনি 
কাব্য গাঠে বুঝা যায় যে রামপালকে সীতাপতি রামের সঙ্গে 
উপমিত কর তখনকার ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছিল। 


 প্রবাসী_মাঘ, ১৩২১ 
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রর হা ভাগ, ২য় খণ্ড 


৮৯৯৫৯ ঠাপ ৯৫ ৯৫৯ পাস তি 


রাজ্যেও নেট ব্যাপারই ভি বয়েত্র ঘখন টনি দখল 
করিয়া লইলেন, তখন পাঁলরাজগণ তাহাদের নামমাত্র রাজগ্রী লইয়। 
বিহার অঞ্চলে সরিয়! গিয়ানিলেন। ২য় ঢাল'স্‌ যেমন ইংলও্ডে 
ক্রমোয়েপের পাধারণতন্থ সঙ্জেও ফান্সে বপিয়াই ইংলগের রাজা 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন_এবং তাহার প্রকৃত বাজত্বকালের কাগ্জ- 
পরে তাহার ক্াসাশাসনমধ্যবন্ত সাধারণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করিয়া প্রথম চাঁলগৃঞর হত্যার পিন হইতেই আরব বলিয়া ধরিয়া- 
ছিলেন,--বেলজ্জিরমের অনেকাংশ জান্দেনীর হস্তগত হইলেও বেল- 
জিয়মের রাঙ্গা যেষন এবনও নেলিয়মের রাঙ্গা আছেন-_-পাল- 
রাজগণও তেমনি বরেন্দ্র হারাইয়া রাজোর পশ্চিমাংশে আশ্রয় 
লইয়াও তাহাদের রাজধের দাপী ও ব্রাজোপাধি ছাড়েন নাঁই। 
রামপালের বরেওা উদ্ধার সম্বন্ধে মদনপালের তাত্রশাসনের ১৬শ 
শ্লোকের কতকগুলি মনগড়া অর্থ করিয়া বার মহাশয় শিদ্ধান্ত করিয়া 
ছেন যে রামপাল দিব্য কর্তৃক খুদ্ধে আহত হইয়া রাজা হারাইয়া 
আবার রাজ্য পুণরুদ্ধার করিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের মুক্তির 
অসঙ্গতিশ্থলি বিদৃতভাবে দেখাইতে গেলে পুথি বাড়িয়া বাইবে। 
তাহাকে কেবল শিয়পিখিত তিনটি বিধয় বিবেন] করিয়া দেখিতে 
অন্থরোধ করি। 

(১) রামপালের দিবোর অঙ্গে সুগ হয় নাই, কারণ মদনপ।লের 
শাসনের ১৬শ শ্লোকে পরিক্ষার লেখা আছে সে দিব্য প্রজার 
পক্ষভুঞ্ত শোকসমূহ আপিয়া রনপাঁলকে আক্মণ করিয়াছিল। 

(২) দিব্র ললাতুষ্প,ত্র ভীমের সঙ্গে রামগালের যদ্ধ হইয়ছিল 
-কারণ বৈদাদেবের তাম্রণাসনের ধর্খ শ্লোকে পরিদ্াার লেখ! 
আছে যে রামপাল ভীমকে বধ করিয়া বদেপণী উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

(৩) ভোজবশ্বীর বেলাব-শাসনে জাতিবন্্ধার গৌরব-বর্ণনায় 
লিিত আছে নে তিন কর্ণের কণ্যা বীর ককে বিবাহ করিয়া এবং 
দিব্যের ভুঙ্জকে নিন্দা করি সার্বভৌম শী বিস্তার করিয়াছিলেন । 
কর্ণের আর এক কনা যৌবনহীকে নহীপাল এধপাল রামপালের 
পিতা ভঠীয় বিগ্রহগাল বিবাহ করিগাছিলেন। কাজেই জাতবন্ম! 
ও তৃতীয় বিগ্রহগাল সমপামণিক ব্যক্ি এবং জাতবশ্রাকে বন 
দিব্যের ভূঞ্জ শিন্দা করিয়। সার্বভৌম ল। বিস্তৃত করিতে হইয়াছিল, 
পাতবন্ম(র সময়েই শি খুব প্রথণ হইয়া উঠিক্।ছিপ এবং তবন 
তৃতীয় বিগ্রহপাল পরলোক এমন করিয়াছেন । কাজেই [দব্য 
বিগ্রহপালের মবাবহিত পরবর্তী অর্থাৎ মহীপালের নমযের | এদিকে 
ভোজবম্মার তাম্রশাদনেই আর একটি শ্লোকাদ্ধ আছে যথা 

হাশিকষ্মবীরনপ্য ভুবনং ভূয়োংপি কিং রঙ্গনা 
মুৎপাতোয়মু( প) স্থিতোহন্ত $শলী শঙ্ক।নলক্ষাধিপত। 

ঢাকা রিভিউতে ঘখন প্রথম বেলাবশ।সনের পাঠ প্রকাশিত করি 
তখন এই গ্লঃকাদ্ধিটির ক্মাম আালরূপ পাঠ উঞ্জার করিতে পারি 
নাই। পরে সাহিঙ্ো জীমুক্ত রাধাগোধিন্দ বসাক মহাশয় এই 
শ্লোকটির উক্তপ্্প উদ্ধার করেন। অৃন| যুক্ত রাখালবাবু এসিয়া- 
টিক সোসাইটির পত্রিকায় বেলাবশাসনের পাঠ প্রকাশিত কারয়া- 
ছেন, তাহাতে আমাকর্তৃক উদ্ধত “শঙ্ক!বলআধিয়£” পাঠই গ্রহণ 
করিয়াছেন । কিন্তু আঘার বিবেচনায় রাধাগোধিন্দ বাবুর পাঠই 
এবং রাধাগোবিন্দ বাবুর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ঠিক। এই শ্লোকার্দাটির 
ব্যাধ্য/ এইরূপ--“হা ধিকৃ, কষ্ট্রের বিষয়, ভুবন অদ্য বীরণুন্য 
হইয়ছে, আবার কি রাক্ষদদের এই উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে? 
এই শঙ্কার সময়ে অলঙ্কাধিপ (রাম) জয়যুক্ত হউন।” রামচরিতের 
একটি শ্নেকে প্রাঙ্দেশীয় এক বন্মরাজা থে রাঙ্য পুনরুদ্ধারের পর 
নান! উপটৌকন দিয়া রামপালকে আসিয়া আরাধনা করিয়াছিল, 


ঃ্থ সংখ্যা ] 


সেই বিষয় অবগত হওয়া যায়। ডোবা বেলাব, শাসনে রাক্ষস- 
দের উপস্থিত উৎপ।তে রামপালের কুশলের জন্য প্রার্থনায় মনে হয় 
ভোজবম্মই রামচরিতে উল্লিখিত ব্মরাজা। এই উৎপাত বথন 
পুনর্ববার সমুপদ্থিত উৎপাত বলিয়। উল্লিখিত হইয়ীছে তখন ম্যান 
করি ভীমেগ মৃত্যুর পর তপীয় মহৎ হি থে পুনববার সৈগ্ঠ 
সংগ্রহ করিয়া রামপালকে আক্রমণ করির়[ছিলেন এবং ভয়দার 
যুদ্ধের পর পরাজিত ও শিহত হইয়াছিপেন,- ইহা সেই প্রসঙ্গ। 
এখন নিম়স্থ সমীকরণের (5১০01000101 ) দিকে দৃষ্টি কগ্রিলেই 
রামপা্স থে দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন পাই এবং সন্ধ্যাকর শন্দী থে 
যুদ্ধের ঠিক বিবরণই (দিয়!ছেন তাহার আভাপ পাওয়| যাইবে। 





রী 

ওয় বিগ্রহপাল-_--দৌবনখ। বাঃ শী 

২য় নহীপাল পিখ্য রী 

ভৎপর রাজা শুরপাল (পরব) রোপেোক সানপবন্মা 
তৎপর বাজ' রামপাল টা ভোসবগ্প! 


আমাদের খুক্তিপরম্পরায় ঘপি কিছু তিহাসিক সত্য ফুটাউরা 
তুলিতে পারি থাকি তবে গাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন এবং আশা 
করি হিনে।দবাবুও খুঝিবেন যে িশ একারণে অতট। জোরদার 
ভাষা ব্যবহ!র কারয়া এবং বহুদিণনৃত নন্দীপুত্রকে পুনঃ পুনঃ মিথ্যা 
বাদী বলয়! ভাল করেন নাই। 

আর একট কথা বণিঘা এই অধ্যায় শেষ কঙিব | মহী উপপর্গ 
যুক্ত স্থান ও কীিগুধি কাহার স্মঙিচিৎ? প্রথম মহীপালের না 
দ্বিতীয় মহীপালের ? সন্ধযাকগের কথা বিশ্বা করিলে, ২য় মহীপালের 
অল্পকালস্থায়ী রাখে সমস্ত বঙ্গে এঙখানি এতুত্ব বিস্তর করা 
সম্ভব হয় নাই থাহ।তে সাগা পেশ শরির ঠাহার এ৩ কীন্তি থাকিতে 
গারে। আর রায় মহাশয়ের মতে খদি শিশা ব্টম।নেই হয় মহীপাল 
গরলোকগরমন করিয়া থাকেন ৩বে অপ্রাপ্তরাজপদ একসন কুমাথের 
সাধ) হয় পাই-_এবং সষয় হয় শাউ যে তিনি সার] পেশম্য কী 
রাণয়া ঘান_-তা পে কুমাগ ঘত বড় ধান্সিক ও নশস্বীহই হউন না 
কেন ! 

এাঁদকে ১ম মহীপাল কি প্লককন ছিলেন? কাখোজাথয় গৌঁড়- 
পির হাত হঠতে পিত্রাজা উদ্ধার করিয়াছিলেন । কাণীতে 
মন্দিরাপি সংস্কার করাইরাছিলেন। শালপা। মহ।বিহারে তাহার 
হাত পাড়রাছিণ। বর্তমাণ বঙ্গদেশের সমস্ত অংশ হইতে তাখার 
[শলালিপি আাম্রলিপি ইত্যাদি বাঙিপ হহর়াছে_এবং সব্বোশরি 
তিনি দীঘ ৫২ বৎসরকাল রাহ কারয়া [গয়াছেশ ! সম্তাবনাট। 
কাহার দিকে বেশী স্ধীগ বিচার কিয়! দেখিবেল। 


(৪) 


দিনাজপুরের অন্তর্গত মহীসন্তেষকে আমি মহীপালের তাঅ- 
শাসনোজ্ বিলাসপুর বলিয়া অনুমান কারয়াছিণাম-_হইতেও পারে, 
নাও হইতে পারে। কিন্তু রায় মহাশয় থে ঞমাণে “তাহা হইতেই 
পারে ন1” বলিয়! ঘোষণ! করিয়াছেন তাহা খুব মুলাখান নহে। 
তিনি লিখিয়াছেন যে াত্রশাসনখানাতে লিখি আছে যে_-“সখলু 


ভাগীরথীপথপ্রবর্তমান...বিলাসপুরসমাবাসি৩ আনজ্ঞয়ন্বদ্ধাবারাৎ।" 


আলোচনা 55, উত্তর কাণ্ড 


৪৩৫ 

কাজেই বিলাদপুর ভাগীরধীঠীরে ছিল। র্ভাগ্যক্রমে রায় 
মহাশয় এটুকু লক্ষ্য করেন পাই যে গালবংশেরঃ প্রকৃত আদিরাজ। 
ধন্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত শেষ রাজা মদনগাল 
পর্যান্ত যত রাজার তাম্রশাসন পাওয়। গিয়াছে সমস্ত শাসনেই 
রাজধানীর নামের পূর্বের এ বাধি গৎ্ট জাডে। পরিশেষে বক্তব্য 
এই যে কোন গুকতর এতিহাসিব সমগ্র সমাধান ধুধুধল ছুই 
পক্ষ ছ্বারা কখনই হয় শা, কারণ স্বমত সমথনের ০৯1 উভয় পক্ষেরই 


*ন্যায়বুদ্ধিকে অনেকটা |বপরীতাতিমুখী ও মেঘাচ্ছ্ন* করিয়া রাখে। 


এই মংস্থায়যে মাদক পরিজকায় এইরূপ বিতগাব শুত্রপাত হয় 
তাহার সম্পাদক থপি দেশের অন্যান্থ £তিহাস-আলোচ কগণকে 
শিজ শিজ মও জ্ঞাগণাথ আমন্ত্রণ করেন--এবং আলোচকগণ সেই 
আমন্ত্রণ গ্রহন করেন, ৩থে আনেক অনর্থক বাগবিতগ্ডা ছুদীক্ৃত হইয়! 
এতিহাপিক সত্য উঞ্কা্ের একট নুতপ পথ থুলিয়া যাইতে পাগে। 
এনলিনীকান্ত্ ভন্টশালী। 


র।মাচণের উত্তর কাঁগু। 

গৌম মাসের প্রবাসার ২৬৪ পুষ্ঠায় পাদটাকায় সম্পাদক মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “রানাযণের উত্তর কাণ্ড যে পরে সংযোজিত তাহা 
আদুক্ত রবাদনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।” 
এঠ বম একটু বিস্ৃতত্ আলোচন! প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছি। 

আুক্ত বাজেওনাথ দত (ভিউ ক পরে খগ্মানন্দ মহাভারতী 
নাষ গ্রহণ করিয়াছিলেন?) ১৯৮৫ সালে ভারতীয় গ্রস্থাবলী নামে 
একখানি পুভতক। প্রকাশিত করেন উহাগ ৭৬ পৃষ্ঠায় তিনি 
শিশিয়াছেন, “উত্তর কাও বালাকি-গ্রণীত নহে। কেননা ইহার 
র5না-প্রণালী দেখিলে বোধ হয় ইহা খেন বাল্পীকি লেখশী-প্রহত 
নহে।প একথার প্রমাণস্বরূপ পাদটাকায় লিখিত হহয়াছে-- 
“এতাদিঘয়ে সবিভারে (3৮1000757114742) ০], 1517010005 0 
১৯111 00 ৯৮ দেখ-50007079 1৯ ০৮০1) 1098১01) 09 1)0110৮০ 
11170 101) 11107 20011019)0% ৯ % 
গোরে|সও উত্তর কও পাঠ কাঁপয়া বলিয়াছেন, 11015 15 0৮17101ও 
1100 70111005700] 0750000190910)00160 5700) 1106 0070৮ 


২০১০1)0]) 10090150152 


৯1১১1)0)6]৯5 

গ্রিফখঞ্কুত রামারণের ইংরাজী অহথবাদ ১৮৭০ হতে ১৮৮৯ 
মধ্যে প্রকাশিত হয়| গোগেসিও ১৮৫০ সনের পূর্বের সম্পাদত মুল 
রাশায়ণের ভুতিকা লিখেন । সমগ্র কাব্যথানি ১৮৪*-৬০ সনে 
মুদ্রিত হয়। 

স্পা আযুক্ত গোবিপ্দনাথ গু২-প্রাঞ্জ “লণু রামায়ণমূ" প্রকাশিত 
হইয়াছে । উহা সং ডুমিকায় এই প্রসঙ্গে ৩নি যাহা |লাবয়াছেন, 
আমরা তাহা অন্থবাদ কাপয়া দিতেছি। 

বামায়ণোৎ্পরির পরে অপর কোনও কাব গ্রস্থোৎপত্তির বিধরণ 
উপানবন্ধ করিয়াছেন। 'বৃর্তং প্রথয় রামগ্য যথা তে পারদাচ্ছ,তম? 
ইভাদি শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে বার্ধীকির রামায়ণ প্রথমে 
অযোধ্য।কাও ₹₹তে খুদ্ধ?3 পথ্যন্ত [ছল। মহাবিভাধাতে কেবল 
সীতাহরণ, তাহাপ উদ্ধার ও রাখের প্রত্যাগমন রাষায়ণের বিষয় 
বাপিগা উল্লিখিত হইয়াছে, আদি ও উত্তর কাণ্ড উল্লিখিত হয় পাই। 
অপি, খেস্থলে রাম ওরদাজকে আত্মনিবেদশ করিতেছেন, সীতা 
রাবণের শিকটে স্বচরিত বণনা করিতেছেন, লক্ষণ হণুষানকে 
রাখচরিত বলিতেছেন, হনুমান সীতাকে রাম-বিবরণ শুনাইতেছেন, 
তথায় সিদ্ধাশ্রম-গমন খন্ুঙঙ্গ বিবাহাদি প্রকরণ পরিত্যক্ত, এবং 


৫৩ 


অযোধ্যাকাও হইতে কথ আরন্ত হইয়াছে ইহ! হইতেও দেখা 
যাইতেছে," অক্মোধ্যাকাওই রামায়ণের আদি ছিল। যুদ্ধব্াণ্ডের 
, অস্তিন সর্গে আছে 
আদি কাব্যং মহত্তেতৎ পুরা বাল্লীকিনা কৃতম। 
এই শ্লোকার্থ হইতেও প্রমাণিত হইতেছে, যুদ্ধকাণ্ডেই রামায়ণ সমাপ্ত 
হইখ্বছে। 
হইটি কা ও প্রক্ষিপ্ত শ্লেকের অভাববশতঃ রামায়ণ ্বল্পায়তুন 
ছিল। মহাধিভাস্তাকালে উহাতে বার হাজার গ্লোক ছিল। এক্ষণে 
উহার ক্লোকসংখ]া পঁচিশ হাজারেরও অধিক। 
কালকফমে কোনও ব্যক্তি উত্তরও রঃনা 
যোজিত করিয়া দিয়ছেন। 
প্রাীন। 
রামোহপি কত্বা সৌবর্ণাং সীতাং প্রীং যশস্ষিনীমূ, 
তে বজ্ঞৈরু বন্ুবিধৈঃ সহ বৈ ভাতাভব্‌ যুতঃ। 
সাম-গৃহা-পরিশিষ্টের এই বচনটির মুল উত্তরকাও, ইহাই এ কথার 
প্রযাণ। এই কাণ্ডে সীতার নি্প।পঙ্ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেন্তে 
মন্ত্রভবনে রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন, 
প্রত্যক্ষং তব, সৌমিত্রে, দেবানাং চ হুতাশনঃ 
অপাপাং মৈথিলীং প্রাহ, বাযুশ্চাকাশগোঢরঃ। 
পুনশ্চ, শপথসভায় বাল্ীকির প্রতি, 
প্রত্যয়ন্চ পুরা দত বৈদেহা! সুর-স্গিধোঁ, 
শপথশ্চ কৃতস্তত্র, তেন বেশ্ম প্রবেশিতা। 
এই ছুই শ্লোকে মীতার অগ্রিপ্রবেশের উল্লেখ নাই। ইহাতে 
প্রতীয়মান হইতেছে, উত্তরকাও রচনার পরে খুদ্থকাণ্ডে অগ্রিপ্রবেশ- 
বিবরণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহা স্ুপ্র'গীন বলির! 
জ্েয়। খ্রীষ্টোত্র সপ্তযশতাব্বীসন্তৃত বাণবিপ্নচিত  হর্ষগরিতে 
'জানকীমিৰ জাঙবেদসং পতুযঃ পুরঃ প্রবেক্ষ্ান্তীং * * মা৩ঙরং 
দরদর্শ' ইতি বাকা ইহার প্রমাণ। ধর্মশাস্ত্রসমূহে সতী পরীক্ষার 
অভিপ্র।য়ে নারীদিগের অগ্রি-প্রবেশের বিধান নাই, বোদ্চজাতকে 
তাহা দৃষ্ট হয়। ইহা হইতেও অন্থমিত হইতেছে, সীতার অগ্রিপরীক্গার 
মূল পর-সমাজেৎপন্ন উপাখ্যান। 
দেবর্ষে যে ত্বয়! প্রোক্তা গুণাঃ পুরুষ-ছুল ভা :, 
তেষামেব সমবায়ঃ সাংপ্রতং রাষম।শ্রিতঃ। 
নার্ুদর এই উক্তি হইতে স্থিরীকৃত হইতেছে, রামের জীবন- 
কালেই রামায়ণ বিরচিত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের সহিত উত্তর 
কাণ্ডের সঙ্গতি আছে। 
অগোধা] নাম তত্র।সীন্নগণী লোক-বিশ্রুতা । 
এই শ্লোক প্রদশনি করিতেছে, আদিকাও বিরচনকালে অযোধযার 
নামমীত্র অবশিষ্ট ছিল। অতএব বলিতে হইবে, উত্তরকাণ্ডের পরে 
আদিকাঁও রচি৬ হইয়াছে । তাহাও প্রাচীন বলিয়। মনে করিতে 
হইবে, কেনন! বাণ-রঠি৩ কাদন্বরীতে এই বাক্য দৃষ্ট হইতেছে, 
'দশরথশ্ঠ রাজা পরিণত-বয়া বিভাওক-মহামুন-স্ুতথ বধ্যশৃ্য 
প্রসাদাদ * * * অবাগ চতুরঃ পুত্রান্।” রানায়ণের বিসংবাদী 
ব্লচনামালা হইতে উপলব্ধি হু তেছে, ইহাতে বছুকবির কৃতি আছে। 
ইক্ষাকুণামিদং তেষাং বংশে, কীন্তি-বিবদ্ধণম্, 
নিবদ্ধং পুণ্যমাখা।নং রামায়ণমিতি শ্রুতমূ। 
প্রস্তাবনা এই উক্তি ঘোষণা করিতেছে, ইক্ষাকুকুলে ই রামায়ণের 
উৎপত্তি হইয়াছিল, (কন্তু উত্তরকৃও্ড ও অস্থশ্রমণিকা বলিতেছে, 
উহার উৎপত্তিস্থল তপোবন। 


করিয়।। রাম'দথে 
মনে রাখিতে হইবে, তাহাঁও অতি 


শ্রীরজনীকান্ত গুহ। 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩২১ 


সি সা সিত সত ৯ পাস আপ সর্প ১৫ ২৫ উপ উপ সিপাি৮৫সি পাত ৮৫৯৫৮৫৯০৯৩৪ ১৫৯৫১৫১১০১০ 


. ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


2: ৯৫১ আত সির উর ৯৩ ৯৩ ৯০১৫ শপ সির চিত সি সির উ্সিতা পাসি 


ব্য করণ-বিভীষিকা 


৩ 


ললিত বাবু বলিয়াছেন_-“বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত, ভা 
ব্যাকরণের ব্যত্তিক্রমের বছু উদাহরণ একটা প্রণালী অবলম্বনে তে 
বিভাগ করিয়। সাঞজাইয়াছি, এবং আমার সাধ্যমত নিয়ম বাক 
আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছি ; সঙ্গে সঙ্গে যাহ! অপপ্রয়োগ ব' 
বিবেচনা করিয়াছি, তাহার উচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়াছি” (৮ পৃঃ 
আমরা এখন ইহার সহিত এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, টি 
সংক্ষেপে, কেনন! বাল্য করিলে এই আলোচনা শেষ করিতে 
দিন লাখিবে। 

ললিত বাবুর শ্রেণীবিভাগের প্রথম বিভাগ হইতেছে বর্ণচো 
শর! খে-সকল শব্কে হঠাৎ দেখিলে সংস্কৃত বোধ হয়, বি 
বস্তুত সংস্কৃত নহে, তাহ।দিগকফেই ইণি এই বিভাগে ধরিয়।ছেন 
বিচার করিয়াছেন । যথা 

আ দুয়িত বা এলাঘ্ি৩। লগিত বাবুবলেন ইহা সস্থু 
আনুলায়িত'র সংক্ষেপ। এ শব ত সংস্কতে দেখি না, ং 
বলয়াও মনে করি না; বরং আলোলায়িত বলিলে হইত 
তুলঃ--শলো লি ত কবরীযুত"--বিদ্যাপতি (পরি) ৬১০। কিন্তু বন্ত 
আমার মনে হয় আস্ু লা য়িত হইতে বাঙ্লায় এ আলোচ্য শ 
দুইটি হইয়াছে। সংগ্কতে চস এলো-মেলো৷ হইলে তাহাকে আকু 
বলা হয়। যখ| “অসংযতা কু লা লকান্”-_কাদপ্রী (খোথাই ) ৬ 

৩) দ্রষ্টব্য রন্রাবলী, ১-১৭ ; কিরাতীর্জুশীয়। ৮-১৮। আবা 
“গধ্যাকুলা মুদ্ধজাত--শকুন্তলা। ১-২৬। গোবিন্ধদাদও (বহু 
২৫৭, ২৭০) লিখিয়ছেন “আকুল টিবুরা” এই আকু লপ্রাকৃতে 
আউলহয়। আ উ লবাঙ.পায় খুব চলিত আছে। চঢুলগুপি খু 
এলো-মেলো হইয়া থাকিলে মাল্দহে বলে আউল-বাউ, 
(ব্যাঠুল)। মালদহে আরে। বলে ঢল আউলান। প্রাচী 
সাহিত্যে আছেন 


“মন না করিব জল ন ছু'ইব 
আলা ইরা মাথার কেশ।” 
১ণীদাস ( রমণাবা বু), ২৫৫ পৃঃ 

ইহার অব্যবহিত পূর্ধের পদে আবার এলা ইয়া আছে। 

চন্জিমা। এই শবটি খাটী প্রাকৃত ( হেমচন্দ্, ৮-১.১৮৫ )) তবে 
অর্থের ভের্দ ঘটয়াছে। প্রাকুতে ইহার অথ ঢন্দ্রিকা। প্রাঞ্চত- 
ব্যাকরণ মতে চত্দ্রিকা শব্দের ক-স্থানে ম হ্য়। পালিতে কিন্ত 
চজ্মমাঃ শব্দই চব্দি মা হইয়া থাকে, প্রয়োগও অনেক অছে। 
“বিস্বদ্ধো বুধ চন্দিযা।”-শব্দশীতিত ৯৫1 অতএব বাও্লায় 
ইহার প্রয়োগ দোযষাবহ হইতে পারে না। 

ঝটি কা। লপিতবাবু লিশিয়।ছেন ঝ গা হইতে ঝ ড় । কিরূপে ? 
প্রমাণ কি? সংঘ্ত ঝ» টি তি' রমূল ধেমন ঝট ৎ (পাণিনি-কাশিক। 
৬-১ ৯৮) অথবা ঝট্‌,ঝ টিকার ও সেইরূপ উহাইমূল। ঝড় ও 
ইহ] হইতেই হইয়াছে । (হঠাৎ) দ্রুত আসে বলিয়াই _ঝ ট্‌ করিয়া 
আসে বলিয়াই ঝড়। বিদ্যাপতি (পর ৩৪৯) লিখিয়াছেন__ 

"ঝট কঝাটল ছোড়ল ঠাম। 


কএল মহাতক্ল-তর বিসরাম ॥” 
এই ঝট কহইতেইঝটিকা। এইঝটি ক। শব্দ নুতন উত্ভতাবত 


মনে করিতে পারি না। কেন-না মালদহের পশ্চিম অঞ্চলে তাহ! 
হইতে প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন ঝ টি আ শব্দ এখনো প্রচলিত আছে। 


৪র্থ সংখ্যা | 
প্রসঙ্গক্রযে বলিতে পারা যার়ঝ লক (যথা, মুখ দিয়া ঝলকে 
ঝালকে রক্ত উঠিতেছে) শব ঝট কহইতেই হইয়াছে । আকাশ 
তারায় ঝলকিত, ইত্যাদি স্থলে ভ্বল-তহলহইঠে ঝ ল-ঝল, 
এবং ইহা! হইতে" ঝ ল ক (অর্থাৎ দীপ্তি ) পদ হয়ঃ এবং তাহ! হইতে 
ঝলকি ত। + 
পুঙাম্থ পুম্থ সংস্কতই শব্। কোন আভিধানিক গ্রহণ ন1 
করিলেও তিন স্থলে ইহার প্রয়োগ পাইয়াছি। (১) শীমন্তভাগবতে 
(৬ ১৭২৪) 
“ন তেহদৃশ্ন্ত সংছিন্নাঃ শরজালৈ: সমস্ত: 
পুথ। শব পুঙ্থং পতিতৈজেতীংষীব নভোঘনৈঃ |" 


আধরম্বামী এই শব্দটির এখানে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন-_“পুণ্থো 
মূলদেশঃ, একত্য মুলদেশমন্থ তৎসংলগ্রোহপরস্ত পুঙ্ো। যথা ভবতি 
তথ11” মোটামুটি বাঙলায় ইহার অর্থ দাড়ায় একট! বাঁণের গোড়ায় 
আর একটি, তাহার পর আর একটি, এইরূপ। (২) অভিজ্ঞান 
শকুস্তলের দাক্ষিণাত্য টীকাকার অনিরাম “অভিজনবতো ভর্ত,ঃ, 
ইত্যাদি (৪-১৯) ক্লোকের “বিভবগুরুটিং কুটত্যন্তস্য প্রতিক্ষণ, 
মাকুল।” এই স্থলের ব্যাখায় লিখিতাছেন_-“কতো:ঃ সহ ক্রিয়মাণেঃ, 
প্রতিক্ষণং পুখ্ান্থপুখতরা কর্মণ:।" এখানেও এ একই অর্থ 
--কার্য্যসমূহ একটার পর আর একটা গপড়ায়। (৩) অভিজ্ঞান 
শকুম্তলেরই অভিনব টাকাকার (মভিরাযের আদর্শে) কোচিনের 
ভ্রয়োদশ রাঁজকুমার রাখবন্মা ও অধ্যাপক রামপিষারক (১1777::21)- 
075717) 00. 1710) 17070) এ স্থাশেরই ব্যাখ্যায় ই কথাটিই 
বলিয়াছেন__“পু খা নু পুর্থত্থাৎথথ কল্মণঃ।” অঙএব আশা করি 
আলোচা শব্দটির বাও.লায় অর্থের মুল শঞ্ঘক্ধে আর কে।নে! সন্দেহ 
থাকিবে না। 
পুভতল। সংস্কত অভিধানে দেখিলেও আমি এখনো ইহার 
প্রয়োগ দিতে অক্ষম | স্মৃতিগ্রন্থের পর্ণনরদাহ প্রকরণে হহা পাওয়া 
যাইতে গারে। কুশপুত্তলদা হ শব্দ বাল্যকাল হইতেই শুশিয়া 
আসিতে /ছ। কিন্তুপুত্ত ল শঙ্গটি মোটেই সংস্কঠ নহে, ইহাতে 
কোনো সনেহ নাই। শ্রীধুক্ত কৃফকমল ভটাচার্ধয মহাশয় মে মনে 
করেন, “ইহা পুজি কার প্রাকৃত বঁপ” (১৭-১১ পৃঃ), তাহাও নহে। 
পুভ্রিকা হইতে পুতল হইতে পারে না; ভাষাওন্ট্রে এরূপ নিয়ম 
নাই। ইহাপুএ হইতেই হইয়াছে । বিশ্লেবণের নিয়মে যেমন মন্ত্র 
হুয় মন্তর,গাত্র হয় গভ্ভর (মাঁলদহে এখনে বলে), সেইরূপ 
পুত্র হয় পুত্তর। র-্ল? এবং এহরপে পুত্তর-্পুত্তল, এবং 
ইহ] হইতে পুত ল | এুজ্রহঠতেম্ু তুর, ইহাংইতে তল (ষথা 
গাত্র-গত্বর-গঙতর )। এই শ্লতল শব্দ মালদহে প্রসিদ্ধ আছে। 
এখানে পুরন্ধ গণ বিবাহে বরকে বরণ করিবাঁয় সময় একখানি বক্তব্র্ণ 
.কঠম্থজ দিয়া অচ্চন। করিম থাকেন।& এই স্ুঞকে তাহারা 
সব তল বলিয়া থাকেন। 
মতি বামো তি। যুক্তাঅর্থেমো তিশব্ই লেব্য মতিনহে। 
ললিতবাপু জিজ্ঞাস! করিয়াছেন ইহ! “মুক্তার বা মৌক্তিকের অপভুংশ, 
না যাবনিক শব্দ £” আমাদের উত্তর- ইহ] যাবণিক নহে, এবং ইহ] 
মুক্তীরই অপভ্রংশ। মার্কগেয়ের প্রাঞ্চতসর্বস্বে (১.২৪, ৯.৬) 


০৯ পাটি তাছি 








* বিবাহে ক এ ত্রদ্বারা অর্চন! বনু প্রাচীনকাল হইতে ভারতে .._. 


প্রসিদ্ধ আছে। বিবাহের দিন গৌরী প্রভৃতি মাত্গণকে ইঠ| প্রদান 
করা স্ুপ্রসিদ্ধ। শ্রীমন্ভাগৰন্তে (১০. ৫৩.৪৮) ক্ুব্সিণ্ীর বিবাহে 
অন্বিকাকেও ইহা দেওয়া হইয়াছিল--“বিপ্রস্ত্রিয়ঃ বিপ্রমতীন্তথা 
তৈ: সমপূজয়ৎ। লবণাপৃপতানুল-ক & সথু ভ্র-ফলেক্চুঠি: ॥" 


ব্যাকরণ-বিভীষিকা 


/১৬৮১/৯৪১৫১০৫৯ ৪৬ /৯:/7% তি 
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মুক্তা হতে আমরা যো পা, এবং মো তত হট পদুই রবিতে পাই। 
মুত্ত। পদও ধিকলে হয়। মৌক্কিক হইতে মুত্তি অ পদ হয়। 

মুচ্ছণ ভঙ্গ এই প্রকরণে কেন গূত হইল বুঝিলাম না। 
, রাণী। জ্ঞ পালি-প্রাকৃতে অনেক স্থলে ণ হইয়। যায়। এই 
অনুপাবে রাজ্ঞী হইতে ইহা হইয়াছে। ঝআলিতবাবু ইহা বলিয়াছেন। 
আমি এখানে অধিক এইটকু বলিতে চাই বে, দেবা-দেনী, মাঁ মা. 
গ্মা মী, ইত্য।পির অন্ক্রণে রাণারাণী হইয়াছে, প্রথমে রাণী 
শব্দই হইয়াছিল, তাহার পর রাণা (রাজামর্ে) হইয়াছে। 
এইরূপেই রাজপুতানার মহারাজা র11৪সাধারণত মহারাণ! 
কথিত হইয়া থাকেন। 

বালি। ললিতবারু বলিতে ঢটাহেন ই₹ বালুর অশুদ্ধ 
উচ্চারণ। আমর] অশুদ্ধ বলিতে পারি না। এ সম্বন্ধে পরে 
সবিশেষ আলোচনা করিব। £ 

বালিশ (*উপাধান”)। উপধানহইবে,উপাঁধাননহে। 

হাছতাশ। যেমন হতাশ হয়,হুতাশ ও তেমনি'হইতে 
পারে_ভহ ত+আ শ! হইতে, কিছু কষ্টকপ্পনা হয়। কিন্তু প্রাচীন 
সাহিতো ইহা অনেক আছে মনে হইতেছে । 

গঠি ত। যোগেশ বাবু ঠিকই বলিয়াছেন ঘাটত হইতে হইয়াছে। 
প্রাকৃত সুত্র মাছে *ঘটেগচং" ( হেমচন্দর, ৮.৪.১১২)। ইহা হইতেই 
গড়া, গড়ন প্রভৃতি। 

বাভার। আবার বে ভার 8 

“জ্ঞনদাস ভাখিয়! গায়। 
রসের বে ভা র লুক] না যায়॥ 
বৈধ্বপদাবলী (বস্তু, ) ১৭৪ পৃঃ। 

প্রসঙ্গক্রমে আমরাও এথখ।নে কয়টি “লম্বশাটপটাবৃত" বর্ণচোরা 
শব্দ দেখাইব, ইহারা সাধারণ দৃষ্টিতে সংস্কৃত বলিয়া! প্রতীয়মান 
হয়: 

গঞ্জন। ইহার আসল রূপটি হইতেছে গর্জন। পালিও 
প্রাকতে ব্যাকরণের স্ত্রই আছে যে, কোন কোন স্থলে রকারের 
লোপ ও অন্ুম্বারের আগম হয় (পালিপ্রকাশ, ১৯৫; প্রাকৃত- 
প্রকাশ, ৪ ১৫; হেমচন্দ্র। ৮.১.২৬) ইত্যাদি) তপগৃসারে দর্শন 
হয় দংসন; এইরূপ শর্বরী-্সং বরী; হর্ষ ণস্হংসন; 
অক্রল্অংস্ুঃ উতাদি। ঠিক এই নিয়মেই গন হইয়াছে 
গণ্ুন, এবং চুপি-চপি অনতিপ্রাচীন সংস্কত কবিগণের কাব্যে 


৫২ ৯০ 


দেখ। দিয়াছে । মধুরকো।মলক্ান্্ত পদাবলীর কবি জয়দেব 
গাহয়াছেন--*স্লকমল-গ গ্র নং, মম হাদয়-রগ্রনং;” আবার 
“অলিকুল-গপ্ত ন মঞ্জনকং 7” গীতগোবিন্দ। ১**১২।  সাহিতা- 


পর্পণে (৩.১*০) বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন_-এনেরে খঞ্জন গঞ্জ নে।” 
বৈয়াকরণিককে জিক্াসা করিলে তিনি ৩খনই গ প্র ধাতু 
উল্লেখ করিবেন, যদিও বস্তুত ইহা নাই। এস্বলে বামনের কথ! 
মনে রাখিতে হইবে,দবর্ধত এব ধাতুগণই"-ধাতুর গণ বাঁড়িয়াই 
মাইতেছে। বিদ্যাপতিপ্র একট! পরোগ দিই-- 
“বেশর-খচিত শতেশ্বরী পহিরল 

চুরি কনক করকণ্প্র। 
চরণ-কমল-পাঁশে যাবক রগ্রন 

তাপর মণ্ীর গঞ্জ ॥ ৫৩৬ (পরি. )। 


* *মো তা হলিরাহর: এম্চআওা-_কপূরিমপ্ররী, ৪ ৯। 
+বাঙ্লায় মহারাজ,খ্নহা রাজা (পালি- প্রাকৃত) উভয়ই 


শুদ্ধা। 
£*গুরু দিঠে দি্থ বা লি।"__চণ্তীদাস, (রমণী ) ১৪৮ পৃঃ।+ 
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এখানে গণগ্রে অর্থ শব (গর্ভন ) করে, গপ্রনাকরেনক্ে। « 

মগডন। ইহা সংস্কৃত নহে। ইহা! পূর্বোক্ত নিয়মে মার্জন 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়দের দন্তমপ্রনচূর্ণ 
খুব চলিতেছে। ধাতুপাঠ এখনি মার্জনার্ক মঞ্জ ধাতু উল্লেখ, 
করিচুব। এইরূপেই কর্কট,-( কর্কট) কী ক ড়। কর্করস্ত 
(কঙ্কর- ) কাকর। পর্পট- (*ম্পট-) পাপড়। চ৮র 
(অমরকোষ-ঙ্ীরত্বামী). চ  র-্টা চর (নথা টাচরকেশ )। ] 

বন্ধ। ইহা আসল প্রাকৃত শব্দ, পৃবেবাক্ত নিয়মে ব ক হইতে 
উৎপন্ন (হেমচন্দ্র ৮.১.২৬)। ইহা হইতে উৎপনী বঙ্ষিম শকও 
প্রাকৃত। আমর] বাঙলায় ব স্কু বিহারী ,বলি। কিন্ত প্রসি্থ 
অর্থেই এই বস্থু শব্দটি খগ্রেদে অনেক স্বলে ( ১.৫১.১২ 7 ১১৪৪ 
৫.৫৪,& ; ৮.১.১১) আছে । সায়ণ এসকল স্থলে বকি বা বঙ্ধ 
ধাতুর উত্তর উণাদি উ প্রত্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

যিষ্ট। ইহা মোটেই সংস্কৃত নহে। পালি-প্রাকতের অন্শাসনে 
খ স্থানে ইকার হওয়ায় বু ষ্টি হইতে যেমন বাঁঙ্লায় বিটি, সেইরূপ 
বুষ্ট হইতে মি ষ্টহইয়াছে। প্রাচীন সংগ্কৃতে মধুর অথে মু ্ট শর্দেরই 
প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রীমন্তীগবতে (৪.৩০.৩৫ )--*যত্রেভান্তে কথা 
বু ষ্টাঃ1” (ভষ্টব্য- এ, ১২৫২৩ ১০:২২-৩৭ ৪ ৪০.৩৯)। * আপ্তে 
নিজের অভিধানে তুলিয়াছেন_“|কং মি ষ্টমন্নং খরসুকরাণাষ ।” 
কিন্তু এই চবণটি কোথাকার তাহ কিছু নিদেশ করেন নাই। পণ্ম- 
পুরাণে (উত্তর থণ্ড ১৯৯, ৪৯ ) আছে-মিষ্টং তে বচনাধৃতমূ। 

শুঙগ। শুয়া অর্থাৎ যব প্রভৃতির সুন্স-দীথ অগ্রভাগ বুঝাইতে 
সংস্কতে শুঙ্জ অথবা শু জা শব সংস্বতে প্রসিদ্ধ আছে (ছ!ন্দোগ্য 
উপনিষত, ৬ ৮.৩-৪; পারস্কর গৃহাগ্থর, ১-১৪.৩ )। কিন্তু ইহা মোটেই 
সংস্কৃত নহে। বৃদ্ধ শব্দের ধকার যেমন প্রকৃত প্রভাবে উকার 
হইয়া ( হেম.১.৮.১৩১ 7 শুভ. ১.২.৮৬) বুট পদ হয়,শূজ শঙও 
ঠিক সেইরূপেই শুঙ্গ হইয়াছে, (এবং শুক্ত ক হইয়াছে শুঙগা)। 
খকার আবার প্রাকৃতে ইকারও (হেম-১-৮-১৯৮ 7 শুভ ১২৮১) 
হয়, এই নিয়মে শৃঙ্গ পিঙ্গ হয়, এবং উহ] হইতেই বাওলায় আরা 
শিং পাইয়াছি। 

গেহ। গৃহ-অর্থে এই শট সংস্কৃতে ধুবই প্রসিদ্ধ, কিন্তু বস্তত 
ইহাও সংস্কৃত নহে, ইহার মূল শব্দটি হইতেছে গৃহ। খাওলায় 
উচ্চারণ প্রবন্ধে (প্রবাদী, ১৩১৮, বৈশাখ ) শিক্ষা গ্রন্থ হইতে বু 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়। দেখাইয়াছি খারবেদের মাধ্যশিন-শাখীয়ের 
খকারকে রে করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কু কোহ২সি 
(বা. স.২.১) স্থলে ভীহারা বলিখেন ৫েখ্টোহ সি, ইওাদি। 
বাঙলায় কে ট্ট প্রভৃতি এইরূণেই হইয়াছে (প্রবাসী ভর্ঠবা)। গেহ 
শব্দটিও এইকূপে উৎপন্ন হইয়াছে। 

শিপ্রা। উজ্জায়নীর শি প্র। নদী খুবই প্রসিদ্ধ, সংগ্কত কবিগণ 
ইহার কত বর্ণনা করিয়াছেন । “শি প্রা বাত প্রিয়তম ইব প্রার্থনা 
চাকার: ।”- কালিদাস (মেঘদুত, ৮১)। আমি যখন দেখিলাম 
মারাঠাতে ক্ষকার শকার হয় ( যথা, ক্ষেঞ্জ ₹ শেত ), তখনই মনে 
জাগিয়া উঠিল শি প্রা শবের আসল রূগ হইতেছে ক্ষি প্রা, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। তার পর আনন্দাশ্রমের প্রকাশিত ব্রগীপুরাণের 
(২৭.২৯)-- 


* এক স্থলে (১*.৬৯.১৬) “অমৃত মি টয়া” গাঠ আছে। 
ইহা বঙ্গদেশীয় পুভ্তকের পাঠ, অন্ত প্রমেশের পাঠ দেখিবার সুযোগ 
ঘটির়া উঠে নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এস্কলে “অমৃত জু ষ্টয়া” 
ধরিয়ান। 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২১ 


৮৯৬৮ উ৫্পাস্িপাস্টিরাসিপাসিপাস্িপাসি পসিপাস্পাসিপাসিপাসিতাসি৫ ৯:৫৯ িাসিতউির পর্ণ তির উর্প ই ৫৯ ৫৯৯৯ ৫৯প ৯ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০৬০৯০ ৯:৫৯-ইপ সির সত সির সি সির সির্পাসিত উট ৫৯ 


পাখি পাপা ত পাপ ৯০৯০১ 


"সি প্রা হবস্তী চ তথা পারিমাত্রান্থগাঃ স্বৃতাঃ” 
এই গ্লে(কের পি প্রা শব্দের গাঠান্তর দেখিয়া আমার এ সিখাং 
দুীন্ত হইয়াছে । এ পাঠান্তর হইতেছে_ক্ষি প্রা, এবং শীস্তা 
এখানে স্পষ্টই বুঝা ফাইতেছে, দ্বিতীয় পাঠটি প্রথম পাঠের অর্থানুনরণে 
হইয়ছে 1 , 

যেদ্বর। “মেতৈমে ছুরষ্থরম্” ইত্যাদি কত আনন্দের সহিত 
আমর। পড়িয়! থাকি, কিন্তু মেছুর শবটি সংস্কৃত নহে। আগন্তদ্বধন্ন- 
হত্রে( ১.১৭.৩৯) মূছুর (-যুদুল) গড়িয়াই বুঝতে পারিয়াছি 
ইহা হইতেই গে হ শব্দের ন্যায় মে ছু র শব্দও উতগন হইয়াছে। 

মন্ত্র। ইহাও আসল মংস্কৃত নহে। প্রান্তে যেমন আগর 
হইতে অল্প ভ দ্র হইতে ভ পল হয়, সেউঝপ মদ (মৃদ, ধাতু) হইতে মণ 
হইয়ছে”-যদিও ধাতুপাঠকার একটি মল্ল, ধাতু আবিকার 
করিয়াছেন। 

এ বিবয় এই পধ্যস্ত। 
করিয়। দেখিব | 


অতঃপর আমর। অন্যান্য কথা! আলে।চনা 


শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচাধ্য। 


্ ধর্মপাল 


[বরেন্্রমলের মই।রাজ গোপালদেব*ও গাহার পুত্র ধর্মগাল 
সপ্তগ্রাম হইতে গৌও খাইবার রাদ্পথে যাইতে যাইতে পথে এক 
ভগ্রমন্দিরে রাত্রিমাগন করেন । প্রভাতে ভাগীব্ধীতীরে এক সম্নাসীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সঙ্নাসী ঠাহাদিগকে দস্থাপুঠিত এক গ্রামের 
ভীষণ দৃশ্ঠ দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান। 
সন্ন্যামীর নিকট সংবাদ আপিল খে গোকর্ণ ছর্গ আগমণ করিতে 
শ্রীপুরের নারারণ ঘোষ সসৈন্থে আসিতেছেন £ অথচ ছুর্গে সৈন্যণল 
নাই। সন্যা্ী তাহার এক অন্থচরকে পাশ্ববন্তণ প্রাঞ্গাদের নিকট 
সাহাথ্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোগালদেব ও ধ্মপালদেব 
ভুর্গরঙ্গার সাহাযোর জগ্ত মন্্যাসীর দহিভ দুর্গে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্ত দূর্গ শীপ্রহ শক্রর হস্তগত, ২ইল। তখন তর্ণশামিনীর কণ্ঠা 
কল্য।ণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাধিথা ধর্মগাল 
দেব ছুর্গ হইতে লক্ষ দিয়া গলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধীরণ- 
পুরের ছুর্্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ খোথকে গরাজিও ও বন্দী 
করিলেন । তখন সন্ন্যাসী তীহার শিবা অধৃতানন্দকে যুবরাজ ও 


* যক্ষ অর্থে গু হাক শব্ধ সংস্কৃতে প্রচলিত আছে। আবার এই 
অথেই অগ্রিপুরাণে (২৯৯৫২) গৃহ ক দেখিতে গাই। প্রান্ত 
নিয়দে গু হ ক হইতেও গুহা ক হইতে পারে। অধিপুরাণের একই 
ক্লোকে (১৪৫.৩২) উক্ত শা কি ণী,ডা কি শী (বাওলায় ডা ইণা), 
লাকি নী, রা কি ণী শব্দ যুলত এক শাক পণ হইতে হইয়াছে । শন 
ড (পানিতে শাকশ্ডাক হয়, কিন্ত কিরূপে হইল বলিতে পারি 
না))ডল্ল; ডল্ডূঃড-্র। এই শ্লোকেই যাকি নী হইরাছে 
যক্ষিণীহইতে। (যক্ষি ণীকিরূগে হয় তাহা সত্রীলিঙ্ষে ইনী প্রত্যয় 
আলোচনার সময় বিশেষর্ূপে বলিব)। আবার নির্লিখিত শব্দ- 
যুগকসমূহ দরটব্য। ইহার| যুলত একই শ, কালক্রমে উচ্চারণভেদে 
আর-একটি রূপ গ্রহণ করিয়াছে । বৃন্ভ-ধষভ। বৃদ্ধি-খন্ধি; 
গুরু স্উক্রুঃ অ নব দ্যম নেদ্য (ইহা বৈদিক শব, গষ্ব্য 
নিঘণ্ট,$ ৩.৮)) তৃপু (চোর, বৈদিক শব )-রি পু (নিঘ্ট,ঃ 
৩-২৪ 0 গত অথবা গৃহ-_গয় (বৈদিক, গৃহীর্থক ; নিঘণ্ট , ৩. ৪)। 


কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন । এদিকে গৌড়ে .সংবাদ 
পৌছিল যে মধারাঞ্জ ও যুবরাজ নৌকাড়্‌বির পর সপ্ত গ্রামে পৌছিয়া- 
ছেন। গৌড় হইতে মহারাজকে খুঁজিধার জন্য ছুই দল সৈন্য প্রেরিত 
হইব । পথে ধর্শপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত 
মিলিত হইলেন! ॥ 

সন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হতল। এবং 
গোপালদেব ধশ্মপাল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত 
হইলেন কলাণীর যাতা কল্যাণীকে বপূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য 
মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গোঁড়ে প্রশ্যাৰ্ঠন 
করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সাবপ্ত রাজা উপস্থিত 
হইয়1 মন্নযাসীর পরামর্শক্রমে তাহাকে মহারাজাধিরাজ সআট বলির! 
স্বীকার করিলেন। 

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্দদপাল সআ।ট হইয়াছেন। তাহার 
পুরোহিত পুরুযোত্ম খুললতাত-কর্তৃক হৃতসিংহ' সন ও রাজ্যতাড়িত 
কান্যকু্জারাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আশিয়াছেন। ধন্মপাল 
তাহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। 

এই সংবাদ জানিয়৷ কান্যকুর্জরাঞ গুর্্জররাজের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়া ঢূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দুতকে ঠকাউয়া 
তাহার পঞ্জ পড়িয়া লইলেন। গুর্জররাজ স্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে 
করিয়া সমন্ত বৌদ্ধদিগের উপর অভাঢার আরম্ভ করিবার উপক্রম 
করিলেন। এদিকে সঙ্গাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধন্মপাল সমস্ত 
বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়। রঙ্গ] করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। 

সম্রাট ধন্মপাল সামস্তরাজজদিগকে সঙ্গে লইয়া! কান্তকুজ রাজ্য জয় 
করিতে যাত্রা করিয়াছেন। ] 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 
মগণে গৌড়েশ্বর 


পরদিবদ অতি প্রত্্যষে গৌড়ীয় সামন্তগণ একে একে 
ধর্মপালদেবের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে সমবেত হইলেন। 
তাহারা দেখিলেন যে স্বয্বং বিমলনন্দী উথুক্ত কপাণ- 
হস্তে মহারাজের প্উবাসের দ্বারে শয়ন করিয়। আছেন, 
তাহার পাদদেশে ধন্মপালদেবের পরিচারক কৈ 
গোবিন্দ দাস তখনও নিদ্রিত রহিয়াছে । বৃদ্ধ ভান্মদেব 
শিশিরসিক্ত তৃণক্ষেত্রে তরবারি রাখিয়! তাহার উপরে 
উপবেশন করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলে আত্রভূমিতে 
বসিয়া পড়িলেন। কমলসিংহ কহিলেন, “মহারাজের 
বোধ হয় নিদ্রাতঙ্ক হয় নাই ?” বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ কহিলেন, 
“না। তাহা হইলে বিমলনন্দী এতক্ষণ বস্ত্রাবাসের দ্বার 
পরিত্যাগ করিতেন।” 

ভীগ্ম ।-- দেখ কমল, এখানে আর বিলঘ্ব কর। উচিত 
নহে। শক্র-স্নোর যখন সন্ধান পাওয়। যাইতেছে না, 
তখন যত শীদ্র সম্ভব বারাণসী আক্রমণ কর] উচিত। 


ধশ্মপাঁল 


৪৩৯ 


২৯৮ পি পি পাস পাস পাপা ০ রা 


*উদ্ধব 1-_ প্রভু, কান্যকুজজের রাঙ্জয স্লাক্রমণ করা 
কি উচিত হইবে? 

ভীম্ম ।_- দেখ উদ্ধব, কাশ্যকুক্জরাঁজ সংবাদ না দ্র 
মণ্ডলা আক্রমণ করিয়াছেন, সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিতে পারি। যখন যুদ্ধ বাধিয়াছে, তখুন সামনীতি 
অবলম্বন কর মূর্গতামাত্র। কানাকুজের সেনা বোধ 
হয় করুষদেশে, ন। হয় বারাণসীতে অপৈক্ষা করিতেছে । 
ইন্দ্রায়ুধের দ্বিতীয় সেনাদল আ'পিয়া পৌছিলে, তাহার। 
পুনরায় অগ্রসর হইবে । 

কমল।-_ প্রভু, সত্য কহিয়াছেন। উদ্ধবঘোধ। অদ্যই 
শোণ পার হইয়া করুষদেশে প্রবেশ করা উচিত। 

রণসিংহ ।-_ আমারও সেই মত? কিন্তু মহারাজের 
আদেশ না পাইলে কিছুই করিতে পারিব না। 

জয়বর্দন ।-__ দেখুন ভীন্মদ্দেবঃ বেল] ধাড়িয়া চলিল, 
মহারাজের এখনও নিদ্রতিঙ্গ হয় নাই। তিনি বাহিরে 
আসিপেই পরামর্শ করিয়া! যাঙ্জার আদেশ প্রচার করিতে 
করিতে প্রথম প্রহর অতীত হইয়া যাইবে। আমর! 
ততক্ষণ নিজ নিদ দলের অশ্বারোহীসেন। অগ্রে প্রেরণ 
করি। যে পঞ্চ সহ সেনা পাটলিপুত্রে রাখিয়া 
আসিয়াছি, তাহা'রা অদ্য এখানে আসিয়া পৌছিবে ; 
তাহারাই শোণ-সঙ্গম রক্ষা করিবে। ঢেক্ষরীয়রাঞ্জ কি 
বণেন? 

প্রমথ (__ দ্রেখুন ভীন্মদেবং আমরা রাঢ়ের লোক, 
আমর! যুদ্ধ করিতে জানি; কিন্তু বারেন্দ্রগণ রাষ্ট্রণীঠিতে 
ও বুদ্ধিম্তায় চিরকাল আমাদিগকে পরাঞ্জিত করিয়া 
আপিয়াছে। দেখুন এই সামান্ত কথাটা আমাদিগের 
কাহারও মনে হয় নাই। 

ভীম্ম।-_ প্রমথ, পদুবন্বারাজের কথা সত্য, দেখ 
গোপালদেবকে সামাগ্ত লোকে হয়ত তীরু বলিয়া মনে 
করিত; কিন্তু তাহার স্তায় ধার, চিন্তাশীল ও তবিষাদৃদরশাঁ 
পুরুষ বোধ হয় বরেন্দ্রভূমিতেও বিরল। তিনি অতীত, 
তধিধ্যৎ, ধর্তমান বিবেচনা না করিয়া কোন কার্ধ্যে 
অগ্রসর হইতেন না। তুমি বিমলনন্দীকে উঠাও। 
কমল, তুমি আমাদের দণ্ধরগণকে ডাকিয়া! আন। 

প্রযথসিংহের আহ্বানে বিমলনন্দী চক্ষু মান্না 


88০ 


৩২৫ ২২ত৯পিত ৫৯৫ ২০৫ দির্ণ সরস 


করিতে করিতে উঠিয়া নিলে এবং বাসের: রন 
ভূমিতে উপবিষ্ট সামন্তরাক্গণকে দেখিয়া লক্জিত 
হইয়া উঠিয়া দীড়াইলেন। কমলসিংহের আহ্বানে 
কয্পেকজন দণ্ডধর বন্তরাধাসের সম্ুথে আসিয়া দড়াইলঃ 


*:/৯-৫ ৬৫৯-৫ ৭ ৯৫ 


রাজগণ তাহাদিগকে স্ব স্ব সেনাধাত্রার জন্ প্রস্তুত করিতে 


আদেশ করিলেন । বিমলনন্দী বিশ্মিত হইয়া ভীম্মদেবকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, ব্যাপার কি?” তীম্মদেব 
হাসিয়। কহিলেন, “আমর! এখনই শোণ পার হইবার 
আয়োজন করিতেছি । তুমি তোমার সেনাদ্বলকে যাক্রার 
জন্ত প্রস্তুত হইতে বলিয়। পাঠাও। মহারাজের নিদ্রাতঙ্গ 
হইলেই যাত্রার আদেশ প্রচারিত হইবে” বিমলনন্দী 
বিশ্মিত হই! বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন, তাহা! 
দেখিয়। প্রমথসিংহ কহিলেন, “ওহে নন্দীপুত্র ! আমরা 
সুয্যোদয্নের পূর্ব হইতে এখানে বসিয়া আছি এবং 
যাক্জার বিষয়ে আমর সকলেই একমত, সুতরাং মহারাজ 
কখনই আমাদিগকে বারণ করিবেন না।” 

বিমলনন্দী একজন অশ্বারোহ।কে স্বীয় সেনাদলে 
পাঠাইয়! দ্রিলেন। ইতিমধো গোবিন্দদাস সামস্তরাজ- 
গণের জন্য আসন লইয়া আসিল, তাহা দেখিয়। প্রমথ- 
সিংহ কহিলেন, «মার আসনে প্রয়োজন নাই, যুদ্ধ যাত্রীর 
পক্ষে দুর্ববাদলই সুখাসন।” এই সময়ে যুদ্ধযাত্রার সংবাদ 
গুনিয় স্কপ্ধাবারে সেনাদল উল্লাসে চীৎকার করিয়া 
উঠিঙল; কেহ কেহ গোড়েশ্বরের জয় ঘে।ষণ! করিতে 
লাগিল কোলাহলে ধর্মপাঁলদেবের 'নিদ্রাঙ্গ হইল। 
তিনি বস্ত্রাবাসের বাহিরে আ(সবামান্র সামন্তরাজগণ 
সসম্ভ্রমে উঠিয়া দশাড়াইলেন? সেই সময়ে প্রমথসিংহ 
দেখিতে পাইলেন যে, বৃদ্ধ উদ্ধবঘে। কাহাকে প্রণাম 
করিতেছেন । তাহ! দেখিয়া তিনি পশ্চাতে দৃষ্টিপাত 
করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, বিশ্বানন্দ ও 
মহরাছ চক্রাঘুধের সহিত জনৈক শীর্ণকায় মুণ্ডিতমস্তক 
বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছেন। 'সন্ন্যাসীকে দেখি ধর্মপালদেব 
ও সামস্তগণ তাহাকে প্রণাম করিয়া চক্রানুধকে অভিবাদন 
করিলেন । ধর্্মপালদেব কহিলেন, “প্রঙ কখন আদিলেন ? 
আমি কল্য রাত্রিতে দ্বিতীয় গ্রহরাবধি জাগিয়৷ ছিলাম, 
কিন্তু আপনাদের আগমনসংবাদ ত পাই নাই ?” 


প্রবাসী_মাঘ, ইভ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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বি মহারাজ, আমরা এইমাত্র আদিলাম 
মামার্দিগের সঙ্গে একজন নূতন লোক আসিয়াছেন। 

ধর্ম ।_-কে? 

বিশ্বা।__ চিনিতে পারেন কি? : 

সন্ন্যাসী দরিয়া দাড়াইলেন, ধন্পাল বিম্মিত হইয় 
দেখিলেন যে. গৌড়ের মণিদত্তের জীর্ণ গৃহে যে বৃদ্ধ ভিশ্ব 
তাহাকে ত্রিরত্র স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইয়াছিলেন,_ 
তিনি দড়াইয়া৷ বহিয়াছেন। মহাস্থবির বুদ্ধতদ্র ঈষৎ 
হাসিয়া! কহিলেন, "মহারাজ, মগধদেশে প্রকাশ্য বাজ 
সতায় শত শত বর্ষ পরে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু স্বেচ্ছায় 
আগমন করিয়াছে।” 

ধর্মপালদেব সহাস্তে কহিলেন, “মহাস্থবির! স্বাগত।” 

এই সময়ে অবসর বুঝিয়। বৃদ্ধ উদদস্তপুবরাঞ্জ কহিলেন, 
“মহারাজ! আমর! বনৃুক্ষণ রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতেছি।” 

ধর্ম ।__ তাত, অপরাধ মাজ্জনা করুন-_- 

ভীম্ম।-_- যদি অদ্ই শোণ পার হইবার অন্গমতি 
দেন, তাহ] হইলে চেষ্ট/ করিতে পারি। 

ধন্ম ।-_ অদ্যই? 

প্রমথ ।-_ এখনই। 
প্রস্তুত রাখিয়াছি। 

ধর্ম।-_ ব্যবস্থা করিয়। তবে ত যাত্রা করিতে হইবে? 
ঢেক্ধবীরাজ! আপনি বণনীতিতে সুপগ্ডিত, পৃষ্ঠ রক্ষার 
ব্যবস্থা না করিয়া কেমন করিয়া শক্ররাজ্যে প্রবেশ 
করিব? 

জয়বর্দন।_- মহারাঞ্জ ! অধীনের নিবেদন এই ঘষে, 
তীম্র্দেবের সমস্ত কথা শুনিয়া আদেশ করিবেন। 

তীম্ম ।-- মহারাঞ্জ! কান্যকুজরাজের সেন। মণ্ডলাছুর্গ 
আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্ত তাহারা মগ্ডুলা ছাড়িয়া 
পলায়ন করিবার পরে আর তাহাদিগের দেখ৷ পাওয়। 
যায় নাই; মগ্ুলার পরে যুদর্গগিরিতে অথবা! হিরণ্যপর্ববতেঃ 
মগ্ডলাহর্গে অথবা শোণ-সঙ্গমে তাহারা কোন স্থানেই 
মহারাজের সেনাকে বাধা দ্রিতে তরসা করে নাই। 
বিমলনন্দী পক্ষাধিককাল পঞ্চ সহ সেন! লইয়া শোণ- 
সঙ্গমে অপেক্ষা! করিতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও 
শক্রসেনার সাক্ষাৎ পায় নাই। কান্যকুক্জরাজের সেন! 


আমরা সমস্ত অশ্বারোহণসেনা 


ধ্খ সংখ্যা রা 


সংখ্যায় অধিক নহে | বলিয়া তাহারা দ্বিতীয় পেনাদলের 
জন্ত অপেক্ষা করিতেছে । এই অবসরে তাহাদিগকে 
নির্বল কর! কর্তব্য, দ্বিতীয় সেনাদল আসিয়৷ পড়িলে, 
শত্রসৈম্ত ছুর্জয় হইয়া উঠিবে। * 

ধর্ম 1 তাত! এই মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া কিরূপে 
শত্রবঢুজ্য প্রবেশ করিব? 

ভীম্ম ।-- শক্ররাজ্য কোথায়? করুষদেশ কখনও 
কান্যকুজরাজের অধীনতা স্বীকার করে নাই। 

জয়বর্দন ।-_ মহারাজের সহিত পঞ্চ সহআ সেনা 
আসিয়াছে, বিমলনন্দী পঞ্চ সহ অশ্বারোহী লইয়া 
শোণ-সঙ্গমে অপেক্ষা করিতেছে, এই দশ সহত্র সাম্াজোর 
সেনা। এতদ্ব্যতীত আমাদ্িগের শরীবরুক্ষী অশ্বারোহী- 
সেনার সংখ্যাও ছুই সহজের অধিক হইবে। এই দ্বাদশ 
সহ অশ্বারোহী কি বারাণসী অধিকার করিতে 
পারে না? 

বিমল ।-_ নিশ্যয় পবে। 
অনুমতি পাইলে আমার পঞ্চ সহস্র লইয়া 
ছাঁড়াইয়। কান্যকুব্জে উপস্থিত হইতে পারিতাম। 

প্রমথ ।-_ আমাদিগের পদাতিক সেনা এখনও কত 
দুরে আছে? 

বিশ্বা।__ তাহার] চেষ্টা করিলে তিন চারি দিনে 
এই স্থানে আসিতে পারিবে । 

ভীম্ম ।__ পদাতিক সেনা আসিয়া! পড়িলে চরণাদ্দি 
অথব! বারাণসী অবরোধ করা যাইবে ; কিন্তু এখন শোণ- 
সঙ্গম হইতে চরণান্দি পর্য্যন্ত প্রদেশ অশ্বারোহী সেনার 
সাহায্যে করায়ত্ত হইতে পারে। 

কমলসিংহ ।-- মহারাজ, যাত্রার সমস্ত প্রস্তত; 
আপনি আদেশ করিলেই নাসীরগণ অগ্রসর হয়। 

ধর্ম ।-_- শোণ-সঙ্গম রক্ষা করিবে কে? 

বিমল ।-- মহারাজ, আমি পারিব ন!; 
রাখিয়া গেলে আমি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব। 

ধর্ম ।_- তবে কে থাকিবে 1ভীম্মদেব, আপনি? 

ভীম্ম।_- মহারাজ! অসম্ভব; বৃদ্ধ ভীম্ম আজীবন 
অশ্বারোহী সেনা পরিচালনা করিয়াছে, দুর্গ রক্ষা অথবা 
তীর্থ রক্ষা! তাহার কাধ্য নহে। 


৫ 


দ্বাদশ সহত্র কেন, আমি 
বারাণসী 


আমাকে 


নারি. 
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প্র 1 উহার এরই দ্ধ কেই, শোণতীরে 
পির থাকিতে প্রস্তুত নহে। সকলেই ভরসা! করিয়া 
আসিয়াছে যে, বারাণসী, চরণাদ্রি, প্রতিষ্ঠান অথবা 
কান্যকুজ্জের যুদ্ধে জয়লাত করিবে ” রর 
». ধর্ম | কিন্তু পৃষ্ঠবক্ষা ত আব্তক? 

উদ্ধব।__ মহারাজ, আপনারা সকলেই যুদ্ধ করিতে 
ব্যস্ত, সুতরাং আপনারা সকলেই অগ্রপর হউন, আমি 
পৃষ্ঠরক্ষার জন্য শোণ-সঙ্গমে অপেক্ষা করিব। কিন্তু মহা- 
রাজের চরণে নিবেদন করিগা। রাখিতেছি যে, পদ্দাতিক 
সেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেই আমি তাহাদিগের সহিত 
যাত্রা করিব। 


ভীম্ম।- উদ্ধব! তখন আর শোণ-সঙ্গম রক্ষার জন্য 
চিন্তিত হইতে হইবে না। 
ধন্ম | উত্তম। 


ভীক্ম ।__ মহারাঞ্জ! যাত্রার আদেশ করুন। 

ধর্ম ।__ উদ্ধবঘোষের সহিত কত সৈন্ত থাকিবে? 

জয়বর্দন ।-_ দুই সহজ থাকিলেই যথেষ্ট। 

রণসিংহ।-_ তাহা হইলে অবশিষ্ট পাচসহজআ এখন নদ 
পার হইতে পারে? 

ধন্ম।__হ1।* 

ভীম্ম ।-_ যে পঞ্চসহত্র অশ্বারোহী পাটলিপুত্রে আছে, 
তাহারা অব্য সন্ধ্যাপ্ন এখানে আসিয়া পৌছিবে; উদ্ধব! 
তুমি অগ্ভই তাহাদিগকে নদী পার হইতে আদেশ 
করিও । 

ভীম্মদেবের কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রমথসিংহ ও 
বণসিংহ শঙ্খপ্বনি কিলেন। শঙ্খধবনি শ্রবণমাত্র সেনা- 
দলে শত শত শঙ্খ ও শৃগ খাঞ্জিয়! উঠিল; তুরী ও ভেরী 
বাদদকগণ তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া শোণের বালুকাময় 
গর্ভে অবতীর্ণ হইল। পরক্ষণেই সহ সহ অশ্বখুরে।খিত 
ধুলি শোণ-গর্ভ অন্ধকার করিয়া তুলিল, গৌড়ীয় নাসীরগণ 
জয়ধ্বনি করিতে করিতে সার্ধক্রোশব্যাপী বালুকাক্ষেব্র 
অতিক্রম করিয়া শোণের পরপারে পৌছিল! ধর্দপাল 
ও সামন্তরাঞজগণ তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। 


৬ 


১৪২ 
' পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
বারাণসীর যুদ্ধ। 
*গোঁড়ীয় অশ্বারোহী সেনা শোণ পার হইয়া ছুইভাগে 


বিতন্ধ হইল,। সহস্র সেনা লইয়া ধর্মপাঞদেব, ভীম্মদ্ে বঃ, 


বীরদেব ও প্রমথসিংহ নদের অনতিদৃবে স্বপ্ধাবার স্থাপন 
করিলেন। রণসিংহঃ কমলসিংহ, জয়বর্ধন ও বিমলনন্দী 
প্রত্যেকে পঞ্চশত সেন! লয়া শক্রসৈন্যের সন্ধানে ধাবিত 
হইলেন। সহত্র অশ্বারোহী লইয়। চক্রাঘ্ধ ধীরে ধীরে 
বারাণসীর পথে অগ্রসর হইলেন । অপর সহঅ লইয়] 
বিশ্বানন্দ পরদিন তাহার অন্ুগমন করিবেন স্থির হইল। 
ভীম্মদেবের পরামর্শে ধর্মপালদেব আদেশ করিলেন যে, 
কোন সেনাপতি ছুই দ্রিনের অধিককাল স্বন্ধাবর হইতে 
অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। বিষলনন্দী আদেশ 
শ্রবণ করিয়া সহাশ্যবদনে শিবির হইতে নির্গত হইলেন। 

গোৌঁড়ীয়সেনা ছুইদ্রিবসের মধ্যে করুষদেশ আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট পঞ্চসহঅ সেনা আসিয়া 
পৌছিলে ধর্শপালদেব স্বদ্ধাবার লইয়া অগ্রসর হইলেন। 
দ্বিতীয় দ্রিবসে দ্বিসহতআ সেনা লইয়া ভীম্মদেব ও ধর্মপাল 
খ্ন্ধাবারে রহিলেন ; অবশিষ্ট চারিসহজ গরমথসিংহ ও 
বীরদেবের সহিত বারাণ্সীর পথে অগ্রসর হইল। তৃতীয় 
দ্বিবসে বিমলনন্দী স্বন্ধাবারে প্রত্যাবর্তন করিলেন না 
দেখিয়া ভীম্মদেব পঞ্চশত সেন। লইয়। চতুর্থ দিবস প্রভাতে 
তাহার সন্ধানে যাত্রা করিলেন। পঞ্চমদিবসে বারা- 
ণসীর নিকটে আসিয়া! ধর্্পালদেব দেখিতে পাইলেন, 
যে, ভাগপীরথীর পরপারে গৌড়ীয় সেনার বিস্তৃত স্বন্ধাবার 
স্থাপিত হইয়াছে এবং নৌকাযোগে সহত্র সহজ সেনা 
নদী পার হইয়া! বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। 
ধন্মপালদেব বিন্মিত হইয়া] ক্রুতবেগে অশ্বারোহণে অগ্রসর 
হইলেন। পথে প্রমথসিংহ, বিশ্বানন্দ ও বীরদেষের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। মৃস্রাট সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“প্রভু ব্যাপার কি? কাহার সেনা পার হইতেছে?” 

বিশ্বানন্দ।-_ মহারাজ! ব্যাপার অতি গুরুতর। 
গোড়ীয়সেনা নদী পার হইতেছে। 

প্রমথ ।-_ বিমলনন্দী তিনদিনে সপ্ততি ক্রোশ গথ 


প্রবারীত সাধ ১৩২১ 


রি ক রর 


প৯পাসিণসিপরসিশ 


অতিক্রম করিয়া, চতুর্থ দিবসে গা পার হইয়া বারাণসী 
আক্রমণ করিয়াছে। নগরে কান্যকুজরাজের দশসহস্রের 
অধিক সৈন্য আছে, কিন্তু বিমলনন্দী পঞ্চশত সেন। লইয়া 
তাহাদ্দিগকে আক্রমণ করিয়াছে । মহারাজ চক্রামুধ 
সেইদিন সন্ধ্যাকালে ভাগীরখীতীরে উপস্থিত হইয়া 
বিমলনন্দীর সংবাদ পাইয়! নদী পার হইয়াছেন। ঠাহার 
সেনা উপস্থিত না হইলে পঞ্চশত গোঁড়ীয্র বীরের একজনও 
জীবিত থাকিত কি না সন্দেহ। কান্যকুজরাজের আদেশে 
বারাণসীভুক্তির অধিকাংশ নৌকা দগ্ধ হইয়াছে। যে 
কয়খানি নৌক। আছে, তাহাতে একদিনে পঞ্চশতের 
অধিক সেন। পাঁর হইতে পারে না। 

ধর্শ।__ উপায়? 

বিখ1।__ তীম্মর্দেব নদীতীরে উপস্থিত আছেন। 
তাহার আদেশে রণসিংহ তাহার সেনা লইয়া নৌকার 
সন্ধানে চরণাপ্রি অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে । জয়বর্ধনের 
কোন সন্ধান পাওয়! যাইতেছে ন1। 

ধর্ম ।- আমাদিগের কত সৈগ্ঠ পার হইয়াছে? 

বীর 1 বিমলনন্দীর সেনা লইয়া] সার্ধ দিসহঅ। 

ধন্ম ।-_ নদীতীরে কত সৈন্য আছে? 

বীর ।-- প্রায় সপ্ডসহঅ। 

সকলে অগ্রসর হইয়া জাহ্ুবীতীরে 
পৌঁছিলেন। গোৌঁড়ীয়সেনা সম্রাটের আগমনসংবাদ 
শুনিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সপ্তসহত্র কের জয়- 
ধ্বনিতে বিশ্বনাথের পাষাণনিম্মিত মন্দিরচুড়া কম্পিত 
হইল। জয়ধ্বনি আবণ করিয়। বরণাসঙ্গমৈে গোঁড়ীয়- 
সেনা সিংহনাদ করিয়া উঠিল। সম্রাট আসিয়াছেন 
বুঝিতে পাবিয়া বিমলনন্দী ও চক্রায়ুণ দ্বিগুণ উৎসাহে 
ন্গরপ্রাকার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দশসহত্রের সহিত 
দ্বিসহজ্রের যুদ্ধ অধিকক্ষণ সম্ভব নহে) বরণানদী ও আদি- 
কেশবের ঘাট গৌড়ীয়সেনার রক্তে রঞ্জিত হইল, দুর্খপ্রাকার 
অধিকৃত হইল ন1। 

সন্ধ্যাকাপে নৌকাগুলি বারাণসী হইতে প্রত্যাবর্তন 
কৰিলে সম্রাট ভীম্মদেব ও বিশ্বানন্দকে ক্বদ্ধাবারে রাখিয়। 
দ্বিশত সেন! সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিলেন । প্রমথ, 
সিংহ, বীরদেব ও কমলসিংহ সম্রাটের সহিত বারাণসী 


স্ক্ধাবারে 


ধ্থ সংখ্যা ] 


পা পি পাও 


যাত্রা করিলেন। 
সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। রুধিবাপ্লভদেহে বিষলনন্দী ও 
চক্রাযুধ নদীতাঁরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। 
বিমলনন্দীর অবস্থা দেখিয়া সম্রাটের ক্রোধ দুর হইল, 
তিনি বিষলনন্দীকে আলিঙ্গন করিয়া! যুদ্ধের সংবাদ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। বিমলনন্দী কহিলেন, “মহা রাঁজ, 
যে পঞ্চশত শোণতীর হইতে আমার সহিত যারা করিয়া- 
ছিল, তাহাদিগের একজনও জীবিত নাই, তাহারা 
সকলেই মহারাজের কার্ধেয পুণ্য বারাণসীধামে শিবস্ব 
পাইয়াছে। মহারাজ! পঞ্চশত গৌড়ীয় বীরের মধ্যে 
একজনও বরণার পরপারে দ্েহত্যাগ করে নাই, তাহারা 
বারাণসী অধিকার করিতে পারে নাই বটে কিন্ত সক- 
লেই বারাণসীর দুর্গপ্রাকারে অথবা আদি কেশবের 
ঘাটের পাষাণনিশ্মিত সোপানে দেহত্যাগ করিয়াছে।” 
বলিতে বলিতে বিমলনন্দীর নয়নদ্বয্ উদ্ত্বল হইয়া উঠিল, 
ভিনি বগিয়া উঠিলেন, “মহারাজ! ইন্দ্রায়ুধের আদেশে 
সমস্ত নৌকা দগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? যে কয়খানি 
নৌকা আছে তাহাও যদি দগ্ধ হইত তাহা হইলেও 
কোন ক্ষতি ছিল না, আপনার সন্মুধে অদ্য রঞ্জনী 
প্রভাত হইবার পুর্বেই বারাণসী অধিকার করিব, 
নতুবা” 

ধন্মপালদেব বাঁশরুদ্ধকঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নতুব। 
কি বিমল ?” 

“নতুবা কল্য প্রভাতে সূর্ধ্যদেব জাহ্বীর উত্তরতটে 
একগ্রনও গৌড়ীয় সেনা জীবিত দেখিতে পাইবেন না।” 

“তাহাই হউক বিমল; যদ্দি বাঁরাণপা অধিকৃত হয়, 
তাহা হইলে অদ্য রাক্রিতেই হইবে, নতুবা নহে।" 

প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া চক্রায়ুপ শিহরিয়া উঠিলেন; 
“মহারাজাধিরাজ ! একি ভীষণ প্রতিজ্ঞা? আমার জন্য 
কি অদ্য গৌড়ের সিংহাসন শূন্য হইবে ?” 

“মহারাজ! অদ্য রজনীতে গৌড়সিংহাসন শৃণ্ঠ কলা 
যদি বিধাতার ঈন্সিত হয়, তাহা হইলে কে তাহা নিবারণ 
করিতে পাত্রিবে? নন্দীপুত্রের কথা সত্য হইবে। অদ্য 
রাত্রিতে এ ধুসরবর্ণ পাষাণপ্রাকারে বিশ্রাম করিব, 
নতুবা1”-_ 


৯৯৫১৫ ৫৬ 


ধর্মপাল, 


রজনীর রি প্রহরে বিল হর 


8৪৩ 


পা ৫১ চি ৫৯ ৫৯ পা 


**কল্য ভাতে জবাহবীর উত্তরতীরে? অনধারণক্ষম 
একজন গৌড়বাপীও জীবিত থাকিবে না।” 

“তাহাই হউক। বিমল, চক্রধ্বজ-হস্তে আমি নাসীর- 
গণের অগ্রগামী হইব। তুমি সমস্ত সেনাকে তরবারি ও 
জাহবীঞ্জল স্পর্শ করিয়! শপথ করিতে বল, আদারাত্রিতে 
বারাণসী অধিকৃত না.হইলে যেন কোন অগ্ধারণক্ষম 
গৌড়বাসী শিবিরে প্রত্যাগমন না করে |” 

থুঈীয় অষ্টমশতান্দীর শেষভাগে যে-সকল গৌডবাসী 
ধর্মপালদেবের সহিত চক্রায়ুধের সাহায্যার্থ বুদ্ধযারা 
করিয়াছিল, তাহার! পূর্বেবে কখনও গৌড় বা মগধ হইতে 
বিদেশে যায় নাই। গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের অধঃপতনের 
পর হইতে শতবর্মব্যাপী অরাজকতার সময়ে বারম্বার 
বহিঃশক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার আত্মরক্ষার 
জন্য যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এতদ্দিন 
তাহারা হয়ত কেবল আত্মরক্ষা করিয়াছে, নতুব! 
আক্রমণকারীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, কিন্তু 
অদ্যাবধি গৌড়ীয়সেনা শক্ররাজ্য আক্রমণ করে নাই। 
এই কারণে ভীগ্মদেব, প্রমথসিংহ এভুতি বিজ্ঞ সেনানায়ক- 

গণ বিমপনন্দীর কার্যে অত্যন্ত ভীত হইয়! পড়িয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সর্ট স্বয়ং ও অল্পবয়স্ক নায়কগণ কিছুমাত্র 
বিচলিত হন নাই। গোঁড়ীয় সেনা বিদেশে যুদ্ধাতি- 
যানের আস্বাদন পাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
শিক্ষিত পুবাতনসেনা যে স্থানে যাইতে বা যে কার্ধ্ে 
হস্তক্ষেপ করিতে ভঁত অথবা চিন্তিত হইত, নূতন গৌড়ীয় 
সেনা তাহা অবিচলিততাবে সম্পন্ন করিতেছিল; এই 
জন্যই বিমলনন্দী ও চক্রাযুধের সেনাদল অসাধ্যসাধন 
করিতেছিল। সমগ্র অশ্বারোহীসেন। নদী পার করিবার 
জন্য তাম্সপেব, প্রমথসিংহ ও বিগানন্দ যখন আকুল 
হইয়া চিন্তা করিতেছিপেন, তখন ধর্মসপাল চক্রানুধ ও 
বিমলনন্দী দ্বিসহঅ সেনা লইয়। অন্ধকার রজনীর দ্বিতীয় 
যামে, বারাণসীর পাষাণপ্রাকার অধিকার করিবার 
উদ্যোগ করিতেছিলেন। 

নবীন সম্রাটের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কিয়া প্রমথসিংহ 
অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন? “হার মনের অবস্থা বুঝিয়া 
বাধা দ্রিতে তরুমা করিলেন না। তিনি কয়েকদ্ন 
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উক্কাধারী লইয়া শিবির রক্ষার জন্য বরণানদীর ূ্বকূলে 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় প্রহর অতাঁত 
হইলে, -বারাণসীর শত শত মন্দিরে আরক্রিকের শঙ্খ- 
ঘণ্টা-নিনা্দ যখন থামিয়া গেল, তখন চক্রধবজ-হস্তে 
ধর্মপাল ক্তণার জলে অবতরণ করিলেন। তাহার 
পশ্চাতে কমলসিংহ, বীরদের, চক্রাঘুধ ও বিমলনন্দী, 
তাহাদিগের পশ্চাতে দ্বিপহজ্র গৌড়ীয়সেন! ৷ কান্যকুক্জের 
সেন! রাঁত্রকালে বিপক্ষপক্ষের আগমনের জন্ত প্রস্তত 
হইয়াছিল? প্রাচীরে শত শত উক্চ। জ্বলিয়া উঠিল, 
সহত্র সহস্র অস্ত্রধারী পুরুষে ধৃসরবর্ণ নগরপ্রাকার আচ্ছন্ন 
হইয়া! গেল। সম্রাট নিরাপদে নদী পার হইয়া প্রাকার- 
তলে উপস্থিত হইলেন, যুষলধারে শিলা ও অস্ত্র বৃষ্টি 
হইতেছিল, কটাহ কটাহ উত্তপ্ত তৈল ও গলিত সীসক 
হর্গপ্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি 
প্রাচীরে শত শত অবরোহনী লগ্ন হইল। নক্ষত্রবেগে 
গৌড়ীয় সেনা বারাণসীর প্রাচীরে আরোহণ করিল, 
অপরিমিত লোকসংখ্য। সত্বেও কানাকুজের সেনা হটিতে 
লাগিল। তাহাদিগের অগ্রভাগে একজন বর্ষারান যোদ্ধা 
যুদ্ধ করিতেছিল, সে বিমলনন্দী কর্তৃক নিরন্তর হইল, 
কিন্ত আত্মসমর্পণ করিল না) তাহ! দেখিয়া বিমলনন্দী 
তাহাকে সংহার করিবার জন্ত খড়গ উত্তোলন করিঙ্সেন। 
কিন্ত উত্তোলিত অসি শৃন্যমার্গে রহিয়! গেল, এক লক্ষে 
চক্রায়ুধ তাহাদিগের মধ্যবত্তী হইয়া কহিলেন, “বিমল, 
জয়সিংছ আমার বন্দী, ইহাকে রক্ষ। কর।” 

ধন্মপাল ও কমল(সংহ, চক্রাযুধের আচরণে বিশ্মিত 
হইয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাস। করিতে যাইতেছিলেন, 
এমন সময়ে নগরের অন্তন্থানে অগ্নি জলিয়! উঠিল এবং 
গৌড়ীয় সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়? 
কান্যকুজের সেন। প্রাকার ত্যাগ করিয়। পলায়ন করিল। 
সমআাট প্রাকার হইতে অবতরণ করিয়া নগরে প্রবেশ 
করিতেছেন, এমন সময়ে রক্তাক্তকলেবর জনৈক 
যোন্ধ। তাহাকে অভিবাদন করিঙ্গ; তাহার হস্তে 
গৌড়ীয় চক্রধ্বঙ্জ দেখিয়। ধন্মপাল বুঝিতে পারিলেন, যে, 
সে ব্যক্তি শ্বপক্ষীয়। সম্রাট বিন্মিত হইয়া! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কে তুমি ? সৈনিক হাসিয়৷ উত্তর করিল, 
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“মহারাজ! ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন, আমি জয়. 
বর্দন।” তখন সম্রাট, কমলসিংহ, বীব্রদেব ও বিমলনন্দ' 
তাহাকে আলিগগনপাশে বদ্ধ করিলেন। 

জয়বর্ধন নৌকার অনুসন্ধানে চরণার্রি অভিমুখে অগ্র. 
সর হইতেছিলেন, কিন্তু পথে কতকগুলি নৌকা পাইয় 
নদী পার হইয়াছিলেন। তিনি অসিসঙ্গমে আসিয়া 
গুনিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয়সেনা বরণাসঙ্গম আক্রমণ 
করিয়াছে। নগবপ্রাকারের অন্য কোন স্থান আক্রান্ত 
হয় নাই দেখিয়া! অধিকাংশ নগররক্ষীসেনা বরণাসঙ্গমে 
আপিয়াছিল; তিনি সেই অবসরে অনিসঙ্গমের নিকটে 
মুষ্টিমেয় শক্রসৈগ্ত পরাঙ্জিত করিয়া নগরে প্রবেশ দ্বরিয়া- 
ছিলেন। পরাজিত; ভীত, নেতৃহীন কান্যকুজের সেনা 
অনতিবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিল, তখন প্রমথসিংহ নগরে 
প্রবেশ করিয়া প্রাকান রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । 

প্রভাতে ধন্মপাল ও প্রমথসিংহ বিশ্মিত হইয়া দেখি- 
লেন, যে, সহঅ সহজ অশ্ব সন্তরণে নদী পার হইতেছে; 
তাহার আশ্চর্ষঠান্বিত হইয়। তাহাদিগকে বাধ। দিবার জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। অশ্বগুলি নিকটনত্ত্ণ হইলে প্রমথসিংহ 
কহিলেন, “মহারাজ ! ইহারা গোঁড়ীয়সেনা, ধেখুন বহু 
অশ্বপৃষ্ঠে চক্রধবঙ্জ স্থাপিত আছে ।” অর্ধদগুপরে দেখ। গেগ 
অশ্র বন্ন। দন্তে লইয়া বৃদ্ধ তীম্মদেব মণিকর্ণিকার পাষাণ- 
নির্শিত সোপানে আরোহণ করিতেছেনঃ সম্রাট 
সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তীন্দ্দেব কি হইয়াছে ?” 

ভীম্ম ।_ মহারাঞ্জ দ্বিসহআ্র সেনা লইয়। চক্রধবর্জ- 
হস্তে বারাণসী আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়। সমগ্র গৌড়ীয় 
বাহিনী সন্তরণে নদীপার হইয়া আসিয়াছে । মহারাঙ্গ 
অসাধ্যসাধনের উদাহরণ জগতে দুলতি, আপনার দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া, আপনার সেনাদল রণোন্ত্ত হইয়াছে। ক্লান্ত, 
শীতার্ত, সিক্ত; অনশনক্রিষ্ট গোঁড়ীয়সেনা এখনই প্রতিষ্ঠান 
যাত্রা করিতে প্রস্তত। 

ভীম্মদ্দেবের কথা শুনিয়া প্রমথসিংহ বাণ্পরুদ্ধকঠে 
কহিলেন, “মহারাঞ্জ ! আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। গোঁড়ীয়- 
সেন দীর্থাভিযানে অনভ্যন্ত হইলেও দুর্গে । কান্কুজযুদ্ধ 
শেষ হইয়। গিয়্াছে। বারাণসীর যুদ্ধের ফল শ্রবণ করিয়া 
ইন্দ্রায়ুধের সেনা আমাদিগের সম্মুখীন হইবে না। 


৪র্থ সংখ্যা ] ধন্মপ।ল 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
তিল্পমালে ইন্দ্ায়ুধ 

রজনীর শেষভাগে ভিগ্রমাল নগরের পূর্বতোরণে 
বাদকগণ মঙ্গলবাদ্য আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে; 
তোর! তখনও প্রদীপ জ্বলিতেছে? চতুর্থযামের প্রতীহার- 
গণ অবসর প্রাপ্তি ভরসায় আনন্দিত হইয়াছে। দুরে 
নগৰের পশ্চাস্ভাগে গিরিশীর্ষ উষার শুত্র আলোকে উদ্্বল 
হুইয়। উঠিয়াছে, দুইএকজন নগরবাসী পথ চলিতে আর্ত 
করিয়াছে, কিন্তু নগরের তোরপ-চতুষ্টয় তখনও রদ্ধ। 
মঙ্গলবাদ্যের বংশাবাদক বংশীর্বান আরম করিবামাঞ্র 
বহিদ্দেশ হইতে পূর্বতোরণের কবাটে কে করাঘাত 
কগিলেন। একজন প্রতীহার ছিজ্ঞাপা করিল, “কে?” 

“শীঘ্র তোরণ মুক্ত কর।” 

“এখনও সময় হত নাই ।” 

“তাহা হউক, শীঘ্র কবাট মুক্ত কর।”? 

প্রতীহাবর বিস্মিত হইয়া গিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?” 

«কেন 1? 

“তুমি কি বিদেশী ?” 

“কেন বল দেখে ?” 

“তুমি বোধ হয় গুঞ্জর রাজ্যের রীতি নীতি জান না? 
রাত্রি শেষ না হইলে স্বয়ং মহারাজ গুজ্জরেশ্বর আসিলেও 
রাব্রিকালে তিশ্লাল নগরের তোরণ মুগ্ধ হয় না।” 

“রাত্রি ত শেষ হইয়৷ গিয়াছে ?” 

“এখনও অর্ধ দণ্ড বিলম্ব আছে”? 

“তবে তুমি গিয়া রাজসমীপে নিবেদন কর যে, মহা- 
রাজাধিরাজ পরম ভট্টারক পরম সৌগত অশেব-ভূপাল- 
মৌলি-মুকুটমণি”__ 

“কি বলিলে ?” 

“-_কান্যকুজেশ্বর আসিয়াছেন।” 

“তাল, আর একটু অপেক্ষা করিতে বল।” 

“সে কি?” 

“এখানে একটু বসিতে বল।”” 

“তুমি কি তাল শুনিতে পাও নাই? স্বয়ং কান্যকুক্জে- 
স্বর নগরদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।?? 
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এক পি অত তি সলাকি, কজ 


“অসম্ভব । তুমি শীগ্র তোরণ মুক্ত করিয়া মহারাজ 
নাগভট্টকে সংবাদ দাও, বলিয়। অইস যে, স্বয়ং মহারাজ1- 
ধিরাজ ভিল্লঘান.নরপতির অতিথি 1? ঃ 

“তাল; কিঞ্চিং বিলদ্ে অতিথিশালায় যাইতে 
বলিও।” | 

তোরণের বহির্দেশে দীঠাইয়া যে বক্তি প্রতীহারের 
সহিত বাকযালাপ করিতেছিল, সে হতাশ হইয়া ফিরিল। 
পাবাণনির্রিত বিশাল তোরণেব অনতিদুরে একথানি 
চতুরশ্ববাহিত বিচি্রকারুকার্ধযখচিত রথ অপেক্ষা 
করিতেছিল, আগন্ক রথের নিকটে আসিয়। সারথিকে 
জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাঁজাধিরঞজ কি জাগিয়। আছেন?” 

রথের ঘন যবনিকার অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি 
কহিপেনঃ “ই1, আমি জাগিয়া আছি। ভানুগ্তপ্ত ! তুমি 
নিকটে আইস।” 

আগন্তক নিকটে সরিয়া গিয়! কহিল, “মহারাজ !') 

রথারোহী জিজ্ঞ/সা করিলেন, “কোথায় আসিয়াছি 2” 

“ভিল্লমাল নগরে ।” 

«তবে যবনিকা উঠাও, আমি নামিব।” 

“মহারাজ! 'রথ নগর-তোরণের বাহিরে দীড়াইয়। 
আছে।” 

“কেন ?” 

«তোরণদ্বার রুদ্ধ” 

“আমার আগমনসংবাদ জানাইয়াছ ?” 

“ই কিন্তু প্রভাত হয় নাই বলিয়া! তোরণ এখনও 
রুদ্ধ বহিয়াছে।” 

“গুর্জররাজকে কি সংবাদ পাঠাইগাছ ?” 

“পাঠাইয়াছি ; কিন্তু তাহার বোধ হয় এখনও নিদ্রা- 
ভঙ্গ হয় নাই।” 

এই সময়ে দিবসের প্রথম প্রহবের আরন্তম্থচক মঙ্গল- 
বাদ্য শেষ হইল, সশব্দে অসংখ্য লৌহকীলকবন্ধ গুরুভার 
কবাটদ্বয় মুক্ত হইল। সারথি ইন্দ্রায়ুধের আদেশ লইয়। 
রথ চালনা করিল, প্রতীহারগণ তাহাকে কোন কথাই 
জিজ্ঞাপণা করিল না; ভানুগুপ্ত অশ্বাবরোহণে রথের 
পশ্চাতে পুর প্রবেশ করিল। 
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ভিন্নমান ন্গরের পথে ব বহ অথ বথ ও শকট দেখিয়া 
রথারোহী সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অকুণ, গুর্জর- 
রাজ আমার অভ্যর্থনার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?” 

'পারথি সবিস্ময়ে কহিল, “কিছুই না 1” 

“বহু রথচক্র ও অশ্বখুরের শব্দ পাইতেছি ?” 

“মহারাজাধিরাজ, ইহার] স্বার্থবাহ, নগরদ্বার মুক্ত 
হইয়াছে বলিষ। বাহিরে বাইতেছে।” 

অবিলঘ্ধে রথ গুঞ্জররাজপ্রাসাদের তোরণে আসয়। 
ঈাড়াইল; রথের এশর্ধ্য দেখিয়া দুই একজন দগুধর 
অগ্রসর হইয়। আসিল ও তানুগুগুকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“কাহার রথ?” 


“মহারাজাধিরাঞঙ্জ কান্যকুজমহোদয় কুশস্থলেশ্বর 
ইন্দ্রায়ুখদেবের ।৮ 
ইন্দরায়ুধের আগমনবার্তী শ্রবণ করিয়া একজন 


দ্রগুধর দ্রুতপদে প্রাসাদে প্রবেশ করিল, দ্বিতীয় দণ্ডধরের 
আদেশে দৌবারিকগণ তোরণ হইতে প্রাসাদের সোপান 
পর্যাস্ত বহুমূল্য বস্ত্র বিছাইয়া দিল। তাহার পরে ইন্দ্রামুধ 
রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি যেমন সোপান- 
শ্রেণীতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই 
সময়ে প্রাসাদের প্রথম কক্ষের দ্বার উন্ুক্ত হইল, একজন 
শুত্রবসনপরিহিত পুরুষ দ্রুতপদে সোপানশ্রেণী অবলম্বন 
করিয়। নামিয়া। আসিলেন। তাহার পশ্চাতে দশজন 
রাজপুরুষ ছত্র, চামর, সুবর্ণনির্িত রাজদণ্ড প্রত্ৃতি 
রাজচি্থ হস্তে লইয়া! নামিয়া আদিল। ইন্দ্রায়ুদ তাহা- 
দিগকে দেখিগ্া নিষ্নের সোপানে দীড়াইয়া রহিলেন। 
শুত্রবসনপত্রিহিত পুরুষ সহাস্যে কহিলেন, “মহারাজ 
স্বাগত। পথে কোন বাঁধ উপস্থিত হয় নাই ত1?” 

«না| তবে নগরতোরণে কিয়ৎ্কাল অপেক্ষা! করিতে 
হইয়াছিল, কারণ যখন আমার রথ আসিয়া পৌছিল 
তখনও হৃুর্যে্াদয় হয় নাই।” 

শুভ্রবসনপরিহিত পুরুধ কান্যকুবজরাঁজের কথার উত্তর 
না দিয়া কহিলেন, “মহারাজ! প্রাসাদে প্রবেশ 
করুন।” ইন্দ্রামুধ গুর্জররাজের হস্ত ধারণ করিয়! ধীরে 
ধীরে সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
অর্ধণথে নাগভই্ জিঙ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজের ছত্রধর 


প্র মারার, ১৩২১ 


টি ভাগ, ২য় খণ্ড 


ও দণ্ধর নি সঙ্গে আসে নাই ঢা ইল্রাযুধ অজ্জিত হই 
কহিলেন, “ন1)” 

“চক্রাযুধ কি কান্যকুক্জ অধিকার করিয়াছে ?” 
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উত্তর শুনিয়া নাগত্র বিম্মিত হইয়! ইন্দ্রায়ুধের মুখের 
দিকে চাহিয়া! রহিলেন? ইন্দ্রায়ুধ লজ্জায় অধোবদন 
হইয়া বহিলেন। গুর্জরবাঙ্দের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ দশজন 
পরিচারক ছত্র, দণ্ড, চামর প্রভৃতি রাজচিহ লইয়া 
কান্/কুন্সরাজকে বেষ্টন করিল। উভয়ে পুনরায় 
সোপানে আরোহণ করিতে আরভ্ত করিলেন। কিঞ্চিত্দুর 
অগ্রসর হইয়া! নাগভট্ট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহারাজ, চত্রণযুধ এখন কোথায় ?” ইন্জীঘুধ কহিলেন, 
«বোধ হয় প্রতিষ্ঠানে।” গুজ্জররাঞ্জ বিস্মিত হইয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে আপনি নগর ত্যাগ করিলেন 
কেন?” খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উত্তরপথে নগর বলিতে 
কান্যকুক্জ বা মহোদয় বুঝাইত। ইন্দ্রামুধ অত্যন্ত লজ্জিত 
হইয়া কহিলেন, “চক্র।মুধকে অত্যন্ত দ্রতবেগে অগ্রসর 
হইতে দ্েখিয়!, আমি মহারাজের সৈম্ত লইয়া যাইধার 
জন্য ভিন্তমালে আসিয়াছি। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নগর 
পরিত্যাগ করিয়াছিলাম বলিয়া ভৃত্যবর্গ সঙ্গে আসিতে 
পারে নাই।” 

“মহারাজের সেন! 
গতিরোধ করিয়াছিল ?” 

“ছা ) বারাণসীতে দশ সহস্র সেনা ছিল, কিন্ত 
ধর্মপাল দুই তিন সহজ সেনা লইয়া অনায়াসে বারাণসী 
অধিকার করিয়াছে ।” 

“চবণাদ্রি বা প্রতিষ্ঠানে কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কি ?* 

“হা, চরণাদ্রি অধিকৃত হইয়াছে।”? 

“প্রতিষ্ঠান ?” 

“বোধ হয় এখনও শক্রহস্তগত হয় নাই।” 

নাগতষ্ট বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। ইন্্রাযুধ 
অতি দীনতাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, কবে 
ুদ্ধযাত্রা করিবেন ?” গুর্জপরাঁজ ধীরতাবে কহিলেন, 
“মহারাগ্জ এখন পরিশ্রাস্ত। অগ্রে বিশ্রাম করুন, পরে 
যুদ্ধাতিযানের মন্ত্রণা করিব ।” 


কি কোন স্থানে চক্রাযুধের 


ধর্থ সংখ্যা] 


প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া নাগভট্র কান্যকুন্জরাজকে 
নির্দিষ্ট কক্ষে লইয়! গেলেন ও তাহার সেবার জন্ত একজন 
কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিয়! স্বয়ং বাহিরে আসিলেন। 
ইন্্রায়ুধের কক্ষের দ্বারে জনৈক প্রৌযোদ্ধা তাহার জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছিণ, তাহাকে দেখিয়া নাগতট্ট গিজ্ঞাসা 
করিক্ছেন। “বাছুকঃ কতক্ষণ আপিয়াছ ?” যোদ্ধা 
কহিলেন, «এই মাত্র । ইন্দ্াযুধ আসিয়! পৌছিয়াছে ?? 

“হা; তোমার কথাই সত্য, চক্রাযুধ বারাণসী ও 
চরণাদ্রি অধিকার করিয়াছে শুনির। এই কুলার 
ক্ষত্রিয়াধম রাজা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিয়াছে । বাহুক, এখন কান্যকুক্জ অপ্বিকার করাই 
শ্রেয়। ইন্দ্রাম়ুর পুরুষ নহে, রমণী; তাহাকে কান্যকুন্তে 
 বাখিয়! কোনও ফল নাই।” 

“পিতৃপিতামহের রাঙ্জধানী কি ত্যাগ করিতে 
আছে? গর্জরের ঝবাছতে ঘর্দি বল থাকে, তাহা হইলে 
তিপ্লমালই কালে কান্কুব্জ হইয়। উঠিবে।” 

“কিন্তু ইন্দ্রামুধকে কান্যকুজজের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন 
কর! বৃথা । ইহাকে শতবার কান্তকুক্জের অধিকার প্রদান 
করিলেও কোন ফল হইবে না। চক্রাযুধ যতবার 
কান্কুন্স আক্রমণ করিবে, এই ব্যক্তি ততবারই আত্ম- 
রক্ষার চেষ্টা না করিয়া পণাম্বন কপ্রিবে।” 

“তবে ইহাকে বন্দী করিয়া চক্রায়ুধের পক্ষ অবলম্বন 
কব? যাউক |”, 

“এখন আর চক্রায়কে কোথায় পাইবে? সে এখন 
বিয়োল্লাসে ঈন্মন্ত হইয়া কান্ততুর্জে ফিরিতেছে, গৌড়- 
রাক্গ ধশ্বপাল তাহার সহায়। আমরা চিরদিন তাহার 
পিতার ও তাহার সহিত শক্র ঠাচরণ করিয়া আসিয়াছি। 
এখন কি আর চক্র দুধ গুজ্জরের কথায় শিশ্বাস করিবে 1” 

“সত্য বটে। চক্রামুষ এখন কোথায়?” 

“শুনিয়াছি প্রতিষ্ঠানে । বারাণপী ও চরণাদ্রি ধর্ম 
পাপের হস্তগত হইয়াছে। আর ইন্দ্রামুধ যখন পলাইয়া 
আপিম্নাছে তখন এতদিন সমস্ত কান্কুজরাজ্যই বোধ 
হয় ধশ্মপালের অধীন হইয়াছে ।” 

“ইন্দ্রায়ুখ কি বলিল 1” 

“জিজ্ঞাসা করিল আমর] কবে যুদ্ধে বাইব।” 


ধন্মপাল 


88৭ 
“কি বলিলে ?? 
“কিছুই না।” 
“উত্তম উহাকে কিছুদিন তির্িমালে বন্দী করি 
রাথ।” ॥ ছু 


*. “কিন্ত যুদ্ধে ত যাইতে হইবে ?” . 

“তুমি পাগল হইয়াছ? এই রমণাঁর অধম রাজার 
জন্য কেন বথ। পরিশ্রম করিব ?” 

“সত্য ভঙ্গ হইবে না?” 

“নাহড, তোমার বুদ্ধিটি অতি স্ুল। রাষ্টরনীতিতে 
কি সত্যাসত্য আছে ?” 

“তবে কি করিব ?” 

“নিশ্চিন্ত মনে অতিথিসৎকার |” 

“দেখ বাহুক, তোমার ন্াক্স মিথ্যাবাদী, ক্রুরম্বতাব 
নিষ্ঠুর মনুষ্য আমি আর কথনও দেখি নাই।” 

“দেখ নাহড, এই বাহুকধবল না থাকিলে বংসরাঞ্জের 
দিগ্থিয় সম্পন্ন হইত কি ন!জানিন। এবং তাহার পুঝ্ের 
রাজ্যও বোধ হয় চলিত না ।” 

“সত্য। তবে চল সভায় যাই।” 

“চল ।” 

“ইন্দ্রীযুপকে মঙ্গে লইব ?” 

এনা।” 

“দেখ বাহুক, গৌড়গণ নিতান্ত সামাগ্ত নহে, ধন্মপাল 
দ্বিসহআ সেনা! লইয়! দশ সহস্র কর্তৃক রক্ষিত বারাণসী- 
দুর্গ অধিকার করিয়াছে ।” 

«সত্য নাকি? কিন্তু বত্সরাঞ্জের সময়ে গৌডবাসী 
অশ্বারোহী দেখিলে ভয়ে পলায়ন করিত।”? 

“বাছক, নাগসেন কোথায় ?” 

“কারাগারে ; অন্য তাহার বিচার হইবে। নাক্ধ্, 
বৃদ্ধ পুরোহিতের প্ররোচনায় অধন্থাচরণ করিও ন।।” 

“তুমি যে বণিলে বুষ্নীতিতে সত্য সত্য নাই £” 

«ইহ রাষ্ট্রনীতি শহেঃ বাজনীতি।” 

ক্রমশঃ 


জরাখলদাস বন্দ্যোপাধ্যার। 


এসপি 
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: কন্তিপাথর 
বৌন্ধ-ধর্ষ্রের নির্বাণ । 


মোটামুটি ধরিতে গেগে নির্বাণ শবে প্রদীপের ন্যায় নিবিয়। যাওয়া 
বুঝায়। কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি প্রদীপের ন্যায় একেবারে 
শেষ হইয়া যুয়? আমি তপ, জপ, ধান ধারণ। করিব, আমার 
জীবনের প্রথম ও' প্রধান উদ্দেশ্ব হইবে শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি 
|বলোপ করিবার জন্য 

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূশ আত্মার বিনাশই নির্বাণ 
শব্দের অর্থ করিরাছিলেন। বুদ্ধ নিজে কি বলিয়াছিলেন, তাহ! 
আমাদের জাঁশিগীর উপায় নাই। তীহার নির্ববাণের পাঁচ শত 
বৎসর পরে পোকে তাহার বক্তৃতার যেক্ূপ রিপে।ট দিয়াছে, তাহাই 
আমর! দেখিতে পাই । তাহাও, আবার তিনি ঠিক যে ভাবায় 
বলিয়াছিলেন, সে ভাষার ত কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভ।ষায় 
তাহার ষে রিপোট তৈয়ারি হইয়াছিল, তেই রিপোটমাত্র পাওয়া 
যায়। তাহাতেও এরূপ প্রদীপ শিবিয়! যাওয়ার সহিতই নির্বাণের 
তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল যে নির্বাণের পর কি থাকে, সুতরাং নির্ববাণে যে 
একেবারে সব শেব হইয়া যার, তাহার শিষ্যের। সেটা ভাবিতেও 
যেন ভয় পাইত। 

বুদ্ধদেবের মৃহ্যর অন্তত পচ ছয় শত বৎসরের পর, কনিগ্ষ 
বাজার গুরু মশ্বধোষ সাধারণ তলোকের মধো ধণ্ম প্রচার করিবার 
জন্য একখ।নি কাব্য রচন1 করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, ঘেষন 
তিক্ত ওমধ থাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়! মাড়িয়া 
খাওয়ায়, সেইরূপ আম এই কঠিন বৌদ্ধধন্মের মতগুলি কাব্যের 
আকারে লি খয়া লৌকের মধো প্রচার করিতেছি। তিনি নির্বাণ 
সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাহার 
নিজেরই কথা। ঠিশি বৌদ্ধধন্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান 
গুক্ এবং প্রধান কর্তা ছিলেন। তাহার কথা আমাদের মন দিয়] 
শুনা! উচিত। তিনি বলিয়াছেন :-- 

পপ্রবীপ যেমন পির্ববাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাঁশেও 
যায় না, কোন দিগ.বিদিকেও যায় না; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটিরও 
শেষ; সীধকও ৫৩মনই ভাবে, নির্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতে ও যান 
না, আকাশেও যান না, কোন দিগবিদিকেও খান না। ভাহার 
সকল ঞ্রণ ফুরাইয়া গেল। তাহারও সব ফুরাইয়! গেল, সব শাস্ত 
হইল।” 

ধানে কথ। হইতেছে সব শেষ হইয়া গেল'__ইহার অর্থ কি 
জাত্মার $িনাশ? অস্তিত্বের লোপ? 

অস্থঘোষ স্পষ্ট করিয়ানা বলিলেও ঠাহার কাবা হইতে বুঝিয়া 
লওয়া কঠিন নয় যে তিনি নির্বাণশব্দে অন্তিহের লোপ বুঝেন নাই। 
তিশি বুঝিয়াছেন যে, নির্ববাণের পর আর কোনরূপ পরিবর্তন হইবে 
না, অথচ অন্তিত্বেরও লোপ হইবে না। 

পালি ভাষ।র পুক্তকে বুদ্ধদ্ধেবকে “নির্বাণের গর কিছু থাকিবে 
কি?” জিজ্ঞাল। করায়, বুদ্ধদেব বলিলেন “শা” । “থাকিবে না কি?" 
উত্তর হইল *না"। “থাকা ন-থাকার মাঝামাঝি কোন অবস্থা 
হইবে কি?” বুক্ধদেব বলিলেন “না"। “কিছু থাক না-থাকা 
এছুয়েরই বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থ! হইযে কি!" আধার উত্তর 
হুইল “ন1”। 

ইচ্ছাতে এমন একটা অবস্থা দাড়াইল, যে অবস্থায় “অস্ভি"ও 


প্রধাসী - মাঘ, ১৩২১ 


১০৭৯ /-৯৫ তাি 


্ ১১শ ভাগ, ২য় খও 

বলিতে পারিনা, *নান্তিও বলিতে পারিনা। এছুয়ে জড়াইয় 
কোন অবস্থ। নয়, এছুয়ের অতিরিক্ত কোন অবস্থাও নয়। অর্থা 
কোন অনির্ববচনীয় অবগৃা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষে 
জ্ঞানের বাহিরে | 

এই অবস্থাকেই মহাযানে *শুন্ঠ” বলিয়া! বর্ণন করিয়া থাকে 
"শুন্য" বলিতে কিছুই নয় এুঝার, শর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাঃ 
বুঝায়। কিন্তু বৌন্ধ পণ্ডিতের] বলেন “গামরা] করি কি? আমর 
যে ভাষায় শব্দ পাই না| নির্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা ০ 
বাক্যের অতীত । ঠিক কথাটি পাইনা বলয়াই আমরা উহাবে 
*শৃন্যু” বলি। কিন্তু ণুগ্তশন্দে আমরা ফাকা বুঝ।ই না, আমর! এম 
অবস্থ! বুঝ ইতে ঢাই যাহা আস্তনান্তি প্রভৃতি টারি প্রকার অবস্থার 
অতীত । “অগ্ডিনা স্ততদৃভয়াস্থভয়চতুফো টিবিনিষ্ধ,জং শুন্য | 

শঙ্ষরাচার্ধ তাহার তর্কপাদে শুস্তবাদীদের নানারকমে ঠাট্ট 
করিয়া প্রিয়াছেন। তিনি ৰলিয়াছেন “যাহার্দের মতে সবই শুন্ত 
তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কি করিব?” তিনি বৌঞ্চদের 
“বিনাশ বাদী” বলেশ। তাহার মতে নৈয়ায়িকেরা “অর্ধবিনশন? 
অর্থাৎ আধখান1 [বিনাশবাদী। কেননা, নৈয়ায়িকেরাও বলেন, 
*খতান্ত সুখছঃপ-নিবৃত্তি'র নামই *অপবর্গ। আুখছবঃখ যদি 
একেবারেই না রহিল, তবে আত্ম! ত পাথর হইয়া! গেল। 

সাধারণ লে'কে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভাল। কেননা! 
কিছু আছে দেখিতে পাইব। শুগ্ঠ হইলে ত কিছুই থাকিবে না। 

যাহাহোক অস্থঘোষ যে শির্ববাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি 
ভাষার পুস্তকে উহার বে অর্থ করিয়|ছেন, তাহাতে 'নর্ববাণ একটি 
অনির্ববচশীয় অবস্থ। | সুধু বাকোর অতীত৩ নয়, মানুষের ধারণারও 
অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কাণ্ট ট্রান্সেণ্ডপ্টাল বলিয়া 
গিয়াছেন ? কেননা, ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়।ইয়। যায়, মানুষে ইহা 
ধারণ! করিতে পারে না। 

এরূপ অনির্বব»শীয় না ঘপিয়া, অশ্মঘোষের মতে ঘে চরম ও 
অচ্যুতপদ আছে, তাহাকে আস্ত বলিয়া থাকার করনা কেন? কিন্তু 
আস্ত বপিলে, একট। বিষম দোষ হয়| বতক্ষণ আত্মা থাকিবে, 
তঙর্খণ “অহং", এই ধুঁ্ট থাকিবে । অংংজ্ঞান থাকিলেই অহঙ্কার 
হইল। অহগ্কার থাকলেই সঞ্চণ অনর্থের যা মুল, তাই রহিয়া 
গেল। হৃতরাং সেষে আবার জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা রাহয়! 
গ্েল। আরও কথা, আত্ম| যখন রহিলই তখন তাহ।র ত গুণগুলাও 
রহিল। অপ্রি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়। থাকতে পারে না। 
আত্ম] থাকিলে তাহার একত্ব-সংখ্যা থাকিবে । একত্ব-সংখ্যাও ত 
একাট গুণ। সে আত্মার জ্ঞান থাকিবে? না, থাকিবে? যদি 
জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞে় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞে় পদার্থ 
থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদিজ্ঞান ন1 
থাকে, তবে সে আত্মা আম্মাইনয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের বুগ্ধ- 
চরিতে বুদ্ধদেব বলিতেছেন, “মত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, 
তিতক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না।” তাহার প্রথম গুরু 
অরাড় কালামের সহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে 
ইহারা বলে আত্ম! দেহনির্ঘুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-নিষ্মক্ত হইলেই, 
মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি তাহার পছন্দ হইল না। "তনি আত্মার 
অস্তিত নষ্ট করিয়া! আত্মাকে “চতুফোটিবিনির্শ,স্ত" করিয়া, তবে তৃপ্ত 
হইলেন। 

তাহার শিষোরা, আত্ম!কে শুন্তরূপ, অনির্ববচনীয়রূপ, চতুক্ষে।টি- 
বিশিশ্বুক্তরূপ, মনে করিলেও কমে তাহাদের শিব্যেরা আবার 
নির্বধাণকে অভাব বলিয়া মনে করিত । তাহাদের মতে সংসার 
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ভব ও নির্বাণ বুঝিত। তাহারও পরে আবার বন তাহারা 
দেখিল, থে প্রকৃত পক্ষে ভব বা সংসার সেও বাশ্তবিক নাই, আমরা 
বাবহারত তাহাদিগকে *অন্তি" বলিয়া মনে করিলেও বাশ্ুবিক 
সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধন্ম অতি সহজ হইর1 আদিল। 
তখন তাহার] বলিল__ 
অপণ্ রঠ্বুচি তর নির্ব্বাণ|। 
৬ মিছা লোক বন্ধাব এ অপণা ॥ 

. অর্থাৎ ভবও শূন্যন্ূপ, নির্ববাণও শুগ্যরূপ। ভব ও নির্বাণে কিছুই 
ভেদ নাই। মানুমে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্বাণও র5ন] 
করে। এইরূপে তাহার! আপনাদের বদ্ধ করে। কিন্তু পরমার্থত 
দেখিতে গেলো কই কিছু শয়। সবই শৃন্যময়। 

তাহা হইলে ত দেশ হইল। ভন্বও শৃগ্ঠ, ভ!বও শুগ্ত, অ।আও 
শূন্য, সবৃতরাং আত্ম! সর্বদাই মুক্ত, স্বভাবঠঃই মুক্ত, “শুদ্ধ বু যুক্ত 
স্বরূপ" । তবে অ।র ধশ্নে, যোগে, কঠোরে, ধ্যানে, সমাধিতে ধশ্ম- 
অধর্ষেই বাকাজ কি? মার য| খুশি কর। তোমরা স্বভাবতই 
যুক্ত, কিছুতেই তোমাপিগঞ্চে বদ্ধ করিতে পারিবে না। পরম যোগাও 
যেমন যুক্ত, অতিগাপিঠিও তেযনই মুক্ত। 

এই জায়গায় সহজিয়া! বৌদ্ধ বলিল যে, যুঢ লোক ও পর্ডিত 
লোকের মধ্যে একটি তেন আডে । সকলেই স্বভাবত মুক্ত বটে, 
কিন্তু মুঢ় লোকে পঞ্চকামাপভোগার্পি দ্বারা আপনাদের বদ্ধ করিয়া 
ফেলে, পঙ্িতের। গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চ কামোপ- 
্গ করিলে, কিড়তেই বন্ধ হয় না। 

আর এক উপায়ে শির্ববাণ ব্যাথা! করা ঘায়। মানুষের চিত্ত 
যখন বোধিলাভের জন্য অর্থাৎ তত্রজ্জান লান্ের জন্য ব্যাকুল হউথা 
উঠিল, তখন ঠাহাকে বোধিচিত্ব বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সংপথে 
বা ধশ্মপথে বা সদ্ধপ্নপথে অগ্পর হইতে লাগিল। ক্রমে যেমশ 
তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হউতে অধিক 
উচ্চ উচ্চ লোকে উঠিতে লাগিল। যদি তাহার উদ্যম অত্যস্থ 
উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে এই জন্মেই অনেক দুর অগ্রসর হইঠে 
পারে। কাহারও কাহারও মতে মে এই জশ্মোই বোধি লাভ করিতে 
পারে। 

বৌদ্ধদের বিহারে যে-নকল স্তপ দেগাঁবাঁয়, সেই স্পগুলিতে 
এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে। স্তগগুলি 
প্রথমে একটি গোল নলের উপর পানিক দুর উঠিয়াছে। তাহার 
উপর একটি গোলের অর্দেক। তাহার উপর একটি নিরেট ঢার- 
কোণা জিনিস । তাহার উপর একটি ছাতা । তাহার উপর আর 
একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাতা হইতে একটু বড়। তাহার উপর আর 
একটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর একটু বড়। চতুর্থটি তৃতীয় 
ছাতার অপেক্ষ1! একটু ছোট, পঞ্চমটি আরও ছোট। এইপানে এক 
সেট ছাতা শেষ হইয়] গেল। তাহারও উপর ছ্বাতার থানিকট] 
বাট মাত্। এই বাটের পর আবার আর এক সেট ছাতা, কোন 
মতে ১৩টি, কোন মতে ১৬টি, কোন মতে ২১টি, কোন মতে ২৩টিও 
দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোট হইয়া উঠিয়াছে। উহার উপর 
আবার খানিকট] ছাতার বীাট। ইহার উপর আবার মোচার 
আগার মত আর একটাজ্িশিস। মোঢার আগাটি বেড়িয়া উপরি 
উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে। যোচার আগাটি একেবারে ভু'চের 
মত। 

বোধিচিত্ত প্রণিধিবলে ঘতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই 
তিনি এই স্তংতে উঠিতে লাগিলেন । স্তপের নীচের দিকটা ভূঙ-প্রেত- 
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পিশা-লোক ও নরক। তাহার উপগ্ন বে গোলের অটধখ।না আছে, 
সেট মনুষ্যগোক। বোধিঠ্তি মানুষেরই হয়। সুতরাং সে চিত্ত 
এইখাঁন হউতেউ উঠিতে থাকে | প্রথমে দান, শীল, সমাধি উত্যাপি 
দ্বারা সে এ নীরেট ঢারিকোণায় উঠিল। এটি চারিঞণ মহারাজার 
স্থান, তাহারা চাপিদিকের অধিশতি।' ভাহাশের নাম প্রতরাষটর, 
বিরুঢ়ক, বৈশ্রবণ ও বিরূপাক্ষ। তাহার উপর ত্রয়স্ত্িংশ ভুবন। 
এধানকার রাজ! ইত্দ এবং ৩৩ জন দেবতা এপানে ক্সবাস করেন। 
ইহার উপর তৃষিত ভুবন। বোধিসন্ড্রেরা এইথান হইতে একবার- 
মাত্র পৃঁথবীতে গমন করেন এবং সেণাতে গিয়া সমাক সংবোধি 
লাস করিয়া বুক হন। ইহার পর যামলোক। ইহার পর নিশ্সণ- 
রতিলোক, শর্বাৎ, ইহারা উচ্ছামত নানারূপে নানা ভোগ্রাবস্ত নির্মাণ 
করিধা উপভোগ করতে পারেন। ইহাদের পরে থে লোক, শাহার 
নাম পরশির্মিতবশবন্তী, অর্থাৎ, ডাহারা নিজে কিছুই নিশ্দাণ করেন 
না, পরে নিশ্মণ করিয়। দিলে, ভাঠারা উপভোগ করিতে পারেন। 
এই পর্যন্ত আসিয়া কামধাতু শেব হইরা গেল, অর্থাৎ, এইখানে 
আসিয়া নোধিচিত্বের আর কোন ভোগের আকাগ্সা| রহিল না। 

এইখান হঈতে রূপলোকের আরজ । কাম নাই, রূপ আছে, 
আর আছে উৎদাহ! দে উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে 
বোধিঠিত্ত ক্রমণই উঠিতে লাগিলেন। রূপধাতুতে, প্রধানত, 
চারিটি লোক; অবশিষ্ট লোকুলি এই চারিটিরই অধীন। এই 
চারিটি লোক লাভ করিতে হইলে, বৌক্ধদের চারিটি ধান অভ্যাস 
করিতে হয়। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে । দ্বিতীয় ধ্যানে 
বিতর্কের লোপ হইয়া যায়, প্রীত ও হ্বণে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। 
তৃতীয় ধানে প্রীত লোপ হইয়া যায়, কেবল মাত্র সুখ থাকে । 
চতুর্থ ধ্যানে স্রথও লোপ হইয়া যায়, তখন বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ 
শরীরের সম্পর্ট তাগ করিতে চান। 

রূপ ও শরীত্ের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিত্ত আরও অগ্রসর 
হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়! অন্ূপলোকে 
উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপনাকে, সমস্ত বস্তুকে, এমন কি নীরেট 
্িনিসটি পর্যাপ্ত তিনি মাকাশ যাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাহার 
নিকট অনন্ত ও উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিষ্তা 
করিতে করিতে তাহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যেকিটই কিছু নয়। এই 
ঘে অনন্ত দেখিতেছি' উহা কিছুই নয়। উহারও উপ€ বোধিদত্ব 
অগ্রসর হইলে তধন তাহার চিন্ত্রা হইল, এই যে কিছুই নয়, ইহার 
কোন সংজ্ঞা মাছে কিনা । যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞীও আছে। 
কিন্তু সংজ্ঞী ত নাই, সে ত মকিঞ্চন। হুতরাং সংক্ষাও নাই, সংজ্ঞীও 
নাই। ইহার পর বোধিঠিও দেই মোচার আগায় উঠিলেন। এই বে 
সপ ইহা “টধাতুক লোক” তিশি এখন ইহার মাথার উপর। 
তাহার চারিদিকে অনন্ত শৃগ্ঠ, আর ভাঙার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি 
সেইখান হইতে অনন্ত ণৃন্যে বাপ দিলেন। যেমন নুনের কণা জলে 
মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে ন|, সেইরূপ বোধিচিত্রও 
আপনাকে হারাইয়া আনস্তশৃন্যে মিশিয়া গেলেন। যেষন সমুদ্দের 
জলে একটু লোনা আম্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্তশূন্যে বুদ্ধের 
একটু প্রচ্ভাব রহিয়া গেল। তাহার পুণীত ধরব ও বিনয় অনস্ত- 
কালের জন্য ত্রৈধাতৃক-লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
ল।গিল। ট 

নির্বাণ বলিতে নাউ? নাই'ই পুঝায়। প্রথম প্রথম বৌদ্ধের] 
এই “নাউ? “পাই” লইয়াই সন্ত্ট থাকিত। নির্ধবাণ হইয়া গেল, 
একট। অনির্ধ্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথষ 
বৌদ্ধরা সন্ত থাকিত। কিন্তু পরে '্টাহারা €কেবল শৃন্ত হওয়।ই 


চরম উদ্দেশ্য টি মনে রনি পারিলেন রি | ছার উহার দে 
আ'র একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন ; উহার নাম 'করুণা? । ইহা 
যেমশ-তেমন করুণ। নয়, সর্ববজ্জীবে করুণ, সর্ববভুতে করুণা । রূপ- 
ধাতু ত্যাগ রুরিয়৷ গরূপধাতুতে আসিয়া ঘেমন সকল পদার্থকেই 
আক]ুশের ন্যায় অনন্ত দেখিম্সাছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনস্ত 
দেখিতে লাগিলেন । শুদ্ধ 'ণৃঠত। লগা যে নির্বাণ, প্রান শুন্য, 
নিশ্চল, নিস্পন্ট। কতকট! পাথরের মত, কতকটা শুকনা কাঠের 
মত হইয়াছিল; করুণার "পরশে, তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল : 
যাহারা অহৎ হওয়াই, অর্থাৎ কোনরুশে আপনাদের মুক্ত করাই, 
জীবনের লক্ষা হির করিয়াছিলেন, সমস্ত জশৎ যীহাদের চক্ষে 
থাকিলেও হইত, না থাকলেও হইত, জগতের পক্ষে যাহারা 
সম্পূর্ণ উদ্াদীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধ! এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা 
আর তত বড় বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাহা- 
দের প্রধান লক্ষা হইল। আমার আঘমতটকু লোপ করিব, আমি 
মুক্ত হইব, আর আমার চারিদিকে কোটি কোটি ব্রগ্গাণ্ডের অনস্তকোটি 
জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ হয়? বোধিসহ্ব অবলোকিতেশ্বর 
সংসারের মকল গণ্ডী পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসন্তের ঘ1 
কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমন কি ধর্মন্তপের আগায় উঠিয়া 
শুন্যতা ও করুণাদাগরে ঝাপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারি- 
দিকে কোলাহল শুনিতে পাইপেন। তখন তাহার আমিত্ব চলিয়া 
গিয়াছে, তাহার আয়তন আকাশের মত অন হইয়াছে, তাহাগ 
করুণাও আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে । তিনি দেখিলেন ত্রশ্গাণ্ডের 
সমস্ত জীব দুঃখে আর্তনাদ করিতেছে ; জিজ্ঞানা করিলেন “কপের 
কোলাহল ?) তাহারা উত্তর করিল “আপনি করুণার অবতার 
আপনি যদি শির্ধবাণ পাঁভ করেন, তবে আমাদের তে উদ্ধার করিবে?" 
তখন অবলোধকতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন 'যতক্গণ জগত্তের একটিমান্ত্ 
প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আম নির্বাণ লহব ন11” 

্রীষ্টের ছিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতে বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে এই 
মত লইয়াই চলিত । ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বালত। 
তাহা মণে করিত এত বঢ় মত আর হইতে পাপে না। বখন 
বোধিসন্ত্রের! করুণার আঅভিহুত হইয়। পড়তেন, তখন তাহারা 
জীবের উদ্ধারের জন্য পুনঃ পুণঃ জন্মগ্রহণ করতেও কুিত হইতেন 
না। বুঝ্ঠুদেব যে পঞ্চশীগ পিয়া গিয়াছেন, তাহ! ভাঙ্গতেও কুিত 
হইতেন নী । আর্াদেব "চত্রাবগুদ্ধিপ্রকরণে' বলিনা শিয়াঙ্ছেন *ষে 
জগৎ উদ্ধারের জন্য কোমর সধিব|ছে, তাহার ঘপি কোন দোষ হয়, 
সে দোষ একেবারে ধর্তথই নয়।? 

এই বৌদ্ধধন্মের চরম উত্নতি। মহ।যানের দর্শন যেমন গভীর, 
ধন্দমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোন ধম্মে 
দেখা যায় না। পুক্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অশেক 
লোকে অনেক তপস্ত। ও সাধনা করিয়া এইমতের শষ্টি করিয়া- 
ছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড় বড় র!জ্য ছিল, নানাঞ্প ধনাগমের 
পথ ছিল, £ধি বাণিজা ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার 
যথেষ্ট আদর ছিল, ধন্মের৪ যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এঠ লোকে 
এতশত বংপর ধরিয়া একই “বিষয়ে চিন্তা কিয়া এতদূর উনতি 
করিতে পারিয়াছিলেন। 

জ্ঞান উপার্্ূণ সহজ, কিন্তু গানটি রক্ষা কর! বড় কঠিন। মহা- 
যানেরও এই জ্ঞান বেশীদিন রক্ষা] হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোট ছোট 
রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ব্বাণিঞ্য লোপ হৃইয়! আসিল, 
লোকেও দেখিল মে বহুকাল চিন্তা করয়া বহুকাল যোগদাধন! 
করির়্া মহাযান হদয়ঙ্গম করা অসত্তব, স্থতরাং একটা সহজ মত 
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বাহির তে উট মতি ভি রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত 
হইয়। যজম।(নদিগের উপর শিওর করিতে লাগিলেন ; তাহাদের আর 
চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না, সে স্বাধীনতাও রহিল না। 
মহাযানের নির্বাণ 'শুগ্ততা' ও করুণায়” মিশামিশি। এ 
নির্বাণের একপিকে “করুণা, আর একদিকে 'শুন্ততা', করুণ! 
সকলেই বু'্নতে পায়ে । কিন্তু যে-সকল বজমানের উপর বৌদ্ধ ডিক্ষুর' 
বেশী নির্ভর করিচে লাগিলেন, তাহাদিগকে শুন্যতা বুঝান বড়ই 
কঠিন। তাহারা শৃন্ততার বদলে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন-__ 
সেটি পনিরাজ্মা”। নিরাখ্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধ। যায় 
না, কিন্ত এসময় বৌন্ধের। সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্তীর মধ্যে থাকিতে 
চাহিতেন না। তাহারা যজমানদিগকে বুঝাইলেন/যে, বোঁধিসন্ধ 
নথন ভ্ত,পের মাথায় দাড়াইয়া আছেন, তখন তীহারা চারিদিবে 
অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শৃল্কে তাহার! বলিলেন “নিরাত্মা!, 
শুধু নিরায্মা! বলিয়। তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন “নিরাআদেবী” অথাৎ 
নিরাত্মা শব্দটি গ্লীলিঙ্গ । বোধিস্র নিরাতাদেবীর কোলে ঝশাপ দিয় 
প়িলেন। ইহা হইতে ঘজমানেরা বেশ বুঝিল, যাহ্যের মন কত 
নরম হয়, কত করুণার অভিভূত হয়। সুতরাং নির্বাণ যে শুন্যতা 
ও করুণার মিশ[যিশি, তাহা রহিয়া গেল, অথচ বুনিতে কত সহজ 
হইল | এ নির্বাণেও সেই অন্নধ্বচনীয় ভাব ও সেই অনস্ত ভাব, 
দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত। 
(নারায়ণ, পৌষ) শ্রীহরপ্রসাদ শাক্জরী। 


বাঙ্গাল। নাটাসাহিতোর পুর্ব-কথ। 


জগতের প্রাচীন নাট্য-সাহিতোর মধ্যে ভারতীয় নাট্যের স্থান 
অতি উচ্চ। গ্রীসে খেরপ দায়োনিসাস্‌ দেবের উৎসব উপলক্ষে 
নাটাভিনয়ের *ক্পাত হইযাঁছিল, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ দেব- 
দেবীর পূজ| ও উৎসবা দিতেই প্রথম নাট্যাভিনয় আরম্ত হয়। বৈদিক 
সাহিত্যের সংবাঁদগুলি কথোপকথনাকারে গ্রথিত ; তাহাতে অনেকে 
অনুমান করিয়াছেন ঘে, বিশেষ বিশেষ ঘজে এ কথোপকথনগুলি 
বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত হইত। ইঠাই ারতীয় শাট্যের 
অতি প্রাচীন রূপ | ভারতীয় নাটকের এই সুচনা হইতে কালক্রমে 
যে নাটা সাহিতা গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা জগতের অন্য সমস্ত 
নাট্যপাহিত্য হইতে বিশিষ্ট । প্রাচীনকালে রাজসভায় বা দেবোৎ- 
সবাদিতে অভিনীত নাটকগডলি রচন।নৈপুণ্যে মনোহর হইলেও 
সাধারণ দর্শক তাহাদের সম্যক রসগ্রহণ করিতে পারিত না। 
প্রাকৃতভীষাবন্থল ন।টকগুল অধিকতর জনপ্রিয় হইত বটে, কিন্ত 
কথিত ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের ভাষার পরিবর্তন 
হইল না। কারণ আলঙ্কারিকগণ নাটা-সাহিত্যকে কঠিন নিরম- 
পাশে বাধিয়। দিলেন । 

সংস্কৃত ভাগ, প্রহসন প্রভৃতি নাট্যে সাধারণের মনোরগ্রনের 
প্রয়াস লক্ষিত হয় বটে, কিন্ত এ প্রয়াস সফল হয় নাই। কাঞজ্জেই 
সংস্ঈত নাট্যাভিনয় কেবল বিশেষ বিশেষ উৎসবের অর্গরূপেই বন্থ- 
কাল জীবিত ছিল। ভারতে মুসলমান-প্রভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইলে হিন্দুর নাটাকল] একরপ নষ্ট হইয়! গেল। কারণ মুসলমান 
শাসকগণ তাহাদের ধর্দমশাস্ত্রে নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ বলিয়! নাট্যচ্চায় 
বিন্দুমাত্র উৎসাহ দীন করিতেন ন1। 

বঙ্গদেশে যে-সকল প্রাচীন নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে ভটনারায়ণ, জয়দেব, রূপগোস্বীমী ও কর্ণপুরের 
নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদিশুরের সমসাময়িক ভট্রনারারণ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


. ববীররপ-প্রধান “বেণীদংহার”, জয়দেব প্প্রসন্নরাঘব", রূপগোস্বামী 
“বিদদ্ধনাধব", “ললিতযাধন”' এবং কর্ণপূর “চৈতত্থচজো দয় নাটন্চ 
রচন] করেন। এভদ্বাতীত ঞজগন্নাথবল্লুভ” প্রভৃতি নাটকও বাঙ্গালার 
বৈষ্ণবযুগে (১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে) রচিত হয়। ভট্রনারায়ণ ব্যতীত 
আর সকল নাটাকারই বৈষ্ণব ছিলেন। গ্রীটৈতন্তদেব নিজ পার্দসঙ্গে 
সাধারণের সমক্ষে কুষ্ণলীলার ভাবাভিনয় প্রদর্শন করিতেন। তাহা- 
তেই বৈষ্টবধর্থে সংস্কৃত নাটকের রচন1”আ।দৃত হইয়াছিল। 

কিন্ত এ নাটকগু(ল -সমস্তঈ সংস্কত ভাষায় ও সংস্্ুতঠ রীতিতে 
* বরচিত। কাজেই এগুলিও সন্দসীধারণের বোধগম্য হয় নাই। 
যাহারা সর্বপ্রথমে বাঙ্গল! নাটক রচনা] করিতে আরম্ভ করেন, 
তীহাদের মধো ছুই-একজন সংঞ্ুত-রীতি বলম্বন করিবারই খুব 
চেষ্টা করিয়াহিলেন। কিন্তু এই রীতি সব্বসাধারণের প্রিয় ন! 
হওয়ায় সেই অবধিবাঙ্গালা নাটকে ইহা টিরপরিত্যক্ত হইয়াছে। 
বাঙ্গাল! নাটক সংস্কৃত নাটকের বিশিষ্ট রীতি ও পদ্ধতি পরিত্যাগ 
করিয়া পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। 
ইংরাজেয়া কলিকাত।র শিজেদের চিত্তবিনোদ্নের অন্য 11170 
1185 110456 নামক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ভরত প্রণীত 
প্রাচীন নাটাশাস্ত্রে আমর! "নাটামণগ্প”, রঙ্গপীঠ (5173০), প্রেক্ষক- 
পরিষত (4১010)100) 0, যবনিক! প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা পাই, 
এবং প্রাচীন ভারতে খে.নাট্যাভিনয়ের জন্য রঙ্গালয় শির্শিত হইত 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু উংরাজের আমলের প্রথমে 
বাঙ্গালী সে-সকল কিছুই জানিত না! অন্যান্য কলাবিদ্যার ম্যায় 
নাট্যকলাও দেশে লোপ পাইয়াছিল। তাই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে 
4001000111110010এ যখন 00160) 061) উ0৮৭8০0, 
0০07১601501 10)017011085 90701 07 ১০০15 উ2079700015 
প্রভৃত নাটক ও [6 ১1751017176 10005 064০৮ প্রভৃতি 
প্রহমন অভিনীত হইতে লাগিল, তখন বাঙ্গালী এক পূওন জিনিষ 
দেখিল। বাঙ্গালীর তখন থাকিবার মধ্যে ছিল এক যাত্রা। ১৮২১ 
সালে “কলি রাজার যা” অণ৬শীত হইয়াছিল, এই বার্ত। “সংবাদ- 
কৌমুদী" নামক পত্রিকাতে পাওয়া যায়। সে কালের খাত্রাতে 
কথোপকথন অপেক্ষ] গীতের নংখাঁই অধিক থাকি৩। কুষ্ণকমল 
গোস্বামী নবদ্ধীপে “নিমাইসন্্যাস” ও ঢাকায় "স্বগ্রবিলাসগঃ 
“রাইউন্মাদিনী,”* “বিচিত্রবিলাস”) “ভরতমিলন”, “হৃবল-সংবাঁদ” 
প্রভৃতি যাত্রার পালা ব্লচন। করিয়া ও তাহাদের অভিনয় করাইয়া 
সবিশেষ প্রপিদ্ধিলা৬ করেন । কিন্তু যা! অধিকদিন ধরিয়। 
ৰাঙ্গালীকে তৃপ্ত করিতে পারিল না । ইংরাজদের রঙ্গালয়ে ইংরাজী 
আভিনয় দর্শনে ও ইংরাজী নাটক পাঠে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী 
নূতন ধরণের নাটারস আস্বাদন করিতে লালায়িত হইলেন। কিন্ত 
তখন ইংরাজী নাটকের ন্যায় কোন গ্রন্থ বাঙ্গল] ভাষায় ছিল নী। 
তাই সর্ধবপ্রথমে ঘখন বাঙ্গালীর মনে নাট্যান্রাগ সমুদিত হইল 
তখন তাহারা সংব্রাজী নাটকই অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
১৮৩২ খুষ্টান্দে জানুয়ারি মাসে প্রসরক্ুমার ঠাকুরের উদ্যোগে 
হোরেস 'হেম্যান উইলসন্‌ সাহেব কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুদিত 
সংস্কৃত “উত্তর-রাম-চরিতের” অভিনয় হয়। সংস্কৃত নাটকের 
চঅন্থবাদের অভিনয়ে দর্শকগণ তৃপ্ত হইবেন না ভাবিয়া, ইহারা 
“উত্তর-রাম-চরিতের” অভিনয়ের পরেই সেক্ষপীয়রের “জুলিয়াস 
মীজার” নাটকের শেষাঙ্ক অভিনয় করেন। পরে এই অভিনেতাগণ 
জাফর-গুল্নেয়ারসম্পর্কিত কোনও দৃশ্ঠকাব্য অভিনয় করেন, এই 
কথাও শুন। যায়। 


কষ্টিপাথর- বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের পূর্ব্বকথ। 


৪8৫১ 


শুই সময় কলিকাতার সাহ'লি (5,075 597)5নাধীক ইংরাজী 
নাটাশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সৃপ্রসিদ্ধ সংসতজ্ঞ হোরেস হে'ম্যান্‌ 
উইল্সন্‌ (৬1150) ), ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক কুলার 
(50901816/), বোর্ডের সেক্রেটারি টরেন্স €(710010175) এৰং 
কলিকাতার ম্যাঞি্েট হিউম (11010) প্রতি অনেক সুর্পত 
ু্গান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই নাটাশালীয় অভিনয় করিতেন । 
তাৎকালীন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি, এল, প্লিটর্ডসন সাহেব 
অতিশয় নাটান্তরাগী ছিলেন ও তিনি ছাররদিগকে এই নাট্যশালার 
অভিনয় দেখিতে বিশেষভাবে উৎদাহিত কঠ্সিতেন। এই প্রকারে 
অধ্যাপকের উৎম।হে ও ইংরালী নাট্যশালার অভিনয় দেখিয়া ছাত্র- 
গণ বিশেষভ।বে নাট্যান্ুরাণী হইয়া পড়ে ও ১১100 11905৫এ 
নাটা অভিনধ কায়য়া যশস্বী হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের অভিনয় 
দেথিয়] ()0০1171 501010015র ছাতরগণও উৎদাহিত হইয়া উঠে ও 
10115 075৮এর মহল! দিতে থাকে । কিন্ত নানা কারণে ইহ!র। 
উঞ্ত নাটকের অভিনয় করিতে পারে নাই। ১৮৫২ খুষ্টাব্দে 
মেট.পলিটান একাডেমির ছাত্রগ্রণ জুলিয়াস্‌ সীজার অভিনয় করে। 
ইহার কিছুকাল পরে 007070] ৯০0)10215র কতিপয় ভূতপূর্বব 
ছাত্র সেক্ষপীয়রের কয়েকখানি নাটক অভিনয় করে। 
রায়গুণাকর ভারওচন্্রই সর্ধপ্রথমে বাঙ্গালা নাটকে বাঙ্গালীর 
দ্বারা বাঙ্গল! ভাষায় কথাবার্) প্রবর্ধনের চেষ্টা! করেন। তাহার 
মৃত্যুর পুর্বে “চণ্ডী” নামক যে শাটকখাশি লিখিতে আরস্ত করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে হিন্দী, পারসী ও সংস্কতের সহিত বাঙলা ভাষাও 
বাবহার করিয়াছিলেন। “চণ্ডী” নাটক সংস্কৃত-রীতিতে রচিত। 
সংস্কৃত নাটকে পাত্র-পাত্রী-বিশেষ প্রাকৃত প্রহতি ভাষায় কথাবার্তা 
কহিতেন। এই প্রমাণেই বোধ হয় ভারতচশ্্র চণ্তীনাটকে বাঙ্গলা, 
হিন্দী ও পারসী ভান! প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। নিম 
দ্ধ ত যে অংশটুকুমাত্র,ভারতচন্ লিখিয়৷ যাইতে পারিয়াছেন, তাহ] 
হইতে বোধ হয় যে, নাটকথানি সম্পূর্ণ হইলে এক অডভুত জিনিষ 
হস্ত! বহুবিধ ভাষার এরূপ একত্রসমাবেশের উদাহরণ অতান্ত 
বিরল । 
চণী নাটক। 
[আধার এবং ন্টার রাজসভায় প্রবেশ | | 
সংগায়ন্‌ যদশেঁষ কৌ ঠক কথাঃ পঞ্চাননে। পঞ্চভি- 
বকৈ,-বাদযবিশালকৈর্ডমরুকোথানৈশ্চ সংনৃত্যতি । 
খা তমিন্‌ দশবানুভিদ শতুজা তালং বিধাতুং গত 
সা দুর্ণ। দশদিক্ষু ব; কলয়তু শ্রেয়াংদি নঃ শ্রেদসে ॥ 


[নটর উক্তি] 
শুন শুন ঠপুর. বৃত্যবিশারদ  সভাসদ সারি চতুরী। 
নৃতন নাটক নুতন কবিকৃত হাম ঠোহি নৃতন নারী ॥ 
ক্যাসে বাতীয়ৰ ভাব ভবাশীকো ভীতি ভে মুঝে ভারি। 
দানব-দলনে ধরণী-মগুলে তারিণী লে অবতারি ॥ 
গুরুসম ধীর বীরপম শনহ সম সগ্চণ মুগারি। 
কৃ্চন্্র গণ রাজ-শিরোমণি *“ভারতচধ্্র বিচার ॥ 


[ স্ত্রধারের উক্তি ] 
রাজ্ঞেহ্হ্য প্রপিতামহো নরপতি কুপ্রোছ ভবগ্র/ধব__ 
স্তৎপুত্রঃ কল রাঁমজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্। 
তৎপুত্রো! রঘুরামরায়ন্বপতিঃ শাঙিলাগোজা গ্রণী_ 
স্তৎপুত্রোহয়মশেষবীরতিলকঃ শ্ীকৃষ্চন্দ্রে। নুপঃ | * 


৪8৫২. 
ভুঁপস্তাস্ত সভাসদে| বিমলধীঃ প্রীভারতো! ব্রাঙ্গণো | * 
তূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসযো বত্তাত আসীন্ন পঃ। 
রাজ্যাদ ভ্ট ইহাগতঃ স শৃপতে: পার্থ বভূবাশ্রিত: 

: মুলাখোড়পুরং দদে স নুপতিবণসায় গঙ্জাতটে ॥ 
« ও শ্মৈে ভারতচন্দ্ররায়কবয়ে কাব্যাপুরাশীন্দৰে । 

ভ।যাক্লেককবিত্বগীঠমিলিতং যত্তেন সন্বধিতম্‌ ॥ 
['চগ্তী এবং মহ্থাস্থরের আগমন] 

খটমট খটুমটু খুরোথ-ধ্ননিকৃত-জগতী-কর্ণপুরাবরোধঃ 

ফৌ! ফেঁ। ফৌ। ফে(তি নাদানিল5লদটলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ | 

সপ. সপ সপ. পুচ্ছধাতো চ্ছল হদধিজ লগ্লা বিতস্বগরমর্েযো 

ঘর্‌ ঘর্‌ ঘৰ্‌ খোরনাদৈঃ প্রাবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ 
ধো ধো ধো ধে! নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌঘড়ী ঘোরগর্স্ৈঃ 
ভে ভা ভোরঙ্গ শবৈর্ঘন ঘন ঘঘ বাজে চ মন্দীরশা্দৈ2 | 
ভেরী ঠুরী দাম্ামাদগড়দড়মপা স্তব্ধ নিস্তব্ধ দেবৈ 

দৈত্যোইসৌ ঘোরদৈত্টৈ: প্রবিশতি হহিমঃ সার্ববভৌমে। বুব ॥ 

[ মহিষান্তরের উক্তি] 
ভাগেগ! দেবদেবী পাথর পাথর ইন্দ্রকে! বীধ আগে। 
নৈঞতকো| রীত দেনা যমঘর যষকে। আগকো। আগ লাগে ॥ 
বায়োকে। রোধ করকে করত বরণকো। সব তুসে। অব মাগে 
ব্রহ্মা সো ৰাস্রকি সো! কতি নেহি ঝগড়ো। জোঠ কুবের] না ভাগে ॥ 
[ প্রঙ্গার প্রতি মহিবাস্ুরের উপ্চি ] 


শোন্‌ রে গৌয়ার লোগ,, ছোঁড় দে উপাঁস্‌ যোগ, মানহু আনন্দ ভোগ, 
ভো'ষরাজ যোগমে। 

আগমে লাগাও ঘিউ, কাহেকে] জ্বলাও জিউ, এক রোজ পা।র পিউ, 
ভোগ এছি লোগমে ॥ 
আপকো লাগাও ভোগ, কামকো। জাগাও ঘোগ? ছোড় দেও যাগ যোগ, 
মোক্ষ এহি লোগমে। 

ক্যা এগান্‌ ক্যা বেগান, অর্থ নার আব জান, এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, 

ূ আর সর্ব রোগমে ॥ 

[ এই বাক্যে তগবতীর ক্রোধ, প্রথমে হাস্য করিলেন ] 


কমঠ করটট কণিফুণা ফলটট দিগ গজ উলটট ঝগটট ভ্যায়রে 
বহমতী কট্পিত গিরিগণ নম্রত জলনিধি কণ্পত বাড়বময় রে ॥ 
ত্রিভুবন ঘটত রবিরথ টুটত ঘনঘন ঢুটত বে পরলগ়রে। 
বিজলী চট চট খর ঘর ঘট ঘট অটঅটঅটএট আক্যায় হায়রে ॥ 


সর্বপ্রথম বাঙ্জলা নাটক প্রণীত হইলেই যে তাহার অন্ডিনয় 
হুইয়াছিল, তাহা নহে। *প্রেম নাটক” ও “রমণী নাটক" নামে 
দুইথানি গ্রন্থ খুব পুরাতন। শ্রীযুক্ত দীনেশ5ন্দ্র সেন লিখিয়ছেন, 
“বাঙ্গালীর আদি-নাটকের নাম প্রেম নাটক । কলিকাতা শ্যামপুকুর- 
নিবাঁপী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রণেতা ।” কিন্তু নাটক 
বলিতে আমরা খাঁহ1 বুৰি ইহার একখানিও তাহা নয়। উভড় গ্রস্থের 
নামের সহিত 'নাটক" শব্দ আছে, বটে, কিন্তু বস্ততঃ গ্রস্থ ছুউথানি 
কাব্য,_পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। দীনেশবাবু ইহাদের 
নামমাত্র শুনিয়া সম্ভবতঃ এই 'ত্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন। 

(নারায়ণ, পৌষ ) গ্রশরচ্চজ্ত্র ঘোষাল। 


জ্যোতিরিন্দ্রনীথের জীবনস্াতি 


জ্যোতিবাবু মধ্যে মধ্যে পাবন] কুষ্টিয়া অঞ্চলের জমিদারি পরি- 
দর্শনের জন্য যাইতেন। সেখানে শিলাইদহের কুঠীতে গিয়৷ বাস 


প্রবাপী-মাঘ, ১৩২১ 


/ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
করিতেন। বিষয়কর্মের অবনরসময়ে শিকার করিয়! আত্মবিনোদন 
করিতেন। 

জ্যোতিবাবু হাটখোলায় এক পাটের আড়ৎ খুলিয়াছিলেন। 
ইহার অংশীদার ছিলেন গ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় জানকীনাথ 
ঘোষাল মহাশয় ।. পাটের বাজার খারাপ হইয়া যাওয়ায় একাধর্য কন্দ 
হয়। অল্পদিনেই এ ব্যবসায়ে বেণ লাভ হইয়াছিল। এই টাক! 
লইয়া এর পর জ্যোতিবাবু শিলাইদহে নীলের চাষ আরম করিয়া- 
ছিলেন। জান্মান্রা রাসায়নিক প্রক্রিয় দ্বার এক রকম কৃত্রিম নীল 
প্রস্তুত করায় নীলের বাজার অনেক খারাপ হইয়া গেল। কাধ 
উঠাইয়া দিতে হইল । নীলে বেশ লাভ হইয়াছিল। হঠাৎ এমন সময় 
15২00770086 (5748016এ জ্যোতিবাবু দেখিলেন, একট1 জাহাজের 
খোল নীলামে বিক্রয় হইবে। এই খোলট। কিনিয়! একখান] জাহাজ 
তৈরি করাইয়া খুলন। পর্ধাস্ত্ জাহাজ চালান যাইবে স্থির করিলেন। 
সেই খোলে যে বাঙ্গালীর প্রথম জাহাজ প্রস্তুত হইল তাহার নাম 
হউল *সরোজিনী” | জাহাজ হইল বটে কিন্তু তেমন মজবুত হইল 
না। সে যেন এক আজন্মরুগ্র সন্তানের মতই জন্মিল। আজ এগঞ্জিন 
খারাপ, কাল ঢাক! খারাপ, পরশ্ব বলার খারাপ, এই রকম একটা 
না! একটা গোলমাল প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। আর সেই-সব 
মেরামত করা;তে অজশ্র অর্থ ব্যয় হয়, কাষও বন্ধ রহিয়! যাঁয়। 
কিন্তু প্রথম জাহাজ “সরোজিনী” নিশ্শিত হইতে তাহার এত বিলম্ব 
হইয়া গেলযে তিনি আসিবার পূর্বেই ফ্লোটিলা কোম্পানি কাষ 
ফা'দয়। বসিয়াছিল। উভয়দলে খুব প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। 
একখানি মাও ষ্টামার লইয়া ইংরার্জ কোম্পানির সঙ্গে ঠিক প্রতি- 
যোগিতা হইয়! উঠিভেছিল না €লিয়া তিনি আরও চারখানি জাহাজ 
ক্রমে ক্রমে ক্র করিলেন। এজাহজগুলির নাম ছিল “বগ্রলগ্ম্রী” 
“স্বদেশী” “ভারত” এবং “লও রিপন” । তখন এই পাঁচথানি জাহাজ 
খুলনা হইতে বরিশাল যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত। সময় সময় 
মাল *ইয়! কলিক!তাতেও আসিত। এই সময় জ্যোতিবাবু জাহ!- 
জেই থাকিতেন। বাঙালীর জাহাজ চালনায় তখন বরিশালের ছাত্র- 
সমাঞ্জে এবং নব্যদলের মধ্যে একট] খুব আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়া- 
ছিল। ইংরাজের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত লাগিয়াছে, আর কি তাহার। চুপ 
করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসানী সাহেবেরা যংপরোনাস্তি জ্যোতি- 
বাবুর বিপক্ষ।চরণ করিতে লাগিল। তাহার] বখন দেখিল থে যাত্রী 
আর হয় না, তখন তাহার! ভাড়1 কমাইতে আরম্ত করিল, জ্যোতি- 
বাবুও কমাইলেন। এই ক্ষতি স্বীকার করিরাও জ্যোতিবাবু গুতি- 
যোগিতায় প্রবৃ্ড হইলেন । ল।ভ আগে যেমন হইতেদ্িল, এখন তেমন 
আর হয় না_-তবুও তিনি দমিলেন না। এই সময়ে খুলনা হইতে 
মাল বোঝাই লইয়| “স্বদেশী” কলিকাতা মাসিতেছিল। সারা পথ 
বেশ নির্বিবিঘ্বে কাটিয়া গেল--আলোকমালা-সমুস্তাপিহ কলিকাতা 
বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্তু শেষে হাঁওড়াপুলের নীচে দিয় 
যাইবার সময় পুলে ধাকা লাগিয়া ট্টিমারখাশি গঙ্গাগর্ভে 
নিষগ্র হইল। একজাহাজজ মালের এক কণাও উঠিল না1। 
এতদিনে ফ্যোতিরিন্দ্রনাথ একবারে নিরুদ্যয ও হতাশ হুইয়! 
পড়িলেন। কাধ বন্ধ করিবেন, মনে মনে এই মতলব ছিল কিন্তু এ 
ব্যাপার তিনি ঘৃণাক্ষরেও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। কাষ 
যেমন চলিতেছিল, পূর্ববের মত তেমনিই চলিতে লাগিল। 
এমন সময় ফ্লোটিলা কোম্পানির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায় ( এখন *রাজ।” ) জ্যোতিবাবুর নিকট এক সন্ধির 
প্রস্তাব লইয়া আসেন, বে, ফ্লোটিলা কোম্পানি জ্যোতিবাবুর সমস্ত 
কারবার কিনিয়া লইতে প্রস্তত আছে। জ্যোতিবাকু মগ্নাবশিষ্ট 


চর্থ সংখ্য। ] কষ্টিপাথর- আমাদের জাতীয় শিল্প ও সাহিত্য-সাধন। কোন পথে যাইবে 8৫৩ 


চারিখানি জাহাজ ফ্লোটিলা কোস্পানিকেই বিক্রয় করিয়া দিলেশ। 
ফ্লোটিলা কোম্পানীর নিকট হইতে অনেক টাক! পাওয়া 
গেলেও, তাহার সমস্ত দেনা পরিশোধ হইল না। তিনি খুব বিপন্ন 
হুইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পালিত মহাশয় (ত্তার টি পালিত) 
সমস্ত পাওনাদারদের ডাকাইয়! এমন একট। বন্দোবস্ত করিয়া! দিলেন 
যাহাতে তিনি একবারেই খণমুক্ত হইয়! গেলেন। এষনি কত 
লোককে তিনি বিপদ হুইতে উদ্জার করিয়। তাহার “তারক” নামের 
সার্থকত।&ম্পাদন করিয়াছেন। 


৮. (তারতী, পৌষ) হীবসন্তকূমার চটোপাধ্যায়। 


আমাদের জাতীয় শিল্প ও সাহিত্য-সাধন! 


কোন্‌ পথে যাইবে? 


কি প্রাচীন, কি আধুনিক জাতিযাত্রেরই ভাবসাধন] সাহিত্য ও 
শিল্পের মধ্যে আঁকার লাভ করিয়াছে । ভাবের পথে কোন্‌ জাতি 
কতদূর এবং কি আদর্শে উন্নতি করিয়াছে তাহ! তাহাদের শিল্প ও 
সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। ধর ও দর্শনও উন্নতির একটা! লক্ষণ 
সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ধর্ম ও দর্শন সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে নিজেকে 
প্রকাশ করিয়া! থাকে। 

কি প্রাচীন কি আধুনিক সমস্ত জাতির সাহিত্য ও শিল্প প্রধানতঃ 
দুইটি ভিন্ন আদর্শে গঠিত। প্রথম আদর্শ ভাবাত্মক (110711500)। 
দ্বিতীয় আদর্শ বাস্তবাত্বক (76215110)। প্রত্যেক যুগে ছইটি 
ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত হইত ও এখনও হইতেছে, তবে উভয়ের 
কোন-না-কোন ধারাটি প্রবলতর থাকে এবং উহ্থাই সেই যুগের 
প্রধান লক্ষণ। 

ভাবাত্মক কলাকে (০71) রূগকও বলা যায়। উহার প্রধান 
লক্ষ্য নূতন কিছু স্ষ্টি করা। একটা উচ্চ বা মনোহর ভাৰকে ভাষা 
বা রেখা ও বণে আকার দান করা, ভাবাত্মক কলার কাঞ্জ। উহার 
ভাষা ১১171১01121] ব1 চিহ্রাগ্রক। এবং উহ্থার উদ্দেশ্ত 1)০৬6101)- 
19000 0 & 17১০ আদর্শ কজন | 151১০ বলিতে আমরা এমনই 
একট! বুঝি যাহা সমস্ত গুণ ও লক্ষণের সমাহার-স্থান। চিরকালই 
ভাবুকের মন অরূপের মধ্যে একট! রূপ, অনিত্যতার মধ্যে একটি 
শাস্বতের সন্ধান করিয়া আসিয়াছে, এই রূপ ও এই শাশ্বতকে দে 
কঞ্সনা?লে একটি যু দিবার চেষ্টা করিয়াছে । এই চেষ্টাই 10971- 

'আযএর প্রাণ। তার সফলতাই তার আকাঙ্ষার বিরাম-স্থল। 
প্রকৃতিপ্রদত্ত মাল মসলার ভিতর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 
নিজের কল্পনা দিয়া ভাবাত্মক কবি একট! মানসী মুস্তি গড়িয়া তুলে। 

বাস্তবাত্মক কল! অন্থকরপাত্মক (17710901৮0) প্রকৃতিবাদপুর্ণ 
(020191150)। উহার উদ্দেগ্ঠ ইন্ট্রিয়রপ্রন। উহার ভাষা প্রাকৃতিক। 
ইতস্ততঃ যাহা দেখা যায় তাহারই অনুকরণ, বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার 
রূপ প্রকাশে চেষ্টা। এ জাতীয় কলায় শিথিবার কিছু নাই, দেবিবার 
অনেক আছে। এই বিদ্যায় পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতিশক্ির সহায়ত! 
দত্নকার করে। 

মোটামুটি প্রাচীন জাতিদিগের সাহিত্য ও শিল্প (106711511) 
ভাবাজ্মক ছিল। আর বর্তমান জাতিদিগের সাহিত্য ও শিল্প বাস্ত- 
বাক (16211500)। 

আধুনিক ইয়ুরোপীয় অনেক নামজাদ শিল্পী এই :০21157)এর 
ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া 10681137)এর পুনরুদ্ধারে হত্ুপরায়ণ 
হইয়াছিলেন। 


২১৬ 


ভ্বাবাতক ও বাস্তবাগ্রক শিল্প ও সাহিত্যের সাধন্মফল আলোচন! 
করিলে দেখ! যায় ভাবাত্মক শিল্পীরা সাধনার ফলস্বরূপ একএকট! 
7১1১৩ আদর্শ রাখিয়! খিয়াছেন । যত দিন তৎ তৎজাতি উন্নতির 
পথে ধাবমান ছিল তঙদিন সেই-সকল মহান আদর্শ তাহাদের 
সভাতার মজ্জ্াগত হইয়া ছিল। ততদিন সেই-সকল আদর্শ তাহাদের 
জাতীয় জীবনের নানামুখী কার্ধযকারিতাকে সন্ত্ীবিত ও অনুপ্রাণিত 
করিয়। রাখিয়াছিল। বছ সহত্র বৎসর পরে আমব্রা সেই-সকল 
আদর্শ সৃষ্টি দেখিয়া! বুঝিতে পারি এই এই জাতি কিরূপ ভাবসাধনা 
করিয়াছিল। 1২691510 7 এইরূপ এন্টটা দেশকালবিজয়ী 
সনাতন দৃষ্টান্ত কিছুই রাখে নাই ও রাখিতে পারে না। 

ঘেজাতি চিরস্তন ভাবসাধনার পথ ছাড়িযা অর্ববাঠীন বূপসাধনার 
পথে চলিয়াছে তাহার খুব হভাগা। বর্তমান ভারত এই ছুভাগার 
শ্রেণীভুক্ত । 

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্য ভাবাত্মক। উহার ভাবা 
চিহ্রাজ্মক ব1 51701১011 এবং উহার লক্ষ্য 052090 01 1906 ৰ 
আদর্শহজন, এবং তৎসাহায্যে মানবমনে মহাভাবের ও উচ্চ 
আকাও্ার উদ্বোধন। 

এই-মকল 5১7)১০]এর একটি শাস্ত্র আছে। সাহিত্যিক বা 
শিল্পী কোন একটা রূপকমুধ্তির কল্পন৷ করিতে গেলে তাহাকে এই 
চির প্রচলিত ১77১01-শাস্ত্বের বিধি মানিতে হইবে । এই 5521১016 
এর কষ্ট পদার্থ অস্বাভাবিক হয়। পাশ্চাত্যগণ এইজন্য এই- 
সকল মুদ্তিকে 01010201010) 17109050085 ও 57090050809 বলিয়া! দোষ 
দেন। ডাহারা রূপের উপাসক, ভাবের নহেন ; ভাবের উপাসক 
হইলে, প্রাচীন হিন্দুর কণ্সিত মুধ্তির নিকট নতশির হইতেন। 

বর্তমান পাশ্চাত্য শির্প সাহিত্য প্রক্কতির যথাযথ অন্নুকরণে 
নিঘুক্ত | উহা 17061151108115010 বা ঘটনা- বা বাক্তিত্ব-বোধক। 
এবং সাধনার উৎকধের মাপকাঠি সৃষ্টবস্তর বাস্তবতা (7০211517 )। 
সনাতন ভাবের বা বিশ্রমানবত্ধের 11১০ সজনে চেষ্টা কুত্রাপি দেখা 
যাঁয় না। উদ্দে্ঠ সৌন্দর্ধ্যস্থজন বটে। কিন্তু সে সৌন্দর্ধা বস্তগত ; 
ভাবগত নহে । ১০7১5০০০৪১১ 1121১00 নহে । এই বস্তুগত সৌন্দধ্য 
প্রকাশের চেষ্টায় 21009101091 00091709 সংগ্রহের এত চেষ্ট। ও 
এত তর্ক বিতর্ক। 

প্রাচীন ভারত, মিশ্র বা জাপানেরও সাহিতা শিল্পের উদ্দেস্ 
সৌন্দর্যাঙ্থজন নহে, এ কথ। বলা ভুল। তবে ডাহার। ভাব-গত 
সৌন্দর্ষোর পক্ষপাতী ছিলেন। এই ভাবগত সৌন্দর্যের চেষ্টাতেই 
ভাহার! 972101)কে অশ্রান্ত করিতেন, না করিলেও উপায় 
নাই। ,১7190)কে মানিতে হইলে ভাব-গও সৌন্দর্ধা রক্ষা হওয়! 
'সস্তব হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভারতীয় চিত্র বাসাহিত্যের 
2ষ্ট মুস্তিগুলি মহ্ষ্যমুদ্তির অনুকরণে গঠিত, কিন্তু মনুষ্য-ভাব-বর্জিজিত। 
পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এই কথাট। মনে রাধিলে উহাদিগকে 
৪801654869৮ 80010101 দোষে দোবী করিতেন না। 

ভাবাআক শিল্পের বিশেষহ্ববলে উহার স্বষ্ট পদার্থ গুলির একট! 
চিরন্তন প্রীতি-প্রদানের শক্তি আছে। 117১৩এর বিনাশ নাই, 
1001510091এর বিনাশ আছে। ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি না থাকায় 
1১7১০এর শাঙ্বত মূল্য গেশ-কাল-নিবন্ধ নছে। এই জন্তই দেখা যায় 
কুচি কাল ও শিক্ষার পরিবর্তনের সঙ্গে 1১০150০ শিল্প বা সাহিত্যের 
আদর কমিয়৷ যায়। অর্থাৎ জাতীয় জীবন গঠনে উহাদের আর তত 
সহায়তা বোধ হয় না । ৪ 

বাঙ্গালা শিল্প ও সাহিত্য পাশ্চাত্য.শিল্প ও সাহিত্যের সংখর্ষে 
আসিয়া প্রাচীন আদর্শবাদ ত্যাগ করিয়! বাস্তববাদে !ছুষিত হইয় 


8৫৪ 
পাস পাস্তা পা পাটি পাসিপাসি ৫৯৯ ৯০৫৯৮ সিসি পি পন 
পড়িয়াছে। তবে সৌভাগ্যের বিষ অবনীন্দ্রনাথ নুর রনুখ বি 
শিল্পীগণ বৈদেশিক প্রভাব ত্যাগ করিয়া স্বদেশী পথে শিল্পের গতি 
ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেরূপ কোন 
চেষ্টা নাই। 

কিন্তু বাঙ্গালী শিল্প।দিগের মনে রাখিতে হইবে যে শিল্লে 
অস্বাভাবিকতা এক আর অশুদ্ধতা অন্ঠ জিনিস। ভাবমুলক চিত্রে 
বা সাহিত্যে অস্বাভাবিকতা অনিবার্ধ্য। অরূপ ভাবকে রূপে 
পরিণত করিতে হইলে কৃত্রিষতা বা অস্বাভাবিকতা আদিবেই। 
তাহা অর্থদ্যোতক ক্লিয়া প্রশংহ্ত, নিন্দনীয় নহে? কিন্ত অকারণ 
অশুদ্ধতার মাপ. নাই। অর্থহীন অশুদ্ধত] বা শিল্পাচার-ব্যতিক্রমে 
বরং আটের বিকটত্ব ও বাভিচার আসিয়া পড়ে। ইহা বর্জন করাই 
উচিত। অশুদ্ধত। বঙ্জন করিয়াও অস্বাভাবিকত।কে প্রশ্রয় দেওয়া 
যায়। পাশ্চাত্য ভাবশিন্সীগণ তাহ[ও দেখাইয়াছেন। নব্য শিলীগণের 
মুখে 167150এর নিন্দা শুনা যায়। বাস্তবিকই কি 7081131) 
নিন্দনীয়? শিল্পে উহার কোন মুল্য নাই? নিসর্গনিষ্ঠা কি 
ভাবসাধনার পথে অনতিক্রমণীয় বাঁধা? বোধ হয় না। আমাদের 
দেশীয় প্রাচীন শিল্পশান্ত্রে বরং এই নিসর্গ-নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা 
দেখি। মানুষ যতদিন নিজ পরিচিত বাস্তব জগতের রূপের ভিতর 
দিয়া অরূপের সাধন! করিবে ততদিনই তাহাকে 7621157)এর অধীন 
থাকিতে হইবে । শিল্পের যঙ বড় মহৎ উদ্দেশ্ট থাকৃন1 কেন, চিত্ত- 
রঞ্জিনী বৃন্তিকে চরিতার্থ কর1তার একট] অন্যতম উদ্দেশ্ট থাকিবেই। 
হউক তাহ! গৌণ। চিঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মাইবার জন্য 
7০21190)এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। মানুষের অন্তনিহিত 
সৌন্দর্ধ্যবোধকেও উদ্বদ্ধ রাখ! আরো প্রয়োজনীয়। তবে মুখ্য 
উদ্দেশ্ত না গৌণের অধীন হইয়া পড়ে। আদর্শ শিল্প এই 10711 
ও 1621151)কে সংযুক্ত করিয়া উহাদের মধ্যে সামগ্রণ্ঠ স্থাপন 
করিবে। কি সাহিত্যে কি ভাপ্কর বা চিত্রশিনে আদর্শ শিপপী 
বাস্তবের অচল শিখরে দাড়।ইয়া ভাবের আক।শপানে দৃষ্টি শিক্ষেপ 
করিবেন 7 1115 (90117১0১1১0 31) 1100 ৮01 ৮107, 0015 ০০ 07 
(1161১020100 %15100. যাহা হউক চিত্রশিল্প ঘেন কতকট! প্রাচীন 
সাধনার পথে ফিরিয়াছে £ আনাদের সাহিত্য কিন্তু এখনে] 1020151)- 
এর ঘোর পক্ষে নিমন্দিত। 

€81150০ হইলেই ঘে নৈতিক হিসাবে হীন হইবেই এমন কথ। 

বলি না। অতি হুন্দর নিখুৎ উপভোগা 7০:11১110 গল্প বা উপন্যাস 
সষ্ট হইয়াছে এবং কেহ কেহ গুষ্টি করিতেছেন। ৩বে উচ্চ ভাব 
লইয়া মহান আদর্শ গঠন কমই হইতেছে। বর্তমান সাহিত্যে রবি- 
বাবুর নৌকাডুবি ও গোর! এইরূপ দুটি মহান আদর্শ গঠণের চেষ্টার 
ফল। 

প্রান 1000] পথই আমদের পক্ষে প্রশত্ত। কিন্তুজাতীয় 
জীবন-শ্বোত চিরকাল একই থাতে প্রবাহিত হয় ন] | ধুগে যুগে 
উহার ধার! নৃতন নৃতন পথে প্রবাহিত হয়। নূতন শৃতন অভাব 
অভিযোগের ভিতর দিয়া যাইতে হইলে নৃতন নৃতন ভাবের সাধনা 
করিতে হয়, নৃতন আদর্শ সষ্টির দরকার হয়। আমরাও এখন 
জাগরণের যুখে ; নৃতন অবস্থা ও নূতন প্রয়োন্সনের মধ্যে এ জাগরণ, 
কাজেই জাতীয় জীবনকে নুতন পথে ঢালাইতে হইবে। 111৩ 
হইবে সেই নূতন ধরণের । সামাজিক, নৈতিক, অর্থতাত্বিক, বৈজ্ঞা- 
নিক প্রভৃতি কত নৃতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। সুকুমার 
সাহিত্য যদি এই-সকল সমস্য! পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন, কল্পনা-বজে 
স্বজাতির মানস-চক্ষের নিকট ভবিষা জাতীয় জীবনের বর্ণোজ্বল পট 
ধায়ণ করেন তবেই সাহিত্যের 'সার্থকতা। চিরকালই ত ভারত- 


৬ পা পাস পাছা ৩৯ 


প্রবাসী__মাঘ, ১৩২১ 


৯ পাট ৫৯ তি 


রঃ ৪শ ভা? ২য় থণ্ড 
সাহিত্য তাহাই করছেন 1 তান রি কাব্য মহাকাব্য গনি 
প্রাচীনগণ 'ত স্বজাতির গুরুগিরিই করিয়াছেন! তাহার! চিত্বরগ্রন 
শিক্ষাদান উভয়ই করিয়ঃছিলেন। সৌন্দর্য্যস্ৃষ্টিও চিত্তরঞ্জন শিনে 
একট! প্রধান উদ্দেন্ত | ব্যক্তি যেমন সাধনা করে এবং সেই সাধন 
প্রভাব তার কৰজে কর্মে দেখা দেয় জাতিও তেমনি সাধনা ক 
এবং সেই সাধনার মন্ত্র ও সাধন।র প্রভাব তার কাজে কর্মে প্রকাঁ 
হয়। সমস্ত প্রান বড় জাতি একটা-না-একটা ইষ্টমন্ত্র সাধ 
করিত এবং সেই সাধনা তার কাজকর্মে ফুটিয়া বাহির হইস্ 
আমরা বলি আমরা জাগিতেছি, কোন্‌ মন্বলে কোন্‌ সাধন 
ফলে? নে মন্ত্রপাধন আমাদের কোন্‌ কাজে দেখা দিতেতে 
আমাদের সাহিতো কি ভরপুর ভাবটা আছে? 

শিগ্পকেও এইরূপ রেখা ও বর্ণপাতে নূতন ভাবের শৃতন 
স্জন করিতে হইবে । পুরাতন ১১7)/১01-ভাষায় নৃতন তত্ব নু 
সত্য প্রচার করিতে হইবে। উন্নতির পথে প্রাচীনের হাত ধরি 
চলিতে হইবে, ধিভোর হুইয়! প্রাচীনের পা ধরিয়। এক জায়? 
বসিয়া থাকিতে হইবে না। অবনীপ্প্রমুখ নবাশিল্পীগণ এই নু, 
ধরণের 7১১৩ তৈয়ারী করিলে ভারত-শিল্লের পুনজখাবন লা 
সার্থকতা হইবে। পুরাতনের কাছে 17750717001) লইয়া নৃতন। 
গড়িয়া তুলিবার যে লক্ষ্য তাহা স।হিত্যিক ও শিল্পী উয়েরই ম 
জাগিয়া উঠুক। কেননা 11০2115) আমাদের জাতীয় জীব 
সনাতন £০1-উহাই ভারতীয়ের স্বভাব-ধন্ম। উহাতেই চলি, 
হইবে। 1২00011951) 01 বি7(017015া)) কোন যুগে আমাদের সাহিত্ 
ব শিল্প-সাধনার “্বধশ্মা” ছিল না। এখনও হইবে ন! | আর 
কথা এই 191)51)এর ভিতর দিয়া শিপ্প- ও সাহিত্য-সাধ 
করিয়াই আমর] বিশ্বমানবের পাপপীঠতলে আমাদের নিজস্ব দি 
দিয়া যাইতে পারিব_যেমন আমাদের পূর্ববপুরুষগণ দিয়াছিলেন। 


(উপাসনা, কাণ্ডতিক ) শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, বি, এ। 


পল্লীসভাতার পুনরুখান। 


দেশের অস্বাস্থ্যই যে দেশের প্রধান শক, এবং পল্লীগ্রামে স্ব। 
ফিরিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেই যে পল্লীরক্ষা হইবে, তাহ1? 
নহে। দেশের প্রতি-পল্লীগ্রামই যে এক্ষণে অস্বাস্থ্যকর হইয়া 
তাহার কারণ প্রাক্কৃতিক নহে, একএকটা। ক্ষুদ্র পল্লাগ্রামেও আ' 
নহে। সমগ্র দেশ ব্যাপয়। একট] সায়াঞজিক বিপ্লব চলিতেছে 
বাহার চালে আমাদের পল্লীগ্রামের স্বাতন্ত্র্য যে শুধু নুপ্ত হইতে 
তাহা নহে, পল্লীজীবন নাগরিক জীবনের পুষ্টিবিধানের জন্য একেবা 
বিসর্জিত হইতেছে । সমার্জের একট। অঙ্গ আর-একট1 অঙ্গের 
শোধণ করিতেছে,__পল্লীর অস্বাস্থ্য সে ত মৃত্যুরোগের এক 
উপসর্গ মাত্র । উপপর্গ নিবারণের জন্য চিকিৎগা! না করিয়। আঃ 
রোগকে দুর করিতে হইবে। 

আমাদের আধুশিক সভ্যতার ফলে পল্লীকৃষি ও শিল্পকন্ম নাগি 
জীবনকে পুষ্ট করিতেছে, দেশবাসীগণের অভাব সম্পূর্ণ মোচন 
না কিয় অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সাহায্যে বিদেশের অভাব মো। 
করিতেছে অপিচ বিলাসিতার উপকরণ জোগাইতেছে, পল্লীর শি 
পলীজীবন সংগঠনের উপায় ন। হইয়। নাখরিক জীবন গঠনের উপাদ 
সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছে, দেশের সমস্ত ধীবুদ্ধিশক্তিকে এক ভা 
নিয়োজিত করিয়া! নাগরিক ব্যক্তিত্বকে গঠন করিতেছে, এমন ' 
আমাদের সাহিত্যের আধুনিক ভাব ও আদর্শ নাগরিক শিক্ষ। ও দী 


তি সংখ্যা 


দ্বারা পরিপুষ্ট টি সমগ্র  জনসমাজের সর্ববাঙ্গীন জীবনবিকাশের 
অন্তরায় হইতে চাঁলয়াছে। ইহার ফলে পল্লীর জীবনীশক্তি যে ত্রান 
পাইবে তাহা নি£সন্দেহ ; কিন্তু নাগরিক জীবন যে পুষ্টিলাভ 
করিতেছে তাহাও নহে,বিদেশীয় নশ্যতান্মোদিত কৃত্রিষতা ও 
বিলাদিতার অত্যাচারে ব্যয়-সাপেক্ষ মিউনিপিপালিটি-সমুদয়ের কর- 
স্থানের গুরুভারে অন্নসংস্থানে পরাধীনতায় দেশীয় শিল্পীব্যবসায়ী- 
দিগ্বের দৌর্ধ্বল্যে বিদেশীয় বশিকদিগের প্রাবল্যে নাগরিক জীবনও 
বিপর্যাস্তহইয়াছে | পল্লী রক্ষা করিবার জন্য বর্তমান সমাজের গোড়।- 
৮ পত্তন পরিবর্তন করিতে হইবে, আধুনিক সযাজের ভাব ও আদর্শ 

কাজ ও কর্ধ্ের বিপ্রবসাঁধন করিতে হইবে। 

পল্লীগরিষৎ গঠিত হউক, দেবাশ্রম স্থাপিত হউক, স্বাস্থারক্ষার 
চেষ্ট1 হউক, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হইবে--যতক্ষণ আমর! সমাজের 
আধুনিক ব্যবস্থা চিন্তা ও কর্মের গতির পরিবর্তন করিতে না পারি। 

নগরের চিন্তা ও কশ্মকে এখন গ্রামা জীবনকে নিয়শ্রিত করিত্তে 
দেওয়া হইবে না। গ্রীমা সাহিত্য, গ্রাম্য আচার ব্যবহার, গ্রাম্য শিল্প 
বাণিজ্যের এখন উন্নতি সাধনের চেষ্টা দেখিতে হুইবে। প্রধানতঃ 
গ্রামে অন্নংস্থানের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে সমগ্র সমাজ নাগরিক 
ব্যক্তিত্ব বিক।শের জন্য আর লালায়িত হইবে না--ধ্যবিত্ত সমাজ 
এতদিন পরে বুঝিতে পারয়াছে পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়। সে স্বাধীন 
অনসংস্থানের উপায় হারাইয়াছহে। নগরে টাকুরীর উপর শির 
করিয়া তাহার অর্থ গিয়াচ্ছে, বল গিয়াছে, সাহস গিয়াছে, স্বাধীন চিন্তা! 
গিয়াছে। 

যেবিজ্ঞানের ম্থার। পল্লীবাসীগণ স্বাধীনভ।বে জীবিক।্জন করিয় 
আপনাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা ও তাহার পুষ্টিবিধান করিতে পারে তাহার 
নাম সমবায় | পল্লীবাসীগণ সমবায়পঞ্জতি অবলম্বন করিলে, এবং 
মধ্যবিত্ত সমাজ পন্ীগ্রামে বাদ করিয়! তাহাপিগকে এ বিষয়ে পরি" 
চালিত করিলে-_-শু€ জলপ্রবাং বারুপ্রবাহ পরিষ্কীর, পু্রিণী খনন, 
বনজঙ্গল পরিষ্কার কেন, উপযোগী শিক্ষা ও স্বাধীন অন্নসংস্থানের ও 
ব্যবস্থা হইবে। 


( উপাসনা, কার্িক ) শ্ীরাধাকঘল মুখোপাধ্যায়। 


মোটর গাড়ীর জগ্ত লঘু মি্িত-ধাতু। 


॥. আজকাল মোটবরগাড়ীগুলিকে অপেক্ষাকৃত লঘু করিবার জন্য 
মোটরব্যবসায়ীগণ নানাপ্রকার ধাতুর সহিত এলুমিনিয়মূ ধাতুকে 
মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত ধাতুর যাবতীয় ধর্মগুল সম্যক প্রকারে 
অবলোকন করতঃ তাহাদিগকে যাহাতে কার্য লাগান যাইতে পারা 
যায় তক্জন্য বিশেষ যত্বুবান হইয়াছেন। 

প্রতি বৎসরে অধুশ। যত এলুমিশিয়ম ধাতু থনি হইতে সংগৃহীত 
হইয়া থাকে, তাহার শতকরা ১৫ অংশ তড়িত সংক্রাপ্ত ব্যাপারে, 
৬৫ অংশ মোটর গাড়ীর ব্যবসায়ে, এবং ২* অংশ অন্যান্য নান] প্রকার 
কার্যে বযবস্ৃত হইয়৷ থাকে। 

দত্তার সহিত এপুমিনিয়মকে মিশ্রিত করিলে যে মিশ্রিত ধাতু হয় 
তাহ। এলুমিনিয়মের অপরাপর মিশ্রিত ধাতু অপেক্ষা অনেক গুণে 

» উৎকৃষ্ট। কিন্ত আজকাল কেবল দুইটি ধাতু মিশাইয়! যে মিশ্রিত 
ধাতু তাহার আর আদর হইতেছে না। 

বছ পরীক্ষার পর ইদানীং মিরালাইট (১111216) নামক একটি 
মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে শতকরা ৯৫ ভাগ এলুমি নিয়ম 
৪ ভাগ নিকেল এবং ১ ভাগ অন্তান্ত কতকগুলি ধাতু থাকে । এই 


অভিনেত 


8৫৫ 


প ও পরি পাছি পাটি পাটি পি প ৯ পাটি পা রত ২. তাটিত পাতি / ছি পাটি পািত ৯ পি এসি ছি পাছত পিসি 


 মিরালইটকে ছে রি পাকানো, ইহা হইতে তার টানা 
প্রভৃতি সমস্তই হইতে পারে, উপরস্থ জলে বা! কোন ক্ষার পদার্থে 
রাখিলে ইহ] ক্ষর প্রাপ্ত হয় না। হাইড্রোক্লোরিক অন্ন ব্যতিরেকে 
অপর কোন অন্ন ইহাকে নষ্ট করিতে পারে | এলুফিনিয়মের 
যত মিশ্রিত ধাতু আছে সমস্তই হাইডোক্লোরিক অস্্ে ক্ষয় প্রাপ্ত 
হুয়। কিন্তু ইহা বর্ষণাদি ়্সম্পাদক ব্যাপারে তাদৃশ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয় না। এই মিশ্রিত ধাতু খন সমুচিতরূপে, ব্যধহারোপযোগী 
ভইবে তথণ ক্ষয় নিবারণার্থ যে তৈলের আজকাল এতই প্রয়োজন 
হয় তাহা আর তত হইবে না। প্র 

মিরালাইট মাবিষার করিয়াই আবিষ্কার কগণ ক্ষান্ত হয়েন নাই। 
ইহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট মিশ্রিত ধাতু আবিষ্কার করিবার জন্য 
তাহারা সচেষ্ট রহিয়ান্ছেন। দেখা যাউক ইহা অপেক্ষা আর কিরূপ 
উৎকৃষ্ট মিশ্রিত ধাতু ঠাহাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। চুপকরিয়া 
বসিয়া দেখা এবং আশ্মর্য্যাখিত হইলে বদন ব্যাদান করা ব্যতীত 
আমাদের আর কি ক্ষমতা আছে ? সুতরাং সকল দেশবাসী বিজ্ঞানের 
চর্চা করিয়৷ শিয়ত নব নন আবিক্ষারে রত থাকুন, আর এই চির-অলস 
বঙ্গবাসী বসিয়া তাহাই দেখুন আর পরস্পরে বলাবলি করুন 
“এমন জাত বড় হবে নাত আমরা হব?” 

(বিজ্ঞান, আগষ্ট ) শীমন্মঘনাথ সরকার, বি এ। 


অভিনেতা 
(১) 

আমি যখনকাব কথা খলিতে যাইতেছি তাহার 
প্রায় ছয় মাস পুর্বে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যাঞ্চ ওলি- 
ম্পাসে চুরি হয়। চুরিটা অবশ্ঠ কোষাধ্যক্ষ হবেক্্র- 
নাথ এবং তাহার সহকারী ডুবনচন্ত্রের দ্বারাই হইয়াছিল। 
চুরি হইবার পর হইতেই তাহার! ছুইজনে সরিয়] 
পড়িয়াছিণ। পুলিসন-অনুসন্ধান চলিলেও এ পর্য্যন্ত বিশেষ 
কোন ফগ হয় নাই। 

আমি “ইউশিয়ন' থিয়েটারের অধ্যক্ষ । তখন 
আমাদিগের পৃষ্ঠপোষক হেমেন বাবু “কাশ্ীর-গৌরব' 
নামে একখানা নাটক দিখিঘ়্াছিলেন। ইহা তাহার 
প্রথম রচনা হইলেও আমি অভিনয় করিতে সম্মত 
হইয়াছিলাম,কেন যে সম্মত হইয়াছিলাম বুদ্ধিমীন 
পাঠক তাহা বুঝিয়া লইবেন। কি উপায় করিলে এই 
অতিনন নাটক “কাশ্ীর-গৌরবৈ'র প্রথম অতিনয়- 
রজনীতে লোকাধিক্য হইবে এই চিন্তাই তখন আমার 
মনে প্রবল হইয়া উঠিয়়াছিল। 

কয়েকদিন একাগ্রমনে' চিন্তা করিয়া আমি একটি 
উপাক্স স্থির করিলাম; সেটি কার্যে পরিণত করিবার 


৪৫১৬ 


০-পাটি পাসিপাটি ২৯ 


জন্য আমি একবার নাট্যকার হেমেন বাবুর সহিত 
'সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। 

তখন বেল প্রায় সাতট|। হেমেন বাবু সেই মাত্র 
নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চা-পান করিতে বপিয়াছিলেন। 
আমায় দেখিয়া তিনি একেবারে উপ্রমৃর্তি ধারণ করিলেন 
রুঢ়্ধরে বলিলেন,7“আবার কি? কোন খান্টা বদলাতে 
হবে বুঝি? তা যদ্দি হয় তআপান সোজা পথ দেখতে 
পারেন ;--আমি আর একট1 কথা, এমন কি একটা! 
কম। পূর্ণচ্ছেদও বদলাব না।_তা আমার নাটক 
অভিনয় করুন আর নাই করুন। আপনাদের কাছে 
নাটকট। দিয়ে যে কি ঝকৃমারি কাঞ্জ করেছি তা বলতে 
পারি না। দেখুন মশায়! সব জিনিষেরই একট। সীম! 
আছে। রোজ রোজ এট] বদলান, ওখাঁনটা এই রকম 
হ'লে ভাল হয়, সেখানটা বাদ দিন, এ আর বরদাগ্ত হয় 
না। তার চেয়ে বরং বইখানা ফেরৎ দিন, আমার 
নাটকের আর অভিনয় হয়ে কাজ নেই। যেমন কণ্ম 
তেমনি ফন হয়েছে, সবই আমার বরাত! আৰ 


পাত পাশ পা লও 


আমি অতিকষ্টে হাস্ত দমন করিবার চেষ্টা করিতে- 
ছিলাম কিন্তু পারিলাম না । তিনি আমার হাস্ত করিতে 
দেখিয়া! অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,_“তা হাসবেন 
বইকি ! হাসতে ত আর কষ্ট হয়না! যদি জানতেন, 
যদ্দি বুঝতেন যে এতে লেখকের -মনে কতট1 আঘাত 
লাগে-কত কষ্ট...... ্ 

এবার হাস্য দমন করিয়া তাহার কথায় বাধ! দিয় 
আমি বলিলাম,_“থামুন মশায়, থাযুন, আমি সে 
জন্যে আসিনি, এসেছি অন্য কাজে ।” 

আমার কথা শুনিয়া তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ হইয়া 
উঠিল। তিনি তর্জন করিয়া! বলিলেন--“অন্য কাঙ্জে 
যদি এসেছেন ত এতক্ষণ বলেন নি কেন?” তারপর 
কিয়ৎক্ষণ নীরবে চা পান করিয়া বলিলেন,_-“তবে ? 
- আবার কি কাজ? 

“কাজ আছে, বলি শুনুন,আপনার নাটকখানি 
যাতে খুব জাকাঁল রকমে অতিনয় হয় তারই একটি 
ব্যবস্থা করতে হবে ।” 


প্রধাসী_মাঘ, ইহ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


১৮ ১ পাটি পাটি টি পাটি পিসি পাটি পাটি পি পাটি পি ৫ পাস ৮৯ পাসিতা 


আমার কথার নাট্যকার একেবারে আশাতী 
প্রীতি লাত করিলেন । স্মিত হাস্যে বলিলেন,_-«“দেখ 
দেবেন বাবু, কাল রাত্রে ছারপোকার কামড়ে একবারে 
জন্যে চোখ 'বুজতে পাইনি! শরীরট! তারি লন্গস্থ 
রাগের মাথায় ষদ্দি আপনার কোন অসম্মান করে থার্ট 
ত মাফ করবেন। তারপর কি বলছিলুম 1 হ্যা, ও 
আপনি কি করতে বলেন ?”? 

“আমি যা মতলব করেছি তা একেবারে চমৎকার 
আপনাতে আমাতে কাশ্মীর গিয়ে......” 

হেমেন বাবু আমার কথায় বাধ! দিম! বলিলেন, 
“কাশ্মীরে গিয়ে ? ম্ব্যা, দেবেন বাবু, বলেন কি আপনি 
ভারতের সেই উত্তর সীম কাশ্মীরে আমরা যাব? ন 
না, তা হতেই পাবে না; অন্য কোন যুক্তি থাকে' 
বলুন।” 

তাহার বপুথানি যেমন সবল, ম্বভাবও তেমা 
অলস। এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে যাইতে হইলে তাহা 
মণ্তকে যেন অশনিসম্পত হয়। আলস্য ব্যতী 
তাহার আব এক বাধ! ছিল, সেটি দ্বিতীয় পক্ষের পদ 
মনীষ|! বৃদ্ধের তরুণী ভাধ্যা হইলে সর্বব স্থানে যা! 
হইয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। তাহার এ 
প্রোাবস্থায় তিনি ষোড়শী পত্রী মনীষা বলিতে অজ্ঞা 
হইতেন। সর্বদা তাহার অঞ্চপপ্রাস্তে আপনাকে বীধি: 
রাখিতে চাহিতেন। কাজেই তিনি যে কাশ্ীর গম 
একান্ত অপম্মত হইবেন তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দে 
ছিল না। সেই জন্য আমি পূর্বব হইতেই প্রস্থত হই: 
আসিয়াছিলাম। 

সহাস্যে তাহাকে অতয় দ্িম়্া বলিলাম,_“আ[ 
নানা। সত্যিই কি আমি কাশ্ীরে যেতে বলছি 
তা নয, মাস তিনেক আপনাতে আমাতে একট। পাড় 
গায় গিয়ে লুকিয়ে থাকব। এদিকে আমার কর্মচা, 
নিত্য সংবাদপত্রে খবর পাঠাবে_-“ইউনিয়ন থিয়েটারে 
অধ্যক্ষ “ক|শ্ীর-গোৌরব" নাট্যকারের সহিত কাশ্মীরে 
এঁতিহাসিক ছবি সংগ্রহার্থ ও তথাকার রীতিনীতি পর্য 
বেক্ষণের জন্য ক!শ্ীরে গমন করিয়াছেন! এবার বির! 
ব্যয়ে অতিনব ভাবে কাঁশ্মীর-গৌরবের অভিনয় হইবে 


ধর্থ সংখ্যা] 


হইবেও না! ইত্যাদি, ইত্যা্ি।” তারপর পিখবে “আজ 
তাহারা অমুক স্থানের অমুক অমর দৃশ্বের ছায়াচিত্র 
লইয়াছেন।' 'আঙ্জ অযুক অমুক বিষয় বিশেষ বিশেষ 
তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন । ইত্যাদি ॥ তা হলেই বুঝুন, 
শিন মাস পরে আমরা যখন ফিরব তখন সারা 
কলকেতাটাময় একট। সাড়া পড়ে যাবে, আর অভিনয়ের 
দিন কত লোক জায়গ। ন! পেয়ে ফিরে যাবে ।” 

আমি যখন অঙ্গভঙ্গি সহকারে মামার কল্পনার তুলিতে 
ভবিষ্যতের চিত্র ফুটাইয়া! তাহার চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে- 
ছিলাম, তিনি তখন বিন্বয়-বিস্ফারিত নেত্রে প্রশংসমান 
দৃষ্টিতে আমার দ্বিকে চাহিয়। তাকিয়া ঠেস দিয়! বসিয়া 
ছিগেন। আর বোধ হয় কল্পনানেত্রে দেখিতেছিলেন 
প্রথম অভিনয়-রজনীর অর্জিত অসংখ্য রৌপ্যমুদ্র। ও 
নোটের তাড়া তিনি গণিয়া লইতেছেন! আমার এরূপ 
অনুমানের কারণ, যে-সময় আমি আমার কল্পনার কথ! 
বলিতেছিলাম তখন তাহার স্থুন ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য দিয়! 
চপলার চকিত বিকাশের নায় ক্ষণে ক্ষণে হাপির হস্কা 
বহিয়! যাইতেছিল। চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহ] চাপিতে 
পারেন নাই। 

আমার কথা শেষ হইলে তিনি সোৎসাহে বলিয়া 
উঠিলেন,বাঃ! বাঃ! দেবেন বাবু আপনার কি 
চমৎকার বুদ্ধি! তবে তাই করুন, তাই করুন। সাবাস 
বুদ্ধি, বাঃ! এমন সুন্দর মতলব আর কথনও শুনিনি ।"” 

“তবে আপনি যেতে রাজি ?? 

«আমি ! কি সর্বনাশ, আমি! আমি কোথা যাব? 
দেখুন আমার একটা বড় বিতিকিচ্ছি ব্যায়রাম আছে, 
মাঝে মাঝে সেটা বড় বেড়ে ওঠে; এই-এই-ই হচ্ছে 
তার বাড়তির মুখ। তা আপনি একাই যান না?” 

“উপ-ছা-ছু-ছা, তা হলেই সব মাটি। ছুজনেতর 
এক সঙ্গে যাওয়া! চাই।” 

হেমেন বাবু বন্ক্ষণ ধরিয়া কি চিন্ত। করিলেন । তাহার 
পর বলিলেন,_-““কিন্ত কাজটায় বিপদ্দের আশঙ্ক! বড় 
বেশী রয়েছে না? মনেক্ররুন য্দি কেউ দেখে ফেলে? 
আচ্ছ। কোথায় গিয়ে থাকবেন বলুন দেখি ?” 


অতিনেত! 


এ পর্যন্ত আর কোন নাটক এ ভাবে অভিনয় হয় নাই, , 
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“তা এখনও ঠিক করিনি। রাতে মৃত্লবট। মাথা; 
এল তাই সকালেই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি 
এটা কাজে করলে কেমন হয়। তবে এমন একট' 
জায়গায় যেতে হবে যেখানে কলকাতার লোক,খুব কম 
থাকে । নুকিয়ে থাকবার মত জায়গার অভাব কি! 
আর তার জন্ে বেশী দূরই বা যেঠে হবে কেন! এই 
যে সেদিন ভুবন আর হরেন ধ্যাঙ্ক ভাঙলে, আমার 
বিশ্বাস তারা কাছেই কোন পাড়ার্গায়ে লুকিয়ে বসে 
আছে আর এদিকে পুলিশ সারা সহরটি তোলপাড় 
করছে। আচ্ছ। রামনগরের নাম কখনও শুনেছেন ?” 

“না । কেন? সেখানে কি ?” 

“সে জায়গাট| শীতের শেষে অর্থাৎ ঠিক এই সঙ 
এমন নির্জন হয়ে যায় ষে মরুভূমি বন্েও চলে। সেখানে 
গিয়ে যদি আমর] অন্ত নাম ধরে বাস করি তাহলে 
কেউ আমাদের ধরতে পারবে না। আর রামনগরের 
পাশ দিয়ে একট ছোট নদী বয়ে গেছে, সকাল সন্ধ্যায় 
সেই নদীর ধারে বেড়ালে আপনার শরীরও বেশ 
সুস্থ হবে।” 

“আমি একটুও অনুস্থ নই, সেই অঞ্জ পাড়ার্গায়ে 
আমার শতী'র সারতে যাবার একটুও দরকার নেই। 
আর তাই কি ছু'একদিন_তিন তিন মাস, বাবা! 

বহু তর্কবিতর্কের পর হেমেন বাবু বাললেন কথাট। 
তিনি একবার ভাল করিয়া ভাবিয়। দেখিবেন অর্থাৎ কিন! 
দ্বিতীয় পক্ষের“সহিত পরামর্শ করিবেন এবং পরদিন সে 
চিন্তার ফলাফল জানাইবেন। 

(২) 

বহু তর্ক করিয়া, বর্ণনার তুলিতে ভবিষ্যতের চিত্র 
উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিয়া, অবশেষে হেমেন বাবুর 
সম্মতি পাইলাম। 

তাহার পর সপ্তাহকালের মধ্যেই আমরা শকট 
আরোহণে ষ্টেসনে আসিয়া, উপস্থিত হইলাম। ছুইখানি 
টিকিট কিনিয়া যখন আমরা গাড়ীতে আসিয়া! বসিলাম 
তখন হেমেন বাবুর মুখের যে ভাব দেখিয়াছিলাম তাহা 
জন্মে কখনও ভুলিত্তে পারিব না।-এমন শোক তাহাবু 
প্রথম আ্ীর মৃত্যুতেও দেখ! যায় নাই! কি করুণ সে 
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মুখচ্ছবি! আমি-ষ্টেসন হইতে ছুইখানি কাগজ কিনিয়! 
লইয়াছিলাম__সে ছুইখানিতেই আমাদের কাশ্মীর যাইবার 
কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছিল। সেগুলি পড়িতে 
পড়িতে আমার মনে হইল সত্যই যেন আমরা কাশ্মীর 
যাত্রা করিয়াছি! 

যথাসময়ে আমরা রামন্গরে আসিয়া পৌছিলাম। 
গ্রামথানি অতিক্ষুদ্র। অধিবাসী প্রায় নাই বলিলেই 
হয়। কাজেই খালি বাড়ী আমর! বিনারেশেই ভাঁড়! 
পাইলাম । বাটার অধিকারীকে বলিলাম আমার বন্ধুর 
স্বাস্থ্য তঙ্গ হওয়ায় আমরা কয়েক মাসের জন্য বাযু- 
পরিবর্তনের জন্য রামনগরে থাঁকিব। লোকটা বটিতি 
বলিয়া ফেলিল--“হাঁওয়া বদলাবার এমন জায়গা আর 
পাবেন না মশায়; লোকের হাওয়! ব্দলাবার দরকার 
হলে ডাক্তারের এইখানে আপতেই পরামর্শ দেন।” 

আমরা রামনগরে পৌছিবার কয়েক দিন পরেই 
বসন্তের প্রথম বাতাস দেখ! দিল। একদিন হেমেন 
বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,-“জায়গাটা। লাগছে কেমন ?” 

গম্ভীর মুখে তিনি "বলিলেন,_-“আরে ছ্যা ছ্যা, 
এমন জায়গাতেও মানষ আসে! না আছে একট গাঁন- 
বাজনার আড্ডা, না আছে কিছু! গ্রামটার যেন প্রাণ 
নেই। বসে বসে যে কি করি, তাঁর ঠিক নেই। দৈনিক 
ইংরেজী কাগজগুলে বিকেলে এসে পৌছয়, কিন্তু সারা 
দিনটা কাটে কিসে ?” 

কলিক্কীতা হইতে আসিবার সময় হেমেনবাবু শতাঁধিক 
পুস্তক সঙ্গে আনিয়াছিলেন, কিন্তু এই কম্ম দিনেই সেগুলি 
সব শেষ করিয়াছেন; কাছেই এখন আর তাহার 
পড়িবার মত কিছুই ছিল ন1। 

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া! তিনি আবার বলিলেন, 
“কদিন হল মশায়? আর যে পারি না; এই 
অপরিষ্কার গুম্টা ঘরের মধ্যে বসে বসে যে পাগল হয়ে 
উঠলুম। একটু যে বেড়িক্সে আসব তারও যো নেই, 
এমনি বিশ্রী মোটা আমি যে ব্রাস্তায় বেরুলেই ছেশাড়া- 
গুলে। হাততালি দিতে দিতে পেছনে ছুটতে থাকে। 
তবু ভাণ যে গ্রামে বেশী ছেলে 'নেই্,_-তা না হলে 
এতদ্বিন শ্লৃত্যিই পাগল হয়ে যেতুম 1” 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


একথা আমার নিকট আঙ্জ নৃতন নহে, প্রান্স প্রতাহই 
তিনি সারাদিন ধরিয়। এইরূপ নানা অভিযোগ করিতেন। 
কাজেই আমি হাস্ত দমন করিয়া কেবলমাক্র ধণিলাম,__ 
“দিন কুড়ি হল আমরা এখানে আছি, -মআর মাত্র 
সোত্বর দিন থাকতে হবে। তার পর তেবে দেখুন কি 
সৌভাগ্য-সুর্ধ্য আপনার ভাগ্য-আকাশে উঠবে !” 

“ই, ততদিন বাচলে ত সৌভাগ্য, এদ্দিকে যে মরতে 
বসেছি! মরেই যদ্দ যাই ত সৌভাগ্য ভোগ করবে 
কে? এখনও সে।-ত্ত-র দিন। বাবা, সে যে একষুগ 
মশাই ! না ম্যানেজার মশ।ই, তার চেয়ে চলুন ফিরে 
যাই? সত্যি বলছি, এখানকার হাওয়া আমার পক্ষে অসহা 
হয়ে উঠেছে। শরীরটাও বড় খারাপ হয়েছে। আর 
বাড়ীতে সেই যে একটা লোক হা পিস্তেশ করে পড়ে 
রয়েছে তার কথাও ত আমায় তাবতে হয়!” 

হেমেন বাবু ঘে এই কুড়িদিনেই পত়ীর বিরহে যক্ষের 
মত কাতর হইয়া হা-হুতাশ করিবেন তাহা আমি পূর্বেই 
জানিতাম। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম, 
“কিন্ত এখন ত ফেরবার কোন উপায় নেই !” 

গভ্ভীরমুখে হেমেন বাবু একটা দীর্ঘগ্বাস ফেলিয়। নীরব 
বৃহিলেন। 


(৩) 

সেদিন হেমেনবাবুকে বাসায় ধাখিয়। একাকী আমি 
একট। দ্বোকানে কাগঞ্জ কিনিতে গিয়াছিলাম। 

দোকানের ভিতর একখান। তক্তাপোষে বসিয়া এক- 
জন লোক সেই দিনের একখানা কাগঙ্জগ উচ্চৈঃস্বরে 
পড়িতেছিল আর কয়েকজন নিক্ষম্্ী বসিয়। বসিয়া! তাহাই 
শুনিতেছিল। লোকট। পড়িতেছিল আমাদের কাল্পনিক 
ভ্রমণের ইতিহাস। 

আমি এক দস্তা কাগঞ্জ কিনিয়। একট। টাক] দ্রিয়- 
ছিলাম; বাকি পয়পার জন্ত কাজেই অপেক্ষা করিতে 
হইতেছিল। এই সময্ন একজন আসিয়া একট! পয়সা 
ফেলিয়া দিয়া বলিল,--«এক পয়সার চ11” লোকটার 
শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, পরিচ্ছদ মলিন ও অর্দাছিন্ন ; তাহার 
মত লোকেও চায়ের নেশা করে ! 


৪র্থ সংখ্যা ] 


4.১/৯/৯৫ পাঁছি৯-৮ ৯ পাছি ৫ ৯৫ পাস পািপাস্টি পট পি ৮৯৯৭ 


দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিশ্মিত হইলাম । বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও 
তাহাকে পুর্বে কোথাও দ্রেখিয়াছি বিয়া মনে করিতে 
পারিলাম না। আমার মনে যে বেশ একটু তয় হইয়াছিল 
তাহা বলাই বাহুগ্য। লোকটির চাহনি দ্েখিয়াই বেশ* 
বুন্লিয়াছিলাম যে আমি তাহাকে না চিনিলেও সে আমায় 
চেনে। আমার ভয়ের কারণ, সে যদি কাগজ পড়িয়। 
থাকে যে আমরা কাশ্মীরে গিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করি- 
তেছি অথচ আমায় এখানে সশরীরে উপস্থিত দেখিতে 
পায় তবেই সমূহ বিপদ! আমাদের প্রতারণা ছু' এক 
দিনের মধ্যেই সার। বঙ্গে প্রচারিত হইবে ! আমি চিন্তার 
সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অধীর হইয়] উঠিলাম। মনে মনে 
আপনার উপর যারপরনাই বিরক্ত হইতেছিলাম। বলিতে 
ভুলিয়াছি সেই দ্বিনের কাগজে আমর] কাশ্মীরে গিয়] 
কয়েকটি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি এই সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

যাহা হউক টাকার বাকী পয়সা পাইবামাক্র আমি 
যথাসম্ভব ক্ষিপ্রপদে বাসা-অভিমুখে অগ্রসর হইলাম; 
কিন্তু কয়েক পর্দ অগ্রসর হইতে না হইতেই পশ্চাঁৎ হইতে 
ডাক পড়িল,--“ও মশাই ! ও দেবেন বাবু 1” 

আমি পশ্চাৎ :ফিররিয়া বলিলাম_“আপনার তুল 
হয়েছে মশাই ! আমার নাম ত দেবেন বাবু নয়।” 

“কেন মিথ্যে বলছেন মশাই! আমি আপনাকে 
বিলক্ষণ চিনি; কিন্তু সে কথ! থাক, একবার দয়া করে 
পাঁচ মিনিট ঈ।ড়িয়ে আমার কথাটা শুনে যান! থিয়ে- 
টারে গেলে ত আর দেখা হবে না। 

লোকটা আমার পরিচয় সম্বপ্ধে এমনি নিশ্চিন্ত ভাব 
দেখাইল যে আমি আর ন৷ বলিতে পারিলাম না। তখন 
অগত্যা বাধ্য হইয়। দঁড়াইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম,“আঁমার কাছে কি চান মশায় ?” 

লোকট! বলিতে লাগিল,_-"আমি একজন অভিনেতা । 
ছেলেবেল! থেকে অতিনয়ই আমার সথ।; এ বয়সে 
প্রহসন থেকে বিয়োগাস্ত নাটক অবধি সবই অভিনয় 
করেছি। আমার অভিনয় করবার শক্তি আছে, কিন্ত 
কেউ জামিন নেই; এই অপরাধে কলকাতার কোন 


_ভিনেতা 


সেই লোকটা আমারই দিকে এব চাহিয়া আছে (বিয়েটারে আমি চাকরি পাইনি। 


৪8৫৯ 
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আ্মাথার যে অতিনয় 
করবার ক্ষমতা আছে, তার প্রমাণ না দিলে কেউ বিগাঁস 
করতেই চায় না। আপনাকে অনেকক্ষণ রাস্তায় দাড় 
করিয়ে রাখলুম কিছু মনে করবেন না। আমাৰ প্রার্থনা, 
একবার আমায় কাঞ্জ দিয়ে দেখুন, সত্যিই,আমার ক্ষমত। 
আছে কিনা!” | 

লোকটার কথার ভাবে বুঝিলামি আমরা বে কাশ্মীরে 
গিরাছি এ সংবাদ সে তখনও জানিতে পারে নাই। কিন্তু 
তাহাতে কি? আর অর্দ ঘণ্টার মধ্যে যে সেসে-কথ। 
জানিবে না তাহা কে বলিতে পাবে ? তখন যে কি করিব 
স্থির করিতে পারিলাম না। লোকটাকে বদ্দি চাকুরী ন৷ 
দিয়া বিদায় দিই তবে সে আমার সহিত তাহার যে 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল একথা নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়। দ্রিবে; 
তাহ। হইলে আমার আব্র লৌকের নিকট যুথ দ্রেখাইবার 
উপায় থাকিবে না। তবে? 

অবশেষে আমি গন্ভীর মুখে বলিলাম,_«ওঃ বটে ! 


তা আচ্ছ। কিসের অংশ আপনি ভাল অভিনষ করতে 
পারেন ?” 
লোকট। বোধ হয় আনন্দাধিক্যে আমার কথ শুনিতে 


পায় নাই, সে বলিল,__“আজ্ঞে খুব কম মাইনেতেই 
আমি রাজী ।” 

কষ্টে হান্ত দমন করিধা আমি বলিলাম,_“আমার 
সঙ্গে একটু চলুন না, রাস্তায় চলতে চলতে কথাবার্তা 
কওয়! যাবে 'খন্দ! আচ্ছা, আমি বলি কিঃ আপনাকে কাজ 
দেবার আগে একবার পরীক্ষা কর] দরকার-_তার কারণ 
আপনার যে বাস্তবিকই অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে সে 
আমার বোঝা চাই ত। জানেনই ত ইউনিয়ন থিয়েটারের 
চাকর দাসীর অবধি দরকার হলে অভিনয় করতে পারে! 
তা আপনাদের গ্রামে কোন এমেচার থিয়েটারও 
নেই ?--কোন ঠিকে কাঙ্গও মেলেনি ?” 

লোকটা দার্ঘশ্বাস ফেলিয়] বলিল”_-“না মশাই, কোন 
ঠিকে কাজও পাইনি তাই ঘরে বসে আছি।” 


"কিন্ত আপনি যে নাট্য-অগত থেকে অনেক দুরে 
পড়ে আছেন !” 
“হা । তার কারণ আমি ত এক! নই, একটি ছোট 


মেয়ে আছে।” * 


লাস এ ৯৫৫৯ তি তি 
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“কলকাতাতেও ত অনেক অভিনেতা ছেলে মেয়ে 
নিয়ে রয়েছে” 


“ভা আছে বটে, তেমন তাঁর! রোজগারও করছে। 
আব আমার মত বেকার লোক মেয়ে নিয়ে কোন্‌ সাহসে 
কলকাতায় গিয় থাকবে? গরীবের মেয়েকে সবাই 
দুর ছাই করবে, বাছা আমার তাদের হতচ্ছেদ্দায় 
দিন দিন শুকিয়ে উঠবে, তাই সাহস করে কলকাতায় 
থাকিনে। আর সারা জীবন যদ্দি এই পাড়াায় 
পড়ে থাকতে হয় সেও তাল, তবু আমি আমার বাছাকে 
যমের যুধে তুলে দ্বিতে পারব না। সেই যে আমার 
সংসারের সর্বস্ব !”” 

“ প্র, ধথানেই আপনার আর্ট!” 

“আমার আর্ট! বলেন কি দেবেন বাবু? আ1--” 
লোকট। লাফাইয়! উঠিল ।_-“আমি ত বলেছি একজন 
অভিনেতা, আর শিক্ষ! পেলে চাইকি কালে আরও উন্নতি 
করতে পারব! কিন্তু সে চুলোয় যাক! আপনি যদ্দি 
আমায় থিয়েটারের ষ্টেজ ঝশাট দ্বিতে বলেন আর মাসে 
মাসে ন্াষ্য মাইনে দেন তাই আমার যথেষ্ট। মেয়েটা 
ছুবেল। ছুমুঠো থেতে পাবে সেই আমার ঢের। চুলোয় 
যাক আর্ট ফার্ট! চাই শুধু টাকা, টাক। দেবেন বাবু! 
টাকা! অন্ত লোকের ছেলে মেয়ে যেমন দুবেল। খেয়ে 
প'রে হেসে খেলে নেড়ীয় আমিও আমার মেয়েকে তেমনি 
ভাবে রাখতে চাই--শুধু এইটুকু দেবেন বাবু-_এর বেশী 
আর আরম কিছু চাই না।” | 

«তা আপনি যা বলছেন এ আর বেশী কথা কি? 
একদ্দিন আপনার মাইনে থেকেই যে এসব হয়ে অনেক 
উত্বত্ত থাকবে।” 

“ত| হবে কি দেবেন বাবু ?--তা কি হবে 2” 

“একবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই চট্‌ চট্‌ 
আপনার মাইনে বেড়ে যাবে-_হবে না কেন ?” 

“কিন্ত মশাই, তা আর হচ্ছে কই? বছর বছর আমি 
থিয়েটারের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এমনি 
দুর্ভাগ্য আমার যে একটা কাজও জুটছে না। তা হলে 

, মশাই, আপনি কি বলেন?” 

“হ্যা, আপনার নামটি কি?” 


প্রবীসী-_মীঘ, ১৩২১ 
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“আজ্ঞে আমার নান প্রাণপদ পান ।” 

“ত। প্রাণপদ্দ বাবু, আপনার অভিনয় না দেখে ত 
আপনাকে কাঙ্ দিতে পারছি ন। আমি কিছু অন্তায় কথ! 
বলিনি তা আপনি বেশ বুঝতে পারছেন ?” | 

“না, অন্যায় আর কি? তবে আপনার কাছ থেকে 
কবে খবর পাব?” 

“ত। হ্যা কি বলছিলুম ? আমার কাছ থেকে খবর 
পেতে আপনার একটু বিলম্ব হবে। “কাশ্মীর-গোরব' 
নাটকখানার অভিনয় আরন্ত হলে আপনি একখানা 
চিঠি লিখে কথাটা! আমায় মনে করিয়ে দবেবেন। সম্প্রতি 
কিছু দিন আমি এখানে থাকছি না,_কালই ভোরের 
ট্রেনে কাশ্ীর যাব। কাগজে বেরিয়েছে আজ আমর! 
কাশ্মীর পৌছে গেছি। কাঙ্জেই আঞ্জ ষে আমার সঙ্গে 
আপনার দেখা হয়েছিল এ কথাট। যেন কারে কাছে 
বলবেন না। তা হ্যা-মাপনার কথা আমার মনে 
থাকবে ।” 

লোকট! আমার কথায় বিশ্বাপ করিতে পারিল না, 
নীরবে দাড়াইয়া রাঁহল। তাহার ওঠদ্বয় কাপিতেছিল। 
তগবান জানেন ইহা অপেক্ষা অধিক আশ] দিবার শক্তি 
আমার ছিল না। 

“আপনি আজ আমার সঙ্গে যে ভদ্রতা করলেন ত৷ 
আমার চিরদিন মনে থাকবে ! কিন্ত দেবেন বাবু, আপনি 
আমার কি উপকার করলেন? আমি ত সেই যে-বেকার 
সেই-বেকারই রইলুম 1 

“না না আপনি নিরাশ হবেন না; নীগগিরই আমি 
আপনাকে চিঠি দেব।” 

কিন্তু তখন জানিতাম ন1 যে দৈব ছুর্বপাকে পড়িয়া 
সেই দিনই তাহাকে ডাকিতে হইবে ! 

(৪) 

আমি বাপায় ফিরিয়। দেখিলাম হেমেনবাবু বিছানায় 
পড়িয়৷ নাসিক। গর্জন করিতেছেন। 

তাহ।কে তুলিয়৷ বলিলাম,_-&নিন জি নিষগুলে। গুছিয়ে 
-আঙই এখান থেকে চলে যাব।” 

তিনি বিন্মিত হইয়া) বলিলেন,_“ব্যাপার কি 
মশায়?” 


ত্ঘ সংখ্য। ] 


পাটির উস ১৫ পাস ১৫৯৫২ তত. পাছিত ১৩১৪৯১৪১০১৫ ৯৪১৫ ১০১৫১৫৮৩১৫০ ৫৯ ৮৮৫ 


“ব্যাপার আমার, মাথা আর মুওু !.এখানে একটা 
পটকা ছেড়া আছে সে আমায় চেনে । আমি তাকে 
বলে এসেছি আঙ্ই আমর! কাশ্মীর যাব। তাই বলছি 
জিনবগুলে গুছিয়ে নিন, সরে পড়া যাক, গাল যেন আর 
সে আমাদের দেখতে না পায়!” 

শহেমেন বাবু শুইয়। ছিলেন এইবার উঠিয়া বসিয়। 
বলিলেন, _“তা হলে আমর কলকেতায় যাব ত?” 

“আরে নানা, তা কি করে হবে? অন্ত কোথাও 
আশ্রয় নিতে হবে।” 

“কেন? আমর] কি পলাতক নাকি? আচ্ছ! দেবেন 
বাবু এভাবে হেথা সেথা ছুটোছুটি করে না বেড়িয়ে 
আমি কেন কলকেতায় ফিরে যাই না? সেখানে খুব 
সাবধানে ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকৃবঃ তা হলেই কেউ 
টের পাবে না। সে তবেশ হবে !?” 

আমি তাহার*কথায় কোন উত্তর দিলাম না। 

৬ ্ নি 

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। ঘরটা সম্পূর্ণ 
অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। আমর] ভূত্যের আলোক 
আনয়নের অপেক্ষায় ছিলাম। কয়েক মিনিট পরে 
আলো লইয়া একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সেই কক্ষে 
প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে দেখিয়া যত না বিশ্মিত 
হইয়াছিলাম তাহার কথা শুনিয়া ততোধিক বিশ্মিত 
হইলাম। লোকটা] বলে কি! আমরাই ব্যাঙ্ক তাঙ। 
আসামী এবং সে পুলিশের ইন্সপেক্টর, আমাদেরই 
গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে! 

আমর] পরম্পরের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলাম । 
অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে অতঃপর 
আমাদের প্ররূত নাম গোপন করিয়া আর ছদ্ম নাম 
ব্যবহার করিলে চলিবে না। 

আমি প্রথম সাহসে ভর করিয়া আগন্তক পুলিস 
কর্মচারীকে বলিলাম,_“আপনার ভুল হয়েছে মশায়! 
আমার নাম হলগে দেবেন্দ্রনাথ পাব--ইউনিয়ন থিয়ে- 
টারের অধ্যক্ষ আমি। আর এ ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুক্ত 
হেমেন্দ্রনাথ পোড়েল; এ'র বাড়ী হলগে কলকেতায়। 
অনর্থক আমাদের ভোগাবেন না।” 


অভিনেতা 
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» লোকটা আমার কথায় বিদ্যার রিচলিত হইল 
না। 

আমার পকেটেই আমার নামের কার্ড ছিল একখান! 
বাহির করিয়া! বলিলাম,_-“এই* দেখুন আমার আমের 


* কার্ড।” 


লোকটা তেমনি অবিচলিত ভাবে বলিল,--“তাতে 
কি? এতে এমন বিশেষ কিছু নেই যাতে আপনার 
নির্দে/বিতা প্রমাণ হতে পারে । আর আপনি যে দেবেন 
বাবুর নামের কার্ড চুরি করেন নি তাইবা কি করে 
জানব? ওসব কথ! আমি শুনতে চাই না, আপনারা 
আমার সঙ্গে আসুন, রাস্তায় আমার লোক আছে। 
আপনাদের যা বলবার থানায় গিয়ে বলবেন। চলে 
আসুন এখন !”-_-এই বলিয়া লোকটা আমার দ্িকে 
অগ্রসর হইল । 

“সাবধান মুখ”! গায়ে হাত দিলে তোমার সর্বনাশ 
না করে ছাড়ন না। মনে রেখে “ইউনিয়ন থিয়ে- 
টারের' অধ্যক্ষ আমি, আমার ক্ষমতা ঝড় কমনয়। পরে 
কিন্তু এর জন্টে পায়ে ধরে মাপ চাইলেও আমি মার্জন! 
করব না,-তোমার সর্বনাশ না৷ করে ছাড়ব না।” 

ইন্সপেক্ট র'তথাপি অবিচলিত | আমায় লক্ষ্য করিয়া 
বলিল,__প্ট্যাঙা, গাল-তোবড়া কটা গোঁফ আছে 
হরেনের,--আপনার সঙ্গে বর্ণনা ঠিক মিলছে; আর 
আর ভুবনের মাথার সামনে টাক, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, 
অসম্ভব মোটা__এটাও আপনার এ সঙ্গীটির সঙ্গে ঠিক 
মিলে যাচ্ছে । আর গোল করবেন না, চলে আসুন ।” 

মহাত্রদ্ধ হেমেনবাবু বলিলেন,_“একেবারে আস্ত 
গাধা! হ্যারে আহাম্মক ! সারা কলকেতায় এক ভুবন 
ছাড়া কি আর কেউ মোটা নেই?” 

«সে কথা অন্য জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, আমি 
তা জানি না, শুনতেও চাই না” 

হেমেনবাবু ক্রোধে দত্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন,--*তা 
যদ্দি করতে হয় ত জেনো তোমাকেও সহজে ছাড়ব না। 
এক একখানি হাড় তোমার আলাদা করে গু'ড়ো করব 
এখনও সময় আছে, ভাল চাও ত পথ দেখ। ভুবনইযে . 
সারা পৃথিবীর মধ্যে এক মাত্র মোটা, ছিল এমন*:কান 


কথা, আছে ?তবে হা সে লোকট৷ মোটা দিম বটে 
আর বোধ হয় আমিও একটু মোটা মানুষ কিন্তু তাই 
বলে আমিই যে ভুবন এমন কি প্রমাণ পেলে তুমি?” 

€লাকট। একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল”_-“আর 
আপনিই যে সেই জোক নন তারই বা প্রমাণ কি?' 
আপনাদের প্রমাণের মধ্যে ত এক শর দেবেনবাবুর 
নামের কার্ডথানি। কিন্তু তাই ব'লে যে এর মধ্যে একজন 
দেবেনবাবু এ কথ। কে বলবে ?যাকৃ সব কথা ত এখন 
এক রকম চুকে গেল, তবে আমার সঙ্গে চলুন; এ রকম 
অনর্থক নষ্ট করবার আমার সময় নেই ।” 

আমি আর নীরব থাকিতে পারিলাম ন|7 সক্রোধে 
বলিলাম”-পচুপ কর, একটু থাম! আচ্ছা শোন, আমরা 
যদি এইখানের কোন লোক দিয়ে প্রমাণ করাতে পারি 
যেআমি সে লোক নই তা হ'লে হবে ত?” 

হেমেনবাবু অকুল সমুদ্রে কূল পাইয়া তাড়াতাড়ি 
আমায় প্রশ্ন কঠিলেন-_“যে লোকটার সঙ্গে আজ 
আপনার পথে দেখা হয়েছিল সেই তারই কথা বলছেন 
বুঝি ৮ 


ইম্সপেক্টার বলিলঃ--“কই এমন লোক ত এ গ্রামে 
কেউ আছে বলে মনে হয় না; আমরা ত কাউকেই 
জিজ্ঞেস করতে বাকি রাখিনি ।” 

“ক্যা এইথানেই এমন একজন লোক আছেন যিনি 
আমায় বিলক্ষণ চেনেন ৮আর তিনিও এখানকার নতুন 
বাসিঙ্জে নন, বহুকালের বাস তার ।” 

বেশ, তার নাম বলুন |” 

আমি বশিলাম,“তার নাম-তার নাম--” কি 
সর্বনাশ ! নামটাও যে আমার মনে পড়িতেছে না! সত্য 
কথা বলিতে কি তার নাম আমার মনে রাখিবার কিছু- 
মাত্র আবশ্তঠকও মনে হয় নাই ! তখন কেবল লোকটার 
হাত হইতে নিষ্ভৃতি পাইবার জন্তই বলিয়াছিলাম,__ 
এআপনার কথা আমার মনে থাকবে ।” বহুক্ষণ চিন্তা 
করিয়াও আমি তাহার নামটি স্মরণ করিতে পারিলাম 
ন1; স্থির দৃষ্টিতে নীরবে ফাড়াইয়া থাকিয়া কতক্ষণ পরে 
বগিলাম,-“ঠার নাম-নাঃ সামটা আমার কিছুতেই 
মনে গড়ছে ন।” 


[ ১৯শ ভারি ২য় খণ্ড 


“থেক । হয়েছে! রী বুঝতে লা: এ শ্ব্ি বা 
ওজর ।” 

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,_-'ন।, না, তার সট 
আজ এই প্রথম দেখা__-তাই নামটি ঠিক মনে পড়ছে ন. 
অনেকটা মনে এসেছে-_-আর একটু অপেক্ষা কর আঁ 
বল্ছি।” 

নিরাশব্যথিত ভ্বদয়ে হেমেন বাবু বসিয়৷ পড়িলেন 
পুলিশ কন্মারী বলিল,_-“অনেক অপেক্ষা করেছি আ. 
পারি না) চলে আহৃন আপনারা 1”; 

বিপদ বুঝিয়া আমি যথাসাধ্য তৎপরতার সহিত বয় 
ফেলিলাম,-“তার নাম-_তার নাম-্যা প্রাণপ। 
পান)” 

লোকটা একখানা খাতায় নামটা লিখিয়া লইল 
তাহার পর বলিল,_-“'কোথা তার দেখা পাব??? 

“তা আমি কি করে বলব? গ্রামের কাউকে গ্িজ্ঞেস 
করগে। আর শোন, এখন আমি এই গায়ের একজনের 
নাম বলেছি যে আমায় চেনে। এখনও ভাল চাও ত 
তাকে ডেকে এনে তোমার এ তুল সধরে নাও )-- 
আত্মরক্ষার এই তোমার শেষ সুযোগ ।” 

“বেশ। আর আমিও আপনাদের বলছি যর্দ সে 
লোককে না খুঁজে পাই তা হলে আপনারাই তার জন্তে 
ভূগবেন।” 

লোকট। জানালার নিকট গিয়! একটা ক্ষুদ্র বাশীতে 
ফুৎকার দিল, তাহার পর চাপ গলায় কাহাকে বলিল, 
“প্রাণপদ পান বলে এখানে কে আছেন তাকে একবার 
ডেকে আনত, আর তাক [জিজ্ঞেস করবে ইউনিয়ন 
থিয়েটারের ম্যানেজার দেবেন বাবুর সঙ্গে আজ তার 
দেখা হয়েছিল কি না?” 

লোকটা ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নিকট বসিল। 
যে লোকট। প্রাণপদ্কে ডাকিতে গিয়াছিল উৎস্থকতাবে 
আমর। তাহারই. প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলাম। উঃ কি 
কষ্টেই সে সময়ট! কাটিয়াছিল ! কতক্ষণ আমর] উৎসুক 
তাবে কাটাইয়াছিলাম । পুপিশের লোকটা আর স্থির 
থাকিতে পারিল না, উঠিয়। গৃহের বাহিরে গেল। 
হঠাৎ হেমেন বাবু বলিণেন,_“গ্তনতে পাচ্ছেন কিছু? 
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লোকট! বোধ হয় ফিরে এ এসেছে ছে ঠ সন তারা কথা 
কচ্ছে'। 

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। লোকট! একাকী 
গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,_-"'আমার* গোক প্রাণপদ 
বাবুর দেখা পেয়েছে; আর তিনিও বলেছেন যে আজ 
সকঠলে দেবেন বাবুর সঙ্গে তার দেখ! হয়েছিল। কিন্তু 
তাতে কি? আপনাদের মধ্যে কে একজন দেবেন বাবু 
তা আমি কি করে বুঝব? প্রাণপদ বাবু তার মেয়েকে 
গল্প বলছেন--এখন আসতে পারবেন না। কি হবে 
আর এখানে দেরী কবে মিছে__থানায় চলুন।” 

নিরাশ-ব্যথিত প্রাণে আমি বলিয়া উঠিগাষ_-“হ1 
ভগবান 1”? সত্য কথা বলিতে কি তখন নিরাশায় আমার 
সারা প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের শেষ আশ! 
শিক্ষল হইল! 

অস্থির তাখে আমি গৃহমধ্যে পদ-চারণা করিতে 
লাগিলাম ৮-প্রাণপদ্দ কি বল্পে, বদমায়েসটা বল্পে কি 
শুনি ?? 

«মামার লোকের মুখে শুনলুম তিনি বলেছেন__ 
দেবেন বাবু বোধ হয় আমার নামই মনে রাখতে পারেন 
নি। আর তিনি যখন আমার প্রাণ রক্ষার কোন উপায় 
করলেন না, তখন আমিই ব। কেন তার ব্যাগার খাটতে 
যাই?” 

আমি বসিয়া পড়িলাম। বিশ্বসংসার আমার চক্ষে 
ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। শরীর ঝিমঝিম 
করিতেছিল। লোকটা আমার অবস্থা দেখিয়। কিঞ্চিৎ 
বিব্রত হইয়৷ উঠিপ। বলিল-__"বোধ হয় একথানা চিঠি 
লিখে দিলে উপকার হতে পাবে । আপনি চিঠি পিখতে 
চান ত আমি অপেক্ষা করতে পারি ।” 

আমি টেবিল হইতে কাগজ কলম লইয়। পঞ্জ লিখিতে 
বসিলাম। লোকটা বাধা দিয়া বলিল-_উছু” তা হবে না, 
আপনি হয় ত কোন কথা শিখিয়ে দেবেন, তা হলে আর 
কি হল? তার চেয়ে আমি বলে যাই আর আপনি 
লিখুন।” 

উপায়াস্তর ন! দেখিয়া বলিলাম,_«বেশ, কি লিখতে 
হবে বলুন ।” 


উ্্ চত্ত 2৬৩ 


৯৩ ৯০৯ ৩৯০৩৯ - তি তত সি 


* সে খল “বু প্রাণপদ পান শর সযাপেধুল 

মহাশয় 

"ছা! লিখেছি-তারপর ?_-তারপব ?” 

সে বলিতে লাগিল,_-“আামি* এ তক্ষণে বেশ বুঝ্িয়াছি 

*যে আপনার অভিনয় করিবার ক্ষমত। অদ্বিতীয়। তাহা 

জানিয়া অদ্য হইতে আপনাকে মাসিক একশত টাকা 
বেতনে আমার থিয়েটারে অভিনেতধি পদে নিদক্ত, করি- 
লাম। আমি যতদ্দিন থিয়েটারে থাকিব ততদিন আপ- 
নাকে পদচ্যুত করিব না!” 

নির্বাক শিশ্ময়ে আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, 
রহিলাম। কতক্ষণ পরে বাকশক্তি ফিপ্রিয়া মাসিলে আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,__“কে মশায় আপনি?” 

লোকট! 'শ্মতমুখে বলিল,_“কেন, আপনার তাবে-' 
দার প্রাণপদ পান-_-এইমাকআ্স যাকে একশ? টাকা মাইনের 
কাঞ্জে নিযুক্ত করেছেন! এখন সই করুন।” | 

প্রাণপদ্র অভিনব অভিনয়-দক্ষতায় আমার, আর. 
কিছুমাব্রও সন্দেহ রহিল না। কাজেই আমি বিনা-বাক্য 
ব্যয়ে পঞ্শখানিতে সহি করিয়া দিলাম। 

শ্মিতমুখে প্রাণপ বলিল,_-“নমস্কার মশায়! আসি 
তবে 11 * 

শ্হরপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়। 


উদ্ভান্ত 


পথচিহহীন কোন্‌ শৃণ্ঠ বায়ুপথে 
স্বপন আমারে লয়ে আপনার মতে 
অনাদি অজান। দেশে চলে বার বার? 
্রান্ত নহে চিত্ত. তবু, শ্রাস্তি নাহি তার! 
কিন্তু হায় সীমাময়ী ধরিত্রীর পরে 
যেথা গৃহ গ্রাম পথ নাম গোত্র ধরে, 
সীমান্তে সঙ্ীর্ণ দেশ, নিয়ত সেথায় 
অক্ষম অন্ধের মত চলেছি ছ্বিধায়। 

£ শীপ্রিয়ন্বদা দেবা। ] 


4 একটি ইংরেজী গল্পের অন্ুসরণে__লেখক | রঃ 





৪৬৪ প্রবাসী--মাঘ, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ২য় খঙড 
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ও ইয়ুরোগীয় যুদ্ধের ব্যাঙ্গচিত্র 
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ঈলিপ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে বিদ্রোহের আগুন 
স্বালিতে পারবে এই ভ্রান্ত আশায় জন্মানী যুদ্ধে পবৃত্ত হইয়াছিল। 
- ক্লাডেরাডাটুশ, (বালিন )। 


বেলজিয়ম। 
-ইঈগল্‌ (আমেরিকা) 
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আকাশঘান্র সন্ধান। 


_-ইভনিং সান (আমেরিকা )। “এই যুদ্ধ জগতের শেষ যুদ্ধ" ূ 


এই বিজ্ঞাপন যুদ্ধদ!নবের গায়ে কিছুতেই আটা যাইতেছে না।-_ 
নিউস্‌ প্রেস্‌ (আঙেরিক1 )। 


ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের ব্যচিত্র ৪৬৫ 





যুদ্ধাবশেষ লোকেদের ভবিধাৎ দশা-_ঘুদ্ধের ট্যাক্সের তারে 
যুদ্ধের আগুনে পূর্ণাহুতি--সাহিতা, কল।, শিল্প, [বিজ্ঞান সমস্ত,  প্রপাড়িত। 
ভমসাৎ করিয়া! ধর্ম আহুতি দেওয়। হইতেছে। -মাউটলুক। 
- পেন (ডিলার (আমেরিক1)। 


_পাক্‌। 





অস্্রীয়া জন্মানীকে বলিতেছে__ভায়া উইলহেল্ম, শিকারে গিয়ে তানুকটাকে 


জ্যান্তই ডেকে এনেছি ! 
-_ওয়েষ্টমি টার গেজেট | 


11 ভূগোল পড়া এখন অনথক, এর আগাগোডাই ত বদলে যাবে দেখছি ! 





পঞ্শন্য *. 
ছু'তলা চাঁষ-_ 


ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনদেশীয় কৃষকেরা কিরূপে একই ক্ষেত্রে 
এককালীন ছুইটি ফসল উৎপন্ন করে, মিঃঠজে, রশেল, শ্মিধ 0613101 
1178৭%1)৩এ * সেই সম্বন্ধে উপরোক্ত নাম দিয়া একট প্রবন্ধ 
লাখয়াছেন। এহ ছুইতল। ক্ষেত্রের একতলা গাছের ডালে ও আর 
একতলা মাটিতে থাকে । অর্থাৎ [কনা একই ক্ষেত্রে ফলবৃক্ষ ও 
শাক্সবঞ্জি কিবা শহ্যদির চাষ। অবশ্য সকল দেশের অবস্থা 
একরূপ নয় বলয় শহ্যাদির সত্খখেোও ইযুরোপীয় কৃষকদের হেয় অন্থ- 
করণ করা চলে না| যদিও আমেরিকারও অনেক ফলের বাগানে 
গাছের ডালের তলায় শস্ত জন্মাতে দেখা গিয়াছে, তথাপি কৃষি- 
কাধ্যে আভজ্ঞ অনেকেই এই পদ্ধাতটিকে অবহেলা করেন। মিঃ 
শিখ বলেন যে যদি ইয়ুরোপীয় প্রণালাতে বুক্ষগুলি মাঝে অনেকখানি 
ব্যবধান রাথিয়। প্লোপণ করা হয়, তাহ! হইলে উপর ও পাঁচের ফসল 
পরস্পরের কোন ক্ষত করে না। [তিনি বলেন, 

“গত বসন্তকালে বাদামের ফুল ফুটিবার সময় মধ্যধরণীতে ভীষণ 
তুষারপাত হংয়াছল। ইহাতে অপেক ক্ষেত্রের ফসলের সম্ভাবন। 
একেবারে লুস্ত হইয়া [গয়াছুল। তথাপ চাষীদের বেশ প্রফুল্ল 
দোঁখল।ম। এই ত্বীপের চাষার4 দ্ুইতলা চাষ করে; তুষার পাতে 
একটি ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহারা আর একটির শরণ লইল। 
তাহাদের ক্ষতি হহয়াছিল বটে, কিন্ত বশেষ কোন বিপাত্তি হয় নাই। 
তাহাদের লাশের অংপ মারা গেলেও অন্ন মারা গেল না । কারি 
ফাণয়ার যে প্রদেশে, কমলা লেবুর চাষ হয়, সেই.প্রদেশে একবার 
পূর্ব তুষারপাত হওয়ায়,সমগ্র দেশবাসী ছ:খে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। 
কৃষকদের একঙল৷ চাষই এই ছুঃখের কারণ। এক আখাতেই তাহা- 
দের সমন্ত ফসলের আশা নিম্মংল হইয়া ,গেল,'এবং'ফলে অনেককে 
দেউলয়া পর্যন্ত হইতে হইল।” ও 

মধ্যধরণী সাগরস্থ স্পেণের অধীন মেঞ্জরকা দ্বীপের কর্ষণ-যোগ্য 
ভূমির প্রায় নয়-দশমাংশে ফলবৃক্ষ রোপণ করা ২য়; ইহা হইল এক- 
ওলা চাষ। এহঠ-সকল বৃক্ষের নীচে আবার শস্ত উৎপাদন কর! হয়, 
রা হল [ন্থতীয় তল] । 

উপর ধারতে গেলে শস্তের ফসলেই চাষের খরচ উঠিয়। 
কী এবং ফলের ফসলটি লাভাংশ রূপে থাকে। এইজন্য সে দেশে 
বাদাম না জম্মাইলে, কিম্বা ফলের ছুবৎসর পড়িলেও কোন অভাব 
হয় না; অধিকন্তু বৃক্ষ-কসলের সুবৎদর হইলে লাভ পাওয়া যায়। 
য'দ কোন বৎসর শশ্তের ফসল কচু কম হয়, তাহা তইলে ফলের 
ফসল দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা? থাকে। 

বুক্ষের শিকড়গুল মির নীচের মাট পধ্যপ্ত যায় এবং উপরাংশ 
শূন্যে থাকে । শশ্তগুলগুল জমির উপারঙাগের অপেক্ষায়ই থাকে 
এবং শীতকালে যখন বৃক্ষগুল পত্জশুগ্ঠ হইয়া নাগর থাকে এবং বৃষ্টি 
পড়ে দেহ সময়ই যত দুর সম্ভব বাড়য়া লয়। এইরূপে ছুঃতলা 
চাষের দুইটি মলয় একলা চাষের একটি ফসল অপেক্ষা! অধিক 
উপার্জনের কারণ হয়। 

ফ্রান্সের দক্ষণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা প্রতিবৎমর হাজার 
হাজার মণ গারস্তদেশীয় উৎকৃষ্ট আখ.রোট আমেরিকায় প্রেরণ করে, 
কিন্তু সমস্ত প্রদেশের মধ্যে দশটিও ফলের বাগান নাই। 

যদ্দি তাহার! খুব কাছাকাছি করিয়| সারি সারবৃক্ষ রোপণ 
করিত, তাহা হইলে তাহার ঘন ছায়ার নীচে আর কিছুরই চাষ 


জিরানী- মাহ ১৩২, 


১৩ ভাগ, ২য় খত 


কমিতে পারত না। কিন্ত দরে দূরে চড়াই রোপণ করি 
যথেষ্ট আলোক আসে, ধবং ফলবৃক্ষের সহিত গম প্রভৃতি শ 
চাষও করা যায়। 

ইটালীর কৃষকের] বছদিন হইতেই দুঈতলা চাষ করে। তাহ 
গষের ক্ষেতের“মধো সারি সারি তু"ত গান রোপণ করে এবং ,তাহ 
উপর ভ্রাক্ষালতা তুলিয়া দেয়। এইরূপে একই ক্ষেত্র হইতে রুটি, 
ও তু'তবৃক্ষ-গালিত রেশম কীট পাওয়া যায়। 

মিঃ মিথ সকল দেশেই ভুইতলা চাষের পরামর্শ দিয়াছে, 
আমাদের দেশের কৃষকেরাও পরীক্ষ1 করিয়া দেখিলে ভাল হয় । 


শ। 


পুসসপিিস 


কার্পাসবীজের খাদ্য-_ 


সাধারণত লোকে মনে করে কার্পাসবীজ খাইলে মান্য 
অনিষ্ট তয়, সেই জন্য কেহ তেহ কয়েক বার এই বীজের ময়' 
মান্ধষের থাদা-তালিকা-ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও অবশে, 
ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইগাছেন। টেক্সাস কৃষি-মাগারে অনে 
স্থুসিদ্ধ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, আলু ও শিম বিষাক্ত বলি 
যাহ! বুঝায় কার্পাসবীজ বিষাক্ত বাঁললেও তাহাই বুঝায়। অর্থ 
এইগুলি প্রভূত পরিষাণে আহার করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। এ 
কৃষি-আগারের সহ্কারী রসায়নবিৎ মিংজ্ে। বি, রাদার, গমের ময়। 
কিন্বা অন্য কোন শম্যচুর্ণের সহিত কার্পাসবীজ্চুর্ণ যিশাইয়া ব্যবহ 
করিতে বলেন; তাহার মতে ইহা! একটি মূল্যবান খাদ্যসামগ্রী 
তিনি লিখিয়াছেন, £-- 

“খাটি কার্পাসবীন্জ-চর্ণ দিয়! রুটি তৈরী করা ঠিক নয়। অন্য কো, 
প্রকার শস্তচুণ না মিশাইয়া লইলে খাদা স্থন্বাছু হয় না এবং গুরুপা, 
হইবার ভয়ও থাকে । আমরা পরীক্ষা1 করিয়। দেখিয়াছি যে দুইভা' 
শহ্যচুর্ণ ও এক ভাগ কার্পাশবীচুর্ণ মিশাইয়া যে রুটি হয় তাহা চারি 
ভাগ শস্ত-চূর্ণ ও একভাগ কার্পাসবীজদুর্ণ মিশান রুটির ন্যায় হুস্বা! 
হয় না। 

ক্তার্পাসবীজচুর্ণ ও ময়দাতে ডিমের তিন গুণ এবং ভেড়া 
মাংসের চারিগুণ “পাচ্য অপ্নসার' থাকে । এই চুর্ণে শ্বেতসার নাই 

চর্বির দা উত্তাপ দিবার শঞ্জি অন্লসারের প্রায় দ্বিগুণ। কার্পাস- 
বীজের ময়দার উত্তাপ দিবার শক্তি ডিমের ছ্িগুণ এবং মাংসের দেড় 
গুণ। কার্পাসবীজচুর্ণ যে কেবল মাংসের বদলে ব্যবহৃত হওয়' 
উচিত এবং ময়দার পরিবর্তে হওয়া উচিত নয় ইহ সর্বদাই ষনে রাখ' 
দরকার। 

অতএব দেখা যাইঠেছে মে শুধু কার্পাসবীজ গুরুপাক ও বিশ্বাদ: 
সেই জন্য ইহার সহিত প্রচুর পরিমাণে অন্য শহ্যচূর্ণ মিশান আবশ্টক। 
চারিভাগ গমের সহিত একভাগের অধিক কার্পাসবীজ দেওয়া উচিত 
নয়। এই ষয়দার ছুইটি সুবিধা, সম্তাও হয় আবার মাংসেরও কাজ 
করে। উহাতে যে 'পাচ্য অন্নপার' পাওয়া যায়, মাংস খাইয়। তাহ 
পাইতে হইলে ইহার ১৪১৫ গুণ অধিক মূল্য দিতে তয়। 

অনেক লোকেই আর্থিক অপচ্ছল্গতার জন্য মাংসের বদলি খুঁজিতে 

বাধা হন। এই অবস্থায় কার্পাসবীজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়] 
দরকার । ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়] যায়; প্রতি বৎসরই ইহার 
সরবরাহ বাড়িয়া চলিতেছে । ইহা অনেক থাদাস্ত্রব্য অপেক্ষা সন্তা, 
মাংসের অপেক্ষা! ত খুবই সন্ত । ইহ যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্য, তাহার 
তুলনায় ইহা সর্বপ্রকার খাঁদ্যসামগ্রী অপেক্ষা সম্ভা। কিন্ত খাদ্য 


ধর্থ সতখ্য। ] 
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জ্রব্যের স্থিত প্রচুর পরিমাণে কার্পাশবীজ আহার করিলে তাহা 
বিষের কাধ্য করে। সম্পূর্ণরূপে মাংসের স্থান*ধিকার করিতে হইলে 
প্রঅহ প্রায় আড্াই ছটাক কার্প পবীর্চুর্ণ খাওয়া! দরকার। 
প্রত্যহ এই পরিমাণ নিরাপদে ব্যবহার করাবায়কিনা ইহ! কেবল 
অভিজ্ঞতা দ্বারাই বোঝ। সম্ভব | পরীক্ষ1! করিয়া! দেখ! শিয়াছে প্রতাহ 
এক ছটাকের কিছু কষ কার্পাসবীজ ঘারাই একজনের আবশ্ঠ কীয় 
অন্নসারের কার্যা হয়। 

করমর্পাসবীজজের ময়দার রং উজ্জ্বল হরিজ্রাবর্ণ। ইহাতে কোন 
প্রকার তীব্র গন্ধের লেশ মাত্র থাকে না, বরং বেশ একটি সুমিষ্ট গন্ধ 
থাকে । কার্পাসবীজচুর্ণ যদি একেবারে তুবর্িত করিয়া থুব 
মিহি করিয়া পেষা হয়, তাহা। হইলে ইহা গমের মমদার মতই হয়। 
পুরাতন দুর্গন্ধ নষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ বাবহার করা উচিত নয়। 

প্রত্যেক লোকেরই এই খাদা সহা হইবে কি না, দেধাইবার জন্য, 
সাধারণ খাদ্য সম্বন্ধে ডাক্তার মটওয়।টারের (1১1%%161) মত উল্লেখ- 
যোগা-_-একইপাদা বিভিন্ন লে।ুকর শরীরাচ্যন্তরে যাইয়া বিভিন্ন 
প্রকার রাসায়নি পরিবর্তন প্রাপ্ত এবং তাহার ফলও বিভিন্ন প্রকার 
হয়) সেইজন্য একজনের পক্ষে যাহ] উপকারী আর-একজনের পক্ষে 
তাহা বিষ হইতে পারে । অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ছুধ স্ুশাচা 
উপাকারী ও পুষ্টিকর; কিন্তু এমন লোকও আছে, যে ছু্ধ পান 
করিলেই পীড়িত হইয়া গড়ে, তাহার পক্ষে ইহা পান না করাই ভাল। 
কাহারও বাডিষ সহা হয় শা; কেক প্রস্তত করিতে যেসামান্থ 
ডিমের আবশ্বক হয়, তাহাতে তাহার কঠিন পীড়া উপস্থিত হয়; 
ডিম যে তাহার খাদোর অন্ুপযুক্ত এই পীড়ার ত্বাবাই প্রকৃতি 
দেবী তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। থুব উপকারী থাদ্যও মাহাদের গীড়! 
উৎপাদন করে এমন লোক খুবই স্থলভ। কাহার কোন খাদ্য সহ 
হয় ও কোন খাদা সহ্য হয় না, তাহা প্রত্যেক লোক নিঞ্জ নিজ 
অভিজ্ঞতা দ্বারাই স্থির করিতে বাধ্য ।” 


২৯৯০৯ ৮৯০ উর্তিসি পাটি ও 


শ। 


কত্রিম-ভিত্ব (13171615145 55০96012610107-410- 
01010172)] ১০৫61০11), 


খবঃ পৃঃ ৩০** বৎসর পূর্বব হইতে মিশরের লোকেরা কুত্রম উপায়ে 
ভিন্ব প্রস্তত করিয়া আপিতেছে _ইহ] আধুনিক টিজ্ঞানের বঙুপূর্বে 
প্রাচীন সভ্যতার যধো প্রথম বিকাশ গপাইয়াছিল। কতকগুলি বিশিষ্ট 
পরিবারের মধ্যে প্রস্তুত প্রণালী সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাহাও এরূপ 
গোপনণছাৰে প্রস্তত হইত যে, নেই পরিবারের কযেকক্সন ব্যতীত 
অপর কেহ জানিতে পারিত না--ইহা স্বারাই তাহারা জগতের 
প্রতিদ্বন্দিতার হাত হইতে নিজেদের উদ্ভাবিত শিল্পকে রক্ষা করিয়া 
লাভবান হইত । কিন্তু পৃথিবী ইঞাতে কিছু দিনের গন্য 
লাভবান হইত বটে কিন্তু বিশিষ্ট কণ্মঠ লোকগুপির মৃতার পরই 
আদ়্াসলন্ধ এই শিল্পটি ধরাপূঠঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। ডিম্ব 
প্রস্তুতের চুল্লী এত বড় হইত যে একদকঙ্গে এক সহস্র ডিম্ব প্রস্তুত £করা 
যাইতে পারিত। এই যেহাজার হাজার বর্ষ ধরিয়া তাহারা ডিন্ব 
প্রস্তুত করিয়া আগিয়াছে তাহাতে বৈদ্বাতিক চুল্লীও দরকার করে 
নাই ৰা তাপম।ন যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় নাঠ। তাহাদের তাপমান 
যন্ত্র ছিল বিধাতা প্রদত্ত চক্ষু ছুইট-_ঢক্ষুর নিকট উত্তপ্ত ডিথ্ব ধরিয়াই 
তাহার! বুঝিত [ডন্য প্রস্তুত হইয়াছে কি না। আমাদের দেশের 
সকল কাজের সঙ্গে ঘেমন একটা ধর্টের যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে 


পথশশ্য-_রজমঞ্চ স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা 


৬৮৫১৪৯৫৯৫০৩ ৫ ১৮ 


রর 
তঙ্গপ মিশরেও এই ডি্ব- রস্তৃত-প্রণালীর সহিত বের পু যোগ 
স্তর আছে এবং এট্টহেতুও তাহারা চায় না যে, বিশ্বের লোক এই 
গৃঢ প্রস্তরত-করণ-রহন্যট সানিয়া লঘ। চললীগুলি নাকি চিন্ব প্রন্তত 
করিবার পক্ষে অতি সুন্দর ইহাই বর্ধমান ওবৈজ্ঞানিকগণের যত। 


শ্ীনলিনীষোহন রায়গৌধ্রী? 


4৯:৮১ পাখি ৫৯৯ কাউ ৫১৫৯০১৪৫2১৮ ১৪৯৫১ /৬ ৮৯,তি 


শিস পাপ ৪ 


রঙ্গমণ্চে স্বাস্থাবিধান শিক্ষা (3. 2 0. 


খিয়েটারের জম্ম কোথায়, সে সম্বন্ধে ধাহার! এন্সটকৃও অনুসক্ধা 
রাখেন, তাহারা জানেন মধা যুগের (1101৩ ১৪৩১) খ্বীষ্ঠলীল! 
অভিনয় হইতেই বর্ঘমায বিয়লেটারের উপাত্ত হইয়াছে। মধ্যযুগে 
ধর্মযাজক মহাশযেরা অশিক্ষিত লোকদের বৃষ্টধন্মে আকৃষ্ট করিবার 
জগ্য যিশুধৃষ্ঠের লীলাগুলি পাটকাকারে গ্রথিত করিয়] সাধারণের 
সন্মুধে মন্িনয করিঠেন। ব্যান কালের নাটককারের! আপনা- 
পেন মনের ভাব ও বিশ্বাপ প্রভৃতি সাধারণকে জ্ঞাত করাইবার 
উদ্দেশে মে কালের ধন্মযাজকপেন মত রজমঞ্চেরহ আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন_ তবে ইহাদের উদ্দেশ্টে ও পারী মহাশয়দের উদ্দেষ্টে 
একস্থানে একটু তফাৎ মাছে। মধাঘুগের পাদরী নাটককারদের 
উদ্দেশ্য ছিল__শ্রোতাদের আধাত্বিক উন্নীত; আর এ কালের নাটক- 
রচয়িতাদের প্রধান উদ্দে্ত কোন ধর্মমত প্রঠার নয় _-সমাঞ্জে যে-সব 
কুট প্রশ্ন উঠে তাহারই মীমাংসার ০১1। সম্প্রতি আধার চিকিৎসা- 
বিষয়েও আতা ও নাটককার উভযেরই স্্টি হইয়! পড়িয়াছে। 
রঙ্গমঞ্জের সাহাযো সাধারণকে স্বাস্থা-পালন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার 
চেষ্ট। হইয়াছে। চেষ্টাটা সব সময় যে সফল হইয়াছে আমাদের 
তাহা মনে হয় না। ইবসেন্‌ ভাহার গোষ্ট নাক 
নাটকে প্রঞ্কতির শির্দ নিশ্মম শিষের থুব নিভীক ভাবেই 
ব্যাধ্যা করিয়াছেন? নাটকখানি কিন্তু রঙ্গমঞ্চে আদর পায়নাই। 
ইয়ুংরাপের প্রায় প্রতোক রঙ্গমণ্ণ হইতে তাহাকে বিদায় লইতে 
হইয়াছে । এ হইল ত্রিশ বৎসরের অ[গের কথা। তারপর আমাদের 
সময়ে (8 1)07595) ব্রিয়র রচিত লে, আভারিস্‌ (1:65 ২৮০75) 
নাক ভীষণ নাটকখানিকেও ইবপেনের গোষ্টের দশাই প্রাপ্ত 
হইতে দেখিয়াছি। সম্প্র্ধ আবার তাহার পুনবভিনয়ের চেষ্টা 
হইতেতে। কতকগুলি জঘন্য রোগের শিদান ফলও প্রতিকার 
নির্ণয়ের জগ্ত একট] [২১5৮ 05911101551) *বপিয়াছে। কমিশনকে 
সাহাযা করিবার জন্যই নাটকধানির পুণরভিনয়ের উদ্যোগ । 
19,780 09915 নাষ দিয়! 01001) [১১1190 ইহার একটি সুন্দর 
অনুবাদ করিয়াছেন। 15000 60606 এর রঙ্গমধ্ধে ১৫0১০:৪, 
1১618008 70105 কর্তৃক এ নাটকথানি অভিনয় হইয়া গিয়াছে। 
অঠিনয়ের উদ্দোগকরীদের শনিপ্রায় যে দাধু, সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নাই । কিন্তু অভিনয়ের বিষয়টি যে খুব সমীচীন ও সঙ্গত 
হইয়াছিল, সে বিষয়ে খুবগ সন্দেহ রহিয়াছে । মাহষ মিথ লজ্জা 
ও অজ্ঞানতা-বশতঃ শারীরিক ছুংখ পায়, এ কথাট| বুঝাইবার অন্থা 
1).01778464 0,০০৭১এর মত নাটকের শভিনয় আমাদের কাছে খুব 
সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 1):17৫ 8০95 শ্োতাকে কল্পনার 
সাহায্ কিছু বুঝিপ়্া লইবার তাবপর দেয় নাই। ইহাতে সবই 
খোলাথুলি ব্যাপার । গোষ্ট নাটকে ইবদেন কিন্তু এ নীতি 
অবলম্বন করেন নাই । তিনি দর্শক ও শ্রোতাদের কণ্পনার উপরই 
অধিক নিওর করিয়াছেন 1):01:180 02১০৫5এর কবির জে-সব 
স্থলে মৌন থাক! উচিত ডিল তিনি তাতা। আলি পল ০৯৯" 


৪৬৮ 


বাক সংযমের অঙ্জাবে কাবর ভালো উদ্দেশ্টি ব্র্থ হইয়াছে, কি না 
পে বিষয়ে খুবই সন্দেহ রহিয়াছে । কবির অকপট সরপতাকে কিন্তু 
আমর] সর্ববান্তঃকরণে প্রশংসা করি। ইবসেন বর্ণিত (5127)1১01- 
1২৮7) 251178এর একমাত্র পুজের বিষাদ-কাহিনী পাঠে আযাদের 
ভ্বদর্'ষতট। বেদনা-কাতর “হয়, 1):075/500 (১0১৫5 এর 0১৩০1%599 
1)217971এর বিবাহ এবং তাহরে বিষময় ফলের ব্যাপার পাঠ করিয়াও 
আমাদের হৃদয় কম দ্রবীভূত হয় না। 


চীনেম্যানও 'ডাক্ত/রদের ঠাট্ট। করিতে ছাড়ে না_ 
(). ১). 0.) 


পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে চিকিৎসকদের উদ্দেশে 
নান! প্রকার বিদ্ধপ ও ক্পেষ বাঁকা প্রচলিত আছে । এবিষয়ে চীনে- 
ম্যানও বাদ যান না। চীনেম্যান্‌ বলে ডাক্ারের ওউষপ খাইয়া ষে- 
সব লোক ভবসমুর্ধের ওপারে গিয়াছে তাহাদের প্রেতাত্ু। আসিয়। 
ডাক্তারের দরজায় হানা দিয়া বসিয়া থাকে । ডাক্তারকে চটাইবার 
জন্য চীনেম্যান নিমের গল্পট| প্রায়ই করিয়! থাকে । একবার একটা 
যোদ্ধার শরীরে একট! তীর প্রবেশ করে। বেচারা] একটি অন্ম- 
চিকিৎসক (সার্জন) ডাক্তারের শরণ লয়। তীরের যে অংশট! 
বাহিরে দেখা যাইতেছিল, সার্জনটি মেইটুকু কাটিয়া ফেলিয়া দর্শনী 
চায় । রোগী বলে “তীরের যে অংশটুকু ভিতরে আছে, তাহার কি 
হইবে?" ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলে “ওর জন্য 1)1১570121) 
ফিজিদিয়ানের কাছে যাও, ওর চিকিৎসা তাহারই কাজ-_সার্ডজ্রনের 
(অন্ত্রটিকিৎসকের ) নয়। শরীরের বাহিরের চিকিৎপাতেই 
সার্জনের অধিকার !” আর একটি ডাক্তারের বিষয়ে এইরূপ প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। এডাক্তারটি বিজ্ঞাপন দিতেন, কু'্জ চিকিৎসায় 
তিনি বিশেষ"পারদশণী। ধনুকের মত বাকা কৃ'জও তিনি অবলীলা- 
ক্রমে সোজ1 করিয়! দিতে গারেন। তাহার কথায় প্রলুদ্ধ হইয়া 
একবার একট! কু'ঞ্জো তার নিকট চিকিৎসা করিতে ষায়। ডাক্তার 
একজোড়া তক্জ1 আনিয়া, একখানা মাটিতে পাতিল এবং রোগীকে 
তাহান্কুউপর শোয়াইল। অপর তক্তাধানা' তাহার উপর রাখিয়া 
দড়ি দিয়া কযিতে লাগিল। বন্ত্রশায় রোগী ত্রাহি ত্রাহি ডাক 
হাকিতে লাগিল। ডাক্তারের তাহাতে ভ্রক্ষেপও নাই। কু'্জ তো 
০োজা হইল কিন্ত তার আগেই রোগীর প্রণপাধীটিও উড়িয়। 
গিয়াছিল। রোগীর আত্মীয় স্বজনর1 ইহার জন্য অনুমোৌগ করিতে 
থাকায় ডাক্তার স্থির অবিচলিত ভাবে উত্তর কর্িল--“আমাকে 
অন্ায় তিরস্কার করছ তেন? কুজ সোজ। করাতেই আমি পারদশা, 
রোগী বাঢুককি মরুক সেদেথা তো মামার কাজ নয়।” মোটের 
উপর বলিতে গেলে ডাক্তারের ())07010টি (অস্বোপচার ) যে 
500025১] (সফল ) হয়েছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
রোগী মরিয়াছিল সে কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সেটা তো একটা 
20০06০1 (দৈব ঘটনা) বইতো নয়? অমন $০০11০1; সকল দেশেই 
খুব সুযোশা ডাক্তারের হাতে'কতবার হয়। 


শ্রীজ্ঞানেন্্রনারায়ণ বাঁগচশ, এল-এম-এস । 


চর 


স্পা 


প্রবাশী-__-মীঘ, ১৩২১ 


[ ১৬শ ভাগ, ২ খও 
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পুন্তক-পরিচয় 
রোসেনা-_খরপরসুল্ক্বমার বস্থ প্রণীত। প্রকাশক- গ্রস্থব 


নিজেই । ৭৭ গড়ার রোড কলিকাতা ১৩২১। ডঃ ক্রাঃ ১৬ ত 
৫8 পৃষ্ঠা চচি বই । যুল্য আট আনা। বইটির অন্ববাঁদের স্বত্ব গ্রন্থক 
কড়া রকমে বজায় রাখিয়াছেন ও তাহার সহি ছাড়া কোনো 
আদপল নয় বলিয়াছেন। এখানি নাটক। গ্রন্থকারের ধারণা বঃ 
অমূল্য ও অতুল্য। এক হিসাবে তাহা ঠিক। পড়িলে কেহ হা 
সম্বরণ করিতে পারিবে না। 


ত্রীঙ্ষীরোদকুমার রায়। 
মায়ার শৃঙ্খল__হীশ্ীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত এবং ৬ ধর্্ত 


লেন, শিবপুর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউ 
বোড়শাংশিত ৯৯ পৃঃ। মুল্য আট আন]। 

স্বেহলতার মূত্র পর বাংলা দেশে দিন কতক হুলুস্থুল পড়ি 
গিয়াছিল। সভা সমিতির অন্ত ছিল না--শিক্ষিত যুবকদল প্রতি: 
করিতেহিলেন বিনাপণে বিবাহ করিবেন কিন্তু এ দেশের সক 
আন্দোলনের যেমন করিয়া অবসান হয়, পণপ্রথা উচ্ছেদ করিব! 
আন্দোলনও৪ সেইরূপেই নিভিয়৷ গেল-_৫কোলাহল হইল যথেষ্ট, কা 
কিছুই হইপ না,-গ্লেহলতার মৃতার পূর্ব্বে যেমন, এখনো তেম 
পুত্রের পিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পুত্রের সাফলোর মৃল্যস্বরূ 
টৈবাহিকের নিকট হইতে কত টাক। ঘরে আনিবেন তাহারই স্ব 
দেখিতেছেন, এবং পিতৃভক্ত শিক্ষিত পুত্র শ্বশুরের ভিট। মাটি উচ্ছ 
দিয়া ঠাহার কণ্ঠকে শ্রী,রণের দাসী করিয়া বিপুল আত্মপ্রস 
লাভ করিতেছেন। 

সমালোচ্য উপন্তাসবাণি উপরোক্ত আন্দোলনের ফল। দিছে 
কন্য1 মায়ার জন্য খুবক মহিমারঞ্জন বিনাপণে পাত্র স্থির করি 
দিতে কন্ঠার মাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিল। দে অনেক চেষ্ 
করিল কিন্তু বিনাপণে স্ুরূপা মায়াকেও কেহহ গ্রহণ করিতে সম্ম 
হইল না। অগত্য। সত্যনিষ্ঠ মহিষ পত্রী বর্তমান থাক। সত্ত্বেও দরিদ্রা 
জাতি রক্ষা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া মায়াকে বিবাহ করিল | বিবা 
হের পর মায়া স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবামার মহিমের প্রথমা পত্র 
প্রিয়বালা অভিমানভরে পিতৃগৃহে চলিয়া গেল । মায়!ও ্বামীর কা 
ধর! দিল না-- সে তকেবপি ভাবিত যে তাহার আগমনে মহিষ ' 
প্রিয়বালার মধ্যে এই [বিচ্ছেদ ঘটিল। ওদিকে প্রিয়বাল! পিতৃগৃহে 
গিয়া পুজার্চনার 'মধো মনকে ডুখাইয়া দিয়া স্বামীকে ভুলিবা 
বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রববান্তে স্ৃতিকা রোগে আক্রাৎ 
হইয়া! মায় বখন মরিতে বসিয়াছে তখন সংবাদ পাইয়া প্রিয়বাল 
আনিয়া উপস্থিত হক্টল। ছৃঃখিনা মায়া প্রিয়বালার হাতে স্বামী ' 
পুত্রকে সপিয় দিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিল। 

এই কাহিনী লইয়াই উপন্যাসখানি রচিত। আজকালকা? 
অধিকাংশ উপন্যাসে আয়তন, ছাপা ও ষলাটের বাহার ছাড়া অনু 
কোনো! বিশ্ষেত্ত নাই, “মায়ার শৃঙ্খল” বাহাগাক চিক্যবর্জিজং 
একপানি ছোট উপন্যাস, কিন্তু স্বলিখিত। প্রাঞ্জল মার্জিত ভাষা 
রচ্তি এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া! আমর] যথেষ্ট আনন্দ পাইয়।ছি 
গ্রন্থকার হৃদয় দিয়া বইথানি লিখিয়াছেন, সেইজন্য তাহার বক্তব্যগুহি 
পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে। মনন্তত্ব বিশ্লেষণে গ্রস্থকারের শক্তি' 
পরিচয় পুস্তকের অনেক,স্থলেই পাওয়া ধায় এবং তাহার উদার স্থাধী 
বতগুলি গ্রস্থমধো সুপরিশ্ছুট। 


তর্থ সংখ্যা ] 


এইবার দু একটি সামান্য টির উল্লেধ করি। পুণ্তকান্তর্গত 
কানো চরিত্র ফুটিয়া ওঠে নাই, সেজন্য আশা করি শবীণ লেখক 
নিরুৎসাহ হইবেন না। তিনি সাধনা করিঞে থে উপন্যাস রটনা 
সফলকাম হইবেন সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাউ। 

“কাহিনীটা গুনিয়া,। “কথাটা শুনিতে শুনিতে,",“শধটী হইতেও 
ৰঞ্চিত”__এইবপ যেখানে সেখানে “টার ৰাবহার আমাদের ভাল 
লাগিল ন1, ইহাতে ভাষার শৌন্দধ্য নষ্ট হয়। গদ্য বুচনায় "প্রবেশ 
করিয়া” গথ। উচিত, 'প্রবেশিয়া" কবিতায় ব্যবহ্ত হইতে পারে, 
৮গদ্যেচলে না। নইথানশির প্রায় প্রাত-পৃষ্ঠাতেই ছাপার ভুল দেখিয়া 
ছুঃখিত হঠলাম। আশ। করি দ্বিতীর সংঞ্চরণে কটিগুল সংশোধিত 
হইর়। যাইবে। সু। 

মাল] -শীমতী প্রতিভ।মখী দেবী প্রণীত। প্রকাশক 
শ্রীদেবেশ্রন!থ ভট্টাচার্য), ৬৫ নং কলেজ ্রাট, কলিকাতা । ুস্তুলীন 
প্রেসে মুদ্রিত । ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৭৮ পুষ্ঠা। মুলা ছয় মানা, এখনি 
কবিতা-পুস্তক ;: শনেকগুলি ছোট ছোট কবিভার সমটি। 

সঙগাবকুন্থম _খগঙ্গাচরণ বন্দ্যোগাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক 
এস পি, আট। কোম্পানি । ১০* পৃষ্ঠা । মুল্য অঙ্থল্লিখিত। উচ্চ 
বিদ্য।লয়ের জগ্ঠ পাঠাপুস্তক | উঠাতে ৪টি সন্দত আছে__লক্ষ্ণ- 
বর্জন, [িপ্তা, প্র, ভীম্ম। ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলের, 
অতান্ত সংস্কত৭গুলশবপুণ। 

পরিণয়--খললিতকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। কে, ভি, সেন 
1 ব্রাদাসের ছাপ|। সচিত্র কবিতা-পুস্তক | ধিবাহ-সন্বন্বীয় অনেক গুলি 
কবিগা আছে । পণপ্রথার বিক্ুদ্ধে শ্লেষাত্মক কবিতা ও চিত্রগুলি এই 
পুস্তকের উপাদেয়ত। সম্পাদন করিয়াছে। 


মানব-চরিত্র_শ্ীঅবিনাশচন্ত্র বু প্রণীত। প্রকাক এস, 
কে, ব্যাণার্জিএগড সন্স্, ৫৫ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মুল্য আট 
আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ, বিদ্যালয়-পাঠা পুস্তক । ১৩৫ পুষ্ঠা। এই 
পুস্তকে ছয় অধ্যায়ে ২৭টি বিবিধ খিনয়ের সন্দত আছে। পুস্তকখাণি 
মেণ্ট।াল টেকৃষ্ট বুক ক্মটি কর্তৃক বিদ্যালয়পাঠা ও বিশ্ববিদ]ালয় 
কর্তৃক মাটিকুলেশন-পাঠা রূপে অগইমো দিত ও নির্ববচিত হইরাছে। 
সন্দভগ্তলি সনীতিব্ষয়ক, ঢপ্রিঞ্ধ গঠনের ও চারিতোতকর্ষের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । আাবা নংসতশব বহুল হইলেও উৎকট ছুব্েধ্য 
নহে। 


সমাজ-সঙ্জীত-_-শ্রীহরকালী সেন প্রণীত। ব্রা্গমিশশ 
প্রেস হতে প্রকাশিত । মুল্য দই আন।। গ্রন্থকার এই সঙ্গীত রচনার 
উদ্দেশ্য এইরূপে বিক্ঞ(পন করিয়াডেশ _ 

“আমি কবিও নই, স্বলেখকও নই, সঙ্গীত-শাস্ত্রেও অনভিজ্ঞ । 
আমার মত লোকের ছারা সঙ্গীত রচনা বিডপ্বন| মাত্র। ধে.সকল 
সামাজিক নিয়ম দ্বারা পারাণ ও সমাজের নিয়শ্রেণীর লোকগ্রণ 
পিস্পোষত ও ঈগ্বর-পত্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেশ, যেসকল 
সামাজিক কুপ্রথা দ্বাগা সমাজে পবিগ্রতা নষ্ট হইতেছে, যেসকল 
দুষিত দেশাচার দ্বারা াখাদের জাতীয় জীবনের মহা ছূর্গাতি 
ইহতেছে, দেই-সকল কুপ্রখার ও দেশাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ। 
কর ব্রাঙ্গঘমাজেগ একটি প্রধান কার্ধ)। সঙ্গীত দ্বারা এই কার্ধ্যের 
বিশেষ সাহায্য হইতে পারে । অথচ মেইপ্রকার সঙ্গীত ব্র্গসঙ্গীতে 
স্থানপায় নাই। এই অশ্রাবদুর করিবার জন্যহ আমি এই “সমাজ 
সঙ্গীত" রচন1 করিলাম । আমার উদ্দেগ্ত যে আম অপেক্ষা যোগাতম় 
বঞ্ি এইরূপ সঙ্গীত র$না করিয়৷ সামার্জিক কুপ্রথা-সকল দুর 
করিতে চেষ্টা করেন।” 


৩ 


পৃস্তক-পরিচয় 


৪৬৯ 


*নিমীলন-- শ্রধীরেশ্ীলাল চৌধুরী প্রণীত । ,চট্ট/রাম ইন্পি- 
রিয়ল প্রেসে মুদ্রিত, মূলোর উল্লেখ নাই। পরত্ীবিয়োগে ব্যথিত 
হৃদয়ের উচ্ছাস পয়ারছন্দে ৫* পৃষ্ঠায় বাক্ষ হইয়াছে । 


উদ্ধার-চন্দ্রিক1-_-ঈীক্কাশীচ্র বিদ্যারত্ব প্রণীত। কুমার- 
টুলী বত্ন্থ ৩ সংগাক ভবনাৎ কবিরাঞজ শ্রীপলীভুষণ সেন কবির্ত্বেন 
গ্রকাশিতা। ডিমাই ১২ অং ৫৮ পৃষ্টা। মুল্য ম্মাট আশ]। 
*স্্েচ্ছদেশ" হইতে পত্যাগত বাক্তিগণ প্রায়শ্চির করিলে শাস্ত্র ও 
সমাজের মর্য্যাদ| রক্ষা হয়-গ্রন্থকার তাহারই পাতি দিয়াছেন। 
তিনি হিন্দুপমাঞ্জের হিতৈষী সন্দেহ নাই। কিন্ত আমর! আশ্চর্য 
হই যে এত শিক্ষার পরও এখনো প্রশ্ন উঠিতে পারে সমুদ্রযাত্রা করা 
উচ্তি কি লা; স্বাস্থারক্ষা ব্যতীত অন্য কারণে, কোন্ট। খাদ্য 
কোন্ট। অবাদ;; কে ম্পৃ্ঠ কে অস্পৃ্ত; €কান্ট। শুদ্ধ দেশ 
কোন্ট! শ্রেচ্ছদেশ। আমরা বুঝি ধরণার একাংশে জনিয়াছ্ি, তাহার 
সকল দেশ ও সকল লোককে দেখিয়া লইব; সমুদ্র সহশ্র বাহু 
তুলিয়া অহরহ ডাকিতেছে, স্থমোগ পাইলেই তাহার বুকে ঝাপাইয়া 
পড়িব; ঘ!হ! স্বাস্থাতত্ব রুচি ও বন্মবুদ্ধির অনুমোদিত তাহাই 
আমার খাদা; জন্মাধিকারেই মান্ষ শুচি বা অশুচি, স্পৃশ্ত ব1 
অন্পশ্ঠ হয় না_চরির, ব্যবহার, রীতিনীতি ও পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন তা 
বা মলিনতা তাহাকে স্পশ্ট ব|অন্পশ্ করে। আমরা যতই লোককে 
্রেচ্ছ বলিয়া নাক পিটগাইতেছি ততই আমরা জগতের সকল 
জাতির নিকট হইতে পদে পন অপমান ও লাগুন| পাইতেছি-__ 
আমরা সমগ্ন জাতিট। সমণ্ত জগতের কাছে অপাংক্কেয় অন্পৃশ্য হইয়! 
অ|হি। আমাদের নিক্ষের দেশেও আমরা অন্ত, সর্ব বিষয় 
অনধিকারী; ট্রাম ও পনেলগাড়ীতে শ্রেষ্ঠ পরের লোকেদের নহত এক 
কামরায় বপিতে পর্যন্ত অনধিকারী। ৩বু কি আমাদের স্পর্ধা কর] 
মাজে যে আমর! শ্রেষ্ঠ জাতি, অপর সকলে ব্লেচ্ছ। আমরা কি 
নিজের চিন্তা বুদ্ধি বিদ্যা শিক্ষা কোনো কাজেই লাগাইব না? 
আমাদের বুদ্ধি ও [স্তাপ্রণালী কি পিঞ্জের জোরে উচ্চ কে বলিবে 
শা স্বাধান চিন্তা ও অবাধ বুদ্ধি এই কাধ্য অন্থমোপন করতে -ছ, 
অতএব ইহা আমর। অবশ্যহ করিব? চিগ্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রেও 
আপনার সমাজেও আমরা ঘদি এমশি পরাধীন থাকি তবে আর 
আমাদের কোণো দিকে কখনো উন্নতি লাঙের কিছুমাত্র আশা 
থাকিবে না। যাহাহ হাক গ্রন্থকার যে বিশা-পাপে “প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াও “ন্লেজ্ছদেশ"-প্রত্যাগঙ লোকদের সমার্জের অন্তভুক্তি 
কঞিবার পাতি দিয়াছেন ইহার অন্য আমরা ঠাহাকে সাধুবাদ 
করিতেছি। 

কমলার গান-__-খপসিঞলাল দত্ত প্রণীত। প্রকাশক বহু 
বিশ্বান কোম্পানি, ৬৮ কলেজ ধ্রাট, কলিকাতা। মুগ্য ছয় আন]। 
ছেলেদের খেল।র ছলে পড়ার সাঁত্র বই। বহ্খাশিতে শস্বস্গাবের 
সৌন্দর্য অনু$ব করিবার শিঙ্গ। প্রভৃতি, উপেক্ষিত অথচ জীৎপের 
পক্ষে অতি প্রয়োঞ্জনী্ বিষয়-সকল এবং সমাজের ও দেশের কথা" 
কমলার জীবণের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া ২ইয়াছে। 

“গ্রন্থকার তাহাকে স্ব গাব-গ্রহী মন এবং স্থির লক্ষ্য ও উপায়দ ণঁ 
উপদেষ্টা দিয়াছেন। তাহার মণ প্রক্কৃতির সৌন্দর্ষেযাপভোগে নগ্র। 
পুপ্ুকার্জ্দিত বিদ্যা হইঠেও সে বঞ্চিতু নহে। কর্বীরের আলোৌ!কক 
পটু এবং অপাধারণ ক্ষমতাও তাহার জপরিচিও নহে। দৃষ্টান্ত 
শিক্ষা দানের প্রধান উপায়। ইংরেজ নাবিকের দৃষ্টান্তে সে পরাধীন 
তার ক্লেশ বুঝিতে পারিল। “কারামুক্ত পারাবত কখলাকে ছাড়িয়া 
উড়িয়া যায় না কেন1--এবড় বিষম সম্তাঁ। চীন দেশীয় বন্দীর 


৪8৭০ 
দৃষ্টান্ত এ গা দূর করিল। । শিক্ষার অগতয উপায় আদ্ন । নিজ 
সমাজের কুপ্রথানযুহ কিরুপে উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহ] খিখাইতে 
'জাপ রমণী'গণের আদর্শ সংস্থাপিত হইল-__-তাহাদের শির, বিজ্ঞান, 
উদামশীলতা, রীতি, নীতি এবং কার্যকলাপ “কমলার গানে" কথপ্িৎ 
বার্নত আছে।” হ 

'বইখণনি গদো পদ্যে রচিত। সাধখরণত শ্রিশুপাঠা পুস্তকে 
যেরূপ র$ন1 ,দেপা যায় তাহা অপেক্ষা ইহার র5ন। অনেক সরস । 
পদ্যের মধ স্থ'নে স্থানে ছন্দপতন আছে। 

অরণাবাঁস-_ হী গবিনাশচণ্ দাস প্রণীত। প্রকাশক সংস্কৃত 

প্রেস ডিপঞ্থিটরী, কলিকাতা । ডঃ কুঃ ১৬ অং ৪২৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে 
বাধা । মুসা ১*মাত্র। গ্রন্থকার ভূমিকায় পিখিয়'ছেন _- 

গজীবনসংগ্রামে জয়লাভের একটি ধারাবাহিক বৃত্বান্তকে যদি 
উপন্াস বলা যায়, তাহ! হইলে, “অরণ্যবাল" উপন্যাপের মধ্যে পরি- 
গণিত হষ্টতে পারে। কিন্তু পাঠকবর্গকে প্রথমেই বলিয়া রাখা 
ভাল ষে, হাসার] আধুনিক বাঙাক্স] উপন্যাস পাঠে যেরূপ রসাসম্বদ 
করিয়া থাকেন, এই গ্রস্থপাঠে তাদের সেরূপ রসাম্বাদ করিবার 
আশা বা সম্ভাবনা অল্প। পার্বতা ও আরণ্য প্রদেশে অন্নরেশ- 
গীড়িত একজন শিক্ষন বাঙ্গ'লীর জীবনসংগ্রামের আ'ড়পরশৃন্ঠ বৃত্তান্ত 
পাঠ করিতে যণ্দ কাহারও কৌতুহল হয়, তাহ! হইলে, রা 
আরম এই উপন্যাসটি পাঠ ভিত সাদরে আহ্বান করিতেছে 
এই উপন্যাসোল্লিবিত নাফিগণ প্রধানতঃ কাল্পনিক ঠ্ 
উপন্যাসের বিষয়টি কাল্পশিক ব। অবাস্তব নহে। ছোটনাগপুরের 
বহুগ্ান স্বক্ষে দেখিয়া এবং খনিজ- ৭ উত্ভিজ্জ-সম্পদে সেউ স্থান- 
সমূহের লোকপালিক। শক্তি হৃদয়জম করিয়!, ৬ৎপ্রতি জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমত্ত, মামি এই উপন্যাস লিবিতে প্রবৃত্ত 
হই।?? 

এই উপন্তাসধানি ধারাবাহিক ভাবে প্রবাদীতে প্রকাশিত 
হইযাছিল। অতএব প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাদের নিকট ইগার দোষ 
গুণের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক | 


হরপার্রতী--শসতাচরণ চক্রবত্তী প্রণত। প্রকাশক 
আবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ছ্রীট। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৫৫ 
পৃষ্ঠা, উত্তম এপ্টিক কাগজে রঙিন কালিতে পাইক্কা হরপে পরিষ্কার 
ছাপা; (ুরশমে বাধা মলাটের উপর সোনার জলে নাম লেখা; 
সচ্তরিও মুল্য দড় টাকা। এই পুস্তকে হ্যালয়ে পার্ববওীর জন্ম 
হইতে তপস্ান্তে শগ্রধ্যান প্রসন মহাদেবের সহিত তাহার বিবাহ্‌- 
ব্যাপার পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনী সালঙ্কারে বণিত হইয়াছে । অল্প- 
শিক্ষিত। স্ত্রীদগের পাঠ্য বাবিবাহের উপহার হইতে পারে ; তবে 
ভাষা কিছু দুরূহ, সংস্কৃতঘেষা এবং দুই চারিটি বর্ণাগুব্ধিও আছে। 

ভাঁষ। ও সুর--আমাগুতোন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও 
প্রকাশত, ১ নং ঠাতিবাগান রোড কলকাতা। ১৬৪ পৃষ্ঠা । মুল্য 
এক টঢাকা। এস্থকার নিজেহ নিজের বইয়ের পারটয় দিয়াছেন 
এইরূপে- 

“ভাষা ও শুর" একখাশি' গীতিকাব্য-কতিপয় খণ্ড-কবিতার 
সমষ্টিযাজ। কথ্তাগুলির যধ্যে এক মান্ত রিকঙা--একট। আাবেগ 
ও একট প্রবাহ আছে বলি 'আমার বিশ্বাস _তণে হৃদয় যধন 
কীদিয়া উঠে, প্রাণ যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তপন তাহ প্রকাশ 
করবার সময় আমরা ভাষার দিকে ততটা লক্ষ্য রাখিতে পারি না-_ 
আমাদের বাহজ্ঞান প্রায় নুত্ত হইয়। যায়, এবং সেই হিসাবে এই 
কাব্যেদ ছুই একটি কণিতার স্থানে স্থানে একটু আধটু-_-ভাষার। 
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ছন্দের ও মিলের দোষ পরি হইবে। আর পা ও সমালো৷ 
গণ অশ্বগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন- 
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অপিচ, এই পুস্তকে.__যাহা অপরিহার্ধা, যাহা অবশ্য 
অর্থাৎ ছু'একটি মৃত্রাঙ্কনপ্রমাদ য়হিয। গিকাছে।” 

এবং গ্রন্থকার সমালোচকের উদ্দেশ্তে একটি মহাজন-বচন উ' 
করিয়া ভূমিকার পৃষ্ঠে সংযোজন করিয়াছেন-_ 
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অথাৎ '“কবিতা আয।র প্রিয়, কবিতা আমার হায় খেল? 
কিন্তু কবিখ্যাতিকে আমি বিশেষ মুল্যবান মনে করি না; এ 
লোকে আমার কবি৩]1 ভালে বলুক বা ভালো বাস্বক কিংবাঃন 
ভালো বণুক বা ভালো বাস্বক তাহাতে আমার কিছু আসি 
যায় না।" 

তথাপি গ্রন্থকার সমালোচনা করিবার জন্য আমাদের বইবে 
পাঠাইয়াছেন বুঝতে পারিলাম না। গ্রন্থকার যখন নিজেউ শি্তে 
সমালোচন1 সারিয়া রাগিয়াছেন এবং তিনি যখন নিন্দা প্রশংস 
অতীত তথন আমর] নীরবই থাকিলাষ। 


দেবীপুজায় জীববলি--শমহীন্দ্রনারাযণ কবিরতু সহ 
পিত। ফাওয়াকোল!, গৌর-গদাধর সযিতি হইতে আ্রীদিগিন্ 
নারায়ণ ভট্টাচার্ধ্য কর্তৃক প্রকাশিত। যুদ্রণ-সাহায্য চার আনা 
এই পুস্তিকায় দেবতার নাষে জীবহত্যা করা যে অযৌক্তিক 
অশান্্ীয় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । এ বিষয়ে প্রবাসীতে যু 
শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী যহাশয় বছ গ্রালোচন1 কক্িয়াছিলেন এবং ভারতের 
বনু প্রাসদ্ধ পঙিতের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপর প্রকাশ করিয়াছিলেন 
সেই-সমস্ত লেখাও এই পুস্তিবার প!রশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে 
আম] করি সদয় ব্যক্তিগণ এই সহদ কথ'টা হৃদয়ঙ্গম কারয়া 
দেবতার দোহাং দিয়া পশুহণন করিতে [ব্রত হইবেন। 


বাঙ্গালা-পদপরিচয়--হীনগেন্্রকুমার চন্দ প্রণীত। 
প্রকাশক পিটি লাইব্রেরী ঢাক] | মুল্য চার আনা। বিদ্যালম্রপাঠ্য 
ব্যাকরণপুস্তক ; কিন্তু ইহা ছোট ছেলেংময়েদের হৃদয়গ্রাহী করিয়া 
সরস ভাবে লেবা। এই পুস্তকে বাংলা ভাষান্ন বহু 
বিশেষত্ব আলোচিত হওয়াতে পুস্থকখাি উপাদেয় হইয়াছে; এবং 
এইজন্য ইহা শুধু ছাত্রদের নহে? বয়ক্ষ ভাষাতন্বাগুসপ্ধিৎস ব্যর্তিরও 
বছ জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে আলোচিত হওয়াতে পুস্তকথানি সকলের 
নিকট সম'দূত হইবার যোগ্য ২ইয়াছে। 

রাজপুত ও উ গরক্ষাত্রয়__শহরিচরশ বসু সক্ষলিত ও 
সম্পদিত। শ্রকাশক এমআশুতোধ চৌধুরী, ধর্ধযান। মুল্যের 
উল্লেখ নাই । উগ্রক্ষব্রিয় জা(তর উৎপত্তি, আচার, ব্যবহার, সংস্কার, 
কুলপ্রথ ও সামংকিক মর্ধযাদা নান] শাস্ত্র এবং প্রাদেশিক সাত্ত্যি 
ও ইতহাস হইতে এই পুস্তকে সন্ধালত হইয়াছে। গ্রন্থকার 
দেবাইতে ঢাহয়াছেন যে খৈদিক অগ্নিহ্থল রাজপুত স্থগ্রব শীরাই 
মুদলমান বিজেতাদের পৈনিকরূপে বঙ্গে আসিয়। বর্ধমান জেলায় 
উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং ভাহার[ই উ্রক্ষত্রিয় নামে পরিচিত 
হন? তৎপরে আকবরের রাজত্বকালে রাঙ্গা মানসিংহেয় ক্ষত্রিয় 


্ সংখ্য। ] 


টা রানের জা সাহায্যের জন্য সেই অংশে বাস 
করিতে থাকে ; এই দুষ্ট উপ'নবেশী ক্ষত্রিয়ের মিলনোৎপন্ন বংশই 
বৃহৎ ধন্মপুরাণের মতে “উগ্শ্চ রাজপুঙন্চ তন্তাং (নৈশ্টায়াং ) ক্ষধাৎ 
বহৃধতুঃ।” স্ৃতরাং হহার। ক্ঠিয়ুই | এই গ্রন্থধান বিশেষ এক- 
জ/তির বিবরণ হইলেও জাতিতন্র-অনুসন্ধিৎস্থ পাঠ$কর নিকট সুখ- 
পাঠ্য বলিয়া বোধ হউবে। এ গ্রন্থের ভূমিকাটি ইংরেঙ্গিতে কেন 
লেখা হইয়াছে বুঝতে পারিলাম ন1। 

প্1?ভেদ-রহন্য__প্রথম খও। প্রকাশক শ্রীনতোন্দ্রনাথ 
রায়। মুল্য এক টাকা। এই পুস্তকখানির অপর ন'ঘ *শাপিত- 
কুপ-দর্পণ" প্রতিপাদা বিষয়ের পরিচয় জানাইয় দ্যায়। ইহাচে 
নাপিতের উৎপত্তিরতস্ত ; ব্যাসদেব ও চন্দ্রগ্ুপ্তের সহিত নাপিতেঞর 
সন্বগা ; নাপিত সম্বন্ধে ব্লীলসোনর মত; ট০তন্যদেব ও মধুনাপিত ং 
নাপিতের দাক্ষর্যখগুন; নাপতের বর্ঘমান অবস্থা, বিবিধ নাম ও 
তাহার ব্যাথ্যা, নংখ্যা ও শিক্ষ1 প্রভৃতি ব্ষিধ পাঁচ অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে । এই গ্রন্থ জাঠতিবিশেষের উৎকর্ম-প্রতিপাদক হইলেও 
জাতিতত্বের অনেক তথ্য ইহাতে আলোঠিঠ হঈয়াছে। 

মন্দ্রগাথ।-_ইীযতীন্্র প্রসাদ শট্রাচার্ধয প্রণীত। ৮৮ নং 
আপার সাকুর্গার রোড, কপশিকাতা হইতে শ্ীটপেন্দ্রসাঁল বাগচি 
কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য পাঁচ আন]। কবিতা-পুস্তক। অনেকগুল 
থও কবিতা] আছে। স্রস্থ শেষের উপহাসাথ নকল (1710১) 
কাবতাগুলি অনেক সভায় গীত হষয়াছে,-.নগ্ের গান, আমার 
চাকরি প্রভৃতি অনেকের পরিচিত। এগুলি নেহাৎ মন্দ নহে। 
গ্রস্থকারের হাত এখনে কাঁচা; কৰিতার উপধুক্ত ভাষা আত্ত্ত হয় 
নাই ; কোমল শব্দ চয়নের ক্ষমতা পরিক্ষট হয় নাই; ছন্দের উপর 
দখল পাকা হয় নাই ; তথাপি এই অপরিণত র5নার মধ চিন্তাশক্তির 
ও করিখের আভাস পাওয়া যায়। মুদ্রারাক্ষদ। 


সাভাবিক যোগ-শীকমলাকান্ত বঙ্গনাগপ প্রণীত। 


২১০1৫ কর্ণএয়াপিস গ্রীট নব্যভারত প্রেসে ঞদেবীপ্রসন্্র রায় চৌধুরী . 


দ্বারা মুদ্রত ও প্রক্াশিত। পুঃ২+২+১৩৮২। মুলা ১২। 

গ্রন্থকার ভুমিকাতে লিখিয়াছেন 3--"আমি শৈশবে পিতৃহীন। 
আমার এমন কোন সংস্থান [ছল না বে তদ্দারা পাশ্চাতা বিদ্যার 
আলোকে একটু দীড়াইতে পারি। প্ৌটকালেও বর্ণাশ্রম ধন্ম- 
বিভাগ-নিবদ্ধন শিক্ষা-স্দ্ধে ব্রা্গণপ্ডিতগণের টোলে সংস্কৃত 
অধ্যয়নের কোন স্বযোগ ছিল না। স্বতরাং গুকুষহাশয়ের পাঠশাপায় 
শগুকুনক্ষিণা, দাতা কর্ণ, গঙ্গার বনপা” পর্বান্ত আমার সাহিত্যসঙ্বল। 
সর্বদা ভাবিতে লাগিলম প্রাচা প্রতীচা, উভয় শিক্ষার সঙ্ঘধণে 
জ্ঞানের উন্নতিকপ্পে কি করিলাম-_বার্ধক্য আপিয়া পড়িল ! মণ্তি্ষের 
আযুসকল হূর্বল, শরীর জরা-জড়িত, শোক ছুঃখ রোগ-যন্ত্রণায় 
সর্ববদাই আক্রান্ত। এমন অযস্থায় হঠাৎ একদিন কয়েকটি কথা মনে 
পড়িল। 

জগতে উন্নতি অবনতি অনন্তকালই আছে। দিবা, রাত্রি, দুঃখ, 
স্থধ, স্বাস্থা, জরা চক্রবৎ ঘুরিতেক্টে। অর্গকার আলো! ইহাও চিরকাল 
রহিয়াছে। পঙ্ক ভেদ করিয়াহ পঙ্কজের উৎপত্তি হয়। মাতৃগর্ভস্থত 
শিশুটি ভূষিষ্ঠ হইবমাজও মা-শদ্ধে কাদা উঠে_কাহার 
শক্তিতে? উহাই যে চিৎশক্তি ব' স্বাহাবিক জ্ঞানের পারল্ফুরণ! 
হদয়-মধ্যে এইক্প নান) কথার আন্দোলন হহতে লাশিল এবং 
শুভাশুভ চিন্তার ঘাত গ্রতিধাতে এ সময় মামাকে এমন একট চিন্তা 
আলিয়া উন্মত্ত করিল যেআ[ম যেদিকেই দেখ, সেইদকেই যেন 
শ্মশান ! আসগাকে আমার বলে এমন ব্যক্তি কেহ নাই। জয় 


ৃস্তক-পরিচয় 
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না অন্ধকারে শিমাক্দরত। সেই নি এগনধো আশ্রয়- 


শুন্যতা কি ভয়ঙ্ক, ! 
বু চিপ্তার পর বুর্ঝালাম, একমা, ইশ্বর চিন আপনার বঙ্গিতে 


আর কেহ নাই। এই ওঠ [ন্তার সাত বক্কৃতীচন্তা ভাষণ 
সংগ্রামে পরাস্ত হইলে, সহসা আশার *আংশ্বাদ পাহলাম। *আর 


ৰাহা শিক্ষার প্রতি মহ্ব «ও ততট| আকাগকা রছিল না বন্ততঃ লোক- 
টক্ষুর অতীত পৃণটৈতন্যময়ের অনন্ত সভায় তবিতে গারিলে বুঝতে 
পার] যায় যে ষতই ভগবানে নিউর স্থায়ী হঃপে, মলিন হদরও -ত্রদ্গা- 
মন্দিরে পরিণত হইয়া ততই আলোকিত হুইতে থাকিবে । এবং 
অন্তরাকাশপটে জ্বসন্ত অক্ষরে শিখুঢ় তন্ুমমুহ পাঠ কহিতে শি 
জন্মিবে। আাবিতে লাগিলাম- কিছুকাল গর, শিশ্পলা চিন্তার 
আন্বগত্যে মন পিক্ঞরমুক্ত পাখার ন্যায় অনন্ত আকাশে ঢুটিল। প্রীতি- 
সজাবণে বলিল শ্বাভাবিক জান বড় মি, মুর হইতেও মধুর । তাই 
খাভাবিক খোগ লিখিতে প্রবুত্ত হই।” 

ব্রক্গবাস মহাশয় নিজ 2ষ্টায় যাহা লীশ করিয়াছেন তাহাই এই 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলোঠ্য বিষয় প্রাণী ও প্রাণ; 
সাধন; সাধনে প্রাণ ও প্রেম; জ্ঞান, কন্দ ও ভক্তি; সংযম- 
চিন্তা; তাগব সন্রাম। আবার স্বর্ধীপতন্ ; ধ্যান ; সমাধি : ব্রশ্ধ- 
স্থঞ্জ। পরিশিষ্টে অই তবাদ, বিশিষ্টাছৈতবাদ, পুণ্জজন্মবাদ ইত্যাদি 
বিবয়ে নিজমন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 


বিবেকবাণী--ভ্ীরাধারমণ সেন কর্তৃক সঙ্কলিত। পৃঃ ৭৭, 


স্বামী বিধেক।শন্দের কতকগুলি উক্ত সংগ্রহ করিয়া এই 
ইয়াছে। 


মুলা ০ । 
পুস্তিকা মুদিত করা হ 


সম্ভ'ন.._- শ্রীরামকানাত দত্ত প্রণীত। প্রকাশক এশিবেন্ত্- 


লাল *ত্ত, ব্রঙ্গণবাড়ীঘা, ধ্িপুরা। পৃঃ ১২৬; মুল্য ॥* আনা। 
ধযদেব, বুগ্ধদের এবং ্ট--এই তিনজন স্তনের জীবন, মত 
ও বিশ্বাস এই গ্রস্থে বিবৃত হইয়াণে। 
মহেশচন্দ্র ঘোষ । 


ম্যাম গেয়ো- প্রানি রিণী ঘোন প্রণীত। মুল্য কাপড়ের 

মলাট একটাক1, কাগজের যলাট বারো হানা। 

বাংল! ভাষায় গৃষ্টান কোন নাধু বা সাধবীর বিস্তৃত জীবনচরিত 
এ পর্যন্ত বাহির হয় ন'ই। সেন্ট ফ্রাশিন অব আআপিপি, ত্রাদার 
লরেন্স, সেপ্ট টেরেস, প্রভৃতি পাশ্চাত্য থৃষ্টায় সাধু ও সাধ্বীদিগের 
স্বলি'খত জীবনী যদি বাংলা ভাষায় বাহির হইত, তাহ হইলে 
একটা মস্ত উপকার হইত এই যে আমাদের দেশের সাধকপদিগের 
অধ্যাত্-অভিজ্ঞতাকে অন্য দেশের সাধণ্দিগের অধ্াত্ম- অভিজ্তার 
সঙ্গে তুলনা করিয়া মিপাইয়া দেখিবার একট] সুযোগ আমরা 
লাভ কাঁরতাম। সাহিতাই বলি, শিপ্পঠ বলি। দর্শনই বলি--সংকীর্ণ 
স্থান ও কালের মধ্যে তাহা[দ্গকে শেবিলে তাহাদের ঠিক মুল্য 
শিদ্ধীরণ করা শর্ত হয়| নানা স্থান ও নানা কালের তাগডারের 
মধ্যে তাহাদিগকে ফেলিয়া! দেপিলে তবেই খুঝা যায় যে তাহাদের 
মুপা কওটুকু এবং স্থায়িত্ব কি পরিমাণ” 

রামযোহন রায়ের পর হই আামাদের দেশে ধঙ্মতন্ের তুলনা- 
মূলক্ষ আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে । কিন্তু ধশ্মজীগনের দেরূপ 
আংলাচন। আঞ্জ৪ পধাপ্ত হয পাই । অথ ধন্মত:৫র আংগোচনাকে 
পূরণ ক'রণার জন্য ধন্ুসাধশার্ আলোঢনাহ দরকার খুষ্টানদপম 
ও ঠিন্দুধপ্মের মধ্যে এক।ই বা কোথায়, আর পার্থক। বা কোথায়, 
তাহা কখনই সম্যক বুঝ] যাইবে মা, যতক্ষণ পরগ্ভ কোন, 


৪৭২ 
সাধক ও হিন্দুসাধ্কের জীবন ও সাধনার অভিজ্ঞতাকে পাশাপাশি 
রাখিয়া মিঙ্গাইয়া দেখিবার চেষ্টা না করিব। তেমন করিয়া 
মিলাইয়] দেখিতে গেলেই একটি কথা আমাদের মনে সুদ্পষ্ট জাগ্রত 
হইবে যে ধশ্মতের অমিপ্পের জন্য ধন্ম-অভিজ্ঞতার আশৈক্য সব 
সময়ে হয় না! 
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টে 
10.):৯) যেখানে তাত্িক 
(সত্য সপ্বন্ধে-) কেবল অনুমান ও প্রমাণ লইয়া ব্যস্ত, সেখানে সাধক 
(সত্যকে) প্রশ্্যক্ষ দেখেন এবং (মতোর যধ্যে) বাস করেন । “1161709 
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স্বতরাং গাত্তিকের 'অত্বৈততন্ত' একট! নকৃদার মত--তাছ! অব্যক্ত 
ও অলভ্য-_কিস্তু নাধকের “অদ্বৈত” তত্রমাত্র নহে--তাহা সম্ভজনীয় 
প্রাপণীয় ও জীবন্ত । “নৈষ| মতিঃ তর্কেণ প্রাপণীয়"__এ অধ্যাত্স- 
মতি তর্কের দ্বারা প্রাপণীয় নহে। ঈশ্বরের বিমল প্রসাদ যে-সকল 
ভক্তপ্দের জীবনে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারাই তাহার প্রমাণ-_কারণ 
তাহার।হ তাহার দীপানান প্রকাশ । 

শীমতী নিঞণারণী, মাডাম গেঁয়োর আীবনচরিওখানি বঙ্গীয় 
পাঠকপমাজের শিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। বইটি স্বলিখিত 
এবং ইংপাজীর শন্বাদ নহে বলিয়া সুপাঠা হইয়াছে । পড়িতে 
কোথাও বাধে না-ভাষার বেশ একটি সহঞ্জ প্রবাহ আছে। 
17070050017) প্রণীত ম্যাডাম গেঁয়োর জীবনচপ্রিত গ্রস্থরচয়িত্ীর 
অধ্লশ্বল। ম্যাডান পৌয়োর (০১1100010::171)15) আত্মকাহিনী 
ইংরাজী ভাবায় মন্ুবদিত হইয়াছে; দেই গ্রন্থগানি অবলবন করিলে 
লেখিক1 এই সানী নারীর জীননচরিত্র মারও হুন্দর করিয়া অন্গিত 
করিতে পারিতেন। 

মাডাম গেঁয়ো ১৬৪৮--১৭১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত জীবিত ছিলেন । 
মধ্যযুগের অনেক পরে তার জন্ম হয়। ভাহার পূর্বগামিনী সেণ্ট 
ক্যাথেরিন অব. জেশোয়ার সাঙ্গ ম্যাডাম গেয়োর জীবনের বিশেষ 
সাদৃশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তঠ সেণ্ট ক্যাথেরিনের প্রভাব 
ম্যাডাম গেঁয়োর জীবনে ঘে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কাজ করিয়াছে, 
ম্যাডাম গেঁয়োর চরিত-লেখকেরা এ বিষয়ে সকলেই একমত। 
নেন্ট ক্যাথেরিনের মননশক্তির সঙ্গে ম্যাডাণ গেঁয়ের মননশক্তির 
তুলনাই ছয় না। ম্যাডাম গেঁয়োর প্রকৃতির মধ্যে একটা অদৃঢ় ও 
দুর্বল ভাবুকত! ছিল বলিয়া তাহাকে বরাবর অতান্ত অন্তমু্খীন 
করিয়া রাখিয়াছিল। (5078(9701)111501095010 অর্থাৎ মননশীল 
অধ্যাত্ম-নাধকদিগের মধ্যে সেইজন্য তাহার কোন গান হয়নাই । 
_খেমন পাপকযাল, যেমন জেককব, বইযে, যেমন স্ত্রীসাধিকাদিগের 
মধো পেন্ট ক্যাথেরিন। তাহাকে এইজন্ক অনেকে 0010119 
অর্থাৎ অন্ত্ুখীন শান্টিনিঠ সাধনশীলা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। 
স্থলেখিকা ভুমিকায় যে ষ্টাথাকে মীরাবাঠয়ের সঙ্গে তুলন! 
করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে । কিন্তু জীবনচরিতের মধ্যে 
দি এই তুলনাটিকে ব্যঞ্জনার মত জীবনচিত্রের পটান্তরালে তিনি 
রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জীবনচরিত পাঠের আনন্দের 
সঙ্গে সঙ্গে সর্ববক্র এবং সর্বকালে ও সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অধ্যাত্ম- 
সাধনার নিবিড় এঁক্য রূপটির পরিচয়লা'ভ ঘটিত। 

কিন্তু উহাকে গ্রহ্থের দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। এ 
ব জ করিতে গেলে প্রাচা ও পাশ্গতা ধশ্মসাধনার ইতিহাসে বে- 
পরিমাণ প্রবেশ থাকা ঢাই তাহা সকলের কাছে প্রত্যাশা কর! 
যায় না। অথট এ রকমের গ্রন্থ ভাতে করিলেই এই কথাই 
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প্রবাসী-মাঘ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অনিবার্ধযরূপে মনে জাপে--এই সাধনার সঙ্গে আমাদের দেশে 
কোন্‌ সাধনার মিল মাছে? বাহক তত্্ধা।পারে মিল নাই_ধি 
ভিতরের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে, উপশপি ব্যাপারেও কি কে 
মিল নাই? 

আমাদের প্রাচ্য দেশের সাধকদিগর জীবনের মুল জর্টি 
যদি এক কথায় ব্যঞ্ করিতে হয় তবে বলা যাইতে পারে--'মনবে 
রসবোধ' | উপনিষদ ণলিয়াছেন, মে, মনের সঙ্গে বাকা তাহা 
না পাইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু শানন্দে ভাহাকে জাগা যার। 
সমস্ত প্রকাশ তাহার আনন্দদ্ূপ, অমৃতরপাপ | ভুভুবি্ষলেং 
অনন্তের সেই আনন্দময় লজ্োতিম্ধ প্রকাশকে সহজে দেখি। 
পাওয়া যেমন উপনিষদের খমিদের সাধনা ছিল, পরবর্তাকা। 
বৈষাবভক্তপিগের তেমনি মান্ুবের মধ্যে সেই অনম্তকে দেখির 
ও মান্থমের সেহপেমে সেই অনন্তের রসসঞ্জেগ করিবার সাধ 
ছিল। অবশ্য কে'থাও কোথাও ইঠার বিকার লক্ষ্য করা যায়- 
সান্তের যধ্যে অনন্কে ভাবনা করিতে শিয়া কোন কোন ভ 
অনন্তকে মুর্িতে « বিগ্রহে আবদ্ধ করিয়া ফোঁলয়।ছেন। কিন্ত ০ 
সকল ধিকারের দ্ব'রা সতের বিচার হয় না! একথা সত্য যেবেষ 
তন্ত্রে এবং শৈষব সাধনায় “এই মানুমে আছে সতা, নিতা, চি? 
নন্দময়” এই কথাটিহ ফুটিমছে। 

খুষ্টান ধন্মের সাধনায় এই শনস্তের রসবোধাট কোথায় এব 
কি ভাবে প্রকাশ গাইতেছে হহাই আমাদের প্রশ্ন হয়। কি 
খষ্টান ধশ্বে খৃষ্টান টিকে ভগবানের স্থান দেওয়ায়' এই অনন্তের র 
একেবারেই নষ্ট হম । সেইজন্য আমাদের হিন্ুষন ভাহা হই 
শিরুভ হইয়া আসে। মনে হর খেন গ্রাষ্টানধন্সে দ্বরতত্ত্ ৭৪9বেন 
মন্গাভাবপূর্ণ (:00117791)017071)0715) 1 কিন্তু থাষ্টান-সাধকে 
জীবনের মধ্য দিয়া যখন খুষ্টানধন্মকে বিচার করি, তখন দে 
যে অনন্তের ক্ষুধা সেখানেও ঠিক এমশি করিয়াই দেখ] দিয়াছে 
গুষ্ট তে1 ভক্তের কাছে জেরুজালেমের ঝুষ্ট হন? তিনি সেই আমাদে 


, অন্তরের অন্তরতম মানুষটি বাউপেপা যাকে “মনের মানুষ" বলিয়াছেন 


ভার সঙ্গে আমাদের নিঙ্যযোগ। আমাদের পাপে তিনি শি 
ক্রুশ বি হইতেছেন : তিশি নিতা পীড়িত, নিতা প্রত্যাখ্যাত 
নিত্য লাঞ্ছিত! আমাদের পুণে) ও আত্মত্যাগে তিনি আনন্দিত 
ভার প্রেম চরিতাথ। *৮৬৬1)07 ০ ১৫৩:10110 ০ 51700011) 
11100111171 00056 51071] 509 11110) 51101, 1৬700৮15017 
[00101010808 1700)91)007060 000050100৮০ 25101 
151১870.৮, এই খুষ্টধন্মের সার কথা। দান্তের সমস্ত “ডিভাই নিয় 
কমেউয়া" কাবোর এই তোযুল কথা । এই অনন্ত পবিত্রতার তত 
এবং তার চেয়েও বড় তও অনন্ত প্রেমের তন্রখুষ্টানধপ্মের সারতন্ত 
খুষ্টান সকল ভক্তসাধককে এইজন্য একবার আগ্নশুদ্ধির সাধনমার্গেঃ 
ভিতর দিয়া যাইতে হয় -কঠিন ছু:গ স্বীকার ও কৃচ্ছ,'তপস্ঠার ভিতর 
পিয় যাইতে হয়। এই অবস্থাকে তাহারা ণলেন 1১073%61৮0 ১৪8৩ 
ইহার পরে তাহাদের মনের মধ্যে বন ভগবানের বিমল প্রসাদ 
অবতীর্ণ হয়ত সে অবস্থাকে তাহারা বলেন 1110101750150 51880 
কন্ত ইহার সঙ্গে আমাদের দেশীয় অধ্যাত্ব-অভিজ্ঞতার পার্থক 
এইখানে থে, শুচিতার চেয়ে প্রেমের আদর্শ আনন্দের আদশ/কে 
আমরা সপ্পূর্ণতর বলি। প্রেমের আদর্শ হইতে বিচাত কেবলমাও 
শুচিতার আদর্শ মানুষকে অতান্ত নিরানন্দ ও অস্থস্থ (707)1৭) 
করিয়া তোলে । ম্যাডাম গেঁয়ো, সেন্ট টেরেসা প্রভৃতির জীবনে 
এই অবস্থার চিত্র তেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পিউরিট্যান্‌ 
সম্প্রদায়ের মধো এই শুচিতার সাধনা এক সময়ে অতিমাত্রায় 


ধর্থ সংখ্যা | 


অগসর হইয়। কিযে নীরসতায় গিয়1*পৌছিয়াছিল তাহ! ইতিহাসের 


পাঠকমাত্রেই জানেন । 

কিন্তু এই ,ছুঃথের অগ্রিপরীক্ষার মধা দিয়াগিয়া সতীত্বের 
শুচিতাকে সপ্রমাণ করিবার ইতিহাসই ম্যাডাম গেঁয়োর সমস্ত 
জীবনের ইতিহাস । পারিবারিক জীবনে তিনি আুত্রণী ছিলেন-_গার 
স্বামীর সঙ্গে তীহার প্রণয়সশ্বক্ধ গভীর ছিল ণাঁ, স্বাশুড়ীর অসহ্ 
নিগ্রহ কাহাঁকে বহন করিতে হইয়াছিল। সামাজিক জীবনে ভাহার 
দুঃখল্সামান্য ছিল না-ধন্মের জন্য কত নিগ্রহ, কত অত্যাচার 
তাহাকে নহা করিতে হইয়াছিল--প্রবল রাঁজশক্তিও তাহাকে দলিত 
করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার ক্রুটি করে নাই। কিন্তু সেই-সকল 
দুঃখের অভিঘাততে ডাহার ভগবস্তক্তি উদ্বেলিঠ হইয়াই উঠিয়াছে : 
তিতিক্ষা ও ক্ষমা সকল অত্যাচারের প্রত্মলিত বহ্িকে শীতল করিয়া 
দিয়াছে। নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা যেকোন্‌ পথে 
অমৃত-চরিতার্ণতা লাভ করিতে পারে ম্যাডাম গেঁযোর জীবনের 
এই দিকৃট তাহা স্পষ্ট দেখাইযা দিতেছে । আশা করি 
আমাদের দেশের ধর্মশীল1 নারীগণের নিকটে এই গ্রন্থ বিশেষ 
সমাদর লাভ করিবে। শ্রীমজিতকুমার চক্রবর্তী । 


বেতালের বৈঠক 
[এই বিভাগে আমরা প্রতোক মাসে প্রশ্ন মুদ্রিত করিব; 
প্রথাপীর সকল পাঠকপাঠিকাই অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রশ্নের 
উত্তর লিখিয় পাঠাইবেন। দে মত বা উত্তরটি সর্ববাপেক্ষ। অধিক- 
সংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমরা তাহাই প্রকাশ করিব: সে 
উত্তরের সহিত সম্পাদকের মতামন্তের কোনে! সম্পরকই থাকিবে না। 
কোনো উত্তর সম্বন্ধে শস্তত দুটি মত এক না হইলে তাহ প্রকাশ 
করা যাইবে না। বিশেষজ্ঞের যত বা উত্তর পাইলে তাহা সম্পূর্ণ ও 
স্বতস্ত্রতাবে প্রকাশিত হইবে। ইহাম্বারা পাঠকপাঠিকাপিগের 
মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞ।সা বর্ধিত হইবে বলিয়া আশা! 
করি। যে মাসে প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে সেই মাসের ১৫ তারিখের 
মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌছ। আবশ্যক? তাহার পর বে-সকল 
উত্তর আসিবে, তাহা বিবেচিত হইবে না। 
প্রবাসীর সম্পাদক ।] 

এবারে আমরা গতবার অপেক্ষা অনেক অধিক- 
সংখাক লোকের অভিমত পাইয়াছি; তথাপি প্রবাসীর 
পাঠকপাঠিকার সংখ্যার তুপনাঙ্গ ইহাও যৎসামান্ত ; 
আমর] আশ। করি ক্রমশ অধিকসংখ্যক লোকে আমাদের 
প্রকাশিত প্রশ্নের উত্তর পাঠাইবেন। এবারে ১৫ই তারিখ 
পর্যন্ত ধাহার্দের অভিমত পাইয়াছিলাম তাহাদের 
অধিকাংশের মতে যাহা নিপাত হইয়াছে তাহার ফল 
নিম্নে প্রকাশিত হইল । 

বঙ্গের প্রতিনিধি 

ইহার জন্থ ৮৪ জন বিভিন্ন লোকের নাম প্রস্তাবিত 
হইয়াছিল। তাহার মধো অধিকাংশ ভোটদাতাদের 
মতে নির্বাচিত হইয়াছেন-_ 

১। রাজা রামমোহন রায়। 
২। শ্রীপবীন্রনাথ ঠাকুর । 


বেতালের বৈঠক 
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। ( ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর । 
( শীজগদীশচন্দ্র বস্ু। 


৫ | বিবেকানন্দ স্বামী। 


৬। বঙঞ্ষিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। 

৭। কেশবচন্দ্র সেন। 

৮। জ্রীপ্রফুল্লচন্্র রায়। * 
৯। শ্রীম্রেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
১০। বমেশচগ্র দত্ত।  * 

১১1 মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


অরবিন্দ ঘোষ । 
জ্ীব্রজেন্দ্রনাথ শীল। 


বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখিকা 
এই প্রশ্নের উত্তরে ৮ জন বিভিন্ন লেখিকার নাম 
প্রস্তাবিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
ও সমান ভোট পাইয়াছেন-_ 
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 


ও 
শ্রীমতী কামিনী রায়। 


রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পদশক 
৬০টি বিতিন্ন গল্পের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল । 
তাহার মধ্যে অধিকাংশ লোকের মতে নির্বাচিত 
হইয়াছে__ 
১। “কাবুলিওয়াল|। 


২। ক্ষুধিত পাষাণ। 
রী রঃ ও রৌদ্র। 
॥ রাসমণির ছেলে । 
৫ শেষের রাত্রি। 
চা জয়পরাক্জয়। 
কঞ্কাল। 
৮। পোষ্টমাষ্টার। 
৯। ছুটি। 
১০। একরাত্রি। 


নুতন প্রশ্ন 


১॥ বিভিন্ন ভাষার এমন ১০০ একশত খানি 
বইএর নাম করুন যাহা বাখল! ভাষায় অনুবাদিত 
হওয়। উচিত । 

_ প্রশ্নকর্তী শ্রীরবীন্দ্রনাথ্‌ চৌধুক্বী। 

২। বক্ষিমচজ্ড্রের উপন্যাসের মধ্যে 
নায়িক! সর্বশ্রেষ্ঠ? 

-প্রশ্নকর্তা শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় । * 


কোন্‌ 


৪৭৪ প্রবাসী--মাঘ। ১৩২১ রি ১৪শ প ভাগ, ২ খণ্ড 
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স্বরলিপি 
. |] সা সা। সা সা সা। সা সা। সাসাসা। সাসা। সা সা সা। 
| সু ধু তো মলা র বাণী নয় গে। হে ৰ ন্‌. * ধু 


(না -সর]। রা রা 4 ছা জ্ঞা। জ্তা জ্তা -। ভ্ঞাজ্ঞা। ভ্তা ও্তা জ্ঞা। 
নে * ৩ পপ যু ৪ মাঝে মাঝে ৪ প্রা ণে তো মা এর 


॥মা পা। সণা ধা পা। স্পা মা। -জ্ঞা 7া 71] 
প ও শু* খা নি দি ও ০.০. 


[| না না। নানার্সা। সার্পা। সাঁনারর্পা। পানা। না না সা। 
সা রা পথে র কলা ন্‌ তি মা মার সারা দিনে র 


॥না গনা। -া7া71 সার্বা। গাধা ণা। ধাস্ণা। ধা পা -। 


তৃ ষা ০.৪. ৩ কে ম ন্‌ করে মে টা ন যে ০ 


।মা পা। শা -ধা পা। সপামা। -জ্ঞকা 771 সার্সা। রার্রা রা। 
. খা জে না ০ পাই ছি শা ৬. ০ এ আ ধা র বে 


|র্্জা ্া। মা রার্সা। সাঁনা। রার্সা রা। ন্পা র্পা। সা শা) 
পু. র্‌ ৭ তো মার সে ই ক থা বৰ লি ৪ ০.3. ০ 


টুধা শা। ধা ণা-া ধাপা। পাপাধা। মা পা। স্ণা ধা পা। 


মাঝে মাঝে ও প্রানে “তা মা র প রর শ খা নি 


|মপা মা। _জ্ঞা 711 


দি. ও টা. 


]| সা সা। রা রাজ্ঞা। রজ্তা মত্ত! | জ্ঞা রা সা। না পা। সা রা ধা। 
হ দয় আমার চাঁণ য়* যে দিতে কে বৰ ল্‌ নি তে 


পা পা। শা 7 পা পা। পাপা 1 পা পা। পা পা "মা। 


নয় ০৩৩ নব য়ে ব য়ে বেড়া মু সে তার 


॥পধা র্সা। শধা পা 7 মপা ধপা। মাজ্ঞা-1] 


যাঁৎ ০৬ কিও ছ্‌ ৬ সঞ নও চ মর ও 


ধর্থ সংখ্যা ] ম্মরলিপি | ৪৭৫ 


| নানা। নানানর্পা। সাঁর্সা। সাঁর্সনা র্সা। পানা। নানা পা। 
হাত খানি খু" বাড়ি য়ে আ, নো দা ও গো আ মার 


|া দ্পা। 77 সাঁনা। রার্সার্বা। ধার্সা। থা ধা পাঁ। 
2০ তে ৩০৪ ধর বু” নব তারে সরু ব ভারে 
প ৬ 
।মপা ধশা। পা ধা পা। মপা 7) জ্বা -া-া। জ্াজ্ঞা। জ্বা জা জ্ঞা। 
রা খ্ৎ ব তাবে সা". * দ্ধ এ এ কৃ লা প থের 


|জ্ঞা জ্ঞা। ক্দরী জাজ্ঞ। মামা। পানা র্সা। নগা ররসা। -্সা ণা 7। 


চ লা আ মার ক র্‌ বর ম ণী* *«- ৬-*৫2 


॥ধা 1 ধা খা ধা পা। পা পাবধা। মা পা। স্ণা ধা পা। 
মাঝে মাঝে এ প্রাণে তো মার পর শ খানি 


| পা জ্ঞা। 77411 11 
দি ও ৪ ০ ৫ 
ওববোশিনী-পত্রিকা, পৌষ) শদীনেন্তরণাপ ঠাকুর। 


স্বরলিপি 


সা|(সা খা পা গা। খ্গা ঝা থা সনা। সা খা গঝা। সা 
শো হা * ল পে! হা! *. লো বি তা * * বৰ রবী * 


॥ 
1) সা সা দা দা। পা পা দা পা। মা পা মদা প৷ 
ছা পৃ রর ব তে বু থে শু নি ৰা ০ 5 শ 


মা গা পা গা! 
রবী * পপো ১? 


| 
[দা । দা দা। নার্পার্সা্সা। খাল ধা পা। স্নানা সপ র্সা। 


না ০ চে ত র ডগ ত রবী * অ তি চ নু চ ল 
দাদা দা দা। নানা র্গা। নর্খা খাঁ সা। ন্সা পা। 
ক মূ পি ত মং শ্ড ক কে * তত ন আআ. ল শ - 


8৭৬ প্রবাসী_-মাঘ, ১৩২১ [ ১১শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাদার্সা শা। না র্সাখা পা। খার্জসা না দা। ন্দা? পা পা। 
প ল্‌ ল বে প্‌. ল্‌ ল বে পা ০ গ ল জা ০ 'গ ল 
ও | 
পা দা না দা। পা 1 দা পা। মা পামপদা পা। মা গা পা গা] 
শা *- পল স আল স পা * * শ রি ০. «পো ০” 


]সা খা গ। মা। মা মামা পা। গমা গা মা পা। ণদা দা দা প|। 


ড নদ য় অ চ ল ত ল সা ০ ন্দি ল ন নদ ন 


পদ দ। দা দা। নানা ্সার্সা। নার্ধা পা ধর্সা নর্পা শা দপ। 
গা গ নে শা গ নে বৰ নে জ| ০ গি ল ন ন্‌ দন 


পা দা না দা। পাপা দ্দাপা। মা পা দা পা। মপা গা গা গা। 
ক ন ক কি বর ণ ঘন শে ০ ত ন গ্ ন্‌&দ ন 
মা ণ। দা দা। পা । দ্পা মা। গা খা সাখা। গা মা] 
না * মি ছে শী 6 রর. পি ও এন ৪ এ রা ০ 
[দা দাদা পা। পণদা দা দা পা। মা পদ দ| দা। নার্পা সা র্সা। 


দ শনি ক অ ডগ নে দি গ 'ড. গ ; না * দ ল 


£দাদাদাদা। নানার্পার্সা। নার্ধর্সা খর্পা। নর্পা না দা পা। 


ধব নি ল শু »* ন্য ত রি শ ডু. থ সু ম ও. গ প 


পাদাদার্খা। সাঁর্সার্খাসা। নার্সা সা না। দা দা পা পা। 


চ ল বে * চ ল চ ল ত রু ণ ৷ ৮ এ জী 
পাদা নাদা। পা । দা পা। মা পা মপদা দপা। মাগাপাগা। 


তুলি ন ব মা * ল তা মূ ০ নু জজ রা * পো * 


সাখা পাগা। খগা খা খাসনা। সাখা গখা। সাবা ]1]1 
হা ০ ল পে হা %গ ল বি ভা ০ ০ বৰ রা « 


চি গু 


( প্রবাসীর জন্য লিখিত) ০ শ্রীদানেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


৯৮৯৮৫ সপ পিসি৫:৯৮ আপামর ৯৫৯ পরি পাটি পািপাসি পি পা 


দেশের কথা 


দেশের কথার আলোচনায় যাহ) আমাদের প্রধান অব- 
লম্বন, দেশের “সেই সংবাদপব্রসমূহ আঙ্গকাল বুদ্ধবিগ্রহের 
“প্রেস-বুরো” নিয়াই ব্যতিব্যস্ত। কাজেই, দেশের অজের 
যেস্থলে যুদ্ধের আঘাত প্রত্যক্ষভাবে লাগিতেছে, প্রসঙ্গতঃ 
সেইছলেরই “বুলেটিন'টি .বাষণা করিয়া দেশের প্রতি 
আপনাদের কর্তব্য শেন করিতে অনেক পত্রিকাই 
প্রয়াসী। তৎস্থরে দেশের অন্যান্য যে দুইএকটি বান্তা 
ধ্বনিত হইয়। উঠে, তাহ বিজ্ঞাপন-বছল সাপ্তাহিকের 
ক্রোড়পঞ্জের প্রয়োজনবন্ধিত একআধটি চুরি বা জবমের 
সংবাদেরই গ্ঠায় নিতান্ত অসার। ফলে, দেশের কথা 
“থোড বড়ি খাড়া” বা “পাড়, বড়ি থোড়ে'র আলোচনায়ই 
পর্যবসিত হইয়া! পড়ে। আমরা পুর্ববাবধি খলিয়! 
আদিতেছি যে, সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকগণ যদ্দি 
স্থানীয় কৃষি, বাণিঙ্গা, শিল্প, স্বাস্থ, আমদানী, রপ্তানি, 
ইতিহাস, পুরাতন্ব,। সমাজহিতকর কার্য প্রভৃতির 
আলোচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে 
একদিকে যেমন তন্দারা জাতীয় ইতিহাসের প্রকুষ্ট উপা- 
দান প্রস্তত হইতে পারে, অন্যদিকে তাহ] দেশের মন্্রকথা- 
স্বরূপ বিশ্বের কথার সুরে সম্মিলিত হইয়া সার্থকতা- 
লাভে সমর্থ হয়। পত্তরিকা-প্রকাশের প্রকৃত দাগ্রিতখ বুৰিয়া 
যে-সকল পত্রিকা এবিষয়ে কিঞ্চিন্াত্রও যতের পরিচয় 
দিয়া আসিতেছেন ঠাহারা যথার্থ ই দেশ-ডিতৈষণাব্র অগ্র- 
দৃতরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্য । কিন্তু দেশের ছুাগ্য, 
এপ পত্রিকার সংখ্া। নিতান্তই অল্প এবং এই অল্প- 
সংখ্যক পত্রিকারও দ্রেশেপ্র প্রয়োজনান্বর্ধপ সংবাদের 
পরিমাণ তেমন বেশি দেখা যায় ন]। তবু ইহাদ্দিগকেই 


সঙ্গে করিয়া আমাদের আলোচনাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার 
প্রয়োঞ্জন। 
ইতিপূর্বে অনাবৃষ্টিণ জন্ত দেশব্যাপী একট! হাহাকার 


উঠায় সংস্রতি পর্জগদ্দেব তগ্জনীদ্বারা ছুই এক ফৌটা 
শান্তিজল দেশের অঞ্গে ছিটাইয়া দিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাতে শাস্তি তো হয়ই নাই, বরং অনেকস্থলে উল্টা 
ফলেরই আশক্ক1 দেখা যাইতেছে। বৃদ্ধ 'কাশীপুরনিবাসী' 
বলিতেছেন-__ 
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“গত ঞ্জা পৌষ হইতে আকাশ মেঘাজ্জন্ন হয়া ৬ই পর্বান্ত বর্া 
চলিগ্জাছে ; ইহাতে ক্ষেত্জের ও গৃহস্থের বাড়ির কাটা *পালা-দেওয়া 
ধানগুলির ক্ষতি করিয়াছে।” 

'পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী'তে প্রকাশ-_- 
“গত ২২শে তারিখ রবিবার রাত্রিতে ২৪ ফৌটা বৃষ্টি হইয়াছিল, 
কিন্ত তাহাতে কিছুই উপকার হয় নাই।” 

কুমিল্রা ও টউট্টগ্রাম-অঞ্চলে ইন্দ্রদেব একটু মুক্তহস্ত 
হইয়া সর্বনাশের পদ্তা আরে! বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। 
কুমি্লার “জ্রিপুরা-হিতৈষী' বলিতেছেন-__ 

“অনেক দিনের পর গত শনিবার রাত্রি হইতে পর্জ্জন্যদের 
অবিরল ধারায় বর্ষণ আরস্ত করিয়াঙ্ছেন। এইপ্রকার অবিরত 
বারিপাত-নিবন্ধন ধান্য-ফসলের ও খড়-বিচালির অতাধিক ক্ষতি 
হইয়াছে । অনেক গৃহস্থের কাট! ধান্ত বাড়ী আনিয়া ও অনেকের 
মাঠে থাকিয়! প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । সরিলা প্রভৃতি 
নানারূপ রবিশগ্তও অতিবুষ্টিপাত-দরুণ শিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।” 

চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ'তে প্রকাশ 


“সযস্ত দিন মুষলধারে বর্ষণ হইয়াছে । কুমকের বার আনা করিত 
শন বাড়ীতে স্তপাকারে ভিঙ্জিয়াছে, আর ঢারি আনা পাকা ধান 
মাঠে ভাপিতেডে । গরু হ্াগলের জন্য ঘাস মিলিবে না। * * + 
পাউত্তী কৃষিরও কতেক অনিষ্ট হইয়া গেল ।* 


সাধারণতঃ ডাকের বচনেও শোনা যায় 


“খদদি বর্ষে পৌষে। 
কড়ি হয় তুষে ॥" 


বস্তুত, 'তুষে' “কড়ি? হইবার স্চনা! ইতিমধ্যেই স্থানে 
স্থানে দেখা গিয়াছে । মৈমনসিংহের ণচারুমিহির? সংবাদ 
দিয়াছেন-__ 


“লবণ বাতীত প্রায় জিনিসের মুল্য টাকা-প্রতি এক আনা হইতে 
দ্বই আনা পরিমাণে বাড়িয়াছে।” 


£হিন্দুরঞ্জিকা' রীঞ্জসাহীর কথ! বলিতেছেন-__ 

“খাদ্যদ্রব্য ক্রমেই ধর্ধ,ল্য হইয়] উঠিল।” 

টাঙ্জাইশের “ইসলাম-রণি? স্তানীয় বাজারদর-প্রসঙ্গে 
বলেন-_- 


“চাল, ডাল, তেল, লবণ, মরি, চিনী, মিরা, ময়দা], দেশলাই 
প্রভৃতি সমস্ত জিনিষেরই মুল্য ক্রমশ: বুদ্ধি পাউভেছে।” 


“জ্যোতি? চট্টগ্রামের অবস্থা জানাইতেছেন-__ 
“চটগ্রাষে খাদ্য-ড্রবোর মুল্য অভাধিক পরিমাণে বদ্ধিত 
হইয়াছে ।” তু 


মানভৃমে, প্রকাশ-- 
“দেশী বিদেশী প্রায় সমগ্র জ্িনির্ষেরই দাম চড়িয়াছে।” 
কাথির 'নীহার” সংবাদ দ্িতেছেন__ 


“পুরাতন মোটা চাউল টাকায় /৮ সের।: নূতন চাউল টাকায় 
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প্রবাসী--মাঘ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খং 


সাপ স্িপাস্সিাসিপাস্সপসিপাসিপ সপাসিপাসিপাসিপাসি প সপাস্পপাস্িপাসিপাসি পাপন সিিসিপাসিপসিাসিপ সিপাসি ৯ পাস ৯পািপ সিস্ট 


নয় সের। নৃতন ধান্তের মণ ইতিমধ্যেই আড়াই টাক! হইযাছে। 
ডাল কলাই, চিনি, ময়দা ও তৈলাদি নিত্যবাবহার্যয -জিনিষগুলি 
অতান্ত চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে । * * তরীতরকারীরও দাষ 
চড়িযাডে। ছর্ধ-ঘ্ৃত একরূপ পাওয়াই যাঁয় না।” 


বর্তমানেই অবস্থা, এইরূপ, অপরম্বা কিং ভবিষাতি ! 
তবে ভবিষাতের প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে আশার একটি 
ক্ষীণ আলোরেখা এই যে, পাটের দর একটু বৃদ্ধি পাই- 
য়াছে। মালদহের 'গোঁড়দূত' বলেন-__ 


“বর্তমান সপ্তাহের প্রথমে পাটের গীটের দর ৩১২ টাক] ছিল, 
গত মঙ্গলবার ৩৩|* টাক! হটয়াছে। পাটের মুলা ক্রমে বাঁড়িতেছে। 
গত মঙ্গলবার বেলারগণ ৩৭৫** মণ ও মিলওয়ালার1 ৯৫** মণ 
পাট ৩২ টাক। হইতে ৭।%* আন দরে কিনিয়াছে।” 


প্রিঙ্গপুর-বার্ভাবহ? রঙ্গপুর অঞ্চলেও এবিষয়ে সুবিধার 
আভাস পাইয়া বলিতেছেন-_ 


“পাটের বাজার কিছু চড়িয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। এখন 


প্রতিমণ ৪২টাকা হইতে ৪1 সওয়া চার টাকা দরে বিক্রীত 
হইতেছে।” 


ইহার উপর বাকুড়া-অঞ্চলে কোন কোন শস্যের 
অবস্থাও কিঞ্চিৎ ভাল বলিয়া! শুনা যাইতেছে । “বাকুড়া - 
দর্পণে? প্রকাশ__ 

গত অক্টোবর ও নভেম্বর যাসে বীুড়া জেলায় ১৬ হাজার 
একার ভূমিতে তিপি, সর্ধপ এবং গুপ্ত ইওাদি বিনিধ তৈলশঠ্য বপন 


করাহয়। আগামী বসন্ত ধতুতে দেই-সকল শহ্য গুহজাত হইবে। 
সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, সেগুলির অবস্ঠ! ভাল |” 


“১৯১৩--১৪ সালে বানুড়া জেলার ৩৭০ একার ভূমিতে গ্রোবুম 
চাষ করা হয়। বর্তমাণ বর্ষে ৪১** একার ভূমিতে গোধুমের চাষ 
হইয়াছে! * ৯ * শশ্তের অবস্থা! ভাল।” 


কিন্ত এ তো অকুলসাগরে ক্ষুদ তেলার সাহাব্য মাত্র ! 

বৈস্কাসম্পরকেও "দেশের অথন্থ। কিছুমাত্র উন্ততিলাত 
করে নাই। গতমাসে আমর দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া 
সংবাদ পিয়াছিলাম বণ্তযানে তাঁহাপ উপর আরে! ছুই- 
একটি উপগ্রহ আপিয়া হুটিয়াছে। এবৎসর কলিকাতায় 
বসন্তের প্রাছভাবের কথা সব্বঙ্জনবির্দিত; মফঃস্বলেও 
শাতলাঠাকরুণে: কপাকাপন্য নাই ।  'শীহাব সংবাদ 
(দিয়াছেন__ 


“মফহম্থলের অনেক স্থলে বসন্ত-রোগ ' ক্রমেই সংক্রামিত 
হইতেছে । অনেকেই এই রোগে আকফ্ান্ত হইতেছে ।” 
'বাকুড়া-দর্পণে প্রকাশ-- 


*ওন্দা থানার অধীন মাকডকোলে ; রাইপুর থানার অধীন 
ছাতারগড়ে ও ভাগুলি গ্রামে বসন্ত দেখা দিয়াছে । ইন্দাস থানার 
অধীন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইতেও এই পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে ।” 


ৰাকুড়ায় ইহার উপর আবার বিস্বচিকাও দে 
দিয়াছে । এ পত্রিকায়ই প্রকাশ-_ 


“ববাকুড়া থানার অধীন ্রাতারকানালী; সোন"মুখী থানার অ 
মাজ্িরডাঙ্গ ; এবং বড়যোঙ৬) থানার বেলেতোড় গ্রামে লো 
বিস্চিকা হইতেছে |” 


পুরুলিয়া স্বাস্থ্য কর স্থান বলিয়া প্রপিদ্ধ। কিন্তু “পু 
লিয়া-দর্পণ” স্থানীয় স্বাস্থা প্রসঙ্গে তাহার বিপরীত ব 
বলিতেছেন । এ পাত্রকায় উক্ত-_ 


“পুরুলিয়া সহরের স্বাস্থা রুশ খারাপ হইয়া যাইতে 
শীতের প্রারন্তেই স্থানীয় সহরে আাষাসা ও উদরাময় রো 
প্রান্ৃভাব দেখা দিয়াঞ্ঠে। তন্সমধো শিশুদিগের প্রতি এই ছুই রো 
দৃষ্টি কিছু বেশী । পুর্ব এ সহর বাজালার মধ্যে স্বাস্থ্যকর : 
বালয়া পারগণিত হইও এবং দেশ-বিদেশ হইতে লোকে অ 
হাওয়া পরিনর্ধনের নিমিত্ত এখানে আগমন করিতেন | কিন্তু এ 
সহরটির আর সে খ্যাতি নাই।” 


কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে কলেরার সংবাদ পাও 
যাইতেছে । “নায়াখালী-সম্মিলনী বলেন-__ 

“সহরের চতুর্দিকে কলেরার প্রাছুভাৰ হইয়াছে ।” 

“কপুরা-হিটৈষীঙে, প্রকাশ - 

“কুমিল্লা সইরে কলেরা দেখা দিয়াছে |” 

যশোহর যাশেরিয়ার জগ্ত প্রসিদ্ধ । কিন্ত সেস্থানে 
জনসংখ্যাহাসের কারণ একমাত্র মালেরিয়াই নহে, হা 
পার্খ্বগর আরও ছুইএকটি ব্যাধিও ইহার হেতু । “যশোহ্‌, 
জানাইভেছেন-_- 


“সহরে মৃত্যু--সংখা! অতান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে,-জুর, নিমোৌন 
রক্তামাস। প্রভৃতি রোগেই অধিক লোক মরিয়াছে, ও মরিতেছে।” 


এই ছুদ্দিনে দেশবাসীর অসংখ্য কর্তব্যের মধ্যে % 
একটি কর্তব্য পালনেও যদ্দি প্রত্যেকে সচেষ্ট হন, ৩া' 
হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারের সম্তাব, 
হইতে পারে। রোগে-দারিদ্রে দেশ উৎসন্ন হইতে চলতি 
মাছে, আর দেশবাসী আামর। যুদ্ধের টেলীগ্রাম লই: 
মাতামাতি করিতেছি। কিন্য এই যুদ্ধে কাহাদের ক্ষতি 
ষে আমাদের পেশি মনোযোগী হওয়া উচিত, তাং 
আমরা নিজেরা বুঝি বা না বুঝি, বোলপুর প্রবাসী বিদে 
পিয়াসন সাহেব চিগ্তা করিয়া তাহা স্পট বণি 
দিয়াছেন _ 


“থুন্ধে যাহাদদিগ্কে বিপন্র করিযাতে, একুপ লোক ফাল্স, কিছ 
বেল্জিয়ামূ অপেক্ষা আমার ঘূরর শিকটতর স্থানেই রহিয়াছে।” 


আঙ্জ আমর] এপ্প বিপন্ন কেন? কাণণ। আম 
দেশসংস্কাবে উদ্দাদীন, পল্লীগ্রামের প্রতি বীতরাগ 


€র্থ সংখ্যা | 
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ব্যবসায়-বাণিজ্য নিশ্চেষ্ট, কৃষি ও কুবিজীবীর প্রতি 
হতশ্রন্ধ। পল্লীসমস্যার আলোচনা-প্রসঙ্গে “সুরা” সত্যই 


বলিয়াছেন-ন 


*এককালে দেশের অবস্থাপন্্- ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ঠ যেমন পল্লী- 
সমূহের প্রধান রক্ষক ছিলেন, আজ ত্াহারাই তাহাদের ধনংসের 
প্রধান কারণ হইখা দাড়াইয়াছেনু। 
অবস্থাপন্ন বাক্তিই পল্লীর বাস্তভিট। ত্যাগ করিতেছেন। অবস্থাপন্ন 
শির্ষিত সপ্রদায় এইগ্জণে পল্লীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে 
কে আর তাহাকে রক্ষা করিবে? প্রত্যেক গ্রামেই ২১টি অবস্থাপন্ন 
ব্যক্তির বসতি আছে। পুর্ব্বে ইহারাই পুক্ষরিণীথনন রাঁস্তাথাটনিশ্মাণ 
করাইয়া পল্লীর শোভা সম্পাদন করিতেন। পূর্বে হারাই পল্লীর 
মা-বাপ ছিলেন। আঙ্গ তাহারা সংরে আশ্রয় লওয়ায় পরিত্যক্ত 
পল্লীসমূহ বর্তমান পোচনীয় অবস্থায় নীত হইতেছে। 

আমরা যখনই যে-কোন পল্লীর জআতীত ইতিহাসের প্রতি 
দুর্টপাত করি তখনই দেখিতে পাই, শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ভদ্র 
সপ্প্রদায় কার্ধেযাপলক্ষে দূরদ্দেণে থাকিলেও গ্রামবাসীর সহিত 
তাহাদের একট। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আত্মীয়স্বজন বাটাতেই থাকিত, 
বার মাসে তের পার্বরণ বাটাতে নিয়মিতই সম্পন্ন হইত, পৃজা বা 
বৃহৎ ব্যাপার উপলক্ষে চাহার। কণ্মস্থল হইতে বৎসর বৎসরই 
বাটাতে আসিতেন। বিদেশ হইতে অর্থ উপার্জন করিয়া তাহার! 
গ্রামে আসিয়া ব্যয় *রিতেন, কত নিরন্নকে অন্ন দিতেন, কত 
গরীব-দুঃখীকে বস্ত্র দিতেন, কতপ্রকারে কত লোকের উপকার 
করিতেন। গ্রামের রাস্তাধাট প্রস্তুত করাইতেন, আবশ্বাকমত 
তাহাদের সংস্কার করাইতেন, পুকুর-পুক্ষিণী খনন করাইতেন, 
গ্রামের দশজনে মিলির! আমোদ-আহ্বাদ করিতেন, মহাসমারোহে 
পৈতৃক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিতেশ। কিন্তু আঞ্জ তাহার ঠিক 
বিপরীত । যিনি অদৃষ্টকষে ছু-পয়সার মুখ দেখিলেন অমনি পল্লী 
ত্যাগ করিলেন; খাহাদের বিষয়সম্পর্ডি আছে তাহারা ইঞ্টকস্তপের 
উপর আমলাদের জন্য একখানি কু'ড়েষর রাখিয়া সহরে দহরে 
ছাওয়া থাইঠে লাগিলেন $--ধরের অর্থ বিলাসব্যসনে ব্যয় করিয়া 
আত্মপ্রাসাদ ভাগ করিতে লাশিলেন !” 


৭১/৯ 2ি তষি কা 


কিন্তু এইরূপে পল্লীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াও 
যদি ধনীসবপ্রদ্ায় ব্যাবসায়-বাণিজ্যের প্রতি একটু মনো- 
যোগী হইতেন ! “মোসলেম-হিতৈধী? মিথ্য। বলেন নাই__ 


*ভারত দরিগ্রাবস্থায় উপস্থিত হইলেও কোম্পানীর কাগজে, 
ব্যান্কের থাতার ভারতবাসীর কম টাকা দেওয়া! নাই। যঁহাদের 
অর্থ আছে, তাহার। সুদ হিনাব করিয়া জড়পদাথের ন্যাম আরাম- 
স্বখে দিন কাটাইতেছেন। ভারতে জন্মনী ও অগ্রীয়া প্রভৃতি দেশের 
অর্থব্যবসারে নিয়োজিত হইয়া ষ্দ তাহাদের লাভ হইতে পারে, 
তবে ভারতবাসী কেন সে দিকে যাইতেছে ন11 আজকাল 
যাহাদের নর্থ নাই, তাহার] বাৰসা-বাণিঞ্যের জগ্য খুব চেষ্টা 
করিতেছেন। কিন্ত ছঃখের বিষয়, দেশের বক্ষেরা সমস্ত আগ্‌লাইয়] 
বসিয়া আজেন, সবৃরাং যাহার] কার্যে অগ্রপর হইতে াহিচেছেন, 
তাহাদের আশ! পৃণ হইতেছে না।” 


কৃষিজাত শন্তর্দি আমাদের জীবনপক্ষার প্রধান সম্বল 
হইলেও, রুবিকার্যযের প্রতি যে দেশের শিক্ষিত- বা ধনী- 


দি বা 


“সহর-রোগে"-আাক্কান্ত প্রত্যেক 


৪৭৯ 
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স্্রদায় তত অদ্ধাবান নহেন, করিকারীর প্রতি তাহাদের 
বাবহারই তাহার পরিচায়ক। শিক্ষা প্রভৃতির দ্বার 
কৃষককুলকে উন্নত করা দুরে থাকুক, তাহাদিগকে 
মর্যাদা ও সন্মানের দাবী উত্থাপন করিতে দিতেও আমর 
রাঙ্জী নহি। “পাবনা-বগুড়|-হিতৈধী” এসম্বন্ধে “বিস্তৃত 
আলোচন। করিয়া! বলিতেছেন__ 


শকৃূমকের কৃষি-বিদ্যা শিক্ষ। করাই «স্বাভাবিক, এবং সেই 
বিদ্যা! শুধু কতকগুলি সংদার সন্ত হইলে “চলে না। যে বিদ্যাই 
শিক্ষা- সাপেক্ষ, তাহা কিঞ্চিৎ লেখা-পডার সঙ্গে সম্পর্কিত না 
হইলে অনেক সময় সংস্কার-জনিশ জ্তানলাভে স্বফল না হউয়া 
কুফলই ঘটিয়! থাকে । এইজন্য কৃষন কুলের কৃষিজ্ঞান,লান্ডার্থ 
কিছু কিছু লেণা-পড়ার চর্চা নিতান্ত আবশ্যক। ডাক্তারী, ওকলাতী 
ভাকিমি প্রভৃতি নানা বারস। করার জন্য লেখা-পড়ার দরকার 
নাই, উঠ] শিক্ষার্িমানী নিশ্টয়উ অন্বীকার করিবেন ! পাশ্চাতা 
দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্োই শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়; 
শুধু পাওয়] যায় না আমাদের দেশের কৃষককুলের মধ্যে । 

এক সময এদেশে নববর্ষের প্রথয্দিন হিন্ট্রাজগণ হল-চালন| 
করিয়া কুবকগণকে উৎসাহিত ও সম্মানিত করিতেন । সেই দিন 
মাঁঠে ১১ খানা হল নামাইতে হইত, সকলের আগে রাজা একখান! 
সোনার হল চালনা করিতেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতবৃন্দ কৃষক- 
কুলকে বড় সম্মানের চক্ষে দেখেন না। তাহারা একজন পরিজঞার- 
বেশধারী লোককে বপিতে একখানা চেয়ার দিবেন, আর যাহার 
আপদমস্তক-ঘন্মনি-্যেত পরি শ্রমলব্ধ চাউল খাইয়! শিক্ষিত বাবু এত 
বড় হইয়াছেন সেই কৃষক-বেচারাকে দণ্ডায়মান রাখিয়াই তাহার 
স্বন্জোপরি চাউলের দাম করেন । চাকুরীগত বিদ্যার শিক্ষা এইরূপই 
হইয়া থাকে! তান্যাহাই হউক, বঙ্গীয় কৃষককুলের কিঞ্চিৎ লেখা- 
পড়। শিক্ষার নিতান্তই দরকার | দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি যে, তাহার! 
মান্ধাতার আনল হইতে জমিতে যে চাব দিয়] আসিতেছে, ভাঙার কি 
কোন পরিবর্ধন করার প্রয়োজন নাই 1--২০।২৫ বৎসরের কথা 
বলি, তখন জমির যে শবস্থা ছিল এখনও কি সেই অবস্থাই আছে? 
তখন রৌদ্র, বৃষ্টি ও ,ধতুর ঘে ভাব ছিল, এখন কি সেইমত রৌন্্র, 
বুষ্টি ও খতুর কার্ধা হইয়। থাকে 1-শুধু সংস্কারের অধীন থাকিয়] 
আবহমান কাল এক ভাবে কোন কাধ্য চলে ন)। পরিবর্তনশীল 
জগতের ঘধন নিত্য নূতন পরিবর্তন হইতেছে, তখন কৃষির পরিবর্ঠন 
হইবে না, এ কথা কি সমীচীন? লেগা-পঙার সঙ্গে কৃষির সম্পক 
থাকিলে অপর দশ দেশের অবস্থা জানিয়! অধাধে প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন করিয়া কৃষির উন্তরতি করিতে পারা যায়। এ জ্ঞানের 
অভাব কৃষির শ্বন্তির কারণ। তৎপর মার একটি কথ! এইযে 
অহরহ এক দ্রখ্য বিদেশে রপ্তানী হইবে, এ ধারণার বশবভু হইয়া 
অন্য আবাদ বাদ পিয়া একঘেয়ে সেই জিনিষের আবাদ করা কি 
একট মূল নীতি হইতে পারে? বিদেশে এদেশজাত কোন কোণ 
দ্রবোর সকল সময় তেমন দবক্চার ন। হইতে পারে ও সুতরাং এদেশে 
সকল জিনিষের আকাল লাগাইয়া বিদেশে রপ্তানীর জন্য এক 
জিনিষ অপর্যাপ্ত আবাদ করিঞ। ঘরে পচাইতে থাক, শজ্ঞতার ফল 
বই আর কি বলা দাইতে পারে? একটু লেখা-পড়ার সঙ্গে ঘোগ 
থাকিলে আর কৃষকের এরীপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। কুমক 
অন্ধ হইলে হাতে ষখেছ্ট পয়স। হইলে? রাখিতে জানে না। পাটে 


৪8৮৩ 


তে| রুষক পূরবব পূর্ব বৎসর বেশ পয়সাই পাইয়াছিল, তবে কেন 
আজ তাহারা “হ। অন্ঃ হা] অন্র' করিতেছে? আর বঙ্গের* কৃষক- 
কুলের দীনতাই বা ঘুচে না কেন? এই-সকল কারণে বঙ্গীয় 
কুষককুলের লেখা-পড়া শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন, তাভা্জে 
তাহাদের সম্মানও বৃদ্ধি হইবে, হাতে কিছু পয়সা রাখিতেও তাহারা 
সমর্থ হইবে, এবং দেশেও সহল্গে আকাল খটিতে পারিবে না।” 

থে পর্যন্ত শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় কৃষিকার্ধ্য ও 
কলুষিজীবাদের সন্মানের চক্ষে দেখিতে না শিখিবেন, তাবত 
কৃষকেরাও তাহাদের মর্ধ্যাপ। বুঝিয়া কৃষিশিক্ষার মনো- 
যোগী হইতে পারিবে নাও সুখে বিষয় ময়মনসিংহের 
উকীল শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ, অভয়চরণ দত্ব-প্রমুখ কতি য় 
বিশিষ্ট কায়স্থ-নেত। এ বিষয়ের সংস্কার সাধনার্থ নিজেদের 
স্বাক্ষরে “চারুমিহিরে” নিয়োদ্ধত বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত 
করিয়াছেন__ 


“আমরা পুর্ণববঙ্গ-নিবাসী কায়স্থগণ-পক্ষে 
এতন্দ্ার। বিজ্ঞাপন করিতেছি ঘে, হলযোগে ক্ষেত্র- 
করণ ও শল্য অর্জন কর! আমর! হেয় কি নিন্দনীয় 
কার্সা মনে করি না; প্রত্যাত কৃষিকন্মীকে সাধু 
ব্যবসায় জ্ভান করি। আমরা আজীবন অন্যবিধ 
ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় কুষিকার্্যে আমাদের 
অসামর্থাপ্রযুক্ত আমরা নিজেরা ঘদিও এই কুষি- 
কশ্ম বাবসায়রূপে গ্রহণ করিতে পারিব না, তথাপি 
আমর! 'দৃন্টান্তস্বরূপ সাময়িক হলচালন করিয়া! 
জাতি কায়স্থগণকে কৃষিকর্্নে উতপাহিত করিতে 
প্রস্তুত আছি; আমাদের সম্তানগণ কেহ কৃষিকর্থে 
রুচিসম্পন্ন হইলে আমরা সুখী হইব ।৮ 

অনাথবাধু এভৃতিৰ নাম এ বিজ্ঞাপন কার্ষোয পরিণত 
হইলে এবং দেশের অপরাপর তদ্রসমাঙ্জ তাহাদের দৃষ্টান্ত 
অন্থসরণ করিলে কৃবিক্ষেত্রে এক শুভ. পরিবন্তনের যুগ 
উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। এবং এইরূপ পরিবর্তন 
বর্তমান কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির সঙ্গে দেশের দারির্য- 
মোচনেও যে অনেকাংশে সহায় হইবে তাহা নিশ্চিত । 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ ক€ আবশ্যক যে, শুধু 
সম্তানগণেক্ “কেহ'কে 'কুষিকর্ট্ে ক্লুচিসম্পন্ত্' হইতে দেখিয়া 
হী, হতে চলিবে না অন্ঠান্ত শিক্ষার সঙ্গে কৃষিশিক্ষাও 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সম্তানগণের অবশ্তকর্তব্য বলিয়। নির্দেশ করিয়া! তাহা 
দিগকে শিক্ষিত কৃষক করিয়া তুলিতে হইবে। তবে: 
মঙ্গল। 

শ্রীকার্তিকচন্ত্র দাশগুপ্ত 


্পাাাপাখ্পাীশিশি 


চিত্র-পরিচয় 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারন্তে মহারাজ! শ্রীঅতয়সিংহ জী 
মাড়গারের রাজ) ছিলেন। তিনি মহারাজা অজ্জিত 
সিংহের উত্তরাধিকারী । মোগল সম্রাট মহম্মদ শ। নিজের 
হাতে টীকা পত্রাইয়া, তরবারি ও খেলাত উপহার দিয়! 
তাহাকে মহারাজরাঙ্েশ্বর বলিয়। ম্বীকার করেন। এই 
সময়ে শির-বুলন্দ নামক একজন প্রদেশশাসক কন্মচাণী 
রাঙ্গবিদ্বোহী হন; তাহাকে বস্ততা স্বীকার করাইবার 
জন্ঠ সমরাভিযানের সেনাপতি নির্বাচনের উদ্দেসশ্তে সম্রাট 
দেওয়ান-ই-আম দ্বারে সমবেত সমস্ত ওমরাহ, ও 
পাঙজাদের সম্মুখে পানের বীরা পাঠাইয়া সকলকে আমন্ত্রণ 
করিলেন; কিন্তু কেহই সাহস করিয়। বীর গ্রহণ করিল 
না। যখন বীরাবাহক সকলের সন্মুধ হইতে প্রত্যাখ্যাত 
হইরা ফিরিয়া যাঠণেছে, তখন বার অভয়সিংহ বীর! 
উঠাইয়া লইয়া বশিলেন-__“সত্রাট, শিরবুলন্দের বুলন্দ 
(উচ্চ) শির (মণ্তক) আমি আপনার চরণে নত করিয়। 
দিব।” তখন সত্রাট বলিলেন_-“মহারাজরাজেশ্বর, 
আপনার অভয় সিংহ নাম সাথক হই |? ১৭৩২ খৃষ্টাবে 
তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া বিজয়ী হইয়। ফিরেন। সেই 
অবধি ভারতবযের বাষ্ব্যাপারে যাধপুরে রাজাদের 
সম্পক ঘনিষ্ঠ হইয়ী উঠিয়াছে। 


“মৃতার দূত"? ছবিখানিতে দুরে বেড়ার বাহিরে কাস্তে 
কাধে লইয়া যে লোকটি দাড়াইয়। আছে সেই মৃত্যুর 
দূত। ফুরোপীয় চিরে কাপরূপী মৃতকে কষকরূপেই 
চিএ করা হয়, সে যেন জীবনের ফসণ কাটিয়া কাটিয়া 
মর্তযধামে বিচরণ করে। তাহার কঠোর অস্ত্রের মুখে 
কত অপক অপরিণত ফপপও নী ই যায়। 





২১১ নং কর্ণওয়াপিস সা ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্্র সরকার দ্বাব যুদ্রত ও  প্রকাশিত। 
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“অত্যম্‌ শিবষ্‌ সুন্দরমূ ।” 
“নায়মাত। বলহীনেন লভ্যঃ।” 





১৪শ ভাগ 1 
২য় খণ্ড | 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
মানুষ হওয়। 


আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে আস্মো- 
ননতির চেষ্টা নজন্সিলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে ন1। ছু- 
চারজন লোকের চেষ্টায় বাঁ ছু'এক-শ্রেণীর লোকের চেষ্টায় 
দেশ উন্নত হইতে পারে না। অথচ সকল শ্রেণীর লোকের 
সচেষ্ট না হইবার কাব্ণ অনেক রহিয়াছে । একেই ত 
অধিকাংশ লোকের ধারণাই নাই যে আমাদের ছুরবস্থা 
কিরূপ শোচনীয়; তাহার উপর আবার দুর্দশা হইতে 
মুক্তিলাত যে মান্ুষের, সুতরাং আমাদেরও, সাধ্যায়ন্ত 
সে দৃঢ় বিশ্বাস অন্ন লোকেরই আছে। এতঘ্চিন্ন আরও 
একটি কারণ জুটিয়াছে। মান্ুন দেখিতেছে, আমাদের 
দেশে বনু প্রয়োঙ্জনীয় বিষয়ে ইংরেক্ষের যাহ! করিতে 
চাঁয়। তাহ। হয়ঃ আমর যাহা চাই, তাহা হয় না। ইহা 
হইতে এই ধারণ। জন্মিয়াছে যে ইংরেজেরা যদি আমাদের 
উন্নতি করিয়! দেয়, হবেই উন্নতি হইবে, নতুবা হইবে না। 
এইজন্য দেশবাসীর মন হইতে এই ভাব দ্র করিয়া! দিয়া 
আত্মনির্ভরের ভাব জন্মাইবার নিমিত্ত কখন কখন ইহ] 
দেখাইবার চেষ্টা করা হন্ন যে ভারতবাসীদ্দিগকে মানুষ 
করিয়া দেওয়া ইংরেজদের স্বার্থের বিরোধী, অন্যান্য 
জাতির মত ইংরেজরাও স্বার্থপর, অতএব তাহার! আমা- 
দিগকে মানুষ করিয়। দিবে নাঁ। প্রমাণস্বর্ূপ ইহাও 
দেখাইবার চেষ্টা কর! হয় যে ব্রিটিশ-রাজত্বকালে এ পর্য্যস্ত 
ইংরেজের! ভারতবাসীর জন্য বড় এরূপ কোন কাজ করে 


ফাল্জন, ১৩২৬ 








| ৫ম সংখ্য। 
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নই যাহাতে ভারতবাসীদের চেয়ে তাহাদের নিজেদেরই 
বশী লাভ হয় নাই, এবং ভারত প্রবাসী অধিকাংশ 
ইংরেজ ভারতবাসীদের ক্ষমতার্দ্ি। পদবৃদ্ধি, শিক্ষা- 
লাভের স্ুবিধাবদ্ধি, প্রস্তুতির প্রতিকূলতা করিয়। 
তারতবাসীপ্দিগকে চিরকাল শক্তিহীন ও নিজকরায়ুস্ত 
রাখিবাব চেষ্টা করিয়াছে । 

কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মনির্ভরের ভাব 
জাগাইবার জন্য ইংরেঞ্জের বিরুন্ধে উক্তরূপ কিছু প্রমাণ 
করিবার চেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। 

ভারতবাসীদের মধ্যে দেশবিদেশে ধাহার। ধন্মোপদেষ্টা, 
কবি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, তিহাসিক বা যোদ্ধা খলিয়। 
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের কাঞ্জগুলি তাহ]1- 
দিগকেই করিতে হইয়াছে। তাহারা ইংরেছের, ফরা- 
সীর, জামেনের বা আমেরিকানের কাজগুলি ধার করিয়া 
ব।ফাকি দিয়া আত্মসাৎ করিয়া নিগ্ষের নামে বেনামী 
করিয়া চালাইতেছেন ন1। তাহাদের নিজের শকিঃ 
নিজের প্রতিভা, নিজের চিন্ত!, নিজের চেষ্টা, নঙ্গের 
অধ্যবসায়, নিজের সাহস, নিজের তপস্যায় তাহার! কৃতী 
ও কীর্তিমান্‌ হইয়াছেন। 

একএকজন মানুষের মাহয “হইবার যে পথ, এক- 
একটা জাতিরও মানুষ হইবার মনেই পথ। 

খুব ভাল কাগজ কলম কালী দরিয়া, সর্বদেশের ভাল 
ভাল কাব্যে পরিপূর্ণ একটি সুন্দর সুুসহ্জিত নির্জন গৃহে 
কাহাকেও বসাইয়া দ্রিলেই সে কবিহয় না; তাহার 


৪৮২ 


সিসি তোসিতে 


নিঞ্জের প্রতিগ ও তপসা। ব/তিরেকে কিছুই হইতে পারে 
না। পক্ষান্তরে বাহিরের সর্বএকার অবস্থার প্রতিকূলতা 
সত্বেও, হয়ত অ.নক স্থলে সেইজন্ুই, কত লোক কবি 
হইয়ােন। নানা উবজ্ঞা'নক যন্ত্রে ও রাসায়নিক দ্রব্যে 
পুর্ণ গৃহে একটি মান্ুষুক বসাইয়া দিলেই সে আবিষ্কারক 
হয় না। মানুষটির নিঙ্জের শন্ত ও তাহার স্ুপ্রয়োগ 
ব্যতিরেকে কিছুই হয় না। অন্কদিকে সাখান্ত ছুএকট! 
শিশিঃ একটু বাচের টুবরা বা *ল, বা হ্দৌহখণ্ড ব৷ একটু 
তার ব। ন্ৃঠার সাহায্যে কত অতি দর্দ্র ব্যক্ত বৈজ্ঞানিক 
আ'বাক্রয়ার পথে অগ্রসর হইয়াছেল। নিদের মাথা না 
ঘামাইয়া কেবল গৃহশিক্ষকের বা অঞ্চপম ধান-পুস্তকের 
সাহায্যে কে কবে গণিশজ্ঞ হইয়াছে? আবার এরূপ 
সাহায্য খুব অন্ন পাইয়। [কিথখ। একটুও না পাইয়া কও 
লোক গণিতে অদ্ুঠ কৃঠিত দেখাইয়াছেন। 

তুমি যদি খোড়ায় চড়া শাখতে চাওঃ তাহ। হইলে 
একজন তোমাকে একটা ঘোড়া দিতে পারে, জিন লাগাম 
দ্রিতে পারে, চাই কি ধরাধনি করিয়া বা সাড় 
লাগাইয়া ঘোড়ার পিঠেও উঠাইয়। দিতে পারে) 
কিন্তু নিজে ঘেড়ার পিঠে চড়িবার ক্ষমতা এবং 
ঘোড়ার পিঠে বাঁপযা থাঞ্িবার সাহস ও শশ্তি তোমারই 
চাই, ঘোড়া ধৌড়িলে পড়িয়া ন| যাইবার শক্তি, পড়িয়া 
যাইবার বিপদ-সন্তাবনাকে গগ্রাহ্‌ কারবার মত সাহস ও 
শক্তি, ছুর্দান্ত ঘোড়াকে বশে আনিয়া বাগ মানাইবার 
সামর্থ, এসব তোমারই চাই। নতুৰা ঘোড়া পাওয়াট। 
বা তাহার পিঠে নিডেকে আসান দেখাটা 05 সৌভাগ্য 
ন। হইয়া! তোমার ছুরদৃষ্ট বপয়াই গণিত হইবে। তা 
ছাড়া, অন্ুগ্রহপ্রাণ্তঃ ধার-করা ব। ভাড়ায়! বোড়ার 
চেয়ে নিজের অভ্জিত একটা ঘোড়া যে খুব ভাল, তাথা 
সকলেই বুঝে। 

ইংরেজকে থুব মহান ভব? খুব সদা শয়, খুব স্থায়পরায়ণঃ 
খুব নিঃস্বার্থ ও পরার্থপঃ,খুব ভার শহতৈষা বশিয়। বিশ্বাস 
করিলেও মানুষ হইবার অ'সল চেষ্ট। যা, ত। আমাদ্িগকেই 
করিতে হইবে। কেহ কাহাকেও মানুষ কারয়া দিতে 
পারে না। আব একজন আমার জন্য কিছু করিয়া দিবে, 
এইকপ অভিলাষ ও আশ[ই যে মানুষকে অনান্য করিয়! 


প্রবাসী-- ফাল্গুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাখে। মনের ভাব যাহার এমন, সে, এরূপ ভাব থাকিতে 
কখন মানুষ হইবে না। তোমার ভিতর হইতে যাং 
না হইতেছে, তাহা তোমার নয়; তাহা দ্বাধা তুমি ব 
বা শক্তিমান্‌ কখনই হইতে পার না। যে কৃশ তাহা 
গায়ে তুলা ও কাপড় জড়াইয়। ব সর্বাঙ্গে পুরু করিয 
ছাগমাংসের প্রলেপ দিয় তাহাকে স্থুলকায় কর! যায় না 
যে দুর্বল তাহার হাতে পায়ে মঞ্গবুত ইম্পাতের শিং 
বাধয়া এবং বুকে শিঠে শক্ত ইম্পাতের পাত লাগাইয় 
তাহাকে বলবান কর! যায় না। মান্ুুষট] খাদ্য সংগ্রহ 
গ্রহণ করিয়া নিজের পারপাকশক্তির দ্বারা তাহ নিজে: 
অজীভূত করিলে এবং আনন্দের সহিত অঙ্জচালন। করিছে 
তবে পূর্ণমান্রায় বল পাইতে পারে। নিজের চেষ্টা: 
যাহা হয়, তাহাই খ(ট লাভ, স্থায়ী লাভ, খুটি প্রা্ডি 


স্থায় প্রাপ্তি। 
অতএব, আব্র-কেহ আমাদের জন্ত কিছু কিয় দিবে 


এ বাসনা, এ আশ আমরা যেন পপিত্যাগ করি 
মানুষ মানুষকে টাক দিতে পারে, জমী দিতে পারে 
পদ দিতে পারেঃ উপাধি দিতে পারে, কিন্তু মনুষাত্ দিতে 
পারে না। মন্থুষ্যত্ব ত দুরের কথা, বিদ্যা দ্রিতে পাবে 
না, প্রতিভা দিতে পারে না, কোন প্রকার শক্তিই 
দিতে পারে না। 

জাতীয় উন্নতির সোপানের অনেকগুলি ধাপ। 
প্রথমে বুঝি আমাদের কতদুর ছূর্গতি হইয়াছে) তাহার 
পর বুঝি যে আমাদেরও অন্তশিহিত শক্তি আছে? তাহার 
পর বুঝি যে এই অস্তনৈহিত শক্তির দ্বারা আমাদেরও 
মানুষ হওয়। সম্পূর্ণ সম্ভবপর; তাহার পর বুঝি যে কেহ 
কাহাকেও মানুষ করিয়া দিতে পারে না, মানুষ নিজেই 
নিজের প্রদীপ, নিজেই নিজের যষ্টি, নিজেই নিজের 
অবলম্বনঃ অতএব অপরের অনুগ্রহকামন। মনুষ্যত্লাভের 
প্রধান অন্তরায় ঃ তাহার পর আত্মোন্নতিচেষ্টারপ দৃঢ় ও 
কঠোর তপস্ত।য় প্রবৃত্ত হই। যিনি এই যুক্তিমার্গ দেখাইয়া- 
ছেন। তিনিই লক্ষ্যন্থলেও ঠিক পৌছাইয়া দিবেন। 

পরস্পরের সাহায্য । 

মানুষ হইবার জন্ত যে আয়োজন ও চেষ্টা একাস্ত 

আবহ ক, তাহা। মানুষ হইতে যে চান্। তাহাকেই করিতে 


৫ম সংখ্যা | 


৯০ ৯তোস্তি তাস্িপসিএ 


হয়। কিন্ত অপর মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা পাইলে 
সুবিধা হয়। এরুপ সাহায্য লওয়। ও পাওয়ায় কোন 
ক্ষতি হয় না, কদি ইহ। ভিক্ষার মত অন্ুগ্রহলন্ধ কিছু বলিক্া 
গৃহীত না হয়।* ভিক্ষা বলিয়। যে ভিক্ষা দেয় সে 
আত্মীয়তাবোধ হইতে প্রদত্ত সাহাধ্যদানের মহাফল 
হইত্রে বঞ্চিত হয়) এবং যাহাকে এইভাবে সাহায্য করা হয়, 
তাহার মনুষ্যত্বে আঘ।ত করে। যে ভিক্ষা হণ করে 
তাহার মনুষ্যত্ব সন্কৃচিত ও থাট হইয়া যায়। মানুষকে 
আত্মীয় ভাবিয়। যিনি সাহায্য করেন, তিনি বিশ্বব্যাপী 
শ্লীতির পথে অগ্রসর হন, এবং ধাহাকে সাহাধ্য কর! হয় 
তাহাত্ মনুষ্যত্বে আথাত কর হয় নাঃ বরং অপরের 
হৃদয়ের সাহায্য পাইয়। তাহার মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় এবং 
আনন্দ ও প্রেমে হৃদয় উৎফুল্ল ও বিকশিত হয়। ধিনি 
যত মানুষের সুখ দুঃখ আশ! ও সংগ্রামকে নিঙ্জের 
করিতে পারেন, তিনি নিজে তত উদ্বার ও শক্তিশালী 
হন। কিন্ত অন্যের সঙ্গে প্রাণের টান ও আতম্মীয়তাবোধ 
ব)তিরেকে এই সৌভাগ্য হয় না। 

ধনীর! দরিদ্রের যে সাহ্গাযা করেন, দরিদ্র! তাহা 
নপেক্ষা! ধনীদের অনেক বেশী সহায়ত] করেন। 

মা রোণে সন্তানের সেবা শআম। করিয়া ভাবেন নাযে 
সন্তানের ভারী একট1 উপকার করিলাম, সন্তানও তাবে 
না যে একটা উপকার পাইলাম। এইরূপ আত্মীয়ন্বঞনের 
যে প্রেমের সেবা, তাহাতে অনাশ্বীয় উপকারী ও 
উপকৃতের মধ্যে সঠরাচর যে উচু নীচুর সম্বন্ধ, মুরুবিব ও 
আশ্রিত অনুগৃহীতের স্বদ্ধ' দেখ। যায়, তাহা থাকে না। 
এই আত্মীয়তার ভাব সর্ববিধ লোৌকহিতকর কার্মাকে যে- 
পরিমাণে অনুপ্রাণিত করিবে, সেই-প্রিমাণে এইসব কাজ 
মান্তষের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিবে। একদিকে উপকাণী 
মুরুব্বি এবং অপরদিকে ভিখারী অন্ুগৃহীতে রর দূল বাড়িলে 
জগতের মঙ্গ কোথায়? মানুবগুলাই যদি ছোট হইয়া 
যায়, তাহ! হইলে অন্য ফলাফর গণনায় লাত কি? 





*্* এখানে আমর] শিক্ষা বা অপর কোন কার্ধোর জন্য গবর্ণ- 
মেপ্টের টাকা লওয়ার বিষয় আলোচনা করিতেছি না । তবে এই- 
টুকু সকলকে মনে রাখিতে অনুরোধ করি যে সরকারী |খাজনাধান।র 
টাকা আমাদেরই দেওয়] টাকা। উহ] চাওয়। ভিক্ষা! নয়। উহাতে 
আযাদের ছাবী আছে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-আর্থিক অবস্থা! 


৪৮৩ 

মানুষের আত্ীয়ত্ব। * / 

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে মহ্থুযোরা সকলেই 
পরস্পরের আত্মীয়। ইহুনী, থৃষ্টয়ান ও মুসশমান বিশ্বাস 
করেন থে সব মানুষ এক আদিম দ্পতি হইতে উপর । 
*নুতরাং তাহাদের বিশ্বাস ও আচরুণে সঙ্গতি রাখিতে 
হইলে াহান্রা সকল মানুষের সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার 
করিতে বাধ্য। হিন্দু পৌরাণিক বিখস অনুসারে সব 
মানুষ ব্রহ্মার দেহের তিন্ন ডিন্ন অংশ হইতে উদ্ভৃঠ। দেহের 
সমুদয় অংশ পরস্পর সংপৃক্ত। পায়ের সঙ্গে কি মাথার 
সম্পক নাই? অতএব হিন্দুমতেও সব মানুষের পরস্পর 
সথন্ধ আছে। 'বদাস্তিক যিনি বা কোন দেশীয় অদ্বৈতবাদ 
বা দ্বৈতান্বৈতবাদ যিন মানেন, তিনি ত সব মানুষকে 
একই আত্মার প্রকাশ বলিয়া আত্মীয় জ্ঞ!ন করিবেনই। 
বৈজ্ঞানিক জানেন এক আদিম সব পদার্থ হইতে, শুধু 
সব মানুষ কেন। সমুনায় চেতন পদার্থ উ২পন্ন। সুতরাং 
মানবের আম্মা টৌক্ষানিকের মানিতে কোন বধ 
নাচ। আশ্বীবজ্ঞানে সকণেত হিতসাবনের চেষ্ট। করা 
আমাদের কর্তীয। দেহ ও মন উততযত্র কলাণ সাধিত 
হইলে মানুমেপ প্রন্তত মঙ্গল হয়। এইজজশ কপ্যাণপাধন।্থ 
নংনা বিষয়ে মন'দেওয়া আনগ্তকক? 

আর্থিক অবন্থ।। 

যাহারা অত দু, যাহারা অননাস্ত্ো অভাবে ক্লে 
পায়। যাহার! শ্বীত গ্র্ন বর্ধার অহারধা ভোগ করে, 
তাহাদের পঙ্খে সু সণ থাক। ও জ্ানলাত করা 
ছুঃসাধ্য। 

আমাদের দেশে ব্হুপাখ্যক শোক এক বেলাও 
পেট ভরিয়। খাইতে পায় না, ছিন্ন মদন বদ্রধণ্ডে কোন 
প্রকারে লঞ্জা ক্ষ করে, এবং গৃহহীন ব। প্রায় গৃহহীন 
অবস্থায় কাল্যাপন করে। অতএব ধরিদের অবস্থার 
উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। এইঙ্গন্ কৃষি শিল্প বাণিজ্য 
শিখন, আমীন মিতবায়া ও*সচ্চর্রিক্জ হইতে শধান, 
সব্বপ্রকার শ্রমলাধ্য বৈধ কার্য গৌ:ব অনুভব করিতে 
শিক্ষঘান, প্রভৃতি নানা উপায় অপলন্বন করা আবশ্তক। 

অনাথ'শ্রম 
যে-সকল বালকবাণিকা পিতৃমাতৃহীন নিবাশ্রয় 


৪8৮৪ 


পম্প্পি পিসি সি ৯৩ ৯ পার পাখি ২০৮ ৯২০ ৯২৫ ৬৫ ৯ ৯৩ ৯৮ ১৯০৫১ 


তাহাদের জন্য অনাধাশ্রম স্থাপন করিয়া ও তথায় 
তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহা- 
দিগকে-স্বাবলত্বী হইবার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। 
গরীব ছাত্র 

গরীব ছ্বাত্রদ্দিগকে তাহাদের অন্নবন্ত্র ও বাসস্থানের 
সুবিধা করিয়া দিলে, বা পাঠ্য পুস্তক ধার দিলে তাহাদের 
বিস্তর সাহায্য হয়; আমেরিকায় অনেক গরীব ছাত্র 
নানাপ্রকার কাঞ্জ করিয়া! আপনাদের ব্যয় নির্বাহ করে। 
আমাদের দেশে এখন গৃহশিক্ষকের কাজ ছাড়া তাহার! 
আর কোন কাঙ্জপায়না। আরও নৃতন নৃতন রকদের 
কাজের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ঝড় তাল হয়। 

বিধবাআম 

সহায়হীন ব। গরীব বিধবাদের জন্য আশ্রম ও 
শিক্ষালয় স্থপনপুর্ববক তথায় তাহাদের জন্য সাধারণ শিক্ষণ 
এবং শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা! করিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় 
সমর্থ হইবার স্থুবিধ। দিতে পারিলে তাল হয়। কেহ বা 
তথায় আত্মীয়ের বাড়ী হইতে গিয়া শিখিবেন, কেহ না 
তথায় থাকিয়। শিথিবেন। 

আমাদের দেশের দুঃস্থ তদ্রপরিবারের শিধবার। 
কখন কখন রশাধুনীর কখন বা দাসীর কাজ করেন। তাহ। 
দোষের বিষয় বলিয়া! ধিবেচিত হয় নাঃ এবং দোধের 
নহেও। যদি এই বিধবার] গেখাপড়া শিখিষা শিক্ষযিত্রীর 
কাজ করেন বা কোন প্রকার শিল্প শিখিয় শিল্পদ্রব্য 
রন করেন, তাহা হইলে আয় বেখা হয়, এবং শিক্ষযিত্রী 
প্রস্থৃতির অভাবও এর হয়। বিধবাদের দ্বারা এইরূপ 
আরও অনেক কা্গ হইতে পারে। 

বাঙ্গালা দেশে কেবল হিন্দুসমাজে ৫ বৎসর ও 
তন্নিয়বয়স্ক ৯৬২, ৫ হইতে ১৭ বয়সের ৮৬৮১, ১ হইতে ১৫ 
বয়সের ৩২০৭৫, ১৫ হইতে ২* ধয়সের ৯৫৩৬৩, ২০ 
হইতে ২৫ বয়সের ১৪৪৩২৯ এবং ২৫ হইতে ৩০ বয়সের 
২১৫৬৭৪ গুন বিধবা আছে। বঙ্গে ৩* ও তগ্িয় বয়সের 


হিন্নু বিধবার মোট সংখ্য। ৪৯৭০৮৪ অর্থাৎ প্রায় পাচ লক্ষ। 


স্বাস্থ্য 
১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গাল! দেশে হাজারকরা ২৯.৩৮ 


জনেরু মৃত্যু হইয়াছিল । ভারতবর্ষেরই মান্দ্রাজ প্রদেশে 


প্রবাসী_ফাল্কন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৫ ৯৫ পাস সি সিরাপ ৯ পাস্টি্িসিপি সা সি উপ সত সিসির সণ ২ 


রর ব্সর বার হার হাঞ্জারকর1 ২১:৪১ ছিল। বোত্বাঃ 


য়ের হার ২৬৬৩, বিহার ও উড়িষ্যার ২৯১৪, আসামে 
২৭৬৬) এবং ব্রত্মের ২৪.৬৫ ছিল। এই-সকল প্রদেশে 
তুলনায় বুঝা যাইতেছে যে বাঙ্গাল দেশের স্বাস্থ্যের অনে 
উন্নতি হইতে পারে । বঙ্গের স্বাস্থা মান্দ্র।জের সমান হইত 
হ।ঙ্জারে৮ জন লোক অর্থাৎ মোট ৩৬২,৬৩২ জন লোক 
বৎসরে কম মরে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়। বৎসরে সা 
তিন লক্ষেরও অধিক লোকের প্রাণরক্ষা কর! সামা 
কাধ্য নহে। ব্রিটিশ সাআাজ্যের মধ্যে বার্ষিক মৃত্যুর হা 
অষ্রেলেশিয়ায় হাজারকরা দশ এবং কানাডাতেও ১ 
নিউজীল্যাণ্ডে ৯.২। অষ্ট্রেলেশিয়ার বহু স্থানের শীতাত 
ও বৃষ্টি ভারতের মত, বঙ্গের মত। সুতরাং বঙ্গের মৃতু] 
হার কমাইয়1১০ কর] মানুষের সাধ্যাতীত নহে। তা: 
হইলে বঙ্গে বৎসরে হাজারে ১৯ জন অর্থাৎ মোট ৮৬ 
২৫১, অর্থাৎ প্রায় নয় লক্ষ জনের প্র।ণ€র্গ হয়। ইংলগ্ডে 
বার্ষিক মৃত্যুর হার হাজারে ১৩। বঙ্গের স্বাস্থ্য উহা 
মত বহুজনাকীর্ণ দেশের সঞ্জান হইলেও বংসরে ৭,২৫১২৬ 
জনের গ্রাণরক্ষা হয়। 

আর্ধিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়া অন্নবস্ত্র ' 
বাসস্থানের উন্নতি করিতে পারিলে, এবং সাধারণ শি 
ও স্বাস্থারক্ষার নিয়ম শিক্ষা, রোগের সময় শুআষ।' 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত, পানীয় জল ও নর্দমার বন্দোবং 
গ্রাম নগর পরিক্ষা বরাখিবার ব্যবস্থা, প্রভৃতির ব্যবহ 
হইলে উল্লিথিতরূপ সুফল পাওয়া যাইতে পারে। 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে ১৩,৩১,৮৬৮ জনের মৃত্য হয়) 
তন্মধ্যে জরে ৯৬৫৫৪৬) প্লেগে ৯৮৪, বসন্তে ৯০৬২, ওল' 
উঠায় 3৮৮৯৮, উদ্দরাময় ও রক্তামাশয়ে ৩৩১৯৫) শ্বাঃ 
যন্ত্রের গীড়ায় ১২০৬০, আঘাতে ১৭,৪২১ এবং অন্তা' 
কারণে ২১৪ ৬৯৯ জন মানুষ মার] গড়ে। এই সমুদ্র 
মৃত্যু অনিবাধ্য নহে; অধিকাংশই নিবার্্য। পাশ্চাত 
নানা দেশেও পৃর্ধে প্লেগ, ম্যালেরিয়৷ প্রভৃতিতে লক্ষ ল' 
লোক মরিত। এখন প্রেগের মড়ক তো! তথায় হয়ই ন 


* চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে এখনও জন্ামৃত্যু রেজিষ্টগীর প্রৎ 
প্রবর্তিত না হওয়ায় উহা বাদ দি] গণনা কর! হুইয়াছে। 


৫ম সংখ্যা এ. 


ম্যানেরিরাও পরায় বিরুরিত হইয়াছে। 
হইয়াছে, বঙ্গে ও তাহা হইতে পারে। 

১৯১৩ থুষ্টাব্ে বঙ্গে শিশুদের মৃত্যুর হার হাজারে 
২:৯৫ হইয়াছিল। অর্থাৎ বতগুলি শিশু জন্মে, তাহার 
প্রত্যেক ৫টির মধ্যে একটিরও বেশী মারা পড়ে। 
অষ্্রেলেশিয়ায় ১৯০৪ থুষ্টান্দে শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা 
৭০ ছিলা। এখন সম্ভবত আরও কম হইয়াছে। সুতরাং 
আমাদের দেশে এ্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশুর মৃত্যু নিবাধ্্য। 
বাগামাতৃত্ব নিবারণ, অন্থঃসত্বা মবস্থায় স্বাপ্থ্যরক্ষ।র উপায় 
শিক্ষাদান, সন্থানপালনবিধি শিক্ষাদান, স্থতিকাগৃহের 
উন্নতিসাধন, ধাত্রীদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিখান, ভাল দুধ 
(য[গান, দেশের আর্থিক অবস্থার ও সাধারণ স্বাস্থ্যের 
উন্নতিসাধন, প্রভৃতি উপায়ে সহঅ সহজ শিশুর প্রাণ রক্ষা 
করা যাইতে পারে। 

১৯১১ খুষ্টাবের সেন্সস্‌ অনুসারে বঙ্গে ১৯৯৭৮ পাগল 
ব। উন্মাদগ্রস্ত, ৩২১২৫ ক।লা-বোবা, ৩২২৪৭ অন্ধ এবং 
১৭৪৮? কুষ্ঠরোগী আছে। এতছিন্ন হুশ্চিকিৎ্স্য-রোগগ্রস্ত 
চিররুগ্র অনেক আছে। ইহাদের কষ্টের অনেক লাঘব 
করা যাইতে পারে। এবং অণেককে জীবিকাউপাঞ্জণক্ষম 
করা যাইতে পারে। পুর্বে পাগলদিগকে ভূতগ্রস্ত মণে 
করা হইত, কোথাও ক্কোথাও এখনও হয়। কিন্তু এখন 
বিজ্ঞনধিৎ চিকিৎসকেরা মনে করেন যে সগ্রেম ব্যবহার 
ও স্ুচিকিৎসায় অনেকে আরোগ্যলাত করিতে পাবে। 
তদ্ধশ ব্যবস্থা থ|ক। উচিত। কাণা-বোবা ও অন্ধে্া 
যে লেখা পড়া এবং অর্থকর শিল্প শিখিতে পারে, তাহা 
এই কলিকাতাতেই এ্রমাণিত হইরাছে। তাহাদের জন্ 
আরও শিক্ষালয় স্থাপিত হওয়া উচিত । আরও কুষ্ঠাশ্রম 
এবং চিররুপ্ন আতুরদের জন্য আশ্রমের প্রয়োজন আছে। 


অন্তত যাহ! 


শিক্ষা 


বৃটিশ ভারতীয় সায্রাজ্যে ব্রণদেশে হাজারে ২২২ জ্রন 
লিখিতে পড়িতে পারে । খাস ভারতবর্ষে কোচিনপাজ্যে 
হাজারকরা ১৫১ জন লিখিতে পড়িতে পারে। বঙ্গে 
লিখনপঠনক্ষম লে!ক হাজারে মাত্র ৭গজন। অতএব 
কেবল ভারত-সায্রাজ্যেরই তুলনায় দেখা যাইতেছে যে 


বিবিধ প্রসঙ্গ শিক্ষা 


এ ১০৫ ৬ স্পা সত 


বৎসরের মধ্যে জাপানও প্রা এইরূপ 


হর 


৯৮৯৫ ১০ ৯৩ ১৫ ৮০৯৫ পা এ ৯ পাসিপসসির্পাছি 


বে এখনও শিক্ষা বিগ্ারের যথেষ্ট স্থান আছে। পাশ্চাত্য 
অনেক দেশে, যে-সকল শিশুর এখনও পেিপড়া শিখি- 
বার বয়স হয় নাই, তাহাদিগকে খাদ দিলে, প্রত্যেক 
পুরুষ ও নারী লিখিতে পড়িতে পারে। প্রার পুশ 
উন্নত অবস্থায় 
পৌছিয়াছে। হাজার স্বীলোৌকের মধে) বঙ্গে ১১) শোপ্াইয়ে 
১৪, ব্রন্মে ৬১, মান্দ্রাজে ১৩, বড়োন্ধায় ২১ কোচিনে 
৬১) মহীশুরে ৩ এবং ত্রিবাছুড়ে ৫* জন লিখিতে পড়িতে 
পারে। সুতরাং আ্ীশিক্ষায় বদ খুব পশ্চান্ন্তী। এ 
বিষয়ে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োঙ্জন। সন্তানেঞা মায়ের 
কাছেই মানুষ হয়। সুতরাং সন্তানদের শিক্ষার জন্য 
পুরুষদের শিক্ষার চেয়েও যে জ্রীলোকদের শিক্ষা বেশা 
দরকার) ইহ! বেশী চিন্তা ন! করিয়াও বুঝা থায়। 

গ্রাত্যেক হাজারে বর্রের সাঁওতাল ৪, বাউরী ১০, 
মুচি ১২, হাড়ি ১৪, বাগদী ১৯, মালো ২৮ জালিয়] 
কৈবত্ত 98, জোণা ৪৪, নমঃশুদ্র ৪৯, রাজবংশী ৫১, 
ধোবা। ৫৫, গোয়ালা ৭৭) সুতরধর ৮৬ এবং চাণী টকবর্ত 
১০৮ জন লিখিতে পড়িতে পারে। এই.সকল জাতির 
মধ্যে শিক্ষা বিশ্ারের জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। 
ইহাদের মোট লোকসংখ্যা ব্র/ঙ্ষণ বৈগ্ কারস্থ প্রস্থতি 
জাতির মোট পোকসংখ)া অপেনন। আনেক বেশী। 
বঙ্গে কায়স্থ বৈগ্ধ ও ব্রা্গনের মোট সংখ্য। ২৪,১৩,১৫৪ | 
কিন্তু কেবল নমঃশুপ্রের সংখ্যাই ১৯১১৮,৭২৮ এবং রাজ- 
বংশীর সংখ্যা বঙ্গের ৪১৬৩,০৫,৬৪২ 
আধবাসীর মধ্যে ২,৪২১5৭,২২৮ জন মুসণমান। মুসল- 
মানধের মধ্যে হাঞজারকরা ৪১ জন পিখনপঠনক্ষম | অতএব 
মুনলমানদ্দের শিক্ষার জন্তও বিশেব চেষ্ঠা আবস্তক। 

সর্বসাধারণের মধো জ।নের আলোক বিকীর্ণ 
করিবার জন্ত সহজ ভাবায় লিখিত স্ুণত নানা তৌগ্ো- 
শিক, এ্রতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়া 
প্রচার করিতে হইবে তিন ম)াজিক লগ্ন প্রন্থৃতির 
সাহায্যে বক্তৃত, পধ্যটক শিক্ষক, বিনাব্যয়ে পড়িবার 
সুবিধার জন্ত একস্থানে স্থায়ী ও জঙ্গম (50861970907) 
0:4৮০111 ) লাইব্রেরী,*্ভাল গান, কথকতা, প্রভৃতির 
বন্দোবস্ত কর] প্রয়োঞ্জন। ষ্ঠ 


$৮১০৮১৭৯০ | 


৪৮৬ 


৯৮৯৫-১৫-৮১ পিপি ২৫৭ পাস্তা ৫৯৫৯৫৯৫৫৯৯৮ 


চরিত্র সংশোধন টু 


পতিতা নারী, দুশ্চরিক্র নেশ[খোর মানুষ। কয়েদী ও 
কয়েদখালাসী লোক, প্রভৃতির সুশিক্ষাদি দ্বারা চরিত্র 
সংশ্ধনের ব্যবস্থা কর] আবশ্তক। 


আধ্যাত্মিক কল্যাণ 


এমন অনেকে ন্বাছেন, ধাহাদের অবস্থা! সচ্ছল, ধাহার। 
সুস্থ ও শিক্ষিত, এমন কি যাহার] সচ্চরিক্র১ অথচ 
যাহাদের আধ্যাত্মিকঞ্জীবনের গভীরতা ও ধর্মমবিশ্বাসের 
দ়তা নাই। তাহারা মাত্বার ক্ষুধা ও তৃপ্তি, অশান্তি ও 
শাণ্তি, বিষাদ ও আনন্দ, ক্ষীণত1 ও সবলত। ভাল করিয়া 
অন্থতব করেন না। এরূপ ধাহাদের অবস্থা তাহার। 
মানবজীবনের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন বলা 
যায় ন।। মানুষের পূর্ণ কণ্যাণের জন্ত তাহার আত্ম! 
উদ্বদ্ধ এবং জ্ঞানভক্তিকর্খের দ্বারা পরমাত্বার সহিত 
যোগসাধনপরান্নণ হওয়া আবশ্বাক। লোকহিতসাধকের 
এীঁবধয়েও দৃষ্টি থাকিবে। 


সেবার ক্ষেত্র 


যে-সকস হিতসাধক্ক বঙ্গীয় জনসমান্গের সব্বাঙ্গীন 
কল্যাণ করিতে চান, তাহাদের স্মারকম্বর্ূপ এই সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ুটি শিখিত হইল। তাহারা প্রথম হইতেই সমুদয় 
বাবু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। অতিজ্ঞত! 
ও স্টুমথ্য ব্ব্ধর সহিত তাহাদের কার্যযক্ষেত্রও বিস্তৃতি 
লাত করিবে। সেবার ক্ষেত্র যে সুবিস্তৃত, তজ্জন্ত যে সহ 
সহস্র প্রেমিক, সংঅ্ সহস্র দাতা, সঠ্আ সহ সেবার্রত 
কন্মীর প্রয়োজন, তাহ দেশবাদী উপলব্ধি করিতে 
পারিলে গরম মগলের কারণ হইবে। 


বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার হুস 


গতমাসের প্রবাপীতে দেখাইয়াছি যে ১৯১৩-১৪ 
খ্া্টাবধে বঙের পাঠশালাদকলে ১৭৭১৬ জন ছাত্র কমিয়।- 
ছিল; পাঠশালাও কয়েক্শত কমিয়হিল। ১৯১২-১৩ 
খৃষ্টান্সে ১১৬৯০ জন ছাত্র এনং ৫১৩ টি পাঠখাল। কমিয়া- 
ছিল। সুতরাং বঙ্গে প্রাথমিকর্ণশক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া দুরে 
থাক্‌. কমিয়াই চলিতেছে। যে-সকল প্রদেশ শিক্ষায় 


প্রবাসী-_ফাল্কুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পশ্চাৎপদ বলিয়া! পরিগণিত, তথায় কি হইতেছে দেখ 
যাকৃ। ১৯১৩-১৪ থৃষ্টাব্বের কথাই বলিব। 

পঞ্জাবে বালকদের জন্য পাঠশালা ৪৯৯ টি এং 
বালিকাদের জন্ঠ পাঠশাল! ৪৮ টি বাড়িয়াছে। পাঠশ।ল! 
সকলে মোট বিদ্যার্থী বাড়িয়াছে ২৭,৬৪৭) তাহার মত 
বালক ২২৮৯২ এবং বালিকা ৪৭৫৫1 পঙ্গাবে শুধু ৫ 
ছাত্রছাত্রী ও পাঠশাল। বাড়িয়াছে তাহ! নয়; তথাকা 
ছোটলাট বলিতেছেন, “5৬107 0015 1810 817 565৪1 
17 21051705 1)010)001651 98021751011 15 0002 
5১০1159০601 69 1106100 2 ০0100110000 51112 0 
২2105198691 07010110১"১  দসাতিশয় সস্তে!ষে 
বিষয় এই যে সংখ্যায় এইরূপ ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে সত 
বিদ্যালয়গুপিতে শিক্ষার উৎকর্ষসাধনের চেষ্টাও আরবরা 
চলিতেছে ।” দ্বুতরাং বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যাব? 
এবং শিক্ষার উৎকর্ষসাধনের মধ্যে গাশ্চাতাদেশে যেম 
কোন বিরোধ নাই, ভারতবর্ষেও তেমনি কোন বিরো 
নাই। 

আগ্রা-অযোধ্য। সম্মিলিত প্রদেশে বাঁলকদেের পাঠ 
শাল পূর্ব বৎসরের ১,১৫১ হইতে বাড়িয়! ১০১৪৩ 
হইয়াছে । ছাত্রসংখ্য। পূর্ব বৎসরের ৫৪1৩৫৪ হইতে 
বাড়িয়া ৫৬৬০৩৩ হইয়!ছে। শিক্ষার্ন উৎকর্ষপাধন, পাঠ 
শালার গৃহগুলির উৎকর্ষপাধন, প্রভৃতি বিষয়েও মন দেওয় 
হইয়াছে। বালিকাদের পাঠশালা পুর্ব বৎসরের ১০. 
হইতে বাড়িয়া ১০৬২ হইমাছে। ছাত্রীসংপ্যাও ২১৬ 
বাড়িয়াছে। শিক্ষা ও শিক্ষা গুহের উন্নতিসাধনের চেষ্টা, 
হইয়াছ। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শিক্ষায় অনুন্নত 
সেখানেও পাঠশালার সংখ্য। পূর্ব বৎসরের ৩৩৫ হইতে 
বাড়িয়া ৪৪* হইয়াছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ১৬৮৯ 
হইতে বাড়িয়া ২২০৩১ হইয়াছে । পাঠশালাগুপিতে যের' 
শিক্ষা! দেওয়া হয় তৎসম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে লেখ 
হইয়াছে, [110 01781506901 009 ০২ 0০০৩ 1 
070. 501১9919105 12211550 17019:95517810 
“বিদ্যালয়গুলিতে যেপ্রকারের কার্গ হয়, তাহাতে বিশে 
উন্নতি দেখা যাইতেছে ।” অতএব এই প্রদেশেও পাঠশ।ল 


৫ম সংখ্যা ] 


ও ছাত্রাছাত্রীর সংখ্য। ব্বদ্ধি এবং শিক্ষার উতকর্ষসাধন 
উভয়ই হইয়াছে। 

মধ্যপ্রদেশসমূহ ও বেরারে বালকদের পাঠশাগা- 
সকলে ২৬৪-৫ জন ছাত্র বাড়িয়াছে। ,২৫৯টি নৃতন 
পাঠশাল। খোলা হইয়াছে। বাপিকাদের পাঠশালাতেও 
৮৫৬ জন ছাত্রী বাড়িয়াছে। 

গ্রত্যেক হাঙ্জারজন মানুষের মধ্যে বঙ্গে 4৭, মধ্য- 
প্রদেশসমূহ ও বেরারে ৩৩, উত্তব্পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
৩, পঞ্জবে ৩৭, এবং আগ্রা-অযোধ্য। প্রদেশে ৩৪ জন 
লিখিতে পড়িতে পারে। সুতরাং দেখ! যাইতেছে বাংল 
দেশের লোক উল্লিধিত চারিটি প্রদেশের লোকদের 
চেয়ে লেখাপড়। কম ভালবাসে না, ব€ং অনেক বেশীই 
ভালবাসে । অতএব বঙ্গে প্রাথমিক শিঙ্গার হাসের 
কারণ লেখাপড়ার অনার নহে। কিন্তু সরকারী পক্ষের 
কেহ এই তর্কও করিতে পারেন যে এসব প্রদেশে লেখা- 
পড়ার প্রচলন কম থাক হেতু, তথাকার প্রজাবর্গ ও 
গবর্ণমেন্ট শিক্ষায় অধিক মন দেওয়ায় পাঠশল। এবং 
ছাত্রছাত্রী বাড়িতেছে। বেশ কথা। কিন্তু তাহাতে এঁ- 
সব প্রদেশে বঙ্গ অপেক্ষা দ্রতবেগে পাঠশালা ও 
ছাত্রছাত্রী বাড়িতে পারে; সে কারণে বাংলাদেশের 
পাঠশালা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ] ক্রমাগত কমিয়া যাইতে 
তপারেনা। 

আরও একটা তথ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ,করুন। 
ব্রহ্মদেশে হাজারে ২২২ জন লিখিতে পড়িতে পারে; 
বাংল। দেশে পারে ৭৭ জন, অর্থাৎ লিখনপঠনক্ষম লোকের 
হার ব্রহ্দে বাংলার তিন গুণ। অতএব বঙ্গদেশে শিক্ষ।- 
বিস্তার আগে বেশী হইয়া থাকাতেই যদি এখন পাঠশ।ল। 
ও ছাত্র-ছাত্রী কমিয়। যাওয়| স্বাভাবিক হয়; তাহ! হইলে 
ব্রন্মে পাঠশাল। ও ছাত্রছাত্রীর হ।স বঙ্গের তিন গুণ বেগে 
হওয়1 চাঁই। কিন্তু বাস্তবিক কি ঘটিয়াছে? তথান্ন 
পাঠশ/ল! বাড়িয়াছে ৩২৪টি, এবং ছাত্রছাত্রী বাড়িয়াছে 
২৯৩৮০ জন্‌। 

বাংল! দেশটাও স্থষ্টিছাড়া নয়, বাংলাদেশের লোকও 
স্ষ্টছাড় নয়। অন্ত নান! রকমের নান! প্রদেশে শিক্ষা 
ঘাড়িতেছে? এখানে বাড়া দুরে থাক্‌, কমিতেছে কেন? 


০৯০ 





বিবিধ প্রসঙ্গ--বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার হাস 


4৯ পসিকাস্টিপাসিপাসি পা্পান্মিপিস্পিসিপাস্পাসিপাস্পাসিপাস্পাস্পাস্পিস্িপা ৯ স্াসিপাসিপাস্িপাসিপাস্পিসিপাসিি স্পিনার সিসি রসি ১ পাই পাপা পাস্পান্িসিলাস্সিপাসি পাটি পাসিাসিপাছি ০ 


৪৮৭ 
১৯১৩ থৃষ্টাবের ২১ শে কেক্রুাণী তারতগবণ্মেণ্টের 
গু এ. ঙ 
শিক্ষাসঘন্ধীয় যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাঙ্থীতে লেখা 
আছে £- 


1015 1000055176. 0100 1)0738 ০ 017৩ 00৮01771776) 01 
11)012 00 560 17) 11)0 1001 01510101017 501700 9,0৩০ 
&117)719 09012110 50001520600 10 11) 100,900 ৬1110 
91620) 85150 091 09055 7110 00 0991)10 000 4.25 10011110105 
06001)1]5 10 1 0৮ 10061৮0 11511000010) 11) 0001৩ 

*এখন ভারতবর্ষে এক লক্ষ পাঠণালায় সাড়ে বিয়াপ্লিণ লক্ষ দ্বাঞ্জ 
পড়ে। ভারতগবর্ণমেপ্ট দূর ধিষাতে আরও ৯১,** পাঠশালা 
খুলিয়া ছাত্রসংখ্য। দ্বিউণ কারবার ইচ্ছ। ও শাণা করেন।” 


বাংলাদেশ ভারতবর্ষেরহই মধ্যে। এখানে বৃদ্ধির 
পরিবর্তে হাস হইতেছে কেন? 

ভারতগবর্ণমেন্টের পূর্বেবান্ত মন্তব্যের অষ্টম প্যারা" 
গ্রাফে আছে ই 

€৮11)0 50690) 7015001 96 070 51777077806 0151178 
17511011905 91790110906 00510১07)0009070765508 
07010 0100000৮৮06) 0005 000৮10)5170001075 07007701130 
৫000101)0 ৮101)000 7 001161-170007)00 20৭ 00011670010 
60701707016 5100 রে 

অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষালয়গুশির সংখ্যা বাড়াইবার 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে ১৯১২ সালের ৬ই 
জান্তয়াপী বণিয়াছিলেন, “মাযার ইচ্ছা এই যে জ্ঞান- 
বিস্তার দ্বারা যেন আমার ভারতীয় প্রঙ্জাদের গৃহ উজ্জ্বল 
এবং পরিশ্রম আনন্দপূর্ণ হয়।” কিন্তু বাঙ্গালীরা তাহার 
প্র্ধা' হইলেও তাহাদের অনেকের গৃহ অজ্ঞানতার 
অন্ধক!রে নিমজ্জিত এবং পরিশ্রম বিষাদপুর্ণ হইতেছে। 
ইহার প্রতিকার হওয়া বাঞ্নীয়। 

বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের উচ্চতমপদস্থ কর্দচারীদের 
দাবী অগ্রাহ করিয়া হর্ণেল সাহেবকে ডিরেক্টর নিষুক 
করা হয়। ওজুহাত এই ছিল যে তাহার বিশেষ যোগ্যতা 
আছে, এবং বগের শিক্ষাসমস্তা এত কঠিন যে তজ্জগ্ঠ 
বিশেষ অভিজ্ঞ লোক দরকার। প্রাথমিক শিক্ষার হাস 
তারা কি হর্ণেল সাহেবের এই যোগ্যতা সপ্রমাণ 
হইতেছে? 


বর্ধম।নবিভাগে শিক্ষাবিষয়ক গুজব 


_ এইরূপ একটি গুজব শুনিতেছি যে বর্দমানবিভাগের 
বিদ্যলয়সমুহের ইন্স্পে্র তাহার অধস্তন কণ্দচারীদিগকে 
আদেশ করিয়াছেন যে তাহা! যেন আর নূতন বিদ্যালয় 
স্থাপনে সম্মতি বা অনুমতি নাদেন। ইহাও শুনিতেছ্ছি 
যে পুর্বে পূর্বে যেমন হইত এখনও তেমনি অনেক 
বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতেছে? কিন্ত আগে যেমন নুতন 
নৃতন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইত, 
এখন্টএই আদেশের ফলে তাহা হইতে না পাওয়ায় 
মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিষয়াই যাইতেছে । এই 
গজবটির কোন তিত্তি আছে কি না, বগিতে পারি ন|। 
কারণ, এক্প কোন খবর কোন সরকারী বা অপর কাগঞ্জ- 
পত্রে দেখ নাই, কিম্বা 'শক্ষাবিতাগের ছোট বা বড় 
কোন কর্মচারীর শিকটও শুনি নাই। তথাপি সমগ্র 
বঙ্গদেশে প্রাথমিক পাঠশালা ও ছাত্র কমিয় যাওয়ায়, 
খব€ট। সন্দেহজনক মনে*হইতেছে। এ বিষয়ে অন্ধু- 
সন্ধান হওয়] দ্ররকার। সম্রাট পঞ্চম জর্জের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে ও ভারতগবর্ণমেন্টের মণ্ডব্যের প্রতিকুলে কোন 
কন্মচারী এপ আদেশ দিয়াছের কি না, তাহ। সর্কা- 
সাধারণের জানিবার অধিকার আছে। 


প্রবাসী-_ ফাল্গুন, ১৩২১ 


1 ১শ ভাগ, য় খণ্ড 


৬০৯৮৯ ০৯ ৮১৫ 


বিলাতে রঙের কারখানায় সরকারা সাহায্য 


জার্মেনী পৃথিবীর মধ্যে সবদেশের চেয়ে বেশী 
প্রস্তুত করিত। যুদ্ধে সেপান হইতে রঙের আমদা 
বন্ধ হওয়ায় বিপাতে একট! খুব বড় রঙের কাঁরখা 
খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। রর়টার সম্প্রতি তারে খব 
পাঠাইয়াছেন যে ইহার মূলধন তিন কোটি টাক! হইবে 
গবর্মেণ্ট ইহার মধ্যে দেড় কোটি টাকাধার দিবেন 
কারখান। তজ্জন্ত শতকরা বাণিক চারি টাকা হারে শু 
দিবেন, মূলধন পঁচিশ বৎসরে শোধ দিতে হইবে। ই 
ছাড়া গব্ণমেন্ট এই কারথানাসংস্থষ্ট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ 
গারের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত সাহাধ্য দান করি 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহ দান, খণনহে। এ 
পরীক্ষাগারে রং প্রস্তুত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান ' 
প্রক্রিয় “ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিক্রিপ্নার চেষ্টা হইতে 
থাকিবে। 

বিলাত অপেক্ষ। ভারতবর্ষ খুব দরিদ্র এবং শিট 
খুব পশ্চাদ্বতঁ। এখানকার গণণমেন্ট শিল্পের উন্নতির জং 
কত কোটি বা কত লক্ষ টাকা দিবেন? 


পুর্ধ্ববঙ্গে ছুঙিক্ষ 


পূর্ববঙ্গে বহুসংখ্যক গ্রামে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিৎ 
হইয়াছে। লোকের মন গ্রাধানতঃ যুদ্ধের সংবাদের 
জন্ঠই উৎস্থুক থাকায় এবং তদ্রনুসারে সংবাদপত্রে বেশীর- 
ভাগ বুদ্ধের সংবাদ থাকায়, গরীবের ক্রম্দন সহ্য 
দেশবাসী শুনিতে পাইতেছেন না। লোকদের কিরূপ 
কষ্ট হইয়াছে, তাহার, নমুনাস্বরূপ চাদপুর সন্মিপনীর 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র দে মহাশয় যে-সকল চিঠি 
আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ 
ছাঁপিতেছি। হানারচর হইতে শ্রীযুক্ত আবছুর রহমান 
মিঞ| লিখিয়াছেন,_ 

“আপনার চিঠি পাইয়া আমি স্বয্নং আমাদের নিজ 
গ্রাম ও পার্খববস্তী গ্রামসযূহে গিয়। লোকের অবস্থা সম্বন্ধে 
যতদুর বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে 
আপনাকে লিখিতেছি। 


“চাউলের দর বর্তমান সময় ৫।০--৬॥* টাকা । 


৫ম সংখ্যা ] 


পা্টির্পাসি-পাসি 2৯ পাখি ত ৯ পাছত এসি পাই টিপি 2৯ তি 


বিগত বদর এই সময় ২ টাকা ছি [ পাটের 
দ্র পুর্ববৎসর এই সময় ৭২২ _-১২২ পর্য্যন্ত ছিল; বর্তমান 
সময় ৫ টাকার বেশী দর নাই। কিন্ত ইতিপুর্ব্বে ১1৯ 
কি২. টাকা ছিল। কৃষকগণ পেটেরক্কায়ে এই সস্তা 
দামেই পাট বিক্রী করিয়া ফেপিয়াছে। সম্প্রতি দর 
সাম্মুন্তরূপ বৃদ্ধি পায়াছে বটে; কিন্ধ গরীবের থরে 
এখন আর পাট নাই। কাঙ্জেই তাহাদের এখন দুর্দশা 
একশেষ উপস্থিত হইয়াছে । 

“গ্রামের ধনীলোক ছাড়া অন্যান্ত পায় সকলেই 
অব্লাতাবে কষ্ট পাইতেছে। কেহ কেহ দুই দিনেও এক 
বে? থাইতে পাইতেছে না। বাজাপ্তী গ্রামের কোনও 
এক কায়স্থ পরিবার মহাজনী ব্যবসার দ্বারা প্রতিপাপিত 
হইত। কিন্তু এবার সদ অথবা মূলধন কিছুই আদায় 
ন। হওয়ায় সেই পরিবার ছুর্দশারু চরম সীমায় স্টপনীত 
হইয়াছে। * 

“পেটের অসুখ, আমাশয়, জর, কলের! প্রস্ৃতি রোগ 
পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর খুববেশী দেখা যায়। 
অর্থাতাবে রীতিমত ওষদ পথ্য ন! পাইয়া অনেকে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইতেছে। 

“বস্তাভাবে অনেক দরিদ্রলোক শীতে কষ্ট পাই- 
তেছে। আজ ৪৫ দিন হইল আমি হানারচব গ্রামের 
জ্রীজাকর আলি নামীয় আমাদের এক গ্রজার বাড়ীতে 
থাজানা আদায় করিতে গিয়! যে দৃশ্ঠ দেখিলাম, তাহা 
বড়ই মর্ধন্থদ। সে তাহার পুঞ্রকন্তাগণসহ আগুন 
পোহাইতেছে”-সকলেরই পরিধানে জীর্স্ত্ের কষদ্র ক্ষুদ্র 
টুক্রা। আমাকে দেখিবামাত। তাহারা ঘরের মধ্যে 
গিয়া লুকাইয়া রহিল। আমি জাফরকে ডাকিলে সে 
বলিল-_'পরনে কাপড় নাই, আপনার সম্মুখে মাসিতে 
লজ্জা বোধ হইতেছে ।” তৎপর খাজানার টাকা চাহিলে 
সে কাদিয়! বলিল,_“ণাকার অভাবে কাপড় কিনিতে 
না পারিয়া শীতে কষ্ট পাইতেছি, আঙ্জ ছুই দিন অনাহারে 
আছি; মারিয়া ফেলিলেও এখন খাজনা দ্দিতে পারিব 
দা।” আমি টাকার জন্ত আর পীড়াপীড়ি করা দুরে থাকুক, 
বরং কিছু সাহায্য করিব বলিয়৷ চলিয়। আপিলাম। 

"এই প্রকার অনেক লোক আছে। শ্রীপাচকড়ি 


বিবিধ এস পর্্ববঙ্গ ছি 


8৮৯ 


গুজি নামীয় আর একজন দরিদ্র সর বাড়ীতে 
গত কল্য গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া সে তাহার স্ত্রী 
ও ছেলেমেয়েগণকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমার নিকট 
কাদিয়া বলিল,_«শীতে ও ক্ষুধায় আর জীবন বাচে,না। 
*খোদাতাল্প। যদ্দি জীবনট? লইয়া যাইতেন, তবুও ভাল 
হইত।” 

“বাজাপ্তী স্থত্রধরের বাড়ীতে গ্রার় লোকই অনাহারে 
থাকিতেছে। 

“স্কুলের বেতন দিতে ন| পারিয়া অনেক ছার স্কুল 
পরিত্যাগ করিয়াছে । আমাদেন গ্রামের স্কুলটি ছাক্র- 
বেতনের উপরই নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ব্রীতিমত 
ছাত্রবেতন আদায় না হওয়ায় শিক্ষকদেরও বড় অসুবিধা 
হইতেছে। হানারচর মধা-ইংরেজীস্ুলের ছাত্র অনাথ 
ধর, ললিত দত্ত, শণা দাস, জাফর আলি, আলিমদ্িন, 
উপেন্দ্র মজুমদার, শরৎ সেন, ইমামন্দিন: রোশন আলি 
গ্রন্থি অনেকে পুগ্তকাদি ক্রয় করিতে ও ধেতন দিতে 
অক্ষম হইয়া] পড়িতে পারিতেছে ন[। 

“অরক্লি্ট লে।কদিগকে গ্রামের লোকের সাহাধ্য 
করিবার ক্ষমত1 নাই। যে দুই একজনের আছে, তাহারাও 
ভবিষ্যতের চিন্তান্ আকুল। গবর্ণমেপ্টও এসঘন্জে কোন 
প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই । 

“প্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরি খুব হইতেছে । সাছুল্লাপুর- 
নিবাসী জনৈক যুসলমান বাগানে সুপারি চুরি করিয়া- 
ছিল। বাগানের ' মালিক তাহাকে ধরিয়। জয়েপ্ট 
ম্যাজিষ্রেটের নিকট লইয়া গেলে, সে চুরি করিয়াছে 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এবং ধলিয়াছে, "আমার কাচ্চ! 
বাচ্চারা আঞ্গ দুইদিন যাবৎ না খাঃয়! আছে; শরীর 
থাটাইয়াও ছু'টা পয়সা পাঃতেছি না; তাহাদের কান 
আমার আর সহ হয় "শা; পেটের জালায় চুরি করিয়াছি) 
জীবনে আর কখনও একাজ করি নাই? হুঙ্ুবের যাহা 
ইচ্ছা করিতে পারেন।” ম্যাজিঙ্ট্রট দয়া করিয়। তাহাকে 
মুক্তি দিয়াছেন।” 

গজ্জরা হইতে শ্রীযুক্ত নন্দকুমার সাহা মহাশয় 
লিখিয়াছেন,_- 

“আপনার চিঠি অন্থ্য।য়ী আমাদের এদিকের আবস্থ। 


৪৯০ প্রবাসী--ফাল্তন, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নিয়ে বিবৃত করিতেছি । স্বদেশবাসীর উপকারার্ আপনি 
যে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্ত আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। 
আপনি গরীব কাঙ্গালের একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে 
পারলে আমরা আপনার নিকট চিরখণে আবদ্ধ থাকিব। 

“আমাদের গঞ্জরা গ্রামটি মত্লবগঞ্জ থানার অন্তর্গত । 
ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চতুপ্পার্ববত্তটী আমুযাকান্দি, 
ডুবগী, সদরদিয়া,' টরকীকান্দা ও রায়েরদিয়া এই 
কয়খানি গ্রামের অবস্থা দিখিতেছি। পাটের বাজারে 
যাহা! হইবার তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। এখানে 
কচিৎ লোকে ধান বোনে । পাটই ইহাদের প্রধান ফসল। 
সুতরাং এখন গ্রামের চৌদ্দমানা লোকেরই অন্নবস্ত্রে 
কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । অনেক লোক অনাহারে 
থাকিতেছে। চুরির সংখ্যাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার 
ভিতর একট! রহস্য আছে। যত চুরি হইতেছে, তাহার 
সকলগুলির এজাহার পড়ে না। ইহান্র কারণ কতকটা 
অর্থাভাব, কতকট অপহারকদের ভবিষ্যৎনির্য্যাতন ভয়, 
এবং কতকট] পুলিশের ভয়। মাছ, তরকারী ও দুধ 
অন্ঠান্ত বৎসরের তুলনায় সন্তা। কারণ লোকের যাহা 
আছে, তাহার সমস্তই নিজে না থাইয়াও বিক্রী করিয়া 
ফেলে । মজুরার দররও সম্তা। কারণ যাহারা কোনও দিন 
মজুরী করে নাই, এমন মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থগণও এবার 
পেটের দায়ে মজুরী করিতেছে। কিন্তু মদ্কুর খাটাইবার 
মত অর্থ অনেকেরই নাই। ধান, চাউল ও অন্যান্য 
থা দ্রব্য অগ্রিধূল্য। 

প্অনক্লি্ঠ লোকদের সংবাদ আমি যতদূর সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি, তাহ।দের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিম্নে দিলাম । [ স্থানাভাবে নামগ্ডলি ছাপাইলাম ন1। 
_প্রবাসী-সম্পাদক ] 

«আর কত নাম করিব? যাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে 
দেখিয়৷ হৃদয়ে বেদন। পাইয়াছি, কেবল তাহাদের নামই 
এস্লে উল্লেখ করিলাম * অনেকে ২৩ দিনে ছু'এক বেলা 
খাইতে পায়; তাহাও আনয়মিত ও বিরুদ্ধ আহার 
বলিয়া অনেকে উদরাময়, জ্বর, আমাশয় ইত্যার্দতে 
আক্রান্ত হয়। পয়সার অভাঞ্কব না চলে পথ্য, না চলে 
চিরিৎস]। 


“গজরা মধ্যইংরাজিস্কুলের ছাত্র দেবেন্দ্র পোদ 
সুরেন্দ্র দে হেরত্ব বীর, গোবিন্দ ভাওয়াল, সেরাজুল 
রাইচরণ নাথ, আবছুল রহিম, হাচন আলি; রজ্জব অ. 
শশী দে, এবং অমুয়াকান্দীনিবাসী চাদপুর হাইস্থু। 
ছাত্র বক্স আলি ও ছেয়দ হোসেন অর্থাতাবে 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 

“অরক্ষিষ্ট লোকর্দিগকে গ্রামের লোকগণ সাহ 
করিতেছে না। কটিং দুই একজনের সাহায্য করি: 
ক্ষমতা আছে; কিন্তু তাহার) কি করিবে? গবর্ণমে 
কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। 

“গ্রামে চুরির সংখ্য| বাড়িয়া গিয়াছে । টরকীকা: 
নিবাসী শ্রীসহর আলির নগদ ১০০২ টাকা, গজরানিব 
ইকখল সাহার ১০২ টাক্কা ও গজরার পোষ্টম 
শ্রীপূ্চন্্র মালীর ৪ খানা বারানসী শাড়ী, একথ 
সোনার বাঞ্ু ও নগদ ১০২ টাক! চুরি যায়। পু 
তদস্তে কোনই ফল হয় নাই। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র] 
অনেক হইতেছে। এখানে বিষপ্রয়োগে গো-হ' 
চলিতেছে । শক্রতা করিয়! নয়, গোহত্য1 করতঃ উং 
চাঁষড়া বিক্রী করিয়া কিছু পাইবার আশায়। যেস্ছ 
বিষ প্রয়োগের লুবিধা হয় না, সেস্থলে গরু চুরি করি 
নিয়! কাটিয়া ফেলে, এবং চামড়া লইয়! যায়। 

«মোটাযোটিভাবে আপনার সবকথারই উত্তর দ্বিলা 
আপনি একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জানি 
চাহেন নাই, উহ! এদেশের টাকার সুদের কথা । এ' 
মহাঞজজনদের ঘরে টাকা নাই। থাকিলেও কেহ দ্ররিদ্র। 
ধার দেয় না, সম্পত্তিশালী লোকর্ধিগকেই দেয়। এ' 
শস্ত বপন করিবার সময় আপিয়াছে। এসময় গৃহ 
টাকার খুব দরকার। তাহারা সোনারূপার অলঙ্কারা 
বন্ধক রাখিয়৷ খণ করিতেছে? কিন্তু সুদের দর শতক 
মাসিক ৬।০--১২।০ টাকা। এইরূপ কড়া সুদেও য 
যথেষ্ট টাকা মিলিত, তবুও লোকের একটা পথ থাকিত 
কিন্ত ভগবান এবার দুঃস্থের গ্রুতি বিরূপ” 

বাজান্তী হইতে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘে|য মহা* 
লিখিয়াছেন £-_ 

“আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যে-সমস্ত বিষ 


৫ম পংখ্যা | 
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জানিতে চাহিয়াছেন। আমি নি বাড়ী বাড়ী রিয়া 
৮ নম্বর বাঞ্জান্তী ইউনিয়ান হইতে সেই-সমস্ত বিষয়ের 
যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। তাহাই অতি 
সংক্ষেপে আপনাকে জানাইতেছি। 

“চাউলের দ্র বর্তমান সময় ৫0০ টাক। হইতে ৬1০ 
টাক বিগত বৎসর এই সময়ে ৪ টাকা হইতে ৫ টাকা 
পর্য্যন্ত ছিল। ডাল, তরকারী ইত্যাদির দরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে; পাটের দর গত বৎসর ৬২২ টাকা হইতে 
১২২ টাকা পর্যন্ত ছিল। কিন্তু এ বৎসর ॥* আনা 
হইতে ৩॥* টাকা; তাহারও আবার খরিদ্দার বেশী নাই। 
লোকে পেটের দায়ে সপ্ত! দামেই পাট বিক্রয় করিয়া 
ফেলিয়াছে। এখন ত শয়ানক অর্থাভাব এবং তঙ্জনিত 
অন্নাভাব উপস্থিত। এই ইউনিয়নের শতকর! প্রায় ৭৫ 
জন লোকের দু'বেল। অন্তর সংস্থান হইতেছে না। জর, 
কলেরা, আমাশয়, পেটের অস্ত ইত্যাদি পূর্ব বৎসর 
অপেক্ষা এ বৎসর গচুরপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
পরিমণ প্রায় দেড়গণ বাড়িয়াছে। বন্ত্রাতাবে অনেক 
লোকে শাতে কষ্ট পাইতেছে। 

«এই ইউনিয়ানের বহু ছাত্র অর্থাতাবে বিদ্যার 
পরিত্যাগ করিয়াছে ও গ্রাম্য পাঠশালাতে অর্ধেকের 
বেশ ছাত্রের বেতন আদায় করিতে পার! যাইতেছে না। 
বাজান্তী মধ্যইংপাগীস্কুণের প্রায় ৬০ গুন ছাএ বেতন 
(দিতে অক্ষম হওয়ায় ক্কুগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
(এই সমস্ত ছাত্রের নামের পিষ্ট কালীযোহন বাবু আমার 
নিকট প্রেরণ করিয়।ছেন? বাহুপ্য ভয়ে এ স্থলে এ নিষ্ট 
দেওয়া গেল না। ) কাটাখালি উচ্চ প্রাইমারি পাঠশ[লায় 
প্রায় ১*০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিও? এখন &ঁ পাঠশালায় 
১৫।১৬ জনের বেশী ছাত্র নাই। 

“অন্নক্রিষ্ট লোকদ্দিগকে সাহায্য করিবার শক্তি 
এদিকের অতি অল্প লোকেরই আছে। কারণ, কৃষকগণ 
জমীদারের খাজনা এবং মহাজনের খপ পরিশোধ করিতে 
না পারায় জমীদারঃ তালুকদা, মহাজন, সকলেরই 

' অর্থাতাব উপস্থিত। গবর্ণমেন্ট এযাবৎ কোনপ্রকার 
সাহায্যের ব্যবস্থ। করেন নাই। 

“হানারচর গ্রামের ছৈয়দ আলীর চৌন্দবৎসরবয়স্ক। 


বিবিধ প্রসঙ্গ - -বাঙ্গলাসাহিত্য ও সর্বসাধারণের শিক্ষ। 
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কন্গ নাদেলা খাতুন তিন দিন অনাহারে থাকিয়। 
উদ্বপ্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 

“চুরি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকের ক্ষেত্র 
হইতে পাক ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং বাগান 
ইইতে সুপাখী চুরি করিয়া লইতেছে। হানারচরনিবাসী 
ডাক্তার শ্রাকালীচরণ মছুমদারের ক্ষেত্রু হইতে ৮১০ মণ, 
প্লীরাজকুমার চক্রবস্তাঁর ক্ষেত্র হইতে ৯০১২ মণ এবং 
ভ্রীরম্ণীমোহন মন্গুমদারের ক্ষেত্র হইতে ৪৫ মণ পরিমাণ 
ধান্ত কাটিয়া লইয়। গিয়াছে । সাছল্লাপুর গ্রামের 
প্রীহরিশচন্দ্র নাথের বাগান হইতে সুপারি চুরি হইগ্রাছে। 
যুকুন্দি গ্রামের একটি হিন্দুপরিবারের ধান্ন।ঘরে প্রবেশ 
করিয়া ভাত লইয়া গিরাছে; ঘরের দাওয়াতে লিখিয়া 
গিয়াছে-“আমি হিন্দু, তোমাদের জাতি যাওয়ার আশঙ্কা 
নাই” এইপ্রক্কার আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরির 
ংবাদ পাওয়। গিয়াছে।” 


বাংলাসাহিত্য ও সর্বপাধারণের শিক্ষা । 


বাংলাসাহিত্য ঈহাদের চেষ্টা ও মানসিক শক্তির 
ফল, তাহারা বিশেষ কোন একটি গ্রামের সহরেন বা 
জেলার লোক নহেন। তাহারা বঙ্গের নানা জেলা, 
নানা সহুর ও গ্রামের অধিবাসী । তাহারা কেবল পুরুষ 


কিন্ব। কেবল নারী নহেন; গ্রস্থকারদের অধিকাংশ পুরষ 


হইলেও, তাহাদের * মধ্যে অনেক নানীও আছেন। 
সত্রাশিক্ষার বিস্তৃতি ও গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখিকার 
সংখ্যাও বাড়িতেছে। কেবল পুরুষেরা লিখিলে যাহ 
হইত, নারীরা লেখনী ধারণ করায় তাহ হইতে স্বতন্ত্র 
নৃতন জিনিষ কিছু কিছু পাওয়। গিয়াছে। তাহাদের 
আস্মশক্তিতে বিশ্বাস যেমন বাড়িতে থাকিবে, তাহার। 
তেমনি কেবল পুরুষদের পদাক্ক অনুসরণ করিয়া ভয়ে তয়ে 
ন] লিখিয়। স্বাধীন ভাবে লিখিতে থাকিবেন ; এবং তাহা 
হইলে বাংলাসাহিত্যে নূতন সম্পদ সঞ্চিত ও নূতন শক্তি 
সঞ্চারিত হইবে । বাঙালী গ্রন্থণাবেরা কেবল হিন্দু ব! 
যুসপমান নহেন? কেবল শূদ্র নহেন, বাদ্বি নহে? 
কেবল ব্রাঙ্গণ, বা বৈদ্য বা কায়স্থ নহেন। অন্ঠান্ত জাতির 
লোকও ভাল বহি পিখিয়াছেন। যাহারা যে পরিমাণে 


৪8৯২ 
শিক্ষার স্ুঘোগ পাইয়াছেন, তাহারা সেই পরিমাণে 
সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

' মানুষ হাদয়ে যে রস আস্বাদন করে, মনে যে তত্ব 
আবিষ্কার ও উপলব্ধি করে, যেসন তথ্য সংগ্রহ করে, 
তৎসমুদ্রয় সাহিহ্যতভাগারে সঞ্চিত হইয়া পাঠক ও 
শ্রোতাদের আনন্দ, ও জ্ঞান বুদ্ধি করে। খুব বেশী 
গ্রতিতাঁশ!লীও হইলে একজন মানুষ ব।॥একশ্রেণীর'মানুষ 
নিখিল বিশ্ব, মানবপ্রকৃতি বা মানবজীবন হইতে 
সাহিত্যের সমুদয় উপাদান আকর্ষণ বা সংগ্রহ করিতে 
পারে না। যত বেশীশ্রেণীর লোক সাহিত্যের সেব! 
করিবে, সাহিত্য ততই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইবে। যাহারা 
প্রকৃতির সঙ্গে খুব থনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকে, জীবনসংগ্রামের 
কঠোরত। সাক্ষাৎ ভাবে অন্ত করে, তাহার] যদি 
আপনাদের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে ঢালিয়া দিতে পারে, 
তাহ] হইলে সাহিত্যে যে বাস্তবতা, যে প্রাণের সঞ্চায় হয়, 
নগবরকের আরামপুর্ণ জীবন হইতে তাহ প্রত্যাশ। 
করাযায় না। সত্য বটে, অবিরাম হাড়তাঙ্গা থাটুনি 
হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে অনেক সমন্ন অসাড় করিয়। 
দেয়$ কিন্ত কি মাত্রায় আম করিলে এরূপ কুফল ফলে 
তাহা বল! যাক্ধ না। দারিদ্র্য ও শারীরিক শ্রমের সহিত 
সাহিত্যিক গ্রতিতার একাভ্ত বিরোধ নাই; উভয়ের একক্র 
অগ্তিত্ব পৃথিবীতে বিরলঃনহে। আমাদের বনের কাঠুরিয়া, 
সুন্বণের ও ন্দার চরের চাষী, আমাদের পদ্ম। মেঘনার 
মাঝি মাল্লা, আমাদের সযুদ্রগমী লঙ্কর, ইহাদেবঅতিজ্ঞতা 
স।হিত্যে এখনও স্থান পায় নাই। ভদ্রলোক বলিয়া পরি- 
চিত কয়েকটি শ্রেণার লোক ছাড়া অপরাপর শ্রেণীর 
লোকে এখনও সাহিত্যসেবায় বিরত আছেন। নারীর 
নিঙ্গের কথা সাহিত্যে খুব অল্পই ব্যক্ত হইয়াছে। মুসল- 
মানের একনিষ্ত', একাগ্রতা, উৎসাহ ও শক্তি এখনও 
বাঙ্গলা সাহিত্যকে বলিষ্ঠ ও তেঞ্জোদীপ্ত করে নাই। 

বাংল সাহিত্য এখন যে অবস্থায় পৌছিয়াছে, তাহ! 
আমাদের পক্ষে কিয়ৎ্পরিমাণে আত্মপ্রসাদ্দের কারণ 
হইলেও, উহ! রসের বা কাব্যের দিকৃ দিয়! যেরূপ পুষ্ট 
হইয়াছে, তত্ব ও তথ্যের দিক্‌" দিয়া সেরূপ হয় নাই। 
ধিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, বাষঈনীতি, প্রভৃতি, বিদ্যার 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩২১ 
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নান! শাখায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বড় কম, অনেক শাখায় এক' 
বারেই নাই। সমুদয় ধর্দসম্প্রদায় ও সমুদয় শ্রেণী; 
লোকদের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত আমাদের সাহিত্য 
কখনও সর্ববাগসপন্ন, বৈচিত্র্যপূর্ণ, সুপুষ্ট ও শক্তিশ্বাল 
হইবে না। সাহিত্যের সেবায় সকল রকমের লোকবে 
লাগাইতে হইলে সকলকেই সাহিত্যরস আধ্াদনে 
আঁধকারী করিতে হইনে। তজ্জন্ত সকলকে লিখিতে ও 
পড়িতে শিধান দরকার । উচ্চতর শিক্ষায় ধাহার আগ্র। 
হইবে, তিনি তাহার জন্ত চেষ্টিত হইবেন, এবং ক্রম* 
তাহার ব্যবস্থাও হইবে। আপাতত তিত্তি স্থাপিং 
হউক | পুক্ধ নারী ছেলে খুড়ো সকলকে পড়িতে 
লিখিতে শিখাইবার চেষ্টা দেশের সর্বত্র হউক। অক্ষ: 
চিনাইবার বহির জন্ত কয়েকটি পয়স। এবং অক্ষ 
চিনাইবার ও চানবার জগ্ঠ প্রত্যহ কয়েক মিনিট সম 
দিলেই কয়েক মাপের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক লিখ 
পঠনে সমর্থ হইয়। উঠবে । 
একজন নূতন চিত্রকর 

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রন্্র সোম বোন্বাইয়ের সার জামযেদরও 

জীঞ্জীতাই শিক্পবিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর চিএবিদ 





একটি রাস্তার দৃশ্ঠ । 
তিনি কৃতিত্বের জন্য তথায় অনেকণ্ড 
পুরস্কার ও বৃত্তি লাত করেন। তথাকার শিক্ষা শে 


শিক্ষা করেন। 


নু নংখ্যা ড় 


8৮8 ভি এর উল ভিডি চুক সত উর 


করিয়া ১৯১২ সালের মেয়ো পদক প্রাপ্ত হন। তিনি 
কালী কলমের সাহায্যে রেখ! দ্বারা ছবি আঁকা বিশেষ- 
রূপে অভ্যাস করিয়াছেন। এইরূপ ছবির বিলাতেও 
পূর্বে আদর ছিল না, ভারতবর্ষে এখনও (লাকে বুঝিতে 
পারে না যে এরূপ ছবি গাঁকিতে হইলে কিরূপ দক্ষতার 
প্রয়োড্ুন। সচিত্র সংবাদপত্রের প্রচলন এবং নানাবিধ 
পুস্তক চিত্রিত করার প্রয়োজন হওয়ায় পাশ্চাত্য নানা- 
দেশে এরূপ ছবির আদর হইয়াছে । এই প্রকারের 
অনেক চিত্রকর, তৈলচির বা জণচিত্র যাহার! আকেনঃ 


₹ ৯৯৫১৫৯৩2১১5 ১ত১০ 





তরমুজ-বিক্রেতা। 

তাহাদের সমকক্ষ বলিয়৷ পরিগণিত হইতেছেন। মান্ু- 
বকে বা প্রাকৃতিক দৃশ্য:ক এমন করিয়া দেখা খুব 
সোজা নয়, যে দেখার ফল কেবল রেখার দ্বারা অপ- 
রের দৃষ্টিগেচর করা যায়। এরূপ ছবি আঁকার দিকে 
ভারতবধাঁয় চিক্রকরেরা! অল্পই মন দিয়াছেন। শ্্রীঘুক্ত 
বীরেন্দ্রচন্দর সোমের আকা কতকগুলি ছবি বিশেষন্র- 
দিগের দ্বারা আদৃত হইয়াছে। আমর! তন্মধ্যে ছুখানির 
প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত করিলাম। 


বিবিধ প্রসঙ্স_-রোগের ্রাুঙাব ও দাতব্য চিকিংসালয় 


5.১ পাঠ ১৪ পাটি সি ১2১৮৯৯৩5১৩৯ ৫১ ৩১ ৩৯ তত ২ তাডি 2টি পাসি ত ১ পাট ৫৯০০ 


লাহোরে চিত্রপ্রদর্শনী । , 


শ্রীযুক্ত সমরেন্্রনাথ গুপ্ শ্রীঘুক্ত অবনঃপ্রনাথ ঠাকুর 
যহাশয়ের একজন ছাত্র। তিনি কিছুকাল হইতে লাহোরের 


মেয়ো সুপ অবআর্টের সহকারী প্রিনিপ্যালের ' কাঙ্গ 


করিতেছেন। সম্প্রতি তাহার উদ্যোগে লাহোবে একটি 
চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হইফ়াছল। উহাতে কলিকাতার 
নবম চিত্রকর সম্প্রদায়ের অনেক ছবি, পঞ্জবের পুরাতন 
অনেক ছবি, সমরেন্দ্র বাবুর নিজের কম্েকটি ছবি এবং 
ভাহ।4 ছাক্রদের কতকগুপি ছবি 
প্রদর্শিত হয়। মেয়ে স্কুল অব. 
আ[টর প্রিন্সিপাল হীথ সাহেব 
কলিকাতার নৃতন সম্প্রদায়ের 
ছবির প্রশংসা করেন এবং বলেন 
খে ইহাদের প্রবস্তিত নৃতন প্রথা 
চিরজজীবী হইবে। সমরেক্্রবাবুর 
ছাত্রের যে ঠাহার নিকট অষ্টা- 
কাল শিক্ষা পাইয়াই শক্তর পরি- 
চয় দিতেছে, ইহাও তিনি বলেন। 
পঞ্জাবের ছোটলাটও উক্ত প্রকার 
প্রশংসা করেন। তিনি সমরেন্- 
বাবুর ছাত্রদিগকে কলিকাতার 
সম্প্রদায়ের নকল না করিয়। 
তাহ হইতে অন্ুপ্রাণনা লাভ 
করিতে উপদেশ দেন। ইহ 
সছছপদেশ। ভিন্ন তিন্ন প্রদেশে 
দেশা চিত্রকণার স্বাধীন বিকাশ 
আনন্দের খিষয়। 


রোগের প্র।ছুঙাব ও দাতব্য চিকিংসালয় 


সমস্ত বাংলাদেশকে ম্যালেরিয়া জপ ও অন্যান্য 
রোগে যেক্প ছাইয়৷ ফেলিয়]ছে, এবং দেশ যেরূপ দরিদ্র 
ও চিকিৎসকের সংখ্য। দেশে যেরূপ অল্প, তাহাতে সর্বত্র 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়! একান্ত আবশ্কক। 
অতাব এত বেশী যে (মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্রন্ট বোর্ডের 
উপর এই কাজের ভার দিক! নিশ্চিন্ত থাকিলে ,চলিবে 


মা বড় বড় ছু জমীদারের এ এবং অন্ঠান্ ধনী লোকেরা 
এই ভাবে 'জনসেবা করিলে তাহারাও ধন্য হন এবং 
দেশবাসীও উপকৃত হয়। সম্প্রতি দশঘরানিবাসী 
শ্রী বিপিনকৃষ্চ রাম একটি দ্রাতব্য চিকিৎসালয় 


স্থাপন? করিয়া দশঘরা ও পার্শববন্া গ্রামের লোকদের, 


উপকার করিয়াছেন। তিনি নিঙ্গের ব্যয়ে গৃহনিশ্বাণ 
করিয়৷ ডিষ্রি বেডের হাতে দিয়াছেন, এবং যাহার সুদ 
হইতে চিকিৎসালয় চালাইবার আংশিক বায় নির্বাহ 
হইতে পারে, এরূপ টাকাও বোর্ডের হাতে দিয়াছেন। 
এসব ডিস্পেন্সারীতে সচন্নাচর সব-এসিষ্টাপ্ট সার্জনরা 
কাক্গ করেন। বিপিন বাবু এসিষ্টাণ্ট সার্জন রাখাইবার 
জন্য তাহার বেতনের নিশিত্ত অতিগ্রিন্ত টাকাও মাসে 
মাসে দ্রিবেন। তা ছাড়। তিনি চিকিৎসালয়ে রাখিয়া 
চিকিৎসা করাইবার জন্ত কয়েকটি “শয্য।র” ব্যবস্থা 
করিতে সঞ্ল্ল কগিয়াছেন। তিনি ধনী লোক। যদ্দি 
এরূপ টাক দাঁন করেন, যে তাহার সুদ হইতে সমস্ত 
ব)ষ্জ' চিরকাল নির্ববাহিত হইতে পারে, তাহা হইলে 
তাহার এই স্থবীপ্তিটি স্থায়ী হয়, এবং বংশানুক্রমে লোকে 
উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার নাম করে। 
তিনি একটি ঝিল কাটাইয়া৷ তাহার জল,শোধন করিয়! 
সর্ববমাধারণকে ব্যবহার করিতে দেন। তাহার দৃষ্টান্ত 
সমুদয় ধনী ব্যক্তি; জন্থুকগ্ণীয়। নু 
পেটেণ্ট ওঁষধ 

দেশের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে, শিক্ষিত চিকিৎসকের 
সংখ্য। যথেষ্ট পরিমাণে না বাড়া পর্যন্ত, ভাল পেটেন্ট 
ওষধেরও প্রয়েগন রহিয়াছে ।এমন মনেক গ্রাম আছে, 
যেখানে কোন প্রকার চিকিৎসক ব1 চিকিৎ্সালয় নিকটে 
নাই। তথায় অনেক রোগী তাল পেটেন্ট ওষধ পাইলে 
বাচিয়া যাইতে পারে। কিন্তু একটি এরূপ আইন হওয়] 
উচিত যাঁহাতে প্রত্যেক পেটেন্ট-ওষধ-ব্যবসায়ী ওষধের 
শিশির ব! কোটার গায়ে উহার সযুদয় উপাদানগুলির 
নাম ছাপিয়। দিতে বাধ্য হইবে। গবর্ণমেন্টনিযুক্ত 
রাসায়নিক পরীক্ষক সকল ওষধ প্রতীক্ষা করিয়া দেখি- 
বেন যে উল্লিখিত উপাদান ছাড়া আর কিছু জিনিষ 


প্রবাসী ফাল্তুন, ১৩২১ 


৬:৭৯ ২ ২২৮৯ ৫৯৯৪৯ ০০০ 


উহাতে আছে ক না বিন কে বিষ বা অপ 


১৬শ ভাগ, ২ খু 


ও / ৬ পাছি তি ৫৯ পি পরি পাটি ৯ পরাছি 


হানিকর পদার্থ উহাতে আছে কি না। বাবসাম্ী 
বর্ণনা মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ বলিয়া! প্রমাণ হইলে তাহার ৫ 
ওধধ বিক্রয় কর্রবার অধিকার লুপ্ত হইবে। এক 
আইনে কোন কোন লোকের টাকা রোজগারের পথ ব' 
বা সংকীর্ণ হইবে বটে, কিন্তু সর্বসাধারণের উপকা 
হইবে। এখন যা] ভা ওষধ খাইয়া অনেকের অর্থনাশ ং 
স্বাস্থ্যান!শ হয়। 


স্বরগায় মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাঙালী ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে স্থায়ী বা অস্থায় 
তাবে বাস করিতেছেন। যখন দুরগ্রদেশে যাঁওয় 
এখনকার মত অপ্নব্যয়-ও-সময়সাধ্য ঝা! নিরাপদ ছিল না: 
তখন তিম্ন প্রর্দেশে কোথাও বাঙালীর! স্থায়ী বসবাস 
করিলে অনেক সময় পুরা বাঙালীও থাকিতেন না, কিন্বা 
গ্রতিবেশীদের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যাইতেও পারিতেন 
না। সে অবস্থায় বাঙালীর ছেলেমেয়েকে বাঙ্গলা সাহিত্য 
এবং বাঙালী চ।লচণন ও চিঝাগত সংস্কারের সহিত 
পরিচিত রাখার খুব প্রয়োজন ছিল। এখনও এরূপ 
প্রয়োজন আছে। সে কালে যাহার! এরূপ প্রয়োজন 
বুঝিয়া বঙ্গের বাহিরে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা 
শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার! ব|ঙালীর 
বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ধাহারা এখনও এইরূপ 
বন্দোবস্ত কায়েম রাখিয়াছেন তাহার] কৃতজ্ঞতার পাত্র। 
ত্রিশ বৎসরেরও পূর্বের প্রয়াগে বাগালীর ছেলেদের জন্য 
একটি বিদ্যালয় স্বাপত হইয়।ছিল। উহাতে অন্পস্থল্প 
ইংরেজী এবং তাহার সঙ্গে বাংল! শ্রিখান হইত। উহ! 
এখন এংলো-বেঙ্গলী স্কুল নামে পঞিচিত। উহা! যখন 
স্থাপিত হয়, তখন হইতে বহুবৎসর পর্য্যস্ত শ্রীযুক্ত মহেশ- 
চন্দ্র বন্দ্যেপাধ্যায় মহাশয় উহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। 
উহ এণ্টেন্সস্কুলে পরিণত হইবার পরও অনেক বৎসর 
মহেশবাবু উহাতে কাঞ্জ করিয়াছিলেন। ্ুশিক্ষক বলিয়! 
তাহার খ্যাতি ছিল তাহার সৌম্যযুত্তির আলোক-ভিত্র 
এংলো-বেঙ্গলী স্কুলের হলে রক্ষিত আছে। কাধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়? তিনি প্রপ়াগেই বাস করিতেছিলেন। 
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সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন তিনি ববাদী 
কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃ্য 
ছিলেন। এংহলাবেঙ্গলী স্কুলের তত্বাবধান ও উৎকমসাধন- 
কার্ধ্য একটি কমিটির দ্বারা নির্ববাহিত হুয়। কমিটির 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় এবং সহকারী- 
সম্পূরক শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় ছুল-গৃহ, স্কুলের 
ক্রীড়াক্ষেঞ্র, প্রভৃতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন। 


স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 


হায়দরাবাদের নিজামের শিক্ষাবিতাগে বহুবৎসর 
উচ্চপদ্দে নিযুক্ত থাকিয়া ও তৎগরে অবসর গ্রহণ করিয়] 
গত কয়েকবৎসর শ্রীযুক্ত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 
কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি হঠাৎ হাদ্‌- 
রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে । আমরা যতদুর জানি 
ভারতবাসীদের মধ্যে (ঙনিই প্রথমে বিলাতী বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের ডি, এস্পী, অর্থাৎ বিজ্ঞানাচার্ধ্য উপাধি লাভ 
করেন। তাহার কন্তা শ্রীমতী সরোজিনা নাইড়ু ইংরাজী 
ভাষায় কাব্য রচনা করিয়! এবং বাগ্মিঠার জন্ যশশ্িনী 
হইয়াছেন। 

ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষদের 
বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার পাটুলীগ্রামে, তাহার পর 
তাহার। বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ!য়ে গিয়া বসবাস 
করেন। তাহা] পুরুষানুক্রমে স্ুপগ্ডিত ছিলেন । অধঘোর- 
নাথ চারি ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন। সকলেই শিক্ষাদান 
কাধে জীবন যাপন করিষ্বা গিয়াছেন। তৃতীয় ভ্রাতা 
ঢাকায় গণিতের অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে স্কুলসমূহের 
ইন্সপেক্টর হইয়াছিলেন। অতোরনাথ ১৮৬৭ থুষ্টাব্দে 
খ্যাতির সহিত এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। কলিকাতার 
প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি শ্রীযুজ 
শশিতৃষণ দর্ত, ৬ রজণীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্ 
রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রীনাথ দত্ত, প্রভৃতির সহপাঠী 
ছিলেন। ইহার সকলেই কৃতী ছাত্র ছিলেন । চতুর্থ বার্ষিক 
শ্রেণী হইতে অঘোরনাথ ও শ্রীনাথ গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি 
লইয়। বিলাত যান। অঘোরনাথ সিবিল সাধিস্‌ পরীক্ষা 
এবং কুপার্স হিলের এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষা দেন। কিন্ত 
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রনতত হইতে কয়েকমাস মাত্র সময় পাইমছিলেন বলিঙ্কা 
কৃতকার্ধা হন নাই। তথাপি সিবিল সাধিসে সংস্কৃতে 
প্রথম স্থান এবং কুপ|র্স হিলের পরীক্ষা গণিতে প্রথমস্থান 
অধিকার করেন। ইহাগ পর তিনি রসাম্মন পড়িবার জন্ত 
তাহার অন্কতম অধ্যাপক ক্রাম্‌ ব্রাউন 
এখনও বাচিয়। আছেন, এবং প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া 
ভারতীয়দের নিকট এখনও তাহার গল্প করেন। 
অঘোরনাথের দ্বিতীয়া কণ্ঠ মৃণালিনী এখন বি, এস্সী, 
পরীক্ষার জন্ত কেন্বিজে পাঁড়তেছেন। [শনি যখন (পিতৃ- 
শিক্ষাঙ্গেত্র ও পিতৃগুরুদর্শনার্থ এডিনবরায় তীর্থবাত্র! 
করেন, তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন তাহার সহিত 
অতিশয্ম সস্সেহ ব্যবহার করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 
এডিনবরার বি, এস্সী পরীক্ষায় গুণানুসাবে প্রথমন্থান 
অধিকার করেন, এবং পদার্থবিজ্ঞানে ব্যাকৃসটার বৃত্তি 
প্রাপ্ত হন। তাহার পর তিনি কিছু গবেষণা করেন, 
এবং রসায়নের এক পবীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়। 
হোপ পুরষ্কার (11০1৩ 1১74) প্রাপ্ত হন। এই পরাঁ- 
ক্ষায় তাহার প্রতিযোগীদের মধ্যে এডিনবর1 ও কেম্বিজ 
বিশ্ববিদ্যাপয়ের ফোন কোন সহকারী অধ্যাপক 
ছিলেন। অতঃপব তিনি জার্মেনীতে নান] বিজ্ঞান শিক্ষা 
করেন এবং বেঞ্তিন যৌগিক পদার্থসযূহ সব্বন্ধে গবেষণ! 
করেন্খ। জার্মেশীতে আঠার মাস থাকয়া এডিনবর। 
প্রত্যাবগ্তন পূর্ববক ১৮৭৭ থুষ্টান্বে তথাকার ডি এম্সী 
উপাধি লাভ করেন। 

ভারতবধে ফিপরিয়! আপিবার পঃই (তিনি হায়দরাবাদ 
রাজ্যের শিক্ষার উন্নতির জন্য নিধুক্ত হন! তাহার 
উদ্যোগে নিজাম কলেজ এবং বালক ও বালিকাদিগের 
নিমিত্ত অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। তিনি পেশী 
দরপ্তরেও (1১০১1) ০710০) কিছু দিন কাঁজ করিয়াছিলেন 1 
হায়দর!বাদে কয়েক বত্সর যাপিত হইবার পর 
কতকগুলি লোক তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তথ! 
হইতে তাহার নির্বাসন ঘটায়। কিন্তৃতিন তাহার 
বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ 
করিতে সমর্থ হন। ষড়যন্ত্রকারীরা হায়দরাবাদ হইতে 
তাড়িত হয়, এবং তিনি সাদরে নিজামের রাজধানীতে 
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পুনরাহুত হূন.। তাহার পুনরাগমনে তথা একটা 
উৎসবের মত ব্যাপার হয়। 

, কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে ডাক্তার অঘোরনাপ হায়দরাবাদ 
ত্যাগ. করিতে বাধ্য হইয়া! যখন কলিকাতা আগমন করেন, 


তখন এখানে গ্রেষ্ট্টে ইউনিভা্দিটা স্কুল স্থাপন করেন।” 


উহ1 পরে ইউনিভার্সিটী কলেজে পরিণত হয়। অঘোরনাথ 
নিজাম কর্তৃক পুনরাহুত হওগায় ইউনিভার্সিটী কলেজটি 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিক্রয় করিয়া যান, এবং তাহ! 
মেট্রপলিটান কলেজের সহিত একীভূত হয়। 

হায়দরাবাদ হইতে পেন্সান লইয়া আসিয়া তিনি 
কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। এখানে তিনি কিছুকাল 
সিটিকলেজে অবৈতনিক বিজ্ঞানাধ্যাগকের কাক্গ করেন । 

ইউরোপে সেকালে কোন কোন অন্ুসন্ধিৎম্থ লোক 
নিকৃষ্ট ধাতু সকলকে কিরূপে ত্বর্ণে পরিণত করা যায়ঃ 
তাহার উপাগ্ন আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেন। 
ত্বাহাদের এই চেষ্ট! সফল হয় নাই, কিন্তু তাহাদের শ্রম 
ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, উহা! হইতে অনেক রাসায়নিক 
আবিষ্কার হইগ্নাছিল। নব্য রসায়নী বিদ্যার পূর্বগামিনী 
এই বিদ্য। ইংরেজীতে আলৃকেমী নামে পরিচিত । ধাহাবা 
এই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন তাহাদিগকে আল্কেমিষ্ 
বলা হইত। ডাক্তার অঘোরনাথ আধুনিক রসায়নী 
বিদ্যায় বিশেষ পারদরশী হইয়াও আল্কেমীর চর্চ! 
কৰ্সিতেন। অন্ান্ত ধাতুকে সোনা করিবার নুতন কোন 
এটা প্রক্রিয়ার কথ| যে কেহ বলিত, সেই তাহার 
নিকট আদৃত হইত। এই সব প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা বরাবর তাঁহার গৃহে হইত। এই গগ্ত অনেক 
বৈজ্ঞানিক তাহাকে পরিহাস করিতেন, এবং তাহার 
মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে মনে করিতেন; কিন্তু তাহার 
বিশ্বাস অটল ছিল। 'মামাদের দেশের অনেক সাধু 
সন্্যাসীর এইরূপ বিখাস আছে, এবং কোন কোন শিক্ষিত 
লোক এরূপ গল্প করেন যে তাহার! স্বচক্ষে সন্ন্যাসীবিশেষকে 
সোন। গ্রস্তত করিতে ছেখিয়াছেন। আমর] বৈজ্ঞানিক 
নহি। আমাদের নিকট ব্যাপারটি অসম্ভব বলিয়! মনে 
হয় না। এখনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, এই যা। 

ভাক্তার অঘোর নাথ যৌবনে কেশবচন্দ্র সেনের চরিত্র 


পরবাসী-__ ফাল্গুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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ও উপদেশের এভাবে গাহার পৃর্ববোন্লিখিত সহপাীদিগে 
সহিত ব্রাহ্গধর্থ অবলম্বন করেন। তিনি স্বাধীনচেং 
মনখোল। সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি দ।নে মুষ্হস্ত ছিলেন 
ছে'ড়া স্টাকড়া পর ভিখারীকেও তিনি নিজের সঙ্গে এ 
টেবিলে খাওয়াইতেন। হায়দরাবাদে ঠাহার গৃহে নিং 
এক দরবারের মত হইত। তাহাতে হিন্কু মুসলমা' 
রাজা ও তিথাঁরী, সাধু ও ছুবৃত্ত সকলের সঙ্গে সমান্ভা। 
বৈঠক চলিত। জীবনের বহু বৎসর মুসলমান রাহে 
যাপিত হওয়ায় তাহার পোষাক ও আদবকায়দ। মুসলমা; 
ধরণের হইয়া গিয়াছিল। তিনি সংস্কৃতে পঞ্ডিত ছিলে 


এবং দাক্ষিণাত্যের শিবগঞঙ্গ। সমাস্থান হইতে বিদ্যার 
উপাধি পাইরাছিপেন। 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের বৃত্তান্ত কটকের স্টা 
অব. উতৎ্কল নামক ইংরেজী সংগাদপত্র হইতে সঙ্চলি 


হহল। 
আগেকার কালে ভারতবর্ষের নান! প্রদেশে যো" 


বাঙ্গালীদের এমন কাধ্যক্ষেত্র আুটিত, যেখানে তাহা, 
দেশের কল্যাণ করিতে পারিতেন এবং আপনাদে 
শক্তিবও পরিচয় দিতে পারিতেন। এখন ছুটি কারণে বনে 
বাঠিরে বাঙ্গালীর কাণ্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়! আসিয়াছে 
প্রথমতঃ, অন্তান্ক প্রদেশের লোকেরা পাশ্চ 
বিদ্যায় উন্নতি করিতেছেন। ইহাতে কাহারও অসন্ত 
হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় কারণটি অগ্ত প্রকারের 
বাঙাণী মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে গিয়। মানুষের যাং 
পাওনা, তাহা দাবী করিয়াছে এবং বুঝিয়। পড়িয়া লই 
চাখিতেছে। ইহাতে ভারতে যাহাদের প্রচ্ত্ব তাহার 
বিরক্ত হইয়াছে; তাহার৷ অর্থাৎ ভারত প্রবাপী ইংরেজের 
বাঞ্গালীকে দেখিতে পারে না। তাহাদের সাক্ষা 
ও পরোক্ষ চেষ্টায় বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কাঞ্চ কর 
পূর্বাপেক্ষা কঠিন হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে দুঃখিত « 
ভগ্নোৎসাহ হইলে চলিবে না। দ্রামী জিনিষ বিনামৃ্ে 
পাওয়া যায় ন!। যেমান্য হইতে চায়, তাহাকে কো. 
না কোন আকারে তাহার মূল্য দিতে হয়। বাঙ্গালীর 
যদি কখন মনুষ্যত্ব লাত করেন, তাহ হইলে দেখি 


পাইবেন, বিধাত! তাহার পূর্ণ মুল্য কড়ায় ক্রান্তিণে 
আদায় করিয় লইয়াছেন। 


পাপা পা 
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এক সময় এক্রঞজজন অতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী 
আমাকে প্রিজ্ঞাপা করিয়াছিলেন যে বর্তমান সময়ে যে 
ইংরেজী ভাবার মধ্য দয়া সমস্ত শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি 
আমাদের নিকট প্রচারিত হইতেছে ইহা দেশের পক্ষে 
সম্পূর্ণ উপষোগা হইতেছে কি না? 

বছ বর্ষের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও থে ভাষাটি 
আমাদের এমন আয়ত্ত হয় না থে তাহ। আমরা স্বচ্ছণ্ৰে 
ও নির্ভয়ে প্রয়োগ করিতে পারিঃ লেই তাব। দ্বারাই 
আমাদের সমস্ত শিক্ষার উৎপত্তি স্থিতি ও বিস্তারের 
ব্যবস্থা করাতে আমার্দের শক্তির কতকখানি অথথ 
অপচয় হইতেছে কি না হহা বাস্তবিকই বর্তমান শিক্ষা- 
সমস্তার একটি ছুরহ গ্রশ্ন। এই ভাষা-সমস্যার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রচণিত শিক্ষা-প্রবাহের গতি ও উদ্দেশ্ত সধন্ধেও 
কতকপ্তলি প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিয়া! থাকে। যদি 
অল্প সময়ের মধ্যে কতকগুপি সংবাদ সংগ্রহকেই শিক্ষা 
বলা যাইতে পারিত তাহা হইলে যে-ভাধাকস সহগগে 
শিক্ষা করা যায় সেই ভাষায় তাড়াতাড়ি সংবাদগুলকে 
আয়ত্ত করাইয়া পিবাণ ব্যবস্থা কর। হইলেই শিক্ষা- 
সমস্যার কাধ্যকর উত্তধ দেওয়া হইল বণশিয়া মনে 
করা খাইতে পারিত। কিন্তু শিক্ষা বণপিতে যদি মাটমকে 
মানুষ করিয়া তোল ঝুঝায় তবে ভাষা-সমস্যাটির সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে বিষয় গুলি 
ছাঞ্রকে শিখান হইতেছে সেগুলি তাহার জ্ঞানববাত্ত ও 
রসবুত্তি্ন সয্যক্‌ উন্মেষ-সাধন করিতে পারিতেছে কি 
না? মানুষের অন্তরতম নিবিড় স্থানে এমন একটি 
কেন্র আছে, যেখানে তার শক্তিকে সংহত করিতে 
পারিলে, তাহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া তাহাপ মানবতার 
পরিধি পধ্যস্ত সম্পূর্ণ সমষ্টিটকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত 
করিয়া ফেলে । কিন্ত শক্তি এই কেন্দ্রে সংহত না হইয়া 
যতই তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ দুরে পুণ্ীভূত হইতে 
থাকে, ততই তাহ মানুষের সমষ্টির বিকাশসাধন না করিয়। 
তাহার শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া কেবলমাঞ তাহার অঙ্গ- 
[বশেষেরই ব্বদ্ধি করিয়া থাকে । এরূপ শিক্ষা মানুষকে 
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উন্নত করা দুরে থাকুক, ক্রমশঃ তাহাকে পীড়িত করিয়! 
,তাহার জীবনীশক্কির হাস করিয়া ফেলে। শরীরের স্বাস্থ্য 
যেমন শরীরের আনন্দে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি 
মানুষের শিক্ষাও তার আনন্দের মধে) প্রতিফলিত হইয়। 
থাকে । আমাদেএ দেশে প্রাচীন কালে যখন শিষ্যবর্গ গুরু- 
গৃহে অধ্যয়ন করিতে যাইত, তখন শাহাদের পরস্পরের 
সম্বন্ধ, তাহাদের শিক্ষার বিষয়, তাহার্দের শিক্ষার উদ্দেশ্ত ও 
আদর্শ পর্যযালোচন। করিলে বুঝ। যায় যে তাহার মর্খবকেন্দ্ে 
এমন একটি আনন্দের আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল যাহা ছাশ্র- 
দের সমপ্ত বিক্ষিপ্ত শজিগুলিকে একটি আনন্দময় গ্রন্থিতে 
পরস্পর আবদ্ধ করিয়া শতদলের গ্ঠায় দরপে ও গন্ধে প্রচুর 
করিয়া ফুটাইয়া তুলিত। তখন সমাজ-পাদ্দপটির শ্গাভাবি- 
কতা সপ্জীবতা ও সরসতা। এমনই সুরক্ষিত ছিল যে তাহার 
ভিতরকার মানুবগুলি যখন ফুটিয়! উত্ঠিত তখন তাহার! 
মানুষের যথার্থতা ও স্বাথকতা লইয়া কফুটিয়া উঠিত। 
আপন স্বাভাবিক মনুষ্যন্বকেই তাহারা আপনাদের চরম- 
সাধনার ধন বণিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, তাই তাহারা 
প্রেমকে জয় করিয়া প্রেমের উপরে আপনাদের প্রতিষ্ট। 
অক্ষু্ণ করিতে পারিম্বাছিণেন এবং সুখের উচ্ছ্ঘলতা| 
অবহেলা! কররয়। মুক্তির পরমানন্দের মধ্যে আপনাদের 
লীপাকুঞ্জ রচন। করিতে পারিয়াছিলেন। 

কালে পরিবর্তন আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে তাহ! 

ংগ্রহ করিয়। দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে গোড়া 
হহতেই শিক্ষার যথার্থ আদর্ণকে বিরৃত করিয়া দেখার 
মধ্যেই তাহার সমস্তটাই প্রতিফলিত হইতেছে। মানুষকে 
যথার্থ তাবে মানুষ হইতে হইবে, এই শিক্ষাটা আব এখন 
চরম উপায় বিয়া গ্রহণ কর] হয় না, বং সমস্ত শিক্ষা 
ব্য/পারটাকেই কেবলমাত্র ধনাগমের ও তংসম্পকাঁয় 
অন্ান্ত সুযোগবিশেষের উপায় বলিয়া গণ্য করা হত্ব। 
ছেলেবেশ। হইতেই বালকর্দিগকে একটি কলের মধ্যে 
ছাড়িয়। দেওয়। হয়। সেখানে সমস্ত গুক'রের স্বতন্ত্রতা 
ও স্বাতাধিকতা বর্জন করিয়া সেই কপের যাত্তিক 
আবর্তের মধ্যে পড়িয়। তাহারা ক্রমশঃ পিষ্ট হইতে থাকে 
ও পরিশেষে ছণাকনী-যসন্তে ফেলিয়া কোন্গুলি কিন্্প 
গড়া হষটয়াছে তাহারই পরীক্ষা লওয়া হয় এবং সেই অন্থ- 
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সারে প্রথম € ও দ্বিতীয়: নম্বরের মাক দিয়া লেবেগ কর! 
হইয়া থাকে । 
আরন্তেই তাহাদিগকে মাতৃভাষার ক্রোড় হইতে 
কাড়িশ। আনিয়া, যাহার সহত তাহাদের সহজ আনন্দের 
কোনও বন্ধনই নাই এমন এক অপরিচিতাব্র হাতে স'পিয়া 
দেওয়া হয় এবং আপনার মা কথা একটুও মনে না 
করিয়া যাহাতে এই অপরিচিতার ছুপ্ধকেই চিরদিনের 
জন্য জীবনের সম্বল বলিম্না গ্রহণ করিতে পারে, সেগন্ 
ভ্রুকুটি ও প্রহারের উদার ব্যবহারের কিছুমাত্র ক্রুটি পা্- 
লক্ষিত হয় না। কাঁদিয়া কাটিয়। যতটা সে ফেলিয়। 
দিতে পাবে ফেলিয়া দেয়, আর বাকী যতটা তাহার 
হাত পা চাপিয়। ধরিয়া ঝিন্থুকের তীক্ষ অগ্রভাগ কণ্ঠ 
পর্য্যগ্ত প্রবেশ করাইয়া দিনা কোনও মতে গলাধঃকরণ 
করিতে বাধ্য কপা যায় তাহা কোনওক্রমে গিয়া 
পাকস্তলীতে প্রবেশ করে। তাহার কতটা হজম হয় 
জানি না, তবে অনেকটাই যে উদ্বাময়ের তীত্র বেদনায় 
পরিণত হয়ঃ সে পক্ষে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ 
পাওয়া যায় না। এই এ4ুকমে বালকের মাথা ও পেট 
যতই উত্তরোত্তর স্ফীত হইতে থাকে, তাহার পা ও হাত 
ক্রমশই অগরভাগের দিকে 5তই সরু হইতে থাকে । ইহার 
চবমপীমায় কোনও রকমে আনীত হইলে ছান্রের পাশ- 
লক্ষী সৌন্দধ্যে তাহার নুখন্রী একেবারে নিশ্রুত হইয়! 
য়ে, এবং তাহার চক্ষুও বাহিরের জগত হইতে আপ- 
নাকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত আপনার চারিদিকে 
একটা প্রপ্তরের আড়াল স্থট্টি করিয়া লয়। ছেলে জন্মিতে- 
জন্মিতেই একট! ভবিষ্যৎ হাকিমের চিত্র আসিরা পিত1র 
মনকে আনন্দে নাচাইঘ তোলে, এবং কি করিয়া ২৫ 
বৎসরের মধ্যে হাকিমোপযোগা সর্ববিধ বিদ্যা তাহার 
আয়ত্তে আসিতে পারেঃ তাহ ভাবিয়া পিতারা অত্যন্ত 
বাস্ত হইয়া পড়েন। পাঁচবৎ্সর গত হইতে-না-হইতেই 
বি এল এসব্রে আরম্ত হইয়। যায়, এবং তাড়াতাড়ি “কী” 
গুলি মুখস্থ করিয়া কোনও রকমে ফাষ্টবুক সেকেওবুক- 
গুলির উপর দ্রিয়৷ উর্দশ্বীসে পড়ি-কি-যরি-গোছের এমন 
একট দৌড় ছাঁড়িতে হয় তে দার্জিলিং মেল ধরিবার 
তাড়াতাড়ি তাহার কাছে কোথায় লাগে। 


এই যান্ত্রিক প্রাণহীন ব্যাপারের প্রথম, 
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অন্য দেশের ছেলেরা থে সমগ্কে আপনাদের খেলাধূল। 
উজ্বপ্ন আনন্দে বিভোর থাকিয়া বাপ মা ভাই বোন্দে 
সঙ্গে মিলিয়া চারিদ্রিকের ছোট ছোট দিনিষগ্ুি 
সঙ্গে আপনাদের একট! রসের সব্ন্ধ সহঙ্জেই ঘন্নাই 
তোলে, আমাদের দেশের ছেলেরা হয়ত তখন ( 
পা আড়াই হাত আন্দাজ ফাক করিয়া দীড়াই 
দাড়াইয়া সমস্ত জীবনীশক্তিকে সংহত করিয়। ডে 
ট্রডিলেরিয়ান' শব্দের বানান ও অর্থ মুখস্থ করিতে 
অন্যদেশের ছেলেরা স্কুলে যায় না বা পড়ে নাত 
নয়, তবে তাহাদের পড়াই শনেকটা খেল! এবং তাহা; 
খেলাই অনেকটা পড়া। তাহার্দের ঘরে বাহি 
খেলার মাঠে, গোলাবাড়ীতে, বরফের উপর, চেরিগা; 
তলায়ঃ ঝরণার পাশে তাহারা সকল সময়ে যে-স 
জিনিষ দেখে, সেইগুলির বিষয় যখন তাহার তাহাদে 
নিজের ভাষায় পিখিত ছোট ছোট বইতে প 
তখন তাহাতে তাহাদের সেই-সমস্ত পবিচিত জি, 
গুলির সঙ্গেই যেন তাহাদের ঘনিষ্ঠতাকে আরও বাড়া 
তোলে, সেগুলি শিখিতে তাহাদের কোনও কষ্ট হয় 
সেও যেন তাদ্দের এক রকম খেলারই মতন হয়; পড়ি 
ঘরেও তাহাদের সেই খেলাখবের চিত্র গুলিকেই 
আরও উদ্ভ্বপ করিয়া দেওয়। হয়, তাই আমাদের দে 
ছেলেদের মতন তাহাদের গড়া ও খেলায় এতট1 আব 
পাতাল প্রভেদদ ঘটিতে পারে না । আমাদের ছে। 
ইংবেশী যাহা-কিছু পড়ে তাহা তোতাপাখীর মতন 
করিয়াই যাইতে হয়, তাহার কোনও ছবি তাহার1 : 
সামনে আকিয়া ধরিতে পাপে না; কোনও র 
মুখস্থ করিয়া ফেপিতে পারিলে ছুটি পাইপ, আর 
পারিলে বেত খাইতে হইবে, এই দুই আশ! ও ভয় 
উহ1 নির্বাহ করিবার জন্য আব কোনই প্ররোচ 
প্রয়োজক নাই। প্রথমতঃ বইর মধ্যে যে-সমস্ত 
লেখা আছে, কটমট শব্দের কঠিন বাহ তে ব 
তাহার কাছ পধ্যন্ত বাওয়াই ছেলেদের পক্ষে 
দুরূহ ব্যাপার, তারপর সেই অর্থগুলিকে একসঙ্গে * 
সাঙ্জাইযা একট। বাক্য বা সেপ্টেন্সের অর্থ বোধ 
ও বাক্যগুলি পরম্পর সাঞ্জাইয়া সম্বন্ধতাবে ৷ 
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ইংরেজী গল্পের গোটা ছবিটা চোখের সামনে আনা ছাত্রকে জিশ্াপা কর, সে কেন লেখাপড়া শিখিতেছে? 


একপ্রকার অসম্ভব হইয] পড়ে । কারণযে-বয়সে ইংরেজী 
শিক্ষা ছেলেদের ধরান হয়, সে-বয়সে পদ, পদার্থ বা 
বাক্য সন্ধে তাহাদের কোনও ছায়ালোকের অপ্পষ্ট 
ধারণাও হয় না। প্রথম মাতৃতাঁষার সহজ বাক্যগুলির 
মধ্যে যদি পদগুলিকে পরস্পর সাঙ্জাইবার ক্রমের দিকে 
ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সেগুলির সহিত 
ছেলেদের একট পরিচয় ঘনাইয়া না তোলা যায়, তবে 
বিদেশায় ভাষার মধ্য হইতে সেগুলি চিনিয়। লওয়৷ বাস্ত- 
বিকই অত্যন্ত কঠিন ও নীরস হয়। যে ইংরেজী শব্দের 
বাংলাটি সে মুখস্থ করিতেছে, সেই বাংলা শব্দটির ছবিটি 
তার মনের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে ইংরেজী 
শব্দটিও তাহার পক্ষে যেরূপ বাঙ্গালা শব্দটিও প্রায় তদ্রপ 
হইয়! দাড়ায়, কাজে একরকম কলের মতন ইংরেজী 
শব্দ ও তাহার অর্থটি মুখস্থ করিয়া যায়। শব্দাথের 
চিন্রটিই বর্দি চোখের সামনে না আসিল তবে বাক্যের 
চিত্র আসিবে কেমন করিয়া, আর বাক্যের চিএুটি ন! 
আমিলে সন্বন্ধবাক্যাবলি বা গল্পটির চিত্র কোথা হইতে 
আসিবে। ইহ ছাড়া দ্বিতীয়তঃ আরও একটি অন্থুবিধার 
দিক্‌ আছে, সেটি হচ্চে এই, ধে, বিলাতী চিত্রপ্তলি আনা- 
দেব ছেলেদের পক্ষে বিশেষভাবে অপর্রিচিত ও অপরি- 
জ্ঞাত কাজেই শব্দার্থের যোগনা করিতে পারলেও গল্পের 
বর্ণনাগুপির তাংপধ্য আমাদের মনকে আকৃষ্ট করিতে 
পারে না এবং আমাদের কল্পনাকেও কখনও উদ্বদ্ধ 
করিতে পারে না। বরফের উপরে স্কেটিং করার একট! 
গল্প একটি ইংরেঞ্জের ছেলের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ও 
সহজ, কিন্ত আমাদের ছেলেদের কাছে কেন, পরিণত- 
বয়স্কদের পক্ষেও তাহার একট] সুপরিস্ফুট ছবি মনের 
সামনে আকিয়া তোল! অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার । 

কোনও একজন পিতান্ডে জিজ্ঞাসা কর, আপনার 
ছেলেকে এত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছেন কেন? 
তিনি উত্তর করিবেন, বড় চাকরী করিবে বলিয়া! । 
কোনও শিক্ষককে ভিজ্ঞাপা কর, তিনি কি নিষ্মমে 
ছাত্রদের পড়ান? তিনি বলিবেন, যাহাতে বেণাসংখ্যক 
ছেলে পাশ হয় সেই অনুসারে । কোনও একজন 


সে উত্তর করিবে, পাশ কবিপার জন্'। পাশ হইলে 
কি হইবে? চাকরী হইবে । যে-সমাজে চাকরা করিবার 
জন্যই সমস্ত শিক্ষাপ্রবাহ ছুটিয়াছে, সেখানে শিক্ষাটাও 
যে সেই রকমেরই হইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের 
বিষয় কি? তৃত্যজীবনের মহৎ আদর্শে যাহাকে 
উত্তরকালে জীবন গঠন কিয় তুলিতে হইবে তাহাকে 
বাল্যকাল হইতেই মানুষ হইবার স্পৃা একা গ্তভাবে 
করিয়া! ভৃত্যোচিত আখ্মবলিদ্ধান কাঁয়মনো- 
বাকো অত্যাস করিয়া লইতেই হইবে। তাই জীবনের 
প্রথম হইতেই নির্দোষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে জোর 
করিয়া এমন করিয়। খর্ব কবিয়া দেওয়া হয় যে ক্রমশঃই 
বালকের সে প্রবৃত্তিগুলি শুকাইয়। আসিতে থাকে। 
কারণ কেবল যে জোর করিয়া কটমট শব্ের অর্থ যুখস্থ 
করান বা জোর করিয়া! সহজ ও স্বাভাবিক বিষয়গুলি 
হইতে মনকে টানিয়া লইয়া গিয়া কতকগুলি অপরিচিত 
ও অস্বাভাবিক বৈদেশিক রীতিনীতি দৃষ্ত প্রত্াতির করনা 
করিবার নিক্ষল চেষ্টায় মনকে ক্লান্ত ও পীড়িত করিয়া 
ফেলিতে হয়, তাহা নম ? সব্বপ্রকারের আমোদ, বাজে বই 
পড়িয়ঃ রস উপভোগ করা, নানা বিষয়ে কৌতুহল নিবৃত্তির 
শিশুসুলভ চেষ্টা, এ-সমস্তই যাহাতে যথাসম্ভব বর্জিত 
হয় গে বিষয়বে শ্রেযস্কামী অতিতাবকবর্গের শীক্ষতৃষ্টির 
কখনই অভাব হয় না। কারণ ছেলের স্বাভাখিক বৃত্তি- 
গুলিকে তার আপনার জীবনের চাবিদিকে সুন্দর করিয়া 
ফোটাইয়া তোল ত আর শিক্ষা উদ্দেশ্ত নয়, শিক্ষার 
উদ্দেপ্ত কিসে তাহার সমস্ত জীবনের গতিটা চারিদিক 
হইতে গুটাইজ্জ॥ আনিয়া একমাত্র পাঁশকেন্দ্রের দিকে 
তাহাকে গ্রেরিভ বা ধাবিত করা যায়। আমোদ আহ্লাদ 
কিছুর দিকে মন যাইতে চাহিবে না, কোনও প্রকারের 
রস আশ্বার্দের জন্ত জিহ্ব! লালায়িত হইবে না, কোনওরূপ 
সঙ্গীতবাগ্ের ধিকে শ্রোগবৃত্তি উখুখ হইবে না, কোনও 
নুননরদৃষ্ঠ দেখিবার জন্য চগ্চ ও মন নাচিয়া উঠিবে না। 
এইরপে সব সময় সমস্ত ই্ডরিয় হইতে সমস্ত জীবনী- 
শক্তিকে প্রত্যাহার করিয়া পাশাগ্কুণ তিস্তায় কেবলমাত্র 
পাঠাপুস্তকের দিকে চক্ষুতারকা স্থির করিয়া রাখিয়া 


বর্জন 
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তন্ময় হইয়া! যাওয়ার নামই রি । হা | করিহে করিতে 
ছেলেরা! এত অত্যন্ত হইয়! যায় যে যখন তাহার। একটু 
উপরের ক্লাসে পাড়তে আবন্ত করে, তখন পূর্বোক্ত 
যোগাভ্যাসের ফলে তাহাদের আর একট! দৈবীশক্তি 
জন্মে। অনাবশ্তক কথা শুনিয়া তাহা মনে রাখিতে গিয়া 
স্বৃতিশক্তিকে তাহারা আর তারাক্রাস্ত করিয়া তোলে না, 
মাষ্টার বা (প্রাফেপন খাহাই বলুন না কেন, তাহারা 
জানে ও-সমপ্ত বাজে) খালি ডিগ্রীপ্রাপ্তির জন্য যতটুকু 
দরকার সেইটুকু রাখিয়া বারন্বার তাহারই নির্দিধ্যাসন 
করে ও বাকা আর-সমস্তই চিত্তবিক্ষেপের কারণ বলিয়। 
যথাসম্ভব পরিহার করিয়া মনকে তাহা হইতে সংযত 
বাখিতে চেষ্টা করে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে এইরূপে 
পৃথিবীর আর-সমস্ত বিষয়ের রসই এই হংসঙ্জাতীয় 
জাবের পক্ষে জলের মত স্বণিহীন হয়। সমন্ত একে- 
বারে মায়িক হইয়৷ দাড়ায় কেবল পাশই একমাত্র 
ব্রন্দের মত মহাসত্য ও অমৃতের মত রসপ্রচুর হইয়া উঠে। 
পোড়া হইতেই তাহাদের ধারণ! জন্মিয়া যায় যে তাহারা! 
মানষ হইবার জন্য জন্মে নাই, ২৫শ বৎসরের পূর্ব্বে ভাল 
ভাল পাশ করিয়া চাকরীর উপযোগী হইবার জন্যই 
জন্মিয়াছে, স্বয়ং ব্রদ্দা পাশের জন্যই মানুবের কষ্টি 
করিয়াছেন, মানুষের জন্য পাশ হয় নাই। তে নীচ, 
স্বার্থানুসন্ধিৎস্ু শিক্ষার আদর্শ মানুষকে এমন দ্বাস-তাবাপন্ন 
করিয়া তোলে, যে, মানুষ হইবার উচ্চ।তিলাষটাও তাহার 
মর্ট্ৰ জাগ্রত হইবার অবসর পার না, সেই আদর্শে 
উদগৃশীবভাবে আমাদিগকে দীক্ষিত করিতে আমরা যে 
একটুও কুষ্ঠিত হই না ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। 
যতদিন পধ্যন্ত আমাদের নিজেদের মন হইতে শিক্ষার 
এই হীন আদশট। দূরীভূত না হইবে ততদিন কোনওরূপ 
শিক্ষাপ্রণালীই আমাদের দেশে সুফল ফলাইতে 
পারিবে না। 

পরিণামবাদের দুল তথ্যটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
দ্বেখ যায় যে মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক । শরীরের একবিন্দুবক্তের জন্যও সে বাহ প্রকৃতির 
নিকট খণী, এক মুহুর্তের নিশ্বাসের জন্যও সে তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞ। প্রাণশক্ির যে বৃত্তিগুলি উদ্ধদ্ধ হইয়! 
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মানুষকে মাহ িরাছে। সেই প্রাণশভিও রর 
প্রকৃতির দ্বার দিয়া তাহার ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া, 
গাছ যেমন তার শিকড়ের দ্বার ক্রমশঃ রস আব 
করিয়া আপনার সমস্ত শক্তিকে সংহত করিয়। ফুল,.ক্‌ 
ফুটাইয়৷ তুণিবার চেষ্টায় শিরার পর শিরা শাখার 
শাখা বদ্ধিত ও পরিস্ুট করিতে থাকে, সমস্ত প্রকট 
যেন ঠিক তেমনি করিয়া তার সমস্ত শক্তির চরম বিব 
ও চরম সফলত1 করিয়া মানুষকে বভষুগের চেষ্টাঃ 
যত্ে ফুটাইয়া তুপিয়াছে। গাছপাল! লতাপাতা ফুল 
নানাবিধ জীবজন্ত লইয়া এই খিশ্ব জুড়িয়া এমনই এ 
আশ্বগোঠী আত্মপরিবার রচিত হইয়াছে, যে, ইহছা। 
প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের খেন একট! নাড়ীব্র যে 
রহিয়া৷ গিয়াছে; গাছ মাটি হইতে রস সংগ্রহ কা 
লইয়া নিজের দেহকে পুষ্ট করিতেছে, আবার তাহা 
দেহ হইতে বস সংগ্রহ করিয়া মানুষ আপনাকে বাচা 
রাখিতেছে। জগন্বাতা বস্ুমতীর অধূতনিষ্যন্দ বি 
প্রবাহ উত্তিদ্ধ ও জী1বজগতের নাড়ীপ্রবাহের মধ্য 
আমাদের মূখে [নত্যক্ষরিত হইয়া তাহাদের ১ 
আমাদের সম্পর্ক এত নিবিড়তর করিয়া তুলিয়া 
বিশ্পরিবারের মধ্যে নিজের এই যথার্থ স্থানটি ম' 
যাহাতে বুঝিতে পারে ও হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহা 
নাম শিক্ষা। বিশ্বপপিবারের এই গে(পন মিলন-বন্ধ 
জাগ্রত ও চেতনাময় করিবার জন্যই মান্য সৃষ্ট হহয়া 
নিজের গোপন কথাটি বুবিতে সঙ্জাগ হইবে, আ 
অন্ধতাকে দূর করিয়া! দিবে, ইহার গন্য প্রকৃতি উ 
হইয়৷ লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া সাধন! করিয়া মানু, 
পাইয়াছে; জড় অবস্থায় মুঢ়তা, উত্ভিন অবস্থায় ত 
মূড়তা, প্রাণিজগতের কিঞ্চিনুডুতা অতিক্রম কা 
মানুষের মধ্যে সে আপন বোধিকে লাত করিয়া » 
হইয়াছে। আপনার অনস্তবিস্তারী সাধনার ক্ষেত 
মধ্যে আপন সিদ্ধিকে রত্তপীঠের উপর বসাইয়া সে তু 
আগ্তকামা হইয়াছে। বিশ্বপরিবারের এই বিপুল সংস্থা। 
মধ্যে মানুষ যখন আপনার যথার্থ স্থানটি বাছিয়া লই 
পারে, এবং তাহার চারিদ্রিকের সমস্ত বস্তর সঙ্গে আপ, 
মমতার বন্ধনটিকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে পারে, তথ 
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৫ম সংখ্য। ] 
তাহার শিক্ষ। বাস্তবিক সফল হইল। তখন এতটুকু ছোট 
তৃণও তাহার কাছে আর তুচ্ছ জিনিষ থাকে না, সেটি 
তখন উদ্ভিদ জ্ঞাতির ক্রমবিকাশের দীর্ঘপর*পরায় একটি 
শৃঙ্খলম্বরূপ হইয়া তাহাকে সমজ্ঞ উদ্ছিনজ্গতের একট। 
বিচিত্র কাহিনা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'সজ্ঞের কাছে 
যাহ্‌। ক্ষুদ্র যুক ও অন্ধ, বিজ্ঞের কাছে ভাহাই বৃহৎ মুখর 
ও জ্যোতিম্মন্‌ হইয়া দেখ! দেয়। অজ্ঞের কাছে যাহ! 
শুক কুৎপিত ও নির্মম, বিজ্ঞের নিকট তাহাই সরস সুন্দর 
ও প্রেমপুর্ণ। বিগ্রের সহিত মানুষেপ্র সহানুভূতি যত 
সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারা যাইবে, ততই তাহার শিক্ষা 
পৃর্ণতির হইয়! উঠিবে | যতই মাগ্ৃষ বুঝিয়া উঠিতে পারিবে 
যে এই খিশ্বের মঙ্গণকেন্দ্রের চাবিদিকেই তাহার আপনার 
জীবনের মজল নিয়ত জাম্যমান হইতেছে, ততই সে বিশ্বকে 
ক্রমশঃ আপনার বপিয়া মনে করিতে শিখিবে, বিশ্বের 
জন্য খাটিতে শিথিবেঃ এবং বিগের সমস্ত গোপন কথা 
ও নিভৃততত্বের আধিকারী হইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা 
করিবে, এবং বিশ্বও ততই তাহার আরও মআারও নিকটতর 
হইয়া তাহার নিকট আপনার সমস্ত গুপ্তনিধি উনুক্ত 
করিয়। দ্রিবে, ও. তাহারই গানে আপনার সমস্ত গুতি- 
বাদকে দুখর দেখিয়া আরও আরও লিগ্ধোজ্ৰল মুখবর্ণের 
প্রসন্নছবিতে মুগ্ধ ভক্তমগ্ডলার নয়নরাঞ্জিকে আনন্দনি মিত্ত 
করিয়া তুলিবে। 

কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে এই গ্রেমের বঞ্ধনটিকে দৃঢ়ভাবে 
অবিযুক্ত রাখিতে হইলে বিশ্বের সন্বন্ধে কিছু জান। চাই। 
একটি একটি করিয়া তাহার নৃতন তথ্য যতই আমরা 
জানিতে পারিব ততই তাহার সগগে আমরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
ঘনিষ্ঠ হতে পারিব। সেইজন্যই শিক্ষার প্রথম প্র 
হইতেই আমরা জ্ঞান সঞ্চয়ের উপযে!গিতা দেখিতে পাই। 
তাহা না হইলে শুধু কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহকে কখনও 
শিক্ষা বল। যায় না। বিভিন্ন দেশীয় বিচ্ছিন্ন কতকগুপি 
খবরের স্তস্ভে যে মন্তিষ্ষ পরিপূর্ণ তাহ প্রাত্যহিক থবরের 
কাগজের মতনই নিঃসার, তাহা ক্ষণপরিচিত পথিকের 
মুহূর্তের তৃষ্ণ। মিটাইতেই শুকাইয়া পড়ে, তাহ। প্রতিদিনের 
নিত্য পান ভোজন যোগাইয়। ওরজন্বী, বলিষ্ঠ ও অমৃত 
করিয়া! উঠাইতে পারে না। যে শিক্ষার আদর্শ এমন 


শিক্ষার আদর্শ 
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করিয়া ধর! হয় যে তাহাতে পৃথিবীর বন্তগুণির সথগ্দে 
কতকগুলি শুক কথ! শিখাইয়া দেওয়।* ছাড়া গতীর 
রসতিতিব মধো প্রবেশের কোন উপায় রাখা হয় না, 
তাহা মানুষকে বাণ্তবিকই গন ও অকন্মণা করিয়া গড়িয়া 


,তোলে। যে শিক্ষা সবসভাবে মানুষের স্মস্ত বৃত্তিকে 


রসে প্রচুর করিয়া ফুটাইয়! তুলিতে না পাধিবে তাহা 
নিশ্চয়ই তাহার বৃত্তকে শিথিল করিয়া দিয়া বিশ্বের 
সঙ্গের ঘনবন্ধনকে শিখিলতর কবিম়া দ্রিবে। মানুষের 
সকল সময়েই এ কথা মনে করিয়া রাখা উচিত যে খরবলদ 
মানুষের ভার বহন করিবার জন্গ জন্মগ্রহণ করিতে পারে, 
কিন্তু মান্ুম আর কিছুরই ভার বহনের জন্য জন্মে নাই, 
তা সে-ভার যে-রকমেরই হউক। সে নিঙ্গেই নিগ্গের 
উদ্দেশ্ট, নিজেই নিজের চরম, সে আৰ কিছুরই উপায় 
হইবার জন্ত আসে নাই। নাহার নিজের মধ্যেই নিজের 
আদর্শের অনন্ত সুত্র এমন সুন্দরতাবে গুটাইয়া রহিয়াছে 
যে, সে তাহাই অবলম্বন করিয়া অনন্ত আকাশে অনস্ত 
কালের জন্য উদদীন হইতে পারিবে, আর কাহাঈও 
অপেক্ষা করিতে হইবে না। তাহার জীবনের মধো বিখের 
সমস্ত সার সতাটি এমনই একটি রূপকের এসনপ্তিত ছন্দে 
বাধা পড়িয়া গেছে যে, জীবনের পর জীবন বসিয়া 
তাহাকে কেবল নিজেকেই ব্যাখ্যা করিয়া] চলিতে হইবে। 
জগতের সমস্ত বাধনের গ্রন্তি তাহার মধ্যে আসিয়া 
এমন করিয়া জটিল হইয়াছে যে, তাহার নিঙ্জের সেই 
গ্রন্থি উন্মুক্ত করিলেই বিশ্বের সমস্ত গ্রন্থি ধীরে ধীরে 
উন্মোচিত হইয়। যাইবে । তাহার অন্তরের মধ্যে এমন 
একটি চিপ্রজ্যোতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যে “ন তত্র 
স্র্ধ্ো ভাতি ন চক্্রতারকং নেম বিদ্যাতে। ভান্তি কতো- 
হয়মগ্রিঃ |” সে যর্ধি তাহার সেই আলোক তাহার নিজের 
দিকে ফিরাইয়া নিঙ্জেকে আলোকিত করিয়া তুণিতে 
পারে, তবেই ্ধোব অন্ধজ্যোতি আলোকোন্মেষিত 
হইয়া জাগিয়া গঠিত পারিবে। বি তাহাকে আপনার 
মনীবী কণি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহার অন্ত- 
বের প্রত্যেক তন্ত্রীটি সহজভাধে বিশ্বের প্রত্যেক রাগিণীতে 
বন্কৃত হইয়। উঠিতেছে £ তাহার জন্য কোনও চেষ্টা বা 
যত্ের অপেক্ষা নাই। সেইজন্যই সে বিশ্বের সঙ্গে এমন 
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দৃপন্সিলিত ও এখদ্। হইয়াও এত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মানুষ 
যখন আপনাণ্র' নিঞ্জের ছন্দে আপনি চলিতে থাকে, 
তখনই বিশ্বের সমস্ত ছন্দসার্থক হয়। বিশ্বের দেহের 
মধ্যে সেধেন তাহার (প্রাণশর্িরপে 'বিদ্যমানঃ কার্জেই 
তাহার নিজের প্রাণনাতেই বিশ্ব অস্প্রাণিত হইয়া উঠে, 
অথচ তাহার প্রাণনাও শিশ্বঘাত্রার প্রতিকূল হয় না। 
উভয়ের যোগ এত, অন্তরঙ্গ যে তাহাদের কাহাকেও 
কাহারও অধীন বলা যায় না, উভয়ের মধ্যে যেন একট 
ম্হাপ্রাণের মহাপ্রাণন। নিত্য স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। 
তাই মানুষের শিক্ষা একদিকে যেমন স্বতপ্র ও স্বাধীন, 
অপরদিকে তেমনই বিশ্বের সঙ্গে সর্বতোতাবে সংযুক্ত । 
তাই মানুষকে যখন ছেলেবেলা হইতে গড়িয়া তুলিতে 
চেষ্টা কর যায় তথন হইতেই একদিকে যেমন তাহার 
প্রবৃত্তিগুলিকে স্বতন্ত্র ও সহঙ্গতাবে প্রস্ফুটিত হইবার 
অবসর দিতে হইবে, আর-এক দিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে 
তাহাকে সম্পূর্ণভাবে সম্বন্ধ ও সংযুক্ত করিয়া তুলিতে 
চেষ্টা করিতে হইবে। মানবের প্রতি বিশ্বের যেমন 
একটি দ্রাবী আছে, তার মান্ুবভাবের বিশেষ সত্ভারও 
একটা দ্বাবী তেমনি ভাবেই অন্কু্ন আছে। 
আপাততঃ মনে হইতে পারে যে এই ছুই দিকের 
দুইটা দাবী একক্র মিটাইয়। শীমাংলা করিয়া দেওয়া এক- 
প্ূপ- অসন্তব। কিন্তু উভয়ের যথার্থ সন্বপ্ধ বিচার 
করিলে সহজেই বোঝা যাইবে যে ইহা বাস্তবিক তেমন 
অর্শন্তব নয়। উভয়ের মধ্যে এমন এরুটা রণের সন্ধ 
আছে যে যথার্থ ভাবে একের দাবা (মটাইতে গেলেই 
অন্তের দাবীও সেই সগ্গে-সঙ্গেই আপনা-আপনিই মিটিয়। 
যায়। কোনও বালককে যি তাহার চারিধিকের বহিঃ- 
প্রকৃতির সঙ্গে এমন করিয়। মিশিতে দিই, যে, তাহাতে 
সেইগুলির উপর তাহার একটা গ্রাতি জন্মিয়া ধায়, তাহ 
হইলে পরে সে আপনা হইতেই সেইগুলির সঙ্গে মিশিবে, 
ও মিশিতে মিশিতে ত্রমশঃই সেগুণির সম্বন্ধে অনেক কথা 
জানিতে আরপ্ত করিবে, ও ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেগুলির সঙ্গে 
সপ্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিবে, ততই সেগুলির 
সন্ধে সমণ্ড গোপন কথাগুলি তাহার নিকট সহজেই 
পরিচিত হইয়া উঠিবে। একবার এই বিশ্বকে তাল- 
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বালিতে নিলে ইহার ভিতরকার নিরাবরণ সত্যটি বং 
নিরাতগ্পণ হইয়। অতি সহঞ্জে আপনাকে তাহারই নি 
খুপিয়া দিবে। বাহিরের বিচিত্র বর্ণের নানা সমব 
তাহ।কে আর উদ্ভ্যান্ত করিতে পরিবে না, এই সম 
মধা দিয়া সে অনায়াসেই তাহাদের ভিতরকার অ 
কথাটুকু ধরিয়া লইতে পারিবে । বাহিরের নানা মিথ 
আর তাহাকে ঠকাইতে পারে না, তাহার স্ষিপ্ধ 
এমনই ওন্ত্বগ্য লাত করিয়াছে, যে, সহজেই ভিতরের ও 
সতাটুকুই তাহার চোখে পড়ে। ব্যার্গপ ইহাতে 
11091100008] ১১1001)2015 বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে 
পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিক্ষকার এপধ্যন্ত হইয়া, 
তাহার আধকাংশেওই প্রথমোন্মেষ এইরূপ সহজ প 
স্ুর্তিতেই হইয়াছে। সত্যত্রষ্টার হৃদয়ের কাছে প্রকৃ 
মন্নকথা এমনই স্বম্প্ট হইয়াছে যে তাহারা ত 
অনায়াসেই বিশ্বাস কণরিয়! লইতে পারিয়াছে. তাহা 
তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ খটে না 
পরকে বুঝাইবার জন্য যখন যুক্তির অগ্রপন্ধান করিয়া 
তখন তাহাতে অনায়াসেই মিলিয়! গিয়াছে। কা 
একবার যখন সত্য স্বচ্ছ ভাবে প্রতিভাত হইল ত 
তাহার চাগিদিকে চাহিয়া! দেখিলেই বুঝা! যাইবে 
বিশ্বের আর-সমন্ত সত্যের সহিতই তাহা একান্তন্াবে যৃ 
হইয়া রহিয়াছে, কোনও খানেই শাহাব কোনও বিবে 
নাই । যুজ্জপ্রণালীও বিশ্বের সমস্ত সত্শৃঙ্খলের সং 
এইরূপ একটি যোগনির্ধ(এণ কর] ছাড়া আর কিছুই ন 
ক।ঞ্জেই যেটা যুক্ত হইয়] পরহিয়াছে সেটাকেই যদি বে 
গেল তবে কোন্‌ কোন্‌ খানে কি তাবে যুক্ত হইল তা 
নির্ধারণ করা আর তত কঠিন হয় না। 

বিশ্বের সঙ্গে যোগ, বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, এ কথাও 
যতবারই উচ্চারণ করিয়াছি, ততবারই স্বভাবতঃ « 
প্রশ্নটি অনেকেরই মনে হয়ত উঠিয়া থাকিবে যে এথা 
বিশ্ব বলিতে আমর] ঠিক কি বুঝি? একটা ইতর পণ্ড পঙ্গ 
বিশ্ব হয়ত তাহার গুৎপিপাসার উপশমের জন্য যে বা 
রের জিনিষগুলির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ঘটে তাহার বে 
দুরে যায় না; কিন্তু মানুষের বিশ্ব যে কত উদ্বার তাহ 
আর ঠিকানা নাই। এক দিকে যেমন জড়জগৎ, উত্তি 
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জগৎ, জীবজগৎ, অপর দ্রিকে আবার তেমনই অতি বিশাল 
মনোজগত পড়িয়। রহিয়াছে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশিয়। 
মানুষের মতন*হইয়৷ চিরস্তন মনুষ্যসমাজের সমস্ত সংস্কার- 
গুলি প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তাহার চিত্তের প্রতি-তরঙ্গের 
উপুর জগতের সমস্ত চিন্তাতরঞ্জ আগিয়। মুনমুন আঘাত 
করিতেছে, এবং সেই তরঙ্গাঘাতেই অদৃষ্ঠপরিণামে 
অনন্ত সাগরের মধ্যে তাহার 'জীবনের জোত বহিষা 
চলিয়াছে। মানুষ যেমন মানুষকে চারিদিকে ঘেরিয়। 
রাখিয়াছে, এমন আর কিছুই নহে। কাজেই একদিকে 
যেমন গ্রহনক্ষব্রথচিত অনন্ত আকাশের ছায়াতলে কানন- 
কুস্তলা শশ্শ্তামলা ফলপুষ্পপেশল৷ পৃথিবী আপনাকে 
অনবরত প্রাণিসংঘে মুখরিত করিয়া অনন্তকাল একই 
রঙ্গমঞ্চে ক্রীড়া করিতেছে, অপর দিকে ঠিক তেমনই 
বিবিধ চিন্তা ও..ভাবছটাব বিচিত্র মণিরঞ্জিত অগণ্য পণ্য- 
বাথিকায় ক্ষিপ্র হাসোর সচ্ছল সম্পদে দীপ্ত ভাষার 
গ্রভাসিত গৌরবে চিন্তাকুটিল ললাটের কান্তকোমল 
যুখচ্ছবিতে দীপ্ত ও পুলকিত হইয়া চিত্তভূমির সুদীর্ঘ 
তটকে আরও দীর্ঘতর করিয়। টানিয়া লইয়া! চলিতেছে । 
এই ছুই তটের মধ্য দিয়াই মানুষের জীবনলহরী পুণ্যপুত 
আনন্দের আলোকচ্ছটায় নাচিয়া চলিতেছে । এই 
দুইয়ের কাহাকেও তাহার উল্লজ্বঘন করিবার ক্ষমতা নাই। 
কাজেই মানুষের বিগ বলিলে একদিকে যেমন বহিঃ প্রকুতি 
ঝুঝি, অপরদিকে তেমনি অগণ্য মন্ুষ্যের চিন্তপাগরের 
বিরামহীন অনন্ত লীলাবৈচিক্রা বুঝি । কাগ্জেই বিশ্বের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে হইলে একদিকে যেমন মহিমময়ী 
প্রকৃতির বিচির বর্ণে ও গঞ্জে আপনাকে অনুরঞ্জিত ও 
আদ্বাত করিয়া তুলিতে হইবে, অপর দিকে তেমনি সমস্ত 
মন্ুষ্যজগতের সঙ্গে মিশিবার মতন করিয়া আপনাকে 
কোমল করিয়। গঠন করিয়। তুলিতে হইবে। 

বিশ্বের এই উভয়দিকের সঙ্গে একট। সব্ুস সম্বন্ধ 
সংস্থাপন করাই মন্ুষাজীবনের উদ্দেশ্য । এই উভয় 
দিকের সম্মিলনে ষে একটি অতি বৃহত ব্রহ্মপ্বব্ূপ ভূমা 
পদার্থ পরিনিষ্পন্ন অবস্থায় বৃক্ষ ইব স্তব্ধে৷ দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ 
হইয়া! রহিয়াছে, তাহার সহিত আপনার যথার্থ পরিচয় 


শিক্ষার আদর্শ 


'সংসাধিত হইল। 
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লাভ করিয়। সহঙ্জ সুলভ মাধুর্য তাহারই বিধানের মধ্যে 
একান্তভাবে আপনাকে সমাহিত করিয়া 'তুপিয়৷ তাহার 
সহিত আপন অন্তর্মড়ীকে যুক্ত করিয়া গুদয়কে রূপপ্রবণ 
রসপ্রচুর করিয়া ভুলিতে পাগ্রিলেই মানুষের আনন্দের 
মধ্যে তাহার চরম শিক্ষা, চরম সফলতা, চরম যুক্তি 
পিতামাতার আনন্দ হইতেই মানুষের 
সুষ্টঃ তাহার নিজের আনন্দের মধোই হাহার জীবন 
এবং বিশ্বে আনন্দের মধ্যেই তাহার জ্মানপ্দবিশ্রাম _ 
“আনন্দাদ্ধেব থঘিমান্ন ভূতাণি জান়স্থে, তেন জাতানি 
জীবস্তি, ততপ্রয়াস্ত্যাতিসংবিশন্তি |” 

কিন্ত এই আনন্দ বা রসের চপ্রম স্থানটি মানুষের 
জীবনের বাস্তবিক আদর্শ হইলেও তাহ]! কোনও অবস্থা- 
তেই জ্ঞানের আবধণকে উল্লজ্বন করিয়া যাইতে পারে 
না। যেমন একটি ছোট ফল যখন পরিপাকের সফলতা 
লাতের জগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তখন তাহার উপরের 
ছাল বা খোসাটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে থাকে, কিন্ত 
আগে বাহিধের ছাল বাড়িল, না আগে ভিতরের ঞগ্ল 
বাড়িল তাহার নির্ণয় করা যায় না, উভয়েই যেণ আপন 
আপন সীম! ও সামপ্রসোর অখণ্ড গণ্ীর মধ্যে থাকিয়া 
বাড়িয়া চলিতে, থাকে; একটা স্বাভাবিক ও নিদ্দোষ 
আদর্শ-জীবনের শিক্ষার মধ্যেও ঠিক তেমনি করিয়াই 
জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গেই অপ্তরস্থ ধাতু পরিস্ফুট হইতে থাকে । 
যে শিক্ষায় জ্ঞানই বাড়িয়া খায় কিন্তু রসধাতু তাহার 
সঙ্গে অগ্বর্তন করেতে পারে না, সে শিক্ষা যেমন শুক ও 
সারবিহান, যাহাতে বসই বাড়িয়া চলে কিন্তু জ্ঞান 
তাহার সঙ্গে বাড়ে না, সে শিক্ষাও তেমনি শিখিল। 
উভয়ের সঙ্গে এমন একটি স্দ্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে বাখিতে 
হইবে ঘাহাতে উভয়ে একযেগে একইতাবে বাড়িয়া 
চলিতে পারে । কোনও একটির অকালপবিপাক অথবা 
অসমঞ্ পরিপাকে সমস্ত ফলটিই অযোগ্য কটু ও তিক্ত 
হইয়। পড়ে। 

বিশ্বের উতয়ার়তনকতা হিসাবে, শিক্ষাকেও যদি 
বহির্জাগতিক ও মনোঙঞ্জাগঠিক হিসাবে ছুইভাগ করা 
যায়, তাহা হইলে বহির্জাগতিক শিক্ষার প্রথমেই যেমন 
বালককে বাহিরের জগতের সন্ধে কিছু কিছু করিয়া 
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জানিবার অবসগ দিতে হইবে, তেমনি এটাও দেখিতে 
হইবে যেগুলি তাহাকে শিক্ষা! দেওয়া হইতেছে সেও্ডগি 
তাহার মধ্যে রপ উদ্বদ্ধ করিতে পারিতেছে কি না। 
এখন সকল বাহিরের গ্িনিষের কথা যদ্দি তাহাদের 
কানের কাছে শত সহশ্রবার আনিয়া দেওয়া বায়, যাহার 


সহিত তাহার খোটে পরিচয় নাই, তবে তাহার ভারে ' 


ভাহার পিঠ কাধ তির! যাইতে পারে সন্দেহ মাই, 
কিন্তু তাহাতে রসোদ্ধোধের কোনও সম্ত/বনাই নাই। 
অপরিচিত সকল সময়েই তাহার নিকট শয়ই মানয়ন 
করিবে, কখনই তাহাকে আনন্দে অভিষিক্ত করিতে 
পারিবে না। সেইঞ্জন্য শিক্ষার মূলমন্ত্রই এই যে ছাত্রকে 
অতি ঘনিষ্ঠ ও সহঞ্জ পরিচিতদিগের শ্ুদ্রমগুলীর মধ্য দিয়া 
ক্রমশঃ তাহাদের সহিত পরিচয়ের সুর ধরিয়া উত্তরোত্তর 
বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে। বাহ! 
তাহারা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকে ও যাহাতে তাহার! 
স্বতাবত আমোদ পাইয়া থাকে এমন-সকণ ছোট ছোট 
জিনিষের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করাইয়। দিয়া তারপর 
সেগুলির সহত যেগুলি সহজভাবে যুক্ত হইয়া আছে 
এরূপ অন্ঠ অন্য আরও পাঁচটা ছোটর সঙ্গে পরিচয় 
করাইয়। দিতে হয়, এবং এইক্রমে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহা- 
দের পরিচয়ের প্রসার বাড়।ইয় দিতে হয়। এমন কোশও 
নৃতন ভাব বানৃতন চিএ যদ্দি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া দেওয়া হয় যাহ তাহারা কথনও কোথাও দেখে 
নাই, বৈ। যাহার সাঁহত ভাহাগা পরিচিত নহে তবে 
তাহা তাহ!র মনের অন্য সহঙ্জ ভাবগুণির মধ্যে কখনই 
ঠিক মিশিয়া যাইতে পারে না, পরন্ত আল্গা হইয়। 
থাকিয়া অন্য অন্য শাবঞলর মিশিবার ও ফুটিবার পথে 
বাধ। জন্মার। খাণকের মনে ভাবগ্রশ্থন করিতে যাইয়। 
য্দি কোনওরূপে তাহার পাঁরচয়ান্গনদ্ধিৎস্থ রসপ্রবাহের 
পথে বাধ। উৎপাদন করা যায় তবে তাহা কখনও তাহার 
স্বাধীন শিক্ষার উপধোগী হইতে পারে না) ইহাই 
পেক্টাহেঙ্জির 4১17১০749০1 ও ব্রেবেল ও হারবাটের 
451)1)90591)01977, পু 

হৃদয় খেমন আপনার পরিচিতের পথে প্রবর্তিত হইয়া 
আপন রসাগ্ুকুল তাব বা চিত্রকে গ্রহণ করিয়া আপনাকে 


প্রবাসী--ফাল্তুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের মনকে তাহা আকর্ষ 
করিতে প্ররোচিত করে, যথার্থভাবে কোনও শিক্ষা 
ব্যবস্থা করিতে গেলেও রসান্ুকুল তেমন জিনিষগুলিকে' 
গদয়ের চারিদিকে ধরিয়া দিতে হইবে যাহাতে সে যনবে 
আকৃষ্ট করিয়। হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ক্ষুধ 
যদি অনববুত আহাদের অখেষণ করে, আর আহার যি 
ক্ষুধার হাঠ হইতে এড়াইবার গ্রন্থ ঠিক তাহার বিপরীৎ 
দ্বিকে পণায়ন করে, তাহ! হইলে'যে কি দুর্ভাগ্যটা উপস্থিৎ 
হয়, তাহা ভূক্তভোগা বাক্তিমাঞ্েই অনুমান করিতে 
পারিবেন। হৃদয় যদি স্ুন্বাছু বা পুষ্টিকর খাদ্যের জন্যই 
সর্বদা ব্যাকুল হয়, আর সে খাদ হইতে তাহাকে বঞ্চিত 
করিয়া য্দি কতক নীরস খড় কুটা মাটি পাথর তাহার 
সামৃনে ধায় দেওয়। হয়, তাহা হইলেও অবস্থা থে কিছু 
কম শোচনীয় হয় তাহা নয়। মান্ুষের হৃদয়ের মধ) 
বিশ্বের বিকাশটি বীগীভূত হইয়া সততই বিশ্বের রসান্ু- 
প্রাণনায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। ইহার 
ফুটিবার পথে কোনও প্রতিকুল বাধ! আপিয়া না উপস্থিত 
হয়, ইহা দেখাই শিক্ষার প্রথম কাজ? কিন্তু শুধু ইহা 
করিলেই যে শিক্ষার কাজ শেষ হইল তাহ। বল! যায় না। 
খাদ্য সংগ্রহের পথে ধাহাতে কোনও বাঁধ। উপস্থিত না হয় 
তাহা দেখিলেই পধ্যাণ্ড হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে খাদা 
যোগাইয়] দেওয়া চাই । একটি গাছকে সুন্দর পরিপুষ্ট 
ও পরিণত ফলভারে নস্রমনোরম দেখিতে হইলে তাহার 
তলার মাটি খুঁড়িয়া আগাছ। বাছিয়া দিয়া বেড়া দিয়! 
ঘিরিয়া রাখিলেই কৃষকের কাজ শেষ হইল না, সঙ্গে সঙ্গে 
বৃক্ষের জীবনরসোপযোগী সাএও দেওয়া চাই। মানুষকে 
খালি দেখিতে দিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে 
দেখাইয়াওড দ্রিতে হইবে । অথচ দেখাইয়া দেওয়!কে 
কখনই এত অধিক মাত্রায় বাড়াইয়। দেওয়া উচিত নহে, 
যাহাতে তাহার নিজে দেখার কাঁজট। উহার উপরে ভর 
করিয়া অপস ও পরুতন্ত্র হইয়৷ পড়িতে পারে । দেখাইয়। 
দেওয়ার গিনিষগুলি মনুষ্যের কুলক্রমাগত পৈত্রিক সম্পত্তি; 
এতকাল বসিয়! যাহা লাঁত করিয়াছে, মানুষ সাধন! দ্বার! 
আপনার করিয়াছে তাহ অবিচ্ছিন্ন দ্িককালের কোনও 
গণ্ডীর মধ্যে শেষ হইয়। যায় নাই, তাহা গসনন্ত কালের জন্ত 
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মানুষের অনায়াস- উপভোগের জন্ত সর্বদাই গ্রস্তত হা রক্ষ] করিয়া চলে, কেহ কাহারও গপ্তীর মধ্যে | পিয়া 
রহিয়াছে। মানুষের সাধনা এত অনস্ত যে তাহা কোনও পড়িয়া তাহার অধিকার হইতে তাহাকে বিচ্যুত করে 
একজন মাম্বষে, বা কোনও একটি যুগে সফল হইতে না, তাহাই বাস্তবিক যথার্থ শ্রিক্ষা। এই উভয়ের পুণ্য 
পারে না) মানুষের পর মানুষ, যুগের পর যুগ, অনস্ত পবির শু সম্মিলন ঘটিলে বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল সন্তান 
অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হইয়া চপিয়াছে; যাহা্া অবিচ্ছি্রতাবে প্রবর্ধিত হইয়া অনপ্তের মহাবংশকে 
চলিয়] গিয়াছে, তাহারাও চলিয়া যায় নাই, তাহার! তাহা- অজরামর ভাবে চিরপ্রতিষ্টিত করিয়া তোলে । 

দের সাধনার শরীরের মধ্যে সজীব হইয়া রঠিয়াছে। একটা গাছকে আর দশটা গাছ হইতে আলাদ! 
যাহারা পরে আসিতেছে তাহারা পূর্ববর্তাদের সেই করিয়া খাড়াইয়া তোলা যাঈতে পারে বটে, কিন্তু একট। 
সাধনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ওহারই উপরে সাধন মানুষকে আর সমপ্ত মানুষ হইতে প্বওন্ত্র করিয়। গড়িয়া 
করিতেছে; সমপ্ত অতীত সমস্ত বর্তমান ও সমণ্ত ভবিষ্যৎ তুলিতে গেলে তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা যায় না। 
যেন কোন এক অনিয়ম্য নিয়মে মানুষের মাদর্শের অবয়ব মানুষ মাহষের মধ্যেই জন্মিয়াছে? অতীতের সমস্ত মানুষের 
ও তাহার সংস্থান রচনা করিয়া তাহার বিরাট প্রঞ্হিকে সহিত, বর্তমানের সমস্ত মান্ষের সহিত এবং ভবিধাতের 
বপুষ্মান কিয়া তুলিতেছে । অতীত, বর্তমান ও অনাগতের সমগ্র মানুষের সহিত সে একধযোগে এবত্র পাস করিবার 
স্মস্ত উদ্বোধ সমপ্ত উন্মেষ সমস্ত আপোক যেন সেই জন্ই স্থষ্ট হইগ্াছে। হাহাএ দৃশ্তমান শবীরটি পৃথিবীর 
পারনিষ্পন্ন নিতাব্যেমে চিপ্রপ্রতিষ্টিত বিরাট আদর্শ এক কোণে পড়িয়া থাকিলেও তাঙ্টার মন অনস্তকালের 
বপুর অঙ্গপ্রশাজগুলির বিচিত্র সগ্িবেশ, একটি একটি সথগ্ত বিশ্বের মধো আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিয়। 
থাকে, এবং ইহাতেহ তাহার মঞ্ুমাগীবনের চরমসফলতা * 
ও পরমানন্দকে সাথক করিয়া থাকে। বিশ্বজগতের এই 
ট্পস্তন অক্ষয় জ্ঞানসম্পদের মধ্যে মানুষ যখন একবার 
জন্মগ্রহণ করিল, তখন হইতে এই অক্ষয় আদর্শটি তাহার 


'করিয়। সাজ্াইয়া অনন্ত মৃহুত্তের *নগ ত্রমে আমাদের 
সমক্ষে অতিব্যক্ত করিতেছে । তাই মানুষ এই পৃথিবীতে 
ঘোদদন আসিয়া প্রথম উপস্থিত হয় সেইদিন হইতেই 
সেই বিরাট আদর্শের অনাদি মতাত দাধন। বিশ্বগ্রাণের 
অগণা মুখ হইতে *শথন্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রাঃ *শস্ত সামনে তাহার মতন করিয়া ধরিয়া দাও, যতটুকু ছোট 
বিশ্বে অমৃতগ্য পুরাঃ” বপিয়া মুখর হইয়া উঠে। এই কিয় ধরলে সে বুঝিতে পারে, ততটুকু করিয়াই তাহার 
শিশ্বের আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া ম'নুষ স্বহজ্্র ভাবে সামূনে উপস্থিত কর, তাহার চারিদিকের গাছপাল। 
“তাহার নিঞ্জের আদর্শ ৫চনা করিতে পারে না; এইবিঙের লঙাপাতার সঙ্গে তার একটা সপ্য ঘটাইয়া দাও; তার 
ধানকে সে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পািলে তাতারই খেলার জিনিষগ্ুপির দিকে তার একটা আকর্ষণ উৎপন্ন 
*াহায্যে মাপন শক্তি ও বার্ষোের যথার্থ বাধহার করিতে হইতে দাও, তার খেলার সাথীদের সঙ্গে তার একটা 
পারিলে তবিষাতের আবরণ আর একটু উন্মোচন করিয়া খধদুত্ব ঘটিতে দাও, পিতামাতা তাইশগ্রীদিগকে প্রাণ 
যাইতে পাঠিবে । অতীতের আলোক যে পথের দিকে তপ্রিয়া ভাপবাসিঠে দাও, তাহাদের জন্ঠ ত্যাগস্বীকার 
ছ্যোতিঃসঞ্কেত করিতেছে, বর্তযান কখনও তাহাকে কাটা তাহার পক্ষে সহজ করিয়া আনিতে দাও। সে 
একেবারে ছাড়াইয়৷ নিজের পথ করিয়া লইতে পারে না; আপনাকে আপন পরিবারের বলিয়া মনে রুক, আপ- 
অথচ কেবল অতাঁত লইয়া পড়িয়া থাকিলে বর্তমানের নাকে আপন বন্ধুদের বলিয়া মনে ক্রুক, আপনাকে 
পাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। মানুষের যেমন শুনিবার আছে, দেশের দশের বলিয়। মনে করুক, সে একদিন নিশ্য়ই 
তেমনি শেখাইবারও আছে; যেমন পরের কাছ হইতে আপণাকে সমস্ত মন্যাসমাজের খলিয়া মনে করিবে। 
দখিয়। লইবার আছে, তেমনি নিজেরও দেখাইবার তাহার মনের ভিতর হইতে কখনও উচ্চ আদর্শটি সরাইয়া 
দাছে? যে শিক্ষার মধ্যে উভয়েই পরস্পরের যথার্থ সন্ধা লইয়ো। না। কখনও তাহার নিগকে টাকাকড়ি, বংশ” 
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মর্যাদা, পদগৌরব প্রভৃতি কোনওটিরই উপায় বলিয়া মূনে 
করিতে দ্বিয়ো না। সকল সময়ই তাহাকে বুবিতে দিয়ো 
সে তাহার নিজেরই উদ্দেশ্ত, সে মানুষের হইয়। জগতের 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; সে কিছুই অর্থ উপার্জন না 
করুক, কোনও খ্যাতির শুষ্ঠদস্তে সে আপনাকে স্ফীত না। 
করুক, সে খালি আপনাকে মান্্ষ করুক । সে তাহার 
সমস্ত ইন্দ্রিযগুলির 'পম্পূর্ণ বাবহার স্রিতে শিখুক, পিতা 
মাতা ভাই বন্ধু, নিজের গ্রাম নিজের দেশের প্রতি সে 
মমতাবান্‌ হউক, মানুষের বিষয় মান্থুষের যতন সহান্ু- 
ভূতির চক্ষে সে গ্রহণ করুক, মানুষের শোকে দুঃখে 
তাহার মুখকান্তি মান হউক, আবার মানুষের আনন্দে 
আহ্লাদে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠক, মানুষের 
তেজে তাহাকে তেজন্বী করুক, যানুমের কীর্তি মানুষের 
বীর্ধ্য মানুষের গৌরব তাহাকে পরমোন্নত করুক । এমনি 
করিয়া বিশ্বের মানুষের চিত্তের সঙ্গে যখন সে তার 
নিজের জীবনকে একই স্বরে একই তালে একই ছন্দে 
গ্রথিত দেখিতে পারিবে তখনই সে বাস্তনিক মানুষের 
মতন শিক্ষালাভ করিল । যে শিক্ষা মাঁন্ষক্ষে বিশ্বের একাট 
ব্যাপক মান্তষের মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত করিয়া না 
তুলিয়া! তাহাকে তাহার ব্যক্তির হিসানের ক্ষুদ্রন্বার্থে সঙ্ষীর্ণ 
করিয়া তুলিবে তাহাকে শিক্ষা বণিতে যাওয়া মানুষের 
মনুষ্যত্বকে অপমান কর] ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘানতষের 
সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে এই প্রেমের সন্বন্ধটিকে থনাইয়। তোলাই 
[জীবনের চরম উদ্দেশ্য | 


শুধু জ্ঞানের মধ্যে মানুষের জীবনের বিকাশে যে 
দিকটি আমরা দেখিতে পাই, তাহা যদি মানুষের গোপন 
আত্মার মধ্যে প্রতিগিত এই প্রেমের দ্বিকটির সহিত গাঁঢ়- 
ভাবে সব্বদ্ধ না হইত, তাহ হইলে তাহ] নিতান্তই বিরস 
ও তিক্তস্বাদদ হইয়া উঠিত। মানুষের কাজে লাগিব, 
বিশ্বের সমস্ত সযত্ব-রক্ষিত গোপনতম মন্ত্রগুলি আবিষ্কার 
করিয়া মানুষের সহিত ' বিশ্বের মিলনকে সুলভ করিয়] 
দিব, প্রেমের এই মুল তথ্যটি যদ্দি সমস্ত বিজ্ঞানালোচনার 
মধ্যে তরপুর হইয়া না থাকিত তবে কি বিজ্ঞানের চর্চ] 
মানুষের কাছে এমন রসপ্রচুধ্ন হইয়া উঠিতে পারিত। 
দর্ধনালোচনা যদ্দি যুক্তিপথে মানুষ ও বিশ্বের মধ্যের 


প্রবাসী-ফান্তন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খু 


৫২৯ পাস তি পাটি পাট পাটি পি শিপ পা পাসি ৪ 


একটা, গুভসস্মিলনকে সাক করিয়া তুলিবার জন্য তাহ 
দের বাস্তবিক এঁক্যের স্থির নিশ্চল বিন্দুটিকে বাহি 
করিতে যত্ববান না হইত তবে কি তাহার 'তর্কজা 
নিতান্তই নিশ্ষল বাহাড়ম্বর হইয়া! উঠিত না! । মানুষে 
জ্ঞানের অনন্ত শুত্রটি যদি এইরূপ প্রেমের গ্রন্থির মতে 
আপনার চরমকে লাভ করিতে না পারিত তবে মানুষে 
সঙ্গে বিশ্বের এই বিরাট উদ্বাহ-ব্যাপারে সে কোন 
কাজেই আসিতে পারিত না। আবার জ্ঞানের এ 
স্থক্ টি না থাকিলে, প্রেমও কখন আপনার মধ্যে আপ' 
জড়িত হইয়া বিশের সঙ্গের মহামিলনের বেষ্টনীটিকে এম 
ধারে ধাঁরে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়! দিতে পাবি 
না। কান্জেই মানুষের শিক্ষার মূলেই এই দিকে ল্ 
রাখিতে হইবে, যাহাতে জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যের এ 
সন্বন্ধই সুরক্ষিত হতে পাবে, এবং এই উততয়েপ মে 
কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে না পাবে 
যাহাতে মানবের ধিরামহীন কর্মআোতের মণ্ো উভয়ে 
এই সামঞ্জসাই সুন্দর হইয়া! ফুটিযা উঠিতে পাবে? বিশ্বে 
জানসন্তার এই মানুনের কাছে এমন পীরে পীরে অনা 
কবিয্বা দিতে হইবে বাহাতে তাহার অন্তবস্থ রসনা, 
কোনওরূপে কুপন না হম; যাহাতে পিতামাতা আত্ম 
বন্ধুর ছগ, দশের জগ্য, দেশের জগ, মানুষের গন্য তাহ। 
স্বতাব-প্রবণাহিত রসমোত কোনওরূপ হীন ব ক্ষুদ্র বাথ 
অন্থরোধে বাধা পাইয়া ক্ষীণ ও কর্দমান্ত না হতয্া যাষ 
তাহার আপন রসপ্রবাহই যেন তাহাকে সমস্ত জ্ঞানে 
দিকে উন্ুঞ্ করিয়া তোলে । জ্ঞানের গেঞ্টি তাহা 
সমূনে উদার করিয়া রাখিয়া দাও, দেখিণে ৰস আপ! 


'ভাহাতে বর্ধিত হইয়। তাহাকে শস্যোপযোগী ও ফলো? 
যোগী করিয়া তুণিয়াছে। যে হিরপ্য়পাত্রের দ্বারা সতে 
সুন্দর মুখ আত হইয়। রহিয়াছে, রসের উচ্ছ, সহ তাহা। 
উন্মুক্ত করিয়া দিবে; রসের মধুর আনন্দে প্রা 
প্রত্যেক তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, শরীরের প্রত্যেক শি 
আহ্গাদে মাতাল হইয়া উঠিবে, আর সমস্ত বিশে 
রসকেন্দ্র হইতে একটি ধ্বনি “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রা 
বরান্লিবোধত” বলিয়া উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে, এবং « 
বিশ্বব্যাপী জাগরণ-প্রার্থনার মধ্যে মানুষের চিরজাগরঘে 
চিরমঙ্গলময় শিক্ষার মন্ত্রটি সার্থক হইয়া উঠিবে। 


শ্রীসুরেন্ত্রনাথ দাসগুপ্ব 


এ রংক্যার, কবরের দেশে দিন পনর 
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কবরের দেশে দিন পনর 


দশম দিবস-__বিচা রব্যবস্থ। 


আসোয়ান হইতে কাইরোতে ফিরিয়া আঙ্ষিলাম। 
প্রায় ২৪ ঘণ্টা! লাগিল। দিবাভাগে লুক্সার পধ্যন্ত গাড়ী 
আম্$দ। এই পথে কৃষিক্ষে বিরল-_চারিদিকে পর্বত 
ও মরুভূমি । কাঙ্জেই ধুলা ও ঝালুকার রাজ্য । তাহার 
উপর গ্রীম্মকালের গরম। বাঙ্গালীর গরম সহ কর 


অত্যাস। তথাপি এই অঞ্চলের তাপ অসহা হইয়া 
উঠিয়াছিল। 


রেলে 
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রক্তিমবর্ণে আরিত ভিন মর্দগাগ যেন 
অগ্রিশিখায় আলোকিত--মথচ পর্বতের পুর্বতাগ এবং 
মিশরের উপত্যকা ঘোরতর অন্ধকারে নিমগ্র। মাকাশে 
ছুইএকটি তারা! মাঁর বিরাজ করিতেছে এবং ম্লিরের 
*পশ্চিম-আকাশে প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা দেখা 
যাইতেছে। এই আবেষ্টনের মধ্যে গাড়ী দাজ্জিলিজ 
মেলের বেগে চলিতে লাগিল । ্ 

রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপ বাড়িয়া 
চলিপ। বাঙ্গালাদেশে মাঘমাসেও এত শ্বীত পড়ে না। 
দিনে যেরূপ গরম, রাত্রে তেমনই শীত। ইহাই মরুস্থলীর 
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দ্িতীয় পীরামিডের সমীপন্থ ক্ষিংকৃস্‌। 
প্রকৃতি । অবস্ত মিশবীয়েপাও খলাবণি করিতে লাগিল-_ 


লুঝ্সারে সন্ধ্যা হইল। ৩খন হইতে শস্যশ্তামল ঙ্ষেত্র- 

সমূহ আমাদের দুই ধারে দেখ! দিল। এ অঞ্চলে বিহার 
ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের গ্ভায় শক্ত কৃক্তমৃত্তিকা আমাদের 
চারিদিকে চাষের জমিতে রহিয়াছে দেখিলাম। কাজেই 
বালুকার হাত এড়াইয়াছি। এদিকে পশ্চিম-আকাশকে 

৭ গোলাগীরঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া মিশর-তপন সীরিয়া 
পর্বতের অপর পারে অন্ত যাইতেছে । মনে হইল 
সাহারার আগুন লাগিয়াছে। পর্বতমালার শিরোদেশ 


শীম্মকালে এত শীত মিশরে সাধারণতঃ দেখা যায় ন!। 
আমরা সৌভাগাক্রমে লোহিতসাগর হইতেই ঠাণ্ডা 
পাইতে পাইতে আসিয়াছি | * 

মিশরের দৃক্ষিণসীমা পর্যন্ত যে কয়ট। পল্লী ও নগর 
দেখিপাম সর্বব্রহ পাশ্চাতোর প্রভাব ও আধিপত্য 
লক্ষা করিয়াছি। “নিজঝ্সাসভূমে পরবাসী”_-এ কথা 
আধুনিক মিশরে যতটা খাটে দেখিতেছি, যথার্থ পরাধীন 


৩০৮ 
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দেশেও ভিটা খাটে ডি না: সন্দেহ। রী ইতালীয়, 
জান্দান ও ফরাসী দোকানদার, বণিক, হোটেলম্বামী এবং 
অধ্যাপকগণ মিশরের গলিতে গলিতে প্রবিষ্ট । স্বদেশী 
বাজারে হাটে যাইয়া দেখি মিশরের খ।টি স্বদেশাদ্রব্য 
কোথাও পাওয়া যায় না-_-সবই বিদেশ মাল। কাফি 
দোকানে শত শত, মিশরীয় যুবক ও প্রবীণবাক্তি মদ 
মাংস তাষাক চা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত : ইহারা ফরাসী, 
জার্মান, গ্রীক, ইংরেজী ইত্যাদি নানা] বিদেণায় তাষায় 
কথ। বলিতেছে,--অথচ পেটে বিগ্তা কিছুই নাই-_ 
কেবল কথা বলিতেই শিখিয়াছে। নিজ মাতৃভাষার 
এত অনাদর আর কোন সমাঙ্জ করে কি না জানি না। 
কিছুকাল পূর্বেব ভারতবা সীও স্বদেশীয় ভাষ। ও সাহিত্যকে 
অশ্রদ্ধা করিতেন। সুখের কথা, ভারতবাসীর নিদ্রা 
ক্রমশঃ ভাগ্গিয়াছে। কিন্ত মিশরবাসীর এখনও ঘুম ভাঙ্গে 
নাই | মিশর দেখিয়। অশ্রু ফেলিলাম। মিশরবাসীর 
'শৃতীয় চরিত্রে মেরুদণ্ড দেখিতে পাইলাম না। আধুনিক 
মিশর বিলাসসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে-_তাবব।তের 
জাতীয় স্বাথ ইহাদিগকে কে বুঝাইয়! দিবে ? 

কাইরোতে ফিবিয়া আলপিলাম। নগরের ভিতর 
টার্িশ সানাগারে যাইম্া সান করা গেল। ব্যাপার 
কি বুঝিবার উদ্দেগ্ত ছিণ। দেখিলাম মানের বৈচিত্র্য 
বিশেষ কিছু নয়। গৃহগুলি বাম্পপুর্ণ থাকে । তাহাবু ভিতর 
প্র্ধিশ করিবামাত্র থুব ঘাম হয়। ,তাহার উপর গরম 
জলের চৌবাচ্চায় বসিতে হয়। ফলতঃ শগীবের লোমকুপ- 
গুলির মুখ খুলিয়া যায়। তাহাতে সাবান লাগাহয়৷ 
ধুঁধুলের ছোড়া দয় ঘসিলে ভিতরকার ময়লা উঠিয়া 
আসে। আমর সাধারণতঃ অল্লকালমাতর স্নানে এর্চ 
করি। এখানে প্রায় একঘণ্ট। লাগিল। এতক্ষণ স্নানে 
কাটাইলে সাধারণ রীতির অবগাঠনেও পায়ের ময়লা নষ্ট 
হয়। স্নানের পর গা কাপড়চেপড়ে ঢাকিয়া খানিকক্ষণ 
শুইয়া থাকা 'আাবশ্তঠক। স্নানের ফলে শরীর বেশ হাচ্ষ। 
বোধ হইতে থাকে । 

আজ একজন প্রসিদ্ধ মিশরবাসী মুসলমানের সঙ্গে 
আলাপ হইল। তিনি পুর্বেব মিশর-সপকারে বিচার- 
পির কম্ম করিয়াছেন__-এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত, পেন্সন 


৯৪শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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ভোগ করিতেছেন: | ইছার লেখাপড়ার র্। মন্দ নাই 
স্বয়ং ফরাসী, ইংরেজী, জা'্মান, ইতালিয়ান এবং আর 
ভাষায় কথাবার্ত। 'এবং লেখাপড়া চাপাতে পারেন 
হনি বৎসরের প্রায় অদ্ধাংশ জান্মীনি, ফ্রান্স, স্থইজল না 
ইতালী প্রস্ততি দেশে কাটাইয্না থাকেন। সুতরাং ৫ 
সকল দেশের অনেক ৩থাই ইহার জানা আছে। তা 
ছাড়া ইনি নবপ্রকাশিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধেও সর্বদা অভি 
হইতে সচেষ্ট। ফরাসী, জার্মান, ইংবেজী ও অন্ট' 
ভাষায় যে-সকল নূতন নৃতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহ 
সংবাৰ ইনি রাখিয়া থাকেন। ইহার টেবিল, শেল্‌ 
আপমারি ইতাদিতে কতকগুপণি বেশ প্রয়োজনীয় ও 
ও পত্রিকা দেখিতে পাইলাম । এীতিহাসিক আলোচনা 
হনি বিশেষ অন্ুরক্ত। 

জগতের সর্ববপুরাতন জ1ঙসমূহের সম্বন্ধে প্রথম ক 
বাপ্তা হইল। মিশর, বাযাবিলন, আরব ভাএতবধ ইগ্া 
দেশের প্রাচীন সত্যতা-বিষয়ক গ্রন্থ ইহার নিন 
দেখিলাম । কোনটা ফরাসীতে লিখিত, কোনটা জান্মা 
কোনটা ইংবেজীতে | ইানি আমাদের সঙ্গে ইংরেজীতে ক 
বলিলেন। স্থতরাং (্াভাষীর সাহাযা আবশ্তক হই 
না। ইনি একজন সুহস অধ্যাপক-প্রণীত গ্রন্থের প্র 
আমার দৃষ্টি খশেষরূপে আকৃষ্ট করিলেন। গ্রস্থ জান 
তাষায় লিখিত নাষেপ ইধ্পেজী অনুবাদ 1170 11116 
(7100 06 45181012090 ৬৬০105 11150015--ঞা 
17001 লেখক সুইঙ্জল্যাণ্ডের ফ্রেবল বিশ্ববিণ্যালতে 
অধ্যাপক হিউবাট গ্রাম । এহ গ্রন্থে মিশরের সত্য 
অপেক্ষ৷ আরবের সভাতা প্রাগীনতর এহ তন্ব প্রচার 
হহয়াছে। 

আধুশিক মিশরের আইন ও বিচাব-প্রণালী সম. 
ইহাকে পিজ্ঞাসা কারলাম। ভূতপুর্ব বিচারপ 
বলিলেন-_-“এখানকার বিচাব-প্রণালী ঝড় বিচিত্র। ই 
তোপের প্রায় সকল ক্রাতিহ এই দেশে বাস কনে 
তাহাদের নিজ নিজ আইন অনুসারে তাহাদের বিচ 
হয়। সুতরাং গোটা ইউরোপের জটিলতা আমা 
ক্ষুদ্র মিশরে প্রবেশ করিয়াছে । তাহাদের সঙ্গে আমাণে 
স্বদেশবাসীর কোন বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে সুবিচ 





৬০৯ 


কাইরোর নিকটবর্তী পারামিড কবর। 


পাওয়া বড় কঠিন। 
জানা না, 


প্রথমতঃ আকনটাত যে কি তাহা 
শাহার ডপর সময় এঠ বেথা লাগে এখং 
টাকা খরচ এত অধিক হয় যে [মিশরবাসী সর্বন্থাস্ত হয়! 
পড়ে ।” ্ 

আমি ভিজ্ঞাস। কাঁ৫লাম.* “তবে কি এই দেশের 
উকীলদিগকে ইউরোপের সকল দেখায় আভন্হ শিখতে 
হয়?” হনি বপিলেন, “খে উকীণ ধিদেশীয় পোক-খটিত 
মানুলা মোকদ্বনায় সাহাধ্য কাঁতে চাহেন তাহাকে 
নিশ্চয়ই বিপেশীর আইন শিক্ষা করিতে হহবে। মনে 
করুন, আপনি একঞন ভারতবাসী। আপনার সঙ্গে মিশর 
বাসীর ব।বসা-ঘটিত, টা+া-পয়সা-সম্প্কিত অথবা বাড়ী- 
ঘর জাষগা জমি সঘন্ধীয় গোলযোগ উপস্থিত হইল। 
ইহার বিচারের গন্য ব্রিটিশ-শারতৈর আইনে অতিজ্ঞ 
বিচারপতি নিযুক্ত হইবেম। আপনার মোকদমায় সাহাথা 
করিবার জন্য প্রীরূপ উকীলও আবশ্তক হইবে । অথচ 
যর্দি কোন খুমঙ্খম-ঘটিত মামলা উপস্থিত হয় তাহা 
হইলে আমাদের সাধারণ স্বদেশীয় বিচারালয়েই বিচার 
হইবে। আমাদের দেশী বিচার ফরাসী “কোড নেপো- 


পিয়সের” আরবি অগ্টবাদ অনুসারে হষ্টয়া থাকে। এই 
দিবিধ নিয়ম অন্যান্ বিদেণায় পোক স্প্ধেত খাটিবে। 
কাজেই আমাদের ছইপ্রকার বিচারালয়, ছুইপ্রকার 
বিচারক, ছই প্রকার আইন ।” 

“আমি দিজ্ঞাসা করিলাম, “কেবল ছুইপ্রকার বলিলে 
বোধ হয় ঠিক বুঝান ভইল না। কারণ প্রথমপ্রকারের 
মধ্যে অসংগা বিগাগ আছে | পুথিবীর যত জাতি মিশরে 
বাস কবে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য শ্বতন্ত্র খিচার-প্রণালী 
আবশ্তক।” ইন বলিলেন “নিশ্চমই | এ ভন্ঠ আমাদের 
পিচারপদ্ধতি বড়ই জটিল, গোলমেলে এবং বায়-সাপেক্ষ। 
এত দেশের আইনে অভিজ্ঞ হওয়া কি কোন উকীলের 
পক্ষে সম্ভব? জনসাধারণের এজন্য দুর্দশা ও অর্থবায়ের 
সীমা নাত!” 


একাদশ দিবস-_পীরামিডের সারি । 


মিশরের নাম করিবামাজ্র পীরামিডের কথ! সর্বাগ্রে 
মনে হয়! পীরামিড একপ্রকার কবব-বিশেষ। প্রাচীন, 
মিশরের সর্ব প্রথম রাজবংশীয়গণ পীরামিড নির্মাণ, করিয়া 


৬১০ 


স্বকীয় 'মান্মি তাহার ভিতর লুকাইয়। রাখিতে, ইচ্চা 
করিতেন। তাহাদের মৃত্রার পর কোন ব্যক্তি তাহাদের 
তৌতিক. শরীরের সঞ্ধান না৷ পায় এই উদ্দেস্তে তাহাব্রা 
বিশেষ যত ,লইতেন। সুতরাং কবর-নিশ্মাণ প্রাচীন 


মিশরের ধশ্মজীবনে এবং পাষ্টরঙ্জীবনে একটা বিশেষ কণ্ম, 


ছিল। 'প্রাচান মিশবায় শিল্পের অনানে কবরনিশ্মাণহ 
প্রধান স্থান অধিকার করিত । আমর। হতিপুবের লুক্সারের 
অপর পারে $গভদস্থিত প্রাজকবরসমুহ দ্রেখিয়াছি। বস্ততঃ 
হয় পীরামি৬, না হয় পর্বতগুহায় কবর মিশরের 
সর্বেই দ্রেখিতে পাওয়া যায়। তারপর মুসলমানা 
কালেও মিশরে নানা কবর নিশ্মিত হইয়াছে । মুসল- 
মানেরা অবশ্ত কবর লুকাহয়া রাখিতে ব্যঞ হইতেন না। 


তাহারা কববের সঙ্গে মসজিদ, বিদ্যালয়, ধন্মশালা, 
হাসপাতাল ইত্যাদি লোকহিতবিধায়ক প্রতিষ্ঠনেও 
ব্যবস্থা করিতেন । ফলতঃ, মুসপমানা কবরসমূহ 


জনগণের কম্মকেন্দ্র- ও চিন্তাকে শ্র-স্বরূপ হহয়া থাকফিত। 

মশরের যে দিকেহ তাকাই এই ছুই জাতীয় কবর- 
সমূহ দেখিতে পাই। এগ্রম্তই মিশরকে “কবরের দেশ” 
বলিয়াছি। 

আজ পীপামিভ দেখিতে গেপাম। ইপের্র,ক টামে 
যাত্রা করা গেল। কাহরোর নিকটেই নাহল পার হহণে 
হয়। নাইলের উপর কাহরো৷ নগরে সর্বসমেত ৪৫টি 
সেতু আছে। এগুণি প্রায়ই ফরাসী এগ্জনীয়ার ও 
কারিগঞুদিগের নিশ্মিত। ট্রামওয়ে কোম্পানী বেল্জিয়াম 
দেশীয় । ট্রামের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন-ফলকে দেখিলাম 
ফরাসা ভাষায় লেখা আছে “্গটকাট। আছে, সাবধান 1”? 
কাইবরে। নগবের ভিতর অসংখ্য চোর জুয়াগোর ভদ্রবেশে 
চলাফেরা করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই খণগ্রপ্ত 
দুর্দশা প্রাপ্ত মিশরীয় ধনী-সগ্তান। আবার অনেকেই 
গ্রীক, ইতালীয় ও অন্ান্ত ইউরোপীয় বাবসাদ্দার ব। 
হোটেলরক্ষকগণের লোকঙ্জন! মিশরে যাতায়াত করা 
বড় কঠিন। বিশেষ সাবধান হইয়া! চলিতে হয়। এই 
জন্থই দেখিয়াছি রেলওয়ে লাইনে দ্বিবারাত্রি টিকেট 
ইনৃস্পেক্টর আসিয়। আরোহীদিগকে জ্বালাতন করে। 
যেখানে-সেখানে যখন-তখন পরিদর্শকের। টিকেট দেখিতে 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩২১ 


| ১৪শ তাগ, ২ খণ্ড 


চায়। মিশরীয় জনগণের সাধুতা ও চরিগ্রে এই নিয়: 
হইতেই বেশ বুঝা যায়। 

যে দেশে ছুনিয়ার ইতর তদ্র লোক আপিয়৷ জমিয়াছে 
সেখানে জাতীয়. চরিত্র সহজে বুঝা বড় কঠিন । সেথানে 
আইন জটিণ ত হইবেই। মিশরের জাতীয় উন্নতিসাধহ 
হই কীবণে বড কষ্টসাপেক্ষ। মিশর ছুনিয়ার একট' 
পাঞ্জাব মাএ হইয়া দাড়াহয়াছে। এ দেশ ইউরোপের 
যৌথসণ্পত্ত-স্বরূপ বা বারোগ্রারাতলা। মিশর সব্ন্ধে 
মিশরবাসীর হাত কোন কাঙ্জেই দেখিতে পাই না। 
মিশরের ভবিষ্যৎ গঠন করিব।র উপায় মিশরবাসীরা 
চেষ্টায় উঙাধন করিতে সুযোগ পান না। মিশরের এই 
দুর্দশ]। জগতেব্ অন্য কোন সমাজকে বোধ হয় কখনও 
আক্রমণ করে নাই। আধুনিক মিশরের এই শোচনীয় 
অবস্থ। দেখিয়! মর্াহত হইতেছি। 

নদীর অপর পারে ট্রামে যাইতে যাইতে কলিকাণার 
খিদিরপুর ও বেহালার প্রানস্তা মনে পড়িল। একদিকে 
প্রকাণ্ড প্রান্তর নানা শশ্যপুণ ' কোন স্থানে গোলাপের 
বাগান, কোথাও আমের ক্ষেত। অপর দিকে নদী ও 
প্রাসাদসযূহ। বড় বড় কয়েকটা প্রাচীন উদ্যানও 
দোখতে পাহশাম। মিশরের অযিদারদিগের কতকগুণি 
নব্যক্যাশানের অট্টালিকা পথে পাড়ল। এতত্ব্যতাত 
আধুনিক নিয়মে “মুপজিক্যাপগার্ডেন” বা চিড়িয়াখানাও 
দেখিতে পাইলাম । পুর্ধে ইহ! হস্যাহল পাশার ভবন 
ও উদ্যান ছিল । কোট কোটি টাকায় এইসকল হয 
নিশ্মত হইয়াছে। 

পরে রেলপথের উপর দিয়। আমদের ট্রাম চলিল। 
দুর হইতে দোলপুজার জগ্ নিশ্মিত মৃত্তিকা-স্ত,পের ন্তায় 
খিশাল ত্রিভূজাকার প্রস্তরগপ দেখিতে পাহলাম। এই 
সুপই পীরামিড। 

উাম হইতে নামিয়া গর্দতপৃষ্ঠে আবোহণ করা গেল। 
উত্তর দিক হইতে একটা অনুচ্চ পাহাড়ে উঠিতে লাগি- 
লাম। খানিকটা উঠিতেই পীরামিডের এক প্রাচীর- 
গাত্র চক্ষুগোচর হইল। পীরামিভ এই পাহাড়ের উপর 
অবস্থিত। উচ্চতায় প্রায় ৬০* ফুট-- প্রত্যেক প্রাচীর 
দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ ফুট । এইরূপ চারিটা প্রাচীর উর্ধে 


বালুকাময় প্রস্তরে নিরশ্মিত। 

এই স্তস্ততক কবর বলিয়া বিবেচনা করা য/ইতেই 
পারে না। পরে দেখিলাম উত্তর প্রাঈুরের কিছু উর্দ- 
অংশ হইতে কতিপয় লোক নামিতেছে। ব্যাপার কি 
ফ্েখিবার জন্য গীরামিডের উপর প্রায় ৫* ফুট উঠিলাম। 
দেখ! গেল একট। দরজা দ্বারা গড়ান ভাবে পীপ্রামিডের 
অভ্যন্তরে যাওয়া যায়। শুনিলাম তাহার অত্যন্তরেই 
প্রস্তর-সিম্দুকে রাজশরীরের মান্যি রক্ষিত হঠত। সময়া- 
ভাব, সুতরাং সময় ব্যয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার 
ধৈর্য্য ছিল না। যাহারা প্রবেশ করিয়াছিপেন হারা 
বলিল্সেন “দিল্লী কা লাডড্‌।” 


৬১১ 


২৩ ১5৩৯৯৩১৩৯০৪ ১ ৩৯৩ প্‌ 7৫৯৫৯ পাপন 


ভূমির উপরে 
ঙ 

গীরামিডের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্র্, পশ্চিম কৌণ ভমগুলের 

দিকৃনিরূপণ অনুসারে কাটায় কাটায় মিলিয়া যায়। ইহা 


বড়ই বিস্ময়ের কথা। 
গ্রীক এতিহাসিক হেরোডোটাস ৪৫০ খুঃ পৃর্বাৰে 
এই গীহামিড দর্শন করিয়া ইহার রচনাকৌশল 


ইত্যাদি বিধয়ে লিখিয্বা যান। ভ্তাহার গ্রে প্রকাশ 
১০০,০০০ লোক বৎসরে ৩ মাস করিয়া ২০ ধৎসব 
খাটিয়াছিল। 

আমবা যে পীরামিভ দেখিলাম সেট। চতুর্থরাজবংশের 
অগ্ততম নুপতিকর্তুক নিশ্মিত ১ইয়াছিল। প্রায় ৩০** খুঃ 
পুর্বাব ইহাব শিন্্াণ-কাল। 





কাঈরোর মিশরীয় সংগ্রহাগয়ের একটি দৃশ্য ফ্যারাঙাঁদগের সেন] । 

এই স্থানে আরও ছুইটি পীরামিভ. আছে-_এগুলিও 
প্রায় সেই যুগেই নিশ্মিত। নিশ্মাণ-বীতি একরূপ ৷ কোন 
বৈচিত্র্য নাই। ঠিক উত্তরদরক্গিণ পূর্ববপশ্চিম কোণ মাপিয়া 
প্রথম পীরামিঙের সমান্তরাণে,পবে পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 


সতাই পীরামিড একপ্রকার দিল্লীক] লাঁঙ্ড, ; বিশাণ 
স্তপ-প্রকীণ প্রপ্তরফণকে নিশ্মিত অনট্রাণিকী। ইহাই 
এখানকার বিশেষত্ব । এখানে শাসিলে কেবল এইমাত্র 
মনে হয় “এত পাথর আনিতে কত লোক লাগিয়াছিল? 
এইসকল পাথর বহন করিবার জগ্ত কোন কল আবশ্যক 
হইয়াছিল কি? কত দিন ধরিয়া কত লোক খাটিলে 
এইরূপ একটা স্তুপ নির্মিত হইতে পারে 1” এখানে শিক্প 
ও কারুকার্য্য-হিসাবে আর কিছু লক্ষ্য করিবার নাই। 


পীরামড গঠিত। তবে দ্বিতীয় পীরামিডের প্রাচীর- 
তৃষ্টয়ের উপর আবরণ আছে,'এই কারণে হহা মস্থণ। 
অন্ঠ দুইটির উপর কোন আবরণ নাই। এজন্য দ্বিতীয় 
পারাঁমিডের উপর উঠা যায় না। কিন্তু অন্য ছুইটির 


৬১২ 


প্রাচীরগুলি প্রায় পি'ড়ির মত ধাপধাপ। সকণ পীরা- 
মিডেরই প্রবেশঘার উত্তরপ্রাচীরে। 

পীপাষিভ কবরের পার্খেই দেবালয় ও মন্দির ছিল। 
'এক্ষণে তাহার ভগ্রাবশেষমাত্র বর্তমান ।, 

পীামিড পাহাড়ের উপর দাড়াইয়।. পূর্বিকে দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ করিলে সমস্ত নাইল-উপত্যঞ্চার উ্বর কুধিক্ষেএ্র 
এবং মিশরের শপ্যসম্পদ ও কাইরো-নগর দেখিতে পাওয়। 
যায়। 

একটিমাত্র পীরামিড দেখিয়। পাহাড়ের দরক্ষেণদিকে 
গেলাম। পাহাড়ের পাদদেশে প্রসিদ্ধ ক্ষিষ্কদূ (51)711)১) 
পূর্বদিকে যুখ করিয়া অবাস্থত। এই স্ফিপ্কসের মুখ 
অন্ান্গুলির গ্ায় মেষের মুখ নয়। হহাব শরীর সিংহের, 
মুখ নব্পতির | আমাদের নরসিংহ অবতারের কথা স্বরণ 
করিলাম। ইহার লম্বা লম্বা কানছুটি হাতীর কানের মও 
স্থবিস্তত। স্ষিঞ্ছসের দক্ষিণে একটা মন্দির সম্প্রতি 
বালুকাপ্রোথিত। 

এই স্ফিঙ্ক সের বথার্থ তত্ব এখনও নির্ধারিত হয় মাই । 
বোধ হয় গীরামিডের কারিগরেরা সম্মুখে একট! সিংহ 
সদৃশ পর্ববতশৃঙ্গ দেখিয়া ইহার শিপ্োদেশে রাজমুখ 
তৈয়ারী করিয়। রাধিয়ছে, অবগ্ত পরবস্তীশ কালে জনগণ 
ইহার মধ্যে নানা তত্ব বাহির করিয়াছে! সুধাদেবরূপে 
এই মুর্তি পুজাও পাহয়াছে। 

প্রাচান মিশবীয়ের] খ্বকীয় ভৌতিক শবার নান। 
কৌশলে লোকচক্ষুর অন্তরাপ করিয়া আবৃত রাখতে 
চেষ্টিত ছিলেন। প্রস্তর-াসন্তুকের ভি“রে মান্সি রাখিয়া 
তাহার ভিতর মণিমাণিক্য ইত্যাদি সমস্ত পাখিব সম্পান্ত 
তাহারা পুঁতিয়া পরাখিতেন। এই প্রস্তপসিন্দুক গুলিকে 
দ্রস্যুতক্কর এবং শক্র নএপতিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্যই বিচিত্র কধর-নিম্মাণ-বীতি উদ্ভাবিত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু প্রাচীন কালেই কবরগুণির উপর দন্যুবৃত্তি 
অনেকবার অনুষ্টিত হইয়াছে, প্রায় কোন কখরই পক্ষ 
পায় নাই। নান] সময়ে নান! লোকেরা পীরামিভের গাত্র 
ভেদ করিয়া, কবরের দ্বার বাহির করিয়া, পব্বত-প্রাচীর 
থুদিয় ফ্যারাওদিগের লুকায়িত ধনভাণার লুষ্ঠন করিয়াছে। 
'দৈবক্রমে যেগুলি আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাদের 


প্রবাসী-_ফান্তুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় 


*মধ্যে কোন কোনটিতে দস্টাবৃত্ডির [চহ পাওয়া যায়; 
কোন কে।ন কবর ঠিক প্রাচীন অবস্থায়ই রহিয়াছে। 
প্রাচীন মিশরের জনপদ, নগপতি, অদ্রালিক।, দেব- 
দেবী, মন্দির, মপ্তাবা ও কবর ইত্যাদি সম্বন্ধে একট! 
কথ। বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিষয়! প্রত্যেক জিনিষেরই 
প্রায় তিনট। করিয়া নাম । একটা মিশরীয়, একট! গ্রীক 
এবং একট। আরবী । মআমর। আজকাপ গ্রীক নামেই 
এইগুপির পরিচয় পাইয়া আ.সতেছি। গ্রীকেরা মিশরে 
পাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রায় সকল বিষয়েই শিশরীয় আদর্শ 
গ্রহণ কারয়াছিপেন। প্রাচীন মিশরের ধর্ম, কলা, শিল্পঃ 
সমাজ ও বি, কোন বস্তই গ্রাকের| বঙ্জন করেন নাই। 
সকলই তাহারা গ্রীকসভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। এই কারণে আলেকঞাগারের পরবতী 
গ্রীকেরা মিশীঃ সকপপ্রকার অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠানেপ্র নিক্কট বিশেষরূপেই খণা। কেবল শাহাহ 
নে প্রাচানতর গ্রীকেরাও মিশবের প্রভাব অগ্রাহা 
করিতে পাবেন নাহ । মিশরে ভ্রমণ করিবার গগ্ঠ প্রাচান 
গ্রীসের কবি, দার্শনিক) এ্রতিহাসিক, সকল শেণীর 
লোকই আমতেন। হেপোডোটাস হহঠে প্লেটো পথ্যস্ত 
সকলেই মিশপার বিদ্যাপয়পধুহে ধর্ম, সাহিহা, দর্শন ও 
অন্তান্ঠ গুহ্যতন্ব শিখয়া গিয়াছিলেন। ফণতঃ অনেকর্দিক 
হহণে প্রাচান গ্রাসকে প্রাচীন মিশরের সন্তানরূপে বর্ণনা 
করা যাইতে পারে। 
এইজগ্ দেখিতে পাই--আঞ্জকাণকার পাশ্চাত্য 
পগুতের] মিশরের প্রত্বত্বে আলোচনায় এত উতসাহী। 
চীন মিশরকে ইহারা "প্রাচ্য? বা 'এসয়াটিক' বলেন 
না। বদং প্রাগান হউরোপীয়স৬ তার পথগ্রপর্শক্ণপে 
হইহারা মিশরকে সন্মান কহিতেছেন । তাহ! ছাড়া মেরা 
ও খীত্এ লালাভৃমরূপেও মিশএ আধুনক খুষ্টানদিগের 
তার্থক্ষেত্র। 
স্ফি্কস্‌ হহতে বরাবর দক্ষিণদিকে গর্দতপুষ্ঠে অগ্র- 
সর হহলপাম। লীবিয়পর্বতের পাদেশ [দয়া চলিতে 
লাগিলাম। খাটি মরুতুম। ঈষৎ সুবর্ণ-রঞ্জিত বালুকার 
উপর দিয়া গর্ঘত চলিতে লাগিল। বালুর মধ্যে ইহাদের 
থুর বসিয়া যায়। অথচ গর্দত-চালকেরা আমাদের 


সভ্যতা 





র্‌ মিশর দেশের ২০** খুঃ পৃঃ সময়ের সৈন্যের নমুনা । 


পশ্চাৎ পশ্চাং বিক্পদ্দে দৌড়াইয়া যাইতেছিল। এই 
পথ পূর্ববে নাইলনদের খাত ছিল। পরে নাইল পশ্চিম- 
পাহাড়ের চরণতল হইতে পূর্বদিকে সবিয়া গিয়াছে। 
রাস্তায় দেখিলাম পারস্যসম্রাটের। গ্রীষ্টপূর্বব ষষ্ঠশতাব্দীতে 
একটা বীধ প্রস্তুত করিয়া নদীর গতি পূর্ববর্ধিকে 
সরাইয়। দিয়াছিলেন। সেই বাধের ভগ্রাবশেষ কিছু কিছু 
বর্তমান। 

দুইঘণ্টা গর্দতপৃষ্ঠে চলিয়া সান্কারা৷ জনপদে উপস্থিত 
হইলাম । পথে বালুকীময় পর্ববতশৃঙ্ে আবুসিরের পাঁরা- 
মিড.সমূহ দেখা গেল। পুরাতন ভগ্র পীরামিড.গুলি 
ভারতীয় বৌদ্ধন্তপের মত দেখায়। এইগুলি পঞ্চম 
রাজবংশীয়গণের আমলে নির্মিত হইয়াছিল ( ২৭০০ 
শ্রীঃ পৃঃ) । 

সাক্কারা দেখিতে পারিব আশা ছিল না। অল্পকাল 
মাত্র মিশরে কাটাইব স্থির করিয়। পূর্ব্বে সাক্কারা বাদ 
দিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম নিউবিয়া হইয়। সুডান 
পর্য্যস্ত যাওয়া! যাইবে। কিন্তু আসোয়ানে পৌছিয়া বুঝা 
গেল তাহার জন্য আর এক সপ্তাহ বেশী আবশ্যক। কাজেই 
শীপ্র কাইরোতে ফিরিয়৷ আসিয়। মিশরের প্রাচীনতম নগর 


মেমৃফিসে পদার্পণ করিতে পারিলাম। 
নাম সাক্কারা। 

প্রথমে পবিত্র বৃষগণের সমাপিক্ষেত্র দেখা গেল। এই 
পশুদিগের কবরের নাম “সিরাপিয়াম্‌।” মানুষের 
কবরের জন্ত যে ব্যবস্থা, বুষের কবরের জন্যও সেই ব্যবস্থা । 
পাহাড়ের ভিতর ঘর তৈয়ারী করা, সাকোফেগাস প্রস্তুত 
করা, খুঁষের মান্সি প্রপ্তত করা__সবই এক নিম্নমে সাধিত 
হইত । রর 

যে সিরাপিয়াম দেখিলাম তাহাতে এক্ষণে বড় বড় 
রাস্তাযুভ্ত ২৫টা কামরা আছে। প্রত্যেক কামরায় 
১০।১২ ফুট উচ্চ সার্কোফেগাস অবস্থিত। প্রায়ই গ্রানা- 
ইট প্রস্তবে নির্মিত। লুক্মারের অপর পারে পর্বতকন্দরে 
বিবান-উল্-যুল্‌কে যেরূপ রাজকবর দেখ গিয়াছে, এখানেও 
সেইরূপ বধকবর দেখা গেল। এই সিরাপিয়াম কোন 
একযুগে নিশ্রিত হয় নাই। মেযৃফিসের দেবতা ?তা”)- 
দেবের বাহন বৃষ নগরের প্রধান'মন্দিরে পুজিত হইত। 
তাহার মৃত্যুর পর ইহাকে এরূপে কবর দেওয়! হয়। কবে 
কাহার আমলে বুষের সমাধি নির্শিত হইয়াছিল তাহ! 
জানা যায় না। তবে অষ্তাদশ রাজবংশীয় ফ্যারাওগণের 


বর্তমানে পলীব্ 
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সময়েই ওখানে বষের পাকের রা ছিল (১৫০০ 
থৃঃ পুঃ)। পরে আলেকৃজাগারের পরবস্তা টলেমীদিগের 
কাল পর্য্যন্ত: নানাসময়ে নানা কব উহার সঙ্গে যুক্ত 
হইয়াছে। 

এই-সকল বৃষ-কবরের উপর বৃষবাহনের মন্দির 
নির্মিত হইয়াছিল । তাহ! এক্ষণে দেখা যায় না! কবরের 
মধ্যে গ্রীকধুগের কতকগুলি চিহ্ন দেখিতে পাইলাম । 
গ্রীকের। দ্বেবদেবীগণের আশীর্বাদ ও কৃপ। ভিক্ষা! করিবার 
জন্য এই কবরের গাত্রে নান! প্রার্থনা লিখিয়া যাইত। 
এইসমুদ্য় লিপি এখনও বর্তমান । সিরাপিয়ামের মধ্যে 
প্রশস্ত রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে কতকগুলি খিলান-কর! 
দ্রজ| দেখিতে পাইলাম । সার্কোফেগাসের উপর যথা- 
রীতি চিত্রাঙ্কন এবং হায়েরোগ্রিফিক লিপিও গোদিত 
রহিয়াছে । 

বৃষ-সমাধি দর্শন করিরা বা্কফাময় পথে মরুভূমির 
উপর আসিলাম। নিকটেই একটা বিশ্রামগ্তান। আমেরি- 
কান, জান্বীন, ফরাসী, ইত্যাদি নানাঙ্জাতীয় লোকের 
সঙ্গে এপানে দেখা হইল। পূর্বদিকে কাইবো-নগর দেখা 
যাইতেছে, শ্তামল শস্যক্ষেত্রের উপর দয়া শীতলবায়ু 
আমাদের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। মরুভূমির 
তিতরে এরূপ ঠা! বাতাস প্রাকৃতিক নিয়মে পাইবার 
কোন সম্তাবন৷ নাই । 

বিশ্রামস্থানে আহারাদি করিয়া আর-একটা কবর 
দেখিতে ধোহির হইলাম । এটা মানুষের কবর-_পশুবু 
নয়। তবে অগ্তান্ত কবর হইতে ইহার স্বাতপ্র্য আছে। 
ইহা কোন ফ্যারাওর সমাধিক্ষেত্র নয়। প্রাচীনমিশবের 
'একজন প্রসিদ্ধ রাজকম্মচারী ও ধনীব্য্তি এই কববের 
মধ্যে শয়ান। এইরূপ কবরকে “মস্তাবা" বলে। সেই 
বিবান-উল্-মুল্ুকের রীতিতেই বালুকণা-প্রোথিত পর্ববত- 
কন্দরে এই কবর নির্িত। কবরের নিশ্ধীণ-প্রণালী, 
প্রাচীরগাত্রে চিত্রাঙ্কন, কবরের অত্যন্তপস্থ গৃহ-সমাবেশ 
ইত্যাদি সমুদয়েই সেই লুঝ্সারের কায়দা অনুস্থত দেখি- 
লাম। তবে প্রদর্শক মহাশয় বলিলেন, “এই মস্তাবাগুলি 
বিবান্-উল্‌-যুল্‌কের রাজকবর অপেক্ষ! বন্ুপ্রাচীন।” 


এই স্থানে ছুইটি বড় বড় মস্তাবা আছে। একটিতে 
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নতি? র, অপরটিতে : “মেরা” র র মানি নুককারিত ছিল । আমর] 
মেরার মন্তাবায় প্রবেশ করিলাম। প্রাগীনমিশরের কৃষি, 
শিল্প, ব্যবদায়, বাণিজ্য, সবঠ আমর! গ্রাচীরগাত্রে 
চিত্রিত বা খোদিত দেখিতে পাইলাম। ভারতের জল- 
বাহকের। যেরপস্কন্ধে বাক রাখিয়া সম্মুথে ও পশ্চাতে 
জণের ক্লসী বহিয়! থাকে, প্রচান মিশরেও সেই নিয়মে 
ভারবহনের চিত্র দেখিলাম । একস্থানে দেখা গেল পণ্তু- 
চিকিৎসালয়ের চিত্র, আব একস্থানে নর্তকীদিগের অঙ্গ- 
তঙ্গা। কোথাও মের] পগ্মফুল শু'কিতেছেন, কোথাও বা 
নরনারীগণ পৃজার উপহার মাথায় লইয়া! আপিতেছে। 
মস্তাব৷ দেখিয়া পুনবায় গর্দতপৃষ্ঠে যাঞা করিলাম । 
প্রায় দুইঘণ্টা চিয়। প্রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌছিলাম। পথে 
ছুইতিনটা পন্লা দেখিতে পাওয়া গেল। শান্তিপূর্ণ লোকা- 
বাস, যুদীথানা, দোকান ইত্যাদি সবতাতেই ভারতীয় 
পল্লার সাদৃগ্ঠ রহিয়াছে । বেল্প! ও ফেল্লাপত্বীরা মাঠে চাষ 
করিতেছে । শসা, কুমড়া, কড়াইতুটি, গম, তুলা, ইক্ষু 
ইত্যাদি নানাবিধ শস্তের আবাদ দেখিতে পাইলাষ। 
পারশ্ঠটঞ্রের সাহায্যে ক্ষেতে জলসেচন করা হইতেছে। 
ছোট ছোট কোদাল ও উষ্র-বাহিত লাক্গলের সাহায্যে 
মাটি কাটা হইতেছে। প্রায় সকল পথেহ নাইলখালের 
নান! শাখা প্রশাখা বিস্তৃত। জলের অভাব কোথাও লক্ষ্য 
করিলাম না। সর্বরই কুষ্ঝমুত্তিকা দেখিতে পাইলাম । 
এইপথে আপিতে প্রাচীন মেম্ফিসনগরের পুরাতন 
স্কান অতিক্রম করিলাম । এক জায়গায় রাম্সেস সম্রাটের 
বিশাপ প্রতিযৃত্তি পড়িয়া রহিয়াছে । এই প্রতিমুর্তির 
পণ্চান্তাগে তাহার পত্নীর চিত্র খোপিত। এইরূপ যুগলমুন্তি 
লুক্মারের য্যামন-মন্দিরে পূর্বে কয়েকটা দেখিয়'ছি। 
বামসেসের মুত্তি মেম্ফিসের দেবতা বৃষবাহন 
“তা”-দেঁবের মন্দির-সম্মুখে অবস্থিত ছিল। সেই মন্দিরের 
কোন অংশই বর্তমান নাই । মাটি খুঁড়িয়া পাথর বাহির 
করা হইতেছে দেখিলাম । 
মিশরের স্থাগতা, অন্টালিকা এবং চিত্রাঙ্কণ দেখি! 
ভারতবর্ষের বিবিধ শিল্পকপাপ্ সঙ্গে তুলনা কিতে এখনও 
কোন সুধী প্রবৃত্ত হন নাই। ইংরেজ অধ্যাপক পেট্রি 
এবং ফরাসী অধ্যাপক ম্যাম্পেরে। প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ 


কবরের দেশে দিন পনর 





কাইরোর মিশরীয় মিউপ্জিয়মে রঙ্গিত 'মান্মি। 


ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশরের শিল্পকপার তুলনা করিতে 
যত্রবান্‌ হন নাই। প্রধানতঃ গ্রাক এবং গৌণও৩ঃ ব্যাবিল- 
নীয় শিল্পকলার সঙ্গে মিশরীয় শিল্পকণাবৰ তারতম্য নিণী ও 
হইতেছে মাএ। তারতবাসীর এদিকে দৃষ্টিপাত করা 
কর্তবা। 

প্রথমতঃ মিশরের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ছল ৭, 
না তাহার বিচাধ কর আবগ্তক । হ্িতায়তঃ মিশপ্রের 
শিল্পনকলাহ জগতের আদি শিল্পকলা কিনা ইউপ্রোপীয় 
পগ্ডিতেরা এখন আর তাহা সর্দেহ করিতেছেন না। 
ভারতীয় শিল্পকলা যে মিশরীয় শিল্পকপারই পৌর বা 
প্রপৌর মাত্র পাশ্চাত্য সুধাবর্গ তাহা একপ্রকার সিদ্ধাপ্ত 
করিয়া ফেলিতেছেন। এই সিদ্ধান্তেরও পুনরায় আলোচনা 
হওয়া আবশ্তক, সুতরাং এরতিহাসিক হিসাবে মিশরায় ও 
ভারতীয় শিল্পের তুণন1-সাধন সব্বাগ্জে কণ্তব্য। পাশ্চাতা 
পণ্ডিতের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন নাহ । ভারতের 
স্বদেশী প্রত্বতব্ববিধ্গণ এদিকে দৃষ্টি না দ্রিপে বিষয়টা 
যথোচিত আলোচিত হইবে না। 

এতত্ব্যতীত, শিল্প এবং কারুকার্য হিসাবেও মিশরীয় 
ও ভারতীয় গৃহনির্্াণ, মুস্তিগঠন এবং চিত্রাঙ্কণে তুলনা 
সাধিত হওয়া আবশ্তক। উভয়শিল্পের অস্তনিহিত “প্রেরণা” 


নির্ণয় করা কণ্তব্য। সৌন্দধয ও সুকুমার কণার দ্রিকৃ 
হঠঠে উতয় জাতির উতৎ্কষ শিপ্ধ।পিত হওয়া উচিত। ৪ 

যতটা লঙ্) করিয়াছি তাহাতে মনে হয়, বিশালতা, 
বিপুলতা, উচ্চতা হত্যাদি পারম।পের গান্তা্য ও গুরুত্ব 
মিশায় বাস্ত, যুত্রী ও চিঞের প্রধান পক্ষণ। ভারতীয় 
শিল্পেও দৃটতা, বিপুলতা এবং গান্তার্য্য যথেষ্ট আছে। তবে 
নশরীঞ্জ শিল্পে এগুলি যে-পরিমাণে দেখিতে পাই, ভারতীয় 
শিল্পে বোধ হয় সে পরিমাণে পাই না। 

দ্বিতীয়তঃ, মন্দিগের গৃহসান্নধেশ এবং বিতিন্ন অংশের 
সশ্বপ্ধ অনেকট। হন্দুদেবালয়ের কথা স্মরণ করাইয়। 
দেয়। “পাইলেন” আমাদের তোবণদ্বার বা গোপুরমের 
অনুর্ূপ। হারপর গুগবিশিষ্ট জগমোহনঃ ভোগমন্দির, 
দেবতার স্থান, পুরোহিত-গুহ ইত্যাদির অন্ুপ্ূপ সকল 
মঙ্গহ মিশরীয় মন্দিরে লক্ষ্য করিয়াছি। অবগ্ত গঠনকৌশল 
এখং গঠনের উদ্দেপ্ত সব্বাংশে একরূপ নয় । 

তৃঙায়তঃ, পর্বতকন্দরে খন্দির বা কবর নিশ্বাণ 
করিবার বাতি মিশরের ্ঠার ভারতবর্ষেও যথেষ্ট দেখিতে 
পাই। মিশরের এই-সমুদয় দেখিয়া যতদুর আশ্চর্ধ্যান্বিত 
হওয়া যায়, ভাতের কাণ্নঃ অঞ্জন্ত।, গোয়ালিয়র দেখিয়া 
তাহা অপেক্ষা কম বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কারু- 


লি তাত ২৫৯৩৯ ৮৯ তি পাত পি 


৬১৬ 
কার্যের সৌন্দর্য গৃহ-স সক্জার র শৃঙ্খলা, প্রকোর্ের দৈত্য 
ও বিস্তৃতি ইত্যাদি কোন বিষয়েই মিশরীয় পর্বতকন্দ বস্থ 
বান্তশিল্ল ভারতীয় পর্বতগহ্বরস্থ বাস্তশিল্প হইতে 
স্বতন্ত্র নয়। 

চতুর্থতঃ, পীরামিড ও স্তুপ ছুইই একশ্রেণীর অন্তর্গত । 
ছুইই সমাধির উদ্দেশ্তে নিশ্মিত__ছুইএরই নির্খাণপ্রণালা 
অনেকটা এক প্রকার । 

পঞ্চমতঃ, চিত্রাঙ্কণে মিশরায় শিল্পীদিগের ক্ষমতা বেশী 
কি হিন্দুস্থানের শিল্পীদিগের ক্ষমতা বেশী তাহ! মাপিয়া 
উঠা কঠিন। মনোভাব ফলাইবার ক্ষমতা উভয়েই 
বিদ্যমান। ধন্মের কাহিনী, ইতিহাসের কথ, সমাঞ্জের 
অবস্থা, জনগণের চরির ইত্যাদি সবই শারঙবর্ষের 
ও মিশরের স্ত,পগার্রেঃ সমানতাবেই বিবৃত হইয়াছে। 
মিশরী ও ভারতীয় শিল্পের তারতম্য করা কঠিন। অস্ত 
এখানকার ধর্শতত্ব ও ভারতায় ধন্মগত্ব স্বততন্ত্র। এহ য] 
প্রতেদের জন্ মৃর্তিনিম্মাণে ও কাহিনী-প্রচারে শিক্পাদিগের 
যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইবে। 

যষ্ঠতঃ, যুর্তিগঠন সমন্ধে ও কারিগরি হিসাবেও এই 
কথাই বলা যাইতে পারে। 

আর একট] কথা মিশএসন্বপ্ধে আমাদের সর্বদা মনে 
রাখা কর্তব্য। এখানকার জলবায়ুর গুণে বাড়ীঘপ্র সবই 
পাহাড়ের যত বহুকাপ দৃঢ় ও সবল খাকে। তগারত- 
বর্ষের বর্ধা ও ঝড় মিশরে থাক্িপে এতদিন পর্যান্ত 
রি কারুকাধ্য বাচিয়া থাঁকিত কি না সন্দেহ। 
ভারতীয় শিপ্পের সঙ্গে মিশরীয় শিল্পে তুণনার কালে 
একথা ভূলিলে চলিবে না। 


দ্বাদশ দ্িবস-_মিশর-তত্ত 


প্রাচীন মিশরের নানা কেন্দ্র দেখা হইয়। গেল। 
এইবার পুরাতন বন্তপমূহের সংগ্রহালয় বা মিউজিয়াম 
দেখিতে গেলাম । মিউজিয়াম দেখিবার পৃর্বেবে বিভিন্ন 
স্থান শ্বচক্ষে দেখা থাকিলে প্রাচীন সমাঞ্জ বুঝিতে যথেষ্ট 
সাহাধ্য হয়। মিউজিয়াম-গৃহে বপিয়, প্রত্যেক বন্তর 
স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনা করা চলিতে পারে। কিন্তু 
যথাস্থানে ধ্বংসরাশির মধ্যে ভগ্স্তপ বা ভগ্রমন্দির এবং 


প্রবাসী_ফাল্গুন, ১৩২১ 
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[১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২৮৯ ৮৯৫ ৯৫৯ পাটিতটি পাস 


মন্তির বিচ্ছি্ অংশ অথবা প্রাচীরগাল্র এবং ষ্টপ্রায়। চিন্্ 
না দেখিলে পুরাতন জীবনযাপনপ্রণালী, পুরাত; 
ধন্মপ্রথা, পুরাতন সমাজের মৃত্তি সম্যক হৃদসঙগম করা যায 
না। প্রথমেই এইগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিচ্ছিনুতাবে 
দেখিয়৷ রাখিলে প্রাচীন জনগণের আদর্শ ও চিস্তাপদ্ধি 
থানিকটা আয়ত্ত করিয়া ফেলা যায়। তাহার প. 
মিউ্িয়ামে আসিলে শৃঙ্খলাবন্ধরূপে সকল বিষয়ে: 
সামঞ্জস্য, পরে কাধ) এবং যথাথ মূল্য নিদ্ধারণ কর 
সহজসাধ্য হয়। 

কাইরোনগরে ছুইটি মিউঙ্জিয়াম। একটি প্রাচীন 
মিশরতত্ব-বিধয়ক | অপরটি মধ্যযুগের মিশরতত্ব-বিধয়ক 
প্রথমচিতে মুসলমান[বজয়েব পূর্ধব পর্য)গত মিশরের সক. 
বস্ত সংগৃহীত হইয়াছে । দ্বিতীষটিতে খুষ্টায় ৭ম শতাবক 
হহতে আধুনক কাল পধ্যন্ত মুসণমানা শিল্প ও 
নানা শিপশন সংগৃহাত হইয়াছে । থুহটি মউ 
ক্রমশঃ বাড়িয়া চনিয়াছে। 

প্রাচানামশরতত্ব-বিষযক+ মিউজিয়মে একজন মুসলমা 
প্রত্রতন্ববিধের সঙ্গে আপাশ হইণ। হনি এখানকা 
অগ্ঠভম কিউরেটর বা পারচাশক । হনি ১৬ বৎস 
বয়স হহঠে প্রাগান মিশগায় পিপি শিক্ষা করিয়াছেন 
এক্ষণে ইহার বরপ প্রায় ৬০ হইবে । প্রাচীনমিশর তত 
সপ্ন্ধে হান ধথেঞ্ আশ্গুতা লাশ করিয়াছেন। হা 
আরবা ও ফরাসা ভাবায় সুপপ্ডিত। হশি এহ [মই 
[জয়যেধ এাতহাপক অন্ুসন্ধান-বিষয়ক নানা রিণো 
ও গ্রন্থ রচনা কারিয়াছেন। কফরাসাভাষায় গ্রগু| 
লিখিত। সন্প্রাত হান এক বিরাগ্রঞ্থে হপ্তক্ষেপ করিয় 
ছেন। আরা ও মিশরীয় হৃতত্ব এবং তাষাত 
আলোচনা করিয়া প্রাগীনমিশরীয় জা(তিতত্ব নির্ধার 
করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি দেখাইতে চাহেন ৫ 
হায়েরোগ্নিফিকের চিত্রসমূহের নাম আরবী অক্ষরমাণার 
নামান্তরমাত্র। আরবী জানি না। স্থতরাং ইহার সক 
কথা ভাল বুঝিলাম ন|। 

অন্তান্ত বিষয়েও কথাবার্থা হইল। তাহাতে বুং 
গেল যে, প্রাচীনভারতের বেশী কথা মিশরের ভাষা 
সাহিত্যে বা শিল্পে জানা যায় না। মিশরের বাণিজ্যপ 


লা 
কিয়াম 


৫ম সংখ্যা] 


বোধ হয় ভারতবর্ষ পর্ধ্যস্ত পৌছে নাই। ভূমধ)সাগর এবং 
লোহিত সাগর-__এই দুইটি সাগরের সমীপবন্তী জনপদ- 
সমুহই প্রাচীন্ণ মিশরবাসীর কণ্মক্ষেত্র ছিল। ব্যবসার 
বাণিজ্য, শিল্প, ধন্মঃ সংগ্রাম, যুদ্ধবিগ্রহ ,হঙ্যাপি কোন 
বিষয়েই মিশরায়েরা বেশা দুপ্ অগ্রসর হন নাই। 

মিশরের পর্বতমধ্যেহ যে-সমু্ধয় ধাতু জন্মিও সেই- 
গুলি হইতেই নানাপ্রকার রং, প্রপ্তত হহত। নাশ রং 
অথবা গোধুম ভারঙখষ হইতে মিশরে আসিত কি না 
তাহার কোন সাক্ষ্য নাই। শীল রং উদ্ভিদ হইতে প্র্ড৩ 
কা হহত না। ধাতু,.ও প্রন্তর হইতে তেয়াথা করা 
হইত। কিউরেটর মহাশয় এসিযুতের নিকটবস্তী একস্থানে 
কোন কবর খনন কাঁঙতে করিতে কঙকখ্ডাণ শস্যশাণা 
পাইয়াছেন। সেগডাণি ষষ্ঠবাজবংশায় যুগের (২৬৯০ 
খুঃ পৃঃ) পেহ শস্যশলার মধ্যে গোধুম পাওয়া 
গিক়্াছে। সুতরাং গোধুষের চাষ মিশরে আতি প্রাচান। 

হহাকে জিজ্ঞাসা কারপাম “পান্তদেশ কোথায় ?” হনি 
বলিলেন “পৃব্বে পাত ধিগের মত ছিণ যে আরবের উত্তর 
দিকে পান্তদধেশ। এক্সণে জানা শিয়াছে যে আফ্রিকার 
দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সোমাল্দেশহ প্রাচীন পান্ত জনপদ । 
এই স্থানে নানা সু্রান্ধদ্রব্য উৎপন্ন হহত। ধুপ, ধাতু, 
প্রশ্তর ইত্যাদি [বাঁঙনন পদাথ আনবার গন্য রাণা 
হাৎ্সেপজুট খাণিজ্যতরা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার 
লোকজন আপসোয়।নের শিকট হইতে পৃব্বদিকে ম€্পথে 
অগ্রসর হহয়াছিল। পরে পোহিশসাগবের কোন বপ্রণ্রে 
নৌকা করিয়া দক্ষিণে যাখা করে। অবশেষে এডেনের 
অপর পাবে আফ্রিকার কুণে পান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত 
হয়।” 

কিউরেটর মহাশয় এক্ষণে মিশরের দুই তিন স্থানে 
মৃত্তিকা খনন করিয়া লুণ্তবস্তর উদ্ধাগসাধনে নিথ্ও 
আছেন। এই-সকণ স্থানে নূতন নৃতন |মউাজয়াম প্রতিত 
হইবে। একজন ফরাসা পাগুত মিডাঞ্জয়ামের এক 
কোণে বসিয়। পুরাতন পিপি পাঠ করিতেছেন । অন্ঠঞ 
এক গৃহে একজন জা'য়ান দর্শক কয়েকটি মুক্তির ফটো গ্রাফ 
লইতেছেন। ছুএকস্থানে দেখা গেল একজন জান্মান 
প্রদর্শক ৫০৬ জন নরনারীকে লম্বাগলায় বক্তৃতা করিয়া 


কবরেরঃদেশে দ্রিন পনর 


৬৯৭ 


মিউগিয়মের *দশনীয় জিনিষ্াল বুঝাইয়া "দতেছেদ। 
বৃ ও ধরদ্ধা বেচারার। এই মাক্টামহাশয়্ের বক ভা গম্ভীর 
ভাবে শুনিতেছে। 

কিউরেটর মহাঁশষের সঙ্গে ্রার ঘণ্টাথানেক আলাপ 
একরা গেল। আসিবার সময়ে হাহাকে হোটেপে চা 
পানের নিমন্ত্রণ করিদাম। যথাসময়ে তিনি আসিলেন। 





পারামিডের গাত্রস্থিত প্রবেশদ্বার | 


গীরামিড-রচনার মাপ ও কপৌশণ সথঞ্জে আলোচনা 
হইপ। প্রায় ৬৭ জন 
মুসলমান ছাত্র তাহার নিট [মশর-তত্ব নিয়মিতরূপ 
শিক্ষা করিয়া থাকে । হইনি ভাহাদিগকে আববীভাষায় 
শিধাইয়। থাকেন। ইহার দুইপুঞ ফরাসী শিক্ষা পাইয়া 
সীবিয়াদেশে হাকিমী শিক্ষা করিতেছে । আর এক 
পুঞ ইংরেজী শিখিয়া * শুক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশর-ত্ব 
শিথিতেছে। 


তিন একজন শিক ও বটে । 


৬১৮ 





তস 


ক1»মুস্তি 
8০০০ বৎসরের পুর্বে নিঙ্মিত। 


প্রাচীন মিশ€ত বিষয়ক মিউজিয়াম হইতে মুসলমানী 
মিশরতন্ববিষয়ক মিউজিয়ামে গেলাম । খাঁটি যুসলমানী 
দ্রবোর সংগ্রহালয় কাইরোর এই মিউজিয়াম ব্যতীত 
আর কোথাও আছে কি নাজানি না। বাস্তশিলের 
বিভিন্ন অঙ্গই এই মিউজিয়মে প্রধানতঃ প্রদ্রশিত হই- 
য়াছে। কিন্তু মোটের উপর, মিউজিয়াম-গৃহ এখনও ক্ষুদ্র__ 
অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ। এহ মিউনিয়ামের দর্শনীয় বস্তর 
তালিক] ম্যাকৃম হার্জ বে কর্তৃক ঞান্নান ভাষায় প্রস্তুত 
করা হইয়াছে । তাহার এক ইংরেজী অনুবাদও আছে। 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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এই গ্রন্থ পাঠ .করিলে যুসলমানী শিল্পের ইতিহাস অবগৎ 
হওয়া যায়। গ্রন্থ বেশ সুলিখিত। ধষাহারা ভারতে: 
মুসলমান মসজিদ ও কবর হত্যার্দি সন্বন্ধে গবেষণ 
করিতেছেন তাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজে অনেব 
কথা শিখিতে পারিবেন। 

এই আববা মিউজিয়ামের সঙ্গে একট! প্রকাণ্ড গ্রন্থা' 
গার আছে। তাহার মধ্যে প্রায় একলক্ষ গ্রন্থ রক্ষিত 
হইতেছে। প্রধানতঃ মুশলমানী সাহিত্যই এই গ্রন্থাগারে 
পাওয়। যায়। 

এই মিউজিয়ামে বেড়াইতে বেড়াইতে মনে হইতে 
লাগিল- মধ্যযুগে যুসলমানেরা এসিয়া, ইউরোপ ও 
আফ্রিকা সব্বএই প্রতাপশালী ছিলেন। হয় সাম্রাজ্য, 
না হয় খগুরাজ্য, প্রদেশ-রাঞ্জ্য বা অধীনরাজ্য ইত্যাদি 
প্রবর্তণপুর্বক মুসলমানসমাজ চীন হইতে স্পেন পর্য্যস্ত 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল” এই সমাজের তিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গে পরম্পর সঘ্ন্ধ কিরূপ ছিল তাহা অনুসন্ধান করা 
আব্গক। স্পেনের সঙ্গে মিশরের, মিশরের সঙ্গে 
ভারতের, পাপশ্তেএ সঙ্গে তুরস্কের, এবং পরস্পরের সঙ্গে 
পরম্পরের কিরুপ ধন্মসংযোগ ও ব্যবসায়-সম্পর্ক ছিল 
তাহা জানা আবশ্যক | এদিকে অনুসন্ধান চালিত করিলে 
তারতবর্ষের চিন্তা কোনপথে কতদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া- 
ছিপ জানিতে পারা যাইবে । আবার অন্ত কোন্‌ কোন্‌ 
দেশের এভাবে ভারতের মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের শিল্পঃ 
সমাজ, ধন্ম ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহাও জানিতে 
পাইব। ভারতীয় এঁতিহাসিকগণের পক্ষে এই একটা 
নুতন আলোচ্যক্ষেতর পড়িয়া রহিয়াছে । 

৪০০|৫০০ বৎসর পুর্বেব তারতবধষের সঙ্গে মিশরের 
ব্যখসায়সন্বন্ধ বেশ খানন্ভই 1ছণ। মিশরে ধাহাকে 
প্রদর্শকথরূপ নিযুক্ত করিয়াছি তাহার পূর্ববপুরুষগণ ষোড়শ 
শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদপ্রদেশ হইতে এহখানে 
আসেন। তাহাদের নীলের ব্যবসায় ছিল। মিশরের 
লোক-সাহিত্যেও ভারতবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাই। 
মিশরাএা ভারতবর্ধকে "হিন্দি বলে। ভারতের হিন্দুই 
হউক, মুসলমানই হউক, তাহারা “হিন্দি নামে পরিচিত । 
£হিন্দির শাল আলোয়ান', “কাশ্টীরের শাল' ইত্যাদি শব 


৫ম সংখ্যা | 


রুষকগণের সরলগীতের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। 
৫০ বৎসর পূর্বেও ভারতের হিন্দু মুসলমান নিউবিয়া 
স্থভান ও মিশরের নানাস্থানে প্রতাপশালা ব্যবসায়ী 
জ্াতিরূপে বিখেচিত হইতেন। ইহাদের,ব্যবসায় এক্ষণে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । ইউরোপীয় বণিকগণ তাহাদের স্থান 
অধিঝুার করিয়াছেন। আজকালও মিশরে বোাই, 
গুজরাত, সিন্ধু প্রভৃতি দেশেরঃ হিন্দু ও মুসলমান ব্যব- 
সায়ীরা বিশেষ প্রতিষ্ঠিত । আমাদের এখানকার গুজরাতী 
বন্ধুগণের কারবার মিশরের নানা কেন্দ্রে বেশ চলিতেছে। 
এতদ্বাতীত তহারা জিবুণ্টর, মণ্টা, জাপান, যবদ্ধীপ 
প্রভৃতি জগতের নানাস্থানে একসঙ্গে ব্যবসায় 
চালাইতেছেন। 

ফরাসীতাষ! জানা থাকিলে মিশরে চলাফেরায় বিশেষ 
সুবিধা হয়। মিশরবাসীর মাতৃভাষা আরবী । জনসাধারণ 
আরবীতে কথা বলে। কিন্তু শিক্ষিত ও ভদ্রব্যক্তিরা 
সকলেই ফগাসী জানেন। প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই 
ইংরেজী জানেন না দেখিতেছি। ইহাদের সঙ্গে আলাপ 
করিতে যাইয়া সর্বদা দেোঙাধীর সাহায্য হতে 
হইয়াছে। 

ইস্থারা উচ্চশিক্ষা ও নব্যসভ্যতার দ্বারস্বরূপ ফরাপী- 
তাঁষা অঙ্জন করিয়াছেন। ইহারা ইনরোপকে ফরাসা 
জাতির ভিতর দিগ |[চনিয়াছেন। আমরা যেমন ইংপগ্ডের 
সাহায্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার পরিচয় পাইয়াছি; 
হইার। সেইরূপ ফরাপাজাতির সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের 
সঙ্গে থনিষ্ঠ সথন্ধে আসিয়া আধুনিক জগতের হাখভাব। 
আধর্শ ও কাধ্যপ্রণালা আয়ভ্ত করিয়াছেন। আমরা 
“বিলাতফেবৃতা” বাঁললে যাহা বুঝিয়া৷ থাকি মিশরখাসার। 
*আলা৷ ফ্রাঞ্ক1” শব্দ ব্যবহাএ কারক সেইরূপ মনোতাব 
প্রকাশ করে। যেসকল মিশরা পাশ্চাত্যভাষায় কথা 
বেশী বলে, বিদেশীয় কায়ধায় জীবনযাপন করে এবং 
ইউরোপীয় চালে বেশভূষ। করিতে ভালবাসে, সেইসকল 
অন্থকরণপ্রিয়, চরিআহন, ব্যক্তিত্বহীন লৌককে এখানে 
“আলা! ফ্রাঙ্ক!” বলা হয়। 

অবশ্য আলা-ক্রান্ক। অর্পদিন মাএ এইরূপ তিরস্কারে 
পরিণত হইয়াছে । পরাহ্থকরণ ও পরান্বাদ মিশরবাসীর 


কবরের দেশে দিন পনর 


৬১৯ 


মধ্যে সম্প্রতিম্থাত্ ছুব্পতার আকার ধারণ 'করিয়াছে। 
একশত বৎসর পুব্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
মিশবের'থেদিভ ছিলেন কশ্মবাব মহম্মদ আলি । তান 
স্বচেষ্টায় ইউরোপের আধুনিক জ্ঞাববিজ্ঞান মিশরে প্রবস্তন 
*করিতে চেষ্িত হন। তখনও ফ্রান্পই হরোপের অনেকটা! 
হঙ্ড।-কর্তী। [বধাতা। দিপ্িজঘী শক্কিশধা নেপোলিম়ান 
তখন জগতকে তাঙ্িয়া চুর্িয়া নৃশন মুভি প্রদান করিতে 
প্রত্ব। মহম্মদ আশি নেপোলিয়ানের আদর্শে জীবন 
গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তর্কের সুলতানকে মিশর 
হইতে বহিষ্কৃত করা তাহার সাধ ছণ। এমন কি স্বকং 
তুরস্কের স্থলতানপদে অধিষ্ঠিত হওয়াও শাহার প্রাণের 
আকাঙ্ষা ছিল। তুরস্ক তখনও সুবিতুত রাজ্য । এই 
রাজাকে ভিন্ন ভিন্ন স্বসগ্রাধান খণ্ডে বিভক্ত করা 
হউরোপীয়েরা পছ্দই করিতেন । বিশেষতঃ নেপোপিয়ান 
ও ফরাসীরা মিশরকে প্রবল করিয়া তুরস্কের খর্বতাসাধনে 
উৎসাহী ছিলেন। এইন্৭্ মহন্সদ আলির সঙ্ষক্লে ফরাসীর! 
সাহাযা করিতে কুঠঠিত হন নাহ! ্ 

মহন্মর্দ আলি ফরাসী পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনীয়ার, 
ডাক্তার, শিল্পী, কাপিগর ইত্যাদি সকলপ্রকার লোক 
স্বদেশে আমদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার এই 
“আলা-ক্রাঙ্কী” আন্দোলনে বিন্দুমাঞ পরাধানতা, ছুব্বলতা 
এবং দপস্োর চিহ্ন ছিল না। জাতীয় স্বাথ পুষ্ট করিবার 
জন্তই নি স্বতন্ত্র ও পাধানঙাবে ফরামীজাতির পাগ্ত্য 
স্ব-সমাজে নিথুভ্ত 'করিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বধর্মের 
গৌরববিস্তার, আব্বীতাষা ও মাহিতোর উন্নতি ও প্রসার 
এবং মিশরবাসীর রাষ্ত্ীয় ও সব্ববিধ দক্ষতা বর্ধনই তাহার 
সকপ কন্মের চরম লক্ষ্যাছণ। এই শ্বদেশা মান্দোলনের 
সহায়ধরূপই মহন আলি আলাক্রা্া আন্দোলনের 
স্বত্রপাত করিয়াছিণেন। ঞুশিয়ার গৌববপ্রতিষ্ঠাতা 
পিটারও কশ জাতীয়-জাবনের উৎকণাবিধানের জন্ত এইক্প 
বিদেশীয় জ্ঞানাদিগের সাহাধ্য পইয়াছিনেন। প্রশিয়ার 
ফ্রেডপিকও এই পথ ধর্িয়াছিণেন। খ্বীক্ সমাজকে 
অবনত ও ক্ষুপ্ন অবস্থা হহতে উন্নত ও গৌরবশালী করিয়া 
তুঁলিবার জন্ত সকণ কবীর জগতের শক্তিপুঞ্জ এই- 
রূপে নিজজন্বার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এজন তাহার! 


ডঃ 


নানা | গীবজকে অথসাহায্য, ডি হতযাদি খরা 
স্বদেশে ধরিয়া ধাখিতে চেষ্টিত হন। মহম্মদ আপি জগ- 
তের এইরূপ সংরক্ষণশীল সভ্যতা প্রবর্তক বীবপুরুষগণের 


চা 


অন্যতম । ্ 

স্থতরাং মহম্মপ্রমালির আমলে আলাফ্র।ঙ্কা আন্দোলন 
জাতীয় আন্দোলনেরই উপায় ও সহায়মাত্র ছিল । পরবর্তাঁ 
কালে নানা কারণে মিশরে দুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছে। 
মিশরবাসীর। স্বচেষ্টায় স্বাধীনতাবে এবং নিজ ভবিষ্যৎ 
স্বার্থ অনুসারে বিদেশী সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে পারে 
নাই। পরান্ুকরণ ও পরাগ্বাদের দোষ এই সময়ে মিশর; 
আাজকাল দেখিতেছি 
বাহন্াই 


সমাজকে আক্রমণ কনিয়াছে। 
হউনোপের চব্রিএহানতা, বিলাসপ্রয়তা, এবং ব 
খিশবীয় আলাফ্রাঙ্কা€ প্রধান দক্ষণ। 

যাহা হউক, শক্তিমানের গ্ায়হ হউক বা দুর্ববলের 
গায়ই হউক, মিশর্বাসীরা ফরাশী ভাষা, স।হিত্য, বিজ্ঞান 
ও শিল্প একশতাব্দীকাল আদর ক্রিয়া আসিতেছে। এজন 
এখনও ফরাসীবিদ্যায় পঙ্ডিত লোক মিশরে অনেক 
দেখিতে পাইনেছি। বিদ্বান্লোক বলিলেই মিশরবাসীর! 
ফরাসীশিক্ষিত ব্যক্তি বিধেচন। করিয়া থাকে । 

আজ্কাণ মিশরবাষ্ট্রের রাঞজকন্ম ছুই" ভাবায় চলিয়া 
থাকে_ আরবী ও ফরাসা। পিদ্যাপয়েও ফরাসী শিক্ষাই 
প্রাধান্য । সংবাদপক্ ফরাসীতাধায় বেশী । মিশরবাশীদের 
মধ্যে ধাহারা উচ্চশিক্ষালাভের পর গ্রন্থ দিখিয়। প্রসিদ্ধ 
ভঠয়ার্টেন টাহাপা ফপ্র।সীভাবাতেই লেখক। বিচাগালয়ে 
উকীলেরা ফরাসাভাষায় অথবা, আরবাতাষায় বক্তৃতা 
করেন। বাবসায়যহলেও ফরাসীভাষার প্রভাব দেখিতে 
পাইতেছি। হাটে বাজারে, পৌকানে হোটেলে, 
থিয়েটারে, কাফি-গুহে, উামেঃ রাজ্তার নামে, বিজ্ঞাপনে 
সব্ব্রই ফরাসী ভাষা দেখিতে পাই । আমাদের দেশের 
কুশীমন্ুর গাড়োয়ানেরা যেমন দইচারিটা ইংরেজী কথা 
বলিতে পাপে, এখানকার সেহ শ্রেণীর লোকেরা সেইপ্জপ 
ফরাসীতে পুকৃনি দেয়। এইজস্যই ফরাসী জানা থাকিলে 
মিশরের সকল মহলে সহজ্জে প্রবেশ করা যায়। 
দর্ডাগ্যক্রমে এ ভাষা জানা ছিল,না। এগন্য যথার্থভাবে 
মিশরের হৃদয় অধিকার করিতে পারিলাম না বলিতে বাধ্য। 


প্রবাসী ফাল্কন, ১৩২১ 


রী ১৪শ জী ত্র খ্গ 


২২৫৯৫ 


অধশ্য ইঙালীর ও পা এই ছটা তাষাও রান 
অনেক লোকই জানেন। তাহার কারণ আর কিছুই 
নয়। বহুকাল হইতেই মিশরে অনেক ইতালীয় ও গ্রীক 
বাস করিয়া বাবসায় চালাইতেছে। কাজেই তাহাদের 
সংস্পর্শে আসা জনসাধারণের নিত্যকশ্বের মধো 
পরিগণিত। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলকেই গ্রীক ও 
ইঞধালীয় শ্োকঞজজনের সঙ্ষে কারবার করিতে হয়। 
ইংবেকজীতাষা শিক্ষা করা মিশরবাসারা কোনদিনই 
প্রয়োজন বোধ করে নাই । মহম্মদ আলির সময়ে 
উংরেজ জগতে তত প্রবল ছিল না। আরবী 
মিউজিয়মে একখানা হস্তপিখিত দলিল দেখিলাম। 
ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রায় ১০০ জন বণিক 
ও ব্যবসায বোক্বাইনগর হইতে মহম্মদ আলিকে কাকুতি 
মিনতি করিয়া পর লিখিয়াছে। মিশরের পথ দিয়া 
মহল্মদ আলি যাহাতে হংবরেজদ্িগকে ভারতে আসিতে দেন 
এই আবেদনের তাহাই মন্্। তাহ! ছাড় তিনি ইংরেজ 
বণিকদ্দিগকে ছইএকক্ষেত্রে এই উপায়ে সাহাযা করিয়া 
ছেন, এজন্য তাহাকে ইহারা যৎ্পরোনান্তি ধন্যবাদ 
দিয়াছে । 

ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে সুয়েজখাল খোল। হয়। 
খেদিশ সৈয়দপাশার বাণ্যবদ্ধু ও সহপাঠী ফরাসী এঞ্রি- 
নীয়ার লেসেগ্া এই কাধের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। 
ফরাসীর স্বার্গ হহার দ্বারা বিশেষ পুষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় 
ইংরেজের] সুয়েজথাণ বন্ধ কব্িতে কৃতসম্কল্ল হইয়াছিল। 
কিন্তু তথনও তাহাদের প্রভাব মিশরে বেশী ছিল না। 

আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইপ ঘটনাকে ইংরেজ মিশরে 
বসিয়াছে । তাহার ৪৪০০ সৈম্তও মিশরতর্গে অবস্থিত 
করিতেছে । তাহার লোকজন, বণিক, কর্মচারী, এঞ্রি- 
নীয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ একে একে মিশরে 
স্কান পাইতেছে। মিশরের মন্ত্রণাসতা এক্ষণে ইংলগ্ডের 
রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ কর্তৃকই পরিচালিত হইতেছে। তাহার উপর 
সুয়েজখালের প্রধান অংশাধারই এক্ষণে ইংরেজ । অধিকন্ত 
মিশরের দক্ষিণ দেশ সুডান অনেকটা ইংরেজাধিকৃত। 
সুডান হইতে লোহিতসাগ গধ্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হই- 
তেছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলগ্ডের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ট 


৫ম সংখ্য। ] 
তর হইবে বলিয়া লোহিতসাগরের মধ্যভাগে একট 
ত্রিটিশবন্দর গড়িয়া তুলিবার আয়োজন চলিতেছে । 

এইসকল* কারণে ইংরেজীভাষ। সম্প্রতি মিশরে 
প্রসারণাত করিতেছে । প্রধানতঃ কেরাণী ও নিম্নমপদন্থ 
রাজকশ্মচারীরাই এইভাষা শিখিতে বাধ্য। যুবকেরা 
বিদ্যান্ায়ে ও কলেজে £ংরেজীভাষাতেই শিক্ষিত হইতেছে। 
কিন্তু এখনও প্রবাঁন বা প্রসিদ্ধ ,লোকের মধ্যে ইংরেজী- 
শিক্ষিত নবামিশর ইংরেলীপ্রভাবে 
শড়িয়। উঠিঠেছে। কিন্তু এখনও রাষ্টকর্মে ইংর্জৌভাষ! 
ফধাসীভাষার প্রান মাধ চার করিতে পারে নাই। এখনও 
ইংরেজাতাষ। ও সাহিতোব প্রতি মিশরবাসীর আদর 
সত্যসতা বাড়ে না । ফরাসীশিক্ষাই এখনও এদেশ- 
বাসীরা আদর করিতেছে। 

ফরাসীজাতি কোন কাজই দক্ষতার সহিত করিতে 
পারে না দেখিছেছি। তাহারা ভাবরুতব্্য ভ্রমণ করিবার 
পথ ইংরেজকে দেখাইয়া দিল। অথচ এক্ষণে তাহাদের 
নাম পর্যন্ত ভারতবর্ষে শুনা যায় ন11 আবার মিশর- 
বাসীর স্বাধীনচেষ্টায় ফ্রান্সের লোকজন, শিল্প বিজ্ঞান, 
ভাষাসাহিত্য মিশরে প্রবেশ করিতেছিল। তাহাও ফরা- 
সীরা রক্ষা করিতে পারিল না। মিশরের বড় বড় কার- 
বার, সবই ফ্রান্সের হাত হইতে পরহস্তে চলিয়! 
যাইতেছে। * 


পোক বিরল। 


জ্রীপযাটক। 


লাক্ষা 


কতকগুলি গাছে রস হইতে লাঙ্গার উৎপত্তি; এক- 
প্রকার পোক1 এসকল গাছের রস শ্ঁষয়া৷ পহয়া পরে 
উহা দেহের চারিদিকে কঠিন আবরণে পরিবর্তিত করে; 
এই আবরণই আমাদের লাক্ষা!। 

অতি প্রাচীনকালের লোকেরাও লাক্ষার চাষ করিত) 
তাহার প্রমাণ, লাক্ষাতরু শব প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে 
তৃষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক “আইন আকধরীতে”ও 





* বর্তমান যুদ্ধের ফলে মিশরে ইংরেজ প্রভাব ও প্রভুত্ব বদ্ধমূল 
হইয়া গেল।-_ প্রবাসী সম্পাদক । 


নি 


লাক্ষ' 





অপুষ্ট পোকা, ৩। ছোট 
পোকা*্( বর্দিতাকার ), ৪1 একমাদবয়ঙ্ক শ্ীপোকা (বদ্ধিতাকার) 
৫ তিনমাসবয়ন্ক স্্ীপোক। বের্দিাকার), ৬। স্ত্ীকোষ হইতে' 
ক্ষুদ্র লাঙ্ষার পোকা ঝুহির হইতেছে (বদ্ধিতীকার), ৭। তিনমাসের 
পুং কোষ (বদ্তাকার), ৮। ডানাবিহীন পুং পোকা (বদ্ধিতাকার)- 
৯। ডানাধুক্ত পুং পোক। (বর্দতাকার)। 


দেখিতে পাওয়া বায় যে রাজপ্রাসাদ বার্নিশ করিবার জন্ত 
পাক্ষা সংগ্রহ করা হইত। 

এযাবৎকাপ শ্বানে স্থানে অল্পসংখ্যক লোকেই লাক্ষার 
চাষ করিয়া জীপিপ্চনির্বাহ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু 
এখন দেখা যাইঠেছে যে এই কাধ্যের শিস্তৃত আয়োজন 
দ্বারা প্রচুর পরিমাণে শাক্ষা উত্(পাদন করা অন্ন-আয়াস- 
সাধ্য, ধিশেষ সময়োপণোগা ও পাতদ্ষনক ব্যবসা । উক্ত 
পোকার অনেক প্রকার গাছের উপত্ধ জম্মাইঠে পারে, 
তবে কুল, পণাশ (ঈংক্রাতরু ), কুহ্গম, অশ্বখ। শিরীষ 
গাছেই ইহাদের জন্ম ও বিস্তৃতি খুব অধিক। 


১। ডাটার উপর পুষ্ট পোকা, হ। 


৬২২ 





মন্দভাবে [লগা ছটা হইয়াছে। 


এই গাছগুণির আবাদ ধেশী ব্যয়সাধ্য নহে। নিয্নে 
ইহার্দের চাষ স্চগ্ধে কিছু কিছু বণল। যাইতেছে ৫ 

কুল ₹__কুলগাছেব আবাদের জন্য খুব উর্ববধা জমির 
প্রয়োজন নয়। পুকুর? মাঠ, নদী ও নালার ধারে কিন্বা 
পতিত জমিতে ঞুঁদগাছ্ছ জন্মাইয়া তাহার উপর লাক্ষার 
চাষ হইতে পারে । মধ্যে মধ্যে হার ডাল ছাটিয়৷ দিলে 
গাছের খুব উপকার হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে কচি কচি 
ভাল পুনরায় খাহির হইলে উহা উপর লাক্ষার পোকা 
বর্ধিত ও পুষ্ট হয়। হিসাব করিয়া গাছ ছ'টিলে 
বৎসরে একবার করিয়া লাক্ষার ফসল পাওয়া যাইতে 
পারে। পুসাতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক 
কুলগাছ হইতে ক্রমান্বয়ে ছয়বৎসর লাক্ষার ফসল 
হইয়াছে । আশ। কর! যায়, ষে ভিন্ন তিন্ন স্থানেও এইরূপ ফল 
পাওয়া যাইতে পান্রিবে। 

পলাশ £--আমারের দেশে জঙ্গলে পলাশগাছ খুবই 
হয়। হহার আবাদের জন্য বেশ্লী' উর্বর জমি ও যত্বের 
প্রয়োঞ্জন হয় না। পলাশগাছ ছণটিলে অনেক কচি কচি 


পরবাসী__ ফাল্গুন, ১৩২১ 
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ডাল বাহির হয়। এই গাছ হুইতে যে লাঙ্ষা প্রস্তুত : 
হাহার রুঙ খুব গাঢ় হয় এবং ইহাকে ধজন্‌ কহে। 

কুসুম £-_কুসুমগাছ যদিও বশী দেখা যায় না, কি 
ইহা হহতেহ সর্বাপেক্ষা অধিক ও উৎকৃষ্ট লাক্ষ। পাও 
বায়। কুন্তমগাছ একটু স্যাংদেতে জমিতে ভাল হয় 
নর্দী কিখা নাণার ধাবই ইহার পক্ষে উপনুক্ত | কুন্ুমগা 
হইতে লাক্ষা বাজ (13০9৭ 10) লইয়া কুল কিং: 
পলাশ গাছের উপর জন্মাইলে অতাধিক পরিমাণে লা 
উত্পন্ন হয়। কুস্ুমগাছ হইতেই লাক্ষাবী লই; 
অন্গগাছে বিপ্তার কর উচিত। কিন্তু ইহাতে অস্ুবি। 
এহ যে এই গাছ হইতে প্রতি-বৎসব ফসল পাওয়৷ যা 
না। প্রত্যেক ছুই তিন বৎসপ্ে একবার করিয়া ফস. 
পাওয়া যাহতে পারে। কিন্তু হহ। সত্বেও প্রত্যেক ছু 
তিন বৎসব্ধ অন্তর এই গাছ হইতে যে লাক্ষা পাওয়া যা 
তাহ! পরিমাণে ও গুণে খুবহ অধিক ও উৎকুষ্ট। 

পিঁপলগাছ £-_আমাদের দেশে সর্বত্রই এই গা 
জন্মায়। ইহা হইতে ফিকে হল্দে র$উএর লাক্ষ। পাওয় 
যায়। এবং নিক়শ্রেণীর টাদ গালা ধা চাচ জৌ প্রস্তুতের 
জন্য ইহা খুব ব্যবহার কণা হয়। ছুহবৎ্সর অন্ত 
পিপলগাছ হহতে ফসল পাওয়। যাহতে পারে। 

শিরীষ £--সাধারণ৩ রাস্তার ধারেই শিরীষগাছ 
রোপণ কর] হয়। হঠঠা হইতে যে লাক্ষা উৎপন্ন হয় 
তাহার রঙ ও দ্না ঠিক পিঁপলগাছের লাক্ষার স্তায়। 
আধিক পরিমাণে ফসলের জন্ঃ শিবাষগ।ছের লাক্ষাবীজ 
শিরাষগাছেই লাগান উচিত। শিীবগাছ একবার 
&[টিবাব পর প্রতোযক ছুইবৎসরে উক্ত গাহু হইতে এক- 
বার করিয়া লাক্ষা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 

ইহা ব্যতীত সি্কুদেশে বাবুলগাছেও লাক্ষার চাষ 
হইয়া থাকে । সিন্ধুদেশে বাবুল হইতে লাক্ষাবীজ লইয়া 
বেহারের বাবুলে জন্মাইবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কোনও 
ফল পাওয়া যায় নাই। আসামের কে।নও কোনও 
স্থানে অড়হর ও তুরগাছের লাক্ষা পাওয়া যায়। কামরূপ 
জেলাতে মাঠের ধারে অড়হরেবর বীজ রোপণ করা হয় এবং 
গাছ যখন ২৩ বৎসরের হয় তখন তাহাতে লাক্ষাবীজ 
সংযোজন কর হয়। ভারতের অন্ঠান্ত প্রদেশেও অড়হর 
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কিন্তু উন্ত গাছ অধিক উত্তাপহেতু একবৎসরের বেশী 
মাঠে থাকিতে, পারে না বলিয়া, উহা! হইতে কিছু ফল 
পাওয়া যায় নাঠ। এক আপামেই অড়হবগাছ ৩ বৎস 
ধরিয়া মাঠে থাকিতে পারে এবং সেই হেতু এঁ স্থানে 
উহা হইতে অধিক ফসল পাওয়। যায়। 

আম, আতা, নীচুগাছ হইতেও লাক্ষা সংগ্রহ করা 
যায় কিন্তু ইহারা আমাদের প্রধান প্রধান ফলের গাছ 
বলিয়! হহাতে লাক্ষা জন্সান যুক্তিসঙ্গত নহে । 

মধাপ্রদেশ হইতেই আক পরিমাগে 
উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালাদেশে কোনও কোনও জ্েণাতে খুবস্ঠ 
লাক্ষার ফসল পাওয়া যায়। প্যালাশো, হাঞঙ্সারাবাগ, 
বারভূষ। সিংহভূখ, মানভূম, মযুরতঞ্জ জেলাতে অনেকে 
পলাশ ও কৃসুমগাছের উপর লাক্ষার চাব করিয়া থাকে। 
মুশীদাবাদ, মেদিনীপুর, বীকুড়া ছ্েলাতেও পাক্ষা্ চাষ 
হয়া থাকে । সাধারণতঃপলাশ, কুস্থম ও কুলগাছ হইতেই 
লাক্ষার ফপণ পাওয়া হায়। ছোটনাগপুর জেলাতে পলাশ 
ও কুন্ুম, এবং মুশীদাবাদ ও বারঙূম জেলাতে কুশগাছই 
লাক্ষার চাষের জগ্চ অধিক পরিমাণে বাবহৃঠ হয়। 

লাক্ষীর পোকা গাছের উপর কোষের (৬০1) 
ভিতর স্ত্রীপোকা যে ডিম পাড়িয়া যায় তাহা হইতে 
ছোট ছোট কীড়া বাহির হয়__ইহারা খুব ছে, 
২৮ ইঞ্চি শব্দ, ইচাদের গা লাল রঙ, তিনজোড়া পা, 
দুইটি কাল চোখ, একজোড়া শু'ড় ও শুড়ের উপর 
হইতে ছুইটি ধড় বড় শু'য়া (7511) থাকে ঃ চুবিয়া থাই- 
বার উপযোগী নুখও আছ্ে। কাঁড়া ডিম হইতে প্রথমে 
বাহির হইয়া কচি ভাটার অন্বেষণে ২১ দিন ধরিয়! খুব 
অলসশাবে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায়, তাহার পর ভাটার 
তিতর ছোট শু'ড় বসাইয়া বস শুবিয়া খায়_পরে সে 
বস দেহের ভিতরে পরিবত্িত হইয়া শরারের ছিদ্রের 
(1১০105) মধ্য দিয়া ধুনার আকাগে বাহর 
হম্স় ও পোকার চারদিক আবৃত করিয়া ফেলে। 
এই অশস্থায় আর্কতিতে পুংপোকা ও আ্্রীপোকার কোনও 
পার্থক্য থাকে না। কিন্তু একপক্ষকাল পরে উত৩য়ের 
কোষের বিশেষ পরিবর্তন হয়--পুংপোকার কোষ একটু 


লাক্ষ! 


লাক্ষা 


গাছ হইতে লাক্ষার ফসল পাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে 





তি হান দান ঠজীন তর, 
্ না ১ 
১.2 উিিত, 


12228 ৬ 
রি রি ৮ টা 
৩ সন কত ? বু তি 








কুলগা্ লাক্ষা সংযোজনের পক্ষে উপযুক্ধ। 
লঞ্থা ও উহার সম্মুখে ছুইটি সুতা বাঠিএ হয়ঃ স্ত্রীপোকার 
কোষ গোলাকার ও হহাদের সম্মুখের তিনটি ছিদ্র হইতে 
লগা, সরু, সাদা সুতা বাহির হয়_এহ সুতার সাহায্যে 


কোষের ভিঠএ বায়ুর চলাচল শুয়। আল্পদিন পর্বে পুং 
পোকা কোষ হইতে বাহির হইয়া পড়ে ও বাহির হই- 
যাই ক্ত্রাৌপোকার সঙ্গ লয়। পুংপোকার কাহারও 
ডানা থাকে, কাহারও বরা থাকে না। স্ত্ীপোকা কখনও 
নিজের কোষ হইতে বাহির হয় না। গর্ভধরণের পৰ হৃহারা 


স্পস্ড হত 


/ ৯৮৯৯ পা পাঠিত ৯5৯০ ০১ 


তুম্থ লাক্ষাখিচ। 





পাপে পপিপাপ ৭ ০০০৮৯ শশিিপিি 
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থুব দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইতে থাকে ও অধিক পরিম' 
রস শুষিয়া খাইম্বা অধিকমা-ায় ধুনা উৎপাদন করে এ 
অত্যধিক দুলিয়া উঠে? এই সময়ে নিষ্বাসপ্রগাসের না, 
(601১৩) খুব শন্ঘ! হয় এ৭ং গাছের ডাল লাক্ষার পোক 
পরিপূর্ণ হইয়া সাদ। হইয়। ষায়। পরিণতবয়সে কোষে 
ভিতরেই শতীপোকা ডিম পাড়ে এবং এই সময়ে তাহা 
তাহাদের দেহ খুব সঙ্কুচিত করিয়া কোষের ভিত; 
ডিমের স্থান কিয়া দেয়। একপক্ষকালের ভিতরে আবা 
ডিমহইতে ছানা বাহির হয়। 

যেসকল স্থানে উত্তাপ ও শীত অধিক নহে এব 
বাধিক বৃষ্টিপাত ৩০ ইঞ্চি, সেইসকণ স্থানহ লাক্ষা 
চাষে পক্ষে উপনুক্ত; মন তিঙ্জগা (109156) স্থাত 
গাপার পোকার। খুব বদ্ধিত হয়, কিন্ত অধিক সা্যাতসে" 
স্থানে হহাদের বিশেষ অনিষ্ঠ হয়?) শুষ্ক গরম দে 
গালার চাষ আরম্ভ করা উচিত নহে। শীত ও গ্রীষ্মে 
আশিশধ্যে পোকার বিশেষ ক্ষতি হয়। অধিক 51 
ধুনা গণিয়। যার এবং যেসকল বায়ুপথের সাহাধে 
পোকাদে নিশ্বাসগ্রশ্থাসের কাধ্য নির্বাহ হয় তাহ 
বদ্ধ হহয়া যায় এবং পোকার আর ঝাচিয়া থাকিতে 
পারে না। গালার চাবের উপযোগী স্থান নির্বাচন কর্রতে 
হহলে প্রথমে একন্থানে দুইএকটি গাছের উপর পোক 
সংযোগন (1119০018001) করিয়া দেখা উচিত--যদ্ি 
উহারা আশানুরূপ বর্ধিত হহয়া যথেষ্ট পরিমাণে ধুন' 
উৎ্প!দন করিতে পারে তাহা হইপে এ্রস্থান লাক্ষাচাষের 
উপযুক্ত বালয়৷ বিবেচনা করা যাহতে পারে। স্থানীয় 
জলবাধুর উপর ইহ] অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। 
পূর্বেবেই বগা হইয়াছে যে কি ডাটার উপরেই পোকারা 
থাকিয়। উহ হইতে রসটানিয় লয়? সুতরাং বীঙ্জলাক্ষা 
১13০০ 14০) লাগাইখার পুর্বে গাছে অনেকগুলি 
কচি ডাটা থাক] দরকার, সেই হেতু পুর্ণ হইতে গাছ 
ছাটিয়া রাখা উচিত। কুলগাছ ছশাটিয়৷ দিলে অধিক- 
সংখ্যক কচিভাল বাহির হয় এবং ইহ] হইতে গাছেরও 
বিশেষ উপকার হয়। সাধারণতঃ পলাশ ও কুম্থমগাছ 
ছাটিবার প্রয়োজন হয় না। গাছ ছণাটিবার ছুরি খুব 
ভারি ও ধারালো হওয়1 দরকার, শুকনা ডাল গাছে থাক] 


৫ম লংখ্যা ] 


উচিত নহে। গাছ ছাটিবার পর কাটাডালের মুখে 
আলকাতরা কিম্বা গে'বর ও কাদার প্রলেপ দেওয়া 
উচিত। ভান্ধ কারয়া গাছ ছ'টিলে অনেক কচিডাল 
পাওয়। যাইতে পারে। 

কচিডাপ বাহির হইবার পর গাছের ডালের সঠিত 


লাক্ষাবাজ এরূপতাবে বীধিয়া৷ দিতে হইবে যেন উহ্নার * 


হুট প্ান্ত দুইটি ভাল স্পর্শ করে। পোক। বাহির হইবার 
১০।১২ দিন পূর্বে কিম্বা যখন ছাট ছোট পোকা বাহির 
হয় সাধারণতঃ সেই সময় পলাক্ষাবীঞজ সংযোজন কর! 
বিধেয়। ভিন্ন তিন্নস্থানে তিন্ন তিম্ন সময়ে লাক্ষাপোকা 
বাহির হয়, স্ৃ5রাং লাক্ষার চাষ করিতে হইলে পোকা 
বাহির হইবার স্থানীয় দিন জান। বিশেষভাবে প্রয়ে)- 
জন। স্থানে স্কানে দিনের তারতম্য হয় বটে (কিন্ত একই 
স্থানে উহ! প্রায়ই ঠিক থাকে । পোকা বাহির হইবার 
১৫ দিন পূর্বেব লাক্ষাবী5যুক্* ডাল গাছ হহতে কাটিয়। 
উহাকে ছোট ছে।ট কারয়া টুকর| করা হয় এবং শাতগ- 
স্থানে শিকার উপর বায়ুর চলাচলের পথে ঝুপাইয়া রাখা 
হয়। ১০।১২ দিন পরে ছোট ছোট পোকারা বাহির 
হইয়া উহার উপর নড়িয়া চড়িয়া .বড়াম এবং ৬খন কচি- 
ডাটাবিশিষ্ট গাছের ডালের সহিত কলার ছাল, পাট 
কিন্বা শন্‌ দিয়া সেই সণ ডাশের টুকরা বাধিয়া দিতে হয়। 

বত্সরে লাক্ষার ছুইটি ফসল পাওয়া যায়। «“বৈশাখা” 
ও “কাতকী”; জুলাই মাসে ফে ফপশ সংগ্রহ কৰা হয় 
তাহাকে “বৈশাখী” ও অক্টোবর মাসে যে ফসল সংগ্রহ 
কর] হয় তাহাকে “কাতকী” কহে । “টবশাখী” ফসলের 
গন্য কার্তিক (অক্টোবর) ও “কাতকা1” ফসলের জন্য ট্্যষ্ঠ 
আষাঢ় (জুন) মাসে লাক্ষাবাঞ্জ লাগানো দরকার। 
বৈশাখীফসলে উতংকৃ্ত ও অধিক পরিষাণে লাক্ষা 
পাওয়া যায়; কারণ পোকার! ইহাতে অধিকদ্দিন 
বাড়িতে পায় এবং শীতকালে আধিকসংখ্যক পোকা 
নিদ্রিত অবস্থায় (771১0117010) থাকে বলিয়া বৈশাখা 
ফসলে লাক্ষা পোকার বিনাশ কম হয়। একগাছ হইতে 
বৎসরে একবার ফপর পাওয়। যাইতে পারে। 

সব পোক৷ যখন বাহির হইয়। পড়িয়াছে তখন একটি 
ভেশতা ছুরি দিয়! গাছ হইতে ভাল কাটিয়া লাক্ষা চাচিয়া 


লাক্ষা 


৬২৫ 


লাক্ষা টাচা হইতেছে। 





সুলগাছ লাক্ষা। 


বাম পারের থণ্ড শাপায় লাক্ষা সংযোজনের পরে লাক্ষা! ক'ড়ার 
অবস্থান দেখানো! হঠয়াছে। মধ্য স্থলে উত্তম লাক্ষার শ্বেচস্ফীত 
প্রলেপ দেখানো হইয়াছে । ডাহন পাশে পুষ্ট লাক্ষ!, উহার মধ্য 
হইতে লাক্ষা1 কীড়া বাহির হইয়া গিয়াছে । 


লইতে হয়__গাক্ষার এই অবস্থার নাম ১0৩ 1757০1 
ছায়াতে এ লাক্ষাকে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইয়া 
জাতায় গুড়া করিয়া ২৪ ঘণ্ট। জলে ভিজাইয়া রাখিতে 
হয় ও কিছুকাণ অন্তধ্ঘপিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত রঙ উঠিতে 
থাকে ততক্ষণ ক্লে বার বার ধুইতে হয়। ধোয়! 


৬ ৬ 


৯৫১প৯৫এ 


৬ 


গালাতে কিছু সোডা (মণকরা ৪  ছটাক হিসাবে), দি 
পুনরায় ভাল করিয়া ঘসিয়া৷ জলে ধুয়া ফেলিতে হয়। 
ইহাতে শেষ যাহা কিছু রঙ থাকে ধুইয়া যায়। ধুধার 
পর্ব গালার রঙ ফিকে (1১212) ফমলালেবুর এংএব 
মত হয় ইহাতে লাক্ষাসার ও গালাধোয়ানো রঙিন্জপকে 
(780 1)৮০) অলক্তক কহে। গাল! রঙ করিবার জন্য 
গড়া গড়া 3০০৭ ).০এ শতকরা ২৩ ভাগ আর্সেনিক 
ও গলনশক্তি (1101011)6 1১01)0) কমাইবার জন্য শতক] 
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৪৫ ভাগ (1২০১1) ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া দেওয়া 
উচিত। পরে অগ্রিকুণ্ডের উপরে সরু নলের সাভাযো 
ইহা হইতে ১1)01170 বা গালার বাতি প্রপ্তত হয়। 

বৎসরে ছুইবার লাক্ষার পোকা বাহির হয়' পোকা 
বাহির হইবার কিছুদিন পূর্বে গাছ ছণটিয়া ফেলিয়া 
সংযোজনের সুবিধা করিয়] প্রাখা উচিশ। জ্রনমাসে 
একসপ্তাহে ও অক্টোবর মাসে এক সপ্তাহে ২১ জন 
লোকে ২০টি কুল ও ৫৬০টি পলাশগাছে ঠিক সময়ে 
গল] লাগাইতে পারে। 

যদি অধিকসংখ্যক গাছে পাক্ষা লাগানে। হয় তাহা 
হইলে মঙ্গুরের সংখ্যাও অধিক হইবে। দেখা গিয়াছে 
যে ৪ জন মজুর দৈনিক ৮ ঘণ্টা পরিশম করিয়া ৭০-_-১০০ 
পলাশগাছে লাক্ষাীজ লাগাইতে পারে । সর্বদা মনে 
রাখা উচিত যে লাক্ষাবীজ কাটা, শুকানো ও,গাছে 
লাগান! ঠিক সময়েই হওয়। দরকার, কারণ একসপ্তাহের 
দেরীতে অনেক ক্ষতি করিয়া ফেলে ও ফসল মোটেই 
ভাল পাওয়। যায় না। 

লাক্ষাচাষের আয়বায় সঠিকরূপে দেওয়া যায় না। 
কারণ মঙ্গুরী ও লাক্ষাবীঞ্জের দাম সকলম্থানে সমান নহে- 
প্রথম বৎসরে লাক্ষা কিনিতে হইবে, তাহার পর নিজের 
গাছ হইতে বাঁজ পাওয়া বাইবে। ইহার চাষ অত্যন্ত 
সহজ ও অন্পব্যয়সাধা এবং ইহার প্রধান গুবিধা এই থে 
এই চাষ করিলে অন্গ কোনও চাষের ক্ষতি হয় না। 
২টি কুলগাছে লাক্ষা লাগাইতে একসপ্তাহের বেশা 
লাগে না বলিয়া গালার ধর অত্যন্ত কম হইলেও 
প্রতোক গাছ হইতে গড়ে ॥” লাভ্‌/ধাকে। 

কালপিঁপড়ে মধুর লোতে আসিয়া গাছের উপর 


প্রবাসী_ফান্তন, ১৩২১ 


পনের 


| ১৪শ ভাগ, বর 
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বি সময়ে লাঙ্ষার বাযুপথ ভাঙা ফেলে, সত 
তাহাতে তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হই 
যায়। কাপড়ে ভাল করিয়া আল্কাতরা ছুবাঈয়া গাছে 
গুঁড়িতে বাধিয়া দিলে পিঁপড়ে গাছে উঠিতে পারে, না 
কতকগুলি পোকা লাক্ষার পোকা খাইয়া জীবনধার 
করে। এইসকল পোকার হাত হইতে নিষ্ক 
পাইতে ত্ইসে গছ হইতে গালা উঠাইয়া লইবার ঠি 
পরেই গাছে ধোয়া (1710)1770107) লাগাইতে হয়। 

অলঙ্কার, খেলানা, মাকু, গ্রামোফন রেকর্ড, বানিস 
1ালিস প্রভাত প্রস্তুতের জগ্ঠ লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। গাল: 
ধোয়ান রূঙিন্জল প্রথমে রঙ কারবার জন্য বাবহৃত হইত 
কিন্ত আজকাণ .১171115 রাসাযণিক রঙ উহার পরবে 
বাধার করা হয়। এই গল সারন্ররূপে বহার করিতে 
উপকার পাওয়া যায়, কারণ ইহাতে শতকরা, ০১৪ তা? 
নাইটোঞ্ছেন আছে। 

পুসা হহতে প্রকাশিত *11)0 (01015007607 011৮৫ 
1) [110 1)171)5 00100017 হ৮নং 17171101170 লাক্ষা 
সন্বন্ধে বিস্তৃত বিবপুণ জানা যায়। উক্ত পান্রবককা আট 
আশা মুল্যে খাকার ম্পিষ্ক কোম্পানির বইয়ের দোকানে 
পাওয়। যায়। 


জ্ীদেবেন্্রনাথ মির ! 


পলীভ্রমণ 

রেলওয়ে স্রেশনটির নাম পাঁঠাখাওয়া। এইখানে নামিয়া 
যে জামদ্দার বাবুদের বাড়ী য|ওয়ার আমন্ত্রণ গাইয়ী- 
ছিলাম, তাহারা বৈষ্ণবমতাবণত্ী। সুতরাং ষ্েশনের 
নামকরণে ধন্মতত্বে স্ুক্মৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 

ট্রেনে আমার সহ্যাব্রীদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক 
লুচি ভাঙ্জাইয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি আহারের 
সময় বোধকরি সঙ্গীদের অভুক্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া 
দেশের বর্তমান বাণিঞ্যনীতির যথেষ্ট দোষোল্লেখ করি- 
লেন। অত্যধিক ধপ্তানির জন্য থাদাদ্রব্যমাত্রেই মহার্থ, 
বিশেষতঃ লুচির উপকরণ আট ও ময়! প্রভৃতি; কারণ 
পৃথিবীর সকল দেশেই এগুলির ব্যবহার আছে। ক্ষুধার 


৫ম সংখ্যা মা 


অন্থপাতে লোকের ল্খাদোর পরিমাণ ষহসামাস্ত, তদ্ধেতু 
তাহার টিফিনধাক্সে লুচির সংখ্যাও আশাঞরূপ নহে। 
অতএব বাবুটর সঞ্চিত খাবারে অন্যে বঞ্চিত হইবে, 
বিচিত্র কি! তিনি লুচিগুলি নিঃশেষ করিয়া সঙ্গীদের 
জন্য সমবেদনার একটি নিগ্বাস ফেপিণেন এবং কমালে 
যখ মুছিয়া স্থির হইয়। বসিলেন। আমি াাকে একটি 
পান দ্িলাম। তিনি তাখখলগব্বণ করিতে করিতে প্রসঙ্গ- 
ক্রমে বলিশেন, পান নিপটা* আমাদের দেশে অদ্যাপি 
দুলত হয নাই, ইহা অত্যন্ত হ্খের বিষয় । মূলে কিন্ত 
সেই আমদানি রপ্তানির ,কথা। অথাৎ পৃথিবীর সর্বব্রহ 
যদ্দি পান খাওয়ার চলন থাকিত 'তবে আজ এই খিলিটি 
তার মিলিত না! 

সন্ধ্যার সময় গন্তব্য ছটেশনে পৌছিলাম । রেলবাবুদের 
ছোট ছোট ইটের কুঠৃরী এবং আপাদমস্তক শৌহমগ্ডিত 
গুদামথর ছাড়াইয়া আমার পাল্কী গ্রামের দিকে অগ্রসর 
হইল। গোর গাড়ার চাক] বণাসিক্ত মাঠের পথে 
গভীর রেখা টািয়া চপিয়া গিয়াছে । এখন রাস্তা 
শুকাইয়াছে, কিন্তু সে দাগ মুছে নাই; ক্ষতবিক্ষত 
হৃদয়ের শোকস্মির মত কঠিন হইয়া উঠিম্বাছে। আট- 
টার ট্রেন পরিবার জন্য ব্যস্ত রেলের যাঞীরা এস্ততাবে 
ছেশনের দিকে চলিয়াছে । বাশঝাড়ের আড়ালে গৃহস্থ- 
কুটীরে সতক "কুকুর বেহারাদের ভুগ্কার শুনিয়া অতকিতে 
ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। 

প্রকাণ্ড একট অশ্খগাছের অঙ্ধক্ষার ছায়ার মধ্যে 
আমার পাক্কী নামিল। সম্মুখে বাশের চাটাইখেরা 
মুদ্বর দোকানঘরে অনেকখানি ধুমোদগার করিঘবা 
কেরোসিনের কুপি জ্বলিতেছে, আর- _দীপশিখার 
সৌন্দর্য প্রলুব্ধ পতঙ্গেরা দলে দলে সেখানে তিড় করিয়া 
ঘুরিতেছে। বাশের খুটিতে তারের কাটায় আটকানো 
পঞ্জিকারঞ্জিত হাওয়।-গাড়ীর যলিন পট । চিত্রলিখিত 
কলের গাড়ী একেবারে বিকপ? শুধু মাঝে মাঝে 
হাওয়ায় দোল খাইয়া নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতেছে । আলে। ও ছায়ার সন্ধিস্থলে থরিদ্বারের 
প্রতীক্ষায় বেড়ায় ঠেস দিয়া বনিয়৷ মুদি যুগ্মকরপুটে 
কলিক] ধরিয়। টানিতেছে। “আমি চিরদিন হেথা বসে? 


পল্লীত্রমণ 


,তাহারা অবিলন্বেই ধাশায়া হইল। 


আছি, তোমার যপন মনে পড়ে আসিযো ! খামার 
বাহকেরা জলপানের পর গাছের তলায় ধঘপানে বসিয়। 
গেল। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রাতিমুখী মাধ্যাকর্ষণ এবং 
গভার নিদ্রাতিমুখী* তন্দ্রাক্ষণ_“এতদুভয়ের আক্রমণে 
কৌরবসমবে শর- 
শয্যাশায়া ভীম্মের মত ছৃঃসহ গ্রীষ্মের মধ্যে আ!ম জাগিয়া 
বহিলাম । ৪ 

উপষুযুপরি কয়েকবার তাড়া (দওয়ার পর বেহারা- 
দের সাড়া পাওয়া গেল । তাহারা জাগিয়া উঠিয়। আমাকে 
কাধে না তুলিয়া পুনরায় তামাকের চেষ্টায় মনোনিবেশ 
করিল। বেহারাদের এরূপ অসঙ্গত আচরণে ধৈর্য- 
চাতি ঘটিবার উপক্রম হইতেছিল, কিন্তু নেশাখোর 
লোকের সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়। বিবাদ বাধানে। উচিত 
নয় ভাবিয়া মনেষনেই পুমপানের অপকারিতা নম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে লাগিলাম। হাতে হাতে ঘুরিয়া 
ছিলিমটি যখন পুড়িএ ছাই হইল তখন আমার পাল্ষী 
আবার উঠিল। ঁ 

মাঠের মেরুদণ্ডের মত স্তপরিসর পথটি হীরকোজ্জল 
তারকামগ্ডিত আকাশের কিরণচ্ছটায় তরলীভূত অন্ধকারে 
বহুদুরে গিয়৷ ত্বদৃষ্ত হইয়াছে। ছুইদিকে বিউপিশ্রেণীর 
শাখাপল্পবে ক্ষণে ক্ষণে সমীরসঞ্চারের শব্দ ;__যেন রঙচ্ছলে 
বাতাস্ত স্তগিত নিশাচরের কর্ণকুহুরে ফুৎ্কার করিয়। 
ফিরিতেছে। দুবে শান্ত ধরণী ও অনস্তগগনের মিলন- 
ক্ষেত্রে ক্ষীণালোকে ছায়া-লোকের স্থষ্টি হইয়াছে। 
গন্ধ রাত্রির বিনিদ্দ যাতীকে বহন করিয়। বেহারার! 
অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাদের অন্থনাসিক কঠধবনি 
পাল্সীর গতিচ্ছন্দে যতিবিষ্তাস করিয়! চলিল । 

যখন খেয়াঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন 
পূর্বাকাশে উষার ধূসর যৃত্তি ফুটিয়৷ উঠিতেছে। নদীর কুলে 
একথানি থড়ের ঘরে ঘাটের ইজারাদার বেজায় নাসিকা- 
ধ্বনি করিয়া নিদ্রা দিতেছিল; ,বেহারাদের হাক-ডাকে 
বিরন্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি চাই? চাই আর কি! 
_তুমি পারের কর্তা, জেনে বার্তা, ডাকি হে তোমারে 1, 
ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায়&উচ্চরবে আক্ষেপ করিয়া ঘাটো- 
য়াল কিছুক্ষণ শক্ত হইয়। তক্তার উপর শুইয়া বুহিল। 


৬২৮ 


কিন্ত একদপ লোক ঘাঠ্ের উপর দাড়াইয়া৷ উপদ্রব 
করিগে কুগ্তক্ ভিন্ন অগ্ভের ্ষষ্চিতে নিদ্রা যাওয়া অসন্তব। 
অবশেষে পাটনী উঠিল, কিন্তু শথ্যাত্যাগ করিয়াই 
তাত্রকূট সজ্জায় মন দিলগ। আবার সেঁই টিকা-ক্লিকা 
_হুশক]! নিদ্রাভঙ্গের পর তাহাকে এমন উৎকৃষ্ট সঙ্গ 
হহতে বিচ্ছিন করিতে আমাদের আরও কিছু সময় 
লাগিল। ্ 

এ অঞ্চলের আবহাওয়ার কিঞ্চিৎ নমুনা পাওয়! 
গেল। একটি স্ত্রালোক আমাদের সঙ্গে পার হইল। 
তাহার হাতে গলায়-হৃতাবাধ। একটা প্রকাণ্ড শিশি। 
ভাইপো অনেক দ্বিন হইতে ডুগিতেছে তাহ সে ওপাধেক 
ভিস্পেন্সারি হইতে দাতব্য দাওয়াই আনিতে চপিয়াছে। 
শুনিলাম এই পিসিটি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত 
ভ্রাতষ্পুত্ধের শু করিয়া আপসিতেছে। পাড়ার্গায়ে 
গরীবের চিকিৎসা! বড় কঠিন ব্যাপার । রাঁতিমত দর্শনার 
জোগাড় করিতে না পারলে নবী অগণর পারে ক্রোশ- 
ধানেক দূর হইতে চিকিৎসকের দর্শন পাওয়া অসম্ভব । 
ডাক্তারকে প্রত্যহ অবস্থা বলিম্বা বাবস্কা পওয়াও সহজ 
নহে । আর-ব্যবস্থাহই খাক। ফাইলের পর ফাহপ 
কুইনিন্‌ কাবার হয়ঃ রোগাও এদিকে, সাবাড় হইয়। 
আসে! 

যথাসময়ে আমার গমাস্থনে উপস্থিত হহলাম। 
সুরে লোকের পক্ষে কয়েকদিনের গ্রাম্য জীবন কাম্য 
বলিয়টু বোধ হইবে বিচিত্র ময়। গাপ্রিদ্কে শ্যামল 
বনের বেড়ায় ঘের! শ্দ্বরবিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত, আর 
সেই হরিৎসযুদ্ধে দ্বীপের খত কোলাহসশুন্ত লোকালয়- 
গুলি। তোরে উঠিপে প্রভাতের স্নিগ্ধ একেবারে মুগ্ধ 
করিয়া ফেলে। মাঠের দিক্‌ হইতে হাওয়া আসিয়। ঝুর- 
ঝুঁর কারয়া গাছের পাতা কাপাইঠে থাকে এবং অরুণ- 
কিরণে হাস্তময় আকাশের নীচে পাখীগুণি উড়িয়। উড়িয়া 
ঘুরিয়া। ঘু'িয়া নাচিয়। নাচিয়। বেড়ায়। ছুপুব বেলা গুব্- 
তার সধূড্রে স্বরতরঙ্গ তুলিয়া ঘুঘুঃ উদাস + দিকৃদিগন্ত 
প্লাবিত করে, আর বনান্তের শ্যামপকাস্তি দিনান্তে আধার 
হইয়া ক্রমে গ্রামের পথঘাটযাঠ অ/চ্ছন্ত্র করিয়। ফেলে। 

আদ্রর আপ্যায়নে জমিদার বাবুরা আমকে একে- 


প্রবাসী--ফান্কন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২র খণ্ড 
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বারে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। সকালবে 
একজনেন্র বাড়ীতে চা-পান করিলাম, অপরাহেে অপরে 
গৃহে চায়ের সঙ্গে কচুরির আবির্ভাব হহল। আ' 
রামবাবুর অভযর্থনায় জলপানের উদ্যোগ, কাল ,শ্তা 
বাবুর নিমন্ত্রণে ফলাহারের সহিত পোলাও কালিয়া, 
ব্যবস্থা। এইকুপে প্রতিত্বদ্িতাস্থত্রে ভোঞ্নের আয়োজ, 
চক্রব্বদ্ধির নিয়মে বার্ধত হইয়৷ চলিল। 

“উত্তর তরফে” বাধান্তাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন 
বাবুরা তাহাকে লুকাইয়া একদিন ঠাকুরদালানের পিছনে 
একটি ছাগবংশধরকে ধ্বংস করিয়া ফেগিলেন। অন্দ 
মহণের রদ্ধন বৈষ্ণব মতে হয় বলিয়! তত্ত্রমতের যন্ত্রপাতি 
বাহির-বাড়াতে থাকে। সেইখানে বৈষ্ঞবসংস্পর্শশুহ 
প্রণাপীতে মাংস পাক করা হইণ। শক্তিউপাসক ন' 
হইলেও বাবুধা আমার সহিত ভত্তিপুর্বক আহাবে 
বসিলেন এবং সেই উপভোগা মাংস শুক্ষণের সময 
স্বীকার কন্িলেন যে শাক্তম প্রকান্তঞ্ূপেই গ্রহণযোগ্য 
তবে কি ন।স্বধশ্থে নিধনং প্রেয়ঃ। অর্থাৎ তোজজনের জন্ত 
পশ্ভপক্ষীর সংহার নিজের খৈষ্বধন্্র ৭জায় রাখিয়াই কর 
তাপ, এইদন্য তাহারা ভয়াবহ পরপন্থ গ্রহণ করেন 
নাহ! 

দেখিলাম গ্রামে দুইটা বাজার, দুইট। দাতব্য ওবধালয় 
এবং ছুইটা বারোয়ারিতল1। ছুঃখের বিষম্ব সরকারবাহাছুর 
পোরষ্টাপিস একটার বেশি মঞ্জুর করেন নাই, সুতরাং 
স্থানীয় ছুই দলকেই একবাক্সে চিঠি ফেলিতে হয়। 

একদিন *মধুবাবুর মাছধণা দেখিবার জন্য আন্ত 
হইলাম । পাড়ার্গীয়ে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পাশেই একটা 
করিয়া ডোবা থাকে । এ পুকুরটা সে রকম নয়, বেশ বড়। 
গোটাতিনেক বাধাঘাট আছে। দেখিলাম, ইহারই এক- 
একটায় সপারিষদ মধুবাবু বসিয়। আছেন! “চার প্রসৃতি 
উপচারের ক্রটি নাই। ভাবের জল এবং ঘোলের সরবৎ ও 
মাঝে মাঝে আসিতেছে, তবে এগুলি অবশ্য মত্স্যকুলের 
জন্য নহে। মধুবাবু একেবারে ধ্যানময় ; তিনি অনিমেব 
নয়নে জলের দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ “ফাৎনা, 
নড়িল, অমনি মধুবাবু অধীরভাবে 'খ্যাচ? মারিলেন। 
কিন্তু হার মাছ কোথায় |__শুন্ত বড়শী উঠিয়া আসিল। 


৫ম সংখ্য। ] 


ছিপের স্থৃতা উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । স্পষ্টই দেখ। গেল, 
আমিষ ভক্ষণে মধুবাবুর এতই আগ্রহ যে মতস্তদ্দিগকে 
আহারের অবপর দিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি নাই! 
দান প্রতিদানই পৃথিবীর ধশ্ম, সুতরাং" সমস্ত দ্রিনের 
চেষ্টাতেও মত্সাদেশের কোন অনিষ্ট করিতে না পারায় 
সধ্যার সময শুন্য পাত্র লইয়া মধুবাবুকে ক্ষুপ্নমনে ঘরে 
ফিরিতে হইল। 

কয়েকদিন শ্ঠামাঙ্গী পল্লীডমির অতিথিপৎ্কারে 
গ্রীতিলাভ করিয়া কর্মস্থানে গ্তযাবস্তন করিলাম । 


শ্রীভৃপেন্্রনারায়ণ চৌধুরী: 


নটরাজ 


অধুন। নটরাজ-ৃঠি সন্ধে “ভারতী” “সান্মলন” এবং 
“প্রবাসী” প্রভৃতি মাসিক পার্রকায় বছ আঙ্োচন] হইয়া 
গিয়াছে । বিগত ১৩১৮ সনের ভারতী” পত্রিকায় 
মহামহোপাধ্যায় ভাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ের “*লঞ্চায় নটরাঁগ শিব” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হওয়ার পর হইতেই এই আলোচনার প্রথম শ্ুব্রপাত 
হইয়াছে । তিনি তাহার প্রবঙ্ধে নটেশের একটি ধ্যান 


প্রকাশ করেন? তাহা এই 22 £ 


লোকানা ছু সর্ববান্‌ ডমরুকনিনাদৈরু খে।রসংসারমগ্রান্‌। 
দত্বাভীতিং দয়ালু: প্রণততয়হরং কুর্চিতমৃপাদপন্মযু ॥ 
উদ্ধত্যেদং বিমুক্তে বয়নমিতি করদশয়ন্‌ প্রতারর9থ। 

বিভ্রদ বহিং সভায়াং কলয়তি নটনং যঃ স পারান্‌ নটেশঃ॥ 


শদ্ধাম্পদ ডাক্জার বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার প্রবন্ধে 
লঙ্কায় এবং দাক্ষিণাতা প্রদেশের অন্তর্গত চিদ্ধরম্‌ নামক 
স্থানদ্বয় ব্যতীত আধ্যাবর্তে কোন স্থানে নটরাজমুত্তির 
অস্তিত্ব নাই বপিয়৷ তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
এবং তিনি নটরাজমুর্তি অতি ছুলত বলিয়া তাহার অভি- 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই মূর্তি বিশেষ 
দুল বলিয়৷ মনে করি না। আধ্যাবর্তে নটরাজমৃত্তি আর 
কোথায়ও আছে কি নাজানি না; তবে ইহা সুনিশ্চিত, 
পূর্ববঙ্গেঃ বিশেষতঃ বিক্রমপুর অঞ্চলে, স্থানে স্থানে 


নটরাজ 


এইক্সপে নৃত্যপর নলখণ্ডের অলীক সঙ্কেতে দণ্ডে দণ্ডে 





নটরাঞজ। 


নটরাজমুত্তি দেখা যায়। নটরাজমূর্তি সগ্জে এখন পধ্যস্তও 
বিশেষতাণে কোন "অগনসগ্গান আরব হয় নাই। সেই 
গই ডানার বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিক্রমপুর অঞ্চলে 
স্থানে স্থানে যে নটগাজশুধ্ি বিদামান আছে তংবিষয় 
জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। তথাপি ভাহাব গবেষণাপূর্ণ 
প্রবন্ধ হঠতে আমরা অনেক সারগণ্ভ তথা সংগ্রহ করিতে 
পাধিয়াছি। 

সম্ভবতঃ মহাদেবের নটরাঙ্জমু্িব প্রচলন দাক্ষিণাতা 
প্রদেশেই প্রথম আরব হয়। সেন্লংশীয় রাঙ্জাগণ অধি- 
কাংশঈ শৈবমতাবলদ্বী ছিলেন এবং তাহারা দাক্ষিণাতোর 
কর্ণাটপ্রদেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন। ক্াহাদের 
আরাধা দেবতা নান্থাজমূর্তি প্রস্বতি শৈবমূর্তি- 
সকলও তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গছেশে 


৬৩০ 


বিস্তৃতিলাত করিয়াছিল। গাহাতেই বিক্রমপুত্র অঞ্চলে 
আমরা এইনকল মূর্তি দেখিতে পাই। | 

জনশ্রুতি এবং তাত্রলিপি প্রভৃতি দ্বারাও বিক্রমপুরে 
সেনরাজগণের প্রধান রাঁছধাশী থাক] সমর্থিত হইয়াছে। 
তত্রাপি আমাদের দেশের অনেক কুঁতবিদ্য এতিহাসিক 
উক্ত স্ুযুক্তিপূর্ণ প্রথাণ-সকল একেবারেই গ্রান্থ 
করিতে প্রস্তুত হন্না । মাঝে মাঝে তাহাদের গব্ষণ।- 
পূর্ণ প্রবন্ধাদিতে বিক্রমপুব অঞ্চলে রাজধানী থাকা 
সম্বন্ধে কৈফিরত তপব ক্রিঘ্। থাকেন । তৎবিষয়ে আমরা 
অধিক কিছু বলিঙে চাই না, তবে এইমান্জ বলি যে 
তাম্রলিপি প্রভৃতি প্রামাণিক বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া 
বিক্রমপুরে সেনরাজগণের প্রধান পাজধানী না থাক। 
সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাঠকগণের নিকট তাহার 
উপস্থিত করেন নাই । অন্যত্র প্রধান রাজধানী থাকাও 
ভাহাদেরই প্রমাণ করা মাবশ্তক। 

অন্থান্ত প্রমাণ খাদ দিলেও বিক্রমপুর অঞ্চলে শৈব- 
*প্রতাবের নিদর্শন প্রাচীন যুত্রিসকলের প্রতি পক্ষ্য 
করিলেই সেনরাগাগণেপ বিঞ্মপুরে প্রধান রাজধানী 
থাকা সপ্রমাণ ওয়। এতদ্বতীত *নাটেশ্বর” দেেউলে 
যে মহাদেবের নৃত্যবেশের যৃত্তি ছিল, তাহা এই দেউলের 
নাম দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। ইহা ব্যতাতও “শঙ্করবন্দ” 
দেউল প্রস্থৃতি অন্ঠাগ্ দেউপের শৈবমূর্তি বিক্রমপুরে 
শেবপ্রতাবের পঞিচর গদ্দান করিতেছে । উক্ত দেউল- 
সকর্শ সেনরাজগণের রাপানী রামপালের নিকটবর্তী 
ছুই তিন মাইলের মধ্যে বর্তমান আছে ।” 

শরস্কান্পদ ডাক্তার ধিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের '"*লঙ্কায় 
নটরাজ শিব” এ্রবঞ্ধ প্রকাশিত হইবার পর্ন বিগত 
১৩১৯ সনের “সম্মিলন” পত্রিকায় শযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত মহাশয় একখান ভগ্ন নটপাজযুর্তির ছায়াণিপি- 
সন্ষলিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বিক্রমপুরে নট রাজ- 
মুর্তির অস্তিত্ব থাক প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। 
মুর্তিখানি ভগ্ন থাকায়, যোগেন্দ্রবাবু তাহা সাধারণের 
নিকট সম্পূর্ণরপে নটরীজমুপ্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
পারেন নাই। যোগেন্দ্র বাবু সুর্মিলন পাত্রকায় মহামহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতামতের 


প্রবাশী- ফাল্গুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উপর যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহ' 
সমর্থন করি ণা। শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয 
একটি তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ সম্মিলন পত্রিকায় প্রক1* 
ভাহার কারণ যোগেঞ্বাবুর নটরাজমুদি 
দাড়াইয়। নৃত/ না করাতেই রাজেন্দরধাবু সুখা হন নাই। 

৬ৎপর শ্রীযুক্ত হরি প্রসন্ন দাসগ্তপ্ত মহাশয় দ্বাদশহস্ত 
বিশিষ্ট একথানি পূর্ণাবয়ৰ নাটরাজমুর্তির ছায়াচিত্র সং 
বিগত ১৩২৯ সনের জৈ)ভমাসে প্রবাসী পত্রিকায় একা 
প্রধন্ধ প্রকাশ করেন। আশা করি উন্ত নটরাক্জমূর্ি 
দেখিয়া রাগেন্দ্রবাবু অনেকটা আশ্বস্ত হইয় 
থাকিবেন। পুর্ব্বোন্ত সাহিতাক সংগ্রাম দেখিয়া, শ্ীযু 
হরিপ্রসন্ন দ্াসগুপ্ত মহাশয় ভয়ে ভয়ে পৃষ্টপ্রদর্শন পৃর্ববক 
নটপাজ, নাটেশ, নত্তেশ, নাটেখর প্রা একাথবাঁচ 
নাম হইতে তাহা এ মুর্তিখানিকে নাটেশখবর নামে অতি 
হিত করিয়া আস্রক্ষা করিয়াছিলেন। সৌশাগ্যবশত 
তাহার প্রবন্ধের কোন প্রতিবাদ হয় নাই। 

বিক্রমপুরের আর একধান নটরাজযুত্তি কপিকালগ্রা: 
হহতে সংগৃহীত হইয়া বরেজ্্র-অনুস্ধান-সামতির শোতা 
বদ্ধন করিতেছে । এ মুভিখাশি আমএ) বিগত ১৩২ 
সনের আবণ মাসে বালসাহার বরেন্দ্র-অন্থুসন্ধ(ন-সমিতিতে 
দেখিয়াছি । মুর্তিখানিএ আকৃতি আমাদের ভাণক' 
স্মরণ হইতেছে না। উক্ত মুত্তিথানির নিযে, সমিতি 
কত্তৃপক্ষ কর্তৃক মৃত্তির 'পবিচয়স্থলে 


করেন। 
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লেখা আছে। উপরোক্ত আলে।চিত মৃত্তিগুলি সম' 
অবিকল একরূপ যুত্তি না হইলেও বোধ হয় এইলক' 
মুন্তি নটরাজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাতে সন্দে 
নাই। 

দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও নটরাজমুত্তিগ কো! 

ধ্যান বা! প্রণাম আমর জ্ঞাত হইতে পারি নাই 
রুদ্রমূ্িনিন্মাণপ্রসঙ্গে মতস্যপুরাণের অন্তর্গত প্রতিমালক্ষ 
নামক অধ্যায়ে এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


৫ম লংখ্যা] 


অতঃগরং প্রবক্ষ্যামি রুদ্রাদ্যাকা য়মুত্তমমূ। 

আগীনোরুতুজস্কন্ধ তপ্তকাঞ্চনসংপ্রতঃ | 

শুকার্করশ্মিসংঘাত চক্্রান্কিওজটো বিভূঃ। 

জটামুকৃটধারী চ দ্বিরষ্টবৎসরা কৃতিঃ ॥ 

বানুবারণহস্তাভো। বৃত্তজভ্ৰৌকমগ্ুলঃ। 

উদ্ধকেশস্ত কর্তব্যো দীর্ঘায়ঙবিলোচনঃ ॥* 

ব্যাগ্রচশ্দ-পরিধানঃ কটিনুজন্রয়ান্বিত:। 

ক হার-কেয়।র-সম্পনে। ভুজঙ্গাভরণন্তথা ॥ 

বাহবশ্চাপি কর্তব্য নানাশুরণভুষিতাঃ। 

পীনোরু গণগফলকঃ কুগুলা&মলক্কু তঃ। 

আ্বান্লবাছুশ্চ সৌম্যমুদ্তিঃ হুশোভণঃ। 

খেটকং বামহস্তে তু খড়.গধৈৰ তু|দক্ষিণে ॥ 

শক্তিং দণ্ডং ত্রিশুলঞ.দক্ষিণে তু নিবেশয়েখ। 

কগালং বামপার্থে ছু নাগং ঝট্টাঙ্গমেবচ | 

একশ্চ বরদে। হস্ত স্তথাক্ষবলয়োইপরঠ। 

বৈশাখং ভালকং কৃত্ব! নৃত্যাতিনয়সংস্থিতঃ ॥ 

ন্বত্যে দশভুজঃ কাধে) গজাহবরবধে তথা। ইত্যাদি 
আলোচ্যমৃত্তিতে উল্লিখিত মবস্পুরাণান্তর্গত বর্ণনাগ্যারী 
বেশভৃষা আতরণ এবং হস্তগ্থিত আম়ুধ প্রভৃতির সমাবেশ 
অধিকাংশ স্থানেই" ভাস্কর যথাযথভাবে তক্ষণ করিয়া- 
ছেন। তবে এই মৃত্তির দুইটি বিষয়ে খিশেষস্ব পরিলক্ষিত 
হয়। প্রথমতঃ হহাপ হস্তের সংখা “নৃত্যে দশভুঞ্জ”-_ 
অথাৎ শান্ত্রামোদিত দশহত্ত। বিক্রমপুরে এবং দাক্ষি- 
ণাত্যে আজ পয্যস্ত যতগুণি নটরাজমুর্তি আবিষ্ক 5 
হইয়াছে তাহাতে শাস্তান্থণায়ী হস্তসংখযার সামগ্বস্ত 

ও ১১ 

নাহ। দ্বিতীকনতঃ দাক্ষিণাত্যের নটরাজ্জ একটি হস্ত 
প্রসারণ করিয়া তাহার প্রণণতয়হর চরণ দেখাহয়। 
ধিতেছেন; বিক্রমপুরের অগ্তান্ঠ মৃত্তিতে এই শাবটি 
পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু আলোম্যমুত্তিতে এ ভাবের 
সমাধেশ রহিয়াছে । যদিও সেই হগ্তটির উপরিভাগের 
কতকাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি পাঠঞ্গণ এ 
হপ্তের অবশিষ্টাংশের: প্রতি দৃষ্টি করিলেই এতৎসন্্ধে 
যাথার্থ্য উপলান্ধ কাঁপতে পারবেন। শিল্পসৌন্দধ্যের 
বিষয় মূল মুত্তি না দেখিয়া তাহার প্রতিণিপি দ্বারা 
উপপন্ধি করা সম্ভবপর নহে। এহ মুর্তিখানিকে তাৎ- 
কাপিক তক্ষণশিল্পের উচ্চ আদর্শের নিদর্শন বল। যাইতে 
পারে।  অগ্ান্ত মূর্তির সহিত তুপনায় বর্তযানমূর্ভিতে 
অন্বজীমৃত্তির সংখ্যা অনেক আরধক। তন্মধ্যে মহা- 
দেবের তিনটি কটিস্থএ, বাহন বৃষ, দক্ষিণদ্রিকে মকর- 
বাহিনী জাহবী, এবং বামদিকে সিংহবাহিনী আদ্যাশক্তি 


৬৩১ 


৯ পাপ ৯াছি পাস পাসি পট 


ভগুবতী+ এবঙ মুলমুগ্তির তাগুবনৃত্য সম্যক .পরিষ্ফুট । 
অপর অন্থবঙ্গী মৃত্তিগুলির সঘদ্ধে সন্পূর্/তথ্য সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হই নাই। কিনব অধিকাংশ অনুবর্গী মৃত 
যন্ত্রাদি সহযোগে *নটেশের নৃষ্যব্যাপারের সহায়তা 
*করিতেছে। খাহুপ)ভয়ে ষথাযথভাবে মুপ্তিথনির যাবতীয় 
বর্ণনা করিলাম না; কারণ, উপরোন্ত পুরাণের বর্ণনা ও 
মুত্তির প্রতলিপির প্রতি লক্ষ্য করিগে পাঠকগণ সমস্তই 
পারঞ্ধার বুঝিতে পার্িবেন। আলোচ্য যৃঙিখানি 
রামপালের নিকটবর্তী বক্র বোগিনী গ্রামে আছে। 

ধশানন (রাবণ )-বিপচিত বলিয়া যে শিবস্তোত্র 
আছে সেই স্তোত্রে শিবতাগুধ নৃত্যের আভাস প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। খারাণসাধামে বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যা 
আরতি সময় ভঞ্গগণ খাদ।যপ্তের সাহায্যে এই স্তোত্র পাঠ 
করেন। তখন তাহাদের নুত্যতাগমা উপপন্ধি করা যায়। 
যাহারা স্বয়ং উহ দর্শন ও শ্রাণণ করিগাছেন, তাহারাই 
উহ] অস্থতখ করিতে সক্ষম হহবেন। হহার ছন্দ ভাষ! 
এবং ভাব ৩তবিষয়ে সম্যক পরিচর প্রদান করিবে 
পাঠকবর্গের উপলব্ধিব জগ এ স্তোত্রের কিয়দংশ নিয়ে 


উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পেএটি প্রমাণিকাচ্ছন্দে রচিত। 
জটাটবী-ঠুলজ্জল-প্রবাহ-প্লাবি৬-স্থলে 
গলেহবলম্ব লখি ঠাং ভূঙ্গঙ্গ এঙ্গমালিকাং | 
ডম-৬৬ষ-ডডয-ডডমনিশীর বওওম ব্বয়ং 
চকার 5ও তাওবং ৩নোঠ£ পঃ শিবং শিবঃ ১ 
জটাকটাহসন্ত্রম ভ্রমানলিপানঝ রী 
বিসোপবীচিবণ্নরী বিরাজমানমুদ্দীনি | 
ধগ্জগ্ধগম্ভঈীল্রলাটণট্টপাবকে 
কিশোরচন্দ্রশেখরে মতিঃ অরতিক্ষণং মম ॥২ 
ধরাধরেপ্রেণন্দিনী বিলাসবদ্ধুবগ্দুর 
ক্ষুরদ্দিগন্তন্ততিঃ প্রমোধমাশমাণসে। 
কপাকটাক্ষধারিন্বী পিরুদ্ধহদ্রাপদি 
কচিদ্দিগধরে মনো বিনোদমেতু বপ্তনি ॥৩ 
জটাভুজঙ্গ পিঙ্গলক্ুরৎ*ণামণিপ্রভা 
কদথবুদ্কুমন্্ব প্রালপ্তণিগ্ [মুখে । 
মদান্ধসিদ্ধুরাহর ত্বগুওরীবমেছরে 
মনো বিশোদমুতং ৭৬18 ভুতভর্ভরি ॥৪ 

বিক্রমপুরে যে কয়েখাণি নটরাজনুত্তি আজপর্্যপ্ত 
আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ন্মধ্যে একখানির সহিত 


আর একথানির সম্পৃ্খসানৃশ্ত দেখি নাই। 
নটরাজ ব্যতীত অন্তাগ্ত প্রকারের শৈবমুত্তির প্রকার- 
ভেদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। খর্তমান প্রবন্ধের 


৩৯, 


পিপি পাতি সিসিহ ৪ ৯৫৩০ ১ ৯ ০৯ প্লাস সি ৪ ৯.৯, 
রি ৯৫ ৯-তাছি তা 


আলোচা[বষয তাহা নহে হ বলিয়া আমু সেই বিষয় 
উল্লেখ করিস্ীম না। 'চিতুগ্ুথ” মহাদেব আমাদের 
অনুসন্ধানে আছে, ৩বে এখন পধ্যন্তও আমরা উক্তমূর্তি 
প্রত্যক্ষ করি নাই। * “পঞ্চমুখ” শিবযূদ্ধি ধীপুর নামক 
গ্রামে আছে। স্থানে স্থানে গৌরীশক্ষযুতি দেখা যায় ॥ 
একথানি “অর্ধনাধীশ্বর” মুত্তি পুরাপাড়া গ্রামের দ্রেউলের 
শোভী বদ্ধন কৰ্িত। এক্ণে এ মৃত্তিধাশি বেগ্র- 
অন্থসম্ধানসমিতি কর্তৃক সংগৃহীত হহরা, তাহার্ধের মিউ- 
জিয়ামের শোভাবদ্দন করিতেছে । ইহা ব্যতীত আও 


অনেক মুর্তি গানে স্থানে বৃগোচর হব, কে ঠাহার 
অন্রসন্ধান কলে । বিক্রযপুবে শৈব প্রভাবের এহসকল 
নিদর্শন বটে। 


ধূপণীমোহন সেন। 


গুণী 


ধগে!কুল যখন বাব বার তিনবার চেষ্টা করিয়া এফ-এ 
পাশ করিতে পারিণ না, হখন ভাগার পাবা বাপলেন 
তোর লেখাপড়া [কছু হবে না, তুই একটা চাকরী কর। 
কিন্ত গোকুশ তাহার পাঠ্যপুস্তকে পাড়য়াছিণ বাণিজ্যে 
বসতে লক্ষমাঃ! সেঠিক গ্রিল দাপতহ কর। কিছু নয়; 
বাণিজা কাঁরয়া লক্ষাঠাকরূণকে রাতাব্বাতি লোহার 
সিদ্ধুকে বন্দী করিতে হইবে । তাহাদের গ্রামের বিধু- 
বাগর্চ কয়লার কারবার করিয়া বড়লোক হহয়া উঠি- 
য়াছে_-গায়ের শোকেও শ্াষায় বলিতে গেলে আঙল 
ফুলিয়। কলাগাছ হহয়াছে। সুতরাং সেহ বাধা রাস্তা 
দিয় লক্ষস/ঠাকরুণেএ খা*নটির আপিতে কেনো ক্লেশ ও 
আপত্তি না হইবার কথা মনে কিয়া! গোকুল কয়লার 
ব্যবসা আরম্ভ কারয়া (দল। 

বছর তিনেক ধরিয়া হার্জ(এ পনবর কুড় টাকা লক্ষমার 
বাহনটিকে ঘুষ থাওয়াইপ, কিন্ত কিউুতেহ লক্ষ্মীর দর্শন 
মিলিল না। ৩থন দেনার দায়ে সর্ববন্ধ বরাকধের কয়লার 
খাদে বিসর্জন দিয়া একখানি মাত্র দা কোনমতে বাচাইয়া 
গোকুল গজভুক্ত কপিথের মতেপ্বাড়া ফিরিয়া আসিল । 
গোকুল মনে মনে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল যে তাহার 


প্র্াশী-ফাল্কান, ১৩২১ 


[১৪শ ভাগ, য় খণ্ড 


শত 
২৫৯৮ ৫৯ পাঠ ৫৭:৯৯ ০৯ তি পা পা পা৯৫৯৫৯ ৫ ১ /৯৫পসি্পাসিরসিপাসিপিসিাসিসিপা৯ 


'বাবা তাহাকে! লোকসানের জন্য যদি অতিরিক্ত রকমে 
তিরস্কার করেন তবে সে এ দাখানি গলায় বসাই' 
ব্যবসার শেষ দিয়া জীবনেরও শেষে একটি রক্তবর্ণ দা 
টানিয় বে 

কিন্তু গোকুল আশ্চর্য হইয়া দেখিল তাহার বাব 
তাহাকে ব্যবসায়ে লোকসানের সব্ঘন্ধে না রাম না গঙ্গ 
কিছুই বলিলেন না, সহজ সাধারণভাবেই তাহাকে কুশল 
প্রশ্ন করিয়া বাড়ীতে আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন 
গোকুল হাপ ছাড়িয়া বাচিল-_যাকৃ! বাঁব। তা হলে রাঃ 
করেন নাহ । 

গোকুল নিশ্চিন্ত হইয়া পুকুরের মাছের মুড়ো ও 
বাড়ার গাইয়ের ঘন-আওটানো দ্ধ খাইতে লাগিল। 

একদিন তাহার বুড়া বাবা কৌচার টেরটি গায়ে 
দিয়া গোয়ালঘরের আগড় মেবামত কৰিতেছিলেন 
গোকুল সামনে-খাটে। পশ্চাতে-লম্ব৷ ছিটের শাট গায়ে 


দিয়া খানিশকরা চকচকে পাতলা হান্ক! চটিজোড়াকে পায়ে 


করিয়া টানিয়া টানিয়া লহয়। সেখানে গিয়া ঈড়াইল 
বুড়া একবাএ ছেলের পাশ-পিছন-চাছ। চুলছাণটার বাহার 
ও লম্বাঝুণের ফ্যাসান-দুরুস্ত শার্টের দুই পকেটে হাত 
শিয়। দাড়াইবার কায়দা, দেখিয়া লইয়া বপিলেন__ 
বাবা গোঞুল, তোমার সেই বিশহাঞ্জার টাক! দামের 
দা-খানা একবার এনে দাও ত, আগড়খানা বেঁধে 
ফেলি। ॥ 

গোকুল চোথযুখ লাল করিয়া বিশহাঞঙজার টাকার 
দ্াখানি বাখার সামনে বাখিয়৷ দিয়া আড়ষ্ট হইয়। দাড়া- 
হল। বৃদ্ধ বলিলেন-_যাও বাবা, বিধুবাগচীর বৈঠক- 
খানায় গিয়ে বোসোগে; এখানে দাড়িয়ে থেকো না. 
লোকে দেখলে ভাববে বাবু জন খাটাচ্ছে! 

গোকুলের সামনে সেহ দাখানা চকচকে দাত 
মেলিয়া পড়িয়া! পড়িয়া হাসিতেছিপ। গোকুল অল্পক্ষণ 
চুপ করিয়া দাড়াইয়। দাড়াইয়া দেখিয়া সেখান হইতে 
চণিয়া গেল। 

গোকুল যেমন ছিণ তেমনি একছুটে বাড়ী হইতে 
বাহির হইয়৷ বরাবর ষ্টেদনে গেল এবং একথানি বরা- 
করের টিকিট করিয়। গাড়ীতে চাপিয়। বসিল। গোকুল 


ধম নংখ্য৷ | 
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পণ করিয়৷ বাড়া ছার়িযাছে যেমন তি হোক টাক! 
উপার্জন করিতে হইবে। কেমন করিয়]? তাহা সে 
জানে না। * 

গাড়ীর ঝশাকানি খাইয়। মগজের মধ্যে ভাবনা- 
চিস্তাগুলা৷ একটু থিতাইয়৷ গেলে গোকুল ঠিক করিল 
বিন্ঃ-মুলধনের ব্যবসা করিতে হইবে। এমন কোন্‌ 
ব্যবসা হইতে পারে? গোকুল ঠিক করিল ডাক্তারী 
করিবে। কয়লার ব্যবসা সন্ধে তাহার যেমন শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতা ছিল, ডাক্তারী সন্বন্ধেও তেমনি) সুতরাং 
তাহার কাছে কয়লার, ব্যবসা করা আর ডাক্তারী করা 
দুইই সমান। বরাকরে ব্যবসার স্থত্রে অনেকে চেনাশোনা 
হইফাছে, বাতারাঁতি পশারটা জমিয়া যাইতেও পারে 
চাই কি। 

গোকুল আপনার সেই পুরাতন পোড়ো! ঘরে কেরো- 
সিনের বাক্সে আলমারী গড়াইয়া ছুট! চারট] শিশি 
বোতলে রং-কর। চিরেতার জল ও কুইনিন লইয়া ডাক্তার 
হইয়। জাাকিয়। বসিল। কয়লার আড়তদার গোকুলবাবুকে 
রাতারাতি ডাক্তারবাবুতে পরিণত হইতে দেখিয়া বরা- 
করের লোকেরা একটু আশ্চর্ধ্য হইল, শঞ্ষিতও হইল। 

অন্নদিনেই গোকুল বুঝিণ বরাকরের লোকর্দের সে 
যতট। বোক! ভাবিয়াছিল; তাহারা ততট বোকা নয়। 
বরাকরের লোকের রোগ হয়, নিশ্চয়, কিছ গোকুল 
ডাক্তার একটা রোগীরও দেখা 'পায় না । একে রোগীর 
সন্ধান নাই, তাহার উপর মুদি গোয়াল! কেহই আর 
ধারে উঠানা জোগাইতে চাহে না, তাহারা বাকি টাকার 
তাগাদা আরশু করিল । তাহার এই গোকুলের কত 
টাক। খাইয়াছে। কিন্ত এমনি নিমকহারায তাহারা, 
একটুও যদ্দি চক্ষুলচ্জা থাকে! একটুও যদ্দি খাতিরে 
রেয়াৎ করিয়া চলে! গোকুপ বরাকরের লোকগুলার 
উপর হাড়ে হাড়ে চটটিয়া উঠিতে লাগিল। 

আগে গোকুল মনে করিয়াছিল চেনাশোন৷ জায়গায় 
তাহার পধার জমিবে ভালো; এখন ঠেকিয়। বুঝিল 
ঠকাইতে হইলে অচেনা জায়গাতেই সুবিধা অধিক। 
গোকুল চাটিবাটি তুলিয়া মুদ্ধিল আসানের আশা করিয়! 
আসানসোলে গেল। 


গুগী 
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বরাকরে, লোকের সঙ্গে চেনা শোনা হইয়া 
গিয়াছিল, সেখানে মুদ্ধি ধারে উঠান! দিত? ;/গোয়ালা ধারে 
ছুধ জোগাইত। আসানসোল একেবারে নির্ববান্ধব দেশ; 
পকেট শূন্ত। গোকুল স্থির করিল আগে একখানি 


, ভালো দেখিয়। বাড়ী ঠিক করিতে হইবে; সেই বাড়ীতে 


জশাকাইয়া বসিয়া সকলের কাছে পশার করিয়! 
লইবে। ৫ 

গোকুল বাঞ্জার ছাড়াইয়। আ সয় দেখিণ একথানি 
ছোট দোতলা বাড়া, তাহার চারিদিকে পাঁচিল-ঘেরা 
হাতা এবং সেহ গাতায় একটু বাগানের মতো রহিয়াছে । 
দেখিয়া তাহার লোভ হইল। বাড়ীথানি খালিই আছে, 
ভাড়া পাওয়৷ গেলেও পাওয়া যাইতে পারে । গোকুল 
অগ্রসর হহয়া দেখিণ একজন হৃন্দুস্থানী চাকর চার- 
পাইয়ের উপর বপিয়া পরম উল্লাসে গান করিতেছে-_ 

“তালো বাস্‌্তে এসে কান্ব কেনে স্ই!” 
গোকুল তাহার কাছে গিয়া দাড়াইয়। বলিল-_বাঃ 
জমাদ্দার সাহেব! তুমি ত তোফা বাংলা গান করঞ্ 
পার? এমন বাংলা তুমি শিখলে কেমন করে? 

হিন্দুস্থানাট৷ প্রথমেই জমাদার সন্বোধনে খুসি হইয়। 
উঠিয়াছিলঃ তাহার উপর তাহার ভাষাশিক্ষার কৃতিত্বের 
প্রশংস। শুনিয়! একেবারে গদগ্ হইয়া পড়িল। একমুখ 
দাত বাহির করিয়া বলিণ-_হী। বাবু, অনেক দিন বাংল! 
মুলুকমে থাকা কগিয়েসে কিনা, উস্‌ লিয়ে বাংলা 
স্খিয়েস্‌। হখখনকার আদমি-সব বোলে কি পর্মেশ্বর 
তুমি তো বাঙালী হোয়ে গেলো, তুম তো বাঙালী হোয়ে 
গেলো ! 

গোকুণ বলিল--হ1 মাদার সাহেব, তুমি এত বহুত 
আচ্ছ। বাংল শিখেছ, গানও ত খুব সুন্দর করতে পার। 
তুমি গান কর, শুনি। | 

পবমেশ্বর একমুখ হাসিয়া চারপাইয়ের এক প্রান্তে 
সত্িয়া বসিয়া বলিল__গান সুন্বেন্‌ ত বোসেন বাবু! 

গোকুল বসিল। পরমেশ্বর ছুই হাতে দুই কান চাপিয়া 
ধরিয়া গাহিতে লাগিল-__ 

ভালো বাসুতে এ কান্ব কেনে স্ই। 

তোমরা যেমন্‌ প্রেমের পাগল্‌ হাম্র। তেমন্‌ নই !? 


৬৩৪ 
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শন শেষ হইলে গো 
তোমার! আঁ কা হুন্দর গান! 


' পরমেশ্বর গভীর হইয়া মাথা নাড়ি বলিল-_ইা বাবু, 
গানঠে বহুত আচ্ছা আসে! ইয়ে হামি বহুৎ কোষ্টে। 
কোরে শিখিয়েসে ! 


গোকুল বলিল-_মাচ্ছ!। জমাদার সাহেব, এ গানের 
মানে কি বলতে পারব? আমি ত ঠিক বুঝতে পারছি না। 

পরমেশ্বর বণিল__মানে ৩ খুব সহল্‌ আসে্-_একটা। 
মাইয়। লৌক বোল্ছে ক স্ই, হামৃরা-লোক্‌ তাপোবাস। 
কোর্তে আসিয়েসে, বাকি কানা কোর্তে ত আসে 
নাই...হামরা হিন্দুস্থানী-লোক মাইয়া লোকের আদমিকে 
বোলে সইয়, আউর বাঙাণী পোক বোলে স্ই, সোয়ামী; 
মাইয়া লোকটা তার আদমিকে বোল্ছে কি হামরা-লোগ, 
তুম্হার্‌ সঙ্গ-তাপোবাসা করতে আসিয়েসে, বাকি 
কানা কোরতে ত আসে নাই...... 

গোকুল জিজ্ঞাসা করিল-_মেয়ে লোকটা কি ওর 
সোয়ামীর চোখ কানা করে দেবে না, তাই বলছে? 

পরমেশ্বর ধলিল-_না না, উ সে কানা নেই আস্। 
কানা ছু রকম আস্- এক, চোখ থাকবে না সেই কানা, 
আউর, এক চোথ থাকবে গল গির্বে সেই কানা। এ 
যো কানার কথা বোলছে, হয়ে ছুসরা পকমের কান 
চোখ তি রহবে জল ভি গিরবে। তারপর বোলছে কি 
তোমর] যেমন প্রেমসে পাগল হোয়ে যাওঃ হামবা। উস্‌ 
রকম নেই আসে। ও 

গোকুল বলিল-_বাঃ বাঃ বেশ গান !...আচ্ছা জমা- 
দ্রার সাহেব, ভুমি বুঝি এই বাড়ার বাবুর জমাদার? 

পরমেশ্বর বলিল__হী ইয়ে বাড়ী ত লখীকান্ত, বাবুকে 
আসে ঃহামি হখানকার বাগানের তদারক করি! 

গোকুল বুঝিল যে পরমেশ্বৰ জমাদ্াার আসলে বাগানের 
মালা । গোকুল বলিল-_লক্ষমীকান্ত বাবু এই বাড়ীতেই 
থাকেন? কৈ বাড়ীতে ত কোনো গোক দেখছি না? 

_না, বাবু ই বাড়ীতে থাকে না) এ চৌরাহার পর্‌ 
যে বড় মোকাম আসে এ বাড়ীতে বাবু থাকে! 

__তুমি একলা তবে এই বাড়।তে থাক? 

-মনেহি বাবুঃ হামরা-লোগ ই বাড়ীতে কোই থাকে 


প্রবাসী- ফন্কুন, ১৩২১ 
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ল বলিল__-বাঃ কাৰ তোফা গন্তা না-ই বাড়ীমে বহুত ভূতের ভর আসে; সোন্ঝ! হোয় 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আউর হামরা সব ভাগি। 

গোকুল আনন্দিত হহ্য়া বণল--বল কি জমাদার 
সাহেব! তবে*ত আমাকে এই বাড়ীতে থাকৃতে হল। 
আমি ভূতের ওঝা ! বাবুকে বলে" তুমি যার্দ ঠিক করে' 
ধিতে পার তা হলে আমি তত ভাগয়ে খাড়ী ভালো 
করে দিতে পারি। রঃ 

পরমেখ্বর তটস্থ হইয়। উঠিয়। দাড়াইয়া বণিল-_ 
আপনি গুণ আস্1...আপবৎ বাবুসপে হামি বাড়া 
দিলিয়ে দ্িব। এ বাড়ী ত এইসেই বন্‌ পড়ে থাকে। 

গোকুলচন্দ্র পরমেশ্বরের সুপাগ্িসে লক্ষমাকান্তবাবুর 
কাছ হহতে বাড়াখানি দখল কারবাগ অন্থমাতি আত 
সহজেই পাইণ। বাড়াতে ভয়ানক ভুতের তয় কেহ 
এ বাড়ী ভাড়া লহতে চায় না; গোঞ্লখাবুর ঝাড়যুকে 
বাড়াটার ছুনাম যাঁদ ঘোচে তবে গোকুলবাবুকে বেশি 
কিছু তাড়া ধিতে হইবে ন।। প্রথম মাস বনাতাড়ায়, 
তারপরও টিকিয়া বা ৮য় থাকিতে পারণে এক বৎসর 
পাঁ» টাকা ভাড়ায় থাকিবেন ও তারপর যাণৎ থাক্চিবেন 
সাতটাক। ভাড়া কায়েম রহিল । 

গোকুশ সানন্দে সেই বাড়ী ধখণ করিরা বসিল । 
অমনি শহগময় বান্তী হইয়া গেল বে একজন খু গুণী 
ডাক্তার লক্ষমাকান্তবাবুপ ভূতুড়ে বাড়া তাড়া ণহয়াছে। 
সে যখন ডুত ভাগাইতে পারে তখন রোগ তাগাহবে যে 
তাহা এমন আর বেশি আশ্চথ্য ঝি! 

গোঝুল পরমেশ্বর্ে তাহার কাছে থাকবার জগ্ত 
অনুরোধ করিল? পরমেশ্বর ভাগের বাবুর ভুত তাগাই- 
বার মন্ত্রতত্র শিখতে পাইবার প্রপোতনেও সেহ বাড়াতে 
রান্রিবাস কাপিতো ক্ছুতেহ গ্রাঞজজ হহণ না! অগত্য। 
গোঞণকে একাহ থাকতে হহল। প্রথম রাত্রতে ভয়ে 
তঙ্গে গোকুলের ঘুম হইল না। প্রভাতে উঠিয়াহ গেকুশ 
দেখিল, সে বাচিয়া আছে কিনা হহাই দ্োখবার জন্ত 
লক্মীকান্তবাবু ৎইতে আরম্ভ কারয়া ইত ভদ্র বহুণোক 
বাড়ার বাহরে ভিড় করিয়া দাড়াইয়া আছে। 

গোকুলের জাগরণক্রিষ্ট মুখ দেখিয়া পক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞাস 
করিল__কি ডাক্তাববাবু, খবর ক? | 


৫ম সংখ্য। ] 


£ উিপ্পা উি্পি ৯ পাসির্াসিত৯ পাস রিপা 


গোকুল বলিল-_-উঃ মশাম ! সে তয়ানক ! 
আমি বাড়ীর দৌহদ্দীবন্দী করে ধুলোপড়া দিয়ে রেখে- 
ছিলাম ঠাই আমি বেঁচে আছি। 

লক্ষীকাস্ত বলিপ__তা হলেও আপনি খুব বড় গুণী 
বলতে ংবে। আমি অনেক টাকা থবচ*করেছি মশায়, 
কিন্ত কোনে গুণী এ বাড়ীতে এক প্াত্ডির বাস করতে 
পারনি-কেল এক মহেশপুরের কালাগুণী তেরাত্তির 
ছিল . ... * 

তখন সকলেই একবাকে) বলিয়া উঠিপ, 
বাবুকেও তেরাত্িরের বেশি থাকিতে হইবে না। 

গোঞুল গম্ভীর হই্র্ম। বলিল __ আচ্ছা, দেখা খাক ! 

একজন খলিল-শনি মঙ্গণবার কেটে বাবে, তবে 
জানব যে ই। গুণী বটে! 

গোকুণ শুধু বপিল--কাল ৩ মঙ্গলবার । আচ্ছা, 
কাল একবাএ কালিকাতন্ত্রের পিশাচদাপন মন্ত্র) দিয়ে 
থাটবন্দী করে নেওয়া যাবে। 

দ্বিতয় বানি কাটাইধা গোকুল দেখিল সে বাড়ীতে 
এক ইছুরেখ উপদ্রব ছাড়া আর কিছুরই উপদ্রব শাই। 
বাড়ীর ভিতর গরম ও ইছবরের হুটোপাটি হয় বাঁপয়া সে 
রাত্রে খাটয়া টানিয়া আনিয়া খোপা বাগানের মধ্যে 
তোফা নিদ্রা দল। 

বুধবার সঞ্চাল হইতে-না-হইতে গোক্চুলের বাড়ীর 
ফটকের সামনে লোকে লোকাঁণ্য । সকলে দেখিয়া 
স্থির করিল তে খাটিয়া-দ্ধ ডাক্তারবাবুকে বাহিরে 
ফেলিয়। দরিয়া ঘাড় মটকাইয়। চপিয়। গিয়াছে। সকণেই 
পরস্পরকে নিকটে গিয়া গোকুলের অবস্থাটা দেখিবার জন্ত 
উৎসাহিত করিতে লাগিপ, কিন্ত কেহ আর সাহস করিয়। 
অগ্রসর হইতে পারে না। এক পা আগাইয়া৷ তিন পা 
পিছাইয়া যখন জনতা গোক্ধলের ফটকের কাছে-.কলরব 
করিতেছিল, তখন গোকুলের ঘুম ভাঙিল-_-গোকুল 
ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসি । অমনি সকলে “খাবারে” 
বলিয়া ছুটিয়া গিছাইয়া গেল। যাহারা অসমসাহুসী 
তাহারা আবার অগ্রসর হইয়া গিয়া ভাকিল-_ডাক্তার 
বাবু! 

.গোকুল অতিকষ্টে হাস্য সম্ঘরণ করিয়া অগ্রসর 


৯৫ পি পাছি পাস ৫৯ ৫৯৯ পা পাখি ৫৯ ৫৯৫৩৯ পি রা তা৯ত 


ডাক্তার 


গুণী 


২০৯ ০৯৯ পাউপাইি ৫৯৯ ৪ টে 


৬৩৫ 


১১ :/৯৫ ) পিপি পি ১ পাটি পাছি 


ভালা হইয়া জানা বলিল_-আরে মশায় ! এ সর্ববনেশে বাড়ী! 


বাবা! * হ 

সকলে অমনি [জিজ্ঞাসা করিয়। উঠিল বেন? কি 
হয়েছিল? খাটিয্ট-মুদ্ধ টেনে...... 

গোকুপ তাহাদের মুপের 'কধ| কাড়িয়া* লইয়া 
বলিল-_-উঃ ! একেবারে বাইরে এনে এক আছাড় ! 

-তাবুপর গশা১,,,২, 

হা, গণা টেপে আর কি। এমন সময় গুরুর 
আনণাণাদে ককগু,য়ন মন্ত্র ধনে পড়ে গেলঃ যেমন হুং হুং 
কঠ কঠ ককগুয়ন বা? আর অমনি সব ছুড়দাড় করে 
দিলে দৌড় _-ধেন সমস্ত পৃথিবী এসাতপে খাচ্ছে! আমি 
অমনি মুচ্ছিত হয়ে পড়পাম, সমন্ত মন্ত্রটা আর আওড়ানো 
হল না। 

সকলে আশ্চযা হয়া গিজ্ঞাসা করিল" তবে বাচলেন 
কেমন করে? ? ভূত ফিরে এল না? 

গোঞ্জুল বণিল-ফ্িববে কি! মন্ত্র যে মনে পড়ে 
গিছল, মনেত্র মধো ত সবটা জেগে উঠে.ছল! আন, 
ধারালো মন্তরের গোড়া খোচাট! খেয়েই বাছাধনেরা 
মঙ্জা টের পেখে গেছেন? বুঝে গেছেন যে আমার সঙ্গে 
পড় চালাকি নয় ! 

ডাঞ্জার বাধুর খ্যাত ও পশার হু ছু করিয়া বাড়িয়। 
চলিল। একে ডাক্তার, তায় গুণী, তায় ব্রাঙ্গণ-_-রোগ 
হইপেঁ ক্ুইনিন-গোণ। চিবেতার ছল, মন্ত্রতত্ত্রের ঝাড়ফুক, 
শান্তব্বত্তযয়ন, সমপ্তের জন্যই ডাক পড়ে গোকুল ডাঙ্গারকে। 
গোকুণের এখন রাঙ্জার হাল। কিন্তু এখনে! সামনে 
শনিবার । শরশবার আবার অমাবস্তা। সেদিনট! 
ভালোয় ভালোয় উৎরিক্া গেলে বে বোঝা যাইবে 
যে হা! 

লক্ষীকান্ত শনিবার প্রাতে 
আক্তার বাবুঃ কেমন বুঝছেন ? 

গোকুল বণিল-__বুঝছি ত বড় সুবিধের নয়। তাতে 


জিজ্ঞাসা করগিল-_ 


আবার কপালকুগুলিনী ততন্ত্রধানা বাড়ীতে ফেলে 
এসেছি... 

--তবে ! কাল ধ্য শনিবার !'*..*" 

_তাইত তা 


৬৩৬ 


_তাতে অমাবশ্ত। ! 

-তাইতখ' তবু দেখা যাক কতদ্বর কি হয়...... 

_না না, ডাক্তার বাবু, অভুটা সাহস করবেন না! 
ঠিক করে ভেবে দেখুন, তাল সামলাতে পারবেন ত? 

গোকুল ছুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়। 
বলিল-_মাজ্জে গুরুর আশীার্বাদে আর মা কালীর খাড়ার 
কৃপায় পারব ত স্কনে হচ্ছে? আজকে সন্ধ্যেবেল! 
থেকেই কুলার্ণব তন্ত্রের মতে পুরশ্চারণ করে ভূতশুদ্ি 
আর তুতাপসারণ করঠে হবে। 

লক্ষমীকান্ত বাবু বলিলেন_হী। হা এ ডতশুদ্ধির কথ! 
যা বললেন ওতে মহেশপুবের কালীগুণা খুব ওস্তাদ! 
তাকেও আনিয়ে নেওয়া যাক, কি বলেন? আপনার! 
দুজনে হলে তবু একটা জোর বাধবে ত? 

গোকুল প্রমাদদ গণিল। গুণী আসিয়া তাহার গুণ 
সমস্ত ফাস করিয়। না দেয়! তথাপি মুখে বলিল_-তা 
বেশ ত! আপনাব আনতে ইচ্ছে হয় আনুন; কিন্তু কিছু 
দরকার ছিল ন|। 

লক্ষ্মীকান্ত বাবু বলিলেন-তা। হোক ডান্তরার বাবু, 
কথায় বলে সাবধানেন্ বিনাশ নেই। আজকে যে বড় 
ভয়ানক দিন! ূ 

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল--তা বটে! কিন্ত 
কালীগুণী কি খুব জবর গুণী? 

লক্ষীকান্ত বাবু বলিলেন-উঃ বলেন কি! তার 
টিকিস্তে জট! তিনি ঝা হাতের তিন ত্বাঙ্থুলে ধরে মড়ার 
মাথার খুলিতে করে মদ থান! 

গোফুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বণিল__-ওঃ! তবে 
তমস্তগুণী! 

বিকেল নাগাদ কালীগুণী আসিয়৷ উপস্থিত হইল । 
লক্ষমীকান্তবাবুর বৈঠকখানায় গোকুলেরও ভাক পড়িল। 
গোকুল গিয়া দেখিল এক-বৈঠকথানা লোকের মধ্যে 
একজন লোক বসিয়া আছে, সে গুণী ন। হইয়া বায় না_ 
তাহার ছই হাতে ছুই তামার ভাগায আঠারে! গঞ্ডা 
মাছুলি; তাহার গলায় রুদ্রাঞ্ষের মালা, হিংলাজের মাল, 
হাড়ের মালা স্ষটিকের মালা, মুসলমান ফকিরের তসবী- 
মাল; তাহার প্রত্যেকটাতে একএকটা মাছুলি; একট 
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তামা-বাধানো আমড়ার আঠি, একটা আংটি, সুতায় 
জড়ানো নানাবিধ জড়ি-বটি; তাহার কোমরের ঘুনিতে 
একট ঘস৷ পয়সা, তিনকড়া কাণাকড়ি, এরুটা নাতিশঙখ, 
একটা কুমীপ্ে্ দাত, একট বাঘের নখ, আর তার 
সঙ্গে গোটাকতক মাছুলি ঝুলিতেছে; তাহার মাথার 
টিকিটি একটি জট, তাহার শেষ প্রান্তে একটি মাছুলি 
জটের পাকে কায়েমি হইয়। আটকাইয় রহিয়াছে ; তাহার 
পরণে লাল চেলী, কাধে ?লাল চেলার উত্তরায়, কপালে 
এক্তচন্দন ও সি'ছুরে« ফোটা। 

গোঞুণ দেখিল কালীগুণা লক্মীকান্তের হাত দেেখি- 
তেছে। লক্মীকান্ত বলিল _আম্মুন ডাক্তারবাবু, গুণীকে 
আপনার হাতট। একবার দেখান। 

গোকুল উহাকে গুণা বলিয়। স্বীকার না করিবার জন্ত 
তাহাকে গুণী না বলয়া বলিল-_কালীপদবাবু কি মঙ্চে 
হাত দেখেন? 

কাণী একটু খিপুক্ত হইয়। বলিপ_কি মতে 
দেখি তা আপনি কি বুঝবেন? আপনি ক এ শান্ব কিছু 
আলোচন। করেছেন? 

গোকুণ বলিল-তা৷ একটু আধটু করছি বৈ কি। 

লক্াকাণ্ত বাপপ--মাপনি গুণতে পারেন, তা ত 
আমাদের এতদিন বলেন নি? 

গোকুল গভীর হইয়া বলিল__নিজের বিদ্যের কথ 
কি নিজের মুখে বলতে আছে? 

লক্মীকান্ত তাড়াতাড়ি আপনার হাত কালার হাত 
হইতে ছাড়াইয়া লইয়া! গোকুলের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া 
ধরিয়া! বলিল__ডাক্তারবাবু, আমার হাতট। একবার দ্েখুন। 

কাশী গোকুলের উপর মনে মনে চটিল। গোকুল 
লক্মীকাস্তকে বলিল-_হাত দেখতে হবে না, আমি এমনিই 
বলে যাচ্ছি। 

লক্ষ্মীকাস্তের শ্রদ্ধা! দ্বিগুণ বাড়িয়৷ গেল। 

কালী বলিল_-ও ! আপনি হনুযানচরিত্র কাকচপিক্র- 
মতে গোণেন দেখছি। 

গোকুল বলিল__-আপনি জানেন? 

কালী গভীর হইয়া বলিল-হা, জানি বটে, কিন্ত 
ততট। অভ্যাস নেই। 


৫ম সংখ্যা ] 


গোকুল লোকপরম্পরাঁয় লক্গীকান্ত বানুর সম্বন্ধে 
যে-সব কথ! শুনিয়াছিল তাহাই আবছায়৷ আবছায়। 
অম্পষ্ট করিয়৷ বলিয়া ভবিষ্যতের *স্থখ দুঃখ সম্পত্তি 
বিপত্তির খুব একটা লম্বা! ফর্দ নির্ভয়েই দিয়া গেল। 

গোকুলের বিদ্যা দেখিয়া লক্ষমীফাস্ত ত অবাক! 
কালীরও কৌতুহল হইল, অনুরোধ করিল যে তাহার 
পুষ্ট গণিয়া বলিতে হইবে। 

গোকুল গ্রমাদদ গণিল। ৯এখনি বা সকল বিদ্ধা ফাস 
হইয়া! যায়? 

গোকুল বলিল--গুণীলোকের আনৃষ্ট বল! বড় শক্ত! 
তার! নিজের বিগ্ার* প্রভাবে হয়কে নয় আর নয়কে হয় 
করে তোলেন কিনা ! বিশেষ একে দেখছি জবর গুণী! 

কালী থুসী হইয়া গেল। তথাপি লক্ীকান্ত ও সে 
গীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল-_তবু দেখুন, সব না মলুক কিছু 
ত মিলবে। 

গোকুল আবার ওজর করিল__জানেন ত গণনা 
প্রভাতে জল ছেশাবার আগে যেমন হয়, ভরাপেটে তেমন 
হয় ন।। 

কালী বলিল--হাঁ, তা বটে। তবু... 

তবুর পর গোকুলের আর এড়াইবার উপায় রহিল 
না। গোকুল চোখ পাকাইয়া! কালীর দিকে কটমট 
করিয়া চাহিল। কালীর দৃষ্টি অমনি নত হইয়া পড়িল । 
গোকুল বুঝিল সে ভীরু দুর্ববল* প্রকৃতির লোক--উহাকে 
ধমকাইয়। অনেক কাজ হাসিল কর। যাইবে । গোকুল 
ধমকাইয়া বলিল-_-আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন। 

কালীর চোথ মিটমিট করিতে লাগল। গোকুল 
শুনিয়াছিল যে কালীগুণী গয়লার বামুন, গয়লা-পাড়াতেই 
তাহার বাস। তাই আন্দাজী গোকুল বলিল--একবার 
ছেলেবেলা আপনার একট৷ খুব ফাড়। গেছে, ভাগ্যে 
ভাগ্যে বেচে গিছলেন; একটা গরু আপনাকে গু'তোতে 
এসেছিল-- 

_ই্‌। ঠিক, মা কোলে তুলে নিয়ে পালিয়ে এসে- 
ছিলেন। 

গোকুল বিরক্ত হইয়। বলিল-_-আঃ। আপনি বলছেন 
কেন। ও ত আমি বলতাম! 


গুণী 


৬৩৭ 


সকলের মন শ্রদ্ধায় তরিয়। উঠিল। 

গোকুঠ আবার খানিকক্ষণ তাকাইধ/তাকা ইয়া বলিং 
__একবার উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে খুর্ব আঘাত পেয়ে 
ছিলেন....১. 

--আজ্ঞে ই] গাছথেকে....১. 

গোকুল আবার ধমক দিয়া বলিল- আঃ! 
বলছেন, ও ত পরে আমিই বলব | 

কালী অগ্রপ্তত হইয়া! বলিল-_আঁচ্ছাঃ বলুন দেখি কি 
গাছ? 

গোকুল মঙ্িলে পড়িয়া গেল। একটু চোখ পাকাইয়া 
ভাবিয়া বলিল-_-সে গাছে ব্রহ্ষদতা ছিল, গাছে পা 
ঠেকাতে... 

কাণী উল্লসিত তইয়! বলিয়া! উঠিল-_ই1, ঠিক বটে 
সেটা বেলগাছ। 

গোকুল আবার ধমক দিয়া বলিল__-আঃ! আমাকে 
বলতে দিচ্ছেন কই? গাছের নাম তআমি বল্‌্তে 
যাচ্ছিলাম 1...আচ্ছ?, অতীতের গণন। দেখে বিশ্বাস৪হল 
ত? এখন বর্তমান বলি।......আপনার বর্তমান সময়ট। 
তেমন ভালো গাচ্ছে না...... 

মানুষ প্রায়ই বর্তমানে সুখী থাকে না; সে অতীতের 
ও ভবিষ্যতের*দ্িকে তাকাইয়া তাকাইয়া কেবলি দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিতে থাকে । হা ভাবিয়াহই গোকুল বলিল-_- 
আরনার বর্তমান সময়টা তেমন ভালে! যাচ্ছে না...... 

কালী অমন বলিয়। উঠিপ-হা ঠিক বলেছেন, আমি 
ভারি ঝঞ্চাটের মধ্যে মনের অসুখে আছি। 

এক-বৈঠকখান। লোক সকলেই ভাক্তারবাবুর অসা- 
ধারণ ক্ষমতা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলে 
মনে মনে শ্রাচিয়া রাখিতেছিল এই ত্রিকালদর্শী ডাক্তার 
বাবুটি ছাড়! আর কাহাকেও দিয়া চিকিৎসা করানো 
নয়! 

কালী বলিল-_তারপর ? 

গোকুল মুখ ঘুবাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়৷ বলিল-_ 
তারপর ? আজকে... ; থাক,*সে আর শুনে কাজ নেই। 

সকলের কৌতুহস্ঘু একেবারে উৎসুক হইয়া উঠিল। 
সকলেই ব্যাপার কি জানিবার জন্ত অনুরোধ করিতে « 


আবার 
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লাগিল। গোকুক্প অনেক ইতস্তত করিয়া যেন অগত্যা 
বপিল--আজকে একটা বিশেষ রকম ফড়া আছে 
দেখছি। আপনি পুর্ববজন্মে যে জানোয়াব ছিলেন সেই 
ভূতে আজকে আপনাকে ভাড়া করবে? 


কালীব মুখ শুকাইয়। এতটুকু হইয়া গেল। তনু সে 


ক্ষীণম্বরে বলিল-__পুর্বাঙ্ন্মের কথা আপনি কোন্‌ শাস্ত্রের 
নির্দেশে বলছেন? সে রকম কি কোনে! শান্তর আছে? 
গোঁকুল গম্ভীর হইয়। বলিল--আপনি গুণীমানুষ, 
আপনিই বলুন সে কোন শান্তর! 
কালী বলিল--হা, গুরুদেব বলতেদ বটে এই বূকম 
শান্তর আছে, যাতে করে? পুর্বঙজন্মে কে কি ছিল আর 


পরজন্মে কে কি হবে ৩1 বল। যায়। আপনি কি সে 
শান্ত দেখেছেন? 
গোকুল বলিল--দেখেছি বৈকি! আমার গুরু 


তিববত থেকে সে শান্ত এনেছিলেন। 
ঘঠোদবাটিনী অবৃষ্টোৎসারিণী তন্ত্র! 

কালী বলিয়! উঠিল_ ই] ই! গুরুদেব এ রকম একটা 
প্রকাণ্ড কটমট নাম করতেন বটে! 

তখন সকলে জেদ করিতে লাগিল বলিতে হইবে 
কালীগুণী পর্বজন্মে কি ছিলেন এবং পরজন্মে কি হইবেন। 

কালীর মুখ চুন হইয়া গিয়াছে । সে আর কোনো 
কথা বলে না। তাহা দেখিয়া গোকুলের একটু দয়া 
হইল, সে বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। আবার 
সকলে জেদ করায় গোকুল বলিল--এত লোকের 
সামনে ...... 

লক্মীকান্ত বলিল--লোকের সামনে বলতে কি শাস্ত্রে 
নিষেধ আছে? 

না, শাস্ত্রে ঠিক নিষেধ নেই; তবে...... 

তখন সকলে কপরব করিয়া উঠিল--তবে মার কি? 
আপনি বলুন। 

গোকুল যথাসাধ্য চেষ্টায় খুব গম্ভীর হইয়া বলিল-_ 
গুণী পূর্ববজন্মে গোরু ছিলেন; আর-একট1 গোরুকে 
গুঁতিয়ে মেরে ফেলেছিলেন; 6।ই্ন্ে ইনি গয়লার 
বামুন হয়ে জন্মেছেন; আর সে ভূত হয়ে শনিবারে 
অমাবস্যার সুযোগ থু'জে বেড়াচ্ছে! 


তার নাম 


লক্ষমীকান্ত বলিল--আগ্জই ত শনিবার অমাবস্যা ! 

কালী বলিল_গোভুত ! সে যে তয়ানক ! সে আবার 
মন্তর মানে না! 

গোকুল তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল--ভয় কি 
আমি আছি! 

তখন সকলে আশ্বস্ত হইয়1 কালীগুণীর পরজন্ম শুনি- 
বার জন্য ব্যস্ত হইয়] উঠিল।_ 

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল- আপনি 
ধোপাকে মেরেছেন বা মারবেন... 

কালী ভীত হইয়া খলিল--ই। মেরেছি বটে! এই 
পরশু । কেন, কি হবে বলুন দেখি? 

গোকুল বলিল--আঁপনি আসছে জন্মে গাধা হয়ে 
জন্মাবেন। 

সত একেবারে অবাক, নিস্তব্ধ! 

গোকুল হাসিয়া মনে মনে বলিল-আর এ জন্মে 
এখানকার সব লৌক কয়টিই গাধা হয়েই জন্মেছেন 
দেখতে পাচ্ছি! 

গোকুলের এই বিদ্যা জাহির হইবার পর আর কেহ 
গোকুলকে নিজেদের অবৃষ্টগণনা করিতে অনুরোধ 
করিতে সাহস করিল না, কে যে বানর ছিল এবং কে যে 
হন্গমান হইবে তাহা জানিতে বড় কাহারো উৎসাহ দেখ। 
গেল না। | 
সভার কেহ কথা কহে ন! দেখিয়। গেকুল কথ 
পাঁড়িল; চিন্তা করিয়৷ কাহাকেও তাহার গণনা-শক্তির 
গুঢ় উপায়টি ধরিতে দিতে সেচায় না। সে বলিল__ 
তারপণ্ গুণীমশায়, আঙ্গকের কি ব্যবস্থা করেছেন? 

কালী বলিল--মনে করছি কুলাকুঙ্গ চক্রের উপর 
ভূতাপসারিণী হোমটা করব। কি বলেন আপনি? 

গোকুল বলিল-হা, সেটা ত করতেই হবে, ঠিক 
আমিও এ কথাটি আপনাকে বলব ভাবছিলাম। আপনি 
ততা হলে মন্তগুণী। এতক্ষণে আমি আপনার পরিচয় 
পেলাম। ও হোম তযে-সেলোকে করতে জানে না, 
পারেও না, করতেও নেই... ** 

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল-_ই1, তন্ত্রে নিষেধ আছে! 

গোকুল বলিল--হ1; আছেই ত।......আচ্ছা আমি 


কোনো 


৫ম সংখ্যা ] 


বলি কি এঁসঙ্গে অকড়ম চক্রে বসে পিশা5-বিদ্রাবণ 
মন্ত্রটা জপ করলে হয়না? 

কালী,গন্ভীর হইয়া বগিল-_হ1 হই! অতি উত্তম! আমি 
হোম করব, আপনিই মন্ত্র জপ করবেন। 

গোকুল বলিল- আচ্ছা তাই হবে। আমাকে তু 
কাবার গোভুতবিতাড়িনী মন্ত্রটাও জপ করতে হবে। 
একট! গোভুতবিঘউনী ক্বচ লিখে আপনার টিকিতে 
বেধে দেবো। 

কাণীর যুখ শুকাইয়। এতটুকু হইয়া গেল। তাহ! 
দেখিয়া! গোকুল তাড়াতাড়ি বপিল--একটা আমাকেও 
ধারণ করতে হবে। 

কালী বণিল__আপনার ত শিখ। নেই দেখছি। 

গোকুল বলিল--আমার গুরুসম্প্রদায় নিঃশিখ। 

কালী বিজ্জের মতো মাথা নাড়িয়া বলিয়। উঠিপ__ 
ও! আপনারা তা হলে তিব্বতীয় আশ্রমের! 

গোকুল হাসিয়া বলিল- আপনার দেখছি সমস্ত 
খবরই জানা আছে। 

কালী গন্ভীর হইয়! বপিল-_শ্রীগুরুর গ্রসাদে ! 

গোকুল ভুত তাড়াইবার অনুষ্ঠানের একট। খুব ল্বা- 
চৌড়া ফর্দ করিয়া দিল। এবং সেই ঘর্দ কালীর সম্মুখে 
ফেলিয়া দিয়া বগিল-_-গুণীমশায়। দেখুন, কিছু ছাড় 
টাড় হল কি না। রর 

কালী ফর্দে একবার চোখ বুলাইয়াই বলয় উঠিল__- 
করেছেন কি? আসল জিনিসই ভুল! 

গোকুল বলিল-_কি মশায়? 

কালী বলিষ়। উঠিল__কারণ ! 

গোকুল হাসিয়। বলিল-_-ও ! 
গুরুসন্ত্রদায়ে চলে না কি না...... 

কালী বলিয়া উঠিল-_-ঠিক ঠিক: আপনার যে 
তিব্বতী সন্প্রবায়। আপনার] ঘৃতাত্যঙ্গ চায়ের কাথ 
পান করেন বটে। কিন্তুচাও ত ফর্দে ধরেন নি। 

গোঁকুল বলিল--চ। আমার বাসায় আছে, ও নেশাট। 
আমাকে নিয়মিত দুবেলাই করতে হয়, নইলে মন্ত্র 
জাগ্রত থাকবে কেন? 

কালী বলিল--হ1, চা খেলে ঘুম আসে না বটে ! 


ও জ্িনিসট। আমাদের 


গুণী 


» কিন্ত আমার ছন্তে এছ বোতল ,কারণ ফর্দে ধ্‌ 


৬৩৯ 


দিন। আমর! শব-সাধনা করি কিন+/ কারণট। আম 
দের নইলে নয়...... 

গোকুল__তা অবশ্ত-_-বলিষ্বা ফর্দে এক বোতল কার, 
লিখিয়া দিল। এবং বলিশ--লক্ষমীকাস্ত বাবু, কারণট 
আমি নিঞ্জে কিনব; যে-মে জিনিস ত পৃঙ্জো আচ্ছা; 
চলে না! 

গোকুল নিছে গিয়। খুব কড়া রকমের এক বোতত 
মদ কিনিয়। আনিয়াছিল। এবং হোম করিতে করিতে 
কালীগুণীকে ঢালিয়া ঢপিশ্বা দিতে লাগিল। কালী 
বা হাতের মাঝের ছুটি আঙুল যুড়িয়া, কনিষ্ঠ! তর্জনী 
ও বৃদ্ধাঙ্থুপিতে একটি তেপায়া বৈঠক করিয়! তাহার 
উপরে মদের ছোট বাটিটি বপাইয়া পান করিতেছিল। 
তাহা দেখিয়া গোকুলের ভারি কৌতুক বোধ হইল। 
সে দ্বিজ্ঞ।স| করিল-_গুণী মশায়, ওরকম করে খাচ্ছেন 
যে? 

কালী একটু অবজ্ঞার খবরে বলিল_-আপনাঁদের 
গুরুসন্প্রদায়ে ত এসব নেই, জানবেন কোথেকে ? ডান 
হাতে করে খেলে, কিদা সোঙঞ্জা আও,লে ধরে খেলে যে 
মদদ খাওয়া হয়। মদ ত আমর! খাই না। বা হাতের তিন 
আঙুলের ডগায় বসিয়ে খেপে হয় কারণ, আমর! 
করণই করে থাকি! 

গোকুল বপিল__বেশ ! একট| নতুন তন্ব শেখা গেল। 
বড় ভাগ্যে আপনা-হেন গুণী সাক্ষাৎ পেয়েছি । আমাকে 
দয়া করে কিছু গুণটুন শিখিশ্বে দিতে হবে কিন্তু। 

কালা উৎফুল্ল হইয়া বলিল--তা বেশ! কিন্ত জানেন 
ত শিবের গুরু রাম, আর পামের গুরু শিব ! 

গোকুল হাসিয়া বণিল-তা অনগ্ত! ত1 অবশ্ঠ ! 
আমার একটু আধটু যা জানা আছে তা আপনাকে 
শিখিয়ে দেবো বৈকি! কিন্তু তালোয় তালোয় আজ্- 
কের বাতট! ত কাটিয়ে উঠি। 

কালী আড়চোখে একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল | 
ইহা গোকুলের চোৰু এড়াইল ন। 

গোকুল আবার”পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল। 
বলিল--অত ঘন ঘন না হে! 


কালী, 


৩৪০ 


৫৯৫৯-৫ পাছি পরি পরত পা পা পাটি পি পাছি পি পা পাটি পা পরি ২৫৯ পাটি ৪টি তি ১ 


গোকুল ব্পপ-_বলেন কি? প্রত্যেক কুশীর খিয়ের 
আহুতি যেমন হোমানলে পড়বে অমনি এক এক পাত্র 
জঠরানলে পড়বে, এই নু নিয়ম। দেখুন ন! আমার 
জপের স্থমের হবে এক বাটি চা! 

কালী থেলে। হইয়া যাইবার ভয়ে আর কিছু বলিতে 
পারিল ন।, কিন্তু সে বুঝতেছিল যে মর্দের নেশাট! 
মাথার মধ্যে চনচন করিয়। চড়িয়া উঠিতেছে। 

খুব আড়ম্বরে জপ হোম শেষ হইল। তখন গোকুল 
ৰলিল-_এইবার শর্ষেপড়। দিয়ে বাড়ীটার ঘাটবধ্দী করে 
দিয়ে আসি। 

কালীর গা তখন ছমছম করিতেছিল। সে একল। 
থাকিতে হইবার তয়ে বলিল-_ই। চল, আমিও ধূলোপড়া 
দিয়ে রেখে আসি। 

ঘাটবন্দী করিবার জগ্গ বাড়ীর চারিদিকে পুলা ছড়াইতে 


ছড়াইতে কালী খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্র আওড়াইতে লাগিল-_ 


রা গু অপসর্পন্ত তে ভা যে ভুত ভুবি সংস্থিতাঃ। 
মে ভৃতা বিদ্রকর্ভার স্তে নশ্যন্তত শিবাজ্য়া | 
গু বেত'ল"শ্চ পিশাঢাম্চ রাক্ষসাম্চ সরীঙ্পাঃ | 
অপসপন্ত তে সর্ব চ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥ 


ঘাটবন্দী করিয়া আসিয়। ছুঙ্জনে খাটে মশারী খাটা- 
ইয়া শয়ন করিল। গোকুল দেখিল অত মদ খাওয়া সন্বেও 
কালী তয় ঘুম।ইতে পারিতেছে না। গোকুপ অনেকক্ষণ 
চুপ করিয়া শুইম্। থাকিয়া থাকিয়। কালী ঘুমাইয়াছে 
কি নারদেখিবার জন্থ আস্তে ডাকিল_-গুলীমশায়। 

কালী একেবারে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর 
উঠিয়। বসিয়। বলিল--আ্যাঃ ! কেন? কি হয়েছে? 

গোকুল বলিপ--মাক্গ আর ওঁরা কেউ এলেন না 
দেখছি! 

কালী চাপ! গলায় বলিল-_চুপ, এখনে! বলা যায় 
না, তৃতীয় পহরেই ওঁদের বেশি উৎপাত! 

আবার অনেকক্ষণ টুপ করিয়! থাকিয়া গোকুল 
ডাকিল--গুণীমশায় ! 

কালী আবার লাফাইয়। উঠিয়া বসিয়া বলিল-_ 
কেন? কি হল? ৫ 

গেকুল কোনে! মতে হাসি চাপিয়! বলিল--আজ্ঞে 
আর্মি একবার বাইরে যাব। 


প্রবাসী-ফাল্গন, ১৩২১ 


& এট প্ি€ পাইপ পসিপটি পি তা পতি পাটি পি 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৫৯ পর পরি পরা পি পরি পাছি পি পা পিত 


কালীর তখন নেশায় শরীর অবশ হইয়া অ'সিয়াছে। 
সে শুইয়। পড়িয়া বলিল-_আ্যাঃ! তোমার এত ভয়! 
যাও, কিছু তয় নেই, আমি শরীর-সংরক্ষিণী মন্ত্র পড়ছি। 
কিন্ত খবরদার দশরুথের বেটার নাম কেরো না যেন, তা 
হলে ওরা ভারি রাগ করেন, তখন একটু অসাবধান 
হলেই ঘাড় মটকান! 

গোকুল মহাতয়ের ভান করিয়া বলিল--আযাঃ! বলেন 
কি? আমি যে মন্তর তত্তর সব ভুলে যাচ্ছি...... 

কালা জড়তম্বরে বলিল__তয় নেই। হুং সং স্াং 
বৌং শ্রুং ক্রুং কটকট ফটফট তারয় তারয্ব__বল্‌তে বলতে 
চলে যাও। 

গোকুণ রুদ্ধহাসির বেগে কম্পিতন্বরে মন্ত্র আওড়াইতে 
আওড়াইতে বাহিরে চলিয়। গিয়া আর হাসি রাখিতে 
পারিল না, হো হো করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া! উঠিল। 
সে হাসি শুনিয়া কালী একেবারে বিকট চীৎকার করিয়। 
উঠিয়া বসিল। 

গোকুল ছুটিয়া আসিয়। জিজ্(সা করিল--গুণীমশায়, 
ব্যাপার কি? 

কার্পা কম্পিতকণে বলিল__বিকট হাসি শুনতে 
পেলে না? 

গোকুল বিশ্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল_-কৈ না ত! 

কালা বলিল--এইবার আসছেন তার]! খুব সাবধান! 
বৌং ক্রৌং যং রংলং বং শংষং সং হো হং সঃ কটকট 
ফটফট তারয় তার্য়...... 

গোকুলের হাস্তরোধ করা কষ্টকর হইয়৷ উঠিল। 

কিছুক্ষণ পরে গোকুল দেখিল কালীর নাক ডাকি- 
তেছে; কালী ঘুমাইয়! পড়িয়াছে। গোকুল বাহিরে গিয়। 


পাস পরি পা ৫৯৫৯ 


গোটাকত টিল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সেই টিল- 


গুলি একসঙ্গে যুঠা করিয়া জোরে ছুড়িয়। ফেলিগ। একটা 
চিল দরঞ্জার শিকলে লাগিয়া শব্দ হইল-_টুং! 

কালী একেবারে ধড়মড় করিয়! উঠিয়া ব্পিয়! ডাকিল 
--আাক্তারবাবু ! ডাক্তারবাবু! 

গোকুল ঘুমের ভান করিয়া জবাব দিল ন1। কালী 
বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল-_ডাক্তার ৰাবু! 
ভাক্তার বাবু! 


৫ম সংখ্যা ] 


গোকুলও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বগিল-_ 
আ্যাকি? 

কালী বলিল-_শিয়রে শমন করে ভালে ঘুষ আপনার 
যাহোক! ওরা যে এসেছেন! 

গোকুল বিদ্ময়ের ভাবে বলিল--এসেছেন কি? 

হ্যা, দরজার শিকল খুলেছেন...... 

__না, ও ই'দুরে মাটি ফেলেছে»বোধ হয়। 

-ইছুর নয় হে ইছুর নয়, শিকল খোলার শব্দ পষ্ট 
শুনলাম ! 


৬ 

_নাঃ! ও কিছু নধর, আপন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে 
থাকুন। আর ত কিছু শোনা যাচ্ছে না। 

তা হোক, মন্তরটা আওড়াও হে। ও ভূতশু্গাট. 
চ্ছিরঃ স্কোচশরীরমুন্লস জল জ্বল...... 

গোকুল বলিল-- আপনার টিকিতে সে কবচট। 
ঝুলছে ত! 

- তা তঝুলছে! জলজ্বল প্রজ্্বল প্রজ্জ্বশ...... 

-"তবে আর কোনো .ভয় নেই। 

কালী বলিল-_ তুম ত বললে ভয় নেই। কিন্তু ওরা 
ত এসে ঘুরঘুব করছেন ।......দূহ দহ শোয় শোষয়-.. 

কালীর ঘুম আর আসেনা। গোকুলও ভূত নামাই- 
বার সুবিধ। আর পায় না। অপেক্ষা করিতে করিতে 
কখন গোকুল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে*। হঠাৎ যথন ঘুম 
ভাডিল, তখন দেখিল একেবারে তোর হইয়! আসি- 
ফাছে। কালীর তখনো খুব নাক ভাকিতেছে। গোধুল 
আন্তে আস্তে মশারী তুলিয়৷ খাট হইতে নামিয়া 
হুড়ডড়বা করিয়া খিকট চীৎকার কারয়া লাফা ইয়া 
গিয়া কালার মাথাট। জোরে টপিক ধরিল | কাপী মুখে 
একটা বু' উউউ......শব্দ করিয়া সমস্ত মশাদী ছি'ড়িয়। 
সর্বাঙ্গে জড়াইয়৷ লইয়া একলাফে সিঁড়ির উপরে গিয়। 
পড়িল, এবং সিড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে গিয়া 
একেবারে নীচে োয়ার উপরে আছাড় খাহল; তাহার 
জটওয়াল৷ টিকিটি গোকুলের হাতের মুঠার মধ্যেই 
ছি'ড়িয়! রহিয়! গিয়াছিল ! 

তোর হইতে-না-হইতেই লক্ষমীকাঞ্ত লোকজন লইয়া 
বাড়ার সামনে আসিয়। দাড়াইয়! হুধ্যোদয়ের অপেক্ষা 


গুণী 


২ পাপা ১৩ সতত শত 


৬৪১ 


করিতেছিল। স্ষ্যান্ত হইতে হৃর্য্যোদয় পর্যন্ত ভুতের 
অধিকারে পা দেওয়া ত অমনি নয়! রি 

কালীগুণীকে পিয়া গেঁ। গেঁ। করিতে দেখিয়া ছু- 
একজন অসমসাহসিক লোক ইতত্ত্ঠ করিতে করিতে 
ধীরে ধীরে দুপা আগাইয়া এক-পা পিছাইয়৷ গিয়া 
তাহাকে উঠাইয়৷ হাতার বাহিরে আনিল। বেচারার 
টিকি ছি'ড়িয়া রক্ত পড়িতেছে, মুখের 'একপাশ থোয়ায় 
আছাড় থাইয়। থে'ৎলাইয়া। গিয়াছে, সর্ববাঞ্গ ক্ষতবিক্ষত। 

সকলে তাহার মুখে চোখে জল দিয়া বাতাস করিতে 
করিতে জিজ্ঞাসা করিল-_গুণী, ব্যাপার কি? 

কালী বলিল-_-উঃ রে বাবা! কী তয়ানক ! একটু 
ঘুমিয়ে পড়েছি; যেই মন্তর পড়া বদ্ধ হয়েছে, সেই তকে 
একটা আগত গোডুত একদম তেড়ে এসে চেপে ধরলে 
আমার টিকিটা! এ হতভাগ! ভাঞ্গারটাই ত যত নষ্ট্রের 
গোড়া, টিকতে বেঁধে দিয়েছিল কি ন। গোভুত-থেদানে! 
কবচ! যত আক্রোশ পড়ল এপে টিকিটার ওপর! 
আচমক] ঘুম ভেঙে যেতেই অমনি আওড়ে দিলাম হুং, 
হুং বৌং ক্রৌং! তখন আর আমার কিছু করতে না পেরে 
মশারিস্দ্ধ আমায় জড়িয়ে সড়িয়ে তাল পাকিয়ে ছুড়ে 
ফেলে দিলে ওপর*থেকে একেবারে নীচে...... 

- সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল__-আএ 

ডাক্তার”? 

_স্]াঃ! ডাক্তার! তাকে কিআর রেখেছে! আম 
যাই, তাই কোনে! গাঁতকে প্রাণে প্রাণে বেচে এসেছি ! 

_-তা হলে ত তাকে একবার দেখা উচিত। বিদেশী 
লোকটা গোৌয়াতুম করতে গিয়ে বেঘোরে মার! 
গেল গা! 

তখন সকলে লদ্ঘ। লা বাশের লাঠির ডগায় লন 
বাধিয়া লইয়া সন্তর্পণে সিড়িতে উঠিতে লাগিল। 
প্রত্যেকেরই ইচ্ছা সকলের পশ্চাতে থাকিবে । কালীর 
ভয় করা শোত। পায় না, তাহ তাহাকে প্রাণ হাতে করিয়া 
সকলের আগে আগেই যাইতে হুইতেছিল; সে থরথর 
করিয়া কাপিতে কাপতে জোরে জোরে মন্ত্র পাড়তেছিল 
__হন হন দম দম পচ প৮*মর্দয় মর্দিয়...... | 
সকলে ঠেলাঠেলি করিতে করিতে সিঁড়িতে উঠিতেছে 


০ ১৫৯ পা ৯-৫৯ ৯ 
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টের পাইয়৷ গোকুল তাড়াতাড়ি কাপীর টিকিটি সিড়ির 
দরজার স্বীথার চৌকাঠে শিকলের অর্ধোতে ঝুলাইয়া 
দিল। এবং আপাদমণ্তক মুড়ি দিয়া কদ্ধহাসির চোটে 
অত্যন্ত কাপিতে লৃগিল। * 

' এতক্ষণে গোলমাল শুনিয়া পাড়া-পড়শী সকলে 
আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারা সকলে একবাক্যে সাক্ষ্য 
দিল কাল রার্ষে তাহারা ভুতের বিকট হাসি, উৎকঈ 
চীৎকার, হুটোপুটি শুনিয়াছে ; এমন উপদ্রব এ বাড়ীতে 
আর কখনে হইতে দ্রেখ। মায় নাই। 

সকলে উপরে উঠিয়া সিঁড়ির দরজার ওপার 
হইতেই লথা লাঠি বাড়াইয়া৷ বাড়াইয়! গোকুলের 
মশারির চারিদিকে লন দুখাইয়া ঘুরাইয়। তাহার অবঙ্থা 
নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিশঃ কেহই সাহস করিয়া 
সে ঘবে প| দিতে পারিতেছিল না; তখনো ঘরের 
মেঝেতে হোমের পুজার চিহ্ ছড়াইয়। পড়ত্ন। থাকিয়া 
সকলের মনে তয় জমাইয়। তুলিতেছিল। 

কালী বলিল--দেখছ কি? এই দ্রেখ আমার টিকিটা 
এখানে ঝুগছে! আর ডাণ্তার ?ও হয়ে গেছে! দেখছ 
নাও কি রকম কাপছে! ভূত প্রেত পিশাচ কি রোগী রে 
বাপু, যে ওধুধ গালয়ে তাকে মারবে! এযে একেবারে 
মরা গিনি !...ও হর হর কালি ধম ধম বিগ্যে আগে 
মালে তালে গঞ্জে বগ্ধে গচ পচ মথ মথ...... 

একজন চৌকাঠের এপার হইতেই ঘরের মধ্যে 
একটু ঝু'কিয়া শুয়ে ভয়ে ডাকিল_জাক্তারবাবু ! 

গোকুল ধড়মড় করিয়! উঠির। বিয়া বলিয়া! উঠিল-_ 
যা! 

অমনি “ওরে বাবারে!” বণির) চীৎকার করিয়। 
সকণে ছু্দাড় শব্দে একছুটে পনা ইয়া একেবারে রাস্তার ! 

নিঃখবে হাপিতে হাদিতে গোকুলের গেটে ব্যথ। 
ধরিয়। গিয়াছিশ। অনেক কষ্টে একটু দম লইয়। প্রক্তিস্থ 
হইয়া সে নীচে নামিয়া চলিল। 

নামিতে নামিতে দেখিল ডগায়-লগ্ঠন-বাধ! লাঠিগুপি 
বাড়াইয়। ধরিয়া! সকলে গুটিগুটি আবার অগ্রসর হইতেছে। 
গোকুস ডাকিল_গুণী! 4? 

কালী হাতজোড় করিয়া বলিয়! উঠিল--থাক বাব। | 


প্রবাসী-_ফাল্গুন, ১৩২১ 
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থাক ! তোমায় ত আমরা কিছু বলিনি, তোমার ভা 
জন্টেই আমরা তন্ত্রমন্ত্র করছিলাম ! থাক বাবা! 
থাক !.....দ্রবিড়ি দ্রাবিড়ি অল জল প্রজপ প্রজবল.. 

গোকুল হাপিয়। বলিল--আমি মরে ভুত হইনি 
মশায় ! আম জ্যান্তই আছি। 

কালী মাথা নাড়িয়া বলিল--জ্যান্ত! জ্যান্ত 
থাকতেই পার না! আমার সঙ্গে ত চালাকি খাট 
বাবা! থাক থাক! তোমায় আমি কিছু বলিনি! 
চলে খাচ্ছি বাবা! থাক! থাক !......জাজলি যম: 
তারয় তারয়...... ূ 

গোকুল হাসিয়া বলিল--এ দেখুন, সুর্য উঠ 
স্থধ্য উঠলেও কি ভুত দেখা দেয় নাকি ! 

তাও ত বটে! তখন সকলের প্রত্যয় হইল 
গোকুল ভুত হয় নাহ, জ্যান্তত আছে। 

গোকুল বলিল--এ বাঁড়ীকে একবৎসর শোধন 
করলে দোধ কাটবে না। ফি শনিধারে আর অমাব 
শোধন করতে হবে। 

লক্ষমীকান্ত হাতজোড় কিয়া খপিল-তাই ক 
ডাক্তার বাবু! আপনার খাইখরচের আর পুজো! আচ 
সমস্ত ভার আমাপ্প। আপনি এক বছর ধরে শোধন ব 
আমার ব।ড়ীটার দে|ব কাটিয়ে দিন। 

গোকুল গম্ভীর হইয়। বলিল-__তা হলে গুণীম' 
আসছে শনিবার আসছেন ত? 

কালা মুখ ঘুরাইয়৷ ছুই হাত তুলিয়। খন ঘন নারি 
বলিল--মমি? আমি আর এ'দের ঘাটাতে আস 
ডাক্তার বাবু! 

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল-__ত] না আম্ুন। এ ক 
আম একলাই আরে। ভালে। পারব! 

এ কথায় কাহারোই অবিশ্বাস হইল না। যে ভু 
কালীগুণীকে দোতগ হইতে তুলিয়। আছাড় দেয় তাং 
হাতেও যখন গোকুল নিস্তার পাইয়াছে তখন সে 
গুণীই বটে! 
গোকুলের পসার কায়েম হইয়া গেল। 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


এপস পোপ 
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বাজালাশব- টি 


শ্রীচারুচন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যাক় মহাশয় কোষের পৃর্ণভাঁসাধনেবর 
সহায় হইয়! আমায় অন্ুগ্রহবদ্ধ করিতেছুন। তিনি 
যে-সকল শব্দ দ্রিতেছেন তাহা অল্লপময়ে সংগৃহীত হইতে 
পারে নাই, যে অর্থও যে বুৎপত্তি উপন্তাস করিতেছেন 
উাহ! অন্নচিত্তায় আসে নাই। , 

বোধ হয় আর এক মাসে কোষের হ পর্যান্ত ছাপ! 
হইবে। তার পর, কোয-সংশোধন, নূতন" শব্ব-যোজন 
চলিবে । কেহ কেহ জানিতে ,চাহিয়াছেন,কোধ কবে সম্পূর্ণ 
হইবে। বলা বাহুল্য, এক অর্থে কোষ সম্পূর্ণ হইবার 
নহে; অন্য অর্থে মোটা কাঠাম ও একমেট্যে হইয়। 
এই বৎসরে শেষ হইতে পাব্িবে। আমি ছুই সংকল্প 
করিয়া অনধিকারচর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। (১) 
বাঙগালাশব্ব-কোষ একটা চাই £ (২) ইহার বিচারণার 
আদর্শ একট] চাই। একটা সম্পূর্ণ কোষ সঙ্ধলন করিব, 
এরূপ উদ্যোগ ও সাহস কপ্রি নাই, সে উদ্যোগের 
অবসরও পাই নাই। তথাপি অক্পে অল্পে কোষ বাড়িয়া 
উঠিয়াছে, সময়ও অল্প লাগে নাই। ধীাহারা প্রথম অংশের 
সহিত পরের অংশ মিলাইয়াছেন তাহার বুঝিয়াছেন, 
শেষের দ্রিকে কোষ বাড়িয়া! উঠিয়াছে। চারুবাবু প্রথম 
প্রথম যত শব্ধ ছাঁড় পাইয়াছেন, পবে তত পান নাই। 

বন্ততঃ বাঙ্গালা শব্দের অতাব নাই। জ্নাহিা- 
গল্লিজ্বত বহু বু শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। সে-সকল 
শব্দ এখন দেখিবার সময় আদিতেছে। অনেকে শুনিয়া 
আশ্চর্য্য হইবেন, অদ্যাবধি বাঙ্গালা অভিধান একখানাও 
দেখা হয় নাই। একবার পরক্রতি বাচি খুলিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার উদ্দেশ্যের কিছুমান্ত্র সাধন 
ন। পাইয়। আর খোল! হয় নাই। শ্রীস্বুবলচন্দ্র মিত্র-রুত 
ল্পল বাজ্শালা অভ্ভডিশ্বান্ন মাহ্ষের ইতিবৃত্ত 
ও পুস্তকের বর্ণিত বিষয় ব্যতীত সামান্য শব্দবিবয়ে 
প্রকৃতিবাদের তুল্য। কিছুদিন হইল, শ্রীরজনীকান্ত 
বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত লক্গগীস্রশ্পব্-লিন্ধু পাইয়াছি। 
সে খানি আমার উদ্দেশ্য-অন্ুযায়ী কতক বটে, কতক 
নহে। ইহাতে বাঙ্গাল৷ (অর্থাৎ সংস্কৃত নহে) শব্দ আছে, 


বাঙ্গাল! বা -কোষ 
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বহুস্থলে প্রাচীন ,প্রযোগও আছে, কিন্তু বাৎপঞত প্রায় 
নাই। আর্বাঁ ফার্সা হইতে আগত বাঙাল শর্ডের আছে। 
কিন্তু সংস্কৃত-তব শব্জের প্রায় নাই। তা ছাড়া যে অসংখ্য 
দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দ দ্বার! 'বাঙ্গালাভাষা এমৃদ্ধ হইয়াছে, সে- 
স্কুল শব নাই। কোষখানির প্রধান দোষ, কোঁষকার 
ভাখা এড়াইয়। চলেন নাই । স্থানভেদে শব্দের বিকারভেদ 
হইয়াছে; ভাখা-অংশ বর্জন ন। করিশে বাঙ্গালা বপিতে 
পারা যায় না। প্রত্যেক লোকের স্বভাঁবতঃ বাসন হয়ঃ 
যে শব্দ যে আকারে যে অর্থে তাহার পরিচিত ঠিক 
সেআকারে সে অর্থে সে শব্দ সকলের পরিচিত হউক। 
কিন্তু এ বাসন| পুর্ণ হইবার নহে । আমরা সমাজবদ্ধনে 
বাধ আছি। কি করিলে সমাজের হিত হইবে তাহ! 
চিন্তা করিতেই হইবে । এই কারণে কথ্য তাষ! আর 
লেখ্য ভাষা এক হইতে পারে না। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ু- 
প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণবের বৃহৎ লিম্্ক্োন্মে সাধারণ শব্দও 
আছে। ছুঃখের বিষয় বাগাল। শব্দের বুযৎপত্তিপক্ষে 
প্রাচ্যবিদ্যার্ণব-মহ|শয় তাদুশ মনোযোগী হন নাই। আর 
একখানি চমত্কার অভিধান পাইয়াছি। এখানি লগ্নে 
গ্রাঃ ১৮৩৩ সালে হাপা হইয়াছিল। কোধকার ইংরেজ, 
স্তর গ্রেতস্‌ হটউন্নন বিলাতের পণ্ডিতদিগের কুতির সহিত 
আমাদের দেশের কৃতি তুলনাও হইতে পারেনা। কি 
অসাধারগ পরিশ্রম কি অদ্বেষণ কি বিচারণা কি সম্পাদন, 
সকল বিষয়েই বিশাতী কৃতির শ্রেষ্ঠতা প্রত্যহ উপলব্ধ 
হইতেছে। হটউন্ন'সাহেবের অভিধানের পাশে আর 
এক বৃহৎ অভিধান আছে। এখানি জন্নস্নন্স সাহেব- 
কৃত পারস্য ও আরব্য ভাষার অভিধান। এখানিও 
লগ্ডনে ছাপা) শ্রাঃ ১৮৫২ সালে ঈষ্টইগিয়। কোম্পানীর 
আদেশে ছাপ! হইয়াছিল। এ পর্যস্ত আযার ক্ষুদ্র 
সংকল্পের নিমিত্ত ফ্াোঁন-সাহেব কৃত হিন্দুস্তানী 
অভিধান দেখিয়া আসিতেছিলাম। এখন ইহাতে কুলাইবে 
না। বড় সংস্কৃত অভিধানের মধ্যে সপব্দ কুক্্ড্জক্ 
দেখিয়াছি, কিন্তু সম্যক দেখিতে, পারি নাই। অন্য অন্য 
বড় বড় সংস্কৃত অভিধান পড়িয়া আছে। পালিভাষার 
অভিধান এখনও দেখি ন'ই। এসব ছাড়া, বঙ্গদেশের 
পাশের ভাষার অভিধান আছে। প্রত্যেক অভিগ্বান 
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হইতে লাক্জালা-স্ণব-ন্কোন্মবেজ কিছু-না-কিছু 
উপকরণ ওয়া যাইবে । অতএব থরে বসিয়াই পুস্তক 
হইতে ক শব্ধ পাওয়া যাইতে পারে, তাহ] ভাবতে 
'গেলে বিহ্বল হইয়। পড়িতে হয়। এসব ছাড়া অদ্যাপি 
কন্ত শব্দ লোকের মুখে মুখে প্রচলিত রহিয়াছে, বাঙ্গালীর 
জীবনের সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে, সেসব শব্ধ অধ্বেণ 
সংগ্রহ করিতে হইলে কোৌধসমাপ্ডির আশ। থাকে না। 
কেবল শব্দ পাইলে কোষ হয় না। প্রয়োগ না পালে 
অর্থ-নির্ণয় হয় না, বুযুৎপত্তি না পাইলে অর্থপরিচ্ছেদ হয় 
না, এবং অর্থ না পাইলে বৃযুৎপত্তিনির্ণয় হয় না। আমার 
কোষে অনেক তুল এখন আমারই চোখে পড়িতেছে। 
ছাপার ভুলও ঘটিয়াছে। ভুক্তভোগী জানেন লেখক নিজে 
ছাপার ভুল সব ধরিতে পারেন না। তাহার দৃষ্টি বিষয়ের 
প্রতি থাকে, অক্ষরযোৌজনার এমন কি বানানের দিকেও 
প্রায় থাকে না। নানাপ্রকার ভুলের আশঙ্কায় আমি 
প্রথমাবধি এক এক বিজ্ছের সাহায্য আবাঙ্া 
করিয়াছি । কোষের এক এক অংশ, কেহ সংস্কতব্যুৎপত্তি, 
কেহ পালি ও প্রারুত বু;ৎপত্তি, কেহ অর্থ, কেহ বানান, 
এইরূপ এক এক অংশ সে সে বিষয়ে বিজ্ঞের দ্বার! পরী- 
ক্ষিত করাইবার বু আশা ছিল। বজ্ধুবর শ্রীবিজয়চন্দ্র- 
মজুমদার মহাশয় পালি ও প্রাকৃত পরীক্ষার ভার লইয়া- 
ছিলেন। তাহার চক্ষুর দোষের সংবাদে ব্যথিত হইতেছি। 
পূজনীয্ব পঞ্ডিতপ্রবর শ্রীঘ্বিজেন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাশয়ের 
অ্গ্রহপ্রার্থ হইয়াছিলাম। তাহার অস্বাস্থ্যহেতু অক্ুতার্থ 
হইয়াছি। সুধী শ্রীরামেন্দ্রমুন্দর-ব্রিবেদী মহাশয়েরও 
নিকট ভগ্রাশ হইতে হইয়াছে । তিনি রুগ্ন হইয়াও 
কোষের কিয়দংশ দেখিয়াছিলেন কিন্তু যাহ! টুকিয়াছিলেন 
তাহ! দৈববিড়ম্বনায় গঙ্গাগর্ডে নিমগ্ন হইয়া! গিয়াছে। 
সুস্থ থাকিলেও কষ্টকর সমালোচনার অবসর সকলের 
হয়না । আনন্দ হইতেছে, পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর-শীস্ত্ী 
মহাশয় কোষের কিয়দংশ দেখিবার ভার লইয়াছেন। 
আবাঁ ফাসা শব্দ বিচারের -নিমিত্ত ইতিহাসরসিক 
অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ-সরকার মহাশয় ম্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছেন। পরম আহ্লাদের ব্রি যোগ্যজন কম্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। যিনি প্রাচীন “ ফারসী ও পরবর্তকালের 
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অপেক্ষাকৃত অবচীন ফার্সাঁ, অর্থাৎ ফার্সীভাধার ইতি 
জানেন, এবং যিনি বাঙ্গালাভাষ। ও ইহার জননীর জী 
চরিত সমাকৃ অবগত আছেন, তিনিই আবাঁফা্সা 
বাঙ্গাল শব্দের বুৎপত্তি বর্ণনা করিতে পারেন; « 
পাবেন না? সংস্কৃত ও ফার্সীভাষ। সহোদর] ? ই 
বর্দিত হইবার পর কালচক্রে উভয়ে কিছুকাল এক 
যাপন করিয়াছে । কত সংস্কতশব্ধ সংক্কত শান কাস 
প্রবেশ করিয়াছিল চাহ] ইসলামের ইতিহাসে লি 
আছে। অন্য পক্ষে, কত ফার্সাঁ শব্ব এবং তৎসহ 
আবাঁ শব্দ কেবল বাঙ্গালা নহে এদেশের গ্রাকুততা 
অঙ্গ হইয়। পড়িয়াছে, তাহা" আমাদের অবিদ্িত ন' 
কেবল প্রাকৃততাঁষা কেন, সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রবিষ্ট ও 
হইয়াছিল। 

অতএব শবের বৃযুৎপন্ভি-নিরয়ে বিড়ন্বিত হইবার আ 
আছে। আর্ধকাংশস্থলে ধ্বনিসাম্য প্রলুব্ধ করে। 
বাবু কতকগুলি বুযুৎপত্তির তুল ধরিয়াছেন, কতকপ্ত€ি 
সন্দেহ জন্মাইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটা! উ 
করিতেছি। তিনি মনে করেন ইংরেজী 1)1017700 হঃ 
পানসী, 10055 হইতে পুষি, পতুগীক্জ ৮৪171002, হা 
বারাণা। কিন্ত ০্মেছিন্পীকোমে বারুণ্ডী দ্বারগি 
আছে, ওড়িশার প্রাচীন প্রস্তরমন্দিরের অঙগবিশে 
নাম অদ্যাপি বারাগ্ী আছে। গ্রাষেও লে' 
বিড়ালকে পুষপুষ* করিয়া ডাকে, 1317011500৫ 
পানসী নহে। ধ্বনিসাম্য এবং অর্থসাম্য হই 
ব্যুৎপত্তি এক না! হইতে পারে। সং পর্যাণ পল 
এবং সংস্কত-প্রাকৃত পল্লাণ থাকিতে ফার্সী পালান : 
করিব কেন? গ্রামে কেহ বলে পয়-পয়, কেহ বলে প 
পদে, পগ্ডিতে বলেন ভূয়োভুয়। অতএব ফা'সী পয়- 
পয় (পদে পদে) মনে করা কঠিন। ফু ফার্সাঁতে 
অর্থ হইতে পারে, কিন্ত স* ফুৎকাঁর অজ্ঞাত কি 
অপ্রচলিত নহে। ফাসাঁ বাতাশ। বুদৃবুদ্ধ বুঝাক; বা 
মিশাইলে বাতাস! হয়। মাধ! যে স*মাষক হই 
আসিয়াছে তাহা ফাসাঁতে মাষা থাকিলেও বলিব 
মাধক। মমরসিংহ হইতে যাবতীয় সংস্কতকে 
কার মাষ (মাস) মাষক (মাসক) লিখিতে তু 
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নাই। সংস্কৃত বৈদ্যশান্ত্র ও রতবশান্তে ত কথাই 
নাই, লীলাব্বততী পাটীগণিতেও আছে। মাষক ও 
অর্ধমাষক দুটপ্রকার মাক ছিল। অঅন্সকোষে 
মাষপর্ণা (যাহা হইতে বাঙ্গালা মাষাণি হইয়াছে ) আছে। 

ধ্বনিসাম্যে বিড়ন্বিত হইবার একটা দৃষ্টান্ত সম্্রতি 
পাইফ়্াছি। অনেকে আমাসা (রোগ) শুদ্ধ করিয়া লেখেন 
ও বলেন, আমাশয় । কিন্তু আম+আশর়- আমাশয়; 
এবং চক্র বলেন. নাভি ওস্তনদবয়ের মধ্যের অন্তরে 
আমাশয় € অবয়ব ) অবস্থিত। চলল জ্বুশ্রহুত 
মানবিক আানপ্রন্তাশ্পে আমাশয় নামে 
কোনে। রোগ নাই। আমর] যাহা আমাসা বলি, বৈদা- 
শাস্ত্রে তাহার নাম প্রবাহিক।। এই শাস্ত্রে অতিসার 
বোগঅধিকারে আমাতিসার ও এন্তান্ত অতিসারের সহিত 
প্রবাহিকা বর্ণিত হইয়া থাকে । চলন্ত শ্নেম্মাতিসারের 
মধ্যে প্রবাহিক ,নিবি্ট আছে। আমি মনে করি স" 
আমাতিসার শব্দ হইতে বা" আমাসা। শব্দের মাঝের 
ত ই এবং শেষের র লুণ্তব! গ্রস্ত হইতে পারে। যেমন, 
সুতিস্ত__স্ুইজ-__ন্ুত্ত। যদ্দি আ-মা-সা ঠিক এই একরূপ 
সুনিতাম, তাহা হইলে বরং আম-সার মনে হইত। কিন্তু 
কেহ কেহ বলে আমেসা। অর্থাৎ আমাতিসার-_আমা- 
ইসাআমেসা। স্বাধারণ লোকে আমাতিসার ও 
প্রবাহিকার প্রভেদদ জানে না। অতিসার--অধিক পরি- 
মাণে- নিঃসরণ হইলে অতিসার, আমাসা রোগ আমা- 
শয়ের নহেঃ অন্ত্রের; সুতরাং আমাশয়-গত রোগও 
বলিতে পারি না। সে দিন “কবিরাজ হরলাল গপ্ত 
কর্তৃক সঙ্কলিত” ন।ড্ৰীতন্তান্মস্পিচ্ষা। নামক পুস্তকে 
(৯ম সংস্করণ ৩১ পৃঃ) দেখি লিখিত আছে “আমাশয়- 
রোগে নাড়ীর গতি” পরে একটা সংস্কৃত শ্মোক আছে, 
“আমাশয়ে পুষ্টিবিবর্জনেন ভবন্তি নাড্যে তু্জগাদিবৃত্তাঃ।” 
ইত্যাদি। কবিবাজমহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন, “আমা- 
শয় হইলে নাড়ী স্থুল এবং সর্পের আকৃতির ন্যায় ব 
বর্তলাকৃতিবিশিষ্ট হয়।” কবিরাজের পুস্তকে, সংস্কৃত 
শ্নোকে আমাশয়রোগ নাম পাইয়া সন্দেহ জন্মিল। 
নাড়ীতন্তানস্পিম্ষাল্র মূলপুস্তক কি, ইহার রচয়িতা 
কে, তিনি কবেকার লোক, হত্যা্দি জ্ঞাতব্য বিবরণের 
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সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।” 
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বিনদবিরগ ু্িতপন্তকে নাই। । কবিরাজমহাশয়কে পত্র 
লিখিলাম। তিনি যূল প্রশ্নের দিক দিয়া না গিয়। 
«আমাশয় (প্রবাহিক?) রোগের স্থুললক্ষণ দিলেন এবং 
লিখিলেন, ““বৈদ্যশাস্্গুলি ভালন্রপ অনুসন্ধান করিলেই 
তিনি তুলিয়া গেলেন 
বৈদ্যশান্ত্র আমার জান৷ থাকিলে ত্রাহাকে প্রশ্ন করি- 
তাম না। ॥ 

আর একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। কথাটা, ভেবরেগ্ডা ভাজ।। 
রাটে ইহা অজ্ঞাত; আমারও অজ্ঞাত ছিল। নদীয়াবাসী 
এক বন্ধুর মুখে।শোনা। পরে নদীয়! ও কলিকাতাবাসী 
ছুইতিন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু গ্রামে প্রয়োগ 
শুনি নাই, মুলভাব ধরতে পারি নাই। কিন্তু বোধ 
হইতেছে ব্যুৎপন্তি প্রায় ধরিয়াছিলাম। চারুবাবু ব্যাখ্যা 
করেন, “ভেবেগার বীঞ্জ তাজিয়া কোনো লাভ নাই; 
অথচ অকারণে তাহাই ভাঙা ।” ইহা হইতে, “অকাজ 
লইয়! থাক1।” কিন্তু শব্দট। বাস্তবিক ভেরেওা, ভাজা, 
না আর কিছু? যদ ভেরেও] হয়, তাহ। হইলে ভেরেও 
অর্থে ভেরেগার বীঞ্জ বুঝিব কেন? নদীয়া-শান্তিপুরের 
এক শিক্ষিত বন্ধু বণিলেন, ভাঙ্গা নহে, তজা। ভেরেগ! 
ভজিতেছে-_-সময় বৃথা নষ্ট করিতেছে। যদি ভজা 
হয়, ভেরেগার বীজ থাকে না; যদি ভাজ। হয় ভেরেগার 
বীজ তাজা অকাজ হয় না। এরও বীঞ্জ কাচা কিংবা 
ঈষৎ ভাজিয়৷ তেল বাহির কণা হয়। ভাজিলে তেল শন 
বাহির হয়। বঙ্গবেশে এরগু ছাড়া অন্ত ছুই ভেবরেখা 
আছে। একটার নাম বাগভেরেওা বা গাবতেরেগ্া, 
নদীয়ায় বলে কচ1। ইহারও বীজে তেল আছে ( মণকর। 
১২ সের)। বঙ্গদেশে ইহার তেগ হয় না, মাদ্রার্ে ও 
অন্যস্থানে হয়। অন্ত তেরে লালতেরেওা তত প্রসিদ্ধ 
নহে। সেযাহা হউক, ভেরেণ্ডা উপমান হইল কেন? 
অন্য পক্ষে দেখা যায়, ভেরেও্া ভাঙ্গা অশিষ্টপ্রয়োগ। 
অশিষ্টপ্রয়োগের একটা সামান্ত লক্ষণ এই যে তাহা 
বিকৃত হয়। অতএব বোধ হয় কোন শব্দ বিকৃত হইয়া 
তেরে আকার ধরিয়াছে।' পশ্চিমে সাধুসব্র্যাসীর 
তোজনকে বলে তগ্ডা]। ভগ্ডারা__ভরাগা-_-ভেরেওা 
হওয়া আশ্চর্য্য নহে। লোকে ভেরেওা তা মিশাইয়া 
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কিছু অর্থ পাইল ন না।  ভজাকে ভাঙ্া 1 করিয়া যাবখতাবৎ 
একটা জানা'কথায় দাড় ক্রাইল। যদি তাই হয়, 
ভেরেগা. তা -তগ্ডার1 ভাজা __প্রাপ্তিআশায় উপাসনা । 
ইহা হইতে কাহারও দ্সসিদ্ধি হইলে. লোকে বলে, সে 


ভেবেগ্া তাজিতেছে। স"তে ভরও শব আছে; অর্থ, 


তরণকর্তা প্রভূ স্বামী । ভরগ ভা স্বামীর উপাসনা 
কর]। ইহা হইতে €তরেগ্া তাজা আসিতে পারে । কে 
জানে, স” ভরগু শব্ধ হতে হিন্দী তগ্ডারা কি না। 
ভ্ীশশিভৃষণ-দত্ত মহাশয় আঙ্গট ও থোকা শব্দের 
ব্যুৎপন্তি উপস্থিত করিয়াছেন। একটু সবিস্তরে আলো- 
চন] করা যাউক । প্রথমে আঙ্গট শব্দ দর] যাউক। দুইদ্িক 
দিয়া শবের খুুৎপত্তি অন্বেষণ করা যাইতে পারে। 
(১) অর্থ ধরিয়া । কোন্‌ স” শব্দের অর্থের সহিত আঙগট 
শবের অর্থের সঙ্গতি আছে? অবশ্য এস্থলে শব্দটা 
(ধ্বনি) অগ্রাহ হইবে না। (৯) সংস্কত হইতে আগত 
বাঙ্গালাশব্দের অপভ্রংশের সর ধরিয়া । এম্থলে শব্দের 
অর্থ অগ্রাহ হইবে না। প্রথম পক্ষে দেখা যায়, আঙ্গট 
শব্ধ বিশেষণ, কেবল ঞলাপাতের বিশেষণ হয়। অর্থ 


অথগ্ড, যাহ! চেরা ছেড়া নহে । অথণগ্ড অপেক্ষা অখণ্ডিত 
মনে করিলে অর্থ স্পষ্ট হয়: কলাপাত্ কর্তন করিতেই 


হইবে, নচেৎ কর্ম হইবে না! পুরাতন পাতা খণ্ডিত 
হয়? নৃতন কোমল পাতা অধপ্ডিত থাকে । অএসহিত 
আথগ্ডিত কলাপাত'--আঙ্গটপাতা । অগ্র তাগ করিয়া 
মধা পকংবা আদ্য অংশ লইলে আট পাঠা হয় না। 
অথণ্ড, অথগ্ডিত শব্দ হইতে আঙ্গট আসিতে পারে না, 
বলা কঠিন । ধ্বনিসামা আছে। কোষে ছুই প্রয়োগ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে এক প্রয়োগে াশি-কি-গাজ্ক- 
লীন শবনম ল)'আথণ্ড কলার পাতা” পাইয়াছি। 
বস্ততঃ এই আখ শব্দ দেখিয়া ব্যুৎপত্তি অখণ্ড মনে 
হইয়াছিল। কিন্তু অখণ্ড অথগ্ডিত শব্দ একটু দূরবস্তাঁ 
হয়। নিকটবর্তী শব্ধ পাওয়। যাইতে পারে না কি? এখন 
শব্দশিক্ষার সর ধরি । (১) সংস্কৃত শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর 
সংযুক্ত 'ব্যঞ্জন হইলে বাঙ্গালা! অপভ্রংশে শব্দের প্রথম অ 
স্থানে আ হয় । অতএব অঙ্গ হইন্েআঙ্গ আসিতে পারে। 
€হ )সংস্কতশকের শেষের অক্ষর রলত দ ড প্রভৃতি 
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[ ১*শ ভান হয় খণ্ড 
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করেকটা বর্ণ স্থানে বাঙ্গালাতে ট হইতে পারে । (৩. 
তিন অক্ষরের শব্দের দ্বিতীয় অক্ষবের স্বরবর্ণ লু্ড কিংব' 
গ্রস্ত হইতে পারে । অতএব মূল স* শব্দ অঙ্গিত, অঙ্গুরী, 
অঙুষ্ঠ প্রভৃতি হইতে পারে। অঙ্গিত শবের প্রয়োগ 
থাকিলে অঙ্গিত মনে হইত। কিন্তু অঙযুক্ত অঙ্গমৎ শব 
আছে। এই ছুইএর মধ্যে অঙ্গমৎ '( বা" তে থাকিকে 
অঙ্মন্ত) শব্দ মূল মনে হইতে পারে। কিন্ত কোষে 
উদ্ধত দ্বিতীয় প্রয়োগে “( চেত্তন্য-চ্ল্লিতাআসত 
হইতে ) “আঙ্গটিয়া পাত” আছে। সুতরাং অঙ্গিত অঙ্গমৎ 
প্রভৃতি শব্ধ ত্যাগ কারতে হইতেছে । আলঙ্গট+ ইয়া. 
আঙ্গট-তুল্য--আলটিয়া । স* অঙ্ুলীয় অঙ্ুরাঁয় হইতে 
বা* শাঙ্গটী, আঙ্গটা ( বলয় )। অতএব মূল শব্দ অঙ্গুরীয় 
অঙ্গুরীয়_অঙ্গুরী-_ আঙ্গট হইতে পারে। অঙ্গুরীয়তুল. 
মগুলাকার যাহা; তাহ। আঙ্ুটিয়া, আঙ্গটিয়৷। অর্থ দেখ 
যাউক। কলাগাছের অগ্রের যে ব্যাবৃত্ত পত্র তাহ 
নিশ্চয় অথও। অতএব বোধ হয় মূল অর্থ ব্যাবৃত্ত ইহ 
হইতে কলাপাতায় অখও। বাঙ্গালা ভাষায় এই 
পধ্যন্ত যাইতে পা্ি। পাশের ওড়িয়া ভাষ৷ দেখি। 
শ্রাদ্ধকর্থ্বে ও হবিষ্যান্ন তোজনে আঙ্গটপাতা লাগে 
ওড়িয়াতে বলে অগিপএ কিংবা মঞ্জপত্র। অর্থাৎ অগ্র- 
পত্র, মধ্যপত্র । অতএব দেখা যাইতেছে এখানেও মধ্যের 
পত্র যাহ) ব্যাবৃত্ত ও অথগ্ডিত থাকে, তাহাই মূল ভাব 
পাতার মধ্যশিরায় ছুই পাশের অংশের নাম অঙ্গ 
অঙ্গিকা। এই কারণে কলাপাতা মাঝে চিরিয়া দুইথান 
করিলে যাহা হয়, তাহ] ওড়িয়াতে বলে অঙ্গাপত্র কিংব 
অঙ্গাকিয়া পত্র । প্রথমে মনে হইতে পারে আঙ্গটিয়' 
আর অঙ্গাকিয়। তবে এক। কিন্তু অঙ্গিক14+ ইয়।.্ত অঙ্গা- 
কিয়া, অঙ্গ 1+অ1-অঙা1। অর্থে আঙটিয়। বা আঙ্গটপাতা 
আর অঙ্গা ব৷ ঙ্গাকিয়া পত্র এক হইতেছে না। অতএব 
বোধ হইতেছে অঙ্গুরীয় হইতে আঙ্গুটিয়া এবং সংক্ষেপে 
আঙগট হইয়াছে। শশীবাবু আঙগট শব্দের যে প্রয়োগ 
দিয়াছেন, তাহাতে সে শব্দ বিশেষ্য। “লোকটির 
আঙ্গট ভাল” বলিলে বুঝি যেন অঙ্গসৌষ্ঠব, অঙ্গ- 
সংস্থা। এই অর্থে আসামীতে বলে অঙম্ত্র, হিন্দীতে 
অঙ্গেট। 
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দ্বিতীয় শব থোকা । ইহার কুল পাইবার আশা 
ছিল ন!। শব্দটি পুরাতন, কবিকক্কণে আছে । মেদিনীপুরে 
বলে থকা; রাঁে কেহ বলে থোকা, কেহ খোকা; পূর্ধববঙ্গে 
কোকা, খোকন, কোকন। হিন্দীতে খোখথা আছে। 
ূর্বববঙ্গে এক অনুরূপ শব কোদা আছে” ইদানী গ্রাম্য 
হইয্বা পড়িতেছে। প্ণব্দব্চোন্মে দেখিয়াছি, এরূপ 
অনেক শব্দের যূল সংস্কত। এই সাৃশ্তে ভর করিয়া 
সংস্কৃত শিশু-বাচক শব্দ অন্বেষর্ণ করিতে গিয়া থোকা 
শব্দের মূল স* অর্ভক পাইলাম! এই ুন্থমাণের প্রমাণ 
দিতেছি। প্রথমে অর্থ দেখি। অর্ভক শব্দের অথ শিশু, 
নির্ববোধ, কূশ (অর্ভকঃ কথিতো বালে মূর্খেহপি চ কৃশেহপি 
চ- মেদিনী)। ক্ষুত্রঃ কৃশ হইতে শিশু ও নির্বোধ অর্থ 
আসিয়া থাকিবে । প্রাকৃত নারীর মুখে যুখে অর্ভক 
শব্দ বু বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। অবৃ লুপ্ত হইবে; 
থাকিবে তক । বাঙ্গালা রীতি অনুসারে হইবে তকা। 
ভকা হইতে খকা স্ত্রীলিগগে থকী। স্থানভেদে থোকা, 
থোকী বা খুকী। অপত্রধংশে কোক কুকী। ত স্থানে 
ফবহধঝ হইবার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। থ হইবার 
অন্ত দৃষ্টান্ত সম্প্রতি নে হইতেছে না। কিন্ত স” তক্গা 
বা” গঞ্জ! (গীঞ্জা)7 ইহার সংস্কৃত রূপ দিতে গির! 
গঞ্জিকা ; এবং বোধ হয় স” তঙ্গ হইতে খাঁজ, স" ভর্জন 
হইতে স* খর্জিকা বা” থাঙ্জা, হইয়াছে । বোধ হয়, অক 
হইতে ত্রিপুরায় আবু, আসামীতে আপা, যেমন থোকা। 
ওড়িয়াতে বাই স্ত্রীৎ বুই'। ভক-_তয়_বাহ। অর্ভক শনের 
অর্থ নির্বোধ (1019) 1 এহ অর্থে বাণতে বোকা 
(মেদ্িনীপুরে বকা ), ওড়িযবতে ধায়া, হিন্দীতে তকুমা, 
ভারতচন্দ্রে ভেকো৷। (আমার কোষে এই মুল ধরতে 
পারি নাই । আর একটা শব্দ বায় ডিম; বায়া-নির্বেবোধ 
ডিম) । খোক। হইতে কোক! (ঢাকায় অর্থ শিশু, বাকুড়ায় 
মুক)। অতএব অর্ভক অনুমান অপিদ্ধ হইতেছে না। 
আরও দেখি, অনল্লন্েগোষ্মে ছা (শাবক) অর্থে 
সাতটি শব আছে। যথা, (১) পোত--ইহ! হইতে বা" পো 
(যেমন তার কি পো হয়েছে)? রাঢ়ে পেট! পুটা? পূর্ব 
বঙ্গে পোল! পুলী) আসামীতে পোবালী (ছানা); ওড়িয়া 
পিলা, পিলী (ছেলেপিলে-_-ছেলা-পিলা শব্দের পিল! 


বাঙ্গালা শব্দ-কোষ 


৬৪৭ 


ইহা নহে), বা* পোনা (মাছের ছানা ) আসামা পোনা। 
(পো ও মাছের ছা)। ( বঙ্গের কোথাও ুক্ষাথাও নাকি 
পোকা বলে। পুত্রিকা হইতে পোকা )1 (২) পাক-_ 
ইহা হইতে ছেলের 'নাম পাক। আছে। (৩) অর্ভক-_ 


থোকা । (৪) ডিস্ত-_ইহার অপত্রংশে কোনো শব শুনি 


না। ' ডিস্ত ভডিম্ব-_ডিম।( ৫ ) পৃথুক , পৃথু পৃথুঃ শব্দের 
মূলা বিস্তৃত, স্থুল। রাটে খুবড়ী মেয়ে*বণে, যে মেয়ে কিছু 
বযস্থা ও মোট।। ওড়িয়াতে কোদ। অথে স্থুল।( ৬) শাব, 
শাবক-_ইহা হইতে ছ। (ছ ছা শব্দও স-তে শাবক অথে 
আছে), ওড়িয়৷ ছু] । (শাব_1বাল-_ছাওয়াল, ছাবাল। 
ইহা হইতে ছালিয়-_ছেলে )। (৭) শিশু--.এই শব্দ 
সংস্কৃত বহিয়া গিয়াছে। খোকা-ধন-_খোকন। হয়ত 
ইহার রূপাস্তরে কেহ কেহ বলে খোদন (কিংবা 
ক্ুদ্র-ধন )। পূর্ববঙ্গের কোদা ফাসী কু্দক-__বালক, স" 
ক্ষুদ্রক। কিংব। স" কুধী-অর্ভক । শিশুবাচক আর 
কতকগুলি শব আছে, যেমন পচ) ধ্বসা, ইত্যাদি। 
খোসে আক্রাণ্ত হইলে পচা ধ্বসা। ঘাছ্‌, যাদুমণি, 
নীলমণি, মণি, ইত্যাদি নাম সাধারণ। ফরিদপুরে নম্ু। 
ইহ] হইতে নসীবাম, বোধ হয় স” অনস্‌ শিশু হইতে 
নস্ু। এইরূপ, ওড়িয়। কুন্থনুণিত_-স* কুণক--ছা+মণি। 
হিন্দী লড়কা, আসামী লা, মৈথিলী নোনকু, হিন্দী-_ 

ণকা, মারোয়াড়ী গিগণা, মরা মুলগা শব্দ 'এইরূপ। 
এপ্রনবাসীল অনেক স্থান লইলাম। অধিক 
প্রার্থনা করিলে দ্বাঙার কাপণ্য আসিবে । এঞললাসীল 
পাঠক অনেক । তাহার] কোষে প্রদত্ত বুৎপত্তিতে সন্দেহ 
জন্মাইয়াও উপকার করিতে পারে ন। সঙ্গে সঙ্গে তাহা- 
দের জান। রূপাগ্কর বলিয়া দিলে বাঙ্গালা শব শিক্ষার 
উন্নতি হইতে পারিণে। এখানে কয়েকটা শব্দ উল্লেখ 
করিতেছি । ব্যুৎপত্তি ধরিতে পারি নাই। ( তাসখেল!র ) 
ইস্কাপন চিড়িতন রুইতন হরতন) ঢেউ; নাছ (বহু 
প্রাচীন) বহিদ্ধার। পূর্ববকালে বৃহিদ্বাররের সম্মুখে নৃত্যস্থান 
নাটমন্দির থাকিতকি ? প্রজ্জাপতি (পতঙ্গ); ভরসা 
(হি* ভবোসা ); মালঞচ ( বন্ুপ্রাচীন )7; লেটা (যার 
বামহাত বলবান্‌); সবিধা ; সাবানস্ত; হিমসিম খাওয়া। 
শ্রীযোগেশচন্দ্র.রায়। 


৬৪৮ 
৯ খ্পাস্পাস্টিপাসিপান্িপাসটিপাসিপাস্িপিসিপাস্টিপাস্সিপস্পিপাস্িপাস্িপাস্িপাসিবাস্পিরিসিপীসিপাসিপাসটির স্পস্ট সিপাস্পাস্ি্সটিিপস্সিসসি পাটির সপাস্সি পা ঈ পস্পি্প সপ সিস্ট 
বন্ধু -ঝণ ধা ৪ 
২ 
| (গল্প) 
০ 
ক 
“মন 1? 


“যাই ভাই”, বলিয়া! একটি একাদশ বধাঁয় বালক 


তাহার সমস্ত থেলিবার দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়। 
দৌড়িয়! বাড়ার বাহিরে গেল; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার 
সমবয়ন্ক বন্ধু চারু পকেট হইতে একমুঠা আবির বাহির 
করিয়া মন্ুর চোথেমুখে বেশ করিয়া মাথাইয়। দিল। 

নবদ্বীপের শ্বনামধন্য জমীদার? রামশশীবাবুর একমান্র 
পুত্র মন্থজকুমার, তত্রত্য স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র । চার- 
চারার পাড়ার কুমোরদের ছেলে চারু, তাহার বন্ধু ও 
একক্লাসেই ছুজনে পড়ে। চারু মনকে ভালবাসে । 
গুধু ভালবাসে বণিলে তাবট। অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়,__- 
সে মন্ুকে নিজ প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে । মন্ুও চারুকে 
'ভালবাসে-যেমন সমপাঠী ছুটি বন্ধুতে একটু বেশীরকম 
মেশামিশি হইলে হয়? কিন্তু চারুর ভালবাস! অমৃঙ্গ্য,__ 
্বগীয় ; সে মনুর জন্য তাহার ক্ষুদ্র গ্রাণটুকুও আবশ্ঠক 
হইলে উৎপর্গ করিতে পারে। 

আঙ্জ দোলপুর্ণিমা, তাই সে একমুঠা আবির হাতে 
করিয়া বহুদূর হইতে আসিয়া, পাছে দারোয়ান বা 
চাকরদ্দের চোখে পড়ে, এবং আবির গায়ে লাগিবে 
ভার্বিক্া তাহারা মন্ুবাবুকে ছাড়িয়া না দেয়, এই মনে 
করিয়া তাহার আবির-তর। হাতথানি পকেটের মধ্যে 
লুকাইয়! রাখিয়া ডাকিয়াছিল,_“মন্তু !” 

আবির মাথিয়। ছুজনে হাসিমুখে মন্থুর বাড়ীতে প্রবেশ 
করিল। 

মন্গুর মাতা পুক্রকে তদবস্থায় দেখিয়] ও সুন্দর এবং 
মুল্যবান পোষাকটিতে আবিরমাথান দেখিয়া এ যে 
চেরোরই কাণ্ড তাহ! বুবিতে পারিলেন এবং তবিষ্যতে 
আর ওরূপ কাগজ্ঞানহীন ছোটলোকের ছেলের সহিত 
বাক্যালাপ করিতেও নিষেধ করিয়া দিলেন । এবং ছোট- 
লোকের ছেলের অতিবড় স্পর্/' দেখিয়া চারুকে বাড়ী 
হইতে দুর করিয়া দিলেন। 


শ্রবাসী--্ফাক্তন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাত 


বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইতেছে দেখিয়া চারুর মাত 











চিন্তিত হুইয়াকি কর্তব্য স্থির করিতেছেন, এমন সম 
চারু আসিয়৷ উপস্থিত হইল। ৃ 

পুক্সকে সম্মুথে দেখিয়৷ মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন “কি 
চারু! এতরাত্রি পর্য্স্ত ছিলি কোথায়, আমি যে বং 
ভাবছিলাম বাব।!” 

চারু :তখন তাবিতেছিল মন্ুর মায়ের তিরস্কারে' 
কথা; সেমায়ের কথার কোনোই ,উত্তর 'দিতে পারি 
না। 

(২) 

চারিবৎসর অ ঠাত হইয়। গিয়াছে; চারু ম্যালেরিয় 
ও তাহার সহিত নানাপ্রকার সাংসারিক অভাব অনাটদে 
পীড়িত হইয়। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হহতে পারে নাই 
কাজেই অকৃতকাধ) হইল এবং পুনরায় চেষ্টাও আর হহয় 
উঠিল না। 

মনু প্রথমবিভাগে প্রবেশিক৷ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইঃ 
এবং কলেজে ভর্তি হইবার জন্ত কলিকাত৷ চলিয়া গেল 
পরে যথাক্রমে, এফ এ, বি-এ পাশ করিয়া মেডিক্যা, 
কলেজে প্রবেশ করিল। 

এদিকে চারু কিছুদিন সংসারপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয় 
একদিন এক সংবাদপঞ্জে দেখিল যে বড়ন্দীর উপ; 
বিরাট সেতু-নির্মমণ-কাধ্য আরন্ত হইয়াছে, এই কার 
তাহার উত্তরপারস্থিত' রূপসী গ্রামে আপিসাদ্দি হই 
য়াছে এবং আরও খবর পাইল যে অনেক বাঙ্গালীবা, 
সেখানে কর্ম করিতেছেন । 

সংবাদ জ্ঞাত হইয়া সে তাবিল এই স্যোগে সেথাবে 
চেষ্টা কৰিলে হয়ত সুবিধা হইতে পারে, এবং তাহা 
স্থির করিয়। সে একদিন মাতৃচরণে বিদায় লইয়া বূপস 
আসিয়া উপস্থিত হইল। সেতুসংক্রান্ত সমস্ত আপিসাদিঃ 
রূপসাঁতে। রূপসী বড়নদ্বীর তীরে একটি ক্ষুত্র গ্রাম 
ছ-চার ঘর গরীব গৃহস্থের বাস যাহা তথায় ছিল তাহাঃ 
স্থানাস্তরিত করিয়! এই-সব আপিসাদ্ি নির্মিত হইয়াছে 

একজন বিশিষ্ট সহদয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় এখানে 
আসিয়াই চারু একটি চাকরী পাইল, মাহিনা হুইল 
ত্রিশ টাকা। 


৫ম নংখ্য। ] 


ও 

এখানে ছুইবৎসর গত হইবার পর চৈত্রমাসের এক 
সন্ধ্যায় ভীষণু ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়। 
চারু বাসায় প্রবেশ করিবে,দেখিল দরজায় একথানি 
পত্র আট্‌্কান রহিয়াছে। অপ্রত্যাশিত হস্তলিখিত 
শিরোনাম বহুকাল পরে দেখিয়া সে একটু আশ্চধ্য 
হইয়া গেল। 

বাসায় প্রবেশ করিয়াই খাগে সে পত্রধানি খুলিশ 
এবং পড়িয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল এবং পরে একটু 


বিমর্ষ ও হইল। বহুকাল পরে মন্থু তাহাকে পঞ্রর 
লিখিয়াছে-_ 
কলিকাতা 
৩* মার্চ, সোষবার 
প্রিয় চারু 


মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
এবং পিতামাতান, ইচ্ছ! ও আদেশ অনুযায়ী আম লগ্ডন 
মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার জন্য বিলাত যাইতোছ। 
আগামী বুধবার বাজ্রের গাড়ীতে হাওড়া হইতে বন্ধে 
মেলে রওনা হইব। আশা করি তুমি অন্ততপক্ষে 
ট্রেনের সময়ও স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করিবে । বহুদ্বুর 
বিদেশে যাত্রা, কৰে আর দ্বেখা, হইবে জানি না, এইজন্ঠ 
ইচ্ছা__-দেশ ছাড়িবার সময় অন্ন্ত আত্মীয়দের মধ্যে 
তোমাকেও একবার দেখি। ইতি 


তোমারই মন্ু। 

মাতা এবং স্ত্রা তখন চারুর কাছে রূপসীতেই থাকি- 
তেন। চারু যখন নিবিষ্টচিত্তে পত্রথানি পাঠ করিয়া 
চিন্তিত হইয়া পড়িল তখন মাতা আসিয়া জিজ্ঞাস 
করিলেন “বাব। চারু ! ও কার চিঠি বাবা?” 

হাসিয়। চারু উত্তর করিল “মা, এ মন্ুর চিঠি !” এবং 
পত্র-বিবরণ মাতাকে জানাইয়া বলিল **মা, খুবই 
আনন্দের বিষয়, কিন্ত আমার এাণ বড়ই ব্যাকুল হল-__ 
অনেক দৃরদেশে যাচ্ছে সে।” 

মাতাপুজে নান। কথাবার্তার পরঃ আগামী কল্য 
মন্থুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই যে অবস্তাকর্ডব্য 
মাত৷ চারুকে তাহ! জানাইলেন। চারু বন্ুপৃর্ধেই মনে 
মনে তাহ। স্থির করিয়। রাখিয়াছিল। 


$ বন্ধু-ঝণ 


০১৮ পাস্িপাসিপাসিতসিপািপরিপাি তি পািপস্টিপাি পিপি পা পরাস্ি পাসিপাস্টি পাপা পছি পপি পাপা পাস বাসি 


মাতা জানিতেন ন। সংসারপীড়নে বাধ্য হইয়া কি 
আঁপিসে তাহার শ্লেহের চারু চাকরা£কেরে। মাতা 
বা পত্বীর নিকট সে কখনও প্রকাশ করে নাই--কত 
কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ কিয় তাহাকে সাংসারক অভাব 
পূরণের জন্তঃচাকরী করিতে ওয়। খাহা হউক শ্বীতাকে 


' ,স বলিয়া ব্রাথল কাল বারটার গাড়াতে দে নিশ্চয়ই 


রওন। হইয়া যাইবে। র্‌ 
সমস্ত রাঞ্জিহ সে তাঁবয়। কাটাহল। 
যে বড় ভালবাসে! 


অঙ্কে সে 
ফদ্তনর্দা+ৰ মত সে ভালবাস অস্তঃ 
প্রবাহিনী। তাহার অন্তর |ভন্ন জগতে আর কেহ 
জানিত না কা সে ভালবাসা মনু তাহার প্রাণের 
অপেক্ষাও প্রিয়। সেখাহবেই ! যদিও ছুটি পাইবার 
কোন সন্তাবনাহ নাহ, কারণ বুধবার_খড় কাজের 
ভাঁড়, সেদিন বিলাতাডাকের দিন; তবু সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হহখ, যাহবেই সে-যাহবেহ ! আব্ক হইলে চাকরীও 
ত্যাগ কারতে প্রপ্তত হইব রাহণ। 


০ ক রং ঙ 


শ্র্গ। নীম স্মরণ করিয়া, মাভৃচরণে বিদায় লইয়া 
দশটার সময় চা বাসা হহতে রওনা হইল। মাতাকে 
বঝলিয়। আসিল, আপস হহতে বপাবর সে'আঙজজ বারটার 
গাড়ীতে যাইবে এবং কালই প্রাতে কিরিয়া আপিবে। 
গিম্কা একবার সাক্ষাৎ কর। খই তয়! 

আপিসে আসিয়াহ বড়বাবুকে তাহার বিশেষ 
আবশ্তকতা। জানাইয়া, মার সেই দিনটার ছুটি প্রার্থন। 
করিল। রুক্মতাবে [৩নি তাহ! প্রত্যা্যান করিলেন,_ 
কৰিবেশই ত, সেদিন থে 'মেণ ডে” কাজ বড়বেশী। 
চারুর আগ্রহ দেখিয়। বিরক্ত হইয়া বড়বাবু বলিলেন-__ 
যদি জরুরা কা থাকে ৩বে চাকগ্রাতে ইসুক] দিয়ে 
যাও; আজকে ছুটি (কছুতেই পাবে না। 

চারু ধিনাততাবে ধণিল--তবে আমার ইসশ্ুফাই 
নিন, আমার আজ কলকাতা না গেলেই নয়। 

আপিস পক্রিত্যাগ করিয়া বাত প্রায় ৮ টার সময় চারু 
শিয়ালদহে পৌছিল। বদ্ধে মেশেরও সময় সম্িকট, কাজেই 
একটু বিশ্রামেরও সেৌঁসময় পাইল না। যখন হাওড়া 
স্টেশনে গিয়। পৌছিল তখন শয়্টা বাঞ্চিতে খার মিনিট 


৬৫০ 


বাকী। একখানি প্রাটফর্ম্‌টটিকিট লইয়া সে ভিতরে 
গেল, তখন প:টফর্মের ছুইধারে বন্দে ও পঞ্জাব মেল 
অবস্থিত, জনতাও থুব বেশী। 

নয়টা বাজিয়া গেল। গাড়ীর এ প্রান্ত হইতে অপর- 
প্রান্ত, ছুইবার তিনবার সে যাতায়াত করিল, মন্তুকে 
কোথাও দেখিতে পাইল না। বড়লোকের ছেলে মন্ত_- 
নিশ্চয়ই “বাধ রিজার্ভ করিয়াছে। প্রতি বর্িজাভ 
টিকিটই সে সুবিধামত পড়িয় দেখিতে লাগিল। মন্তুর 
নাম তনাই-ই উপরন্ত কোন বাঙ্গালারই নাম নাহ। 
সে একটু মাশ্চর্ধ্য হইল। 

যথাসময়ে পঞ্জাবমেল ছাড়িয়। গেল--আব কুড়ি- 

মিনিট বাকী। ঘোর অশাস্তিতে সে ছটফট করিতেছে; 
ক্রমে বখে মেলেরও সময় হহল। গ্ার্ডসাহেব গন্তএভাবে 
তাহার হশুস্থিত লন উত্তোলন করিয়া সবুঞজ আলো 
ধরিলেন; কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। চারু দাড়াইয়। রহিল। 
একটি রেলের মুটে তাহাকে ডাকিয়া বলিল প্বাবু কাহা 
ফয়েঙ্গে আপও টায়েন্‌ তো৷ ছোড়তা |” সে নির্বাক। 
ভীষণ গর্জন করিতে করিতে বঙ্েমেল বাঁহর হইয়া 
গেল। 


ক খা চে 


হতাশ প্রাণে ঢারু পরদিন বাসায় ফিরিয়া আপসিল। 
মাতা উভয়ের সাক্ষাত্বার্তী জিজ্ঞাসা করিয়! বিশেষ কোন 
উত্তর পাইলেন নাঃ চারু পথশ্রমে ক্লান্ত আছে মনে 
করিষ্কা আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। 

চ।রু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না-_মন্ুর 
কোন বিপদাপদ খটিল বা আগের দিন সে কোন বিশেষ 
কারণে রণ্ডন। হইয়া গিয়াছে । পরে ভগবানের নিকট 
তাহার কুশল কামন। করিয়। ন্নানাদি সমাপন করিণ। 

পিয়ন তাহার হপ্তে একথানি পঞ্র দরিয়া! গেল-_-শিবো- 
নাম! লেখা মন্ুরই। 

সে সর্ববাগ্রে প্রথানি পাঠ করিল । পত্র এইরূপ-_ 
ভাই চারু, | 

আমাদের রাজার জা(তদ্ের মধ্যে এইরূপ একটা 
প্রথা আছে যে পয়লা এপ্রিল কোন প্রকারে নিজ বন্ধুকে 
বিশেষরূপে অগ্রস্তত করা একট থুব হাস্তকর ব্যাপার; 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩২১ 


[ ১১শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আর যিনি বুঝিতে ন৷ পারিয়! ঠকিয়া যান তাহার 
তাহাকেই “এপ্রিলফুল” বলেন। 
কোন গুরুতর কার্যে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে ট্রেশনে 
উপস্থিত হইয়া, আমি কৃতকাধ্য হইলাম কি-ন! জানিতে 
পারি নাই, আশ] করি তুমি পত্রপাঠ জানাইবে। ইতি 
তোমারই মন্থু। 
পুঃ তুমি চিরদিন সত্যপ্রিয়, সত্যের অপলাপ করিং 
না।__ 
মন্থু। 
তখনই চারুর মনে হইল বুধবার পয়লা! এপ্রিলই 
বটে; তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখিয়া দ্রিল__ 
ভাই মনু, 
তুমি সম্পূর্ণ কৃতকাধ্য হইয়াছ। ষ্টেশনে তোমায় 
একবার দেখিতে পাইলেই আমিও কৃতকার্য হইতাম ও 
সকল কষ্ট দূর হইত। বহুকাল পরে তোমার এত নিকটে 
গিয়াও যে সাক্ষাৎ হইল না এই যাছুঃখ। ইতি 
তোমারই চারু । 


চাকরী হারাইয়া চারু 'বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। 
সেখানে দারিদ্র্যের ও রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে 
করিতে চারুর শরাঁএ মন ভাঙিম্বা পড়িয়াছে । 

মন্ধু তথন এম-বি পাস করিয়া মাত্র কিছুদ্দিন বাড়ী 
আসিয়া বসিয়াছে এবং বাহিরের একটি ঘরে আবশ্ত ক- 
মত একটি ছোটখাট ডিপ্সেন্সারীও খুশিয়াছে, উদ্দেস্ত 
গরীবছুঃখীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা এবং ওষধ-পদান। 
মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিতে মন্থু৫ পিতার অবস্থা খুবই ভাল; 
অন্ধের নয়ন একমাত্র পুত্র অন্তঞ্র চিকিৎসা ব্যবসায়ের 
জন্ট। যায় স্নেহপ্রবণ মাতাপিতা তাহার ঘোর বিরোধী । 


সা ক ক 


আজও দৌলপুর্ণিমা $ চারু আজও ঠিক সেই সময়ে 
চারচারার পাড়া হইতে দড়িতে দৌড়িতে আসিয় 
ডিগ্সেন্সারীর নীচে ধাড়াইয়া ডাকিল-_-“মন্থু 1” 

চারু তখন ভয়ানক হাপাইতেছে। কিন্তু আজ আর 


' ৫ম সংখ্যা এ 


ত. পািপাউসিপ ৯৫৯৫৯ ০ 


সে মুঠা। করিক্ধ। আবির লইয়া আসে নাই; আজ তাহার, 
ছুই চক্ষু জলে ভাসিয়। যাইতেছে । 

সেকাদিতে কাদতে মন্ুকে বলিল “তাই ! আমার 
সর্বনাশ উপস্থিত। 
রোগগ্রস্ত ঃ তুমি দয়া করিয়া! একবার শীঘ্ব' এসো।” 

এমন্ুর মা সেখানে ছিলেন। আবার এতর্দিন পরে 

সেই ছোটলোকের ছেলেটা আসিয়া মন্ুর সঙ্গে সমানী 
হইয়া কথা কহিতেছে দ্েখিয়া* তাহার অত্যন্ত অসহ 
বোধ হইল। তিনি দরোয়ান ডাকিয্কা ছোটলোকের 
ছেলের স্পর্ধার সমূচিত, শান্তি দিতে পারিতেন' কিন্ত 
দয়া করিয়া কোমল স্বরেই, মন্তু চারুর কথার উত্তর 
[দবার পূর্বেই ফিরিয়। দাঁড়াইয়া, চারুকে পরামর্শ দিলেন, 
এ-সমস্ত ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতেই উপকার 
পাওয়। যায়; মনু নূতন কলেজ হইতে বাহির হইয়াছে 
আর এলোপ্যাথিকে বিশেষ কোন ফলই হইবে না, অত- 
এব মন্তুর যাওয়া বৃথা । কালীডাক্তীর এরোগে 
স্থচিকিতৎসক ও বহুদর্শী, তাহাকে লইয়া! যাওয়াই সব্যুক্তি | 

আসল কথ তাহার ইচ্ছা নহে এ-সমস্ত ছোঁয়াচে 
রোগে মন্ু,চিকিৎসা করিতে যায়। 

চারু তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, এবং এক 
বার মাত্র মন্ুর দিকে চাহিয়াই ঘরের বাহির হইয়। 
পড়িল-_কী বিপদব্যঞ্জক কাতরতামাথা তাহার সে দৃষ্টি! 
মন্থু কর্তব্যজ্ঞানহীন হইয়। নির্বাক বসিয়া রহিল | 

মন্ুর মাতা তাহাকে ওরূপ বিপজ্জনক স্থানে কদাচ 
যাইতে নিষেধ করিয়া বাড়ীব ভিতর চলিয়া গেলেন । 


৮০৯৪৮৯৮৯০৯০ 


রঙ চে চা 


দৌড়িতে দৌড়িতে কালভাক্তারের বাড়ী পৌছিয়। 
চারু শুনিল ডাক্তারবাবু গৃহে নাই, নিকটেই একটি 
কলেরা-রোগী দেখিতে গিয়াছেন, শীদ্রই ফিরিবেন। সে 
অনন্ঠোপায় হইয়া সেইখানেই দীাড়াইয়া ছট্‌ফট করিতে 
লাগিল। 

প্রায় অর্দঘন্টা পরে ডাক্তার .বাবু ফিরিয়া আসিবামাক্্র 
চারু তাহাকে নিজ বিপদবার্তা জানাইল। ডাক্তার বাবু 
প্রবীণ লোক এবং খুবই দয়াবান$ তিনি চারুকে বলি- 


কির 


লেন, দকুমি একটু অপেক্ষা: কর, , আমি পাচমিনিটের মধ্যে 


মাত! ও স্ত্রী উভয়েই বিস্থচিক!. 


৬৫১ 


০৯৫ ৯:৮৯ পসিপাি ত 


বাড়ীর ভিতর হইতে আসিতেছি।”  £, 

খুব অন্পসময়ের মধ্যেই ডাক্তার বাবু বাহিরে আসি- 
লেন এবং তৎক্ষণণৎ চারুর সহিত তাহার গৃহাতিমুখে 
রওন৷ হইলেন। 

বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র চারুর গৃহের মধ্য 
হইতে কে ডাকিয়া বলিল--“চারু ॥ ডাক্তার বাবু কি 
আসিয়াছেন? মাত আর নাই,-এখন সকলে চেষ্টা 
করিয়! দেখি, বৌট। যদ্দি রক্ষ। পায়।” 

ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া চারু গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলঃ মাত] তাহার চিরনিদ্রাগত ১ স্ত্রীও ম্ৃত্যুশষ্যায় ) 
হিমাঙ্গ হইয়া গিয়াছে_-আর, মন্থু খুব বড় একপান্র 
আগুন লইয়৷ ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাতে ও পায়ে সেক 
দ্রিতেছে। 

শ্রীজীবনগোপাল বসু সর্বাধিকারী। 


পিপিপি 


পঞঝ্চশস্ত 


» জাপানের উন্কি। 


কোনে, কোনো শ্রেণার জাপানীর মধ্যে বছু প্রাচীন কাল হইতে 
উ্কি পরার প্রচলন ছিল। নিনশ্রেণীর জাপাণীর পোশাকে যে-সব 
চিত্র অঙ্কিত থাকে তাহা যে এককালে উহার দেহচ্মের সৌন্দর্য 
বাড়াইত এরূপ অন্থমান করা অসঙ্গত নয়। 

জাপানে তিন প্রকার উাক্কর প্রচলন ছিল -_ইরেজুমি, 
ইরেবোকুরে, ও হো(রমোনো। প্রথ্মপ্রকার ডাক শান্তিশ্বরূপেই 
আঁ্ষত কর! হইত । একথানি প্রাচীন পু থিতে লিখিত আছে যে 
৪০১ প্ুষ্টাব্ধে সম্রাট রিচুর রাজতসময়ে প্রাণদওল্ঞাপ্রাপ্ত কতকগুলি 
অপগাধীকে ক্ষষ। কর। হয় এবং ছাডডিয়া দিবার পূর্বেব তাহাদিগের 
গায়ে ইরেজুমি উঞ্ষি অস্কিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা ষে অপরাধী 
সেই কথাইজানাইয়া সাধারণকে সঙক করিয়া দেওয়াই এইরুপ 
উক্কি অঙ্কনের উদ্দেন্য ছিল। কতৃপক্ষ এইরূুগে অপরাধীকে নজরে 
রাখিতেন। যাহারা হইবার অপরাধ করিত তাহাদিগের গায়ে 
কাছাকাছি দুইটি চি আন্তত থাকিত্‌। সাধারণত অপরাধীর বাম 
হাতে, কথনো কথনে! কেবল ডান হাতে বা হাতের পশ্চাতে উক্কি 
চিহিত হইত । উক্কি পান] মাকারেছ। হইত, সাধারণত কতকগুলি 
পরস্পর-কণ্তিত সরলরেখা, ঘা] রচিত জ্যামিতির চিত্রই অদ্কিত 
হইত । 

হাতের উপর চিহিত একটি নাম বা একটি চীনা হরপ অঙ্কিত 
হইলে তাহার লাম ইরেবোকুরে। উদ্কি। এরপ উক্কী পরা প্রঃয়ীছের 


৬২ প্রবাসী- ফাল্কুন, ১৬২১ [ ১৪শ ভাগ, ২র খঙ 


. মধ্যেই প্রচলিত । পুরুষটির হাতে তাহার প্রিয়তমার নম এবং 
নারীর হাতে তাহা প্রেমাম্পর্দের নাম অন্কিত থাকে । উহা তাহাদের 
নিকট অপরিবর্ধলীয় প্রেমের নিদর্শনম্বরূপ। কারণ মৃত্যুর পরও 
দেহের উপর ইহতে এ চিন্ যুছিয় যায় ন1। 

দেহের শোভাবদ্দীনের জগ্যই লোকে হোত্িমোনে। উক্কি পরিয়া 
থাকে। উত্তর জাপানের মাইনুদের মধো এখনো! এপ্রথা প্রচলিত, 
তবে কমিয়া আসিতেছে এবং কালে একেবারে লোপ পাইবে 
আশা করা যায়। 





উদ্ধীপর! জাপানী । 


পিঠে বা! হাতে পায়ে ছবি আকিয়। তাহার উপরে স্৮চ ফুটাইয়া 
ফুটাইয়া হোরিমোনেো। উঞ্চি দেহে স্থায়ী করিয়া দেওয়া! হয়। নীল 
এবং লাল এই দুই প্রকার কালি বাধহাত হয়। সাধারণত বাঘ, 
ড্যাগন, ফুল, পানী এবং প্রাচীন যোদ্ধাদের ছবি-ই আকা হয়। 
অপেক্ষাকৃত অমার্জিতরুচি লোকেরা গাছ এবং কোনো কোনে! 
প্রকার নৃত্যে ব্যবহৃত মুখসের ছবির উক্কি পরে। হোরিমোনো- 
উহ্কি-চিত্রকর বাম দিক হইতৈ কাজ আরম্ভ করে। কন ইএর 
ই ইঞ্চি উপর পর্ধ্যস্ত হাত, এবং হাটুর ছুই ইঞ্চি উপর পধ্যন্ত প1 
চিত্রিত কর! হয়। চিত্রকর বাম হাক্ের আঙলে কালির তুলি 
ধরে। এবং ডান হাতে শুচ লইয়া তুলির উপর দিয় গান্ত্রচম্ব 
বিধিতে থাকে । এইরূপে কালি চর্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হয় কোনে! 


কোনে উন্কি পরাইতে এক গোষা স্থচের প্রয়োজন। উল্কি প; 
ব্যাপারটি,মোটেই সুখদায়ক নয় ; শোনা যাঁয় খুব সাহসী ও সহি 
ব্যক্তিও এক দিনে সাতশো খেচার অধিক সহা করিতে পারে না 
কখনো কখনো' উত্কির রং অপেক্ষাকৃত উজ্্বশ করিবার জ 
প্রথমবারকার উত্কির উপর রং দিয়া দ্বিতীয়বার স্চ ফুটা 
দরকার হয়। ইহাতে বেশী কষ্ট হয়। 

ছুতার, রাজমি্ত্রী ও দমকলের লোকেরা বিশেষ করিয়া! উ 
পরিত। ডুলিবাহকেরাও ।উর্শিছ্ছার! দে₹ অলঙ্কৃত করিত । কো 
কোনো! ডুলি-আরোহী উক্কিপরা! বাহক খুব. পছন্দ করিতে 
_শ্বাঞ্জকাল যেমন কেহ কেহ রভীন-চর্-বিশিষ্ট ঘোড়া বা স্বরঞ্জি 
মোটর.গাড়ী পছন্দ করেন 1 

হোরিযোনো-উদ্ষির যখন খুব প্রচলন তখন তাৎকালীন কয়েকশ 
বিখ্যাত চিএকর উদ্ষির জন্য চিত্র রচনা করিতেন। তোকুগাও 
মুগে উদ্কি পরা নিষিদ্ধ না হইলেও উদ্কির জন্য ছবি আঁকা নিষি 
ছিল। সেইজন্য চিত্রকরেরা গোপনে এরূপ চির রচন| করিতেন। 

স্থচ ফু[ইয়া কাহারো গাঁয়ে একখানি বড় চিজ রচন1 করিত 
প্রায় একশত দিন সময় লাগিত'। যে উক্ষি পরাইত তাহার দৈনি 
মজুরি ছিল ২৫ সেন ব11%৫ সওয়। ছয় আনা। 

তোকুগাওয়। যুগের অবসান-সময়ে তোকিও শহরে একটি উদ্থি 
প্রদর্শনী হইত | উক্ষি-পর!1 বহু ব্যক্তি সমবেত হতুত। যাহার গা; 
সর্ব্বোৎকষ্টু চিত্র অস্তিত থাকিত সে-ই প্রথম স্থান অধিকার করি: 
পুরস্কৃত হইত। 

শোনা যায় ফৌকোহামা-বাসী হোরিচিয়ো নামক এক ব্য 
ইংরেজ, জাম্মান'এবং ক্ুশ রাজকুমারগণকে উন্কি পরাইয়াছিল। 

স্ু। 


প + 
সঃ 


শিশুদিগের উপর শবের প্রভাব । 


পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মধ্যে অনেকের মত ষে, শিশুদিগকে চুম্ব 
করিয়া আদর করা বা অশান্ত শিশুকে দোলাইয়া নড়িয়া চাড়িয 
গান গাহিয়। শান্ত করিবার ষে চিরকেলে রীতি আছে তাহ! শিশুদে' 
স্বাযুমণুলীর গঠনের পথে একাপ্ত অন্তরায়। কিন্তু স্বিখ্যা 
বৈজ্ঞানিক ডাক্তার দিলভিও ক্যানেস্ত্রিনি এই মত ভ্রান্ত বলিয 
ঘোষণ! করিয়াছেন। তিনি কতকগুলি অতি সুন্্ ও অভ্রা, 
পরীক্ষার দ্বার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে চুম্বন প্রভৃতিঘে 
শিশুদের স্বাযুষগুলীর কোনই অপকার হয় না। পুরানো! প্রথাণ্ড? 
মোটের উপর ভালোই । 

ডাক্তার ক্যানেন্ত্রিনি শিশুদের মণ্তিফের স্পন্দন পরিমাপ করিবা 
জন্য একটি অতি. সুল্পা].স্বয়ংলেখ যন্ত্র আবিফার করিয়াছেন এৰ 
সেই যন্ত্রের সাহাষো ৬ ঘণ্টা হইতে চোদ্দ দিন বয়সের প্রায় 4* জ। 
শিশু লইয়। তাহাদের নিদ্রিত ও জাগ্রত উভগ় অবস্থায়ই তাহাদে। 
জ্ঞানেন্ত্রিয় সম্বন্ধীয় পরীক্ষ। করিয়াছেন। মন্তি্ষম্পন্দনের সঙ্গে সে 
শ্বাসপ্রশ্থাসের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহাও নির্ধারণ করিবার 
জন্য শ্বাসপ্রশ্থাসপ্রক্রিয়াটিও পরীক্ষাকালে বিশেষরূপে পর্যযবেক্ষ' 
করেন। এই স্বয়ংলেখ যন্ত্রটি একটি রবারের ফিতা দিয়! শিশুর 
মাথার ব্রন্মতানুর নরম জারগাঁটিতে বীধিয়। দিয়া মস্তিক্ষস্পন্দন 
পরীক্ষা করাহুয়। এই যঙ্ত্রের ম্বারা চিহ্নিত পরীক্ষার ফলাফলে। 
কয়েকটি নক্সা নীচে দেওয়া গেল। সমস্ত নক্সারই উপরো 
তরঙ্গায়িত রেখা স্বাস প্রশ্বাসের. রেখাতরঙ্গ ; দ্বিতীয়টি ঘল্তিফম্পন্দনের 


এষ সংখ্যা ] 


ভাজি এবং সবর নীচের রেখার প্তোক ঘরটি আধ সেকেও 
সময় স্থচিত করিতেছে। 

এই পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে শিশুদিগের নিংশ্বাস প্রশ্থাগের 
সহিত নাড়ীর বুপন্দনের সম্বদ্ধ ১:৩ অনুপাতে । এবং নক হইতে 
আমরা জানিতে পারি যে নবজাত শিশুর প্রত্যেক মিনিটে ৪*-৫* 
বার শ্বাস ও ১২০-১৪* বার নাড়ীর স্পন্দন হুয়। শিশুর] আরাম 
জন্তভব করিলে এই যন্ত্রচিহ্নিত রেখাতরঙ্গ অবিক্ষুবা দেখ] শায়।, 
অগ্রীতিকর অন্থভূতিতে শ্বাস ও মন্তিদ্স্পন্দন উভয়ই রেগাতরঙ্গে ' 
্বিছুক হইয়া উঠে। 

শিশু চীৎকার করিয়। কাদিরা উঠিলে ব। অন্য কোনো! 
কারণে মস্তিষ্কের সহসা আকুঞ্ণন বা প্রসারণ ঘটিলে মন্তিদ্ষস্পন্দনের 
রেখাতরঙ্জের বিভিন্ন ফুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি মিশিয়া গিয়া একটি বড 
তরঙ্গ গড়িয়া তুলে । ইহ কষ্টুসাধিত নিঃহধস প্রশ্বাসের লক্ষণ। 
বাতিরের কোনো অগ্রীতিকর উত্তেজনায় এই রেখাতরঙ্গ ফুলিয়া 
উঠে, এবং আরামদায়ক অনুভূতিতে ইহ ক্রমশ: নাষিয়া যায়। 


তি 77৮75 ৮ নথি অিউি 
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আঃ কী উৎপাত! 
খোকার ঘরে লোক ঢুকিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলয়াছে। 


টি5701৮ 570 


পিস্তল আওয়াজ ! 
তীরচিক্ডিত সময়ে পিস্তল আওয়াজ শুনিয়া শিশু ভয় পাইয়া 
চমকিয়া উঠিয়াছে। 


এ বিষয়ে বিভিন্র ন$%1 হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে 

১। মৃদু শিশের শব্দে একটি তিন দিনের শিশুর নিশ্বাপপ্রশ্থাসের 
ও নস্তিষষম্পন্মনের ভাব শান্ত হইয়া আসে। এইরূপ মোলায়েম 
অন্ভূতিই বয়স্থদিগের নিদ্রাবেশকালে স্বপ্রের সৃষ্টি করে। 

২। একজন লোক শিশুর ঘরের ভিতর প্রবেশ কারলে 
শিশুর শ্বাস ও মস্তি সম্বন্ধীয় উভয় ওরঙ্গই চঞ্চল হইয়া উঠে। 
নঝ্ায় দেখা যায় উভয় তরঙ্গই উঠ,.তির মুখে। শিশু এতটুকুও 
বিক্ষোভেই চঞ্চল হইয়া উঠে। 


পঞ্চশপ্ত-_অনুভূতির অনুভব 


৬৫৩ 


৩। যদি একটি খেলার বন্দুকের আওয়াজ কর! হয়_তাহাছে 
শাস ও সন্থি্ষর উভয় 'তরঙ্গই অতান্ত বিক্ষু্ষ হইয়া উঠে ও 
বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তরস্ত উচু দিকে উঠিয়া যায়! 

৪1 একটি শিশুর মাথায় যন্তিদ্কস্পন্ন-পরিমাঁপৈর যন্ত্রটি বপানোর 
দরুন সে ভয়ানক রাগিয়া চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠে : আবার 
এক সময়ে একটি ঘণ্টার শব্দ করিএতিই উন্ভয় তরঙ্গউ শান্ত হইয়া 
নিয়গতি পাইয়া! শিশু শান্তভাব ধারণ করিয়াছে বুঝাইয়া দ্যায়। 

৫। ক্রুদ্ধ শিশুকে কয়েকটি অতি ক্ষুত্র ঘণ্টা নাড়িয়া সান্তন। 
করিবার চেষ্টা কর! হইল কিন্তু দেখা গেল শিশু এ সামান্য চেষ্টায় 
সহজে ঠাণ্ডা] হইবার পাত্র নয়। সেইজন্য দেখ| যাইতেছে যে ক্ষুপ্্র 
ঘণ্টার শব্দে একটা বড় ঘণ্টার শব্ের মত ফল হইতেছে ন1। 

এই পরীক্ষা্ডলর দ্বার ডাক্তার ক্যানেস্ত্রিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হষ্টরাছেন যে শব্দের উত্তেজনা সম্বন্ধে শিশুরা কোনো 
মতেই একেবারে বধির নহে। অপ্রীতিকর উত্তেজনায় তাহাদের 
স্বাসক্রিয়া ও মন্ডি্ষস্পন্দন দ্রুততর হর এবং আরামদায়ক অনুভূতিতে 
উদ্তয় ক্রিয়াই শান্তভাব ধারণ করে। মোটের উপর রূঢ় ব1 
মধুর যে-কোনো শপ্দেই শিশুদিগকে হয় রাঁগিয়া উঠিতে বা ধীরে 
ধীরে ঘুষাইয়া পড়িতে দেখা যায়--শব্দের কোনোরূপ প্রভাব 
হল না, এমনটি মোটেই দেখা যায় নাই। 

ক 
রক 
অনুভূতির অনুভব । 

বয়ন্দ মানুষের কথা কহিনার ভাষা বিভিন্ন প্রকারের থাকিলেওঃ 
ভ্রপঙ্গী, মুছুহাসি, অশ্ররাশি প্রভৃতি দ্বারা জয়ের যেকথা প্রকাশ 
হয় তাহা বিশ্বজনীন গাষা | সকলেই জানেন যে মুখের বিকৃতি এবং 
শরীরের তঙগী চদ্ব।র!। খনের ভাব অনেক সময় গোপন করা যায় না। 
সম্প্রতি কয়েকজন পাশ্চাত্য মনন্তত্ববিৎ ও শরীরতত্বিৎ পণ্তিত 
পরীক্ষা দ্বারা মনের সহিত শরীরের সন্বদ্ধের এই অদ্ভুত সত্য প্রমাণ 
করিয়াছেন। আলফ্রেড লেহ.মান 'একজন দিনেমার মনন্তত্ববিৎ 
পণ্ডিত। তিনি দেপাসয়াছেন যে মনে খুব আনন্। হইলে রক্তের 
বেগ গস হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর হয়, বক্ষপ্পন্দন মন্থর হয় ইত্যাদি। 
আবার মন যখন নিরানন্দ থাকে তথন বিপরীত পরিবর্তনগুলি সাধিত 
হয়। এইসকল বাহা লক্ষণ দ্বার মনের শ্রাব স্পষ্ট ধরিতে পার। যায়। 


2 নন 
আঃ! চকোলেট কি মধুর । 
১: ২ চিহিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষাধীন লোকটির মুখে 


একখগ্ড চকোলেট দেওয়াতে. তাহার অনুকূতিতরঙ 
টচ্ছিত হইয়া, উঠিয়াছে। 


শিশুদিগের অন্থভূতি পরিমাপের স্বয়ংলেখ যস্ত্রের ম্যায় যন্ত্রের 
লিখিত নগ্চা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে চকোলেটের স্বাদ যাহার নিকট 
উপাদের তাহার উপর উহার ফলাফল কিরূপ ! উপরের রেখায় শ্বাস 
প্শ্থাসের গতি ও নীচের রেখায় বাছুর রক্তস্পন্দন প্রদর্শিত হইমাছে।, 
এই রেখায় বাছুস্থ রক্তপ্রবাহের হাঁসবুদ্ধি উত্তমরূপে অক্ষিত হয় এবং 


৬৫৪ 


সাধারণ স্পন্দনরেথা অপেক্ষ। অনেক বেশী কথ! ইছাতে জানিতে 
পারা যায়। প্রতোক বক্ষস্পন্দনে এই অংয়তনরেখ! একটু একটু 
বর্ধিত হয়, এবং 'বক্ষস্পন্দনের ভ্রুততা ও বিস্তাব কতখানি হইতেছে 
তাহাও জানাইয়া দেয়। 








কুইনিন কী খারাপ! 
১৩ ২ চিহ্িত সময়ে ভাহার মুখে কুইনিন দেওয়াতে তাহার 
অস্থভুতি-৩রঙ্গ বিরক্তিতে অবনত হইয়! পড়িয়াছে। 


৮.7 ০ এ 


অভাবের স্বভাব! 

9 ও ০ চিহিত স্থানের মধো? চিহৃত সময়ে একজন। গরিব 
লোকের সামনে একটি মোহর ধরা হয়; সে তখন কিরূপে 
নিঃশ্বাস বোধ করিয়া সেই মোহরটি পাবার প্রতীক্ষা 

করিতেছিল এবং তাহার রক্তসঞ্চালন কিরূপ দ্রতবেগে 

হইতেছিল তাহা উপরের ছুটি তরঙ্গরেখায় ধরা ! 

গড়িয়াছে ; কিন্তু মে সময় তাহার মস্তিষ্কের ভাবের 
€য কিছুই বাতায় ঘটে নাউ, তাহ] পৰ নীচের 
রেখাঙরঙ্গের সমতাধ প্রকাশ পাইয়াছে। 

২নং চিত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ফলাফল বি হইয়াছে । এ 
ক্ষেঞ্জে পরীক্ষাধীণ ব্যক্তিকে কুইনাইন খাইতে দেওয়া হইয়াছে। 
বলা বাহুল্য সকলে নিকটহই কুইনাহনের স্বাদ তিক্ত এবং 
অপ্রীতিকর । পরীক্ষায় জানা গিয়াছে বে, যাহাদের মাথার খুলির 
কোনে! দোষ থাকে না তাহাদের মণ্ডিষ্ষের রন্তসক্ালন মনের 
জীতিকর বা অপ্রীতিকর অবস্থার সাহত স্পষ্ট পরিবন্তিত হয়। 

ভয় পাইলে মগ্তিক্ষে রক্ত সঞ্চালনের অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ 
আকার ধারণ করে, শাহাও এইরূপ নগ্মা দ্বার] প্রদর্শিত হইয়াছে। 
অনুরদশী মাঠাশিতা ও অজ্ঞ ধাত্রীরা ছেলেদিগকে 'জুঙজুর? ভয় 
দেখাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে তাহা যে কতখানি নির্ববদ্ধিতার 
কাজ ইহা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝ।যায়। 

মাংসপেশীৰ উপরও মানসিক উত্তেজনার যথেষ্ট প্রভাব আছে। 
কুইনাইনের তিক্ত মাংসপেশীর শক্তি হাস ধরে--আঁবার প্রীতিকর 
সুগন্ধ উহার ক্ষম] বুদ্ধি করে। লেহমান তাহার পরীক্ষাকালে 
এক স্ত্রীোককে সন্মোহিত ()১1701156) করেন। তাহাকে একট! 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৬২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় ধগ 


কাগজের তৈরী ফুলের তোড়া দিয়া বলিয়াছেন (5)885:50) 
ষে উহা স্বগঞ্ধি গোলাপের একট স্তবক । স্্রীলোকটি তোড়াটি 
শুঁকিয়া দেশিল যে সত্য সত্যই উহা হতে সদ্যপ্রস্ুটিত গোলাপের 
গন্ধ বাহির হইতেছে । সত্যকার গ্রীতিকর অন্থভূতি দ্বার। যে ফল 
পাওয়া যায় এক্ষেত্রে কল্পিত মনোভাব যে ঠিক একই কাজ করিল 
তাহ! যন্তরাঞ্িত বক্র রেপার পরিবর্তন দ্বার1 স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়ণছে 
এবং ধতবার সে তাহার কল্িত গোলাপ-স্তবক শু'কিয়াছে ততবারই 
পুনঃ পুনঃ এই-সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
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চমকের ধমক ! 
7) চিহ্নিত সময়ে হঠাৎ পিস্তল আওয়াজ করাতে লোকট। 
কিরূপে চমকিয়া উঠিয়াছিল ' এবং তাঁহার নিশ্বাস ও 
রক্তসপ্চালনে কিরূপ ৮%লতা! জাগিয়াছিল তাহা 
রেখাতরঙ্গে স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। 
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অঙ্ক কষিতে দম।আটকায়! 

*--% চিহ্কিত রেখাতরঙ্জ লোকে অস্ক কধিবার সময় কেমন 
দম বন্ধ করিয়া থাকে তাহাই প্রকাশ করিয়াছে । অঙ্ক কষা 
হইয়া গেলে লোকে হাপ ছাড়িয়া বাচে দেখা যায়! 
নীচের লাইনে মুহূর্ব পরিমাণ সময় উদ্ধারেখা 
দ্বার ক্রমাগত চিহ্নিত হইয়] গিয়াছে। 


একটা কথা আছে ষে 'মনের সবকথা চোখে ধরাপড়ে'_ইহা 
বড় মিথ্যা নহে। মানসিক পরিশ্রমের সময় সচরাচর চক্ষুদ্বয় 
বিস্কারিত হইতে দেখা বায় । যখন কেহ অঙ্ক কসে তখন এইরূপ হয়; 
যখন আমরা খুধ মনোযোগের সহিত একটা জিনিষ দেখি তখন 
অজ্ঞাতসারে আমরা চক্ষুপ্থয় বিক্ষারিত করি ও আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস 
ফেলি। যন্ত্রান্কিত নক্সায় ইহ] বিশেষরূপে ধর! পড়িয়াছে। পরীক্ষিত 
ব্যক্তি যে সম;টুকুর মধ্যে একটি অন্ধ করিতেছে, পেই সময়ে তাহার 
নিঃশ্বাস খুব পাৎলা হয়। আবার অঙ্ক যখন শেষ হয় তখন নিংশাস 
অপেক্ষাকৃত গভীর হইয়া! উঠে। 

গুণের অন্ক কষিতে আমর! কতখানি বিরক্ত হই, তাহাও মন্ত্রাক্কিত 
নক্সা! ঘ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে । একটা জটিল প্রশ্নের সমাধানকালে 


৫ম সংখ্যা] 


ধমনীর গতি ক্ষীণ ও বাছুর আয়তন হাস হয়। কঠিন প্রশ্নের 
সমাধানকালে মাথার রক্ত কমিয়া যায় এবং দেহচন্মের রক্তবাহী 
নাড়ীগুলির সঙ্কোচের জগ্য উদরে বেশী রক্ত জমিয়া থাকে । জটিল 
প্রশ্নের সমাধানক্ষালে মণ্তিক্ষের ধমনীসমূহ স্ফীত হয়। 





গুণ কষা মানে ঝকমারি! 
গুণ কবষার সময় কিরূপে ষস্তিক্ষম্পন্দণ গুরুতর হয় ও 
ধমনীতে রক্তসঞ্চালন দ্রুততর হয় উপর নীগের 
রেখাতরঙ্গে তাহাই ধর! পড়িয়াছে। 


ঘখন দৈহিক পরিশ্রমের সহিত মানসিক পরিশ্রম করা হয় তখন 
ফলোৎপাদনবিষয়ে দৈহিক পরিশ্রযের নুনতা লক্ষিত হয়। মন্তরপ্ষিত 
চিজ ইহা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সোজা ফাঁড়ির যত রেখা- 
গুলি একটি অঙ্গুপি উত্তোলনের উচ্চত| কতটুকু তাহাই দেখাই- 
তেছে। ক হইতে থ পর্যান্ত সময়ের মধ্য এক ব্যক্তি ৬৫৭কে ৩৪ 
দিয়াগুণ করিতে টেষ্টা করিতেভে ৷ এ সময়ে দৈহিক ক্ষমতার কিরূপ 
হাস হইতেছে তাহা চিত্রে দ্রষ্টব্য । অঙ্ক শেষ হইয়। গেলে পর 
রেখাগ্লি ক্রমশঃ উর্দাগাষী হইতেছে । আবার আর একটা অঙ্ক 
কষিবার সময় নিয়গাষী হইতেছে। 





মস্তিষ্ক যখন খাটে শরীর তখন বিমায় ! 
৬৫৭কে ৩৪ দিয়া গুণ করিবার সময় শরীরস্পন্দন কি রকমে কমিয়! 
আসে ব্রেধাগুলির উচ্চ নীচ অবস্থায় তাহ! প্রকাশ পাইয়াছে। 


আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে স্বায়ুকোষগুলি ৩৪ সেকেও্ডের 
মধো ক্লান্তির লক্ষণ প্রকাশ করে; আত্মপর্যালোচনার দ্বারা জানা 
যায় যে ষখন আমরা স্বেচ্ছা মন হইতে একট! কিছু স্মরণ করিতে 
চেষ্টা করি তখন সে মানসচিতটা একবার স্পষ্ট একবার অস্পষ্ট হইয়া 
কেমন ধেন খাপছাড়া ভাবে মনে আসে। 

আরে। দেখান যায় যে বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া কাজ করিতে 
করিতে সেই বিষয়ে ভুল হইলে ভূলটি সেই মন্তিষ্-তরঙ্সের কোলে ই 
থাকিয়া ষায়। 

মানুষের নানাবিধ ও বিচিত্র প্রকারের কাধ্য-কলাপের মধ্যে 
আমরা সব চেয়ে ছন্দতালের পক্ষপাতী । তাহার মুলেও €ে 
স্নায়ুষণ্ডলীর রক্তসঞ্চালনের এই তরঙ্গ, তাহা সহজেই বিশ্বাস করিতে 
শারাযায়। হরিদাস সরকার । 


পঞ্চশন্ঠ__শিলাময় জঙ্গল 


৯. পছ প৯৯পেস্টিপাসিপাি পি পাটি পাপা সি পরি পা্টিপাি পা উতাসিপাসটিপাস্টি ত 


, জগতের প্রাচীনতম চিত্র । 


ভু 
অতি অল্প দিন হইল ফান্পে গভীর মৃত্তিকান্তরের মধা হইতে 
একখানি হাড় পাওয়া গিয়াঞ্চে, তাহার উপর একজন পুরুষ ও 
একজন রমণীর প্রতিকৃতি খোর্দাই করিয়া চিত্রিত করা আছে। 
মৃত্তিকার যে স্তরে সেই অস্থিথগ পা গিয়াছে ওহ, ভূবিদ্যার 
মতে অতি প্রাণীন; সে প্রাচীনঠম যুগের অজ্ঞাত অসশ্য শিল্পীর 
হাছ্ের চিত্রের এই নমুনা সকলের নিকট অশ্যন্ত মূল্যবান ও 
কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ ইইতেছে। পারীর রেশিধু সিপ্সেম্তিফিক্‌ 
প্থিকায় ইহার যে বর্ণনা বাহির হইয়াছে ভাহার সাগমন্ম এই 
অস্থিথানি ম্যামথের অর্থাৎ অধুনা-বিপুপ্ত অতিকার হম্তীর ; 
তাহার উপর সেই যুগের নরণাবীর প্রতিকৃতি খোদাই করা 
থাকাতে সেই প্রাচীনতম ধুগের নৃতও ও শিকল্পতান্ুর একটা আভাস 
পাওয়া যাইতেছে । চিত্রটিতে একটি পুরন চিত হইয়া শুইয়! 
আছে এবং তাহার উপর একটি রমণী খাড়া হইয়। দাড়াইয়া 
আছে_যেমন আমাদের কালী প্রত্যায় শিবের বুকে কালী দীড়াইয়া 
থাবেন পুরুষটি দাক্ষণ হণ্ত উদ্ধে উত্তোলন করিয়া! অঙ্গুলি 
বিস্তার করিয়া রমণীকে ম্পর্শ করিয়া আছে পুরুষটির মুখপার্শ 
1১১01) অদিতি হহবাছে, তোতা হইতেই পুঝা দায় নে 
তাহার মন্তকক্রোটি আত বং: তাহার কপাল উঠ গড়ানো, 
মুখমণ্ডগ উন্নত, চিণুক খুব চেখ'লো, তাহাতে যৎসামান্য দাড়ি 
গজাহয়াছে- -ছোট চাট গাছজ কাটিণা দাড় চাএত হইয়াছে; 
নাসিক দার্থ « বৃহৎ দ্রুট বন্ধ চরপায় থু অন্ষিঠ, তাহাতে 
একটি অন্যক্ত শাব একাপ পাইযাছে। তাহার দেহ মঅত্যপ্ত লেক্মশ 
করিয়া চিখিত হইয়াছে । আরব ধষণীযুদ্িটি অন্থাণ্ত প্রান রমণী- 
প্রতিকৃতির স্টাঘ বিপুলনি তথা পৃধ্নী নাই : তাহার দেহের উপরাদ্ধ 
তথী সুন্দরীর মো শোভন, কিস ।ন্য়ান্ধি কিছু মোটামুটি ধরণেপ ; 
তথাপি তাহার আকৃতিতে যৌবনের পমপীয় লালিতা শ্ণরিস্কুট । 
এই আবির শিল্প ক্লাবে যেমন, ভূতঙ্গ নৃতত্ব প্রভৃতি 
হিসাবে তেমনি অতিশয় মুূলাণান। 
৯ 
রঙ চে 
শিলাময় জঙ্গল । 
আমেরিকার ঘুষ্টপ্রদেশের আিজোনা, কালিফণিয়া। পিয়োমিং 
পরগনায় এবং মিশর দেনে কতকগুলি শিলাহঠ জঙ্গল আছে। 
এগুলি ভূতত্ত্বের আত ক্ীতুক্কাবই ঘউনা। [ওয়ো মং পরগনার 
লামার নদের উপতাকায় বিশ মাইল বাপিয়া এইরাপ শিলাভূত 
বৃক্ষ আজও খা হইয়া দাড়ায়! আছে । এবং দুর ইইত্ডে দেখিলে 
সেগুলিকে দারুমখ বুষ্ষের সজীব জঙ্গপ বালয়াই নোধ ২য়। এই-সমস্ত 
জঙ্গল এককালে ভুপুে বিপামান ফিশ ; হঠাৎ হুমিকম্পে মাটি বসিয়া 
যাওয়াতে সমস্ত জঙ্গসকে-জঙ্গল ভুগে লামিয়া যায় এবং সেখানে 
থাকিয়া শিলায় পরিণঠ হইয়া গিয়াছে । এখানে হৃপৃষ্ঠ হইতে হুগে 
দুহাজার ফুট পধ্যন্ত শুরে গুরে এইরূপ ধছ শিপামধ জঙ্গল দেগা 
যায়; ইহার কারণ--একবারকার, ভূমিকণ্পে একটা জঙ্গল বপিয়৷ 
গিয়া মাটিচাপা পড়িলে তাহাগ উপর কিছুকাল ধরিয়া নিরুপত্রবে 
আর একটা জঙ্গল গজাইয়ছল « অকম্মাৎ ভূমিকম্পে বাআগ্নেয় 
পর্বতের মুত্বকা বমনে দ্বিতীর জঙ্গলও যাটিঠাপ। পড়িলে তাহার 
উপর তৃতীয় জঙ্গল হ্য়াছিল; এবং সেই তৃতীয় ওঙ্গলও একদিন 
ভুজঠরে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। এইরপে মাটি ক্রমাথয়ে জঙ্গলে 
পর জঙ্গল গ্রাস করিয়া করিয়া সেগুলিকে থকে থা শিলায় 





শিলাভূত ব্ঙ্ষকাণ্ড। 


পরিণত করিয়াছে । এই দ'্থ সময (আন্দাজি প্রা দশ লক্ষ ধৎসর) 
ধরিয়া আজ পধ্যপ্ত এইসব গ্রানের মাওকাস্তর ভাডিয়া বাকিয়া যার 
পাই, সর্মুন ভাবেই আছে : তাঠার ফলে শিলা তত বৃক্ষপ্শি্ত আজ 
পধ্যন্ত খাড়া হইয়া দাড়াইয়া থাকতে পায়াছে, এবং এখন ক্রমশ 
সেগুলিকে মাটর আবরণ খুশড়য়া বাহির করা হঠলেও সেগুলি 
দাড়াইয়াই থাকিতেছে। 

এই-সমস্ত জঙ্গলের গাছগুলির শাকার কঙ বড় হিল এখন তাহ! 
নিশ্চয় করিয়া ঝলিবার উপায় নাই ; কারণ কঠিন বৃক্কাগুটিহ আব- 
হাওয়ার আক্রমণ বা১াইয়া স্ঠিন শিলায় পারণত হইতে পারিয়াছিল, 
ছববল শাখা পত্র প্রভৃতি গলিয় ঝপিয়া মৃত্রিকায় মিশিয়া গিয়াছে । 


কিন্তু যে বৃক্ষকাণগুলি খাড়া হইয়া আছে তাহার উঠত ৩০:৪০ ফুট: 


যদি ধর! যায় স্ক্ পধ্যন্ত শিলা! হইয়াছে, এবং যেখান হইতে ডাল- 
পালা বাহির হহয়াছিল সেখান হইতে ভগ! পযান্ত গলিয়া গিয়াছে, 
তাহা হইলে বৃক্ষগুলি ১০* ফুট বা ততোধিক উচ্চ ছিল গান্নাজ 
করিতে পারা ষায়। বৃঙ্ষকাওগুলি আশ্চর্য। রক অপরিবর্তিত 
অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছে : তাহার গায়ের বাকল পধান্ত ক্ষয় হয় 
নাই, শিলা হইয়। গিয়াছে । ইহা হইতে, বৃক্ষকাণ্ডের গুলতা ঠিক 
. জানা যায়_ৃক্ষকাণ্ডের এফোড় ওফোড় বেধ ৪ ফুট । 

ভগ্ন বৃক্ষাংশগুলি অন্বীক্ষণ দিয়! পরীক্ষা করিয়া তাহার আশ ও 
বাকল ওভৃতির প্রকৃতি দেখিয়া স্থির কর! হইয়াছে এইসব জঙ্গলে কি 


প্রবাসী-_ ফাল্গুন, ১৬২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কি গাছ ছিল। তাহার মধ্যে পাইন, লরেল, ওক, সিকামোর প্রভৃঘি 
কয়েকটি নাম আমাদের পরিচিত । 

এমেরিকাঁন ফরেপত্রী নামক পত্রিকায় ইউনাইটেড ষ্টেটস জিওলজি. 
ক্যাল সার্ভে বিভাগের ডাক্তার নৌলটন এইরূপ অনেকগুলি শিলাময় 
জঙ্গলের পরিচয় দিয়াছেন; আমরা তাহ। হইতে সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন 
করিয়া দিলাম। ॥ * 


হাইনের স্বাদ্দেশিকত। ও ভবিষ্যদ্বাণী | 


জন্মানীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবি হাইনের তীত্র স্বাদেশিকতা ও ভবিষাদ্‌- 
বাণীর একটি ধৃত্তাপ্ত পারীর "গুন্গল্‌ দে দেবা” ও *রেভিযুদ্য ছা 
মন্দ" নামক দুখানি প?আকায় ছুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে 
হাইন তাহার “ডয়টশ.লাও” শীৰক কবিতার ভুমিকায় ও একটি 
প্রবন্ধে যাহ] লিখিয়। গিয়াছেন তাহার অস্তুবাদ হহতে জানিতে পারা 
ধায় নে হাইনের স্বাদেশিকতা অতি তীব্র বিশ্বগ্রাসী হইলেও তাহ' 
নীচ শৌধ্যবৃত্তির পরিপোষক [ছল শা। ইহা যেন সেকালের 
ডাকাতি চিঠি লিখিয়া গৃহস্থকে সাবধান করিয়া দিয়া বীরের মত 
পুটিয়া লওয়ার চেষ্টা, যাহার সাহস ও সামথ্য আছে সে পারে ৩ 
আপন স্বত্ব সাযল!ক, পারে ৩ বাধা [িক। হাইন লিখিয়াছেন_- 
"আমি রাইন নদীর অধিকার ফ্রাম্সকে ছাড়িয়া দিব না!) তাহার 
কারণ এই, ষে, তাহা আমার বুব শালে| লাগে; আমি স্বাধীণ রাইনে 
স্বাধীন সন্তান, রাইনে আমার জন্মন্থধ জন্বিয়াছে | জন্মানী আলসাস 
ও লোরেন ফ্রান্সের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেও আত্মসাৎ করিতে 
পা।রতেছে নাঃ তাহার কারণ ধান মহাবিগ্রবের গর যে সাম্যবাদ 
আপামর জনসাধারণের অনে মুদিত করিয়। দিয়াছে তাহা এ ছুই 
প্রদেশের লোকেরা ভুলিতে পারিতেছে না। আমরা মতে ও চিন্তায় 
ফান্দকে অঙিক্রম কারয়৷ অগ্রসর হতয়া [গিয়ছি ; এন্ণে সেই মত 
ধাজে খাটাইয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে "পারিলেই কোনে দেশকেই 
হজম করিয়া ফ্োলবার পক্ষে কোনো বাধা হইবে না। তথন 
শুধু আলসাস ।'পোরেন কেন, সমত্ত ফান্স, শোটা ঘুগোপ, সারা 
পৃথিবী আমাদের অধীন হইয়। বাহবে--সষশ্র জগৎ জন্মাণ হইবে। 
এা।ম বথন ওকের ছায়ায় হায়ায় বিচরণ কার তথন আ'যার মনের 
মধো এই স্বপ্নহ খনাইয়। উঠে। আমার স্বাদেশিকতা এহ 
রকমেরই।” 

একস্থলে হাইণ লিবিয়াছেন_-জনম্ম(ন দার্শনিকেরা ওয়ম্কর 
হইবে; কারণ তাহারা নবীন জন্মানদের মধ্যে প্রাচীন সমর প্রয় 
জন্মাণ জাতির ভা উদ্ধাইয়৷ গুলিবে । তাহাদের কানে ধর্মকথা ঠাই 
পাইবে নাও তাহারা কুঠার ও অসির আঘাতে সমস্ত যুরোপের 
অতীতের শিকড় যুরোপীয় জীবনক্ষেঞ্র হইতে নিশ্বল করিয়া দিবে 
খুষ্টের ধন্ম জন্মানদের যুদ্ধোতসাহ কতক পরিমাণে নরম কঞিয়। 
্লাখিয়াছে। যবে তাহাদের এই ধশ্মে বিশ্বান শিথিল হইবে তবে 
তাহাদের মধ্যে সেহ প্রাচীন কালের মহাকাব্যে তোদ্ধাদের মতো 
যুদ্ধম্পুহা]! অদম্য হইয়া উঠিখে। তখন যুগ্ধ-দানব দুহাতি বাড়ি 
মারিয়া গথিক গির্জজ| পর্যযস্ত চুরমার কারিয়া ফেলিবে।” 

এই ভবিধ্যদূবাণী অক্ষরে অক্ষরে দত্য হইতে দেখা যাইতেছে। 
নিচে, ট্রাইটশ.কে, ফন্‌ ব্যান্নহার্ডি প্রভৃতি যে সমর-মন্ত্র জশ্মীন জাতির 
কানে ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাহাই জপিয়। পন্মান জাতি যুদ্ধোন্মাদ 
হইয়া উঠিয়াছে : ক্সীমূসের প্রসিদ্ধ গথিক গির্জা চুরমার হইয়াছে। 

হাইন ফ্রান্সকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন_-“মআষার মতন 


, ৫ম সংখ্যা ] 


একজন ন্বপ্রবিলাসীর উপদেশ শুনিয়া তোমর] হাপিয়ো ন1। আপনার 
ঘাঁটিতে সর্ববদ] সজাগ সশস্ত্র থাকিয়া ধীর ভাবে মোহড়া আগলাও। 
তোমাদের মন্ত্রীরা সব্প্রতি ফাকে নিরস্ত্র করিবার প্রসশ্তণ কারয়াছে 
শুনিয়। আমি তেমাদের মঙ্গলের জগ্ত শান্ত হইয়া উঠিয়াছি। 
আমাকে তোমাদের শুভার্খা বলিয়াই জানিয়ো।” 

হাইনের এই পরামর্শ ফ্রান্স গ্রাহ্া করে নাই ংখম্মানদের কপট 
বন্ধুত্ব হাইনের কথা একেবারে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। এখন 
ফ্রান্সের চোথ ফুটিয়াছে । 


রা সঃ 
খা 


মুরোপের যুদ্ধের 'কুফল। 


এডষও গস্‌ ইংলগের একজন বিখ্যাত সমব্জার সমালোচক ও 
সাহিত্যিক। তিশি এডিনবরা রিভিয়ু পর্জিকায় দুগ্ধব্যাপারের 
নিন্দাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে খুদ্ধ দেশ প্বংস করে, ন্রহত্যা করে, 
অবল। ও শিওর প্রতি অতাচার করে; ততোধিক অন্তায় করে 
বছ যুগের শিল্প সাধনা উচ্ছেদ ও নষ্ট করিয়া; কিন্তু এসবের জন 
যুদ্ধ ধতদুগ পিন্বপীয় না হোক, তাহাতে যে দেশের কঞ্জনী শাঞ্জ ও 
বুদ্ধিবৃত্তিকে পক্ষাথ।তগ্রস্ত ও আড়ষ্ট কারয়া তোলে তাহার জন্যই 
যুগ্ধৰ্যাপার সমাধক শশ্দাই। বেলজিয়ম একটুখানি ছোট দেশ) 
তার ছুধারে ছুটি প্রকাণ্ড শক্তিশালী সাআাজ্য ঃ একদিকে সমু; 
এহ সমস্তে্ চাপে মে-দেশের লোকেরা আপনাদের গা মোলতে 
পারে না; বেলাজয়মের [শিজন্থ একটা বা নাই_ফপাশী এবং 
ডাচ-ভাষা-ভাঙা ফ্রেশ ও গালুন ভামা তাহাদের মন্থল; ঘাস 
যাহাতে ইচ্ছা! সে তাহাতে দেশের সাহতা রচনা করে। তখপি 
এই দেশ হইতে মেটারলিঙ্ক উড়ুঙ হইয়া ফরাশী ভাষায় গ্রন্থ রঙন! 
কারয়া খীয় অসাধারণ এতিায় জগৎকে চমৎত করিয়াছেন ; 
আর একজন বাঁবও নিজে ফ্রেমিশ হইয়া ফরাশী ভাষায় রন 
করেন এখং ঠাহার রচশা দোঁথয়া সমস্ত রুরোপের শ্রধীবৃন্দ 
জনিচ্ছাতেও তাহাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম মুখের অর্থাৎ বর্তম।ন 
যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা হইয়াছেন। 
তাহার পাম--এমিল ভেয়াসহেয়রেন (12181]৬ ৮০/১4৩700) | ইনি 
বেলজিয়মের জাতীয় কবি; ইচ্ছার কবিতায় দেশের প্রাণস্পন্দন 
অন্থত্ব করা বায়। ইহারা ভিন্ন বেলজিয়মের ফ্রেমিশ ও ওালুন 
ভাষার উত্তম গেখক একেক আছেন । এমন প্রাঁতকুল অবস্থার মধ্যে 
এবং এঠ অগ্প সময়ে এমন আধক পারিমাণে সমগ্র দেশের লোকের 
বুদ্ধির জ৬তামো6৭ ও সাহি্যস্থষ্টি-কঝ(রতে আর কোনো দেশ পাঞে 
শাই। জাক্মানী শেই দেশকে ডতসন,কারয়া বিশ্বসমাজেন ও মনুয্যুত্ের 
ক্ষতি করিতেছে । জান্মানীর আক্রমণে কত সাহিত্যিককে দেশ রক্ষার 
জন্য ্রাণপাও করিতে হইয়াছে; কত কবির বাণা নীরব হইয়া 
গিয়াছে ; সরশ্বতীর কমলবনে মরাল রাজহংসের ঞ্লধ্নণি 
কামানের আওয়াজে বিয়া গিয়াছে । লুভ্যার চমৎকার কা 
আলবাট“লিরে। (411১6) (১11%09 )-প্রমুখ পবীন কাবর দল (1... 
16006 13০1814) দেশের থে কবিপ্রতিশাকে উদ্বোধিত করিয়া 
সাংত্যের নৃতণ ধার? প্রবর্তন কণিয়াঞ্িলেন, অন্য দেশে তাহার 
তুলনা মিলে ন1৬তাঁহা! রুবেলের চিত্রকলা, মধ্যঘুগের স্থাপতা 
প্রভৃতির স্ায় বেলজিয়নের অদ্ভুত, প্রতিভার ॥গপরিচায়ক। লুভ্যা 
পুড়িয়াছে; তাহার কৰি জিপ জীবিত খাকিলেও তাহার বাণ! 
নীরব হইয়াছে নিশ্চিত। লুভ'যাৎ বিশ্ববিপ্যালয় ও লাইব্রেরী, এবং 
রীম্ষের গির্জা ধ্বংস করাতে জাম্মানীর ঘতথানি বর্বরতা প্রকাশ ণ। 


পঞ্চশস্ঠ_-ছদ্র জাতির বড় কবি 


৬৫৭ 


পাইয়াছে, এই-সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকপিগের লেখনী বন্ধ করাতে 
ততৌধিক বর্ধবরতীর পরিচয়। বেলজিয়মকে ফুরোপের যুদধক্ষে্ 
এবং ঠাট্টা করিয়া মোরগের লড়াইয়ের আখড়া বলা হয়) ইহাকে 
এখন বীণাপাণির গোরস্থান বপিলে মত্যুক্তি করা হইবে না। 


চি 
চে 


ক্ষুদ্র জাতির বড় কি । 


কাব ভেয়ারহেয়রেন বেলছিয়মের একজন বড় কাব; এডমগু গস্‌ 
ও অধ্যাপক গিলবাট মারের মতে বর্তমানকালে মুরোপের সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ফ্লেমিশ জীবনের বছ বান্তব চিত্র হইতে বছ 
ভাবাত্মক ও বর্তমান সভ্যতার রূপক কাব্য রচনা করিয়] যশশ্ী 
হইয়াছেন। বুকষান নামক পত্রে সম্প্রতি ঠাহার সম্বন্ধে একটি 
অত্যধিক প্রশংসাপুর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । সেখানেও ঠাহাকে 
অতীত ও বর্তমান সমস্ত ফরাশী কবির মধ্যে সর্ববশ্রেঠ বলিয়। স্বীকার 
কর] হইয়াছে । মরিস মেটারলিক্ক তাহার শ্বদেশী ও সহপাঠী। 
তাহার কবিতার মধ্যে ঠাহার জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা অত্যন্ত 
স্পষ্ট সবে প্রকাশ পাইয়া থাকে । তাহার কাঁৰতা পুরুধাণি তেজ ও 
অসঙ্কো5 প্রকাশের জন্য বিখ্যাত 1--এজন্য তাহার অল্প বয়সের কিতা 
বাস্তব, উগ্র, ভোগাসক্তি-সম্পকিত এবং ছবির ন্যায় সুষ্পষ্ট, প্রেমের 
কীাবতা। পরিণত বয়সে ঠাহার যৌবশের প্রাণশক্তি উন্মাদনামুক্ত 
হইয়া প্রাণ দিয় প্রাণে আনন্দের আধ্যাত্মিক রস অন্থভব করিয়া 
কবিতায় ঢালিয়া দিতেছে ; আহাদ প্রাণ দুঃখের মানন্দে মশগুল হইয়া 
অতীঙ্জরিয় অনির্বচনীয় 1কঢুর জন্ত ব্যাকুল হইঠ। উঠিয়াছে।-_-এলস্ 
তাহার কবিতা ক্রমেই আগ্রহ ও আকুলতায় পরম বেগখলা ইয়া 
উঠিতেছে। তিনি সংপূর্মভাবে গণপন্থী, অথাৎ একজন বা কয়েকজন 
লোক রাধার কও না হইয়া সমস্ত লোকই রাষ্থ্রীয় খাবস্থায় সাহাষ্য 
করিবার অধিকারা এই ঠাখার যত। জগতের ভারতম্য ও বৈষম্য 
নুগ্ত কারয়া ।ভি সকল লোককেই সমান আধকার দিবার পক্ষে । 
কারণ তাহার মতে সকল প্রাণই এক-_বিওন (বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে 
প্রাণের কত দেখিতে পাওয়া যায়। আমার চারিদিকে যা কিছু 
তাহার মধ্যে.আমিই আছি, আমার মধ্যে সমশ্তই অনুপ বি হইয়া 
আছে; বিশ্বজগৎ মানুষের মধ্যে চেঙনাবান হইয়] উঠিয়াছে। তিনি 
বলেন-- রঃ 


এই যেছুঃখ। এই যে আবেগ, 
এহ বে জ্রাপ্ত ভুল, 
এহ লালসাঃ পাপাড় এরাই 


গড়ছে প্রাণের ফুল! 
তাহার এই সব্বসমথর়খাদ আশ্চধ্য কবিহে প্রকাশ পাইয়াছে। এজন 
তাহার কাঁবতা দেশে কালে আবদ্ধ শ$ে, তিনি মানবজা।তপ্ন কাব 
বাপয়া সমাদরের যোগ্য । তাহার একট মুল ফণ্নাশা কবিতা বুক- 
ম্যানে উদ্ধত হইয়ছে। ভাহাপ ভাব এহকপ-- 
প্রাণ দিয়ে মোর স্বদেশবাসীরে বেসোছ ভালো! 
তারা যে আমার কম্মে দোসর প্রাণের আলো। 
থাক তার পাপ থাক অন্যায়, 
ধুয়ে মুছে নিব প্রেম-বন্তা য়, 
যত ছু ক্র িষিত কিছু দোষ যা-কিছু কালো]। 
সারা জীবপের ধ্যান যে আমার দিবস-নি শি 
সব শিস্তায় এই যে ভাবনা রয়েছে মিশি--. 


৬৫৮ 


আমি যে তাদের একদেশবাসী, 
তাদের দুঃখ তাদের যেহাসি 
' আমারি তাহারা, বাহিরে বাপিয়! রয়েছে দিশি। 


মোর মুখপানে অনিমেব আখি রয়েছে তুলে! 
ৃ সন্ধ্যার দীপ ভ্বালিয়া ধাঁরছে প্রাণের মূলে 
শ্দেশ আমার প্রাণ্র পাতায় 
পড়িতে বলিছে গরব-গাথায়। ? 
গত অনাগত গৌরৰ তার না যাই ভুলে ! 


তাই ত'আমার সকল বাক্য সকল গান 
চরণে তাহার ভক্তির ভরে করেছি দান ! 
গৌরবে তার তার অপমানে 
উঠে আর নামে তরঙ্গ গানে, 
সোনার ধুলায় মালিক| ছুলায় চির-মক্লান | 


এই ষহাকৰি ভেয়ারহেয়রেন সম্প্রতি লণ্ডন ডেলি নিউস পত্রিকায় 
একটি প্রবন্ধ লিবিষাছেন | '্টাহার বক্তব্যের সারমন্্ব এই 

কেলজিয়ামবাসীর দ্র্দশ1] মতই ভয়ানক এ 
শোচনীয় হোক না কেন, তাহারা এখন কেবল 
হাহাকার করিলে, বিনাইয়া বিনাইয়া শোক 
করিলে, বা পরের নামে নালিশ করিয়া নিশ্চিন্ত 
খা[কলে টলিবে না; তাহাদের প্রমাণ করিতে 
হইবে যে তাহারা প্রত্যেকেই বীরপুরুষ, বীরনারা 
0উহাহ তাহাদের দেশের দুর্দিনে মহৎ ও প্রধান 
কর্তব্য । 

গৃহহারা, অনশনক্রিষ্ট, শোকার্ত নরনারীর 
হুঃখ অতান্ত তীর, প্রায় অসহ, সন্দেহ নাই : কিন্ত 
শোক করা ঢের হইয়াছে, আর নয়। 

যুদ্ধের পূর্বে বেলজিয়মকে মহত্তর বৃহত্তর 
গেখিবার করনা যাহাপের মনে উদয় হইত 
তাহার মধ্যে পরের দেশ জন করিবার বা জগতে 
উপনিবেশ বিশ্তার করিবার ছুরভিসদ্ধর ছায়া 
ছিল না। সে কপ্পনার মানে ছিল পুনজণ্ম, 
পুনজ খগরণ--মনন ও প্রাণন-শক্তির উদ্বোধন। 
শিল্প থাশিজ্যর বিস্তারের আশার সঙ্গে সঙ্গে 
বিশেষ করিয়। এই আশা ছিল যে আষাদের চিন্ত1 
বুদ্ধি মার্জিত সজীব তাজা হইয়া উঠিয়া সকল 
কুসংস্কারের জাল হইতে যুক্ত হইয়া একেবারে নবীন প্রবহমান 
হইয়া উঠিবে_ জগতের সকল চিন্তাধারার সহত যোগ রাখিয়া 
অগ্র-সর হইতে পারিবে । আমাদের স্বদেশ সকল দেশকে চিতায় 
ভাবে প্রভাবান্বিত করিবে ইহাই আমর] ঢাহিয়াছিলাম_-পরকে 
অধীন করিতে চাহি নাই। 

এই দারুণ দুধিপাকে আমাদের প্রাণশক্তি মুহমান না হইয়া 
বরং উদ্বৎস্ধ উগ্র নবীন হইয়া উঠিবে। আমরা বিলাপী ধনীর 
মতো জীবন যাপন করিতেছিলাম ; অভাব কাহাকে বলে জানিতাম 
না; মনে করিতাম যুদ্ধ করা সে আমাদের ব্যবসা নহে। তাই যুদ্ধ 
আমাদের ঘাড়ে চাঁপিয়া পিষিয়! ফেলিতে চাহিতেছে। আমাদের 
না ছিল সৈম্যবল, না ছিল অস্ত্রশস্ত্র ন। ছিল নায়ক, না ছিল সাহস, 
ন। ছিল কৌশল বুদ্ধি। কিন্তু কাজ পড়িল যেমনি অমনি কিছুর 
অগ্াব রাহল না। এক মুহূর্তে আমর! সমস্ত অগৎবাসীর বিশ্ময় 
প্রশংসা আদায় করিয়া ছাড়িলাম। বিপদে পড়িয়া! আমাদের স্বদেশ 


গু রি ৫ 


প্রবাসী__ফ্বান্কুন* ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খত 


গৌরবমগ্ডিত হুইয়া গেল ; ছুঃখের রক্তটাকা পরিয়৷ মস্তক 
করিয়া জগতে সে ধন্য বলিয়া স্বীকৃত হইল | আমাদের ক্ষুত্র দে 
মুষ্টিমেয় লোকে আত্মবলি দিয়া দুরন্ত আক্রোশের আক্রমণ হ' 
অপর দুইটি বৃহৎ দেশের বহুকাঁলের পুপ্তরীভূত সভ্যতার প্রাণ 
করিতে পারিয়াছে ইহাই আমাদের গেইরৰ ! 

অতএব কান্নাকাটি কর আর নয় । অশ্রু ফেল।--সে ত আমা 
অপমান ও লজ্জা ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এত দেশ থাকিতে আমা 
দেশকেই তিনি এমন মহৎ ছুঃখ সাহবার ভার দিয়াছেন! আমা 
দেশের প্রাণশক্তি উদ্বোধিত হইয়া আমাদের এতদিনের সন্ত 
'ভবিষাতের কাছে ম্লান ক্রিয়া তুলি ! আমাদের দেশের 
ইতিহাসে অমব্ন হইয়া রহিল ! এই দারুণ অগ্নিপরীক্ষার পুর্বে আ 
তুচ্ছ বিবয়ে মত্ত থাকিতাম; আমরা কথার মারপ্যাচ লইয়া বি' 
করিতে ব্যস্ত হইয়! তথ্যক্তে অগ্রাহা করিঙাম ; আমর পর 
পরস্পরকে গালুন বা ফ্রেমিশ বাআর,কিছু বলিয়া জাত তুলিয়া " 
তাচ্ছিলা নিন্দা গালাগালি করিতাম; আমরা ওকালতী, বা' 
আপিসের কেরানীগিরি লইয়। কাড়াকাড়ি করিম, ব্যস্ত থাকিত 








বেললিয়মের মহাকবি এমিল ভের়ারহেয় রে । 


এক অথগ্ড রাজে।র স্বাধীন" মুক্ত বাসিন্দা হইবার পক্ষে ০] 
তাহাতে গর্ব বোধ করিতাম না। শান্তির জড়তা] হইতে দুঃখ বি 
আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া দিয়াছে । আমরা আমাদিগকে আবিহ 
করিতে পারিয়াছি ! আজ দুর্দিনের সমতায়, দুঃখের দৃঢ় বন্ধ 
বিপদের মুখে, একতায় সমস্ত জাতি দ্রট়িষ্ঠ সংহত হইয়া উঠিয়াছ্ে 
এ ষেন তাহার পুনজম্ম! এমন করিয়া সে আপনাকে আপনি 
আগে কথনো অনুভব করিতে পারে নাই । 

কস 

খু 

কামানের মুখে কাব্য রচন। । 
পারীর ফিগারো নামক পত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখার মধো রা 

কতকগুলি কবিতা এপরকাশিত হইয়াছে । তাহার সবগুলিই প্রেত 
কবিতা--আক্রান্ত স্বদেশের প্রতি প্রেম, উদ্বেজিত দেশবাসীর প্র 
প্রেম, ম্বদেশের স্মৃতিমগ্ডিত বস্ত বা বাস্তর প্রতি প্রেম, ক্বদেশে 


৮ ৫ম সংখ্যা | 


কল্যাণের জন্য স্বাধীনতার জন্য তবরণকারীদের তি প্রেম হইতে 
এই-সমন্ত কবিতার জন্ম ॥ তাহার সঙ্গে সঙ্গে শক্রর প্রতি ষে স্ব 
হিংসা ঘ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও এ প্রেম-সঞ্জাত। মানুষের 
যনের মধ্যে একটা *খুব উচ্চ মহৎ ধরণের বিলাসিতা আছে। সে 
আপনার গভার ও তীব্র স্বখহুঃধ্কে ছন্দের সঙ্জায় শব্দের অলঙ্কারে 
ভাষার জাকজমকে সা্জাইয়৷ প্রকাশ করিতে না পারিলে যেন তৃপ্তি 
পায় না; তাই পে মরণের কোলে বপিয়াও বিনাইয়া বিনাইয়া 
কবিতা লিখিতে পারে । আমরা নিয়ে কয়েকটি কবিতাংশ অনুবাদ 
করিয়। দিলাম ।-_ 
একজন লেফত্টনাণ্ট সৈন্যধাত্রার সঞ্দ্ধে লিখিয়াছেন__ 
আগ. বাড়িবাগ হুকুম হাগ--ঢুটল উধাও সৈন্য যত, 
ছুষমনে সব খুজতে রত ; 
অভয়, তবু খুব ছ'পিয়ার,--যমের ডাক যে ক্কানের কাছে 


ফিসফিসিয়ে মরণ যাচে। 


চা ১. 
একজন সাজেন্ট যুদ্ধের প্রাকালে নিয়লিধিত পদ)টি রচন] 
করিয়াছিলেন-_ 


শত্রর সেন গিয়েছে কি ওগে! এ পথ দিয়া? 
দেশের সকল শুভ সুন্দর মুছিয়া নিয়|। 

শক ছুন তারা ছিল বর্ধর শোণিতপ্রিয়, 

হার মানে তার! এদের নিকটে-_কি ছুক্ষিয়। 
ছুহাতি ছুধা]র কামানের শেল হানিয়া ছুটে, 
খুন করে তারে যাহার ইহারা সকল দুটে। 
রক্কের ছোপে পাকা রং করে আত্ম নিজের; 
নরকে এদের গাড়ে আস্তানা, ভাবন1 কিসের | 


প্রিক্ঘ ঢালস অফ বুধন একজন সাখান্ত পদাতিক সৈনিকের 
বীরত্ব দোয়া এই কয় ছঞ রচনা কাঁপয়া(ছলেন-_- 
নর্দীর সলিল হয়েছে পোহত, হবে সে লোহিততর, 
একা সৈনিক আধাট ডজন শঞ বধিল হের | 
পুরুষ(সংহ যুঝছে শক্র, জয়-উল্লাসে ওরা 
অবৃষ্ঠ (নভালো শেল মারি আলোঃ এহ ত বারের মর]! 
বীর বেলাজয়মকে বছ সৈনিক কাব তাঠাঁদের শ্রদ্ধ] প্রীত শিবেদন 
কারয়াছে। ফিগারোতে প্রকাশত এরূপ বনু কবিতার মধে। 
"একটির ভাব এইপ্প-- 


*কে জানে তোমার নাব্য স্বত্ব 

কে মানে তোমার সপ্ধি-সত্ত? 

হঠিয়া আমায় পথ ছেড়ে দাও, নতুবা বিঘোরে মর!” 
গর্জন কার জন্মন অরি সোএগোল করে ব৬। 


“কে জানে তোমার কি বীর-প্রতাপ, 
কে মানে তোমার প্রস্তাব পাপ? 
সম্মান মোর রহুক অটুট, যায় বদি প্রাণ যাক 1” 
ধারে গন্তারে বেলাজরম কহে, কি তেঞজগ্ত বাকৃ। 


বীর সে সহিল অশেষ ছঃব অশেষ নির্যাতন, 
অটুট রহিল সম্মান তার, অটুট রহিল পণ। 


২ পাস পা পাছি পা 


রশ 


আর একজন সৈনিক কৰি বেলজিয়মের রাজার নিম্নলিখিত ভাবে 
শ্রন্ধাতপ্পণ করিয়াছে-__ 
অভয়ব্রতী হে বীর তোমার অপলক আবি ছুটি 
রাক্ষস যবে ভরিল পাত্র শোণিতে ছি'ড়িয়! টু'টি। 


ঞ 


-ধ্দপাল 


৬৫৯ 
বীর তু ওগো কামানর আগে, বীর ভূমি ওগো স্বার্থের ত্যাগে, 
“. পরাজয়ে"্তব হল মহাজয় ওগে। বীর অকলুষ! 
রক্কের টাক! পরিলে ললাটে অবহেল! করি,দুষ ! 
মোদের বংশধরেরা তোমার গাবে যশ আর জযজয়কার-__ 
“তুমি হে প্রধান, তুমি হে মহান, তুমি হে মহামান্য 1” 


একজন ফরাশী সৈনিক স্বদেশের বন্দন। রচনা করিয়াছে এই 
ভাবের__ 


হেষোর জননী ফান্স, হে যোর ম্বদেশ সবমহান, 

তুমি হে আকর বিশ্বে যাহা কিছু সুন্দর কল্যাণ । 

মা ভৈঃ মা ভৈঃ মাগো, শত্র হতে তোর নাহি ভয়-__ 
লক্ষ লক্ষ বীর পুত্র রক্তবীজ-সমান দুর্জয় । 
শহ্তশ্তামলা তোর অঞ্চল সে ছিন রিক্ত আজি 1 
কাল পুন হান্তে লান্তে মঞ্ররীতে উঠিবে মা সাঙ্গি ! 
যেখ| যেখ! শত্রশির লুটিছে তোমার পদতলে 

সেখ সেথ! লল্ষমীদেবী হািবেন বসি শতদলে | 


চারু । 


ধন্মপাল 


[বরেন্দ্রষগলের মহারাজ গোপালদেৰ ও ঠাহার পুত্র ধর্মপাল 
সপ্তগ্রায হইতে গৌড যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক 
»গরমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরখী তীরে এক সন্তযাসীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী ঠাহাঁদিগকে দগ্থালুঠিত এক গ্রামের 
ভীষণ দুষ্ট দেখাইয়। এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন ছুর্গে লইয়া যান। 
সন্্যাপীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ ছুর্গ আক্রমণ করিতে 
ইপুরের নারায়ণ ঘোধ সটসৈন্তে আসিতেছেন ; অথচ ছুর্গে সৈম্তবল 
শাই। সন্ব্যাসী তাহার এক অন্চরকে পার্খবত্তী রাজাদের নিকট 
সাহাধ্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধন্মপালদেৰ 
ছর্ণরক্ষার 'সাহাব্যের জন্য সন্ত্যাসীর সহিত ছুর্গে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্তু দূর্গ শীগ্রই শত্রর হন্তগঙ হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্তা 
কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বীধিয়া ধঙ্মপাল 
দেব ছুর্গ হইতে লক্ষ দিয়া পলায়ন কিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণ- 
পুরের ছূর্ন্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ খোষকে পরাজিত ও বন্দী 
ক্রিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাহার শিষ্য অধূতানপ্দকে যুবরাজ ও 
কল্যাণী দেবর সঞ্ধানে প্রেরণ করিলেন । এদিকে গৌড়ে সংবাদ 
পৌছিল যে মহারাজ ও ঘুবরাজ নৌকাঙ্বির পর সপ্তগ্রামে পৌছিয়া- 
ছেন। গৌড় হইতে মহারাঞ্কে খুজিথার জন্য ছুহ দল সৈল্ত প্রেরিত 
হহল। পথে ধন্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত 
হইলেশ। সন্্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং 
গোপালদেব ধন্মপাপ ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত 
হইলেন। কলা!ণীর ষাতা কল্যাণীকে ব্[ুরূপে গ্রহণ করিবার জন্য 
মহারাজ গোপালদেৰকে অন্থরোধ করিলেন। গোঁড়ে প্রত্যাবর্তন 
করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় «সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত 
হইয়। সন্ন্যাসীর পরামর্শ ক্রমে তাহাকে মহারাজাধিপাজ সম্রাট বলিয়। 
স্বীকার করিলেন। 

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্দ্রপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাহার 
পুরোহিত পুরুবোত্বম খুল্পতাত-কর্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত 


পাও এ) 


৬৬০ 


কান্যকুজরাজের পুররকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াশেন | ধর্মপাল 
স্তাহাকে পিতৃনি, হ্বাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। 
এই সংবাদ জানিয়া কান্তকুজরাঞ্জ গুর্্ররাজের নিকট সাহায্য 

প্রার্থনা .কর্রিয়া দৃত পাঠাইলেন । পথে সপ্র্াসী দুতক্ে ঠকাইয়া 
তাহার প্র পড়িয়া লত্রলেন | গুর্জজররাঞ সম্াসীকে বৌদ্ধ মনে 
করিয়া সমন্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরস্ত করিবার উপক্রম 
করিলেন। এদিকে মন্্যাসী বিশ্বাননের কৌশলে ধন্মপাল সমস্য 
পবীদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
সম্রাট ধন্মপাল সামন্তরাজদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজা জয় 
করিতে যাত্রা করিলেন? ধন্্পাল বারাণসী জয় করয়াছেন শুনিয়া 
কান্যকুজ ছাড়িয়া ইন্দ্রানুধ গুর্জরে পলায়ন করিলেন এবং গুর্ীর- 
রাজকে ধন্মপালের বিরুদ্ধে যুগ্ধে সাহাধ্য করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন । ] 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
গুজ্জর-রণনীতি 


বারাণসী অধিকৃত হইবার ছুইধিন পরে চরণাপ্রি 
হইতে সংবাদ আসিগ যে, জয়বদ্ধন পঞ্চশতসেনা লইয়। 
দূর্গ অধিকার করিয়াছেন । তাহার সহিত পঞ্চশতের অধিক 
'অশ্বারোহী ছিগ না, তিনি দুর্গরক্ষার জগ্ত সআাটের নিকট 
সেন! ভিক্ষা করিয়াছেন এবং ছুগরক্ষার ব্যবস্থা হইপে 
প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। বারা- 
ণসীর যুদ্ধের ফল দেখিয়! চরণাদ্রি দুর্গের পতনে ভীম্মদেব 
বা প্রমথসিংহ বিস্মিত হন নাই । তাহার। দুতমুখে জয়- 
বর্ধনকে বলিয়া পাঠাহলেন যে, পদাতিক সেন ভিন্ন 
ছুর্গরক্ষ। স্বকর নহে, অতএব পদ্দাতিকগণের আগমন- 
প্রতীক্ষায় সপ্তাহকাল অপেক্ষা করাই সুব্যবস্থা 


পদাতিক সেনা যখন বারাণস'তে আসিয়া পৌছিল 
তখন কান্যকুক্জ-যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। চরণাদ্রি 
শক্রহস্তগত হইয়াছে শুশিয়া সম্াট-উপাধিধারী কুলাঙ্গার 
ইন্দ্রাম়ুধ প্রতিষ্ঠান রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়াই রাজধানা 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; তিনি যে অব- 
স্থায় গুর্জর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা পুর্বে 
বর্ণিত হইয়াছে। সঞ্তাট রাজ্যত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিয়াছেন শুনিয়। কান্যকুজের সামস্তরাজগণ অস্ত্র পরি- 
ত্যাগ করিয়। চক্রাযুধকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। 
বিনাযুদ্ধে প্রতিষ্ঠান ও কান্যকুজ গৌড়ীয় সেনা কর্তৃক 
অধিকৃত হইল। ধর্মমপাল ও চক্রান্ধ বারাণসী, চরণাত্ডি 


প্রবাসী-ফাল্গুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ও প্রতিষ্ঠান বক্ষার গন্য সামান্ত সেন৷ রাখিয়া অবশিষ্ট 
সৈন্য সঙ্গে লইয়া কানাকুক্জ যাব্রা করিলেন। 

ইন্্রামুধ গুর্জজরবাজ নাগভট্রের অতিথিরূপে ভিল্লমাল- 
নগবে বাস করিতে লাগিলেন ও গ্রতিদিন গুর্জাররাজকে 
গোৌঁড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্বষাত্রা করিবার জন্য অন্ুরোধ 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস অতিবাহিত হইল 
কিন্তু গুর্জরবাঞ্জ্যে যুদ্ধাভিখানের কোনই উদ্যোগ দেখা 
গেল না। নাগভট্র ও' বাভৃকধবল শীঘ্র যাত্রা করিব 
বলিয়া কান্যকুলরাজকে আশ্বাস দিতেন কিন্ত প্রকূতপক্ষে 
তখন গৌড়েশ্বপ্রের সহিত বিবাদ করিবার ইচ্ছ! তাহা- 
দিগের ছিল না। নির্ব্ববাদে যমুনাতার পধ্যন্ত গৌড়েখর 
কর্তৃক অধিকৃত হইল, যমুনার পশ্চিমতারে গুর্জরবাজোর 
প্রান্তরক্ষকগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইয়াছিলেন+ কিন্তু 
তাহারা! রাজধানী হইতে নদী পার হইবার আদেশ না 
পাইয়! নিশ্চে্ট হইয়া বসিয়া পহিলেন। 

কান্যকুজরাঙ্ের সামস্তগণ বজ্রায়ুধের পুত্রকে যথা- 
বিধি অভিষিক্ত করিবার ন্ঠ ব্যস্থ হহয়া উঠিণেন কিন্তু 
সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ ও তীম্মদেবের পরামর্শে ধর্শপাণ ও 
চক্রায়ুধ তাহাতে সম্মত হইলেন না। বজ্রায়ুধের মৃত্যুর 
পরে গুচ্জরবাজের সাহায্যে হইত্রানুধ কাঁন্যকুজ- 
সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নাগ- 
ভট্টের পিত। বৎসর দিগ্থিজয়-যাত্রায় নির্গত হইয়। 
যখন সমপ্ত উত্তরাপথ আধকার করিয়াছিলেন তখন বজ্া ঘুধ 
তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিপেন। বতদরাজ কর্তৃক 
পরাঞ্জিত হইয়াও [তিনি তাহার অধীনতা স্বীকার করেন 
নাই। বহুকাল পরে দাক্ষিণাত্যরাঞ্জ বাষ্ট্রকুটবংশীয় গ্রব 
যখন বৎসপ্জাজকে পরাদিত করিয়া মরুভূমিতে পলায়ন 
করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন তথন বজ্রায়ুধ স্বীয় অধি- 
কারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছলেন। বজাঘুধের সহিত 
যুন্ধে তাহার কনিষ্ট্রাতা ইন্দ্রামুধ গোপনে ব্বার গুর্জর- 
বাঁজকে সাহায্য করিয়াছিলেন । এই সাহায্যের পুরস্কার- 
স্বরূপ ইন্দ্রামুষ বজ্রাদুধের মৃত্যুর পরে কান্যকুক্জের 
সিংহাসন লাভ করিয়াছিপেন। কান্যকুজবাসীগণ বলিত 
যে, গুজ্জররাজের সাহাষ্যে ইহ্দ্রায়ুধ ভ্রাতৃহত্যা করিয়া- 
ছিলেন। কান্যকুজের সামস্তগণ বজ্ত্রায়ুধের অতিশয় 
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অনুরক্ত ছিলেন। তাহারা ক্ষীণচেতা, অত্যাচারী, 
ইন্দ্রিয়পরায়ণ ইন্দ্র।ঘুধকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন ন1। 
প্রজাবৃন্দ গুর্জররাজজের ভয়ে প্রকান্তে বিদ্রোহাচরণ করিত 
না, কিন্তু তাহারা গোপনে গোপনে উদারচেতা সদয়- 
হর্দয় বভ্রায়ুধের অন্ত শোকপ্রকাশ করিভ্ত। কান্যকুজ- 
রাজ্যের সামস্তগণ হইতে সামান্ত কৃষক পর্য্যন্ত বভ্রায়ুধের 
পুন্দ্ের বয়ঃ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিল | গোৌঁড়ীয়সেন। 
সঙ্গে লইয়া চক্রায়ুধ যখন পিতৃর্কাজ্যে প্রবেশ করিলেন, 
তখন দেশে ইন্দ্রামুধের পক্ষপাতী একব্যক্তিও ছিল না। 
ইন্্ামুখ পলায়ন করিলে রাজ্যের প্রধাম প্রধান দুর্গের 
নায়কগণ সৈনিকগণেব *হস্তে নিহত হইল, প্রজাধন্দ 
বিদ্রোহী হইয়া কর্মচাপীগণকে হত্য। কৰিণ, একধিনে 
কান্যকুজে ইন্দ্রায়ুধের অধিকার লোপ পাইল, বজানুধের 
সময়ের কর্মচারী ও সেনানায়কগণ বহুকাল পরে স্বপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 

ধর্মপাল ও ঢক্রাযুধ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ইন্দ্াযুধ 
গুর্জররাগের সহিত ফিরিয়া আসিলেও খিনা-অয়াসে 
রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন নঃকিন্ক তথাপি তাহারা 
রাজধানীতে অভিষেকোৎ্সব আবরম্ত করিতে সম্মত হইলেন 
না। ধর্পাল ও ভীম্মদ্রেবকে বিশ্বানন্দ কহিয়াছিলেন 
যে, যতদ্বিন কান্যকুজরাজ্যের চতুর্দিকের রাজগণ 
চক্রাঘুধকে কান্যকুজরাঙ বলিয়। স্বীকার না করিবেন 
ততদিন যুদ্ধ শেষ হইবে না। ধন্মপালদেব তাহার উীক্তর 
যাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়। কান্যকুজরাজ্যের সামন্তগণেপ্র 
. অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ ভীম্মদেব 
বুঝিয়্াছিলেন যে, শীঘ্রই তীষণযুদ্ধের আয়োঞ্জন করিঠে 
হইবে। তিনি যমুনার উত্তরতীরে প্রতি ঘাটে ঘাটে 
গোঁড়ীয়সেন। সমাবেশ করিয়! বিষলনন্দী ও প্রমথ সিংহের 
সাহায্যে নৃতন সেনা সংগ্রহ করিতেছিলেন। এ্রতিষ্ঠানে 
রূণসিংহ, কৌশান্বীতে বীরদেব, মথুরায় কমণসিংহ ও 
স্থাণীশ্বরে জয়বর্ধন চক্রায়ুধের রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা] 
করিতেছিলেন। প্রতিষ্ঠান হইতে স্থাখীশ্বর পর্যন্ত শত 
শত ক্রোশব্যাপী সীমান্তের পরপারে গুর্জররাজোর সীমা 
আরম্ত হইয়াছে। গৌড়ীয় সামন্তরাঁজগণ দেখিতে পাই- 
লেন যে, সর্বত্র গুর্জরসৈন্য যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইয়! 

- ১১ 


আছে; ঘাটে ঘাটে অশ্থারোহী বারি সর্বদা 
সশস্ত্র হইয়া অপেক্ষ। করিতেছে । পথিকও স্বার্থবাহগণ 
সীমান্ত অতিক্রম করিবার অনুমতি গাইতেছে নাঃ 
সীমান্তের প্রতি-ছর্গে প্রতিদিন নৃতন সেনা আসিতেছে, 
য়ুনাতীরে শত শত স্থানে সেহু নির্াণের জন্ত নৌকা 
'সংগৃহীত হইয়া আছে, কিন্তু কোন স্থানেই গুর্জররাঞ্জের 
সেনা গৌড়ীয়সৈস্থকে আক্রমণ করিতেছে না। 

সীমান্ত হইতে এই-দকল সংবাদ পাইয়। ধর্খপাল ও 
চক্রামুধ বুঝিলেন যে, বিশ্লানন্ৰের কথা সত্য, যুদ্ধ তখনও 
শেষ হয় নাই। ধন্মপাল তাবিলেন যে, গুর্জরাজ বোধ 
হয় আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তত হইতেছেন, তিনি হয়ত 
ভাবিয়াছেন যে, ইন্দ্র!ঘুণকে সাহায্যপ্রদ্দানের জন্য চক্রাযুধ 
পিতৃবৈবীকে আক্রমণ কত্িবেন। গোঁড়েশ্বর একদিন 
মন্ত্রণাপতায় মনোভাব প্রকাশ করিয়া তিল্লমালে দূত 
প্রেরণের ইচ্ছ। জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্বাননা, ভীম্মদেব, 
চক্রামুধ ও বিমলনন্দী একবাক্যে কহিলেন যে দতজেরন 
বৃথ। | চক্রায়ুধ জানাইলেন যে, বিশ্বাসঘাতক গুর্জব৬ 
রাজগণ যখন ঘুদ্ধের আয়োজন করে তখন দার্ধকাল 
এইরূপভাবে প্রস্তত হইয়া থাকে এবং সুযোগ বুঝিয়া 
যুদ্ধঘোষণ। না করিয়া সহস। পররাছ্য আক্রমণ করিয়া 
বসে। ধর্্পাপ' নিরপ্ত না হইয়া] তিল্লমালে দূত প্রেরণ 
করিতে কতসংকল্প হইলেন। তগ্মদেবের অনুরোধে 
সেইদিনই জনৈক অশ্বারোহী গৌঁড়ে মহাকুমার বাকৃপালের 
নিকট প্রেরিত হইল, সম্রাট বাকৃপাণকে নূতন সেনা 
সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রেরণ করিলেন। 

তখন বর্তমান পঞ্জাব ও রাদপুতাণ। গুচ্জরজাি কতক 
অধিকৃত হইয়া ছিপ। ভোজ, মৎস্য, অবন্ঠী। গাঞ্ধ।র, মদ 
কুরু, ঘছু ও কীর প্রভৃতি প্র।চীন রাজ্য গুষ্গর সামস্তগণের 
হস্তগত হইয়াঁছিল। ইহারা সকলেই ঠিল্লমালের গুজ্জর- 
রাজের অধীনতা স্বীকার করিতেন কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে তাহারা স্বাধীন রাজা! ছিসেন। গৌড়েশ্বর গুজ্জর- 
রাগচক্রের সমস্ত রাঁজার নিকট দূত প্রেরণ করা স্থির 
করিলেন। বথাসময়ে দূতগণ ধভ্তাযুধের পুত্র চক্রাযুধের 
সিংহাসনারোহপ-বা্তীগ বহন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গুর্জর- 
রাজধানীতে যাত্রা! করিল। 


পর্ণ উ্াি৫ ৯০৫২৫ ৯৫ উর সি ৮৫৬পা৯৫৯৮৮৯৫৯সিপাসি৫ উঠছি ৫টি পাখিটি 


সর্বপ্রথমে দূত ভিল্লমাল হইতে ফিরিয়। ত্বাসিল। 
ভিল্পমালরাঞজ গৌড়েশ্বরকে গুর্জররাজধানী 'হইতে অভি- 
বাদন করিয়াছেন, বস্তাযুধের পুত্র পিতৃসিংহাসন লাভ 
করিয়াছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। 


শীদ্রই গুর্জরদূত নবীন কান্যকুজ্জেখরকে অভিবাদন করিতে 


আসিবে। শরণাগত রক্ষা রাঁজধর্ন, সেইভন্য গুর্জররান্দ 
ইন্দ্ায়ুধকে রক্ষা করিবেন, তবে তিনি ইন্দরাম়ুধের পক্ষাব- 
লম্বন করিয়া কান্যকুজরাজ্য আক্রমণ করিবেন না; কিন্ত 
ইন্দ্রায়ুধ যদি রাজ্যোত্ধারের চেষ্টা .করেন গুর্জরেশ্বর 
তাহাতেও বাধা দ্বিবেন না। গোৌঁড়েশ্বর শীপ্র স্বরাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করিলে গুর্জররাজের সহিত তাহার ভ্রীতিবর্ধন 
ছিন্ন হইবে ন1। 

গুর্ধ্জর-রাঁজচক্রের অন্য কোন রাজধানী হইতে দৃত 
ফিরিল না। নাগভট্টরের উত্তর শুনিয় ধর্মপাঁল গৌড়ে 
প্রত্যাবর্তনের উদ্বোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু গৌড়ীয় 
সামস্তগণ সকলেই প্রত্যাবর্তনের বিরোধী হইলেন। 
* ইন্দ্রাম়ুধ বন্দীভাবে ভিল্লমাল নগরেই বান করিতে 
লাগিলেন। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


সর্ববানন্দের গৃহত্যাগ 


ধর্মপালদেব যখন চক্রায়ুধের রাজ্য রক্ষার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন তখন গোৌঁড়দেশে শাস্তি 
বিরাঙ্জিত। বৈশাখ মাস, বরেন্দ্রহমিতে অসহা গ্রীষ্ম, 
ফলভারে অসংখ্য সহকার বৃক্ষ অবনত হইয়। পড়িয়াছে, 
চারিদিক নিস্ত, রাজপথ জনশুগ, পক্ষীগুলি পর্যস্ত 
নীরব। এই সময়ে গঙ্গীতীববন্তী পালিতক গ্রামে 
জনৈক যুবক বংশদগুনির্মিত অদ্কুশ হস্তে গৃহ হইতে 
নির্গত হইতেছিল। যুবক গৌববর্ণ, তাহার বয়ঃক্রম 
পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিক নহে, তাহার কণে যজ্ঞস্ব্র দেখিস্না 
বোধ হয় সে জাতিতে 'ব্রাঙ্গণ। গৃহখানি তৃণাচ্ছাদিতঃ 
চারিদিকে মৃশ্বন্ন প্রাচীর, তাহা গোময় জেপনে চিক্ণ। 
গৃহের চারিদিকে পুপ্পোগ্ভান ও ,বংশনির্মিত বেষ্টনী; 
বেষ্টনীর পার্খে এক পঙ্ক্তি তাল ও নারিকেল বৃক্ষ। 

যুবক গৃহত্বারের বাহির হইয়া অঙ্গনে আসিয়। 


প্রবাসী-- ফাল্গুন, ১২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৫ ৬৫িসি্টাস্িপাশিাসিপরস্প্পি পাস সি্তি 


ঈাড়াইয়াছে, এই সময়ে গৃহমধ্য হইতে তাহাকে কে 
ডাকিল,*“বলি দ্বিগ্রহর বেলায় যাও কোথায়?” যুবক বিরক্ত 
হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং শয়নকক্ষের দ্বারে দাড়াইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, “ডাকিলে কেন?” এই সময়ে তাহার 
পশ্চাতে পদশব্দ'হইল, যুবক ফিরিয়! দাঁড়ীইল। বিংশতি- 
বর্ষ বয়স্ক! একটি তরুণী কক্ষান্তর হইতে যুবকের সম্মুখে 
আসিয়া দীড়াইল, তাহার অধরে ঈষৎ হাম্যরেখা, 
নয়ন-কোণে ক্রুর কটাক্ষ এবং চম্পকদামসতৃশ ক্ষুদ্র অঙ্গুলি- 
গুলিতে বন্ত্রাঞ্চল জড়িত। তাহাকে দেখিয়া যুবকের ভ্রুতঙ্গী 
দুর হইল। বদন প্রসন্ন হইয়। উঠিল, বিরক্তির পরিবর্তে 
সহাস্যে যুবক জিজ্ঞাসা করিল, “ডাকিলে কেন?" তরুণী 
হাস্তে হাস্তের উত্তর প্রদান করিয়া কহিল, “এই 
দবিপ্রহরের তীষণ রৌদ্র অঞ্ষুশ লইয়া কোথায় চলিলে ?” 

তোমার জন্য । 

আমার জন্য ? 

হাগো, তোমারই জন্ত । 

আমি কি গাছের পাক! ফণটি যে তুমি অদ্কুশ লইয়৷ 
আমার উদ্দেশে চলিয়াছ ? 

অমল, তুমি সত্য সত্যই 

রসিকতা রাখ; অঞ্কুশ লইয়া কোথায় য।ইতেছিলে? 
আম পাড়িতে? 

কথাটা শেষ করিতেই দাও । সত্য সত্যই তুমি পুর্ণ 
যৌবনের ভারে নুইয়। 'পড়িয়াছ । 

আবার বাঙ্গে কথা! তুমি কি পাগল হলে নাকি? 
এই রৌদ্রে আম পাড়িতে চলিয়াছ? 

দেখ, পুষ্করিণীর ধারে বড় গাছটাতে দুইটা আম 
পাকির! উঠিয়াছে। ভূমিতে পড়িলে নষ্ট হইয়। যাইবে। 

তা য!ক, তুমি এখন যাইতে পারিবে ন|। 

যুবতী এই বলিয় যুবকের হাত ধরিয়া বসাইল।' 
যুবক অগ্কুশ রাখিয়া উপবেশন কবিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
যুবতীর কর্ণমূল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তরুণী লজ্জায় অধো- 
বদন হইয়া কহিল, “অমন করিয়। কি দেখিতেছ 1” 

তোমাকে । 

যাও। 

আমি তযাইতেছিলাম, তুমিই ত ধরিয়া বসাইলে। 


৫ম সংখ্যা] - 


এখন যাইতে পারিবে না, আমার কাছে বদিয়! 
থাকিতে হইবে । 

তবে চক্ষু মুদিয়া থাকি? 

এত দেখিয়াও কি তোমার সাধ খিটিল না? 

সাধ আর মিটিল কই? পু 
» “তবে দেখ, প্রাণ ভরিয়! দেখ, যতক্ষণ তোমাবর-প্রাণ 
চায় দেখ,” যুবতী এই বলিম্া অবগুঠন টানিয়া অবনত 
মন্তকে বসিম্ন। রহিল, যুবক” তৃষ্ণার্ত চাতকের ন্যায় 
তাহার দিকে চাহিয়া রঙিল। এন তাবে অর্ধক- 
ক্ষণ কাটিল না, তরুণীর অধরগ্রান্তে হাসি ফুটিয়! উঠিল। 
প্রথমে কর্ণমূল, তাহার পরে গণগ্থলন ও তাহার পরে সমস্ত 
মুখমণ্ডল পদ্মের স্তায় ঈষৎ রক্তাক্ত হইয়! উঠিল । তরুণী 
পুনরায় কহিল, "যাও ।” যুবক তখন তাহার মুখের কাছে 
মুখ লইয়া গিয়া কহিল, “অনুমতি পাইয়াছি, এইবার তবে 
যাইতে পারি” যুবতী তাহার হশুদ্ব় ধারণ করিয়া 
কহিল, “না” যুবক তখন জিজ্ঞস। করিল, “অমল, 
ব্যাপার কি?” 

দাদার বাড়ী গিয়াছিলাম। 

কি দেখিয়! আসিলে? 

দাদা বাড়ী আসিয়াছেন। 

ভাল। তাহার পর এমস্ত কুশল ত? 

ই 

তবে আমার ছুটি? অমল, আমাকে এখন অর্দধ- 
দণ্ডের জন্ত ছাঁড়িয়। দাও, বাতাস উঠিয়াছে, আম ছুইটি 
মাটিতে পড়িয়া যাইবে । 

তুমি তবে তোমার আমের কাছে যাঁও। 

রাগ করিলে? 

আমি রাগ করিলাম বা না করিলাম তাহাতে কি 
তোমার কিছু আসে যায়? 

তবে যাইব ন|। 

না, তুমি যাও?) তোমার মন ত পুক্ষরিণীর ধারে 
পড়িয়। আছে; দেহথানা ধরিয়া রাখিগ্না আর আমার লাত 
কি বল? 

অমল, ব্যাপার কি খুলিয়াই বল না? 

একটা কথা আছে? 


টি 


ধর্মপাল 


৬৬৩ 


তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি, কি কথা? 
বল রাগ করিবে না? 
আমার কি তোমার উপর রাগ করিবার শর 


আছে? 
যাও। বল কথাটা রাখিবে? 
কিকথা? 


বন রাখিবে? তবে বলিব।৪ 

আমার সাধ্যায়ত্ত হইলেই রাখিব। 

তুমি পুক্ষরিনীর ধারে যাও, আমার বলা হইল ন1। 
তাল, রাখিব । 

বপ, ধাখিবে? 

এইমাত্র ত বপিলাম ? 

তিনবার বল? 

রাখিব, রাখিব, রাখিব । 

আমাকে ছু'ইয়া শপথ কর। 

শপথ কগ্িতেছি, কিন্তু ছুঁইয়া শপথ করিতে পারিব 


রাখিবে ত? 

নিশ্চয়। 

দাদা গৌড় হইতে আপিয়াছেন। 

তারপর? 

*রউদ়্ের জন্ঠ ছুইখানি নূতন সুবর্ণ বলয় আপিয়াছেন। 

তারপর? 

আর আমি বণিব না। 

যুবক একটি ক্ষুদ্র নিখাস ত্যাগ করিয়া কহিল,-মমল 
আমিযে দরিদ্র। তোমার দাদ] দেশবিথ্যাত পণ্ডিত 

আর আমার স্বামী কি মুখ? 

মুর্খ নহি অনল! কিস্ত 

কিন্ত কি? পিতা বলিতেন ন্যায়শর্থে তোমার গ্তায় 
পঙ্িত দেশে বিপলল। 

কিন্ত-- কিজান অমল- তোমাকে দ্বেখিয্।া আমি 
অধীত বিগ্তা। বিশ্ৃত হইয়াছি। গোতম, কণাদ ভুলিয়া 
গিয়াছি। অমল, আমি ইচ্ছা করিলে অর্থোপার্জন 
করিতে পারি, কিন্ত 

আবার কিন্ত? 


টা 
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অমল, ভূমি আমার চু শৃঙ্খল, আমি শৃঙ্খল ছাড়িতে 
পারব না, সুতরা আমার বন্ধনদশ। ঘুচিবে না। 

তুমি এই মাত্র শপথ করিয়াছ মাকে সুবর্ণ বলয় 
আনিয়া দিবে? ৪ 

শপথ করিয়াছি সত্য, কিন্ত-_ 

আবার কিন্তু? 

অমল, তুমি অপেক্ষু। কর, আমি শীগ্রই আসিব। 

যুবক অঞ্ুশ হস্তে গৃহ হইতে বাহির হইল, ষুবতী 
হষ্টচিত্তে গৃহকর্ে নিযুক্ত হইল। 

সর্ানন্দ ভট্রাচার্ধ্য ন্যায়শাস্ত্রে সুপগ্ডিত; তিনি 
পািতক গ্রামে অধায়ন করিতে আসিয়াছিলেন। সদ্বংশ- 
জাত তাক্ষবুদ্ধি সুগগিত সর্ববনন্দকে আচার্য কন্টাদ্দান 
কারয়! স্বগ্রামে বাদ করাইয়াছেন। পছ্বন্বারাজ জয়বর্ধন 
তাহাকে কিঞ্চি২ ভূমিদঘ।ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই 
সর্বানন্দের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া! বাইত। তিনি অন্য উপায়ে 
অর্থার্জনের চেষ্টা করিতেন না। অমলাদেবীর প্রার্থিত 
সুধর্মব্গয় তখন সর্ববানন্দের সধ্যাতীত। ব্রাঙ্ণ ধীরে ধীরে 
পুক্ষরিণীতীরে উপস্থিত হইয়! বৃক্ষ হইতে আত্ম দুইটি সংগ্রহ 
করিলেন এবং পুনরায় ধীরপদে গৃহাতিমুখে যান্র! করিলেন। 
শপথতঙ্গের আশক্ষ। ও অসহা বিরহব্যথার ভয় পত্বীবৎসল 
ব্রাহ্ষণকে আকুশ করিয়৷ তুলিয়াছিল, তিনি গৃহের পথ 
অবলঘন না করিয়া! গ্রামসীমায় অবস্থিত তাগারের, পথ 
অবলঘ্বন করিয়াছিলেন। 

&&সই দিন প|লিত₹ গ্রামের সীমায় একটি ক্ষুদ্র স্বপ্ধা- 
বার স্থাপিত হইয়াছিল, গঙ্গ।ভীরে আত্ম পনসের ছায়ায় 
বস্ত্রাবাসগুণির নিকটে কয়েকজন সৈনিক বসিয়া ছিল। 
তাহাদিগের কথোপকথন ও উচ্চহান্ত শুনিয়া সর্বানন্দের 
জ্ঞান হহল, চমক তাঙ্জিয়। ব্রাহ্মণ দেখিল যে, সে 
বিপতীতপথে আমিয়ছে। বন্ত্রাবাপ ও সৈনিকগণকে 
দেখিয়া সর্বানন্দের বড়ই কৌতুহল হইল, একজন 
সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কোথায় যাইবে?” 
সৈনিকগণ সমস্বরে উত্তর দিল, “কান্যকুজে।” তখন 
সর্বানন্দের মনে পড়িয়া গেল যে, গৌড়েশ্বর সত্যরক্ষার 
জন্ত কান্যকুক্জে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন; তিনি ধীরে ধীন্লে 
গৃহে ফিরিলেন। 
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অগরাছে অনলাদেবী রন্ধনের উদ্দ্যোগ করিতে- 
ছিলেন, সর্বানন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, “অমল, 
তুমি কোথায়?” অমলাদেবী সহাস্থবদনে কহিল, “এই 
যে আমি রন্ধনশালায়।? 

“একবার উঠি! আইস ?” 

পত্ী উঠিয়া আসিয়া পতির সম্মুখে দীড়াইলেঃ 
সর্বানন্দ কহিল, “অমল, আজ তোমাকে একটা বথা 
রাখিতে হইবে।” 

“বলন। কি কথ ?” 

“অমল, তুমি অলঙ্কারের কথা ভুলিয়া যাও, আমি 
দরিদ্র, তোমাকে অশঙ্কার দিতে হইলে, আমাকে গ্রাম 
ছাড়িয়া যাইতে হইণে, তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে 
অমল, সে বড় কষ্ট-আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে 
পারিব না । তোমাকে শঙ্খের বকয়ে যেমন সুন্দর 
দেখায় হীরকমণিমু ক্রাথচিত অলঙ্কারেও তেমনটি দেখাইবে 
না। অমল, তুমি আমাকে শপথমুক্ত কর, এই দেখ 
তোমার জন্য সর্বযঙ্গলার গাছের ছুইটি আম আনিয়াছি।” 

সর্ববানন্দের কণা শুনিয়া অমলাদেবীর সহাস্যব্ধন 
সহস। অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে আত্ম ছুইটি গ্রহণ 
করিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা গৃহকোণে নিক্ষেপ 
করিল এবং সর্ববানন্দের কথার উত্তর না (দিয়াই রন্ধন- 
শালায় পুনঃ প্রবেশ করিল। সর্বানন্দ কিয়ৎক্ষণ 
স্তপ্তিত হইয়। দাড়াহয়া রহিল; তাহার পরে আবার 
ডাকিল, “অমল ?” 

উত্তর নাই। 

সর্ববানন্দ তখন ধীরে ধারে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া 
গঙ্গ।তীরে স্বন্ধাবাাতিমুখে যাত্রা করিল | 
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নবম পরিচ্ছেদ । 
গুর্জর যুদ্ধ। 
গুর্জররাজের নিকট হইতে দুত ফিরিয়া আসিলে 
ধর্মপাল গৌঁড়াভিমুখে যাত্রা করিণেন। ভীম্মদ্দেব ও 
বিশ্বানন্দ অনিচ্ছাসত্বে তাহার সহযাত্রী হইলেন। চক্রামুধ 
ধন্মপালকে বিদায় দিয়। গুর্জরসীমান্তে যাত্রা কারিলেন। 
গোৌড়েশ্বর সেনা সমতিব্যাহারে প্রতিষ্ঠানে আসিতে 


৬ ৫ম সংখ্যা] 


পি পাছি এ অপার স পি সির সিসি সি ১ ই পাটি ৯:৯৯ ৯৪৯৫৯০৪৯ প৯দাটি পট সিডি জিও 


লাগিলেন। মধ্যপথে একদিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে 
শিবির স্থাপিত হইয়াছে ; চারিদ্বিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ত্রবাস, 
তাহার মধ্যস্থলে বহুন্থুবর্ণকলসশোভিত বিচিত্র পষ্রাবাস, 
ইহাঁই গৌড়েখরের বস্ত্রাবাস। সন্ধ্যাকালে গ্রীম্ম(তিশখ্য- 
প্রযুক্ত ধর্মপাল সামস্তগণের সহিত শিবিরের বহির্দেশে 
বসিয়া আছেন, চারিদিকে গৌড়ীয় সেনাগণ রন্ধন করি- 
তেছে। গঙ্গাতীরে ক্রোশব্যপী বিস্তৃত সবদ্ধীবার ধূমে আচ্ছন্ন 
হইয় গিয়াছে । এই সময়ে স্কত্বীবারের পশ্চিম গ্রান্তে 
রক্ষীগণ অশ্বপদশব্ব শুনিতে পাইল, পরক্ষণেই একজন 
অশ্বারোহী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়। আসিয়া তাহা দিগের সম্মুখে 
দ্লড়াইল। আরোহী অবরোহণ করিবামাত্র অশ্বটি 
পড়িয়। গেল। রুদ্ধশ্বাস আগন্তক জিজ্ঞাসা কৰিল, “মহ]- 
রাঞ্জ কোথায় ?” 

জনৈক রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, প্তুমি কে, কোথা 
হইতে আসিতেছে? 

আগন্তক ব্যগ্র হইয়। কহিল "আমি কান্যকুজরাজের 
দুত; বিষম বিপদ উপস্থিত, আমাকে শীদ্ধ সম্রাট-সকাশে 
লইয়। চল 1 তখন রক্ষীগণের মধ্যে একজন আগন্তককে 
সঙ্গে লইয়। সম্রাটের শিবিরাতিমুখে যাত্রা করিল। পথে 
সে গিজ্ঞাসা করিল, “সংবাদ কি?” আগন্থক কহিল, 
“সংবাদ গুরুতর। গুর্জরগণ তিন দ্বিক হইতে সীমান্ত 
আক্রমণ করিয়াছে, আমাদিগের সেনা ক্রমাগত পাচ্ছ 
হটিতেছে। মহারাঞ্জ সেইজগ্ত গোঁড়েশ্বরকে সংবাদ দিতে 
পাঠাইলেন।” 

সম্রাটের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে বসিয়। ভীগ্মদেব ও প্রমথ 
সিংহ ভবিষ্যৎ গুঞ্জরমুদ্ধের কল্পন! করিতেছিলেন। ভীগ্ম- 
দেব বলিতেছিলেন, "শীপগ্রই আবার আসিতে হইবে, 
আবার এই সমগ্ত সেনা গৌড় হইতে যযুনাতীর পর্যাস্ত 
শত শত ক্রোশ চলিয়। মরিবে।” 

সত্য সত্যই কি আবার যুদ্ধ বাঁধিবে? 

নিশ্চয়ই। যুন্ধ বাধিল বলিয়া । হয়ত আমর] গৌড় 
ফিরিবার পূর্বেই গুর্জরগণ কান্যকুক্জ অধিকার করিতে 
অগ্রসর হইবে। 

তবে আপনি মহারাজকে দেশে ফিরিতে দিতেছেন 
কেন? 
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আমি ও ত দেশে | ফিরতে শহি নাই। সঙ্গাসীঠাকুর 
ও আমি ভীষণ আপত্তি করিয়াছিলাম, “কিন্তু তোমরা 
তাহা মানিলে কই? আমি অধিক আপত্তি করিলে হয়ত 
গৌড়ীয় সেন! বিষ্রোহী হইয়া উঠিত। আরও একটা 
কথা আমার মনে হইয়াছিল, তাহা তোমাকে পরে 
বলিব। 

জয়বর্দন এতক্ষণ রণসিংহ ও ধর্জীপালদেবের সহিত 
দ্যুতক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি এই সময়ে বলিয়! 
উঠিলেন, “ভীম্মদেব, এখন যদি গুর্জর সেন। আসিয়। 
পড়ে, তাহা হইলেও সত্াটকে গৌড়ে ফিরিতে হইবে। 
আপনার কি বুঝিতে পারিতেছেন ন। যে, সম্রাট বিবাহ 
না করিয়৷ আর যুদ্ধ করিতে পারিবেন না? 

ধন্মপাল লঙ্জায় অধোবদন হইগেন; তীদ্মদের 
ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “দেখ প্রমথ, এই বারেন্দ্রগণ 
বড়ই দুষ্ট” লারিতে 

জয়বর্ধন কিছুমাত্র লঙ্জিত না হইয়া! কহিলেন, 
“প্রমথদেব, আমার কথা মিথ্য| নহে, সম্রাট কান্তকুর্জে 
প্রবেশ করিয়া আমাকে কহিয়াছিজেন যে, ফিরিবার 
সময়ে রা়ে কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া ফিরিতে হইবে। 
আমি বলিলাম মহারাজ গোকর্ণ দর্শন করিলেই 
সর্বতীর্থ দর্শনের ফল হইবে ত? তাহাতে মহারাজ 
কোন *উত্তর দিলেন না দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে 
গৌঁড়েশ্বরের অন্তঃপুরে শীগ্রই মহাদেবীর আবির্ভাব 
হইবে ।” * 

ধর্মপালদেব লজ্জায় বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে পলাষন 
করিলেন। এই সময়ে স্বন্ধাবারের পশ্চিম প্রান্ত হইতে 
রাজদুত ও প্রতীহার সম্রাটের বন্নাবাসের সম্ুথে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইল। ভীঘ্মদেব দূতকে দেখিয়। 
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” দত 
অভিবাদন করিয়! কহিলেন, “গ্রভু, আমি কান্তকুজরাজ 
মহারাজাধিরাজ চক্রামুধের নিকুট হইতে গোৌড়েশবরের 
সমীপে আপিয়াছি! বিষম বিপদ উপস্থিত) তোজ, 
মৎস্থ, দ্র, কুরু। যছু' যুবন, অবস্তী, গান্ধার ও কীরদেশের 
গুর্জরবাঞ্জগণ নাগতট্রের আদেশে যুদ্ধঘোধণ। না করিয়াই 
কান্তকুজ আক্রমণ করিয়াছে। একই সময়ে শত শত 


৬৬৬ 


পি উপ স্পা ৯৫৯৫৯৫৯৫৯৫৭ 


স্থানে গর্জরগণ হযুনাতীর আক্রমণ করায় আমাদিগের 
[সেনা পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে। মহারা্াধি- 
বাজ.পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তের সেন। সংগ্রহ করিয়া কান্ত- 
কুক্জে আসিতেছেন। 'তিনি গৌততেষ্ব্রের সমীপে আমাকে 
নিবেদন করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, শীপ্রই তিনি 
সসৈন্যে রাজধানীতে অবরুদ্ধ হইবেন এবং ভরসা করেন 
যে, গৌড়েশ্বর শীঘ্রই তাহ।র সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন।” 
ভীগ্মদেব দূতের কথা শুনিফা উঠিয়া ড়া ইলেন, 
তাহা দেখিয়। সামস্তরাজগণ সকলেই উঠিয়া ফাঁড়াইলেন। 
প্রমথ সিংহ বস্ত্রাবাসের দ্বারে দীড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে 
ডকিলেন, “মহারাঞ্জ, শীঘ্র বাহিরে আহ্ুন।” ধর্মপাল 
তৎক্ষণ1ৎ বস্ত্রাবাসের বাহিরে আসিয়! দড়াইলেন। 
ভীক্মদেব ও প্রমথসিংহ কহিলেন, “মহারাজ, চক্রাযুধ 
দুত প্রেরণ করিয়াছেন; পুনবায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে) 
_ এক্ষিনগণ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই কান্যবুকজবাঞ্ আক্রমণ 
করিয়াছে। যমুনাতীরে চক্রাযুধের সেনা পরাঞ্ছিত 
হইয়াছে, গর্জরগণ নদী পার হইয়াছে। সমস্ত গুর্জর- 
রাজচক্র মিলিত হইয়। কান্যকুক্জ আক্রমণ করিয়াছে। 
চক্রামুধ হটিতে হটিতে কান্যকুক্জে আসিতেছেন।” 
তাহাদ্িগের কথা শুপিয়া ধর্ম্পালের মুখ বিবর্ণ 
হইয়া গেল, তিনি কিয়ৎক্ষণ গরে আত্মসংবরণ করিয়া 
কহিলেন, “উত্তম । তাত ভীম্মদেব, আপনার কথাই সত্য । 
গেঁড়ীয় সামস্তগণ, গৌড়ীয় সেনার গোঁড়ে প্রত্যাবর্তনের 
এখনও বিলন্ষ আছে। আপনার] প্রস্তুত হউন; কল্য 
প্রাতে কান্যকুজের পথ ধরিব। 
ভীম্ম।-_মহারাঁজ, কান্যকুজে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আরও কয়েকটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন উদ্ধব ঘোষ 
প্রতিঠান দুর্গে আছে, তাহাকে নূন যুদ্ধের কথা জানাইতে 
হইবে ও গৌড়ে মহাকুমার বাকৃপালদেবকে সত্বর নৃতন 
সেনা পাঠাইবার জন্য দুত প্রেরণ করিতে হইবে! 
প্রমথ ।-_ কৌশাী' হইতে স্থাদীশ্বর পর্য্যস্ত বিস্তৃত 
সীমান্তের সকল স্থানেই যুদ্ধ হইবে। গৌড়ীয় সেনা ভাগ 
করিয়া লইলে হইত না? 
ভীম্ম।__ প্রমথ, তুমি এখনও বালক, তুমি গুর্জরদিগের 
বুগনীতি অবগত নহ। গুর্জরযুদ্ধ সীমান্তে হইবে না 


প্রবাসী-ফাজ্জন, ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড / 


অন্র্ববদীর মধ্যে পঞ্গপালের ন্যায় গর্জর সেনা আমা- 
দিগকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিবে। আমর! যদি 
তাহাদিগের বাহ ভেদ করিতে পারি তাহা হইলেই দেশে 


ফিরিব, নতুবা সহস্র সহস্র গৌড়ীয় সেনার একজনও গোঁড়ে 
ফিরিবে না। 


ধর্ম ।__ তাত, কান্যকুজ-দূতকে ফিরিয়া যাইতে" 
বলিব কি? 
তীম্ম।-_ মহারাজ, দূত ফিরিবার আবশ্বক নাই, তাহ! 


হইলে গুর্জরগণ গুপুচরমুখে আমাদিগের আগমন-সংবাদ 
পাইবে। 

ধর্ম।-_ উত্তম। দৃত তুমি বিশ্রাম কর। কল্য পরাতে 
আমরা সকলে কান্যকুক্জে ফিরিব। 

সন্ধ্যায় গঙ্গাতীবের বিস্তৃত স্বন্ধাবার প্রত্যাবর্তনো মুখ 
গৌড়ীয়গণের স্দগীতধ্বনি ও আনন্দকোলাহলে মুখরিত 
হইয় উঠিয়াছিল, শিবির সহস1 নিস্তব্ধ হইল। বিদ্যুত্বেগে 
নৃতন যুদ্ধের সংবাদ স্বন্ধীবার-মধ্যে প্রচারিত হইল, প্রবাসী 
গৌড়ীয়সেনা বিবপ্নব্নে নূতন যুদ্ধের জন্ত প্রস্থত হইতে 
লাগিল। সমস্তরাত্রি সামস্ত ও নায়কগণ যুদ্ধাভিযানের 
জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আহত ও অকর্মণ্য 
সৈনিকগণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হইল ; সেনাগণের ভগ্ন ও 
অকর্ণণ্য অস্ত্রশস্ত্র পরিবর্তিত হইল। লৌহিকগণ ভগ্ন ও 
অসপপূর্ণ বর্ধসংস্কার করিতে লাগিল, সেনাগণ যুদ্ধের জন্য 
সজ্জিত হইয় বিশ্রাম করিতে লাগিল। 

₹জনীর প্রথম প্রহরে সম্রাটের বক্াবাসের সম্মুথে 
দাড়াইয়া জয়বর্ধন, কমলসিংহকে কহিলেন, “কমল, 
তোমার ভগ্ীর বিবাহের এখনও বিলম্ব মাছে দেখিতেছি, 
ধর্মপাল ব্যস্ত হইলে কি হইবে, বিধাতা এখন কল্যাণীর 
বিবাহের জন্য মোটেই ব্যস্ত নহেন।” 

বিষবদনে কমলনিংহ কহিলেন, “ঞ্জয়, কল্যাণী বড়ই 
অভাগিনী; মহারাঞ্জ কগ্যাণীকে বড়ই প্রীতির চক্ষে 
দেখেন। আমি উদ্ধবের মুখে শুনিয়াছি কল্যাণী নাকি 
মহারাজকেই বরণ করিয়াছে” 

মহারাঞ্জ যে গোকর্ণে মনটি হারাইয়! আসিয়াছেন সে 
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আমি যখন গোকর্ণে তীর্থ- 
দর্শনের কথ! বলিলাম তখন মহারাজের মুখ লাল হইয়। 
উঠিয়াছিল। দেখিয়াছিলে ? 


॥ ৫ম সংখ্যা ] 
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“দেখিয়াছিলাম ৮ 

«প্রেমের আর একট! লক্ষণ দেখিয়।ছিলে ?” 

“আবার কি?” 

“তুমি কি অন্ধ নাকি? কান্যকুর্জের দূত যখন আপিল 
তখন মহারাজ বস্ত্রাবীসের মধ্যে। তিনি" বাহির হইয়! 
আসিলে প্রমথসিংহ ও তীম্বদেব যখন গুর্জরযুদ্ধের কথ! 
জার্নাইলেন, তখন ধর্্মপালের মুখ দেখিয়াছিলে ? 

“না।” ্ 

শতথন মিলনে বাধা দেখিয়। নবীন বিরহীর মুখ 
পাওুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল 


৯৮ ৯-৮৯-পাসিপ 


ক্রযশঃ 
ভ্রীবাখালদাস বন্দ্যেপাধ্যায়। 


শীতাপাঠের উপসংহার 


গীতার শান্ত্রকার মহধিদেব সুমধুর কবিভার ভাষায় 
তত্বজ্ঞানের সার সত্য, অধ্যাত্মযৌগের সহঙ্জগ পদ্ধতি, এবং 
ভগবৎপ্রেমের অমৃত উপদেশ সুখারোহ মোপান-পরম্পরা- 
ক্রমে অল্প পরিসরের মধ্যে একত্র সন্নিবেশিত কিয় 
ভারতবর্ীয় ধর্মসম্প্র্া গণের কী-যে উপকার করিয়াছেন 
তাহা বলিবার নহে। ভগবদ্গীতার ভাষ! দ্রেবতাষ! ! 
তাহার কোনো স্থানে কোনোপ্রকার জটিলতার পাকচক্র 
নাই-__কোনো প্রকার কুত্রিঘতার 'নামগন্ধ নাই ; সকলই 
উদ্দার_-সকলই সবুল-_-সকলই সুধাময় ! কলাণের যেন 
প্রযুক্ত স্বর্গগ্গ-_ এমনি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার যে, তাহার 
কোনো একটি স্থানে দর্শকের চক্ষু পড়িলে তাহার সুগভীর 
অন্স্তল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচরে ভাসমান হইয়া! ওঠে ! গীতার 
ক্ষুদ্রায়তন পুঁথিখানির মূলের শ্লে(কগুপি যখনই আদো- 
পান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করা যায়ঃ তখন, শীকৃষ্ণ 
গুধুই যে কেবল পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ নহেন-__অর্জুন শুধুই যে 
কেবল ইতিহাসের অর্জুন নহেন-_যজ্ঞানুষ্ঠঠন শুধুই যে 
কেবল অগ্নিতে আহুতি-প্রান নহে__তাহা বেস্‌ বুঝিতে 
পারা যায়। বেশ. বুঝিতে পার। যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ শব্দের 
ভিতরের অর্থ জীবাস্মার প্রিয়তম পরমাত্মা, অজ্জ্বন-শব্দের 
ভিতরের অর্থ পরমাত্বার প্রিয়তম জীবাত্ব।; যজ্ঞানুষ্ঠান- 


গীতা'ঠাঠের উপসংহার 


পি পা পিপি পাছি পিপি পাসটিপা্টি প৯-তাছি পা 


৬৬৭ 


রে 
২:৫৯ পর পাপা পাটি পাস্টিতিিপাছি রা পি 


শব্দের ভিতরের অর্থ লোকহিতকর কার্য্যের অগুষ্ঠান। 
্ক্ককে যদি মূর্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে জরা যায়, আর 
সেই সঙ্গে অর্জুনকে যদি যূর্ত অর্জুন বলিয়1 ভাবা যায়, 
তবে আমরা বলিতে পারি শুধু এই পধ্যন্ত যে ভগবদ্‌- 
গীতা মহাভারতের অন্তর্গত একটি মনোহর খণ্ড-মহাকীাব্য। 
পক্ষান্তরে, শ্ীরুষ্চকে যদি জীবাত্মার পরম সহায় এবং 
পরম সুহ্ৃৎ পরমাত্ার আর এক মাম বলিয়! গ্রহণ 
করা যায়, আর সেই সঙ্গে যদি অর্জুনকে পরমাত্মার 
পরুম ভক্ত জীবাত্মার আর এক নাঁম বলিয়। গ্রহণ কর 
যায়, তবে আমর! মুক্তকঠে বলিতে পারি যে, ভগবদৃ- 
গীতা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্্বশাস্ত্রের, অথবা, যাহা একই 
কথা-বেদাস্ত উপনিষদের, মথিত সারাংশ । 

প্রশ্ন ॥ তা তো বুঝিলাম ! কিন্তু তাহা পদীর্থট! কি? 
“তারতবাঁয় ধর্মশান্ত্রের মধিত সারাংশ” বলিতেছ তুমি 
কাহাকে? ূ 

উত্তর ॥ ভোঙ্জনের সময় তিক্ত রস দিয়া অনুষ্ঠিতব্য 
কাধ্যের গোড়াপত্তন কর আমার বিবেচনায় কাঁজট। খুব 
তাল, আর সেইজন্য বেদাস্ত সাংখ্য পাতগ্রণ প্রভৃতি দর্শন- 
শাস্ত্রের পুণির পাতা কচলাইয়৷ তিক্তরসের পরিবেশন 
যতদুর করিবার তাহা আমি পূর্ব পুর্ব অধিবেশনে সাধ্য- 
মতে করিয়! চুকিয়াছি-_এতএব আজ আর না। দর্শন- 
শান্তর ছুড়া আরো শান্তর আছে-_আন্বাদনশাস্ত্রও শাস্ত্র। 
শেষোক্ত শাস্ত্রের “মধুরেণ সমাপয়েৎ” বচনটির সম্মানরক্ষা 
আমাকর্তক যততুরৎ সম্ভবে তাহার কোনে প্রকার 
ক্রটি না হয় সেই চিন্তা এক্ষণে আমার মনোমধ্যে বলবতী ; 
তাই গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রের সাশলো এবং রসালো 
প্রদেশগুলি আদ্যোপান্ত মমোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া দেখিয়। আমি যাহ। সার বুঝিচাছি তাহাই আজ 
আশ্রমবাসী সুধীজনের সেবায় সপিয়। দিয়া গীতাপাঠের 
উপসংহার-কাঁধ্যটি মধুরেণ সমাপন করিব মনে করিয়াছি; 
আর তাহাতে যদ্দি আমি কৃতকৃর্য্য হই, তবে তে।মার 
প্রশ্নের মীমাংসা! আমার বিদ্যাবুদ্ধির উপরে যতদূর নির্ভর 
করে তাহ! আপনা হইতেই সহঙ্গে নিষ্পন্ন হইয়! যাইবে, 
তা বই--তাহার জন্য আমাকে উপরস্ত কোনে প্রকার 
প্রয়াস পাইতে হইবে না। অতএব প্রণিধান কর £- 


৯ পি পাটি পাটি পাস পা 


৬৬৮ 


আমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, তখন, আমিই 
ব। কিরূপ, তুর্মিই ব। কিরূপ, জগৎই বা ক্িরূপ__কিছুই 
তাহ! জানি না; ভাবি-ও ন| যে, আমি বলিয়৷ বা তুমি 
বলিয়া বা জগৎ বলিয়া। একট! কোনে। পদার্থ কোনো 
স্থানে আছে ব। কোনো! কালে ছিল। যখন জাগিয়। 


উঠিয়। চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিগাম-দেখিলাম এক' 


অনির্ববচনীয় অদ্ভুত ব্যাপার। দেখিলাম সত্য আমাকে 
ঘিরিয়া রহিয়াছে! দেখিলাম সত্য আমার বাহির 
হইতে বাহিরে প্রসারিত রহিয়াছে--আমার অন্তর হইতে 
অন্তরে প্রবিষ্ট রহিয়াছে! সত্যকে ছাড়িয়া আমি এক- 
তিলও কোথাও নড়িয়। বদিতে পারি না এক মুতুর্তও 
কেনে কিছু ভাবিতে চিস্তিতে পারি না। এক আঘ্িতীয় 
সত্য বিশুদ্ধ এবং উদয়াস্তবিহীন অটল জ্ঞানের আলোকে 
নিরন্তর স্বপ্রকাশ! আমাতেও স্বপ্রকাশ--তোমাতেও 
দ্বপ্রকাশ ! ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্র বালুকণাতেও স্বপ্রকাশ-_স্্ধ্যাতি- 
হৃষ্যেও স্বপ্রকাশ ! আজিও স্বপ্রকাশ__কালিও স্বপ্রকাশ! 
দেশ-নিরিশেষে, কাল-নিবিশেষে, পাত্র-নির্ববিশেষে, 
সর্বদা সর্বত্র সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে স্বপ্রকাশ! 
সত্য যদি আপনার বলে আপনি বর্তমান না হইতেন-_ 
আপনার গ্যোতিতে আপনি প্রকাশ না পাইতেন-_ 
তবে তোমার অ(মার অপেক্ষা শতসহত্র গুণে বিদ্য।- 
বুদ্ধিস্ম্পন্ন শতসহত্র মহ! মহা পণ্ডিত একযোট হইয়! 
শতসহঅবৎসর বংশপরম্পরাক্রমে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও 
বিশুল বিশ্বত্রন্ষ।গের কোথাও কোনো স্থানে সত্যের 
যত্বপ্প আতাস-মাএও হদয়ঙগম করিয়! সুখী হইতে 
পারিতেন না। এই সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যাী স্বয়স 
স্বপ্রকাশ একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে আমরা ষখন 
আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে ধরিয়। পাইতে চেষ্টা 
করি, তখন আমাদের স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধির আপাত-সুলভ 
ধারণার উপযোগী নানাপ্রকার খণ্ড-সত্যকে অথণ্ড 
সত্যের স্থলাভিষিক্ত করিয়। ভ্রান্তি-চক্রে ঘুর্ণায়মান হই। 
অল্পদরশী বুদ্ধিবিদ্যার যুক্তিপ্রণালীর পি"ড়ির ধাপ প্রধানতঃ 
ছুইটি ২__ রি 
প্রথম ধাপ! 


যুক্তি-সোপানের সবে-মাত্র প্রথম ধাপে পদার্পণ 


প্রবাসী-ফাল্কনূ, 1 ৩২৯ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিয়াই আমরা একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়৷ ফেলি £-_ইন্ট্রিয়াতীত এবং ইন্দ্রিয়- 
গ্রান্ব_এই ছুই ভাগে বিতক্ত করিয়৷ ফেলি; আর এ 
ছুই ভাগের একভাগ-মাত্রকে-_ইন্্রিয়গ্রাহ 'বিষয়-সমষ্টিকে 
_ পতরিপূর্ণ সত্যের স্থলাভিষিক্ত করি। বিপথ-গমনের 
এই আরস্ত-স্থানটির যুক্তি প্রণালী এইরূপ £__ 

আমি আমার জন্মাবধি এ যাবৎকাল পর্য্স্ত আমার 
অধিকারস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহয , বস্তগুলিকে আমার জ্ঞানের 
বিষয়-ক্ষেত্রে আস! যাওয়া করিতে দেখিতেছি প্রতিদিন 
সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দণ্ডে দণ্ডে। ঘণ্টায় ঘণ্টায়, 
পলকে পলকে । ও-গুলি আমণর চির-কেলে বন্ধু ;_- 
কাঙ্জেই ও-গুলিকে আমি কোনে হিসাবেই সত্য ছাড়। 
মিথ্যা] বলিতে পারি না । আমার জ্ঞানটিকে কিন্ত 
আমার জন্ম(বধি এ যাব্কাল পর্যন্ত তাহার নিজের 
বিষয়ক্ষেত্রে ভুলক্রমেও পদার্পণ করিতে দেখিলাম না! 
দৃপ্ত বন্ত সাদা বা কালো! বা পাওুর বা রঙ্গীন_জ্ঞান 
সাদাও না কালোও না পাঞ্রও না রঙ্গীনও না! 
দৃশ্ত দেহস্থুল বা রুশ বা ছুয়ের মাঝামাঝি__জ্ঞান স্থুলও 
না, কশও না, ছুয়ের মাঝামাবিও না| স্পৃশ্ত বস্ত কঠিন 
বা কোমল বা ছুয়ের মাঝামাবি-জ্ঞান কঠিনও না, 
কোমলও না, ছুয়ের মাঝ[মাঝিও না। ইন্দ্িয়গ্রাহ্‌ বস্ত- 
সকল জ্ঞনের লিলমস্্র; তণ্তান জ্ঞানের অভিব- 
আঅন্স। জ্ঞানের সুবিজ্ঞাত বিষয় সমুহকে আমরা সত্য 
বলি বলিয়।_যাহাকে আমর) চক্ষে দেখি না, কর্ণে 
শুনি ন|, ধরিতে ছুঁতে পাই না, ভাহাকেও যে 
সত্য বলিতে হইবে_জ্ঞানের মতো! একটা ফাক। 
অবস্তকেও যে সত্য বলিতে হইবে-__-তাহার কোনো অর্থ 
নাই। এই প্রকার প্রথম ধাপের যুক্তির বশবন্তাঁ হইস্কা 
ছুই শতাব্দী পুর্ব্বে ফরাদীস-দেশীয় বিজ্ঞননিৎ পঞ্ডিতের। 
ইন্দিগ্রাহা বিষয় সকলকেই সত্যের সার সর্বন্ধ বলিয়া 
অবধারণ করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয় ধাপ। 

মুক্তির প্রথম ধাপ হইতে দ্বিতীয় ধাপে উান করিয়! 
আমর! যখন সত্যের মধ্যে আর একটু তলাইয় দ্রেখি 
তখন দেখিতে গাই যে, আলোককে চক্ষুর সম্মুখ হইতে 


২৮৯ ৮১ ৪৯ পট পট 


৫ম সংখ্যা ] 
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সরাইয়] দিলে সেই সঙ্গে যেষন ৃন্তবব- সকলও চু 
সম্মুখ হইতে সরিয়1 পলায়, তেমনি জ্ঞাতাপুরুষের সম্মুখ 
হইতে জ্ঞানকে সরাইয়1 দিলে জ্ঞে় বস্তপকলও জ্ঞাতা- 
পুরুষের সম্মুখ হইতে সরিয়া পলায়। অতএব, এই 
কাগজটার এ পৃষ্ঠা হইতে ও পৃষ্ঠা ছণাটিয়া ফ]ালা যেমন 
অসড্ঠব, জেপ্-বন্তসকলের গাত্র হইতে জ্ঞানকে 
ছণাটিয়৷ ফ্যালা তেমনি অসন্ভব। ফল কথা এই যেঃ 
সূর্যযালোকে-আলোকিত দৃষ্তামান বন্ধসকলের সঙ্গে 
সঙ্গে স্ধ্যালোক নিজেও যেমন আমা(ুদর নেতগে(6রে 
প্রকাশ পায়_দৃমান , লাল বন্তর সঙ্গে সঙ্গে লাল 
আলো প্রকাশ পায়__নীল বন্তর সঙ্গে সঙ্গে শীল 
আলো! প্রকাশ পায়_-গীত বস্তর সঞ্গে সঙ্গে পীত 
আলে! প্রকাশ পায়, তেমনি জ্ঞানালোক্ষিত জ্ঞেয়- 
বস্তসকলের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোফ নিজেও আমা- 
দের জ্ঞান-গোচরে প্রকাশ পায়; আন্সাছেলে 
তন্তাম-গোক্রিজে- বিস্তৃত বন্তর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ- 
জন প্রকাশ পায়, দৃষ্ঠ বন্তর স্থানপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
কাল.জ্ঞান প্রকাঁশ পায়, পরিমিত বন্তর সঙ্গে সঙ্গে পরি- 
মাণ-জ্ঞান প্রকাশ পাঁয়, সম্বদ্ধ বস্তর সঙ্গে সঙ্গে সঘন্ধজ্ঞান 
প্রকাশ পায়। এইরূপ যখন আমি স্পস্ট দেখিতে 
পাইতেছি যে, জ্ঞের বস্ত-সকল আমার সন্দুথে প্রকাশ 
পাইতে থাকিলে সেই সঙ্গে আমার জনালোকও আমার 
সন্মুথে প্রকাশ পাইতে ক্ষান্ত থাকে না, তখন, জ্ঞেমু-বন্ত- 
সকলকে আমি যে-হিসাবে সত্য বলিয়া অবধারণ 
কার, জ্ঞানকেও আমি সেই হিসাবে সত্য বসিয়। 
অবধারণ করিতে কাজে-ক|দেই ধাধ্য। অতএব এ 
কথ আমি খুবই মানি যে, জ্ঞেয-বস্তপকল যে- 
হিসাবে সত্য-জ্ঞানও সেই হিসাবে সত্য। কিন্তু তা? 
বলিয়া এ কথায় মাথা নোয়াইতে আমি প্রস্তুত নহি 
যেঃ একছন কেহ আমার মস্তিক্ষে্ন আড়ালে দ্রাড়াইয়! 
পৃথিবীর জ্ঞানালোকিত রঙ্গশালায় জে্ঞয়-বন্তসকলের 
নাট্যলীল! দর্শন করিতেছে। জ্ঞানের পশ্চাতে যদ্দি সত্য 
সত্যই কোনে জ্ঞাতাপুকুষ দণ্ডায়মান থাকে তবে তাহাকে 
জ্ঞানের আমন্শম্ (5০81১৩০:) মাত্র বলিয়। ক্ষান্ত 
থাকাই আমাদের উচিত7 তাহার উর্ধে তাহাকে জ্ঞানের 
১২ 


গীত(পাঠের উপসংহার 


৬৬৯ 
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[লনন্ম 0৮০২ বলা উচিত হয় না এই যেহেছু 
আমার মন্তক' যেমন আমার হস্তপদের যা" আমার চক্ষু- 
গোচরে প্রকাশ পাইতে পারে না, জ্ঞানের আল্পক্স 
(১01১1০০0 তেমনি জ্ঞানের বিষায়ের (01১০0এর) ভ্তায় 
জ্ঞানগোচরে প্রকাশ পাইতে পারে না, আর, “প্রকাশ 
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*পাইতে যখন পারে না, তখন, কাদ্গেই বলিতে হয় যে, 


জ্ঞাত পুরুষকে সত্য বলিয়া অবধাব্রণ কর] মনুষ্যবুদ্ধির 
অধিকার-বহিভূতি। এই দ্বিতীয় ধাপের যুক্তির বশবর্তা 
হইয়া! বিগত শতাব্দীর জন্ম।ন দেশীয় দার্শনিক পগ্িতগণের 
অগ্রণী মহাত্মা কাণ্ট জেন্ন বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্ষিয়োপরক্ত 
জ্ঞনকেই (সংক্ষেপে বিষয়-জ্ঞ।নকেই ) সত্যের সারসর্ববস্থ 
বপিয়৷ অবধাব্রণ করিয়াছিলেন, তা বই-_মাস্মজ্ঞানকে 
সত্যের কোটায় আমশ দ্যান নাই। রূপকচ্ছলে বল! 
যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধজ্ঞান-রূপী শিচরিরের সমালোচক 
জর্মীনদেশীয় দক্ষ-বিদ্যাধিপতি কাণ্ট তাহার দার্শনিক 
মহাযজ্ঞে রাঙ্গাহুদ্ধ দেবতাক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন 
আবক্লাশ্শেল দেবতা দেবরাজ, শল্ালেল দেবজা 
যমরাঞ্জ, লুছ্জেল্র দেবতা বৃহস্পতি, ন্নেন্ল দেবত। 
চন্দ্রৎ এই-সকল যজ্জমধুলিহ দেবতাগণের একজনও- 
কাকে নিমন্ত্রণ করিতে বাকি রাখেন নাই--আয।ক। 
কেবল মঙ্গল যিনি মুর্তিমান্‌ সেই আঙ্মার অধিদেবত। 
শিবক্কে ধর্তব্যর মধ্যেই ধরেন নাই! কিম়ৎপরে 
বীরভদ্র-ষোপেন্হাউআর (50191১0701)8000) উগ্রচণ্তী 
ইচ্ছ। যোগিনী এবং তাহার অমঙ্গল দলবন লেলাইয়| 
দিয়! যজ্ঞ ভঙ্গ করিলেন পা5গু হুহুঙ্কার রবে। 
আদিম ব্রহ্মবাদিমণের 
প্রদর্শিত 
শেযের পথ । 

আমাদের দেশের কিন্তু পুরাকালের ব্রদ্ধবাদী আাচার্যয- 
গণ সকল সত্যের শীর্ষস্থানে খতভ্তর] প্রজ্ঞার কৈলাস- 
শিখরে-_আ'স্মজ্ঞনের আসন , প্রতিষ্ঠা করিতে সাধ্য- 
সাধনার ক্রটি করেন নাই,। ইহাদের শিষ্যানুশিষা 
শ্রেণীর কোনে। মহায্ব) তাহার পরিপক চিন্তার ফল সুন্দর 
একটি শ্লোকের স্বর্ণপাত্রে যত্পূর্ববক গুছাইয়। রাখিয়াছেন 
এইরূপ £-- রর 


৬৭৩ 


ঘনাচ্ছর দৃষ্টি খরনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিশ্প্রতং মন্ততে চাতিষুঢ়ঃ 
তথা বা বত যো৷ মুঢৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্বি- 
স্বরূপোহহমাত্মা ॥ 
ইহার অর্থ £-- 


মেঘাচ্ছন-দৃষ্টি মুঢ় ব্যক্তি যেমন মেঘাচ্ছন্ন সূর্যকে, 


গ্রভাহীন মনে করে, সেইরূপ মৃঢ়গনের দৃষ্টিতে ন্ৰে- 
আমি মোহাচ্ছ্নের নায় প্রতিভাত হই, মে-আমি নিত্য- 
জ্ানম্বরূপ আত্ম।। 

আমাদের দেশের আদিম খধির] বিশ্বব্হ্মাণ্ডের দুইটি 
মুখ্যস্থানে পরম পত্য পরমাত্মার মগলময় যুখজ্যোতি দর্শন 
করিয়! কৃতকুতার্থ হইয়াছিলেন_-তয়াবহ সংসারে অভয় 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন-মৃত্যুময় সংসারে অমরত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন--ছুঃখশোকময় সংসারে পরমানন্দের খনি 
পাইয়ছিলেন; সেই ধন পাইয়াছিলেন-_যাহা! পাইলে 
ক্ষাঙগা জুপেক্ষ। অধিক আর-যে-কিছু পাইবার আছে তাহ! 
মনে হয় না, আর, যাহাঁতে ভর করিয়া দীঁড়াইলে গুরু 
বিপদেও মন্‌ বিচলিত হয় না__ 
প্যং লব্ধ! চাঁপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ স্থিতে। ন ছঃখেন গুরুণাহপি বিচাল্যতে ॥” 

তগবদূৃগীতা। অধ্যায় ৮। শ্লোক ২২॥ 

এই ছুইটি মুখ্যস্থানের একটি হ*চ্চে বৃহনতরক্াণ্ডের 
হিরগ্নপ্-কোষ-যাহাকে বলা যাইতে পারে একতি- 
পুরধুঘের অভেদস্থান, এবং আর-একটি হ'চ্ ক্ষুদ্রত্রন্মাণ্ডের 
হিরগ্য়-কোধ--যাহাকে বলা যাইতে পারে জীবাআ- 
পরমাতআার অভেদ-স্থান। 

প্রশ্ন। কাহাকেই ব! তুমি বৃহদ্‌ ব্রহ্মা ণ্ডের হিরণ্ুয় কোষ 
বলিতেছ-_কাহাকেই ব! তুমি ক্র ব্রন্মাণ্ডের হিরগ্নয়্ 
কোষ বলিতেহ, আর, সে ছুইটি কোষের কাহাকেই ব 
কী-অর্থে মুধ্যস্থান বলিতেছ তাহ! আমি বুঝিতে পারি- 
তেছি না) অতএব তোঁম|র বক্তব্য কথাট! তুমি আমাকে 
আর-একটু স্পষ্ট করিয়া ভাডিয়৷ বলো। 

উত্তর ॥ মুখ-শব্দের, শেষাক্ষরে য-ফল| দিলেই তাহ। 
মুখ্য-শব্দে পরিণত হয়। তোমার মুখমণ্ডুলটাই তোমার 
শরীরের মুখ্য স্থান; আর, তোমার শরীরের সেই মুখ্য- 
স্কানটিতে তোমার আত্মার ছবি অঞ্ষিত বহিয়াছে। 


প্রবাসী-_ফাল্ুন। ১৬২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আর সেইঞন্ত__তুমি যখন আমার নিকটে আগমন কর, 
তখন আমি তোমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়৷ বলি 
যে, “ইনি আমার পরম বন্ধু দেবদত্ত”, তা লই-_এ কথা 
বলি না যে «এটা দেবদত্তের যুখমণগ্ুল।” তুমি আমার 
সমীপস্থ হইলেই তোমাকে আমি আমার প্রত্যঙ্ষের 
আয়ত্ের মধ্যে ধরিয়। পাই বলিয়া তোম।র মৃধমণ্ডলের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আমার এক মৃহুর্ভও বিলম্ব হয় 
না) পক্ষান্তরে যিনি যত বড়ই জ্যোতিবিৎ পণ্ডিত হউন্‌ 
না কেন-_সমগ্র+ বিশ্বব্রক্ম(গুকে আয়তের মধ্যে ধরিয়] 
পাইতে তাহার মহ! দুর্বাণেরও,সাধ্যে কুলায় না-_মহা 
বিজ্ঞানেরও সাধ্যে কুলায় না; আর যিনিই যত বড় কবি 
হউন্‌ না কেন- তাহার স্বর্গমর্ত্যপাতাল-ভেদী মহ কল্প- 
নারও সাধ্যে কুলায় না। কিন্তু তাহা সত্বেও-_নব্যযুগের 
নব্যতম জে]াতিবিৎ প্ডিতেরা বহুত অনুসন্ধানের 
দুবাঁণ কসিয়া এবং বহুবিধ পরীক্ষার ফাদ পাতিয়। এইরূপ 
একটা জগৎজোড়। সিদ্ধান্ত তাহাদের নবীন বিজ্ঞানের 
আয়ভ্তাধীনে বাগাইয়। আনিতে পিছপাও হ'ন নাই যে, 
অমুক নক্ষত্র-রাশির অমুক স্থানে স্থ্ষ্যের সুর্য অধিষ্ঠান 
করিতেছে, আবার সে হৃর্য্যেরও সৃরধ্য_দ্বিতীয় সূর্ষ্যেরও 
সুর্য আকাশের স্ুদুরতম আর এক স্থানে অধিষ্ঠান 
করিতেছে! অতএব যদি বল! যায় যে, মন্ুষে(র মুখমণ্ডল 
যেমন ক্ষুদ্র ব্রণের (.অর্থাৎ মানবদেহের ) মুখ্যতম স্থান 
--সর্বজগতের কেন্দ্রন্থিত অন্তরতম স্থধর্য তেমনি বৃহদ্‌ 
্রন্মাণ্ডের মুখ্যতম স্থান, তবে তাহ নিতাস্তই একট! 
ছেলেভুলানিয়া আরবা উপন্যাস বলিয়! হাসিয়া উড়াইয়! 
দ্বার কথা নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন উপনিষদাদি 
শান্্রকে সহায় করিয়া আমি তাই বলিতে সাহসী হই- 
তেছি যে, ক্ষুদ্র ত্রহ্মাণ্ডের মুখ্যস্থান “কিন। ভগবতপ্রেমী 
সাধুপুরুষের' প্রপন্ন মুখমণ্ডল' যেমন তাহার আত্ম- 
জ্যোতিতে জ্যোতিম্ম।ন্‌-_বৃহৎ ব্রহ্ম ণ্ডের মুখ্য স্থান “কিন! 
বিশাল বিশ্বভুবনের অন্তরতম স্বর্ষ্যের ুর্ধ্টয তেমনি 
পরমাত্মার অপ্রতিম দিব্য জ্যোতিতে জ্যোতিম্মান্‌! আরো 
আমি বলি এই যে, বৃহৎ বঙ্গাণ্ডের সেই অস্তরতম সুধ্যের 
বরণীয় ভর্গের প্রতি--পরমাত্মার মঙ্গলময় মুখজ্যোতির প্রতি 
-ধ্যান-চক্ষু নিবিষ্ট করিবার পক্ষে গাযত্রীমন্ত্র বিশিষ্টরূপে 


থম সংখ্যা] 


৫৭৭ প» 


ফলদায়ক বলি আমাদের দেশের সাধকগণের নিকটে 
গায়ত্রী-মন্ত্রের এতাধিক মর্ধ্যাদা-মাহাখ্্য। ক্ষুদ্র ব্রহ্গাণ্ডের 
অন্তরতম হৃর্য-_যাহা ভগবংপ্রেমী মহাপুরুষগণের স্বগ্ণয় 
যুখজ্যোতির মুল আকর--তাহাকে আমাদের দেশের 
সাধক-মগ্ডলী সহত্ররশ্মির সহিত উপমা' দিয়া গুরূপদিষ্ট 
তান্ত্রিকী ভাষায় সহত্রদলপন্প বলিয়া রূপকচ্ছলে নির্দেশ 
করিয়া থাকেন; আর ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডের ব্রহ্মরন্ধস্থিত এই 
যে রহত্র-রশ্মি-ইহা বৃহৎ ব্রর্খীণ্ডের অন্তরতম স্্ষ্যের 
সংক্ষিপ্ত প্রতিকৃতি (1010719001৩ )। ক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্য 
স্থানের অস্তণিগুঢ় আধ্যাত্মিক জ্যোতিফেন্্রকে যে নামেই 
যিনি নির্দেশ করুন না! কেন-__নামে কিছুই আইসে যায় 
না। প্রকৃত কথা এই যে, খৃহৎ ব্রক্মাণ্ডের হিরণ কোষে, 
অথবা_যাহ1] একই কথা--সর্ব কুগতের অন্তরতম স্থ্্ধ্য- 
মগলে, পরমপুকুষ পরমা আ্ম।র সহিত অভিন্ন তাবে সেই 
জগত্প্রসবিত্রী প্ররূতি, সেই সাবিত্রীশক্তি, বিরাঞ্জমানা-_ 
গায়ত্রীতে যাহাকে বল! হইয়াছে 'বরণীয় তর্গ” ; আর, 
তেম্িধারা অতিন্নতাবে, ক্ষুদ্র বন্গাণ্ডের হিরথায় কোষে 
পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা নিগুঢ় তম প্রেমানন্দে ভাসমান । 
উপনিষদে স্পষ্ট লিখিত আছে “হিরগ্য়ে পরে কোষে 
বিরজং বর্ম নিঞ্চলং। তচ্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তব্‌ 
যদাত্মবিদে। বিছুঃ ॥” 
ইহা অর্থই 

“হিরপ্ন্স পরম কোষে নিফলক্ক এবং শিক্ষণ ব্রহ্ম 
প্রকাশ পা'ন7)--সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি প্রকাশ 
পা'ন--ধাহাকে আত্মজ্ঞানীরা জানেন।” আমাদের 
দেশের আদিম খধিতপস্বীরা অধ্যাত্ম যোগের সাধনদ্বারা 
মনকে নিশ্শল এবং পবিত্র করিয়া--শান্ত দাস্ত সমাহিত 
হইয়া-ই ছুই হিরখ্ময় কোষে পরম সত্য পরমাত্মার 
মঙ্গলময় মুখজ্যোতি দর্শন করিয়া! পরমকৃতার্থত। লাভ 
করিয়াছিলেন। 

পূর্বতন কালের সাধু মহা ত্বার! একদিকে যেমন ধ্যান" 
যোগে পরমাআ্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আর কোনো 
লাভকেই তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করিতেন 
না, আর একদিকে তেমনি তাহার। পরমাত্বাকে স্মরণ- 
পূর্বক তাহাতে কর্ম সমর্পণ করিয়া মঙগলকার্ষ্যের অঙ্ধ্‌- 


গীতাপাঠের উপসংহার 


৬৭১ 


পা পা উি পি পাি পাছি পি 


নে রত হইতেন। ] তার সাঙ্ষী__ভগব্গণী তার সপ্তদশ 
অধ্যায়ে স্পষ্ট লেখ! আছে রি 

“ও ততৎসদিতি নির্দেশে ত্রহ্মণস্রিবিধঃ স্বৃতঃ। 

্রাহ্মণ। স্তেন ধেঁদাম্চ যদ্ঞাম্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ , 

তম্মাদদোমিতুাদাহৃত্য যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ। 

প্রব্তস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রদ্দবাদিন।ং ॥ 

তর্দিত্যনভিসন্ধায় ফলং যঞ্জতপঃ কিিয়াঃ | 

দানক্রিঘাশ্চ বিবিধ।ঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্কিতিঃ ॥ 

সদৃ্ভাবে সাধুভাবে চ সদ্দিত্যেতৎড প্রযুজ্জ্যতে। 

প্রশস্তে কম্মণি তথ] সচ্ছন্দঃ পার্থ যুজ)তে ॥ 

যজ্জে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদ্দিতি চোচ্যতে। 

কর্ম চৈব তদধ্ায়ং সদিত্যেবাতিধীয়তে ॥” 
গীতার এই বচন-গুলির তাৎপর্য সংক্ষেপে এই £-- 

ক্রিয়াকণ্মের অনুষ্ঠানকালে অনুষ্ঠ।ত। ওতৎসৎ উচ্চারণ 
পূর্বক অনুষ্ঠিতব্য কার্ধের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'নএ ও 
শবের উচ্চারণ দ্বার! ব্রন্গে লক্ষ্য স্থির করিয়া ফলাতিযন্ধি 
পরিত্যাগ-পুর্বক কর্তব্য সাধনে তৎপর হ'ন। সংশব্দী 
উচ্চারণ-পুর্ববক সতম্বরূপ পরমাম্মাতে কর্ম সমর্পণ করিয়া 
সদৃতাবে এবং সাধুভাবে সৎকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করেন। 

কিয়ত্মাস পুর্বে ওতৎসৎ্ মন্ত্রের অর্থ আমি যাহ। বুঝি 
তাহা সাহিতা-সম্মিলনীসভার কোনো একটি বিশেষ 
অধিবেশনে সংক্ষেপে বলিয়া চুকিয়াছিলাম এইরপ £-- 

*পারমার্থিক সত্যে সুশতন্ত্র ওঁতৎসৎ। তত্শবের 
সামান্ত অর্থ--ঘটি" বাটি চেয়ার টেবিল্‌ প্রভৃতি যা-ত। 
জেয়বস্ত; আর তাহার বিশেষ অর্থবপদ্ম জ্ঞেয় বস্ত 
অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট জানিবার বস্তু; তার সাক্ষী__উপ- 
নিষদে আছে “তুদ্বিঙ্জিজ্ঞসপ্ধ তদ্্র্গ” “সেই বস্তকে 
জানিতে ইচ্ছ। কর-_-সে বস্ত ব্রদ্ম।” তত্শবের সামান্ত 
অর্থ যেমন যাঁত| বস্ত এবং বিশেষ অর্থ যেমন পরম বস্ত- 
সৎশব্দের সামান্য অর্থ তেমনি তুমি আমি তিনি প্রভৃতি 
যে-সে সঙ্জন বা সংপুরুষ, অঃ, তাহার বিশেষ অর্থ 
পরম পুরুষ পরমা স্ম। বেদ।স্তি-শাস্তের মতে পরমাস্মা 
শুধুই কেবল পরম লক্ষ্য বস্ত নহেন--শুধুই কেবল তৎ 
নহেন; একদিকে যেমন তিনি জ্ঞানের পরম ল্িম্বস্ 
তৎ”, আর এক দ্বিকে তেমনি তিনি জ্ঞানের পরম 


০৯ পি পিতা 


৬৭২ 


প্্ত উপাউপান্ি এ পাসপাসত৯ পা 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৬২১ 


প ২৫৯ ভাসি পাটি ত ৯৫৫৯ তাত পা পাস পাসিপ ইসির রী শি ৯৩ ৯৩ সপসিপাস্িপা্ি প উর্প সিল তাস সিপ-নর্পাস্িত 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খগ 


স্পা পাটি সাস্িপাসির সিপসিপাসিপাস্সিপাসিপাস্টিল সিপাসসিপাস্পিাস্পর সিসি 


আল্ণ্ $01১)০০0) _স বা সৎ কিনা ,পরম আত্ম। তোমাকে সমস্ত পাপতাপ হইতে মুক্ত করিব_কীদিও 


“তৎ” কিনা সত্যন্থরূপ পরম বস্তু, “সৎ কিনা মঙ্গল-স্বরূপ 
পরম আত্ম।। “ওৎসৎ” কিনা স্ষ্টি-স্থিতি-গলয়-কর্ত! 
পরমেশবর সত্য এবং হঙ্গল একাধারে) তিনি জানিবার 


বন্ত এবং জানিবার কর্ত। একাধারে; তিনি উপাণান-, 


কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ একাধারে; তিনি প্রকৃতি 
এবং পুরুষ একাধ।রে'; তিনি মাতা এবং পিতা একাধারে; 
এক কথায়-তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য-_-তিনি 
পরিপুণ সতা পন্নমাত্ম । ভগবদগ'তার শান্্রকার মহর্ধি- 
দেব তাই বলিতেছেন 

“শুভ কর্দের অনুষ্ঠান-কালে অনুষ্ঠাতা “৬ তৎসৎ” 
উচ্চারণপুর্বক অনুষ্ঠিতব্য কার্ষো প্রবৃত্ত হইবেন। ততৎ্শব্দ 
উচ্চারণপূর্বক ফলাতিষদ্ষি পরিত্যাগ করিয়া রহ্ছে 
লক্ষ্যস্থির করিবেন, এবং সত্শব্দ উচ্চারণপুর্ববক মঙ্গল- 
ঙ্গনূপ প্রারমাত্বাতে মনঃপমাধান করিয়া সদৃভাবে এবং 
সাধুভাবে অনুষ্ঠিতবা কার্ষো প্রবৃত্ত হইবেন।” 
" শ্বীতা-শাস্ত্রের মুখাতম সার উপদেশ শেষ অধ্যায়ে 
এইল্সপ পরিকীর্তিত হইছে ৫ 

শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ্রনকে বলিতেছেন 

“সর্ব গুহা তমং ভূয়ঃ শৃণ মে পরমং বৃচ£। 

ইঞ্টোহসি মে দৃটমিতি ততো বঙ্গ্যামি তে হিতং ॥ 

মন্মন। তব মদৃতন্দে। মদ্ধা্জী মাং নমস্কুরু | 

মামেবৈষ/পি সত্যং তে প্রতিগ্ানে প্রিয়োহসি মে ॥ 

সর্বধন্মন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রঙ্গ। 

অহং তে সর্বিপাপেত্যো মোক্ষয়িস্তামি মা শুচঃ ॥ 


ইহার অর্থ ২ 


সর্বাপেক্ষা নিগৃঢ় 5ম একটি বাক্য এবার তোমাকে 
আমি বলিতেছি--আমার সেই পরম বাকাটি শোনো। 
তোমাকে আমি বডড ভালবাসি তাই তোমার হিতের জন্য 
বলিতেছি। তুমি আমাপত-চিত্ত হও, আমার ভক্ত হও 
আমার প্রিক্বকার্য্যের অনুষ্ঠাতা হও, আমাকে নমস্কার 
কর; তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়! বলিতেছি অমি 
তোমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিব। সর্বধণ্ম পরিত্যাগ 
করিয়া একমাত্র তুমি আমার শরণাপন্ন হও- আমি 


না।? 
কিয়ৎ পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞ!সা“করিলেন 
“কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার ত্বনৈকাগ্রেণ চেহদা । 
কচ্চিদভ্ঞানসন্মোহঃ প্রণস্টস্তে ধনগ্র ॥” 
অর্থাৎ 

'মনঃস্থির করিয়া শুনিলে পার্থ যাহা! আমি বলিলাম? 
তোমার অজ্ঞান-জনিত মনের ধন্দ ঘুচিল ধনগ্জ7? 

অজ্ভ্রন বলিলেন 

“নষ্ট মোহঃ স্বতিল-্ধ। হুৎপ্রুসাধান্‌ ময়াচুত। 

স্থিতোহন্ম গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥” 

অর্থাৎ 

“যোহ বিনষ্ট হইল? তোমার প্রসাদ অচ্যুত আমি 
চেতন্থল।ত করিলাম! আমার সন্দেহ গিয়াছে, আমি 
স্থির হইয়াছি! করিব আমি যাহা তুমি বলিলে।” 

জর্গ্ুন ব্যতীত অর্থাৎ পরমাত্মার পরম তত্ত ব্যতীত 
শ্রীক্চের (অর্থ।ৎ প্রেমময় পরমাত্বার ) মধুর উপদেশ- 
বাণী কে বা শোনে"-কে বাগাহা করে? আর, আজি- 
কের কালের এই মহা ভয়ানক কুরুক্ষেত্রের প্রবর্তীয়িতা 
প্রভাপাথি 5 জাতিগণের মধ্যে তাহা না শুনিবার এবং 
গাহা না করিবার ফল ফাঁলতেছে হাতে-হাতে। 

আমাদের দেশের পূর্বতন ব্রহ্গজ্ঞ আচার্ষে/রা যাহাকে 
বলিয়াছেন “নকল সত্য” তাহার নকলত্ব ঢ।কা দিবার 
জন্য পাশ্চাত্য জাতিদ্িগেৰ জানোপদেষ্টারা তাহার নাম 
দিয়াছেন “আপেক্ষিক সত্য” (10140500807 )। 
পক্ষান্তরে? পূর্বোক্ত ব্রন্মঙ্ঞড আচার্য্যেরা যাহাকে বলেন 
«আপল সত্য”--সেই একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্য 
শেষোক্ত জ।নোপদেষ্টাগণের মতে ছাই সত্য! ইহার! 
বলেন পরিপূর্ণ অথ্ড সত্য অজয় সুতরাং তাহ] কাহারো 
কোনো উপকারে আসিতে পারে না। আপেক্ষিক 
সত্যকে যে-কাজে লাগাও সেই কাজেই লাগে আপে- 
ক্ষিক সত্যই কাজের সত্য! তেমনি আবার, ব্রহ্মবাদী 
আচার্য্েরা যাহাকে বলেন পরমার্থ অর্থাৎ পরম অর্থ__ 
অজ্ঞেবাদী জ্ঞানোপদেষ্টাগণের মতে তাহ! ছাই অর্থ। 
ইহাদের মতে সোণাকঈপার অর্থ ই কাজের অর্থ! পাশ্চাত্য 


৫ম সংখ্যা ] 


মহাজাতিগণের শিরস্থানীয় মহাত্মারা একমাত্র অদ্বিতীয় 
মহাসতভ্য এবং মহামঞ্জলকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক দ্বারা 
উড়াইয়। দিতে 'গিয়! তাহাদের 'মাস্মীয় স্বঙ্জন বন্ধুবাঞ্ধব 
প্রভৃতি দেশসুদ্ধ গেক দলে দলে তোপে উড়িয়া ধাই- 
তেছে-_ইহাতেও কি তাহাদের চক্ষু ফুটিবেনা? অব. 
শ্ই ফুটবে! আজ. নাঁ হোক কাল্‌-_কাল, না হোকৃ 
পরশ্ব--একদিন-ন'-একদ্বিন ফুটিবে তাহাতে আর সন্দেহ- 
মাত্র নাই! আবার, আমাদের “দেশের ব্রহ্গবাদী আচা- 
ধ্েরা যাহাকে বলেন “অবিগ্য।” সেই, শিবের__কিন! 
মঙ্জলের-_-বক্ষের উপরে, হৃত্যকারিণী খ্যাপা-চণী দেবীর 
নাম ইহারা দিয়াছেন ৬111 কিন] স্বেচ্ছ।? আর সেই 
খ্বেচ্ছা-দেবীকে সর্ববঙ্গগতের হর্জাঁকত্রী বেশে সাজাইয়! 
দাড়করাইয়া তীহার নামের দোহাই দিয়া এর লত্তনন 
কল্িতিছেছন্ন কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই কর্ণে 
শোনে নাই স্বপ্নে ভাবে নাই এইরূপ একটা নিদারুণ 
হত্যাকাণ্ড, অথচ, রাস্তার মাঝধানে “হায়-বে হায়-বে” 
বলিয়া পুনঃ পুনঃ মন্তকে করাঘাত করিয়। এইব্প 
একটা কীছুনী-গীতের পৃষ্না ধরিতে একটুও লঙ্জাবোধ 
করিতেছেন না যে, বিজ্ঞান এবং |শল্প বাণিঞ্জের “স্বাধীন 
চিন্ত/” “স্বাধীন বাণিজ্য” “স্বাধীন বাকৃষ্কুি? প্রভৃতি 
বড় বড় নামের অতয়বাণীতে অঙ্কি ত-ললাট উন্নতির জয়- 
পতাকা। নগর-গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে 
হাটে বাজারে উড্ডীয়মান হইতেছে এত ষে দত্ত সহ- 
কারে, তথাপি জন-সাধারণের দুঃখ বাড়িতেছে বই 
কমিতেছে না!” ছুঃখ বাড়িবে না তো আর কী হইবে? 
তোমাদেরই মালথম্‌ (718100১) লোকের চক্ষে অঙ্গুণি 
দিয়া দ্রেখাইতে ক্রটি করেন নাই যে, পৃথিবীতে অন্নের 
উৎপাদ্রন হইতেছে ১১ ২১ ৩১৪) ৫১৬, ৭, ৮ এইপ্দপ 
এক্াছ্ত্রভক্মে-মন্নাদ্দের ( অর্থাৎ অন্ন থাদকেও) 
উৎপাদন হইতেছে ২১ ৪১৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮ এইরূপ 
দ্বিগুণান্ভি শ্রুন্মে। পৃথিবীর পাকশালায় অগ 
প্রস্তুত হয় ঘধন ৮ জনের থাইবার মতো--নিমন্ত্রিত ব্যক্তি 
তখন জম হয় ১২৮ জন! ল)াগীল যখন এইরূপ, 
তখন, একখণ্ড ভূমির জন্য (ততে জ্ঞাতিতে জাতিতে 
জাতিতে" ভীষণ হইতে ভীষণতর কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড দয়" 


গীত1গাঠের উপসংহার 


৬৭৩ 


ধর্মের বাধ ভাঙিম্না উচ্ছঙ্খল বেগে হাতে 
নাতো আর কী হইবে। 

সর্বত্রই প্রজাবর্গের দুঃখের প্রধান কারণ অন্স- 
হস্ত; অন্্রকষ্টের উ্রধান কারণ 'লোকসৎখান্র 
অতিন্ন্ষি; লোক-সংখ্যার অতিবদ্ধির প্রধান 
কারণ অব্রর্মাি 2; অব্রহ্মচধ্যের এধান কারণ 
গীতাছিশ্শাজ্োজ্ ঙ্যাআ্স-নোগেক্স 


»ানন্নে হতশ্রচ্জ।। ভগবদ্গীতা কি বলিতেছেন 
শ্রবণ কর ৪ 


গাকিবে 


“যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টন্ কর্ণানু। 
যুক্তম্বগ্রাববোধস্য যোগে ভবতি ছুঃখহা ॥” 


ইহার অর্থ ঃ-_ 


“ধাহার আহার-বিহার কর্মচেষ্টা নিদ্রা-জাগরণ 
সুত্জ্ভাঁলে (অর্থাৎ ঠিক পথে ঠিক্‌ নিয়মে ) চলিতে 
থাকে, ভাহার সেই যে যোগ তাহা সর্বহৃঃখের বিনাশক |” 
তুমি বলিতেছে 'মস্ুষ্যঙজাতির ছুঃখ কিছুতেই 
ঘুচিতেছে না!” শাস্ত্রে বলিতেছে “অভ বিশ্ব- 
বিঙ্যয়া পাশুপত অস্ত্র পাইয়াছেন শিবের (আম্বা।- 
তি 'নঙ্ছলেল ) প্রপাদাং_ছুধ্যোধন গদাযুদ্ধ 
শিখিয়াছেন বলছেনেল্স (অর্থাৎ পাখিব বলের) 
নিকটে,।” শ্রীকুষ্জ (কিনা পরমাম্মা) যখন অর্জুনের 
(কিন। ত জীবাত্ম র) সহায়--তখন অর্জুনের কী তয়__ 
কী মোহ-কী পোক! অতএব বলদেবের (অর্থাৎ 
পার্থিৰ বলের) চক্ষু-রাঙানিতে ভয় পাইও না-_- 
“নতোম্িন্সস্ততে। জম্ঃ” ইহা জানিও নির্ঘাত 
বেদবাক্য! পৃথিবীস্থ গ্রতাপান্থিত জাতিগণের শিরো- 
ভূষণেরা যখন পরস্পরের অহিত সাধনের পরিবর্তে 
গীতাদিশাস্ত্রোক্ত অধ্যাস্বোগ-সাধনে বত্রবান্‌ হইবেন, 
তখন পৃথিবীস্থ মন্ষ্যজাতিপ ছুঃখ ঘুচিবেই ঘুচিবেই 
ঘুচিবেই !” তোমার কথাও সত্য- শাস্ত্রের কথাও সত্য ! 
হইয়াছে যাহা তাহাও সত্য__হইবে যাহ! তাহাও সত্য ! 

(১) হইয়াছে যাহা তাহা 'এই £-_ 

পঞ্চকোষের সোপান পদ্ধতি অহ্সারে পৃথিবীর মস্তক- 
স্থানীয় মনুষ্যজাতির শরীরের উন্নতি হইয়াছে, মনের 


৬৭৪ 


পুবাসী-_ফাল্গন। ১৬২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড / 
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উন্লৃতি হইতেছে, বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে ?* কিন্ত 
তাহাতেও তাঁহার ছঃখ ঘুচিতেছে না। | 

' (২) হইবে যাহা তাহ! এই £-_মঙ্লময় বিশ্ববিধাতার 
মঙ্গল রাজ্যের নিরভূষ্বিতে বিজ্ঞানের চাসকার্ধ্য সমাপ্ত 
করিয়া মনুষ্যঙজাতি যখন অধ্যাত্মযে।গের ব্রঙ্গভাঙাকন 
আরোহণ করিবে, তখন তাহার অন্তর্নিগ্ আনন্দময় 
কোষের কপাট খুলিয়! যাইবে । অধ্যাত্মযোগের একটি 
প্রধান অঙ্গ ব্রহ্গচর্ধ্য । মন্ুষ্যগাতি ব্রহ্মচর্ষাব্রতের অনুষ্ঠানে 
যত্তবান্‌ হইলে পৃথিবীতে অন্নসংখ্যক দ্রড়িষ্ট বলিষ্ঠ এবং 
আশিষ্ট পুত্রকন্থ। জন্মিবে ; অন্ন এবং অগ্লাদ্দের উৎপত্তি- 
সাম্য হইবে; অন্ন এবং বাসাচ্ছাদন সকলেরই স্কপ্রাপ্য 
হইবে) অসত্ভাব এবং অপদাচরণের মুলোচ্ছেদ হইবে; 
আর তাহ হইলেই পৃথিবীর আদিম শুরের বিকটাকার 
জন্তদিগের ন্যায় ছুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক অকালবার্ধক্য 
প্রভৃতি অমগলের দলবল পৃথিবী হইতে জন্মের মতো 
বিদায় গ্রহণ করিবে। 
* এ কথা যদিচ সত্য যে, অধ্যাস্মযোগের নিরাপদকুলে 
পৌছিতে মনুষ্য-যাত্রীর এখনো অনেক পথ বাকি, কিন্ত 
তা বঙগিয়া__পঞ্চকোষের নিয়ভূমিতে বিজ্ঞানের মন্ত্রপূত 
চাবিতে করিয়া আপেক্ষিক সত্যের জ্ঞানোন্নতির কপাট, 
আর সেই সঙ্গে আর্থিক মঙ্গলের সাধনোন্নতির কপাট, 
ছই ধারের ছুই কপাট, যেরূপ পরমাশ্চর্য্য প্রশস্তুভাবে 
খুষ্ডা গিয়াছে, তাহার প্রতি আমর! অন্ধ থাকিতে পারি 
ন1। ইহার উপরে আবার যখন পঞ্চকোধের ব্রহ্মডাঙায় 
ওতৎসৎ্-মন্ত্রের চাবিতে করিয়া অধ্যাত্ববিদ্যার অনু- 
শীলনের কপ।ট এবং অধ্যাআযোগের অনুষ্ঠানের কপাট-__ 
এই ছুই স্বর্ণকপাট এ রকম প্রশস্তভাবে যুগপৎ উদবাটিত 
হইয়া যাইবে, তথন অধুনাতন-কালের বৈজ্ঞানিক ইন্্র- 
জালকে ছাপাইয়। উঠিয়! পৃথিবীতলে আরে! কত-যে-কী 
পরমাশ্চর্ধ্য মাঙ্গলিক ব্যাপারসকলের নিগুঢ় কপাট-সকল 
খুলিয়৷ যাইবে তাহ! এক্ষণে বিদ্যা-বৃহস্পতিদিগেরও 
ধ্যানের অগোচর। 

শীদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর। 


পপ 


পিলীয়ান ও মেলিম্তাণ্ড 
চতুর্থ অন্ক 


প্রথম দৃশ্ঠ। 


ছুর্গপ্রাদাদে কঙ্গান্তর-গমনের পথ। 
[ পিলীয়াস ও মেলিস্যাগার 
প্রবেশ ও সাক্ষাৎ। ] 
পিলীয়াস 


কোথান্ন যাচ্ছ তুমি? আঙ্গ সন্ধ্যার সময় ভোমার 
সঙ্গে কথ! আছে"! তোমার দেখা পাব? 
মেলিস্তাগা 


হা। 
গিলীয়াস 


এইমাত্র বাবার ঘর হতে আসছি। তিনি একটু 
ভাল আছেন। ডাক্তার বলছেন আর বিপদের আশঙ্। 
নেই। তবু আজই সকালে আমার মনে হচ্ছিল 
আজ দিনটা ভাল যাবে না। কদিন হতে অমঙ্গল আমার 
কানের গোড়ায় গুনগুন করছে...তারপরেই, হঠাৎ একট! 
থুব পরিবর্তন এল; এখন এটা! স্থায়ী হওয়। কেবল সময় 
সাপেক্ষ । ওরা তাএ ঘরের সমস্ত জানাল! খুলে দ্বিয়েছে। 
তিনি এখন কথাবার্তা বলছেন) বোধ হয় বেশ একটু 
আনন্দ অনুভব করছেন। কথাগুলো! এখনও ঠিক তার 
সাধারণ মানুষের মত হয়নি) তবু তার কথার ভাবগুলো 
আর দুর গ্জরগৎ থেকে আসছে মনে হয় না...তিনি আমায় 
চিনতে পেরেছেন। আর অস্খের সময় হতে তার 
সেই যে অদ্ভুত চাহনি হয়েছে সেই রকম চেয়ে আমার 
হাত ধরে বললেন “একি তুমি, পিলীয়াস? সে কি, 
এটা আমি আগে লক্ষ্য করিনি, কিন্তু বাদের আর 
বেশী দিন বাচবার নেই তাদ্দের মত তোমার মুখ 
শোক 'মার করুণায় পূর্ণ. দেশ বেড়ান তোমার দর- 
কার? দেশ বেড়ান তোমার দরকার...” আশ্চর্য্য; তার 
কথাই আমি শুনব...ম1 শুনছিলেন আর আনন্দে কেঁদে 
ফেললেন।--তুমি লক্ষ্য করনি? বাড়ীটা এর মধ্যেই 
যেন আবার সজীব হয়ে উঠেছে, চারিদিকে সাড়া পাওয়া 
যাচ্ছে, কথাবার্ীর শব আর যাতায়াতের শব্দ... 
শোন; এ দরজার পেছনে আমি গলার আওয়াজ 


" ৫ম সংখ্যা ] 
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শুনতে পাচ্ছি। শী ব ধল, , উত্তর দাও, কোথায় তোমার 


দেখ পাব? 
মেলিস্তা ও 


কোথায় তুমি ইচ্ছে কর? 
পিলীয়াস 
বাগানে; “অন্ধের নিঝ'রের' 
মত আছে 1__আসবে তুমি? 
মেলিস্তা্! 
হা । 
পীলিয়াম 
এখানে এই আমার শেষ সন্ধ্যা ;_বাবা ব। বলেছেন, 
আমি দেশ বেড়াতে যাচ্ছি । আর তুমি আমাম্ব কখনও 
দেখতে পাবে না"*" 


কাছে 1 তোমার 


মেলিস্তা্ড। 

ও কথ। বোলে। না, পিলীয়াস...আমি তোমায় সব 
সময়ে দেখব?) আমি তোমার দিকে সব সময়ে চেয়ে 
থাকব... 

পিলীয়াগ 

চেয়ে থাকলে কি হবে বল...আমি এত দূরে থাকব 
যে তুমি আমায় কিছুতেই দেখতে পাবে না...অনেক 
দ্বরে যেতে আমি চেষ্টা করব...আঞজ আমার এত আনন্দ 
হচ্ছেঃ আর মনে হচ্ছেযেন সমস্ত আকাশ আর পৃথি 
বীর ভার আমার এই দেহের উপর রয়েছে, আজ... 

মেলিস্তাণডা 

কিঃ হয়েছে কি তোমার; পিলীয়াস 1_-তুমি কি 
বলছ আর বুঝতেই পারছি না... 

পিলীয়াস 

এস, এস, আমরা তফাতে যাই। এ দরজার পেছনে 
গলার আওয়াঞ্গ শুনতে পাচ্ছি.-.যে-সব বাইরের লোক 
আজ সকালে এখানে এসে পৌছেছে তার! বাইরে যাচ্ছে। 


চলে এস) ওখানে বাইরের লোকের রয়েছে... 


[ পৃথকভাবে প্রস্থান। ] 
চি 
ক 


দ্বিতীয় দৃশ্য 


ছুগপ্রাসাদের একটি কক্ষ। 
[আর্কেল ও ষেলিন্তাড। উপস্থিত ] 
আর্কেল 


পিলীয়াসের পিতার আর যখন প্রাণের আশঙ্কা 
নেইঃ আর যখন মৃত্যুর প্রাচীন পরিচারিকার সেই 


পিলীয়াস*ও মেলিস্তাা 


৯০ ৯.৫ তা পাত 


৬৭৫ 
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লেই পীড়া প্রাসাদ ৫ ছেড়ে চলে 1 গেছে, তখন এইবার 
আমাদের বাড়ীতে একটু আনন্দ, একটু গাহল।দ, একটু 
সর্যকিরণ আবার আসবে...ঠিক সময়ও তার হয়েছে! 
কারণ, তোমার আপার সময় হতেই আমরা যেন একট! 
বন্ধ ঘরের চারিদিকে চুপিচুপি কথ! বলেই কাটিয়েছি... 
আর বাস্তবিক, তোমার জন্যে আমার ছুঃখ হত, যেলি- 
স্তাা...বখন তুমি এখানে গ্রথম এন্ে তখন তুমি আনন্দ- 
ময়ী, যেন একটি শিশু আমোদ আহ্নাদের খেজেই 
এসেছ; আর যেমন খুব অন্ধকাব আর খুব ঠা একটা! 
গুহায় দুপুর বেলা ঢুকলে অনিচ্ছ।সত্বেও সকলেরই 
মুখের ভাব বদলে যায়, দ্রদালানে তেমনি পা দেও! 
মাত্র তোমার মুখের তাব বদলে গেল আমি দেখলাষ, 
হয়ত অন্তরেরও তাই"""'আর সেই হতেই, সেই হতেই, 
এই সমস্তর জন্টে, অনেক সময়, আমি আর তোমার 
ভাবগতিক বুঝতে পারতাম না.'"আমি চেয়ে চেয়ে 
তোমায় দেখতাম, এখানে তুমি দাড়িয়ে থাকতে, আন- 
মন ভয়ে বোধ হয়, এ বাইরে স্ূরধ্যকিরণের মাঝখানে 
সুন্বর একটি বাগনের ভিতর, কিন্তু তোমার সেই 
আশ্চর্য্য ব্যাকুল চাহনি দেখে বোধ হত যেন কেবলই 
তুমি এক মহান দুঃখের অপেক্ষা করে রয়েছ...আমি 
ঠিক বুঝিয়ে বলে উঠতে পারছি না..কিন্ত তোমায় 
দেখলেই মামার ছুঃখ হত) কেননা এখন হতেই 
মৃত্যুর ছায়ায় দাড়িয়ে থাকা, তোমার মত তরুণী, তোমার 
মত সুন্দরীর জন্তে নয়...কিন্ত এখন সমস্তই বদলে 
যাবে। আমার এই বয়সে,_-আর এই বোধ হয় আমার 
সমস্ত অতীত জীবনের সুনিশ্চিত পরিণাম, আমার এই 
বয়সে ঘটনাবলীর নিত্যতা সন্ধে কতদৃপ্ন বিশ্বাস আমি 
অর্জন করেছি ত।জানা যায় না, আর আমি এট৷ সব 
সময়ে মনোযোগ করে দেখেছি যে প্রত্যেক তরুণ আর 
সুন্দর জীব তার চারিদিকে তরুণ: সুন্দর আর আনন্দ- 
ময় ঘটনাবলীর স্থষ্টি করে থাকে...আর অম্পষ্ট আমি 
দেখতে পাচ্ছি, সেই নৃতন যুগের দ্বার তুমিই এখন 
মুক্ত করতে যাচ্ছ...এখানে এস; কথার উত্তর ন 
দিয়ে, এমন কি চোখ পর্য্যন্ত না তুলে ওখানে দাড়িয়ে 
রইলে কেন1-- আজ পর্য্যন্ত একবার মাত্র তোমাত্ব 


৩১/৯১/১৫৯৪ ২৩ 


চুম্বন করেছি যা হোক, জীবনের নবীন আবার 
বিশ্বাস রাখবা& জন্যে, এক মুহূর্তের তরে মৃত্যুর শাসন 
দুর কররার জগ্গে, স্ত্রীলোকদের কপাল আর শিশুদের 
গণস্থণ চুন করা কখনও কখনও 'ৰৃদ্ধদের দ্বরকার... 
আমার চু্ধনে তুমি তয় পাও? এই ক মাস ধরে 
তোমার জন্টে আমার ছুঃখ হয়েছে 1. | 
,  মেলিস্তা্ডা 
দ্াদ। মহাশয়, আমি অসুথী ছিলাম না... 
আর্কেল 
যার৷ অসুখী অথচ নিজের1 জানে না, বোধ হয় তুমি 
তাদেরই মধ্যে একজন...আর তারাই বেশী অসুখী... 
এই রকম করে তোমায় দেখি এস, খুব কাছে আরও 
একটু খানি..যখন মৃত্যু পাশ ঘেসে দাড়ায় তখন 
নুন্দরকে পাবার খুব আবশ্তক হয়ে পড়ে... 
[ গেলডের প্রবেশ । ] 
054 গোলড 
পিলীয়াস আজ সন্ধ্যায় রওন। হচ্ছে। 
আর্কেল 
তোমার কপালে রক্ত রয়েছে ।_-কি করছিলে তুমি? 
গে।লড 
কিছু না, কিছু না...আমি কীটা বেড়ার মাঝ দিয়ে 
গিয়েছলাম। 
মেলিস্তাগা « 
ঠৈকটু মাথা নত কর, প্র" শি তোমার কপাল 
মুছিয়ে দি-.. 
গোলড [ ঘৃণা পূর্বক সরাইয়া দিয়া ] 
তোমায় আমি আমাকে স্পর্শ করতে দেব না, শুনতে 
পাচ্ছ 1 সরে যাও, সবে যাও !- তোমাকে আমি কোন 
কথ বলছি না। আমার তরবারিটা কোথায় ?--আমি 
আমার তরবারিট। নিতে এসেছিলাম... 
মেলিস্তাণ্ড! 
এখানে; উপাদনা-বেদির উপরে । 
গোলড 
নিয়ে এস। [ আর্কেলের প্রতি ] আর একটা গরিব 
অভাগ! না খেতে পেয়ে মরেছে, সমুদ্রের ধারে এইমাত্র 
পাওয়া গেছে । মনে হয় যেন তার! সবাই আমাদের 


প্রবাসী ফান্তন, ৮২১ 


[ ১?শ ভাগ, ২য় খণ্ড / 
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চোখের সামনে মরতে বদ্ধপরিকর হয়েছে__[মেলি- 
স্যাগার প্রতি ] বেশ, আমার তরবারি তুমি কাঁপছ 
কেন ?--ভোমায় আমি হত্যা করতে যাচ্ছি না। আমি 
কেবল ধারটা দেখতে চাই। এ সব কাঞ্জে আমি তর- 
বারি ব্যবহার' করি না। ও রকম করে দেখছ কেন 
আমাকে, যেন আমি একট! ভিক্ষুক? আমি তোমার 
কাছে তিক্ষ। নিতে আমিনি। চোখ দেখে আমার মন 
বুঝতে চাও, আর তোমার চোখ দেখে আমি কিছু ন! 
বুঝতে পারি এই তুমি আশা কর?_তুমিকি মনে কর 
আমি কিছু ানিন।1-_[ আর্কেলের প্রতি] এ্রবড় বড় 
বিস্কারিত চোখ ছুটে। দেখছেন? মনে হয় যেন ওরা 
আপনাদের সৌন্দধযসম্পদ্দে গর্ব অনুভব করে... 
আর্কেল 

অমি ত ওখানে খুব সরলতা তিন্ন আর কিছু দেখতে 

পাই না'"" 


গোলড 

ভয়ানক সরলতা !...সরলতার চেয়ে ওরা বেশী! ". 
মেষশিশুর চোখের চেয়ে আরও নির্মল ওরা...সরলত! 
সম্বন্ধে ওরা তগব।নকে শিক্ষা! দিতে পারে! ভয়ানক 
সরলতা! শুনুন) আমি ওদের এত কাছে থাকি যে 
যখনি ওর! মিটুমিটু করে তখনি ওদের পাতার সিগ্ধত 
অনুতব করতে পারি; আর বরং আমি পরলোকের 
সমস্ত মহান রহস্তের কিছু জানি, তবুতী চোখের সামান্ত 
রহস্তটুকুও জানিন1!...তয়ানক সরলতা !...সরলতার 
চেয়ে আরও বেশী কিছু !...প্রায় মনে হতে পারে যেন 
ওখানে স্বর্গের দেবদুতেরা চিরকাল ধরে আনন্দোৎসব 
করছে...আমি ওদের জানি, এ চোখদের ! আমি ওদের 
কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি! বন্ধ করওদের! বন্ধকর 
ওদের! নইলে আমি ওদের চিরকালের জন্যে বন্ধ করে 
দ্েব...ডান হাত তোমার গলার উপর নিয়ে যেও না; 
আমি খুব সাদা কথাই বলছি...কথার মধ্যে আম|র 
চাতুরী নেই কিছু...ত যদ্দি থাকত তা হলে সেটা প্রকাশ 
করে বলব নাকেন? আ! আ!-_ছুটে পালাবার চেষ্টা 
কোরো না !_-এখানে!- তোমার এ হাত দাও আমাকে! 
-আ! তোমার হাত দুটো! খুব গরম...বেরিয়ে যাও ! 


* নিরিন সংখ্যা ] 


ও  ্বাংসগিও ভোদা, আমার মনে ঘৃণা আনে.. 
এখানে !_এখন আর ছুটে পালাবার জো নেই !__ 
[ চুলের মুঠি প্লরিল ]__আামার সামনে এইবার জান্ত 
নত করতে হবে 1- নত হও !- নত হও আমার সামনে । 
_আা! আ! ল্খা লঘ্ঘা চুল তোমার "এইবার কিছু 
কানে লাগছে !...ডাইনে প্রথম, মার এইপারে বয়ে !_ 
এবসোলাম! এবসোলাম !-সামনে যাও! পেছনে 
যাও! মাটিতে নত হও! মার্টিটিত নত হও91...দেখছ, 
দেখছ; আমি এরমধ্যেই বুড়োদের মত হাসতে আগ 
করেছি... ] 
আর্কেল [ ছুটিয়া আসিয়া] 
গোলড 1.১ 
গোলড [ হঠ.ৎ শান্তগাবের ভান করিয়া ] 
তুমিযা ইচ্ছে তাই করতে পার, বুঝলে ।_ আমার 
তাতে কিছুই যাণে আসবে না।আমি বেশ +দ্ধ হয়েছি; 
আর তারপর, আমি গুপ্তচর নই। ঘটনাশ্রোতে কিনিষে 
আসে তাই দেখবার জন্যে আমি অপেক্ষা করব, আর 
তারপর...ওঃ ! তারপর 1... সেটা কেবল দেশাচার বলে; 
সেটা কেবল দেশাচার বলে*** 
[প্রস্থাণ।] 
আকেল 
ওর হল কি?--মাতাল ওয়েছে নাকি» 
মেলিস্তাওা [ অক্রব্র্ণ করিতে করিতে ] 
নাঃ না; তবে ও আমায় আর ভাল বাসে না... 
আমি সখী নই !...আমি সুধী নই... 
আকেল 
আমি যদি ভগবান হতাম তা হলে আমাব মাগুমের 
জন্যে দুঃখ হত... 


ক ্ 
রর 


তৃতীয় দৃশ্য 
দর্গঞরাসাদের সম্মুখে একটি চত্বর | 


[ ইনিয়লড একখণ্ড প্রস্তর তুলিতে 
চেষ্টা করিতেছে ।] 
ইনিয়লড 


ওঃ! এই পাথরট! খুব তারী !...এটা। আমার চেয়ে 
ভারী...এটা সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে তারী...এট। ঘটাঘটির 
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প৯ ৫৯১ পি পি রাছি পা 


চেয়ে ভারী... পাহাড়টা আর এই দষ্টু পারটার মাঝখানে 
আমার দোনাব' গোলাটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্ত অতদৃর 
হাত খাচ্ছে না...মামার ছোট্র হাতটা অত বড় নয়... 
আর কিছুতেই এ পাখরটা তুলতে প্রারা যাবে না...আমি 
এটা তুলতে পারি না...আর, এমন কেউ নেই যেঁ এট! 
তুলঙে পারে...এটা সমস্ত বাড়াটার চেয়ে ভারী...মনে- 
হতে পারে থেন মাটতে এপ শিকড় আছে. [দুরে মেষ 
পালের ডাক শুনিতে পাওয়া গেল] ৪£! ওঃ! আমি 
কতকগুলো ভেড়ার ডাক স্রনতে পাচ্ছি...] দেখিবার জন্য 
চত্ধধের ধারে গেপ।] বাঃ! স্থধ্য ভবে গেছে..*ওরা 
আসছে, ছোট ছোট ভেড়াগচলো $ ওরা আসছে...কতগুলো। 
রয়েছে 1... কতগুলো রয়েছে 17981 অন্ধকারকে ভয় 
করে; ওরা একজায়গায় শ্িড় করছে! ওরা একজায়গায় 
ভিড় করছে !...ওরা মার এক পাও এগুতে পারছে না... 
এরা চীৎকার করছে! ওরা চীংকান্র করছে! আর ওরা 
থুব দৌড়ে যাচ্ছবে...খুব দৌঁড়ে যাচ্ছে !...ওরা এর খ্নধ্যেই 
বড় চৌরাস্তায় যেয়ে পৌছেছে। আ! আ! কোন পঞ্চে 
যেতে হবে ওরা জানে না...এখন আর ওরা চীৎকার 
করছে না...ওরা অপেক্ষা করছে...কতকগুলো ডাইনে 
বেতে চায়-..সবগুলোহ ডাইনে যেতে চায়...ঘেতে দিচ্ছে 
না! ওদের রাখাল “ওদের দিকে মাটি ছুড়ছে...আ! আ! 
ওরা এই পথ দিয়েই যাবে, ওরা কথা মানছে! ওর 
কথা মানছে! ওরা টাতাপণের সমুখ দিয়ে যাবে...ওর। 
পাহাড়ে সামনে দ্বিয়ে যাবে ..কাছ থেকে ওদের আমি 
দেখতে পাব...ও2 1! ৪21 কতগ্চলো রয়েছে! ' কতগুলে। 
রয়েছে" সমস্ত পথটা ওদের নিষে ভরে গেছে...ওরা সব 
এখন চুপ করেছে' রাখাল ! রাখাল! ছার ওরা কথা 
বলছে না কেন? 
রাখাল [ অদৃশ্য ভাবে ] 
এ পথ আর মেষশাপার দ্রিকে নয় তাই জন্যে... 
উনিয়লড 


কোণায় যাচ্ছে ওর? রাখাল! রাখাল !-- কোথায় 
যাচ্ছে ওরা? আমার কথ। 'আর ও শুনতে পাচ্ছে না। 
ওরা এর মধ্যেই অনেক দুর চলে গেছে...খুব ছুটেছে 
ওরা...এখন আর ওরা কিছু গোলমাল করছে না-..ও 


৬৭৮ 


পথ আর মেষশালার দিকে নয়... কোথায় ঘুমুবে ওরা 
আজ রাত্রে, তাই আশ্চর্ধ্য ? ওঃ! ওঃ | ভয়ানক অন্ধকার 


এখানে! এখন যেয়ে কাকেও কিছু বলতে হয়েছে-*' 
[প্রস্থান।] 
সাক 
চতুর্য দৃণ্ঠ 


উদ্যানের একটি নিঝ'র। 
[ পিশীয়াসের প্রবেশ ।] 
পিলীয়ান 

এই আমার শেষ সন্ধ্যা...শৈষ সন্ধ্যা...এইখানেই সমস্ত 

শেষ হবে. কখনও য] সন্দেহ করি শি তারই চারিধারে 

আমি খেলা করেছি... স্বপ্নময় হয়ে আমি নিয়তির 

ফার্দের চারিদিকে খেলা করেছি... কে আমায় হঠাৎ 

জাগালে? আনন্দে আপ্র কষ্টে টীৎ্কার করতে করতে 

-আঁসি' পালিয়ে যাব, যেমন অন্ধ মানুষ তার ঘর পুড়ে 
যাবার সময় পালায়-..আমি তাকে বলব যে আমি পালিয়ে 
যাচ্ছি...বাবার আর বিপদের আশঙ্ক। নেই, আর নিঞ্জেকে 

আমার মিথ্যা বোঝাবার উপায় রইপ শা...পাঞ্ধি হয়েছে; 

সে আসবে না, তার সঙ্গে আর না দ্রেখা করে যাওয়াই 

আমার পক্ষে ভাল...তাকে এইবার আমি বেশ ভাণ করে 

দেখব...অনেক গ্িনিস আছে আমার মনে থাকে না... 

স্ময় সময় মনে হয় তাকে আমি একশ বছর দেখি নি... 

*অষ্টো এখন পর্যন্ত আমি তার চাহনি চেয়ে দেখি নি... 
এই রকম করে যদি আমি চলে যাই তা হলে আমার 

আর কিছুই থাকবে না। আর এই-সমস্ত স্বতি...এ যেন 

একটা! মসলিনের থলিতে জল নিয়ে যাওয়ার মত হবে... 

শুধু একবার তাকে শেষ দেখতে হবে আমায়, দেখতে হবে 

তার অগ্রের অন্তরতম স্থান পর্ধ্যস্ত... যা বল! হয়নি সে 


সমপ্ত বলতে হবে*-** 
[মোলহ্যাগডার প্রবেশ] 


মেলিস্তাগডা 
পিলীয়াস ! 

পিলীম়াস 
মেলিস্তাণ্া ! তুমি, মেপিস্যাণ্ ! 

মেলিস্তাও্া 


ছা। 


প্রবাসী--ফাল্কুণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিলীয়াস 
এখানে এস! টারদের আলোর ধারে ওখানে দাড়িয়ে 
থেকনা। এখানে এস। আমাদের ছৃক্গনার এত কথ 
বলবার আছে... এখানে এস এই লেবু গাছের ছায়ার 
মাঝে । 
মেলিন্তাণ্ডা 
আলোতে আমায় থাকতে দাও । 
' পিলীয়াস 
এ গম্থুজের জানাল! থেকে ওর] আমাদের দেখতে 
পেতে পারে । * এখানে এস; এখানে আমাদের কোনও 
ভয়ের কারণ নেই। সাবধান; ওরা আমাদের দেখতে 


পেতে পারে. 
মেলিস্তাওা 


আমি চাই যে ওরা আমকে দেখতে পাক... 
পিলীয়াস 
সেকি, তোমার হয়েছে কি? আসবার সময় কেউ 


দেখতে পাক্ননি ত? 
বেলিস্যাণডা 


না; তোমার ভাই ঘুমু'চ্ছল... 
পিলীয়াস 
রাত্রি হচ্ছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা সমস্ত ছুয়ার বন্ধ 
করে দেবে । আমারে সাবধান হওয়ার দপকার 1? এত 
দেরী করে এলে কেন তুমি? 
মেলিস্যাওা 
তোমার তাই একটা থারাপ স্বপ্ন দেখেছিল। আর 
তারপর আমার পোষাকট। দরজার পেগেকগুলোয় 
আটকে গিয়েছিল। দেখ, এই ছিড়ে, গেছে। তাই সমস্ত 
সময়টা আমার নষ্ট হয়েছে, আর আম দৌড়ে" 
পিলীরাস 
আ বেচারী !...তোমাকে ছুঁতে আমার প্রায় ভয় 
হচ্ছে... শিকারী-তাড়ান পাখীর মত তুমি এখনও খুব 
পাচ্ছ... একি তুমি আমার গস্তে, আমার জন্যে এত 
সমস্ত করছ ?... আমি তোমার হদয়স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি, 
যেন সে জামারই হৃদয়ের... এখানে এস... আরও কাছে 


আরও কাছে আমার... 
যেলিভাও! 
তুমি হাসছ কেন? 


৬ ৫ম সংখ্যা] 


| পিলীয়াস 
আমি হাসছি না ত;--কিন্বা হয় ত আমি অজান্তে 
আনন্দে হাসছি...বরং কীদবারই কারণ রয়েছে... 
মেলিম্তাও! 
আমরা এখানে আগে এসেছি...আমার মনে হচ্ছে... 


রি পিলীয়াস 
.অনেক মাস আগে...তখন, আমি জানতাম 
না... আজ্জ সন্ধ্যার সময় তোমা কেন এখানে আসতে 
বলেছি তা তুমি জান? 
মেলিস্াওা 
না। * 
পিলীয়াস 
তোমার সঙ্গে এ আমার শেষ দেখা, বোধ হয়... 
চিরকালের জন্যে আমায় চলে যেতে হবে... 
মেলিস্তাণড 
সব সময়েই কেন বণ যে তু'ম চলে যাচ্ছ ?... 
পিলীয়াস 
তুমি যা আগেই জান সে কথা কি আবার বলব 
তোমাকে 1 কি কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি তা কি 
তুমি জান না? 
মেলিম্তা্া 
সত্যি না, সতি না; আমি কিছুই জানি না... 
পিলীয়াস 
জাননা কি আমায় কেন চলে যেতে হচ্ছে ?... জাননা 
কি এর কারণ হচ্ছে... [হঠাৎ মেপিস্যাগাকে চুম্বন 
করিল 1... আমি তোমায় ভালবাসি... 
মেলিহ্যাণ্ড [ নিয়ম্বরে ] 
আমিও তোমায় ভালবাসি .. 
পিলীয়াস 
ওঃ! ওঃ! ও কি বললে তুমি, মেলিস্তাগ 1... 
কি বললে আমি শুনলামই না৷ প্রায় ..আমাদের মধ্যে 
যা কিছু অন্তরায় ছিল তা আজ চুরমার হয়ে গেল... 
তোমার ও-কথার সুর পৃথিবীর প্রান্তদেশ হতে আসছে! 
...আমি তোমার কথা শুনলামই না প্রায়...তুমিও 
আমায় ভালবাস 1...কখন হতে আমায় তুমি ভালবাস? 


৬৭৯ 
মেলিস্তা ও! ] / 
* সেই...চিকাল...যেদিন প্রথম তোমায় দেখলাম 
সেইদিন হতে। * 
পিলীয়াস 


ওঃ! কি সুন্দর তোমার ফথাগুলি !...মনে হয় 
*যেন তারা বসন্তে সাগরের উপর দিয়ে এসেছে !...এর 
আগে আমি তা কখনও শুনি নি...বোধ হচ্ছে যেন 
আমার ত্বদয়ে বারিবর্ণ হয়ে গেছে...এত সহঙ্জতাবে 
তুমি তা বললে !...প্রশ্ন করলে দেবদুতেরা যেমন বলতে 
পারে... আমার কিছুঠেই বিশ্বাস হচ্ছে না, মেলিস্াগা... 
আমায় তুমি ভাশবাসবে কেন? কিন্তু আমায় তুমি 
ভালবাস কেন? তুমিযা বলছ তা কি সত্যি? তুমি 
আমার সঙ্গে প্রতারণ! করছ না? তুমি একটু সামান্য মিথ্য। 
কথা বলছ শা, মামাকে একটু সখা করবার জন্তে 1... 

মেলিস্তাওা 

না, আমি কখনও 'মথা। কথা বলি নাঃ আমি কেবল 

তোমার তাইয়ের কাছেই মিম্যা বলি। 


পিলীয়াস 
ওঃ1 কি সুন্দর তোমার কথাগুপি !...তোমার 
হুর! তোমার সুর !...জলের ছেয়ে তা নিশ্বল আর 
স্থির! আমাব্র মুখের উপর চা শিশ্বণ জলের মত বোধ 


হচ্ছে !...আমার হাতের উপর তা নিম্মল জলের মত 
বোধ হচ্ছে...দাও, দাও ভোমার হাত... ওঃ! তোমার 
হাত ছুটি ছোট...আমি জানিতাখ না তুমি এত সুন্দরী! 
...তোমায় দেখার পুন্দে আমি এত সুন্দর আর কিছু 
দেখিনি.. আমি ছটফট করছিলাম, বাড়ীটা সমস্ত 
আমি খুঁজলাম, সমস্ত দেশময় আমি থুঁলাম...আর 
কোথাও আমি শৌন্দধ্য খুজে পেলাম না...শর এখন 
আমি তোমায় পেয়েছি 1...আমি তোমায় পেয়েছি !... 
আমার বিশ্বাস হয় না যে পৃথিবীর কোলে আর তোমার 
চেয়ে সুন্দরী কেউ আছে !...কোথায় তুমি? আর 
আমি তোমায় নিশ্বাপ ফেলতে শুনছি না .** 
মেলিস্তাণ্। 
তার কারণ আমি তোমায় দেখছি... 


পিলীয়্াম 
এত গন্ভীরভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেনশ্‌ 


৫৮০ 


আমর] এর মধোই ছায়ার মাঝে এসেছি । এহ াছটাএ 
তলায় ভয়ানকঅন্ধকার । আলোর মাঝে এস। অমরা 
দেখতে পাচ্ছি না আমরা কত সুখী । এস, এস) 
আমাদের এত কম সময় রয়েছে... 
| মেলিস্যাণ্া 
না, নাঃ এহখানেই আমরা 
আমায় তুমি আনুও কাছে পাও... 
1পলীয়াস 
তোমার চোখ ছটি কোথায়? আমার কাছ থেকে 
তুমি পাণিয়ে যাবে না ৩? এই মুহৃত্ডে তুমি আমার 
কথা ভাবছ না । 


থাকি ' অন্ধকারে 


মেলি 
ভাবছি খে 1, ভাবা; আমি কেবলহ ঠোমাপু কথা 


ভাবি... 
পিলীয়াস 


তুমি অগ্ত:দকে তাকাচ্ছিলে... 
-্ি মোলহ্ঠাণ্ডা 
আমি তোমাকেই অগ্ভধিকে দেখছিলাম... 
পিল'য়াস 
তুমি আত্মহারা হয়েছ...কি হল তোমার% তোমায় 


সুখী বোধ হচ্ছে ন।... 
মেলিস্ত।ও। ১ 


হা, হা; আমি সুখী, কিন্ত আমি বধ... 
পিলীয়াস 

তনলবাসতে গেলে অনেক সময়েই বিষণ হতে হয়... 
মেলিসাও? 

তোমার কথা যখনই শাবব তধনহ আমায় কাদতে 


হবে 
পিলীয়াস 


আমিও...আমিও, মেপিস্তাওা...আমি তোমার খুব 
কাছে রয়েছি; আমি আনন্দে কীদছি, আর তবুও... 
[পুনর্বার মেপিস্তাগাকে চুন করিল ]...তোমার 
যখন আমি এই রকম চুমো থাই তথন তুমি অপরূপ...তুমি 
এত সুন্দরী যে মনে হয় তুমি মরণ-পথের যাঞী... 
মেজিস্তাণ্ডা 


তুমিও... 
পিলীয়াস 


এই দেখ, এই দেখ...আমাদের যা ইচ্ছা! তাই করতে 


প্রবাসী--ফাল্গুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পারি না.. তোমাকে যেদিন গ্রাথম দেখলাম সেই দিনই 
আম তোমাকে ভালবাসলাম না ,. 
মেলিস্তাণ্ডা 
আমিও ন|...আমিও ন1...আমার ভয় করছিল... 
পিলীয়াস 
আমি তোমার চাহনি সহ করতে পারছিলাম না... 
আমি তখনহ &লে যেতে চাচ্ছিপাম...আর তারপর... 
মেলিস্তাণ্ডা 
আমি আসত একেবারেই চাইনি...আমি এখন 
প্যন্ত জাশিনা কেন, আসতে আমার তয় কর্ণছিল... 
পিলীয়াস 
এত গ্িিনিস জগতে আছে যার কথা কেউ কখনও 
জানবে না...আমরা সব্বদাঠ অশেক্ষা করছি; আর 
তারপর "ও কিসের শব্দ ? ওরা ধরজাগুলো খন্ধ করছে! 
মেলিস্তাণ্ড। 
হা, ওর] দরজ| বর্দ কখে দিয়েছে... 
পিলীয়াস 
ফিরে বেতে আর পারব ন| আমরা ! অগলের শব্দ 
শুনতে পাচ্ছ; শোন! শোন !...বড় শিকলগুলো এ! 
বড় শিকলগুলো এ !...আর উপায় নাই, আর উপায় 


নাহ 1... 
মেলিহ্যা্ডা 


তাই খুব ভাল! তাহ খুব ভাল! তাহ খুব ভাল !... 
পিলীয়াস 
তুম 1...দেখ, দ্েখ...আর আমাদের হচ্ছায় কিছু 
হচ্ছে না !...সমণ্তহ গেছে, সমস্তহ রক্ষী পেয়েছে! সন্ধ্যায় 
আজ সমস্তহ বক্ষ! পেয়েছে! এস!  এস...পাগলের মত 
আমার শ্রদয় ম্পন্শিত ৮১ এহ আমার কণ্ঠের একে- 
বারে নিকটে... মেলিগ্তাগ্ডাকে  বাহুপাণে বন্ধন 
করিল] শোন! শোন! আমার হৃদয় প্রায় আমার 
শ্বাসরোধ করছে...এস ! এস 1...আ ! অন্ধকার এখানট! 


কি সুনাব 1... 
মেলিহ্যাণডা 
আমাদের পেছনে কেউ বুয়েছে !'” 
পিলীয়াস 


আম কাকেও দেখছি না... 


৫ম সংখ্যা | 
* মেলিস্তা্া 
আমি একটা শব্ধ শুনতে পেলাম... 
ু পিলীয়াস 
আমি অন্ধকারে কেবপ আমার হৃদয়স্পন্দমনের শব্দ 
শুনছি... * 
মেলিস্যাও। 
“আমি শুকনে। পাতার মড়মড়ানি শুনতে পেলাম... 
শিলীয়াসও 


ও বাতাস, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল...ও থেমে গেল, 
আমরা যখন চুষে খাচ্ছিলাম... 
মলি 
আজ সঙ্গযা্ আমাদের ছায়ালো। কত লম্বা 1... 
মিলীয়াস 
তারা একেবাবে বাগানের শেষ পযান্ত জরিয়ে জড়িয়ে 
গেছে. আমাদের থেকে কতগুরে ওরা চুম 
খাচ্ছে 1... দেখ! দেথ 1... 
মেলিস্তাড [চাপা গলায়] 
আমা 21৩ একটা গাছের পেছনে বুখেছে! 


পিলীর[স 
কে? 
মে!লস্চাও। 
গোলড 
পিলীয়াস 
গোলড ?--কোথায় তা হলে ?-মামি কিছুই দেখছি 
না... ৬ 
মেলিহ্তাও। 
এখানে...আমসাদের হায়ার ডগায়... 
পিলায়াস 


হাঃ ইহা) আমি ওকে দ্বেখতে পেয়েছি...আমাদের 
খুব হঠাৎ ঘুরে কা নেই. 
মেলিগ্ঠা্ডা 
ওর কাছে ওর তরবারি রস্ষেছে-- 
পিলীয়াস 
আমার কিছুই নেই... 
মেলিগ্তাণ্ডা 


ও দেখেছে আমরা চুমো খাচ্ছিলাম-তত 


শিলীয়াস 
ও জানে নাযে আমরা ওকে দেখোছ...ণোড়ো না; 


মাথা ফিরিও না...ওখান থেকে বেরিয়ে ও বেগে আমাদের 


পিলীম্মাপ ও মেলিশ্যা্ডা 


৬৮১ 


উপুর এসে পুড়বে..নযতক্ষণ মনে করবে আমরা কিছু 
জানি না ততক্ষণ ওখানেই থাকবে...ও আমাদের লক্ষ্য 
করে দেখছে...এখনও নড়েনি... যাও, যাও এখনি, 
এই দিকে...আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করব, আমি, ওকে 
আটকে রাখব... 


ষেলিস্তাা 
নাঃ না, না |... 
পিলীয়াস 


যাও! যাও! ও সনগ্তহ দেখেছে 1.3 
হত্যা করবে 1... 


আমাদের 


েলিস্তাপ্ত! 
সেহ সব চেয়ে ভাপ ! সেই সব চেয়ে তাল! সেই সব 
চেয়ে ভাল! .. 
পিপায়ান 
ও আসছে! ও আসছে! 


তোমার যুখ আন 1, 
যোলছ্।91 


তোমার মুখ আন 1... 


ইহা... ! হা 1... 
[ উতর গ্ঠায় তাহার। 
চখন করতে লাগিল। ] 

পিলীয়াস 

ও৪ 1 ও5' সমস্ত গার। শাজ ণষণ হচ্ছে 1... 
মেলিহ্যা্ডা 

আমার উপরেও! আমার উপরেও ! 
পিলশীয়াম 

ঙ 

আবার ! আবার !..- দাও ! দাও !... 

মেলিহ্যণ্া 


সমস্ত! সমস্ত! সমপ্ত! 
[তরবারি হণ্ডে গোলঙ বেগে তাহাদের 
উপর পড়িল, এবং পিলীয়াসকে আঘাত 
করিল: শিঝরের পাখে পিলীয়াদ 
পতিত হঠল। শঞ্চিত যেপিশ্তাওা 
পলাইতে লাগিল। ] 
মেলিত্ডাণ্ডা 
৩৪1 ওঃ! আমার সাহস 
ম্হে 1.7 


নেই-.আমার সাহস 


[ নিঃশখে গোল্ঠ ষনের ভিতগ দিয়! 
মেলিহযাগ্ডার অন্থবনরণ করিতে লাগিল।] 
( আগামা সংখ্যয়ি সমাপ্য ) 
হাসনৎকুমার যুখোপাধ্যায়। 





৬৮২ প্রবাসী- ফীল্কুন; ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


্পিমপরস্পিস্পা সি সিপাসিত অপি উপ সি ৯পাট এসির্প ৯৫৯৫ সতসপউিপাসপিসি্িসপিসপসিািসিগাইিল ও গছ পস্পরিত্পাস্পস্পিনির্টাসিপ সিভিল সি ৯০ 


মুরোপীয় যুদ্ধের ব্যঙ্গচিত্র 





খুখ-দানব শ্ীতকে বলিতেছে_আমি পুরুষগুলাকে সাধাড় করিতেছি, 
তুমি রোগ ও ছুহিস্ষ দিয়া স্ত্রীলোক € শিশুগুলাকে শেষ কর। 
--টেনেসিয়ান, ম্যাশভিল, আমেরিক। | 





আমেরিকার খুক্ত ্রদেশ মুরোপকে বলিতেছে-_ তোমার ছঃখের দিনে 
তোমায় যে ভিক্ষা দিতে পার ৬ তার জন্তে ভগবানকে ধন্যবাদ । 
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পথিবীগ্রাসী অক্টধান্ধ অক্টোপাস। গার্পানীর শক্তি পরীক্ষা! । 





যুরোপীয় সভ্যতাকে জাশ্মানীর লৌহ ক্রুশ পুরক্কার। বীশু- | 
রষ্ট্ের ন্তায় সভ্যতা যে ক্রুশন্ভার শিলে বর্ন করিয়া লইয়া! তুঝখ- বধু, জয়ে বা মরণে আমি তোমারই দোসর । 
জাশ্মাণী- বন্ধু, কাজট। ভাগান্তাগি করে নেওয়া যাক এস- 


জয়ট! মার, মরণ তোমারই | 


যাইতেছে, তাহাতেই তাহাকে নিদ্ধ করা হইবে । যাহার 


শিল নোড়া, তাহাতে হাহারই দাত ভাঙ্গা হইবে। 
_ডেলী ঈগল, আমেরক।। 








»গদা) 
৯ চুলা ৮ 





কী! মাহ নাকি বানরের বংশধর? কখ.খনে! না_ 
জাষি এই অপমানের স্ভীর প্রতিবাদ কমি 


জার্দ্ানী করনা-বৃত্,দ ।_লগন ওপিনিয়ন। 
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জান্মানীর উক্তি ।_-ইংপণ্ডের *রফে জাম্মানীর বিরুদ্ধে সবাই [মথ]া এচার | 
লড়ছে -এমন কি কলা সিপাহী পর্যযপ্ত। কেবল 
তোমরাই বাদ পড়ে আছ--লল্দা করে না? 

জাম্মানীর একধানি কাগজে এইরূপ বিদ্রপ কর! হইয়াছে । 





জাম্মারীর এক কাগজে বিদ্রূণ করে লেখা হয়েছে_ 
জান্মাহীতে ঘষে সব জাপানী এখন বন্দী আছে তাদের 
চিড়িয়াখানায় বানরদের সঙ্গে রাখার প্রস্তাব হচ্ছে 
বানরদের আপত্তি হতে পারে জাপানার সঙ্গে এক পংক্তিতে 
বসতে ॥ কিন্তু সে আপনি শোনা হবে না। টেলিগ্রাফের তারে বন্দিনী সত্য-দেবী। 





৫ম লৎখ্য। ] কষ্টিপার্থ 


১৮৯৫২৫৯৫৯৯৯: 5৩ ত 


যখন আমায় হাতে ধরে 
সমাদরে 
ডাকৃলে কাছে, 
ভয়ে ভয়ে ছিলেম, পাছে 
অসাবধানে একটু আদর হারাই; 
আপন মুত 
চলতে আপন পথে 
ভেবেই মরি এক পা যদি বাড়াই 
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাটা মাড়াই! 


মুক্তি, এবার যুক্তি আঙ্গি 
উঠ.ল বাঞ্জি 
অনাদরের ঘায়ে 
»গমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর গায়ে। 
ওরে ছুটি, হ'ল ছুটি, হ'ল আমার ছুটি, 
ভাঙল মানের খু'টি, 
থস্ল বেড়ি হাতে পায়ে; 
এই যে এবার 
দেবার নেবার 
পথ খোলস! ভাইনে বায়ে। 


এতদিনে আবার মোরে 

বিষম জোৰে 
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল । 

লীগ্ছিতেরে কেরে থামায়? 

ঘখর-ছাড়ানেো বাতাস আমায় 
মুক্তিমর্দে করল মাতাল ! 

থসে'-পড়া তারার সাথে 
নিশীথ রাতে 

ঝাপ দিয়েছি অতলপানে 
মরণ-টানে। 


ভা1মি যে সেই বৈধাধী মেঘ বাধন-ছাঁড়া। 
ঝড় তাহারে দ্বিল তাড়া; 


৯২ ৪৯ 


র-বুদ্ধির প্রা খর্ষ্য - ৬৮৫ 


সন্ধ্যা-নুবির স্বর্ণ কিরীট ফেলে দিল অন্তপারে। 
বজ্র-মাণিক ছুলিয়ে নিল গলার হাঁরে ; 
একলা আপন তেঙ্জে 
" ছুটল সেঘে 
অনাদরের দুক্তি-পথের পরে 
তোমার চরণ-ধুলায় রভীন্‌ চরম সমাদরে। 


গণ ছেড়ে মাটির পরে 
যখন পড়ে 
তথন ছেলে দেখে আপন মাকে। 
তোমার আদর ঘখন ঢাকে, 
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে, 
তখন তোমায় নাহি জানি। 
আঘাত হানি? 
তোমারি আচ্ছাদন হ'তে যেদিন দূরে ফেশ্াও টানি 
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেন আনি',* 
দেখি বদনখানি। 
শরীরবীপ্রনাথ ঠাকুর! 
শিলাইদ1 ১৯ ম'ঘ ১৩১১। 





কষ্টিপাথর 
বুদ্ধির প্রাখব্য। 


সাধরণের একটি তুল ধারণা এই যে চোঁকে যত বুড়া হয় ততই 
তাহার বুদ্ধি এগরচ্হইতে থাকে । কথাটা আপাত-দৃষ্টিতে সতা 
মনে হইলেও ঠিক সত্য নহে। সটর!চর যৌবনেই বুদ্ধির প্রাবর্য্য 
সর্বাপেক্ষ! অধিক থাকে । বয়স ঘখন অল্প থাকে খন অধ্যবসায় 
বলিয়া জিনিসটা থাকে । গ্রদয়ের পল, কর্পে আসাজি, জীবনের 
ইচ্ছা, স্বার্থতাগ ও অন্যাগ্ প্রকারের কত গুণ সেই সমঘ্ন জদয়ে যত 
স্থান.পায় অন্য সময়ে তত পাঁন্য না। বাহার! ধৃন্ধ বছ্দে কাতিঙ 
দেখাইয়া জগতে নাম রাখিয়া গিয়াছেশ তাহাদের সকলেরই 
যৌবনে বা বাল্যে 'পামাগ্ত বুদ্ধিমগার পরিচয় পাওয়া 
যাইত | কেহই একেবারে বুদ্ধ বরণে মহৎ হইতে পারেন নাই। 
বুদ্ধির প্রাণধ্য আপনা হইতে আসে না। প্রথমে অধ্যবসায়বলে 
কন্ম করিতে হয়, খার্টিতে হয়, তবেই বুদ্ধি আসিয়া জুটে । অদৃষ্ট- 
বাঁদীদের বুদ্ধি একটু অল্প_ধৈজ্ঞানিকরা এক্প বলিয়া থকেন। 
আমর] ভারতবাসী আমরা অনুষ্টুবাদঈ, দেই কারণে আমাদের বুদ্ধি 
অল্প নয় ত1? আমরা পড়িবার সময় ধরিম। লই দে ঘাহা লেখা আছে 
তাহা সতা। কিন্তু যাহার] জগতে উদ্ভাবক বলিয়া খ্যাতি লইয়াছেন 
তাহারা যে জিনিয লইয়া পড়িয়!ছেন তাহার একট] হেস্ত নেম 
নিজে ন| বুঝিয়া পা করিয়া ছাড়েন নাই। 


৬৮৬ 


শুনা যায় মোঞ্জার্ট ৫ বৎসর বয়সে পদ্য লিখিয়াছিলেন; হাল 
১১ বৎসর বয়সে পদ্ুখ রচনা করেন ; বীথোবেন ১৬ বংসর বয়সে সভা- 
কবি (090011 1005161917) হন) পান্কাল ১৬ বৎসর বয়সে ০01105 
5৮1০0. লেখেন ; লাগ্রাঞ্জ ১৯ বৎসর বক্সে অঙ্কশাস্ত্রর একটি 
বিশেষগবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন; ২১ বৎসর বয়সে জগন্ধিখ্যাত 
হেনরী ম্যাকৃস্‌ওয়েল গ্রীক ভাষা 1শক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া জনরব 
শুনা যান্ন এবং ক্লার্ক ম্যাকৃসওয়েল ৩ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই 7০] 
117 সন্বদ্ধে আলোচনা কারয়াছিলেন। জেম্স্‌ ওাট ৬বংসর 
বয়সে সর্বপ্রথম 91671) বা বাস্পের প্রভাব লক্ষ্য করেন; তাহার 
পর তিনি ক্রমাগত পরীর করিয়া শেষে ২৯ বৎসর ৰয়সে গ্টাম 
এঞ্জিন বাহির করেন। পার্কিন ১৯ বৎদর বয়সে রাসায়নিক 
রং বাহির করিয়া আলকাথ্রার ব্যবসায়ের পথ মুক্ত করেন; 
এক্ষণে আলকাত্রা হইতে প্রস্তুত অসংখ্য প্রক্কারের রং করিয়! 
বেটিয়া জার্মেন ও আমেরিকা ক্রোরপতি হইতেছেন। ষ্ঠীম 
এগ্লিনের নীচের 1২০91১০/এর উত্তাবক মাক করমিক ২২ বৎসরে 
এই যন্ত্র বাহির করেন। ওয়েট্টিংহাউস ও মার্কনি সাবালক অবস্থা! 
প্রাপ্ত হইলে তবে 71140১17156 ও তারহীন টেলিগ্রাফ বাহির করেন; 
হল ও হেরুপ্ট ২৩ বৎসর বয়সে 71011011)1011)১101001100 বাহির 
করেন; তারের নীচেই এই ধাতু আঞ্জকাল অধিক মাত্রায় ব্যবসা- 
বাশ্জ্যে বাবহৃত হইতেছে। তাহার ঠিক ছুই বদর পরে অর্থাৎ ২৫ 
বৎসর বয়চুস হেরুণ্ট জগপ্িখ্যাত বৈদ্যুতিক চুল্লী গ্রস্ত করেন। 

এক্ষণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের শ্রেষ্ঠ ২০টি উত্তাবনের 
তালিক করিলে দেখিতে পাই ষে ৩২ বৎসরই উদ্ভাবনের গড় বয়স; 
শতকরা ৮* ভাগেরই উদ্ভাবক ৩* বদরের পূর্বেই তাহাদের শ্রেঠ 
উদ্তাৰন করিয়! জগতে ধন্য হইয়াছেন। 


নাম উত্তাবকের বয়স। 
ৰাম্পীয় কল ০৪০82, 2 ২১ 
তুঁল| বূনা কল ১১৭ টি ৪ ২৭ 
আলো ক-চিজ্ঞ 8 ০43 - 84 ৪5 
শহ্ত-কাটা কল ১ ১ তি ২২ 
টেলিগ্রাম হয 2 ৪৬ 
৬11107101221107 ০০০ পিং ৪ ৩৯ 
সেটাই কল 22 587০ 244 ২৬ 
15555017167 1১/00259 8 টম ৪২. 
11156 0071 71১100110০০ ৪ ১৮ 
101:07001011৮0171117106 ৩*--৩৪ 
ডাইনামে! 2288০, 2 ২২ 
4৮117007710 সি ৫ রে ২২ 
টেলিফোন 2০৫,82০ ৭ ২৯ 
ইনক্যানডেসাণ্ট ল্যাম্প ২. ০০ ৩২ 
গ্যাসোলিন টি, 25 ৫৮৯ ৫০ 
্টামটারবাইন  ,.১৮. ২৮5০, ২৮ 
এলুমিনিয়াম রি 48. 2 ২৩ 
ইনডাকৃসান মোৌটার  . ..১.. .১. ৩১ 
তারহীন তড়িৎবার্তা 2.8 ২২ 
এরো প্লেন এ 2 ৪ ৩৫--৩৮ 


এই তালিকার সহিত যদি 91১11:777)64:001)1)5 (২৫), 00১৩1 

125 21025116110 (২৭), 75155170600 0191060 (২৮), 
ফনোগ্রাফ (৩৯), কারবন জিঙ্ক ইলেটি ক সেল (৩*।), লিনোটাইপ 
€(৩*),্টীষ হামার (৩* ), অপ. ধালমোসকোপ (৩*), বৈছ্বাতিক 


প্রবাসী__ফাল্গুন, ০৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২র খণ্ড 


ঝ।ল।ই ( ৩৩), 1151 19০9796৮৪ (৩৩), ভিনাষাইট (৩৪), 
ইলেক্টি,ক টাল (৩৫) ইত্যাদি যোগ দিই তাহা হইসে উত্তাবনকারী 
শক্তি প্রায় ৩৩-৫ হয়। আবার ইহার সহিত যদ্দিও আর অপেক্ষা 
কৃত অল্প আনশ্যাকীয় উদ্ভাবনের তালিকা ষে।গ দিই তাহা হইলে বয়স 
৩৫'৩ ধ্াড়ায়। জগতের সর্বাবিখযাত উত্তাবনগুলি প্রায় ৩৩বৎসরের 
পূর্বেই বাহির হইয়াছে । এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে ২৭ 'হইতে 
৩৬ বৎসর বয়সই উদ্ভাবনের সময় । কিন্তু ৩ বৎসরের নিয়েই অধি- 
কাংশ আবশ্যকীয় উদ্ভবশক্তির বিকাশ দেখা যায়। এডিসন, ক্রশ, 
টমসন ৩* বংসর বয়সে বৈছুত্যিক আবিষ্কার করিয়! জগতের নানা- 
প্রকার উপকার'করেন। উক্ত বয়সে তাহারা £01077010)) 100105- 
10015507 ও 01870 প্রন্ৃতি বিষয় কার্ধ্যে প্রযুক্ত করেন। প্রায় ধ 
বয়সেই স্পার্গ  রিচমও নগরে ট,পি চালান প্রথা প্রচলন করেন। ৩* 
বৎসর বচসের বছ পৃথ্েই ট্র্যানলি সাহেব 71167791116 00110 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তেস্ল1 ৩১ বৎসরংবয়সে 1১0151))759 
০0110/এর শক্তি প্রচার করিয়! জগতের মহাহিত সাধন করিলেন । 

একপও দেখ| যায় যে বুদ্ধবয়সে অনেকেও অনেক অভিনব 
ব্যাপার উত্তাবন করিয়াছেন।  উদাহরণ-ম্বরূপ--1)685611)075 
11700655,  টেলিগ্র।ফ, গ্যাদোলিন ইঞ্জিন, কিনামিটোস্কোপ, 
ইলেক্টেযাপ্লেটিং, ১910০ 11৩, সাইফন রেকর্ডার, ড্যানিয়াল 
সেল প্রভৃতির নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। তবে ৫5, 
বৎসরের পর যে বুদ্ধিশক্তির বিলোপ ঘটে সেটা তেশ বুঝা যায়, 
কেননা এ সময়ে প্রায় কোনও বিশেষ উপকারী দ্রব্যের উত্তাব্ন গুন] 
যায় না। তবে ৭৬ বৎসর বয়সে বুনসেন ৮7001 02101110611 
বাহির করেন এবং আজ এডিসন এত বয়সেও যেমন কর্ম্পটু, 
চ]. 05715077073 ৬০ বৎসরের পর সেইরূপ কর্মপটু ছিলেন। 
৬* বৎসরের পর নুতন আবিষ্কারের মধ্যে হার্ডির বিখ্যাত 1171- 
৮৫120 স০০]ই উল্লেখযোগ্য । ৫* বৎসরেই প্রায় বুদ্ধির প্রারর্য্য 
শির্ববাপিত হয়। এ বয়সের উল্লেখষোগ্য উদ্ত।বনের মধ্যে গ্যাসোলিন 
ইঞ্রিন, ২70 10002101900 ও দিগ দর্শন য্ত্র। লর্ড কেলভিন 
৮* বৎপর বয়সে বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উত্তাবন করেন। 

পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ ন্মাবিষ্কারের তালিক]। 


উত্তাবকের নাম বয়দ উদ্ভুত গ্রব্য সাল 
পার্কিন ১৮ এনিলিন রং ১৮৫৬ 
উইলিয়াম সিষেনস্‌ ২* গ্রাম এঞ্সিন গভর্ণর ১৮৪৩ 
বিসিমার ২১ সীসার উপর তারের ইলো্ট, প্লেটিং ১৮১৩ 
কোস্ট ২৯ রিভল্বাঁর | ১৮৩৫ 
যারকনি ২১ তাব্হীন তড়ি ত্বার্তা / প্রথম ) ১৮৯১ 
ওয়েষ্টিংহাউস ২২ 4৬111017৮05 ১৮৬৮ 
ম্য।কৃকর্ট্দিক ২২ শন্ত কাটাকল ১৮৩১ 
হ্‌ল্‌ ২৩ এনুমিনিয়াম বাহন্বরণ ১৮৮৬ 
হিরাউপ্ট ২৪ ঁ ১৮৮৬ 
এডিসন্‌ ২৪ 990] "11010 ১৮৭১ 
এলিস্‌ ২৪ ১২০7-0%15010 ৮310151) 76170৮6১৯০২ 
ক্রম্পটন্‌ ২৫ ভাত ১৭৭৮ 
ম্যাকৃকর্দিক ২৫ শস্ত কাট। কল (কাধ্যকারী) ১৮৩৪ 
যারকনি ২৫ তারহীন বার্তাবছ (সফল) ১৯৯৩ 
হোই ২৬ সেলাই কল ১৮৪৫ 
ছটনি ২৭ তুল! ধূনা কল ১৭৯২ 
ডেভি ২৭ ০010710 2 ১৮৯৫ 
ইরকৃদন্‌ ২৭ 59810 ঠা 81081106 ১৮৩০ 


কণ্িপাথর-_বুস্ধির ্রাব্্য 


সাল 


১৮৪৬ 
১৮৭৪ 
১৮৭৬ 
১৮৮৫ 
১৮২৮ 
১৭৬৫ 


১৮৩২ 


১৮৪৯ 
১৮৭৬ 

১৮১৪ 
১৮৯২ 
১৮২১ 
১৮৩৮ 
১৮৪১ 
১৮৫৬ 
১৮৭৭ 
১৮৮৪ 
১৮৫১ 

১৮৮৮ 
১৮৭৯ 
১৮১৪ 
১৮৮৬ 
১৮৪৬ 
১৮৫৭ 

১৮৬৬ 

১৮৬৭ 

১৮৮৮ 

১৯০৫ 
১৮৮২ 

১৮৯৮ 

১৮৯১ 

১৭৬৮ 

১৮০১ 

১৮২৮ 

১৮৯০ 

১৮১৫ 

১৯৩৫ 

১৭৭৪ 


১৮৬১ 
১৮৬৯ 
১৮৩৯ 
১৮৯৪ 
১৮৯৭ 
১৮২৯ 
১৮৮৬ 
১৮৯৬ 
১৮৫৫ 


৫ম সংখ) ]. 

উ্া নাম নাম বয়স  উত্তুত ত্রব্য 

ডাংমটন' ২৭ সংজ্ঞাহীনকারী উষধ 

এডিসন ২৭ (9420701716108170)0) 

ব্রাস *.. ২ ভাইনাযো ও আর্ক ল্যাম্প 

ওয়েল্সব্যাক্‌ ২৭ গ্যাস বারনার 

উলার ২৮ 55010006010 01870015 0910)1)8এ 

ওয়াট ২৯ ষ্টাম ইঞ্জিন 

ছইটওয়ার্থ ২৯ 17101061 

ফারমার ২৯ বৈহ্যাতিক রান্নাঘর 

বেল্‌ ২৯ টেলিফে নন 

পারসনস্‌ ২৯ 5167/1))11011)106 11110) 

বেকলাও ২৯ ৬০1১ 1)1)01 

ফ্যারাডে ৩* বৈদ্াতিক মোটর & 

স্যাসমাইথ. ৩০ ট্রাম হামার 

বুনসেন্‌ ৩০ €711)01) £11)0 0611 

মিষেনস্‌ (0760) ৩০ 1২68610100150100107750 

এডিসন ৩* কনো গ্রাফ 

হেলহোলগ ৩০. 0)1)01711795001)9 

মারগেন্থ'লার ৩* লীনোটাইপ. (প্রথম ) 

ফারমার ৩১15100001৩ 0/5-71410))10148178)] 

তেল! ৩১1১0151)1)556 61111910919 

এডিদন্‌ ৩২ কারবন ফিলামেন্ট্‌ 

ষ্টাফেন্সন্‌ ৩৩ 1.060)10)00150 

টম্পপন্‌ ৩৩111605015 উড61017)8 

হে! ৩৪ রোটারী প্রেস 

দিমেনস ৩৪. 1২0::07)6171150100117)009 

অটে। ৩৪ গ্যাসইঞ্রিন 

নেবেল ৩৪ ডিনামাইট 

ইষ্টম্যান ৩৪ কোডাক্‌ ক্যামেরা 

রাইট ৩৪ এরোপ্রেন 

এডিমন ৩৫. (1000101 5100৮1912 015121100918 

হিরাউপ্ট ৩৫ ইলেকটি,ক ীল 

এচিসন্‌ ৩৫. 0717)0101)001)) 

আর্করাইট ৩৬ কাপড় বুনিবার কল 

ফুলটন্‌ ৩৬ অন্ত্জলী জাহাজ 

নীলসন্‌ ৯৩৬ 1191 211100751 

মারগেম্থারাল ৩৬ লীনোটাইপ (কার্ধ/কারী ) 

ডেভি ৩৭ সেফটিল্যাম্প 

রাইট ৩৮ এরোপ্লেন 

ওয়াট ৩৮ কার্যকারী ষ্টামএপ্সিন 

লিমেন্স্‌ ৩৮ 16801765016 17806 
(161060100) 

ম্য।কে ৩৯ জুঁতাসিলাই কল 

গুডইয়ার ৩৯ রবার-প্রস্তত" প্রণালী 

গেলা ৩৯ 1101 17079 10151 

ডীসেল ৩৯. 11700071971] 09132005610) 100107 

ডাগেয়ার ৪১ আলোক চিজণ 

ওযেপ্টীংহাউস্‌ 85 (90101 50010807710 
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ছিল। 


উরে: রি 
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উঠত বা সাল 
ষ্টাম-চালিত নৌকা *, ১৮০৭ 
সাইফন রেকর্ডার * ১৮৬৭ 


16৮01136110) 20011178 
1-0177006 ১৭৮৪ 


ইলেক্টে-গ্লেটিং ১৮০৫ 
বারনার ১৮৫৫ 
€)156))1)07701) 11/0065৯ ১৮৬৭ 
ডাইনামে! ১৮৬৭ 
গ্যাস এপগ্রিন (ক্ষাধ্যোপযোগী) ১৮৭৬ 
11131) 51১06 5169] ১৯৫০ 
কাধ্যকরী রেলগাড়ী ১৮২৬ 

20061) 0৫11 ১৮৩৬ 
টেলিগ্রাফ ১৮৩৭ 
কিনামিটোক্কোপ ১৮৯৩ 
৬1121010119 ১৭৯২ 
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গ্যাসোলীন গাড়ী ১৮৮৬ 
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জোনাথন এড ডস্‌ ১০ বৎসর বয়সে আগয্রার অমরত্ব সম্বন্ধে 


লিখিয়াছেন বলিয়া একাশ। গ্যয়টে নাকি ৮ বৎসর বয়সেই নিজ 
মাতৃভাষায় পাতিহ্য লাভ করিয়াছিলেন; 


তাহা ছাড়া তাহার 


ল্া।টিন, ইটালিয়ান, গ্রীক ও ফ্রে%্ভাঁধায় কিছু কিছু পু।ৎপত্তি জন্মিযা- 


মিলটন ১৫ বৎমর বয়সে লাটিন ভাষায় উচ্চ দরের কবিতা 
লিখিয়?ি জগতকে মুদ্ধ করিয়াছিলেন । ১৩ বৎসর বয়সে হামিলটন 


বে ভাবে পঞ্জাদি লিখিতেন তাহা অনেকের অদৃষ্টে উপযুক্ত বয়সেও 


ঘটিঃ। উঠে না। র্যাঞেল ১৭ বৎসরের পূর্বেই যে ছবি অকিয়।- 


ছিলেন তাহার আজ পর্যন্ত তুলনা নাই। ২৫ বৎসর বয়সে 


আলেক্জাওর 


পৃথিবীর অধীসশ্বর হইয়াছিলেন। 


হাশিবল ২৬ 


বৎসর বয়সে কার্থিজিয়ান সেনাদলের দেনাপতি বা (9700170:81062 


117-011101 


হইয়াছিলেন। 


নেপোলিয়ান ২৭ বৎসরের পূর্বেই 


আধুনিক সমরনীতির সর্বাপেক্ষা উত্কৃষ্ট পরিচর দিযাছিলেন। 
আমাদের দেশের বালক পুণের কথা অমর হইয়া রহিয়াছে! পৃথী- 


রাজের বীরত্বগাথা কাহার অজ্ঞাত? তবে ৪* বৎসর বয়সে সীজার 
প্রথম বীরত্বের পরিচয় দেন। 
যুদ্ধের সেনাপতি ফণ্‌ মণ্টকে ৬৬ বৎসর বয়সে তাহার বীরত্বের ও 
বুদ্ধিমতার প্রথম পরি5য় দেন। এক্ষেত্রে ৪* বৎসরের পূর্বে 
কাহাকেও উন্নতি করিতে বড় দেখাষায় না; কারণ, প্রথমে অতি 


আবার গত 177070009-19055180) 


নিয়ন্তর হইতে ধীরে ধীরে উন্নতির মার উঠতে হয় বলিয়া ইহা সময়- 


সাপেক্ষ। অধিকাংশ বীরের কীত্ঠিও*বৎপরের পরই শ্রুত হইয়া থাকে। 


সেইরূপ রাজনীতিজ অর্থশীক্ত্রজ্ঞ ও বাণিজ্যবিশারদ হওয়া অল্প বয়সে 
ঘটিয়! উঠে না । তবে অল্প বয়সে রাঞ্জনীতিজ্স হয় না বলা চলে ন|। * 


উইলিয়াম পিট ও আলেকজা গার হামিলটন তাহার উদদাহরণ। 
(বিজ্ঞান, মাগষ্ট ) 


প্রভাসচন্ত্র বান্দাপাদাহ্ি। 


৬৮৮ 


পা পাস তি পাউ ৮০ 


জ্যোভিরিক্্রাথের জাবনস্থৃতি 


জ্োোতিবাবুর মাগী তপ্রিয়তা, 1১171670175 ও ছবি অশকাকে 
লক্ষ্য কারয়। ছ্িগেন্ছনাথ ঠাকুর মহাখয় একটি কবিতা রচনা 


করিয়াছিলেন। 
"বেয়ালা কি মিঠে, 


& হাঁতিটিতে শুনায়, 
পিয়ানো ঢংঢং 


সেতার গুণ্গুনায়। 
মাথার তব খুঁজি, পুঁথি করেন পুজি, 
মঃথা পেলে আর কিছু চান না। 
ল'ন্‌ যবে ছবি মনে ভাবে কবি 
“হইয়াছে, থামে।_ আন, 
চক্ষে অপিয়াছে মের কান্না 1” 
জ্যতিবাবু বলেন, শতিলৌকিক রুহস্তব্যাপার জানিবাঁর জন্য 
ডাহার বড়ই কৌতুহল হইভ। একবার তাহার গুদাদ। এবং তার 
ভগিনীপঠি ঘছুনাথ কর্তৃক পু প্র।ানট্টে কাঠিফলকে কৈলাস মুখুম্ের 
প্রেহাআআ আবিভূতি হইল। কৈলাস যুখুষে; বাড়ীর একজন পুরাতন 
কর্চারী। লোকটি খুব মজলদী ও স্রসিক ছিল। তাহার 
প্রেতাজ।কে পরলোকের কথা [জিজ্ঞাসা করায় বলিল £--“আমি কত 
কষ্ট করিয়া, মরিয়া ঘ1হ1 জানিয়াছি, আপনার না মরিয়াই তা 
জানিতে চান? আপনার ত ঝড় মক্জার লোক দেখছি।” তারপর 
অনেক পীর্ডাপীড়ি করায় সে পলো ক সন্ধে বলিল_-“এখানে মশায়, 
আর যাই হোক? পেটের জ্বালা নাই।” 

* ইহার পর জ্যোতিবাবু পুনরায় সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। 
সহঞ্জ ও সরল গ্রণালীতে কিরপে গানের স্বরলিপি হইতে পারে এই 
দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়।ছল। এইপন্য প্রথম প্রথম ভারতীতে 
জ্যোতিবাবু সংখ্যামাত্রিক স্বরপিপি-পদ্ধতি প্রক্কাশ করিতেন। পরে 
তাহা অপেক্ষ। আরও সহজ করিবার |নমিত্ত অ।কার-যাত্রিক শ্বর- 
লিপি উত্ভ।বন করিয়। “সাধন।শর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই 
শেমোক্ত পদ্ধতিই এক্ষণে সমধিক প্রচলিত। 

এই. সময় গ্যোিবাবু সত্যেন্্রনাখের নিকট সেতারায় গমন 
করেন। সেখানে শিয়া তিনি মারাঠ। ভাষ! শিখেন। এবং মরাঠ! 
্রন্থ অবলদ্বনে “ঝাশির রা” লেখেন। “চল্রে চল্‌ সবে ভারত- 
সম্তান£মাতৃতূমি করে আহ্বান" এগানটি এই সনয় রচিত হয়। 

জ্যোতিবাবু বলিগেন, 'একদিন মেক্গ বৌ ঠাকুরাণী আমায় 
বলিলেন অনেক দিন তুমি নাটক রঢন1 কর নাই-__একখান] নাটক 
এইপানে “লিখে ফেল।” আমি বলিলাম_-“এখন আমার মাথায় 
কোন প্লট নাই, লেখ! হইবে ন1।” তিনি শুনিলেন না; জবরদস্তি 
আমাকে একটা ঘরে পুরয়া, ঙারকদ।দ।র (দার পালিত) কন্ত। 
লীল্কে আমার পাহারায় নিঘুক্ত করিয়া দরঞ্জ। বন্ধ করিয়া দিলেন। 
যতক্ষণ নাটক না লেখা হইবে, ততক্ষণ আর আমার মুক্তি নাই । দায়ে 
পড়ি হইরূপে “হিতে বিপরীত” ক্লঠিত হইল। এই ক্ষুদ্র নাটকাখানি 
পরে আমাদের বাড়ীতে ও সঙ্গী৬সমাজে অভিনীত হয়।? 

পুনায় সতোন্দ্রনাথের নিকৃট আনস্থানকালে তথাকার “গায়ন 
সমাজ" দেখিয়া! কলিকাতায় তপন্নর্ূপ একটি সভ] স্থাপন করিতে 
জ্যোতিবাবুর ইচ্ছ। হয়। সভা শ্রাপিত হইল, নাম হইল-__“ভারত- 

সঙ্গীত-সযাজ । 

এই সময়ে দোয়ার্কিনপিগের (04778 2170 5075) বায়ে 

“বীখাবাদিনী” নাষে সঙ্গীত-বিষয়ক একখানি মাগিকপত্র তিনি 
সম্পাদনকরেন। এখানি বৎসর-ছুই চলিয়! শেষে বন্ধ হইয়া যায়। 


জমৃতের ছিটে 


ঢ০২০২, 


প্রবাসী-ফান্কন, ০১৭২১, 


১৪শ ডা খণ্ড 
তাহার পর না আনি: নি আনন জেতিবা 
“ভারত-দঙ্গীত-সমাজ” হইতে “সঙ্গীত-প্রকাশিকা” নাযে সঙ্গীত- 
বিষয়ক মাসিকপত্র বাহির করেন। মহারাজ বাহাদুর ইহার বায়- 
নির্ববাহার্থ মালিক ৫* টাকা করিয়া অর্থদাহায্য করিতেন । কাগজ- 
খানি দশ বৎমর চলিয়াছিল। তারপর মহারাজা বাহাদুরের 
আকন্সিক ও শোচনীয় মৃত্যুর পর বর্তমান মহারাজার সাহায্যে কিছু- 
দিন চলিয়াছিল। পরে তিনি এই অর্থপাহায্য রহিত করায় কাগঞ্জধানি 
বন্ধ হইয়! গিয়াছে। 

জ্যোতিবাবু “নঙ্গীত-সম(জের” সংস্রবে থাকিতে খাকিতেই 
সংস্কৃত নাটকগুলিকে বঙ্গতাযায় অন্থ্বাদ করেন। 

(ভারতী, মাঘ) * শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। 


ভাষার কথ। 


বাংল! ভাষ।র স্বরূশ নিয়ে কিছুর্দিন যাবৎ একটা মহা তর্ক 
উঠেছে। একদল বল্ছেন যে বাংল! সংস্কৃত ভাষারই রূপান্তর এবং 
বাংল! ভাষার উন্নতি মুল সংস্কৃত অন্ুঘায়ী হওয়া উচিত। চল্তি কথার 
আমদানীটা নেহাতই গ্রামাতার পরিচয় দের, ভাবাটাকেও ক্রুশ: 
শ্রীহীন ও আধিল করে ফেলে এবং লেখকদের উচ্ছ বলত! বৃদ্ধি 
বরে। কাঞজ্জের জন্য খঠই দরকার হোঁক না কেন, তার! সংস্কৃত 
শব্দের সঙ্গে এক পংক্তিতে আদন পাবার যে!গা নয়। 

আর একদল বলেন যে সংস্কৃত ভাষাট। যদিও ম।ভৃভাষ। বটে, 
তবু বাংলা ভাষার একটি স্বাতন্ত্রয আছে। মেয়ে হলেও সে এখন অন্ত- 
গোত্র-ভুজ হয়েছে । তার উন্নতির নিয়ম সংস্কত নিয়ম অনুসারে 
হবেনা। পাশী, ইংরেজী ও নানাবিধ দেশজ অনার্ধ্য তাষার মিশ্রণে 
বাংল। তৈরী । তাকে পর করে সংস্কৃত নিয়মে বদ্ধ করুলে রীতি- 
মত শৃর্থলিত করা হবে_তার উন্নতি হওয়া দূরে থাক, বীচ] দায় 
হবে। জীবন্ত ডযার ছ"চ--জাতীয় জীবন; যেখানে নানাবিধ 
উপকরণে জাতীয় জীবন গঠিত দেখানে জাতীগ্ন ভাষাতে ও জীবনের 
ছায়া দেখ! যাবে । জীবন-সংগ্রামে জাতিই বল বা ভাষাই বল-_-যে 
যত পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে মিল করে নিতে পারবে সে ততই 
জীবনীশক্তি লাভ কর্বে। সস্কৃতের নিয়মগ্ডল। বাংলার উপর দিদ্ধ- 
বাদ নাবিকের স্কদ্ধে দ্বীপবাপী বৃদ্ধের মত চড়ে বদলে বেচারার 
প্রাণসংশয় হবে। 

সংস্কত থেকে যে আমর! বাংলার উৎপত্তি ধরে নিচ্ছি সেটাই 
গোড়ায় গলদ । প্রাকৃঠ ভাষ। থেকে বাংলা জন্মেছে, আর সে প্রাকৃত 
ভাষা যে সংস্কত-ভাঙ্গা নয়, এট] সকলেই এখন 'জানেন। আজকাল 
আবার এমন দাড়িয়েছে যে, অনেকেই সন্দেহ করেন ষে সংস্কৃত 
ভাষাটার আদে মৌথিক ব্যবহার ছিলকি না। বে ভাষা কখনও 
চল্তি ছিল কিনা তারই সন্দেহ, যদি তার নিয়ষে একটা জীবস্ত 
ভাষাঁকে চালাবার চেষ্টা কর! যায়, তা হ'লে আমাদের ইতিহাসের 
শিক্ষার বিরুদ্ধে চল্তে হবে এবং শেষে পস্তাতে হবে। 

সকল ভাষাকেই এক সময় না এক সময় এই সমস্যার উত্তর ঠিক 
করে নিতে হয়েছে। 

1১019108)১তেই বলুন বা সাহিত্যেই_16677(86এতেই বলুন, 
কোনথানেই এক বাধ! নিয়ম চিরকাল খাটুৰে না। যখন যেটার 
সাহায্যে ভাব! ও সাহিতোর উন্নতি হবে, প্রতিভাশালী লেখক তখনই 
তার সাহায্যে অগ্রসর হবেন। যেখানে একট! চল্তি কথায় ভাবটি 
ঠিক প্রকাশ করা যায়, সেখানে ঘুরিয়ে সংস্কত শব্দ ব্যবহার কর্তে 
কেহই ক্নাজী হবেন না। এট1 মানসিক শৈথিল্যের জন্ত নয়, ভাবের 


রর সংখ্যা ] 
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অনেক নূতন শাখানদী অনেক নৃতন নম্পন্থ এনে যোগ দিচ্ছে। 

কোন্‌ প্রাদেশিক ভাঁষ! শেষে বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হবে তা 
বল! সৃকঠিন। যদি কোনও ভাষা আদর্শ হয়, তা হ'লেও এট আদর্শ 
ভাষা যে চিরকালের জন্য বাঙ্জাল। ভাষাটাকে একট। বিশেষ ছাচে 
বন্ধ ক'রে রাখ.বে, এরূপ ভাববারও কোন কারণদেধি না| আলালী 
ভাষা, বিদ্যাসাগরী ভাষা, বষ্কিমচন্্রের ভাষ। বা রবীন্দ্রনাথের 
ভাবা, সব ভাধাগুলিরই বিশেষত্ব আছে ঃ এইসব লেপকদের হাতে 
তার্টদের ভাষার ভঙ্গী বেশ পরিপুষ্টি লাভ বরেছে। ভবিষাতে 
যদি হট কিনা কুচবিহার হতে প্রতিভাশ।লী লেখকের উত্তন হয় 
এবং তিনি তার প্রাদেশিক ভাম।তে জপেখেন ত? মঙ্ধলেই আহলাদের 
মহিত পড়বে এবং তিনি বর্ষিষচগ্জকে কিম্বা রণীগ্রনাথকে 
অনুসরণ করেন নাই বলে কেউ ভার দোষ্ঞ্রবে না। যেরকম 
ভাষাতেই প্রতিতাশালী কবি লিখুন না] কেন, জন-সমাজকে তা 
গ্রাহা করৃতে হবে। ভাষাশে লোকে প্রাণ খোজে, পোধাক নয়। 
যৌবনের উদ্দামশক্তির যে বিকাশ হয়, তা জীবনীশক্তির 
পরিচীয়ন্ক এবং ভাষাঁতেও সেই শক্তির বিকাশ আমর] জীবনীশস্তির 
গম।ণ বলে আদর কর্ব। 


(নারায়ণ, মাঘ) শ্রীষন্মথনাথ বহু। 


বৌন্ব-ধর্দ্ের নির্বাণ কয় রকম? 


থেরাবাদী বৃদ্ধের। ও প্রত্যেক বুদ্ধেরা মনে করিতেন, মানুম ঘর্মি 
সহপদেশ পাইয়া, অথবা, নিঞ্জে মনে মনে গড়িয়া লইয়া! চারিটি 
আর্ধাসত্যে বিশ্ব(প করে, আট রকম নিয়ম মানিয়! চলে, তাহা হইলে 
বহুকাল অভ্যাসের পর, তাহার শোতে পড়িয়া ষায়। এইরূপ খাহারা 
স্বোতে পড়িয়! যায়, তাহাদের পোতাপন্ন বলে। ন্বোতে পড়িলে 
যেমন পে আর উঞ্জান যাইতে পারে না, ভাটিয়াই যায়, সেইরূপ 
সোতাপর নির্বাণের দিকেই মাইতে থাকেন, সংসারের দিকে ঠিনি 
আর কখন ফিরিয়া আসেন না। ভাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও 
তিনি আর উজান বহেন না। রর 

সোতাপন্ন আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি “সকৃদৃ- 
আগামী” হয়েন অর্থাৎ তিনি আর একবার মাত্র জখাগ্রহণ করেন। 
বুদ্ধদেব এই “সকৃদাগামী, অবস্থাতেই তুধ্িভবনে বাস করিতে ছিলেন । 
তিনি আর একবার মাঙ্জ পৃথিবীতে আদিলেন ও নির্বাণ পাইয়া 
গেলেন। রি 

সকদাগামী আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি যে অব- 
স্থায় আপিয়! দাড়ান, তাহাকে “অনাগ[মী" অবস্থ। বলে। এআবস্থায় 
আদিলে আর ফিরিতে হয় না। 

ইহার পরের অবস্থার নাম অর্থৎ। অর্থৎথ যদিও কিছুদিন 
বাচিয়া থাকেন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি যে নির্ব্বাণ 
পাইয়া থাকেন, তাহার নাম স্ব উপাদিসেস নিব্বান” বাস 
উপাধি শেষ নির্ববাণ। ইহ নির্বাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
ইহাতে পুনর্জন্মের কিছু কিছু “উপাদান” এখনও শেষ আছে; 
অথবা সকল কর্ম এখনও ক্ষয় হয় নাই। আরও স্থক্ক্স করিয়া বলিতে 
গেলে-কর্ন হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার কিছু কিছু এখনও 
রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ জীবনুক্ত অবস্থায় অর্থৎ কিছুদিন থাকিলে, 
তাহার কর্থের ক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর হয় লা। ক্রমে সব কন্মন 
ক্ষয় হইয়! গেলে তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই 


কষ্টিগপাথর--রৌস্ঠ-ধর্শের নির্বাণ কয় রকম 
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তিনি “বিরুগাদি সেস নি'্বাপ ধাহৃতে প্রবেশ করেন _অর্থাৎ তখন 
উহার কণ্মও গথাকে না, কণ্ম হইতে উৎপন্ন সূংস্কারও থাকে ন|। 
তিনি নির্ববাণে প্রবেশ করেন, সব ফুরাইয়] যায় 

মহাযানীরা বলেন 'এই থে হীন-ঘানীদের নির্বাণ, ইহ! নীরস, 
নিষ্ঠ,র, স্বার্থপর, এবং ইহাতে অতি সঙ্ধীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। হীন- 
যানীরা ও প্রত্যেকঘাশীরা জগতের জগ্ত*একেবারে “ক্কেয়ার' করেন 
না। তাহাদের কাছে জগৎ থাকা না-থাকাছইই সমান। নির্বাণ 
পাইয়াও তাহার] কাঠের বা পাথরের মত হভয়াযান। ও নির্বাণ, 
যাহার] বুষ্ধিমান, যাহাদের শরীরে দয়ামায়৷ আছে, ঘ'হ।দের জদয় 
আছে, যাহারা শু! আপনার সুখের জন্য বন করে লা, যাহারা পরের 
জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহাপের কিএুতেই ভাল লাগিবে ন। 
তাহার! শির্ববাণেক্ন অন্যঞ্জপ মর্থ করিয়া লইবে। 

মহাবাণীর] মনে করেন যে, নির্বাণকে শিষেধমুধে অর্থাৎ 'না? 
*না' কারয়া দেখিলে চলিবে না। উহাকে বিধিমুখে অর্থাৎ 'হা'র 
দিক্‌ হইতেই দেখিতে হইবে। আত্মার নাশের নাম নির্ববাণ, জ্ঞানের 
নাশের নাম নির্বাণ, বুদ্ধির নাশের নাম নির্ববাণ,_ এই দে হীনযাশীরা 
'ন1'র দিক্‌ হইতে উহাকে দেখিয়া থাকেন, উহ বুদ্ধের মনের কথা 
হইতে পারে ন|। তিনি 'চতুরারধযসত্য' ও আর্ধা অষ্টাঙগ মগ উপদেশ 
দিয় গিয়াছেন। ভাহার মতে আঘ্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বা নাটটি স্ুপথ 
ধরিয়া চলার নামই নির্বাণ । তাহার মতে মন্ষ্য-হদয়ের ঘত আশা 
আকাঙ্কা, সব শাপ্তি করি॥া দেওয়ার নান পির্বাণ নহে ; সেই-সকল 
আশ। আকাওকা টগিতার্থ হইতে দেওয়ার নামই নির্বাণ |» কিন্তু সে 
আশা বা আকাক্ষায় লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাহার উ:দ্ধ মবস্থিতি 
করিতে হইবে! ৪ 

অতএব মহঘান-নির্রবাণ 'না'র দিক্‌ হইতে নয়, 'হ1'র দিক্‌ হইতে 
বুঝিতে হইবে। শিরালদ্ব-শির্ববাণে বোধিচিত্ত যে কেবল ক্লেশ- 
পরম্পরা হইতে মুক্ত হন, এরূপ নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুক্ত হন। তখন 
বোধিচিও ধন্সকায়ের পবিজ্্ মু্ি দেখিতে গপাইবেন। ছুটি ভিনিস 
তখন তাহাকে পথণদেঝাইয়া লইয়। যাইবে_(১) সব্ধভূতে করুণা, 
(২)ও সর্ববব্যাপা জান। মিন এইরূপে 'সমাকু সঙ্োধি' লাভ 
করিয়াছেন, তিনি সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, শির্বাণেও তখন 
তাহার একান্ত আহ্থা পাই। তখন তাহার উদ্দেগ্ত হইয়াছে সব্ব- 
জীবের পরিত্রাণ ও তাহার পন্য তিনি আপনাকে বারংবার বদ্ধ করি- 
তেও কাতর হন না।* ভাহার সর্বববাপী-প্রজ্জাবণপে ঠিনি পদার্থের 
সত্যাসতা দেখিতে পান। ঠাহার জীবন তখন উৎসাহে পরিপুর্ণ, 
উহা সম্পূর্ণরূপে কন্দমর হইয়া গিয়াছে । কারণ, তাহার হৃদয় তাহাকে 
বলিতেছে, 'সমন্ত প্রাণীকে মুক্ত কর ও চরমানন্দে ভাপাইয়া দাও ।? 
তিনি নিব্বাণেও তৃপ্তি লাভ করেন না, নির্বাণেও তিনি বসতি 
করিতে পারেন না, ডাহাপ কি ভব, কি নির্বাণ কোনই অবল্বন 
নাই, এইজন্য ঠাহার নির্র্ধাণের নাম নিরালন্ব শির্ববাণ। 

মহাযানাদের আর একরকম মুক্তি আছে। এ মু্জি ভব ও 
নির্ববাণের অতীত। ইহ! সন্পূর্ণররপে ধন্মকায়ের সাহত এক। 
আমর। যাহাকে তন্ত্র বলি, সাধারণ লোকে যাহাকে তথ্য বলে, মহা- 
যানীর। তাহাকে ৩থত| বলে। ধশ্মের যে তখতা তাহার নাম তশ্ম- 
কায়। যিনি মুক্তি ল৬ করিয়াছেণ, তাঁথ তথাগণড হইয়াছেন, 
অর্থাৎ পরনপত্যে আগত হইয়াছেন & 

মে পরম সত্যটি কি ?৯জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, 
তাহ।র তলায় ষে নিগুঢ় সতাটুকথ রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্শুকায়। 
ধন্মকায় হইতেই নানাবিধ বিবিত্র স্থষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহ হইতেই ০ 
সট্টিতত্ব বুঝা দায়। ধর্মকায় মধাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীুঘানীরা 


৬১০ 


জগতের আদিকারণ নির্ণয় করতেই যান নাই। তাহাদের মতে 
ধর্মকার বলিতে বুদুদ্ধর ধর্ম ও তাহার শরীর বু14ইত। *অনেকে 
মনে করেন, ধশ্মফায় বলিতে বেদান্তের পরমা বুঝায়, কিন্তু সে 
কথা সতা নয়। নিগ্ন গরমাত্ম। আস্তত্ব মাত্র। ধন্্ক|য়ের ইচ্ছ। 
আছে, বিবেকশক্তি আছে, অর্থাৎ, ইহার করুণা আছে ও বোধি 
আছে। ,সকল সজীব পদার্থ ই এই ধর্মবকায়ের প্রকাশমান্র। 

নির্ববাণ বলিতে চৈতন্থের না'শ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় 
ন।। নির্ববাণে নিরোধ করে কি? কেবল অহংভাবেরই ইহাতে 
নিরোধ করে। ইহাতে বলিয়া দেয় ষে অহং বলিয়! ষে, একট! 
পদার্থ কল্পনা কর! হয়, ত্বাহ| অন্বীক ও এই অলীক কল্পনা হইতে 
আরও যত ভাব উঠে, মে সবও অলীক । এতটুকু ত গেল কেবল 
“নিষেধমুখে অর্থাৎ 'না'র দিক হইতে। বিধিমুখে অর্থাৎ “হার 
দিক্‌ হইতেও ইহার একটা অর্থ আছে। সেটি ককুণা-_সর্ববভূতে 
দয়া। এই দুইটা জিশিষ লইয়াই নির্বাণ সম্পূর্ণ হয়। হাদয় যখন 
অহ্‌ভাব হইতে মুক্ত হইল, অমনি, যে হৃদ এতক্ষণ সন্কীর্ণ ও অলস 
ছিল, তাহা! আনন্দে উৎফুল্প ইইল, নুন জীবনের ভাব দেখাইতে 
লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া বন্দী বাহির হইয়া পড়িল। এখন 
সমস্ত জগথই তাঁহার, এবং সেও সমস্ত জগতেরই | স্ৃতর্নাং একটি 
প্রাণীও যতক্ষণ নির্বাণ পাইতে বাকি থাকিবে, ততক্ষণ তাহার 
নির্বাণ পাইয়া লাভ কি? নিজের জন্টই হউক বা পরের জন্যই 
হউক, সমস্ত জগৎ ভাহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। 

একজন বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন, “অবিদ্যা হইতে বাসনার উৎপত্তি 
এবং সেই বাসনা হইতে আমার পীড়ার উৎপভ্ি। সমস্ত সঞ্জীব 
পার্থ পীড়িত, শ্বতরাং আমিও পীড়িত। যখন সমস্ত সজীব পদার্থ 
আরে।পা লাও করিবে, ৬তখন আমিও আরোগালাভ করিব। কিসের 
জন্য বোধিসত্ব জন্ম ও মৃত্যুন্ত্রণা স্বীকার করেন? কেবল জীবের 
জন্য জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই পীড়া থাকে । যখন জীবের পীঁড়ার উপ- 
শম হয়, বোধিণ্ রোগমন্ত্রণ! হইতে মুক্ত হন। বধন পিতামাতার 
একমাত্র সন্তান পীড়িত হয়, তথণ পিত|মাতারও পাড়! উপান্থত হর। 
সে সন্তান নীরোগ হইলে পিতাযাতাও নীরোগ হন। বোধিসন্ত্রেরও 
ঠিক সেইপ্ূপ। তিনি সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মত ভালব[সেন। 
তাহার! পীড়ত হইলেই তিনি পীড়িত হন, ঠাহার। নীরোগ হইলেই 
তিনি নীরোগ হন। তুমি কি নিতে চাও কেন বোধিস এরূপ 
পীড়িত্টহুন? তিনি মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়িত হন।” 

(নারায়ণ, মাঘ ) শ্রীহর প্রসাদ শান্ত । 


প্রাচীন বাঙাল। নাটক 


*বখমঙ্গল। নামক একখাশি নাটকের উল্লেখ কেহতকেহ করিয়া 
ছেন। |কন্ত ইহার কোনও গ্রন্থ পাওয়। বায় ন।, ও ইহা যাত্রার 
পালা ব নাটক তাহাও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা খায় না। অতএব 

৮*ভদ্রাজ্ঝুন অর্থাৎ অঞ্গুন কর্তৃক স্ুৃছদ্রা হরণ” বাঙ্জাল। ভাষায় আদিম 
নাটক। ইহার_রচগ্লিতা তারাচরণ শীকদার। 

গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ শকাব্ড'১৭৭৪ হইতে, বুঝিতে *পারা যায় 
যে ইহা অধুনা-আদি-বার্গাল।-নাট ক-বলিয়া-সাধারণভঃ-বিবেচিত 

, 'কুলীনকুল-সর্বন্থের' এক-বৎসর "পুর্বে, রচিত হয়।* তারাচরণ এই 
নাটকখানি পাশ্চাত্য. নাটকের আশে গঠি€ করিয়াছেন। 

,  কুরুচিপুর্ণ যাঞজার পরিবর্তে-বিশুদ্ধ রুচির নাটক অভিনয়ে শিক্ষিত 
দর্শক সন্তুষ্ট হইবেন, এই আশায় তারাচরণ শীকদার “ভদ্রার্তধুন? নাটক 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি সেকালের যাত্রা ও এই নাটকের যথেষ্ট 


প্রবাসী-_ফান্তুন, ১৩২১ 


/ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাদৃগ্ ছিল। তারাচরণ সিন বুঝাইতে সংযোগস্থল শব্দব্যবহার 
করিয়াছেন। ইংরেজী নাটকের ৮:০1954এর স্থায় * ভগ্রার্ঝনে 
একটি 'আভাস' সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে তারাঠরণ নাটক ও 
নাট্যকলার নিয়লিখিত প্রশংস! করিয়াছেন £-_ 


“সকল কাব্যের মধ্যে নক প্রধান। 
সর্ধবদ্ূলে নাটকের আদর সমান ॥ 
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী-শিবাসী। 
এ রস দর্শনে হয় সবে আভলাধী ॥ 
দর্শকমণ্ডল-মাঝে করিয়া বিস্তার । 
করিতোছি হধাসুম-নাটক প্রচার ॥ 
আতিথুগে পৃষ্টিতুগে পরবেশি এ সখা । 
তৃপ্তি করে সকলের নিরানন্দ-কষুধা |” 
এইরূপে নাট্যকর্ীর প্রশংসা করিয়। নাট্যকার সমগ্র নাটকের 
সংক্ষিপ্ত উপাব্যানাট 'আভাপে' পয়ানে লিপিবদ্ধ কিয়াছেন। 
*নাভাসে'র পরই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক আরম্ত হইয়াছে। 
€ নারায়ণ, মাঘ) আশরচ্চন্দ্র ঘোষাল । 


ম্যালেরিয়। গ্রে দেশীয় ওষধের ব্যবহার 


কালমেখ:_-ইহা একপ্রকার ক্ষু্র গুল বিশেষ। কোঠকাঠিগ্ঠ, 
পেটকামড়ীন, য্কতের দেব, য$থ বা পীহ! বৃদ্ধ সহ জ্বররোগ 
পুভূতিতে হা মন্ত্রণজির হ্যায় কার্য করে। বিশেষতঃ বাপক- 
দিগের ইনৃফেন্টাইল্‌ লিভারে (17945010159) ইহার স্তায 
মহোপকারী মহৌষধ প্রায় দৃষ্ট হয় ন]। 

গুলঞ্চ ১- ইহা এক প্রকাগপ লঙাবিশেষ | জ্বর-নাশক। খুত্রযন্ত্ 
সংঞান্ত রোগে গুলঞ্চের চিনি বা সারাংশ ব্যবহার করা হয়। 
গুলঞ জ্বররোগের সর্ববোৎ& প্রতিষেধক । 

পেঁপে 2 মাসুর্বেধদমতে কচ ও পাক উয় পেঁপেই শীতবীর্ধ 
রুচিকর, অগ্নিবদ্ধক) পাঠক, সারক, পুষ্টিকর ও বাযুনাশক এবং 
অশ, রক্তপিত্ত, অজীণ, গণ, প্রীহা, প্রভৃতি রোগে উগকারক। 
পেঁপের আঠ। প্রীহা € ৭৭ রোগে উপকারক এবং আঁচিল, ত্রণ ও 
গিহ্ব।ক্ষত প্রভৃতির উপশমকারক। পেঁপের গু৭ এহ পেঁপের 
আঠার উপরই নিভর করে, স্থতরাং কাচ! পেপেই আধক উপকারী। 
কাহারও মতে পেঁপের আঠার উপরোক্জ গু৭ ব্যতীত ইহা দাস 
শৈথিল্যকারক, পাচক, অল্প দাহ্‌ক, পিতৃশিঃলারক 'এবং বমণ- 
শিবারক। এত্ন দাদ, বিথাইজ, কাউর (75৩4০7)2) প্রভৃতি 
চন্মরোগ পেঁপের আঠ1 হরিদ্রার গুঁড়ার সহিত ব্যবহারে আরোত্য 
হ্‌য়। 

চিতা £--চিতা এক একার ক্ষুদ্র গুল্সবিশেষ। সাধারণতঃ অন্ন 
অজীণ, কুষ্ঠ এবং ষক্কৎথ ও প্রীহা রোগে চিতামুল ব্যবহার্যা। পাচক 
ও অগ্রিবদ্ধীক। 

পিন্ব £--আম।দের দেশে প্রবাদ আছে “নিন শিসিন্দা যেখা, মানুষ 
মরেকি সেথা 1? রক্তপদোষে বা পিত্তবিকারে নিশ্বের ক্কাথ বিশেৰ 
উপকারশ। আররোগে নিষের বন্চলের জর নাশের শক্তি অমোধ। 

এই দূমস্তগুলি মিশাইয়। চমৎকার জ্বর ওষধ হয়_- 


কালমেখ চরণ ১ ভরি 
গুলপেের চিনি ১ভার 
পেঁপের আঠ! ১ভরি 


চিতামুল চূর্ণ (রক্ত) ॥* শরি 


৬ ৫ম সংখ্যা] 
পথে কালমেধ চূর্ণ ও চিতামূল চূর্ণ এই ছুঈটি জব্যকে তিন দিন 
নিষের কাধে ভাবন! দিয়া উত্তষরূপে চূর্ণ করিয়া পেঁপের আঠা ও 
গুলঞ্চের চিনি মিশ্রিত করিবে, পরে উত্তমরূপে থলে মর্দন করিয়] 
২ রতি মাত্রায় বটিক! প্রস্তুত করিবে । অরকালীন প্রতিদিন ইহার 
দুইটি করিয়া বটিকাঁ৩ বার দেবন করিবে। ইহাই পূর্ণ মান্রা। 
বালকগণকে সেবন করাইতে হইলে বয়সের ভারুতম্যান্ুদারে মাত্রা 
শস্কির করিয়া লইতে হুইবে। রাশি রাশি কুইনাইন সেবন কগিয়! 
যাহা[দর অ্বর বঙ্গ হয় না, আমি এরূপ রোগীকে ১* হইতে ২টি 
বটিকায় আরোগা করিয়াছি । | 
(ম্বাস্থ্য-সমাচার, মাঘ) শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোন। 


অবরোধ প্রথার কুফল্প 


কলিকাতায় গড়ে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকর মৃত্যুদংখা! 
অধিক। দেড়গুণেরও উপর। হেলথ অফিসার ডাক্তার ক্লার্ক 
বলেন, সম্ভবতঃ নারীগণের অবরোধপ্রথাই মৃত্াসংখ্য। বৃদ্ধির একটি 
কারণ। 

(স্বাস্থাসমাচার, মাধ) 


যুদ্ধ ও ম্যালেরিয়। 


ম্যালেরিয়ায় যেরূপ লোকক্ষয় হয়, মুদ্ধে লোকক্ষয় তাহার 
তুলনায় অতি সামান্য । মালেরিয়ায় এক বঙ্গ-দেশেই বৎসরে ১৫ 
লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে । এ পর্য্স্ত কোন যুদ্ধেই মৃত্যুদংখ্যা এত 
অধিক হয় নাই! 

(স্বাস্থ্যসমাচার, মাঘ) 


লোক হত্যায় অর্থব্যয় 


যুদ্ধে শত্রহত্যার অন্য, এবং তৎসঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য নিত্য 
নব উৎকৃষ্টতর উপায়সমুহ উদ্ভতাধিত হইতেছে । ইহাতে যুদ্ধে 
লোকহত্যার বায় ক্রমশঃই বাড়িয়া পেঁলতেছে। হিসাথে প্রকাশ 
পাইয়াছে যে, ১৮৭৭-১৮৭৮ অন্ধের রুষ-তুরঙ্ক যুদ্ধে জনপ্রতি 
৪৫,৯** হাজার টাকা এবং রুদ-জাপান যুদ্ধে জনপ্রতি ৬১,২০৪ 
টাকা খরচ হহয়াছিল। ফ্রাঙ্কে(গ্রুশিয়ান যুদ্ধের ব্যয় আরও 
অধিক, জনপ্রতি ৬০,১** হাজার টাকা। 

(স্বাস্থা-সমাচার, খাঘ ) 


আলোচনা 


বাঙ্গাল! শব্দকোষ 

যোগেশ বাবুর পুণ্তক সম্বন্ধে প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় যে আলোচনা লিখিতেছেন, তাহারই কয়ে কটি শব্দ সম্বন্ধে 
আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাহাই নীচে লিখিতেছি। 

ছিপ। মাছধরিবার। ইহা ক্ষিপহইতে হইয়ানে। থেহেতু 
বেপুযষ্টিধানি মাছকে জল হইতে (উপরে) ক্ষে পণ করে, এই 
জন্য উহ ক্ষি প। ক্ষ-্ছ, ইহা অতি প্রশিদ্ধ, ( হেম-৮-২-১৭) 
যেষন ক্ষা রস্ছার। এইরূপে ক্ষিপ-ছিপ। খৈ-মুদ় ভাজিবার 
জন্ত খুঁচী (তৃণমুটি) ব্যবহৃত হয়, যালদহে তাহাকে সাধারণ 
লোকেছিপনী( ক্ষেপণী)বলে। 


আলোচচন্ন-_বাঙ্গাল৷ শব্দকোষ 


৬৯১ 

বাড়স্ত। উ্কা পালি ও. প্রাকৃত (বৃধ, ধাতুর শতৃ-প্রত্যয়াস্ত) 
ৰঙঢস্ত শব্ব হহীতে হইয়াছে। বাড়ীর চাউল গুভুতি শেষ হইয়া 
যাওয়! অশুভ, তাই শেষ হওয়! না বলিয় বঙ্গদেশে, ৰাড়িয়াছে বলে। 
যেমন বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া বিদেশে যাইবার সময় গুরুজনের 
অন্নুমতি প্রার্থনা করিলে তাহার1 এ স বলেন, যা ও বলেন না; 
এবং খিনি যাইতেছেন তিনিও আ সি" বলেন__এই আঁশ্ীীয় যেন 
বাড়ী হইতে এই যাওয়াই শেষ মাওয়া না হয়, আবার যেন ফিরিয়ু। 
আদি। 

উদ্বাস্তকরা। বাস্ত হইতে উচ্ছেদ করা, ঠিকই হইয়াছে। 
ইহার সহিত উদ্‌ব্যস্ত শব্দের কোন যোর্গ নাই। উদ্বান্ত্র খাটী 
সংস্কৃত। বাজ -্বাসস্থান। 

বাও। এই শকটি সংস্কৃত বাম শব হইডে হইয়াছে। ছুই 
দিকে দুই হাত একবারে প্রপারিত করিলে এক হাতের মধাষ- 
অঙ্গুলির প্রান্ত হইতে অপর হাতের মধামানগুলির প্রান্ত পর্য্যন্ত যে 
পরিমাণ, তাহার নাম ব্যাম| “বা মো বাহোঃ সকরয়োস্ততয়ো- 
সতিধ্যগন্তরয"__অমরকোধ ৬.৮৭| শতপথ ত্র।ঙগণে আছে একজন 
পুরুষের পরিমাণ (অর্থাৎ দৈর্ঘা) এক ব্যাম (স্প্রায় ৩] হাত)। 
জাহাজের খালাদিদের বীও ক্রি পরিমাণ জানি না। 

বিতী। ইহাবা তীতহইতে হইয়াছে। 

বোল। যুকুল প্রাকৃঠে মউল (হেম.৮১.১০৭)। ইহা 
হইতে মোল। এইরূপবকুল-্বউল-্বোল। মোন অর্থেও 
বো লবাওলায় প্রসিদ্ধ আছে। শব্দের অর্থপরিবর্ণন নানা কারণে 
হয়| এবিমরে কিছু বলিবার আবশ্যকতা মনে করি না। প্রান্কতে 
কথন কখন মনব, যথা মন্মথ-্বম্মহ (হেম৮.১.২৪২)|। এই- 
রূপেওমোল বোল হইতে পারে। 

বিদায়। শব্দটা সংস্কৃতে হইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত অর্থে 
আমিও কোথাও দেখি নাই। ব্যাকরণ-বিভীষিকাকার [গ্লনীতে 
বলিতেছেন, ছুই একু স্থলে প্রয়োগ আছে । মহানাটকের পঞ্চম 
অঙ্ক হইতে তিনি তুলিয়াছেন “লঙ্গা দগ্ধ! ময়া দেবি বিদায়ো দীয়তা- 
মিতি।” বেক্কটেশ্বর যন্ত্রপয়ে (বোখাই) ছাপ! পুস্তকে ষষ্ঠ অঙ্কে 
লঙ্কাদাঙ্ আছে। পঞ্চম, যষ্ঠ উভয় অঙ্ক দেখিলাম, ব5নটি পাইলাম 
না। 

বাতি। বাখারী অর্থে মালদহে বত্তি শব্দও আছে, বাতা 
শবও আছে। সমর্তই বতি (অথবা বন্তি) হইতে হইয়ছে। 
আলোর বাতি ও ইহা হইতে । 

বাচ্চা। ইহা বৎস শন্দের প্রাকৃত বচ্ছ হইতে হইয়াছে।'] 
শেষের আকার হইয়াছে অপন্থংশ প্রাকৃতের নিয়ষে, ধেষন অল কা, 
তিলকা, ইত্যাপি। বাঁকরণ-বিভীমিক্ার সমালোচনায় একথা 
বিশেষরূণে বলিয়াছি। 

ৰাহিচা। মালদছহে ধনের বৃদ্ধি দেওয়া নহে? কুটীন্গকে 
(যেস্ত্রীলোকেরা খান লইম্বা চাউল কুটিয়া দেয়) চাউল করিয়া 
দিবার জন্য ঘে ধান দেওয়া তাহাকেই এখানে (মালদহ) বাহিচা 
দেওয়া বলে। এই ধান এরূপ পরিমাণে দেওয়া হয়, যাহাতে কুটার! 
তাহাদের পারিশ্রমিক তাহা দ্বারাই পাইতে পারে। 

ভাঁউজ। মালদ্হের শব, ভ্রাত্জায় হইতে। প্রাককতে 
পিতৃ,মা তৃ, ভ্রা তু সাধারণত পিউ, মাউ, ভাউ;জায়া সংক্ষিপ্ত 
হুইয়। জা (ব্যাকরণবিভীপিকা-সমালেচনায় এ সব্ন্ধে বিশেষরূপে 
বলিয়াছি), তাহার পর অপভংশ-প্রা্কৃত-প্রভাবে আ-্অ, যথা 
গঙগস্গাঙ্গ, বী পালবীণ, ইত্যাদি । 


মটক1। মালদছে 'ও মর্শিদাবাদ উচ্গান আস ২৮৯ 


শার্র 


২75 জা 


আছে, এখানে প্রস্্ত ও ুপ্রচিত একপ্রকার মো টা রেশ্বমী 
কাপড়কে ম ট ক বলে। রর 
মহান্ত। বস্তুত ইহাম হস্ত, মহাত্ত উচ্চারণও আছে। মোহ 
+অন্ত-এর সহিত ইহার কোন সম্বদ্ধ নাই, তাই মোহান্ত মুলত 
নহে, যদিও উচ্চারণে হইতে পারে-_ বাঙলার ধর্নে। মহৎ 
শব্দের প্রধমার একবচনে প্রাক্কতে ম হস্ত পদ হয়। মন্দিরাদির 


প্রতুত্ববিষয় ম হন্‌ (শ্রেষ্ট) বলিয়া তাহাদের প্রতুকে ম হস্ত, 


বলা হয়। 

মাঞ্জা। ইথামার্জন হইতে হইয়াছে। মার্জন-মঞ্রিন- 
মাঞ্জা। এইরূপ গ্রুমপধ্জিবর্ভণের বথ! সাবস্তর ভাবে ব্যাকরণ- 
বিভীধিকা-সফ(লে|চনায় বলিয়াছি, পুনকুল্লেখ নিম্প্রয়োজন। আবার 
মার্জন-মজ্জ নস্মাজন-মা জ। পদও হয়। 

যোতির়াবিন্দু। মোতিয়াশব্দ সংস্কৃত মৌ ক্রিক প্রাকৃত 
মোত্বিঅ হইতে হহয়াছে। 

নোচ। গৌফ অর্থেও ত ইহা বাবহৃত হয়। 

মধুকরী। ইহার অর্থভ্রমরী। বৈষ্বগণের ম ধুক রী নহে, 
মাধুকরী (বৃত্তি, জীবিকা)। 

মান]। ফারসী কেন? সংস্কৃত যাষক হইতে হইবার পক্ষে 
ত কোনো বাধ। দেখিতেছি ন|। 

মহক। মালদহে শন্ধ_অর্থে। হেমচন্দ্র প্রাকৃত ব্যাকরণে 
(৮. ৪. 4৮) লিখিয়ছেন “প্রসরতের্ন্ধ-বিষয়ে ম হ মহ্‌ ইত্যাদেশে!| 
বা ভবতি)” অর্থাৎ গদ্ধব্ষয়ে প্র-পূর্ববক হ্থ খাতুর স্থানে বিকল্সে 
যহমহ*আদেশ হয়। যথা, মহমহই মালঈী। ইহার অর্থ 


মালতীগদ্ধঃ প্রসরতি। এই গন্ধের প্রসারই মহ ক,ক্রমে কেবল 
গন্ধ অর্থে ইহা চলিয়াছে। 
খোকা 
থো কা শব্দ-সম্ন্ধে এ পর্যন্ত বে কয়টি আলোঢনা বাহির 
হইয়াছে, আযার নিকট তাহ! কষ্টকপ্সিত বোধ হয়। বৈদ্দক 
সাহিত্য হইতেই সংস্কতে শিশু বা নবপ্রহ্ত শিশু পুঝাইতে তোক 
শব্দ স্ুপ্রসিদ্ধ আছে (১. . 11115205 381)১5710-120819 
1)10001815)1 সংস্কতের তকার বা থকার স্থানে গালি-প্রাক্কতে 
কোন-কেটুন স্থলে খকার দেখ! যায়। স্তপ্ত-্খন্ত (সাধারণ 
নিয়ছে পূর্বেবে স-লোপ, তাহার পর ত-ধ), "ছা ন-্থা ন, স্থ। 4. 
খাণু। এইরূপেই তো ক-খো। ক, তাহার পর অপভ্রংশ-প্রাক্ৃত 
অথবা বাওলার নিয়মে অ-মা হওয়ায় খো কা পদ হ্ইয়াছে। 
আবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 


পুস্তক-পরিচয় 


মহষি দ্েবেজ্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত-_- 


শীভবসিদ্ধু দত্ত প্রণীত। মূল্য ১০০ আনা। ২১*,২১ কর্ণওয়ালিস্‌ 
্রাট, কলিকাতা! । * 

এই স্বর বাধানো সচিত্র গ্রন্থানি হঠাৎ হাতে পড়ায়, হাতের 
কাজ ফেলিয়া রাখিয়। ইহাই গাড়িতে লাগিলাম। ৪১২ পৃষ্ঠার বৃহৎ 
পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে একবারও *থামিতে হয় নাই, পাঠ 
শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত মনোযোগ গ্রন্থের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। 

এই গ্রন্থের মধ্যে যে অসাধারণ পুরুষের জীবনচঠ্ত ৰণনা কর! 
হইয়াছে, তিনি যে এ যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহা! স্বীকার 


প্রবাসী-ফাল্কুন? ১২১ 
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১৪শ ভাগ, রি খণ্ড 


করিতেই হইবে। ডাহার কঠোর তগস্তা রর ধান, 
ব্দোদিশান্ত্রে প্রগাঢ় জান ও আশ্চর্ধ্য মানসিক শক্তির বিষয় চিন্তা 
করিলে বিশ্ময়ান্বিত হইতে হয়। এক বিষয়ে বাজল] দেশে তাহার 
জীবনে যে বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কাহারে। জীবনে 
নহে। ভক্ত শাজগণ এবং প্রেমিক শ্রীচৈতন্য ভক্তির প্লাবনে বাঙল! 
দেশকে এমন উর্ধবর,.কিয়া রাখিয়াছেন যে, এ দেশে বিশ্ুর কালীভক্ত 
ও কৃষ্ণভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর জীবনকে ভাবে পূর্ণ করিয়া 
তুলিতেছেন। কিন্ত হাজার হাঞ্জার বৎসর পূর্বেব যে-সকল ধধি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া! ওঞ্কারপ্বশিতে ভারতের আকাশ পুর্ণ করিয়াফিলেন এবং 
“যোবৈ ভূষ। তৎ্হ্খং নাগ্সে হৃবমাগ্ত" এই মহাবাণী উচ্চারণ করিয়। 
পৃথিবীর নিকট অনন্তের উপার্সনী। প্রচার করিয়াছিলেন -ভাহাদের 
উপযুক্ত প্রতিনিধি এক দেবেশ্রনাথ ব্যতীত বাঙ্গলা দেশে আর 
কাহাকেও দেখিতে খ্বাওয়া যায় না। 

দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে উপনিষদের খাষি- 
দিগের সাধন ও বাণীর সঙ্গে তাহার সধিন ও বাণীর অতি শাশ্র্ধ্য 
একা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভারতের আধ্যগণ অনন্তস্বরূপ 
ঈশ্বরের সন্ধান পাইবার জগ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন উপনি্ষদের 
ঝষি সাধনায় নিমগ্ন হইয়া গশ্থবপকে দর্শন করিলেন এৰং বশ্াস ও 
ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়] বলিয়া! উঠিলেন__ 

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাশ্ম্‌ 
আ।দিত্যবর্ণং তমনঃ পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যামেতি 
নান্তঃ পঞ্থা বিদ্যতে হয়নায় ॥” 

অর্থ--আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতিশ্বয় পুরুষকে জানিয়াছি ? 
সাধক কেবল তাহাকে জানিয় মৃত্যুকে আতক্রম করেন, তাস্তিন্ 
যুক্তির আর অন্য কোন উপায় নাই। 

এই বাণী উচ্চারিত হইবার তিন সহ বৎসর পরে ভারতবর্ষের 
লোক প্রশ্ন করিতেছিলেন__নির[কার ঈশ্বরকে কি দর্শশ করা যার? 
অনপ্ডের ধ্যান কি সম্ভব? এই সমন বাঙ্গণা দেশের ধনকুবের প্রি 
খারকানাথ ঠাকুরের পুত্র বিপুল সম্পদ ও সংসার পশ্চাতে রাখিয়। 
শুধু ত্রদ্ধদর্শনের জগ্ঠই ব্যাকুল হইব হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন। 
সেখানে দুই বৎসর তপস্তায় 'সতিবাহিত হইল। তাহার পর তিনি 
ধধিত্ব লাভ কনিয়। প্রাচীন খধিদিগের মতই বিশ্বাসোজ্খল হৃদয়ে 
বলিয়া উঠিলেন__ 

“নিদিধ্যাসন করিয়া এই ত্রগ্গধজ্ঞভুমি (হমালয় পর্বত হইতে 
আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম । চন্মচক্ষুতে নয়, কিন্তু জঞানচক্ষুতে । 
বেদাহং এতং পুরুষং মহাস্তং আরদিত্যবর্ণ তখসঃ পরস্তাৎ। আমি 
এই তিমিরা তীত আদিত্যবর্ণ মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি।” 

আমর] দেবেস্্রণাথের জীবনচরিতের ১৬৪ পৃষ্ঠ! হইতে এইটুনু 
উদ্ধত করিলাম। ইহ পাঠ করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন, 
এইখানেই দেবেন্দ্রনাথের খধিত্ব ,এবং এইখানেই তাহাকে আমর! 
প্রাচীণ খবির প্রতিনিধিদপে প্রাপ্ত হইল।ম। 

দেবেন্্রনাথ ধধিত্ব লাভ করিয়া অর যে দেশে ফিরিয়া আসিবেন 
এ সংকল্প ভাহার ছিল ন1। কিন্তু ছুই বৎসরের তপশ্য! দ্বার! যে 
সত্য জভ করিলেন তাহ! প্রচারের জন্য ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ 
করিয়াই তাই।কে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। ফিরিয়া আদিলেও 
তিনি বৎদরের পর বৎদর গিরি শৃঙ্গে, সিন্ধুতটে ও নদীবক্ষে বাদ 
করিয়। ঈশ্বরের আনন্দময় স্বরূপের মধ্যেই ডুবিয়! থাকিতে লাগিলেন। 
হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায়, সাধকের! সম ধকেই সাধনের, 
শ্রেষ্ঠ অবস্থ। বলিয়! বর্ণন। করিয়াছেন। মহ্র্ষ এই সময় সমাধিতে 


৫ম লংখ্যা ] 
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নিমগ্র* হ্‌ইয়া ঘণ্ট(র পর ঘণ্ট। সেই রসম্বরূণ পরক্রদ্মকেই সম্তে'গ 
করিতেন। গ্রন্থকার বর্তযান যুগের এই খধির জীবনচরিত প্রকাশিত 
করিয়া নিজেও ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদিগকেও কৃতজ্ঞতা-পাশে 
বন্ধ করিয়াছেন | 
এই গ্রন্থের বিমৃপনটি অতীব চিন্বাকর্ধক ও বর্ণনা প্রাঞ্তল বলিয়! 
ডাষার প্রতি আর দৃষ্টি রাখিবার সুবিধা হয় ন|? অল্প কয়েকটি স্থান 
ব্যতীত আর কোথাও ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া ভাষা জটিলৰাঁন 
আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই। তবে কয়েকটি জায়গায় একই বিষয় দুইবার 
বর্ণণ করা হইয়াছে। গ্রস্থের সর্বত্রই বর্ণিত বিষয়গুলি দুরূহ না হইয়া 
অত্যন্ত সহজ হওয়ায়, সকল শ্রেণীর গ্ুুষ ও রমণী ইহা পাঠ করিতে 
পারিবেন এবং পড়িয়া উপকার পাইবেন। সকল সন্প্রনায়ে্ লোকের 
যধ্যেই এই পুস্তকের সমাদর হওয়! উচিঙ। 
এই জীবনচরি তখনি পড়! শেম হইয়। গেলে কোন কোন বিষয়ে 
ইহা একটুকু অনপ্পূর্ণ বঙ্গিঘ্া মনে হয়৷ লেখক মহর্মির জীবনের 
কতকগুলি বিষয় ভাল করিয়! ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয় না। তিনি বিস্তর পরিশ্রম করিয়! মহর্ষির জীবনের অনেক 
চিত্তাকর্ষক ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন; গ্রন্থের মধো সেই-সকল 
ঘটনার সমাবেশ হওয়ায় উহ! আম|দের মনকে মুগ্ধ করিম়াছে। কিন্ত 
লেখক সুক্ষ চিন্তার দ্বারা এ-সমন্ত ঘটণ। বিশ্লেমণ করিয়। সাহিতা- 
শিল্পীর ন্যায় মহর্ষির জীবনের একএকাট দিকের একএকখানি ছবি 
আকিয়া আমাদের, সম্মুখে ধরিতে পারিলে গ্রন্থের গৌরব 
বৃদ্ধি হইত। এই জীবনচরিতের মধো মহর্ষির শেষীননের সাধন! 
ও আধাত্বিক জীবনের নিগুঢ কথা জানিবার জন্য পাঠকের চিত্ত 
ব্যাকুল হইয় উঠিনে | কিন্তু লেখক ণে বিষয়ে ফতট ক বর্মন! করিয়।- 
ছেন, তাহ! যথেষ্ট বলিয়া! যনে হইবে] না। এ সম্বন্ধে ভক্তিভাজন 
শিবনাথ শা্বী যহাশঘ় নানা কাগজে যাহ] লিখিয়াছেশ এবং তিশি 
যেনকল গণ্প করেন, সমস্ত অবলম্বন করিয়া লেখক একটি উৎকৃষ্ট 
অধ্যায় রচন| করিতে ও মহর্ষির শেবঙ্গীবনেয় প্রগ।ঢ আাধ্যাম্মিক ভাব 
ফুটইয়া তুলিতে গারিতেন। 
কিন্তু গ্রন্থের এইসকল ক্রুটি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বল। 
আবশ্যক থে লেখক মাঘোৎ্দণের মধ্যে বইখানি ছাপ|ইবার জন্য 
তাঁড়াঁতাড়ি সকল ক্কার্ধয শেষ কপিয়াছেন। তাহ! ছাড়া নানা কারণে 
গ্রন্থের আকার পুদ্ধি করিতে পারেন নাই। এজন্য লেখক পুণ্তকের 
একটি পরিশিষ্ট লিখিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাদিগকে আশা 
দিয়াছেন। আমরা অনুরোধ করি লেগক যেন ভক্তিভাজন শাশ্ী 
মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মহর্ষির শেষজীবনের গভীর আধ্য।- 
স্মিক ভাব খুব ভাল করিয়া ফুটাইতে চেষ্টা করেন। 
নবা ব্রন্গগণ কলিক।ত| ব্রাক্গাঘয!জের প্রাঠীন ব্র।ঙ্গদিগকে ত্যাগ 
কফরিয়। আসার পর, কোন কেন লেখক মহব্ি দেবেন্দ্রনাথকে অন্ঠায় 
রকমে আক্রমণ করিয়াছেন। ভবসিন্ধু বাবু তাহার গাপ্টা জবাব 
গাহিবার জন্থ দল লেখকদিগকে যে আঞ্ষণ করেন নাই, ইহাতে 
শ্রন্থধানি সুপাঠা হইয়াছে । তবে তিশি যে নব্য ত্রাঙ্গপিগের প্রতি 
সর্ধত্ত স্থুবিচাঁর করিতে পারিয়াছেন, তাহ! মনে হয় না| ভক্ত বিজয়- 
কষ গোস্বামী মহাশয়“ব্রাগসমাজের বর্তমান অবস্থাও আমার জীবনের 
পরীক্ষিত বিষয়" শীর্ষক একটি আত্মচরিত মুদ্রিত করিয়াছিলেন। 
উহা! এগনও সাধারণ ত্রাঙ্গদযাজ হইতে বিক্রী কর] হয়। লেখক 
কি সেই হ্থন্দর বইটুকু পড়িয়! দেখিয়াছেন ? যদি গোস্বামী মহাশয়ের 
কথা সত্য বলিয়। মানিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, 
লেখক উপবীতধারী ও উপবীতত্যাগী উপাচার্ধ্য সম্বন্ধীয় বিষয়টি 
লিখিতে থিয়। কিছু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লেখক গোম্বামী 


॥ 
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মহাশয়ের রত আত্মককাহিনীটি পড়িলেই বুনি কথা বুঝিতে 
'পারিবেন। 
লেখক এভারতবর্ষীয় ব্রঙ্গমন্দিরের উপদেশ" শীর্ধক অধ্যায়ের 
৩৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়ান্থেন_-“এই প্রকার ভরত হওয়া যাঁর যে কেহ কেহ 
এমন অধীর হইয়াছিঠলন যে শীঘ্র শীগ মন্দির হইছে তিনি চলিয়া 
না] গেলে ভাহারা প্রহার করিতে কুঠিত হইতেন ন11” £এই প্রকার 
অত হওয়! মায়" এইটুকুর উপর নিও করিয়! নবা ব্রাঙ্গদিষ্গের 
বিরুদ্ধে খরকম অপবাদ প্রচার কর] উচিত কিনা, তাহা লেখকই 
একবার ভাবিয়া দেখিবেন। 
আমর! মা! করি, অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের 
বইগুলি বিক্রী হইবে এবং গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় দোষ 
ক্রুট সংশে।ধন করিয়া সর্ববাঙ্জ হৃন্দর করিয়া পুস্তকধানি পাঠকের হস্তে 
অর্পণ করিতে পারিবেন। 
পুস্তকখানির মুলা, বাধান ১।০, কাগজের মলাট ১1*। 
শীমমুতলাল গুপ্ত । 
সম্পাদকীয় মন্তব্য--ভবসিদ্ুবাবু মহর্ষিদেবের ঘে জীবনী 
লিখিয়াছেন, তার মধ্যে একটি গর মাছে যে কবিবর' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর মহাশয় প্রি দ্বাঠকানাথ ঠাকুরের কোনো ঘর ভাঙচুর 
করাতে মহর্মিদেব প্রথমে রখি বাবুকে ভৎসনা করেন এবং পরে 
তাহার কৃতকম্ম পুনরায় পূর্বববৎ করিয়। দিয় তাহাকে বাস করিবার 
জন্ত একটি নুতন বাড়ী দেন। আমরা জানিতে পাক্সিয়াছি যে 
রবিবাঁবুর নুতন বাড়ীর ভিত্ত এই ঘটনার 'ভভির উপর স্থাপিত 
নয়। তাহার প্রধান কারণ রবিবাবু শ্বারকানাথ ঠাকুরের কোঞ্টো 
কিছুই ভাঙেন নাই; যাঁকিছু ক্ষণৃজ,র তা তিনি নিজেই একরকম 
ভািয়া শেষ করিয়। খিয়াছিলেন, উত্তরবংশীয়ের জন্য অপেক্ষা 
করেন নাই। অতএব গঞ্পটর মধো এইটুকুই সতা ষে মহর্ষিদের 
রবিবাবুকে বাসের জন্য একট] নৃতন বাড়ী দিয়াছিলেন। 


মধুকৃপ। বা" জীবনযভ্ব--কুপ্রলাল গুপ্ত রাজসাহী 

কলেজিয়েট স্কুলের ভুতপুর্বব প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক ও রাজসাহী 
কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক । প্রকাশক চক্রবত্তী চ্যাটাজ্জণ এও কোং 
১৫ কলেজ স্কোয়ার । কলিকাতা । ডঃ ক্রঃ ২৬০ পৃষ্ঠা বাধানো_- 
মুল্য দেড় টাকা। স্কল সত্ব সংরক্ষিত। ১৩১৯। 

বইটি উপাদেয়। "স্বীয় সাধক কুগ্ররাল গুপ্ত সরল প্রাণে তাহার 
সাধনার ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। তাহার সাধনপথের প্রবর্তক মধু 
ইতর জাতীয় লৌক। তাহার বাটা কুগ্রলাপদের গ্রামেই ছিল। 
লোকে তাহাকে পাগল বলিয়াই জানিত। সে যেখানে সেখানে 
থকিত--যার-তার ঘরকে খাইত। সে মতান্ত মিতভাষী ছিল, যে 
ছু চারিটি কথা সে বলিত ঠাহাও হেয়ালীর মত বোধ হইত, সকলে 
সহজে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিত না| মধু সম্বদ্ধে কুঞ্জলাল বলিয়া 
হেন-“মধু কেন পাগল তাহা কেহ জানে £না। ভারতে যে এমন 
কত পাগল বনের ফুলের মত আপনি ফুটিয়া৷ আপনি ঝরিয়। যায় তা 
কে বলিতে পারে ?* বইটির গোড়ায় কুপ্তলাল তাহার পিতামহর এবং 
পিতার পরিচয় ও তাহার বাল্যকালৈ তাহার জন্স্থ।নের সেই. 
সময়কার একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন! পুস্তকখানি হৃন্দর হইলেও 
সম্পাদনের দোষে ঘায়গায়-যায়গায় কতকগুলি ভাষাগত ক্রুটি রহিয়া 
গিয়াছে। রি 

কেদাঁর রাঁয়__শ্লীযোগেন্দ্রনাথ গুণ প্রণীত। নবাবপুর 

আলবাট”লাউত্রেরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্ত্র বসাক কর্তৃক প্রকাশত। 
১৩২১। যুঙ্গা দেড় টাক! | বইটিতে চিত্র ও ম্বানচিঞ্জ আইছে 


৬৯৪ পরবাসী_ফান্তন, ২ ৩২১ 
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গ্রন্থকার কেদার রায় সম্বন্ধে কতকগুলি উতিহাদিক তথ্য লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন এব* উপক্রমণিকায় বারভূঞাদের একটু সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস দিয়াঞেণ। ইহাতে গ্রন্থকার দেখাইতে চান তে মন্- 
সংহিতাতে যে বাঁরে। জন মণ্ডলের উল্লেখ মাছে তাহাদের সহিত 
বাংলার বারো ভূঞার বিশেষ্‌, সম্বন্ধ আছে। কিন্তু মন্্সংহিতার 
দ্বাদশ মণ্ডলের সহিত বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের “য কোনে সম্পর্ক 
থাকিতে পারে তাহা মনে হয় না! (711,07৮ 11911) কাদার 
হাটেনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক ঘোসাইটির জনগলে বারে। ভুঞাদের 
সন্ধে অনেকগুলি নুতন ীতিহাপিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
ভৌমিকদের ঘ।দশ সংখা কখনো নির্দিট ছিল কি না সন্দেহ আছে। 
গ্রন্থকার প্রতাঁপাদিতোর সহিত কেদার রায়ের তুলনামূলক সমা- 
লোনা করিয়াছেন ও কেদার রায়কে প্রতাপার্দিত্য অপেক্ষ। উচ্চে 
স্থান দিয়াছেন। এই সমালোচনা-কালে গ্রন্থকার ইতিহাস লিখিতে 
গিয়। যেরূপ বিচার-বিবেচনা-শৃন্ হইয়া নিজের মত প্রতিপাদন করি- 
বার উদ্দেশ্ঠে গ্রতাপ।দিতা-সন্বন্ধ বেংকোন। প্রচলিত বাঁ অপ্রচলিত 
কিংবদপ্তী বা কুৎ্সার অবাধ-বাবহার করিয়াছেন তাহা নিতান্তই 
অনৈতিহাগিকের মত হইয়াছে । ইতিহাস লিখিতে গেলে বোধ হয় 
আরো! কিছু পরিমাণে সংযত ও বিচার এবং ঘুক্তির অশীশ থাক! 
আবশ্বক। 
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রোড হইতে গ্রস্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ১৩২১। মূল্য 
একটাকা। 
বইখানি নাটক। ছাপা কাগজ ভালে! নয় গ্রন্থকার কৈকিয়তে 
বলিয়াছেন_-“আননন ভটের বল্লালচরিত আমার ন[টকের ভিত্তি- 
স্ব্প। তিনি ঠাহার গ্রন্থে বল্লালচরিত্র যেঞ্$প ভাবে অঞ্কিত করিয়া- 
ছেন আমি তৎ-সমজ্তই যথাযথ ভাবে আমার নাটকে নিবিষ্ট 
করিয়াছি ।” নাট্যকার কি উদ্দেশ্যে বইটি লিখিয়াঢুছন তাহা! বুঝিয়া 
উঠিতে পারিলাম না। আনন্দ ভট্রের বল্লানচরিত্রের চিত্রই ঘদি 
তিনি বাঙালী পাঠকদিগকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন 
তাহা হইলে উহার একখানি বিশুদ্ধ বঙ্গান্থবাদ প্রকাশ করলেই 
তাহার উদ্দেশ্ট ভালোরূপে দিদ্ধ হইত--এবং নিরপগাধ পাঠকগণও 
ডাহার নীরঞ্ী নাটকের আড়ষ্টতা, আস্ব'ভাবিকত| এবং পাত্র-পাত্রীদের 
দ্লসিকতার পাকামির ভিতর হইতে এতিহাসিক সত্য উদ্ধার করিবার 
শান্তির হাত হইতে বচিয়। যাইতেন। 


মহাঁভারতীয় নীতিকথ।--২য় থণড। আরাজেন্্রল/ল 
কাঞ্জিলাল খ্রণীত। ৯১-২ মেচুয়াবাজারে নবব্ভাকর প্রেস হইতে, 
জি, পি, নিয়োগীর ঘর] প্রকাঁশিত। ১৩২১। মুল্য বারে৷ আন1। 
পুস্তকখানি আগাগোড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত 
8514 সযত্তে লেখা, স্বৃতরাং ধৈর্য্য ধরিয়। পড়। কঠিন। বিশেষত্ব 
কিছুই নাই। অধিকাংশ স্থলেই মহাভারতের ঘটনাগুলি অবিকল 
তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই যায়গায় গ্রন্থকার কবিতা করিবার 
প্রয়াম পাইয়াছেন ॥ সেট না করিলে কিছুমাত্র ক্ষতি ছিল না। 


শ্ীনী। 


ৰং 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২ ৬২-/৯-৫ ৯৯৫৯৫ ১৫টি তস্্পিসি৫ ৫ উতার্পটি 


বর্গ 


স্বর্গ কোথায় জানিস্‌ কি তা, ভাই? 
তার ঠিক ঠিকান। নাই! 
আরত্ত নাই, নাইরে তাহার শেষ, 
নাইরে তাহার দেশ, 
নাইরে তাহার দিশ।, 
নাইরে দিবস, নাইনে তাহার নিশ।। 


ফিরেছি (সই স্বর্গে শৃন্টে শূন্যে 
কাকির ফাকা ফানুষ। 
কত যে যুগ-যুগাস্থরের পুণ্যে 
জন্মেছি আঙ্জ মাটির পরে ধুলা-মাটির মানুষ! 
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমর দেকে, 
আমার গেমে, আমার স্সেহে, 
ভয়ে-কাপা আমার ব্যাকুল বুকে, 
আমার লঙ্জা, আমার সঙ্জ।, আমার ছুঃখে সুখে) 
আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে 
নিত্য নবীন রঙের ছটায় খেলায় সেয়ে রঙ্গে; 
আমার গানে খ্বর্গ আঙ্জি 
ওঠে বাঙ্জি, 
আমার প্রাণে ঠিকাঁন! তার পায়, 
আকাশতরা আনন্দে, সে আমারে তাই চায়। 
দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাঞ্জল যে তাই শঙ্খ, 
সপ্ত সাগর বাজায় বিজয়-ডঙ্ক ; 
তাই ফুটেছে ফুল, 
বনের পাতায় ঝর্না-ধারায় তাইরে ছলুস্থুল ! 
স্বর্গ আমায় জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে 
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে ! 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
২০ মাঘ শিলাইদ]। 


-ীীী 


দেশের কথ 


“মানসী'-পত্রিকার অভিযোগের উত্তরে পাবনার *সুরাজ' 
মফঃস্বলস্থ “সংবাদপত্রের ছুর্দশা”্র একটি করুণ চিত্র 
প্রকাশিত করিয়াছেন। 


দেশের কথার আলোচনা- 


৫ম সংখ্য। রি 


পাপা পাপাস্ি-পাউ সি পা৯িপাস্৯ পাছি ত ৯ পাটি পি পািতপাছি পাস সি ৯৮৬৫৯৯৫ 


প্রসঙ্গে গতবারে আমরা সংবাধপঞ্জের প্রধান কর্তব্- 
স্বন্ধেখ্যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহার সহিত 
*মুরাজে'র এই আক্ষেপোন্তির কিঞ্িং সম্পর্ক আছে। 
দেশের কার আলোচনায় অধিকতর শক্তি নিয়োগ 
করিলে মফঃম্বলস্থ সংবাদপন্দ্রের কিদ্দুর্ঘশ! ঘটে, স্বীয় 
জীবনের বস্তবৃষ্টান্তে “স্বরাজ তাহ প্রমাণিত করিতে 
চাঁহিয়াছেন। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে-_- 


“পত্রিকার যাবতীয় স্তস্ত জেলব্র সংবাদে, জেলার অভাব-ম ভি- 
যে]গে, মুক পলীবাসীর করুণ আবেদনে ও স্থু'নীয় মাবন্টাকীয় সংবাদে 
পূর্ন করিলে ইহা চপিতে পারে কিনা তাহাতে আমর] গুরুতর সনেহ 
করিতেছি। প্রমাণস্বক্ূপ আমদের হাতেঞ্াহকবর্গের লিখিত যে- 
সমুদয় পত্র আছে তাহাদের মধ্যে ২১ থানি এখানে উদ্ধত করিবার 
লোভ আনর! সন্বরণ করিতে পারিলাম ন1। 


প্রথম পত্র। 
মানেজ।র স্ুরাজ। 

মহাশর ! একবতদর আপন|দের পত্রিকা লইলাঁম। ইরাতে 
কেবল পাবনা জেলারই কথা থাকে। বিলাতের জাশ্মনীর কোন 
কথাই থকে ন1| ছুই ট।%1মূলা দিলে কলিকাতার ...পন্ত্রে কত 
মংবাদ, কত গল্প গান! যায়। সুতরাং আ।মি আর গ্রাহক থাকিতে 
ইচ্ছা করি ন1। 

দ্বিতীয় পত্র। 

মহাশয়! গ্রাহক হইবার জগ্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র ও 
'সবরাজ' পাঠাইয়ান্ছেন। উন্থাতে যুদ্ধের সবাদ জান। যার না; কেদল 
পাবনা জেলার রাস্ত।খাটেরই কণ!, আর ডিপ্বীবোর্ডের কথা। 
আমার নাম গ্রাহক-পিষ্টে লিখিবেন না। 

পল্লীগ্রামের কোন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বর্া় কিশোরীযোহন 
রায়ের সহিত গল্প-প্রসঙ্গে যে একটি কথ! বলিয়াছিলেন, কিশোরী 
বাবু কৌতুহল-বশে তাহা এক টুকরা] কাগজে লিখিয়া মানেজারের 
নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন | কথ্খটি বড়ই অন্দর । 

শকিশোরী বাবু! মাপনার কাগঞজগানা কি'রকম করলেন? 
কেবল ওখানে জল পাই, ওখানে রাস্তা নাই”-এই কবাই খ্যানর 
ঘযানর করেন! ম্মামরা পাড়াায়ে থাকি, বিল!তের ভাল ভাল 
গল্পগুল ছাপাইলেও আমর গ্রাহক হইতে পারি।” 

এই তিনপান্ধি পত্র হইতে দেশের রুটি ও মঠিগতি কিরূপ 
্াড়াইয়াছে তাহা অতি সুম্পষ্ট দেখা বাইতেছে। 

চি ঙং ক সং 

অন্য দেশে সংবাদপত্রসমূহ জনমত গঠন করিবা থকে, আমাদের 
দেশে জনসাধারণ সংবাদপরের মত গঠন করেন। কারণ 'ত1 শা 
হ'লে কাগজ বিকায় না।" 

রঙ খা সঃ ক 

স্থলকৰ! এই যে, দেশের কথা শুনিতে ও শুনাইতে জদয়ে যে- 
পরিষাণ ম্বদেশত্রীতির আবশ্যক, আমর! এখনও তাহা হইতে অনেক 
দুরে রহিয়াছি। দেশীয় সংবাদপত্রে দুষ্ট দশট! কথা লিখিয়া বা 
পড়িয়! সনয় নষ্ট করা অপেক্ষা পরনিন্দা, পর5চ্চ1, তাস, দাবা, 
পাশ। ইত্যাদির ক্রীড়ায় সময়-ক্ষেপণ যাহারা শ্রেযঃ মনে করেন, 
বাঙ্গালা দেশে এরূপ নায়েব, গোমস্তা, উকীল, মোক্তার প্রভৃতির 
সংখা। নিতাম কম নহে।” 


রর কথ! 


৬৯৫ 


/-১ পট পি পরি পাটি ৮৯ তছি পাটি ত৯পা পাটি পাখি ৫৯ পাঠ তা পাটি ঠা ত্রাস রি ১ ৯ প্রি পাট তি পরউাসি পিসি ৮৯৪ 


কথাট। সম্য; সন্দেহ নাই; এবং এই সত্যের মধ্যে 
*অমরা আন্মাদের জাতীয়দুর্দশার যে তংশ দেখিতে পাই, 
শম্যহান, স্বাস্থানাশ প্রভৃতি আধিইদ(বিক সর্ধবনাশের 
সাহত তাহা তুল্যুপ্রতিষ্ঠিত। জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যক্তিগত চিন্তাক্রোত বিশ্বমার্নবের চিত্তা-সাগর মিলিত 
হইতে চায় বটে?) কিন্তু যেস্থলে ভাহা ফন্তুর মত 
আস্মগ্তপ্ত, সেস্থলে তাহাকে প্রকটিত করিম স্নান- 


তর্পণোপযোগী তীর্ঘপলিল করিক্পা দেওয়া পাণগারই 
কার্য । সে পাও দেশীয় সংবাদপত্র । তীর্খখারৌদের 


সম্পর্কে তীর্থঘপাগডাদের পরস্পরের মধো যেভাব ও থে 
প্রীতি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের 
মধ্যেও সেইরূপ নিয়মপদ্ধতির প্রচপন তাহাদের গতি- 
বিধি শির্দারণের সহায় হইতে পংরে। এক্ষেত্রেও 


আমরা “সুবাজে'প্ই প্রশ্তাবে সায় দিয়া বলিতেছি__ 


“বাঙ্গালা দেশের সকল সহর হইতেই এক বা ততোধিক 
সাপ্তাহিক সংবাদ ও প্রক'শিত হইয়া থাকে । সংবাদগত্র-সম্পাদক- 
গণের স্বন্ধে ঘে গুরুতর কর্ধবাপালন্র ভার আছে, অনেকেই তাহা 
ব্কিগতভাবে অতি স্থন্দররূপে সম্পাদন করিয়া আমিতেছেন, সুন্দেহ 
নাই। কিন্ত গুখের বিষয় এইসমন্ত সম্পাদকগণের মধ্যে আলাপ- 
পরিচয় ও উদ্দেগ্ের একত! ন। থাকাতে তাহাদের সমবেত শক্তি 
দেশের উপকার-কল্পে শিয়েলজিত হইতেছে না। সম্পাদকগণ যেন 
স্বস্সসংবাদপত্তকে ন্জি বক্তিগত সম্পর্তিকূপে বাবার না করেন। 
আজকাল প্েরেশের এমন এক আস্থা আলিয়া দীড়াইয়াছে 
যে, দেশের উরতিকলে সম্পাদক-মগ্ডুলীর সমবেত সমগ্রশ্জি 
নিয়োগের প্রযোগ্গন উপস্থিত হউয়াছে। 

* সম্পাদক সপ্রণায়ের বাক্তিণত প্রভাব কেন্দ্রীভূত করিয়া তদ্দার| 
দেশের উপকারসাধধ করিতে হইলে বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের 
সম্পাদকগণের একুটি সত্ঘ স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্ঠক। বৎসর 
বৎসর সমস্ত সম্পাদকের একত্র সমাবেশ ও গরম্পর আলাপ-পরিচয় 
ও যুক্তি-পরামর্শের নিতান্ত প্রয়োজন ।” 


কিন্তু এইরূপ একটি ২স্পাদক-অজ্ব গঠিত হইলে, 
সংবাদপত্র-সমৃহ যাহাতে গিয়ে দেশের কথা আলোচ- 
নায় অধিকতর মনোনিবেশ কারতে পারেন সর্বাগ্রে 
তাহার বাবস্থ। হওয়া আবশ্যা। রি 

বন্ধতঃ দেশ চায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর সহবে বলিয়া 
দেওয়া শক্ত । দেশের আক্সাঃ উপকথার ভালিমকুমারের 
প্রাণেরই গার, বিভিন্ন স্থানে 'অবস্থিত। সে স্থান_পল্লী- 
গ্রাম। আমরা দেশ-মংক্কার করিতে চাই, কিন্তু যাহা 
দ্রিগকে লইয়া দেশ) সেই পল্লীবাসীধের খবর কয়জনে 
রাখি ? «বগীয় অবনতঙ্ঞাতিপন উন্নতি-বিধাগ্িনী, সমিতির 


৬১৬ 


সম্পাদক জীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দন্ত মহাশয় পল্লীবাসীদের 
বর্ধমান অবস্থান একটি চিত্র প্রকাশিত ' করিয়াছেন। 
আমরা “ঢাকাএকাশ" হইতে উহার কতক অংশ উদ্ধৃত 
করিয়া সহরবাসীগণকে পল্লীঞ্গীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দিতেছি। 


» “মযমনপিংহ-জেল।র অন্তর্গত দীখিরপাঁড় গ্রামে বছুসংখ্যক মুগীর 

বান। দীিরপাড়ে অন্নকষ্টের সংবাদ পাইয়া! আমাদের সমিতির 
প্রতিনিধি শীদুক্ত শিশুরঞ্র্ বিশ্বাপ ম্হাশয়কে সেখানে পাঠাইয়া- 
ছিলাম। তিনি যাহা জানাইয়াছেন, নিম্নে তাহ! প্রদত্ত হইল। 


্ ক ০ র 


শুনিলাম এই মুচী-পল্লীতে প্রায় স।ড়ে তিন হাজার মুণীর বাস। 
ইহাদের সকলেরই ব্যবসায় মৃত 'জঞ্তর ঢামড়। সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় 
কর।। এই সাড়ে তিন হাজার লোকের মধ্যে মাত্র সাত অ।ট ঘর 
গৃহস্থের সামান্য কিছু ছুই তিন বিঘ1) চাষের জমি আছে। এতাঙুম্ন 
আর কাহারও বাদগৃহ-পরিমাণ জমি ছাড়া মার কোন জমি নাই। 
বঠ্মান ইউরোপীয় ঘুদ্ধহেতু কাচা শীমড়ার রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় ইহা- 
দের সংগৃহীত চামড়া বিক্রয় ন। হওয়াতে ইহাদের মধ্যে ভীষণ অন্নকষ্ট 
আরম হইয়াছে। 

গত সেপ্টেপ্বর মাসের শেষভাগ হইতেই ইহাদের মধ্যে প্রবল 
অন্নকষ্ট দেখাগিয়াছে। এখানে আমাদের সমিতির প্রতিষ্টিত একটি 
অবৈতনিক প্রাইমারী পাঠশালা আন্ে। কিছুকাল পূর্বে পাঠশালার 
ছাত্রসংখা। পঞ্চাণের উপর ছিল। অন্নাভারে ছাত্রসংখ্যা একেবারে 
কমিয়া গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে যে কিরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত 
হইয়াছে তাহা গত ২২শে অক্টোবর তারিখের স্কুল সবইনৃপ্পের 
মহাশয়ের পরিদর্শন-মন্তব্য পাঠে সমক্‌ হবয়ঙম হঠবে। তিনি 
লিখিয়াছেন :-- রর 

“অনা সাহাপুর খষিপাড়া স্কুল পরিদর্শন-করিলাম। বর্ধমান 
সময়ে ৩৪টি বালক এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছে, ইহাদের মধো 
২৩ জন ছাত্র উপাস্থত ছিল। অধিকাংশ বালক উপবাসী ,ইহা- 
দিগকে পরীক্ষা করা গেল ন1। 

€ (স্বাক্ষর) আবদুল হাকিম্‌, 
ক্কুল-সব-ইনৃস্পেক্টর, বাজিঙপুর।” 

শুনিলাম সব.-ইন্স্পে্টর সাহেব ইহাদের অবস্থ! দেখিয়।৷ এতদুর 
বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তখনই নিজ হইতে একটিটাকা দিয়া 
চাউল-দাউল খরিদ ও পাক করাইয়| তদ্দার উপবাসী ছাত্রদিগকে 
আহার করাইয়াছিলেন। 

বর্ধমান সময়ে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক উদ্বৃত্ত অবলম্বন 
করিয়া অর্থাৎ জমির ধান কাটিয়া নেওয়ার পর যে ধান জমিতে 
পড়িয়া থাকে তাহ] সংগ্রহ করিয়া কোনরূপে জীবনরক্ষা করিঠেছে। 
কয়েকটি লোক অপরের ক্ষেতের ধান কাটিয়। দিয়া কিছু কিছু 
উপার্জন করিতেছে। বলা বাহুল্য, অতি অল্প লোকেরই এই কক্ধু 
জুটিতেছে। যেসমন্ত পরিণারে- অনকষ্ট অত্যন্ত অধিক, সেইসকল 
পরিবারের সমস্ত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা ভোরবেলায় একখান! 
ডালাসহ বাহির হা সমস্ত পিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়। যাহা পায় তাহ! 
লইয়া সন্ধ্যার পূর্বে গৃহে ফিরিয়া আসে। 'এই প্রকারে এক এক 
পরিবার রোজ /৩ সের হইতে /৮ সের পর্যন্ত ধান সংগ্রহ করিতে 
পারে। 


প্রবামী- ফাল্গুন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২ক খণ্ড 


এই উপায়ে এই লোকগুলি আরও ১০।১৫ দিন কোনরূপে দীবিক1- 
নির্বাহ করিয়া থাকিতে পারিবে । & সময়ের মধ্যে সমস্ত লমির ধান- 
কাটা শেষ হইয়া যাইবে। তারপর উহার সম্পূর্ণ নিরুপায়। আর 
১৫।২* দিন পরে ইহাদের মধ্যে সাহাঘ্য-ভাগ্ার খুলিতে হইবে, 
নচেৎ অন্নাভীবে ইহাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা যাহ! হইবে, তাহ! 
ভাবিতেও প্রাণ কীপিয়া উঠে। দেধিল।ম, ইহ।দের মধো এখনই 
এমন স্ত্ীপুরুষ অনেক আছে, যাহার বছ-শেলাই-ও-গ্র্থিযুক্ত ছিন্ন- 
বসন পরিয়া কোন প্রকারে লজ্জ! নিবারণ করিতেছে । এই দারুণ 
শীতে উহাদের যে কি অবস্থা হইতেছে ও হইবে তাহ] ভাবিবার বিষয় 
ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপপ্ন নহে। ইহাদিগকে কিছু পুরাতন 
বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিঢো ভাল হয়। 
আমার বিশ্বাস, ইহাদের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় নয়শত 
লোককে দীর্ঘকাল মৃহায্য করিতে হইবে। প্রত্যেককে দৈনিক 
একবেলার আহারোপযোগী দেড়ুপোয়া হিসাৰে চাউল দিলে প্রত্যহ 
আট মণ চাউল (৪*২) টাকার দরকার'।” 


হেমেন্দ্রবাবুর চিঠিতে রামকুঞ্চ-সেবাশ্রমের ধিপোর্ট 
হইতে যে অংশ সঙ্গণিত হইয়াছে তাহাও এহুলে 
উল্লেধযে।গা। সেবাএ্রমের রিপোর্টার শ্রীঘুক্ত অদ্বিকাচরণ 
ন।গ, বি এণ্‌, মহাশয় পিখিষাছেন_ 


“আমাদের দীঘিরপাড় পৌহিবার পূর্বে ২৭টি কলের1 রোগীর 
মধ্যে ২৩টি নৃত্যুমুখে পঠিত হয়! আমর! যাইয়া ৩৪টিকে শয্যাগত 
গাই। আমাদের যাইবার পর ৫ইজ্জান্ুয়ারী পর্যান্ত আরো ২২টি 
লোক রোগাক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে ৮টি মারা শিয়াছে, সুতরাং ৫ই 
জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৩১টি মুটি কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে । এই 
সময়ের মধ্যে যে ৫৬টি রোগীর চিকিৎসা করিতে হইয়াছে তম্ধ্যে 
১টি এখন পর্যশস্ত চিকিৎসাধীন, ৮টি মৃত এবং 81টি আরোগ্য লাভ 
করিয়াছে। সুতরাং !চকিৎস1 ও শু্দষার ফল সন্তোষজনক । কিন্তু 
এখনও অনেক কর্ম অবশিষ্ট আছে। মুচিদিগের কঠোর দরিদ্রতা 
দুর করিবার উপঘুক্ত-বাধস্থ। না করিলে চিকিৎসা ও শুঞঁষার ফল 
স্থায়ী হইবে না। আমার মত দরিজ্রতাই মুণিপল্লীতে কলেরার 
আক্রমণের কারণ। যাহার! নিয়মি তপপে ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারে 
নাই ও অস্বাস্থাকর খাদ্য আহার করিয়াছে, প্রধানতঃ তাহারাই এই 
রে।গে আক্রান্ত হইয়!ছে। 


সত গ র ফু 


প্রায় ৮ শত বাঁলকবালিক ও ্রীপুরুষের জীবিকা [নর্বব1হের 
কোনই উপায় নাই।” 


পলীবাসী মুচিদের দুর্দশার এই চিত্র উপস্থিত করিয়! 
হেমেন্দ্রবাবু উপসংহারে বলিয়াছেন__ 


“কিন্তু শুধু ওলাউঠার হাত হইতে মুচিদিগকে রক্ষা করিলে 
কিহইবে? অন্লাভাবদুর না করিলে মৃত্যু অন্য আকারে তাহ- 
দিগকে আক্রমণ করিবে । আমর! প্রতিদিন কাহাকেও কিছু পয়সা, 
কাহ।কেও কিছু ঢাউল দিয়া কোনরূপে উপবাস হইতে রক্ষা করি- 
বার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু অন্ততঃ আটশত লোককে দৈনিক 
একবেলা আহারোপঘোগী দেড়পোয়া হিসাবে চাউল দিলেও প্রতি- 
দিন এজন্য ৪০২ টাকার আবশ্তক। দারুণ কলেরার আক্রমণ 
হইতে মুক্তি লীভ করিব!র পর রোগীর জঠরানল যখন তীব্রভাবে 


৫ম সংখ্যা] 


স্বলিয়া (5, তখন ডাক্তার তাহার অন্লপথ্য ব্যবসথ। জরি রোগী 
যখন বলিয় উঠে, “ভাত | বাবু, ভাত কোথায় পাইব? তরে ঘে 
কাচ্চাবাচ্চা উপবাসশী 1--তখন অশ্রসস্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। 
দেশের দানশীল নরনারীর নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা, ভগবানের 
এই ছুঃণী সন্তানদের প্রতি নকলে কৃপা করুন।” 

পল্লীবাপী দরিদ্রের এই অবস্থ। "শুধু দীঘিরপাড় 
গ্রামেই আবদ্ধ নহে। বঙ্গপলীর যেস্থলে যাও সেই 
স্থলেই এইরূপ দুর্দশার কষ্কাল-চিত্র দেখিতে পাইবে। 
মৈষনসিংহের “ইস্লাম-রবি'। পাবনার 'সুরাজ? প্রন্ৃতি 
পত্রিকা এই চিত্রেরই দৃষটান্তর দেখাইয়া বলিতেছেন__ 


২-/ ১/৯৫৯ল-১৫ ১৮৫৯৫ সর্প সিরাসি ৯৫ ১-প৯৮৫৯ 


“ধান-চাউলের বাজার ক্রমশঃ আগুন হইতেছে। তরিতরকা রীও 
ুর্ম,ল্য। বৈদেশিক দ্রবাগুদিতে হাত দেয় কাহার সাধ্য। ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া দেশবাসী উৎকঠিত ও আকুল। অনেক স্থলে অনাহারে 
পল্লীবাসী কঙ্ক।ল-দেহ। ম্যালেরিয়ার তেজবল আজও হীন হয় নাই। 
তারপর আবার অনেক স্থান হইতে কলেরার সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে। 


সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর এই বর্তমান বৎসারর ধারা। 
বরিগাত।ভাবে রবিশৃন্তের দফা রফ।। কর্পনাপ্রিয় কবি! একবার 
মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত কর, পূর্বের ন্যায় হরিদর্ণের শল্তক্ষেত্রে 
প্রকৃতি দেবীকে সজ্জিতা দেখিবে না। দেখিবে, নুর্ষের প্রচণ্ডতাপে 
চারিদিক ণু ধু করিতেছে! ভগবান জানেন দেশের অবস্থ! কি 
হইবে 1” 

এই সময়ে ধীহার যেটুকু শক্তি তাহার তাহাই 
লইয়া পল্লীবাসীদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়। উচিত। 
দীঘিরপাড় মুচিদের 'সাহাধ্যার্থ ইতিনধো বোলপুর 
ব্রহ্গগর্।শ্রমের ছাত্রবৃন্দ ৫*. ও কলিকাতার সাধারণ 
ব্রাহ্মমাজ ১৫২. প্রেরণ করিঘ়াছেন এবং হ্ুদ্দান প্রায় 
২* সংগৃহীত হইয়াছে | সু প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃণঃ 
আচার্যাঃ এম-এঃ এম'বি, মহাশয় ১০০. সংগ্রহ করিয়। 
পাঠাইয়াছেন এবং প্রতি সপ্তাহে একশত টাকা কারিয়া 
সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন বলিয়। আশ্বাস দিয়াছেন। 
হিন্দুস্তান জীবনবীম। কোম্পানী ৫:*. সাহায্য প্রদানে 
শ্বীরুত হইয়াছেন। একজন মহিপ! তাহার হাতের 
চুড়ি ও অপর এক মহিলা আংটি দিয়াছেন। মি: আর 
দ্বাস ২০০. দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ১০*. ইতিমধ্যেই প্রন্নান 
করিয়াছেন! পল্লীবাসীর ছূর্দশামোচনের পক্ষে এইরূপ 
দ্রান যৎসামান্ত হইলেও, ইহার আদর্শ সকলেরই অন্ত 
সরণীয় এবং এই আদর্শ লইয়৷ সকলে কার্ধযক্ষেক্জে অবতীর্ণ 
হইলে এই যৎসামান্ত দানেরই সমবায় আশানুরূপ ফল 


*দেশের কথা 


৫্পার্প ৫৯ টিপ» 


৬৯৭ 


১৫৯৩৫ সি ৯৫১৯ 


উপ করিতে চির হইবে। 'ইপলাম- রবি'র মতে 
এ+সময়ে_- নি 


“উদার গবর্ণমেন্ট যোটটাহাতে কৃষি-লোনের' ব্যবস্থ। করুন। 
গ্রাষে গ্রামে কোঅপর্টাভ ক্রেডটু দোমাইটার গ্রামা-ভাগার 
খেলা হউক ।” 


,এ মত অনেকাংশে সমীচীন, বটে; কিন্ত ধু কৃষি, 
লোন ব! ক্রেডিট সে।সাইটীর উপর নির্ভর না করিয়া 
দেশের ধনীসম্প্রধায়কেও কার্ধ/ক্ষেপ্তে নামাইবার চেষ্টা 
করা কর্তব্য । এবিষয়ে দেশনায়কগণ একটু যদ্তপর হইলে 
সহঞ্জে কার্ধয হইতে পারে। কিন্ত তাহারা যে কংগ্রেপ 
কন্কারেন্স ও ফেট লইয়াই বান্ত! 'যশোহর' সত্যই 
বলিয়াছেন__ 


*ভারওবর্ষ এখন রাজনৈঠিক আন্দোলনপ্রমাসী, কংগ্রেপ- 
কনফারেন্সের অভিলানী, কিন্তু একটু ধীর ভাবে চিন্তা করলে ইহাই 
প্রতীতি হইবে যে, রাঞজজনৈতিক অধিকার লানের মাপ্দোলন যাহার 
উপর নিতর করিবে সেই উদরানেপই অভাব। 

সং কঃ ক ঞ 

এস হে দেণনায়কগণ, তোষর1 এস, যেখানে পল্লীভবনে “দরিদ্রের 
হাহাকার উঠিয়াছে, যেখাণে রোগে উবধ মিলেনা, যেখানে শত 
অত্যাচার অ/বঠার চলিতেছে, যেখানে প্রলের অত্যাচারে দুর্ববলী 
নিগীড়ি৩ হইতেছে, দেখানে এস, তোমাদের শত বর্ষের কংগ্রেসের 
শক্তি পাইবে । দ-বৎসরে দেশে নুতন প্রাণ জা গিয়া] উঠিবে।” 


ধহাদের শাক্ত আছে, জাবনে-মরণে। শোকে-উৎসবে 
এই সময়ে তাহীপ$ ক্কি ভাবে দেশের কাজ করিতে 
পারেন শিয়োদ্ধঠ ঘটনবশাই তাহ। র গ্রমাণ। “বারশাল- 
হিতৈষী'তে প্রকাশ__ 


“ডাক্তার সহীশটগ্র দ[প, এণ্-এমুএস্‌. মহাশয়ের পিতৃদের 
৬কালীপ্রসন্ন দাস বঁহাশয়ের মৃত্ু-তিথিতে প্রায় ৫১* শও 
কাঙ্গালীকে দান করা হইয়াছে | প্রত্যে ₹ ভিক্ষুককে একসের-চাউল, 
কমল ও তিলুযা দেওয়া হইয়াছে। অঞ্ধ-মাতুরদিগকে কমল ও 
কাপড় প্রদত্ত হইয়াছে ।” 


'াকাগেজেট' লিখিয়াছেন__ 


“পরলো কগত বাবু হরিমোহন দাস মহাশয়ের উইলের বিধান 
অগ্থদারে, উইলের এক্সিকিউট« ( অছি) দিগবাঞারনিবাসী শ্রীযু্ 
গোবিন্দচন্্র দ'স মহাশয় প্রতিবৎসরঠ শীতকালে দরিদ্র্ণগের যধো 
২৫০ কম্বল বিতরণ করিয়! থাকেন । এ বৎসর, গত ওরা ও ৪ঠা 
জানুয়ারী, সেই কম্থল-বিতরণ-কার্ধয সম্মাধা হইয়াছে ।” 


কষুদ্রশর্জিসম্প্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারাও এক্ষেত্রে 
কিরূপ কাধ্য হইতে পরে, ঢাকা ও ত্রিপুরার ছাক্রসশ্্র- 
দায় তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 'ঢাকাপ্রকাশ'? স্থানীয় 
সরস্বতীপুঙ্জার আলোচনাপ্রদজে লিখিয়াছেন_ * 


৬৯৮ 


প্রবাসী--ফালন্তন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাটি ৯ পিট % পি পাটি তি পিপি পিপি ৫৯ পাও / ৯ পি ৫৯ ৫পি সি কোটি পরছি পরি পি তঠ পাছি পাটি পরি পরাি ছি ৫৯ পিট পি পাপা পাটি পি রিপা ৮৯ পরি পপি পি পট পি পট পি ৫৯৫৯০৯৫৯৮৯৫ ০ 


গক্সামর] রাজচন্দ্র হিন্দু-হোষ্টেলের ছাত্রবর্গের একট] সদৃষ্টান্তের 
কথা উল্লেখ না*কারয়া থাকিতে পারিলাম নী। সংবাদ. পত্রে 
দিখীরপাড় যুচীপল্লীর অন্নকষ্টরের কথা শুনিয়া, পৃজার দিনে তাহা- 
দের শিশুহদয়েও একটু চাঞ্চল্য জগ্মে। তাহার] জলযোগ্ের খরচ 
কমাইয়া, পৃজা-তহবিলের ২৫টি ট।ক! দিখীরগাড় মুচীপল্লীর সাহায্যে 
পাঠাই দিয়াছে--পৃজার পবিজ্র দিনে তাহারা দরিদ্র নারায়ণ' 
সেবার মহাত্রতে দীক্ষালাঁভ করিয়াছে । আমরা ভরসা করি, ইহাদের 
সন্ৃষ্টান্ত ক্রমে ক্রমে অন্তাত্রও অহ্ুস্থত হইবে।” 

'ত্রিপুরা-হিতৈষী'তে প্রকাশ-- 

“পঞ্চমী উপলক্ষে স্থানীয় প্রতোক বিদ্যালয়েই ৬ বাকৃদেবীর 
অর্চন! হইয়াঙ্ছে। বিদ্য।লয়ের ছাত্রগণ সংগৃহীত অর্থে কোনকূপ 
আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা না করিয়া দীন-ছুঃখীকে কাপড়, চাউল ও 
পয়সা বিতরণ করিয়াছে । ছাত্রদের এই মহান্্ুভবতা ব্যক্তিম।ত্রের 
ও সম্প্রদায়-বিশেষেরই অস্থুকরণযোগ্য।” 


প্রত্যুতঃ দেশের প্রতি মায়া থাকিলে পুজা অর্চনা, 
ক্রিয়াকন্ম 'প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই দেশের 
কাধ্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া! লওয়। যাইতে পারে । সর্ববাগ্র- 
গণ্য হইলেও, অন্নসংস্থানই এদরেশেপ একমাত্র প্রয়োজন 
নহে। জাতীয় ছুর্দশার যে-সকল কারণ প্রত্যক্ষে বা 
,পরোক্ষে দেশের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে তাহার যে- 
কোনটি যে-কোন প্রকারে উতৎ্শারটিত করিতে বিনি 
শক্তিদান করিবেন তিনিই দ্রেশহিউৈষীরূপে গণ্য হওয়ার 
যোগ্য । স্বুখের বিষয়, দ্রেশহিতৈষণার বিতিন্্র অংশে 
দিন দ্রিন এরূপ কতিপয় কক্মীর পন্ধীন পাওয়া যাই- 
তেছে।  “কাশীপুরনিবাসী”, “স্ুরাজ”,। 'নীহার, ও 
“প্রতিকার? ইহাদের বর্তমান কাধ্যের পরিচয়প্রসঙ্গে 
বলিূতছেন-__ 

“মিরাজগঞ্জের অন্তর্গত বাগব।টী গ্রামে অত্যন্ত ম্য।লেরিয়ার 
প্রাহুাব হইয়াছে । তত্রতা একদল যুবক গ্রামের জঙ্গল পরিঞ্ষার 
করিতে আরম্ত করিয়াছেন।”-__( কাশীপুরনিবাসী) 

“করমজা গ্রামে কয়েকজন উৎসাহী ঘুবক আছেন। তাহার] 
ুষ্টিতিক্ষাবিক্রয়ণন্ধ অর্ন্থার গ্রামের মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ রাস্তা 
বা।ধয়াছেন।”-(স্রাজ) 

বিদালয়সমূহের ইন্স্পেক্টার শ্রীহট্রের স্বুদস্তান মৌলবী আবছুল 
করিম, বিএ, তাহার সমস্ত জীবনের উপার্জন ৫০ সহ মৃদ্রা। কাহার 
জাতি ও সমাজের শিক্ষা-বিস্তার-কণ্সে প্রদান করিয়াছেন ।” 

| _(স্থবরাজ ) 

“ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের ঠাকুর প্রতাপনারায়ণ 
দেব বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষা! ও আদামের ফেসকল ছাত্র সংস্কৃত 
উপাধি পরীন্ষায় পাণিনিতে প্রথম বিভাগে উত্ভীণ হইবেন, তাহাদের 
প্রথম ছাত্রকে ২**২ টাকা মুল্যের স্বর্ণ কেয়ুর ও ১**২ টাকা 


মুল্যের স্বর্ণ পদক দিবার জন্য ৯৫০০ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ 
প্রদান করিয়াছেন।”_-( নীহার ) 


“মালদহ-চাচলের রাজা যুক্ত শরচ্চন্ত্র রায় বাহাঁছুর' বৈদ্যনাথ 
রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের উন্নতির অদ্য ছুই হাজার ট;কা সাহায্য 
করিয়াছেন। এই অর্থের দ্বার] উক্ত আশ্রমের কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত পিতা- 
মাতার কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত বালক বালিকাগণকে পৃথক রাখিবার জন্ধ একটি 
পৃথক আশ্রম নির্মিত হইবে ।”- (প্রতিকার ) 

উল্লিখিত সৎকাধ্যসযূহের সঙ্গে "চূড়া বার্তাবহঃ 
পঞ্চনদের যে বার্থ। বহন করিয়া আনিয়াছেন, দেশের 
বর্তমান অবস্থার তাহাও জনসাধারণের সম্মুখে আদর্শরূপে , 


প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগর। এ পত্রিকায় প্রকাশ__ 


“লাহোরে দয়ানন্দ কলেজের স্কুল বিভাগ এই নিয়ম করিয়াছেন 
যে, বিবাহিত বালকে ভর্তি করা হইবে না। যদি কোন ছাত্র ভগ্তি 
হইয়া বিবাহ করে, তবে তাহারও নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে ।” 

শ্ীহট্রের লোক্যালবোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গো-প্রদর্শনী, 
মহীশূর কষি ও শিল্পপ্রদর্শনা, ফেণীর পাগলা মিঞার 
মেলার অন্তর্গত কৃষিশিল্প ও পশুপ্রদর্শনী প্রভৃতি সাময়িক 
অনুষ্ঠানাবশীও বিতিনক্ষেঞ্জে এইরূপ জাতীয় উন্নতির 
পরিপোষক। 

জাতীয় মঙ্গল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে বুদ্ধি, ইচ্ছ।, শক্তি ॥ 
ও অর্থ থাটাইবাগ ক্ষেত্র দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন 
আকারে পড়িয়া রহিয়াছে । এই সময়ে ক্ষুদ্র স্বর 
বিষয়ের মতঙেদ, সমাঙ্গ ঝা ধর্মসাধনার গ্ভী দেশের 
হিতাভলাষা শক্তপুঞ্জকে যাহাতে বিচ্ছিন করিয়া না 
দিতে পারে ৩ক্প্রতি আমাদের দৃষ্টি ধাখার প্রয়োজন। 
মানুষের কাধ্যক্ষেত্র প্রসারিত হইলে সংস্থার মত, 
আচার, আচরণ প্রভৃতি ব্যক্গিত জীবনের খুটিনাটি, 
সবুদ্রবক্ষে নদীর হ্টায়, জাতীয় উন্নতিন্ন মধ্যে মিলিয়। 
মিশিয়া এক উদ্বা অসীম মহাভারতের নু১না আনয়ন .. 
করিধে। আমরা শত্রপুরা-হিতৈষীঃর কথায়ই তাই 
বলি__ 


শকর্মের আহ্বানে মনুষ যখন আকুল হইয়া তছ্‌দ্দেশ্টে ধাবিত হয় 
তখন কে কাহাকে স্পর্শ করিল, কে কোন অনাচার করল তাহ! 
ভাবিবার সময় থাকে না। কিন্তু যখন অলস ব] নিক্রিয় অবস্থায় দিন 
যাপন করিতে হয় তখনই এইসকল ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর অথিক মুল্য 
স্থাপন করিয়া সেইসকল ব্যাপারকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া 
মান্য মনে করে। 

ক রঃ রঙ ১ এ 

এখন আমদের রাজনৈ[তক ক্ষেত্রে যেমন কেবল মতামত নিয়াই 
দলাদলর সৃষ্টি হয় কোন স্বাধীন দেশে তেষন হয় না। কারণ তাহা- 
দের সম্মুখে বিস্তৃত কাধ্য-ক্ষেত্র গড়িয়া রহিয়াছে । যদি মতামত 


৭ ৫ম সংখ্যা ] 


চি 
৬১78৯83৯2558787851785558 


নিয়াই তাহারা ব্যস্ত থাকে তবে কর্শা করিবার অবদর কোথায়? 
তাই কশ্ের আহ্বানে তাহাদের মতভেদ সত্তেও একযোগে কার্ষো 
প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন সাধারণ শ্বার্ণের নিকট মতভেদ পরাস্ত 
হইয়া যায়। আমণদের নিমিত্ত ষদি সাধারণ ধন্মক্ষে তর বা কর্মক্ষেত্র 
তৈরারী হয় তখন দেখিতে পাইব জাতিগত, সম্প্রনায়গত ধর্ম ব 
রাষীয় সকল ভেনানেদ দূরীভূত হইয়া যাইবে | * 


ভ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশধপ্ত। 


শপ পপ শি 


বেতালের বৈঠক 


ক 

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক মাসে প্রশ্ন মুদ্রত করিব; 
প্রবাদীর সকল প1ঠকপাঠিক্াই অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রশ্নের 
উত্তর পিখিয়। পাঠাইনেন ! যেমত ব1 উত্তরটি সর্বাপেক্ষা অধিক- 
সংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমর] তাহাই প্রকাপ করিব; সে 
উত্তরের সহিত সম্প।দকের মতামতের কোনো সম্পর্কই খকিবে ন|। 
কোনো উত্তর সম্বন্ধে অন্তত দুইটি মত এক না হইলে তাহ] প্রকাশ 
করা যাইবে না| বিশেষজ্ঞের মত বা উত্তর পাইলে তাহা সম্পূর্ী ও 
স্বতস্তরভাবে প্রকাশিত হইবে । ইহাদ্বারা পাঠকপাঠিক।দিগের 
মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং গ্িজ্ঞাসা বর্ধিত হইবে বলেয়। আশা 
করি। যেমাসে প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে সেই মাসের ১৫ তারিখের 
মধো উত্তর আমাদের হাতে পৌছা আবগ্তক, তাহার পর যে-সকল 
উত্তর আসিবে, তাহা বিবেচিত হইবে ন11] 


বিদেশী তাষ। হইতে অন্কুবাদযোগা পুস্তকের মে- 
সকল নাম আমর পাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে যেগুলি 
ইহার পূর্বেই বাংলায় অনুবাদ্দিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া 
আমাদেয় জানা ছিল সেগুলিব নাম বাদ দিয়া অপর 
নামগুলি নিয়ে দেওয়া গেল * 
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বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকার মধ্যে ৯ জনের নাম 
উল্লিখিত হইয়াছিল । তাহার মধ্যে অধিক ও সমানসংখ্যক 
ভোট পাইয়াছে ছুটি নাম-_ 
দেবী.চৌধুরাণী ব1 প্রফুল্ল 
ও 
সু্যমুখী। 


নূতন প্রশ্ন 


১) ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে বিখ্যাত শ্রেষ্ঠতম 
১২জন ভারতবাসীর নাম করুন। 

২। ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে বিখ্যাত সর্বাপেক্ষা 
গৌরবমগ্ডিত ভার তবর্ষেয় ১২টি স্থানের নাম করুন। 

৩। ইতিহাসে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে বিখ্যাত 
শ্রেষ্ঠতম ১২জন তারঙমহিলার নাম করুন। 





আনন্দ ও সুখ 
আনন্দের নাহি জাতি, নাহি বিদ্যা) সজ্জা শোভ। বেশ। 
পাগল, ধুলায় লুটে, নহে জ্ঞাত তার গোত্র দেশ। 
ভিক্ষা-কার্ষ্যে নাহি লঙ্জ।, লাছনায় নাহিক ভ্রক্ষেপ, 
বিত্তে তার নাহি শ্রদ্ধা, নৃত্য করি চরণ বিক্ষেপ। 


সুখ সে রাঙ্জার পুত্র, আভিজাত্যে গর্বক্ষীত মন, 
ফুলশয্যা-পরে যাঁপে কর্মহীন ব্যসনী জীবন। 
শক্রতয়ে চিত্ত কাপে, ম্নান মুখে চাহে ভৃত্যপানে, 
সমগ্র নিখিলে কৃপা করিবার স্পর্দ। তবু প্রাণে । 
ভীকালিদাস রায়। 


£ 


শুক আসি হণুমাব হালদার অশিত ও চিরাদকানী শখুবী রবীন্লাথ টাবুর মহাশয়ের অন্রমা এম মলি 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ুন্দরমূ |" 
“নায়মানা। বলহীনেন লভাত |” 








১৪শ ভাগ | 


ৃ টি 
রি ] চৈত্র, ১৩২১৬ 1 ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


প্রেমের বিকাশ 


জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুন্তে তুমি পাও, 
খুসি হয়ে পথের পানে চাও । 
খুসি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে 
অরুণ আতাসে। 
খুসি তোমার ফাগুনবনে আকুল হয়ে পড়ে 
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে। 
আমি যতই চলি তোমার কাছে 
পথটি চিনে চিনে, 
তোমার সাগর অধিক করে নাচে 
দিনের পরে দিনে। 


জীবন হতে জীবনে মোর পন্মটি ষে ঘোমট। খুলে খুলে 
ফোটে তোমার মানসসরোবরে-_ 
সূর্য্য তারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কুলে কুলে 
কৌতুহলের ভরে। 
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী 
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি। 
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে 
একটি করে পাপড়ি থোণে প্রেমের বিকাশে। 


২৭ মাঘ ১৩২১ শ্রীরবীন্দ্রনাঞ্চ ঠাকুর । 
পল্মাতীর 


৬৩৬২ 


বর্তমানযুগের সেবা-আদর্শ সন্বন্ধে 
গুটিকয়েক কথা ৯ 


সেবা দর্ম নূতন নহে । ভিন্ন ভিন্ন আকারে এই ধর্ম অভি- 
ব্যক্ত হয়। প্রেমের প্রকাশ যেমন কখনো ভক্বিনে,, 
কখনো সৌহ্ৃদো, কখনে। বা করুণায়, প্রেমানুগ! সেবারও 
প্রকাশ তেমনি তিনটি ক্ষেত্রে। পিতা মাত। গুরু প্র 
প্রভৃতির সেবায় ভক্তির, মণ্ডলীর বা জনসমাজের সেবায় 
সৌহদ্োর, আর আর্ত অনাথ অপোগণ্ডের সেবায় কক্ণার 
চন্রিতার্থতা। মানুষ যেমন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের, তেমনই সমাজ- 
প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াও এই চপ্রিতার্থত। খু'জিয়াছে। 
যেমন জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব, তেমনই জরুভ্ত্রীয় ইহুদী খৃষ্টীয 
ধর্মে দেখিতে পাই দরিদ্রের ভরণপোষণ, রোগীর শুশ্রধা, 
অনাথ ও বিধবার পরিরক্ষণ। অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, 
পতিত পাপীতাপীর উদ্ধার, এ সকলই ধর্টের সাধন ব 
মুক্তিপথের সোপান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । বৌদ্ধ ও 
মীর ধর্মমগুলীতে এই সেবাব্রত লইয়া বিবিধ তিক্ষু বা 
সন্যাসীসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আজকালকার লিট্‌ল্‌ 
সিষ্টার্স অব. দি পৃঅবু, সিষ্টার্স অব চ্যারিটি, মুক্তিফৌজ 
(17103 উন 000 1৮910 ১0910 06 01001, 
52152101077 4১079), প্রত্ৃতি প্রতিষ্ঠান সেই সেবাব্রতী 
ভিক্ষুসম্প্রদায়ের আদর্শে গঠিত। আবার কেবল সমাজ- 
প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়া দেখিলেও দেখা যায় লোক- 
হিতার্থে মানবের সমবেত চেষ্টাও স্বপ্রাচীন। পরম্পরের 
সাহাযাকঙ্শে মানুষই সর্বপ্রথমে সমবেত হইয়াছে এমনও 
নয়; ইতর-প্রাণী-গোষ্ঠীতৈ এই সেবার্থ (700002] 210এর 
জন্য) সমবায়ের স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয়। মানব- 
সমাজে গণ শ্রেণী পংক্কি গ্রাম্য সমিতি (07171 270 
০9771111111 10301000915) 20105) 0175৭০৯), প্রভৃতির 
মধ্য দিয়া এই জনহিতের সমবেত চেষ্টা কি প্রাচীন 
যুগে কি মধ্যযুগে চিরকাণ- সাধিত হইয়া আসিয়াছে। 
এমন কি অনেকন্থলে বাষ্ঠীক়্ প্রতিষ্ঠানের (1১0110071 
11506809779) দ্বারাও ছুঃখদারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা হই- 


* হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্বোধনসভায় পঠিত । 


প্রবাসী-__চৈত্র, ১৩২১ 


; [ ১৪শ ভাগ, ২র খণ্ড 


য়াছে। বৌদ্ধলমাজে হাসপাতাল, টনসমাজে পিঁজরা- 
পোল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদীসমাজে অনাথ ও 
বিধবাগণের পরিবক্ষণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলিয়। 
পরিগণিত হয়। এসব কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য বাখিয়,হিক্র 
ধর্মপ্রবন্ত। হোসীয়া ও আমশ একপ্রকার 9০০1৭1151) ব। 
সমাজতন্ত্রের স্থগনা করিস্বাছিলেন। প্লেতো'র “রিপারব্রিক” 
গ্রন্থেও সেই আদর্শই ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 
বর্তমানে যে জারমেনী এবং ইংলগাদি দেশে সরকারী 
বীমা (50 পেন্সান 
সাহায।, ভাত। (4510) ইত্যাদি দ্বার] বৃদ্ধ, অনাথ, প্রস্থতি, 
শিশু, অশিক্ষিত, বেকারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা 
রাজধন্মরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতেও ১৭০ 
5০০1৪]1917এর অর্থাৎ সামাঞ্জিক িতসাধনের সরকারী 
চেষ্টার সুম্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। ইহাতে রাষ্ট্রও একট! 
সভুয়সমুখান সমিতিতে ( 0০-01১918010 11501006017 ), 
একটা বিরাট হিতসাধন সমিতিতে (১০০1৭1 5০৮1০০ 
[.670000এ ) পরিণত হইতে চলিল। 

কি ধর্মশসাধনের কি সামাঞ্জিক জীবনের দিক দিয়াই 
দেখি না কেন এই লোকহিতচেষ্টী বিনা কোন সমাজই 
টিকিতে পারে নাই। সামাগিক জীবনধারা ও তাহার 
অভিবাক্কিতে (১১০৭] ০৮০100০1এ) এই পরার্থপ্রাণতাই 
সর্বাপেক্ষা প্রবণ গঠনীশক্তি। 'এই শক্তির হ্রাস যেখানে 
হইয়াছে সেইখানে সমাজ ধ্বংসযুখে পতিত হইয়াছে। 
বুদ্ধি তাহা ঠেকাইতে পারে নাই। 

কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই পরার্থ- 
প্রাণতার একট। প্রতিদন্বা ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। 
জীণতত্বে জীবনসংগ্রামের ত্রান্ত ব্যাখ্যায়, বিশেষতঃ 
অবাধপ্রজনন-প্রাতিকুল মালথাস-বাদের প্রাহূর্ভাবে ক্রমশঃ 
প্রতীচ্য সমাজে বৈজ্ঞানিক মগ্ুলীর মধ্যে এই ধারণ৷ 
জন্মাইল, যে, জীবনসংগ্রামে অপটু অক্ষম ও বিধ্বস্ত লোক- 
দিগের রক্ষণ ও পোষণ একটা লোকসমাজক্ষয়কর কার্ধ্য, 
লোকসমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বা! পুষ্টিকর নহে । একদিকে 
নিট্‌শে (15625017০)র শিক্ষা ৯01)০0021 বা অতিমানব 
স্ষ্টি করিতে গিয়া ৬11] ০ [0০9০1এর সাধন অর্থাৎ 
শক্তিসাধন করিতে হইবে; সুতরাং অক্ষম ব্যক্তিদের 


[105012109)) (17910519115) 


১ সংখ্য। ] 


সমাজ ইইতে সমূলে উৎপাটনই সমাজধন্ম আর দয়া- 
দাক্ষিণ্যাদি মানুষকে দুর্বল ও কাপুরুষ করে বণিয়া তাহা 
কৃতদাসের ধর্ম,_মানুষের ধর্ম শ-ক্তসাধন। অপবদ্দিকে 
সুপ্রজননবিদ্যার (158০1)1০5এর) দোহাই দিয়া বংশের 
অবনতি নিবারণ করিতে গিয়া পাপীতাপীর আগ, 
বিকলাঙ্গ বা ব্রীজদুষ্ট ব্যক্তির সমাজে পোষণ ও অবাধ 
সংমিশ্রণাদি হেয় ও বর্জনীয় বলিয়া ঘোষণা করা 
হইতেছে । এই শ্রেণীর মতে* কঠোর জীবনসংগ্রাম 
বংশোন্নতিসাধনের প্রকৃষ্ট পন্থ।। আমর! এই জীবন- 
গ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করিব, আরো অধিক কার্যকর করিব। 
কিন্ত দয়া করুণাদদিব (প্ররণায় তাহার প্রতিকূলাচবণ 
করিব না, করিলে ধ্বংসাভিযুখে পতিত হইব। অন্তর্জ[তীয় 
জীবনে (1169707809181 146এ ) সেই একই কথা । 
হীন, ছূর্ববল, ছূর্ব,ভ্ব ও ছুষ্টবীঞ্জোন্তব জাতিসকপের 
ক্রমিক উচ্ছেদই _বিশ্বমানবের পক্ষে একান্ত মঙ্গলকর। 
ছুর্ভিক্ষ, গ্লেগ। ম্যালেরিয়!, কুসংস্কার প্রকৃতিতে যে 
অক্ষমঙ্জাতির ক্ষয় হয় তাহা কৃত্রিম উপায় ও বাহাশান্তর 
অবলম্বনে রোধ করিতে যাওয়া কেবল বিশ্বমানবের 
অহিতাচরণ করা । সামাজিক জীবনে যেমন জীবনসংগ্রাম 
বিনা কে সক্ষম কে অক্ষম জানিবার উপায় নাই, তেমনই 
অন্তর্জাতীয় জীবনে যুদ্ধবিনা শক্ত অশক্তের নির্দা(রণ 
সম্ভব নয়। শ্ততরাং যুদ্ধেরই জয়! 

এই শিক্ষার বিপক্ষে ইহ] বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
ইহার ফলেই বর্তমান কুরুক্ষেত্র মাব সেই ক্ষেত্রে অমানু- 
ষিক বা অতিমান্ুষিক বর্বরতা । মনুষের কুলক্ষয়ের 
এমন পন্থা ইতিপূর্বে মাবিষ্কত হয় নাই। আর যদি এ 
শিক্ষাবিষ সভাসমাজদেহ হইতে বিদুরিত না হয় তাহা 
হইলে একটি কুরক্ষেত্র নহে, কুরুক্ষেত্রের পর কুরুক্ষেত্র 
আসিতেছে, __সমগ্র মানৰজাতির ধ্বংস অনিবাধ্য। 

কিন্ত এই মালথাস-বাদ, অতিমানববাদ ও স্ুপ্রঞ্জনন- 
বাদের শিক্ষায় যে সারসতা নিহিত আছে তাহা উপেক্ষা 
করিলে চলিবে না। প্রচলিত লোকসেবাধর্থে যে 
অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, যেজন্য তাহা তেমন সার্থক 
বা কার্যকর হয় নাই তাহা বুঝিধার পক্ষে এই 
শিক্ষা সহায়ত করিবে । জীবনীশক্তি একটা স্থজজনী- 


ব্টিমানযুগের সেবা-আদর্শ সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা ” 


* ৩০৩ 

শক্তি, _আত্মশক্তির উদ্বোধন না হইলে জীবন পাওয়া 
বায়না । সুতরাং সেবার উদ্দেন্ত এমন নয় যে বাহির 
হইতে অতাব পূরণ করিয়া দুর্বলতা “বা অক্ষমতা 
বাড়াইয়া তোপা। কিন্তু প্রত্যেক মানবে--আর্ত 
পতিত রুপ্ব সকলের মধ্যেই-_জীবনীশক্তি ইচ্ছাশক্তি 
ঞজাগানই সেবার একমাত্র লক্ষা। জীবনে অধিকার 
(লে 09 116), সুবস্বাচ্ছন্দো অধিকার (দা 09 
1)81)175১, নিজের শক্তিনিচয়ের স্ফতিতে ও ব্যবভারে 
নিজের ভাগ্যবিধান করিবার অধিকার,_-সমাজের কাছে, 
বিধাতার রাজো, আমার কেবগ দেনা নয়, আমার 
পাওনাও আছে এইরূপ বাক্তিত্ব ও স্বতন্ত্রতববোধ-_-এগুলি 
না জাগিলে কাহারো! কল্যাণ হয় না। লোকসেবাকে 
শক্তিসাধনের অনুকূল করিতে হইবে। সুতরাং অক্ষমকে 
সক্ষম করিয়া তোলা, নাবালক যাহাতে সাবালক হইয়া 
উঠে ও আত্মসংরক্ষণের উপযোগী শক্তি আহরণ করে 
সেইরূপ বিধান করাই আমাদের এ মুগের সেবার লক্ষ্য 
হইবে । বিশেষতঃ ইহা বুঝিতে হইবে ফে যতদুর 
সম্ভব ছুঃখদারিদ্র্যের বীজ উন্মলিত করাই ছুঃখদারির্দণী 
লাঘব করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। কেবল জীবনসংগ্রামে 
আহত ব্যন্ছিব্র সেব। করা, সমাজের সংগ্রামক্ষেত্৫ে লাল 
করুণ (3৩0 07১১১) ব। আর্তসেবার চিহ্ন বহন করা! ও হত 
আহত ব্যক্তিদের গতি করাই প্ররুণ্থ সেবাধন্ম নহে। 
এ কথা বলিলে চলিবে না৷ যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতে 
থাকুক, তাহ নিবারণ কৰিবার সাম্য আমাদের 
নাই, এস আমরা কেবন আহত ব্যক্তিদের সেবা করি। 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। এই যে কতকাল 
ধরিয়া মানবসমাজে কুরুক্ষেএ চলিতেছে হহার উপশম 
চাই। শক্রসেনা অসংখা,-কখনো প্রচ্ছন্্। চিখনে। 
ব্যক্ত । ব্যাকটিরিয়া, অস্বাস্থ্যকর পারিপার্িক অবস্থা, 
অজ্ঞান, ভ্রাস্তমত, কুসংস্কার কদ্দাচার, কুপ্রথা, পাপের 
সামাজিক বা দৈহিক বীজ (01111051181), রোগছুষ্ট 
বংশবীজজ (1)97৩0101 01১০৪৯০)--এই সকলের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধঘোষণ। করিতে হইবে। * হত্যাক্ষেত্রে নয়, এই যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রেই শক্তি বা কাধ্য আহরণ করিতে হইবে। ১৬1] 
০1০৬৩ প্রতাপ শৌর্ধ;য অদম্যতেজ অসীম সাহসু 
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আত্মো্র্গ--এইসকল বীরের ্ অভ্যাস ও সাধন করি- 
বার ইহাই সমীচান ক্ষেতর। এইরূপেই : অতিমানবতত্ব 
এবং প্রজননতত্ ্রান্তিমুক্ত হইয়া এ যুগের সেবাধর্শবকে 
পরিস্ফুট.ও সার্থক করিয়া তুলিবে। 

কিন্ত এই সেবার" প্রাণশক্তি এখানে নয়। ইহার 
অন্তরালে যে মানুষের আাত্মশকি আছে, তাহাতেই। 
প্রেমই সেই আত্মশক্তি,__মান্ুষে মানুষে যে প্রেম, কোনো 
অরূপের প্রেম নর । মানুষকে প্রথম মানুষ বলিয়া প্রেম 
করিতে হইবে। ভগবৎসস্তান বপিয়। নয়, ভগবানের 
অবতার বলিয়াও সে-সকল পরে আসিবে। 
আধুনিক সমাক্ষধন্মের প্রস্থান (১0710 1)0100) এই 
মানবপ্রেমে। আর-এক জনের যে আত্মসম্পদ, আত্ম! 
ধিকার আছে, সেই অধিকারে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত 
করাই নৃতন মানব-্ধন্ম। আর এই মানব ধম্মের মূলমন্ত্র 
তিনটি (১) অপূর্ণকে পৃর্ণতর করিতে গিয়াই পুণতা 
পাওয়া যায়; ইহাই আত্মার পূর্ণতাসাধন।, 117০ 110 
) পুর্ণতবের 
আত্মোৎসর্গ ব্যতীত অপূর্ণের জ্গীবন মিলে না । (৩) সব্বব- 
মুক্তি বিনা কাহাবে। মুক্তি নাই, অপরে আত্মপ্রতিষ্ঠা 
লাত না করিলে আমিও আত্মপ্রতি্া লাত করিব না। 
কৈবল্য নয়, নির্ববাণ নয়, পোধিসবই এ "যুগের আদর্শ। 
আর বোধিসত্ব-আদর্শ লক্ষ্য করিয়া সাধনপথে অগ্রসর 
হইবার জন্ট যে চারিটি সংগ্রহবস্ত নির্দিষ্ট আছে,__দধান, 
প্রিয়বচন, অর্থচধ্যা অর্থাৎ লোকহিত, এবং সমানার্থতা 
( ০০-০138700101) (0৮105 20010110601 0110) তাহার 
মধ্যে যে চরমসংগ্রহ সমানার্থতা তাহাহ এযুগের প্রথম 
সাধ্য | কেবল মৈত্রী, করুণা, মুদ্িতা বা উপেক্ষায় চলিবে 
না, তাহাও স্বতন্ত্র কর্তত্ববোধ ছাড়াইয়া উঠে নাই, 
বিশ্বাস্বার বিশ্বজজীবনের (1,110 [01)1৮1581) সহিত একা - 
ভূত হইতে পারে নাই। তাই সমানার্থতা চাই ; সকলে 
একার্থ হইয়। একাসনে বসিয়৷ একপ্রাণে একধ্যানে বিশ্ব- 
মানবের মুক্জিসাধন করাই. একমাত্র সাধন। নান্তঃ পন্থা 
বিদ্যতে হয়নায়। 


নয়। 


01710158111) 0176 1)0150181 110) (২ 


শ্রীরজেন্্রনাথ শীল। 


প্রবাসী চৈত্র, ই ১৩২১ 


ৃ [ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হিতসাধন 


বদ্ধুগণ, আপনাদের অবিদিত নাই যে এদেশে 
দ্রশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি এই সুন্দর নিয়ম 
প্রচলিত আছে.যে কেহ তীহাদ্দিগকে নমস্কার করিলে. 
প্রতিনমস্কারে তাহার! সেই নরনার্বীকে .রলেন, “নমে। 
নারায়ণ । আমি জানি না প্রত্যেক সন্ন্যাসী অপর 
নরনারীকে নারায়ণ বলিয়া উপলব্ধি করেন কিন।। 
কিন্তু ইহাজানি যে সেবাধন্মকে যদি আমর সজীব 
করিতে চাই, যি জীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে 
চাই, তবে নরনারীকে কৃপাপাক্র পান করিলে হইবে না 
_ প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে ভগবানের সঙ্গীবরূপ উপলব্ধি 
কারতে হইবে। তাহা হইলেই সেবাধন্শ সফলতা 
লাভ করিবে। 

কেবল যে অদ্বৈতধাদী সঙ্ন্যাসীই প্রত্যেক জীবে 
মধ্যে তগবানের স্বরূপ গ্রতাক্ষ করিতে বলেন-_'এক এব 
হি ভূতাম্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বন্থুধা চৈব 
দৃশ্ততে জণচন্দ্রবৎ ॥'-_তাহাবাই যে কেখল জীবে জীবে 
তগবানের বিভূতি দর্শন করেন, তাহা নহে। তক্তিগ্রন্থ 
ভাগবতেরও এ শিক্ষা 

মনসৈশানি ভূতানি প্রণমেৎ বন মানয়ন। 

ঈশ্বরে জীবকলয়া প্রবিষ্টো৷ তগবান্‌ ইতি ॥ 
এখানে ভাগবতের খধি-শিক্ষা [দয়াছেন যে, এ্রতোক 
জীব, সে যতই পাপী যতই তাগী যতই হীন যতই দীন 
যতই মলিন হউক না কেন__তাহাকে যেন আমরা বছু- 
মান সহকারে পুজ1 করি, কারণ তাহার মধ্যে তগবান্‌ 
লীবতাবে বিদ্বামান রহিয়াছেন। থুর্ীয় সাধু সেন্টপলের 
নিকটও আমর] এ শিক্ষাই পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন 
_1.110৬ ৮9100 0780 59,810 000 905720155 
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07০০. অতএব প্রত্যেক জীব ভগবানের প্রতিমৃত্তি। 
এই কথা "মরণ রাখিয়। য্দি আমরা সেবাধর্মের অনুষ্ঠান 
করি, এই ভাবে ভাবিত হইয়া যদি আমরা জনসেবায় 
প্রবৃত্ত হই, তবেই আমাদের সেবা সার্থক হইবে৷ 
জীবকে আমরা যে সেবা দান করিব, তাহ) যেন অদ্ধার 


, ৬ষ্ট সংখ্যা ] 


পার্জ ১৫১৫১৫১১৩১৫ সি ও 


সহিত" দান বিবি তরে, সে পেবাদান সফল হইবে, 
নতুব। নহে। 

উপনিষদ, উপদেশ পাইয়াছি_শ্রদ্ধয়া দেয়ং, হ্ি্না 
দেয়ং, ভিয়! দেয়ং সন্বিদ। দেয়ং, অশ্রদ্ধপ্না ন দেয়ং-_শ্রন্ধার 
, সহিত দান করিবে, সন্ত্রমের সহিত সংযগের সহিত দান 
করিবে, স্বশ্রন্ধায় দান করিবে না। আমাদের 
অনুষ্ঠানে আমর! সেষ্ট প্রাচীন খধি-বাক্যের সার্থকতা 
করিব--মামর] সন্্মের সহিত* সংযমের সহিত শ্রদ্ধার 
সত দান করিব। জীবের প্রতি, সম্ত্রমবুদ্ধি যেন 
আমাদের হিতসাধন-মগুলীর মুলমন্ত্র হয় ] 

ডাক্তার শীগ তাহার অভিভাষণে জনহিতসাধনের 
যে মুল তত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি 
বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শক্তি গ্রচ্ছন্ 
আছে, সেবার ফলে তাহারই উদ্বোধন করিতে হঠবে। 
কপার দ্বারা নয় _শিক্ষার দ্বারা, সংযমের দ্বারা, সন্ত্রমের 
দ্বারা সেই শক্তিকে আকর্ষণ করিতে হইবে, সেই সুপ্ত 
শর্তিকে উদ্ধ,দ্ধ করিতে হইবে। তবেই প্রকৃত জনসেবা 


হহবে। 
পূর্ববস্তা বক্তা আমাদের সমক্ষে যে কাধ্যতালিকা * 


উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে নান। কাধ্যের উল্লেখ 
আছে। কাধ্য যেন শতখাছু আন্দোলন করিয়া আমা- 
দিগকে আহ্বান করিতেছে । কিন্ত আমাদিগের কি 
জনবপ কি ধনবল আছে যাহা আশায় আমরা এই 
ছুঃসাধ্য কার্ধযভার গ্রহণ করিতে সাহসী হইব? কিন্তু 
তথাপি আমর] নিরুৎসাহ হইব না। কিছুদিন হইতে 
আমাদের যুবকমগ্ডলীর মধ্যে যে সেবার ভাব গাগ্রৎ 
দেখিতেছি, অদ্ধোদয় যোগে এবং জগগ্ল(বনে তাহারা যে- 
ভাবে জনসেবায় আস্র্দান করিয়াছিলেন, তাহাতে আশা 
হয় এহ দুরূহ ব্রত তাহাধ্রের সাহায্যেই সকল হইবে। 
ইহার সফলতা পাচুর্ধের দানে নহে, বু অর্থের সমন্বয়ে 
নগে, কিন্তু ধাহাধা শ্রদ্ধার সহিত, সন্ত্রমের সহিত, নর- 
নাণীকে নারায়ণের প্রতিমুত্তি জ্ঞান করিয়া সেবায় প্রবৃত্ত 
হইবেন, তাহাদের সেবার দ্বা্া এ ত্রতের সফলতা 
হইবে । আর এক কথা । যাহার] এ দেশের উন্নতির 


এ ৯৩১৩৯ ৯ ৯০৫ ৫৯ পাস তত ৯৩ ৯০ 


* ফান্তনের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 


বিবিধ গুসন্থ_বসম্তের উৎসব 


৬০৫ 


৯৫ ৯৮ ৯৫৯ ৯৫ ৯০ ১৩ পাত অ্পাসিপিত১৮৯৯ পাস 


আশ করেন, ধাহারা কামন! করেন যে এদেশ ধরাতীয়- 
তায় বপ্রতিিত হইবে এবং অন্যান্য শর্তিশালীজাতির 
সহিত এ জ্জাতি প্রতিদ্বন্বি তা করিতে সমর্ধ হইবে, জন- 
সেবায় প্রবৃত্ত হওয়ণ ভিন্ন তাহাদেরু সে আশা, সে কামন। 
পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কু 

সম্পাদক মহাশম্ব তাহার অনুষ্ঠানপন্জরে পতিত ও 
নিগুহীতদের উদ্ধারের ব্যবস্থাকে প্রুথম স্থান দিয়াছেন। 
রোগীর শু্খষ। সগজ, দরিদ্রের দাপিদ্রা নিবারণ সহজকিন্তু 
পতিতের উদ্ধারসাধন সহঙ্জ নহে। কেবলমাত্র মহ।- 
পুরুষেরা* পতিতের পাতিত্যে আপনাদিগকে নিমজ্জিত 
করিয়া পতিতের উদ্ধারসাধনে কুতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। 
উপন্ষি:দরর খধি বহুদিন পৃর্ববে জলদনির্ধেষে ঘোষণা 
করিয়াছিলেন_ ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম কিতবাঃ__পতিতের 
মধ্যে বঞ্চকের মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন-_-সকলের হৃদয়ে 
তাহার পদচিহ্ন বিগ্ভমান। অতএব কেহই দ্বণ্য নহে, 
কেহই ত্যাঙ্গা নহে। পাপী তাপী পতিত নিগৃহীত-_ 
সকলেরই আমরা সেবা করিব। এইভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়। যর্দি আমরা এই ব্রতে অগ্রসর হই, তবেই আমাদের 
সফলতা হইবে এবং আমরা তগবানের আশীব্্বাদের 
অধিকারী হইব।* 


১ ০৩ ৯ ৯্পা উ্পাসিপিক ঈি্ ১৯৪ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বসস্তের উৎসব 


শীতপ্রধান দেশে শীতকালে মনে হয় যেন প্রকৃতির মৃত্যু 
হইয়াছে। ঘাস দেখিতে পাওয়! যায় না। অধিকাংশ 
গাছেই পাতা থাকে না। আমাদের দেশেও শীতের শেষে 
প্রবল বাতাসে অনেক গাছের পাত! ঝয়া পড়ে। তখন 
গ[ছগুলি মরিয়া গিয়াছে বলিয়া যে আমর মনে করি 
না, তা এহজগ্ঠ যে পূর্বব পূর্ব বৎসর দেখা গিয়াছে যে 
ঝর। পাতার জায়গায় আবার নূতন পাতা গজায়। তাই 
আমরা ইহাইস্থির করিয়। বসিয়া থাকি যে গাছগুণি 
মরে নাই, আবার খাতায় ফুলে ফলে সুশোভিত হইবে। 


*. বজীয় হিতসাধন- নী প্রারস্তিক সায় হুক হীরেক- 
নাথ দত্ত কর্তৃক কথিত। 


৬০৬ 
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বিরত তাহাই টে পাতা ফুল ফল গাছের মধ্যে 
কোথায় যেন পুকাইয়া ছিল। বসন্তের দূত দখিনা 
হাওয়া. বহিবার উপক্রমেই, তাহারা খতুরাজের সাড়া 
পাইয়া বাহির হহয়! আস, এবং পশুপক্ষার সহিত মিলিয়া 
উৎসব করিতে থাকে। 

মানুষ অনেক বৎসর বাচে, এবং তাহার জীবনে 
অনেকবার বসন্তে প্রকৃতির এঠ নব জাগরণ, এই 
উৎসব লক্ষিত হয়। সেইজন্য শীতের পর পৃথিবীর 
নবীন যুণ্তি দেখিতে পাইবে বলিয়া দূরদরশা অদুরদর্শী 
সকলেই আশা করে । আশা পূর্ণও হয়। 

জাতির জীবন মানুষের জীবনের মত অল্পকালস্থায়ী 
নয়। জাতীয় জীবনের শীতও ছুই-তিন-মাস-ব্যাপী, 
কিন্বা ছুই-তিন-বৎস্র-ব্যাপী নহে। উহ বহুশতাব্দীব্যাপী 
হইতে পারে । সুতরাং কোন জাতির জীবনে শীত ও 
শীতের পর বসন্তের জীবনদায়িনী শক্তি প্রত্যক্ষ করা 
অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে । এইজন্য ধীতিহাসিকের 
ট্ষু দিয় নান। জাতির জীবনে ভিন্ন তিন্ন খতুর তিরোতাব 
ও আবির্ভাব দেখিতে হয়। তাহা দেখিলে আর 
এরূপ কোন সন্দেহ থাকে না যে শীতই জাতিবিশেষের 
জীবনের শেষ খতু ; তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়.যে শীতের পর 
বসস্ত আসিবে । উহার উৎসব করিতে আমরা বাচিয়া 
থাকিতে না পারি, কিন্তু মানসনেত্রে আমাদের, উহা! 
দেখিবার শক্তি জন্মে । 

আমরা এমন এক যুগে জন্মিয়াছি 'ও বাচিয়া আছি 
যখন আমাদের দেশে ন। হউক, আর কোন কোন দেশে 
শীতের পর বসন্তের সঙ্গীবতা আপিয়াছে। তাই শুধু 
অতীত ইতিহাসের মধো নয়, সমসাময়িক ইতিহাসেও 
বসন্তের হাওয়ার শব্ধ যেন শুনিতে পাইতেছি, উহার 
ম্পর্শ যেন আমাদিগকে পুলকিত কৰিতেছে। যে ঝড়ে 
পাতা ঝরিয়া পড়ে, দু-একটা ভাল তাঙ্গিয়া যায়, 
গাছও উন্মুপিত হয়, হয় ত বা তাহাই বসপ্তের নকীব। 
কিম্বা আমাদের দেশেও হয় ত দখিনা বাতাস বহিতেছে ; 
আমরা বহুকাল শীতে আড়ষ্ট ও অসাড় থাকায় কিগা 
এখনও ভয়ে লেপ কাথা জড়াইয়। থাকায় উহা! অগ্নুতব 
করিতে পারিতেছি না। 


 প্রবাসী_ ভেতর, ১৩২১ 
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ৰা ১৪শ ভাগ, বর খণ্ড 


৮১/৯৯/৯৮৯০ 


এই অনুমান সত্য ডর বা না হউক, আমাদের 
জাতায় জীবনে বসন্ত যে আসিবে, আসিতেছে, তাহা 
স্ুনিশ্চিত। 

জাতীয় জীবনে শীতের পর বসন্তের আগমন সব্বন্ধে 
ইতিহাসের সাক্ষাই চূড়ান্ত সাক্ষ্য নয়। যদি ইতিহাস 
বলিত যে 'এরূপ অতীত কালে কখন ঘটে নাই, তাহ। 
হইলেও আমরা বলিতাম. “কাল নিরবধি; অতীতে যাহা 
হয় নাই, ভবিষাতে তাহা হঈতে পারে । অনস্তশক্তিশালী 
বিধাতা তাহার সমুদয় লীলা অতীতেই শেষ করিয়! 
চুকিয়াছেন, ইহা সত্য নহে। ভবিষাতেও তাহার 
বিধানের নূতন নৃক্ধন অভিবান্তি হইবে ।” ষানবহৃদয়ের 
আশা, মানবহৃদয়ের উনুখতা, হতিহাস অপেক্ষাও 
বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী । অতএব বসম্ত আসিবে । কেমন 
করিয়', তাহা জানি না; কিন্ত আসিবে । 

দেশজননীব তরুণ পুব্রকগ্ঠাগণ, গ্জানভক্তিকর্ম্নের পর্- 
পু্পফলে সুসজ্জিত হইয়া আপনারা বসন্তের উৎসব করি- 
বারু জন্ত প্রস্থত হউন। 


গোপাল কৃষ্ণ গোখলে 


গোপাল কৃষ্ণ গোখলের অকালমৃত্াতে ভারতবাসী 
যেরূপ শোক করিতেছেন, এরূপ শোকের কারণ বনুকাল 
ঘটে নাই। রাষ্ট্রীয় কম্মঙ্েত্রে তাহার স্থান অধিকার 
করিতে পারেন, এমন কাহাকেও এখন দেখা বাইতেছে 
না। দেশের মধ্যে তিনিই যে 'একমাপ্র বুদ্ধিমান, বাণী, 
বাষ্্ীয় নানাবিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন প্যন্তি ছিলেন, তাহা নয়। 
এরূপ লোক আরও আছেন। কিন্তু তিনি দেশের বাস্তীয় 
উন্নতির জন্য যেরূপ আর-সব কাজ, মার-সব সুখ, আর- 
সব চিন্তা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইক্প ত্যাগী তাহার 
সমকক্ষ এমন লোক কোথায়? কিন্ধ আমরা নিরাশ 
হইতে পারি না। যিনি গোথলেকে গড়িয্নাছিলেন, তিনি 
নিজের কাজ কৰাইবার জন্য আরও মানুষ গড়িতেছেন। 

উনপঞ্ধাশ বৎসর বয়সে এই দেশভক্ত মহাত্মার মৃত্যু 
হইয়াছে। পাশ্চাত্য অনেক দেশের লোকের জীবনে ইহা 
শক্তির জোয়ারের বযস। আমাদের দেশে অধিকাংশের 
শক্তিতে এই সম্য় ভাটা পড়ে, অনেকের মৃত্যু হয়। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





গে।পাল কৃষ্ণ গোখলে। 
সামাঞ্জিক কুপ্রথা। শিক্ষা ও পরাক্ষা প্রণালীর দোষ, দুষিত 
জলবাষু ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অন্ঠান্ত অবস্থা, এ সবই 
আমাদের অল্পায়ুতার কারণ। কিন্ত মনের উপর রাষ্রীয় 
অবসাদ, দুরবস্থ! ও নৈরাশ্তের চ্টপও যে অন্যতম কারণ, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। গোথলে মহাশয়ের মৃত্যু যে 
এবমিধ একটি কারণে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ঘটাইয়াছে, 
একথা মান্দ্রাঙ্জের দৈনিক পত্র নিউ ইগ্ডিয়। লিখিয়াছেন। 
তাহাতে লিখিত ুইয়াছে যে পরিকৃ সার্ভিস কমিশনের 
সভ্যরূপে তাহাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, 
ইংরেজ সাক্ষীদের মুখে সমস্বরে উচ্চারিত এইকথা শুনিতে 
হইয়াছে যে তাহার স্বদেশবধাসীরা অতি অকর্দরণা, কোন 
দায়িত্বের, সাহসের, শক্তিপ কাঙ্জের ভার নির্ভর করিয়া 
তাহাদের উপর দেওয়। যায় না। ইহা যে তাহার মত 
স্বদেশপ্রেমিকের পক্ষে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা, তাহা 
অনুমান কর। যাইতে পারে। বাস্তবিক মানুষের দিকৃ 
দিয়া দেখিলে, বা মানুষের কাছে কিছু পাইব এইরূপ 
আশার উপর নির্ভর করিতে গেলে আমাদের নিরাশ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-*গোপাল কৃষ্ণ গোখলে 


৬০৭ 


হইবারই কথুু। কিন্তু আত্মশক্তি ও ভগবৎশক্তিতে 
বিশ্বাসী হইলে অবস্থার প্রতিকূলতা যত বেশী হয়, অস্তরের 
উৎসাহ তত বাছে, বাহিরে আকাশ যত ঘনঘটাচ্ছনর 
হয়, অন্তরে আশার দীপ ততই উদ্ভব হইতে থাকে। 

উনপধশ বৎসর বয়সে গোখলের মৃত্যু হইয়াছে 
বটে, কিন্তু জীবনের মূল্য দৈর্ঘ্য দিয়া নিরূপণ করা! যাক 
না। কোন মান্থুষের জীবনের যুল্য* স্থির করিতে হইলে 
বুঝিতে হয়ঃ তিনি কি হইয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, 
এবং কি উদ্দেশ্তে করিয়াছিলেন । গোখলে দৌষক্রুটিশুন্ত 
ছিলেন, কখন কোন ভুল করেন নাই কিন্বা তাহার বাষ্্রীয় 
মতে সকলে সায় দিতে পাবেন, বা তাহার কার্ধ্যপ্রণা- 
লীর অনুসরণ করা সকলেরই কর্তব্য, একথা কেহ 
বলিবেন না, বলিবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু তিনি যে 
রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্ৃতি বিষয়ে জ্ঞানী, 
স্বদেশপ্রেমিক ও দেশতক্ত, পরিশ্রমী ও শয়োৎস্ুক, 
দেশের জন্য অপমানসহিষ্ণ,। দেশবাসীর ওদাসীন্তসতেও 
দেশের ভবিষ্যৎ সব্বন্ধে আশাশীল, এবং মিতবাক্‌ ছিলেন* 
তাহা বলিলে বিনুমাত্রও অত্যুক্তি হয় নী। আঠার 
বৎসর বয়সে তিনি বি এ পাস করেন, কুড়ি বৎসর বয়সে 
গ্রাসাচ্ছাদ্নের দিনিষয়ে অধ্যাপক হন। এইরূপে ত্যাগে 
ও আত্মোৎসর্গে যে' কর্মজীবনের আরন্ত হয়, আত্মবলি- 
দ্রানেন্তাহার সমাপ্তি হইয়াছে । তিনি কাঙ্গ করিয়াছেন 
অনেক। কিন্ত কাজ অপেক্ষা বেশী মূল্যবান এইটুকু 
যে তিনি কোন* স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করেন নাই, 
দেশের জন্য খার্টিতে খাটিতে মরিয়াছেন। গোখলে 
ছাড়া বাজনীতিক্ষেত্রে আর বাহানা কাজ করেন, 
তাহারা সব মেকী মান্নষ, স্বার্থপর, একথা আমর] বলি 
না, মনেও করি না। কিন্তু অন্য সকলের মধ্যে ধাহার। 
তাল, ধীহার] দেশতক্ত, ধাহারা অন্তঃসারশূন্য নহেন, 
তাহাদেরও নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত, পরিবারবর্গের 
আুথসম্পদের জনা, সঞ্চসের জনয অনেক সময় ও শক্তি 
বাধিত হয়। তাহাদের মধো গোথলে অপেক্ষা শক্তিমান্‌ 
লোক থাকিতে পারেনু। কিন্তু তাহারা গোখলের সমকক্ষ 
দেশসেবক নহেন,-একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার অভাবে, , 
এবং ত্যাগের অরতায় । 


৬০৮ 


১ প১ পে পপ 


দেশের জন্য বনু সেবকের প্রয়োজন। এখন সকল 
গ্রদেশেই গোখলের স্মতিরক্ষার কথা হইতেছে । 'াহার 
স্বতিরক্ষা্ প্রথম উপায় তাহার প্রতিষ্ঠিত ভারত- 
সেবক-সমিতিকে স্থায়ী করা। তাহা করিতে হইলে 
উহার অর্থাভাব দুর করা আবশ্যক, এবং উহাতে আরও 
অধিকসংখ্যক যুবকের যোগ দেওয়া প্রয়োজন । ভারত- 
সেবক-সমিতি যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে অনেকগুলি 
দেশসেবক এইরূপেই পাওয়া যাইবে । কিন্ত এই সমিতির 
মূল মতগুলি সকল দেশতক্ত গ্রহণ করেন না, শ্রীযুক্ত 
গান্ধির মত দেশভক্তও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই 
সমিতির মূল মতে ভারতের ভাগ্যকে ব্রিটিশ রা্জশক্তির 
সহিত যে ভাবে জড়িত মনে করা হইয়াছে, তাহ! বনু 
দেশতক্তের মনঃপৃত হইবে না। এই হেতু বাহার 
দেশের রাষ্ট্রীয় পরিচর্য্যার জন্য সর্বত্যাগী হইতে প্রস্তত, 
তাহারাও সকলে ইহার সভ্য হইতে পারিবেন ন!। 
তাহারা অন্তরূপ দল বাধিক্া কিম্বা একা একা কাজ 
ফ্রিতে পারেন। একূপ লোক যদ্দি অনেক পাওয়। 
যায়, তাহা হইলে গোখলে শ্রিক্ষিতদের উপর একদ! 
যে জন্য যে কর বসাইতে চাহিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে। 

এই কর টাকা কড়ি বা ধানচালে দেয় নয়। গোখলের 
দাবী এই ছিল যে ধাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সযাপন 
করিয় কৃতকাধ্য হইয়া বাহির হন, ঠাহার্দের মধ্যে শত- 
কর! ২৫ জন দেশের সেবায় আ্মোৎ্পর্গ করুন। অনেক 
জায়গায় বণিকেরা বিক্রয়লন্ধ অর্থের টাকায় এক পয়সা 
ঈশ্বরবৃত্তি রাখিয়া দেন। তাহা বারোয়াগী পুজায় বা 
কোন সংকার্ষো খরচ করা হয়। গোখলে যেন শিক্ষিত- 
দিগকে ইহাই বপিয়াছিলেন, “তোমরা তোমাদের মধ্যে 
শতকরা অন্ততঃ একজনকে ঈশ্বরবৃত্তিম্বরূপ দাও। 
তিনি তগবানের সেবায়, দেশের কাজে লাগুন।” এমন 
কোন কোন লোকের কথা জানা আছে, ধাহারা নিজে 
বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিলেন বা করিতেছেন, অথচ 
ফাহাদের মুখ হইতে অপরকে ত্যাগী হইবার উপদেশ 
ও উত্তেজনা বাহির হইয়াছে। এরূপ উপদেশ ও 
উত্তেজনা ব্যর্থ হইবেই, এমন বল! যায় না? কিন্ত 


১ পে পট 5 তত তত পপি পর কাস পা ৫৯ পি টি তে 


প্রবাসী-_চৈত, ১৮২১ 


. ১৪শ ভন রর পতি 


১০৯ শট পি সিতাট ০ টি 


নিক্ষণ হুইলে নি হওয়। উচিত: নয়। গোখলে 
নিজে ত্যাগী ছিলেন; তাহার দাবী গ্রাহা হইবে। 

কিন্ত আমরা আমাদ্বের মধ্য হইতে ২।১ জনকে 
দিয়াই কি দায়যুক্ত হইব? তাহা হইবার নয়; আমর! 
যে সবাই খনী।” আমাদের সকলেরই কণতকটা শক্তিঃ 
সময়, উপার্জন, সম্পত্তি পৃর্ণমাত্রায় সাক্ষার্তাবে সেবায় 
নিয়োজিত হওয়। চাই। বাকী যাহ নিজের জন্ত বা 
পরিবারের জন্ত ব্যয়িত'হইবে, তাহাও পরোক্ষভাবে 
সেবার জন্য হওয়া! উচিত । বল! বাহুল্য যাহাতে কাহারও 
নিজের বা পরিবারবর্গের বা অপরের মনুষ্যত্ব কমে, এরূপ 
কিছু করা অকর্তবা। আমার স্বাস্থ্য সামর্থ্য রক্ষার জন্য, 
মনকে প্রকুল্ল ও উৎসাহী রাখিবার জন্ত যে শক্তি সময় 
ও অর্থ ব্যয় করিব, তাহা সেবারই জন্য। সন্তানদের 
শিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষাদির জন্য যাহ করিব, তাহ তাহদিগকে 
সমর্থ সেবক করিবার জন্য । যদি সুন্দর গৃহশিশ্মাণ করি, 
তাহা! কেবল আরামে থাকিবার জন্য নয়, স্বদেশের 
শোভাবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা, এবং শিল্লোন্নতির জনও করিব। 
এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের আদর্শের আভাস 
পাওয়া যাইবে । আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে পরিণত 
কর! ছুঃসাধ্য, হয় ত অসাধ্য। কিন্তু উহা মনের মধ্যে 
থাকিলে মানুষ ক্ষুদ্র সংকীর্ণ উদ্দেশ্রের দাস হয় না। 

দেশের ব্যবস্থাপক সতভাগুলিত্বারা আমাদের মতান্ু- 
যায়ী কোন আইন হয় না, মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অনেক 
ব্যবস্থা হয় ; দেশের লোক যে থাঞ্জনা ট্যাক্স দেয়, তাহা 
স্থাপিত হওয়া বা তাহার হাস বদি আমাদের মতের 
অপেক্ষ! রাখে না, আমাদের অমত হইলেও ইংরেজ 
রাজকর্ম্রচারীদের মত পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। বাঞ্গন্ব 
কি কি বাবতে কি কি উদ্দেগ্তে কি পরিমাণে খরচ 
হইবে, তাহ] বিবেচনার জন্ত ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত 
কর! হয় বটে, কিন্ত বেসরকারী সভ্যেরা যতই তর্ক করুন, 
যুক্তি দেখান, রাজম্বসচিবের নির্ধারণ টপে না! অপ্রধান 
অবান্তর বিষয়ে সামান্ত পরিবর্তন কদাচিৎ হয় বটে। 
স্থতধাং ব্যবস্থাপক সভার সভ্য তইয়! সরকারী সভ্যদের 
মত খণ্ডনের জন্ক অধ্যয়ন করিয়া! প্রস্তুত হওয়ু! তাহার 
জন্ত জীবনপাত করা, একদিক দিয়া শক্তির, বার্থপ্রয়োগ, 


চি 


শষ্ঠ লংখ্যা ] 
তরী অপচয় বলা যাইতে পারে। গোধপের শংক্তর 
এইরূপ অপচয় কিছু হইয়াছে। ক্ষিস্ত এই কাধ্যে 
শক্তিপ্রয়োগের সাফল্যও আছে। বাবস্থাপক সতাম্ন 
কার্ধযতঃ আামাদের মতের জয় না হইলে৪ দেশবাসী 


. যদি ইহা বুঝিতে পারে যে সত্য ও গ্তায়'আমাদের (দক, 


তাহা হইপে তাহা পরম পাভ। অতএব লোক্শক্ষার 
জন্ত ও লোকমতকে গ্রবল করিবার জন্য বাণস্থাপক 
সভার ভিতরে ও বাহিরে রাষ্্ী্ণবিষয়ের সমাক্‌ আলোচনা 
আবশ্তক। পরিণামে প্রবল লোকমতের নিকট বাঙ্জ, 
স্ৃতার্দের মতের পরাঙ্গয় অনশ্ন্তাবী? কিন্তু আমাদের 
প্রতিনিধিরা নিঞুনিজ্ঞ*মতকে যর্দ সতোর দুর 
উপর প্রাত্ঠিত করিতে চান, তাহ] হইলে বড শীএস 
বিষয়ের অধায়ন ও চি বা তাহাদিগকে প্রপ্ত 5 
হইতে হহবে। কিন্তু অনেক সত্যের এরূপে গন্তন্ ৬ইবার 
মত শিক্ষা ও মানপিক শর্ত নাই। ধীহারা শিক্ষা ও 
বুদ্ধিতে হান নঠেন, তাহার'ও বথেষ্ট সময় দিতে পারেন 
না। এইজন্য ব্যবস্থাপক সার কাজ করিয়া দেশের 
যতটুকু মঙ্গণ করা যাতে পাবে, তাহা করিতে হলে 
বাঞজনাত ও অর্থনাতির চর্চাকে জীবনের একমাএ, 
অন্ততঃ, প্রধান কাঞজজ করা দরকার। এবপ কারতে ন! 
পালে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়া, দেশে কৃ 
হহতে, নিপ্রগোঞজজন ও পিক্ষল। গোখলে ইহা করি॥- 
ছিলেন বলিয়া সরকারী সভ্যের$ও তাহার শক্তি অগ্ভব 
করিয়াছিলেন । 

মনে কগযাক যে আমাদের প্রতিনিধির ব্যবস্থাপক 
সতায় ও অন্থএ খুব সারবান্‌ কথা বলিলেন, মনে করা 
যাক যে তাহা খবরের কাগজে দেশভাষায় অন্থধাদিত 
হইল। লোকে তাহা পড়িলে ত লোকমত গড়িয়া ছঠিবে ? 
কিন্তু পড়ে কে? দেশের অধিকাংশ লোকই যে নিএক্ষর। 
এইজন্ত লর্ববসাধারণকে লেখাপড়া শ্রিখান দরকার । 
তাহার উপায়কি? গোথলে ইহার জন্য আইন করা- 
ইতে চাহিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। ইহা 
একরূপ নিশ্চত যে দেশে শিক্ষা বিস্তার যত ধাবে পাপে 
হয়ঃ নানা প্রকার কারণ দেখাইয়া ও নান। উপাষে, শিক্ষা 
বিভাগের উচ্চতম কর্খচারার। তাহার ব্যবস্থ। করিবেন। 


|বিবিধ প্রসঙ্গ__লেখাপড়া-জানা লোকদের প্রতি 
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কি আমরা খুব শীগ্র শিক্ষ'র বিস্তার চাই। পাঠশাল! 
সন কলেজ স্থাপনে অনেক বিগ্। শুথাপি তাহ! করিতে 
হহবেশ কিস্ত অন্ত নান! উপায়ও অবলম্বন করা আবশ্তক। 
সকলে 'াবুন, পরমের্শ করুন, শিখুন, বলুন। অণমরা শিক্ষার 
খিস্তাবের এবটি সহজ উপায় নাচে নির্দেশ করিকেছি। 


লেখাপড়া-জান। লোকদের পতি । * 


আমপ্র যাহা! বলিতেছি, তাহা প্রতোক লেখাপড়া- 
জানা লোকের জন্য । কিন্তু ছাআী ও ছাত্রদের প্রতি 
আমাদের বিশেষ অনুরোধ । 

ধ'হাদের প্রবেশিচা পশীক্ষা দেওয়া শেষ হইল, 
ভাহাদের সংগা ষে'টাখটি সাড়ে বার হাজার। এই 
সাড়ে বার হাক্ষাব ছা৭ ও হার সাড়ে তি* মাস অবসর 


পাইবেন। তাহার পর শস্হ আরো কয়েক হাঞ্ার 
ছাএ ও ছাত্রীর -ারমার্ডয়েট ও বি এ পরীক্ষা হইয়া 
যাইবে তা ও ঠিনমাস অবসর পাইবেখ। এই 


বু সহস্র ছাএখাথা অবস-কাণে প্রশ্যেকে যদি একটি 
করিয়াও নিপক্ষ বালকবাপিক। পা প্রাপ্তবনুস্ক মানুষকে 
শিখিতে পড়িতে শিধাইনা দেন, তাহা হইলে জুলাই- 
যাসে কলে খুশিবার পৃব্বেই দেশের মধ্যে প্রায় বিশ- 
হাাণ দিখনপঠনঙ্ুম লোক বাড়িয়া যাইবে । আমর 
প্রত্যেক ছাও্াঞাকে কেবল একজন নিএক্ষর মানুষকে 
পির্খিতে পাড়তে শিধাহবার তার লইতে বলিতেছি। 
কিন্ত বাস্তবিক প্রতোকে যাদ তিনমাস ধায় প্রত্যহ 
একথণ্ট। কায়া সয় দেন, হাহ। হইণে অন্ত 5ঃ প'চজন 
পোক্কে এ সময়ে লিখিতে পড়িতে শিখান যায়। তাহা 
হহলে তিনমাস পরে লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা প্রায় 
একলক্ষ বাড়িতে পারে। 

বহার] বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দ্বিবেন না, 
সে-সব ছাত্রছ তী:ও শাস্ত দর্থ গ্রাম্মের ছুটি আবস্ত 
হইবে। যাহার পরীক্ষা পিয়াছেন, তাহাদের নির্দিষ্ট 
কোন অধীঠবা বিষয় থাককেণা! গ্রতরাং তাহাদের 
খুব বেশী বন থাকবে । শকগ্রযাহাক। কোন পণীক্ষা 
দেন নাহ. ঠাহাদের শু তি মধে। পুণাহন পঠিত বিষয় 
আবার পড়িতে হইবে, নূতন কিছু কিছু শিখিতে বা, 


৬১৩ 


অনুথালন করিতে হইবে। এইজর ভাহাদের অবসর 
খুব বেশী থাকিবে না। তথাপি তাহার] এক মাধ ৭ ঘণ্টা 
সময় নিশ্চয়ই দিতে পারিবেন । এইকূপে তাহারাও অতি 
অল্প আয়াসে গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে প্রত্যেকে অন্ততঃ এক 
জনকে 'লিখিতে পড়িতে শিখাইতে পারেন। তাহ। হইলে 
আরও কত হাজার লোক যে আগামী তিনমাসের মধ্যে 
লিখনপঠনক্ষম হয়, তাহা বল] যায় না। 

আমাদের এই প্রন্তাব অনুসারে কাঙজ্জ করা খুব 
সোজা । ইহা অপেক্ষা! সহজ দেশের সেবা আর নাই। 
এরূপ কাজ এখনই কোন কোন ছাত্রছাত্রী করিতেছেন। 
ইহার জন্য বিদ্যালয়গৃহ চাই না, বেঞ্চি চেয়ার টেবিল 
বোর্ড চাই না, ইন্সপেক্টরের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী 
চাই না, সরকারী সাহায্য চাই না, অগাধ পাগ্ডিত্য 
চাই না, বড় বড় লাইব্রেরী চাই না, ভাঞঙ্জার হাজার 
বা শত শতটাকা বা পয়স! চাই না। চাই কেবল সেবা 
করিবার আগ্রহ । ষে বিদ্যা স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলে- 
মেয়েদের জানা আছে, তাহাতেই কাজ চলিবে। ২৪ 
পয়সা দ্রামের বহি যা চাই, তা অনেকগ্ছলে শিক্ষার্থরাই 
কিনিতে পারিবে, শিক্ষার্থীরও অভাব হইবে না। কোন 
শিক্ষার্থী যদি ছুটি কি চারটি পয়সা খপ্রচ করতে না পারে, 
তাহা! হইলে শিক্ষাদাতা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তাহ! 
ব্যয় করা কঠিন হইবে না। ধাহাদের বাড়ী এরপ গ্রামে 
যেখানে বহি দোকান নাই তাহারা সহর হইতে 
২১ খাসা! অক্ষর-পরিচয়ের বহি ও তাহার পর পাঠ্য 
২১ থান সো] বহি কিনিয়! লইয়া যাতে ভুলিবেন না। 

ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর যে-সব শিক্ষিত পুরুষ ও নারী 
আছেন, তাহারাও দেশের নিবক্ষর অবস্থা দূৰ করিতে 
বন্ধপরিকর হউন। ধাহার নিজের পড়াইবার সময় নাই, 
তিনি বহি দ্রিন্‌, স্কুলক্লেজের বেতন দিন্‌, নিজের গুভে 
ক্লাস খুলিবার স্থান দ্রিন, নৈশবিদ্যালয়ে আলোর খরচ 
দিন্‌, যেপ্রকারে পারেন সাহাধ্য করুন। সেবার যে 
বিমল আনন্দ তাহ৷ হইতে কেহ বঞ্চিত থাকিবেন না। 
আনন্দ, জীবনের সার্থকত; ও পূর্ণতা, শক্তি, সবাই 
খু'জিয়] বেড়ায়। সেবার পথে এই পবই মিলে। 

দেশের ধনী নিধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল শ্রেণীর 


প্রবাসী__চেত্র, নটি 
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একতা জন্মাইবার রি এবং একমান্্র পথ এই.গেবা? 
সেবার ক্ষেত্র বঙ্গদেশে কত বিস্তৃত, এবং কতপ্রকারে 
সেবা করা যাইতে পারে, তাহা আমর গতমাসের 
গ্রবাসীতে দেখাইয়াছি। নিরক্ষরকে লেখাপড়া শিখান 
তাহার মধ্যে একটি উপায় এবং সকলের চেয়ে সোজ। 
উপাঁয়। 


লর্ড রিপনের যুত্তি। 


গতমাসে বড়লাট কলিকাতার গড়ের .মাঠে ছুটি 
মৃত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। একটি ঝড়লাট মিণ্টোর, 
অপরটি বড়লাট রিপনের । দ্বিতীয় মৃত্তিটি সম্পূর্ণ আমাদের 
দেশের লোকের টাকায় নির্মিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ দেশী 
লোকের চাদায় প্রতিষ্ঠিত আর একটিও যুক্তি গড়ের মাঠে 
নাই। শিল্পের দিক দ্িয়াও এই যুর্তিটি খুব ভাল হই- 
যাছে। কাহারও কাহারও মতে ইহাই গড়ের মাঠের 
সর্বোৎকৃষ্ট মুর্তি। ইহাতে রিপনের মহান্থুভবতা ও মানব- 
প্রেম স্ুব্যক্ত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষেবর ব্রিটিশ শীসনকালের ইতিহাসে লর্ড রিপন 
ধর্দবনিষ্ঠ রিপন (1২11)01) 010 1২101706005) নামে পরি- 
চিত। তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, ভার প্রবাসী 
ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ রাজকর্ম্চারীদের প্রতিকুলতায় 
তাহার সবটা করিতে পারেন নাই । কিন্ত তিনি আস্তরিক 
চেষ্টা করিয়াছিলেন বিয়া তারতবাসীর অকপট গ্লীতি 
ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ফৌজদারী আইনে 
ওবিচারকাধ্যে ভারতবাসী ও ইংরেজকে সমান সুবিধা 
ও অধিকার দ্িতে চাহিয়াছিলেন। তখন ইলবার্ট 
সাহেব ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। তাহার নাম অনুসারে 
প্রপ্তাবিত আইন ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। এই 
প্রস্তাবে ইংরেজ ও ফিরিজীর1 এত চটিয়াছিল যে তাহারা 
রিপনকে, ইল্বার্টকে এবং সমুদয় ভারতবাসীকে গালাগালি 
দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রিপনকে বলপূর্ববক চুরি করিয়। 
জাহাজে চড়াইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে চালান 
করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। রিপন ও ইলবার্টের 
প্রস্তাব কার্ষ্ পরিণত হয় নাই। একট। রফ৷ হইয়াছিল, 
তাহাতে ভারতবাসীর সুবিধা হয় নাই। স্থানিক ম্থায়ত্ত 


ষ্ঠ সংখ্য। ] 
২৯/১১/৯০১৮ তা নি ৮৯ পসি- তাস লী সি তি ৯ তি ছিপাসি তাস্পিপীস্সিপাসিলা ছি 


শাসনের, ক্ষমতা দিয়! নে মিউনিসিপালিটি, জেশা বোর্ড, 
প্রভৃতিকে স্থানীয় রাস্তাঘাট নর্দামা জলসরবরাহ প্রাথ- 
মিক শিক্ষা্দচন প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমত! দিয়া, দেশবাসী- 
দিগকে রাষট্ীয়কার্যাপরিচালনে অত্ন্ত ও সমর্থ করিবার 
চেষ্টাও লর্ড রিপন করিয়াছিলেন। " তিনি পরিফার 
ভাষ্ুয় বলিম়্াছিলেন থে, স্থানিস কার্ধানির্বাহ আরও 
ভাল করিয়া হইবে বলিয়া নয়, কিন্তু শোকদিগকে 
রাষ্টীয় কার্যাসম্পা্নে শিক্ষা দিধাব গন তিনি তাহাদিগকে 





লর্ড রিপন। 


স্কানিক বিষয়ে ক্ষমতা দিতে চান। অর্থাৎ তিনি ইহা 
জানিতেন যে প্রথম প্রথম পোকে র| ভুল ভ্রান্তি করিবে; 
কিন্তু তাহাদের শিক্ষার জন্য ইহা সহা করা উচিত । 
এক্ষেত্রেও ঠিনি যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা 
স্বজাতীয় ভারতপ্রবাসীদের বাধায় তাহা হয় নাই। তিনি 


বিবিধ প্রস-.-্ধাত্রের নির্িত নূতন মুক্তি 


, এখন অনেক স্থলে অনুস্থত 


৬১১ 


২৩৯০৯৩১৫৯৩৯ ০৩ 


এডুকেশন কুমিশন বসাইয়া শিক্ষার, বিশেষতঃ প্রাথমিক 
শিক্ষষ্র, বিস্তার ও উন্নতির জন্য, বং শিক্ষাক্ষেত্রে 
দেশবাসীদের উদ্যামকে উৎসাহিত করিবার, জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষানীতির বিপরীত নীতি 
হইতেছে। মহারাণী 
ভিক্টোব্রিশ্কা তাহার ১৮৫৮ খুষ্টাব্বের ঘোষণাপত্রে ইহ! 
বলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবাস। ও ইংরেজের মধ্যে 
কোন প্রতেদ করা হইবে না। অর্থাৎ বিচারালয়ে 
উভয়ের অধিকার ও সুবিধা সমান হইবে, এবং রাজকার্য্ে 
নিয়োগের সময় কেবল যোগ্যত। দেখ! হইবে, জাতি 
ধন জন্মস্থান বা গায়ের রঙের বিচার করা হইবে না। 
এই ঘোষণাপত্র সম্যক্রূপে অনুস্থত হয় না বটে কিন্ত 
ইহা একটা ফাকি, সিপাহী বিদ্রোহের পর লোকদ্দিগকে 
ঠাগা। কাঁরবার,ইহা একটা কৌশল, এমন কথাও মুখ 
$যুটিয়া ইংরেজেরা সাধারণতঃ বলেন না। লড় রিপনের 
ঢেসময় একজন খাতনামা ইংরেন্জ মহারাণীর ঘোষণ। 
কুটনীতিগ্রসথত, এইরূপ ইঙ্গিত কণায় লর্ড রিপন, “ধরব নিষ্ঠন্তা 
জাতিকে উন্নত করে” ( 1২115170590511055 ০8100 
%:10801971), বাইবেলের এই উক্তি উচ্চারণ করিয়া 
তাহার প্রতিব্মর্দ করেন। 

তিনি দেশভাষায় পরিচালিত থবরের-কাগজ সদ্ধীয় 
আন্কন উঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনরায় স্বাধীনতা 
দেন। মহাশৃর পাজা দ্রেশীয় প্রাজার হত্তে পুনরার্পণ 
করেন। উঠ এখন সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল বাঞজ্জাগুপির 
মধো একটি । ক্লুষিবিভাগের দ্বারা, তগাবী খণদান প্রবর্তন 
দ্বারা, এবং যৌথখণদানসমিতির প্রস্তাবদ্ধারা রাইয়ৎদের 
হিতসাধন চেষ্টা করেন। লবণের উপর ট্যাক্স তিনি 
কমাইয়া দেন। তিনি এইরূপ আরও অনেক কাজ করেন। 
কিন্তু তাহার সম্পন্ন বা সমাপন্ধ কাজের মধ্যে তাহার 
তেষন পরিচয় পাওয়া যায় না, যেমন তাহার স্তায়- 
পরায়ণত। ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রাওয়! যায়। 


্ধাত্রের নির্মিত নৃতন মুক্তি 


নিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত গণপৎ কাশীনাথ শ্গাত্রে সম্প্রতি 
মহীশৃরের কতপূর্ব মহারাজা চমরাজেন্্র বোদিয়াপ 


৬১২ প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩২১ । [১৪শ ভাগ, ২য় খড 


এ নর 
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পাি্ অর্পাছিপাসিাি পারা তপাসি্প সস্টিপা্ি্িসিসপিসিডাি সি এটি এ৯ ডাটিত ১:5৯: 5৯ 5০ 2৯ ৩১০৯ 


যহারাঞ্জা এই মূর্তিটি দেখিয়া সঙ্গোষ প্রকাশ 
কপিয়াঙ্েন। তাহা করিবাবই কগা। মৃষ্থিটিতে 
বেশ একটি সজীব ভান আছে । উহাতে কোন 
আড্ষ্টতা নাই । উহার কারিগবীও প্রশংস- 
নীয়। বিখ্যাত শোকদের মুর্তিস্থাপন আজ- 
কাল তাণতবর্ষে বিরল নয়। ব্রিটিশ বাজত্ব- 
কালে আগে আগে খঠ মানবধূত্তি আমাদের 
দেশে প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা বিদেশ হইতে 
প্রস্। কপিষা ম্মানা বাতী* গঠাজ্র ছিল 
না। কেননা যে মুষ্টি” যু্তি প্রস্তুত করিতে 
হইণে, উহা টকৃ তাহার চেহারাণ মত না 
হইলে পাশ্চাতারীতিসদ্ধ হয় না। আধুনিক 
পালে সেরূপ মুন্তি নন্মাণপদ্ধতি আমাদের 
দেশে প্রচণিত ছিপ না। এখন কিন্তু আর 
সে কথা বলা চলে না। ক্ষাত্রের মত শিনী 
ঘরে পানিতে বাহিরে বাবার যে প্রয়োজন 
নাই, কেবল তাই নয়; বাহিরে যাওয়া 
অনুচিত। ইহা আমবা “স্বদেশী” ভাব হইতে 
বলিতেছি না। *শ্বদেণ।” ভাব হইতে আ.নক 
ক্ষনে দেশ জিনিষ লিছু হিত্শে হইলেও 
সরেশ বিদেশী জিনিষের বদলে শ্াহাই 
ববহার কর" বাঞ্ছনীয় । কিন্ত খাত্রেধ নিশ্যিত 
ৃস্তিটি নিরেশ নয়, কলিকাতার গড়ের মাঠের 
দামী দামী বু বিদেশা মুত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 


“রাজনৈতিক” দস্থ্যুতা | 

ডাকাতের দেশের লোকের টাকা বল- 
পূর্বক কাড়িয়া ইতেছে। অনেক সময় 
গুপ্তধনের সন্ধান পাইবার জন্য অনেন্ গৃহস্থকে 
ভীষণ যন্ত্রণা দ্রিতেছে। কখন কখন দস্যু- 
দিগকে বাধা দিলে বা তাহাদের পশ্চান্ধাবন 


করিলে তাহাব। গৃহস্থের বাড়ীর বা গ্রামের 
555 কাহারও কাহারও প্রাণবধ করিতেছে। 





মহোদক়্ের যে প্রস্তরমূত্তি নিশ্থাণ করিয়াছেন) আমরা এক্ষেত্রে যদি কেহ মনে করে যে এই দস্যুদের সঙ্গে 
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-১৪৯-০১০৯০১০ 


১৫৯ ৯০৯৫৯ ৩৯ পলা তি াসিশাসিলি 


হইলে উঁচার মত ভ্রান্ত শা কে? যাহার) এস্ু্দেং 
দ্লভৃন্, অর্থাৎ যাঠারা নিঙ্গষে ডাকাতি করে, ব। ডাকা শু 
দ্বিগকে সন্ধান ,বপিয়! দের, বা ভাকাতি করিয়া প্রান্ত 
টাকাকড়ি পাখে বা গিনিষ পিঞী করিয়। দেয়, কেবল 
'তাহাদেরই পরম্পরের সঙ্গে যোগ থাকিবার 4থ1। 
কিন্তু“ তাভাখ্জী সাড়েচাপ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে 
কয়েক শত হইবে কি না সন্দেহ। এস্থলে 
বঙ্গের সমুদয় লোককে, সমুদয় ভদ্রশোককে, সমুদয় 
শিক্ষিত যুবককে বা সমুদয় ছাত্রকে স্টুন্দত করা আঃ 
গহিত কার্য । যতগুপি ডাকাতি হয়, 
গুলিকে “রাঁগনো *ক” 


স্তরাং 


ঙাহার সণ- 
ডাকাতি বলা ধেমন কুল 
তেমনি বেকুবাও বটে। কিছুঞাল পুবের বঙ্গের লাটে 
মন্ত্রাসতার তদ্দানীত্তন অগ্রঠম সত্য সার্‌ উইশিয়ম 
ডিউক্‌ দেখাইয়াছিশেন যে অগ্ঠাগ্ঠ কে।ন কোন গ্রদেশ 
অপেক্ষ। বে এম্্যভা কষ হয়, এবং এ প্রদেশে যণগুলি 
দন্্যতা হয়, তাহার মধ্যে সরকারী মতে শঠকনা মাত্র 
তিনটিকে “রাজনৈতিক” দগ্াতা বলা যাইতে পাপে। 
অবিচারে সব ডাকাতিকে "পাগনৈতিক” আগা! 
দেওয়া ত অন্নচিত বটেই, রাজনৈতিক দা হাত 
কথার খাবহার হইতেই অনেক ুফল ফলিতেছে। ক্কুণের 
ছেলেরা তাহাদের পাঠাপুস্থকে দিপ্বি্য়ী আলেকঙ্জান্দার 
কথোপকথন পড়ে। তাহাতে 
ডাকাঠির জন্য ধৃত দন্্াকে আলেকগ্গান্দার তিরস্কার 
করায় দন্থ্া দেখায় যে আলেকজান্দার বৃহত্ভানে 
স্বকাধা ও কুকার্ধ্য যাহ। যাহা করিয়াছেন, দন্থ্য ক্ষদ্র- 
তাখে ঠিক সেহ লমস্তই করিয়াছে । ইংরেজী বিখাও 
ঝয়্যাল বীডাস? গ্রন্থাবলাত১ এই আখ্যান আছে। লেখক 
ইহার দ্বার] বালকবাপিকাদিগকে এহ উপদেশ দিতে 
চাহিয়াছিলেন যে পিগ্বিধয়াকে লোকে বীর বশিয়া 
গৌরবমঞ্ডিত করিলে বাঁ বন্দনা কৰিলেও, বাস্তবিক 
তাহার অনেক কাধ্য দশ্থ্যুর কাধের মতই জঘন্য ও 
নিন্দনীয়। কিন্তু পৃথিবীর সতাসমাঙ্জে এপগ্যগ্ত বিজয়ী 
যোদ্ধারা, বৈধযুদ্ধ ও অধর্মযুদ্দ উতয়েরই জন্য সমভাবে, 
যশ ও গৌরব লাভ করায়, কখন কখন বালকবাগিকার। 
ক আখ্যানের রচত্সিতার উদ্দেশ্ান্ু্ূপ শিক্ষালাত করে 


এবং এগজন দগ্যর 


বিবিধ রঙ্গ _রাজনৈতিকা” দ্যুতা 


৬১৩ 


না শা উতলা (ক দম্মাব মত দুবৃত্ত মনে না 
কাবয়া দন্তাকে পিখ্বিজীর হন্ধ সম্মানেব ধরক্যৎপরিমাণে 
আধকাণী মনে করে । কোন দন্বাকে সাধারণ “দস্থা না 


বলিয়। “পু গনৈতি ক” দস্তা বলিলেনতাহার নিজেব মনেও 


তা হক 
এই গাব আসতে পাবে যে, পরশাষ্ট্রবিজক্পী যোদ্ধা 


যেমন ঘশ ও গৌরব পায়, পাইবার 
অধিকারী, অন্রবরন্ক ও* স্ববিবেচনায় অক্ষম 
বালক ও যুনক্দের মনেত সাহস দন্াদের প্রতি একট! 
সন্্রমের ৬ সম্পূর্ক্কপে অবাঞ্ছনীয়। দস্থা 


হাঙর উকেগ্য বা ভাপ বাহাই হউক, 


সে-ও তাহ 
অধিনখ 


খু আন্মে। ইহা 
যে, সে দন্বাও 
ভাহাব কাশ গহিত গনন্দনীষ। অতএব সমৃয় দস্থাকে 
এক শেনীঠে ফেলা উাচত। কতকগুলি বা অনেকগুলি 
দম্টাতাকে “বাজনোতঠতক” আখ্যা দিয়া পুলিশ নিজেদের 
চোর এরূপ 


চেষ্টা করিবার শ্রযোগ তাহাদগকে দেওয়া উচিত নয়। 


ধরি অক্ষমতা ঢা'কবার চেষ্টা করে। 
মনেক বালক গ সুবক কেবল সাহস দেখানটাকেই 
বড ছ্িনিম মনে কিয়া বিপথে চালিত হয়। সাহস ত* 
-বাঘাপপড়া বোলতান৪ আছে। তাহাদিগকে 
কেহ শেঠ শীপ মনে করে না। 


পাপ চিত! 
সাহসেব কিরূপ ব্যবহার 
ক] হয়, তাল উপর নিন্দা প্রশংসা নির্ভর করে। 

দিয়াশপাইয়ের ব'ঝ কাছে থাকিলে, তাহার দ্বার! আগুন 

জ্ব'লিঞ্জী গ্াবিয়া শত শত অনাথ আতুরকে খাওয়াইতে 

পার, ষ্টীন এঞ্জিনের ছারা পেপগাড়ী চাশাইতে পার, 

কণ কারখান। চাশাহতে পার, আবার লোকের ঘরে 

আগ্তন শাগাইয়া দিতেও পার । সব্বত্রহ একই আগুনের 

কাজ। কিন্তু কোন কাক্চ নিন্দনীয়, কোন কাজ 

বা প্রশংসনায়। তেমনই সাহস যখন সত্কামে)র জন 

দেখাল হয়”? তখন তাহা ভাল; কুকাযোর জন্য দেখান 

হহলে তাহা মন্দ। 

আমবা বছকাল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়া আসিতে- 

ছিলাম যে আমাদের দেশের, একটুও শিক্ষাপ্রাপ্ত তদ্র- 

লোকের ছেলে ডাকাত হইতে পারে; এখনও বিশ্বাস 

করিতে বড় ক্লে বোধ হয়। কিন্ত এখন বোধ হয় আর 

অবিশ্বাস করা ধায় 'না যে কেহ কেহ ডাকাতের ব্বসা 

অবলঘন করিয়াছে । পুপিশের ও অন্ান্ত কাহারও " 


৬১৪ 


কাহারও মত এই যে এই দন্থ্যরা ডাকাতি দ্বার” প্রাপ্ত 
অর্থে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন, করিতে 
চাদ্স। 'যদ্দি বাস্তবিক তাহাদের এরূপ উদ্দেশ্য ব৷ বিশ্বাস 
থাকে, তাহা হঈলে তাহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পরাধীনতা অপেক্ষা স্বাধীনতা যে ভাল, 
তাহা বুঝিতে বেশী জ্ঞান বদ্ধির দরকার হয় না। পাইলে 
কে না স্বাধীন তউতে চায়? কিন্তু তাহার উপযোগী 
অবস্থা, উপায়, প্রাপ্ত স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা, 
ইত্যাদি নাঁনা বিষয় বিবেচা। উপায় সম্বন্ধে ধর্ম ধর্ম, 
বা অন্য উচ্চ বিবেচা বিষয়ের বিবেচনা না করিয়াও 
বলা যাইতে পারে, স্বাধীনতা] লাত তারনবর্ষের বর্ত- 
মান অবস্থায় এবং যুদ্ধবিদ্যাব আধুনিক অবস্থায় এই 
বিপথগামী যুবকদের কল্পিত উপায়ে হইতেই পাবে না। 
বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত প্রধান প্রধান দেশের 
মধো “দৈনিক যুগ্বায় ইংলগ্ে সকলের চেয়ে কম; 
তাহাও রোজ প্রায় দুই কোটি টাকা। “রাজনৈতিক 
* দ্যা যদি ইংলগ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রন হয়, তাহা হইলে 
কতটুকু সময়ের যৃদ্ধের খর» তাহাদের ভাপ্গারে আছে? 


ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতেই কোটি টাকা সাহাযা 
করা হইয়াছে । তাহার পর অস্ত্রের কথা। এখন যুদ্ধ 
প্রধানতঃ বড় খড় কাষানেব বাপাব। রিভল্ভার্‌ 


দুর্পীচটা লুকাইয়া চোরাইয়া সংগ্রহ বিদ্বোহেচ্ছুবা 
করিতে পারে, কিন্তু বড় বড় কামান ত পকেটের মধ্যে 
কাঠা আনা যাইতে পাবে ন।। 'রাশি বাঁশ গোলা 
গুলি টোট' খাঁরুদ মানি-ব্াাগের মধ্যে সঞ্চিত হইতে 
পারে না। যুদ্ধ করিবার জন্য সৈম্ত আজকাল কয়েক 
হাজার বা কয়েক অযৃত হইলে চলে না। জার্মেনীর 
ইতিমধ্যে ব্রিশলক্ষ সৈগ্গ তত ও আহত হইয়াছে 
বলিয়া ফরাশিরা। অনুমান করে। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়৷ ভারতবর্ষকে কেহ স্বাধীন করিতে চাঠিলে তাহা- 
দের মোটাযুটি এককোটি সুশিক্ষিত স্থলসৈন্ দরকার 
হইবে । কেননা মনে রাখিতে হইবে যে রুশিয় ফ্রান্স 
ও জাপান ইংরেজদের বন্ধু। বিদ্রোহেচ্ছুদের কিন্ত এক- 
হাজার বা একশত কুচকাওয়াজে অভান্ত সুশিক্ষিত 
সৈন্তও ত দেখিতে পাইতেছি না। এককোটি সৈন্যকে 


প্রবাসী__ চৈত্র, ৩২১ ৰ 


[ ১৪শ তাগ, ২য় খ 


কুচকাওয়াজ শিক্ষা কে দিবে, কোথায় দিবে, তাহাও 
ত জানি না। আঁধার গলির আধার ঘরে কল্পনার 
প্রশস্ত ময়দানে একাজ হয় না। এখন দেখা যাইতেছে 
যে খুব শঞ্চিশালী নানা রকমের যুদ্ধজাহাজ 'এবং 
আকাশযান না থাকলে কাহারও আধুনিকযুদ্ধে 
ঞ্িতিবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা! নাই।' বিদ্রোহত্বার] 
স্বাধীনতালান্তপ্রয়াসীদের জাহাজ নাই, 
আকাশযান নাই, নৌবিদা। জানা নাই, ব্যোম- 
নাবিকতাও জান] নাই। যে দ্বেশের একটু বা বন্ুবিস্তৃত 
সমুদ্রকুল মাছে, তাহার স্বাধীনতা লাত বা রক্ষা, কোন- 
টিই, প্রবণ রণতরাঁবিভাগ ভিন্ন কল্পনাও করা যায় না। 
যদি মনে করা যায়, যে, কোন কারণে ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশণাক্গত্র ২১ মাস বা বংসর পরে শেষ হইয়া যাইবে, 
তাহা হইলেও স্বাধীনত। রক্ষা কি আয়োজন অ।ছে? 

এমন এক সময় ছিল যখন একপ্রকাও খণ্যুদ্ধ 
(007112০1০7৩) দ্বারা প্রবল প্রতিদন্বীকে কাবু 
করা যাইত যেমন মোগল বাক্গত্বকালে রাপুতেরা ও 
মরাঠারা কখন কথন করিয়াছিল। কিন্তু সেকাল আর 
নাই। কতকগুল। ঢাল শুলোয়ার সড়কিতে এখন আর 
লড়াই ফতে হয় শা। ২১টা বোমা হাতে ছুড়িরাও 
কেহ বোমা ও শেল্‌ (91011) ছুড়িবার তোপের সঙ্গে 
সমকক্ষতা করিতে পারে শা! 

অতএব আমর] বলি, ধাহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ 
চান, তাহারা সকল দিকৃ বেশ ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া 
অকারণ অযুণ্য জীবন, সময় ও শক্তির অপব্যয় হইতে 
নিবৃত্ত হউন। 

আমাদের ধারণ! এই.যে, সব না৷ হউক, অধিকাংশ 
ডাকাতিই পেশাদারী ডাকাতি, কেবল টাকার জন্ত 
করা। কিন্তু অন্য উদ্দেস্তের ডাকাতি যদ কিছু থাকে, 
তাহা হইলে, উদ্দেশ্ত পেশাদারী না হইয়া আর যাহাই 
হউক, পরের ধন অপহরণ অতি গঠিত ও নিন্দনীয় 
কাঞ্জ। ইহা দ্বারা কথনও কল্যাণ হইতে পারে ন]। 
উদ্দেশ্ত গাল হইলে যে-কোন উপায়কে বৈধ মনে করা 
যায় (10176 670 )095011105 (17910792915 ), ইহ! অতি 
অশ্রদ্ধেয় কথা । অর্থাৎ অসাধু উপায়ে সৎ কাজ হইতে 


ভারতের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


পারৈ, "ইহা যাহারা ভাবে, তাহার] সৎ যে কি তাহ? 
জানেই না'। সৎ যাহ! তাহা ভিতরে বাহিরে উদ্দেগ্তে ফলে 
সব দ্িক দিয়া সং। মোগল রাজত্বকালে মরাঠা নেতা- 
দের মধ্যে কেহ কেহ খুব মহৎকাঁজ করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু কাহারও ত্বার। স্বাধীনত্তালাভ বা অন্য 
মহৎ উদ্দেশ্তস্টাধনের উপায়স্বূপ লুষ্ঠন অবলম্িত 
হওয়ার কালে লুনই নেক নেতার, «বগর্ণ”দের, এবং 
পিগারী দস্থাদের প্রধান বা একমাত্র উদ্দেস্ট হইয়া 
উঠে। ইহা মরাঠাদের অধঃপতনের এবং ভারতবর্ষে 
বিদেশীশক্তির প্রীধান্সের অন্ততম কাঁরণ। ইতিহাস 
ভাল করিয়া পড়িলে আমাদের একথার 'প্রযাণ পাওয়া 
যাইবে। 

যে-সকল যুবক স্বাধীনতা চান, তাহাদের স্বাধীনতা 
কথাটার মর্থও ভাল করিয়] বুঝা উচিত। 


স্বাধীনতার অর্থ। 


একবকমের স্বাধীনতা এই যে, দেশের রাজা সেই 
দেশের, সেই দেশের অধিবাসী কোন জাতি হইতে 
উদ্ভূত, এবং সেন দেশেই থাকেন। এন্ূপ রাজ! যদি 
যথেচ্ছাচারী হন, তাহা হইলেও সে দেশকে স্বাধীন বল! 
হয়। কিন্তু এরুপ স্বাধীনতা সন্তোষজনক নহে। যদি 
সন্তোষজনক হইত, তাহ। হইলে তুরস্কের মুসলমান 
অধিবাসীর৷ স্থলতান আবছুল হমিদকে সিংহ্াসনচ্যুত 
করিয়া তাহার ত্রাতাকে সিংহাসনে বসাইত না। বর্ত- 
মান স্থুলতান প্রঙ্জাবর্গেব প্রতিনিধি দ্বারা নির্ধারিত 
শাসনপ্রণালী অনুসারে চলিতে এবং তাহাদের সাহাযো 
আইন করিতে বাধা । চীনের সম্রাট মাঞ্চুবংশের লোক 
ছিলেন, মাঞ্চ অতিজাতবর্গ প্রধান প্রধান কাজ্জ পাইত। 
মাঞ্চুরা চীনেরই অধিবাসী হইয়া গিয়াছিল। তথাপি 
চীনের লোকৈরা' সন্তষ্ট হয় নাই। জাপানেও জাপানেরই 
দেশী সমত্রাট রাজত্ব করিতেন, কিন্তু সাযুরাই অভিধেয় 
ক্ষঞ্রিয় অভিজাতেরাই প্রধান প্রধান রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিত। জাপানীর! তাহাতে সন্তষ্ট ছিল না। এখন 
জাপানে সম্রাট প্রজাতন্ত্রপ্রণালী অগ্ুসারে রাজত্ব করেন, 
এবং সকলশ্রেনীর প্রজাই উচ্চতম রাঁজকার্ধ্য পাইবার 
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অধিকারী । অতএন দ্রেখা যাইতেছে যে দেশী রাজ! 
বা «দেশের শ্রেণীবিশেষ শাসনকর্তা হইলেই দেশকে 
স্বাধীন ধলা উচিত নয়। স্বাধীনতার -সার বস্ত এই 
যে প্রজ্জারা নিজে বা তাহাদের প্রতিনিধিরা আইন 
করিবে, ট্যাক্স বসাইবে কমাইবে *বাড়াইবে, টাক্সদ্বারা 
ক্রাপ্ত রাজস্ব একমাত্র দেশের লোকের মলের শগ্য* 
ব্যয় করিবে, দেশের লোকেরা জাতিধর্শশ্রেণী নির্বিশেষে 
যোগ্যতা অনুসারে যে-কোন উচ্চ বাঁ অনুচ্চ পদ পাঠবে, 
কাহারও উপর জুলুম জবরদস্তা হইবে না, এবং আইন- 
সঙ্গত বিচার বাতিবরেকে কেন্ কাহারও সম্পত্তির উপর বা 
বাক্তিগত দৈহিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে 
বা প্রাণবধ করিতে পারিবে না। 
তাহার দণ্ড হইবে। 

যদ্দি কেহ মানুষকে যন্ত্রণ! দিয়া, প্রাণে মারিবার ভয় 
দেখাইয়া, বা প্রাণে মারিয়া তাহার ধন অপহরণ করে, 
তাহা হইলে এখানে ত স্বাধীনতার মূলনী তিতঙ্গ সম্পূর্ণ- 
রূপেই হইল। শ্ঠাম দেশকে জাতিকে স্বাধীন করিতে , 
চায়; কিন্তু রামও যে দেশের একজন, রামকেও লইয়াও 
জাতি । রামের উপর জুলুম জবরদস্তি, রামের সর্বস্ব অপ- 
হরণ, রামের প্রাণবধ হবার শ্তাম ধাহা করিতে চায়, তাহাকে 
শ্তামযে নামই দিকন: কেন, তাহা স্বাধীনতা নহে: ইতিহাস 
খুঁজিয়া ১১ টা বর্তমীন সময়ে অপ্রযোজ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা 
শ্টামের" পক্ষসমর্থনের চেষ্টা কব বৃথা । আমরা ইতিহাসের 
ৃষ্টাত্ত অপেক্ষা মান্তধষের ধর্বুদ্ধি এবং প্রত্যেক মান্থুষের 
স্বাতন্ত্রাকে বড় জিনিষ বলিয়া যানি । তা ছাড়া, ইতি- 
হাসে যেখানেই দেশের একশ্রেণীর লোক অগ্শ্রেনীর 
লোকের উপর অত্যাচার করিয়া দেশকে তথাকথিত 
স্বাধীনত দিতে চাহিয়াছে, সেখানেই (যেমন প্রথম 
ফরাঁশি রাষ্ট্রুবিপ্রবের সময়ে ও পরে) স্বাধীনতার নামে 
ভীষণ অত্যাচার ও রক্তপাত হইয়াছে, এবং নৃতন নামে 
পরাধীনতা আসিয়াছে । 

আমর! ত্রিকালদশাঁ নহি। * তারতবর্ধ স্বাধীন হইবে 
কি না, হইলে কথন হইবে, বা* কি উপায়ে হইবে, তাহ! 
আমরা মানস দিব্যচ্ষুতে পরিক্ষারূপে দেখি-নাই ? 
স্বতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না। আর! 


করিলে, যে করিবে 
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হাতের কাছেযে কাজের একান্ত প্রয়োজন দাখঠছি, 
তাহাই সকপকে করিতে অগ্ধবোধ কর তেণপারি | লেই 
কাঙ্জ, দেশের সকল জাতির সকল ধন্মের নরনাহা শিশু 


যুব বৃদ্ধকে যথাসম্তব সুস্থ, জ্ঞানী ও ধন্মপি্ঠ করা । 
নীযুক্ত গান্ধি ও তাহার সহখাশ্মণী | 
- ” ভারতসস্তানদের ব্রাষ্ট্ীয অবস্থার শনির শন্য ধাহারা, 
কিছু হুল্িস্্ীছ্ছেন্ন? তাহাদের মধো শ্াযুক্ত মোহন- 
€ 


যুক্ত মোহনদাস কর্দুটাদ গান্ধ। 
শোকের বেশে। 
দাস কম্মচা্দ গান্ধি মহাশয় অদ্বিতায। নেতৃত্বপক্জি আধু- 


নিক সময়ে এমন আর কোন ভাঁরতবাসার দেখা যায় 
নাই? নিজের দলের দরিহতম অজ্ঞতম বাক্তির সহত 
আনুন সমছুঃখভাগী এমন আর একজন নেতাও ভারতে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি দলের লোকর্দের সঙ্গে 


৯৮৯৫ 
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স্বদেশের ও স্বগ্গাতির অধিকার ও ইজ্জৎ রক্ষার জন্য 
পুনঃ পুর জেলে গিয়াছেন;? স্বদেশী ও বিদেশী কর্তৃক 
লাগত ও আহঠ হইয়াছেন; কিন্তু কখনও স্বদেশী ব। 
বিদেশা ক্ষোন শ্রেণী বা ব্যক্তির বিক্দ্ধে কোনপ্রকার 
অবজ্ঞা, বিদ্বেষ পরা প্রতিহিংসাব্যপ্তক কোন কথা বলেন 
নাহ বা লেপেন নাই। অথচ নিজের মতে, বরাবর পাহা- 
ডের মত অটল ও দুঢ় ছিলেন। রাষ্ট্রীয় সম্মান ও অধি- 
কার লাভের সংগ্রামে এই যে হদয়কে অপ্রেম ও 
প্রতিহিংসা হতে বিমুক্ত রাঁধিবার চেষ্ট|, ইহাতেও 
গাঞ্ষিমহাণয় ভারতীয় নে হাদের মধ্যে অদ্বিতীয়। 
যেমন তিনি, তেমনি 'হাহার সহধর্মিণী। তিনি 
নাষে নয় কাঙ্জেও সহধাম্মিণী। স্বামীর 
মত, দক্ষিণৎআ'ফ্রকানিবাপিনী আও অনেক 
ভারতনাবীর ম£, (ঠিনি বার বার জেলে গিয়াছেন। 
তাহার পুণবধৃও সেই দ্গে ছিলেন । যন ভারত- 
বাস'রা কোন কোন সহরে জিণিষ ফেবী করিয় 
বেচিণার অধিকার হহতে বঞ্চিত হইয়াছিল, তখন 
আরও অনেকের সঙ্গে গান্ধিজায়া ঝুড় মাথায় 
করিয়া ব্রাস্তায় রাস্তায় ফেদী কাঁরিবা কাধ্যতঃ 
এই নিষেধের প্রতিবাদ করেন ও তচ্জন্ত দণ্ডিত 
হন। মনে রাখিতে হইবে, গাঞ্ধি রাঞ্মন্ত্রীর পুত্র, 
তাহার জা রাজমন্ত্রীর ছু'হতা ও পুত্রবধূ; এবং 
গার্ষি নিজে মাকিষ্টরী করিয়া মাসে হাজার 
হাঁার টাকা রোজগার করিতেন। দ্ররিদ্রতমের 
সমছুঃপতাগী হইবার জন্য তাহারা রেলের তৃতীয় 
শেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করেন । গান্ধি মহাশয় 
ফলাহাব! এবং থালি পায়ে থাকেন । কাহার 
সঙ্গে খাইবেন, সে বিষয়ে কিন্ত তিনি কোন জাতি- 
বিচার করেন না। তিনি-সম্প্রুতি সন্ত্রীক কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন। হাঁঙ্গার হাঙ্গার মাড়ো'য়ারী, হিন্দুগ্তানী, 
গুজ্রাঁটী, বাঙ্গাপী ভাহার অভার্থশার জন্য ষ্টেশনে 
গিয়াছিল। পথের দুধারে লোকে লোকারণ্য। 
তাহার পদ্ধুল লইবার, জগ্য কাড়াকাড়ি পড়িয়। 
এহেন লোকের আগমনে কাঁলকাতা ধন 


কেপল 


গিয়ছিপ। 
হইয়াছে । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


"জীবনের পূর্ণতালাভের সুযোগ । 


আমাদের আরও কিছু বক্তব্য আছে। তাহ] ন) 
বলিলে আমদের সমালোচনা, পরামর্শ ও অনুরোধ 
নিতান্ত একপেশে হুইয়া যায়। পু 

খবরের কাগজে দেখা যাইতেছে যে বিলাতে এখন 
অপঞ্জাধী ও “বেকার তবঘুক্্যের সংখ্যা খুব কমিয়া 
গিয়াছে। তাহার কারণ এইযে অলস, কর্মহীন, ব| 
সাহস দেখাতে ইচ্ছুক পোকেরা সব সৈশ্ত হইয়া 
গিয়াছে। তাহার। একট। কাক্ত পাইাছে। ইহ। পূর্ব 
হইতেই জানা ছিল এবঃ বভখান পৃষ্।প্ত হইতে? প্রমাণ 
হইতেছে যে মানুষকে আইনভঙ্গ অপন্নাধ হইতে রক্ষা 
করিতে হইলে কড়। আইন করা ও পুলিশে? সংখ্যা 
বাড়াইয়া৷ তাহাদিগকে প্রত ক্ষমত!| দেওয়া, প্রকুষ্ 
উপায় নহে। মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাব, কর্মের অভাব 
দূর কর! আবশ্তক, 'এবং যাহারা বিপদ্কে অগ্রাহা করিয়া 
সাহস দেখ|ইতে চায়, তাহাদের সত্পথে থাকিয়াহ সাহস 
প্রদর্শনের উপায় করিয়া দেওয়৷ উচিত। 

আমাদের ধারণ। এবং পুর্বে উল্লিখিত ডিউক সাহে- 
বের ডাকাতিবিষয়ক বৃত্তান্ত হইতেও জানা মায় যে 
বলের অপিকাংশ ডাকাতি পেশাদারী ডাকাতি; ২১ট1 


“রাজনৈতিক” দঙ্থাতা হইতে পারে। প্রেশাদারী ডাকা- 


তির একট। প্রধান কারণ অন্ন/ভঠুব এবং সৎপথে থাকিয়। 
জীবিকানির্ববাহের বথেষ্ট উপায়ের অভাব । আধুনিক 
সতাদেশসমূহে গবর্মেণ্ঠ আনুষের দারিদ্যমে!চন, 
দারিদ্্যের মুল উৎপ।টন, এবং কর্মভীন লোকদের কর্ধের 
বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একট! প্রধান কর্তব্য বপিয়। 
মনে করেন। আমাদের দেশেও গবর্ণমেন্টকে ইহা 
করিতে হইবে। মুনকপ্বিগকে কেবল ইহা বলিলেঃ 
চলিবে না "যে “তোমরা সবাই সরকারী চাঁকণী চাও 
কেন বা উকীল হইতে চাও কেন? গবর্ণমেন্ট কি 
সকণকে চাকরী দিতে পারেন? উকীলও ত ঢের 
হইয়াছে ।” তাহাদিগকে কুষিশিল্পবাণিজ্যের ক্ষে্৫ে 
উপার্জনের নানা নূতন নৃতন পথ দেখাইয়া দিতে হইবে, 
তাহার মত শিক্ষা! দিতে হইবে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
০] 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_জীবনের পুর্ণভালাভের স্থুযোগ 


»স্থষ্টছাড়। জাতি নই। 


৬১৭ 


দ্বারা, কৃষি ও শিল্প সন্বন্ধে টবজ্ঞানিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত 
এক্পং তল্লন্ধ জ্ঞানবিপতারের ব্যবস্থঃ করিয়া, এবং কোন 
কোনশ্খলে কারখানা স্থাপনের জন্ঠ স্রকারী আর্থিক 
সাহাযা দিয়া কুষষিশল্পসাণিগ্যেপ্র উন্নতি করিতে হইবে। 
আমাদের দেশট] সৃষ্টিছাড়া দেখ নয়, এবং আমরাও 
অন্তান্ত দেশে যেব্ূপ কারণে “য়ে 
পপ কশ কশিয়াছে, যেব্ূপ উপায়ে মে রোগের প্রতিকার 
হইয়াছে, এখানেও সেইপপ কারণে টসঙ্করূপ ফল ফলিবে, 
এবং সামাজিক বা নৈতিক বা বাষ্ীয় বাধির প্রতিকার 
করিতে হইলেও অন্থদেশের মানব প্রক্নতি এবং আমা- 
দের দেশের মানব প্রতি একই রূকমের বলিয়া মনে 
করিতে হইবে। 

বাগারা পাকা রাঙ্জনীতিজ্ঞ, তাহা], কাহাকেও 
অবজ্ঞ। করেন না, কোন জাতিকেই নগণ্য তুচ্ছ জ্ঞান 
করেন না। বগের ভূতপুর্ব এক ছোটলাট সার্‌ এডোআর্ড 
বেকার একবার দন্ত কিয়া বলিয়াছিলেন, 21 এ] 
10100 00171111170 017511025০01100977017019187001)0) 
“গবর্ণষেন্টের প্রতি অপপ্তেষের ব। বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ্য 
বক্তৃতায় বা খবরের কাগজে প্রকাশ না পাইয়! যদ্দি 
গোপনে গোপনে কাঙ্জ করে, তাহাতে আমি ভীত 
নই।” এই কথ|নে নেশ অবরদত্ত হাকিমের মত বলা 
হইয়াছিল, ভাহাতে সন্দেহ নাই। কিন ইহাতে বক্তার 
রাজনতিতে মনভিজ্ঞ তাও প্রকাশ পাইয়াছিল। এরূপ 
কথা বণ।মু+ এবং ইহার অন্ুরীপ আইন পাস হওয়ায় 
গবরণমেন্টের ইষ্টানিষ্ট কি হইয়াছে, তাহা এখন আমাদের 
আলোচ্য নহে; কিব্ব। ইহাতে যে আমাদের অনেক 
যুবককে (বস্তার সেক্ধগ কোন অভিপ্রায় ও 
উদ্দেশ্ত না থাকিলেও। ব। তাহা ঘটতে পারে বিয়া 
আশদ্ক। ন। থাকিলেও) পরোক্ষভাবে ধিপথে চালিত 
করিয়াঞ্ছে। আমরা এইরূপ অনুমান করি? কিন্তু তাহাও 
এখন আমাদের বক্ব্য নয়। 

আমরা বপিতে চাই যে সাবু এডোআর্ড বেকারের 
মত অনেক শাসনকর্তীব ধাবণু। আছে, যে, আমাদের 
দেশের বুবকেরা অন্ধা্ত দেশের যুবকদের মত নয়। 
সেট। কিন্তু হল । সুস্থ ও প্ররুতিষ্থ মাগধের স্বভাবই' দই 


৯ 


৬ 


৬১৮ 


যেসেবিপদ্দের মোহনবাশী শুনিমেই শিন্ষের অনিষ্টেব 
আশঙ্কা ভুলিয়া গিয়া! তাহার দ্রিকে ধাবিত হয়।* অন্থান্য 
দেশের মতঙামাদের দেশের লোকেও বিপদকে'অগ্রাহা 
করিয়া সাহস দেখাইতে পৌরুষ দেখাইতে চায়। 
“€ছ্থাইতেত চায়” বলাট। ফুল হইতেছে। বিপদকে 
অগ্রাহ্ করা, সাহসের কাজ করা, বধাবন্প অতিক্রম 
করা, প্রবল প্রতিদন্দ্ীকে পরাস্ত কা, «ই সব হচ্চে 
জীবনের পূর্ণত1 লাভর বাক্তিত্বের পুর্ণবিকাশ সাধনের 
উপায়। সত্য ও অসভ্য দ্রেশসকলে, সপথে থাকিয়া, 
আইনভঙ্গ না করিয়া, লে।কে নান। কাজের ভিতর দিয়া 
এইরূপ পায়ে জীবনের পৃর্ণত লাভ করে। আমাদের 
দেশেও, বিগদ্কে অগ্রাহ না করিলে, এবল বাধ।নিপ্ন 
অতিক্রম না! করিলে, শক্দিশালী প্রতিদন্দীকে পর1ভৃত 
না! করিলে, ঘাহাদের পৌকষ চধিতার্থ হয় না, আইন- 
সঙ্গত পথে ভাহাদের সেই চগ্রিতার্থত। লতেন্র উপাধ 
গবর্ণমোণ্টর এবং দেশের লোকদের করিয়া দেওয়। 
কর্তব্য। শাসনকর্তার] নিশ্বাস করুন, দেশের লোকের! 
শাবশ্বাস করুন, মধাযুগের রাজপুতদ্ের মত বিপংকামী 
মরণ্প্রেমিক লোক এখনও ভারতবর্ষে জন্মে! ইভাঁদের 
প্ররূতির অনুরূপ আইনসগ্গত কাজ ছুটাইয়। দ্রিন্‌। 
কাহারও কাহারও কেমন একটা ভুল ধারণা আছে, 
ষে, বীর হইতে, মান্ুম হইতে, বলিলেই তাহার! তাবে 
যেন লোককে রন্তপাত করিতে উত্তেজিত করা” হই- 
তেছে। লোকে যাহাই ভাবুক, আমরা গ্রপ্ত না প্রকাশ্ঠ 
নরহতাকারীদিগকে বীর ত মনে কত্রিই নাঁ, যাহারা 
যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের সাহসিকতা প্রণন্ড বা হাঙ্জার হাঙ্জার 
যোদ্ধার রশোন্াদের সংক্রামকতার বশে মানুষ মারিতে 
মারিতে নিজেদের প্রাণ হারায়, তাহাবাও নিশ্চয়ই এক- 
প্রকারের শৌধ্য দেখাই লেও, তাহাদের চেয়ে তাহাদিগকেই 
খুব বেশী বীর বলিয়া মনে করি যাহার! বিভীষিকা পূর্ণ 
সংক্রামক মহামারীপ সময় রোগীর সেবা করে, নিজের 
ধর্মবিশ্বাসের জন্ত উৎ্পীড়কদের দ্বারা কারারুদ্ধ। আহত, 
বা নিহত হয়। ব। অধিকাংশ লোকের ত্রাস্ত বিশ্বাস, 
শক্তিশটলী সম্প্রদায়ের স্বার্থ, না'দেশের কদাচারের 
বিরুর্কে দণ্ডায়মান হইয়।) দৈহিক স্বাধীনতা, এমন কি 


প্রবাসী-_চৈন্ত, ১৩২১ 


[ ১৮শ ভাগ, ২য় খও 


প্রাণকে পর্যন্ত বিপন্ন করে। গুগডামি ও বীরত্বের .প্র্ডে 
ভাল করিয়া বুঝা সকলেরই, বিশেষ করিয়ু। বুবকর্দের 
কর্তব্য। বীরত্বের প্রধান উপাদান সাহসের সন্থযবহার। 
গুধু নিভাঁকত1 থাকিলে হইবে না, তাহার সঘ্যবহার 
চাই। গ্রাতহিংসা, নারীপ্রেমমুপক ঈর্ধযা, বা অন্টবিধ 
কারণে মানুষ থুন করিয়া! হস্ত নিজে থানায় হাঙ্ছির 
হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রত্যেক জেলায় পাওয়। যাইবে। 
তাহাদিগকে কেহ বীর মনে করে না। অতএব 
বোমা ছুড়িয়া বা গুলি মারিয়। পলায়ন করিলে ব৷ 
ধর] দিলেই, তাহাকে বীর বলিতে হইবে, ইহ1 মনে 
করা৷ অতি অকল্যাণকর ভ্রম। * 

অনেক সরকারী কর্ধ্রচাঁরী “মন্ুষ্যত্*। «পৌরুষ”, 
“বীর”, প্রস্ততি শব্দকে বিভীষিকাপূর্ণ মনে করেন। 
তাহাদের জন্ত সম্রাট পঞ্চম জর্জের একটি উক্তি উদ্ধত 
করা আবশ্তক। ১৯১২ সালের ৬ই জাগ্রয়ারী কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 
“আমার ইচ্ছা বহুসংখ্যক স্কুলকলেজ জালের মত দেশ 
ছাইয়া ফেলুক, এবং তাহা হইতে রাজতক্ত, পৌরুষপূর্ণ 
এবং কার্য্যক্ষম লোক সকল বাহির হউক।” পৌরু. 
ষের অন্ুকুপ ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট করুন। 

ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ দলাদলি ঝগড়া, এসব 
লইয়া থাকিলে জীবনের পৃর্ণতা লাভ অপসম্ভব। জন- 
সমাজের হিতকর বড়বড় কাজ, দায়িত্বপূর্ণ বড় বড় 
কাজ, যাহাতে নেতৃহ্ের, শক্তির প্রয়োজন, এব্প কাজ 
করিতে পাইলে তবে জীবনের পূর্ণত। সাধিত হয়। 
সকলে বিশ্বাস করুন, তারতবাদীরাও এই পূর্ণতার পথের 
পথিক হইবার উপযুক্ত; তাহাদেরও এরূপ বড় হইবার 
ও বড় কাঞ্গ করিবার যোগ্যতা আছে বা জন্মিতে পারে। 
অতএব কৃত্রিম উপায়ে ভারতব£সীর বিরুদ্ধে কোন দিকে 
দেওয়াল তুলিয়া ব। দ্বার রুদ্ধ করিয়া যেন 'রাখা ন! 
হয়। ইহাতে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয়, এবং 
তাহাদের অনিষ্ট হয়। 

অন্যান্ত নানা কারণের মধ্যে এই হেত মনের 
মধ্যে বিরোধী ভাঁব জন্মে। যাহাদের মাথ। ঠা! নয়, 
যাহাদের ধৈর্য্য কম, প্রতিকারের ঠিক উপায় সম্বন্ধে 


১ ষ্ঠ সংখ্যা এ 


রি করিবার শক্তি কম, তাহারা আইনতঙ্গ 
করিলে তাহা্দিগকেই দোষা স্থির করা হয় বটে, এবং 
তাহারা যে দুণ্ডাহ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহ! 
বুঝিতে বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না, যে, যেমন মেঘের 
“যে বিন্দু হইতে বিজলী চমকে ব। ব পড়ে, কেধল 
সেই,অংশই *্তাড়িতশভিতে পূর্ণ নয়) সমস্ত মেবটাই 
তাড়িতে ভর] এবং অন্য যে মেঘ বা অপর বপ্ধ পধ্যন্ত 
বিজলীরেখা বিস্তৃত হয় তাহাও বিুপরীতধর্াক্রস্ত 
তাড়িতে ভরা; তেমনি প্রতিহিংসাঙ্জনি ত সব্বপ্রকার 
আইনভঙ্গ তারতের অধিবাসা ও প্রবাসী নানা সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে মন-কষাকষে বা! অন্ত বিরুদ্ধ ভাব অ।ছে, তাহা- 
বই ফল। এ বিষয়ে উততয়পক্ষই অল্পাধিক দোষী । অতএব 
এইরূপ অবাঞ্ছনীয় অবস্থার প্রকৃত প্রতিকার শুধু দণ্ডনী- 
দ্বিগকে দণ্ড দেওন| নয়, বিরুদ্ধ তাবের উত্তরোত্তর হাস ও 
বিনাশসাধনই শ্রেষ্ঠ প্রতিকার। 


বিরোধী ভাবের জন্ম ও বিনাশ । 


বিঝোধীভাবের উৎপত্তির একট] কাএণ দেখাহয়াছি। 
আরও নানা কারণ আছে। ছু একটার উল্লেখ 
করিতেছি । কেহ কোন কারণে পুলিশের সন্দেহতাঙ্গন 
হইল; কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্ডর বা অভিযুক্ত করিবাপ 
মত কোন প্রমাণ পাওয়া গেল ,না। কিছ হয়ত সে 
অভিযুক্ত ও হাঞ্জঠে আবদ্ধ হল এবং বিচারে দণ্ডিত 
হইল বা বেকম্প খালাস পাইপ । 'এই কমে পুলিসের 
সন্দেহভাজন অনেক লোক আছে, বাহার। বাস্তবিক 
সম্পূর্ণ নিরপরাধ* বা যাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ 
নাই। এইরূপ কোন লোক কোন কলেজে পড়িতে 
গেলে তাহার শিক্ষালাত ছুঃসাধ্য, অনেকস্থলে অসম্ভব, 
হয়? চাকরী করিতে গেলে সে চাকরী পায় শা, পাইলেও 
পুলিশবিভাগের প্রভাবে চাকরী থাকে না । এই প্রকারে 
তাহাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে। আর এক প্রকারে 
এই সব পোক বাচিক়্া থাকাটাকে আরামের বিষয় 
মনে করিতে পারে না। কোথাও একটা কিছু ভাকাতি 
বা খুনঙ্জখম হইল, অমনি প্রমাণ থক্‌ বানা থাক্‌ এহ 
সব লোক গ্রেপ্তার হহপ। সম্প্রাত বড়নাটের কালকাত। 


খিবিধ প্রসঙগ-ব্যিরাধী ভাবের জন্ম ও মিথানী 
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আগমন উপলক্ষে বহুপংখাক যুবককে গ্রেগতার করা 
হইফ়াছিল। ঠারপর তিনি কলিকাতা ত/দ্গ করিবামাত্্র 
তাহার্দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছো তাহাদিগকে 
অভিযুক্ত করা হন নাই, ফোন বিচারকের নিকটও লইয়া 
যাওয়া হয় সাই, জাখীনও চাওয়া হয় নাই। ব্রিটিশ. 


৯৫৯-৫-পর্্িস্র সি 


*ন।মাঙ্জোর গ্রসাদ্দের দৈহিক স্বাধীনতা বিনা অভিযোগে 


বা বিশা বিচারে কেহ নষ্ট করিতে পাবে না, এইরূপ 
একটা সাধারণ ধারণ! আছে। কিন্ত এক্ষেত্রে এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে । এক্পন্থলে বা অগ্ঠান্ 
স্থলে বিন৷ দোষে অবরুদ্ধ লোকেরা ও তাহাদের আত্মীয়- 
স্বজনেরা আনন্দিত হয় না। তাহাদের মনে বিরোধী 
তাবই জন্মে। 

খেখানে ধেখানে মাঞু বিনাদোষে অগ্ায় ভাবে 
ণাঞ্জিত, অপমানিও খা উৎপীড়িত হয়, সেখানেই 
বিরোধা ভাব সঞ্চিত হইতে থাকে। 

ধাহাদ্দের শক্তি আছে, তাহাদের দেখ| "উচিত, 
যাহাতে দেশে মরিয়া লোকের সংখ্যা না বাড়িয়। কমিতেঃ 
থাকে । কড়া শাসনে মিরা লোকদের খুব বেশী আসে যায় 
নাঃ তাহাতে বিস্ত শিগাহ লোকধের অন্ুব্ধা ও কষ্ট 
হয়। দণ্ড দিবা শক্তি প্রয়োগে ও শাসন করিবার 
শন্চি প্রয়োগে এস্ফেএরে আশানুরূপ ফল পাওয়া খায় না। 
মানব্্রীতি ও গ্তার়পপায়ণতা দ্বারাই বিরোধা তাব ও 
বিরুন্ধ চেষ্টা প্রমিত ও বিনষ্ট হইতে পারে 

বিজ্পার চমকন্সথন্দে একটি ভংরাজী প্রবন্ধে দেখিলাম 
মেকোন মেঘে বেশী তাড়িতশক্তি সঞ্চিত হইলে তাহ! 
বিজ্লীর চমক বা বজ্রপাতের আকার ধারণ করে। শেষে 
বলা হইতেছে 1২11 01৯০1105005 0195051010 
২1001 11101001110 00009000% 
০০৭১ 101 10771” অথাঙ হষ্টির সে সঙ্গে নিঃশবে 
ধীরে দীরে মেঘের তাড়িত পাথবীতে আপিয়া পৌছে, 
এবং অনেক সময় বৃষ্টি থামিখার সঙ্গে সঙ্গেই খিজলীও 
থামে।” ইহা পড়িয়া আমাদের মনে হইল মানুষের মধ্যেও 
পরম্পবের সহিত জড়ীয় বা! "অন্ত প্রচতণের হানাহানি 
থাশিশ। শ্বায়, গীতি খাপিপাত হয়। কিছু 
হহা প্রত প্রা ২৪৭ 911 হাতে খ্াধনার অন্ত 
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খদি” 


যুরুবিবয়ানা বা অনুগ্রহ এ নাম পাইতে পারে না; 
পক্ষান্তরে ভয় বা স্বার্থ গ্রণোদিত খোসামোঁদও এ নামের 
অযোগ্য । ্ 
দ্রম্থ্যত1 ও অস্ত্র-আইন | 

দেশের লোককে অন্ত্র&ীন ও অসহায় জানায় যে 
ডাকাতদের বুকেন পাটা বাড়িাছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এইজন্য অনেকেই বলিতেছেন, অগ্ততঃ যে সব 
লোককে গবর্ণমেন্ট কতকট। বিশ্বাস করিতে পাবেন, 
তাহাদিগকে অন্ত্র রাখিবার ও ব্যবহার করিবার অনুমতি 
দেওয়া হউক। এ বিষয়ে বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি 
এক প্রশ্নও জিজ্ঞানিত হইয়াছিল। তাহার উত্তরে 
গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে পারা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টেৰ 
ইচ্ছা যে যনি ধনী মহাজন, সওদাগর, জমীদ্দার এডতি 
ব্যক্তির পেন্সনপ্রাপ্ত পশ্চিম! সিপাহীপিগকে রক্ষী নিযুক্ত 
করেন, তবে তাহাদিগকে অন্ত্র রাখিবার আকার 
দেওয়। হইবে। গবর্ণমেপ্টের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা কেন 
গবর্ণমেপ্টকে এক্প উত্তর দিতে পরামর্শ দিয়াছেণঃ 
নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন) কারণ “পরচিত্ত অন্ধকার ।”? 
কিন্তু লোকে অনুমান করিতেছে যে, হয়ঃ সরকারী 
কর্মচারীর) বাঙালাকে অস্ত্র দিয়া বিশ্বাস কারতে পারেন 
না, নয়ু, তাহাদিগকে এরূপ ভীরু ও কাপুরুষ বাঁলয়া 
অবজ্ঞ। করেন, যে তাহার অস্ত্র পাইলেও দন্থা তাড়াহতে 
পারিবে, এরূপ ভরসা রাখেন না। বিশ্বাস অধিশাস 
কাহাঞ্রেও জোর করিয়া করান যাঁয় ন1। 
সে সম্বন্ধে কিছু পলিখ ন1। কিন্তু অস্তরগালনায় বাঙ্গালী 
হয়ত সমর্থ হইতেও পারে। কারণ খে দন্থার| অঙ্্ 
চালাইয়া ডাকাতি করে, তাহারাঁও অনেকে বাঁঙীলী; 
বদ্দি আইনবিরুদ্ধ কাজ করিবার বেলায় কতকগুণি 
বাঙালী অস্ত্র চালাইতে পারে, তাহ! হইলে আস্মরক্ষারূপ 
যে আইনসঙ্গত কাধ্য তাহার জন্য অন্ত কতকগুলি বাঙালী 
কেন অন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না? দু-এক স্থলে 
গৃহলক্্ীরাও ত রণপরঙ্গিণী হইয়া স্তাকাতদ্দিগকে শিক্ষা 
দিতেছেন। অস্ত্র আইনের কড়াকড়িতে দেশে শিকারী 
সংখ্যা/কাময়া গিয়াছে। তথাপি এখনও অনেকে বাথ 
শুক মারে। 


হতরাং 


প্রবার্পী-_চৈত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গবর্ণমেপ্টের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে+হইলে 
ধনীদের অপমানবোধ হইব!র সম্ভাবনা । এম'ন অনেক 
ধনী সশস্ত্র চাকর রাখেন? কিন্তু এ সর্ভে রাখেন না 
যে তাহাদের নিজের অন্ত্রব্যবহারে অধিকার থাকিবে না। 
কিন্ত চাকর যে অধিকার পাইবে, মনিব তাহা পাইবে 
ন।, এ সর্তে মান ইচ্জত থাকে কেমন করিনা? ইহাতে 
চাকরও ৩ মনিধকে অবজ্ঞা করিতে পারে। বর্তমানে 
ধণীরা কেবল ডাকাতদের ভয়ে ভীত) তাহার উপর, 
নিজে নিবুগ্ধ এবং চাকর সশস্থ এবূপ অবস্থ। ঘটিলে 
চাকরদের কুপারও তিথারী হইতে হইবে । এ বিষয়ে 
গবর্ণষেন্ট পুনধিবেচনা করিলে ভাল হয়। দস্টুরা খেমন 
করিয়। হউক অস্ত্রপংগ্রহ করিবে, কিন্ত নির্দোধ লোকেরা 
সহজ সর্তে অন্ন পাইবে না এপ অবস্থা দেশের 
শাপ্তিরক্ষার অগ্ুণুল নয়। ইহ। দ্বারা সরকারী 
কম্মচাবীদের প্রতি লোকের অনুরাগ ও সপ্তাব ন| 
বাড়িণার সন্তাবনা। 

অনাথাশ্রম । 

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার আগ্রা-অধোধ্য। প্রদে- 
শের মীব আসাদ আলা জিজ্ঞাসা করেন যে ভাগতবধের 
প্রধান প্রধান এদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের কতগুলি 
অনাথাশ্রম আছে। তাঠার উত্তরে জানা যায় যে'তিন্ন 


ভিন্ন প্রদেশে হিন্দু ও সুসপমান অনাথাশ্রমের সংখ্যা 
নিযনণিখিতরূপ £-- 
প্রদেশ হিন্দু যুদলমান মোট 
মাজা ত ৫ ৮ 
বোম্বাই ১৪ ৯ ২৩ 
বাংল। ও ৪ থ 
আগ্রা অযোধ্যা ১১ ১৩ ২৪ 
পঞ্জাব ১২ পর ১৯ 
বেহার ২ ১ ৩ 
মধ্যপ্রদেশ ২ ২ ৪ 
আসাম ১ ০ ১ 
৪৮ ৪১ ৮৪ 


ইহ! হইতে দেখা যাইতেছে যে সমুদয় ভারতবর্ষে মোটা মুটি 
৮৯টি অনাথাশ্রয আছে। হিন্দুদের ১টিপ্ মধ্যে কেবল 
২চটিতে বাগিক। খবর উপধুগ্ত বন্দোবস্ত আছে। 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 


মুসলমানদের ৪১ টির মধো কেবল ১৪ টি আএম বালিকা! 
লইতে প্রস্তঠ। আরও অধিকসংখ্যক আএমে অনাথ! 
বালিকাদের বান ও শিক্ষার বন্দোবগ্ত হওয়া কর্তৃবা। 

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যুসলমানদের সংখ্য। 
হিন্দুদের সংখ্যার সিকির কিছু বেশী। অথচ তাহারা 
হিন্দুদের প্রায় সমান সমান অনাথা শ্রম স্(পন করিয়াছে । 
হিশ্দুরা এ খিয়ে মুসলমানদের ঠেসে পশ্চাৎ্পদ্দ কেন, 
তাহা চিন্তার বিষয়। একান্রবর্তা প্রথা প্রচলিত থাকায়, 
অনাথাশ্রম স্থাপিত ন। হইলে& অনেক পিতৃমাতহীন 
শিশু প্রতিপপিত হয়। কিপ্ত এই প্রথা শাপ্তাম 
যুসলমানদের মধ্যেও আছে। হিন্দুর যে মুসলমানদের 
চেয়ে দয়াধণ্মে নিকৃষ্ট তাহাও বোধ হয় ন|। মুসলমান- 
্ আয়ের একট! শির্দিষ্ট অংশ দানকারধ্যে বায়িত 

হইবার ব্যবস্থা তাহাদের শাস্থে আছে। হিন্দুদের শাগ্রে 
এরূপ একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই । মুপলমানদের মধ্ো 
শ্রেণীব্ভাগ থাকিলেও হিন্দদের মত জাতিভেদ না বর্ণতেদ 
নাই। এইঙ্জন্ঠ তাহাদের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা %ঃস্থ অসহায় 
নিয়শ্রেণীর বালকবালিকাদের ভন্ত যতটা প্রাণের টান 
অন্ুতব করে, টচ্চশ্রেণীর হিন্দদের গদয়ে নিয়শ্রেণার 
হিন্দ বাপকপালিকঝ্াদের এন্ঠ ততটা] দরদ সঙ্বতঃ মাহ । 
আমরা ধেসব কারণ অনুমান কর্সিতেছি, তাহ! অথুলক 
হইলে, অন্ত কি কি কারণ থাকিতে পারে হাহা 
অগ্ুসন্ধেয | 

[শন তিন প্রদেশে এবিষয়ে হিন্দু ও যুসলমান এ- 
দায় ক পরিমাণে শিঙ্জের নিজের কর্তব্য পাশন করিতে 
ছেনঃ তাহা তত্তৎ্গ্রদেশের নিয়লিখিতত হিন্দুমসলমান 
অধিবাসীর সংখ্যার তালিকব সঠিত অনাথাএমের তাপ 
কার তুলনা করিলে বুঝা যাইহবে। 


এদেশ হিন্্অধিবাসা মুসপযানঅধিবাসা 
মান্দা ৩৮৮ লঙ্গ ১৭ পঞ্গ 
বোদা সা টা 
বাংল। ২০৩ » ২৩৯ ” 
আগ্র।-অযোধ্যা ১০২ ৮ ৬৬ 9 
পঞ্জাব ৬ রঃ 5৯ 
বেহার 4. ৯৮৩৮ ৩৬ ৮ 
মধ্যপ্রদেশ ১১৪ 2 ০ 
আসাম ৩৬৩) ১৮ 2 


উতয় তালিকা] তুপন। করিম়। দেখা যাইতেছে, মান্ধ,জ 
বোত্বাই, বাংলা, আগগ্রা-অযোধ্য, বেহাণ এবং মধ্য- 
প্রর্দেশে অধিবাসীর সংখ্যা অনুসারে হিন্দুদের অপেক্ষা 
মুসলমানের অনাথদের ছঃখ নিখারণে অপ্িক সচেষ্ট । 
কেবলমাত্র পঞ্জাণ ও আসামে হিন্দুখ। মুসপমাণদের চেয়ে 


বিবিধ প্রসঙ্গ-স্কুল ছাত্রের সংখ্যা সম্দ্ধে নত ৃ 


৬২১ 
/ 
এবিষয়ে সারি কত্তব্যপরায়ণ। কিগ পাশ্চাতা দেশ 
সফলের তুলমায় আমর। সকলেই এ ধূর্বষয়ে অত্যন্ত 
হীন।” ইংলগ, কটগঞ্ড, ওয়েগ্স্‌ ও আছ্জাণ গর লোক- 
সংখ্যা বাংণাদেশের সমান। অপ্চ বিলাত্ডে, ছোটগ্তণি 
বাদ দিয়া, প্রধান প্রধান অনা শ্রমই আছে, ৮টি) 
বাংলাদেশে হিন্দমুসলমানদের আছে মাএ ৭টি সকল 


* প্রদেশের সঙ্গে বিলাতের তুপনা নাচের ভাণিক। দ্বারা 
করা যাইতে পারে। 

দেশ অধিব।সী অনাথাএম 
বিলাত ৫৩ লক্ষ ৬৮ 
নাত্দাছ ৪৯৭ ৮ 7৮ 
বোম্বা ১৯৬৮ ২৩ 
বাংল। 8৫৪ ৮ ৭ 
আগ্রা-অনো ধা! ৪৭১ ” ২৭ 
গপ্রাণ ১৯৯)? ্ ১৯ 
বেহার 2৪ ণ 
মধ্য প্রদেশ ১৩৯ ৪ 
আসাম সু ১ 


এই তানিকা হহতে হহাগ দেখ! বাইতঠেছে যে 
আধবাসার সংধা। বিবেচন। করিলে অনাথদের স্ম্বণ্চে 
সর্বাপেগণ আ'ধক উদাসীন মাত্দাগ। বাঙলা ও বেহার। 
হারতীয় প্রদেশগ্ুলির মধ্যে বোথাহ মকলের চেয়ে সঠেষ্ট, 
তাহার পরব পঞ্াবত এবং তাহার পর আগ্রাঅধোধ্য। 
প্রদেশ। কো কোন্‌ প্রদেশের মুসলমানেরা এবং কোন্‌ 
কেন প্রদেশের শহন্দুধা কিরূপ কণ্উবাপরার়ণ তাহ1ও 
আমাদের তালিকাগণি হইতে স্থির করাযাম়। তাহ] 
পাঠকেরা সঃজেহ করিতে পারিবেন । তবে, যে দেশে 
কোন সন্প্রদায়হ ক্ব্যপালনে যথেষ্ট মনোযোগী গহেন? 
তথায় উনিশ কুড়ি বিচার করিয়া কি হইবে? 


॥ পুলে ছাত্রের সংখ্য। সম্বন্ধে মত। 


সাগ্‌পাগেত্রনাথ মখোপাধ্]ারের বাসগ্রাষম তাতড়া- 
৬|বলায় তিনি একটি মধ্যইংরাজী পণ স্থাপন করিয়াছেন। 
উহার ছাত্রদ্রিগকে পুরস্কার বিতরণ উপপক্ষে কিছুদিন 
পুর্বে বাংগা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ হর্মেল 
তথায় গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি এক বক্তৃতায় বলেন) 
৪1] ৮9870900117) 9590101120150১০1)9013 91015 
৮1৩৮ 25 01৮ 495 0 593 1১9৮৯ তও1০ 2৯ 10201)9 
4১19 0100 10680108516 0৮01 19915 ৪1০1 শঙিনি 
বহং কুল সগলের পঙ্ুপাভী নহেন। ভাহার মত এই বে, 
যেকোন এক জন হেডমাষ্টার ৪০৯ বা ৫০০র বেন] ৪হণের 
ত্বাবধান কত্রিতে পারেন না | 


৬২২ 


তদ্দাবধানের মানেটা ভাল করিয়া বুঝ! দরক্ার। 
ভারতের বড়লাট ভারতের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের 
মঙ্গনামঙ্গল দেখেন। বর্দের লাট সংড়ে বার কাটি 
লোফের মঙ্গলামঙ্গল দেখেন। বোগাইয়ের লাট সাড়ে 
উনিশ কোটি লোকের, তন্বাবধান করেন। বোন্বায়ের 
পাত অপেক্ষার্কত অরলোকের শাসনকউ। বলিয়। বঙ্গের 


লটের দ্বিগ্তণ অপেক্ষাও তাপ বা বেখী কাঞ্গ করেন)? 


কিন্ব। সাড়ে উনিশ কোটি লোকের বেশী মানুষের 
খবরদ[পী কোন গণর্থধ করিতে পারেন না, এমন অভভূত 
কথা! ত কেহ বলে না । আপল কথা, ঘেমন পাট 
সাহেবের] নিদের হাতে সব কাঁদ করেন না, নিজের 
চোখে সব িনিষ দেখেন শ।, অধিকাংশ কার্য নিকাহ 
হয় সহকাণীদের সাহাযো, হেমনি হেড মাষ্টারও নিজে 
সব ছেপের খখপদানী করেন না। তিশি মোটের উপর 
সমুদ্র ক্ষলের হেলেদের বিনর (11551101117), শিক্ষাপ্রণালী 
প্রস্থতির বাবস্থা করেন, এবং তদন্ুপারে কাঙ্জ হইতেছে 
কিন! দেখেন) এবং তাহার উপর নিজে এ১্টা ক্লাসে 
২১ বিষয় শিঙ্গ] দেন। প্রত্যেক ছেলের খবর ছেলে ষে 
রলাসে পড়ে, ভাহার শিক্ষকেরাই পথাগগুঙ্থরূপে রাখিতে 
পারেন। হেওমাষ্টারকে এত সক্ষর্ূপে তন্বাবধান করিতে 
হইলে ৪০০।৫০০ কেন, ১০০ ছেলেরও খখরদাতী তিনি 
করিতে পারেন না। 'আঙক্াল সরকারা কশ্বচাগাদের 
মহলে একটা পুরা উঠিয়াছে থে, বঙ্গের বড় বড় দেপাগুশা 
ভাঙিয়৷ ছোট ছোট দেশায় ভাগ কণ! উচিত। নতুব! 
মাগিগ্রেট প্রধাদের সঙ্গে ঘানষ্ সংপর্শে আসিতে পারেন 
না। এই থনিষ্ঠট স্পর্শের মানে কি উদ্দেগ্ত কি, কফপই 
বাকি, তাহার বিাধ এস্ণে অগ্রাসাঙ্গক হহবে। ধরকম্ত 
আমর। ভাসা করি, পাংল। দেশের সঞ্চলের চেয়ে ছোট 
জেণা ক্রেটি, তাহার মাসিগ্রেটুর। ম্রেকর্ঘশ| বা তদন্ত 
উপলক্ষে কট দেখ৷ মান্গুষে্ সঙ্গে কথা বলেন, অগ্ঠ 
উপশক্ষেহ খা কাটি দেশী মানুষের সঙ্গে কথা বলেন? 
বড় লাট, মেখে লাট, ছে!ট লা, কশিশ্ানার। মাজিষ্ট্রে, 
কেহহ শিগে তাহাদের শাসন।বীন সমুদয় পোকেন তত্বা- 
বধান করেন শা, কগিতে পাবেন গা কম বাবেশী 
সহক্ষারীর সাহায্যে কাঙ্জ চাপান। স্ুঙ্রাং কোন্‌ রকম 
কম্মচারীর অধীনে কত বড় ভূখণ্ড বা কত মানুষ রাঁখ। 
যায়, তৎসখবন্ধে কোন নির্দিষ্ট সংখা স্থির করা যায় না। 
তাপ, গুল বা কলেঙ্জে কৃত ছেলে থাকিলে হেড, মাষ্টার 
বা প্রিন্সিপাল তাহ! চালাইতে পাপ্রেন। কত হইলে 
পারেন এ) তাহাও বলা যায় না। ৬০০ বা ৫তগপ্ু বেশী 
ছেলেক্তভ্তাবধান একজন হেড, মাষ্টর করিতে পাবেন 
নাহ বণা গাজোরী মাত্র | আমরা এ বিষয়ে 
হরর খনেক নিনযাছি। তিন ডিম এঙ্দেণে কত 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৬২১ 


| [ ১৪শ তাগ, ২য় খও 


বেশী বেশী ছাত্র এক এক স্কুলে পড়ে, তাহারও ৃষ্টাস্ত 
দিয়াছি। কতকগ্লি সংখ্যার পুনকুল্পেখ এবং কতকগুলির 
নৃতন করিয়! উল্লেখ করিতেছি । 

বিলাতের বিখ্যাত ইটন বিদ্যালয়ের ছাঞ্রসংখ্যা ১০০* 
এর উপর, ধেডফে্ড গ্রামার স্কুলের ৭৪০, চার্টারহ।উস 
ফুলের ৫৮০ চেণ্টেনহামের ৫৭৫, ধ্রিফ টনের ৬০০) ডাল্‌- 
উইচের ৬৬০, মাপবরার ০০, সেপ্টপনূসের ৬০০, 
বামিংহাম কিং এডওয়াডস্‌ স্কুলের ছুইহাজার আটশত। 

জাপানের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে 
১০০০ এর উপর ছাত্র আছে ' একটিতে, সাধারণ শিক্ষা 
বিভাগে ২৩০৭ ফ্লাবং উচ্চতর শিক্ষাবিভাগে ১২৭* জন, 
মোট ৩৫৭০ জন ছাত্র আছে। টোকিওর একটি উচ্চ- 
শ্রেণীর স্কুলে ১০০০ এর উপর 'ছাত্র আছে। জাপানী 
উচ্চশ্রেণীর স্কুলগুণির গড় ছাত্রসংখ্যা ৬০*। 

আমেরিকার টাস্কেী বিদ্যালয়ের ছাক্সসংখ্যা ১৫২৭ ; 
ওআশিংটন কলাড. হাইগুলের ১৫*০$ নিউ ইয়ক 
সহরের ১৪০সংখ্যক স্কুপটিব্র ছাত্রসংখ্যা ৪২১৪) ৪২- 
সংখ্যক স্কুপটির ছাত্রসংখ্য। ৩৯৪২, ১৮৪সংখ্যক স্কুলটির 
ছাত্রপংখ/। ৩১৩৬) শিকগোর হাইভপাক. হাইস্কুণের 
ছাত্রসংখ্য। ১৫৫৬, জ্যাক্ন্ফুলের ১৯৫২, বার্ক্কলের ১৫১৯, 
ব্রায়েপ্ক্কুলের ৯৩২৭7 ক্যান্নাস্‌ সিটির সেপ্টযাপ হাইস্কুলের 
২৫৭৪) ডেস্‌ মইন্স. ওয়েস্ট হাইগুলের ১১৫৪ নিউইয়ক 
ওয়াশিংটন আভিং হাইস্কুলের ৪৯৭১। 

যে সব দেশের দৃষ্টান্ত দিলাম, তথাকার লোকেরা 
সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, শিক্ষাপ্রিয়, ধনী, এবং স্বাধঃন। যদি 
প্রত্যেক কুলে ৪০০1৫০ৎর বেশী ছেলে থাকিলে তাহাদের 
শিক্ষা খারাপ হইত, তাহা হইলে তাহারা কখনই 
পুর্যোল্পিখিতরূপ অতি বৃহৎ বৃহৎ স্কুল থাকিতে দিত না। 
ছোট ছোট স্কুল যথেষ্টসংখ্যক খুপিতে তাহারা পারিত; 
কারণ তাহাদের টাকাও আছে, এবং তাহারা নিজেই 
শিজের দেশের হত্তাকর্ভাবিধত। বলিয়। কেহ বাধ! 
দিতেও পারিত শা। আমাদের দেশে শিক্ষাবিতাগের 
কম্মচারীরা যথেষ্ট নূতন স্কুলও স্থাপন করিতেছেন নাঃ 
মাবার বত্তমান স্কুলগুপণিতে অল্পসংখ্যক ছাক্জ যাহাতে 
শিক্ষ। পায়, তজ্জন্ত অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শের লম্বা- 
চৌড়া ফর্দ করিয়া আমাদিগকে নির্বাক করিতে চেষ্টা 
কৰিতেছেন। ইহাতে আমার্দের মনে অতি অনির্বচনীয় 
ভাবের উদয় হইতেছে। 


প্রাথমিকশিক্ষার বঙ্গে হ্রাস ও অন্যত্র বৃদ্ধি। 


আমবা ফান্তন মাসের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি যে 
যেমন একদিকে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার হাস 
হহতেছে, তেননি অশনাধকে পঞ্জাব) আশ্রা অযোধ্যা, 


ত্ সংখ্য। ] 
লিন? সীষা। ্রদেশ, ধ্য পটীদ এবং 

ব্রন্মদেট প্রাথমিক শিক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। 

আরও দুইটি প্রদেশে প্রাথমিক [বদা।লয় ও তাহার 
ছাত্র বাড়িয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে বোদ্বাই প্রেমি- 
ডেন্সীতে ৬২১টি বালকদের পাঠশাল। বাড়িাছে এবং 
সমুদয় বালকপা ঠশালায় ছেলে বাড়িয়াছে ২৭,৯৭০ 
বালিকা-পাঠশালা বাড়িয়াছে ৭২টি এবং ছাত্রী বাড়িয়ছে 
৯৮৩৪ | মাজা প্রেসিডেন্বতে বালকপাঠগাল। বাড়িয়াছে 
৭৯৪ টি এবং ছাত্র বাড়িয়াছে ৭২৩৮। বালিকাপাঠ- 
শালা ও তাহাতে ছাত্রার বৃর্থির সংখ্যা৯এখনও জানিতে 
পার নাই। 

আর সব প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষারর্ধবস্তার হইতেছে; 
বঙগদেশে উহার বিস্তারের পরি উহার ক্ষে সংকীণণ- 
তর কেন হইতেছে, সর্বপাণারণ শিক্ষার্বিভাগের নিকট 
তাহার সন্তোষস্নক কারণ জানিতে চাহুন। 


বিলাতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার | 


ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগ এইরূপ একট। আন্দাগ 
ধরিয়! রাখিয়াছেন.যে দেশের মোট লোকসংখ্যার শতকত্রা 
১৫ জন শিক্ষা পাইবার বয়সের মানুষ; অর্থাৎ কোন 
দেশে যদি যথেষ্ট স্কুনকলেক্দ থাকে, এবং সবাই নিক্গের 
প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে শিক্ষালষে পাঠায় তাহ! হইণে 
দেখ। যাইবে, যে সে দেশের মোট ছাএ্রছাত্রীর সংখ্যা 
মোট অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ১৫ জন। আমাদের 
মনে হয় যে ইহা কম করিয়। ধর] হইয়াছে। কারণ, 
আমেরিকার ইউনাটেড ষ্টেটসের অধিবাপী-সংখ্যা মোটা- 
মোটি প্রায় ১* কোটি; তথাকার *কেবল সাধাবুণ 
বিদ্যালয়গুলিতে (কলেগ আদি না ধরিয়া) ছা্ছারীর 
সংখ্য! মোটামোটি ২ কোটি। অথাৎ মোট অধিবাসী 
সংখ্যার শতকরা! ২০ জন কেবল সাধারণ বির্ালয়েই 
পড়ে। কলেজার্দি ধরিলে আরও বেশী হয়। ১৯১২ খুষ্টাব্ে 
মোট সর্বপ্রকারের ছাগ্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ছুকোটি 
এগার লক্ষ ছুহাগার একশত তের ( ২,১১১০২১১০)। 
স্থতরাং আমাদের শিক্ষারিভাগ যে ছাত্রছালীর সন্তবপর 
উদ্ধ সংখা মোট অধিবাপীর শতকরা ১৫ জন পরেন, তাহ! 
নিতান্ত কম) ২৯২২ জন ধরিলে তবে ঠিক হয়। যাহ! 
হউক ১৫ জনই যদি ঠিক বলিয় ধরা যায় তাহ হইপে দেখা 
যাইতেছে যে ইংলও ও ওয়েল্‌সের মে।ট অধিবাসী ৩,৬০১- 
৭০১৪৯২এর মধধ্যে ছাত্রছাক্রীর উদ্ধসংখ্য। হয় ৫৪১১০১৫৬০। 
কিন্ত আমর দেখিতে পাইতেছি যে তথায় ১৯১২-১৩ 
ুষ্টাবে, কলেজগুলি ন| ধরিয়!, কেবল নান! প্রকার স্কুলে 
৫৬১২১,১৬ জন ছাক্রস্থাত্রী ছিল। যদি শতকর] ১৫ জনই 
উর্ধসংখ্য। হইত, তাহা! হইলে এট অতিরিক্ত ২,১১,১০৩ 


বিবিণ প্রঙ্গ__প্রাচীন-ভারতে 


চস ঠ 
ইস্প[ত 


৬২৩ 
ছ।ঞ্ছাএী কোথা হইতে ডিসি: উপর আবার 
কুলেজের ছাল্ুছাত্রী আছে। ৃ 

থ]হা হউক, দেখা যাইঠেছে থে তাঁগুতবর্ধীয় শিক্ষা- 
বিভাগের আন্দাজ অনুসারে শতকরা একশত জনেরও বেশী 
বালকবাপিক বিভ্রাতে শিক্ষা পায়। তাহাতেও ১৯১২- 
১৩ খৃষ্টাব্দে হংলণ্ডে প্রাথনিক বির্ধীলয় ৬ টি বাড়িম[ছিল। 
ইংলগ্ডের তুলনায় বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার অতি 
সামান্তই হইয়াছে। কিন্তু এখানকার শিক্ষ।-বিভাগের 
উচ্চভম কর্খ্চারীর। এমন নোগ্য ঞনোক যে প্রাথমিক 
শিক্ষ। কুমশঃ কমিয়া চলিতেছে । 


প্রাচীন-ভারতে ইস্পাত। 

ভারতীয় প্রএতন্ববিভাগের পশ্চিম চক্রের তন্বাবধায়ক 
শ্রীযুক্ত দিবাকর রামকুষ ভাঙ।রকর থালিয়র বাজোর 
বেশনগরে কতকগুলি প্রাচীন কীপ্তি খুড়িয়া বাহিৰ করিয়]- 
ছেন। তথায় “থাম বাবা” নামক একটিস্তস্ত আছে। 
উহাব নীচে তিনি ছু টুকরা লোহা পান। তাহার এক 
খণ্ড রাসায়নিক বিশ্লেবণের জন্য তিনি সান রবাট" হাঁঢ- 
ফীল্ুডের নিকট পাঠাহইয়। দেন। উহা বিশ্লেষণ করিয়। 
উহার ঈতিহাধিক গুরুতর সপঙ্গে সার রবাটের এরূপ ধারণা 
হয় যে ঠিনি ফারাডে সোসাইটার এক অধিবেশনে 
উহার সম্বদ্ধেনিদ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে 
গন কয়েক বৎসরে প্রাচান লোহ। ও ভগাকথিত ইম্পা- 
তের ঘে সকপ নযুন। তিনি পরীক্ষ। করিয়াছেন, তাহার 
কোনটিতেই হিনি এরূপ পরিমাণে অঙ্গার দেখিতে পাঁন 
নাই, থাহাতে তাহাকে আধুনিক অর্থে ইম্প।ত বল। চলে, 
ভাগারকর-গ্রেরিত এই ইন্পাতের নমুনাটিই আধুনিক 
সমগ্টে প্রদর্শিত একমাত্র ধাতৃখগ্ড যাভা অধিক পরিমাণে 
অঙ্গারমিশ্রণজাত ই'গাত এবং খাহ। জলে ডবাইয়া 
ঠাণ্ডা করিয়া! শন্ু“কর] হইয়াছে। সার্‌ রবাট” হাদফীল্‌- 
€ডর বিশ্লেঘণ-ফল «এগ্রিনীয়ারে” ছাপা হইয়াছে। তাহ! 
দ্বারা এই স্থির সদ্ধাস্ত কর! যায যে ভাগডারকরের নমুনাটি 
খাটি ইম্পাত। গতদিন কেবল সাধাধণ লোকে নয়, 
প্রত্রতত্ববিদেবাও মনে করিহঠেন ঘে যুসলমান বাজন্বের 
পুর্বে হিন্দুরা হস্পাতেব বাবহার ব। প্রস্তুত করিবার 
প্রণালী জানিত নাঃ কাহাপ্াা হয়ত এরূপ শুনিনে হা 
কৰিয়। খাকিতেন ঘে প্রাচীন হিন্দুরা ইম্পাত নির্মাণ 
করিতে পারিতেন, এমন কি খুষ্টপূর্ব ১৪০ অব পাৰি- 
তেন; কেন না “খাম বাবা” শ্স্তটির এরূপ তারিথ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । অধ্যাপক-্পঞ্চানন নিয়োগী প্রাচীন 
সংস্কৃত গ্রস্থের বচন উনার করিয়! দেখা ইতে চেষ্টা করিয়া 
ছেন বটে ষে প্রাচীন িন্দুঃ1 ইস্পাতের বাবহার জানতেন, 
কিন্তু তাহার সিদ্ধান্তে অনেকে সংশয় প্রকাশ করিয়াছে, ? 


৬২৪ 


এবং এই সিদ্ধান্তের ঠ'মর্থক কোন বহুপ্রাচীন ইদ্পাত- 
থণ্ডও এ পর্যযস্ত পাওয়।'শয় নাই। যুক্ত ভাগাবকরের 

আবিষ্কারে এবং সার্‌ রবার্ট হা ফীণৃডের বিশ্লে্বণে এ 
বিষয়ে আব কোন সন্দেহ রহিল না। 


ভাগারকরের আর একটি আবিদ্দার। 

শ্রীযুক্ত ভাগ্ডারকর খুব পুধাঁতন একটি হটের প্রাচীর 
খুটি! বাহির করিম্াছেন। তাহ! গাখিবার দন্য যে মশলা 
ব্যবহৃত হঠয়াছিলঃ তাহা শিগ্লেষণ করিবার জন্য তিনি 
পুণার কৃষিকলেজের অধাক্ষ ডালা ম্যানেত্র নিকট পাঠা- 
উয়। দেন। ম্যান স।হেব উহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া 
ছেন যে উহা চণমিশিত এক রকম মশল| যাহ! 'গ্রাচীন 
ফিনিশিয় নাগীকদের দ্বারা পঞ্চত যে-কোন াথনীর মশলা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং খাঠ! প্রাচীন ধোমানদের মশলার 
সমকক্ষ। ভাগারকর মহাশয়ের আবিক্ষিয়। থুন আশ্চ্ধা 
রকমের । কারণ এ যাণৎ সনুদয় এত্রতান্বিকের এইরূপ 
দৃঢ় বিখাস ছিল থে প্রাচীন হিন্দুর। চুণমিশিত গীঁথনীর 
মশলা ব্যনহার করিতে জানিত না, 'এবং উহা মুসলমানরা 
প্রথম ভারতবর্ষে প্রবন্ধিত করে। এক আব্ক্রিঘার জন্ত 
শ্রীযুক্ত ভাগারকর্‌ ধন্যবাদার্ভ । মহারাজ! শিল্দিয] প্রত্র- 
তান্তিক থনন|দ্ি কার্য সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন, 
এবং ভাগারকর মহোদয়ের মগ্ত সকল একার স্মবিধ। 
করিয়া দ্িয়াছেন। এইজন্য তিনি তারতবাসী মাজ্রেরই 
কুতজ্ঞভাতাজন। 

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির কার্ধ্যকারিত। 


ভুদেব বাবু ঠাহার স্বপ্নল্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
কঙ্গনার আশম় লইয়! দেখাইমছেন, পানিপথের ভঠীয়ু 
যুদ্ধে মরাঠাদের জয় হইলে তাব্তবর্ধের পরবর্তী যুগের 
ইতিহাস্ূুঁকরূপ হইত এবং কি প্রকারে ভারতের উমতি 
হইতে পারিত। পিধাতাঁর হ।তে উপ!য়ের অভাব নাই; 
উপাম নানা রকম। তিনি একই উদ্দেশ নানা প্রকারে 
সাধন করিতে পারেন। কোন না কোন পাশ্চাত্য শক্ষির 
প্রতৃত্ব তিন যে প্রাচ্য কোন দেশের উন্নতি হতে পারে 
না, এমন নয়। জাপান স্বাধীন থাকিয়!ই নূতন পথে 
চাপয়াছে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। 
চানও পাশ্চাত্য কোন শঙ্জির অধান না হইয়। উন্নতি 
করিতেছে । সুতরাং ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শক্তির অধীন না 
হইলে এদেশের কোন উন্নতি হইতে পারিত না. এমন নয়। 
উন্নতি আরও অনেক রকমে হইতে পাপিত। 

কিন্ত কি হইতে পারিত, হাহা লইয়া কল্পনার খেলা 
চলিলেও, বাস্তব জগতে কর্তণা নির্ণয় করিতে হইলে, কি 
হইয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া পথ খুজিতে হয়। যেমন 
করিতাই হউক, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গ্রভূহ স্থাপিত হইয়াছে । 


প্রবাসী-_চৈস্ত, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আমরা আম!দের বুদ্ধি অন্দরে পুর্বে ইহ! দেখাইরাছি। 
থে ত্রিটিণ শক্তিকে সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে 
তাড়াইয়। দিবার মত আয়োজন কেহ করিতে পারিবে 
না। আমরা ইহাও দেখিতেছি, যে কারণেই হউক 
ভারতে দেশী এমন কোন শক্তি নাই, যাহ] সমস্ত দেশকে 
এক রাখিতে পারে, দ্বেশী এমন কোন শক্তি নাই যাহ! 
দেশকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষ! করিতে পারে। 
ভবিষ্যতে অবশ্য এপ শঞ্তি জন্মিতে পাঞ়ে; কিন্তু সে 
স্বতন্্ কথ।। আমাদের আলোচ্য বর্তমান অবস্থা। 
বন্ধমান অধস্থায় ইংলণের পহিত ভারতপর্ষের যেগ রক্ষা 
দ্বার। এদেশের যে ছুটি প্রয়োক্ষন সিন্ধ হইতেছে তাহা 
প্রকারান্তরে এইমযর বপিলাম । 

আর এক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে, দেশে পাশ্চাতা 
ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ন, প্রভৃতির শিক্ষ| বিস্তার । আমর! 
য5ট! ম* খাপ্র যেমন ভাবে চাই, তাহা না হইলেও, কিছু 
হইতেছে। প্রাগীনকলে ভারঠে কোথাও কোথাও 
গণশক্তির অভিব্যক্তি (০৮010107)1 10010107000 ) 
হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক কালে ইহ] পাশ্চাত্য ছুই 
মহাদেশ হইতে পৃথিবীমর ব্যাপ্ত হইতেছে। যথেষ্ট পরিমাণে 
ন। হইলেও, হংলগ্ডের সহিত যোগ থাকায় আমরা 
এই অভিবানঞ্তপ কার্ধক্দেত্রের মধ্যে আসিয়। পড়িয়াছি। 
ধর্ম বা আধ্যান্িকতার দিক্‌ দিয় মানুষের সাম্য ভারতে 
পূর্বেও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু পানীয় সাসে।র 
আকাঙ্জ। আধুনিকালে ইংলগডের মহিত সংস্পর্শে ভারতে 
আসার সঞগগে সঙ্গে বর্ভেদ ভাঙিতেছে এবং তথাকথিত 
“অস্পৃগ্ত” “অনাচরণী৪” জাতিদের উন্নতি হইতেছে । এই- 
রূপ আরও আমমক কথা বলা যাইতে প|রে। অবণ্য এই 
সকল ফল আরও শানাভানে ফলিতে পারিত। কিন্তু পূর্বেই 
ণলিয়াছি, কি হইতে পারিত তাহার আলোচন। দ্বারা 
পথ নির্গারিত হয় না? বাস্তবের আলোচন! দ্র! হয়। 

মানুষের বি হাড় ভাডিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার 
সচ্ছন্দ নড়াচড়া বদ্ধ করিয়া, হা জোড়া লাগ। পর্যন্ত, 
বাহির হইতে এছটা বন্ধন দ্বেওয়! দরকার হয়। একটা 
গাছের সঙ্গে ভিন রকমের আর এক্ট। গাছের কলম 
জোড়া লাগাতে হহঠলে, জোড়াল।গ। পর্যন্ত বাহিরের 
বন্ধন দরকার হয়। তাম। দৃপ্ত িভৃতি ধাতু মিশাইয়া 
গণাইয্! এক করিতে হইনে একট! পাত্রের দৃঢ় সীমার 
মধ্যে উহার্দিগকে আটক রাখিয়া বাহির হইতে উত্তাপ 
দেওয়। আবশ্তক হয়। ব্রিটিশশক্তির কার্যকারিতা এই 
সকল উপমা হইতে বুঝ| যাইবে। অতএব আমাদের মঙ্গলের 
জন্ট ভারতের সহিত ইংলগ্ের যেগ হইতে যতট| কাজ 
পাওয়া যায়, তাহ লইবার চেষ্টা কর] কর্তবা। বিদ্রোহের 
কল্পনা কেন পরিত্যজা, তাহ। পুর্বে দেখাইয়াছি। 





৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


সেবাসাম * 
আলগ. হ'য়ে আল্গোছে কে আছিস জগতে 
জগনাথের ডাক এসেছে আবার মরতে ! 
তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ব* 
দশের সেব্য় শুদ্র হওয়াই পরম দ্বিদত্ব! 
পিছিয়ে যার! পড়ছে তাদের ধরে নে ভাই হাত, 
মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্ধ সাথে স্বাথ; 
জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয় জযবঃ__ 
একটি ক থাকলে নীরব অলহানি হয়) 
সাথের সাথী পিছিয়ে'রবে,__কাদবে নাকি মন? 
এমন শোভাযাত্রা! যে হায় ঠেকুবে অশোতন । 


চে চি চি ১ 
চিত্তময়ী তিলোত্ম! ভাবাত্সিক মোর, 
মর্ভে এস নন্দনেরি নিয়ে স্বপন-ঘোর ; 
তোমার আখির অমল আভায় ফুটাও অন্ধ চোখ 
আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোকৃ। 
জাগ কবির মানসরূপে বিশ্ব-মনস্কাম,__ 
সর্বভূতে আত্মবোধে মহান্‌ সেবাসাম। 


রি ্ হু রঙ 
এক অরূপের অঙ্গ মোর! লিপ্ত পরস্পর, 
নাড়ীর যোগে যুক্ত আছি নইক স্বতত্তর ; 

এক্‌টু কোথাও বাঁজ.লে বেদন্‌ বাজে সকল গা, 
পায়ের নথের ব্যথায় মাথার টনক নড়ে যায় 
ভিন্ন হ'য়ে থাকৃব কি; হায়, মন মাঁনে না বুঝ ,__ 
ছিন্ন হয়ে বাচতে নারি নই রে পুরুভূজ। 


চি ঞ্ ঙ্া ক 
তফাৎ থেকে হিতের সাধন মোদের ধার] নয়, 
তিক্ষা দেওয়ার মতন দেওয়ায় ভর্বে না হৃদয়, 
অনুগ্রহের পায়সে কেউ ঘে'ষবে না গন্ধে 
আপন জৈনে ক্ষুদ্‌ কড়া দাও খাবে আনন্দে। 
পরকে আপন জান্তে হবে ভুলতে আপন পর 
অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্যয__-অটুট নিরস্তর। 
পিতার দৃঢ় ধর্ধ্য, মাতার গভীর মমতা 
গুত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা; 





* বজীয়/হিতসাধনমণ্ডলীর প্রারভ্ভিক সভায় পঠিত। 
৪ 


, গ্নেবা-সাম ৬২৫ 


পিতার ধৈধ্যে মানব-সেবা করব প্রতিদ্দিন, 
"মাতার স্সেই বিশ্বে দিয়ে শুধ ব মাতৃণণু 

চে ০ ক ০ 
দীপ্তিহার। দীপ নিয়ে কে মুখটি মণিন গো! 
চকৃমকি কার হাতে আছে ?-_-জাগাও স্ফুলিজ*_ 
জাঁগাও শিখা-- সঙ্গীরা সব মশাল হেলে নিকৃ, 
এক প্রদীপের প্রবর্তনায় হোক্‌ আলো দশদিকৃ । 
এক প্রদ্ীপে দ্বিকে দিকে সোন। কলাবে, 
একটি ধার! মরু-ভূমির মরম গলাবে। 

ষ্ ১ ৪ ক 
সত্যসাধক ! এগিয়ে এস জ্ঞানের পৃজা ৰী,_-. 
অজ্ঞ মনের অন্ধ গুহায় আলোক বিথারি+। 
শিল্পী ! কবি! সুন্দরেরি জাগাঁও স্ুঘমী,- 
অশোতনের আভাস- হ'তে দিয়ো না জম]। 
কন্মা! আনো সুধার কলস সিন্ধু মথিয়! 
দুঃস্থ জনে সুস্থ কর আনন্দ দিয়া। 
সুখী! তোমার স্থখের ছবি পূর্ণ হ'তে দাও 
দুখী হিয়ার দুঃখ হর হরষ যদি চাও । 
নইলে মিছে শ্বশানে আর বাজিয়ে! না বাশী, 
হেস না এ অর্থবিহীন বীতৎস হাসি। 
এস ওঝা! ভূতের বোঝা নামাও এবারে 
নিজের রুগ্ন অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে! 
জীবনে হোক্‌ সফল নব ত্রিবিদ্যাসাধন; 
সহজ সেবা, সবল প্রীতি, চিত্ত প্রসাধন! 

্ ক রঃ ্ 
বিশ্বদেবের বিরাট দেহে আমরা করি বাস, 
তপন-তারার নয়ন-তাবাব একটি নীলাকাশ। 
এক বিন? দুই জানে না"ক একের উপাঁসক, 
সবাই সফণ না হ'লে তাই হব না সার্থক। 
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের এীক্য-সাঁধনা, 
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণ। | 
সবার সাথে যুন্ত আছি চিন্তে জেনেছি 
প্রীতির রঙে সেবার রাখী ধলাডিয়ে এনেছি-_ 
কাঙ্গ পেয়েছি লাঙ্গ গিয়েছে মেতেছে আজ প্রাণ, 
চিত্তে ওঠে চিরদিনের চিরনুতন গান । 


৬২৬ 


পিপি নাগ্তুত উন উভতির 254555 


বেঁচে মরে থাকৃব নাআর আলগ-আল্গোছে? 

লগ্র শুভ, রাখব না আঙ্জ শঙ্কা-সঙ্ষোচে।  " 

বাড়িয়ে বাছু ধরন বুকে, রাখব মমত্ব, 

মোদের তপে দগ্ধ হ'বে শু্ষ মহত্ব; 

খোদের তপে কৌকৃড়া কুড়ি কুঠা হ'বে দূর 

শতদলের সফল দলের দ্ডুর্তি পররিপৃ্। 

জগন্নাথের রথ চলিল,_-উঠেছে জয় রব 

উদ্বোধিত চিত্ত,__-আজি সেবা-মহোৎসব। 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত। 


প্রেমের মর্শর-স্বপ্ন 


পৃথিবীতে মাষের হাতের তৈরি কত শত অদ্ভুত আশ্চর্য 
সামগ্রী আছে, কিন্ত এমন জিনিষ খুব অল্পই আছে যাহা 
কাল ও দেশের অতীত হইয়! বিএবাসীর ভাবময় বিস্ময়ের 
বিষয় হইয়া আছে। এব্ূপ সামগ্রীর মধ্যে তাজমহল 
প্রধান। কালে কালে দেশে দেশে ইহা কবির শিল্পীর 
ভাবুকের আরাধা ও খন্দনীয় হয়া আছে। ইহার 
সৌন্খ্যস্থযমা যেন ধারণার অতাঁত, অফুরন্ত, এবং 
অতান্ড্িয়। তাই কবি ভাবুক ও শিল্পী কত রকমে 
ইহার সৌন্দরধ্য বপিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু 
সমস্ত বার পরও সকলকেই দীর্ঘনশ্বাস ফেণিয়া বপিতে 
হহয়াছে, নাঃ কিছুই বলা হইল ন1। যে প্রতিভা হইতে 
ইহার, স্থষ্টি সেইজাতায় প্রতিভা নিলে ইহার বর্ণনা 
করিবে কে? 

একগন ভাবুক তাঙ্জমহল দেখিয়া বপিয়াছেন__“লোকে 
বলে তাজমহণ গড়িতে তিন কোটি টাকা ও কুড়ি হাজার 
লোকের চোদ্দ বৎসরের শ্রমসাধন। খায় হইয়াছিল। কিন্তু 
আম জানি উহার জন্মের কাহনী-জ্যোত্স। রাক্রিতে 
হিমালয়ের তুষার [কণীটে টাদের চুধনে তাহার গন্ম। 
প্লে পরার জাত মাখা তুষাররাশি শাদা মেঘের 
উপর বহন করিয়া আনিয়া এই প্রেমের শ্ৃতিমন্দির 
গড়িয়াছিপ; কোমল কংনীয় নিটোল গন্ুঙ্গটি একটি 
বেলী ফুলের ঝুঁড়ির কাছে তাহার মাধুরী ধার করিয়া 
তবে গড়া হইয়াছিল। রাতারাতি স্বপ্নের পরীরা ইহাকে 


প্রবাসী--চৈত্র ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২র খণ্ড 


৯. প উন্পসিপসিস উর সর্প ৩ সপ সামি ৯৫৯৮ উপ ৯িত এই 


গড়িয়। তুলিয়াছিল ; উষাতে হৃ্ধ্য যখন অব্দণ আখি 

মেণিয়া জাগিল, তখনকার তাহার বিশ্বয়-রাগ তাজের 

সর্ধাঙ্গে একটি মোহলাবণ্য মণ্ডিত করিয়। দরিয়া গেল।” 
সিডনী লো তাজমহল সম্বন্ধে বলিয়াছেন__-“জগতে 


কতকগুণি এমন জিনিষ আছে, যাহাদের কিছুতেই, 


সাধারণ করিয়া ফেলা যায় না। তাজ-হল তাহাদের 
মধ্যে প্রধান। অতিপরিচয়েও ইহার সৌন্দর্য পুরাতন 
মনে হয় না; ৯হার নববধূর গ্ভায় ভাব কিছুতেই ঘুচে 
না। কত কবি কত ছন্দে ইহার বর্ণনার ব্যর্থপ্রয়াস 





তাজমহল। 


করিয়াছেন, সার এডুইন আনলূড অসিত্রাক্ষর ছন্দে ইহার 
যুওপাত করিয়াছেন; কত শিল্পী কত রকম উপায়ে 
ইহার রূপকে ধরিতে চেষ্ট। করিয়াছেন? কিন্তু এই কুমারী 
সুন্দরীর চিবস্তন নবীনতা এত অত্যাচারেও একটুও ক্ষ 
হয় নাই।” 

বেয়ার্ড টেলার তাল্মহলের তোরণ দেখিয়া আত্ম- 
হারা। সুন্দরীর অবগুঞন যেমন তাহার সৌন্দর্য্য 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পাপা পাস ৫৯৯টি পাতি পাছি পাটি পি ৩৯৩৯০ 


তাজমহলের তোরণ। 


বাড়াইয়। তোলে, তাজের তোরণও তেমনি। এই 
তোরণের ললাটে আববী বচন মম্মর-অক্ষরে লেখা আছে 
_যাহার অন্তর পবিত্র নয় সে যেন ৬গবানের ফুলবাগানের 
অন্তরে না প্রবেশ করে! ৯ 

্টীভেন্স বলিয়াছেন_- “তাজমহলের দুধারে তিন- 
গন্থুজের লাল পাথরের বাড়ী; অগ্নিলোহিত এই বাড়ী 
০টির মাঝখানে চুনির মাঝে যুজ্ার মতো নিটোল 
সুন্দর তাজটি ! 'তাজের চারিদিককার বাড়ী ঘর, তোরণ 
চত্বর, বাগান কেয়ারি, ফোয়ারা জল, উত্কীর্ণ লিপি 
প্রস্তুতির মাঝখানে শুধু, চোখে পড়ে কল্পনার চেয়েও 
স্বন্দর তাক্জমহল; কিন্তু লক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা 
যায় সকলের সহিত তাজের কি পরিপূর্ণ সামগ্জস্ত 
যেমন তাজমহল তেমনি তাহার আশেপাশের সমস্ত 
বিভৃতিই নিখুঁত! এ যেন আরব্য উপন্তাসের পরীর 
কাহিনী 1” 

কেহ কেহ প্রথম সাক্ষাতে তাজমহলের পুর্ণ সৌন্দর্য 


প্রেমের মন্মর-শ্বপ্র 





উপণন্ধি করিতে পারে না। একজন দর্শক পিখিয়াছেন__ 
“ঞথম সাক্ষাঞ্জতর অসন্তোষ শীবই অন্ুতভাপে পরিণত 
হয়। *তারপর ছায়ান্সিগ্ধ ঠাঞঙ্জমহলের, কোলে মন্র- 
জালির রন্ধ্রে রন্ত্রে আলোর চুমকির উকিঝুকি দেখিতে 
দেখিতে মন সৌন্বধ্যের রসে পূর্ণ হয়া আসে |” , 


*.. এই মন্্র-জাণির সমতুপ্য সামগ্রী গগতে আর মইন 


ফাগুসন ইহার সম্বপ্ধে বশিয়াছেন_-“দেয়াগে দেয়ালে 
মিনার কাঁজকরা পুষ্পপত্র ও বিচিগ্র *ক্সার জাণি সমগ্র 
তাগ্চটির মতনই সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস।” 

একজন লিখিয়াছেন-- “তাজমহলের যে অশাকন্দ্রিয় 
সৌন্দর্য্য তাহা তাহার উপকরণ ও বর্ণের মাহায্মে, আর 
গঠনশিল্পের অসম্ভব রকমের সাদাসিধা কারুকৌশলে !” 

তাঞ্জমহপের সৌন্দর্য) খুলে ভালো সন্ধার ন্সিগ্ধ 
আণগোকে বা ঞজ্যোত্লাপ্র অবাধ প্লাবনে। 

“গন্ধ নিঃশব্ রজনী জ্যোতআ্া-সাগরে একটি 
মুক্তাবিন্দুর মতো স্বচ্ছ টল্টল করে তাঞ্জমহল্। সেই 
নিস্তব্ধতা পথ বাহিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য শুরুণী ল্ুন্দরীর 
মতো যেন দর্শকের হৃদয়ের মধ্যে নামিয়া আসে ।” 

গ্যাণ্ডর ভাঙ্জধহলের বর্ণনা করিয়াছেন-_-“যথন সন্ধ্যার 
গৈরিক বাগিণী মন উদাস কিয়া পশ্চিমে মিলাইয়া 
যায়, যখন যমুমাএু কাপে জলে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হইয়! 
পড়ে, যখন মদ বাভাসে পিপল গাছের পাতায় পাতায় 
কাপ জাগে, যখন একটা একটা বাছুড দার্থ কালো 
ডানা মেলিয়া নিঃশব্দে স্বচ্ছ নীল আকাশের বুক চিরিয়া 
দ্রুত উড়িয়। যায়, তন াঞ্জমহণ চোখে দেখা যাক 
আর না-যাক, প্রাণের মধো তাঞ্জমহলের সকল সৌন্দধ্য 
ফুটিয়া উঠে_ মনে হয়, এখানে বাদশাহের পরমপ্রেয়সী 
শয়ান আছেন, আর সাহার পাশে আসিয়া ঠাই পাইয়া 
ছেন হৃতরাজ্ হৃশুসিংহাসন শোকাও বাদশাহ । তখন 
মনে হয মানুষের যাহা কিছু প্রিয়, থাঠ। কিছু পর্বত্র, 
যাহা কিছু সুন্দর, তাহা এই তাদের অন্তরে নিহিত আছে! 
শাজমহল মহিমামগ্ডিত অপূর্ব সুন্দর প্রেমের স্বস্তিক-__ 
পৃথিবীতে যতকাল নবনারীর প্রেম জাগ্রত জ'বস্ত থাকিবে 
ততদিন মুগ্ধ নরনারঠ মমতাজমহলের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি 
লইয়া এখানে আপিবেই 'আসিবে। সে শ্রদ্ধা শুধু সেই, 
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জাহানের নহে, তাহা শিল্পী ওতদ ইসা খাহ নহে! গে 
পুজা তাহারই যিনি প্রাণ ভরিয়া ভাঁশখ[সিয়াছিলেন, ।যনি 
প্রাণভরা ভাল্লবাস| পাইয়াছিলেন:» , 

ট্রাভেন্স তাহার 177 11)01% নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন 
- “শাজাহান ! শান্পাহান! তোমার নাম তীব্র সুরার 
ম্যায় অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলে! শাঙ্জাহান, 
তোমার বেগমের চরণকমণ শ্বেতপাথরের মেঝেতে 
আপনাদের রূপ দেখিত, তাহাদের অঙ্গলাবণা শীশমহলের 
টলইউলে পারার উপর ঈপচিয়া পড়িত ! শাঙ্গাহান, তোমার 
আঙ্গুপিনা বাগে মযু পেখম ধরিত 7--শশ্মন বুরুজে 
সুনহলী আডিনায় তোমার প্রেদসীর প্রণম্লীল! চপিত। 
শাঙ্জাহান, আনুরিনা বাগ, শ্রনহলী আ্বাঙিনা, শল্মন বুর্্, 
শীশমহল--শুধু নাম্ডণিতেই মাদকতরা যাছুর কুহক 
জড়ানো আছে! লাল কালো পাপড়ির মাঝে বেশীর 
কুঁড়িটির “মতো! তাজমহণ যখন দেখে তপন সৌন্দর্য্যের 
মেশায় ভাবের ভোরে মাথাব মধ্যে ঝিমঝিম করিতে 
থাকে 1__মনে হয় যেন শাজাহান তাহার যুদ্ধবিএহ, এশবর্ধ্য 
সম্পদ? শ্বেতপাথরের বাড়া আর মসজিদ, আনণ' উল্লাস, 
ছুঃখ বেদনা, প্রণয় পরিতাপ সমস্ত, লইয়া মনের মধো 
মুত্তি ধরিয়৷ উঠিয়াছেন।” 

উইলোবি বলেন--“চিত্রের বিষয়টা তুচ্ছ, তাহার 
মধ্যে ভাবের প্রেরণা যতটুকু থাকে সেইটুকুই সব। 
অষ্টারট মন যত শ্বর্যাশালী ও উন্নত তাহার স্থষ্টির 
মধ্যে তত বেশী সম্পদ দেখিতে পাওয়া যায়। রুং 
বা পলন্ত্রা, সে ত শিপীর ভাবকে আকার দিবার তাষা_- 
রঙে বা পলস্ত্ায় শিল্পীর বরসসাধনা আকার পাইয়া উঠে। 

“তাজমহলের তোরণ পার হইলেই মনে হয় একটি 
সুন্বরী তরুণা যেন ঘোমটা খুলিয়া আমার সামনে আসিয়া 
দাড়াইল। এই বমণীয় রমণীর ভাবটি শিল্পী ইমারতের 
মধ্যে আরোপ করিয়া রাখিয়াছেন। শোকার্ত বাদশাহের 
প্রণযিনীর সকল শী ও মহিম] তাহার এই স্বৃতিমন্দিরে 
অমর হইয়া আছে। অমল শুভ্র মন্ত্র পাথরের জলবিন্দুর 
স্ঠায় ট্টলে গন্ু্জটি নীল আকাঁশ ও নীল যমুনার 
মাঝখানে শুক্তির মাঝে যুক্তার টায় দিনের রাতের বিচিত্র 


ৰ প্রবাসী-- চৈত্র, ১৩২১ 
সুন্দণী প্রণয়িনীরই প্রাপ্য__তাহ। সম্রাট শাহান্শ! শাহ- 
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তোরণের ফাকে তাজমহল। 


আলোকের বর্ণবেচিত্যে ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ পাইয়া সঙীব 
হইয়াই থাকিতেছে। অরুণ-আলো উবাকালে যখন 
তাহার ্টপর আসিয়া পড়ে তখন যেন মনে হয় নবো। 
তরুণী ফুলশধ্যার প্রভাতে জাগিয়। উঠিয়া লঙ্জায় আর্ত 
হইয়া উঠিয়াছে! ছুপ্রহরে সে সম্রাঙ্জীর স্তায় শান্ত গভীর 
মহ্মময়ী ! তারপর যখন সন্ধ্যা আসে তথন যেন বছদিন- 
মৃত সন্বরীর আত্মার মতো তাজমহল সবুজ আলোর 
মধ্যথানে আকাশ বাতাস জুড়িয়া বসে, তাহার বিরহ 
যেন অন্তর বাহির বিবশ করিয়! তোলে! আবার যখন 
- চাদ উঠে, যখন জ্যোৎন্না-ধারায় তাহার যুখে হাসি ফুটিয়া 
উঠে তখন আর ছুঃখ থাকে না_-এ যেন প্রেমময়ীর 
পরিপূর্ণ আনন্দের অপরূপ বিকাশ !. 
“হিন্দু শিল্পী ভাবকে রূপ দিতে চিরকালই পটু। 
তাঞ্মহল সেই প্রণয়ের রূপ, রমণীর ভাবরূপ !” 


৬ষ্ঠ সংখ্য) ] 
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প্রেমের মর্মর-স্বপ্ন |] ৬২৯ 


তাজমহলের মন্মর-জাল। 


এই শেষের কথায় হাতেলও সাম দিয়াছেন। . 
অবনীন্দ্রনাথ শাজাহানের তাঞঙ্জমহুলের স্বপ্না) তাজ" 
মহল নিম্মাণের পরিকল্পনা ওচভ্তি চিত্রেও এই কথাই 
বলিতে চাহিয়াছেন। 
করুণানিধান তাজমহল দেখিয়া পিখিয়াছেন _ 
বাশীর বাগিণী মুরছি রয়েছে 
*. মর্খর-রূপ ধরি। 


ক ফু রগ 
মোহিনী তরুণী মূরতি ধরিল 
ু হিন্দোলে উপবনে, 
শিশু শ্মর তার ভুণীর হাঁরায়ে 
যুবছিল ছু চরণে ।” 
দ্বিজেন্রলাল লিখিয়াছেন-_ 
“ « (খাসা? ! বেশ? ! চমৎকার? ! “কেয়াবাৎঃ ! তোফা? ! 
_ কহিয়াছে নানাবিধ সকলেই বটে 


দেখিয়াছে, "তাজ, কভু যে তোমার শোভা 
উপবন-অভ্যন্তব্রে যযুনার তটে। 

ফ্েহ কহিয়াছে তুম “বিশ্বে পরীভূমি” ; 

কেহ কহে “অষ্টম বিল্ময়? ; কেহ কহে 

মনরে গঠিত এক প্রেম্বপ্ধ তুমি? । 

আমি জানি তুমি তার একটিও নহে; 

আমি কহি,--ন। না, আমি ক্ছু নাহি কহি, 
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আন শু হয়ে রহি। 


চে ঙ চে 


ক এ বিশ্বের ইতিহাসে 
হয়নি রচিত বর্ণে? ছন্দে, কিংব। স্বরে 
এ হেন বিলাপ । ্ ক ৯ 
সুন্দর অতুল হশ্য! হে প্রস্তবীভূত . 
প্রেমাশ্র! হে বিয়োগের পাধাণ প্রতিমা ! 


মন্ত্রে বচিত দর্বনঃশ্বাস আপ্লুত 
অনন্ত আক্ষেপে শুত্র হে মৌন মহিমা! " 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-- 
*. 2একবিন্দু নয়নের জল, 
. কালের কপোতলে শুত্র সমুজ্বল 

এ তাজ্রমহল। 
রি রি ্ 

প্রেমের করুণ কোমলত। 
ফুটিল তা 

সৌন্দষ্যের পুষ্পপুণ্ধে প্রশান্ত পাষাণে।” 





নেপালপ্রবামী কাণ্তেন 
রাজকুষ্ণ কর্মকার 


প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাগণ এপধ্যস্ত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে 
ষাহার। ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন প্রভৃতির 
ক্ষেত্রে কীন্তি রাখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাহাদের বিষয়হ 
শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহাদের সমক্ষে অদ্য সম্পূণ 
বিতিন্নক্ষেত্রে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবাসীবাঙ্গালীর সংক্ষিপ্ত 
জীবনী উপস্থিত করিতেছি। তাহার নাম ক্যাপ্টেন 
বাজকৃষ্ক কন্্রকার। নেপালে আধুনিক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী- 
দিগের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম । তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা 
শ্রমশীলতা ও কর্ধর্দক্ষতাগ্তণে আশানুরূপ উন্নতি এবং 
বিদেশে বিভিন্ন রাজদরবারে বিশেষ আদর ও সম্মানলাত 
করিয়। প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধির সহায়তা করিয়া- 
ছেন। রাজকুষ্ণবাবু নেপালের রয়াল ইঞ্জিনীয়র (1২০৪1 
12105171৩91) পদে বভ্বর্ষ দক্ষতার সহিত কম্ম করিয়। 
এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিস্মাছেন এবং নেপালেই বাস 
করিতেছেন। 

অভিভাবকের অর্থের অসচ্ছলতা-নিবন্ধন বিশ্ববিদযা- 
লয়ের উপাধিপরীক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় ধাহার! প্রার্থনীয় 
উন্নতির আশ। বিসর্জন দিয়! নিতাস্তই জীবিকার্জনের 
অন্থুরোধে কোন একট। কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিরুৎসাহে 
জীবনের মূল্যবান্‌ দিনগুলি কাটাইতেছেন তাহারা এই 


প্রবাসী-_ চৈত্র, ১৩২১ 
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সাসচেষ্ট স্বাবলম্বী পুরুষের কন্মরজীবনের কাহিনী, পাঠ 
করিলে বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত উদ্যমশীল ও উন্নতি- 
প্রয়াসী হইলে একজন সামান্য কন্ম হইতেও অসামান্ 
উন্নতিলাতে সমর্থ হন। ঠ 

১৩৩৫ সালে, হাবড়া দফরপুর নামক স্থানে রাজু 
বাবু জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামেই তাহার বাঝ্যুশিক্ষা হয়। 
তৎপরে গ্রাম্যস্ুলে সামান্ঠরকম বাঙ্গালা ও ইংরেজী 
শিথিয়া তিনি স্কুপ্ন ত্যাগ. করেন। পিত। ৬ মাধবনন্ত্র 
কশ্মকাবের কৃষিকশ্মে এবং লোহার কুলুপ, হাত-কোদাল 
গ্রভৃতি বিক্রয়ের অর্থে সাংসারিক অসচ্ছলতাই দুর হয় 
নাই, তাহাতে পুঝজের শিক্ষাব্যয় (নর্ববাহ কর! যে অসম্ভব 
ছিল তাহ] বলাহ বাভুপ্য। স্কুলের শিক্ষালাতে বঞ্চিত 
হইয়া বালক বাজকুষ্চ পিতার আর্থিক কষ্ট দুর করিবার 
নানা উপায় চিন্তা করিঠে করিতে ভগ্মাপতি গুরুদাস 
কশ্মকারের সহিত গার্ডেন কোম্পানীর কা«থানায় ৭. 
টাকা বেতনে প্রথমে কাধ্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু এথানে 
জাহাঞ্জ মেরামতের কর্ম তিন্ন আর কোন 'কন্ম শিখিবার 
স্বযোগ না থাকায় উচ্চাকাঁজ্ষী বালক এক বৎসর পরে 
এই কন্ম ত্যাগ করিয়া! হাবড়ার “গ্যাপ্রেস্‌ কোম্পানীতে" 
কশ্ম করিতে থাকেন । এখানে তাহার কলকারখানা 
সথন্ধে বিবিধ বিষয় শিক্ষার সুযোগ ঘটে । চতুর্দশবর্ষায় 
বালক রাজকৃষ্চের কঠিন শ্রমশীলতা, উদ্যম, অধ্য- 
বসায় ও অসাধারণ স্মিশক্তি কারখানার ম্যানেজার ও 
ইপ্রিনীয়র ম্যাকলেডে সাহেবের দুটি আকর্ষণ করে। 
সাহেব তাহার কন্মে সন্তষ্ট হইয়া ক্রমে ৭. টাকা হইতে 
২৫.টাক1 পর্য্যন্ত বেওন বৃদ্ধি করেন এবং স্বহস্তে তাহাকে 
বছুকাধা শিখাইয়া দেন এবং অন্য কোন কারখানার 
কর্মচারীর আবশ্তঠক হইলে অপরাপর কর্মচারী অপেক্ষা 
উপযুক্ত বোধে তাহাকেই সেইসকল স্থানে পাঠাইতে 
থাকেন। অপরাপর কোম্পানিতে জাহাজ মেরামতের 
কাধ্য এবং রেলওয়ে, ইঞ্জিন, বয়লার, জাহাজ, পুল প্রভৃতি 
নিন্মাণ ও সংস্কারের জন্ত তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় 
পাঠান হইত। এই সময় গভণমেণ্টের ষ্ট্যাম্পকাগঞ্জের 
কলের উন্নতির জন্য তাহাকে নূতন নৃতন অংশ নির্মাণ 
করিতে হইয়াছিল। তখন এই ষ্ট্যাম্প কাগজের তিনটিমাত্র 


৬্ঠ সংখ্যা] 


ত৯ ১ পীর টিপার সপতর্শ ১ পাটি ৯৩৮৮১ 


রা 
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ক্যাপ্টেন রাজকুষণ কণ্মকার। 
কল ছিল এবং কতকগুলি হাতের জোরে চলিত । ইহার 
পর তিনি কিছুদ্বিন গবণমেণ্টের জরিপ ও গণিত বিষয়ক 
যন্ত্রনিশ্নাণের কারখানায় কম্ম করেন। এখানে তাহাকে 
অন্ুবীক্ষপ্ন যন্ত্র, জবীপ সংক্রান্ত যন্্রাি এবং বিশেষ করিয়া 
জমির কোণ মাপিবার যন্ত্র (11৩910112) নিশ্মীণ 
করিতে হইত। “এইরূপে নানা কের সংস্পর্শে আসায় 
অল্পবয়সেই যন্ত্রশিল্পে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাঁত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সহযোগী কাঁরিগরদিগের সহিত 
বেশ সন্তাবে থাকিতেন এবং কঠিন কঠিন কর্ম্সকল 
আনন্দ ও উৎসাহের সহিত শিক্ষা করিতেন। এখানে 


নেপালপ্রবাসী,কাণ্তেন রাজকুষণ কশ্মকারু 


৬৩১ 


ঃ 
কশ্ম করিতে করিতে রাঙ্গরুষ্ণবাবু শুনিতে পান যে 
গ্যাঞ্রেস কোম্পানি শীগ্ঘঈ ফের হইবে 1? ফলে হইলও 
তাহাই; কিন্তু তাহাকে কর্খচাত হইতে হয় নাই? 
অধাক্ষ ম্যাকলেডে* সাহেব এখান, হতে অবসর লইয়। 
হাবড়ার তেলক্ল ঘাটের নিকট “তালকান ফাউ্ডি, 
নামে একটি বড় রকমের কাব্বথানা" খুণিলেন, তাহাতে 
অন্তান্ত কারিগরের সহিত রাঙ্জকুযুবাবুও আসিলেন! 
জাহাঞ্জ, রেলকোম্পানি, গবর্ণমেণ্ট এবং অপরাপর স্থানের 
অনেক কাজ এই কারখানায় হইতে লাগিল। পাঁচ ছয় 
বৎসর কারথান। চালাহবার পর ম্যাকলেডে সাহেব অন্য 
একজন ইংরেজকে স্বীয় স্থানে নিষুক্ করিয়া বিলাত গমন 
করেন। বিলাত যাইবার কালে ম্যাকলেডে সাহেব 
তাহাকে একখানি উচ্চপ্রশংসাপত্র ও তবিষ্যৎ উন্নতির 
আশা দিয়া এই স্থানেই কর্্ করিতে বলিলেন। কিন্ত 
রাজকুষ্খবাবু আপন মনোভাব অন্তপ্রকারের ব্যক্ত 
করায় সাহেব সন্তোষের সহি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 'রেলওয়ে 
লোকোমোটিভ বিভাগের স্ুপারিন্টেণ্ডেন্টের ও হঞ্চি 
নিয়ারিং বিভাগের সুপারিপ্টেণ্ডেপ্টের নামে দুইথানি 
অন্ুরোধপত্র পিথিয়া দেন। ইহাতে তিনি ইষ্ট উপ্ডিয়ান 
রেলওয়ের লোকো-ই্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪০. টাকা 
বেতনের কর্ম "প্রাপ্ত হন। এখানে প্রায় ছই সহস্র 
কারিগরের মধ্যে আড়াইশত ইংরেজ কারিগর ছিল 
এবং লোকো-ইঞ্জিনীয়র বিভাগ একপ্রেই ছিল। ইঞ্জিনীয়র 
বিভাগ পৃথক ভ্ুইলে তথা হইতে যে টেগার দিবার 
'নিয়ম প্রথম প্রচলিত হয় তাহাতে বাঙ্গালী বা ইংরেজ 
উভয়েরই টেগার দিবার অধিকার থাকায় এ বিষয়ে 
খুবই প্রতিযোগিতা ছিল। এই টেগার দেওয়া লাতজনক 
বিবেচনায় ঘুরোপীয়গণ তজ্জন্ত চেষ্টা করিতে থাকেন, 
কিন্তু একমার রাঞ্জ€ুষবাবু ভিন্ন আর কোন দেশীয় 
ইহাতে আকু্ট হন নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই 
ইহার প্রথম টেগারদাতা। রাজকৃঞ্চবাবু নিজের 
তরুফ হইতে ১২ জন কারিগর নিযুক্ত করিয়া একথানি 
মাত্র ইঞ্জিন ফিট করিয়! চালাইয়া দেখলেন, একখানি 
ইঞ্জিন ফিট করিতে প্রায় বারশত টাকা লাগে; সুতরাং 
বিশেষ বিবেচনা করিস তিনি পনের শত টাকার টেও্ডার 


ই. কিল ইত ১8 ৩ 


এ 


দেন। ইতিপৃরে ফুরোপীয় কারিগরের ছ্‌ই হাজার 
টাকার টেগ্াঁর দিয়াছিলেন, সুতরাং বাঁজকুষ্ণবাবুর 
টেগারই মঞ্জুর হয়? ইহাতর দ্বারা তিনি সাংসারিক অসঙ্ছ- 
লতা দুর করিবার পক্ষে, বৃদ্ধপিতাকে পর্বশেষ সহায়তা 
করিতে প্লারিবেন এই আশায় প্রথমে উল্লসিত যনে 
উৎসাহের সহিত কার্য আরন্ত করেন, কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে 
এইস্থত্রে টেপার গ্রহণে অকৃতকার্য সহযোগীদিগের 
শক্রতঃয় তাহাকে কন্ম পর্যাস্ত পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল 
গৃহে বেকার বসিয় থ।কিতে হয়। 

অতঃপর, তিনি ম্বাধীনভাবে কর্ম করিবার মাঁনসে 
শালিখায় ময়দার কল নির্মাণ করিতে কুতসংকল্প হন, 
কিন্তু অর্থাভাবই ইহার একমাত্র অন্তরায় বুঝিয়া 
খণগ্রস্ত হইয়াও এ ইচ্ছা কার্যে পরিণত করেন। 
তাহার খণদ্বাত) প্রথমে তাহার ময়দার কলের অংশীদার 
হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে সামান্ত লাভ হইত 
তাহ! বিভাগ করিলে কাহারও বিশেষ সাহাষ্য হইবে 
ন!. বুঝিয়) এবং__"আমার টাকা এখন টাহি না, 
ভবিষ্যতে তোমার অবস্থার উন্নতি হইলে যখন ইচ্ছা 
শোধ করিও” এই বলিয়া তিনি রাজকুষ্চবাবুকেই এক- 
মাত্র স্বত্বাধিকারী করিয়া নিঙ্গে কলের সংঅৰ ত্যাগ 
করেন। কিন্তু এই সদয় বন্ধুর সাহায্য পাইয়াও বাঁজ- 
কুষ্ণবাব আশানুরূপ ফললাভ করিতে পাবিলেন না। 
প্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়ের সময় এই কল নির্মিত হইয়া 
ছিল; গঁকৃতই বহু ঝড় ঝঞ্চা বাধ! বিদ্ব ঠেলিয়া অক্লান্ত 
পরিশ্রমে যে কল স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রয়োজনানুরূপ 
অর্থাভাবে তাহ বেশীদিন স্থায়ী হইল না, অপেক্ষাকৃত 
অল্পযূল্যে তিনি উহা বিক্রয় করিতে বাব্য হইলেন; 
ইতিমধ্যে তাহার পিতৃবিয়োগ, ভাতা সহিত মনাস্তর 
এবং সেই সুত্রে মাতৃভূমি দ্রফরপুর পরিত্যাগ করিয়। 
বেলুড়ে বাসস্থাপন প্রসৃতিতে কিছুকাল তাহাকে বড়ই 
বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। 

ময়দার কল বিক্রয় করিয়। রাঁজকৃষ্চবাবু কয়েকমাস 
ঘুড়ির পুরাতন স্থতার কলে কাধ্য করিয়া কলিকাতা 
টশাকশালে (09৬917)100100 01116) ত্রিশ টাকা 
বেতনে কর্ম আরস্তভ করেন। এখানে তাহাকে সম্পূর্ণ 


পরবাশী-_চৈত, ১৩৯ 
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নূতন বিভাগের সমুদয় কল প্রত্থত করিতে ও চাাইতে' 
হইয়াছিল। এই সময় সিমলা পাহাড়ের নিকটস্থ 
কশোলী নামক স্থানে সৈন্তদের রপদদ ,যোগাইবার 
জন্য ময়দা ও পাউরুটীর কল বসাইবার প্রয়োজন হওয়ায় 
গবর্ণমেন্টের রসদ" বিভাগ ( (01700155211) হইতে 


১০৮ ৯২৫৯০১০ 


মিন্টের ইঞ্জিনীয়র ডাক সাহেবের নিকট একজন জুদক্ষ 


কারিগর পাঠাইবার জন্য পত্র আসে; তিনি সকল কারি- 
গরকে ডাকিয়া কাস্ীলী যাইবার প্রস্তাব করেন। বাজ- 
কষ্ণবাবু ব্যতীত আর কোন কারিগর এ স্বদুর বিদেশে 
যাইতে রাজী না হওয়ায় তিনিই কশোৌলী যাত্রা করেন। 
তখন সিমলা! পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল না, সুতরাং দিল্লী হইতে 
গরুর গাড়িতে কশৌলী পৌছিতে তাহার ৮১*দিন লাগিয়া- 
ছিল। এখানে তিনি কমিসেরিয়েটের গোমস্তা কানাইবাবুর 
বাসায় অবস্থান করেন। সাহেব বাঁজকুণ্চবাবুকে দেখিয়। 
খুব খুসী হন এবং ৫০. টাকা বেতন নির্ধারিত করেন। 
এখানে আসিয়! তিনি প্রায় ছইমাসের মধ্যে তিনটি ময়- 
দ্রার কল ও তিনটি পাঁউরুটীর কল স্থাপন করিয়া এবং 
ছয় ঘোড়ার জোরের ইগ্রিন বয়লার বসাইয়া কলে ময়দ। 
ও রুটা তৈয়ার করিতে থাকেন। কমিসেবিয়েটের বড় 
সাহেব মেজর টেলার সন্তষ্ট হইয়া! তাহাকে গ্রশংসাপক্র 
প্রদ্ধান করেন। কশোৌলীর এই কলনির্াণকার্ধ্য সুসম্পন্ন 
করিবার বৎসরা'বধধি পরে নাহান রাজ্য অন্থাল। 
প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়। রা্জরুঞ্চবাবু দেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 

দেশে ফিরেয়া কয়েক বৎসর পলতার জলের কল, 


ঘুহ্থড়ির পাটের কল, বালির কাগজের কলঃপ্রভৃতি ব্হুস্থানে 


সুখ্যাতির সহিত কম্ম করিবার পর তাহার বন্দুক কামান 
প্রভৃতির কার্য শিখিবার অভিলাষ জন্মে এবং তিনি কাশি- 
পুরের সরকারি কামানের কারখানায় কম্ম গ্রহণ করেন। 
এখানে কিছুকাল কর্ম করিয়া দম্দমায় গতর্ণমেন্টের 
টোটা ও গুলির কারথানায় যান। তিনি এখানকার 
হেডমিন্ত্রী হন এবং এখানে প্রায় একশত কল বসান 
ও গোলাগুলি নিম্নাণ করিতে শিক্ষা করেন। এই 
টোটাগুলির কারখানায় কর্ম করিবার কালে পীড়া গ্রস্ত 
হওয়ায় তিনি প্রথমে কিছুদিনের ছুটি লয়েন এবং পরে 


৫:৭৫ পাছি পচ ঠাটি ছিপ ১ুপাটি পচ ৮২ পা কাত 


বর টা করিকা যাসাধিককাল গৃহে নি্্থা, বসিয় 
থাকেন । 

এই সময়ে নেপালে একজন কল কারথান৷ সম্বন্ধে 
সুদক্ষ কর্মচারীর প্রয়োজন জানিয়া এবং তথায় তাহার 
অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা বুঝিয়া নেপালের কলি- 
কাতাস্ তাৎ্ক্কালীন রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিশা। 
১৫০-২টাকা বেতনে কর্ধগ্রহণ করেন। ইহার কিছু- 
দিন পরেই ১২৭৬ সালের ফান্তঞজমাসে তখাবাহাদর যখন 
নেপালে প্রত্যাগত হন তখন রাজকৃষ্ণবাবু অপর পাঁচজন 
কারিগরের সহিত তাহার অন্ুগমন করৈন। তাহাদের 
নাম শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ* কন্মকার, দিগন্বরচন্দ্র লঙ্কর, 
গিরীশচন্দ্র কাসাবী, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এবং যছুনাথ নন্দী। 

তৎকালে নেপাল্সের পান্‌ সরকার * অর্থাৎ মহা- 
বাজাধিরাঙ্জ ছিলেন সুরেন্দ্রবিক্রষ সা এবং তিনসরকার 1 
বা মহারাজ অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন চন্দ্রসমসের 
জঙ্গ। এই সময় বীরসমসের ঙ্গ রাণাবাহাছুর নেপালের 
জঙ্গী লাট (১1191 (09171021010 0070721) এবং 
রণউদ্দীপ সিং বাহাদুর সেনাপতি ছিলেন। মহারাজার 
চতুথ পুত্র বাবরজঙগ্গ, ততৎকালে তোপথানার অধ্যক্ষ 
ছিলেন। তাহারই অধীনে এই কয়জন বাঞ্গালী কর্মে 
নিযুক্ত হইলেন। তাহার] প্রথমে টক্ষশালায় (177)0) 
কন্ম আরন্ত করেন, পূর্বে এখানে মুদ্ধা-সকল ডাইসে 
ফেলিয়। হাতে পিটিয়। নিশ্মিত হই; ছয়-সাতজন কর্মচারী 
এজন্য নিযুক্ত ছিল। রাজরুষ্ণবাবু এখানে প্রথম মেসিন- 
প্রেস প্রভৃতি বসাইয়া যন্রযোগে যুদ্ধ নিশ্মাণের স্ত্রপাত 
করেন। পরে এখান হইতে ভাহাকে কামানবন্দুক 
নিশ্নাণের কারখানায় বদলি করা হয়। এই কাধথানায় 
ইতিপূর্বে প্রাচীন প্রথামত কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি 
এবং এন্ফিল্ড রাইফল ও বেঅনেট্‌ প্রস্তুত হইত। রাজ- 
কষ্ণবাবু আমিবার পর এখানে উন্নতপ্রণালীর উৎকৃষ্ট 
সাদি আনাইয়। বাহুর কালোপযোগী কামান 


ক চি সরকার অর্থাৎ বাহার মুকুটে পাটি দান নক্ষার 
খচিত আছে। 

1 তিন সরকার অর্থাথথ যাহার মুকুটে তিনটি হীরক-নক্ষত্র 
খচিত আছে, ইনিই নেপালের প্রকৃত রাজা, কারণ ইহারই আদেশে 
যাবতীয় কর্ম সম্পাদিত হয়। 


_নেপালপ্রবাসী, কাণ্ডেন রাজকৃষঃ কর্ণাকার 
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বনুকাদি নির্শিত হইতে লাগিল এবং তাহার নিকট 
নেপালী কারিগরের কাজ শিখিতে লাগিগ্লা। এই কার- 
থানার সমস্ত কল চালাইবার জন্ত যেপরিমৃণ বলের 
আনশ্তক তাহা তিনি একটি ঝরণার জল খল কাটিয়। 
আনিয়া তাহাতে পানিচক্র (১৮০০৮ 17991) নসাইয়। 
*নিয়োগ করিতে সমর্গ হইয়াছিলেন * ছুই বৎসর এই 
রূপে কথ্ম কবিবার পর মহারাজা রাজকুষ্ণবাবৃক্ষে এখানে 
স্থায়ী করিবাৰ আগত ঠাহার পরিবারধর্গকে আনিবার 
আদেশ করেন এবং এপন্ত দুইমাসের ছুটি, পাথেয় 
নিমিত্ত ছুইশত টাকা ও ছৃইমাপের অগ্রিম বেতন দেন। 
মহারাগ্জার আদেশানুসারে সঙ্গীগণের সহিত রাজকুষ্ণবাখু 
দেশে ফিরিয়া আসেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিঞ্জন- 
গণকে লইয়া, দ্বিতীয়বার নেপাল গমন করেন। এবার 
অপর পাঁচঞ্জন কারিগরকে লইয়া যাইবার আবপ্যক হয় 
নাই। নেপাল গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নিযুক্ত একজন সিপাহী 
নিরাপদে পৌছিয়া দিবার (জন্ত পাটনা! হইতে তাহাদের 
সঙ্গে ছিল। রর 
রাজকুঞ্চবাবু পুর্বস্থানে ফিরিয়া আপিয়! খুব উৎসাহের 
সহিত কম্ম করিতে লাগিগেন। তাহার চেষ্টায় কার- 
খানার এ্নবদ্ধি হওয়ায় এবং এখানকার বাসিন্দার মত 
তাহাকে পরিবার পিরিজনের সহিত স্থাক়াভাবে থাকিতে 
দেখিয়া মহারাজা তাহার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছিলেন। 
তাহার সন্তানদের প্রতিও মহারাজার স্সেহবৃষ্টি ছিল। 
তিনি তাহাকে বাসবাটী ভিন্ন বাৎসরিক একশতটাক। 
আয়ের একখণ্ড ভমি দান করিয়াছিলেন এবং তাহার 
মঙ্গলের জন্য মহারাজা বিশেষ চেষ্টা ছিল, কিন্ত 
দু্ভাগ্যবশতঃ ১২৮৩ সালের ফাণ্ন মাসে মৃগয়ার গিয়! 
তাহার মৃত্যু হয়। মহাবাঞ্জার এই আকম্মিক মৃত্যুতে 
রাজরুষ্খবাবু অত্যন্ত শোকান্ুভব করিয়াছিলেন। তাহার 
পর রণউদ্দীপ সিং মহারাজ], এবং বীর সমসের জঙ্গ 
সেনাপতির পর প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়বার নেপালে আসিয়। 
বাজকৃষ্চবাবু দরবারস্কুলের প্রিন্সিপাল বাবু কেদারনাথ 
চট্রোপাধ্যায় এবং রাজচিকিৎ/ক বাবু শশিভুষণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়কে দেখিয়াছিলৈন। 
মহারাজার মৃত্যুর পর রাণকুষ্ণবাবুর সৌভাগ্যে ঈর্ধা-* 


৬৩৪ 


স্বিত কতিপয় ব্যক্তি বিবিধপ্রকারে তাহার অনিষ্ট সাধনের 
চেষ্টা করিয়াছি, কিন্ত কোনরূপে চারিবৎসন্ তিনি 10 
স্থানে কর্দ্দ করিয়! মহারাঞ্জা রণউদ্দীপ সিংহের নিকট 
পুরস্কৃত হইয়! পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগ হন। 

দেশে আসিয়া! তিনি ঢালাইয়ের কারখান! খুলিয়া- 
ছিলেন এবং তাহাতে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকান্' 
আর পরের চাকরী না করিয়। এইরূপ স্বাধীন ব্যবসায়ে 
জীবিকার্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল 
পরে অংশীদারগণের ব্যবহারে মর্্াহত হইয়া এই 
কারখানার সংঅব ত্যাগ করেন। পরে, তিনি 
কিছুকাল বাবু উত্তমচর্ণ ঘোষের তেল ও ময়দার কলে 
৪০-২টাকা বেতনে কর্থ করেন। এই ভাগাবিপর্যায়ে 
তাহার বিশেষ ক্ষোভ ছিল ন|; ঈশ্বর যখন যে ভাবে 
যে কশ্দের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়াছেন তিনি সস্তষ্টচিত্তে 
তাহাতেই উন্নতি করিবার চেষ্ট করিয়াছেন। এই 
কলেও তিনি অন্টান্ত কর্মচারীর মত নিয়মিত কর্মটুকুমাত্র 
কেরিষ্াই ক্ষান্ত হহতে পারেন নাই, ইহার উন্নতিকলে 
কলের শ্বত্বাধিকারীকে সম্মত করিয়া আরও ৬টি 
মৃতন কল বসান এবং ইহার সমধিক উন্নতির জন্য 
সর্বদাই সৎ্পরামর্শ দান ও বিবিধ চেষ্টা করেন। ইহাতে 
কলের স্বত্বাধিকারী মহাশয় তাহার গতি অত্যন্ত সন্তষ্ট 
হন এবং তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন। , 

যখন নেপাণের কর্মের আশা একরূপ পরিত্যাগ 
করিয়া সামান্য বেতনে এই ময়দার কলে কর্ম করিতে- 
ছেন সেই সময়ে এক নূতন সংবাদ রাজকুষ বাবুল 
কর্ণগোচর হইল; একদিন তিনি তাহার এক বন্ধুর 
নিকট শুনিলেন এখাঁন হইতে বারজন সুদক্ষ কাঁরি- 
গর কাবুলের আমীরেব্ নিকট পাঠ!ন হইবে'। এই সংবাদ 
প্রাপ্তিমান্র আবার রাঞ্কষ্ণবানুর নৃঙন স্থানে কর্ম করি. 
বার ও প্রবাসে বাস করিবার বাসন! জাগিল, এবং নবীন 
উৎসাহে হ্বদয় পুর্ণ হইল।  কাপবিলত্ব না করিয়া বদ্ধুর 
নিকট হইতে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আমীরের 
প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার পুরাতন 
কয়েকথানি নিদর্শনপত্র দেখিয়া তাহাকে একজন কল- 
'কারখানা-মন্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিষ্বা প্রতিনিধি মহা- 


১ প৯ পা পাস প ১ পি পাও ৫ ১ পাট পি পাতি পাছি পা লট পি ৫৯ পাছি তি পাটি পা পি 
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শয়ের খুবিতে বিল হইল না। তিনি তাহাকে, কাবুলে 
যাইবার জন্য ১ মাসের অগ্রিম বেতন ১৫০-২ টাক! দিয়। 
যাত্রার দিন স্থির করিতে আদেশ করিলেন, 

ক্রমে নির্দিষ্ট দিনে মামীর সাহেবের প্রতিনিধি মহম্মদ 
ইন্মাইল খাঁর তত্বাবধানে আরও বারজন কারিগরের 
সহিত রাঞ্ঈকষ্ণবাবু কাবুল যাত্রা! করিজেম। তাহারা 
সাঁতদিনে পেশোয়ার পৌছেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কাবুল 
গবর্মেন্টের প্রেত লোকজন ও তাবু অশ্বাদি না আপায় 
তাহারা তথায় দুইমাসকাল অপেক্ষা করিতে বাধ্য হন। 
পরে আড়াই মাসে সকলে কাবুলে পৌঁছেন; পথে এক- 
স্থানে ডাকাতের হাতে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু কাবুল 
গঘর্ণমেণ্টের ১২ জন সৈনিক সঙ্গে থাকায় ডাকাতের! 
কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। কাবুলে তাহাদের 
বাসের নিমিত্ত দরবার হইতে অর্ধাত্রেশ দূরে একটি 
সুসজ্জিত দ্বিতল গৃহ এবং রক্ষার জন্য ১২-জন সশস্ত্র 
পাঠান-সৈন্ট, একজন হাওলদীর, একজন জমাদার, মোট 
১৪-জন লোক আমীর কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বাসায় 
৩ দ্বিন অবস্থিতির পর ধর্থ দিবসে আমীর আব্বর রহমন 
তাহাদিগকে ডাকাইয়। পাঠান এবং এ সঙ্গে তাহাদের 
প্রত্যেকের জন্ত একএকটি ঘোড়া দান করেন। বন্ু- 
ভাষাভিজ্ঞ ব্রিগেডিম্নার জেনারেল আবদুল শোভান আলি 
মহোদয়ের সঙ্গে ্টাহারা স্ব দ্ব শরীরবক্ষকের সহিত 
আমীরের সহিত সাক্ষার্থকরিতে যান। এইসকল শরীর- 
রক্ষকের প্রতি আমারের হুকুম ছিল যে যদ্দি কাবুলে 
থাকিতে কখনও এই বাঙ্গালীদিগের শারীরিক কোন 
অনিষ্ট হয়, তাহ] হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গর্দান লওয়। 
হইবে। 

দরবারে আবুল শোভান তাহাদের পরিচয় করিয়া 
দিলে, আমীর তাহাদিগকে দেখিয়া এবং র[জকুষ্ণবাবু 
নেপাল দরবারে কর্ম করিয়াছেন শুনিয়া পরম সন্তোষ 
প্রকাশ করেন এবং হিন্দুগ্ানী ভাষায় বলেন-_-“তোমরা 
যে জশ্বরকৃপায় সকলে নিরাপদে আসিয়া পৌছিয়াছ 
তাহাতে আমি অতান্ত সুখী হইয়াছি। আমার দেশে 
কল কারখানা মোটেই নাই; আমার ইচ্ছা আছে 
এইবার হইতে দস্তরমত কল কারখান। প্রন্বত করাইব 


৬ষ্ঠ স সংখ্যা] 
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তোমর, নাপিয়াছ, মনোযোগ দিয়া কাজ কর্ম কর। 
আমি তোমাদ্বের ভাল ক্িব। উপস্থিত তোমাকে এবং 
. প্রিষ্বনাথকে অদ্য হইতে মাসে ৫০২ টাক ও বাকী কয়- 
জনকে ১০ টাক] হিসাবে মাহিনাবৃদ্ধি করিয়] দিলাম ।” 
সুতরাং কাবুলে পৌছিক্া প্রিয়নাথ 'বাবু ও রাজকষঃ 


বাবুর ৯০০ শত করিয়া ও, অবশিষ্ট ১২ জর্নের ৭০ টাঁকা। * 


করিয়া মাসিক বেতন নিদ্ধীরিত হইল। সকলে প্রায় 
এক ঘণ্টা কাল আমীরের শিকট স্ুবন্থিতি করিবার 
পর বাসায় প্রত্যাগত হন। রঃ 

আমীর তীহাদিগকে চাকরের মত জ্ঞান না করিয়া 
অতিবিষ্বর্ূপ গ্রহণ করায় তাহাদিগের অভার্থনার 
নিমিত্ত প্রথম তিন দিন প্রচুর আমোদ প্রমোদের বাবস্থা 


হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তাহাদিগের সহিত কাবুলের 


বু ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া প্রমোদমণ্ডপে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ত!হাদিগের সহিত ভাবী কারখানার 
অধ্যক্ষ জান্‌ মহম্মদ্র খাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; পূর্বোক্ত 
সোভান আশি খঁ। তাহার সহিত বাঙ্গালী কয়জনের 
পরিচয় করিয়া দেন। 

তিন দিবস পরে আমীরের আদেশে কারখানার 
কার্য আরম্ত হয়। তাহাদের বাস হইতে অর্ধ ক্রোশ 
দুরে “বাবুর বাগ” নামক স্থানে কারখানা-বাড়ী এবং 
সঙ্গেসঙ্পেই কল বসান আগগ্ত হয়। কলগুলি ইতিপূর্ব্বেই 
ওয়ালট।র লক কোম্পানীর (৬৪117 1.00. ৪10 0০.) 
মাঞফ্ৎ কাবুলে আনান ছিল। এইসকল কল বসা- 
ইতে রাজকৃষ্ণ বাবুর ছয় মাস লাগিয়াছিণ। তিনটি 
কারখানার মধ্যে* ১নং কারখানা হাজ্জার ফুট, ২নং 
পাঁচশত ফুট ও ৩নং কারখান! ই শত ফুট জমির উপর 
নিশ্মিত হইয়াছিল। তিনটি কারখানায় সর্বসমেত 
২৫০ জন ,কারিগর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। স্থানীয় 
ফারিগরেরা হাতের কাজই গানিত এবং যন্ত্র ব্যবহারে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। পুর্বে তাহারা হাতেই বন্দুক 
ও কামান প্রভৃতি তৈয়ার করিত। আমীর প্রতি 
সপ্তাহে একবার কারথান] দেখিতে আসিতেন। রাজকুষ 
বাবু তাহার গমনাগমনের জন্ত দরবার হইতে কারখান। 
পর্য্যন্ত রেল লাইন পাতিয়া দেন। এজন্ত হিন্দুস্থান 


নেগালপ্রবাযী কাণ্ডেন রাজন কর্মকার 


হইতে একটি পাচ ঘোড়া জোরের চলিষু কল আনা 


৬৩৫ 
৪ 


ঘর ২৮ ২২প ৯৫ উস সি৫ তর্প 


হইয়াছিল । “কিন্তু ইাঞ্জনের উত্তাপে আব্টারের কষ্ট হওয়ায় 
ইষ্ট ইগ্ডিয্া রেল কোম্পানীর গ্রথম শ্রেণীর 'গাড়ীর মত 
একথানি গাড়ী “তৈয়ার করা ,হয়। এ "সমুদয় কাধ্য 
রাজরুষ্ণ বাবু ও তাহার সঙ্গীগণের দ্বারাই সম্পাদিত 
হইয়াছিল। ছয়মাস পরে কারখানা 'প্রপ্তত হইব! যেদিন 
সব্বপ্রথম কল চালান হয় সে্দিশখু আমীর সাহেব স্বয়ং 
উপস্থিত থাকিয়া কলসমূহ সুচারুরূপে চলিতে দেখিয়া 
অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এ সঙ্গে তাহার 
পুরোহিত মুক্লা সাহেব আসিয়া! এই কারখানার প্রত্যেক 
ন্ত্রটকে আফগান-শান্্রমতে পুজা করেন। ইহার পর 
আমীরের আদেশে সকপের জলঘোগের নিমিত্ত মিষ্টান্ন 
ও মেওয়া বিতরিত হয় এবং ১৩ জন বাঞঙগীণাকে আমীর 
উচ্চপদস্থ ও সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবহাধ্য লুঙ্গীর পাগড়ী 
উপহার দিয়া বিশেষানে সন্মানিত করিয়া প্রস্থান করেন। 

এগ্রিমেন্ট অঙ্থসারে আড়াই বৎসর পূর্ণ হইলে, 
রাজকুষ্ণ বাবু সঙ্গীগণের সহিত আমীরের নিকট বিদ' 
প্রার্থনা করেন। আমার তাহাদের কাধ্যের জন্য যারপর- 
নাই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ও পুরস্কৃত করিয়। বিদায়": 
দেন। রাজকুষ্জ বাবুকে তিনি একখানি নিদর্শনপত্রসহ 
একটি অটোমেটিক ঘড়ি, কাবুলের একপানি সর্ববোৎকুষ্ট 
গালিচা, নগদ ছুইশত টাকা এবং একটি উত্তম অগ্ 
পুরফষাবন্বরূপ দেন এবং বলেন -“ভোমর]। পুনরায় 
আসিও, এবার ত্তোমার ৫০*২২শত টাকা বেতন করিয়া 
দ্দিব।” আমীরের সদাশয়তার তাহাদের কাবুলপ্রবাস 
যথেষ্ট সুথপ্রদ হইয়াছিণ। তাহারা যখন কারখানায় কর্ম 
করিতেন প্রতি সপ্তাহে আমীর-তবন হইতে তাহাদের 
জন্য রাজতোগের উপযোগী মেওয়া প্রতৃতি খাদ্যসামশ্রী 
আমিত এবং আমার প্রত্যহ তাহাদের সকলের কুশল- 
ংবাদ লইতেন। কাবুলে থাকিতে একবার রাজকৃষণ 
বাবুর প্রাণসংশয়কর বিপদ দৃটিয়াছিল? তিনি একদিন 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে অখারোহণে যাইতেছিলেন; সেই সময়ে 
আর-একজন অশ্বারোহী তীরবেগে আপিয়া। তাহার 
অশ্বকে এমন তাবে কষাঘাত করিয়া নিমেষে অন্তন্থিত 
হয়, যে, তাহার অঙ্ব উন্মত্ের মত দিষ্িদদিকৃজ্ঞানশৃক্ত' 


৬৩৬ 
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হইয়৷ ভয়ানক বেগে ছুটিতে থাকে, বহ্গণাবধি ফ্রোন 
প্রকারে তাহার গাতর বেগ হাস করিতে না পারিয় 
অর্ধ-অচৈতন্ত অবস্থায় তিনি অশবপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া 
পড়েন) তাহাতে তাহার প্রাণরক্ষা। হইল বটে, কিন্ত 
বহুদিবস তাহাকে রাঞ্জচিকিৎসকের 
শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায়ও আমীবের 
সদয় ব্যবহার ঠরাহা৫ক মুগ্ধ করিয়াছিল। আসিবার 
সময় যেমন বন্দোবস্ত ছিল দেশে প্রত্যাগমনের সময়ও 
তাহার্দের সেইরূপ ব্যবস্থা হইল. পথের সমস্ত ব্যয় 
রাজকোব হইতেই প্রদত্ত হইল। ছুঃখের বিষয় এক বৎসর 
পরে এখানে নিউমোনিয়া রোগে একজন প্রধান 
কর্মচারার মৃত্যু হইয়াছিল। বারজ্জনের সহিত আসিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে রাজকৃঞ্চবাবুকে ১১জন সঙ্গীর সহিত 
ফিরিতে হইল । 

দেশে আমিবার অল্পদিন পরেই নেপাল দরবার 
হইতে মহারাঁজ। বীর সমসের জঙ্গের আদেশক্রমে তাহার 
নামে এক পঞ্জ আসে। পঞ্ডে রাজরুষ্ণবাবুকে পুনরার 
নেপালের কর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ ছিল। কাবুল 
যাইবার পূর্বের প্ররূপ পত্র আমসিলে তিনি তৎপুর্বে 
কাবুলের আড়াই বৎসরের এগ্রমেন্টে বদ্ধ হইয়াছিলেন 
বলিয়া তখন তাহা অতি বিনীত তাবে নেপালের 
মহারাঞ্জাকে জানাইয়াছিলেন। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ 
হওয়াস্কু এক্ণে পুনরায় তাহার নিয়োগপত্র আসিলে, 
তিনি ২০* শত টাক! বেঙনে। নেপার্শে গমন করিলেন! 
তাহার কাবুলযাক্রার সঙ্গী যগনাথ নন্দী এবং অধরচণ্ 
কর্মকারকে সঙ্গে লহলেন। 

১২৯১ সালে রাজকৃক্কবাখু দ্বিতীয়বার নেপালের 
কর্ম গ্রহণ করিয়! নৃতন নূতন কল আনাইয়া একটি 
কামান বন্দুকের রি রঙ টোটার 


ক পূর্বে কামান নু কের কারখানা খাঙ্গালীদেরও ছিলি 
বাঙ্গালী তত্বাবধায়ক হরবলপভ দাসের অধীনে, বাঙ্গালী কর্মকার 
জনার্দন কর্তৃক নির্মিত ইতিহাসলব স্ুবৃহৎ কামান “জাহ।নকোষা” 
তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। অবশ্য রাজ$ণ; বাবুর শিক্ষা ও 
প্রতিভা শ্বতন্ত্র। কলকারথান! সম্বন্ধীয় কাধ্য এমন নাই যাহ! 
তিনি' হাতে-কলমে করিয়া শেখেন নাই এবং এদেশে এমন 
ধন্ত্শিল্-বভাগ নাই বখায় কম্ম করিয়া তিনি প্রডদের সন্তোষ দান 
করেন নাই। 


ও একটি 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২১ 


চিকিৎসাধীনে 


([১৪শ ভাগ, ২য় ধ 
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কারখানা স্থাপিত করান। । তাহার দ্বার! নির্শিত' অস্ত্রাি 
দেখিয়া মহারাঞ্জ এতদূর সন্তষ্ট হন যে ১২৯৩ সালে 
তাহাকে কাণ্তেন (০71১0517) পর্দে বরণ ' করেন. এবং 
তছুপযোগী জঙ্গী পোষাকের সহিত সন্মুখভাগে ভিদ্বাকাতি 
ফোনার যোট। পাতে দেবীমুর্তি-অক্ষিত তকৃমা, উপর নিয়ে 
ঠাদ অর্থাৎ বহুমূল্য চুনি পান্্া-ও চতুর্দিকে ৩০ হাত লঙ্বা 
সোনার তারে জড়িত সুরা পাগড়ী উপহার প্রদ্ধান করেন। 
নেপালে বলি বৈদেশিক কন্মচারী ছিলেন তন্মধ্যে 
প্রথমে রাজকষ্চ শাবুকেই নেপাল গবর্ণমেন্টের প্রচ্গিত 
রীতি অনুসারে পদস্থ করা হয়। , 

দুষ্ট বংসর কন্মের পর আবার তিনি ছুই মাসের 
ছুটি পান এবং ছুটি 'হইতে ফিরিয়! নেপালে বৈদ্যুতিক 
আলোর প্রতিষ্ঠা করেন। নেপালে তিনিই সব্ধবপ্রথমে 
বৈদছ্াতিক আলে! জ্বালাইয়াছেন। এসময়ে কোন 
ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিল না। যে ডাইনামো 
রাজরুঞ্খবাবু প্রথম বসাইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে মহা- 
রাজাধিরাজের প্রাসাদের অন্তঃপুরে ভগ্রাবস্থার পড়িয়। 
আছে। এই কাধ্যে মহারাজাধিরাজ, মহারাজ, প্রধান 
সেনাপতি প্রমুখ রাঁজপুরুবগণকে পরম সন্তোষদান 
করিয়া উন্নত প্রণালীর কামান ও কামানের গাড়ী 
প্রস্তুত করিয়া তিনি ৫০০২ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 
এবার তিনি মেশীন্‌ গন বা যন্ত্রচালিত কামান নিশ্মাণে 
হস্তক্ষেপ করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য হন। নেপালের 
যাবতীয় কগ কারখানা রাজরুঞ্চবাবুর তক্বাবধানে 
স্থাপিত ও উন্নত। এক্ষণে তিনি কন্ম হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত নেপালেই অবাঁস্থতি করিতেছেন । 
নেপালে বাঘমতী নদীর উপকূলে তাহার বাসস্থান । 

শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দ্াস। 


বিন্দু ও সিন্ধু 


বিন্দু কহে? সিন্ধু তুমি অনন্ত অপার, 
আযি অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, হেয় সবাকার। 
সি্ধু কহে, তুমি মম দেহপ্রাণময় 

নহ তুচ্ছ, বিন্দু বিনা সিন্ধু কোথা হয়? 


শ্রীউপেন্দ্রচম্রী রাহ! । 


৬ সংখ্যা পা | 
ব্যাকরণ-বিভী ষিকা 


॥ (৪) 


এখন আমর! ললিতবাবুর ভো ল ফে রা শপপ্রকরণের কিঞ্চিৎ 
আলোচন। করিব। 


সংস্কত বস্‌ শব্দ বাঙ্লায়বয় স (অকারাক্যু) হইয়ছে।. 


ইহার হু প্রাকৃতই দেখিতে প$ওয়া ঘায়। প্রাকতে বা পালিতে 
বাঞ্রনান্ত শবের প্রয়োগ মোটেই নাই। সংস্কৃতশর ঘ্‌, ভিষ কৃ, 
প্রারৃুট(ষ.) ইত্যাদি প্রাকৃতে ঝুথাক্রমে + মর অ (5 শরদ), 
ভিসঅ(স্ ভিষক), পা উস (সু প্রাবু) ইত্যাদি হইবে। 
আশিস্হইতে বাও়লায় আজকাল অনেকে আ শী ব লিখেন। 
ললিত বাবু বলেন “আশীষে ইবণের দীর্ঘত্ব আশীর্ব্বাদের দেখাদে বি, 
ইহা অশুদ্ধ। “আশিফ মনের ভাল।" কিন্তু প্রাকতে আমরা 
ইবর্ণের দীর্ঘস্বই দেখিতে পাই -আসীসা (হেমচন্দ্র, ৮.২.১৭৪ ), 
আ সীস (কুমারপাল-চরিতে, ১৮৫ )। 

মণ্রনীশব্ধ বাঙলায় মুঞ্জরী আকার ধারণ করিয়াছে । বছ 
দিন হইতেই এইরূপ হইয়াছে, এবং তাহার একমাত্র কারণ মূল 
শব্দটিকে কোমলতর কর1। অকার অপেক্ষা উকারের ধ্বনি 
কোমলতর । যথা বাপ অপেক্ষা বা পু অধিক নৃছু। সাধারণ 
লোকের মধ্যে মুগ্জ রাঁশুনা যায়। চণ্তীদাসের 


“স্বরূপ বিহনে রূপের জনম 
কখন নাহিক হয়।” 
ইত্যাদি পদে রহিয়াছে-- 
“মনে অনুগত মুণ্ত রী সহিত 
ভাবিয়! দেখহ মনে ।” 


মুদ্রিভ পাঠে কতটা নিভরন কর] যায় অবশ্য তাহা বিচার 
করিতে হইবে। 

প্রাক্কৃতেও এইরূপ আছে, যেমন খ ডগ স্থানেখ (খাড়া) 
_ প্রাঞ্থতসর্ববস্ব, ১৮.৭। প্রাক্কৃতসর্ধবন্ধকার এইরূপই বলিয়াছেন, 
কিন্তু আমার মনে হয় খও হইন্ডেই থু হইর়াছে। সাধারণত 
খা হইতে প্রাকৃতে খ গগ হয় (প্রাকৃতলক্ষণ, ৩.৩)। অপভংশ 
প্রাককতের প্রকৃতি দেখিলে ৩ এরপ ম্বরবিপর্ধায় প্রঁতপপেই দেখিতে 
পাওয়া যাইবে । একথা আমরা পরে আবার তুলিব। 

চক-চন হইতে বিশেষ্য চাক 6 ক্য সংস্কতে  বেদান্ত- 
পরিভাধ1, ১) আধছে, আবার চাক চি ক্য শব্ও আছে (দ্রঃ 
স্তায়কোষ) ২৪৯১ । কচ ক শব্দের ন্যাপ চিক চিক শবাও 
বাঙলার প্রযুক্ত হয়, যদিও সংস্কতে দেখিতে পাই নাই । 

সংস্কতে ধার (পুংলিঙ্গ ) এবং দা রা(আকারাস্ত স্্রীলিঙগ ) 
উভয় শব্দই আছে। দা র সাধারণত বহুবচনে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু 
কখনো কখনো একবচনেও হইয়া খাকে (আপন্তদ্বধপ্রহত্র, ১.১৪.২৪ % 
শৌতমধন্দশাস্ত্র, ২২.২৯ )। ভাগবতে (৭.১৪.১১) দা রা € *মাত্মনে! 
দারম্") আছে। অতএব পুংলিঙ্গ বহুবচনান্ত দা রাঃ পদের 
বিসর্গলোপে দা রা হয় নাই। 

এইবার ললিতবাবুর প্রদর্শিত (১৩ পৃঃ) অল কা (-. অলক), 
তিলক! (-. তিলক) প্রভৃতি শবে অকার-স্থানে আকার, এবং 
শিল (- শিল।), বী ণ(- বীণ।) প্রভৃতি শর্ষে আকার়-স্থানে 
অকার কোথা হইতে কিরপে হইল একটু আলোচনা করিয়া দেখ 
যাউক। 


ব্যাকরণ-বিভীষিকা 


৬৬৭ 


কেৰল আধুনিক গাহিত্যে নহে, প্রাচীন সাহিতোর সহিত ধাহার 
কক্পমাআও পরিফয় আছে [নিও বলতেন যে, অতিপূর্ধব হইতেই 
বজভাষায় এই রীতি ৪লিয়া আদিতেছে। উদাওরণরূপে একটিমাত্র 
এখানে উল্লেধ করিব :- ? 
“আজু রজনী হম ভাগে গমাওল 
পেখল পি আ মুখ, চ ন্দা। 
জীবন যৌবন সফল করি যানল 
দশদিশ ভেলনিরদন্দা॥ 
আছু যু গেহ গেহ করি মান্ল 
আজু মধু দেহ ভেল্‌,দে হ।। 
আজু বিহি মোহে অহৃকুল হোয়ল 
টুটল সবছ পন্দে হা 
সোই কোকিল অব লাখ ডাকুউ 
লাখ উদয় করু চ শা। 
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ 
মলয় পবন বু যন্দা॥ 
অব মঝু ঘৰ পিয়! সঙ্গ হোয়ত 
তবহি মানব নিজ দে হা। 
বি্দ্যাপতি কহ ভাগি ণহ 
ধনি ধনি তুম নব নে হা” 
বিদ্যাপতি (পরিমৎ), ৪৮৪। 


এইবার একটি প্রাকৃত কবিতা উদ্ধত করিব £-- 


“জন্থ মিতু ধণেসা স্বস্থর গিরীসা 
তহবি ঘ পাঁধণ দীস। 
জই অমিঅহ কন্দ! 
তহৃবি ছু ভোঅণ বাস ॥ 
জই কণঅসুরল| 
ূ তহবি ছুডাকিণি সঙ্গ। 
জো জসাহর্দমাবা 
করছ ণ হো নু ভঙ্গ ॥* 
প্রাকৃতপিঙ্গল, ১.১৫৬ |% 
কবিতাটির অর্থ হইতেছে_ধনেশ (কুবের) বাহার মিজ্র, 
গিরীশ (হিমালয়) যীহার শ্বশুর, তথাপি বাহার পরিধান দিকৃ; 
অমুশকন্দ চণ্জা নিঞটে থাকিলেও ভোজন যাহার বিষ) কনকবণ! 
গৌরী অধ্ধাঙ্গ হইলেও ডাকিনীর সহিত যাহার সঙ্গ; এবং ষিনি 
€(ভকগণকে ) যশ প্রদান করিয়া থাকেন; সেই (মহাদেব ) 
দৈবস্বভাব, খ্াহার কোন ভঙ্গ (ক্ষয়) নাই। 
এই কবিতাটি অপভ্রংশ প্রাকৃতে লিখিত । এখানে লাই দেখা 
যাইতেছে ধনে শ হইয়াছে ধণেসা(-ধনেশা)। এইকসপগিরীশ 
» গিরীসা(স্গিরীশা))*কন্দ - “কনা; চলর» চন্দ! 
(৯ চন্ত্রা) ; “স্বভাব ০ *সহাবা(-* *স্বভাবা)। 
অপত্রংশ প্রাকৃতের নিয়মহ আছে *স্বরাণাং স্বরাঃ প্রায়োৎপ- 
ভ্রংশে" (হেমগন্দ্র,। ৮:৪.৩২৯)% অপভ্রংশ প্রাকৃতে প্রায়ই এক 
স্বরের স্থানে আরএক স্বর হয়। প্রাকৃতসর্ববন্বকার ( ৭.৫) স্ুত্রই 
করিয়াছেন যে, অপন্ংশে পুংলিজগ ও ক্লীবলিঙ্গে অকারান্ত শকের 
অন্তস্থিত 'অকার প্রায়ই জ্বাবার হইয়া যায় ( “অতোৎস্তিয়াং ড| 
বহলম্”)। ভ্রিবিক্রমও ( ৩.৩ ৩২) এইরূপ বলিয়াছেন। 
আবার আকার-স্থানে অকারও হয়। হেমচন্দ্র অপলংশপ্রকরণে 


নিঅরহি চন্দা 
গোরী অধঙ্গ1 


দেবসহাবা 


+ বষ্টব্য-_এ, ২.৬; *চ ন্দাকুন্দা; এ কাঁসা” ইত্যাদি। 
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ইহার উদাহরণ দিতে গিয়া! (৮৪.৩২৯) ললিতবারুর প্রদর্শিত, ৰা ণ 
(2 বীণা) শব্দও ধরিয়াছেন; আবার বে ৭ শবুও হয়। বছ 
শব্ধ অপভ্রংশে বা হ' বা হা, বাহু এই,তিন-প্রকারই হয়। এইরূপ 
অনেক।' 
অপত্রংশ প্রাক্কতের সাঁহত বঙ্গভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বপ্গ এইদকল 
শব্দও দেখাইয়া দিতেছে । £ 
” দত্তজা, মিজ্রজা প্রভৃত্িকে (১৪ পৃঃ) এই প্রকরণের মধ্যে 
ক্ষেলিয়া ললিতবাবু ইহাদিগকে আরও অদ্ভুত বলিয়াছেন। আমরা , 
কিন্তু অঙুতত্ব দেখিতে পাইতেছি না। এই জাতীয় শবে দত্জ, 
মি জজ প্রভৃতি শব্দে আকারট! পুর্ববৎ অপন্্রংশ প্রাকৃতের প্রভাবে 
আসিয়াছে বলিলে একট উত্তর দেওয়! যায়। কিন্তু আরে উত্তর 
আছে. এই আকারতত্বট1 আমরা একটু ভাল করিয়া! আলোচনা 
করিব। 
সংস্কৃতের অন-ভাঁগান্ত শব্দসমুহের বাঙ্‌লায় অন-এর নকারের 
লোপ হয়, এবং অকার-স্থানে আকার হয়। যথা-- 
মরণ. মরা 
করণ- করা 
তরণ্ তরা 
চলন. চলা 
পচন পচা 
গলন গলা 
ধারণ স্ ধর! 
চুষণ-্চুষ! 
কর্তন (কট্টন-)কাটা 
টে বণ্টন স্বাটা 
ঘর্ষণ- ঘসা 
বদ্ধন- (বডডন-)বাড়! 
ইত্যাদি। 
মি ভ্রজা প্রভৃতি স্থলে এরূপ কোন শব্ধ থাকিবার্‌ সম্ভাবনা নাই। 
সংস্কৃতের অক-অস্ত শব সমুহেরও বাঙওলায় অক্ষ-এর ক লুস্ত হয়, 
এবং অকার আকার হইয়। থাকে। প্রাক্কতের নিয়মে প্রথমে 
ক-স্থানে অ হয়, এবং তদনস্তর মাত্রা ঠিক রাধিবার জন্য উত্তয় 
অকারে আকার হয়। ধথা_ 
করিক- (কণ্টঅন্কণ্টা_ 
মযোদক- (মোঅঅ.স-)মোআ 
(অথবা যো য়াহইতে পারে) 
মস্তক -্মেখঅন-্মথা*-)মাথ 
যণকা ন্(মওঅ-)মগা 
পানক$- (পানঅ-)পান! 
চখক.- (চ৭অ -)৮ান! 
এইরূপই ম শ কল মশা, মু লক মুলা, মোচক 
মোচা (কলার ফুল), $ ইত্যাদি । 
জা ত ক শব এই প্রকরণের মধ্যে পতিত হইলেও বাঙলায় ইহা 
জাতা হয়না,ন। হব কারণ আছে। প্রাকৃতের শিযাহুসায়ে 


)কাটা 


টিচার 
* মথ। কম্পন (মন্তকং কম্পতে)- প্াকতপি্ণ, ২-১৮৩। 
1 বুষ্ধ হারীতসংহিতায় ( স্মৃতিপযুচ্চয়, আনন্দাশ্রম ) এই শবাটি 
বছবার প্রযুক্ত দেখা যায় (৯. ৩৬৪, ৪১২, 8৬২৭ 
₹ খী, ৮ ৩৬৫) ৪৪৩ । মিছী প্রভৃতির পা না ব্গভাবার় প্রসিদ্ধ । 
$ অষ্টব্য--“মো চা গর্ভপলাষঙ্গম়", এ, ৮. ২৫৪। 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩২১ 


৮৯ ৯৫১ ঠাসর উই পাটির ৯ পার ২ পাত 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
 অনাধিহিত অসংযুক্ধ ক, গ, বর দ-প্রভূতি বর লোপ হইয়া খাট 
(ছেষ. ৮. ১,১৭৭) এই নিয়মে জাতক শব জাঅঅহ্ইয়া 
যায়, %* এবং ইহা হইতে সন্ধির নিয়মে উচ্চারণের সৌকধ্যে জা 
হইয়া থাকে। সংস্কত হৃদয় যখন প্রাকৃতে হিয় অ আকার ধারণ 
করিল, তখনই শাবার তাহা হইতে এইরূপেই আমরা হিয়। গদ 
পাইয়াছি। 

জা ত শখ পুজ-জর্থেবৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ আছে 
(খ স. ২" ২৬ ১ / অথ. স. ১১. ৯. ৬7 “জা ত(-ঃপুত্র » বম) 
কথয়িতব্যং কথয়,”__উত্তরচরিত, 8); এবং জ্রাত-্জাতক 
(শ্বার্থেক)। 

অতএব মিত্র-পুত্র্ধাভ-পুত্র€মর্থে মিত্রজাতক, দত্তজাতক 
শব্দ হইতে মি ত্র জা দ ভজা শব্দ দেখিয়া বিশ্মিত হইবার কারণ 
নাই। মিত্র-পুত্র, দৃত্ত-পুত্র অর্থে মিত্রের পো, দত্তের পো 
আমর] বলিয়া থাকি | পুত্রকে পিতা-মাতা বা পূর্বপুরুষের নামের 
শব্দে ডাকিবার রীতি এ দেশে অতি এরাচীন কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে । যথা-__গার্গয, ভারদ্বাদ্, জামদগ্রা, পাব, 
কুষ্তীপুত্র,রাধা পুত্র সৌমি ত্রি,সৌতত্র,জান কা, ইত্যাদি। 
পাদ যেমন প্রাকৃতে পা অ হইয়া বাঙ্‌লায় পা হইয়াছে, জাত 
শব্দও সেইরূপ প্রাকৃতে জা অ হইয়া বাঙলায় জা! হইতে পারে। 
তুলনীয় ঃ-যাবৎ- জা ব-্জাঅন্ঞজ।; তাবৎ.্তা ব -, 
তা অ.-৮ তা (হেমচন্ত্র, ৮. ১. ২৬৮, ২৭১; শুওচন্দ্র, ১. ৩. ৯০) ৯১)। 
অতএব মি ত্রজাত, দত্তজা তশবও যথাক্রমেমি জা, দত্তজ! 
হইতে পারে। 

দক্ষিণা বাতাস, নির্লা দুধ, ইত্যাদি স্থলে ললিতবাবু 
বলিতে চাহেন, (১৪ পুঃ) *ন্ত্রীলিগ বিশেষ্যের বিশেষণ ভাবে পদগুলি 
বাবহৃত হইয়াছিল, পরে ব্যাপ্তিগ্রহ () ঘটিয়াছে।” এখানে নানা- 
রূপ সমাধানের কুটতর্ক বা কষ্টকগ্পণা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
অপভ্রংণ প্রাক্কৃতই এখানে যথার্থ উত্তর প্রদান করিবে। অপত্রং 
প্রাকতে এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখানে মনে রাখিতে হইবে 
আকারান্ত দেখিলেই শব্দটিকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়| স্থির করিতে হইবে 
না। অপতভ্রংশ প্রাকৃতেরন আকারপ্রাচুর্ষ্যের কথা পুর্বেব বলিয়াছি। 
প্রকৃতবিষয়ে অপভ্রংশ-কবিতা হঠঁতে একট] উদাহরণ দিই ৫ 


“পওহর মুহ টঠিতা তহ অ হথ একো দিআ 
পুণো বি তহ সংঠিমা তহ অ গন্ধ সঙ্জে! কিআ।” 
€সংগ্কৃত) 

পয়োধরে] মুখে স্থিতঃ তথাচ হস্ত একো দব্বঃ 

পুনরপি তথা সংস্থিতে তথ চ গম্ধঃ সজ্ঃ কৃতঃ। 
প্রাকৃত কবিতায় স্পষ্টই দেবা যাইতেছে পয়োধরস্থিতা,এক 
দত, গন্ধকৃত|। ইহা আলোচনা করিলে ললিতবাবুর প্রদশিত 
এইজাতীয় শব্দসমুহের সমাধানের জন্য .আর কোনো! দিকে চিন্তা 
করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। ৭ 

বীণা, শি ল! প্রভৃতি কিরূপে বাণ, শি ল প্রভৃতি হইল, প্রসঙ্গত 

তাহ পূর্ব্বে কিঞিৎ বলিয়াছি আরও একটু বলিব। অগশ্রংশ 
প্রাক্কতের নিনমই হইতেছে যে ইহাতে প্রারই দীর্ঘ হুশ, এবং হুত্ব 
দীর্ঘ হইয়া! থাকে 7 8. ৩৩০ ॥ 808, ১৭, ৯ ক 


* আবার এই দুইটি পদও হইতে পারে জা অয়, নি য়য়। 


1 প্রাকৃতেও পা হইয়] থকে, ত্রষ্টব্য-হ্মচন্দ্র, ৮. ১. ২৭৯7 
শুভচন্দ্র, ১. ৩. ৮৯ । 


৬ষঠ সংখ্যা] ] 


৯৫৯, ০১১০৯ 


রি নিয়ে সুবর্ণরে খা ভি স্ববধরেহ। শপচম রি চটরীস 
মত” (প্রাকৃতপিঙ্গল, ১.৭) মাত্রা হইতে মত্বাস্থানেমত্র 
হইয়াছে। ঈকার স্থানে হুন্ব ইকারের উদাহরণ দিই £-_-*কুল্ম 
চলস্তে ম হি চলষ্র (প্রাক্কতপিজল, ১. ৮* ), এখানে মহী স্থানে মহি 
হইয়াছে । বিদ্যাপতির পদাবলী (পরিষধ সংস্করণ) পাঠ করিল 
এরূপ উদাহরণ শত শত দেখিতে পাওয়া যাইবে | 
ললিশুবাকু মাং স-এর উচ্চারণ মং স শুশিয়াছেন, আমরাও 


এখানে 4 মালল্হ ) সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ শুনিতেটি। * 


ইহা সংক্কিত হিসাবে অশুদ্ধ হইলেও প্রাকৃত হিপাবে বিশুয্ধ। 
পালি-প্রাক্ৃতের নিয়যহই হইতেছে অন্ুম্বার যোগ হইলেই দীর্ঘ 
স্বর হুম্ব হইয়! যায়, দীর্ঘ স্বরে অহুস্বারথাকে না হেমচন্দ্র, ৮.১.৭০ 
শুভচন্ত্র, ১.২.৩৮)। আবার মাং সকে অনেক স্থানে মা স উচ্চারণ 
কর! হয় (যথা, হাড়-মাস)। প্রাকৃত বৈষাকরণিকগণ ইহারও 
নিয়ম করিয়াছেন (হেমচন্দ্র, ৮.১.২৯ $ শুভচন্ত, ১.২.৩৪)। 

এইৰার ললিতবানু প্রশ্ন 'তুলিয়াছেন-__ ইমন্-প্রত্যয়ান্ত শীলি মন্‌, 
রক্তি যনৃ, ইত্যাদি শব্দের প্রথমার একবচণে শীলিম,রক্তিম 
ইত্যাদ কিরূপে হইতে পারে? এবং কিরূপেই বাএসকল শব্দ 
বিশেষণভাৰে প্রযুক্ত হইতে পারে ?_যথা, “ছুটিল একটি গোলা 
রক্তিয বরণ।” 'রক্তিষয কপোল।' সংক্ুতের মধ্যে টুকিয়া 
জোর জবরদস্তি করিয়া, কষ্টকপ্পন| কারয়। ইহার সমাধান করিবার 
প্রয়োঞ্জন নাই, আর তাহ) করিতে গেলেও শিক্ষল হইবে। প্রাকৃত 
ও প্রাচীন সাহিতোর নিকট ইহার সরল উত্তর পিয়া আছে। 
প্রাৰৃতের সাধারণ নিয়মই এই যে, ইহাতে বাঞ্জনান্ত শখের স্ুবন্ধ 
স্থানে শেব ব্যঞরনটি লুপ্ত হইয়। যায়। যথানামণ্হয়নামর্জগৎ 
হয়জগ(ইহাহংইতেইজগবন্ধু)। এই রূপেই শীলিম হওয়া 
প্রাককৃতে কোনপূ্প বিরুদ্ধ নহে। তবে মহিমা শব্দও প্রাকৃত 
পাওয়া যাইবে । নীলিম বিশেষণ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর 
ভাষাই দিবে । ভাষায় দেখিতেছি ইহা বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়। 
পূর্বে (পালিপ্রকাশের গুমিকা, ৪৭ ) ব ক্র হইতে বস্ক, বন্ধু প্রভৃতি 
আলোচনার সময় বঙ্কিম শব্দের উৎপত্তি ও তাহার বিশেষণরূপে 
প্রয়োগকে আমিও বিচিত্র বপিয়াছিলাম, ক্ষিম্ত তাহার পরেই 
প্রাকৃতে প্রামাণিক প্রয়োগ দেখিয়! অর্ধিম তাহা-ষা [নয়া লইতে বাধ্য 
হইয়াছি। প্রয়োগকর্তা হইতেছেন মহাবৈয়াকরাণক হেখচন্ত্র। 
তিনি অপত্রংশ প্রাকৃতে লিখিয়াছেন (৮.৪.৩৪৪ )_- 


“জিব জিব বান্ধম লোচণহং।” 
যথা যথা ব ক লোচনানাম্‌। 


এই বঞ্ধিম শব্দটি বঙ্গভাষায় কিরূপ প্রচলিত বঙ্গের বঞ্ধিম চত্দ্রের 
নামেই তাহা প্রকা।শত। এই জাতীয় শব্দের বধিশেষণরূপে প্রয়োগ 
বে, শ্রাচীন আচাধ্যগণেরও সম্মত, তাহা দেখাইবার জন্য পদাবলী- 
সমুহ হইতে কিপ্িৎ উদ্ধত কল্পিব। 
বিদযাপতি (পরিষৎ )-- 
অব ভেল যৌবন, বন্কি ম দাঠ। 
উপজল লাজ, হাস ভেল মীঠ |” 
“গীন কনয়া কু» কঠিন কঠোর । 
বন্ধ ম নয়নে চিতহরি লেল মোর ॥” 
*বক্কি যগীম," ৫৩৭ ॥ দ্রষ্টব্য ৫*১ পৃঃ ৫ । ইত্যাদি। 


"হৃদয় কুস্থম সম মধুরিম বাণী।” ৩৯১ 
“ভ কিন অঙ্গবিভঙ্গে।” ৫৪১। 
এইরূপ অনেক। 


পদ, 91 


৩৫৯ । 


; দ্রঃ-৮১৬। 


লাউ-কুমড়ীর পোকা 


আনদাস ( টিন বস্থ, )-- 
জি ম পর্সিড়ী পেঁচ উড়িছে পরনে ।” ১৬) পৃঃ। এই পদটি 
৮ লক্ষণীয় ; রজ বিশেষা, তাহার গর বিশেষা' প্রতায় 
ইমন্। 
“বন্কিয ঈষৎ প্ৰয়ান।” ২৩২ পৃ.। 
গোবিন্দদাস ( বৈষ্পদাবলী, বসত, )4- 
“ধ বলিষ কৌমুদী মিলি তনু চলই।” 
“নীলিম মুগমদে তন্ অন্থলেপন * 
নীলিষ হারউজোর।” ২৮৯পৃ.। 
ললিতবাবু লিখিয়াছেন (২৩ পৃ.)--* “কলিম? ও “শীলিমা'তে 
সন্তষ্ট না হইয়। অনেকে 'লালিমা'র আমদানি করিতেছেন।" আর 
দেখিতেছি এ মামদানী নৃতন নহে, অনেক প্রাচীন, বছদ্দিন হইতে 
হহা লইয়! কারব।র চলিতেছে । অতএব হঠাৎ ইহা তুলিয়া দিবার 
কারণ নাই। বিদ্যাপতি ( পরিষৎ) লিখিক্াছেন- - 
“অতি থির নয়ন অথির ক্ষিছু ভেল। 
উর উদয় থল লালিষ দেল।” পদ, 8। 
পদাবলী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ গুপ্ত মহাশয় টাক1 করিয়াছেন 
“লালিয-লালিষা (মৈথিল শব্দ), লোহিতাভ1।” লক্ষণীয়-_-এ 
স্থলে এই পদটি বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াডে। পূর্ব্বের উদ্ধৃত 
রঙ্জিম দ্রষ্টবা। 
এবারকার মত আমরা এইখানেই শেষ কার। 


হীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 


২৬৪ পৃ । 


লাউ-কুমড়ার পৌকা 


লাউ-কুমড়ার অর্নেকপ্রকার কীট-শক্র আছে। প্রায় 
সকলুগ্ুলিই কঠিন-পক্ষ জাতীয় (1১০৩1০৯)। ইহাদের মধ্যে 
একপ্রকার সর্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট করেঃ এখানে তাহা- 
দ্বেরই কথা বল ফাইতেছে। নিম্ববাঙ্গলায় ইহারা “বাধা- 
পাকা” ব। “কাঠালেপোকা” নামে পরিচিত; ইংরেজীতে 
ইহাদ্িগকে 15111010008 1১00005 বলে । বাঙজগলাদেশের 
প্রায় সর্বঞেই ইহাদের প্রাছভাব আছে; উড়িষ্যাব্ও 
স্থানে স্থানে ইহাদের আক্রমণের কথা শুনিতে পাওয়] 
যায়। উদ্যান-শশ্তের উপরেই ইহাদের অত্যাচার সচরাচর 
দৃষ্টিগোচর হয়; ক্ষেত্র-শস্যকে ইহারা বড় একট আক্রমণ 
করে ন]। শুধু গাউ-কুমড়াই ইহাদের একমাত্র খাদ্য নয়) 
লাউ-কুমড়াজাতীয় (০0০011১7০945) সমস্ত গাছ? এমন 
কি আলু ও বেগুন গাছকেও ইহারা আক্রমণ করিতে 
ক্ষান্ত হয় না। ফুল বা ফলের ইহারা কোন “অনি 
করে ন1; শুধু পাতার উপরেই ইহাদের যত উপগ্রব। 





লাউ কুমড়ার পোক1 ( বর্ধতাকার )। 


(১) ডিম: (২) কীড়া : (৩) গুটি ; (৪) ১২-দাগ! বাথ! পোকা; 
(৫) ২৮-দাগা বাধা পোকা; (৬) বেগুন গাছে-(২) ডিমের 
ধোকা, (১) কীড়া পাতা থাইতেঙ্কে, (০) ডণাটার উপর বিশ্রাম, 
(9) খুঁপক্ষ পোকা পাতা খাইতেছে |__ভারতীয় কুষিবিভাগের 
কীটতত্ববিদূ শ্রীযুক্ত টি বেনব্রিজ ফ্লেচার সাহেবের অন্থ গ্রহে প্রাপ্ত । 


এই পোক! দেখিতে ছোট, গোল, মেটে লাল রঙের, 
ইহাদের আকার ও আয়তন আধখান। মটরুদানার ন্যায় 
এবং উপরকার ডানার উপর ছোট ছোট গোল গোল 
কালো কালে! দাগ থাকে । একজাতীয় পোকার উপর 
১২টি এইরূপ দ্রাগ থাকে, ইহাদিগকে 12-১900 
67011801012 বা বারো-ফোটার বাঘা পোকা বলে, 
আর একজাতীয় পোকার ২৮টি দাগ থাকে, ইহাদের নাম 
29-90996160 51911501018 বা আটাশ- ফোটার বাঘা 
পোকা। স্ত্রী-পোক পাতার উপর স্থানে স্থানে একসঙ্গে 
অনেকগুলি করিয়া ভি পাড়ে। ডিমগুলির আকার 
লম্বা ও রং হল্দে। চার-পাচদিনের মধ্যে এসকল 
ডিম হইতে ছোট ছোট কাঁড়া (21005) বাহির হইয়াই 
পাতার উপরকার অংশ (0511677715) থাইতে আরস্ত 


৯১৫ পা পাস পািপাি্াসিপাসি পাঠ পট পি 


[ ১৪শ ভাগ, ব্য খণ্ড 


তি পা পাছে লী পাট ৩৭ 


রি 
করে, কফলতঃ লাতালি সির স্থানে শীণ ভি 
হইয়া যায়। অধিক-সংখ্যক কীড়ার আক্রমণ হইলে 
গাছের প্রায় সমস্ত পাতাগুলিই এইরূপে শুকাইয়া 
যায় এবং গাছ ছর্ববল হইয়৷ পড়ার দরুণ হয় একেবারে 
মরিয়। যায়, না হয় ফলধারণে অক্ষম হইয়া পন্ড়। 
পুর্ণায়তন কাড়া দেখিতে হলুদরবর্ণ, চেপ্টা, ভিদ্বাকৃতি, 
ঞাঁয় সিজি ইঞ্চি লম্বা সর্ববাঙ্জ ছোট ছোট 
শুয়ায় পরিপূর্ণ । কাড়াগুলি'পাতার সহিত অত্যন্ত দৃঢ়- 
ভাবে সংলগ্ন থাকে এবং অল্প নড়ে। ২০২৫ দিন ইহার! 
কী] অবস্থায় (২/০৪] ৯৫০) থাকে এবং এই অবস্থায়ই 
ইহার] অধিক তক্ষণ করে। এই সময়ের মধ্যে ইহার! 
পাঁচ-ছয়-বার খোলস ছাড়ে। বিশ্রামাবস্থায় (1,01)21 
১৭৩৪) ইহারা কোনপ্রকার গুটি (০০০০০) বাধে না, 
অনারৃততাবে পশ্চাপ্তাগের পা দিয় আঅকড়াইয়া ধরিয়] 
ডাল বা পাতা হইতে ঝুলিয়। থাকে । এই অবস্থায় 
ইহারা একেবারেই ভক্ষণ করে না, নিশ্চল নিশ্চে্ট 
হইয়া পড়িয়া থাকে । চার-পাঁচ-দিন পরে পুর্ণপত্রিণত 
(89010) পোকা বাহির হইয়া অ!সে, এবং যথাসময়ে 
নৃতন পাতার উপর ডিম পাড়ে। পরিণত অবস্থায়ও 
ইহার! গাছের উপর অত্যাচার করিতে বিরত হয় না। 

ইহাদের আক্রমণ-প্রতীকারের সহজ উপায় ইহা- 

দিগকে হাতে খুঁটিয়া মারিয়া ফেল! বা আক্রান্ত পাতা- 
গুলি ছিশড়য়া। পুড়াইয়া ফেল; ইহাতে তাহাদের 
বংশ-বিস্তারের পথ বন্ধ হইয়া যায়। অত্যন্ত অল্প-সংখ্যক 
পোকার আক্ঞমণ হইলেও তাহার্দের অবহেলা কর! 
উচিত নয়, কারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখ! গিয়াছে যে 
একটি স্ত্রী-পোকা তিনশত পধ্যন্ত ডিম পাড়িতে পারে। 
কত শীঘ্র ইহারা সংখ্যায় অধিক হইয়া উঠে হহাতেই 
সহজে অনুমান হয়। 

অনাক্রান্ত গাছে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিলে কেরো- 
সিন তৈল ও কাঠের ছাই (৬০9০৫ 2১11 ) মিশাইয়া 
ছিটাইয়। দিলে কোন পোকার উপদ্রবেহ ভয় থাকে না, 
কারণ ইহাতে গাছের পাতা পোকার পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ 
হইয়া পড়ে । অথচ ইহাতে গাছের কোন হানি হয় না। 

আক্রান্ত গাছে আধসের (11) লেড ত্রেশমেট (1.920 
011007206) বা সাসেনিয়েট (15০01850০) প্রায় ৮মণ 
(64 91191)5) জলে গুলিয়া ঝাঝরা-পিচকারি (১1১91) 
দ্বারা ছিটাইয়! দিলে অতি শীদ্র সকল পোকা মরিয়া 
যায়। 


কৃষি কলেজ, সাবোর। 


এবং 


শ্রীনির্মখল দেব। 


পা চাও 


রি মংখ্যা ] 


ক বিল ই কা নিলি ও ৯৪ 


কবরের দেশে দিন পনর: 


ত্রয়োদশ দিবস-_নব্য মিশর | 


১৯১১ সালে 'লঙগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বশ্বমানবপপ্সিষদের 
প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। শ্বেতা) রুম্ণাল, 
লোহিত, *পীতাঙগ ইত্যাদ জগতের সকলপ্রকাি 
জাতি হইতে পগ্ডিতগণ সেই সায় নিজ নিজ সমাজ, 
ধন্ম ও সত্যতা সঘন্ধে বন্তৃতা* করিবাস্ধি, জন্ঠ পির্বব[চিত 
হইয়াছিলেন। মানবঞাঙর বিতিন্ন শাধার মধ্যে 
পরস্পর সখ্য ও সৌহার্দ্য বদ্ধনই এই সভাঁর উদেশ্ত ছিল। 
বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ [হন্দুসী।হত্যপ্রচারক দাশানক এধুক্ত 
ব্রজেত্রনাথ শীল এই সভায় নেতৃত্বের পদে অ|ই৩ হন। 
ভারতবধের বর্তমান অবস্থা সন্ধে শ্রীযুণ্ত গেখলে 
মহোদয় প্রবঞ্ধ পাঠাইয়াছিলেন। আধুনক মিশর 
সথক্ধেও একজন প্রবঙ্ধ লিখিয়াছখেন। তাহার নাম 
মৃহন্মদ সুর্ব বে। হননি কাইকো নগরের একজন প্রাসদ্ধ 
ব্যারষ্ট(প। অন্তচ্জ(৩ক ঝচাগাণয়সমুহে হনি ওকাণণা 
করেন। ফগাসা ৩াষার সাহায্যে হান উচ্চাপক্ষা লাত 
কারয়|ছলেন। হান ফরাসা তাষাতেহ ব্যবসায় চালাইয়। 
থাকেন। মিশরের বর্তমান সমাজে হহার ময্যাদা বেশ 
উচ্চ। 

কাইরোর আব-একছ্জরন প্রসিদ্ধ ওত বাহগাঠ 
বে। হান চািকখসক।  পফ্চাত্য বিজ.নাকুমারে 
চিকিৎসা [শক্ষা কারয়াছণেনশ। এক্ষণে চাকৎ্পা- 
বদ্যালয়ে অণ্যাপকতা। করেন। হইনি ইংরেজীতে বেশ 
পাখতে পারেন।  শ্যান্ হস্ণান”-আপ্দেশনের 
হন একজন শায়ক। জগতের মুসলমানধম্মাবণথা 
জনগণের তাঁখধ্যৎ আদর্শ ইনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও 
দ্ার্শনিকতার সঠিত আলোচনা করিয়াছেন। দুঃখের 
বিষয়, ভারতীয় মুসলমানেরা “প্যান্-ইস্লাম”-আন্দো- 
লনকে অনেকটা হিন্দুবিরোধী আন্দোলনে পরিণত 
করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার বাহগাত বে 
মহাশয়ের আদর্শ অতি উচ্চ । জগতের সত্যতা-ভাপগারে 
আধুনিক মুসলমান জাতিরাও নিঙ্জেদের যাহা দিবার তাহা 
দিয়া ইহাকে নব উপায়ে খশ্বধ্যশালী করিয়া তুলিবে-_ 


কবরের (দেশে দিন পনর 


স্বদেশী শিল্প, কারুকাধ্য ও চিএ দেখিলাম । 


৬৪১ 


৯ তত পাটি ১৫১৩ ৯৮ পাস 


ইহাই উাহার আকাঙ্খা। ভারতবাসী হিনদুগণও তাহাই 
চাখে। | বিশ্বের আধুনিক ইতিহাসে হিন্দু্রভ্যতা তাহার 
্বাতগ্ত্র রক্ষা করিয়। জগতের ইখর্ষ/ ধদ্ধি করিবে_ ইহাই 
বঞ্চমান হিন্দুজাতির মন্্রকথা। ূ 

ডাজ্গার বে মহাশয়ের বৈঠকখানায় আগাগোড়া 
তাহার 
গৃহের ছাদ, প্রাচীর, টেবিল, চেয়ার ইত্যার্দি সকল 
জিনিবেই নুসণমানী কায়দার অলঙ্কার ও সাজস্জ| 
প্রহিয়াছে। কোন স্থানেই নবা আলোক বা “আলা- 
ফ্রাঙ্কাৰ চিহ্ন দেখিলাম না। গৃহে যশুগুলি ছবি রহিয়াছে 
সকলগুলিই মুসলমান-সমাজ-বিষয়ক। তুরস্কের ও 
মিশরের নান ধৃগ্ত ও ঘটনা এই টিএাবলীর আপোচিত 
বিষয় । ঃ 

আমাদের প্রাচীন নাপন্দ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ 
কাইবোর “এল্_আগার” বা মস্জ্িদ-বিশ্ববিদ্যালয় 
পূর্বে দেখিয়াছি। ইহার প্রভাবের কথাও পূর্বে 
শুনিয়াছি। আজ কথায় কথায় আমাদের প্রদর্শক 
বপিলেন,"এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই আধুনিক ইংরেজ 
৪ ফঝ্নাসা পঞ্ডিতগণ আরবী ও ঘুসলমানী সাহিত্য শিক্ষা 
করিয়াছেন। মূসলমান বাতাত অন্ধন্মীবলদ্বী লোকও 
এই স্থানে শিক্ষা 'পায়। অকস্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইস্পামুব্ষি্ক বিদ্যার প্রবপ্তক শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ব্রকার্ড 
(130১008116) এই মসঙ্জিদ-বিদটালয়েই প্রথম আরবী 
শিক্ষা করেন। ভান্মতীর় সেনাবিতাগের কাণ্ডেন শ্রীধুক্ত 
স্যার উহপিয়ম বাটনও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন। পরে ইনি যূসলমানধশ্ম অবলম্বন পৃর্ববক শাবদাল্লা 
নাম গ্রহণ করেন। ভারতীয় মধ্যযগ বা মুসলমান 
প্রভাবের কাল সম্বন্ধে শ্রীগৃক্ত লেন পুল গ্রস্থ লিখিয়। 
প্রসিদ্ধ হইয়।ছেন। ইনিও এই মসঞ্জিদ-বিদ্যালক্বেরই 
ছাত্র। 

আঙ্গ মিশরীয় মুসলমান-সমাজের এক নূতন উদ্যম 
ও কৃতিত্বের পরিচয় পাইলাম । এতদিন মিশরে সুকুমার 
শন্ন ও চিএকলা। শিখাইবার কোন ব্যবস্থা! ছিল না। 
যুসলমানদিগের প্রতিভা এই বিভাগে আদে। আছে কি 
না তাহাই অনেকে সন্দেহ করিতেন। প্রায় সাত বৎসর 


৬৪২ 


হইল মিশরের একজন বদান্ত ধনা-কুমার ইউম্ুফ কামাল 
পাশ। ফরাসী 'বন্ধুগণের পরামর্শে কাইরো নগরে এক 
সুকুমার" কলা-বিদাম্ব প্রবর্তন করিয়াছেন! এই 
বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়.কুমার স্বয়ং বহন করিয়া আসিতে- 
ছেন।” বিদ্যাপয়ের ছাব্রসংখা। এক্ষণে প্রায় ১৫০। 
ইহাদের অনের্চেই দরিদ্র ও নিরক্ষর । কতিপয় ছাত্র 
বিনাবেতনে শিক্ষা পাইতেছে। 

এই বিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। সহরের সাধারণ 
মহাল্লায় এক মাযুলি গুহে বিদ্যালয় অবস্থিত। সকল 
ঘরে সমান ভাবে আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। 
জণাকজমকপুর্ণ কাইরো নগরে এই বিদ্যালয় অতি দীন- 
হীন মলিন ভাবে জীবন যাপন করিতেছে। 

কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়] দেখিলাম এই নগণ্য 
বহিরারুতির অভ্যন্থরে বথার্থ প্রাণ বিরাজ করিতেছে। 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ একঞ্জন ফরাসী চিএকর। ইনি 
পূর্বে সিংহল, শ্তাম, চীন প্রভৃতি দেশে ফরাসী গবর্ণমেন্টের 
কন্মচার্া ছিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রগণের হাতের 
কাজ খুব ভাল করিগা দেখাইলেন। প্রথম ছয় মাসে 
ভিতরই ছাত্রেতা কত উৎকর্ষ লাভ করিতে পাবে 
বিদ্যালয়ের প্রদর্শশা-গুহে যাইয়া তাহার একটা সুস্পষ্ট 
ধারণা করিয়া লইলাম। হইনি প্রা,ত্যক চত্র, মৃত্তিকা 
যুগ্তি “ডিজাইন” ইত্যাদির সন্মুথে লইয়া যাইয়া এই 
সমুকনুয়ের বিশেষত্ব বুঝাইতে লাগিলেন । 

ইস্ঠার শিক্ষাপ্রণাণী সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত। 
হইল। ইনি বলিলেন “আমি যখন প্রথম এই কার্য 
গ্রহণ করিঃ তখন আমাকে নানা লোকে না। উপদেশ 
দিতে আদিয়া:ছদদেন। কেহ বলিতেন, “গ্রীক-বীতি 
অবলন কর।” কেহ বলিতেন “মুসপমানা কায়দার নকল 
শিখাও।' কেহ বলিতেন “প্রাচান্‌ মিশর হইতে শিক্ষার 
উপকরণ গ্রহণ কর আমি কাহারও পরামর্শে টলি 
নাই। আমি সকপকে বপিতাম, “না, আমি কোন 
রীতিরই নকল করিব না । আমার ছাক্জেরা কোন আদর্শ, 
কায়দা) ছণীচ বা রীতিই দ্রাসের মত অনুসরণ করিবে না। 
তাহাদের নিজ মাথায় যাহা! আসে অমি তাহাদিগকে 
তাহাই শিখাইব। স্বকীয় কল্পনাশক্তি, স্বকীয় উদ্তাবনী- 


প্রবাসী__চৈত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভ।গ, ২য় খণ্ড 
শক্তি, স্বকীয় চিন্তাশক্তির পুষ্টিপাধই আমি পছন্দ 
করি।” 

পুল, ফল, ল্রতা, পাতা, অলঙ্কার, যুৃত্তি, বর্ণ-সমাবেশ, 
সবই তিনি এই উপায়ে ছাত্রদিগকে শিখাইয়াছেন। 
কোন ফম্ুলা 'বা বাধাগৎ্ তাহার ছাত্রের শিথে নাই। 
স্বয়ং প্রক্কতি এবং নিজ নিঙ্গ সৌন্দ্যাজ্গান তাহাদের 
শিক্ষ চরূপে বর্তমান রহিয়াছে; এবং মিশরের লোকজন, 
কষ, শিল্প, উদ্দিং ব্যবমায় ইত্যাদি তাহাদের আলোচ্য 
বিয় দেখিতে পাইলাম । 

প্যারিস-মৃত্তিকা-নির্দিত কতকগুণি মূত্তি দেখা গেল। 
এই-সমুদয়ের মুখমগুলে হৃদয়ের ভাব বেশ প্রঞ্কাশিত 
হইয়াছে। মৃত্তিগঠনে মুসলমান নুবকেরা সত্যই কৃতিত্ব 
অজ্জন করিয়াছে বুঝিতে পারিলাম। 

ফরাসী অধ্যক্ষ মহাশয়কে অত্যন্ত উৎসাহশীল এবং 
কর্মঠ বোধ হইল। তিনি শিল্পজগতে মিশরীয় যুসলমান- 
ষুবকগণের ভখিষ্যং সম্বন্ধে বড়ই আশীন্বিত। আক্ষেপের 
সছিত ধপিলেন “আমি যদি ভারতবনের এইরূপ কোন 
বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইতাম, তাহা হইলে এই কয়দিনে 
কত বেশী ফল দেখাইতে পারিতাম। এখানে গাধ। 
পিটাইয়। মানুষ করিতে হইতেছে। ছান্রেরা অনেকেই 
সাধারণ নিয়শিক্ষাও পায় নাই। সামান্ত গণিতও কেহ 
কেহজানে না। তাহার উপর, তিন চাবি বৎসর পূর্ণ 
হইবার পূর্বেই ইহারা অন্সসংস্থানের উপায় বাহির করিতে 
বাধ্য হয়। এই-সকল উপকরণ লইয৷ আমাকে কাঁজ 
করিতে হইতেছে। এ দিকে, মিশরবাসী? উৎসাহ খা 
সাহায্য ত বিন্দুমাত্র পাই না। কেহই বিদ্যালয়ে অর্থদান 
করিতে চাহেন না। নিজ নিজ্জ বিলাসভোগে প্রায় 
সকল ধনীই ডুবিয়া আছে। কিন্তু তারতবর্ষে এই 
বিদ্যালয় থাকিলে আমার কাজের আদর হইত। বিদ্যা- 
লয় অন্নকালেই জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে 
পারিত।” 

আমি শুনিয়। হাসিলাম। পরে তিনি আবার বলি- 
লেন “এইমাত্র সম্বল লইয়াও আমর! অসাধ্যসাধন 
করিয়াছি। আমাদের একটি ২২ বৎসর বয়স্ক ছারকে 
প্যারিসের সর্ব্বোচ্চ শিল্পবিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছি। গতবৎসর 


৬ষ্ঠ লংখ্য। ] 


প্লেখানকার পরীক্ষায় আমাঞ্দের ছাব্রটি র্প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াহে। এই পরীক্ষায় প্রায় '** ছাত্র 
উপস্থিত ছিল। ইউরোপের সকল দেশ হইতেই ছাত্রেরা 
এই প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করে। আশ্চর্ষে;র 
কথা? একজন মিশরীয় মুসলমান যুবক সকলকে হারাইয়া 
সর্ধোচ্চ আসন পাইয়াছে এই ম্থফলে খুসী হইয়া বিদ্যা- 
লয়ের প্প্রতিষ্ঠীতা কুমার বাহাছর তাহাকে বৃত্তি দি 
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জাতীয় কলা-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন |” ৯ 

কাইরোর প্রাচীন মিশরতত্ববিষয়ক্ু মিউজিয়ামে 
কত্তী প্রসিন্ধ ফরাসী পঠিত ম্যাম্পেরো। এই চিআবিদ্য।- 
লয়ের অধ্যন্ও একজন ফরাসা। আরবী মিউদ্জিয়ামের 
সংলগ্ন গ্রশালার কর্ত। একজন জান্মান পণ্ডিত। কাইরোর 
পণ্ডিতমহল বান্তবিকই হউরোপীয় চিন্তাজগতের অন্ততম 
অংশ । 

খেদ্রিতের এই গ্রন্শালাকে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল 
পাইবরেরীপ্র এবং বোষাইয়ের এসিয়াটিক সোসাইটির 
লাইব্রেখীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পাবে । ঘুনলমাশী 
সাহিত্য ব্যতীত আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিতা- 
বিষয়ক গ্রন্থ এবং সংবাদপত্র, মানচিত্র ইত্যাদি সবই 
এখানে আছে। বসিয়া পড়িবার অতি স্ুবন্দোবস্ত দেখি- 
লাম। বাড়ীঘর আসবাবপত্র কাইরো নগরের এ্র্ষ্যের 
অনুরূপই হইয়াছে । অঝ্রালিক্রা। মুসলমানী আরাবেক 
বা সারাসেন কায়দায় নির্মিত। 

এক বিভাগে কতকগুলি কোরান আলমারির ভিতর 
সাজান রহিয়াছে। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বনু 
কোরান সংগৃহীত হইয়া এখানে রক্ষিত হইতে ছ। পুর্বে 
এই-সমুদয় গ্রন্থ খেদিত বা পাশাদিগের গৃহে অথবা 
তিন্ন ভিন্ন মসজিদে পড়িয়া ছিল; এক্ষণে এই গ্রপ্থশালায় 
সাজাইয়* রাখা হইয়াছে । এই গৃহ দেখিলে তারতবর্ষ 
হইতে স্পেন পর্যাস্ত মুসলমান-জগতের বিভিন্ন প্রদেশে যুগে 
যুগে যেসকল কোরানগগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার 
পরিচয় পাওয়। যায়। কোরানগুলি প্রায়ই বৃহদাকার-_. 
প্রত্যেকথানিই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, নানাচিত্রে সুশোভিত । 
সপ্তম শতান্দী হইতে আধুনিক কাল পধ্যস্ত প্রত্যেক যুগের 


কবরের দেশে দিন, পনর | | 


৬৪৩ 


ছি 


লিখনপ্রণালীও এই গৃহে দেখিতে$গাওয়া যায়। ফলতঃ, 
এই কারান সুংগ্রহালয়ে প্রবেশ করিলে আরবী অক্ষর- 
মালার বেচিত্র্য ও ক্রমবিকাশ বাঃ পক্ষে, যথেষ্ট 
সাহায্য হর। প্রাচীন মূনলমানী শঁলেরও কথকিং পরিচয় 
পাওয়া যায়। হিন্দুপমাঞ্জে গ্রন্থ শেলাই কর্রবার ব্যবস্থা 


ছিল না। এইখানে বুঝিলাম যুসলমানেরা প্রথম'হইতেই 


চে 


আধুনিক নিয়মে পুস্তক শেলাহ করিতেন। 

কোরান-বাধাই দেখিতে দেখিতে প্রাচীন যুনলমান- 
দ্িগের মানচিএ আকিবার গ্রণালীও মনে পড়িল। আরবী 
যিউঙ্জিয়ামে দেখিয়াছি মক। ও মের্দিনার পুরাতন মান- 
চিএ প্রাচীরে ঝুলেতেছে। এই মানচিত্রগুণি মুসলমান- 
শিরাদিগের বিশেনত্ব ধলিয়া বোধ হইল না। কারণ 
জয়পুরের অন্বরপ্রাসাদের এক গুহের প্রাচীরে ঠিক এই 
রীতিতেই কতিপয় নগরের চিএ অঙ্কিত রৃহিয়াছে। হিন্দ্- 


শিল্পীরা প্রচীরগান্জ্ে উদ্জরিশী, পাটলিপুত্র, অযোধ্যা এবং 


অন্যান্ত নগরের সম্পূর্ণ দৃপ্ত শাকিয়া গিয়াছেন। মক! ও 
মেদিনার মানচিএ্। অযোধা। পাটপিপুন্র ৫ ইত্যাদির চিত্রের 
অগ্ুরূপ। মুসলমান ও হিন্দু কারিগরগণ এক নিয়মেই 
জনপদসযূহের চিত্রাঞ্চন করিতেন । মধ্যযুগে ইয়োরোপের 
চিক্রকরগণও নগরসমূহ এই প্রণালীতেই আঁকিতেন। 


চতুর্দশ দিবস" খুবক মিশরের স্বাদেশিকতা। 


আধুনিক মিশরবাসীর বান উৎসাহ ও উদ্যম 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকাশিত হইতেছে । ইহারা নব নব 
অনুষ্ঠানের চত্রপাত করিয়াছেন। এই-সমুদয় দেখিলে 
নব্যমিশরের জাবনস্পন্দন বুঝিতে পারা খাঁয়। ভবিব্যতের 
আশা সন্বন্ধেও ধারণা জন্মে। 
কুমার ইউসুদের এ্রবস্ত্িত সুগুমার-শিপবিদযালযে দেখি- 
য়াছি মিশরীয় যুসপমানেরা অতাবনীরপ্ূপে নব নব পথে 
উন্নতি লাভ করিতেছে । মিশরবাসীর জাতীয় জীবনের 
সব্বপ্রধান পরিচয় মিশব-বিশ্ববিধ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা । 
এতদ্দিন এখাশে ফরাযীঃ। জাঙ্দাণ। আমেরিকান 
ইত্যাদি জাতীয় পাদরীদের নানা বিদ্যালয়ে মিশরীয় 
মুসলমানেরা শিক্ষা ত করিত । পরে সঙ্গতিপন্ন ছাত্রেরা 
ফরাসী,জার্।নি প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার 


৬৪৪ * 


জন্য ্যাঠত। নিন ইডি শিক্ষালাভের কোন ব্যবস্থা 
ছিল না। মিশএ-স$কার হইতে শিল্প ও, মধ্য খিদুলয় 
মাত্র,পবিচাজিত হইত। ৃ্‌ 

১৯৭৮ সালে মিঘরের জনসাধারণ স্বকীয় চেষ্টায় 
উচ্চশিক্ষার অভাব দৃহ করিবার জগ্গ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রবর্তন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় সকল দিক হইতেই 
যুবক মিশরে? প্রতিক্তিষ্ববূপ। প্রথমতঃ, মিশর-সরকাঁরের 
ধনভাগার হইতে হ্হাব জন্য শল্পমাত্র সাহায্য লওয়া 
হয়। কারণ মিশরের ধনী, নিধন, ব্যবসায়ী, জমিদার, 
আমীর ওমরাও সকলে সমবেত হইয়া! এই বিশ্ববিদ্যালয়েপ্ 
ব্যয়নির্বাহ করিতে কৃতসঙ্বল্প হইয়াছেন । 

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালপ্রে সকল বিষয়ই মাতৃভাষ।য় 
শিখান হইয়া থাকে । আরণা ভাষায় উচ্চ বিজ্ঞান-দর্শন- 
সাহিত্যবিষয়ক গ্রপ্তশ্রেণ ঘে নাই তাহা বলা বাহুপ্য। 
তথাপি বিশ্ববিদ্যাণয়ের প্রতিষ্ঠাতারা আরবা ভাবার 
সাহায্যে উচ্চশ্রেণর ছাঞওদিগকে শিখাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । অধ্যাপকের ফর|সী, জান্নান বা ইংরেপী 
' গ্রন্থ খ্যবহার করেন সশ্য। কিন্তু আলোচনা, কথোপকথন, 
পঠনপাঠন, পণাক্ষা সবই আরবা ভাষায় হইয়া থাকে। 
ফরাসী, ইংরেজী ইতভযাদি বিদেশীয় ভাষা ও স|হত্য 
ছাত্রের দ্বিতীয়ভাষা- ও সাহিত্য-স্বরূপ বিবেচনা করে। 
তৃতীম্নতঃ, বিশ্ববি্যালয়ের মধ্যাপকগণ নিজ [ন্জ বক্তৃতা 
আরবী ভাবায় গ্রস্থাকারে একাশ করিতে বাধা। এই উপায়ে 
গত ভা বৎসরের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকথাণি 
গ্রন্থ প্রকাশিতও হইয়ছে। এতঃ, বিশ্বধিদাালয়ের 
প্রবর্তকগণ প্রথম হইতেই নিজ রা অগ্সারে অধ্যাপক 
তৈয়ারী করিবার জন্য আয়োঞ্গন করিয়াছেন । ১৯০৮ 
হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে ইহারা ২৫ জন ছাত্র বিদেশে 
পাঠাইয়াছেন। পারী, বাণিন, লগ্ন, স্রইগলাগ, 
ভিয়েনা, ও প্যাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহারা নানা! বিষয় 
শিখিতেছেন। এই উপায়ে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
মহলের সকন কেপ্রের সঙ্গে মিশরীয় বিখবিদ্যাপয়ের 
সংযোগ সাধিত হইহতেছে। এই ছাত্রের ফিরিয়া আমিগে 
অধ্যাপকপদে ণিযুন্র হইবেন । ১৯২০ সালের পুর্বেই 
এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বদেশা অধ্যাপকগণ উচ্চশিক্ষা 
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বিতরণ করিতে থাকিবেন আশা করা যায়। স্এক্ণে 
ইাদের সমস্ত ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনভাগডার হইতে 
বহন করা হইতেছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে 'জজ্ঞাসা করি- 
লাম “আপনারা আরবী ভাষাকে ই ত মুখ্য জ্ঞান করিতে- 
তেছেন কিন্ত বিএবিদ্যাপয্বের নাম ফরাসী ভাষায় কেন 
দেখিতেছি? আপনাদের বিজ্ঞাপন-পৰ্র, ক্যালেগার, 
রিপোর্ট ইত্যাদি সকল কাগঞ্জ পঞ্জই ফবাসা ভাষায় 
লিখিয়াছেন কেন ?১? সম্পাদক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন 
*আমরা এইসকল কাগঞ্জ পএই ছুই ভাষায় প্রচার করিয়া 
থাকি-_আরবী ও ফরাসী ।'আমাদের কার্যালয়ের 
হিসাবপত্র সবই আরবী ভাষায় রক্ষিত হয়। আরবী 
ভাষাতেই ক্যালেগারাদিও লেখা হয়। কিন্ত জগতের 
বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিবার জন্য আমরা আমাদের 
উদ্দেশ্ত ও কাধ্য তালিকা, শিক্ষা প্রণালী, নিয়মকানুন, 
বিঙ্ঞাপনপত্র, ক্যালেগার ইত্যাদি করাসা ভাষায়ও প্রকাশ 
করি)” তাহার পন আমি গ্রিজ্ঞাস। করিলাম “আপনা 
১৫ জন ছাএ বিদেশে পাঠাইয়াছেন শুনিলাম। ইহা 
পদার্থাবজ্ঞান, দর্শন, ধন-বিজ্ঞান, বাঞ্র-বিজ্ঞ।ন, গণিত, 
রস।রন, প্রাণ-বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বিদ্যা শিখিঠেছে। 
কেহ জান্নান, কেহ ইতালীয়, কেহ ফরাসী, কেহ ইংরেজী 
শাঁষার পারদর্শিতা লাত করিতেছে । 'অথচ তাহাদিগকে 
দেশে ফিরিয়া আসিয়া,আরবীা ভাবায় বক্তৃতা করিতে 
হইবে। ছাঞ্দিগের সঙ্গে উচ্চতম ও দুরূহতম বিষয়েও 
মাতৃভাষায় আলোচন] চালাইতে হইবে। ইহারা কি 
এখান হইতে আরবী সাহিত্যে স্থপগ্ডিত হইয়। গিয়াছে? 
তাহা ও বোধ হয় না। কারণ ইহাদের বয়স দেখিতেছি 
১৩ হইতে ২৫।২৬এর মধ্যে । ছুই একজন মাএ ৩০ বৎসর 
বয়ঙ্ক।” সম্পাদক বলিপেন_-“ই্হার মধ্যে একটা রহস্ত 
আছে। আপনি বোধ ঠয় কাইরো-নগরের «“এল- 
আজার'? বা মস্জিদ-বিশ্বব্দ্যালয় দেখিয়াছেন। তাহাতে 
সকল জ্ঞান বিজ্জানঠ আরবী ভাবায় শিখান হয়। অবস্ত 
আধুনিক বিদ্যা শিখাইবার ব্যণস্থা সেথানে নাই। কিন্তু 
ওখানকার সেখ ও মৌলবাঁা মাতৃভাষানিহিত বিদ্যাপমুহে 
নপগিত। আমাদের এই নব্যবিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 
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স্তপই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ আছে। আমাদের 
ছাঞ্জের! উচ্চশিক্ষিত হইয়। ধন স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে 
তখন তাহার। এই মৌলবী ও সেখধিগের সঙ্গে একক্র 
মিপিয়া কাধ্য করিবে । নবাশিক্ষিত বাহ। লিখিবে বা 
বলিবে তাহ] প্রাচীন সেখের ভাষা ও সাহিশ্যজ্ঞানের 
সাহায্যে প্রকাশ কর! হইণে। এইরূপে, প্রাচীন, ও 
নবানের্ন সমবামের দ্বারা আরবী সাহিতোর পারিভাষিক 
শব্দ, এবং বিশিষ্ট উৎকর্ষ, আধুনিক জার্মান, ফরাসী, 
ইংরেজী ইত্যাদি সাহিত্যের দর্ধবোচ্চ আবিষ্কাসসমূহের 
সঙ্গে সংযুক্ত হইবে। ক্রমশঃ নব)শক্ষিতেব। আববী 
সাহিত্যে পারদরশী হয়া উঠিবে, এবং প্রাচীন সেখেরাও 
আধুনিক বিদ্যায় শিক্ষিত হঠ০৬ থাকিবেন।” 

তিনি এই সময়ে একজন অন্ধ বাঞ্তির সঙ্গে আপাপ 
করিয়া দিলেন। “এই ঘুধক এল-মাগার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ত্রিশ বৎসর বয়স পধ্যপ্ত কাটাইয়াছে। এক্ষণে আনাদেন 
নব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । এতদিন সে আরব্য দর্শন- 
সাহিত্যের চচ্চ। করিয়াছে । সম্প্রতি ফরাসী শিক্ষা করিয়া 
ফরাসী ভাষায়ও মন্দ জ্ঞান লাভ করে নাহ। এঠ ছাত্র 
ধাহার নিকট ফরাসী শিখিতেছে তাহার সঙ্গে একগ্রে 
একখানা আগরপীগ্রন্থ ফরাসা ভাষার অনুবাদ পিয়াছে। 
ইহাকে এক্ষণে ফ্রান্সে পাঠাইবার বাণস্থা হইচতছে। 
এইরপে প্রাচীনের ও নবীনের সংখোঠ্রো আমরা এখান 
বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তপিব গ্থিঞকরিয়াছি।৮ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-প্রতিষ্ঠা এখনও হয় নাই। 
'একট। সুন্দর ভাড়াটিয়া গ্রহে এক্ষণে কার্ধ্য চলিতেছে। 
বার জন অধ্যাপক নিধুক্ত হইয়াছেন। ছাত্রসংখ্যা এপ্রায় 
১৫০। মুসলমান, গরষ্টান, তুব্রকী, মিশরীয়, সুদানী, 
আলুৃ'য়ার, আফশানী, হিন্দুগ্থানী, পারহ্দেশবাসী, 
সীরিয় ইতাদি নানা, জাতীয় ছাত্র ইতিমধেই এই 
শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিয়ছে। সম্প্রতি চাবি বৎসণ কাপ- 
ব্যাপী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়ছে। প্রথম বংসর 
ছাঞ্রের। যাহ! শিখে তাহার পরীক্ষ। প্রথম বৎসরেই গ্রহণ 
করা হম়। এইরূপে ছাত্রের] চ£র৫থ বৎসরে অবশিষ্ট বিষয় 
মাত্রের পরীক্ষা পিয়া থাকে । 

কাল নব্যমিশরের একটি উৎসাহণাপ কম্মকেন্দ্রে 


কবরের দেশে দিন পনর. ১২২ 
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গিয়াহিলাম। উচ্চবিদ্যালয়ের ছত, বিচারালয়ের উকীল, 
মগুরের চিকিংসক, এপ্রিশীয়ার বিচারপতি, অধাপক 
ইত/াদ্দি সকল শরেণার গোক ]মপিগু হইয়া একটি ক্লাব 
স্থাপন করিয়াছেন। প্রান ১০০০ লোক এই ক্লাবের 
সভ্য । বার্ষিক ১৫২ করিয়া প্রত্যেককে চারা দিতি 
হয়। সক্ধ্যার সময়ে ঞ্লাবে উপস্থিত হইলাম । দেেগগাম 
একজন প্রপিদ্ধ উল আএখী ৬ষায় বৃ ত। করিতেছেন । 
প্রায় ২০* নখান ও প্রবীণ লোক উপস্থিত। বক্তৃতার 
ব্ষয়_ «মুসলমান আইনে উত্তরাধিকারার শহ"। বন্তৃতা 
শেষ হইয়া গেলে ক্লাবের সম্পাদক ও কতিপয় সত্যের 
সঙ্গে আলাপ হইল। সকলেই ফরাশী জানেন । ইংরেজী- 
জানা লোকে সংখ্যাও মন্দ পয়। এহ ক্লাবে মাসে 
তিনচারি বার কারয়া বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। 
শিক্ষা শ্বাঙ্য, কৃষি, ব্যাঞ্কং আইন হত্যার্দ নান! 
প্রয়োলনায় বিষয়ে বশেবজ্ঞগণের উপদেশ প্রগারত হয়। 
সাধারণতঃ আরবঃতেই বক্তারা বলিয়া থাকেএ। সময়ে 
সময়ে ফরাসী ভাধাতেও বু হয়। প্রাবে এথশ।লা 
এবং পাঠাগাএও আছে। | 

ব্লবের সঙ্গে, বলা বাছপ], খানা-খর আছে। 
মিশরায়ের। খাওয়া পরা সম্বন্ধে ধিশেষ মনোযোগা। 
মিশরের প্রাতায়, ঘাটে কখনও কাহাকে অপরিকার বা 
ধানহীন বেশে বাহির হইতে দোথয়াছ বপিয়া মনে 
হয় না। হ্হাদের বাড়ীবরও বঙও পরিপাট। এহ 
ক্লাবগৃহ কুমার হউগ্রুফের ভূদিতে ঠাহারই অর্থে নিশ্মিত 
হইয়াছে। সৌশ্ধ্য-হিসাবে কাইরো-নগরের অন্ঠান্ত 
সৌধের সঙ্গে ইহা সমকক্ষ । 

সগ্যগণের সঙ্গে মুসলমান সত্যতা সঘদ্জে আলোচনা 
হইল। ভারতবর্ষের মুসপমানদিগের বিষয়ে ইহারা 
কিছুই জানেন না দেখিলাম। হহীত্রা খপিপেন,, “আমরা 
সাধারণতঃ ফরাসী সংবাদপএ ও গ্রহ্থার্দি পাঠ করিয়া 
থাকি। ইংরেজার তত বেখা ধার ধা্নি না। 1কন্ত 
ভারতের হিন্দু যুপলমানের। ফ্লাস জানেন না। তাহারা 
ইংরেজী ভাষায় শ্রিক্ষিত। তাহার গর আমাদের মাতৃতাব! 
আরবী। কিন্তু ারতীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা কি 
তাহ। আমরা জানি না । কাজেই ধর্মে এক্য থাকলেও 


৬৪১ 


ভাষার পার্ক থাকায় আমর! পরম্পর ভাব বিনিময় 
করিতে পারি না” 0, 

আন জিজ্ঞায়া করলাম, “হাহা হইলে আপমারা 
জগতের মুস্লমান-সমাজকে এক আদর্শে গড়িয়। তুলিতে 
শশা কূর্েন কি করিয়া? প্যান-ইসলামের দীক্ষামন্ত্ 
আ.পনাপা সর্বএ প্রচার করিতে পারিতেছেন কি?) 

ইহার! বলিলেন “সত্য কথা, প্যান-ইস্লাম-আন্দোণন 
ুপ্রতিষ্িত হর নাই। ' মিশরে এই প্রচেষ্টার কার্য অতি 
অন্নই হইয়াছে। ইহার প্রতাৰ আমরা কিছুই অস্ুভব 
করি না। এমন কি তর্কের মুসলমানদের সঙ্গেই 
আমাদের কোন সদন্ধ নাই। উহাদের সঙ্গে দিশনীয় 
চিন্ত! ও কম্মের আদান প্রদান অতি অল্পহই হয়। পারশ্ঠ, 
আফগানিস্থান' ও হিন্দস্থানের মুসলমানদিগকে আমরা! 
চিনি না বপিলে দোব হয়না। ইতিহাস-এে পড়িয়া 
থাকি মাএ যে, এসক্ণ দেশে আমাদের শ্বধশ্মীবলন্থা 
নরনারীগণ বস করে, এই পয্যস্ত। অধিকন্ত আমাদের 
সুংখাদপত্রেও তারতবধ সধন্ধে কোন তথা প্রকাশিত 
হয় না। মিশরে ও ভারতে এঁক্য প্রাঙঠার কোন উপায় 
'এখন পধ্যন্ত অণলধিত হয় শাই।” 

বড়হ শিস্ষয়ের কথা, মিশরীয় বিশ্ববিদ্যাণয়ের 
অধ্যাপকগণ আলিগড় কলেছের সংবাদ কছুই রাখেন 
না। এমন কিঃ ভারতীয় মুসলমানেরা যে একটা নৃতন 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছেন সে খবরও 
এখানে প্রৌছে নাই। এই প্লাধের উকীপ, জজ, অধ্যাপক 
এবং আাক্তারগণও আলিগড় সঙ্গে নিতান্ত অজ্ঞ। 


আধুনিক ভারতের বেশী লোক মিশরে আসিয়াছেন 


বলিয়া মনে হইল না। এখানকার শিক্ষিত মহলের নানা 
স্থানে ঘুিয়া দেখিলাম নব্যতারতের চিন্তাবীর ও কন্মবীপর- 
গণের মধ্যে ছএকজন মাত্রের নাম ইহারা শুনিয়াছেন। 
বিবেকানন্দের ধন্ধু স্বামী রামতার্থ মিশরে আসিয়া- 
ছিলেন বুঝিতে পা্রিলাম। কাইরোর কয়েকজন প্রবীণ 
ধা" স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবান। একভনকে দেখিলাম 
তিনি কথায় বার্তায় চালঠ&লনে পুরাপুরি হিন্দুতাবে 
অনুপ্রার্ণত। বেদাস্তের উপদেশ ইহার উপর প্রবল 
ধ্রতাব বিস্তার কর্রিয়াছে। অনেকক্ষণ কথোপকথন 


প্রবাসী__চেত্র, ১৩২১ 
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হইল। দেখিলাম ইহার জীন নিন অল্প নয়। আত্ম 
বিষয়টা গভীর তাবে তলাইয়া বুঝিবার জন্য ইনি যথেষ্ট 
অন্থশীলন করিয়াছেন। ছুই চারিট। হিন্দুদর্শনের বুকৃনি 
মাত্র আওড়াইতে শিখিয়াছেন তাহ নহে । " 

মিশর-রাষ্টরের শিল্পবিভাগের ছুইজ্জন কর্মচারীর সঙ্গে 
পরিচিত হলাম । ইহারা ট্রাম-এঞ্জিন, রেলওয়ে, জল- 
সরবরাহের কারখানা, রসায়ন ' ইত্যাদি বিষয়ক ইংরেজী 
গ্রন্থ আরবীতে ত্ান্থুবাদ্দ,করিঠেছেন। ম্শির-রাষ্ট্রের 
অন্রবাদ-বিতাগে বৎসরে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হয়। 
অনুদিত গ্রন্থপ্রকাশের জন্থই প্রায় ৬০৭* হাগার টাকা 
বার্ধিক খরচ হইয়! থাকে । অন্ুবণদ-কার্যের জন্য ছয়জন 
লোক সর্বদ] নিযুক্ত রহিয়াছেন। 

আজ কাইরেো! ত্যাগ কিয়া আলেকঙ্গান্রিয়ায় 
চণিলাম। এই করদিনের মপ্যে মিশবের সঙ্গে মায়ার 
বন্ধন জন্মিয়া গিয়াছে, ্টেসনে মিশরীয় নবীন ও প্রবীণ 
বন্ধুগণ দেখা করিতে আসিলেন। মিশবীষের! হিন্দস্থানের 
প্রতি অন্ুরক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া পুলকিত হইলাম । 
আন্তারক কৃতজ্ঞতা জানাইয়। বিদায় গ্রহণ করা গেল। 
গাড়ী ছাড়িম্বা দিল। মনে মনে মিশপ্রের ভূত, ভবিষ্যৎ, 
বর্তমান চিন্ত। করিতে করিতে ব-দ্বাপের পশ্চিম প্রাস্তস্থিত 
শম্তক্ষেত্র ও পল্লীগৃহ দেখিতে লাগিল।ম। 

কাইরে। হইঠে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্স্ত রেলপথ 
১৮৫৩ গুষ্টাব্ধে খোলা হয়৷ সৈয়দপাশ। ৩খন মিশরের 
খেদিত ছিলেন। ইহা সময়-হিসাবে জগতের দ্বিতীয় 
রেলপথ । সর্বপ্রথম ধেলপথ খিলাতে নিশ্মিত হইয়াছিল । 

কাইরো ছাড়িয়া মোকাওম ও লীবিস্বা পর্ববতমীল।দ্বয় 
আর দেখিতে পাইলাম না। পোর্ট সৈয়দ হইতে কাইরো 
পর্ধ্স্ত পথে যেসকল দৃশ্ত চোখে পড়িয়াছিল বদ্ধীপের 
এই পশ্চিম বাহুতে ঠিক সেইরূপ 'দৃশ্ত দেখিতে পাইলাম 
না। কারণ এ অঞ্চলে মরুভূমি নাই-_কিন্তু পোর্ট'সৈয়দের 
পথে কিয়দংশে ধুলাবালুর প্রভাব অত্যধিক। 

আলেকৃজান্দ্িয়ার পথে মিশরের সাধারণ উর্বর 
ভূমিই দৃষ্টিগোচর হইল। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ পল্লী 
এবং নগর দেখা গেল। নাইলের খাল এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকা- 
ময় শস্যক্ষেত্রও এই অঞ্চলের সর্বত্রই বিদ)মান। 


" ক্রয়শঃ বন্দরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলখুম। দুর 
হইতে সমুদ্রের উপরিস্থিত নীল উনুক্ত আকাশ দেখিতে 
পাইলাম। তখনও সমুদ্র দেখা গেল না। চারিদিকে 
বড় বড় খেছ্ছুর গাছ এবং আখের ক্ষেত। ভূমিও যেন 
কিছু বেশী উর্বর । * 

ষ্টেসনে আগিয়! পৌছিলাম। বন্দর কাই€রা নগবেরই 
অনুরূপ। পোর্ট সৈয়দ অপেক্ষা ধবহত্বর সহর॥ ভূমধ্য- 
সাগরের কুলে একটা ফরাসী হোটেথেড আডড। নহলাম। 
গৃহ হইতে দ্রেখা যায় যেন নীল সমুদ্র গর্জন করিতে 
করিতে কুলবাসীকে কামড়াইতে আসিতেছে। 

সন্ধ্যাকালে নগর দেখিতে বাহির হইলাম। সমগ্ত 
সহরট!ই নৃতন, মহম্মদ আলির আমলে [নম্মিত। মুসলমান 
পাড়া ও বিধেশায় টোল ছৃহই নৃতন। উভয়ই ১০০ 
বৎসরের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। 


কাইরো-নগরে প্রাচানের স্মৃতি বিশেষরূপেই জড়িত। 


ওখানে প্রাচীনের পার্থে নবান মহালপা অবস্থিত এবং 
পুরাতন স্তরের উপর নূতন স্তরের বিগ্ভাস দেখিয়াছি । 
একসঙ্গে মধ্যযুগের কথা এবং আধুনিক কাণের প্রভাব 
বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত,আলেক্জান্দ্রিয়ার স্মণ্ই আধুনিক 
_সমস্তই পাশ্চাত্য ধরণের | যুসপমানী বাড়ীঘর খুব অল্প। 
মসজিদৃ, কবর, গন্বন, িনাবেট ইত্যাদির সংখ্য। বেশা 
নয়। দেখিয়া মুসলমান রাষ্ট্রে বন্দর বা রাজধানী 
বলিয়া মনে হয় না। রি 

কাইরোতে যতখানি ইউবোপ দেখিয়াছি এখানে 
তাহা। অপেক্ষা! বেণা ইউরোপ দেখিতে পাইত্েছি। ইট- 
রোপেই পদ্দাপুণ করিয়াছি বলিতে পারি। বিণাস, 
ভোগ, কাফি-গৃহ, হোটেল, বাস্তাবাট, দোকান ইত্যাদি 
সবই কাইরোর পাশ্চাত্য মহাল্লার সমক্ক্ষঃ কোন অংশে 
হান নয়__বরং বেশী ইউরোপীয় জনগণের সংখ্যা 
অত্যধিক। কোন কোন গাড়োয়ান পথ্যস্ত ইন্রোগীয় 
লোক । মিশরে আছি কি নৃতন কোন দেশে পদাপণ 
করিয়াছি বুঝিতে পময় লাগে । কলিকাত1 ও বোদ্বাই 
দেখিয়া কাইরো এবং আলেকৃঙ্গাক্রিয়ার ধারণা করা 
কঠিন। 

রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও বাধান_ তকৃঙকৃ ঝাকৃঝকৃ করি- 


কবরের দেশে দিন পনর 


৬৪৭ 


তেছে। প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাটানুহ পথের ছুই ধারে 
আধুনিক রীতিতে সাঙ্জান। দহ-নিষ্াণের কৌশল 
আগাগোড়া পাশ্চাত্য ধরণের। হরের মধাস্থে প্রকাণ্ড 
লগা চৌররাস্তা। কেব্্স্থলে মহস্মদ আলির একটি প্রতিযৃতত 
দণ্ডায়মান। ইহ ধাতুনির্মিত। অতুযুচ্ড প্রশ্তরমঞ্চের উপ 
অবস্থিত । ফরাসী শিল্পী এই কারুকাধোর বর্তী। -« 

কাইরোর স্তায় এখানেও খুব এত পড়িম়্াছে। ভূমধা- 
সাগরের প্রবল বায়ু গুহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে । কনূ- 
কনে ঠাণ্ডা অন্ুতধ কারতেছি। সকলের মুখেই শাতের 
কথা শুনিতে পাই। গ্রাপ্মকীলে এত শত ৩০1৪০ বৎ্সবের 
ভিতর কখনও মিশরে পড়ে নাই। 

মিশরে ছুই সপ্তাহ কাটাইলাম। মোটের উপর 
৫০০২২ টাকা খরচ হইল। তাহা ছাড়! নোহ্াই হইতে 
পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত তাড়াও লাগিয়াছে। অন্য যদ্দি 
মিশরে ৪1৫ মাস বাস কািস্বা লেখাপড়া করিবার ইচ্ছা 
থাকে তাহ। হইলে এত খরচ পড়িবে না। কারণ তাহা 
হইলে ধীরে ধাবে সকল জনি দেখা যাইতে পারিবে, 
সময়াভাবে তাড়াহুড়া করিতে হইবে না) তাহাতে 
ঘোড়ার গাড়ীর জন্ত কম খরচ লাগবে; প্রদ্শক-, 
নিয়োগের প্রয়োজন হইবে না। অপিকস্ত বড় বড় 
হোটেলে না খাকিলেও চলিবে । সস্তায় বাড়ী ভাড়া 
কগরিয়। বাস করা সপ্তব। কাইবোতে .বাড়ী-ভাড়ার দর 
কলিকাতার সমান। মাসিক ৭1৭৫২ টাকায় মধ্যম 
শেণীর গৃহ পাওয়া যায় । খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করিয়া 
লওয়া যাইতে পারে। কাইরো হইতে মফঃম্বলে বাইিতে 
হইলে কাইপরোবাসী বদ্ধুগণের সাহাযো সেইসকল স্থানে 
হোটেল থু'গিয়া লওয়া বাইবে। অধিক, মিশরীয়, ইউ- 
রোপীয় ও আমেপিকান প্রওতুন্বধিদ্গণের সঙ্গে আলাপ 
পরিচন্নও সহজ্জসাধ্য ইইবে। কাইরোর বিদ্যালয়- 
সমূহে, জননায়কগণের ভবনে এবং মিউপ্জিয়ামদ্বয়ে ছুই এক 
সপ্তাহ যাতায়াত করিলেই যথেষ্ট সহাগ্ুভূতি পাওয়া 
যাইবে । মিশরীয়েরা ভারতীয়দিগকে আনন্দের সঠিতই 
সাহায্য করিতে প্রস্তত। + 

কম সময়ে বেশা দেখিতে চেষ্ট। করিয়াছি! এজন্ঠ 
বড় বড় হোটেলে বাস কর আবশ্বক হইয়াছে। কাখণ 


৬৪৬৮ 
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তাহা না হইলে রিভিও নি সঙ্গে আলাপ হয় না) 
তাহাদের গবেষগ]প্রণান্ী পরিচয় পাওয়া অসপ্তৰ খু 
এইজন্য খায়ের পরিমাণ ছু বেশী পড়িয়াছে। অবশ্য 
যথাসম্ভব সংযত তাবেই খরচ করিতে ,চেষ্টিত ছিলাম । 
যা এক্ষণে আর ই সপ্তাহ থাকিতে ঢাহি, তাহ হইলে 
সঞঝ্ল"দিকেই গরচ কুমাইয়া লইতে পারি। রাস্তা ঘাট 
সব চেদা হইয়। গিয়াছে, মে যাতায়াত করিতে পাররি। 
বন্ধগণের গুহ সহর্র সকল তাগেই ছুই একটা পাইব। 
হোটেলের ম্যাথর হইতে ম্যানেঞ্জার পধ্যস্ত ১০।১২ জনকে 
বকৃশিষ দিবার যন্ত্রণ। হইতেও কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইব। 

মাসিক ৩০০. টাক। হিসাবে খরচ করিলে মিশরে 
একজনের চলিয়া যাইবে । এইরূপ খরচ করিয়া পাঁচ 
ছয় জন ভারঙবাসা একত্র ৩.৪ মাস মিশরে কাটাইলে 
ভারশ বধের এ্রতিহ।সিক আলোচনার এক নৃতন অধ্যায় 
উদ্মুন্ত হহতে পারে। বাহার মিশরতত্ব (12:)1)691925) 
শিক্ষা কাঁঞ্বার জণ্ত ভারতখধ হইতে মিশরে আফসিবেন 
তাহাদের সেপ্ঠেঘ্র মাখের পুরবেব এখানে না পৌছানই 
ভাগ। কারণ সেপ্টেখর মাস হইতেই ছুনিয়ার শিক্ষিত 
ও ধনী লোক মিশপে আসিতে আরম্ত করেন। তাহাগা 
সাধারণতঃ ফেব্রুয়াগা পথ্যস্ত আসিতে থাকেন। অশশ্য 
বৎসরের সকল সময়েই পণ্ডিত ব)জ্জিগণের্ গধনাশমন 
চপিতে থাকে। ৩বে এ কয়মাসহ মিশরের বিদ্দেশীয়- 
“যোগ” । সুতরাং তারতণ।সীর্দেরও এ সময়েই এই 
বিদ্যাক্ষেঞ্জেউিপন্থিত হওয়া আবগ্তক। 

একসঙ্গে ৫৬ জন আসিতে পারিলেই উপকার বেশী 
হয়। 
চনা করিবেন কেহ পুরাতন বাস্তবিদ্যা, চিত্রার্থচন ও 
মৃন্তিতব আঙেচনা করিবেন এবং সেই-সযুদয়ের নকল- 
চিত্র গ্রহণ করিবেন) দেশের কুষিশিল্পবাণিজ্য বুঝিবার 
জনও একজন লাগিয়া থাকিতে পাবেন। এখানকার 
গাছগাঞড়া ধাতু মৃত্তিকা প্রত্তর নদী খাল ইত্যাদি 
বৈজ্ঞানিকেও বিশেষ চিগ্তাপ বিষয়। ফলতঃ, প্রত্রতাত্বিকঃ 
চিত্রকর, ধনবিজ্ঞানবিৎ, এঞ্জিশীয়ার, কৃষিতত্ববিৎ ইত্যাদি 
বিভিন্ন শ্রেণীর ভাওতায় প্ডিত সমবেত হইয়া কণ্ম করিলে 
বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে । পরস্পরের সাহায্ মিশরের 


প্রবাসী-চত, টি 


কেহ প্রাচীন মিশরের এতিহাসিক তথ্য মালো- 


॥ ১৪শ ভাগ, রঃ রত 


২৮৯ পাও পি ৫৩ ঠাউিপাছি তি ৩০৪ ৯০, 


প্রান ব্থা এবং আধুনিক অবস্থা সহজে ব্ঝা যাতে 
পারিবে! বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ 
করিবার সময় ও সুবিধা হইবে। 

এইরূপ এক পণ্ডিত-সংঘ মিশরে আসিলে মিশর হইতে, 
বহু মূল্যবান পদার্থ অল্প কালের তিতর ভারতে লইয়া 
'যাইতে পারিবেন। ভারতবর্ষের অনেক কথাও মিশরে 
ছড়াইয়৷ পড়িবে। অধিকন্ত জান্দান, ফরাসী, ইংরেজ, 
আমেরিকান্‌ ও অনান্ত জযতীয় প্ডিতমহলে ভারততত্ব, 
ও তারতীয় বিদ্যা, অতি সহজে প্রবেশ লাত করিবে। 

বাহার নিজ শি বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন 
তাহার্দেরই অবশ্ত এখানে আসা আবগ্তক। যাহার] চিত্র 
শাকিয়া, গ্রন্থ পিখিয়া, এতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়া, 
বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যোগ দান করিয়া, এবং বৈষয়িক 
তথ্য সংগ্রহ কিয়! প্রাচীন ও বর্তমান ভারত সন্ধে জ্ঞান 
লাভ ও জ্ঞান বিতএণ করিয়াছেন ঠাহার। না আপিলে 
বেশা উপকার হইবে না। জগতের পিত-সভায় বিচরণ 
করিবার জন্ত ভারতের লব্বপ্রিচ শিপ্পী ও সাহিত্য- 
সেবাদিগের আগমনই কত্তপ্য। দুই এক জনের ফরাসী 
ভাবায় অভিজ্ঞতা থাক। আব্শ্বক । 'শার কাহারও আরবী 
ভাষা এবং সাহিত্যের সহিত পরিচয় থাকিপে মুসলমানা 
যুগের মিশর বুঝিতে সাহায্য হইবে। দলের মধ্যে গায়ক 
এবং বাদক থাকিতল মন্দ হয় না, (মশরে ভারতীয় 
সঙ্গীত শুনা যাইতে পারিবে । প্রাচান ও আধুনিক 
ভারতের সর্বববিধ চিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য ম্যার্জিক 
লন এবং সাইড.স্‌ সঙ্গে রাখাও নিতান্ত প্রয়োজন । 

ভারতীয় পঞ্ডি৩সংঘের এঠরূপ মিশব-অতিযানে সর্ব 
সমেত ১২,০০০ টাকা লাগিতে পারে । ইহার দ্বারা 
ভারতের বু দিকে যত উপকার হইবে তাহার তুলনায় 
এই খরচ অতি সামান্য । হিন্দুস্থানের ন-নায়কগণ চেষ্টা 
করিলে কি মিশর-তত্ব আলোচনার জন্য এক অভিযানের 
ব্যয় সংগ্রহ করিতে পাবেন না? 

পঞ্চদশ দ্রিবস__আলেক্জাগার ও 
মহম্মদ আলি । 

মহম্মদ আলির আলেক্জান্দ্িয়া দেখিলাম। একশত 

বৎসর পূর্বে এখানে একটা! প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ 


৬ সখ্যা] 


১. ই, 
মা বর্তধান ছিল । মহম্মদ আলির উদ্ভোগে এই স্থানে 
এক অতি চমৎকার নগর ও বন্দ গড়িয়। উঠিয়াছে। 

মুসলমানের সপ্তম শতাব্দীতে মিশর দখল করেন। 
তখনও আলেকজান্দ্রিয়। নগরীর প্রাচীন সমৃদ্ধি কথঞ্চিৎ 
_ছিল। কিন্তু নূতন বিজেতার! সমুদ্রকুলের বাণিঙ্জযকেন্্ 
পরিত্যাগ করিম কাইরোতে রাজধানী স্থাপন ॥করিলেন। 
এই সমর হইতে আলেকজান্দ্িয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর 
হয়। পরে উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভুগে মহম্মদ আলি 
ইহার প্রাচীন ধরশ্বর্ধ্য ও প্রাধান্য পুনরায় ফিরাইতে চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন। আজ বাস্তবিকই আলেক্জান্দ্িয়। পৃথিবীর 
অন্গতম ব্যবসায়-কেন্দ্র এবং ধনসম্পদের নিকেতন। 
আলেক্জাগডার-প্রতিষ্ঠিত নগরীর চিতাভক্মের 
পার্খে ই আধুনিক মিশরের এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন 
গ্রীক সাম্রাজ্যের এই রা্র-কেন্্র সমাজ-জীবন, বিদ্যা- 
চর্চা এবং ব্যবসায়ের আধার ছিল! দিগ্থিঙ্গয়ী বীরপুরুষ 
প্রাচ্য-ও-প্রতীচা-সন্সিলনের উপায়স্বরূপই এই নগরের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার 
জনগণের ভাববিনিময় ও কর্ধবিনিময়ের উদ্দেশ্যেই 
আলেক্জান্দ্রিয়ার সর্বপ্রথম ভিত্তি গঠিত হইয়।ছিল। 
মিশরের সঙ্গে গ্রীসের এবং গ্রীসের সঙ্গে পারগ্ত ও 
হিন্দুস্থানের সভ্যতাগত আদানপ্রদ[ন সাধন করিয়] 
এই জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সমগ্র স্কুগতের চিন্তাবীর 
ও সাহিশ্সেবীগণ এই নগরেঞ্ মিলিত হইয়া বিদ্যা- 
চচ্চ। ও জ্ঞান বিতরণ করিতেন। বিদ্বংসমিতি, সাহিত্য- 
সম্মিলন, বৈজ্ঞ(নিক-পরিঘৎ ইত্যাদি চিন্তা-কেন্দ্রে নান। 
দেশীয় তথ্যের তুলনা সাধিত হইত। এই কেন্দ্র হইতেই 
তাবশ্রোত প্রবাহিত হইয়। প্রাচ্য ও প্রতীচা জগতে 
নব নব আদর্শ ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিতরণে সহায়তা করিত। 
মহম্মদ আলির নগরীতে ব্যবসায়ের ধশ্বধ্য দেখিলাম। 
আলেকজাপ্ডারের নগরী অপেক্ষা ইহার সম্পদ কোন অংশে 
অল্প বিবেচনা কৰিবার কারণ নাই। কিন্তু আধুনিক 
নগরীকে সভ্যতা, শিক্ষ। ও চিন্তার আন্দোলনের প্রঅবণ- 
রূপে কোন হিসাবেই বর্ণনা করা যাঁয় না। মানবেতিহাসে 
প্রাচীন আলেকজান্দ্িয়াই তাহার আধুনিক উত্তরাধিকারী 
অপেক্ষা অধিকতর আদর ও গৌরবের যোগ্য। 


কবরের দেশে দি পনর 
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বট যুগের প্রথম কয়েক শীঁতাব্দী ধরিয়া আালেক্‌- 
জানে ধর্ম-ব্রিবের সুফল কুফল] যৎপরোনান্তি ভোগ 
করিয়াঞছ। আলেকৃঞ্জাগ্ডারের পরবর্তী, গ্রীক ট্লমির! 
পুরাতন গ্রীক-মিশরীয় ধর্মেই আর্তথাবান্‌ ছিল্লেন। যখন 
ইহ! রোমান সামাঙ্গ্যের অন্তর্গত হয় তখনও পুরাতন * 


ণ্ধর্মই প্রবল ছিল। এদিকে পুষ্প , প্রচারিত হষ্টড়ে 


থাকে। ছুই ধন্জাবলত্দী জনগণের মধ্যে বহুবার কলহ 
ও সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ধন্-দ্বপ্বে আলেকৃজান্ডিয়ায় 
একাধিক বার লোমহর্ষণ রক্তপাত সংঘটিত হইয়াছিল। 
কোন সম্রাটেব আমলে থৃষ্টানধিগের দুর্গতিৎ কোন 
সম্রাটের আমলে প্রাচীনধর্খমাবলক্বাগণের হুর্গতি ঘটে। 
পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতান্দীতে প্রাচীন গ্রীকো-রোমান 
মিশরীয় ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও পিদ্যালয়ু চিরদিনের 
মত ধ্বংস করা হয় । আলেকৃঙ্গাগু!বের কীর্টি নয় শত 
বৎসর ধপ্রিয়া ভৌতিক দেহে এই স্থানে বিরাঙ্জ করিতে- 
ছিল। গেঁড়া খৃষ্টান রোমীর সন্রাট জাষ্টিনিয়ান, তাহার 
শেষ চিহ্গ সমূলে উত্পাটন করিলেনু। 

এই গেল ষঠ শতাব্দীর কথ|। 
আলেকজ্জান্দিঘ্নায় “সে বামও নাই, গে অযোধ্যাও 
নাই!” ইহার পুর্ব হইতেই রোমান সত্ত্রাটেরা | 
াহাদের প্রা? সাত্রাঙ্গের নৃতন রাঙ্জধানী কন্টান্টি- 
নোপলকে প্রনিন্ধ করিয়। ভুপিতেছিলেন। আলেক্‌- 
জার্সি অপেক্ষা এই নগরের প্রতিই ঠাহাদের বেশী 
অনুরাগ ছিল। বিদ্যা) ব্যবসায়, ধর্ম, সভ্যতা, সকল 
বিষয়েই কন্ষ্টার্টিনোপলকে ঠাহারা বিরাট কেন্দ্রে 
পরিণত করিতে উৎসাহী ছিলেন। কাঙ্জেই তাহাদের 
উপাসীন্তে আলেক্জান্দিঘ়্া একটা সামান্য নগর মানে 
পরিণত হইতেছিল। চতুর্থ শতান্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত আপেক্‌ঙ্গান্দিয়ায় এই অবনতির যুগ চলিয়াছিল। 
পরে সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানেরা মিশর দখল করেন। 
তখন হইতে আলেক্জাত্দিয়ার মৃত্যকাল। থুষ্টান 
কন্ষ্টান্টিনেপল এবং মুসলমান কাইণো প্রবল গ্রতিদ্ন্ী 
হইয়া ইহার ধ্বংসের কারণ হইগা। 

প্রাচীন আলেকজ্জান্দ্িয়ার কোন গৃহ এক্ষণে আর 
দেবা যায় না। স্থানে স্থানে দিল্লী, গৌড় প্রভৃতি নগরের, 


তাহার পর হইতে” 
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ংসচিন্ছের স্তাঁয় নান[চিহ্ন বর্তমান। ভূগর্ভস্থ কবর, 
মন্দির, ইট, প্লাথর,|স্তসত, প্রাচীর, মুর্তি ইত্যাদি বিয়া 
টলেমিটান্গগণের, রৌ্ট্রীন সম্রাটদ্িগের। এবং খুষ্টান- 
ধর্্াবলদী জনসমূহের জীবনকথা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা 
স্বীয় মাত্র। কিন্তু সেই" বিরাট গ্রন্থ গয়। সেই মিউজিয়াম 
ও *সেই পরিষদষ্ঠন্দিরের চিহ্নমাত্র' দেখিতে গাওয়* 
যায় না৷ 
আধুনিক আলেকজান্তরিয়ায় একজন ইতাপীয় পঙ্ডিতের 
উদ্যোগে একটি মিউজিয়াম নির্িত হইয়াছে। এই 
সংগ্রহালয় দেখিলেই মিশরে গ্রীক ও রোমীয় জীবনযাপন- 
প্রণাশী বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন ফ্যারাওদিগের 
ধর্ম, সমাজ, শিল্প ও সত্যত। গ্রীক ও রোমান বিজেতা- 
দিগের উপর কতথানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এই 
সংগ্রহালয়ের মূর্তি, সপ্ত, চিত্র ইত্যাদি বস্তসযৃহ হইতে 
তাহার পরিস্কার ধারণা জন্মে। মিশরীয় গ্রীক সভ্যত] 
এবং মিশণীয় রোমক সত্তার পরিচয় পাইবার পক্ষে 
এই মিউলিয়াম দর্শনই প্রধান সহায়। 
ভারতবর্ষেও এইরূপ কতশত নগর ধ্বংসস্ত,পে পরিণত 
হইয়াছে, কত শত জনপদ লোকশুণ্ত হইয়াছে । মিশরের 
ম্যায় হিন্দুঙ্থানেও এক নগরের চিতাতন্মের উপর দ্বিতীয় 
নগরের জনগণ জীবনথাপন করিয়াছে পুর্ববধস্তী নগরের 
মৃত্তিকাণ্ডপেরু পার্থ বা উপরে নৃতন নগরের ভিদ্তি 
স্থাপিত হইয়ছে। এইরূপে মিশরে ও ভারতে যুগে যুগে 
একই স্টানে তিন তিন্ন সুরের বিশ্তাস সাধিত হইয়াছে। 
কাইরে। ও আলেকজান্দ্িয়ার ন্ায় ভারতে প্রাচীন- 
স্বতিপূর্ণ শত শত নগর বর্তম।ন-কালে দেখিতে পাই। 
কিন্তু প্রাচীন মিশরে আর আধুনিক মিশরে আকাশব- 
পাতাল পারধক্য। হিন্ুস্থানের প্রাচীন ও বর্তমান কালে 
সেরূপ প্রভেদ নাই। 
ফ্যারাওদিগের মেশ্ফিল মৃত্তিকায় মিশিনা যাইবার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাগীণ মিশরের আদর্শ, চিন্তা, সমাজ, ধর্ম, 
লবইলুপ্ত হইক়্াছে। পীরামিভ, মান্মি এবং ক্ফিঙকৃসের 
গঠনকারীদিগের অস্থিমজ্জা ধুলিরূপে পরিণত হইলে 
মিশরে প্রীকো-রোমান-থুষ্টীয় আদর্শের জীবনযাত্তাপ্রণালী 
অবলঘ্ধিত হইল। এই ছুই ধরণের মানবসমাজের মধ্যে 


প্রবাপী_ চৈত্র, ১৩২১ 
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আদর্শ 7ত সাম্য ও কয ধৃ'জিয়া পাওয়া কঠিন ॥ আবীর 
খু্টার বোমান স্তরের উপর সম শতাব্দীতে মুসগমান 
প্রভাবের যুগধর্ম আরব্ধ হইয়াছে। এই যুগধর্থের কার্য 
এখনও চলিতেছে। কিন্ত ইহার সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগধর্দের 
আদর্শগত সঘন্ধন্নাই বলিলেই চলে। মিশরের প্রাচীন). 
মধ্যম এব আধুনিক স্তরসমূহ পরস্পর দঘন্ধহীনতাবে 
বিস্স্ত। প্রাচীন মিশর চিরকালের জন্ত বিদায় গ্রহণ 
করিয়াছে--আধ্ীক মির প্রাচীনের কোন নিদর্শনই 
বহন করে না। মেম্ফিসের জীবন উত্তরাধিকারস্থত্রে 
কাইরোতে বিন্দুযাত্রও নামিয়া আসে নাই। মহম্মদ 
আলির আলেক্জান্দ্রিয়ায় আলেকজান্দারের ভাবুকতা, 
এবং টলেমিবংশীয়দিগের আদর্শ ক্ষীণভাবেও প্রভাব 
বিস্তার করে না। 
কিন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীনে ও নবীনে প্রকূত ঘনিষ্ঠ 
সন্ধ বহিয়াছে। আধুনিক হিন্দু প্রাচীনতম আধ্যেরই 
ংশধর। নব নব শক্ত হিদ্দুস্থানবাসীরা অর্জন করি- 
ঘাছে। কিন্ত হিন্দুস্থানের নব নব স্তর পরস্পর সম্বন্ধহন__ 
একই ক্রমবিকশিত বস্তর বিভিন্ন অবস্থা । প্রাচীনকালে 
যে অনুষ্ঠানের শৈশব-অবস্থা দেখিয়াছি, তাহারই বয়োৰ্‌ দধি 
বর্তমান কালে দেখিতে পাইতেছি। মুসলমান-প্রতাবে 
ভারতবর্ষে মিশরের স্তায় একটা সম্পূর্ণ খ্বতন্ত্র স্তর বিন্যস্ত 
হইতে পারে নাই। মুসলমানগাতি ভারতের আদর্শকে 
দুরীভূত করিতে সমর্থ হয়'নাই। হিন্দু নরনারীর কিয়দংশ 
মাত্র মাঝে মাঝে মুসলমান রাষ্ট্রের অধীন হইয়াছে__ 
কিন্তু তাহাতেও তাহার্দের জাতীয় শ্বাতন্তয বিনুপ্ত হয় 
নাই। বরং নৃতনধন্মীবলম্বী সমাজের সংস্পর্শে আপিয়! 
হিন্দুসমা্জ অভিনব উপায়ে ম্বকীয় বিকাশ লাত করিয়াছে। 
আধুনিক কালে থুষ্টীর প্রভাব ভারতবর্ষে প্রবল ভাবে 
পৌছিয়াছে, কিন্তু তাহাও 'ভারতের বিশেষত্ব নষ্ট 
করিতে পারে নাই। বরং ভারতের সনাতর্নী বাণীই 
নবধুগের নুতন আবেষ্টনের মধ্যে অধিকতর দৃঢ়তার 
সহিত প্রচারিত হুইতেছে। ফলতঃ. প্রাচীনের সঙ্গে 
মধ্যযুগের, এবং মধ/যুগের সঙ্গে আধুনিকের জীবন্ত সঘদ্ধ 
ভারতবর্ষে দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন ভারতের সমাজ, 
ধর্ম বিদ্যা, সাহিত্য, ও শিল্প মরে মাই। প্রাচীন ভারত 


তষ্ঠ সংখ্যা ] 


৬৫১৮৫১৫৯৫৫৯ ৫সিপস্পস্পিত্শ পাস ৯৫৬স্পি্পিশাসিপিসত৯৮াস 


বস্তমান্র মধ্যে এখনও জীবিত আছে-_-এব্টু ভবিষ্য 
ভারতের অস্থিমজ্জ। স্থষ্টি করিতেছে। 

ফ্যারাওদিগের মিশর মরিয়া গিয়াছে । পীরামিভ 
গঠনকারী মিশরের কথা আজকাল প্রেত-তৰ মাক্র। 
, কিন্তু প্রাচীন ভারতের কথা প্রেত-তব নফ্-_মর! জিনিষের 
আলোঠুনা ন্ল্প। ইহ| জীবন-তগ্থ। সুতরাং মামুণি গ্রল্ু- 
তত্বের হিসাবে ভারত-শিল্প, ভারত-কলা, ভারত-সমাঞ্জ। 
ভারত-ধর্ম। ভারত-সাহিত্য আধলাচনাি,করিলে চলিবে 
না। 12817919£ বা মিশর-তত্ব এক্ষণে একটা বিদ্যা 
মাত্র। কিন্তু [1710198) বা ভারত-তন্ব কেবল অন্ঠতম 
বিদ্যামাত্ররূপে বিবেচ্য *নয়। ভারতবর্ষের সমীপবস্তাঁ 
জীবন ও হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ এই ভারত-তবের সঙ্গে 
গ্রথিত। সুতরাং মিশর-তব এবং ভারত-তত্ব এক শ্রেণীর 
অন্তর্গত নয়। মরা ঞ্িনিষের আলোচনায় কাহারও কিছু 
আসে যায় ন1। কিন্ত জীবস্ত পিতাঁম।তার সমালোচনা বড় 
কঠিন ব্যাপার । পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ মিশর-তব্ব মালোচনা 
করিতে তালবাশিবার ইহাই অন্ঠতম কারণ। কিন্ত 
ভারত-তবের আলোচনায় তাহার বেশী উৎসাহশীল 
নন। প্রাচীন মিশরের গৌরব বাড়াইলে বা কমাইলে 
আঙ্গ কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু প্রাচীনভারতের 
জাতীয় গৌরব বাড়াইলে বা কমালে আধুর্নক ভারত- 
বাসীর গবিষ্যৎ জীবন গঠন সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহাযা ব| 
বাধা জন্সিবে। হি 


মিশর দেখা হইয়া গেল। মিশরের প্রাকৃতিক 
শোতায় যুগ্ধ হইয়াছি। ইহার নীল আকাশ ও যুক্তবামুর 
সংস্পর্শে চিত্তের স্ফুর্থি লাভ করিয়াছি । ইহার শস্তগ্তামল 
কুষিক্ষেত্র দেখিয়া চোখ জুড়াইয়াছি। যেখানে গিয়াছি 
সেখানেই মিশরবাসীর দঢ় বাহু, শক্ত শরীর, স্থপুষ্ট অবয়ব, 
প্রশস্ত বক্ষ, এবং দীর্ঘ আঁরুতির সংশরবে আসিয়াছি। 
দরিদ্র অশিক্ষিত ফেলা কুষক হইতে শিক্ষিত ও অর্দা- 
শিক্ষিত “বে” পাশা? পর্্যস্ত মিশরের সকল সমাজেই 
্বাস্থা, সামর্ধ্য এবং শারীরিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। 
রাস্তায় বাজারে ষ্টেসনে ট্রামে কোথাও ছূর্বলতা ক্ষীণতা 
অন্বাস্থ্য রোগশীলতা দেখি নাই। মিশরের গ্রাসাদ- 
সমূহ, মিশরের রাজপথ, মিশরবাসীর পোষাক পরিচ্ছদ, 


কথরেরু দেশে ধিন পনর 





ৃঁ ৬৫১ 
/১/৯৮৯৮৯৮৮িসিসিিসস্৮ি 
মিশরবাসীর আদবকায়দ1, সবই উচ্চ শ্রেণীর উৎকর্ষ, 
ধিজঁপক। প্প্রতিপদবিক্ষেপে মি রের *অতুল ধশ্ব্ধ্য ও 
অসীর্ন ধনসম্পদ দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয় প্রতি 
পদবিক্ষেপে মিপরবাপীর ভোগবিশাসেক্ও পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অন্নহীন বন্তরহীন অথবা" 
* অর্দাশনক্িষ্ট, অর্দবসনাবৃত দরিদ্রসমঠঞ্জের ম্তায় বেণন 
লোক-শ্রেণী মিশরে আছে কিনা সন্দেহ। নিতান্ত 
নিঃস্ব ভিক্ষাণীবী অনাহারশীর্ণ লোক মিশরে দেখিতে 
পাইলাম ন। 

বাহ্‌ জীবনের সকল সৌষ্ঠবই মিশরে পাইয়াছি। 
ভোগের দিক হইতে মিশরে আপলে মিশর ছাড়িতে 
ইচ্ছা হয় না। এই জন্তই বোধ হয় আরবীতে প্রবাদ 
রটিয়'ছে__নাইলের জল একবার পেটে পাড়ণে আবার 
ফিরিয়া মিশরে আসিতে হয়। মিশর বাশুবিকপক্ষে 
স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের এবং স্বখভোগের আবাসভূমি। 

কিন্ত মিশরের এই অতুল এশ্বধ্যরাশির অন্ত্যস্তরেও 
আমি সুখী হইতে পাপ্নি নাইী। কারণ এই বাছা 
সৌনর্ধা, বাহ্‌ দৃঢ়তা ও বাহা সম্পদের পম্চাতে গভীরতর 
জীবনীশক্তির পরিচয় পাইলাম না। সর্বত্রই মিশর- 
জননীর শোকতপ্ত নিঃখাস মরুহূমির অগ্রময় বানুর 
সঙ্গে অনুতব করিয়ঠছি। মিশরের উত্তরে দ্ষণে পূর্ব 
পশ্চিমে "পর দীপশিখা নগরে নগরে- তুমি যে-তিষিরে 
তুমি সে-তিমিরে।” মিশরের ধনসম্পর্দ মিশরবাসীর 
সম্পত্তি নয়__মিশরাসীর চরিত্রে গাস্তীরধর্য নাই-__মিশর* 
বঃসী তবিষ্যতের পানে চাহে না। 

বস্ততঃ, মিশর স্্য়ংই সমস্ত দুনিয়ার সম্পন্তিবিশেষ। 
পৃথিবীর সকল জাতিই মিশরে বশিয়া নি্দ নিজ স্বার্থ 
পুষ্ট করিতেছে । মিশরবাসীর জীবন এই অপংখ্য জ।তি- 
সমূহের পরম্পণ প্রতিযোগিত। ও ফড়ঘন্ত্রেরে প্রভাবে 
ধ্রক্যহীন, কৌশলহান, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িরাছে। 
মিশরীয় জনগণের কোন এক আদর্শ বা লক্ষ্য স্পঃতাবে 
প্রতীয়মান হয় না। অন্যান্ত জৃতিরা মিশরবাসীর শিক্ষা, 
দীক্ষা, বাইর, সমাঙ্জ ১৪ চিন্তাপ্রণালীকে যে আকার দিতে 
চাহিতেছে প্রায় সেইরূপই সাধিত হইতেছে।" এই, 
কারণে মিশরে বসিয়া মিশরাখ্বঁকে পাইলাম না -ফুন্তান্ত 


৬৫২ 


জাতিগণের খর্বধ্য। ও কর্মকুশলতার পরিচয় 
পাইলাম মাত্র |" মিশ্র এই বারোয়ারীতঙ্লায় ফরাসী, 
ইংরেজের,, গ্রীকের, জাঁত্বানের, আমেরিকানের, রসের, 
তুরস্কের, সকলেরই গলার মাওয়াঞ্জ শুনিতে পাইয়াছি। 
এই ঘোরতর তাণ্ডব ও বেস্ুর বেতাল নৃত্যগীতের মধ্যে 
খাঁটি মিশরবাসীর শুর অতি ক্ষীণকণ্ঠে প্রচারিত হইতেছে 
কিনা সনেহ। তাহা বুঝিতে হইলে অতি দুরদৃষ্টি- 
সম্প্র পাকা সমজদার হওয়া আবশ্তক। 
শ্রীপর্যযটক। 
(সমাপ্ত) 


পিলীয়ান ও মেলিস্তাঁও 
পঞ্চম অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্ঠ । 


দুর্গপ্রাসাদের একটি অন্ুচ্চ দরদালান। 
[পরিচারিকাগণ একজায়গায় জড় 
হইয়া উপস্থিত; বাহিরে একটি বারু- 
প্রবেশপথের সম্মুখে কয়েকটি শিশু 
খেল] করিতেছে ] 


জনৈক বৃদ্ধা পরিচরিকা' 
একটু থাক দেখবে, একটু থাক দেখবে; আজই 
সন্ধ্যায় তা হবে। ও? এখনই এসে আমাদের বলবেন .. 
? অন্য পরিচাঁরিকা 
ওরা আমাদের এসে বলবেন না ..কি যে করছেন 
রাই আর তা জানেন না... 
তুভীয় পরিচারিক] 
এইথানে এস আমর অপেক্ষা করি... 
চতুর্থ পরিচারিক1 
আমর। খুব ভালই জানতে পারব কখন উপরে যেতে 


হবে... 
পঞ্চম পরিচারিক 
যখন সময় হবে তখন আমর! নিজে মতেই উপরে 
যাব... & 
ষষ্ঠ পরিচারিকা 
ধাড়ীটায় আর কোনও শব্দই শোন! ধাচ্ছে না এখন... 


প্রবা্সী-_চৈত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


/ সপ্তম পরিচারিকা 
এধে বাতাস-পথের সযুখে ছেলের খেলা করছে 
ওদের চুপ করতে বল! আমাদের উচিত। 
অষ্টম পরিচারিক] 
এখনি ওরা নিজে হতেই চুপ করবে। 
নবম পরিচারিক] 
এখনও সময় হয়নি... 
[জনৈক বৃদ্ধা পরিচারিকার প্রবেশ ] 


বৃদ্ধা গরিচারিকা 
কেউ এখন সে-ঘরে ঢুকতে পারছে না। আমি এক 


ঘন্টার ওপর গুনলাম...কপাটের উপর বোধ হয় মাছি 
চলার শব্ধ শুনতে পাওয়া যেত...কিছুই আমি শুনতে 
পেলাম না... 


। 


প্রথম পরিচারিক| 
ওর কি তাকে ঘরে একলা ফেলে রেখেছে ? 


বৃদ্ধ পরিচারিকা 
নাঃ না) আমার মনে হয় লৌকে ঘর ভর্তি। 
প্রথম পরিচারিক। 
ওরা আসবেন, ওরা আসবেন এখুনি... 
বৃদ্ধ! পরিচারিক1 
ভগবান! ভগণান ! এ বাড়ীতে যা ঢুকেছে তা সুথ 
নয়...এসব কথা বলবার নম্ব, তবে য। জানি খর্দেত। 


আমি বলতে পারতাম... 
দ্বিতীয় পরিচ।রকা 


তুমিই না ওদের দরজার সামনে দেখতে পেয়েছিলে? 
বৃদ্ধ৷ পরিচারিকা 

হা, হা) আমিই গু্দের দেখতে পেয়েছিলাম। 
দ্ররওয়ান বলে যে সে-ই ওদের প্রথম দেখেছিল; কিন্ত 
ঘুম ভাঙালাম তার আমিই। উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে 
ও ঘুমুচ্ছিল, আর কিছুতেই জাগতে চাচ্ছিল না ।- আর 
এখন এসে বলছে কিনা আমিই ওদের আগে দেখতে 
পেয়েছি । এই কি উচিত 1__জানলে, এই নীচে ভশাড়ার- 
ঘরে যাবার জন্যে আলো জ্বালতে গিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে 
ফেললাম ।- তাল,কি করতে আমি ভশড়ারে গিয়েছিলাম ? 
-আমার মনে হচ্ছে না এখন, কি করতে আমি ভাড়ারে 
গিয়েছিলাম ।-.যে রকমেই হোক, আমি খুব সকালে 
উঠেছিলাম ; তখনও বেশ ফরস! হয়নি) আমি নিজেকে 


৬ সংখ্যা ] প্লীয়াস ও মেলিম্তাণডা | . ৬৫৬ 


৮১৯ ৮৯ ৪ পা পি পি পাটি ৫ 


বললাম-_উঠানট পাঁর হয়ে পরে আমি দরজা খুলব। . শ্রথম পরিচান্টিপ 
বেশ তারপর, পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেলাম, আর * ধৃযখানটাদী লেগেছিল তুমি দে]? 


দরজাটা খুললাম, যেন সেটা আর-সব দরজারই মত... ব্ধা পরিচারিা * 
ভগবান! ভগবান! কি দেখলাম আমি? আন্দাজ কর যেমন তোমাকে দেখছি এমশি স্পষ্ট দেয়েছি, বুঝলে । 


-আমি সমস্তই দেখেছি, বুঝতে “পারুলে...আত্ক সকগেখ 


২৮ ১০০৯৯ পা ৯৪৯2 


কি আমি দেখলাম 1... 
প্রথম পরিচারিকা * আগেই আমি দ্রেখেছি...তার ছোট, বাম শুনটির উপ্নর 
গুরা দরজার ঠিক সযুখেই ছিলেন? একট] অতি সামান্য আঘাত। একটা সামান্য আঘাত 
বৃদ্ধা পরিচ্ঠুরকা যাতে একটা পায়রাকেও মারতে পারে না। এটা কি 
ছুইজনেই ওুরা দরজার সমুখেই পড়ে গহিলেন !...ঠিক ঠিক স্বাতাবিক বলে বোধ হয়? টু 
গরিব লোকের মত, যেন অনেক দিন খেতে পাননি...উরা প্রথম পরিচারিক! 
ছুজনায় দৃঢ় আলিঙ্গনে ধন্ধ ছিলেন, যেমন ছোট ছেলের! হাঁ, ই।; এর তলায়-তলায় নিশ্চয় কিছু আছে... 
তয় পেলে করে। রাঙ্জবধূর প্রাণ প্রায় যায়-যায় হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিচারিকা 
আর গোলডের তরবারি নিজের গাশে বেধা ছিল... হাঃ কিন্ত তিন দিন আগে তাবু ছেলে হয়েছে... 
পাথরের উপর রক্ত পড়ছিল." ৃদ্ধা পরিচারিকা 
দ্বিতীয় পরিচারিকা ঠিক তাই 1... একেবারে মৃত্যুশঘযাতেই তার ছেলে 
ছেলেগুলোকে চুপ করতে বলা৷ আমাদের উচিত... হল) এটা কি একটা বিশেষ ইঙ্গিত নয় ?-আগ কি 
বাতাস পথের সযুখে ওরা যত পারে টেচাচ্ছে... রকম ছেলে! তোমরা দেখেছ তাকে ?1--একটা 'এতটুকু 
তৃতীয় পরিচারিক1 ক্ষীণ মেয়ে যা একটা ভিখারীও জন্ম দিতে চাহবে ন1.ঞ 
নিজের কথাই আর নিজে শোনবার গে নেই**, একটা ছোট মোমের পুতুল যা অতি গাগেই এখানে 
চতুর্থ পর্িচারিকা এসে পড়েছে...একটা ছোট মোমের পুতুণ ঘ!কে বাচাবার' 
কি আর করা যাবে ; আমি ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা করেছি, জন্যে পশমে €টকে ঢুকে ত্বাথতে হবে..১হা, হা এ 
ওরা কিছুতেই চুপ করবে না... বাড়ীতে ঘ! ঢুকেছে তা সুখ নয়... 
বর পরিচািকা প্রথম পরিচারিকা 
বোধ হয় উনি প্রায় সেরে উঠেছেন? হা, হ1) ভগবানের কল নড়েছে... 
ৃষ্ধা পরিচারিকা *. দ্বিতীয় পরিচ!রিকা 
রি প্রথম পরিচারিক। *. বিনা কারণে যে এ সমস্ত ঘটেছে এমন নয়... 
গোলড। তুতীয় পরিচারিক] 
তৃতীয় পরিচারিক! আর তারপরে আমাদের দয়ল প্রঃ পিলীয়স... 
হা হা) ওরা তাকে ভীর স্ত্রীর ঘরে নিগে গেছে। তিনি কোথায়? কেউ জানে না... 
এইমাব্র যাবার পথে দের সঙ্গে আমার দেখা হল। ওঁরা বৃন্ধা পরিচারিকা 
তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যেন তিনি মাতাল নিশ্চয় জানে? সকলেই জানে...কিন্তু কেউ সাহস 
হয়েছেন। এখনও উনি এক চলতে পারেন না। করে সে কথ বলঠে পরছে, না...এ কথা বলবার জো 
বৃদ্ধা পরিচারিক! নেই ..ও কথ। বলবার লো নেই...কোনও কথাই আর 


আত্মহত্যা করতে উনি পাবেন নি; ওর দেহটা বলবার জো নেই.*১সত্য কথা আর বলবার নো নেই... 
মন্ত; কিন্তু রাঞ্জবধূর অঘাত লেগেছিল অতি সামান্তই, কিন্তু আমি জাশি যে তাকে অন্ধের নিঝরেরঃ তলে 
আর তিনিই কিন! এখন মারা যাচ্ছেন...বুঝছ কিছু? বহি রেডি ই বে হাটি এট চিৎ 
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প্র বার্সী- চৈত্র, ১৩২১ 


[১৪শ ভাগ, ২য় খঁ 
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দেখতে পায়নি...এখন গুবুঝলে, এখন বুঝণে? এ রঃ 

শেষের সেই দিন্বে সমন্তুঁজান্তে পারা যাবে..£ ৫ 

ূ প্রধ্্রী গরিচারিক! 

এখন অর এখানে ঘুমুতে আমার স্মৃহস হয় না... 
বৃদ্ধা সরিচারিক!1 


৬ 


যখন একবার বিপদ্দ ' বাড়ীতে ঢুকেছে, তখন ' 


আমর! চুপ করে থাকতে পারি কিন্তু... 
ভূতীয় পরিচারিক! 
হ1; কিন্তু বিপদই এসে খুজে ধরবে... 
বৃদ্ধা পরিচারিকা 
হা, ই1) কিন্ত আমর] যেদ্দিকে যেতে চাই সেদিকে 


যেতে পারি ন1... 
চতুর্থ পরিচারিকা 


আর যা করতে চাই তা করতে পারি না... 
প্রথম পরিচারিক! 
ওর! এখন আমাদের ভয় করে চলেন... 
দ্বিতীয় পরিচারিক! 
ওরা চুপচাপ আছেন/ও'রা সবাই... 
তৃতীয় পরিচারিক1 
যাবার পথে ও'র! চোখ নত করে যান। 
চতুর্থ পরিচায়িকা 
সব সময়েই ও'রা চুপিচুপি কথা বলেন। 
পঞ্চম পরিচারিকা 
মনে হতে পারে যেন ওরা সকলে জোট বেধে এ 
ঝাঞ্জট। ঝুরেছেন। 
বষ্ঠ পারচারিকা 
ও'র1কি যে করেছেন, তা কিছু জানবার ত জো 


নেই... 


সপ্তম পরিচারিক] 
যখন মনিবরাই ভয় পেয়েছেন তখন আমর! কি 
করব 1... 
[ নিস্তন্ধভাবে ] 
প্রথষ পরিচারিকা 
ছেলেদের ডাকাডাকি আর শুনছি ন|। 
দ্বিতীয় পরিচারিকা 
ওরা বাতাস-পথের সমুখে সব বসেছে। 
তৃতীয় পরিচারিক! 


' পরম্পর গায়েগায়ে ঠেসাঠেসি করে ওর বসেছে। 


/ বৃদ্ধা পরিত।রিক] পু 
এখন আর বাড়ীটায় কোনও শব্দ শুনছি না... 
প্রথম পরিচারিক! 


ছেলেদের নিখাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনতে গাওয়া যাচ্ছে 


না... 


বৃদ্ধা পরিচািকা 


এস, এপ্স; এখন উপরে যাবার সময় হয়েছে... 
[নিঃশৰো প্রস্থান] 


রি 


(2 
ক 


: দ্বিতীয় দৃশ্য । 


দুরগপ্রাসাদের একটি-কক্ষ। 
[ আর্কেল, গোলড ও ডাক্তার কঙ্গের 
এক অংশে উপস্থিত। নিজের বিছানায় 
মেলিন্তাওা শুইয়] আছেন] 
ডাক্তার 


কেবল এই সামান্ত আঘাতট। থেকে উনি মারা যেতে 
পারেন না; পাখীও একটা এই আঘাতে মরতে পারে 
না...তাহলেই আর এ'র মৃত্যুর কারণ আপনি নন, 
বুঝলেন; আপনি এত ব্যস্ত হবেন না...ও'র বাচবার 
জো ছিল না ..উনি জন্মেছিলেন বিন! উদ্দেশ্রে...মরবার 
জন্যে; আর এখন মৃত্যুর দিকে চলেছেন বিন1 উদ্দেশ্তে... 
আর তারপর, এমন বলাও ত খায় না আমরা ও'কে 


বাচাতে পারব না. 
আরর্কেল 


না, না) আমার বোধ হয় অনিচ্ছাসত্বেও ওর ঘরে 
আমর! বড় বেশী নিস্তব্ধ হয়ে থাকি...এট। অশ্ডত লক্ষণ... 
দ্বেখ কেমন ঘুমূচ্ছে ও...ধীরেঃ ধীরে...মনে হয় যেন 
ওর আত্ম! চিরকালের মত অসাড় হয়ে গেছ... 

গোলড 

বিনা কারণে আমি হত্যা করেছি! বিনা কারণে 
আমি হত্যা করেছি !...পাথরেরও'অশ্রবর্ণ করাতে এই 
কি যথেষ্ট নয়! ওরা পরস্পর চুম্বন করছিল, যেন ছোট 
ছেলেদের মত-..ওরা কেবল পরস্পর চুষ্ধন করেছিল... 
ওর! ছিল ভাই আর ভগ্রী...আর আমি, আর আমি 
হঠাৎ একেবারে...” অনিচ্ছা-সত্বেও আমি এ রকম করে 
ফেললাম, বুঝলেন...আমা-সত্বেও আমি এ রকম করে 
ফেললাম:'' 


হঠ সংখ্যা পিল্রীয়াস ও মেলিস্তাণ। ২ 24. ৬৫৫ 


ডাক়াঁর মেলিস্তাণ্ডা 
সাবধান; উনি জাগছেন বোধ হয়... রর নি নাঁ...ঘরে আপনিই (কবল * একা আছেন, 
যেলিন্তাও্া দাদ? 
জানাল! খুলে দাও ..জানাল। খুলে দাও ., আর্কেল £ 
আর্কেল 5 ন।7 যেডাক্তার তোমায় আরাম করেছেনু তিনিও 
এই জানা'লাট। খুলে দিতে বলছ, মেলিস্ত$1 ? এখানে আছেন... 
রিও মেলিগ্তাগ্ডা 
মেলি্যাওা ্ 
না, না, এ বড় জানালাট...ধে্বড় জানালাটা... মা 
আমি দেখতে পাই যেন... & আর তারপর আর একজনও ত] ছাঁড়া রয়েছে... 
আর্কেল মেলিস্তাওা 
আজ সন্ধ্যায় সম্মদ্রের হাওয়াটা একটু বেশী কে সে? 
ঠাণ্ডা না? আর্কেল 
ডাক্তার 


সে রয়েছে...তুমি ভয় পেয়ো না, সে তোমার একটুও 
ক্ষতি করবে না, ঠিক জেনে রেখো...যদি তুমি তয় পাও, 
সে চলে যাবে সে বড় দুঃখ পাচ্ছে... 


উনি ধেমন বলছেন করুন... 
যেলিস্তাও। 
আঃ...এ কি কয়্য অস্ত যাচ্ছে? 


মোঁলস্যাণা 
ই) সমুদ্রের উপর সুর্য্যাত্ত হচ্ছে; আর বেলা নেই। আর্কেল* রে 
কেমন বোধ করছ, মেপিপ্যাণ্ডা ? সে হচ্ছে,,সে হচ্ছে তোমার হশ্বামী...সে হচ্ছে 
মেলিস্তাগা গোলড.. 
তাল, ভাল। আমাকে ও-কথ! জিজ্ঞাসা করেন কেন? মেলিন্তাগডা 
এত ভাল আর আম কখনও বোধ করি নি। তা হলেও গোলড এখানে রয়েছে? সে কেণ আমার খুব 
মনে হচ্ছে যেন আমি কিছু একটার কথা*জানতাম... কাছে আলছে না? 
সিডর * গোলড [বিছানার দিকে নিজেকে টানিয়! লইয়া গিয়া] 
পু লিম্তাণ।...মেলিস্যা ও... 
কি বলছ তুমি? আমি তোমার কথা বুঝতে দেরি নেলিসাসা 
পরি মেলিহ্যাও? 
রর ডা * ও কি তুমি, গোজভ1 তোমাকে আমি আর 


চিনতে পারছিলাম না...সন্ধ্যার আলো! আমার চোখে 
লাগছে তাই জন্টে...দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলে 
কেন) তুমি রোগ! হয়ে গেছ আর বুড়ো হয়ে গেছ". 
আর আমাদের দেখা হয়েছিল কি অনেক দিন হল? 
গোলড [ আর্কেল ও ডাক্তারের প্রতি] 
শোন এখন, শোন এখন.''তোমাকে এ রকম কথা৷ ঘর থেকে একটু বাইরে যাবেন আপনারা, যদ্দি কিছু 
বলতে শুনলেও আনন্দ হয়) এই গেল কর্দিন তুমি একটু মনে না করেন+ যদি কিছু মনে না করেন...অমি দরজাটা 
প্রলাপ বকছিলে, আর আমরা সব সময়ে তোমার কথা সমস্ত খুলে রাখব এখন...এই একটুক্ষণ কেবল...আমি 
বুঝে উঠতে পারছিলাম না...কিন্ত এখন, সেসব অনেক ওকে কিছু বলতে চাই; না হলে আমি মরতে -পারব 
দিনের কথা... না.যাবেম কি? এ পিড়ির তলাটা পর্য্যস্ত, ধান; 


যা বলি আমি নিঞ্জেই তা সমস্ত বুঝিনা, জানলেন... 
কিযে বলিআমি তাইজানিনা। আরম যাজানি তাই 
জানি না...আমি যা বলন্তে চাই তাই আর বলি না... 


আর্কেল 


৬৫৬ 


সেখান থেকে আসতে ভারবেন খুব চট. করে, চট, করে 
...এইটুকু আমায় অস্বী]জার পাবেন নখ ..আমি অতীদীন 
হঙভাগ্য।[ আহর্কল ডাক্তারের প্রস্থান। ] মেগিস।গা, 
আমার জন্তে তোমাব কি একটু ছুঃখু হয় না? যেমন 
“ভোমার 'জন্তে আমার 'হচ্ছে? মেলিস্যাণ্ডা ?...আমায় 


ল্গমা কর, মেলিস্তা 91 ! 
মেলিস্য ও 


হা, ই, তোমায় 'আামি ক্ষমা করলাম...কি আছে 
ক্ষমা করবার ?.-. 





গোল্ড 

আমি তোমার প্রতি এত ভয়ানক অন্যায় করেছি) 
মেলিস্যাণ্ড...কত যে অন্তায় করেছি তা তোম।কে বলতে 
পারি না...কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি এত স্পষ্ট 
আজ...প্রথম দিন হতেই ।...আর এ পর্য্যন্ত যেসমস্ত 
আমি জাঁনতাম না, এই সন্ধ্যায় তা আমার চোখের উপর 
তেসে উঠছে''আর এপসমগ্তই আমার দোঁষ, ঘা-সমস্ত 
ঘটেছে, যা-সমস্ত ঘটবে.১.যদি আমি ত) বলতে পারতাম, 
'চুমি দেখতে কত স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি !...আমি 
সমস্তই দেখছি, আমি সমপ্তই দেখছি !...কিন্ত আমি 
' তোমায় এত ভাল বাসতাম!...আমি তোমায় এত ভাল 
বাসতাম !.."আর এখন একজন কেউ মরতে চলেছে." 
আমিহ সে মরতে চলেছি...মার আমি' জানতে চাই." 
আর আমি তোমায় জিজ্ঞাস! করতে চাই...তুশি এটা, হুল 
বুঝবে নত? আমি চাই...যে মরণের দিকে চলেছে 
তাকে সত্যটা বল! চাই-ই...সত্যট। তাঞ্জে জানতেই হবে, 
নইলে সে থুযুতে পরবে ন'...শপথ করে বল যে আমা 

সত্য বলবে? 


মেলিস্তাওড 
ই | 
গোলড 
গিলীয়াসকে তুমি ভালবাসতে ? 
মেলিস্তাও 


নিশ্চয়) ই) আশি তকে ভাপবামতাম। কোথায় 


সে? , 
গোলড 
আমার কথা বুঝতে পারছ না? আমার কথা 


বুঝবে না? আমার বোধ হয়"''আমার বোধ হয়... 


প্রবাঁসী-_চৈত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আচ্ছ।,ক?1ট এই, আমি তোম।কে জিজ্ঞাস করি, তাকে, 
তুমি অবৈধ ভাবে ভালবাসতে কি না 1...তুমি কি...তুমি 
ভরষ্টা হয়েছিলে কি না? বল আমায়; বন আমায়, 


বল, বল, বল ?-_ 
মেলিস্তাণা 


, না, না? আমাদের কোনো দোষ স্পর্শ করে নি। 
আমাকে ও কথা কেন দিজ্ঞাসা করছ? 
/ নো 
মোলিস্যাণ্ডা £ আমায় সত্যটা বঙ্গ, ভগবানের দোহাই ! 
ৃ মেলিস্তা্ডা 
আমি কি তোমায় সত্য বলিনি? 
গোল্ড " 
মরণের সময় এমন করে মিথ্যা বোলো না! 
মেলিস্তাণ্ডা 
কে মরছে ?- সেক্িআমি? 
গোলড 
তুমি, তুমি! আর আমি, আমিও, তোমার পরে !... 
আর সত্যট। আমাদের জানতেই হবৈ...শেষ পর্য্যন্ত সত্যটা 
আমর! জানবই, শুনতে পাচ্ছ ৪...সমস্ত আমাকে বল! 
সমস্ত আমাকে বল! আমি তোমাকে সমস্ত ক্ষমা 


করছি !... 
মেলিস্ত।ও। 


কিসের জন্তে,আমি মরতে যাচ্ছি? আমি জানতাম 
না... 
গোলড 


তুমি এখন জানলে !...এখন সমস হয়েছে! এখন 
সময় হয়েছে! এখন সময় হয়েছে! £শাপ্র বল! শীঘ্র 
বল !...সত্য ! সত্য !... পু 
মেলিস্তাওা 


সত্য... সত্য... 
গোলড, 


কোথায়তুমি? মেলিস্তাণ্ডা! কোথায় তুম? এত 
ঠিক হচ্ছে না! মেলিম্যণ্ড।! কোথায় তুমি? কোথায় 
যাচ্ছ তুমি? [ কক্ষদ্বারের নিকট আর্কেল ও ডাক্তারকে 
দেখিতে পাইয়।। ] ইহ, হা) আপনারা আসতে 
পারেন...কিছুই জানলাম না) সবই বৃথা, এখন আর 
উপায় নেই; এর মধ্যেই ও আমাদের থেকে অনেক 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


দুঢর গেছে...আমি আর কথনই জানতে পারব না.. 
আমায় এখানে অন্ধের মত মরতে হবে 1... 


আর্কেল 
কি করেছ মি ? ওকে যে যেরে ফেলবে... 
গোলড 
এর মধ্যেই ওকে আমি মেরে ফেলেছি... 
চর আর্কেল 
মেলিস্তাগ্ড... 
মেলিস্তাপ্ড 
আপনি ডাকছেন, দাদ] ? 
আর্কেল 
হা, দিদি...কি করঝ এখন বল ত; 
মেলিন্তাওা 
এ কি সত্যি এখানে শীত এসেছে? 
আর্কেল 
কেন তা জিজ্ঞাসা করছ? 
" হলিস্তাঙা 
বড় ঠা লাগছে, আর গাছে একটাও পাতা নেই- 
আকেল 


শীত করছে তোমার ? জানালাগুলো বন্ধ করে দেব, 
বল? 
মেলিম্যাও! 
না, না...যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সু সাগরের খুব খাচে 
চলে যায় ততক্ষণ পধ্যস্ত না।--ও খুব, ধীরে ধারে অন্য 
যাচ্ছে; তা হলে সত্যি শীত আর্ক হয়েছে? 
আক্কেল 
ই£1।_শীত তোমার ভাল লাগে না? 
মেলিস্যাা 


ওঃ! না। শীতকে আমার ভয় করে ।_ আমার খুব 
ভয় করে সেই ভয়ানক শীতকে."" 
আকেল 
একটু ভাল বোধ করছ? 
মেলিস্াগা 
হা, হ1; আর সে-সমস্ত উদ্বেগ মনেই আসছে না.... 
আর্কেল 
তোমার ছেলেটি দেখবে? 
মেলিত্াগা 


কে ছেলে? 


ৰ নে 
পিলীয়ান ও মেলিশ্যৰ পা 
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ূ ্‌ রর ৬৫৭ 
টপ পাল ০১৯১১৫৯৮৮৯৮৯৯৯৯৯ 
আর্কেল টা 
মার দ্বেলে।-”তুমি যে এখন্‌ মা হয়েছ...তুমি যে 
একটি £ছাট্ট মেয়েকে এখানে নিষ়্ে )সেছ.”. * 
মেলিহ্যাা 4 


রে 


কোথায় সে? 
আর্কেল 
এখানে... 
মেলিস্তাণ্ড! 
আশ্চধ্য...ওকে নিতে আমি £াত তুলতে পারছি 
না. 
আর্কেল 
তার কারণ তুমি এখনও খুব দুর্বল বয়েছ...আমিই 
ওকে ধরছি; দেখ. 
মেলিত্তাণ্ডা 
ও হাসছে না...ও খুব ছোট...ও কীার্দবার জোগাড় 
করছে,ওকে দেখে আমার হুঃখ হয় 
[ঞ্মেক্রমে পরিারিকাগণ ঘরে প্রবেশ 
করিতে লাগিল এবং নিঃশবে দেওয়ালের 
গায়ে সার দির। দাঙাইয়া অপেক্ষা করিতে 


লাগিল।] ১৩. 
গোলদ [ এন্তভাবে উঠিয়া] 


এ কি ?-এখানে এই মের়েগুলো কি করছে 1... 


চাক্তার 
ওর) দাসী.*. 
আকেল 
€৫ক ওদের ডেকে আনলে? 
ডাক্তার 
সে আমি না... 
গোলড 


* এখানে এসেছ কেন তোমরা? কেউ তোমাদের 
ডাকেনি...এখানে কি করছ 1--তা হলে হয়েছে কি ?_- 


উত্তর দাও !... 
[ পরিচারিকাগণ নিরুত্বর রহিল] 


আকেল 
বেশী চীৎকার করে কথা বোলো! ন1...ও এইবার 
ঘুমিয়ে পড়েছে ; ও চোখ বুজেছে এখন... 
গোলড 


এ ত...? 
ও ডাক্তার 


না, না; দেখুন, নিশ্বাস পড়ছে... 


৬৫৮ 
ওর দুষ্ট চোখই অক্রুপূর্ণ ।-_এখন এইব্মর ওর [মাস 

বিলাপ করছে-.ওর বাত ছুখানি ছড়িয়ে দিচ্ছে কেম ?-- 

কি উংচ্ছে ও ? 

, ডাক্তার 


ছেলেটির দিকে এ রকম করছেন, নিশ্চয় । মাতৃ-, 


স্নেহের প্রয়াস .. 
». গোল্ড 
এইবার ? এইবার-তোমাকে বলতেই হবে, বল! 
বল।... 
ডাক্তার 
সম্ভবতঃ | 
গোল্ড 
এখুনি ?..-ও£ 1 ওঃ! ওকে আমায় বলতেই হবে... 
চলে যান। চণে যান! ওবু কাছে আমাকে একলা থাকতে 
দিন! 
আর্কেল 
আর ধেশা কাছে এস না..ওকে আর 
বির ভ্ কোরো না...কেধ আব ওকে কোন কথা বোলো 
তুমি জাননা আখ] যে কি; 
গোলড 
আমার দোব নেই। 
র আর্কেল 
চুপ-তচুপ-.এখন আমাদের চুপিচুপি কথা বলতে 
হবে (ওকে আএ আমাদের বিরক্ত করা হবে না... 
মহপ্যান্থা অত মৌ”)...মন্ুষ্যাত্বা নিঙ্জনে গোপনতাবে 
যে"ত৪ ত1লবঃসে ..য়ে ভয়ে সে এত সহা করে থাকে... 
কিন্ত এ নেব দুঃখ, গোপড...কিনু এইসমত্ত দেখে মনের 
দুঃখ 1... 


না, না ? 


আমাপু দোব নেই: 


ও 1 81 ও217 
[এই সময় পরিচারিকাগণ কক্ষের 
প্রান্তে হঠাৎ জানু পাতিয়া বসিল।] 
আর্কেল [ ঘুরিয় ] 

ও কি? 


ডাক্তার [বিছানার শিকটে গিয়া দেহ 
স্পশ কয়া] 


ওবাহ 19ক,*. 
[দীর্ঘ নিম্তকতা] 


. প্রধাশী_ চৈত। ১৩২১ 
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্ আর্কেল 
আমি কিছুই দেখলাম না।_তুমি ঠিক বুঝতে 
পারছ 1... 


হা, হা। 


ডাক্তার 


আর্কেল 
' আমি'কিছুই শুনলাম না...এত শীঘ্র এত শীঘ্র... 
একেবারে হঠাৎ ..একটা কথাও না! বলে ও চলে গেল... 
/ 'গোলড [কাদিতে কাদিতে ] 
ওঃ! ওঃ 1 ওঃ! 
॥ আর্কেল 


এখানে আর থেকোনা; ৫গোলড, ওর নিস্তন্ধতার 
দরকার, এখন-..চুপ কর, চুপ কর...অতি ভয়ানক, কিন্তু 
এতে তোমার কিছু দোষ নেই...ও ছিল একটি এতটুকু 
ঠাণড| মেয়ে, এত শান্ত, এত নিবীহ, আর এ৩ নীরব...ও 
ছিল একটি ছোটখাট সামাগ্চ বহস্, জগতের অন্ত সমস্তরই 
মত... শুয়ে পয়েছে ওখানে ও, যেন ওপি ছেলের মস্ত 
বড় একটি বোন...চুপ কর, চুপ কর...হায় ভগবান ! হায় 
ভগবান !-"'আমিও পধ্যস্ত এর কিছুহ বুঝতে পারব না... 
চল আমরা এখান হতে যাই। এস; ছেলেটাকে এখানে 
রেখে কাজ নেই, এই খরে..-ও-ই এখন বাচতে থাকবে, 

ওর বদলে-*.ও বেচাগীর পাপা এইবার আরম্ত হয়েছে... 

[ শিঃশবে প্রস্থান |] 
[সম্পূর্ণ] 
শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় । 


ইথর ও জড়' 


ছেলেবেলা হুইতে শুনিয়। 'আদিতেছি, আমরা যে 
আলোক দেখিতে পাই তাহা! ইথর নামক একট! সর্বব- 
ব্যাপী পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। এই ইথরকে 
কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই, বা স্পর্শ করিয়া অনুভব 
করে নাই, কিন্তু তাই বলিয্া! ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান 
হইবার কোনও কারণ নাহ । ইথর না থাকিলে পৃথিবীর 
বোধ হয় অর্দজেক কাজ বন্ধ থাকিত। ইথর না থাকিলে 
তাপ থাকিত না, (119,০11) ম্যাক্সওয়েলের মতে 


৬ সংখ্যা ] , 
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বিদ্বাতের মহিমময়া শক্তি থাকত না, ও কেণভিট্্ের মতে 
জড় পদার্থেরই অগ্ডিত্ব থাকিত না। প্রথমে ইথরের সহিত 
আলোকের কি সন্বন্ধ তাহা আলোচনা করা যাউক। 
যদি দেখা যায় যে দুইটা বস্ত পরম্পণ হইতে দূরে 
বুহিয়াছে অথচ তাহাদের মধ্যে একট। কা্ধ্য-কারণ সম্বন্ধ 
আছে, তাহা হইলে একথ। স্বাকার করিতেই * হইবে খে 
এঁ ছৃইটা বস্তর মধ্যে কোনও রকম যোগ আছে। 
যনে করুন আপনি এখানে বসিয়? রহিয়াঁচেন ও আপনার 
কিছু দুরে আপনার কুঞুর শুইয়। আছে, তাহার গণ! 
হইতে একটা লম্বা দড়ি আপনার হাতে আসিয়াছে । 
আপনার কুক্ুটাকে ডা্িবার ইচ্ছা হইল । আপনার ইচ্ছা 
হইশেই কিছু সে আপনার নিকট উঠিয়। আসিবে না; এই 
কারধ্যকারণ ঘটাহবার নিমিত্ত আপনার সহিত কুকুরের 
কোনও রকম যোগ আবশ্তক্ষ। দেখা যাউক, কি কি 
প্রকারে দুরে বসিয়। করুরের গায়ে হাত ন। দিয়। তাহাকে 
আপনি ডাঞ্ততে পারেন । 
১ম1 আপনি ধর্ধি হাত নাড়েন ৩, হইলে দড়িটা 
আন্দোলিত হইয়া কুফুরটাকে জাগাইয়া তুলিবে। 
২য়। আপনি একটা টিল লইয়া কুকুবের গায়ে 
ফেলিতে পারেন । 
ওয়। 
ডাকিতে পারেন ! রী 
প্রথম পুইটির বেলা আপনা ও কুকুরের মধ্যে কি 
যোগ রহিয়াছে তাহা বেশ স্পইই বুঝ! যায়। [কপ্ত 
তৃতীয়টির বেল! আপাতদৃষ্টিতে কোনও যোগ নাই 
বশিয়াই বোধ হয় বুটে, কিন্তু তা হইণেও একট! ঘে যোগ 
আছে তাহ খু্জিয়া বাহির করা বিশেষ শক্ত নহে। 
এখানে আপনাদের উত্তয্বের মধ্যে বাছু আছে। আপনি 
যাই শিষ দিলেন অমনি আপনার জিহ্বা! সম্মুখের বামুকে 
আন্দোলিত করিল, সেই আন্দোলন বামূতে বহিয়া 
যাইয়া কুকুরের কর্ণপটহে আঘাত কবিল। ফলে এই 
ভাবে ডাকা প্রথম উপায়ের গ্ঠায় দড়ি নাড়িয়। ডাকার 
মত, আপনি দড়িটাঞে আন্দোলিত না করিয়া বাঘুটাকে 
আন্দোলিত করিলেন এই যা! তফাত। 
ধর্থ। আবার মনে করুন. আপনি একটা দর্পণ লইয়] 
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শিষ দিয়া কিন্বা কুকুরের নাম চেঁচাহয়া তাহাকে 


৬৫৯ 


তাহ ুর্ষোর খাগোক প্রতিটপ্তি রি সে 
আৈবক- কুকুরের চ্ষুর উপর ফেপিিলন।*্ইহাতে কুকুর! 
অবশ্হথ চমকাইয়! উঠিবে। এ কেরে আপনা "ইচ্ছার 
বাহন কি? আপন্নি রহিলেন এখানে, শকুখটা পুহিল 
ওখানে, আপনার হাতের দর্পণটা একটু নাড়া পাইপান।আএই 


“কুকুরটা জাগিয়!। উঠিণ ! আশ্চর্য বাপধর সন্দেহ নাতি 


যদি দেখি যে কোথাও কিছু নাই অথুচ এচানা !জনিষকে 
ছাড়িয়া! দিবা মাব্রই সেটা সোঙ্গাস্থঙ্গি উপরে উদ্থিতে 
লাগিল, তাহা হইলে সেটাতে আশ্চর্যান্বিঠ হইবার য৩খানি 
কারণ বিদ্রামান, এখানেও ঠিক ততগাঁনি কারণ বিদ্যমান, 
কেন্ল আমরা ছেলেবেলা হইতে একপ ব্যাপার দেখিতে 
অভ্ান্ত হইয়া! গিয়াছি বলিয়া কিছুই আশ্চধ্য মনে হয় 
না। আপনি বলিবেন, কেন. & যে আ'লো আসিয়। 
দর্পণে পড়িয়া সেখান হইতে প্রতিফণিত হইয়া ঝুঁকুণের 
কাছে গেল। ঠিক কথা । নিউটনও কতকট] এইরূপ 
বলিয়াছিলেন, কেবল তিশি আলো না বশিয়। আশোর 
কণিকা বা [12001 00011705010 বপিয়াছিলেন | ষ্াহাব 
মতে প্রত্যেক দীপ্তিমান বপ্ড হইতে বা 
আলোর কণিকা 'অনণবূত চাবাদকে ছুটিয়া বাহির 
হইতেছে । এই রকম গোটাকয়েক (%)11)01501 ব। 
কণিকা হ্্যয হষটচ্ডে আসিয়া দর্পণ হহতে ঠক্করাইয়] 
কুকুরের চক্ষুকে আঘাত করিপ ও তাহার দৃষ্টি এন্মাল। 
স্তবাং দেখা যাইতেছে ধে এবপভাবে ছাঁকা ।শউটনের 
মতে কাতকটা টিশ ছাড়িয়া ভাকার মত. কেখল টিলের 
বশে আপনি আলোর কণিকা ছু'ডিলেন। 
ও ৮০৪০০) হুইগেন্স ও ইয়ংএএ মত অগ্যরূপ | 
বলিলেন আপনার ও কুকুরের নধো-ওগধু তাহাই কেন- 
এই বিশাল ব্র্গাত্ডের প্রতোক স্থানেহ হথর নামে একটা 
সর্বব্যাপী পদার্থ আছে। শৃধ্যের অণগ্ুলি অত)ধিক 
তাপের জগ্ত অনবরত ছুটাছুটি করিতেছে ও এই ইথবে 
ধাক! দ্রিতেছে, এবং সুর্য হঠতে হরে ধাকাপ্রস্থত ঢেউ 
চারিদিকে ছুটিয়! ঢচলিয়াছে ; সেই ঢেউ আপিয়া আপনার 
দর্পণে শাগিল এবং সেথান ঠইতে প্রতিফণিত হওয়া 
কুকুরের চক্ষুতে লার্শিস্া দৃষ্টিশক্তি জন্মাইণ। সুতরাং 
উহাদের মঠে শেষোক্ত প্রকারে ডাকা 


(16011১0৭010 


(110)170)5 
তাগার। 


নাম-ধরিয়া * 
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ভাকারই মত, কেবল বাঁদুতে ঢেউ না তুলিয়া! ইথরে (ইউ 
তুলিলেন, এবং ঝু'কুরেনু কর্ণকে আঘাত না করিয়া চুকে 
আঘাত করিলেন । ) ” 
কিন্ত এইখানে একটু গোল বাধিল। নিউটনের 
শিষ্োবা বলিলেন থে যি আলো ও শব্ধ উভয়ই ঢেউ 
হইতে হইয়ছে তবে ছুটার ব্যবহার এমন তিন্র কেন? 
আমি থরে দীড়াইয়। ,কথ। বলিতেছি, যে-লোৌকটি ঘৰ্ধের 
বাহিরে ঠিক দরজার সামনে দাড়াইয়াছে সেও আমার 
কথ শুনিতে পাইতেছে ও আবার যে ঘরের বাহিরে 
দরজার আড়ালে দাড়াইয়াছে সেও গুনিতে পাইতেছে। 
শব্দের ঢেউ দরজার কাছে পিয়। ঝাকিয়া এ লোকটির 
কাছে পৌছিতেছে। কিন্ত ঘরে আলে জলিতেছে, 
দরজার বাহিরে ঠিক সোঙ্গান্দি আলো যাইতেছে, 
আশেপাশে যাইতেছে না, দরঞজজার আড়ালে যে-লোকটি 
দড়াইয়। আছে সে মোটেই আলো পাইঠেছে না। 
অর্থাৎ শব্ের ঢেউ কোণের কাছে বাধা পাঠশে আশে- 
'পাশে ছড়াইয়! পড়ে কিন্ত আলো ঠিক সোজান্বঙ্জি চলে, 
ছড়া ইয়া] পড়ে মা। একই প্রকার ঢেউ হইতে উদ্ধত ছুইটা 
ব্যাপারের ব্যবহার এমন বিসদূশ কেন? নিউটনের 
শিষ্োরা ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া বশিয়াছিলেন, 
আলো ঢেউ নয়। আলোর কণিকা 'সোজান্ুঙ্ি ছুটিয়া 
চলিয়াছে। এই মতবাদে আলোর রশ্মি, শপ্দের ন্যায়, 
কোণের কাছে বাকিয়। ঘুপ্রিয়া যায় না কেন তাহা 
সহজেই বুঝা যায়। ছুইগেন্স অগ্গ প্রকার উত্তর দিপেন। 
তিনি বলিলেন, বাকেনা কে বলিল? বাকে; কিন্ত খুব 
অল্প। বাকার পরিমাণট। ঢেউএর দের্ঘোর উপর শনির 
করে। যে ঢেউ যত বেশী লব্দা, সেগুলি তত বেশী 
বাকে । শব্দের ঢেউগুলি দ্রশবিশ ফুট পঞ্থা, আর আলোর 
ঢেউগুলি মযোঠে এক ইঞ্চির লক্ষভাগ। সুতরাং ছুই 
বুকম ঢটেউই যে এক রকম ব্যবহার করিবে তাহ। 
তোমরা কোনমতেই আশা করিতে পার না। মনে 
কর একটা অশীতিপর বৃদ্ধ ও একটা ঢই মাসের শিশু 
উভয়েই মানুষ, এবং মানুষ বলির একট! সাদৃশ্ত ও আছে, 
কিন্ত তাই বলিয়া দুই জনের ব্যবহার কখনও একপ্রকার 
' হইতে পারে না। এ কথাগুলি হুইগেম্স কেবল মুখেই 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২১ 
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বলেন নাই। তিনি অঙ্ক কসিম্না দেখাইলেন যে যদ্দ 
ছোট ঢেউ বড় গর্তের মধ্য দিয়। যায় তাহা হইলে আশ- 
পাশের ঢেউগুলা৷ কাটাকাটি করিয়া নিস্তরজগ হয় এবং 
সম্মুখের ঢেউটাই কেবল অগ্রসর হইতে থাকে । আলোক 
সাধারণতঃ যেসমস্ত গর্তের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে 
তাহাদের তুলনায় আলোকের ঢেউগুলা নিতান্তই ছোট, 
সুতরাং যেটুকু ঢেউ কোথের কাছে বাকে সেটুকু উপরোক্ত 
মন্তবা অনুসাতে ' কাটাফাটিতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
পক্ষান্তরে বড় ঢেউ ছোট গর্ভের মধ্য দিয়। যাইলে কাটা- 
কাটি করিয়া বিন হইবার সুযোগ পায় না। শব্দের 
ঢেউগুলা আমাদের দরজ। জানলার আয়তনের তুলনায় 
বড়। স্থুতরাং আমর আড়ালে দীড়াইয়া থাকিলেও 
শব্দের ঢেউগুলা বাকিযা ঘুরিয়া আমাদের কাছে 
পৌছিতে পাবে। " 

আলো যে কোণের কাছে একটু বাকে তাহা পরীক্ষা 
করিয়া দেখ! বিশেষ শক্ত নহে। বা চক্ষু বন্ধ করিয়া 
ডানচক্ষু দিয়া একটা দুরস্থিত আগোর শিখার দিকে 
তাকান; এইবার একথান!। কার্ড লইয়া ধারে ধীরে 
আলোটিকে আপনার চক্ষু হইতে বন্ধ করুন; যখন প্রায় 
সমস্তটা বন্ধ করিয়াছেন, তথন দেখিবেন যে কার্ডের 
দিকের আলোটা! সাদা নহে, ইহা সাত-রঙা। শিখাটির 
সাদা আলো সাতটা রঙ মিপিয়া হইয়াছে; এই সাত 
পঙের আলো যর্দ একসঙ্গে আসিয়া চক্ষুকে আঘাত 
করে তাহা হইলে আমর! সাদা রঙ দেখি। এক্ষেত্রে, 
ঠিক কার্ডের পাশ দিয়! যে রশ্মির গোছা চক্ষে আসিতে- 
ছিণ সেগুণি কার্ডের ধারে বাধ! পাইয়া 'একটু বাকিয়া 
গেল। হৃদি সাতট! রঙের আলো এক রকমই বাকিত 
তা” হইলে আম] সাদা! রঙই দেখিতাম। কিন্তু বিভিন্ন 
রঙের আলোর ঢেউএর দৈর্ঘ্য বিতিন্ন রকম। লাল 
আলোর ঢেউগুলি অপেক্ষাক্ত লব্বা এবং নীল-বেগুনে 
ইত্যাদির ঢেউগুলি ছোট। পৃর্ব্বেই বঙ্সিয়াছি যে ৰাকার 
পরিমাণ ঢেউএর দৈর্ধ্যের উপর নিরব করে, সুতরাং 
বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন রকম বীিয়া সাতট। রঙ 
উৎপন্ন করিল । 

আলো যে ঢেউ হইতে প্রস্থত তাহার আরও একটা 


৬ সংখ্যা পু 
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সুন্দর প্রমাণ ইং আাছেৰ দিয়াছিলেন। মরে করুন 
স্থির জলে দুই জায়গায় ঢিল ফেলিয়া আপনি ঢেউ 
তুলিলেন। ছুই জায়গা হইতে ছুই দ্গ ঢেউ গোলাকারে 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ঢেউগুলা উচু পর 
নীচু, নীচুর পর উ“চু এইনপে চাবিদিকে অগ্রসর হইতে 
থাকিকে। ঞ্ঞই ছুইদঙ্গ ,টেউ যেখানে * ঠোকাঁঠঁকি 
করিবে সেখানে জলের অবস্থা কি হইবে ? যেখানে একই 
সময়ে ছুইট। ঢেউএর দলের উ'চুটা “আসিয়া পনুছিবে 
সেখানকার জলটা দ্বিগুণ উ“চু হইয়া উঠিবে। যেখানে 
একই সময়ে ছুইটা দলের নীচুট! *মাসিয়া পছিবে 
সেখানকার অলটা দ্বিন নাচু হইবে। কিন্তু যেখানে 
একই সময়ে একট দলের “উ"চু” ও একট। দলের “নীচু” 
আসিয়। পঁছছিবে সেখানে জলের অবস্থা কি হইবে? 
সেখানে উ্চ ও নীচু মিলিয়৷ জল স্থির ও নিথর হইয়া 
যাইবে । তাহ। হইলে দেখা যাইতেছে যে জলে একটা 
জায়গায় একট। টিন ফেলিলে সমশ্ত জায়গার জলটাই 
নাচিত ও ঢেউ তুপিত। কিন্তু ছুই বা ততোধিক জায়গার 
জলটা আলোড়িত হইলে জায়গায় জায়গার, মালোড়নে 
আলোড়নে মিলিয়া ছল স্থির নিথর হইয়া যাইবে। 
জলে ঢেউএনু বেণা যা এইরূপ হয়, তাহ! হষ্ঠলে ইথরে 
আগোকের ঢেউএও ত এইরূপ হওয়। টচিত। আলোকে 
আলোকে মিপিয় স্থানে স্থানে অন্ধগ্চার হওয়া! উচিত। 
ইং এই সঠ্যাট পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়। দেখাইণেন 
যে সতাসতাই আলোয় আলোয় মিলিয়। অঞ্চকার হয়। 


তিনি আবার এই পরাক্ষা হইতে আলোর ঢেউএব দৈর্ঘা 
নির্ণয় কারিলেন। 


ইয়ং যখন প্রথমে আলোকের-তরঙ্গ মতবাদ প্রচার 


করেন তখন তিনি ইহাকে বাঘুতে শবের ঢেউএব 
মত মনে করিয়াছলেন। ঢে? এই প্রকার। 
১ম। প্রথম যনে করুন জলেব উপর ঢেউ। এখানে 


ঢেউগুলি যে-যুখে চলে গ্রলের কণাগুলি তাহার সহিত 
আড়াআড়িতাবে বা 8 05110 0151১ নাচিতে থাকে । 
(চিত্র দেখুন ) এই প্রকারের কম্পনকে 712705৮67৯৩ 
ড৬11)7001 বলে । আমরা ইাকে ১নং ঢেউ বলিব। এ 
গ্রকারের ঢেউ কেবলমাত্র ১০14 বা কঠিন পদার্থে হয়। 
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২য়। আবার মনে করুন আপনার সামনে একট! 


লম্ব৷ স্প্রিং পড়িয়া রহিয়াছে । আপনি ইহার একধারে 
জোরে একট। ধাক। মাবিলেন। একট কম্পন বা ঢেউ 
স্প্িংএর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়। যাইবে। 
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শাই ৩51 


এখানে ঢেউ যেযুুখ যাইতেছে ম্পিংএর কণাগুলি সেই 
যুখেই আনাগোনা কারতেছে । (চিত্র) এ প্রকার ঢেউকে 
[.0701080171 ৬1101201011 বলে। 
২নং ঢেউ বলিব। এই প্রকার ঢেউ বায়বীয় পদার্থে 
সহজেই হয়। কঠিন পদার্থেও সময় সময় হয়। 

ইয়ং ইথরকে বায়বীয় মনে করিয়া ভাবিয়াছিলেন 


আমরা উহাকে 


, যে ইহাতে কেণল নং ঢেউই উঠে । কিন্ত পরে পরীক্ষায় 


প্রকাশিত হইল যে আলোকের ঢেউগুলা ১ নম্বরের। 
কিন্তু ১নং ঢেউ কেবলমাত্র কঠিন পদার্থে হইতে পারে, 
স্ততরাং বলিতে হইল যে ইথর কঠিন। ইথবের এই 
গুণটিই ধারণা করা শক্ত। ইথর বায়বীয় হইলে তৃশ্ততঃ 
অনেন্ম গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু একটা কঠিন (5011) 
পদার্থের ভিতর কিরূপে এত বড় বড় গ্রহগণ ছুটাছুটি 
করিয়া বেড়াইতেছে তাহ] বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। 
জড় পদার্থের কয়েকটা গুণ*এমন অদ্ভুত তাবে ইথরে আছে 
যাহা আর কোনও কঠিন পদার্থে খুঁজিয়! পাওয়া.যায় না। 
ইহ! ইম্পাত অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ স্থিতিস্থাপিক 


৬৬২ 
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(1515506) 1 ইহার খ্বরুত্ব (1)57510/) এত বেশ যে 
তাহার তুলনায় স্বামার্দের অতি গুরুত্রব্য লৌহ বা স্বর্ণের 
গুরুত্ব ঝাই বৰিলেই(হয়। ঝর্ড কেলতিনের 'মতে 
জেলীর (1010১) সহিত ইথরের অনেকটা? সাদৃশ্ত আছে। 
অস্ত ইথরের গুরুত্বের সহিত ইহার তুলনাই হয় না; 
তথাশি জেলীতে নাড়া দিলে ইহাতে যেরকম কম্পন উঠে, 
ইথরে আলোকের কম্পনও ঠিক সেই ধরণের। আবার 
থানিকটা জেলীকে মোচড় দিলে তাহাতে যেক্ধপ টান 
(১০০) পড়ে ইথরেও সেইরূপ টান পড়ে। ইথরকে 
যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (1১০0০015150) ধরা যায় 
তাহ। হইলে গ্রহগণের গতি বুঝা যাইতে পারে । একটা 
গ্রহ চলিবার সময় তাহার সন্মুখের ইথরকে চাঁড় দিয় 
ফীক করে আবার সেই ইথরটাই বন্ধ হইবার সময় 
গ্রহ্থের পশ্চান্তাগে ঠিক সমান পরিমাপ চাপ দেয়, স্থতরাং 
মোটের উপর ইথরকে তেদ করিয়া অগ্রসর হইতে গ্রহ- 
টার কোনও শক্তির অপচয় খা বলের আবশ্তক হয় না। 
কিন্তু ইহাতেও ইথরে" তরঙ্গ মতবাদে একটা গোল 
রহিয়া গেল। কঠিন পদার্থে যখন ১নং 111410৯৮07৩ 
ঢেউ তোগা যায় তথন সেই সঙ্গে সঙ্গে ২ং[.071010117)4) 
ঢেউও উঠে। কিন্তু ইথরে অনেক খোঁজ করিষ়াও ২নং 
ঢেউএর কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যাস্ন নাই। কেহ কেহ 
ইহার উত্তরে বলেন যে ইথরে ২নং ঢেউ হয় বটে কিন্ত 
ইহার স্থিতিষ্থাপক তা অসীম বলিয়া এরূপ ঢেউএর বেগও 
অসীম, স্ষ্ঠুরাং আমরা তাহার অগ্তিত্ব বুঝিতে পারি ন1। 
লর্ড কেলতিন উক্ত ঢেউ ন! থাকার কারণ স্বরূপ 
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আরও কয়েকট। অড়ূত গুণ দিয়াছিলেন। তাহার মতে 
সমগ্র ইথর বাহিরে বিশ্বের প্রান্তে কোনও বস্তর সহিত 
আবদ্ধ আছে ও ক্রমাগত আপনাকে সম্কুচিত কণিতে 
চেষ্টা করিতেছে । এই মতে ২ নং ঢেউএর গতির বেগ 
অসীম না হইয়। শুন্য হয়। 

ম্যাকাওয়েল এই প্রকারের গোলযোগের মধ্যে ন৷ 
গিয়া একেবারে অন্যমত গ্রচর করিয়াছিলেন। তিনি 
বলিলেন, কি শাশ্চধ্য ! তোমরা গোড়াতেই ভুল করিয়াছ। 
আলোক যে ইথবের কম্পনপ্রস্থত তাহা বেশ মানিলাম, 
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' স্প্রিংটা । 
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কিন্তু কর্প/নটা কিসের ? এই কম্পনে ইথরের কণাগুলি যে: 
নাচিতেছে তাহা তোমাদের কে বলিল? ইথরের অপর 
কোনও গুণের বা অবস্থারও কম্পন হইতে পারে। 
অপর গুণের কম্পন কিরূপ তাহা একটা উদ্দাহরুণ 
দিপেই বুঝিতে 'পারা যাইবে । মনে করুন সেই 
ইহার এক প্রান্তে একটু পাকা দিলে 
একট। কম্পন ইহার একদিক হইতে অপর দিকে চলিয়া 
যাইবে! এই কম্গনে ম্বিংএর কণাগ্ডলি কাপিতেছে। 
আবার মনে করুন, আপনি এ স্প্রিংটার একপ্রান্ত একটু 
উত্তপ্ত করিলেন, 'এই উত্তাপট! শ্প্রিংএর লোহা বাহিয়া 
অগ্রদর হইতে থাকিবে। ৫ সেঁকেণ্ড বার্দে আপনি 
সেই প্রাস্তট বরফ দিয়া ঠাণ্ড। করুন এখন এই শৈতাট। 
আগের উত্তাপে পিছনে পিছনে চলিয়া যাইবে । আবার 
৫ সেকেণ্ড বাদ্দে আপনি উত্তপ্ত করুন, এবার আবার 
এই উত্তাপটা অগ্রসর হইতে থাকিবে । এহরূপে যদ্দি 
আপনি ৫ সেকেগু অন্তব স্প্িএর প্রান্তটা একবার উত্তপ্ত 
একবার ঠাণ্ডা করিতে থাকেন তা? হইলে একটা ঠাগ্। 
গরমের ঢেউ স্প্রি বাহিয়া অগ্রসর হঠতে থাকিবে । 
এখানে ঢেউ এর গন্ শ্প্রিংএর কণাগুপি নাচিতেছে না। 
এই ঢেউ চক্ষে দেখিবার নহে, স্পর্শ করিয়া এই ঢেউএপ 
আস্তিত্ব বুঝিতে পারিবেন । চক্ষে দেখিতে হইণে স্প্িংটার 
মাঝখানে একটা 'থাশ্মোমিটার ব্রাখুন, তাহার পারাট। 
€« সেকেও অন্তর তালে তাল নাচিতে থাকিবে! 

শ্প্রিংএর বেলা যেরপ হইল, হথরেও সেইক্প হইতে 
পারে। ইথরে ঢেউ তুপিতে হইলে তাহার কণাগুপণিকেই 
যে নাচাইতে হইবে এরূপ কোনও বাধাবাধি নিয়ম নাই। 
ইথরেরু অপর কোনও গুণ বা অবস্থাকেও নাচাহয়া 
ইথরে ঢেউ তুগা যায়। মনে করুন আপনি অপরিচালক- 
দ্্ডসংঘুক্ত (/75019000) একট। ধাতু-গোলক রাখিলেন। 
এখন যদি ইহাঞফচে সংযোগ তাড়িতষুক্ত করেন তাহ 
হইলে গোলকটার চারিধারের ইথরে টান (১6217) 
পড়িবে । এখন গোলকটাকে তাড়িতবিষুক্ত (1501)8726) 
কারয়া তাহাকে বিয়োগ তাড়িতযুক্ত করুন আগের 
বেলা যেবকম টান পড়িয়াছিল এখন তাহার ঠিক উল্ট। 
রকম টান পড়িবে । আগের টানের পিছনে পিছনে 
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শ্ুই টান ইথর বাহিয়া অগ্রসর হইতে  ঠাকিবে। 
গোলকটাকে আবার তাড়িতবিযুক্ত করিয়া সংযোগ 
তাড়িতযুক্ত করিয়া আবার পরক্ষণেই তাড়িতবিষুক্ত 
করুন? এইরূপ যদি থুব তাড়াতাড়ি করা যায় তা” 
হইলে একটা বৈহ্যাতিক টানের ঢেউ "চারিদিকে ছুটিয়া 
চলিবে ।, মন্বকওয়েল গণন! করিয়া বলিলেন যে এই 
ঢেউ সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল বেগে 
চলিবে। আলোকও সেকেণ্ডে'এক লক্ষ, আশী হাজার 
মাইল বেগে চলে। ইহ! হইতে ম্যাক্সওয়েল অনুমান 
করিলেন যে আলোক, ইথরে বৈদ্যুতিক টানের ঢেউ 
মাত্র। ম্যাক্সওয়েল মোটে ৪৮ বৎসর বয়সে মারা 
গিয়াছিলেন, স্থতরাং তিনি আর তাহার যতের পরীক্ষা- 
সিদ্ধ প্রমাণ দিয়া যাইতে পারেন নাই। 

জান্মেনিতে হার্জ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি 
আলো না জ্বালিয়া অন্ত বৈছ্যতিক উপায়ে ইথরে ঢেউ 
উৎপাদন করেন এবং ঠিক সাধারণ আপোকের মত 
ইহার তির্্যগাবর্তন ও পরাবর্তন প্রদর্শন করেন। হার্জের 
পর আমাদের দেশের অধ্যাপক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র 
বস্থ এ সম্বন্ধে পরাক্ষা করেন। তাহার বন্ত্রগুলি এত 
স্ন্দর হইয়াছিল যে ল কেলতিন ও কেন্বিজের ভে,ঞ্জে 
টমসন মুক্তকঠে তাহার প্রশংসা করেন। ইথরে 
এই যে ঢেউগ্তলি হয়, এগুলির সহিত* আলোকের এই 
মাত্র তফাৎ যে এগুণপি আলোকের অপেক্ষা অনেক 
অধিক লম্বা। আলোকের ঢেউ মোটে এক হঞ্চির 
লক্ষভাগ মাক্র ও ইথরের ঢেউ ১০০১৫* ফুট লম্বা। 
এই ঢেউগুলি লঘু বলিয়া একটা বড় সুবিধা হইল। 
এগুলি সন্ুথে বাধা পাইলে বাকিয়৷ ঘুরিয়৷ যাইতে পারে, 
কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে বাকা পরিমাণ ঢেউএর 
দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। 

ইটালিতে মার্কনি এই দেখিয়া ভাবিলেন, বাঃ! 
বেশ ত! যদি এক জায়গা হইতে আমি এইরূপে ইথবে 
ঢেউ তুলিতে থাকি, তাহা হইলে সেই ঢেউ পাহাড় পর্বত 
না মানিয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিবে ও এই ঢেউ ধরিবার 
একটা যন্ত্র প্রস্তত করিলে তাহার দ্বারা অনায়াসে টেলি- 
গ্রাফের কাজ চলিতে পারে। লাতের মধ্যে টেলি গ্রাফের 


ইথুর ও জড় 


স্িসি্স্পসিপাসি্ সিস্টিরাসিল ৫৯ এটি পাস্িরাসি 4 ৯ তা৯ ০ উল সিপাটি তি পির উর ৩ %* 


পিতা সত ৯ ৫৫৯৫ উঠার উত ৯ প৯ ১5 ৯৩ উত ৯০5৮৯2৯5১5১ 2৯৩ ৯৪ উপ সপ ১5৯ 


তাকে ধরচটুকু বাচিয়া নাইরে উহা পর ার্কনি 
তাঁহার এই জিস্তাকে কার্যে পরিণত ক্রিয়া তারবিহীন 
তার্ডিতবার্তার উদ্ভাবন করিলেন,  * 

আমর] এতক্ষণ ইথরকে য়া আলোক' বহাইলাম 
ও টেললিগ্রাফের কাজ করাইলাম । কিন্তু বৈজ্ঞীনিকগণ 
এইথানেই ক্ষান্ত হন নাই, তাহারা ইহাকে দিয়া আরও 
একটা কাজ করাইয়াছেন । | 

এডিনবরার প্রফেসর টেট (1১9 1516) একরার 
কেলতিনকে একটা বড় আশ্চর্ধ্য বস্ত্র দেখাইয়াছিলেন। 
একটা বড় কাচের বাস্কের একদিকের কতকটা ক্যাম্থিস 
(087৪) দ্বারা! আচ্ছাদিত করিয়া তাহার ভিতর বস্ত- 
বিশেষের ধুম প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল। এখন এই 
ক্যান্বিসের গায়ে টোকা মাৰ্িলে ভিতরের বামুতে 
গোণাকার আবর্ত বা ৬০০১ উৎপন্ন হয়। ভিতরে ধৃম 
থাকাতে এগুলি বেশ সহজেই দেখা যায়। এই আবর্ত 
বা ঘূরণাগুলার কয়েকট। বড় অদ্ভূত গুণ দেখা গেল। ছুইটি 
আবপ্ত ধদি পিছনে পিছনে-__-একট একটু বেগে ও একটা]. 
একটু ধীরে__যায়ঃ তা? হইলে যেটা আগে যাইতেছে সেট? 
দাড়াইয়। থাকে ও অপরট। নিকটে আসিবামাত্র নিজেকে 
সচ্কুচিত করে, ও পশ্চাতেরট৷ একটু বড় হইয়া, ওট1 এটার 
ভিতর দিয়া গল্িয়৷ যায়, ছুইটাতে ঠোকাঠুকি করিয়া 
বিনষ্ট হয় না। আবার যদ্দি দুইটা ঘুণখ কোণাকুণি ভাবে 
চলিতে থাকে; তা হইলে যখন অল্প একটু দুরে থাকে, তখন 
পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া নিকটবর্তী হয়, কিন্ত 
একটু বেশী কাছে আসিয়া ছুইটাতে মিলিত হইবার 
পূরয্বে ঠিক যেন ধাকা লাগিয়া ববারের বলের হ্যায় 
বিভিন্ন দিকে চলিয় যায়। আবার আপনি যদি ইহাকে 
কাটিতে চেষ্টা করেন, তা” হইলে ঘুণীটি আপনাকে 
কুঞ্চিত করিয়া সরিয়৷ গিয়া নিজেকে রক্ষা করে। এই 
ঘর্ণাগুল! মবশ্ঠ কিছুক্ষণ বাদে বাস্কের গায়ে ও ধূমকণার 
পরস্পরের গায়ে লাগিয়া বিনষ্ট হয়, কিন্তু হেলম্হোলট্জ 
ইতিপূর্বে গণিয়৷ বলিয়াছিলেন যে যদ্দি কোনও ঘর্ষণশুন্ত 
(1710091016১) পদার্থে একূপ আবর্ত বর্তমান থাকে তাহা 
হইলে সেগুলা৷ কখনও বিনষ্ট হইবে না। তিনি আরও 
বলিয়াছিলেন যে এরূপ 1%10010131955 109010) 


৬৬৪ সু 


কোনও নুতন ঘূর্ণী প্রস্তত করা অসম্ভব । অর্থাৎ।দি 
কোনও ঘৃণা বা ক্াবর্ত থাকে তাহা হইলে তাহ] চিরকাথ 
থাকিবে'ও যদি না থাকে তাহা হইলে কেহ প্রস্তত করিতে 
পারিবে না কেলতিন যখন টেট গ্লাহেবের পরীক্ষা 
দেখেন তখন তাহার মনে এই গণনার কথা বিলক্ষণ 


জাণরুক ছিল। তিনি পরীক্ষ। দেখিয়া বলিলেন, তবেই ত! ' 


ঠিক হইয়াছে। জড় পদার্থও অবিনশ্বর--ইহা কেহ ধ্বংসও 
করিতে পারে না, কেহ প্রস্ততও করিতে পারে না; 
জড় পদ্দার্থ আর কিছুই নয়, ইহ! ইথরের ঘূর্ণা বা আবর্থ 
মাত্র। ইথর 11000101655 অধৃষ্টব্য, সুতরাং ইহাতে যে- 
কয়েকট। আবর্ড আছে তাহা অবিনশ্বর । আবার আমর! 
যেমন মাবর্ত স্ষ্টি করিতে পারি ন। সেইরূপ জড় পদার্থও 
স্ষ্টি করিতে পাবি না। 





প্ৰানা পন পানিা। 2 
ফনাওমি পাসে সামা এসনতত পাতিলে 


আবর্ত নানা রকমের হইতে পারে। একটা একট৷ 
যূল পদার্থের একএকরূপ আবর্ত। আবর্ত নানা রকমের 
কিরূপ হইতে পারে তাহার চিত্র দেওয়। গেল। আবার 
ছুই তিনটা আবর্ত জড়াজড়ি করিয়া অণু বা ছ্যণুর 
স্ষ্টি করে। এই আবর্তগুল। পরস্পরকে আকধণ করে ও 
মাধ্যাকর্ষণের মূল এইখানেই। 

এই মহ্বাদই যে জড়ের উৎপত্তির চরম কারণ তাহ। 
অবশ্ত কেলভিন জোর করিয়! বলিতে পারেন নাই । তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন যে ইহা আমার একটি স্বপ্ন বা খেয়াল 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মাহ। (৪ এই স্বপ্ন গণিতের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত: 
ও ইহা যদ্দি সত্য হয় তাহ। হইলে বলিতে হইবে যে 
আমর। বিজ্ঞানের একটি মহান্‌ সত্যের যূলে আসিয়া 
দাড়াইয়াছি । শ্ীশিশিরকুমাঁর মিত্র। 


পপাকিসীপ্স 


' পুজার-ছুটি " 


৭. (ক) 
হপ্রিহরপুরের জমাদারদের ছোট তরফের গৃহিণী নৃতাকালী 
খন পালিত কন্ঠার বিবাহের পাত্রান্বপন্ধানে বৎসরাবধি 
বিবিধ চেষ্টার পরও বার বার নিরাশ হইয়া দিন দ্বিন 
উত্তপ্ত হইয়৷ উঠিতেছিলেন, সেই সময় একদিন প্রভাতে 
সহসা বাড়ীর পুরোহিত হীরেন্দ্রট্রাচার্য্য মহাশয় আসিয়া 
সহাস্তমুখে সংবাদ দিলেন “মা! একটা সুসংবাদ আছে। 
কিরণের জন্তে একটি শ্বপাত্রেএ সন্ধান পেয়েছি ।” 

গৃহিণী আশাপূর্ণহৃদয়ে উৎ্সুকনেন্ে তষ্রাচার্যমহাশয়ের 
কথার অবশিষ্ট অংশ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। ভট্রাচাধ্যমহাশয় তখন সবিস্তারে যাহা বলিলেন 
তাহার সংক্ষিপ্ত মনন এই__ 

গতকল্য তাহার কোন প্রয়োজনে তিনি গ্রামাস্তরে 
গিয়াছিলেন। ফিব্রিবার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসিত 
হইয়] পুক্ষরিণীতটে গিয়া একটি অচেনা যুবককে ছিপ 
ফেলিয়া মাছ ধরিতে দেখেন। কথাপ্রসদে তিনি জানিতে 
পারেন যে উক্ত গ্রামের বাড়য্যেরা তাহাদের মেয়ের 
সহিত বিবাহ দিবার জন্য ছেলেটিকে কলিকাতা হইতে 
আনিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মেয়েটি কালো বলিয়। যুবকের 
বিবাহে ইচ্ছা নাই। শীপ্রই সে ফিরিয়া যাইবে। তখন 
তিনি কিরণের কথা তাহাকে বলায় সে মেয়েটিকে আগে 
দেখিতে চাহিয়াছে। 

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন_ ছেলেটি দেখতে- কেমন? 
কত বয়স হবে? 

তট্টাচার্য্য অতি উৎসাহের সহিত বলিলেন__মা ! 
আমি আজ বিকালে তাকে এখানে আনব। তুমি মেয়ে 
দেখাবার জোগাড় করে রাথখ। সে এলেই দেখতে পাবে, 
আমি তোমার কেমন জামাই আনছি। 


গৃহিনী বসিলেন-_কিনধ বাড়,। য্যের তাকে ধরজামাই 
করে রাখতে এনেছিল। আমাদের এখন যে-বুকম 
অবস্থা তাতে আমি তার সকল ভার ত নিতে পারব 
না, সেটা ত ভেবেছেন? 

ভট্টাচার্যমহাশয় তাহার শিণাসমেত খস্তকটি আন্দে?- 
লন করিতে করিতে বপিলেন_ম|! তুমি শামাকে 1ক 
এতই বোকা ঠাওরেছ নাকি? আমি সে-সন বিষ 
নাঠিক কণে কি মেয়ে দেখাণারী কথা দিছি? আমি 
তাকে স্পষ্টই বলেছি যে আমরা ঘরঞ্জামাহ রাখঠে 
পারব না। নিঙ্গেকে নিঙ্গের উ গাঁ বরে নিতে 
হবে। তবে তুমি ঘেষন পিতৃম(তৃহীন--তেখনি এখানেই 
চিরকাল থাকবে, আমরাই তোমাদের দেখাশোনা করব 
এবং পরে সুবিধ।মত তোম।য় বাড়ীঘর করণে দেবো এই 
পর্যন্ত । সে তাতে রাগী আছে। 

এইবার গৃহিণী মুখ প্রকুল্প হইল। তিনি তট্রাচাধ্য 
মহাশয়ের কথামত ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন। 

চর 

যেদিন একমাত্র নরেন্দ্রকে লইয়া ১৭ বৎস বয়সে 
নৃত্যকালী বিধবা হইয়াছিলেন সে আঙ্গ আঠার বৎসর 
পূর্বের কথ|। নরেন তখন এক বৎসরের । তখন হাহা- 
দের একান্নবর্তী সংসার ছিল। কিরণের পিতাই সংস!বের 
ও সম্পত্তি সর্বময় কর্ত। ছিলেন ও পিতৃহীন ভ্রাও্পুজকে 
পরমন্মেহে প্রতিপালন করিতেছিলৈন। নরেনের জন্মের 
৫ বত্সর পরে কিরণের জন্ম। তাহাকে ১৭ দিনের এাখিম়া 
সতিকাগৃহেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। 'তদণপি কিরণ 
কাকিমার স্পেহে$ক ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছে, তাহাকেই 
মা বলিয়া ডাঁকে । বড়বাবু দ্বিতীয়বার কণিকাতায় পিণাহু 
করিলেন। এই বিবাহের পর হইতেই তাহার বিবিধ 
পৰিবর্তন হইতে লাগিল? এখন তিনি প্রায়ই কলিকা - 
তেই থাকেন, মধ্যে মধ্যে ২৪ দিনের জন্য গ্র(ংম আসেন। 
ক্রমশ তাহার দ্বিতীয়পক্ষের সম্তানাদি হইতে লাখিণ। 
নরেন ও কিবণের প্রতি স্নেহের মাত্রা দ্িন দিন কমিতে 
লাগিল। বড়বাবু ছুএক বার তাহার স্ত্রীকে ন্দীয় গ্রামে 
আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্ধী কিছুতেই আসেন 
নাই। তিনি বলিলেন-__বাবা ! এ বনজঙ্গল--ওপানে বাঘ 

৯ 


ুল্গার ছ্‌টি 


৬৬৫ 


২৯5 ২ পাটি পাস পাই 2৯ তি পাছি পাছি কাছ পাপা ৮৯০ 


থকা ৭ থাকতে পারে, ও ও জায়গায় কি কোন ভদ্রলোকে 
থাঁকতে'পারে? আমি বিয়ের আটদিখেই ্বশুবুবাড়ীর 
যে পাঁরিচর পেয়েছি তাতে মার জ্টাবনে সে-মুখে। হব না। 
তার উপর আবার ম্যালেরিয়া, আছে! আথার এই 
কচি বাছাদের সেইখানে শিয়ে গিয়ে যমের মুর্খ তুগে 


*দিমারকি।” * 


যত দিন যাইতে লাগিল গ্রামের,লোকেরা কানাকানি 
করিতে লাগিল বড়ব|বু নবেনকে পথে বসাইবার নতল্পবে 
আছেন । বিষয়ের আম্ব সমপ্ত লগা কশিকাতায় স্ত্রীর 
গহনা ও কোম্পানীর কাগঙ্গ হইচছহে, আর-সধুদয় 
খরচের জগ্ত চারিদিকে দেনা কিতেছেন। নৃত্যকালীও 
এসন কথ! শুশিতেন, কিন্তু শিশ্বান করিতে পারিতেন 
না। এক বৎ্সরেধ পিতৃহীন শিশুকে যিশি বুকে করিত 
মানব কিন্বাছেন তিশি কি কখন তার এমন সর্বনাশ 
করিতে পারেন? কিন্ত তিশিস্পষ্টই দেখিতেন যে বাড়ীর 
প্রত্যেক ক্রিঘকাগু প্রত্যেক অন্থঠান আগে যেমন 
মমারোহে সম্পন্ন হইও৩ এখন ক্রমর্শ কমিতে কমিতে তাহা 
নামমাত্র গীতিরক্ষার মত হইয়া দাড়াইয়্াছে। দোল 
হুর্গেৎসব অতিথিশালা ইত্যাদি গ্রাত্যেক অন্ুষ্ঠ।নের এমন 
শোচনীয় দশ। দেখিয়। নবেন একদিন জেঠমহাশগকে 
জিঙ্।স| করায় তিনি গন্ভীরমুখে বপিয়াছিলেন-“এধন 
আমধুদের সময় বড় মন্দ যাইতেছে ।' নক্জেন ইহ|র উপর 
আর একটি কথ! বলঠে সাহপকরে নাই। কিবণের 
বিবাহযোগ্য বয়ন্ধ হইয়াছিল, নৃতাঞফালী বারবার এ 
নিষয়ে তাহার পিঠাঁণ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্ট! 
করঠিহেন। কিন্তু তাহ। বিকল হইত। কিরণ দিন দিন 
তাহার পিতার মন হইতে বভদুরে সবিয়া যাইহেছিল। 

এইরূপে খন সকলেরই মনে খড়বাবুর &তি অদণ্ো- 
ষের মাত্র বাড়িয়। উঠিতেছিন তখন একদিন সহস| 
কণিকাতায় বড়খাঁবু ইহলোক ত্যাগ করিশেন। শোকের 
উীন্রতা মন্দীভূত হইপে যণন, গ্রামের শুদ্রপোকগণ ও 
উত্তম্ন পক্ষের উকফীল মোক্তার বিষয়ের মঅবস্থ। দেখিতে 
গেলেন, তখন দেখা গেল সমপ্ত সম্পত্তি খণে জড়িত-__ 
নগদ টাকা কিছুই শাই, ভাগ ভাল পরগণাগুপি সব বন্ধক 
পদিয়া মাছে, অবস্থ। অতি শোচনীয়। কলিকাতা হইতে 
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বড়বাবুর নিরবাডি শি যে যে উকীল আসিয়ান, 
তিনি ব্লিলেন-:বিষয়ের যখন এপ অবস্থা” তখন উভয় 
পক্ষের মঙগপের 'জগ্ত আমি এই প্রস্তাব কঠিঠেহি' যে 
উপস্থিত কিছুদিনের জন্ত সমস্ত বিষয় কোন বিচক্ষণ 
ব্যক্তির হস্তে ন্তপ্ত থাকুক, তিনি বিষয়ের আমন হইতে 
নির্দিষ্ট যে বৃত্তি দিবেন তাহ 
চলিবে । আফের অবশিষ্ট অংশ হইতে খন পরিশোধ 
হইবে। পরে যখন বিষয় খণমুক্ত হইবে, তখন বড়খাবুধ 
পুত্রগণ ও নরেন্দ্র বিষয় ভাগ করিয়া লইবেন। 
নৃত্যকালী এ ব্যবস্থায় কিছুতে সম্মত হইপেন না। 
তিনি বলিলেন আমি এতদিন নরেন্ত্রকে লহয়া। অতি 
সামান্ঠভাবে দিন কাটাঈম়াছি। আমার অংশের যে আয় 
_আমাদের উতয়ের সমপ্ত খবচপত্র সম্পন্ন হইতে তাহার 
অর্দেকও লাগে নাই। আমার একমাত্র সন্তানের ভাত 
পৈতা। পর্য্যন্ত ভাশুর বাড়াতে দেন নাই, খরচ বেশী 
হইবে বলিয়া। বিষয়ের উপর এত দেনা হইবার কোন 
শ্কারণ ছিল না। আমার শশ্তরের এত নগদ টাকা ছিল 
তাহার কিছুই দেধিতেছি ন।। অথচ বিন! কারণে খিষয় 
 দেনায় ডুবিয়া আছে। আমি এ দেনার অংশ লইতে 
পারিব না। আমার খিষয়, হয় ভাগ করিয়া দেওয়। 
হোক-বড়বাবুর অংশ হইতে দেনা শেখধ হইবে, নতুব! 
ধাহারা এখন মধ্যস্থ হইঘ়1 আসিয়াছেন তাহারা আদ[শতে 
আমায় বুঝাইয়! দিবেন কেন এত দেনা হইল। 
মধাস্থগণ আর একবার তাহাকে বুঝাইবার টেষ্টা 
করিপেন। নৃত্যকালী বলিলেন, আমি ত মরিতে 
বসিয়াছি কিন্তু তবু এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া মিব। 
আমার ধনবল নাই, লোকবল নাই; আমার সপ্চান বালক, 
কিছুই জানে নাআমার যে পরিণাম কি হইবে ভাহা ত 
বুঝিতেই পারিতেছি। তবু আমি ইহা শীরধে সহা করিব 
না। আমার অনৃষ্টে যাহা আছে হইবে । 
যথাসময়ে উভয়পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। কিন্তু 
কিরণকে লইয়া ৃত্যকালীর বিপদ হইল। তাহার বয়স 
১৪ বৎসর উন্রীর্ণ হইতে যার, বিবাহের কোন সুবিধ। হইল 
লা। ' এ বংশের মেয়েদের কখন বিবাহ দিয়া বাড়ীর 
বাহির করিয়া দেওয়! রীতি নাই, অথচ বড়বাবু কিরণের 
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জন্ত টারাকড়ি ক্ছুই রাখিয়া যান নাই, নৃ্যকাশীর 
নিজের অবস্থাও এখন মন্দ। এ অবস্থায় কিরূপে পূর্বব 
প্রথামত সকল তার লষ্ইয়৷ নিজে কিরণের বিবাহ দেন 
ইহাই মহা সমন্তার বিষয় হইয়া দড়াইল। শেষে তিনি 
এমন 'একটি পাত্র খু'জিতে লাগিজেন, ষে চিরকাল তাহা- 
দেরই নিকট থাকিবে অথচ একবারে সম্পূর্ণরূঃপ তাহাদের 
উপর নির্ভর ন! করিয়া নি্গে উপার্জন করিতে পারিবে) 
তাহা হইলে খশের ম।5ও থাকে অর্থাৎ কিরণ চিরদিন 
পিতৃগৃহেই থাকে, এবং এখন কিরণের ও তাহার স্বামীর 
তার তাহাদের বহিতে হয় না। তারপর তাহাদের 
মোবদান] চুকিয়া গেলে কিরুণ তাগার পিতার অংশ হইতে 
ন্ায়ান্ুসারে কিছু ত পাইবেই, আর তখন তিনিও সাধ্যানু- 
সাবে তাহাকে সাহায্য করিবেন। বৎসরাবধি এরূপ 
পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে যখন তিনি কিরণের 
বিবাহের আশ! ত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছেন 
এমন সময় হীরেন্দ্র ত্'চার্ধ্য পূর্বকথিত সুপাত্রের সন্ধান 
আনিয়া উপস্থিত করিলেন। 
৩ 

সেদিন সন্ধার প্রাককালে কিশোরী কিরণের লঙ্জ।- 
রুক্ত সুন্দর মৃখখানি দেখিয়! ললিত একেবারে মুগ্ধ হইয়। 
গেল । কন্ঠাপক্ষ বিবাহের যে যে সর্ভ করিপেন সে 
নির্রিবাদে সমস্ত মানিয়। লইল। এই তরুণ যুবকের 
অনিন্দ্য সুকুমার রূপ দেখিয়া গৃহিণীর অন্তরনেও বাৎসপ্য- 
রসের সঞ্চার হইল। সুতরাং উভয় পক্ষেই বিবাহের আর 
কোন বাধ! রহিল না । হারেন্দ্রতট্রাচার্য্য সুদিন দেখিয়া 
লণিতের সহিত কিরণের বিবাহ দিলেন । গৃহিণী স্নেহে 
গর্ধেব উৎফুল্ল হইয়া সকলকে বলিলেন--মামা্দের যেমন 
মেয়ে তেমনি জামাই হয়েছে! 

বস্ততঃ এই যুবকটি অল্পদিনের মধ্যেই এই অপরিচিত 
স্থানের সকলেরই একাস্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। শট্রাচার্যয 
মহাশয় ও নৃশ)কালী তাহার বিনয়নগ্র ব্যবহারে মুগ্ধ) 
নরেন ত তার সঙ্গ একতিল ছাড়িতে চায় না, স্নান আহার 
বিশ্রাম ভ্রমণ মাছধরা সকল সময়েই ললিতকে সঙ্গে ন! 
রাখিলে কিছুতেই তার চলে না। গ্রামের যুবকবৃন্দ এই 


কলিকাভার ছেলেটির অসাধারণ বাকৃপটুতায়, ও মধুর 


সংখা। ) 
'গানে আর হইয়া িরববাঁদে আপনাদের * পরাতব 
মানিয়া লইয়া তাহার একান্ত অনুগত ও ভক্ত হইয়] 
পড়িয়াছে। 

একদিন মধ্যাহ্ছে আহারের সময় নৃত্যকালী ল(লতের 
সঙ্গে কথাগ্রসঙ্গে আপনাদের বৈষয়িক ছুর্দশার কথা 
তুলিয়াবলিষ্জগন__বাব।! আমার দরিদ্রের ধন কিরণতৈ 
তোমার হাতে দিয়েছি! ওর সুখছুঃখের সকল ভার 
ভোমার। আমি ত তার কিছু করতৈ, পারলাম না। 
নিজেই অকুলে তাসছি। কখনো এক গার কি 
ছেলেটার হাত ধরে গাছতগায় দাড়াতে হবে, কিছুই 
ঠিক নেই। যা হবার" আমাদের হবে, কিএণকে তুমি 
দেখো । বাছার মুখ চাইতে সংসারে আর কেউ নেই। 

ললিত বলিল-_-ম1! আপনি কিছু ভাববেন না। 
আমি অল্পবয়সে মা বাপ হারিয়েছি। ভগ্রী ও ভগ্বীপতি 
এতদিন আমায় ম!মুষ করেছেন। আমি সংদারী হয়ে 
আপনার্দের সহায় পেয়েছি, আশ্রয় পেয়েছি, এই 
আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমরা পুরুষমানুষ--নিজের 
সংসার প্রতিপালনের জন্যে পরমুখাপেক্ষী হতে যাব 
কেন? আমি শীপ্রই কলিকাতায় ফিরে যাব, আর একট! 
কাজকর্দের চেষ্টা দেখব। আদালত হতে আপনাদের 
সাধ্য সম্পন্তি করে পান ত ভালই, না হয় ত আমর! 
ছুই ভাইয়ে উপার্জন করব, আপনার ঢিকসের ভাবন1? 
আপনি মিছে ভেবে শরীর মম খারাপ করবেন না। 
আপনি আশীর্বাদ করণে নরেন ও আমি নিঞ্রেরাই 
নিজের উপায় করে নিতে পারব। 

জামাতার কর! শুনিয়। নৃত্যকালীর ছুই চক্ষু বহিয়! 
অশ্রু ঝরিতে লাগিগ। 

একদিন সন্ধ্যার সণয় থোল। জানালার ধারে বিয়া 
ললিত একখানি বই লইয়া অন্যমনস্কভাবে পড়িতেছিল ও 
কিরণ কাছে বসিয়া! পান সাঞ্জিতেছিল ও ম|ঝে মাঝে 
একদৃষ্টে লর্গিতের মুখের দিকে চাহিয়। দেখিতেছিল। 
তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি স্বামীর প্রতি প্রেমে পূর্ণ হইয়া 
গিয়াছে। তাহার কাছে ললিত সর্বসৌনধ্্ের সার, 
তার যুগ্ধনৃষ্টির সমক্ষে ললিত সর্ববগুণের আদর্শ। বাড়ীর 
লোকে যখন শতথুধে ললিতের প্রশংসা করে তখন সেকথ! 
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যেন তার কানে ৭ অত করিতে ধাকে  আগ্ন স্বামীর 
ুখধ ৫দরিয়! টিয়া তাহার যেন 'তৃপ্তি হয় না। যাঁহাকে 
দের্ধযত এত সাধ, লজ্জার দায়ে তাহাকে গ্রাণ* ভরিয়। 
দেখিবারও উপাম্নল্গাহই। বথন সে সামনে ধাকে তখন 
চক্ষু আপনা হইতেই নত হইয়। পড়ে । যখন ফেন্দুখাউস্া 


*থাকে থা অন্যদিকে টাহিয়া থাকে সেই অবসরে রণ 


লুকাইয়া লুকণাইয়া তাহাকে দেিয়া,লয়। আগ্জ পাঠনিরত 
স্ব(মীর মুদের দিকে যখন সে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়। আছে 
তখন সহস| বই বন্ধ করিয়া লালিত তাহার দিকে চাহিল। 
চার্রিচক্ষু শিপিত হইবামাত্র কিবুণ লজ্জায় মুখ নত 
কারল। ললিত হাসিয়। ডাকিল--কিরণ ! 

মে উত্তর দিন না। ললিত আবাব বলিল--কি 
দেখিলে বল ত? ্ 

কিরণ লঙ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ললিত বলিল--- 
আঃ! এ সমর পড়তে মোটেই তাপ লাগছে না । কিরণ! 
কাছে এস। £ 

কি€ণ গানসাজা শেম করিয়া] ধীরে ধীরে ডিবাছি 
লইয়। দ্বামীর পাশে আসিম। দাড়াইণ। ললিত তাহাকে 
নিকটে টানিয়া লই মৃদু মৃদু গাহিল__ ত 

ধদয়ের মণি আদি মোর আর লে কাছে আয়! 

খোপা জাণাণ। হইতে ক্োত্স।র সিদ্ধ কিরণ ঘরের 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিপ। নীচের বাগান হইতে 
নানাধুলের মিশ্র সুবান বাতাসে মিশিয়। চতুর্দিক আমো- 
দিত করিতেছিল,। ললিত কতক্ষণ কিরণের মুখখানি 
উতুয়হন্তে তুলিয়। দেখতে দেখিতে বলিল__কিরণ! 
তোমার একটা কথা ধিজ্ঞানা করব ঠিক উত্তর দেবেত? 

কিরণ একটু বিশ্বিহৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, 
বলিল_কি কথা? 

ললিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল-- 
কিরণ! তুমি তঙ্গন আমি শিঃপ দরিদ্র আমার কিছুই 
নেই। আমি অধঠ তোমায় সুখী করবার গন্ঠে প্রাণপণে 
চেষ্টা করব, কিন্তু মনে কব এখানে তোমরা যে তাবে 
আছ যর্দ এমন ভাবে তোমায় না রাখতে পারি, তা হলে 
তুমি আমার উপর অসঞ্্ট হবে না ত? আঙ্গ জামার 
প্রতি তোমার যে ভাব তখনও ঠিক তেমনি থাকবে ত ?* 


৬৬৮ 


কিওওণর প্রহুল্প মুখখানি তৎক্ষণাৎ শ্রান হইয়া (গল, 
সে সহসা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারি না ৪ * 

লগিত তাহার হাতছটি ধরিয়। সন্গেহে বলিল-বল 
কিরণ! তোমায় যা' জিজ্ঞাসা করল্লাম তার উত্তর 
দ্াও। * | 

" কিরণ তখন উত্তেজিশস্বরে বলিল--তুমি কি আমাকে 

এতই নীচ মনে করেছ? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ 
সে কি টাকার জন্য? তুমি আমার স্বামী বলেই তোমাকে 
ভালবাসি । তুমি ধনবানই হও আর দরিদ্রই হও আমি 
চিরদিন তোমায় এই ভাবেই পুজ| কপব। তুমি আমায় 
যে ভাবে রাখবে আমি তাতেই স্থুখাহব। কিন্তু বদ্দি_ 
য্দি কথনও-_-এই পর্যন্ত বলিয়া আন্র সে কিছুই বলিতে 
পারিল না। ছুই হতে যুখ ঢাকিঘ়া! সে কাদিয়া ফেলিল। 

ললিত ব্যস্ত হইয়। তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়। 
বধলিল_-একি কিরণ! এ কি ছেলেমান্গধী তোমার ! 
আমি এফট। কথার কগ। জিজ্ঞাসা করেছি বই ত নয়? 
ছি! চুপ কর! তোমার'চাথে দল দেখণে আমার বড় 
কষ্ট হয়।চুপকর। 

কিরণ স্বামীর বক্ষ হইতে মুখ তুলয়। বলিল--তুমি 
আমায় যত ছুঃখইহ বাথ না তাতে আমাব কোন কষ্ট 
হবে না, কিন্তু যদি কখনও ভোমার সে হারাই তা হলে 
আমি আর বাচতে পারব না। 

আবার সে ললিতের বুকে মুখ লুকাইয়। 
জাগিন 16 ও 

লপিত সেই সরলা বাণিকার এই অক্ঞিম প্রেমের 
উচ্ছাঁপে স্তব্ধ হইয়া গিয়! আপনাকে শত বিকার দিল। 
ইহাকেই সে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিণ? ভাহার মুখে 
কোন সাস্নার কথ আদিল ন|। মে কেবল গভীর 
স্নেহের সহিত তাহার বাণিক। পত্বীর মাথায় হাত বুলাইয় 
দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বোঁদনের পর কিরণ একটু শত 
হইলে লপিত অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলিল-_-কিএ৭! 
রাণী আমার! আমায় মাপকর! আরম দিষ্ঠুরের মত 
তোমায় কট দিয়ে কাদিয়েছি। বল আমায় মাপ করলে? 

ক্রিণ উত্তরে কিছু না বলিয়! ছুইটি মৃথাল কোমল 
হতে ললিতের ক বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের উপর 


কাদিত 


প্রবাসী" চৈত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ তাগ, ২য় খণ 


নিজের ভূঁশ্রুসঙ্জল মুখখানি রাখিল ; তখনও তাহার কচি 
ওষ্ঠ।ধর ছুটি থাকিয়া! থাকিয়া কীপশিয়। উঠিতেছিপ। 
£ 

যদ্দি এইভাবেই চিরকাল কাটিতে পারিত তাহ! হই 
কোন পক্ষেই কিছু অশান্তির কারণ ঘটিত না। কিন্তু 
জগতে সব বিষয়েরই ছুইট1 দ্রিক আছে এবং বিপরীত 
দিকটা সকলের সমান রুচিকর হয় না। ললিতেরও 
তাহাই হইল। ,গে সকল-ক আশ! দিয়াছিল বিস্তর 
আর নিঙ্জেও মনে করিয়াছিল যে সে অনেক কিছুই 
করিবে। কিন্তু মানবের চিত্তের কি অভাবনীয় পরিবর্তন! 
কার্ধযকাজে তাহার দ্বারা কিছুই হইল না। সে কলি- 
কাতার একটি উচ্ছঙ্খস যুবক, ধনী আত্মীয়ের বাড়ীতে 
দশটা আশ্রিতের মধ্যে থাকিয়া অধত্বে উপেক্ষায় কোন- 
রূপে মানুষ হইয়াছে। বিশেষ তাবে কাহারও নিকট 
হইতে বন্ধ পা আদর পাওয়া তাহার অনৃষ্টে ঘটিয়া। উঠে 
নাই। এখানে আসিয়া সকলের নিকট হইতে এত অধিক 
স্রেহ যত্ত পাইয়া ক্রমে তাহার চিত্তের পরিবর্তন ঘটিতে 
লাগিল। বাড়ীতে যাহাকে কেহ ডাকিয়। জিজ্ঞস। করিত 
না এখানে সে ইতর তদ্র সর্বস।ধারণের নিকট রাজসম্মান 
পাইতেছে-সেকি যে-দে লোক, জমীদারের জামাতা! 
দিন দিন সে এত সুখী ও বিলাসী হয়৷ পড়িতে লাগিল 
যেখানসপামায় তেলে মাথাইয়া সন করাইয়া না দিলে 
তার সান হয় না। আর্চাইবার সময় গাড় গামছা লইয়া 
চাঁকর না দাঁড়াইয়া থাকিলে সে বিরক্ত হয়। 

প্রথম প্রথম কলিকাতায় গিয়া চাকরী করার কথ 
ঘ ঘন তার মনে উঠিত। কিন্তু সেখান আবার দিদির 
বাড়ীতে সেই পুর্ববমত তাবে থাকা ও পথে পথে কাজ 
থু'গ্রিয়! বেড়ানর দৃষ্ঠট মনে উদ্দিত হইলেই সে আতঞ্ষে 
শিহরিয়া উঠিত ও তাবিত সেই 'ত যাইতেই হইবে_-তা 
আর ছুই চারিদ্দিন যাক তখন যাওয়া যাইবে। কিন্ত 
এমনি তার আলন্তপ্রিয় প্রকৃতি যে এ ছুই চারিদিন শেষ 
হইতে হইতে ক্রমশ ছয় মাস হইয়া! গেগ কিন্তু তাহার 
বাহির হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে 
নবেনের যে ম!মলা চলিতেছিল তাহাতে প্রতিপক্ষের 
কথাই ন্যাধ্য বলিয়া প্রমাণ হইতেছিল। উপধু'পরি ছুই 


ষ্ঠ সংখ্যা 3. 


শতনটি মামলার নরেন হারিন। আমের নেকেই 
বিপক্ষদলে যোগ দিফাছিল! কেবল ২৪ জন প্রাচীন 
ধর্ভীরু কর্মচারীর সাহায্যে ও নিঙ্গ অলঙ্ষার বিক্রয় 
করিয়া! সেই 'অর্থে নৃত্যকাপী মৌকর্দমা করিতেছিলেন। 
স্বৃতরাং দিন দিন তাহাদের অবস্থা* শোচনীয় হইয়া 
ধাড়াইঢতছি্লা। নানা ছুঃ থে দুশ্চিন্তায় অতারে নৃহ্যকাী 
চতুর্দিক হইতে জড়াইয়া পড়িয়া দিন দিন উত্তান্ত হইয়া 
উঠিতেছিলেন। নরেন ত পঞ্চে দাড়া ইয়াছে বলিদ্ই হয়, 
তার উপর লর্রিতের আচরণ দেখিয়া তিনি অস্তরে অন্তরে 
ক্ষুধ হইয়। উঠিতেছিলেন। জামাই মারুমজোর করিয়া 
কিছু বলাও যায় না। *সে ত সব দেখিয়। শুনিয়াও বেশ 
আবামে দ্বিন কাটাইতে পারিতেছে! একে ত পিভৃমাত- 
হ'ন নিঃস্ব দেখিয়াই বিবাহ দিয়াছেন, তাহার উপর 
নিজের সাহায্য করিবার ক্ষমতাও গেণ, ইহার উপর 
জামাতা যদ্দি বাকৃসব্বস্ব অলস ও অকন্মণ্য হয় তবে 
কিরণের দশ! কি হইবে। 

বিক!লে রান নটঘণের বোয়াকে বসিয়া বৃত্যকালী 
তরকারী কুটিতেছিলেন, ক।ছে বসিয়া তাহার চিরদিনের 
জুন্ৃং বিন্ুঠাকুরবি গল্প করিতেছিলেন। 

বিন্দু পল্লীর মছ্ছুমদার-বাঁড়ীর কন্য!, অন্নবরসে বিধবা 
হইয়া পিত্রালয়েই বাস করিতেন। ধখন নৃত্যকাণা একাদশ 
বর্ষ বয়সে কীািতে কার্দিতে এই অপঞ্জিচিত বৃহৎ পুীতে 
নববধূরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে বিন্দুর 
সহিত তাহার সখীত্ববন্ধন দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। সেই 
হইতে সুধিনে দুর্দিনে অন্ততঃপক্ষে দিনাস্তে একবারও 
দেখ। না হইলে দুইজনেই হীফাইয়। উঠিতেন। 

বিন্দু বলিতেছিলেন__যেদিন বড়কর্তী দেশের এঠ 
মেয়ে থাকতে কলকাতায় বিয়ে করলেন আমরা ত 
তখন হতেই জানি ফে এইবার গাঙ্গুলীদের এতদিনের 
বনেদী ঘর উচ্ছন্ন যাবার পথ করা হল। যে মেয়ে 
এতকালের মধ্যে শ্বশুরের তিট।য় একদিনের জন্যে প1 দিণ 
ন।, সেকি কথন শ্বশুরবাড়ীর কদণ বোঝে? আমরা ত 
ছোটবেলা হতে দেখে আসছি বড়কর্ত। কি প্রক্- 
তির মানুষ ছিলেন? সেইমানুযকে কি মন্ত্র দিয়ে কি 
করেই ফেললে । একদিনের জন্তে মেয়েটার মুখ চাইতে 


, পুজার ছি: 


কপালগুণে এমন হণ? 


৬৬৯ 


দিপে না ছেলেটাকে, পথে ব্দানে? ছি! গা ছি! 
এক ক্ম ঘেক্লার কা 2 এনে 

খৃত্যকালী অঞ্চলে চক্ষু যুছিয়। বলিলেন_মাণি আর 
কার দোষ দেবো বল ঠাকুরবি?* সবই আম্মার অনুষ্টের 


দোষ। সংসারে এসে একদিনের জন্যে সুখী হতৈ 
পারলাম না। ভাসুর মরেও গেলেন, আমা$কও 
মেরে গেলেন। আমার ছৃধের বাছা.. নরু, ভাল মন্দ 


কিছু জানে না। এই কচি বয়সে তার মাখন কি ভাব- 
নার বোঝা-ই পড়ল বল দেখি? আজ ৬৭ মাস মহরে 
ছেটাঢুটি আবু উকাল মোক্তাণ্ের বাড়ী ঘুরে ঘুরে 
আর ভ।বন। চিন্তাত্ব পে একেবারে শুকিয়ে আধখান। 
হয়ে গিয়েছে । একটা একটা মামলায় হার হচ্ছে 
আর তার বুকের বক্ত শুকিয়ে যান্বে। বছার 
আমার খাওয়ায় রুচি নেই, কোন সাধ আহ্লাদ নেই, 
অষ্টপ্রহর তাখনায় কালি হয়ে গেগ। ঘোরে ফেরে 
আর এসে কঠি ছেলের মত আমার গলা, জড়িয়ে 
বলে, মা! জেঠামণি আমার টম করে গেলেন ? তার 
মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে ঘায়। 

বিন্দুও, কীদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন--এ বয়সে. 
লোকের ছেলে নেচে থেলে বেড়ায়, ছঃখের বার্। জানে 
না_এই কি বয়সে বাছার এত ছুর্ঘশ।_সবই তোমার 
কপালের দোষ, ত] ছাড়া আর কি বলব? 

*নৃত্যক।লী আবার বণিলেন_-মারও দেখ, বিয়ে 
দিয়ে একটা পরের ছেলে ঘরে নিয়ে এলাম সেও 
এই ত আমাদের অসস্থ! 
দেখছে। এখন কোথায় নিঙ্জের চেষ্টাচরিত্র নিজে 
করবে, তা না বেশ নিাশ্ন্ত হয়ে আমাদেরই গলগ্রহ 
হয়ে বলে আছে। ছু পচ দিন কথায় কথায় বলেও 
দেখেছি, কথায় যেমনটি, কাদ্ধে তা কিছুই নয়। মেয়ের , 
তাগো যে এর পর কি হবে তাও জান নে। 

বিন্দু বলিলেন__দেখ ছোটবৌ! তুমি ঝাগই কর 
আর যা কর এ কথাটি আমি তোমার মেনে নিতে 
পারিনে। তুমি এ বিয়ে*নিয়েই অন্ঠায় করেছ। ও 
জামাই যদি নিজে ওরাজগার করে ঘরকন্না করবে মনে 
করত তা হলে কি কখন বাড়ুষেঃদের বাড়ী ঘরজ(মচুই 
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হয়ে রর আমত? এটা ত রানা বুঝলে ঢা? 
তাল করে দেখু না, 'শোনা শা, 'পাঁচর্জনের পরধর্ণ 
নিলে না হঠাৎ একট! বাঞ্জ করে বসলে। সে শখন 
দিব্য আরামে আছে, কেন কষ্ট করতে, যাবে? জানে, 
মেয়ের জন্তে অ।মার সকল উতপাতই এরা সহা করবে। 

* কিতণ এতক্ষণ, নীরবে বপিয়া শাক বাছিতেছিল। 
পিসিমার এই তীব্র সমালোচনা শুনিয়া] তাহার চোখ মুখ 
লাল হইয়া উঠিপ। দুঃখে অঠিমানে তাহার বুক ফাটিয়া 
কাল্ন। আসিল। সে আপনাকে সামলা্বার জন্ত শাক 
বাছ। ফেপিয়া সেখান হইতে উঠিন্া চলিয়। গেল। 

পিসিমা তাহার কম ধেখিয়। অবাক্ক হইয়া গালে 
হাত দ্বিগেন। গুহিণী৪ বির হইয়া বলিলেন মেয়ের 
রকম দেখছ এবার? আমিই ফেবপ ওর ভাবনা তেবে 
মবছি, ও কি তা বোনে? ও এখন আর সে কিরণ 
নেই। জামাইকে একটি কথ| বললে মেয়ে একেবারে 
কেঁদে কেটে অনর্থ করবে। 

 তাহাব প্র একটু *থামিঘ্া আবাম বণিলেন--আর 
না হবেই বা কেন? এখন ত আর সে ছেলেমাম্ুষটি নেই 
বড় হয়েছে, স্বামী চিনেছে, এখন ওর সামনে তার 
ক্বামীর নিন্দা করলে ত তার কষ্ট হবেই। আমাদেরই 
এটা অন্ায়। 

গুহিণী মুখে এ কথ! বলিলেন বটে কিন্তু কা্য্যতঃ 
সকল সময় তাহা ঘটিয়। উঠিত না। তিনি মনে মনে 
জামাভারপ্রতি বিরক্ত হইয়াছিঙ্দেন স্ৃতরাং এখন তাহার 
ছোট বড় সক্গ ক্রটিই তাহার চক্ষে পড়িঠে লাগিল। 
পূর্বেধে যাহা তুচ্ছ বণিয়া উড়াইধ1 দিয়াছেন, এখন সেই- 
সকল সামাগ্ত বিষয় লইয়া তিনি সর্বক্ষণ গঞ্জগজ করিতে 
আরস্ত করিলেন। কিপগণের প্রচুল্প মুখখানি ক্রমেই মলিন 
হইতে লাগিল। তবু সে প্রাণপণে ণলিতকে এসকল 
অশান্তির বিষয় জানিতে দিত না। ছুই একবার কথা- 
প্রসঙ্গে সে স্বামীকে কাজকশ্ছের চেষ্টা করিতে অনুরোধ 
করিয়াছিল, ললিত তাহাতে বিশেষ মনোমোগ দেওয়। 
আবশ্বক মনে করে নাই। " 

সেদিন প্রতাত হইতে আকার্শ মেঘাচ্ছন্ল হইয়া 
রুহয়াছে ও মাঝে মাঝে টিপিটিপি বৃষ্ট পড়িতেছে। নরেন 


প্রবা্সী_ চৈত্র, ৯৩২৯ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খড 
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কলিকার্তয় শিকাছে। জেলাকোট্ে তাহার মোকদমা' 
হার হওয়ায় সে তাহার পক্ষীন্ন উকীলের পরামর্শে সর্বস্ব 
পণ করিয়। হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে । এইখানেই 
তাহার তাগ্যপরীক্ষা শেষ হইবে । | | 

নৃহ্যকালী রন্ধনশ'ল।য় বন্ধন করিতেছেন ও কিরণ 
াহার সাহায্য করিতেছে। অর্থাভাবে একে'একে দ্বাস- 
দ্রাসীদের বিদায় দিতে হইয়াছে । ঝি ছুইঞ্জন আগেই 
গিয়াছিল ; আজ, পুবাতন গুত্য রামচরণক্কে প্রভাতে জবাব 
দির।ছেন। তাহার হয় মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল? 
নৃহাকাণী বহুকষ্টে টাকাগুলি শোধ করিয়৷ সাশ্রনেত্রে 
তাহাকে বলিলেন “বাব! ! এখন আমার সময় বড় 
মন্দ--তুমি এখন যাও-যর্দি কখনও দিন আসে তবে 
আবার তোমায় ডেকে পাঠাব ।” তৃত্যও তাহাকে 
প্রণাম করিয়া! কীরিতে কীদিতে চলিয়া গিয়াছে । ঘোর 
দারিদ্রা ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত 
হইয়াছে। অতাবের এই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া! নৃত্যকালীর 
অন্তর আতঙ্কে শিহরিয়া৷ উঠিতেছিল। ছুইঙঞ্জনের কাহারও 
মুখে কথা নাই। দুজনে চিগ্তাভারাক্লান্ত হৃদয়ে নীরবে 
আপন অ।পন কার্য করিয়া যাইতেছিলেন। 

ললিত সকালে বেড়াইতে গিয়াছিল। বেল। বারে" 
টার পর সে ফিরিয়া আফিল। প্রতিদিন তাহার ও 
নরেনের স্নানের 'যোগাড় করিয়া রাখ। ও উভয়কে শান 
করান রামচরণের নির্দিষ্ট কার্ধয ছিল। আঙজগ যে সে 
কাঞ্জ ছাড়িয়। চলিয়! গিয়াছে ললিত তাহ জানিত না। 
সেন্সান করিতে গিয়! কিছু প্রস্তত দেখিতে না পাইয়া 
বিরক্ত হইয়! বামকে ডাকিতে লাগিল ও তাহার 
গ|ফিলির জন্ট অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল। গুহিণী 
আঙ্জ সকাল হইতেই উত্তপ্ত হইয়া ছিলেন, সহসা তাহার 
ধৈর্ধাঢাতি ঘটল। তিনি রন্ধনশীলা৷ হইতেই কক্ষস্বরে 
বলিগ উঠিলেন__তেল মেখে পুকুরে গিয়ে ছুটো ডুব দিয়ে 
এলেই তহয়! এখানে আর রামা ন। হণেচান্ হয়না! 
বোনের বাড়ী কট! চাকর রাঁতদন হাঁমেহাল হাঙ্জির 
থ।কত ? 

কিরণ লপিতের সাড়া পাইয়াই তাড়াতাড়ি উপরে 
যাইতেছিল; এই কথা তাহার কানে যাইবামাক্র সে 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


্তিত হ্‌ইয়] দড়াইল। ললিত যি বিতলের 'বারাদ। 
হইতে মার কথা শুনিতে পাইয়া থাকে তাহা হইলে 
সে কিরূপে আর তার কাছে মুখ দেখাইবে। 

ললিত শ্বাশুড়ীর কথ শুনিতে পাইয়াছিল। পূর্বে 
সে কখনও কখনও ভাবভঙ্গীতে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন 
লক্ষ্য করিয়াচ্ছে বটে কিন্তু অগ্যকাঁর এ কঠোর আঘাতের 
জন্ত সে মোটেই প্রস্তত ছিল ন। নৃত্যকাণী নীচে আবুও 
অনেক কথাই অনর্গল বকিয়! ব্াইতেছিলনীন কিন্তু আর 
কিছুই তাহার কানে যাইতেছিল না, ক্চঁবপ তাহার কাঁগে 
বাজিতেছিল_বোণের, বংড়ী কটা চাকর হামেহাল 
হাজির থাকত? সে শুভ্তিতহইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে 
যে অতি দীন হীন অপরের গপগ্রহমাত্র একগা এতদিন 
তাহার ম্মরণে ছিল না। কি দারুণ মোহেই আচ্ছন্ 
হইয়া ছিল! অপরে কূপ! করিয়] একমুঠি অন্ন তাহাকে 
ফেলিয়। দিয়াছে আর সে তাহাই আহার কবিয্না এই 
ঘবণিত জীবন ধারণ করিয়া বীচিয়া আছে জগতের 
সমক্ষে তাহার পৰিচয় এই ! ভাবিতে তাবিতে তাহার 
মন্তক হইতে অগ্নি ছুটিতে লাগিল! ঘে এত ঘৃণিত, এত 
হীন) সে আবার পরের ভৃত্যের সেবা পাইতে বিলম্ব 
হইলে তাহাকে শাসন করিতে যায়! এ অপমান তাহার 
উপযুক্তই হইয়াছে! কাহারও দোষ নাই, তাহার নিজে- 
রই সব দোষ। তাহার মধ্যে যে পুরুষত্বের অভিমান সণ 
তাবে ছিল তাহা এই কবাঘাতে আজ সঙগাগ হইয়া 
উঠিয্াছে ! ললিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি কখনও 
নিজের স্থান করিয়া স্বাধীনভাবে দড়াইতে পারি তবেই 
আবার এ মুখ দেশ্াইব, নতুবা এই পর্ধ্যন্তই শেষ! এই 
কথ! মনে উদয় হইবামান্র লর্লত তীরবেগে ছুটিয়া ঘাইতে- 
ছিল, এমন সময়ে কিরণ ছুই হাতে তাহার প। জড়াইয়। 
পথ আগ্লাইয়। পড়িপ ও কাদিয়। বলিল--আমার মাথ। 
খাও, রাগ কোরে! না! মায়ের কি মাথার ঠিক আছে? 
মাযেন দিন দিনকি হয়ে যাচ্ছেন! মাপ কর, রাগ 
কোরো না! রাম! নেই; আমি তোমার নাইবার গজল 
তুলে এনে দিচ্ছি, লক্ষমীটি নাইবে চল। 

কিন্তু ললিতের তখন ঘোর অপমানের উত্তেজনায় 
মাথার স্থিরতা ছিল না। সে পা ছাড়াইয়া লইয়। 


গার ছু ছুটি 


৬৭১ 


বছিল_ .কিরণ ! যুদি কখন যায হতে পারি ও তি আবার 
পট 

দেখা'হবে, নয় ত 'এই র্থাস্তই শেষ হলু। [তামার 

অযোগ্য স্বামীকে উুলেযাও! ১. * 


কথা শেষ হইতে-না-হইতে ললিত চক্ষের নিমেষে 


অদৃষ্ত হইয়। গেল। 


৫ 


দিন কাহারও জন্য আটক্াইর] থুকে ন|। নৃহ্যকগালীর 
সংসার লশিত চশ্িযা খাওয়া পরও ৮শিতেছে শটে 
কিন্ত কিরণ বুঝি থাকে না। যেদিন দ্বিপহ্তরে সেই 
অন্ত মভুপ্ অবস্থায় লশিঠ গলিয়! গিগাছে সেই হইতে 
সে শয্যার আশ্রম্ব গ্রহণ কর্িষ'ছে;ঃ কেহ ডাকিণে কথ। 
কয় মা, সাশাহাবে কচি নাই, লক্ষ্যহীন উদাস দৃষ্টিতে 
চারিপিকে এক একধার চাহে আর স্তষ্ডিত হইয়| পড়িয়া 
থকে। সেদিন যধন লগিতেন রাগ কপিয়। চলিয়। 
যাওয়ার কথা প্রকাশ হইয়া! পড়িল, ঘৃঙ্যকালী তাহার 
8৫ জন প্রঙজাকে দিকে দিকে জামাতাকে ফিরাই। 
আনিবার জন্য ছুটাইয়। পাঠাইয়। দিপেন ও উপরে গিয়া» 
যুচ্ছিত কিরণকে নু যত্রে সুস্থ করিলেন; সেই দিন কেবল 
সে একবার কথ। কহিয়াছিণ। যখন সকলে ফিরিয়া 
আসিয়া জানাইল কোথাও জামাই বাণুকে খঁজিয়া পাওয়। 
গেশ না, সেই সম! সে উচ্ছ।শিত কণে কীদিয়া নৃত্যকাপীন্র 
গল জ$1ইয়া বলিয়াছিণ__তিনি রাগ কবে চলে গেছেন, 
মা! আপ ফিরে আমবেননা। মা! কিহবে? 

নৃত্যকালী তন তাহাকে সাধনা করিবেন কিঃ 
আ।পান উচ্চধরে ক।বিন। আকুণ হহয়াছলেন। তাহার 
পর হতে কিন্বণ একবারে নিপু হহয়। শিল্পাে। কি 
সে মনে মনে তাবে কাহাকেও কিছু বণে শা, দিন দ্রিন 
যেন ছায়ার মত বিছানায় মিশাইয়। যাইঠেছে। মাঝে 
মাঝে ভ্রিতলের ছাদে গির। গু পথের শেষের দ্রিকে 
চাহিয়া মাপন মনে দ্াড়াইয়! থাকে । সে যদিও কাহ্াকে 
কিছু বলে না, তবু নৃতাকাণী বুঝিতে পাবেন যে প্রতিদিনে 
প্রতিমুহূর্্ে সে যেন কাহার একটি কথার বা৷ একটু 
সংবাদের জন্য সর্ধ্ক্ষণ উন্মুখ হইয়া আছে। তিনি 
তাহার অবস্থ। দেখেন আর আক্মগ্রনি ও অন্ভশোচনা যু 
কপালে করাঘাত করিয়া কীদেন__আাহা বাছারে ! 


৬৭২ 


তোকে কিনা অবশেষে আমি হাতে করে মেরে (কল, 
লাঁম। আহা. টস যে ার কত যদ্ধের কত আদরের ধন ৃ 
সে যে. বড় ছুঃখী! অজ্ঞা?ন মা হারাইয়ছে, বাপ থাকিতেও 
কখন একদিনের জন্য, বাপের ন্সেহ 'জানে না, কখন 


কাহারও কাছে আদর যত্ব গায় নাই, স্বামীর স্সেহ ও ৃ 


ভালবাসায় সে ছুই দিনের জন্য স্থখী হইয়াছিল, ক্রোধের 
বশে তিনি তাহার একি সর্বনাশ করিলেন? আবার 
ললিতের উদ্দেশ্্েও তিনি গ্রতিসন্ধ্যায় দেবমন্দিরে মাথা 
কুটিয়া আদেন-- ওরে ন্টুর ! ওরে পাষাণ! যে তোর 
জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছে একবার আসিয়া তাহ!কে 
দেখিয়া যা! আমার উপরে না হয় তুই বাগ করিতে 
পাৰিস, কিন্ত এমুখ কি করিয়া ভুপিপি? 

চারিদিকে ললিতের অনেক অনুসন্ধ।ন হইল; কপি- 
কাতায় চারিদিকে, তাহার তগ্রীর বাড়ীতে, কোথাও তাহার 
খোজ পাওয়া গেল না। গ্রামের যে প্রবীণ কবিরাজ 
কিরণের চিকিৎসা করিতেছিলেন তিনি নৃত্যকাণীকে 
“লিলেন_-মা! আমি ওবধ দ্রিতেছি বটে কিন্ত ইহ] 
মানসিক ব্যাধি, ওষধে কিছু হইবে না। যদি শীপ্র আপনার 
জামাতার সন্ধান না পাওয়| যায় তবে ইহার জীবনসংশয়। 
ইহার জীবনশক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে, 

নৃত্যকালীর সংসার বিন্দুঠকুরঝি 'দেখিতেন, নৃত্য- 
কালী কিরণকে লইয়! উপরে পড়িয়া থাকিতেন। তাহার 
শোচনীয় অবস্থ। দেখিয়। দ্রিন দিন তাহার হৃদয় তাগিয়। 
যাইতেছির্ন। এই পরিবার যখন 'এইপপে চতুর্দিক 
হইতে রোগ শোক অভাব দুঃথের তারে আচ্ছন্ন হইয়! 
পড়য়াছিল তখন একদিন সহস! দেবতার আশীর্ব[দের 
মত সুসংবাদ লইয়া হাসিমুখে নরেন আসিয়া বলিল__মা! 
হাইকোর্টের মামলায় আমাদের জিৎ হয়েছে! জজ- 
সাহেব বলেছেন_ বলিতে বলিতে কিরণের শীর্ণ মানযুত্তির 
দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে অবাক হইয়া বলিল--একি মা? 
বোনটির কি হয়েছে 

যে মামলার ফলাফলের উপর তাহাদের জীবন মরণ 
নির্ভর করিতেছিল তাহাতে জয়ী হইয়াছেন শুনিয়া আজ 
নৃত্যুকালীর আহ্লাদ হইল না। তিনি কীদিয়া বলিলেন-__ 
ওরে নরেন, তোর যা কিছু আছে সব ললিতকে লিখে 


প্রবাসী-_চৈত্র ) ১ ২১ 


[ ১৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দেবে, দুই তাকে ফিরে আন্‌! তার জন্যে আমার স্ব 
যেতে বসেছে! 

নরেন ঘখন একে একে নব কথ শুনিল, তখন তার 
চোখ দুটি অশ্রপূর্ণ হইয়। উঠিল । সে ধীরে ধারে কিরণের 
কাছে আসিয়া ডাঁকিল_-বোনটি ! 

"কিরণ খুখ তুলিয়। চাহিল-_তার মাথাটি'ঘুরিয়৷ গিয় 
নবেনের বুকে গড়িল। দাদার শ্সেহের কোলে মুখ 
লুকাইয়া কিরণ বহুদিন" পরে প্রাণ ভরিয়া কাদিল। 
নরেন নিঞ্জের চোখ যুছিতে মুছিতে তাহাকে বলিল_-তুই 
কিছু ভাবিসনে বোনটি ! আমি যখন এসেছি তখন তোর 
কোন ভাবন। নেই। আমি আবার শীগ্র কলিকাতায় 
যাব। যেখানেই থাকুক তাকে খগে বের করে সঙ্গে 
নিয়ে তবে বাড়ী আসব । সে কতদ্দিন লুকিয়ে থাকবে? 

তিনচার দিন পরে একদিন বিকালে কিরণ নিজের 
ঘরে জানলার ধরে ঢুপ করিয়। বলিয়া আছে, এমন সময় 
হাসিতে হাসিতে নরেন আসিয়া বলিল--বল দেখি 
বোনটি ! আঙ্গ কি এনেছি? 

কিরণ কিছু না বলিয়া শুন্যদৃষ্টিতে দাদার বদ্ধমুষ্টির 
দিকে চাহিয়া রখিল। €কোন বিষয় জানিতে বা কথা 
কহিতে তাহার কোন কৌতুহল বা উংসাহ ছিল না। 
তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া নরেন হাসিয়া বলিল-_ বলতে 
পারণিনে? আচ্ছা আমি বলছি_-বলিয়া তাহার গলা 
জড়াইয়। বলিপ--ললিত খবর দিয়েছে_-তোকে চিঠি 
লিখেছে । আমি ত বলেছিলাম কতদিন সে লুকিয়ে 
থাকপে? কিন্তু তুই এমনি ছে'েমান্ুষ, দেখদেখি ভেবে 
কি হয়ে গেছিস ?__বলিয়া গভীর স্ত্েহে তাহ|র ললাট 
চুশ্ধন করিয়া কোলের উপর চিঠিথানা ফেলিয়। দিয়া 
নরেন বাহির হইয়া গেল। 

কিরণের সর্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, মাথার 
মধ্যে ঝিষবিম করিতে লাঁগিল। তাহার সর্ববাঙ্গ ঘর্ে 
সিক্ত হইয়া গেল। কতঙ্গণ সে অর্দমুচ্ছিতের স্টায় 
জানাল] ধরিয়া ঝু'কিয়। রহিল। এও কি আবার সম্ভব? 
যাহার আঙ্জ ছয় মাসের মধ্যে কোন সংবাদ না পাইয়! 
সে একেবারে আশ! ছাড়িক্। দিয়াছিল, আঙ্গ তাহারই 
সংবাদ আপিয়াছে! তবে ত তিনি কিরণকে একদিনের 


ভ্তসংখ্যা] 


জন্যও এ নাই? ? ও ছে ধুছ বাতাসে শাখার, অবসন্ন 
দেহ একটু প্রক্কৃতিস্থ হইলে সে কাপিতে কীপিতে চিঠি- 
খানা খুলিল। চিঠিতে লেখ! ছিল-_ 
- মির্জাপুত্ন 

আমার কিরণ! আজ কতদ্দিন পরে তোমায় চিঠি 
লিখছি,। £যদিন ছুর্জয় অভিমানের বশে তোমায় ছেলে* 
চলে এসেছিলাম তার পরে কতদিন কেটে গেছে। আমি 
কিন্ত একদিনের জন্য তোস্কার পেই কাতর মুখখানি 
ভুলতে পারিনি । জানি আমি আমার সংবাদ না পেয়ে 
তুমিও যে কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছ? কিন্ত আঙ্জ সেসব 
কথার দ্রিন নয়। যেদিন আবার আমর! ছৃ্জনে মিলব 
সেই দিন দুজনেই পরম্পরের কথা বপব ও শুনব। আগ 
সে দিনটির যে বেশী দেরী নেই সে কথা মনে করেও 
আমার অগ্র আনন্দে নৃত্য করছে। 

সেদিন আমি জকুলে ভেসেছিপাম ; শগবানশের কৃপায় 
কুপ পেয়েছি। খাত্রাকালে তোমার মুখ দেখেছিলাম 
তাই যাত্রা শুত হয়েছিল। আমার কোন কষ্ট হয় নি। 
আমি প্রথমে কলিকাতাতেই আসছিলাম। ঘটনাক্রমে 
গাড়ীতে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ 
হল। কথায় কথায় তিনি বললেন, মির্জাপুরে তার 
বৃহৎ কারবার; কলিকাতাতে ও অন্তাগ্ঠ স্থানে শাখ! 
আছে। তিনি নিজে মির্জাপুরে থাক্লেন ও মাঝে মাঝে 
আরপব স্থানে গিয়ে তত্বাবধাঙ্গ করে আসেন । মির্জাপুরে 
তার একটি ইংরেজী-জানা লোকের দ্রকার। সাহেব 
ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথাবার্া বলা ও ইংরেঙ্সীঠে চিঠিপত্র 
লেখা, এইপব কাজের জন্য তিনি উপস্থিত ১৫০. 
বেতন দিতে ও বাড়ী দিতে সম্মত আছেন। আমায় ঠিনি 
বললেন যে এই কাঞ্টি করতে পারে এমন কোন লোক 
আপনার সন্ধানে অঃছে কি? আমি বল্লাম লোক 
নেই বটে, তবে আমি নিজে করতে €স্তত আছি। তার- 
পরে তার সঙ্গে এই সুদুর পশ্চিমে চণে এসেছি। 

তুমি হয়ত এইবার রাগ করে বলবে তবে এতর্দিন 
কেন সংবাদ দাওনি? কেন দিইনি তা লিখছি। 
তোমার বোধ হয় মনে আছে একদিন সন্ধ্যার সময় মা 
বিন্ুপিসিমার কাছে ছুঃখ করছিলেন যে এমন দুঃসময়ে 

১৩ 


, পুজার ছুটি: 


টাকা 


৬৭৩ 


মে 
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বিশাহ দিলাম ষে আমার এভিরকে। ইনি গহন। 
দিতে,পারপাম নী। সেই কথা মন্ত্রে পড়ায় আমি এ 
ছয়মাস অপেক্ষা করে বেতনের টাক$ জমিয়ে দিদিকে 
পাঠিয়ে নিয়েছিল্াম। তিনি সেখান থেকে*নৃতন ফ্যাসা- 
নের গহন! গড়িয়ে তোমার জন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের 
হাতে এবারে গিয়ে তোমায় সাঞজাব, সাধ আছে? *এই 
সাধটুকুর জন্তে এতদিন এত কষ্ট সহ করেছি। এক এক 
সময় মনে হত আমি কি নির্ুর__যে আমাগতপ্রাণ! 
সরল। আমি তিন্ন জানে না, তাকে আমি বিনাদোষে কি 
যাতনাই দিচ্ছি। কতদিন তোমার মুখ মনে পড়ে নির্জন 
ছাতে একলা বসে কত যে কেঁদেছি তা আর কি বলব। 
আমার কিবণ! এইবার আমাদের সব ছুঃখের অবসান 
হয়েছে । বৈশাখ মাসে এসেছি-আঙ্জ আশ্বিন মাস 
পড়ল। আর ১৫ দিন পরে আমার পুঙ্জার ছুটি পড়বে। 
এই ছুটিতে গিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে আসব । তার 
পর থেকে আমাদের বাধাহীন মিলনের পথে প্মার কোন 
অস্থরায় থাকবে না। * 

এখানে আমি ষে বাড়ীটি পেয়েছি যদ্দিও ছোট কিন্তু 
বড় সুন্দর; চাব্রিদিকে বাগান, মাঝে লতাপাতা-ঘেব। 
ছবিটির মত বাড়ীখানি। আমি মনের মত করে বাড়ী- 
থানি সাজিয়েছি। আর আমাদের নৃতন সংসারের সব 
গুছিয়ে রেখেছি । এখন কেবল দ্িন গুণছি কবে আমার 
হাঁদয়ের রাণীকে আমার এ গৃহস্থালীর মধ্যে কল্যাণী 
গৃহলক্ষ্ীরূপে বিপাঁজ করতে দেখব। আমার জীবনের 
প্ুতারা তুমি_তোমার বিহনে আমার এসব সজ্জা অঙ্গ- 
হীন অশোভন হয়ে ওয়েছে_-এস আমার গল্মা_ভোমার 
মঙ্গল চরণম্পর্শে আমার এ শৃগ্ গৃহ পূর্ণ হয়ে যাক! 

মাকে আমার প্রণাম জানিও। তার আশীর্বাদেই 
আমি আমার কল্য।ণের পথখুঁজে পেয়েছি। নরেনেবু 
কি খবন্ধ ? তার মোকর্দমার কি হপ? তুমি আমার 
অন্তরের ভালবাসা জানবে । আঙ্গ তবে আসি। আর 
১৫ দ্রিন পরে আবার মআামাদের দেখ! হবে। ইতি-__ 

তোমার ললিত। 

দেখিতে দেখিতে এ শুতসংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া 

গেল। গৃহিণী হাসিয়। কীদিয়া গ্রামের প্রত্যেক দ্বেব- 


চা চে 


৬৭৪ 


মন্দিরে নাঁমা উপচারে পৃজ] পাঠাইয়া দিলেন। গ্রাম 
লোক এ খবর ভাগ্প করিয়। জানিবার জন্য জমী।দ(রব:ড়াডে 
ভাঙ্গয়া পড়িশ। .কিন্তব কিরণের রুগ্ন শরীরে অপ্রত্যাশিত 
আনন্দের কৌপ গহা হইল না। রাত্র হইতে তাহার ঘন 
ঘন যুগ্ছ1 “হইতে লাগিল। শেষ রাত্রে অতিশর কম্প 
দিয়: এবস জ্বরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল । কবিব্রা্জ শাড়া 
দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন, বলিলেন এ জত্যাগের 
সময় কি হয় বলা যায় না। নরেনকে বলিলেন- তুমি ত 
ললিতের ঠিকান। পাইয়াছ, তাহাকে একথান। টেপিগ্রাম 
করিয়। দাও, বদি দেখিবার হচ্ছ থাকে ৩বে যেন সংবাদ 
পাইবামাক্র চলিয়া আসে। নবেন বালকমাত্র- পূর্ধবদিন 
ললিতের চিঠি দিয়! আনন্দে উৎফুল্ল হয়৷ সে ভাবিয়া- 
ছিল এইবার তাহাদের সমণ্ত কষ্ট ও উদ্বেগ দুর হইল, 
আঙ্জ এহ নির্ঘাত কথা শুনিয়া সে একবারে ব্জ্বাহতের মত 
সতস্িত হইগ্লা রহিপ, পরে উচ্ছধপিত কে করিয়া বপিণ 
_কবিরা্ মশার! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি ও 
কথা খলবেন নাঃ আমার'খোনটিকে বাচান। 

ছুইদিন অচেতন থাকিবার প্রর তৃতীয় দিনে কিরণের 
জ্ঞান হইল। সে খীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে 
চাহিয়া দেখিল। নরেন ও কবিরাজ মহাশয় তাহার 
শযণার পার্খে বলিয়া ছিলেন। নৃঠ্যকাপাঁর উচ্চ ক্রন্দন ও 
নানাছন্দের বিলাপ কোনমতে নিরপ্ত করিঠে না পারিয়া 
বিন্দু তাহাকে কিরণের ঘর হইতে অন্তঞ্র লয়! গিয়া- 
ছিলেন। ছুঁকিরণ কিছুক্ষণ শৃগৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া 
নবেনকে ক্ষীণকণে ডাকল দ1ধা! 

নধেন কাছে আপিয়া বপিল--কেন বোন্টি ? 

“দাদ]! পুজোর ছুটি হয়েছে ন্চি?) 

নরেন চোথ মুছিয়! বপিল--হয়েছে এত কি কোনটি ! 
ললিত এগ বলে! 

কিরণ আর কথা বণিশ না । শাপ্তির গভীর দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিয়! সে ধারে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল। 

এই সময় উদ্দাম ঝড়ের মত ছুঁটিয়া ললিত ঘরে 
প্রবেশ করিল। বারাণীয় তাহাকে দেখিয়? গৃহিণী চাকার 
করিয়া কীদিয়া উঠিলেন__ওরে ! এমশি করেই কি মেরে 
যেল্‌তে হয়রে? আমার সোনার প্রতিমা কিরণ_- 


প্রবাী-_চৈত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বিন্দু তাহার মুখ চাপিয় ধরিলেন। 
ললিত কোনদিকে না চাহিয়া পাগলের মত ডাকিল-_ 
কিরণ! কিরণ! 
তাহার উদত্রান্ত বিকৃত কণ্ঠস্বর কক্ষময় প্রতিধ্বনিত, 
হইয়। শুগে মিলাইস্বা গেল। কিরণের তখন পৃজার ছুটি 
হইয। গেছে, 
শ্রীসরোজকুমারী দেবী। 


ক্রুশ 


যাকে রাখ সেই রাখে? 


সেদিন হাটবার। গঞ্জের সমস্ত পথই কৃষক পুরুষ ও 
বমণীতে পুর্ণ হইয়া! গিয়াছিল। 

পুরুষেরা দৃঢ় পাদবিক্ষেখে দ্রেহের সমস্ত তারটা সম্মুখ 
ভাগে দিয়। দর্থ পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল। সারা- 
দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহাদের অকঙ্গপ্রতান্গ গুল! 
বিকৃত আংকার ধারণ করিয়াছিল। ঞুমাগত লাঙ্গল 
চাপনা করিয়া তাহাদের কোমর বীাকিয়। গিয়াছিল 
এবং বাম স্বন্ধে একটা মাংসপিও উ“চু হ্ইয়! 
উঠিয়াছিল। শন্য কর্তন করিয়া! জাগ্ুর কাছটা ধনুকের 
আকার ধারণ করিয়াছিল। এইরূপ আরও কত কি 
কাজের জন্য তাহাদের সমন্ত শরীরটাই একরূপ বিকৃত 
হইয়া উঠিয়াছিপ |. তাহাদের শরীর বেষ্টন কাঁরয়া শোভা 
পাইতেছিল তাহাদের চংশ্বর মত মলিন, টতল-চিককণ 
জামাস্াল। তাহাদের দোখগেই মনে হইভেছিল যেন 
হপ্ত-পদ ও-মস্তক-সমানম্বত একটি বোমযান উড্ডীয়নের 
জগ্ঠ উদ্মুৰ হহয়া উঠিয়াছে ! 

কেহ কেহ গাভী বা গোবৎস লইয়া] যাইতেছিল এবং 
তাহাদের পত্ৰীগণ সপত্র বৃক্ষশাথ। হস্তে পশ্চাৎ হইতে 
তাহাদের তাড়না করিতেছিল। 

আঁধকাংশ এমণী কাধে ঝোড়া লইয়া যাইতেছিণ ; 
তাহার মধ্য হই» হাস বা মোরগ মধ্যে মধ্যে মাথা 
তুপিতেছিল। পুরুষদিগের সহিত তাহার। সমানে পথ 
চলিতে পাধিতেছিল না1। গায়ে তাহাদের রং বেরঙের 
রঙিন কাপড়, মাথায় বেসাত। 

তাহাদের পশ্চাতে একখানি গোরুর গাড়ী তাহার 


৬্ট সংখ্যা ] 


' শ্রতিমধূর চক্রনিকণে সারাপথট' প্রতিধবনিত করিয়া 
ছুইজন পুরুষ ও একটি রমণীকে লইয়! টিকা ইয়া টিকাইয় 
আসিতেছিল। রমণীটি বসিয়াছিল গাড়ীর পশ্চাতে; 
পড়িয়। যাই'বার ভয়ে সে প্রাণপণে গাড়ীর পাশি দুটা 
ছুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া ছিল। , 

গৃঞ্ধের» হাটে .বিষম জনস্ব জমিয়া মনত ও প্র, 
মিলিত কলরবে স্থানটা ' পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। 
গরুর শিং, কৃষকের মাথার টেকা এবং রমণীদের বিচিত্র 
রঙের কাপড়ের ঘোমটা ঢেউয়ের মাথায় ফেনপুঞ্জের 
মতন সকলকে ছাড়াইয় উঠিয়াছিল। * 

পণ্ডর খোয়াড়ের শন্ধ, দুগ্ধ ও ছানার গন্ধ এবং শুক 
ঘাস, মিষ্টান্ন ও কৃষকের গায়ের গন্ধ একত্রিত হইয়া সে 
এক বিশ্রীগন্ধে স্থানট। পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 

হরিচবুণের বাড়ী ছিল বড়গীঁয়;ঃ সেও সেদিন এই 
হাটে আসিতেছিল; আপিতে আসিতে দেখিতে পাইল 
পথের উপর এক টুকরা দড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। 
ব্ণিকস্থলভ মিতব্যয়ী হরিচরণ ভাবিল-_যাকে রাখ সেই 
রাখে; এটা কুড়াইয়া লইলে এক সময়ে কাজে লাগিতে 
পারে। বাতে তাহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল, তবুও 
অতিকষ্টে লাঠির উপর ভর দিয়া ঝুঁকির। দড়ির টুকরাট 
তুলিয়া লইল। তাহার পর সেটি সযত্ে গুটাষ্টয়া পাথিতে 
রাখিতে সে মুখ তুলিয়৷ দেখিল খাবাঢরের-দোকানওয়াল। 
হালুইকর মধু সা আপনার ্ঠহদ্বারে দাড়াইয়া 'তাহারই 
দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেকি একটা সামাগ্ত বিষয় 
লইয়া উভয়ের মধ্যে একটু মনোমালিগ্ঠ হয়, সেই হইতেই 
উভয়ের মধ্যে একট] বিবাদ আরম্ত হঠয়াছে। শক্র যে 
তাহাকে দড়িটী কুড়াইতে দেখিয়াছে এই কথা মনে 
হইবামাত্র হরিচরণের মনে একটু লঙ্জা হইপ। তাড়াতাড়ি 
সে সেটা হাতের মুঠারু মধ্যে পুরিয়। ফেলিয়া কিযেন কি 
একটা হারাই গিয়াছে এমনিভাবে পথের দিকে দেখিতে 
লাগিল; অবশেষে সে যেন হারানো দ্রব্যটা পাইল 
না, এমনি ভাবে সে স্থান ত্যাগ করিল, এবং মুখটি তুশিয়া 
দেহথানি বাকাইয় হাটের দিকে অগ্রসর হইল। 

ধীরপদচারী কোলাহণময় জনসজ্বে অল্পক্ষণের মধ্যেই 
সে আপনাকে মিশাইয়৷ ফেলিল। হাটের লোকগুলা তগন 


যাকে রাখ সেই রাখে? 


৬ 


॥ ৬৭? 


দর্দন্তর করিতে বাস্ত। রুষক্গণ গাতী পরীক্ষা করিতেছিল 
৪ সঙ্গীদের, কাছ, হইতে হাব)ইয়া যাইবার তয়ে ৮চকিত 
চক্কর চতুর্দিক অবলোকন করিতেছিল।* বিক্রেত্াগণ তীক্ষু 
দৃষ্টিতে সকণের দিকে চাহিয়।, তাহাদিগের বুদ্ধির বহর 
জানিবার প্রয়াস পাইতেছিল। » " 

বমণীগণ ক্রোডের নিকট ঝোড়া রাখিয়া বদ্ধপদ 
মৌরগগুলা বাহিরে সাজাইয়া বিক্রয়ের আশায় বসিয়া 
ছিল। বেচারা মোরগপ্ডপা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না 
পারিয়া ভম্মবিহ্বণ চক্ষে চ£্দিকে দঈপাত করিতেছিল। 

বূমণীগণ অবিকৃত যুখে থরিদদ্দারের দ্র শুনিয়া 
আপনাদের মুখ ঝকাহয়]! তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেছিল; 
কিন্তু যখন দেখিতেছিল তাহাদের দর শুনিয়া খরিদদার 
চগিয়া যাঁয় ৩খন উচ্চ্বে ডাকিতে আরন্তু করিণেছিল__ 
“ওগে। ও বাছ1_ ওগো--গওগেো-নে যাও, নে যাও-- 
আর ছটো পয্বসা ধারে দিও ।” 

ক্রমে হাট জনশুগ্ঠ হইতে আন্ত করিণ/ এদিকে 
পেটা ঘড়িতে দ্বিগ্রহবের ঘণ্ট। পড়িল ; বিদেশী ব্যাপারীর! 
আহারের অন্বেষণে দলে দলে মখু সার মিঠাইঞের 
দোকানে প্রবেশ করিতে পাগিল। 

মধু সার দোকানের ৮ঠানট। নানারূপ শকটে পূর্ণ 
হইয়। গিঘ্লাছিল; তাহার দধোকান-ঘরেও তেমনি ভাবে 
সমাগত অঠিথিব দল গোটপাকাইয়া বসিয়া ছিল। 
* ভিয়ান-চড়ানে। সুবৃহৎ চুল্লা হইতে বিকীর্ণ উত্তাপে 
আগন্ধকদিগের শাত নিবারণ হইতেছিল। তিন জন 
ভূতা নানাবিধ 'আহার্ধা লইয়া পরিবেষণ করিতেছিল ; 
আগন্তক্গণ সেহ স্বখাদা দর্শনে প্রাণে একটা তৃপ্তিগ 
তাব অনুভব করিতেছিল; তাহার স্ুগঞ্জেই তাহাদ্দিগের 
রসনা যে মোটেই লাশাসিক্ত হইয়া উঠে নাই এমন 
কথাও খল। খায় না। 

হাটের যাবতীয় বধ মধু সার বাধা খরিদদার ছিল । 
পোঁকট! নাকি বড়ই মমাযিক ও চতুপ। 

ঠোঙার পর ঠোওা খাবার শেষ হইতেছিল। সঙ্গে 
সঙ্গে ঘটীর প্র ঘটা জলুও ঢকটক শব্দ করিয়৷ উঠিয়। 
যাইতেছিল। সকলে আপন আপন খরিদ বিক্রয়ের 
গল্প কারতেছিল। 


৬৭৬ 


অকন্ং প্রাঙ্গণে ঢেল বাজিয়া উঠিল। $ 

যুণে একমুখ খাবার পুিয়া বাম হ্ডে খাবারের ,ঠোঁঙ! 
ধরিরা ল্মনেকেই, দ্বার এবং জানালার নিকট ছুটিয়। 
বাপারটা কি দেখিতে গেল, ণসিয়া রহিল কেবল 
কয়েকটা ,বাদসা-কুড়ে, নড়িয়া বসাও যাহাদের পক্ষে 
কষ্টকর, ! 

ঢোলের বাজনা থামিলে গ্রাম্য চৌকীদার তাহার 
স্বাভাবিক রাসভনিন্দিত কে, বিকট উচ্চারণতঙ্গিতে 
বণিয়া উঠিপ)__ 

“তাই রে ! আঙ্গকে এই হাটে দেশী বিদেশী ঘে কেউ 
আছ সবাইকে জানান যাচ্ছে যে আজকে বেলা ণট! 
থেকে দশটার মধ্যে বড়গগ। থেকে গঞ্জে আসবার পথে 
একট! কাল চামড়ার মনিব্যাগ হারিয়েছে, তাতে পাচশ 
টাকার নোট ছিল, আর খানকতক দরকারী কাগজ 
ছিল। এখানে যর্দি কেউ পেয়ে থাক তবে এখুনি 
থানায় গিয় দারোগা সাহেবকে ফিবিয়ে দিলে বিশ 
টাকা বকসিস মিলবে ।”, 

” লোকটা চলিয়া গেল। ঢোলের শব ক্রমে দুর হইতে 
দ্বরতর গ্রদ্দেশে মিলাইয়। গেল । 

লোকগুলা এইবার নব উৎসাঁহে এই বিষয়ে আলো- 
চনা করিতে আরন্ত করিল। দ্রাবৌগ। সাহেবের ব্যাগটি 
ফেরৎ পাইবার মাশ। যে ক অল্প সে বিষয়ে মত প্রকাশ 
করিতেও তাহারা শণাস্ত হইল না। | 

ক্রমে আহার সমাগুপ্রায় হইয়া আদিল। ভোঙঞ্জন 
শেষ করিয়া সকলে যখন দাম চুকাইবার 5ন্ গেঁজের 
গেরো আলগা করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে হেড কনেষ্টবল 
দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উদ্দিত হইল। 

“বড়গার হরিচরণ নাষে এখানে কেউ আছে কি?” 

হরিচবণ দৌঁকানের একপ্রান্তে বসিয়া কচুরী 
চিবাইতেছিল; সেইস্থান হইতে সে বলিয়। উঠিল,_- 
“আজ্ঞে আছি বই কি, এই যে!” 

পুণিশ-কর্মচারী বলিল,“হরিচরণ, 
একবার আমার সঙ্গে খানার যেতে হবে। 
সাহেব তোমাকে সেলাম দিয়েছেন।” 

মনে তাহার একটু চাঞ্চল্যের ভাব জাগিয়। উঠিল, 


তোমাকে 
দ্ালোগা 


প্রবাসা--চৈত্র,, ১৩২১ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খপ 


একটু বিরক্তি যে না জাগিয়া উঠিয়াছিল এমন কথা 
বলা যায় না; বেতোরোগী বসিবার পরু উঠিতে 
গেলে বড়ই কষ্ট অনুভব করে__হরিচরণ পূর্ববাপেক্ষা 
দ্বিগুণ বক্রদেহে উঠিয়া পড়িল, অভুক্ত খাবারের ঠোঙা, 
হাত হইতে মাটিতে খসিয়৷ পড়িয়! গেল। ঈষদনুচ্চ 
স্ুরে,_“বেশ যাচ্ছি চল” বলিয়া! কর্মচারটন অনুসরণ 
করিল। | 

আরামকেদারায় দারোগা সাহেব তাহারই অপেক্ষায় 
বসিয়া ছিলেন। সে গায়ের তিনিই সর্ব্বেসর্ধা ; লোকটা 
গম্ভীর, বদ্ষ্ট ও বিপ্লাসী। 

তিনি বলিলেন,--“হরিচরণ, আঁজকে তোমায় কোন 
লোক বড়গঁ। থেকে গঞ্জে আসবার পথের মোড়ে খোয়। 
ব্যাগটা কুড়তে দেখেছে ?” 

ভয় ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া হরিচরণ দারোগা 
সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল; দেখল দারোগা! সাহেব 
তাহাকে সম্পূর্ণ সন্দেহ করিতেছেন অথচ সে ইহাপ্ কোন 
কারণই খু'জিয়া পাইতেছে লা। 

শ*আমায় ? আমায়_-আমায় কুড়িয়ে নিতে দেখেছে ?” 

“হ্যা তোমায়!” 

“দ্বোহাই ধন্মাবতার, আমি মা কালীর নামে 'দব্যি 
কচ্ছি, আমি ব্যাগ পাইনি ;-ব্যাগের সব্বন্ধে কোন কথ। 
জানিও না!” 

“(কন্ত তোমায় নিতে ধেখেছে।” 

“দেখেছে ? আমায় ? কে 2 জানতে পারি কি? 

“খাবারওয়াল। মধু স1!” 

বৃদ্ধের সহস1 সকল কথ মনে পড়িয়। গল, ব্যাপার- 
টাও কতকটা বুঝিতে পারিল। ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া 
বলিল-_“ওঃ। সেই পাজি জানোয়ারট। আমায় দেখেছে! 
হা অনৃষ্ট! সে আমায় যা নিতে দেখেছে সে এই দড়ির 
ট্রকরো-হুন্ুর। ধর্দীবতার, এই দেখুন সেই দড়ির 
টুকরো !” 

টাযাকের মধ্যে আঙুল গু'জিয়া সে তখনি দড়ির 
টুক্রাটি বাহির করিয়া ফেলিল। 

দ্বারোগা। সাহেব অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়িলেন। 

“হরিচরণ! মধু সার মত একজন বিখাসী লোক যে 


৬ষঠ সংখ্যা | 


রে দড়ির টুকরোটাকে মনিব্যাগ বলে, ভ্রম করেছে এ 
কথা ত আমার বিশ্বাসই হয় ন।” 
উত্তেজিত হগিচরণ উপরদিকে হাত তুলিয়া শপথ 
করিয়া বলিল,_-“ভগবানের দোহাই, দোহাহ দারোগা 
সাহেব, আমি সত্যি বলছি; আমি য্দ মিথ্যে বলি 
তআমাবু ইহঞরকাল নষ্ট হবে; আমি ব্যার্টার মাথা 
খাব ।” 
দারোগা সাহেব বলিতে লাগিলেন,__-“ব্যাগটা কুড়িয়ে 
নিয়ে আবার তুমি রাস্তার দিকে দেখছিলে ছু' একটা টাকা 
যদ্দি পড়ে গিয়ে থাকে !” & 
তয়ে উৎকঠায় বৃদ্ধের শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপ রুম হইল । 
5এ কথ! সে বললে 1......বল্পে কি ক'রে 1... এমন 
জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা......একজন নির্দোষীকে মজজাবার 
জন্যে বল্লেকি কারে 1... শর্ট বলে কি করে?” 
কথাটার গতিধাদদ করিয়াও সে কোন 
পাইল না । 
মধু সারডাক পড়িল; লোকট! গল্পটি ঠিক পুরে 
মত আর্থত্তি করিল। প্রার একঘণ্টা পরস্পর পরস্পরকে 
গাশাগালি দিতে লাগিল । অবশেষে হরিচরণের প্রার্থনায় 
তাহার সার! অঙ্গ-বপ্ধ অনুসব্ধান করা হইল; কিন্তু কিছুই 
পাওয়া গেল না। 
অবশেষে নিরুপায় দারোগা তাহাকে যুক্তি দিলেন 
এবং বলিয়া দিলেন হাকিমকে "এখুনি একথা জানাইয়া 
তাহার পরামর্শমত কার্য করা হইবে। 
কথাটা ইতিমধ্যেই প্রকাশ হইয়। পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ 
থানার বাহিরে অ]সিবামাত্র মানাবিধ লোকে তাহাকে 
নানা প্রশ্নে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেহ কিন্তু একটুও 
সহানুভূতি দেখাইল না। সকলকেই সে দড়ির টুকরার 
গল্প বলিল; কেহই সে কখা বিশ্বাস করিল না, হাসিয়! 
উড়াইয়। দিন-_এও কি আবার একটা কথা! 
থামিতে থ|মিতে সে অগ্রসর হইতেছিণ, পথিষধ্যে 
প্রত্যেক পৰিচিত অপরিচিত ব্যক্তিকে দাড় করাইয়৷ 
$ পুনঃপুনঃ আপনার গল্পটা বলিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে 
থে অভিযোগ আপিয়াছিল তাহার প্রতিবাদ করিতে ছিল 
এবং সেই দড়ির টুকরাটি দেখাইতেছিল। ঝোকে কিন্ত 
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যাকে রাখ, সেই রাখে ? 
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সে কা কানেই ভু তেছিল না | ৷ উত্তরে বলিতে, 
“যা, থা, আর বাঙ্জে বকিসনে ১ ১, 

- ক্রোধে ও বিরিতে সে গরঙ্জর "হইয়া উঠিল; 
লোকে তাহার কথায় বিশ্বাস না করায় প্রাণে একটা! 
দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল; কি 'করিবে স্থির করিতে 
না পারিয়া আপনার গল্পটাহ পুনঃপুন€ আবৃত্তি করিতৈ 
লাগিল। রি 

ক্রমে বাঞি হইয়া আসিণ। তিনজন প্রতিবেশীর 
সহিত সে গ্রাষে কিরিতেছিল, পথে যে-স্থানটায় দড়ির 
টুক্রা খুঁড়াইয়া পাইয়াছিণ তাহাদের সে স্থানটা দেখাইল 
এবং সাত্রা পথটা আপনার ছূর্ভাগোর কাহিনী বলিতে 
বলিতে চলিল। 

গ্রামে পৌছিঘ়া প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্কিকে আপনার 
ছাগোর কথা বণিল কিন্ত কেহই বড় একটা সেসব 
কথা কানে তুলল না। 

সাবারাঞ্রি দ্বাকণ অস্বপ্তিতে কাটিল। 

পরধিন বেণা প্রান একটার সময় গঞ্জের আড়তদারের 
থামারের একট] মঙ্্রবর সেই মনিব্যাগটা দ্াঝোগ। সাহেবের 
নিকট সর্ববসমেত ফের দিল। 

সে লোকটা খলিল সে সেট। রাস্তায় কুড়াইয়! 
পাইয়াছিল? কিন্ত' লেখাপড়া না জানায় ব্যাগের অধি- 
কারী নামটা না পড়িতে পারায় সেটা সে বাড়ী লইয়া 
গিয়া তাহার মনিবকে দিয়াছিল। 

সার। গ্রামময় কথাট। ছড়াইয়া পড়িল। হরিচণও 
সে, কথ। শুনিল; তখন পাড়াময় ঘুবিয়। থুরিয়া সেই কথা 
সকলকে বলিয়া আসিল । আজ হাহার আনন্দের দিন! 

সে বলিল,-ব্যাপারটার জন্তে আমি তত হুঃখিত 
হইনি কিন্তু বড় ছুঃখ যে লোকে আমায় মিথ্যেবাদী মনে 
করেছিল। মিথ্যেবাদ্দী অপবাদটা প্রাণে বড় লাগে ।” 

সারাদিন পথে ঘাটে যত গোকের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল সকলকেই আপনার ছূর্ভাগ্যের কথ। বলিল। 
সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদ্দিগকেও দাড় করাইয়। সকল 
কথা বলিতে ছাড়িল না। তাহার মনটা এখন অনেকটা 
শাস্ত হইয়াছিল ;--তধু কি একটা কি যেন তাহাকে 
ব্যাকুল করিস তুপিতোছল, কিন্তু সেটা ষে কি তাহা সে 
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ঠিক ধারতে পারিতেছিল না। নি যখন 'তাহার 
কাহিনী শুনিত তপন যেন তাহাদিগের' চক্ষে কিদপৈর 
দৃষ্টি দুটিযা উঠিত ; যেন সম্পূর্ণ সেকথা বিশ্বাস ষরিত 
না। তাহার মনে হইত অন্তরালে লোকে যেন তাহাকে 
বিজ্ধপ ফরিতেছে! 


"পরের মঙ্গলবাব্র সে আবার গঞ্জের হাটে গেল; 


আপনার নির্দোিতার কাহিনী বলিতেই তাহার গমন । 
মধু সা আপনার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছল, সে 
তাহাকে দেখিয়া হাঁসতে গাগিল। ও হাসে কেন? 

সে এক কৃষককে আপনার কাহিনী বলিতে লাগিল। 
সে কিন্তু গল্পটা সম্পূর্ণ করিবার অবকাশটকু অবধি 
তাহাকে না দিয়া বলিয়া উঠিল।--প্ঢের হয়েছে, বুড়ে। 
জোচ্চোর, পালা !” 

হরিচরণ কিংকর্তব্যবিষুঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ ঈাড়াইয়া 
রহিল; তাহার মনের অস্বস্তি ক্রমেই বাড়িয়। যাইতেছিল। 
লোকট। তাহাকে 'নুড়ো জোচ্চোর' বলিল কেন? 

মধু সার দোকানে আহার করিতে বসিয়া সে সকলকে 
ব্যাপারট] ভাল কিয়] বুঝাহয়৷ দিতে লাগিল। 

জনৈক অশ্ববিক্রেতা বলিল,--“থাক ন] বাবা, ওসব 
চালাকি আমরাও বুঝি; তোমার দড়ির ট্রকপার গল্প 
ঢের শুনেছি।” টি: 

বাধা দিয় হরিচরণ বলিল,_কিন্ত সেই হারানো 
ব্যাগ যে পাওয়া গেছে তার কি?” | 

“বেধী খাটাও কেন চাদ! চিরকালই ত একজন 
কুড়োয় আর আর-একচ্ষন জমা দিতে আসে। চোরে 
চোরে মাস্তত তাই!” 

হরিচবণ বজ্রাহতের মন স্তব্ধ হইয়া বসিষা রহিল। 
এতক্ষণে কথাট। সে বুঝিল। লোকের ধ।বণা সে-ই অন্টের 
মারফৎ মনিব্যাগ ফেরৎ পাঠাইয়াছে। 

কথাটার প্রতিবাদ করিতে চাহলে সমস্ত লোকগুলা 
হাসিয়া উঠিল। 

সে আর আহার করিতে পারিল না.) সকলের 
বিদ্রপের বাণে জঙ্ঞরিত হইয়া] সে সেম্থান ত্যাগ করিল। 

ক্রোধ অভিমান ও লজ্জায় গর্জিতে গর্জিতে সে 
“বাড়ী ফিরিয়া আসিল; এইবার তাহার প্রাণে আরও 


প্রবাসী_ চৈত্র ১৩২১ 
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অশা / জাগিয়া উঠিল, তাহার কারণ লোকে যে তাহাকেই 
প্রধান 'অপরাধী ভাবিয়াছে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। 
এ কলঙ্ক আর যাইবে না-সে আর কিছুতেই আপনার 
নির্দোধিতা প্রমাণ করিতে পারিবে না! সকলেই 
তাহাকে চতুর' ফন্দীবাজ ন্ত্ুয়াচোর মনে করিয়াছে! 
লোকের 'এই দ্বারুণ অবিচারে তাহার বন্ুপঞ্জর যেন চূর্ণ 
হইয়া যাইতে লাগিল । 

আবার সে আপনাৰ কাহিনী বলিতে আরস্ত করিল; 
ক্রমেই সেট।' দার্থতর হইয়া উঠিতেছিল; প্রতিবারেই 
সে নূতন কারণ' দেখাইয়া আপনার নির্দোধিতা প্রমাণ 
করিতে চাহিতেছিল। প্রতিধাদ শপথ প্রভৃতি যত 
রকম হইতে পারে সকল রকমেই সে আপনাকে মুক্ত 
করিতে চাহিতেছিল; গুহে যখন একাকী থাকিত 
তখনও এ চিন্তা! তাহার আত্মপক্ষ সমর্থন যতই 
যুক্তিতর্কসমন্থিত হইয়! উঠিতেছিল লোকেও তাহার কথা 
ততই কম খিশ্বাস করিতেছিল। 

শোতারা তাহার অসাক্ষাতে বণিত,_-“ভ'ঃ! ওসব 
মিথ্যেবাধীর ওজর 1” 

কথাটা সেও শুনিল, লাভের মধ্যে তাহার প্রাণের 
যন্ত্রণাটা আরও বাড়িয়া গেল, আর৭ অশান্তিতে তাহার 
প্রাণ পুরিয়া উঠিল । 

দ্িন দ্রিন নে শুকাইয়া উঠিতেছিল। 

লোকে তাহাকে খিদ্ধুপ করিয়া “দড়ির টুকরা” বলিয়া 
ডাকিত। দিন দিন তাহার প্রাণ শুকাইয়া উঠিতেছিল। 

ডিসেম্বর মাসের শেষে সে শয্যাগ্রহণ করিল। 
জান্ুয়।রী মাসের প্রথমেই তাহার মৃত্যু হয়। শেষ অবধি 
সে আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য বিকার- 
ঘোরে বণিয়াছিল,_-“একটা ছোট দড়ির টুকর...... 
দ্রড়ির টুকর......এই দেখুন দারোগা সাহেব ।” 

ষাকে রাখ সেই কি রাখে 2* ' » 


ভীহর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


চন বে 0৮005৯০0107 অন্ুমতিক্রমে 00% 1) 
31501055581)! ফরাসী গল্মের ইংরেজী হইতে অনুদিত । 


৬ সংখা] রোগীকবদের বা্চিত :... ...:....৬০৬৭৭ 


০৯৮১৯ -৯৫৯ দেঠে। 


(ুরোপীর যুদ্ধের ব্যঙ্চিত্র' [77575 
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বুদ্ধদানব "মামার হাতে ঢের আ্বালানি আছেঃ 


টু রে খুব চলবে। ্ ২ রি ষ্ 
9 টা নিজ ( আমষ্টারঢাম )। ুদ্ধ-দেবতার আহর'ন_ঘুদ্ধে যোগ দাও! তয় নাই? এ সভ্য 





লোকের সন্য ঘুদ্ধ ॥ বেমানুম গশ! অকেশ মৃত্যু! শুএধার 
বন্দোবস্ত আছে ! হাসপাতালের দ্বার অবারিত, সেখানে হাত প 
কাটা ছাট খুর্ব চমৎকার হয়! বেপরচা খাওয়া পরা! মৃত্যুর 
পর পরিবারের পেন ! এস ঘূদ্ধে যোগ দাও 1 
ঈগল (রুকলীন)। 


৮ 





স্বাধীনতার অবতার র্ুষজার শতমুণ চাতুক দুরাইয়। 
বলিতেছেন-_এস বৎমগণ এস, আমরা! স্বাধীনতার গান গ|ই 
শা আমরা স্বাধীনতার জন্যই লড়িয়া 
রা চিনি _ যাক ভাইসব, ধেতে দাঁও, শাস্তি কর। 





_০-_ 5 ৯ পি 


৬৮৩ প্রবাসী-- 





" অজেয়। 


কাইজার--দেখছ ত, আমার সঙ্গে বিবাদ করে 

তোমার সর্বস্ব গেল। 
বেলপিয়ষের রাজা কেবল আমার মহ্থষাত বাদে ! নধনিপুক্ত সৈহ]! 
পপ । 


ইভনিং সান । একে 





কেজে। প্রশ্ন 


জাপান-_-ওঃ ! তোমরা আমার এই হাতখানা ধার 
চাও £ কিয়াওচাও চেয়েও বড় কিছু করতে পারে এই ত চুলোয় যাওয়া ! 
তোমাদের মত? অবশ্য এ কথা সত্য বাটে! মজুরীর কথাটা! অন্্ীয়া ও জান্মান ঈগল টার্কিকে বলিতেছে_-আও আও 
তাহলে ঠিক করতে হয় তা__ বুড়া মিঞ1! আমরা বত আরামে আছি! 


তোকিও পাক। জন বুল (লগ্ন )। 


১00 € ১ পুটিত ৯৪৯৩ ৯ পাতি তত তত 2৮ ২৯:27 ২৯2১0১ 


কষ্টিপাথর 


বৌদ্ধ-ধন্ম কোথা! হইতে আসিল? 


বৌদ্ধ-ধর্ের তাদি কি? এ কথা লইয়া! বহুকাল হইতে বাদবিসম্বাদ 


চলিয়া আমিতেছে। 
প্রথষ বত এই যে, বুদ্ধদেব যে হাজার হাজার পশুবধ হয় 


নং 


দেখিক্ক। দয়ায় গলিয় যান, ও যাহাতে পশুবধ নিবারণ হয়, তাহারই, 


জন্ত অন্িংস। গরমধর্ম--এই মত প্রচার করেন। * 

দ্বিতীয় যত এই ঘে, বুদ্ধদেবের পূর্বে উপনিষদের অন্বৈত মত 
চলিয়! আমিতেছিল, বুদ্ধদেব দেই মতই আশ্রয় করিয়া ধর্শপ্রচার 
করেন। তাহার একটি নামই আশয়বাদী। সাহার নির্ববাণে ও 
উপনিষদের জন্বয়বাদে বিশেষ কিছু তফাৎ নাই । এই অন্যই শঙ্করা- 
চার্ধ্যের অস্তৈতবাদকে রামানজের দল 'মায়বাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্ং 
বৌদ্ধষেবতৎ' বলিয়! গালি,দিয়াছেন। তবে এ গালিতে ও এ মতে 
একটু তক্ষাৎ আছে। রাষান্ন্বীরা বলেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত গ্রহণ 
করিয়া অস্ৈতবাদী হইয়াছেন; আর ওমতে বলে, উপনিষদের 
প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ কারিয়। বুদ্ধদেব অঙ্থয়বাদী হইয়!ছেন। 

তৃতীয় মত এই সে, বৌদ্ধ-ধন্ম সাংখ্যমতের পরিণাম । সাংখ্যমত 
বুদ্ধদেবের অনেক পুর্ব হইতে চলিয়া আিতেছিল, সে [বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। সাংখ্যমতে যেষন দর্শনসন্বন্ধীয় তত্বৃগুলি গণিয়। সংখ্য!করিয়া 
রাখে, বুন্ধষতেও তাই ।" সাংখের অষ্টবিকৃতি, তিন প্রষাণ, পঞচতুত, 
একাদশ ইন্িয়। পঞ্চতম্ম।আ, অষ্টিদ্ধি ইত্যাদি যেমন, বুদ্ধেরও 
সেইরূপ পঞ্চ স্ব্ধ, চতুরার্ধ্য সত্য, ার্ধ্য অষ্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতি । সাংখ্য- 
দর্শন যেমন ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল, বুদ্ধদর্শনও তেমনি 
ত্রিতাপনা'শের জন্যই রচিত হইয়াছিল। সেই ত্রিতাপ নাশ করিতে 
গিয়া সাংখ্যগণ বলিয়াছিল, আমাকে ৫কবল, অর্থাৎ অন্য বস্তর সহিত 
সম্পর্কশূন্ত, করিয়া] দিত পারিলেই ক্রিতাপ নাশ হস্। বুদ্ধ বলিলেন, 
না, দে হইতেই পারে না, কারণ আত্ম। থাকিলেই তাহ “কেবল” 
হইয়া থাকিতে পারে না, অতএব আত্মাই নাই বলিতে হইবে। 

অনেকে যনে করেন, ব্রাহ্মণের] সে সময়ে,বড় অতযাচানী হইয়া 
উঠিয়াছিলেন; তাহার1 আপনাদ্দিগকে ভূেব বলিয়। মনে করিতেন; 
অন্য যে-কেহই হউক না, তাহাকে ব্রাক্গণের পদানত হইয়াই থাকিতে 
হইবে। বুদ্ধদেব এত ম্বত্যাচার সহ করিতে পারিগেন না। তিণি 
আপামর মকলকেই মুক্তির উপদেশ দিতে লাগিলেন। ব্রাঙ্গণের 
উপর তাহার দ্বেষই ধর্প্রচারের কারণ। 

আবার একদল আছেন তাহার] বলেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে 
জন্মিয়াছিলেন। এাক্য শব্দ শক শব হইতে উৎপন্ন। সুতরাং 
তিনিও শক ছিলেন। শ্রকেদেরই ধর্ম তিনি প্রচার করেন। ূ 

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন কে, বুন্ধদেবের গল্পটি 
সত্য নহে। উহা ইতিহাসে নহে, উহ সূর্ঘযসন্বন্ধীয় একটি প্রাচীন 
ক্সিত আখ্যারিক] মাত্র। শাল গাছে ভর করিয়। মা দীড়াইলেন 
ও মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব জন্মাইলেন, ইহা! পূর্ব্ব- 
দিকে সুর্ধ্য উদয় ভিন্ন আর কিছুই নহে) আবার দুইটি শালগাছ্ের 
বাঝথানে গলে হাত দিয় বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও 
সর্ষের অস্তগষন ভিপ্ন আর কিছুই নহে। যাহারা এই আবায়িকা 
সাজা ইয়াছেন, তাহাপের সুবুদ্ধিরচনায় বাহাছুন্ী খুব আছে। 

ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু থাকিতে পারে, একথা খাঁহার! স্বীকার 
করিতে প্রস্তত নহেন তাহার! বসেন, বুদ্ধদেব ও মার আর কেহই 
নহে, গোরো্াষ্টারের মতের” অহরহ! ও আহরিষান যাত্জ। 


১১ 


কণ্টিপাথর-_বৌদ্ধধর্্ম কোথা হইতে আসিল 


ত ১ পা জজ তটি 02১০১ 


৬৮১ 
জোরোয়া ্টারের মতে যেমন ভাল ও মন্দের লড়াইয়ে শেষে ভালরই 
জয় হইল, মন্দ হারিয়! গেল, এমতেও তেমনি বুদ্ধ জিতিলেদ ও যার 
হারিয়া গেলেল। টু রর 

যেখানে প্রায় ২৫০* বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়,।)এধন সেই- 
খানে খাড়, নাষে এক জাতি বাদ করে। 'উন্নার1. বিশেষ সভ্য 
নহে। পূর্বে উহাদিগকে চেরে! বলিত, এখন থেড়ে। হইয়া গিয়াছে । 
স্োটনাগপুরের অনেক আসভ্জাতিই, বলে যে তাহারা চেরোদের 
সন্তান, রোটানগড়ের দিক হইতে অথবা তাহারও 'উত্তর হইতে 
তাহারা ছোটনাগপুরে শাসিয়াছে। অন্তি প্রাচীনকালে ব+ 'বগধ 
ও চের নামে তিন জাতি শার্ধদিগের শক ছিল । উহ!দের মধ্যে 
চেররাই এখনকার থেড়ে।, উহাদের পর্ধই বুদ্ধদেব সংস্থার করিয়া 
উত্তর 'ভারতের অনেক সুসভ্য দেশে চার করেন। এও একটা মত 
আছে। 

এই সমস্ত মতের সভাতা বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে 
হইবে বুদ্ধদেব জার্ধা কি না। তিনি দে আধ্য নন একথা বক্িবে 
কিরূপে 1? তিনি ইক্ষাকুবংশে জগ্মান। ইক্ষাকুবংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। 
ভাহারও গোত্র আছে, গোতম গোত্রের কপিজমুনি শাকাবংশের 
আদিগুরু । গোতষের নাম হইতেই শাকাসিংহকে গৌতম বলিয়! 
ডাকা হয়। তখন গুরুর গোত্র লইয়া ব্রা্গণ ছিন্ন আর্ধ্যজাতির 
গোত্র হইত, প্রমাণ অস্থঘোষের উক্তি। 

শাকাগণ ইক্ষ।কু বলিয়া গর্ব করিতেন। তাঙাদিগকে ইক্ষাকু- 
রাজা হইতে তাড়াইয়৷ দেওয়া হয় এবং বৈনাজ ভাইয়ের উপকারের 
জদ্যই তাড়ান হয়। পাটরাণীর ছেলেকে ত তাড়ান-শজ, স্বতরাং 
তাহার| অন্য রাণীর ছেভে.ই হইবেন |, রাজার] তখন অনেক বিবাহ 
করিতেন এবং বিঝাছে জাতিবিচার বড় একটা করিতেন ন1। হৃতহুুং 
ভরতবংশ যেমন পাক। আর্ধা, শাক্য যে তেষন পাকা এরপ বোধ 
হয় ন1। আর্ধ্যাবর্তও “স সময়ে যে উভয় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হিল 
তাহাও বোধ হয়না। আর্য ও বঙ্গবগধ জাতির সান্ধস্থলে শাকা- 
বংশীয় রাজধানী ছিল। এইরূপ নান! কারণে শাকোরা মে পাক! 
আর্ধ্য ছিলেন, দে বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ হয়। 

তারপর যাগষজ্ঞে পশুহিংসা দেখিয়। বুঙ্জদেবের অহিংস! ধর্তের 
উল্জেক হয়, এ ত বুদ্ধের কোনও জীবন-টরিতে বলে না। ললিত- 
বিস্তরে বলে না, মহাবন্ত-্গবদানে বলে না, বুদ্ধচরিতে বলে না। 
পাল গ্রস্থেত বলে ন1। এটাই যদি প্রধান কারণ হইত, তাহা 
হইলে তাহার এত লীএনী, একখানি-না-একখানণিতে এ কথাট। 
থাকিত। জৈনের! বুদ্ধদেবের বছপূর্ব হইতে অহিংসাধন্ম পালন 


“করিয়া আসিতেছিল। 


উপনিষদের অস্ৈতবাদ হইতে বুদ্ধদেখের ধর্মের উৎপত্তি, একথ! 
স্বীকার করা কঠিন। কারণ উপনিষদ, বিশেষ তাহার অন্থৈতবাদ, 
বুদ্ধদেবের সময়ে হইয়াছিল কি? ব্রাঙ্গণণ্ডলি হজ্ঞ করিবার জন্য 
জেখ| হয়। প্রাচীন উপনিষদ্গুপি, বগা ছান্দোগ্য বৃহদারণা, ত্রাহ্ষ- 
ণের অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত। যাজিকেরা এখনও উহ 
হজ্সের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। শক্করাচার্ধ্যের মত ব্যাথা 
তাহারা করেন না। পেকালে যে-কোন সার কথ! গুরুর কাছ 
হইতে শিখিতে হইত, তাছারই নাম উপনিষদ ছিল। অর্থশাস্ত্রে 
উপনিষদ ছিল, কামশাস্ত্রের উপনিষদ ছিল। বৌদ্ধেরাও উপনিষদ 
শদ বেশ বাবহার করিয়া গিয়াচ্ছেন। 

উপনিষৎ বলিয়! একটি দর্শনের মত আমর সর্ব গুথম হর্ষ5রিতে 
দেখিতে পাই। কাঁিদসও তাহার বিক্রমোর্বশীতে বলিয়াছেন, 
“বেদান্তেযু ধমাছুরেকপুরুষম্”_ এখানেও বেদাস্ত শবের অর্থ 


৬৮২ 
উপনিষ।* ।* অঙরাং হিকানিনাদ ও রি র সময়েই টনি একট! 
দার্শনিক মতে মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু €স তরংবুদ্ধের বছকালু 
গরে। উপনিষদের €ষ এত প্রাদুর্ভাব এখন দেখা যাইতেছে, ইহ। ত 
শঙ্চরাচার্ধ্ের পর হইতেই হইয়াছে । তাই বলিতেছিলাম, উপনিষদের 
অই্বৈতবাদ হইতে 'বৌদ্ধ-ধর্মম, এটা বিশ্বাস কর1 কঠিন। আরও কথা, 
বৌদ্দ-ধশ্মটাই কি গেংড়ায় অধ্বৈতবাদ ছিল? সেটা মহ্[যানীরাই না 
ফটাইয়া তুণিয়াছে? 

শকপ্রাতি হইতে শাক্যঞ্জাতির উত্তন। এ কথাটাও ঠিক বলিয়া 
বোধ হয় না। কারণ শকের| ত শুঙ্গরংজাদের সময় গুং পুঃ দ্বিতীয় 
শতে ভারতবর্ষে আমে। তাহাও আবার নুদ্বর পশ্চযে পাঞ্জাবের 
কোলে । হিমালয় অতিক্রন কাঁরয়! শকেদের আদা কোবাও দেখ) 
বায় না। অধিকন্তু আমর! শাক্য শব্দের আর-একপ্রকার বুাৎপত্তি 
পাইয়াছি। তাহাতে সকল কথার সামগ্রন্ত রক্ষা হয়। অশ্যোষ 
বলিয়াছেন, শাক নামে একরকম গাছ আছে। সেইগাছে ঘেরা 
জায়গায় বাদ করেন বলিয়! বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষদের শাক্য বলিত। 
এ কথাট1 বেশ সঙ্গত বলিয়। বোধ হয়। নেপালের তরায়ে এখনও 
শকিয়া শালের গাছই অধিক। শাক পা হইতে শকিয়৷ শাল 
হইলে, শাক্য শক্ের বুৎপত্তির জঙ্কা হিমালয় ও তিব্বত পার হইয়া 
শকজাতির দেশে যাইবার প্রোজন নাই। 
বৌন্ধ-ধশ্ম সাংখ্যঘত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘে।ষ 
একপ্রক।র বলিয়াই গিয়াছেন। বুৰ্ীদেবের গুরু আড়ার কলম ও 
উদ্রক ছু'জনেই সাংখামতাখলখ্া ছিদ্ধেন। ড্ুজনেই বঙলগিয়াছিলেন, 
'কেবল অথাৎ জগতের সহিত সম্পর্বশুণ্য হইতে পারিলেই মুক্তি হয়।' 
দ্ধ তাহাদের মত না মাপিয়া বলিয়াছিলেন, “কেবল হইলেও 

স্তত্ব ৩ ক্বহিল: অভ্ডিত্ব বহে নংসম্পক হইবার জে! ন।ই।” 
এ কথা পুর্ধেবেই বলিয়াছি। 

যদি বৌদ-ধর্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে ত উহা আর্ধ্য- 
ধন্ম হইতেই উৎপন্ন হইল । আমার সেই কথাছেই সন্দেহ। সাংখা- 
মত কি বৈদিক আবাগণের মত ? শঙ্ষরাচাধ্য ত উহাকে বৌচ্ধাদি 
মতের ন্যার অবেদিক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এত 
বত্ু করিয়া ও-ম৩ খণ্ডন করেন কেন? মগাদিতঃ কৈশ্চিৎ শিষ্টেঃ 
পরিগৃহীতহাৎ। মন্থু প্রত কয়েক্জন শিষ্ট উহাকে গ্রহণ কনিয়া- 
হেন বলিয়া। সাংথামত কপিলের মত, চিরকালের প্রবাদ। কপিলের 
বাড়ী পুর্বাঞ্চল্ছমর্থাং বঙগবগধঠের দগের দেশে । গঙ্গ সাগর যাইতে 
কপিলশ্রাশ্রম আচে, কবতক্ষের ধারে কপিল মুনির গ্রাম। কপিল- 
বাস্তও কপিল মুণির খাস্ত। 
কপিলে। ন'ম মুনিধর্মভূতাং বয়ু। তাহারহ বাস্ততে কপিলবাস্ত 
ন্গর। বাস্তবিও কপলকে কেহ খধি বলেনা । তাহার নাম 
করিতে গেলেই বলে আধিবিদ্বানৃ। বালীকি যেমন আদি কবি, 
তিনিও তেমাঁণ আদবিদ্ব।ন। শ্বেতাঙ্বতরে তাহাকে “পরমর্ষি" বলা 
হইয়াছে। কিন্তু ভাব ভাব] ও মত দেখিলে এখাণিকে নিতান্ত অগ্প- 
দিনের পুস্তক বলিয়া বোধ হয়। 

কৌটিলা তিনটি মার দর্শনের তস্তিত্ব স্বীকার করেন-__সাংখা, 
যোগ ও লৌকারত। কৌটিল ২৩০* বৎসর পূর্বের লোৌক। তাহার 
সময় অন্য দর্শন হয়ই নাই, হইলে ওাহাঁর মত সার্বাশৌম গণিতের 
তাহা অধিদিত থাকিত না। সেই তিনটির মধ্যে লোকায়ত মত, 
লোকে আত অর্থাৎ ছড়াইয়। গর়্িয়ছে বলিয়া এ নাষ পাইয়|ছে, 
উহার আদি নাই, ও-ঘত সর্বত্র সকলেরই ম্চ। খাও দাও সুখে 
থাক--এ মত আবার কে প্রচার করিতে যাইবে? সকলেই জানে, 
সকলই বুঝে, ও সকলেই সেই মতে কার্য করে। হৃতরাং উহার 


শি পাটি পতি ছি পাছি তা ছি পি জি পাটি শীত শী রাই শীত এ 


পরবাসী-_ চৈত্র, িগ্হঃ 


কারণ অস্বঘেষ বলিতেছেন, গোতম. 


[ ১৪শ ভাগ, য় তি 
কথা [নি দিলে আসাদের বিষ ক্ষতি নাই। ] যোগষত সা, 
দর্শনেরই শান্তর মাত্র । ছুইই দ্ৈতবাদী। 

সাংখ্য ও যোগের যেপকল পুস্তক আছে দকলগুলিই নৃতন। 
ঈশ্বরকৃষ্ের কারিকাই তাহাদের মধ্যে পুরান। ঈশ্বরকৃষণ খৃষ্টার 
পঁঢ শতের লোক । কিন্তু তাহার পূর্বেও সাংখ্যমতেন পুস্তক ছিল; 
মাঠর ভাষ্যের কথা অনেক জায়গায় শুনিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ- 
শিথের ছৃণচারিটি বচন'যোগভাব্যকার ধরিয়াছেন। আম্ুরির একটি 
'কঝিস্া একজন জৈন্টাকাকার তুলিয়াছেন। মহাভারতে আহরির 
নাম নাই, পঞ্চশিখের নাম আছে? তিনি 'জনক ন্নাজ।র সভায় 
মিথিলায় উপস্থিত ছিলেন! কপিলের নিজের কোন বচন এপধ্যস্ত 
পাওয়া যায় নাই। যে ২২টিঃস্ত্র কপিলস্বত্র বলিয়া] চলিতেছে, 
তাহাও বিশেষ প্রাচী নহে,ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিক! দেখিয়া লেখা বোধ 
হয়। কিন্তু অশ্মঘোষের লেখ। ও কৌটিল্ের উক্তি দে(খয়1 সাংখ্য 
যে খুব প্রাচীন তাহা ধেশ অনুভব হয়। 

সংহিতা ও ব্রাঙ্গণে আদিবিদ্বান্‌ কপিলের নামও নাই গন্ধও 
নাই। আমাদের এখানকার বাঁবহারেও সাংখ্যমতের বড় বড় 
লোকগুলি মানুষ । খষিও নন, মুনিও নন। আমরা যে নিত্যতর্পণ 
করিয়া থাকি তাহাতে-- 
সনকন্চ সননাশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ 
কপিজশ্চাস্থরিশ্ৈর বোঢুঃ পঞ্চশিখসখা। 


বলিয়া! ধাহাদের তর্পণ করি, রধুনন্দন বলেন তাহারা মনুষ্য । এই 
কবিতায় ষাহাদের নাম আছে, ভাহারা সকলেই সাংখামতের 
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্যয। 
উপরের লেখা হইতে তিনটি কথা বুঝ। যায়,_-সাংখ্যমত 

সকলের চেয়ে পুরান, উহ] মান্ষের করা এবং পূর্ব দেশের মানুষের 
করা। উহা বৈদিক আর্ধদের মত নহে, বঙ্গ বগধ বাচেরজাতির 
কোন আদিবিদ্বানের মত। বীহারা পুন্ধ পশু প্রতি লাভের জন্য, 
পুষ্টি তুষ্টির জন্য, ঝড় জোর স্বর্কামনায়, যাগবজ্ঞ করিতেন, ঠাছাদের 
মধো গ্রিতাপনাশের জন্য “আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নিলেপ 
হা ইত্যাদি মত উত্ভব হওয়া কঠিন। ইহা অনায়াসেই মনে 

হইতে পারে যে এই মত অন্তত উদ্ভুত হইয়া ক্রমে কোন ধোন আর্ধ/ 
পঞ্িত কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় আধ্যগণের মধ্যে চলিয়! গিয়াছে। 
হেমাদ্রি বেশীদিণের লোক নহেন, তাহার সময় খুষ্টায় তের শতে; 
তিনি বলিতেছেন যে, যে ত্রাঙ্গণ সাংখ্যযত জল জানেন, তিনি 
বেদক্ ভ্রাঙ্গণের ম্যায় পংক্তি-পাবল। কিন্তু যে ব্রণ কাপিল, সে 
পংঞ্জিবাহা | ইহাতেও অন্থমান হয়, কপিলের কোন কোন 
সম্প্রণায়ের মত ব্রাহ্মণগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর 
কোন কোন সপপ্রদায়ের মত একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। 

যদি সাংখ্য হইতেই বুদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহা হুইলে ধৈদিক 
আর্ধামত হইতে উহার উৎপত্তি বল|যাইতে পারে না। বৌদ্বধর্থে 
আরও অনেক জিনিষ আছে যাহ আর্ধ)ধর্ের খুব রিরোধী। 
আর্ধাগণ তিন আশ্রম পালন ন1 করিয়া ডিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিতেন 
না। আপন্তম্ব প্রভূত সকল সুগ্রকারেরই মত এই যে, ব্রন্ধচারী 
হইয়া গৃহস্থ, তাহার পর বানপ্রস্থ ও তাহার পয় ভিক্ষু হইবে। কিন্ত 
বুদ্ধ উপদেশ দিতেন যে যখনই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই 
সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে । এমন কি আত শিশুকেও 
ভিক্ষু করিতে তিশি কুঠিত হইতেন না । কয়েকটি নাবালগকে ভিক্ষু 
করায় কপিলবাস্ততে বড় গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে বুদ্ধ- 
দেবের পিতা বৃদ্ধকে বুঝ ইয়। বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, নাবালগকে 


ঙ্ঠসং সখ্যা] 
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শষ্য রাতে রে তাহার পিতামাতার অনুমতি লইতে হবে । 


ক্রযে বৌদ্ধ কর্মাবাচায় দেখিতে পায়] যায়, একুশ বগরের পূর্বের 
কাহীকেও দীক্ষ! দেওয়! হইত না। যে কেহ দীক্ষা লইতে আসদিত, 
তাহাকেই জিজ্ঞাসা কর! হইত, তোমার বয়স একুশ বৎদর হইয়াছে 
ত1? বহুকাল পরে শক্ষরাচারধ্য এই মত প্রকাঁশ করেন যে, 'যদহরে 
বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। এটি জাবালোপনিষদের বচন। 
সম্ভবতঃ শঙ্কারাচাধের্র পূর্ববেই এই উপনিষদ কূচিত হইয়াছিল। উতা 
কোন রলা্ষপ্ঠের অন্তভুক্তি নহে, হতরাং বুদ্ধণেবের, পূর্ববর্তী ণ্হওয়া 
সম্ভব ণহে। 

বৌদ্ধতিস্কুর বেশ হইতেও দেখ। যাঁয় উহা! আর্ধদিরোধী বেশ। 
আর্ধাগণ উষ্ীষ ও উপানহ ভিন্ন ্লিতেন ন2। মাথায় পাগ্ডী ও 
পায়ে জুতা সবারই থাকিত। কিন্তু বৌদ্ধগণ বাঙ্গালীর মত খালি- 
মাথায় থাকিতেন এবং উপানহ ব্যবহার করিচতন ন।। 

এইসকল নান! কারণে বোধ হয় যে, পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ বগধ ও 
চের নামে যে তিনটি সভ্য জ্টঠতি বাস করিতেন, তাহাদের সঙ্গে 
আধ্যগণের মেলামেশায় বৌদ্ধধন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যে জায়গায় 
আধ্যগণের পশ্চিমসীম! ও এ জাতিসকলের পূর্ববসীদা, দেইথানেই 
বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। উহ! পূর্বাঞ্চলে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়া- 
ছিল, পশ্চিমাঞ্চলে উহার প্রাদুভার কখনই এত অধিক হয় নাই। 
পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র ও মধ্হ্যদেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, ইহার 
প্রযাৰ বড় একট। প1ওক1 যায় ন1। 


(নারায়ণ, ফান্তন ) শ্রীহরপ্রনাদ শাস্বী। 


দশকন্মের ভাষ। 


ভারতের হিন্দু অধিবাপীগণ ভারতের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ণাস্ত 
প্রভৃতি সকল বিধয়েরই এক একটি এঁশী উৎপত্তি কল্পনা করিয়া 
খাকেন। আর্ধ্য খবিগণ মন্থুষয ছিলেন । তাহারা কেবল স্বপ্রকাশ 
ব্রঙ্গাদেশ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া মানবযওসীকে ধুবাইয়াছেন।, এবস্বিধ 
ধারণ! হইতে সংস্কৃত ভাবা দেবভাবাঞধ এবং সংস্কৃত লিপিমালা দেখ- 
নাগরী বা দেবভাগণের আবাসস্থল হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাধারণ্যে 
অভিহিত হয়। ভাব্রতের সকল হিন্দু সম্প্রদায়ই ধর্মসংঞাস্ত যাবতীয় 
কার্ধযকপাপ সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন করি থাকেন। 

কিন্ত যতদিন সংস্কৃত ভাবা ভারতের জাতীয় ভাব ছিল ততর্দিন * 
উক্ত মন্ত্রদির অর্থপবাধ করিতে দেশবানীকে কষ্ট পাইতে হইত না। 
কিন্ত এখন আর সে দিন নাই। অনেক দিন হইঠেই ভারতের 
অধিবানীবৃন্দের সহন্মে একপ্রনও সংস্কৃত ভাযা বুঝিতে বা বলিতে 
পারে না। সমগ্র হিন্দু্াতকে পুনরায় অষ্ট্যাধায়ী পাণিনি শিক্ষা 
দির সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিবার কপ্পনাও বাতুলের শাশ। মাত্র। এ 
অবস্থায় শ্রার্দেশিক ভাবাই আমাদের ভাব প্রকাশের একমাত্র 
অবলম্বন। মানব তাহার চিন্তারাশিকে ভাষায় গড়িয়া তুলিতে 
পারে বলিয়াই তাহার মহ । ধর্শনকরর্ধ্য প্রাণের বস্তু; কাহাকে 
কি বলিয়! ড।কিতেছি, তাহ] যদি হৃদয়জম না হইল, তবে ত 
ভগবানকে ডাকিবার কোন তাৎপর্ধয থাকে না। কার্ধের সহ্তি 
ধদি চিন্তাশক্জির উন্মেষ ও সমাবেশ না হইল, তবে জড়ে ও চৈতন্যময় 
মানুষে পার্থক্য রহিল কোথায়? মাহৃষ বদি পরের কথায় ভিন্ন নিজে 
চিন্তা করিতে না পারিল, তবে আর তাহার পৃথক ভাবে চিস্তাশক্তি 
লাভের কি প্রয়োজন ছিল? চিন্তার রাঞ্জা ষে এখানে রুদ্ধ হইয়া 
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৬৮৩ 
গেল ।-__দর্শন বিজ্ঞান সবই যে বৃথা! বাস্তবিক আঁমাদের দেশে 
শকুলই রুদ্ধ হইতে ব্িযাছে বা পূর্বেই রুদ্ধ হটুয়া গ্িয়াডে। আমরা 
ভগবানকে ডাকিতে হইলেও, এক ছুর্ব্বোধ (আমাদের পচে নির্বোধ) 
প্ভাষার সাহায্যে ভগবানকে ডাকিয়া এথাকি।" নঙ্ছলে যে আমাদের 
জাতি যাইবে" । ইহা অপেক্ষা শোর্টনীয় অবস্থা কল্পনাতেও আইউসে 
ন1। আমাদের জাতীয় সকল ক্যান ধর্দভাবপরন্থত ।, কিন্তু থিবাহঃ 
উপনয়ন, পূজা, আরাধনা, সকল বিষয়েই এক অনোধা ভাষায় ধর 
প্রেরণা জাগাইতে হয়। ৮ 

নির্বোধ চাঁষ। কোন ছুদৈব ব পাপশান্তির জন্য প্ডিত মহাশয়ের 
নিকট ব্যবস্থা! লইতে গেল। পণ্ডিত মহণশয় ১*।২০ টাক! প্রণ।মী 
পাইয়। লম্বা লম্বা কথ! জোড়া দিয়া এক পাত” লিখিয়া*দিলেন, 
কিন্তু হায়, নিবেণধ বুঝিল না, কিপা শুৰিবাব জন্থা ইচ্ছাও করিল না, 
যে, সে কি পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছে। কিন্তু তাহার 
প্ণ।তি" ঘদি তাহার নিজের ভাষায় লিখিত হইত, ৩বে হয়ত তাহার 
অপরাধী হৃদয় মাপন কণ্ম বুঝিযা কহকটা আন্ত হইত! কিন্তু সে 
থে মন্ত্র হইয়া পৃথিবীতে মাসিয়াছে এবং দন্ত্রের মত খাটিয়াই 'ব্ধায় 
লইবে। 

ইহার কারথস্থন্নগ বল! যাইতে পারে যে অর্বারিত ব্রাঙ্গণপ্র্ভাব 
ভারতের বিচারশক্তি ঠিরপিনের জন্য নুপ্ত কিয়] দিয়াছে ! তাই এই 
চিরন্তন ধন্মকগটতা ও কর্তবাশৈথিলা তাহার জর্মকে বিচলিত 
করিতে পারে নাই। খাহার। ধণ্ম ও কন্দকে এইরূপ ভিত্তিহীন ভাবে 
স্থায়ী করিতে চায়, তাহ।রা দিন দিন কপ ও ধ্বংমের পথে ছুটিবে না 
তকি।? এইসব কারণবশতই ভারতেখু ধর্ম ও সমাচ্জর অবস্থ! মন্দ 
হইতে মন্দততর হইতেছে । আমাদের শা্দ এবং শাস্ত্রীয় ভাষা ধু 
হীনতা ও হৃদয়হীনতার আশ্রয়উুমি হঠয়। দাড়া ইয়াছে 

আমরা বেদের ধার ধারি না, কিন্তু বিবাহ, উপন্য়ন, পুলা 
পার্ববণে বৈদিক মধ্রের ঘটান্ব একএকজন নৈপিক সাজিয়া বসি। 

সকল দেশেই ধশ্ব ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তন্তদ্দেশীয় ভাষায় 
সম্পন্ন হছ্। কিপ্ত গারিন! শুধু আমরা | কারণ আমরা থে দেশাটর- 
ও ত্রাগণশাপিত একটি বন্ত্রমাত্র। 

পুরোহিত নিজেও মন্তরর্ণ জ।নেন না, অর্থশূন্য মন্ৰ উচ্চারণ করিয়া 
দেশাচার রক্ষা করেন। কাজেই মনে ভয়, আমাদের দেশে দৈব 
কণ্মে আমাদের মাহৃাবা ব্যবন্থত হইলে সকল ভিন্ন কুফল ফলিবে 
না। ০ 

কিন্তু আশ্চর্সে/র বিময় আম(দের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি 
কত শত শত বিষয়ে পতিত হইতেতছ-এই একটি বিষয় কিছুতেই, 
ঠাহাদের যশোধোগ আকর্ষণ করিতেছে না। বাহার সংস্কৃত 
ভাবায় সপগ্ডিহ ঠাহাদের কাছে এ প্রস্তাব কখনই ভাল লাগিবে 
না। ঠাহার! নিজে ত দংখুত জানেন। শগ্ঠের অন্য তাহারা 
কখন চিন্তা করেন না, বা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন ন1॥ 
বঙ্গদেশে ব্রঙসন্প্রবায় এই বিণয়ে মভাৰ উপল কিয় মাতৃ্াষাকে 
দৈবক্রিয়া্ ভামারূপে ব্যবহার করিয়া থাকেশ। দেশীয় খুষ্ঠানগণও 
আপন আপন মাচানাকে হাহাদের “শ কর্মের" ভাষা 
করিয়!ছেন। 

ভঞ্জির পুতুল ঢৈতগ্য বাঙ্গালীর জদয়ে তাহার মাতৃভ'ষায় যে 
চিন্তালহরী তুলিয়ছিলেন, তাহাঞশুধু ব্রাঙ্ণের মধ্যে নয়,--ঢগালের 
মধ্যেও ভগবংভক্তি ও, স্বাধীন চিন্তার . শ্র(ত বহাইয়াছ্ছিল। তাই 
আজও ধানের ক্ষেতে, “হাটের পথে, খেয়ার ঘাটেও হরিনাধের নু ত- 
ধার] শুনিতে পাওয়| যায়। 

সংস্কৃত পবিত্র দেবভাষ1 $--আমাগ পিপ্প মাতৃহাধান্ অপবিজ্ 


৬৮৪ 


প্রবানী--চৈত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২র খণ্ড 


৫৯৮৯ 


নছে। যে কার্ধ্য আমার মাত্ছষায় করিতে পারি না তাহার "সন্দেহ নাই এবং অদ্যাপি গ্রীধরাচার্ধে;র অঙ্ক কসিবার প্রণালী স্বনাষে 


পৰিত্রঠা ত উপল কারতে পারি না। জানিনা ভারতের 'দহিউ 


রক্ষণশীলতার কি .এক নিগঢ় সম্বজ্ধ। ভারতের ধর্দর চীন জাপানে, 


যাই, ভারতের ভাধ! তাাগ কহিতে পারিল, মানুষের কার্যো।পযোগী 
হইবার্,জগ্ত তত্তৎদেশীয় ভাবার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু মুপল- 
মান ধশ্ম ভারতে আমিম! আবার রক্ষণশীলতায় বাধ] পড়িয়া! গেল। 
বুঝুন 'আর ন! বুঝুন, আরবী ভাবার মন্ত্রে আমাদের মত তাহ- 
দিগকেও ধর্মমকার্ধয নির্বাহ করিতে হয়। এমন দিনকি আপিবে ন! 
যে যখন ভারতবাদী রক্ষণশগতার বদ্ধন কাটি! উন্নতির দিকে 
অগ্রদর হইবে? 


(ভারতী, ফান্তুন) স্রীজো[তিশ্চন্দ্র চৌধুরী । 
গং 
রঙ 
প্রাচ্যের দান 


প্রাচ্য প্রঠীঢযকে প্রধানতঃ কি কি বিধঃ দান'করিয়াছে ? 


১। অঙ্ষর-সষ্টি। মানবসভ্যতার প্রথম বিকাশের সময় কি 
করিয়া ইশারা করা ও কথা বল] ব্যতিরেকে লোককে লোক যনের 
ভাব বুঝাইতে পারে এ+ং চিগ্তার ফণগুলি কি উপায়ে ভবিষাদূবংশধর- 
দিগের উপকারের জগ্ত স্থায়ীভাবে রাখিতে পারে, ইহা একটা বিষম 
সমস্ত! ছিল। এই অন্বিধা দুরীকরণার্থ মিশে প্রথমে সাঞ্ষেতিক 
লেখার (1110,0215191-5) সৃষ্টি হয়। তাহাতেও অনুধিধা সম্পূর্ণ 
দুরগনা হওয়ায় খন্্রকের তীরের ফল্ার স্যায় (549010১4) এক্ক- 
প্রকার অক্ষরের সষ্টিহয়। বনু পণ্ডিতের যত যে, উহাও প্রথষে 
মিশরে উদ্ভাবিত হয়। আর অন্তান্ত পিতদিগের মতে উহ! প্রথমে 
আপিরিয়ায় উদ্ভাবিত হয়। যিশরীয় ও আদিরিয়ার সভ্যতা 
অনেকটা সমদামগ্লিক ও উচয়েই প্রাচ্য। এ হুইঞপ্রকার লেখার 
সংষিশ্রণে যে অক্ষরের উৎপত্তি হয়, তাহা মিশরবাসীদিগের নিকট 
হইতে ফিনিদিয়ানগণ গ্রহণ করেন ও তাহাদের নিকট ইস্ইৃতে 
শ্রীকৃগণ প্রাপ্ত হন। অধুন! পাশ্চাত্যদেণে প্রচলিত অক্ষরসমূহ ৫োই 
অক্ষরের পরিমার্জিত সংস্করণ মাজ। অতএব দেখা যাইতেছে, 
প'স্চাত্যন্খেশ, সঙ্গীতার অগুব অক্ষরের হ্টির জন্য, প্রাচোর নিকট 
ধনী 

২। কাগঞ্জ ও পার্চমেণ্ট ।_-অক্ষর তপাওয়া গেল, কিন্তু কাগজ 
নহিলে ত আর অক্ষর-চট্টির সফল সম্যকৃরূপে মাহষের কাজে লাগান 
যায় না। কাগজ প্রথম্দে চীন দেশে প্রপ্তত হয় ও খুষ্টায় অষ্টম 
শতান্দী পর্যান্ত কাগক্স চীনের একচেটিয়া পণ্য ছিল। টীনদিগের 
নিকট হইতেই উহা ইয়ুরোপে যয়। নোটের কাগঙ্গও (অথাৎ 
পাচচমেন্ট ) সর্ব প্রথমে প্রাচা-দেশে প্রস্তুত হয়। ইহার পা্চসেন্ট 
নামেই ইহা ধরা পড়ে। ইহা! এপিয়! মাইনরে পারগাষ।স্‌ নামক 
স্থানে প্রথম প্রস্তুত হয়। 

৩। ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষর ।_জাশ্মানীতে ছাপার অক্ষর 
উত্তাবিত হইবার বহুকাল পু্ব্বে চীন-দেশে একপ্রকার ছাপানর 
প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। 

৪। সংখ্যা, দশমিক ভগাংশ ও বীজগণিত ।_-মঙ্ক-শাস্ত্রের ১ ২ 
প্রভৃতি অন্কগুলির জন্ম হইয়াছিল ভারতবর্ধে, দশমিক-ভগ্রাংশও 
প্রথমে ভারতবর্ষে আবিহুঠ হয় ও আরবদেশ হইয়া ইবুরোপে 
পৌঁছায়। বীঞ্গণিত--এলজে! এই আরবীয় নামে অবুনা প্রতীচ্য- 
দেশে পরিচিত হইলেও উহ দে ভারতবর্ষে উঠত, সে বিষয়ে কোনও 


ইয়ুরোপে গুতিষ্টিত মাছে। 

৫ | জ্যামিতি ।-__যজুর্বেবদ ও বেদাঞ্চসমূহে যজ্ঞৃষি ও বেদি- 
নির্খাণের জন্য কতকগুলি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার প্রশ্নোগ হইত। 
গুন ও শ্রীষ্দিগের জামিতির প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে সৌপাৃশ্ঠ 
অনেক। কোন কোন*পণ্ডিত আবার বলেন ঘে, জ্যামিতি মিশরে 
পথমে আবিহৃত হয়, কারণ মিশরে প্রতিবৎসর নীল নদের প্লাবনে 
জমির বিভাগচিহৃগুলি নষ্ট হইয়। যাইত ও প্রতি বংসর তাহার 
পুননি্দেশের নিমিত্ত জ্যামিতির উত্তর হ্ম্ব। তাহা হইলেও ইহা 
প্রচোর আবিষ্কার বলিতে হইবে। সাধারণ ইংরেজীশিক্ষিত 
সশ্রদদায় ইউক্লিডকেই 'জ্যামিতির সৃষ্টিকর্তা বলিয়। জানেন। তিনি 
নাষে গ্রীক হইলেও প্রাচ্য মিশরবাসী। 

৬ সৌরবর্ষ।-_চর্লের হাসবৃদ্ধি দেখিয়া চান্দরমাস আবিষ্কার কর! 
কঠিন কার্য নহে। কিন্তু এই চান্দ্রযাস প্র'য় ২৯ দিনে হয়, স্বৃতরাং 
চাল্জমাপ অহ্সারে বৎসর গণনা ক্ষরিলে বৎসর ছোট হইয়। যায়, 
৩৬৫ দিনে হয় না। তাহাতে মাপের-সহিত শ্রীন্ম-বর্ষাদি খতুর এঁকা 
থাকে না, এই বিষম অস্থবিধা ঘটে। কিন্তু বৎসরের প্রন্কৃত দৈর্ঘা 
যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা, উহ আবিষ্কার করিল কাহার]? স্থিতিশীল 
(6০7)801৮411৮0) মুনলমানগণ এখনও চান্দ্রমাসই গণনা করেন। 
বৈদিক কালে ভারতবর্ষে সৌর বৎসগ অজ্ঞাত ছিল ন|। এই গৌর 
বদর অন্যুন ৪৮২১ খ্রীঃ পৃঃ বৎসরে মিশরে প্রথমে আবি্ধৃত হয়। 
মিশরবাদগণ অতি প্রাচীন কালে পূর্ণ বৎসর যে ৩৬৫ দিন৬ ঘণ্টায় 
হয়, ইহ। নির্দেশ করেন। মিশরবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রীকৃগণ 
এ বৎদর লয়েন ও তাহাই অগ্র একটু আধটু পরিবর্তন করিয়! সমগ্র 
সভঙ্জগতে গৃহ।ত হইয়াছে । 

৭1 জ্যোতিষ |--প্রাচা দেশের, বিশেষ করিয়া! ভারতবর্ষের 
দান। 

৮ দিগদর্শন বন্তর।__টীনদেশীয়দিগের স্থারা প্রায় ২৫০* র্ীঃ পৃঃ 
বৎসরে উত্তাবিত হয়। 

৯। বারুদ ।-_চী”নরা সর্ববপ্রথনে বারুদ স্যাষ্ট করেন। 

১ যাছুবিদ্যা।_- প্রাচীন পারস্তের ধরে আমাদের দেশের 
ধশ্মের ম্যায় অনেক বাগ-ঘজ-হোম-কর্ম ছিল। সেগুলিকে 
ইয়ুরোগীয়েরা ভৌতিক ক্রিয়া আখা। দিয়াছিলেন ; কারণ, তাহার 
মন তাহারা আদৌ বুঝিতে পারিতেন ন|। বিধন্মী পারস্তের। 
পুরোহিতের নাম ছিল, ম্যাজি (21781)। পারস্তের দেখ।দেখি, 
পাশ্চাতাগণও ভৌতিক ক্রি আরম্ভ করিলেন। পারস্তের ম্যালি- 
দিগের নিকট প্রাপ্ত ইন্্রগগাল ব| যাহবিদ্য| ,অদ্যাপি ইয়ুরোপে 
ম্যাজিক (১1781) নামে অভিহিত হইয়া, পুরাকালের প্রাচ্যের 
নিকট পাশ্চাত্যের দানগ্রহণের সাক্ষ্য দিতেছে। 91১77007150) 
এই জাকালো নাম দিয়া, আধুনিক ইঘুরোপে যে তৃতুড়ে কা 
আরম্ত হইয়াছে, তাহারও আদি প্রাচ্-দেশ। 

১১। দর্শন । ইদুরোপে প্রবাদ আহে যে, খেলসৃ, এমপিডক্রিসৃ, 
অনাগ্রাগোরাসূ, ডিমো (টাস্‌, পিখাগোরাস্‌ প্রস্তুতি গ্রীক্‌ দার্শনিকগণ 
দর্শনশান্ত্র অধ্যপজনের জন্য প্রাচ্দেশে গমন করেন। এষন কি, 
এরূপ প্রবাদ আছে নে, পিখ।গোর়াস্‌ ভারতবর্ষে আলিয়া দর্শনশাস্্র 
অধ্যয়ন করিয়। যান। দর্শন-শাস্ত্রে ভারতবর্ষ পুরাকাল হইতে 
পৃথিবীর সর্বেরাচ্চ স্থান অধিকার কল্সিয়া আছে। 

(ক) ইলিয়াটিক মতের মুখ্য শৃত্র_বিখত্রদ্ধাণ্ডে এবং বিশ্বেশ্বরে 
অভেদ-জ্ঞান এবং অস্তিত্বে অভেদ এবং জড়পদার্থের অস্তিত্ব নাই, উহা 
কেবল কল্পন| মাক ; এই মতগুলি উপনিষদ ও বেদান্তদর্শনের মত। 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 
্ (খ) এযপিডররিগের পিদ্ধান্ত--যাহ। পূর্বে “ছিলি না,) তাহার 
নৃতন করিয়া! উৎপত্তি নাই এবং যাহা আছে, তাহার ধ্বংস নাই ; 
ইহাও সাংখ্যদর্শনের “অনন্ত” এবং “পদার্থের অবিনস্বরতা" এইট 
সিদ্ধান্তের ভাষাগত বপানস্তর মাত্র । 

(গ) শিখাগোরাস্‌ শ্রীকৃধণ্ম দর্শন ও গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে যেসকল* 
শিশ্ধান্ত প্রযার করেন, তাহ! শিখাগোরাপের জ্মাইবার বন পূর্ব 
হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পিথাগোরাসের পুনজ খা-সম্ব্গ 
অভিমত, ডহারঞ পঞ্চভুত হষঈতে.সমস্ত জড়-পদার্থের প্উৎপত্তি এবং 
অন্যান্য সুপ্র তত্ব ভারতীয় দর্শনশার্ত্রের দিদ্ধান্তের অন্থৃকরণ | পিথা- 
গোরাসের পুনঞ্জ স্মবাদ যে, দেশান্তর হইতে আনীত, তাহা*গ্রীকগণই 
সর্বপ্রথষে সকলকে জ্ঞাত করান। 

(ধ) তৎপরে নিয়োপ্লযাটোনিষ্টদিগের দার্শনিক সিদ্ধান্তসকল 
ঘে, সাংখাদর্শন হইতে গৃহীত, তাহা বেশ গুবুঝ। যায়। যথা, 
প্লোটিনাপের মত- মাতম! হৃখুঃখের অতীত, কারণ সুখদুঃখ জড়- 
পদার্থে ই সম্ভব, ঠাহার আত্ম ও ঞ্্োতিতে অভেদ-নির্দেশ এবং 
জ্ঞানতত্ব বুঝাইবার জঙ্য দর্পণের উপমা প্রভৃতি স্পষ্টই সাংখাদর্শনের 
মত। তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, জড়লগতের সহিত সম্বন্ধরহিত 
করিয়া তপস্তা কর] আবশ্যক, ইহাও ঘোগদর্শনের মত। প্লোটিনাসের 
প্রধান শিষা পরফাইরির সাংখাদর্শনের নিকট খণ আরও অধিক। 
তিনি বলেন, আত্মা ও জড়দেহছে অত্যন্ত প্রভেদ এবং আত্মা জড়দেহ 
হইতে বিযুক্ত হইলে সর্বস্থলে বিদ্যমান থাকিতে পারে এবং জগৎ 
অনাদি। পরফাইরি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাবীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন; 
সে সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম পূর্ণ প্রভাবে প্রচলিত। স্ৃতরাং 
বৌদ্ধদিগের অনুকরণে তিনিও জীববলি ও প্রাণীসংহারের বিরুদ্ধে 
মত দিয়া গিয়াছেন। 

(৩) খষ্টান নষ্টিক ধর্মের (07১05060১10) উপর ভারতবর্ষীয় 
দর্শনশান্ত্রের প্রভাব অতিশয় প্রবল। নষ্টিকদিগের, আত্ম। ও জড়- 
দেহে বিশেষ পার্থকা, জ্ঞানের জড়দেহ-বিচ্ছেদে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, 
আত্ম] ও দিব্জ্যোতিতে অভেদ প্রভৃতি মতগুলি সাংখ্যদর্শনের মত। 
সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের ক্রিগুণাত্ক বিভাগান্্ঘায়ী নঠিকগণও মহৃষা- 
দিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । বাদসেন সাংখ্যদর্শনের 
লিঙ্শরীরের অনুকরণে এক নুঞ্সশরীরের পরিকল্পন। করিয়াছেন। 

(6) হিন্দু দর্শন-শাস্তের প্রভাব অদ্যাপি অক্ষুণ এবং এখনও জর্দান 
দশমিক গণ ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের অভিমত ঝণগ্রহণ করিতেছেন। 

১২। চিকিৎসা ।-শৃষ্টীয় সপ্তম শতাববীতে চরক, স্ুক্রুত প্রভৃতি 
মনীধীগণের পুস্তকসকল আরবীয়গণ ভ।যাস্তরিত করেন। আরবীয় 
গ্রণের নিকট হইতে উহ! ইমুরোপে যায়। খ্ৃষ্টায় সপ্তদশ শতাবী 
গর্যান্ত উক্ত ভারতীয় আমুর্কেদ-গ্রহসমূহের আরবীয় অনুবাদ 
ইয়ুরোপীয়গণের প্রধান সম্বল ছিল। কৃত্রিয নাপিকা-প্রস্তুত ইঘুরো- 
গীয়গণ ভারতবর্ষ-অধিকারের পর এ দেশ হইতে শিক্ষণ করিয়াছেন। 

১৩। রূসায়ন ।.-রদায়ন-শাস্ত্রেও ভারতবর্ষ প্রতীচ্কে ধণদান 
করিয়া । পাশ্চাত্য যে প্রাচে)র নিকট হইতে রসার়ন-শ্র শিক্ষা 
করিয়াছে, ভারতবর্ধ হইতে গৃহীত পরমাণুনাদ (4১1০)10 115)1):) 
তাহার প্রকৃত প্রমাণ। কণাদ সর্বপ্রথমে এ তন্ব প্রচার করেন। 
পরে আরবদেপবানীগণ কর্তৃক উহা গৃহীত ও প্রতীচ্যে প্রেরিত হয়। 

১৪। ভাষাতন্ত্ব।-সংস্কৃত ব্যাকরণের ন্যায় এরূপ বৈজ্ঞানিক 
প্রথালীতে লিখিত ব্যাকরণ পৃথিবার আর কোনও ভাষায় আছে কি 
নাসদ্দেহ। সংস্কৃত ভাষা ও সংগত ব্যাকরণ দেখিয়াই বল্‌, গ্রিম 
প্রভৃতি ইয়ুরোপীয়দিগের ভাবাতত্বে চোখ খুলিয়ছে ও ফিললঙির 
এত প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে। 


০২:০৯ ০ ২৮১ পাটি কাঠ ৯টি তা ৯৯৮ সিটি হাখি 


কষ্টিপাধর- প্রাচ্যের দান 
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১৫ কথা- সাহিত্য মানতে: পঞ্চত ং ও হিতঠাপদেশের 
সাঙ্গ গুর্চ্ছুলে বালিকদিগের এরূপ উপদেশপ্রস্থ পৃথিবীতে আর নাই। 
পাশ্চাক্তাদদেশে এমন কোন ভাষা আছে কি না সন্দেস্থ, যাহাতে এই 
র্থধয় ভাবান্তরিত না হইয়াছে। ই খৃষ্টার ফ্ও সপ্রম. শতাব্দীতে 
আরবীয়গণ ভারত হইড়ে গ্রহণ করেন, পরে পারস্যের ষধ্য দিয়া, 
ইহ] ইনুরো!পের সর্বত্র প্রচারিত হয়। ষ্টাহার! ইহার নাম দিম 
ছিলেন-_1-01)105 01 1১11)711 তাহারই রূপান্তর ঈপপের গল্প।" 

১৬। বাণিজ্য ও মুদ1।-- প্রাচ্য ফিনিপিয়াহদিগের নিকট প্রন্তী্য 
বাণিজ্য শিক্ষা করিয়াছে । মানবসভাতার প্রারস্ে যুদ্র! বলিয়া বস্ত 
ছিল না। ব্যবসায়-বাণিজা সকলই বিনিশয়ে (137700: ১)১৫৩)) 
হইত। এই অস্বিখা-দূরীকরণার্থ লিডিয়া দেশের বণিকৃসম্প্রদায় 
সর্ববপ্রথমে স্থবর্ণ-ুদ্রা প্রস্তত ও প্রচপিত করেন । লিডিয়াবাসীদিগের 
নিকট হইতে গ্রীকৃগণ মুদ্রার প্রচলন প্রথা শিক্ষা করেন ও স্বর্ণ-রৌপা 
প্রভৃতি নানা ধাতুর মুদ্রাঙ্থন করেন। শ্রী'স্‌ হইতে মজা সমগ্র 
ইয়ুরোপে প্রচ্িত হয়। 

১৭। কাচ।-_একদল প্ডিতের মত, কাচ ফিনিসিয়ায় প্রথম 
নি্শিত হয়। আর একদল বলেন, উহ! সিরিয়ায় সর্ববপ্রথমে তৈয়ারি 
হয়। বিলাতের আধুনিক শ্রেঠ প্রপ্নতাত্বিক অধাপক পেষ্ট 
(1১50016) বলেন, উহা! মিশরদেশে প্রথমে নির্িঘ হয়। ভারতবর্ষে 
মহাভারতের সময়ও কাচ ছিল। কুরুক্ষেত্রের ঘুদ্ধ সাহেবী-মতে 
প্রায় শ্রী: পুঃ ৩০** বৎসরে হইয়াছিল। ভারত-নির্মিত কাচের 
িনিষের রোমরাজ্যে বড আদর ছিল। + 

১৮1 চীনামাটির দ্রব্য (101০১) ।5- প্রথমে কোথায় তৈয়ারী 
হইয়াছিল, তাহ] উহার নামেই পরি,য় পাওয়া যায়। উহা চীনদেশ-. 
ব্যতীত ক্যালডি।1 এবং মিশরেও প্রপ্তত হইয়াছিল এবং চীনামাটির 
দ্রবা & ছুই দেশবানীদিশের বাবসায়ের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। 
সেই প্রাচীন কালের মিশরীয় ও ক্যালডিয়ার চীনামাটির পাত্রগুলি' 
অদ্যাপি পাশ্চাত্যধিগের বিশ্ময় উৎপাদন করে। 

১৯। ছাত1।--ছত্র প্রাচ্যভুষির জাতীয় সম্পত্তি। প্রাচা- 
দেশবাসীগণের অনেক গাহস্থ্যকাধ্যে উহ ব্যবহৃত হয়। এমন কি, 
রাজপ্যুদর অন্যতম চিহৃই ছত্র এবং র!জারও একারণে নাম ছত্রপতি। 
ভারতবর্ষে, মিশরে ও চীনে, পাশ্চাতয-দেশসকলের আবিাবের পূর্ব 
হইতেই, ছত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পরে প্রাচ্দেশ হইতে 
উঠা রোমে যায়। ঘু্টার় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতীচ্য, ছাত! 
কাঁহাকে বলে, জানিত না। সপ্তদশ শঙাবীর শেষভাগে একজন 
ইংরেজ, চীনদেশ হইতে একটি ছাতা বিলাতে লইয়া যান। তিনি 
ধেদিন এ ছাত! মাথায় দিয়া লগ্ডন সহরের রাঞণথে প্রথম বাহির 
হইলেন, সেদিন সহতন্দ্ধ লোক এ অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিতে 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল এবং অবশেষে কতকগুলি লোক 
&ঁ ছাতার দৃষ্য-দর্শন অসহা বোধ করিয়া ডেল। ছুড়িয়া তাহাকে , 
বাতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 

২*। মণিমুক্তা ইতযাদি।--আজকাল উশুরেগীপগণ ধেসকল 
বন্ত লইয়। ব্যবসায় করিতেছেন, তাহার ষধ্যেও অনেক জিনিষ তাহার! 
প্রাচ্য-দেশ হইতে প্রথমে গ্রহণ করেন। যথা-_মশিমুক্ত1, রেশম, 
সুক্ষ বস্ত্র (খসালন), পাকা রং প্রভৃতি বাণিজ্য-রব্গুলি তাহারা 
ভারতবর্ষ হইতে বা আরবদেশ হইতে লইয়াছেন। শীতবস্ত্র সাহেবী 
15310066 (কাশ্মীরী) নম হইতেই উহা যে ভারতবর্ষ কর্তৃক 
প্রতীচ্কে দান, তাহা বোধ হয়, সকলেই সহজে বুঝিতে পান্রিবেন। 

২১। চা1।-_চীন দেশ হইতে পাশ্চাত্যে গিয়াছে । কধিত 
আছে, যখন চ]প্রথষে বিলাতে ব্যবহার হইতে আরম *য়, তখন 
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অধিকাংশ*.জোকেই উহার ব্যবহারে অনভিজ্ঞতাবশতঃ উহা.জলে 
শিদ্ধ করিয়া, জন ফেলিয় (দিয়া, পাতাগুরলিতে ছ্িনি মিশ্রিত কণ্িয়া, 
ভক্ষণ করিয়াছিব। 7 

২২। . দাবাথেল1।--আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রর্গলত 
আছে থে রাষের সহিত যুদ্ধের প্রাকালে রাণী মন্দোদরী রাবণকে 
একরূপ খেলায় আহ্বান একরেন ও বলেন যেঃ এই খেলার ফল 
. দুধিয়াই' তিনি বলিয়া দিবেন, রামের সহিত যুদ্ধে রাবণ জদী 
হইবেন কি না। ক্রীড়াটিও সেই কারণে একটি যুদ্ধের সর্ববাঙ্গে॥ 
অন্ুকরণ। সেই জেতা মুগ হইতে ভারতবর্ষের হানবীর্য (1) 
অধিবাসীবৃন্দ গৃহে বগিয়1,এই চতুরঙ্গ ক্রীড়1 দ্বারা বোধ হয় তাহা- 
দের যুদ্ধের সাধ মিটাইতেন। তাহার গর আরবদেশবাসীগণ উহ 
শিক্ষা করিয়! পারশ্যকে তাহা শিক্ষা দেন। এবং পারস্ত হইতে এ 
ক্রীড়া 'চেস্‌" (01555, পারস্ত মাহ শব্দের অপভ্রংশ) নামে পাশ্চাত্য 
রণকুশল জাতিদিগের মধ নিগ্গের প্রপার-প্রতিপত্তি বিস্তার 
করিয়াছে। 

২৩। ধর্মা।-_পৃথিবীতে সকল শ্রেঠ ধর্মই প্রাচাদেশে উৎপত্তি- 
লাভ করিয়াছে। হিন্দ্ধর্থ, বৌদ্ধন্্, মুসলমান ধন, যিবিধর্ম, 
খুষ্টধর্ম, সকল ধরন্মরই জন্মভূমি এসিয়৷ মহাদেশ। 

২৪। পুজা-পদ্ধতি।_মিশর হইতে সভ্যতার-অদ্ুর-এ্রহণ-কালে 
গ্রীস ও রোম.মিশরদেশীয্গ পৃজাপদ্ধতি গ্রহণ করেন; এমন কি, মিশর- 
দেশীয় দেবতা পর্য্যন্ত তাহাদের দেবতাগণের মধ্যে স্থান পান। কাল- 
ক্রমে খৃষ্টশর্মের প্রতিঠার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা গেলেন বটে, কিন্ত 
পৃজাপদ্ধতি রহিয়! গেল। 

।, ২৫। মঠ।-অশোক রাজা হইয়া বৌদ্ধর্-প্রচার কল্পে প্রায় 
পৃথিবীর সর্ববদেশেই বৌদ্ধ তিক্ষুগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মঠ- 
প্রথা ভারতবর্ষেই ছিল, তৎপূর্ধে আর কোন জাতির মধ্যেই উহ] 
ছিল না। মিশরে ভিক্ষুসপ্প্রদায় গমনের পর হইতেই বৌদ্ধধর্দের 
অহ্থকরণে মঠ-প্রথাণ স্থাপন! হয়। মিশর হইতেই এই -3101)5110 
3১১৫৩) গ্রীসের মধ্য দিয়া সমগ্র ইনুরোপে প্রবর্তিত হইয়াছে। 
ইহাও ইয়ুরোপের নিজন্ব নহে। | 


(ভারতবর্ব, ফান্তুন) শ্ীনরেন্্রনাথ মুখোপাধায়। 





ধন্্পপাল ও 


[বরেন্দ্রমগুলের মহারাজ গোপালদেৰ ও তাহার পুত্র ধন্মপাল 
সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক 
ভগ্রমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্গ্যাসীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ম্যাসী তাহাদিগকে দহ্যপুষ্ঠিত এক গ্রামের 
ভীষণ দৃষ্ঠ দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন ছুর্গে লইয়৷ যান। 
সন্গ্যাসীর নিকট সংবাদ আদিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে 
জ্রীপুরের নারায়ণ ঘে।ষ স্টসঙ্তে আসিতেছেন । অথচ ছুর্গে সৈম্যবল 
নাই। সন্্যাসী তাহার এক অন্ুচরকে পার্খবন্তখ রাজাদের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোঁপালদেব ও ধর্মপালদেৰ 
দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্তু ছর্গ শীঘ্রই শত্রর হস্তগত .হইল। তখন হূর্গস্বামিনীর কন্ঠা 
কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে পিঠে বীধিয়! ধন্মপাল 
দেব ছুর্থ হইতে লক্ষ দিয়া পলায়ন করিলেন ।+ঠিক সেই সময় উদ্ধারণ- 
দুরের ছুর্স্বামী উপস্থিত হইয়] নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী 
ফরিলেন। তখন সন্যাসী তাহার শিষ্য অধৃতানন্দকে যুবরাজ ও 


প্রবাধী--চৈদ্ব, ১৩২১ 


| ১৪শ তাগ, ২য় খও 


কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে .সংবাদ 
পৌঁছির্ল যে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রাযে পৌঁছিয়া- 
ছেন। গৌড় হইতে মহারাজকে খুঁজিবার জন্য দুই দল সৈন্ব প্রেরিত 
হইল। পথে ধর্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত 


হইলেন । সন্্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং 


গেপালদেব ধশ্মপল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত 
হইলেন। কল্ার্ণার বাতা কল্যাণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্ম 
অহারাজ গোপালদেবকে অন্থরোধ করিলেন। (গীড়ে প্রত্যাবর্তন 
করার উৎসবের দিন মহারাজের সছায় সপ্ত সামন্ত রাজ! উপস্থিত 
হইয়] সন্টানীর পরামর্শক্রমে তাহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়! 
স্বীকার করিলেন। ট 

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্দপাল সআট হইয়াছেন। তাহার 
পুরোহিত পুরুবোত্ম খুল্লতাত-কর্তক হৃতনিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত 
কান্যকুজরাঁজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌঁড়ে আনিয়াছেন। ধর্মপাঁপ 
তাহাকে পিভৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। 
এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুজরাজ গুর্ররাঞ্জের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যানী দুতকে ঠকাইয়া 
তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জররাজ সন্গ্যাসীকে বৌদ্ধ মনে 
করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আর্ত করিবার উপক্রম 
করিলেন। এদিকে মন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্মপাল সমস্ত 
বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষ] করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
সমতা ধর্মপাল সামস্তরাজদিগকে সঙ্গে লইয়] কান্যকুজ রাজ্য জয় 
করিতে যাত্রা করিলেন। ধন্মপ।ল বারাণসী জয় করিয়াছেন শুনিয়! 
কান্তকুজ ছাওিয়া ইন্দ্রাযুধ গুর্রে পলায়ন করিলেন এবং গুর্ভীর- 
রাজকে ধশ্মপালের বিরুদ্ধে যুগ্ধে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। ধ্র্পাল চক্রাযুধকে কান্যকুজে প্রতিষ্টিত 
করিয়া গোৌঁডে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পথে সংবাদ পাইলেন 
সাহার অন্থপঞ্থিতির হৃযোগ পাইয়। গুর্রগণ যুদ্ধ ঘোষণ! না 
করিয়াই কান্যকুজ আক্রমণ করিয়াছে । ধর্মপাল পথ হইতে 
আবার ফিরিলেন। ] 


দশম, পরিচ্ছেদ । 
আর কতদ্দন। 

সন্ধ্য1 হইয়া! আপিল, তথাপি সর্ববানন্দ ফিরিলেন না; 
তখন অমলাদেবী অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। সর্ববানন্দ 
কখন এত অধিকক্ষণ গৃহের বাহিরে থাকিতে পারিতেন 
না, তিনি দণ্ডে দণ্ডে গৃহে আসিয়া অমলাকে দেখিয়! 
যাইতেন। সেই সর্বানন্দ যখন রজনীর প্রথম প্রহরেও 
গৃহে ফিরিলেন না, তখন অমলাদেবী প্রদীপ হস্তে 
তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন। একাকিনী স্বামীর 
বয়স্তগণের গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিয়া! অমলা অবশেষে 
ত্রাতৃগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নিশীথরা ব্রিতে 
একাকিনী প্রদীপ হস্তে গৃহদ্বারে মমলাকে দেখিশ্না তাহার 
ভ্রাত্বধূ অত্যন্ত বিশ্মিত! হইলেন। অমলাদেবীর ভ্রাতা 


'শয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়। উঠিয়া আদিলেন। 


১ষ্ঠ সংখ্যা ] 


তীহার আহ্বানে ছুইচারিজন প্রতিবেশী শয্যাত্যাগ 
করিয়া] বাহির হইল। সন্ধ্যার পরে কেহই সর্বানন্দকে 
দেখিতে পায় নাই। নিশীথ রাত্রিতে গ্রামপীমা! হইতে 
গ্রামসীমা পর্যন্ত সর্ববানন্দের অন্বেষণ হইল; কিন্তুণ 
,সর্বানন্দকে মিলিল না। অমল কুটীরঘা'র রুদ্ধ করিয়! 
অশ্রন্ধন্মনে জ্রাতার*সহিত পিতৃগৃহে আসিলেন। 

পরদিন গ্রতাতে পুনরায় সর্বানন্দের অনুসন্ধান আরম্ত 
হইল । গ্রামবাপীগণ পাঁপিতকঞ্হইতে আরন্ত করিয়া 
দরশক্রোশ পর্য্যন্ত সর্ববানন্দের অনুসন্ধান করিয়া আসিল, 
কিন্তু সর্বানন্দকে মিলিল ন1। অমলা* পিতৃগৃহে বাস 
করিতে লাগিলেন।  " 

, কিছুদিন পরে অমলাদেবীর ভ্রাতা বরাহরাতভট্র 
ন্লাঙ্গধানীতে আহত হইলেন। তাহার পিতা বিশ্বরাতত্ট্ 
স্ায়শান্র অধ্যাপনার জন্ত জগৎবিখ্যাত যশ অজ্জন 
করিয়াছিলেন ; গৌড়েশ্রের প্রধান সচিব গর্গদেব বনু 
অন্ুরোধ করিয়াও তাহাকে রাজধানীতে বাস করাইতে 
পারেন নাই। বিশ্বরাতের মৃত্যুর পরে বরাহরাততকে ক্রিয়া 
কর্ম উপলক্ষে প্রায়ই গৌঁড়ে যাইতে হইত। তিনি অল্প 
দিনের মধ্যে গর্গদেবের প্রিক্নপাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
গোপালদেবের রাজাকালে গৌড়মগধে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইলে অনেক নৃতন রাজপদের সৃষ্টি হইয়াছিল। গর্শদেব 
বরাহরাতকে একটি রাজপদ গ্রহণের জন্গবহুদিন হস্তে 
অস্থরোধ করিতেছিলেন। তাহার ইচ্ছা! ছিল যে মুখ, 
নির্বেধ পুরুষোসভমের পরিবর্তে বরাহরাতভট্টকে পুরো- 
হিতের পরে নিযুক্ত করেনঃ কিন্তু বাজ্ঞা দ্েদ্দদেবা কোন- 
মতেই কুপপুরোহিঠ ত্যাগে স্বীকৃত না হওয়ায় গর্গদেবকে 
সে ইচ্ছ। পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে 
মৃহাক্ষপটলিকের পদ শূন্ত হওয়ায় গর্ণদেব বরাহরাতকে 
বাধানীতে আহ্বান করিলেন। প্রধান অমাত্যের অন্ু- 
রোধে বরাহরাতভট্র রাঞপদ গ্রহণ করিয়। সপরিবারে 
গৌড়ে আসিলেন। দুঃখিনী অমলাও সেই সঙ্গে পিতৃণৃহ 
ও শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত রাঞ্জধানীতে 
আমিলেন। নুচতুর, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীলঃ কন্মপটু 
ভষ্টপুত্র অতি অল্পদিনের মধ্যে রাঁঞ্যের একজন প্রধান 
ব্যক্তি হই উঠিলেন। কিছুদিন পরে গর্গদেব তাহাকে 


ধর্মপাল 
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বর্ধমানভুক্ির ধর্মীধিকারপদ প্রদান করিয়! রাদেশে 
প্রেণ করিলেন। তখন প্রতি তুঁক্তিতে শ্বচারকার্ষ্যের 
জন্ট কএকজন ধর্মাধিকার নিযুক্ত থাকিত্নে।, প্রধান 
বিচারপতি বা মহণধর্শনাধিক্লত রাজধানীতে" অবস্থান 
করিতেন। প্রতি ভূর ধর্দাধিকারগণের অধীনে; প্রতি, 
খগুলে ও বিষয়ে ক্ষুদ্র কুদ্র ধশ্মাধিকরণ হিল। বরাহরশর্' 
রাঢ়দেশে আসিয়া ঢেন্কদীয় নগরে বৃস করিতে লাগি- 
লেন। অমলাদেবীও ভ্রাতৃবধূব সহত রাঢ়ে আমিলেন। 

কান্ঠকুক্জ হইতে ধন্মপালদেবের বিলয়যাক্রার সংবাদ 
গোৌড়রাঙ্ে আসিয়া! পৌছিল। বহু নৃতন গৌড়ীয় সেনা 
কান্তকুজে প্রেরিত হইল। রাঢদেশ হইতে যাহার! 
কান্তকুকজ্জে যাইত বরাহরাত তাহাদিগকে সর্ববানন্দের 
অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেন, তথাপি সর্ববানন্দের 
কোন সন্ধান মিলিল না। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, 
সমবেত গুঞ্জররাঁজচক্র কান্তকুজরাজ্য আক্রমণ করিয়া- 
ছেন, গুজ্জরবুদ্ধে বহু সৈম্তের আবশ্যক। সেনা লংগৃহীত 
হইতেছে, অবিলঘ্ধে মহাকুমার বাকৃগাল লক্ষ সেন! লইয় 
কান্ঠকুঞ্জে যাইবেন। ইহা শুনয়া বরাহরাত মধ্যদেশে 
সর্বানন্দের অনুসন্ধানের জন্য রাঞ্জপুত্রকে অনুরোধ করিতে 
গরদেবকে পক্র লিখিলেন। মহামন্ত্রী কর্তৃক অনুরুত্ধ 
হইয়া বাকৃপাল' সর্লবানন্দের সন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন। বর্ধান্তে বাকৃপালদেব কান্যকুক্জ যাত্রা করিলেন। 

এক দন অপরাহ্রে ঢেক্ীয় নগরে একটি অট্রালিকার 
সম্মুখে বসিয়া জটুনক মলিনবেশ। যুবতী নারায়ণের 
সান্ধ্যপূজার আয়োজন কর্রিতেছিলেন; অ্র/লিকার 
অলিন্দে বসিয়া আর-একটি যুবতী শিশুপুক্রে ক্রোড়ে লইয়। 
প্রথমার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় 
বলিতেছিলেন, “ঠাকুরঝি, এত দাসদাসী থাকিতে তুমি 
নিজে পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করিতেছ কেন?” 

প্রথম! নৃতন প্রদ'পে ঘৃত দিতে দিতে কহিলেন, “কি 
করিব বউ, কাঞ্ধ লইয়া ভাল থাকি। যদ্দে এক বাসয়। 
থাকিতে হইত তাহা হইলে এতদিনে বোধ হয় পাগল 
হইয়া য/ইতাম।?? র্‌ 

“অত ভার্বও নী, সে কোথায় যাইবে? এইখানে 
তাহার মন বাধা আছে। সে একদিন ফিরিবেই ফিরিবে।” 


৬৮৮ 


“কৈ ফিরিলেন বউ, দেখিতে দেখিতে বৎসর 
ফিরিতে চলিল। ধিসি আমাকে নাঁ দেখিলে আহার! 
হইতেন, একুদণ্ডে জগৎ অন্ধকার দেখিতেন, তিনি কেমন 
করিয়া! এডধিন আমাকে ন। দেখিক়া'আছেন ? তিনি কি 

এআর আছেন? থাকিলে এতদ্দিন নিশ্চয়ই ফিরিতেন। 
ধ্, আমাকে দেখিতে পাইবেন না৷ বলিয়া! তিনি বিদেশে 
যাইতেন না । আমকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে হইবে 
বলিয়৷ তিনি বিদেশে মর্থোপার্জন করিতে যাইতে পারেন 
নাই। এই হতভাগিনীর জন্যই সেই ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীর- 
খানি তাহার এত মধুর বোধ হইত। তিনি কেমন করিয়া 
আযাকে ছাড়িয়া এতদ্দিন আছেন? তিনি নাই। তোমর] 
আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়! রাঁখিয়াছ, থাকিলে এত 
দিনের মধ্যে' একদিন আবার অমল বলিয়া কুটারঘ্বারে 
আসিঙ দড়াইতেন।” 

প্রথমার কঠরুদ্ধ হইয়া! মাদিল, দ্বিতীয়ার নয়নকোণেও 
ছুই এক বিন্দু অশ্রু দেখ! দিয়াছিল, কিন্তু তিনি অলক্ষিতে 
বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জান। করিয়া ননদিনীর নিকটে নামিয়া 
আসিলেন এবং অমলাদেবীর চক্ষু মুছাইয়। দিয়া কহিলেন, 
“ছি দিদি, কাদিও না, তাহার অমঙ্গল করিও ন1। পুরুষ 
মানুষ, অনেকদিন গৃহে বসিয়! ছিলেন, সেইজন্তই বোধ 
হয় অর্থোপার্জন করিতে বিদেশে গিয়'ছেন।” 

ভ্রাতৃবধুর কথা শুনিয়া অমলাদেবীর পুরাতন স্ত্বতি 
জাগিয় উঠিল, অশ্রর উংস আর বাধ। মানিল না, তিনি 
আবেগঞ্িদ্ধকঠে কহিলেন, “বউ, আমি আপন হাতে 
আপনা সর্বনাশ করিয়াছি, তিনি স্বেচ্ছায় বিদেশে যাঁন 
নাই, আমিই তাহার দেশত্যাগের মূল।'” 

কণ্ঠরুদ্ধ হইল, অমলাদেবীর ত্রাতৃবধূ ননদিনীকে শান্ত 
করিবার জন্ত কছিলেন, “তাহাতে তোমার দোষ কি 
বোন 1” কিন্তু তাহার কথায় বিপরীত ফল হইল। 
অমলাদেবী আকুল হইয়! বলিয়া উঠিলেন, “ও কথ! 
বলিও ন। বলিও না, আমিই আমার সর্বনাশ করিয়াছি, 
তিনি এই হতভাগিনীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন নাই, 
আমিই তাহাকে গৃহত্যাগী 'করিয়াছি। বউ, তখনও দেবত। 
চিনিতে পারি নাই, তিনি কে তাহ! বুঝিতে পাৰি নাই, 
মেইজগ্ঠই আমার এমন সর্বনাশ হইয়াছে। আমি ইচ্ছা 
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করিয়। সিংহাসনূ হইতে দেবত। টানিয়৷ ফেলিয়া দিয়াছিণ 
এখন আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। সে 
দেবতা কিআর ফিরিবে? তিনি কি আবার ফিরি 
আসিবেন? আর কি কখনও কুটীরদ্বারে দীড়াট্র। 
অমল! বলিয়া ডাকিবেন? তাহার চঞ্চল নয়ন ছুইটি আর. 
কি কখনও গৃহকোণে আমার অন্বেষণ করি! বেড়াইবে ?” 

ননদ্িনী ও ভ্রাতৃঞ্জায়৷ অট্র/পলিকার সম্মুখে বাসয়। 
নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। অযলার শিশু 
্রাতুপ্ুত্র পুজার উপকরণ লইয়া চারিদিকে ছড়াইতে 
লাগিল। ছুইঞ্জনের একজনও তাহ দেখিতে পাইলেন 
না। সন্ধ) হইয়া আপিল, গৃহে গৃহে দীপাবলী জলিয় 
উঠিল, ঢেকরীয় গ্রামের গৃহে গৃহে শঙ্খঘণ্টার মজঞ্ধবনি 
আরম্ত হইল। তখন অমলাদেবীর জ্ঞান হইল, তিনি 
অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নৃতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া 
পুজার আয়োজন করিতে বসিলেন। এমন সময় কে 
ডাক দিল। তাহার ভ্রাতৃবধূস্তম্তিত হইয়া দাড়াইলেন। 
তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া মাহ্বানকান্ী দূর হইতে 
বলিয়৷ উঠিলেন, “অমলা, ভয় নাই, আমি |” 

অমলাদ্দেবী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়। কহিলেন, 
“কে ? দাদা?” 

উত্তর হইল, “হ11” 

“আমরা তোমার কণ্ঠম্বর চিনিতে ন। পারিস্না বড় 
ভয় পাইয়াছিলাম। ফারিতে এত রাত্রি হইল যে?” 

“গৌড় হইতে বড় ছুঃসংবাদ আসিয়াছে, সেইজন্ঠ 
কার্ধ্য শেষ করিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইল ।” 

“কি সংবাদ দ!দ|? তিনি কি তবে. নাই?” 

“না অমল, সে কথ| নছে। আমাদিগের নৃতন সেন! 
পৌছিবার পূর্ব্বেই, মহারাজাধিরাজ গুর্জরগণ কর্তৃক পরা- 
জিত হইয়াছেন, তাহার। 'কান্যকুজ অধিকার করিয়! 
লইয়াছে।” ও 

অমলাদেবী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 
81” 

ভ্রাতা, ভগিনী ও ভ্রাতৃঞ্জায়া৷ নীরবে অট্রালিকায় ॥ 
প্রবেশ করিলেন। 

তৃতীয়ভাগ সমাণ্ড। 


.সংখ্যা ] 


৫৯৯ পাটি পাটি লি পা পরি কাটি পাট তত ত১ পাটি ৩১৮৮৯ পঠিত ১ পাত ত১ পাঠিত 


চতুর্থ ভাগ 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 

টু খাদ্যাম্বেষণে। 
ধর্মপালদেব সসৈন্ে কাঙ্গকুজের দিকে ফিরিল্ন। 


৯৮৫৭০ 


হই ক্লিন প্রিনের পথ অগ্রপর হইয়াই কহারা গুঞ্জর* 


রণনীতির বিশেষ পরিচয় পাইলেন। তাহারা যতই 
কান্যকুজ্জের দিকে অগ্রসর চ্ছইতে লাগিলেন, ততই 
দেখিতে লাগিলেন যে, দেশ জনশৃস্ত, গ্রাম ও নগর- 
সমূহ অগ্নিদাহে বিনষ্ট, ক্ষেত্রসমূহে নবজাত শস্য হস্তী ও 
অখের পদদলিত; কীঁন্তকুজরাজ্যের অবস্থ। দেখিয়া ধর্ম- 
পাপদেবের গোপালদেবের ধাজ্যারস্তের পৃর্ব্বে গোঁড়- 
দেশের অবস্থা মনে পড়িয়া গেল। ছুই তিন দিন পরে 
সেনাগণের এবং ভারবাহী পশুগণের আহারধ্য সংগ্রহ 
করা ছঃসাধ/ হইফ্া উঠিল। তীন্মদ্দেব অত্যন্ত চিন্তিত 
হইপেন। গৌড়ীয় সেনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে 
লাগিল । অশ্বারোহী সেনা লইয়। জয়বর্দন, বিমলনন্দী, 
কমলসিংহ প্রভৃতি নার়কগণ প্রতিদিন প্রভাতে দুরে 
আহার্ষা সংগ্রহ করিতে যাইতেন; কাহার দেখিতে 
পাইতেন যে, গুজ্জর অশ্বারোহীগণ দৃষ্টির বাহিরে থাকি! 
গ্রামবাপীগণকে হত্যা করিয়া গিয়াছে, গ্রামে বা নগবে 
অগ্রিলংযোগ করিয়া গিয়াছে, আহার্ধাধ্রব্য ধূলায়, লুঠিত 
হইয়াছে। তাহারা আহাধ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে 
গুজ্জপগণ াহাদ্িগকে বাধ! দিত না, কিন্তু আহার্য্য 
সংগৃহীত হইলে শকুনির নায় সহত্র সংত্র গুর্জর অশ্বা- 
রোহী আসিয়।, তাহাদিগকে বেষ্টন করিত, অনেক সময়ে 
আত্মরক্ষা করিবার জগ্গ গৌড়ীয় সেনানায়ফগণকে 
সংগৃহীত আহার্ধ; পরিত্যাগ কিয়া আসতে হইত। 
গৌড়ীয় সেনাদলে দিন দ্রিন অশ্বারোহীর সংখ্যা হু।স 
হইতে লীগিল, অথচ এইক্রপ যুদ্ধে অশ্বারোহী সেনারই 
আবশ্তক, পদাতিক সেন নিশ্রয়োজন। অর্ধাহারে, 
কখনও অনশনে পথ চলিয়! গোঁড়েশ্বর দশমদিবসে কান্- 
কুজ নগরে পৌছিলেন। গুর্জর নায়কগণ তাহাকে বিনা 
বাধায় অবরুদ্ধ নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন। বিজ্ঞ 
সেনাপতি ভীম্মদেব গঙ্গাতীরে স্বদ্ধাবার স্থাপন করিবার 
সহ 


ধর্মপাল 


৯০ প ৯ পাসি পাটি পাটি পা্ি, তস্টি পাডি পাছি পাছি পাউি পাটি ৫ ৬৫ পি বাসি রাত সপাসিপাছি পা পাটি পো পো তিতির তি 


৬৮৯ 


চেষ্টা করিলে, লক্ষ লক্ষ গুর্্ধরসেন! তীহাদিগ্রঞ্রে আক্ত- 
বম কুরিয়| *পরাঞজিত করিল, উইম্ম্দেব ,বাধা হইয়! নগরে 
প্রবেশ করিলেন। তখন পঙ্গপালের, স্টায় গর্জরসেনা 
কান্তকুজ নগরেবু চারিদিক বেষ্টু করিল। * 

নগরে প্রবেশ করিয়াই ভীর্খদ্দেব মন্ত্রণা করিতে সি 
লেন। নৃতন গোঁড়ীয়সেনা তখনও বহুদূরে, শতক্রোশের 
মধ্যেও কোনস্থানে মিত্রসেনা নাই। নগরে পানীয় 
যথেষ্ট আছে, কিন্তু আহাধ্য সামগ্র অধিক নাই; সুতরাং 
পরাজয় অবশ্তন্তাবী । ভীম্মদেব সকলকে এইকথ! বুঝাইয়া 
দিদ্না কহিলেন, “যুদ্ধে কোন ক্ষত্রিয়ই ইচ্ছা কিক 
পশ্চাৎপদ্ হয় না, কিন্তু অনর্থক বলক্ষয়ের কোনই 
আবশ্যক নাই। নগরে সহজ সহস্র অধিবাপী আছে, 
সহস্র সহ সেন! মাছে, তাহাদেগের অন্রমংস্থান কতর্দিন 


হইতে পারে ?৮ 
১ক্রামুধ কহিলেন, “একমাসের অধিক নহে।” 


“তাহার পরে কি হইবে?” * 

“পরাজয় অথব। মুত্যু! » 

“সৃতাকে আলিঙ্গন করিবার পন্য যোদ্ধা অন্গ্রহসী 
করিয়া থাকে । স্বতরাং সে মৃতকে ভয় করে ন।। পরা- 
জয়ে অপমান আছে, দীর্ঘ চাপ অর্ধ।শনে অবরুদ্ধ থাকিলে 
নাগরিকগণ শস্থুর থাকিবে না, সুতরাং তখন ভিতরে 
বাহিরে শাম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে!” 

* এই সময়ে ধন্মপালদেব দিজ্ঞসা করিলেন, “তবে 
উপায় কি?” 

ভ,ম্ম ।-_ অনমাব্র মতে কান্তকুজ পরিত্যাগ কবিয়া 

*পশ্চা্পদ হওয়া উচিত। নূতন সেনা লইয়া মধ্যদেশ 
অধিকাখ করিতে মআর্ধক দিন লাগিবে না। তবে 
অধিক্কতভূমি বিন।বুদ্ধে পরিত্যাগ ' করিতে হইবে, ইহাই 


ছঃখের বিষয়। 
ধর্ম ।__- ভীম্মদেব! আমি বিনাধুদ্ধে কান্তকুজরাজ্য* 


পরিত্যাগ করিতে অশক্ত। মর! যদি যুদ্ধে নিহত হই, 
তাহা হইলে গৌড়ের কোন ক্ষতি হইবে না; কিন্তু 
পশ্চাৎপদ হইলে গুর্জরগণ চিরকাল গোঁড়ীয়সেনার অপ- 
যশ ঘোষণা করিবে। 

ভীম্ম ।__ কিন্তু'মহারাজ, পশ্চাৎপদ হওয়া! পরাজয় 
নহে রা 


৬১৩ 


ধর্ম ।- - তাহা হইবে ন। ভীম্মদেব। নগর-মধ্যে.সহঅ 
সহত্র গোঁড়ীয়সেন৷ আছে, তাহাদিগের গধ্যে যাহাঝা 
যরিতে প্রস্তুত ক্কাছে তাহারা আমার সহিত থাকুক, 
অবশিষ্ট সেন্৷ লইয়া আপনারা প্রতিষ্ঠান ফিরিয়] যান। 

,. নুত্তন সেন! ও আহার্ধ্য লইয়। আমিয়া আমাদিগকে উদ্ধার 

করিরবেন। 

ভীম্ম ।-_ মহারাজ, আমি বৃদ্ধ, আমি ফিরিয়া যাইব, 
আর আপনাকে এই শক্রবেষ্টিত ছূর্গমধ্যে রাখিয়া যাইব ? 
ইহাই কি গৌড়েশ্বরের স্তায়বিচার ? 

ধর্ম ।-- ভীশম্মদেব, এই আমার প্রথম অতিযান, আমি 
বিনাযুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইব ন1। 

ভীম্ম।__ মহারাজ, আমি আপনাকে শক্রবেষ্টিত 
কান্তকুজে বাঁখিয়া কোন মুখে দেশে ফিরিব? 

সেই স্থানে প্রধান প্রধান গৌড়ীয় সামস্ত ও নায়কগণ 
সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাহারা কৌতুকপূর্ণ নেত্রে 
উভয়ের দ্িকে চাহিয়া ছিলেন। এই সময়ে জয়বর্ধান 
বলিয়া উঠিলেন, “তাহা! হইলে কাহারও ফিরিবার 
প্রয়োজন নাই।” পশ্চাৎ হইতে রণসিংহ কহিলেন, 
আছে জয়বর্ধন। অবরুদ্ধ দুর্গে প্রতিদিন বলক্ষয় হইয়] 
থাকে, নৃতনসেনা ও আহার্যয সংগ্রহের জন্ত ফিরিয়া 
যাওয়া আবশ্তক |” ্ 

ভীম্ম 1 তবে তাহাই হউক । দুর্গে এখন কত অশ্বা- 
রোহী আছে ? | 

বিমটানন্দী |__ পঞ্চবিংশ সহজের অধিক নহে। 

ভীম্ম ।__ পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কে প্রতি- 
ঠানে ফিরিতে প্রস্তুত আছে? 

বিমল.__ সকলেই । 

ভীম্ম ।-__ নন্দীপুত্র কি ব্যঙ্গ করিতেছ ? 

বিমল।-_ প্রভু, আপনাকে বিদ্রুপ করে এমন সাহস 
কাহার আছে। তবে বিমলনন্দী পঞ্চবিংশ সহশ্র অশ্বা- 
রোহী পাইলে ভিল্লমালে যাইতে প্রন্তত আছে, প্রতিষ্ঠান 
দুরের কথা । 

ভীম্ম।-_ বিমল, অবরুদ্ধ' নগরে অশ্বারোহী সেনার 
কোনই প্রয়োজন নাই। সমস্ত অশ্বারোহী না পাঠাইলে 
অশ্বের আহার্ধ্য যোগাইতে হইবে। 


প্রবাসী--চৈন্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য়'খও 


ধর্ম ।-_ তাত, তাহার জন্য চিন্তিত হইবেন না। দশ 
সহত্র সেনা লইয়! কে খর্জর স্ন্ধাবার তে করিতে প্রস্তুত 
আছে? 
* জয়বর্ধল।_- আমি। 

কমলসিংহ।-- আমি মহারাজ । ৃ্‌ 

* বিমল 15 মহারাজ আমি পঞ্চসহত্র সৈন্য পাইলেও 

যাইব । 

ভীম্ম ।__ একাধিক সাস্তের যাইবার আবস্টকত1 নাই। 

ধর্ম ।__ বিমল, তুমি যাইতে পাইবে ন|। 

বিমলনন্দী ক্ষু্রমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, 
আমি কি অপরাধ কবিয়াছি ?” 

“আপরাধ নহে বিমল, অন্ত কাধ্য আছে ।” 

তীম্ম ।__ জয় ও কমল উভয়েই যাইতে প্রত্তত আছে, 
মহারাজ কি আদেশ করেন? 

ধশ্ম ।__ জয়বর্ধনকে প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করুন। 

কমল।-_. আমি কি অপরাধ করিলাম মহারাজ ? 

ধন্ম।-- তোমর1 আমাকে পাগল করিবে দেখিতে 
পাইতেছি। অপরাধ নহে কমল, তুমি আমার সহিত 
যুদ্ধে যাইবে। 

কমল ।_- আপনার সহিত? 

ভীম্ম।__ মহারাঙ্জ, কোথায় যুদ্ধে যাইবেন ? 

ধর্ম ।__ সেকথা পরে বলিতেছি। জয়, তুমি কল্য 
গ্রত্যুষে যাত্রা করিবে, যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিবে, 
যত শীপ্র পার প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইবে। নূতন সেন৷ 
যত পাব সংগ্রহ করিয়া আনিবে এবং অশ্বারোহী সেনা 
লইয়৷ প্রতিষ্ঠানের পথ মুক্ত রাঁধিবে। প্রশ্নাগ হঈতে গোঁড়ে 
বলিয়! পাঠাইও যে লক্ষ পদাতিক ও পঞ্চাশৎসহঅ 
অশ্বারোহী সেন আবশ্বক। 

জয়।__ উত্তম। মহারাজের আজ্ঞ। শিরোধার্য্য। 

ভীম্ম।__ মহারাজ, অবশিষ্ট অশ্বারোহী ? 

ধর্ম ।__ তাত, কল্য প্রাতে আমিও যুদ্ধে যাইব। 

ভীম্ম ।-_ মহারাজ? 

« 1 । আমি, কমল ও বিমল অবশিষ্ট অশ্বারোহী 
সেনা লইয়া! পশ্চিমদিকে আহার্ষেযর সন্ধযানে বাইব।” 

“পশ্চিমদিকে 1” 


৬ সংখা! 


পিসি পিত্ত স্পার্ম সিসির ২৫৯ সির সি সিসির সি উির্ণা সিসি 


* “ই1। জর পূর্বদিকে যাইক্তেছে, আনি পশ্চিমদিকে 


যাইব।” 

এই সময়ে রণসিংহ, প্রমথসিংহ, বীরদের প্রভৃতি 
প্রো সেনানাগ্নকগণ বলিয়া উঠিলেন, “মহারাজ আমরাও 
যাইব” 

ধর্মপাল সুহাসাব্দনে তাহাদিগকে কহিলেন, “আণু- 
নার! তাম্মদেবের পার্্বরক্ষ। কঁরিবেন। আমর! অধিকদুর 
যাইব না, ছুই-.ক দিনের মধো্ঠু ফিরিয়া আসিব ।? 

পরদিন প্রভাতে কান্তকুজ নগকের পুর্ধতোরণ হুহতে 
দশসহআ গৌড়ীয় অশ্বারোহী বাঞ্ছির হইয়! গুঞ্জর 
্কদ্ধাবার আক্রমণ করিল, গুর্জরসেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হইবার পৃর্ব্বেই তাহার! স্কদপ্ধাবার ভেদ করিয়া পূর্ববাদকে 
পলায়ন করিল। গুজ্জর অশ্বারোহগণ ছুই চারি ক্রোশ 
তাহাদ্দিগের পশ্চান্ধাবন করিয়া ফিরিয়া আসিল। যে 
মুহূর্ে জয়বর্ধন প্রতিষ্ঠানা ভিমুখে যাত্রা করিলেন, ঠিক 
সেই মুহূর্তেই ধর্্মপালদ্ধেব পঞ্চদশসহত্র সেনা সঙ্গে 
লইয়। নগরের পশ্চিম তোরণ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। 
গ্রবঙ্গ ঝটিকার সম্মুখে মেঘপুঞ্জ যেমন ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হয, গুর্জরসেন| সহসা আক্রান্ত হইয়৷ সেইরূপ চতুর্দিকে 
বিক্ষিণ্ত হইয়া পড়িগ। দেখিতে দেখিতে পঞ্চদশসহত্র 
অশ্বারোহী অশ্বথুরোখিত ধুলির মেঘমধো অনৃষ্ঠ হইয়া 
গেল। 


ক সং 
র 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


যুক-সৈনিক। 


এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরে জনৈক দীর্ঘাকার গৌর 
বর্ণ সেন। প্রতিষ্ঠানছুর্গের তোরণের সম্মুখে বসিয়া ছিল, 
তাহার অনতিদুরে অপর কয়েকজন সেনা মৃহৃষ্বরে 
বাক্যালাপ করিতেছিল। প্রথম সৈনিক বোধ হয় অন্যান্য 
সেনাগণের কথাবার্। শুনিতেছিল না, কারণ, তাহাদিগের 
কথোপকথন তাহার সবব্ধীয় হইলেও, সে মুখ ফিরাইয়। 
ভাগীরধীর পরপারস্থিত আত্রকুঞ্জের উপরে অস্তাচলগামী 
তপনের দ্বিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়াছিল। একজন সৈনিক 
কহিল, “দেখ ভাই, আঞ্জ কয়দিন ধরিয়া! বোবার কথা 


ধন্মপাল' 
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রি করিরা নিয়া! । ধা একেই ত ত বোকা তাহার 


উপন্ু যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে গনিয়। একেবারেই কথা 
বন্ধু ক্ষরিয়াছে।”? 


দ্বিঃ সৈঃ।-_ লোকটা কে ভাই? 
প্রঃ সৈঃ।- দেখিতে ত ঠিক' রাজপুত্রের মড়, বোধ ০ 


*হয় অভিজাতবংশের লোক । ৬ 


৬ 


দ্বিঃ সৈঃ।-_ দেখ ভাই, লোকটা পগ্ডিত লোক, সে- 
দিন প্রাতঃকালে গঙ্গান্মান করিবার সময়ে কত মন্ত্র 
আওড়াইতেছিল। |] 

প্রঃ সৈঃ।-_ আমরা যেদিন সেনাপতির প্রাসাদ রক্ষা 
করিতে আ.দষ্ট হইয়াছিঞাম, সেদিন বোবা প্রাসাদের 
স্তম্তে খড়ি দিয়। কবিত লিখিয় প্রািয়াছিল। উদ্ধবঘোষ 
কবিতা দেখিয়া কতই নুখ্যাতি করিলেন? কিন্তু তিনি 
যখন লেখকের নাম জানিতে চাহিলেন, তখন বোব! 
কিছুতেই নিঞ্জের পরিচয় দিল না, অথচ আমি স্বচক্ষে 
উহাকে পিখিতে দেখিয়াছি। 

দ্বিঃ সৈঃ।-_ কথা কহে না কেন ভাহ? আর, কি 
করিয়াই বা কথা ন! কহির্ী। থাকে? কতদিন দেশ ঘর” 
ছাড়িয়া আসিয়াছি, কখনও ফিরিব কিনা তাহার নিশ্চয়, 
নাই। এখন দেশের লোকের কথা শুনিলেও প্রাণে 
কতটা শান্তি'প]ই। লোকটা কি করিয়াই বাকথান। 
কহিয়া থাকে? ৃ্‌ 

প্রঃ পৈঃ1-- কে জানে তাই। আমি হইলে নিশ্বাস 
বন্ধ হইয়া! মরিয়া যাইতাম। 

ূরধ্যদেব পাঠালে নামিয়া গেলেন, অঞ্ধকার খন 
হইয়া আসিল, দুর্গের চুড়া হইতে বারন্য় তৃখ্যধ্বনি হইল । 
তাহা শুনিয়া দীর্থাকার সেন।৷ একটি দার্থানশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া তৃণাসন ছাড়িয়া উঠিল। তাহাকে উঠতে 
দেখিয়া অন্থান্ত সেনাগণও উঠিয়। দীড়াইল। ছূর্গাভ্যন্তর , 
হইতে আর-একদল সেন। বাহর হইয়া! আ(সিল। দীর্ঘ।- 
কার পুরুষ তাহাদিগের নায়কের হস্তে ছুগণ্ধারের রোধনক 
প্রদান করিয়। সঙ্গাগণের সহিত দুর্গে প্রবেশ করিল। 
তোরণের অন্তর্দেশে একজন লম্মাৰ্ত দৈনিক বোধ হয় 
তাহাদিগের সন্ত অপেক্ষ। করিতেছিল, দীর্ঘাকার টুসনিক 
দুর্গে প্রবেশ করিবামাত্র সে তাহাকে কহিণ? “নায়ক, 
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সেনাপর্তি আপনাকে তাহার আবাসে আহ্বান করিয়া 
ছেল» দীর্ঘঃকার সেনা অস্পধ অধিলম্বন করিয়া 
দূ্গাভাত্তরে, সেনাপতির আবাসের সম্মুখে উপস্থিত হঠিরি। 
বৃদ্ধ সেনাপতি উদ্ধবঘোধ বোধ হয় উৎন্ৃকচিত্তে তাহারই 
হু অপেক্ষ। করিতেছিলেন। সৈনিক তাহাকে দেখিয়া 
অতিবাদন করিল। উদ্ধবঘোষ জিজ্ঞাস 
“তুমি কে?” 

নায়ক গুঁরুদত্ত |” 

“তুমিই একবার একাকী সংবাৰ সংগ্রহ 
রেবাতীর পর্য্যস্ত গিয়াছিলে ?” 

সৈনিক অভিবাদন করিল। উদ্ধবঘোষ পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “টৈনিকগণ কি তোমাকে “মৃক 
সৈনিক? আধ্য। প্রদান করিয়াছে ?” 

৮1 

“অদ্য বিশেষ প্রয়োক্গনীয় কাধ্যের জন্ত তোমাকে 
আহ্বান করিয়াছি। তুমি কর্ন কৌশাম্বী গিয়াছ 1” 

“ছুই-তিনবার গিয়াছি।” 

“আবশ্তক হইলে অন্ধকার রাত্রিতে যাইতে পারিবে?” 

৪11” 

“উত্তম। তুমি এখনই যাত্রা কর। কয়দিন যাবত 
প্রভাস-পর্রবত-শীর্ষে সমস্তরাত্রি অগ্রি জলিতেছে,ইহার 
অর্থ বুঝিতে পাত্রিতেছি না। গুর্জ্রাঙ্জের সহিত বুস্ধ 
আরম্ত হইয়াছে, তোমরা দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত 
হইয়াছ জ্লৌথয়। এই সংবাদ তোমাদ্দিগের নিকট ব্যক্ত 
করি নাই। মহারাজ গোৌঁড়ে ফিরিতেছিলেন, তিনি 
গুর্জরঘুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করিয়৷ পুনরায় কান্তকুজে 
গিয়্াছেন। তুমি কৌশাম্বীতে গিয়া দূর হইতে সংবাদ 
লইয়া আইস। আমার বোধ হয় গুজ্ঞরসেন৷ কৌশ্বান্বী- 
দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে । পথ বিপদসক্কুল, রজনীর শেষ 
হইবার পূর্ষে প্রতিষ্ঠানে ফিরিবার চেষ্টা করিও ।” 

সৈনিক অভিবাদন কত্রিয় ফিত্রিল; কিন্তু উদ্ধবঘোষ 
তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, “গুরুদত্ত, গুনিয়। 
যাও ।” - 

বৈনিক ফিরিয়া দাড়াইয়া পুনরাধ় অভিবাদন করিল। 
উদ্ধবঘোষ কহিলেন, “তুমি একাকী যাইবে ?” 


করিতে 
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কবিলেন,' 


[ ১৪শ ভাগ, ২% খণ্ড 
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এ 

“যদি তুমি নিহত হও, তাহা হইলে কেমন করিয্কা' 
সংবাদ পাইব 1 
". “আমি যদ্দি কল্য দ্বিগ্রহরের পূর্বের প্রতিষ্ঠানে 
ফিরিয়া! না আলম্লিঃ তাহা হইলে জানিবেন যে আমার, 
ম্্য হইয়াছে।” 

“দ্বিতীয় ব্যক্তি সঙ্গে লইবৈ ন1 1” 

*না।” 4 

“উত্তম। নতগবান তোমার মঙ্গল করুন।” 


গুরুদক্ত প্রত্তিষ্ঠানদুর্গের প্রাসাদের বাহিরে আসিয়। 
মন্দুরা হইতে একটি অশ্ব বাছিয়ঃ লইলেন এবং ছূর্গের 
বাহিরে আসিয়। অশ্বররোহণে পশ্চিমাভিধুখে যাত্রী করি- 
শেন। প্রতিষ্ঠান হইতে কৌশান্বী পঞ্চদশ ক্রোশ দুরে 
অবস্থিত, বলবান অশ্ব রজনীর দ্বিতীয়প্রহরের শেষতাগে 
কৌশাদ্বা নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইল । গঙ্গ৷ ও যমুনার 
মধ্যভাগে প্রভাস-পর্বত ব্যতীত অপর কোন পর্বত 
নাই, পর্বতের চারিদিক বেষ্টন করিয়। কৌশামীনগর 
নিন্মিত হইয়াছিল। গুরুপত্ব প্রতিষ্ঠান হইতেই পর্বত- 
শীর্ষে গ্রজলিত অগ্রিকুণ্ড লক্ষ্য করিয়া অশ্বচালনা করিতে- 
ছিলেন। তিনি নিকটে আসিয়৷ দেখিতে পাইলেন যে, 
পর্ববতশীষে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ প্রজ্থলিত হইয়াছে। গগন-্পর্শী 
অগ্নিশিখাসমূহর আলোকে চঙুর্দিক উদ্ভব হইয়া উঠি- 
য়াছে, নগর প্রাচীরের বাহিরে বিস্তৃত স্কর্াবার স্থাপিত 
হইয়াছে এবং বান্রকালেও গুজ্জরসেনা! নগর আক্রমণ 
করিতে বিরত হয় নাই। দুর হইতেই কৌশামীর অবস্থা 
জানিতে পারিয়! গুরুদত্ত গ্রতিষ্ঠানাভিযুখে গত্যাবর্ুন 


করিলেন। 
একক্রোশ অতিবাহিত হইলে গুরুদত্তের মনে হইল 


যে বনু অশ্বারোহী তাহার পশ্চাদ্ধীবন করিতেছে । তিনি 
অশ্বসষেত পথিপার্থস্থিত গভীর"জলশৃন্য গর্ভে অবতরণ 
করিলেন। অর্দদও পরে সহস্র সহস্র অশ্বারোহী প্রতিষ্টা- 
নের পথ অবলম্বন করিয়] ছুটিয়া আসিল। তাহার! 
যতদৃব সম্ভব নিঃশব্দে অশ্থচালনা করিতেছিল, তথাপি 
তাহাদিগের মধ্যে দুইএকজন অন্ফুটম্বরে কথা কহিতে- 
ছিল। একজন অশ্বারোহী গৌড়ীয়ভাষায় অপরকে 
জিজ্ঞাস করিল, “কোন পর্বতে আগুন জলিতেছে ?” 


ঙ্ঞ সংখ্যা এ 


“বোধ হয় শ্রভাশে 1? 
“তাহা হইলে আমর] কতদুর আসিলাম ? 
প্রতিষ্ঠানের নিকটে আসিয়াছি। প্রয়াগ বোধ হয় 

আর ছুই প্রহরের পথ।” 
তাহাদিগকে গৌড়ীয়ভাষা বাবহার* করিতে দেখিয়। 


গুকুদত্তের স্টৃহস হইল । তিনি অশ্বারোহণে প্রথে আগিয়া” 


উচ্চৈঃস্বরে '*গোড়েশ্বরের জয় হউক” বলিয়া উঠিলেন। 
তাহার কথা শুনিয়া সেনাদলম্টাড়াইল) একজন লশ্া- 
রোহী তাহার নিকটে আসিয়া জিগ্জাসা করিল, “মি 
কে?” গুরুদত্ত আত্মপরিচয় প্রদান কঁরিলে, অশ্বারোহী 
তাহ।কে সেনাদলের মধ্যস্থলে জয়বর্ধনের নিকটে লইয়া 
গে। জয়বর্ধন তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিয়। জানিলেন যেঃ 
কৌশাম্বী নগর গুর্জরসেন। কর্তৃক্চ অবরুদ্ধ হইয়াছে। 
প্রতিষ্ঠানে উদ্ধবঘোষ তখনও সে সংবাদ জানিতে পারেন 
নাই। তিনি জিজ্ঞাসা.করিলেন, «“কৌশাদবছুর্গ রক্ষায় কে 
নিযুক্ত আছে?” গুরুদত্ত কহিলেন, “নারায়ণদত্ত |” 

“তাহার অধীনে কত সেনা আছে?” 

“দ্বিসহস্রের অধিক নহে।” 

এগুর্জরশিবিরে কত দেনা আছে ৭” 

«প্রায় দশসহত্র 1” 

জয়বর্ধন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়। তিন্র ভিন্ন সেনা- 
দলের নায়কগণকে অ:হ্বান করিলেন ।*তাহারা আাসিলে 
তিনি কহিলেন, “দশসহত্র গুর্জীরসেনা কৌশাম্বী আক্রমণ 
করিয়াছে, প্রতিষ্ঠান মাত্র ছুইপ্রহরের পথ, পশ্চাতে শক্র- 
সেন। রাখিয়া যাওয়া উচিত কি?” নায়কগণ একবাকো 
কৌশাঘী উদ্ধারের পরামর্শ দ্িলেন। জয়বর্দন গুরুদত্তকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পথপ্রদর্শন করিতে পারিবে ?” 

“পারিব।” 

“চল, আমরা এখনহ কৌশাথী উদ্ধার করিব।” 

এঁকদগ পরে দশসহত্র অনশনক্লিষ্ট গৌড়ীয় অশ্বারোহী 
ক্ষুধিত ব্যাপ্ত্রের স্তায় ভামবেগে গুজ্জরশিবির আক্রমণ 
করিল । গুর্জরসেন। বিশ্রাম করিতেছিল, তাহারা যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তত হইবার পূর্বের জয়বর্ধন স্বন্ধাবার অধিকাৰ 
করিয়া কৌশামী নগরে প্রবেশ করিলেন। দশসহত্র 
গৌঁড়ীয়সেনা অষ্টসহত্রের অধিক গুর্জর বন্দী করিল। 


তু? অনুতাপ 


পি পাসি প সিল সি পিসি পি ০টি পাপা 


দিবসের দিতীরগরহরের শেষভাগে উদ্ধবঘেধি রিমার 
র্ণের' পশ্চিমতোরণে আসিয়া “াড়াইগ! আছেন এবং 
রিতার কৌঁশাবীপথের প্রতি দৃষ্টি কক্সিতেছেন? খিতীয় 
প্রহর অতীত হইল, দুর্গমধ্যে প্ররের ঘণ্টা বাজিয়। 
উঠিল, সেই সময়ে কৌশবন্দীর পথে ধূলিরাশি উত্থিত হট: 
অবিলম্বে জনৈক র্মাক্তকলেবর *ধুলিধূসরিত-পাঁরিঠছদ 
অশ্বারোহী তোরণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সে ব্যক্তি উদ্ধবঘোষকে দেখিয়া অগ হইতে অবুতরণ 
করিল এবং অভিবাদন করিয়া কহিল, “সমস্ত মঙ্গল। 
গুজ্জরসেনা কৌশান্ধী অবরোধ করিয়াছিল, সেইজন্য 
নারায়ণদত্ত অগ্রিকুণ্ড জ্বালিয়া ছিলেন। কল্য রাত্রিতে 
জয়বর্দধন গুর্জরসেন। তাড়াইয়া দিয় কৌশাব্বীতে প্রবেশ 
করিয়াছেন।” রর 

“সাধু গুকুদত্ত | মহারাজের কোন সংবাদ পাইলে ?” 

“তিনি কান্তকুজনগরে অবরুদ্ধ আছেন।” 

“তবে তাহার সেনা চক্রায়ুধের সেনার সহিত মিলিত 
হইয়াছে ?” 

“হা” 

“গুরুদ্বত্ত, তুমি ক জাতি ১” 

“প্রভু, আমি ব্রাহ্মণ !” 

“তুমি বিআ্বম করিতে যাও; সন্ধ্যাকালে আমার 
আবাসে আমিও ।” (ক্রমশঃ) 

রর এবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 


পপ শী 


পা ৪৮৪৯ 


৬ 


অশ্রু ও অনুতাপ 
যবে অনুতাপ সবগ্নাণি পাপ করিল ভন্রচুর্ণ, 
অশ্রুগঙ্গা ভাসাইল তায় দুর-ুরান্তে তুর্ণ। 
অনুতাপযবে হলকর্ষণে কোমল করিল চিত্তে, * 
অশ্রু শোভালো। খর বর্ষণে শস্তহ্যামল বিজ্বে। 
অনুতাপ যবে বিজয়োন্নত দাড়ালো শিবির-কক্ষে 
অশ্রুহীরক বিয়মাল্য ছুলিল তাহার বক্ষে। 
নারায়ণ যবে অন্ুতাপ-রূপে অবতরিলেন মর্ত্যে 
লক্ষ্মী তখন অশ্রুর রূপে মিলিলেন আখি-বস্বে+। 


গ্রীকালিদাস রাস । 


৬৯৪ 


৮২ ভিসির ৯ ঠাছ% তো ৯:৫৯০৫৫১/৯৮ কর 


পঞ্শন্য |: , রর 
পাস্তর ও তাহার 418 উপাধি (]3.1৬].].) 


উংলওের বিশ্ববিদ্যালয় হ্ইতে জান্ানীর অধ্যাপকগণ যে-সকল 
উপাধি প্রাপ্তচ্মইয়াছিলেন, বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে তাহারা একেএকে 
সেগু( প্রত্যর্পণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরেজদের প্রতি 
বিদ্বেষভাঁব জার্মানীর হা্ডের মধ্যে কতদুর অবধি প্রবেশ করিয়াছে? 
এই ঘটনা হইতে তাহ। স্পষ্ট অন্থমান করা যাইতে পারে। এই 
প্রসঙ্গে আমাদের পাস্তরের' কথ] যনে হইতেছে। পাস্তরও এক 
সময়ে জাশ্মানীর প্রদত্ত উপাধি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহার কারণ স্বতন্ত্র ছিল। 

বীঞ্জাণুর (701079-918200)151)5 ) আবিষ্কার ও উৎসেচনক্রিয়ার 
(17761776)105097 ) রহত্য প্রকাশ করিয়া পাস্তর জগতে অমরকীর্ডি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পৃথিবীর নানাদেশের বিদ্বৎংসভা ইইতে তিনি 
ইহার জন্য বিবিধ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খবঃ অব্দে জান্মা- 
নীর বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় পাস্তরকে 1)9:%)7 0£)1০৭1077৩ উপাধি 
প্রদান করেন। পাস্তর এই উপাধিটিকে বিশেষ গ্লৌরবের জিনিস মনে 
করিয়। বিশেষ গর্বব অন্থভব করিতেন। পারী নগরীতে বহুকাল হইতে 
একটি জীববিদ্যার মিউজিয়াম ছিল। শত্রু মিজ্জ, দেশীবিদেশী সকল 
ব্যক্তিই এই প্রাচীন বিদ্যাষন্দিরটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার পৃষ্টিতে দেখিত। 
১৮৭১ খুঃ অন্দে জান্মান সৈনিকের গোল! বর্ষণ করিয়া এই প্রাচীন 
মান্দরটিকে ধুলিসাৎ করে। ইহাতে পান্তরের মনে ভীষণ ক্রোধের 
উদর হয়। ৮ই জানুয়ারী তারিখে তিনি বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যঙক্গকে একখানি পত্র লিখেন। পত্রধানিতে বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রদত্ত উপাধিকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহার উল্লেথ 
করিয়া, পরে লেখেন_-শকস্ত এখন আপনাদের খরদত্ত সননাথানি 
দেখিলেই আমার মনে প্রবল খ্বণার ভাব উদয় না হৃইয়! যায় না। 
ইস! আর এখন আমার নিকট গৌরবের জিনিস নয়, বিজাতীয় 
অপমানের সামগ্রী হইয়! দীড়াইয়াছে। যে লোকটাকে আমার 
দেশবাসীর একট! পরম অভিশাপের স্বরূপ জ্ঞান করিতেছে, তালার 
নামাঞ্কিত পত্রে আমার নাম থাকিতে দেখা, আমার পক্ষে এখন 
একেবারে অসষ্টনীয় হইয়া! পড়িয়াছে। আপনি ও অন্যান্ত খ্যাতনামা 
অধ]াপকগণ যাহার] এই সনন্দে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদের 


প্রতি আমার পূর্বেকার শ্রদ্ধার কিছুধাজ্র হ্রাস না হইলেও এই, 


ডিপ্লোমাখানি আমি আর রাখিতে পার না। এই পত্রের সহিত 


ডিপ্লোষাথানি আপনাদের প্রত্যর্পণ করিলায। আপনাদের ক্যালেগ্ডার ' 


(01610) ও সীগিকেটের (591711019) জন্টান্ত কাগজপত্র 
হইতে আমার নামটি কাটিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত জ্ঞান করিব। 
স্লাম।র এই ব্যবহার নিশ্চয় আপণাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। কিন্তু একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের এ অবস্থায় যাহ! কর! 
উচিত, আমি তাহাই করিয়াছি মাঞ্জ। যে দুবুত্ত নিজের পাপ- 
অহ্মিকাবৃত্তিক পরিতৃপ্তির জন্য পৃথিবীর ছুটি শ্রেষ্ঠজাতির সর্বনাশ 
করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাসার ভণ্ডামি ও নিষ্টুরতা আমার হৃদয়ে 
কী ভীষণ রোষাগ প্র্থলিত করিয়াছে, ভিগ্লোমাখানি ফিরাইয়! দিয়] 
আষি তাহাই প্রকাশ করিলাষ মাত্র ।" 

জান্মানী হইতে পাস্তর এই পত্রের যে:উত্তর পাইয়াছিলেন, 
তাহারও 'দিশেত্ব বড় কম ছিল না। নিম্নে তাহা উদ্ধত 
কর্ধিলাম।-- 


্রবারী-_ চৈত্র, ১৩২১ 


২/৯৫৯০৯এ 


[ ১৪শ তাগ/২য় বও 


“মহাশয়, 

নিরম্বাক্ষরকারী "যিনি এখন বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা- 
সম্মিলনী বিভাগের অধ্ক্ষের পদে অধিরূ্ঢ় আছেন, তিনি সম্মিলনীর 
আদেশানুনারে আপনাকে জানাইতেছেন যে আপনি মহাবহিমান্বিগ 
সআুট উইলহেল্মের অবমাননা করিয়া সমস্ত জার্দানীঝাসীর অসম্মান- 
ভাঞ্জন হইয়াছেন। 

& (্বাক্ষর) ডাঃ মরিস নৌম্যান্‌। 

পুত ০ 
আপনার হ্স্তলিপি রাখিলে সম্মিলনীর ' দপ্তরখ/না কলঙ্কিত 
হইবে বলিয়া আপনার পত্রথানি ফেরত দেওয়] গেল।” 

পাস্বর এই শিষ্ট পত্রখানির প্লাত্তিশ্বীকার করিয়া লিধিলেন__ 

“অধ্যক্ষ মহাশঙ্গ। কালের এমনও পরিবর্তন হয়ঃ ঘে সময় 
জার্মানীর ঘ্বণা করাপীর কাছে গৌরবের বিষয় হইয়! দাড়ায়-_-ঠিক 
সেই রকম গৌরব যাহ্ণ ১৮৬৮ খঃ অন্দে আমাকে আপনারা প্রদান 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বড় পরিতাপের ব্ষিয়, যে, আপনার আমার 
মত যাহারা আজীবন শুধু সত্য ও উন্নতিয়ই অন্থসরণ করিয়াছে 
তাহার] শিঞ্জেদের মধ্যে এরূপ অশিষ্টভাবে পত্রবিনিময় করিষে। 
আপনাদের সম্রাট বর্তষান যুদ্ধব্যাপ।রটিকে যেরূপরাাড় করাইয়াছেন, 
ইহা তাহারই একটা ফল নাত্র। আপনি কলক্কের কথা তুলিয়াছেন। 
কিন্তু অধান্ষ মহাশয়, আমার পঞ্জ প্রত্যর্পণ করিলেই কি জার্মানী 
কলক্ষমুক্ত।হইজ বিবেচনা করেন? এই যুদ্ধে আপনার দেশবাসীর! 
যে কলঙ্ক অর্জন করিয়াছে, তাহা মুগযুগান্তর ধরিয়া বিরাজ 
করিতে থাকিবে, এ আপনি নিশ্চয় জানিবেন।” 

পাস্তর যাহা ঝলয়াছিলেন, এ সময়ও জার্মানদের প্রতি তাহ! 
যে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ না হয় এমন নছে। অর্ধশতাবীর শিক্ষা ও 
অন্থশীলন ছারা জার্মান অধা(পকগণের প্রকৃতির ও জানান সৈনিক- 
দিগের নিষঠুরবৃত্ধির কোনই পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে নাই। 


চা 
ক 


সমর-সঙগীত (13. 1৩. 0.)। 


বর্তম'ন যুদ্ধ উপলক্ষে যে-সকল কবিতা রচিত হুইয়াঞ্ছে, তাহাদের 
সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদের মধ্যে ভাল মন্দ মাঝারি সকল 
রকমেরই কবিতা আছে। ইংলওডর রাজ কবি রবার্ট ব্রীজেস্‌, কিপ,- 
লিও, , উইলিয়াম্‌ ওয়াট্সন্‌ প্রত্থৃতি খ্যাতনাম! কবিগণও যে একবারে 
নীরব আছেন, তাহা নহে। লোকে কিন্তু ইহাদের বীণার তারে যে- 
পরিমাণ বাঙ্কারের আশা করিয়াছিল, এখনপর্য্স্ত তাহার কোন 
লক্ষণই দেখা যায় না। বর্তমান মহ্াসমর তাহাদের কবিতা-সুন্দরীকে 
যেন ততথানি উদ্দীস্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইহার একটা 
কারণ এই হইতে পারে যে, বিষয়ট| এত ভীবণ, ইহার খটনারাজি 
এতই হাতের নিকটে এবং কবিদের নিজের স্বার্থ ইহার সহিত এরূপ 
ভাবে জড়িত, যে, বুব ওন্তাদ আর্টিষ্টের 'পক্ষেও এ অবস্থায় আটকে 
বাচাইয়া, বিশুদ্ধ কলামুরাগীর মনের ভাব লইয়] কবিতা রন! কর! 
একরপ অসম্ভব বলিলেই হয়। মেদেনিয়ান ঘুদ্ধকালে কবি 
চিরটিউসের সমরসঙ্লীতগুলি স্পাটান্‌ যোদ্ধাদের হৃদয়ে বীররসের 
উদ্রেক করিত। বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডে যে-সকল যুদ্ধদ্গীত গীত 
হয় সেগুলি গানের মজলিসের পক্ষে যতট! উপযুক্ত যুগ্ধক্ষেত্রের 
পক্ষে ততটা নহে। ক্যাম্থেল্‌ ব| ডিবিডিনের সমরসঙ্গীতগুলি 
সৈনিকদের মধ্যে কোন সময়েই সেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে 
নাই। 


ত্ঠ সংখ্যা ] পঞ্চশশ্-_বর্তমান যুদ্ধব্যাগারে জার্মান মনীষীগণের পান্তিতযপ্রকাশ ৬৯৫ 


ঙি 


105 51020891078 ৬০৮ টি 131)6120” নাক সঙগীতটিই 
আজকাল সৈনিকদের সকলের অপেক্ষ। প্রিয় বলিয়া £বোধ হয়। 
আশ্চর্য্য এই ষে এই প্রসিদ্ধ গীতটির রচলার সহিত যুদ্ধের কোনই 
সম্বন্ধ নাই। সৈনিক-বিভাগে নৃতন-প্রবিষ্ট যোদ্ধারা হাযান্পষ্টেড, হীদ 
বৰা কাওয়াজের” (07111176) ক্ষেত্রে ষাত্রাকালে *[01)7) 170/3?5 
0০৭৮ 1165 77)00106717)4 10. 076 0050৮ নামক স্বন্দ্র গীতটি গান 
করিতে থাকে। আমেরিকার ঘরোয়া যুগ্ধ উপঞীক্ষে এ সঙ্গীতটি রচিত 
হইয়াদ্িল্ত। বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে যে-সকল গান « রচিত হই॥াছে* 
তাহাদের মখোঁ হেরল্ড, বেগবি প্লচিত “1106 1009: 0006) 192৮০ 
১০117” নামক গানটিই আমাদের নিকট সর্বশ্রেছঠু বলিয়। মনে 
হয়। গাণ্টার কবে এই গানটিজ্ে সুরযোজন] করিয়া দিয়াছেন। 
এনক ও পুত্রগণ ইহার স্বরলিপি প্রকাশ করিলিছেম। ইহা বিএয় 
করিয়] যে লাভ হ$বে, তাহার প্রায় সমস্ত অংশটাই জাতীয়-সাহাযা- 
ভাগ্ডারে প্রদত্ত হইবে । এই গানটির কথা ও সুর উভয়ই খুব 
উপযোগী হুইয়াছে। স্বক্জেশভক্তদের হৃদয়ে দেশানুরাগ জাগাইয়া 
তুলিবার পক্ষে ইহার যে শক্তি আছে একথা আমরা স্বীকার করি। 
সঙ্গীতটি রঢনাকালে কবির মনে কিরূপ ভাবের প্রবাহ বহিরা 
'যাইতেছিল নিয়ের কয়পঙ-ক্তি হইতেই তাহ। স্পষ্ট হৃদয়গম হইবে ।-_ 


০161) 81619111008 01) 00070005005, 
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কাতারে কাতারে হাজারে হাঞ্রারে চলেছে সেনা 
পিছনে ফেলিল্প৷ ঘরকল্নার লেন দেনা । 
বিদায় নিয়েছে মাতারে প্রশমি শ্রিয়ারে চুম, 
বলেছে তাদের, ঘা হবার হবে ভেবোপাতুমি ঃ 
ডেকেছ তাদের [নিশাণের তলে হইতে জড়ো, 
মুদ্ধের ঝড়ে মরণের বান যেথায় বড়; 

ডেকেছ বলিয় হাজারে হাজারে তারা ত আসে, 
গৃহ পরিবার রহিল তাহার তোমারই আশে। 


নট 
প্রাসাদ-ছুলাল এসেছে যুদ্ধে এসেছে জীর্ণ কুটির সী, 

যন্ত্রণা ছুপ্ত ক্ষত ক্ষতি কত অকুেটে তার! সঙ্কিছে হাদি । 
মরণষাঞ্জা করিছে তাহারা যেদনি বাজিছে, ভেরী ও বাশি। 


ছা ৪ 
বর্তমান যুদ্ধবাপারে জাম্মান মনীষীগঞ্চের অদ্ভুত, 
পাণ্ডিতপ্রকাশ- (1.1. ].)। ৮৯ 


ইউরোপে এই যে ভীষণ সমর চলিতেছে, তাহাতে ষে শুধু 
জান্মানীর লোক-সাধারণের মতি ঘটিয়াছে তাহা নহে, জার্মান 
নৈজ্ঞানিকগণও ইহার হাত এড়াইতে পারেন নাই। অথবা ইহাও 
সম্ভব হইতে পারে--টিউটনিক জাতির মনের মধ্যে ষে স্বাভাবিক 
সঙ্কীণত। ছিল, এই যুদ্ধব্যাপারে তাহা স্পষ্টাকারে প্রকাশ হইয়! 
পড়িয়াছে। সঞ্ধীর্ণ মনের ধর্মই এই যে, ইহা উদার ভাবে কোন 
বিষয় বিচার করিতে পারে না; নিজের মতটিকে বজায় রাখিবার 
জন্য নানাপ্রকার কৌশল যুক্তির অবতারণা করিতে থাকে । বর্তমান 
যুদ্ধে জাম্মানদের ষে কোন দোষ নাই, এই কথ্ণটি প্রমাণ করিবার 
জন্য জার্মান পওিতগণ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। এমন কি, 
অধাপক ছগো মুন্ষ্্যারবুর্গ যিনি নবাবিষ্কৃত মনোবিজ্ঞান (1509০- 
1০8১) বিদ্যার জন্মদাতা বলিলেই হয়, তিনিও ইহার হাত হইতে 
আপনাকে যুক্ত রাখিতে পারেন নাই। তিনি আমেরুকাবাসীদের 
বুঝাউতে চাহেন যে, ভাহার দেশবাসীর! সম্পূর্ণ নির্দোষ; জান্মানীর 
উন্নতিতে ঈর্যাপরায়ণ প্রবল প্রতিছন্দীদের অত্যাচার হইতে আত্ম- 
রক্ষার জন্তই ঠাহাদের এই ঞ্চদ্ব-মভিযান। অধ্যাপক হেকেলন্তী 
এই একই সরে আয্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্ট! করিয়্াছেন। এই- 
সকল খ্যাতণাম। পঞ্ডিত সত্যঘটন। সম্বন্ধে কি করিয়া সঙ্থসা একপ 
অন্ধ হইয়া পড়িলেন, আমাদের নিকট তাহা আশ্চর্য ব্যাপার বলিয়া 
বোধ হয়। বাদপিনের মনোবিজ্ঞান পরিবদের (11011) 5০910 
(১6150150165) সভাপতি অধাপক এলবাট মোল এই যুদ্ধপন্থদ্ধে 
মেরূশ মন্তরা 'প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে অধ্যাপক 
মহাশয়ের সরলতা ও যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যদিকে নিল'জ্জতাও 
কম প্রকাশ পায় নাই। জাশ্মান সৈম্যগণ বেলজিয়ামে যেসকল 
পাশব আচরণ করিয়াছে, ইশি মনোবিজ্ঞানর সাহায্যে সে-সকল 
সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যাপক যোল্‌ (7101) 


ডাক্তার এফ, বার্ববার ওয়েল্‌স্‌ এই যুদ্ধ উপলক্ষে দুখানি ক্ষুত্র গীতি- *আমাদের বুঝাইতে চাহেন এসব আকন্মিক উত্তেজনা (1751118) 


কাব্য লিখিয়াছেন ) এই পুস্তকত্বয়ের লাভের অংশও জাতীয় -সাহায্য- 
ভাগারে প্রেগিত হইবে । পুস্তক ঢুখানির নায-914, 2 ৬৮৭7 
1১০6) ও “5716 1২011 91 1039 1)701)০ প্রথম খানিতে কৰি 
কাইজারকে [নন্দ করিয়াছেন এবং শেষে যাহা ঘটিবে পাঠককে 
তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন: 
9990975০014 51811 9601)0 51)9707700 11) 3081016 
2৯0 5৬191012500 670818৮61) 41009020-) 


জার্নানীয় তরবারি খাপে মুখ গুঁজিবে লঙ্জায়, 
প্রত্যেক ফলকে তার লেখ হবে 'মোর পরাজয়'। 
ছিতীয় পুস্তকথানিতে ইংরেজ সৈন্যের বীরত্ব ঘোবিত হইয়াছে; 


10569 10201 হিটোঃ। 005 05506 904 51000; 
0069 706০৫177091 0769 00005 1132 21685111057 
10765 015 0০ 075 1011 06076 01010. 


ও চিত্তভ্রমের (109110017081075 ) জক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নছে; 
রষণীর সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে, নিরপরাধ আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ নষ্ট 
হইয়াছে, গৃহগুলি আগুন লাগাউয় পুড়াউয়া ফেলা হইয়াছে, শান্তিপূর্ণ 
দেশটা মহাম্মশানে পরিণত হইয়াছে, এ সকাই সত্য; কিন্তু এ- 
সকলের পন্য জান্নীনীকে দোষ দেওয়া অন্যায়; বেলজিয়ামের 
গভর্ণষেণ্ট বেলজিয়ামবাসীদের এতদিন ধরিয়া! যে অজ্ঞানের মধ্যে 
রাখিয়াছিল ইহ! তাহারউ প্রায়শ্চিত্ত : বেলজিয়ানর] এতদিন ধরিয়! 
যেন একটা মোহের ত্বারা আচ্ছন্ন ছিল, জাম্বানী তাহাদের সেই 
মোহপাশ চিন্ন করিয়া দিয়াছে ঃ জ্ঞান যে কি পদার্থ জাম্মানদের 
নিকট হইতে বেল্জিয়ানরা আজ তাহ শিক্ষা করিতে সমর্থ হইল। 
আমাদের আশ আছে বেলুঙ্গিয়াখু এ শিক্ষা উহ জীবনে আর ভুলিতে 
পারিবে না? জাশ্মান্রার অত্যাচারে বেল্জিয়ামষে যে কমিশন্‌ 
বঙ্গিয়াছিল, ভাক্তার মোল্‌ সেই কমিশনের মন্তব্য সত্য বজিয়া স্বীকার 
করিতে চাহেন না! কষিশন না হয় হিখ্যাই বলিল--কিন্তু লৃভ/্যার 


৬৯৬ ৃ প্রবাসী-- চৈত্র) ১১৩২১ [১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
০ কন ক ১০ ৩৩৯ 2১5১) পাত ১ রাও পি পাস ছি ৪৬ পাটি পাতি পাটি পা ছি তোটি তি, 81 পাস পি পাটি রি টির পি পনি পসিনিপজিত 
ধুষায়মান তক্পাবণেগুলি ? তাহারাও কি মিথ্যা বলিতেছ্ে ? রীমূদ ও বা একবার যথন সে,বুবিবে যে এত অ'য়োজন সংত্বও সে শক্রর দেশ 
মালাইন্সের ভগ্রদশা প্রাপ্ত গিক্পাগুলি ? তাহারাও দিক মিখা। বলি- জয় করিপাও যন জয় করিতে পারে নাউ, বা একার বলের পরাজয়ে 
তেছে ? জার্মানরা ধেখানেই সুবিধা পাইয়াছে অকারণ রক্তপার্তএবং তাহার বলের মোহ খন টুটিয়। যাইবে, তখন আর পে আপনাকে 
ধ্বংসের চি রাখিয়া'গিয়াছে। তথাপি ডাক্তার মোল্‌ অতিশয় মিষ্ট ঠেকনে| দিয়া খাড়া করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। জার্্ানী 
কথাম্ন আমাদেন় বলিতে চাহেন বেল্জিয়ান্দের অজ্ঞতাই এই অনর্থের ফ্লাপনার পু'জি ভািয়। খাউতেডে, নূতন সঞ্চয়ের পৰী সে রাখে নাই। 
একম্রান্র কারণ। এই-সকজ, দেখিয়। আমাদের বলিতে হয়--প্রবল সে আপনাকে আপনি অবরোধ করিয়া! বলিয়া আছে, যে-সমস্ত শ্রেষ্ঠ 
্ দে়ানুরাগ মনোবিজ্ঞীন-পরিষদের সভাপতির সাধারণ জ্ঞান আদর্শ মানুষ বা &'ঠিকে নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত করে তাহ! ' 
(597৮707১6050) ও মন্থযাত্বকে একবারে মোহান্ক করিয়া” হইতে সে আপ্রনাকে প্রথক করিয়া রাখিয়াঠে। শক্তি উন্ধনের ন্যায় 
ফেলিয়াছে, কিম্বা তিনি' সম্পূর্ণ সজ্জানেই আমাদের প্রতারিত করিতে অল্লে অল্পে তাপনাকে ক্ষয় করিংা সাহস উৎপন্ন করে; কিন্তু 
ংকল্প করিয়াছেন। ডাপ্রার যোলের নিকট আমাদের একটি ল্গার্মানী শক্তি ও সাহস একসঙ্গে খরচ করিতেছে--তাহার দেউলিয়া 
নিবেদন আছে, তিনি হতভাগা বেল্জিয়ান্দের উপর তাঞ্কার মনো হইতে আর দেরি নাই, তাহাঞ জাতীয় জীবনের চুল্লী শীস্রই ভন্মসার 
বিজ্ঞান ধাটাইতে চেষ্টা না করিয়া তাহার স্বদেশের মহাপ্রভুদের প্রতি হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ততহইবে £ 
খাটাইতে চেষ্টা করুন না কেন। ইহাতে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ ক % 
উন্নতি হবার সঞ্ভাবনা। হিষ্টিরিয়া (0/510771, মতিভ্রম র্‌ জি 
(018070150), গর্কবোন্মাদ (01682107779) প্রভৃতি অনুশীলনের প্রসাধন.টি র-- 
পক্ষে জার্পটানী এ সময় খুবই উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়! দাড়াইয়াছে। এট্কা- 
লা-শাপেলের ডাক্তার কাউকমান (1)1. [.70007100)) কোয়েলনিশে 
টুদাইটুং (169611576 10808 ) পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন। আমরা ডাক্তীর মোলকে সেখানি পড়িয়া দেখিতে বলি। 
জান্মান সৈনিকদের সতা-মিথ্যার জ্ঞান কিরূপ লোপ পাইয়াছে পঞ্জ 
খানি পড়িলেষ্ট ডাক্তার মোল্‌ তাহা বুঝিতে পারিবেন। হিষ্টিরিয়! ও 
মতিভ্রম শুধু যে বেলজিয়ানদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ'আাছে, তাহ নে ॥ 
তাহার দেশবাসীর এনকবের দ্বারা কম আক্রান্ত নহে। * 
শ্রজ্ঞানেন্ত্রনার(য়ণ বামচী। 


৪ 


আষেরিকাঁর চিত্রকর হ্যান্লেযার (0170167) প্রসাধন-চিত্র 
অঙ্কন করিয়া প্রতীচা শিল্পে প্রাচ্য শিল্পপদ্ধতি প্রবেশ করাইয়াছেন। 
এজন্য শিল্প-সমঝদারেরা তাহাকে রুশ চিত্রকর বাকৃষ্টের সহিত তুলনা 
করেন। (বাকৃষ্টের বিবরণ ই তিপুবের প্রবাসীতে প্রকাশত হইয়াছে)। 


জান্মানীর মনের জোর সম্বন্ধে ব্যার্গদ র অভিমত । 


বুলেত্য। দা আর্মে পত্রিকায় ফরাশী দার্শনিক পণ্ডিত শঁরি ব্যার্গস' 
জীন্মানীর অবশ্যস্ভাবী পরাজয়ের কারণ সন্বদ্ধে" বিগার করিয়াঙ্জেন। 
তাহার মতে--জান্মীনীর উদ্যম ও উৎনাহ মিথা। আদর্শে প্রতিষিত; 
স্থৃতরাং নে মিথ্যা যেদিন ধর] পড়িবে সেদিন জাশ্মানীর সমস্ত উদ্যম 
উৎসাহ বালির-উপর-শিত-গাড়া ইমারতের মতন এক নিমেষে ছড়মুড় 
করিয়া পি চুরমার হইয়। বাইবে। মনের জোরই জোর তাহার 
একবার অভাব ঘটিলে বস্তপুপ্রের অজস্র আয়ে।জর্নও কাহাকেও আর 
বলীয়।ন করিয়া রাবিতে পারে না। ব্যক্তির বেজ! যেমন, জাতির 
বেলাও তেষনি, নিজের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ আদর্শেই তাহার 
শক্তির উৎস শিহিত থাকে ; যখন মানব বাহিরের চাপে দখিয়! 
যাইতে থকে ৩খন তাহাকে সেই বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আদর্শ ই বল জোগায়। 
জাশ্মনী ক্রাব্সের মহাবিপ্রবের শিকট হইতে যে শ্ঠায়ধন্্ম রক্ষা ও 
পর্বতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মনুষ্যের প্রতি সন্ত্রম করিতে শিক্ষা! করিয়াছিল 
তাহ এখন সে অগ্রাহ্য করিয়। 'জোর যাঁর মুলুক তার? ন'তি অন্থসরণ 
করিতেছে । জোরের দাবি ছাড়! যে আরও অন্তরকম দাবি মনুষ্য- 
সমাঙ্গে থাকতে পাঁরে সে কথ জান্মানী ভুলিয়া বগিয়াছে। কিন্ত 
গ্লায়ের জোরই জগতে একমাত্র জোর নয়, আর তাহার দাবি একমাত্র 
দাঁবি নয় ।ন্যায়ধর্ণ্ের দাবিই বড় দাবি এবং মনের জোরই বড় জোর। শ্যানলেয়ার আপনার ছবিতে প্রা দুশ্, প্রাণ জীব জন্ত, প্রাচ্য অবাস্তব 
জার্মানী গায়ের জোরে জোরালো এনে করিয়া নিজেকে ঘুব তারিক অস্কনরাতিতে চিত্র করিয়। প্রতীচ্য বন্ততস্ত্র শিপে খুব একটা নাড়া 
করিতেছে, এবং তাহাই এখন তাহাকে” গতিশক্ষি ও উদ্যম দিয়াছেন। তাহার অস্কত জীবজন্তগুলি বন্তুতন্ত্রতা! বা বাসুবিকতার 
জোগাইতেছে ॥ তাহার বন্তপুগ্রের প্রতি নির্ভরতাই এখন তাহার কাছেঘেসে না; গাছপালাগুলি মনগড়া (0০1৮0701001); জল- 
মন্দের জোরের কারণ ; এই বস্তপুঞ্র যখন 'নিঃশেষ হইয়। যাইবে আোত বা তরজমাল! ফটোগ্রাফের ছবছ নকল হইতে একেবারেই 





রঙের লুকোচুরি । 
জিরাফগুলি গাছের ফাকের আলোছায়ার স্তায় চিত্রকর! বলিয়া 
চট্‌ করিয়া শত্রর চে'খে পড়ে না। শ্টানলেয়ার ' এট 
ব্যাপারটি.ক সুসমঞ্রসভাবে প্রসাধন-চিত্রের 
বিষয় করিয়াছেন। 


৬ষঠ সংখ্যা ] পঞ্চশস্ত-_-কোরান্র একাংৈর প্রাচীন লিপি ১ ৬৯৭ 


সূর্ঘকিরণের ওজন-- 


কোনো দ্রবোর শওজন মানে তাহার 
বন্তপণ্ডের উপরে* মাধাক,বঙ্ণর টান। 
ব্যাকরণের ন্যায় বন্তঃকও পৃথিবী কি 
আবর্ষণ কুরে? কুড়ি বৎসর পূর্বে 
আলোকের বর্ণচ্ছররের কাজে একট রদ, » 
চুম্বক রাখিণ জমান দেখইয়চথুলেন 
যে বণচ্ছন্্ চুর টানে বী।কয়া যায়। 
এক্ষণে ইনট্রাইন, নড়ষ্ুমঃ এভারশেড, 
ফ্লেমিউলেক প্ররখ জান্মান বৈজ্ঞ।নিকের] 
সবতন্রশাবে দেহাইয়াছেন যে স্ুর্ধাকিরণ 
মাধাকর্ণে আকৃ্ হয়? উচ্চস্বানে ও 
নিনস্থাণের কিরণ একইভাবে পড়েনা; 
বরক্ছত্রেরও ভারভদা ঘটে। ইহ] হইতে 
বৈজ্ঞা[নিকের। হ্থির করিয়াছেন ষে স্ুর্ধা- 
কিরণকেও পৃথিবী আকর্ষণ করে । অর্থাৎ 





জলের দৃগ্য। স্্যকিরণেরও ওজন বা*ভার আছে। 
জঙ্গলের বিচিত্র গাছপালা ও জন্ত জানোয়ার মিলিয়া শ্টানলেয়ারের হাতে 2 
সন্দর একখানি প্রসাধন চিত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। এ 


বিভিনন। এই ভাবুক .চিত্রকর জীবজস্ত ও ৩হার পারিপাশ্িক 
অ[বেষ্টনের দৃশ্য মিলাহয়া ষে অবাস্তব মনগড়া চিত্র সাঙ্কত করেন তাহ! 
সবট। মিলাইয়া এক মপূর্ধব সৌন্দধ্য স্ষ্টি করে) দর্শকের মনে [বিচির 
রদ ও ভাব সঞ্চার করে ; এবং এইখানেই শল্পের সার্থকতা এবং 
ইহাই প্র/ঠা শিল্পের প্রাণের কথ!! 


গর্য-লেখকের। কবির ন্যায় বাঁচাল নয়-- 


কবিদের ভারি সবিধা-জুতসই করিয়। ছু লাইন লিখিলেঠ তাহা 
দের একটা কিছু বল হইয়া যাধ, গধ্য লেখবঙ্গছক তাহারগজায়গায় 
শন্তত এক পাতা লিখিতঠে হয়। 

কমাপিয়াল আপীল পরিকায় একজন লেখক এজন্য খে করিয়া 
ছেন থে যুদ্ধ বাঁধিতে-না-বাধিতে সকল দেশের কত কবিই কঙতনা 
কবিত। লিখিপণেন; কিন্ত একজনও উপন্যাপিক যুদ্ধ লইযা এ পর্যান্ত 
থকণান। উপন্যাস, এমন কি একটা ছোটগল্প ও, লিখেন নাই । 

আগেকার কাঞ্রো মহাকাবোর বিন্যই ছিলযুন্ধ; কিন্তু সে যুদ্ধের 
কারণ হইত রমণীল|ভের প্রতিযোগিতা । আঙ্গকাঁলকার মুদ্ধের 
কারণ পরম্ব পহরণ ব1 বাঁণিজ্যাপ্রতিদ্বশ্বিত।। আগেকার যোগার 
ছিল সৰ ব্যক্তিগত বীর, যুদ্ধ ছিজ সেইসব বীরের বাহাছরি ও মহ্ত্র নি 
প্রকাশের অবদর | আর ঞমাজকালকার যুদ্ধ সমট্িগত, বু[াহবদ্ধ, 8 নি 
চোরাগ্রোঞ্া, বন্তরসাধ্য। হ্তরাং আজকালকার যুদ্ধে কবিতবের বা শ্যাপলেয়ার সধুচ্্রর ঢেউগ্ডশিকে মনগড়। আকার দিয়া সামুদ্রিক 
সাহিত্োর সরগ্রাম বড় অন । অধিকন্ত সাজকালকার যুদ্ধে কবি ও যছ ৪ পাখী, জাহাক্গ ও যেব দিয়া সাজাইয়। একখানি 
জেখককেও বীণাপাণির বাহন হংসের পুচ্ছ কলম ফেলি বন্দুক চমৎকার প্রদাধশ চিত্র তৈখার করিয়াছেন। 
ধরিতে হয়। স্বৃতরাং বিনাইয়া বিনাইয়] রচনা করিবার লে'কও কোধানের এক।ৎশের প্রাচীন লিপি- 
অবসর ছুইএরই অভাব। বাঁচাল কবি তাড়াতাড়ি দুচার লাইন 
লিখিবার যে অবদরটুক্ু পায়, ভারিকৃবি গদ্য-লেখকের দেই ।সময়- 





প্র'টীনকালে কাগঞ্জ সুলভ ছিল না। এজন্য চামড়ার কাগজের 


এব [ও সেরে কাজ হউয়। 

তে কিছুই স্থষ্টি করিবার জে] নাই । উপর একবার একটা ক্লিছু লেখা হইলে এবং সে লেখার কা! 

্ র্‌ তক চুকিয়া গেলে সেই লেখা মিটাইয়া ফেলিয়া] তাহার উপর মাণার নৃতন 
কিছু লেখা হইত। ১৮৯৫ সালে এইরূপ একখানি লেখা-মিটার্য়- 


১৩ 
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৮৮ 





কোবানের প্রাচীন পুথিব একখানি পাতা! 
এই কোরান অশুদ্ধ বাঁলয়া বাতিল করা হইয়াছিল? পুগাকালে কাগজ দুল'ভ ছিল বলিয়া! কোরানের মন্ত্র মটাঈয়া ফেলিয়া তাহার 
উপর খ্ুষ্টপস্থীরা আরবী সক্ষরে ভজন [িখিয়াছল। শুতরাং ওলার লিপি কোর।নের ও উপরকার লিপিখুষ্টভজনের। করনের 
পাতাখানি মাঝে শু জিয়া উহার লিপির আড়াআড়ি দিকে গুষ্টভজন ছুষ্ট পাতায় লেখা হইয়াছিল, সম্ভবত ৯ম খৃষ্টাব শতাব্দীতে । 
পুরাতন কালি খুব ঘন কালো! বপিয়া ও তাহার উপর হাধড্রো-সালফাইড অফ এযোনির দেওয়াতে লেখা এখনও খুব স্পষ্ট 
পড়া যায়। 


লেখা চামড়ার কাগজ পাওয়া যায় । তাহা পাঠ করিয়া দেখা যায় সেছাদ না নশ.কী, আর কুফিক : আধুণিক কোরানের সহিত এঁ 
যে সেই কাগজের উপরকার লেখ! প্রাঘ্ীন খৃষ্টপন্থী সাধুভকদের লেখার বানানেও যথেষ্ট পার্থকা আছে : উহাতে হামজা বা স্বরচিহ্ন 
রচিত আরবী ভাষায় ভজন ; বিশেষজ্ঞরা স্থির করিয়াছেন ঘে এই লেখা ব্যবহৃত হয় নাই । আরবী লেখায় এসমন্ত্র চিহ্ন অষ্টম শতাব্দীতে 
১ম থৃষ্টীয় শতাবীর। আরবী ভাষায় রাচত খৃষ্টান ভজনেরানীচেকার প্রচলিত হয়; স্ৃতরাং প্রাপ্ত লিপিটি অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেকার 
যে লেখ তাহা! কোরানেঞ্চ একাংশ-এক নুতন রকমের ছাদে লেখা, লেখা। 


৬ষ্ঠ সংখ্য। | 
*. এই লিপির অধিকারণী শ্রীমতীলউইন যনে করেন বে খলিফা 
ওসমান কোরানের যে-সমস্ত পুথি নষ্ট করিতে হ্ৃক্ুম বর্দরয়া(ছলেন 
এঠ লিপিটি সেই-সব পুথির কোনো একখানির আংশ। খলিফা 
ওসমান প্রাচীন পাঠ নষ্ট করাইয়া জায়েদ-ইবন্-থা(বতকে দখা নৃশন 
পাঠ ঠিক করিয়া নৃতন প্রণালীতে কোরানের বচনবিন্যাস করান। 
সেকালে রচন| নষ্ট করিতে হইলে লেখা মিটাইরা কাগজ বাঠাশো 
হইত। হৃতরাং যাহা এককালে মুসলমানের *দমাপরের বস্ত হিল, 
খলিফার আদেশে তাহা পরিত্যক্ত হইলে সেই লেখা-মিটানে। কাগজ 
ৃষ্টপন্থীতর কীছে বিঞ্রুয় করছ হইয়া থাকবে : খৃষ্ঠানেরা তাহাতে 
আপনাদের 'ধর্মমঙ্গত ভজন লিখিয়াছিলেন। 
প্রাচীন কালে শ্রুতিপরম্পরাঞ্জেই মন্ত্র য়াক্ষত হইত হজর৩ 
মহন্মদের 'বাণী চাহার মৃত্যুর পনর বৎসন্কু পরে গ্রফে প্রদে লিপিবদ্ধ 
হইতে আরম্ত হয়। যেস্ুরাহ বা বচনটি যত দীর্ঘ হইত তাঠা ৩ত 
বেশী দিন লিখিত থাকিত ; মন্ত্র একবার মুখস্থক্হইয়া গেলে লিপির 
আর আবশ্যক বা আদর থাকিত ণা। এই-সমস্ত লিপির সংগ্রই 
কোরান । হাতে হাঁতে যুখে ঘুখে ফিরিতে ফিরিতে একই বচনের 
বিশিন্ন রূপ ও অর্থগত পার্থক। আসিয়া পড়িয়াছিল। খাঁলক। ওসমান 
এই [বিভিন্রতার সামগ্তহ। করিবার জন্য প্রাচান [লশি নষ্ট করিয়া 
একবিধ পাঠের কোরান লিপিবদ্ধ করান এবং তাহাই শ্রামাণ। 
বলিয়া প্রচার করেন। প্রাচ্য দেশের লোকেদের ধারণা যে মন্ত্র 
অশুদ্ধ হইলে কশ্ন পণ্ড হয়ঃ অধিকন্তব মুসলমান ধশ্মের পমবেত 
উপাননাপদ্ধতিতে নমাজের সময তিগ্ন ঠিম্ন লোকে শুন্ন ভি পাঠের 
মন্ত্র উচ্চারণ করিলে বিশৃঙ্খলা ঘট। গনিবার্ধ। । এইসব কারণে গাঁলিফা 
ওসমান একটি শ্রামাণ্য পাঠের কোরান ্লচলা করা$য়! সমপ্ত নুসগ- 
মানের তাহাই আণশখনীয় বলিয়। প্রচার করেন। ওসমান্র আদেশে 
কোরান লিপিবদ্ধ করিবার বারো বৎপর পৃ আব একবার গমারের 
প্ররোচনায় ৪ আবু বকরে? আদেশে এ জায়েদহ কোরান লি'পৰ। 
করেন ॥ জায়েদের লেখা ছ সময়ের ছুঠ কোরানে বসুর গাঠেদ 
দেখ। বায; কিন্ত তে-পযস্ত ভেদ নগণ[ [বষধে | শৃতরাং দেপ] 
যাইতেছে দে মুমলমানপে র ধন্বগ্রন্থে গয়গ্রের বাণী সংগৃহীত গাছে 
এবং তাং একালপধাপ্ত অপরিবতিতহ থাকিস্তা গি্াছে। াজার 
মিঙ্গানা বগেন থে এই [লাপটি হিজপীর্দ্বতীয় শতাপীর হ্ররী সব; 
সুতরাং ইহা অতি প্রাচীণ। 
এহ লি।পতে বে গ্ররাহ্‌গুলি লাথয়া মুছিয়া ধেপ। হইয়াছিণ তাহ! 
মাবছায়া আবছায়া এখনে পাঁড়তে পারা ধায়। কঙকগুলিস্থুরাহ 
বা বচনের অর্থ এই-- 
যাহাগ জান শুই তাহার উপদেশ মাণিয়ে! না; 
তাই! তোমার ০কোণো! কাজেই লা!গবে না। 
যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলে তাহাদের কণপ্যাণ হয় এবং 
তাহাদের লেখাতেহ পথের উদ্দেশ পাওয়| যায়। 
যাহারা অবিশ্বানী ঈশ্বরৎতাহপিগকে টালশ] করেন না। 
তোমার ঈশ্বর তোমাকে অহরহ বলিতেছেন এক গাহাকে 
ভিন্ন আর কাহাকেও পূজা করিয়ো না। 
তোমরা যাহা লুকাও বা একাশ কর, শশ্বরের কছুহ অজানা 
থাকে না। 
ওহে বিশ্বাসী, যখন তোমাদের ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে বল! 
হইল তখন কিসে তোমাদেএ মাটিগ দিকেই টানিয়া রাখিল ? 
এই ছুবার-লেখা কাগঞ্জঝাণির একধানি ফটোগ্রাফ মডার্ন 
রিভিউতে অধ্যাপক হোমারশ্বা।'ম ককৃস প্রকাশ করিয়াছিণেন; হাহা 
হইতেই পেই ছবি ও বর্ণনা সংগ্রহ করিয়া দিলাম। 


তগবানের কাছে 


পঞ্চশস্ত-_ঘেয়ে দীত' ও অপকন্মের সম্পক 


ঘণ্ঠ সম্পর্ক গাছে । 


৬৯৯ 
॥ 
যুরোপের চাকরো মেয়ে-_ 
» জান্সের ল& বাতের সিন্দিকাঁল ই/৪া1রনাসিওনাল গণনা করিয়া 
নি ভিন্ন দেশে +৩ মেয়ে চাঞ্চরী করে তাহার+ঞ্লক তালিকা প্রস্তুত 
কর্রয়াছেন। লে দকুখা। হা প্রোখ্রেস হইতে* সেই অর্জিকা উদ্ধত 


করিয়া দিলাম । , * রর 

দেশ াকবো ডেষের সংখ্য। শত র 
রি ৭৯৫০০ ০৯ ৪:৮১ চিত 

অধ্বীয়া ৫৬৮৪০০৯ ৫১০৫ 
হটালা নিত ৯৯ ৫১.১ 
হঃজারল্যাও ১18৮৮ ৬.৯ 
জান্মানী ৯৪৯২০০৯ ৭৫.৫ 
বেলজিয়ম ৯৮৯০০ $১.৯ 
হাঙ্গেরী ২৮৮৫০ ০০ ৪৫,১ 
ইংলও ৫5০৯০ ৩৩ £স.৯ 
ডেনমার্ক ৫২০৯৪ ৪8৭.৯ 
শোন ১৩৫১০০০ ৩৯.৯ 
নরএমে ২৭৭০০ ৩ ৩৯.৫ 
এ।মোরকার যুক্তপ্রদেশ ৫০২৯০৭০ £ ৩৮-৪ 
সুইডেন ৫৫১০০৯ ৩৮৪ 
হলাও 32৩০০৩ ৫৭,৮ 

রুশিয়া ৫১৭৮০০৯ ২৪.৯ 


এই তালিকা হইতে বুঝা গায মে সুরোপের সামাজিক 'রাতীয় 
বাণিজ্ঞা শিক্ষা পড়া মকল ক্ষেজ্েেউ রমণীর উপমো গীত্ত,1সহকারিতা 
কত মুলাবান এবং দেগন্য তাহাদের প্রঙাব জীবনবাজ্ায় কত বেশী! 
মার শারঙণর্ধের খিভিনন শে কত? যত্নামান্য। 
গারতের শ্লীলোকের। পদ্দানশিন। স্তরাং উত্তরভ্তারতের শতকরা! 


হার দক্ষণহারত অপেখাও অর । সংখা] নির্ণয় করা উচিত। * 
রস 


ক 

'ঘযে। বাত*ও,অপকর্থের সম্পর্ক__ 

যেসব ছোট হোট ছেলে মেয়ে অপকর্ম করিয়া আদালত হইতে 
দণ্ডিত হখ াহাপের প্রা সকলরঠ পাত ঘেষে! হইতে দেখ যায়। 
আরেক যনে করেন খারাপ রীতের সঙ্গে শপকর্ধ প্রবৃত্তির একটা 
কিন্তু মাযেরিকানণ মেডিসিন পত্রিকার মতে 
উহার একটি মপরদীর ক্চারণ নয়; উহার! উভয়েই অপর একটি 
কারণের কার্যা; সে কারণটি খাদাপুষ্টির খ্ৰভাব। অল্লাহার ও 


“কদাহার হইতে বালকবালিক।র দেহমন্থ থেরূপ বিকলতা! প্রাপ্ত হয় 


তাহার ফলে তাতাদ্িগকে অপকর্মগ্রবণ করিয়। ভোলে ; সংসর্গ ও 
মাবেষ্টানের প্রহার যেষন বালক বালিকাকে তু বা কু করে, যথেষ্ট 
না উৎকষ্ট আহারের আন্ভাব হইতেও তাহাদের চরিক্র তেমনি অপকুষ্ট 
হইয়া পড়ে । অধিকস্ত ছেখা নাথ যে খাহার শরীর যত অপুষ্ট ও 
অপটু তাহার মন তন দুর্ববণ, এবং তাহার মনের উপর যন্দ সংদর্গ 
বা মন্দ আবেটনেছ প্রচার তত বেশা। স্বতরাং বালকবালিকার 
চরিবস'শোধনের হার নীভিশিক্ষকদের হাত হইতে ডাক্তার ও 
আনপাঠাদের ঠাতে গিয়। পছ়িতেছে | অধাদা কুখাদা খাইয়া 
যাহাদের বৃদ্ধি তাভাদের ঠাত ভালো ভয় না; ধাত খারাপ হইলে 
চর্বণে বাধা ত ঘটে; চর্বণেব বাধতে হজমের ব্যাঘাত । হজমের 
ব্যাখাঠে স্বাস্থাহানি : স্বাস্থাহানি হইতে মন খারাপ; ধারাপ মন 
হইতে অপকন্দধের কাঁ। সুঙরাং সমাজ্মহিতেড়দের প্রধান কর্তব্য 
সকলকার হথাদ্যের ব্যবগ্থ। কর] এবং ডাক্তারদের কর্তব্য' ছোট কোট 
ছেলে মেয়েদের খারাপ রত ভাঁলে। করিয়া মেরামত করিয়া দেওয়া। 


উউন & 


ও 


৬০ 
প্রবানী-বাঙ্গালী 
অধ্যাপক শ্রীনুক্ত জানকীনাথ দত্ত । 
গোয়ালিয়র "তিকূটোরিয়। কলেজের" বিজ্ঞ।নাপাপক 
“প্রি জাসকীনাথ দত্ত মহাশর ১৮৫৬ খৃঃ অন্দের জুপাই 
মাসে'জন্সগ্রহণ কৰেন। ইহার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর 
জেলার অন্তর্গত [ঘকমণা গ্রাম। শৈশবে পিতৃবিয়োগ 
হওয়ায় এবং তৎকালে উচ্চশিক্ষার প্রতি লোকের তাদৃশ 
অনুরাগ না থাকায়, হহার শিক্ষার কোন শুবন্দোবস্ত হয় 
নাই। জানকীবানু প্রথমে গুরুমহাশক্নের নিকট কিঞ্চিৎ 
লেখাপড়া করিয়াছিণেন ; তৎপরে পাংশার বঙ্গবিদ্ভা*য়ে 
কিছুদিন বাঙ্গালা শাখয়া অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে 
কুষ্টিয়ার স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন ও তথায় 
৩৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া অণশেষে ফার্দপুর ইংরেজী 
স্কুল হইতে ১৮৭৬ থুঃ অবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তার্ণ 
হন। এপ্টম্ন, পাশ কারবার পর কলেজে শিক্ষালাত করা 
তাহার নিকট বড়ই সমগ্ভাজনক হইয়া উঠে। অর্থাভাব ও 
্বাস্থযভঙ্গ এই সময়ে তাহার" উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক 
জন্মায়। জান্কীবাবু কিন্ত সে প্রতিবন্ধকে ওগ্োদ্যম 
হননাই। কেবল আম্মনিঞরের বলে ভিনি যংপুর কলেজ 
হইতে বৃত্তি লইয়া এফ -এ পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
কিন্তু হইণে কি হয়, শক্ষটাপন্ন পীড়ার জন্য সেবার পণীক্ষা 
দ্রিতে পারেন নাই । তৎপরে তাহার শ্বশুর শ্বগীয় মহিম- 
চন্দ্র ্রোয়া্্ধার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে তিনি পশ্চিমে 


গমন করেন এবং যথাক্রমে আগ্রার সেপ্টগম্দ কলেজ, 


হইতে ফাষ্'মার্টস্‌ ও লক্ষৌর স্ুপ্রসিন্ধ ক্যানিং কলেজ 
হইতে ১৮৮৪ খ্রীঃ অন্খে বি-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। 
এই সময়ে হাহার শ্বশুবমহাশয় গোয়ালিয়রের ব্লাজস্ব 
'বিভাগে নিযুক্ত থাকায় তাহারই উপদেশমত জানকীবাবু 
গোয়ালিয়রদ্কুণে আযাসিষ্টাপ্ট হেডমাষ্টারের কার্ধ্য গ্রহণ 
করিয়াছিগেন। ইহাই তাহার গোয়ালিয়ার বাসের সুচনা । 

গোয়ালিয়রে চাকুরীগ্রহণকাণে উও ষ্টেটের শিক্ষা 
বিভাগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। একটিমাত্র 
সাধারণ স্কুপ ; তাহাতে সংস্কৃত, আরবাঁ, পারসিক, হিন্দী 
উত্ণ, এবং তৎসঙ্গে সামান্ত হংরেজী শিক্ষা দেওয়৷ হইত। 


[১৪শ ভাগ/ ২য় এড 


২/-১ ঠ৯ছি রি /75 ১ পা পাতি ত ১৪৯৫ ২৯ ৯:/৯৮/৯৫ উপসিপাছি পা্৫৫া৫৯৫ স্পিসির্টাটি পাও 


এই িদ্যাশয়াটকে হাতে পাগথয়। এবং ইহাই তাহার ভাবী' 
কর্মক্ষেত্র' বিবেচনায় জানকীবাবু জীবনের সমস্ত জ্ঞান, 
উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা ভুহার উন্নতিবিধানে কৃত- 
সঃকল্প হইলেন। গুণগ্রাহী রাজপুরুষ ও রার্জকন্র্চারীগণ 
ঠাহার অন্তর্নিহিত,গুণাবলী ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া 
*অদ্ধিরে তাহার প্রতি প্রাত হন এবং যাহপ্ুত শিক্ষ।- 
বিতাগের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন হয় তজ্জন্য তাহার সহা- 
যৃতা করিতে থাকেন। *তাহারই একান্তিক যত্ব ও 
পরিশ্রমের ফলে উক্ত ধিদ্যালয়টি কালে ইংরেজী এন্ট্যান্স 
স্কুলে পরিণত হহর্ল'; দিন দিন উহার ছাত্রসংব্যা বৃদ্ধি 
পাইল এবং উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ছাত্র প্রবেশিকা 


*£ 





অধ্যাপক জানকীনাথ দত্ত। 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। "ইহার পর ক্রমে স্কুল 
হইতে কলেঞ্জের স্ষ্টি ও তৎসহ জানকীবাবুর অধর্যা পক- 


পদ-প্রাপ্তি। এইবার তাহার কর্মক্ষেত্র আরও প্রশস্ত 
হইল। কলেজের সাজসরঞ্জাম, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি, 
লাইব্রেরীর পুস্তকার্দ,-_যেখানে যে-দ্রবোর প্রয়োঞ্জন 
তদ্ধিষয়ে কর্তৃপক্ষ তাহার মতানুসারে চলিতে লাগিলেন। 
এককথায় কলেজ-গঠন-সংক্রান্ত সমস্ত ভার প্রধানতঃ 


ষ্ঠ সংখা 1. 


হার! (উপর নাস্ত হল। ধ্য়ং মহারাজ কলেজের 
কাধ্যপ্রণালী ও সফলত৷ দর্শনে এত সন্তষ্ট হইলেন যে 
উহার জন্য অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়। প্রকাণ্ড কারুকার্ধয- 
সম্পন্ন  “রতবন নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। গোয়া» 
লিয়বের রাজধানা লঞ্চরনগরের এই কন্থেজ উক্তবাজোর 
একটি প্রধান্ঞ দৃপ্ত ।. আজকাল এই ্টেটের, এডুকেশন 
ডিপার্টমেন্ট অন্তান্ঠ বিভাগের মধ্যে একটি প্রধান বিভাগ 
এবং ইনসূপেক্টর গ্রেনারেল অবংএডুকেশন ইহার গ্রধান 
বাজকন্মচারী। এখন শত শত প্রীথমিক' মধ্য ও উচ্চ 
ইংরেজী স্কুল, ইন্ড্্ীয়াল্‌ স্কুল ও টেকৃনিষ্টযাল স্কুল রা্ধেঃর 
চতুর্দিকে বিরাজ করিতৈছে। সহঅ সহত বালক এ 
বিদ্যামন্দির হইতে শিক্ষালাত কৰিয়া জীবিকাজ্জন ও 
সম্মানলাত করিতেছেন। গোয়ালিয়র কলেজের ছাঞ্গণ 
এখন এলাহাবাদ [বশ্ববিদ্যাপয়ের মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্রে 
সুশিক্ষিত বলিয়া! পদ্পিণিত। এবং তাহা যে জানকী 
বাবুরই চেষ্টার ফল তাহা হন্মপেক্টর জেনেরণ অফ 
এডুকেশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
গোয়ালিয়র সেট হইতে বৃত্তি লইয়া মেধাবী ছান্্রগণ 
নানা বিষয়ে শিক্ষালাতের জন্য বিদেশে গমন করিতে- 
ছেন। উক্তষ্টেটের শিক্ষা বিভাগের সর্ববাঙ্গীন উন্নতি 
ও পরিপুঈর যুশকারণ একজন বাঙ্গালী । ইহা মনে 
করিণে আনন্দ হয়। রে 

জানকীবাবু ভ্রিশবৎসপকাণ ুগায়ালিয়র ষ্টেটে শিখুঝ 
আছ্েন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একাধিকবার অস্থায়ী 
তাবে কলেঞ্জের প্রিন্সিপালের কাধ্য করিয়াও ষথেঠ 
প্রশংপাভাজন হইয়াছেন। তাহার সধ্বন্ধে ইনস্পেক্টর 
জেনারেল মহোদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! কয়েকখানি পঞ্জে 
তাহার শিক্ষাদানের পটুতা ও একাগ্রতা সন্ধে মুক্তক্ে 
প্রশংসাবাক্য লিখিয়াছেন। 

কলেজের ১৯১২-১৩ অব্দের বাৎসরিক কাধ্যবিবরণীতে 
বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল রেডেন মহাশয় লিখিয়াছেন।_- 
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জানকীবাবুর প্রতিণত্তি যে কেবল শিক্ষাবিতাগেই 
সীমাবদ্ধ তাহা নয়। তিনি গত ১৭১২বৎসর যাবশ 
লস্কর মিউনিসিপ্যালিটির মেঘ ও অস্থায়ীভাবে চেয়ার- 
ম্যানের পর্দে অধিচিত থাকিয়া নানাবিধ লোকহিতকর 
কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন । 
আদমহ্বমারির কার্যে তাহার দক্ষতা বিশেষরূপে 
প্রকাশিত হইয়াছিণ। কারণ, গণনার কিছু পুর্ব 
হইতে উক্ত নগরে প্রেগের আবধিডাব হওয়ায় তব্রত্য 
অধিবাসীবর্গ পলায়নপর হয়। স্থানীয় যে কয়েকজন কম্ম- 
চারী গণনার কার্ষো নিথুক্ষ হইয়ান্ছিপেল হ।হারা বারন্বার 
চেষ্টা কিযীও অশিক্ষিত শিয়শ্রেণীর লৌকদ্িগের সংগা 
নির্দাণে সমথ হন ন।এ1 এইসকল লোকের মনে সংস্কার, 
জিয়াছিল যে প্লেগবিধিণ বলে তাহাদের উপর অথ! 
শলুম করা হইনৈ,। স্থানীয় কর্মচারীগণের কর্তৃব্য প্লচাক্ষ- 
রূপে সম্পন না হওয়ায় কর্তৃপ*্ জানকীবাবুর উপরই 
উহার তাঁর অর্পণ করেন। বপাবাছুল্য ইহার ফল অতঠাব 
সন্তোষজনক হইয়াঞ্ছিণ ও তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ও 
গোয়ালিয়র স্টেট হইতে প্রশংসাপএ প্র ভইয়াছে। 
তাহারই উদ্যোগে এ বংসর প্লেগনিবারণকল্পে একটি 
সমিতি গঠিত ও তদ্দবারা বহুসংখ্যক গৃহ পরিষ্কৃত। পরি- 
যার্জিত ও সংশোধিত হইয়াছিল বশিয়া অনেক দরিদ্র 
প্রিবার প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিগ। 
জানকাবাবু আরও কয়েকটি স্থানীয় সমিতির কার্ধ্য- 
পরিচালকের দলভুক্ত আছেন। তন্মধ্যে “কন্যা ধর্ম 
ংবর্দিনীসভা,” “মাধব ফ্রি বিডিংকম ও লাইব্রেরী” ও 
“অন্পৃশ্তজাতি শিক্ষালয়” (৬০০০1 07 07৩ ০৮৯০ 
ঠা 10017005501 ভেকিও ) উল্লেখযোগা । 
শ্দিখিঞয় রায়চৌধুরী, | 


গত ১২১১ খুঃ অন্দের 


পা প৯-পাউি পড় ৯ পাঠিত 
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অধ্যাপক রায়বাহাদুর অভয়াচরণ সান্যাল | 
অধ্যাপক রায়ধধগাছুর ঈভয়াটংণ সান্নাঃল 3৮৫৭ খুষ্টাবে 
তথায় ঠাঁহর 
পিতা আ।ফগের ফ্যাটতীতে কাগ কিতেন। ভাহার 
এপ্রাঁপতামত ৬ পক্মীনারায়ণ সাঞ্লাল মহাশগ বানী তবানীর 
এগঞ্জন কন্মাগারা দ্িলেন এবৎ 
করেন। সেই অপাধ ইন্থাদের পৃর্বনিপাস রাজসাহীর 
অন্তর্গত হলদ।-খদসা একরূপ পািত্যক্ত হর । 
অভয়াচপণ পাটনা কলাগিয়েট খুলে দ্বিতীয়শ্রেণী 
পর্যন্ত পড়িয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কাশীস্ত বাঙ্গাল।টোলা! 
প্রিপারেটবী সুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্ভার্ণ হন। 


৬ই খাগষ্ট বকীপুরে জন্মগ্রহণ করেন । 





অধ্যাপক অভয়াচরএ সান্যাল। 


কাশীর কুঈন্সকণে্ হইতে ১৮৭৫ সালে এফ-এ এবং 
এলাহাবাদ [মওর সেন্টাল কলেজ হইতে ১৮৭৬ ও ১৮৭৯ 
সালে বি-এ ও এমএ পাশ, করেন। ঠিনি বলেন যে 
এপ্টেন্ন পাশ কখিয়া এমএ পাশ কর] পণান্ত বরাব্ বৃত্তি 
পাইয়াছিলেন বিয়া কোনরূপে লেখাপড়া শিখিতে 
পারিয়ুছেন। 


পরবাসী_ চৈত্র ১৯৩২, 


ঠাঙার সাহত কাশী গযন 


১৪শ ভার্স, ২য় খণ্ড 


শিক্ষাসমাপনের পর $৮৭- ৮০ সালে সান্যাল মহাশয় 
আটমাসের নিষিত্ত বীকুড়াঙ্জেলার বিষুণপুর এপ্ট্ন্স, 
স্কুলের হেডমাষ্টার হিলেন। ১৮।০ সালের ২রা জাগষ্ট 
গলাহাবাদ মিওর কলেজের সহকারী বিজ্ঞানাধাপক 
নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সালে কাশীতে কুইন্স কলেজের 
কিজ্ঞানাধ্যাপ্রকের পদে বদণী হন। এধানে এই পদ হইতে 
তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৬ই আগষ্ট পেন্গ্রন গ্রহণ করেন। 

তিন্নি কয়েক বত্ধর হইতে কাশীর বাঙ্গালী, 
টোলা হা্টস্কুল কমিটিপন সভাপতি এবং এলাহাবাদ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সদর্ণা আছেন । গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১৯১৩ 
সালে রায়বাহাদ্ধর উপাধি দ্িয়াছেন। তিনি পেন্ম্তন 
লইবার পর কাশীস্থ সেন্ট্যাল হিন্দুকপেজে অবৈতনিক 
বিজ্ঞানাধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। 

স্বযোগা অধ্যাপক বলিয়া এবং মতি অমায়িক 
পরোপকারাী খ্যক্তি বলিয়া সান্রাল মহাশয়ের সুখ্যাতি 
আছে। 


অধ্যাপক অন্নদাপ্রসাদ সরকার । 


১৮৮২ খুষ্টাব্দে৫ ২৪শে সেপ্টেম্বর পঞ্জাবের কসৌলী 
নাষক পাব্বতা পগরে অন্নদাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহ্াঞ্চ পুব্বপুরুষদের নিবাস হুগলী জেলার ভাপ্ষীগ্রামে। 
ইহার পিতা ৬ বাবু বিপ্রদ্ধাস সরকার অনেক বৎসর 
কমিসারিয়েট বিভাগে এবং কলিকাতা পো্টটাষ্ট রেণ- 
ওয়েতে কাজ করিষাছিলেন। 

অন্দা প্রসাদ বাঁল্যকালে মুশতান, লহোর, অন্বালা, ও 
সাহারাণপুরে নানা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, এলাহাবাদের 
গবর্ণমেন্ট স্কুলে তর্তী হন, এবং তথা হইতে ১৮৮৬ খুষ্টান্ডে 
স্কুণ ফ্যাইঞ্াল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হম। তাহার পর মিওর 
সে্ট্যাল কলেগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম়তর পরীক্ষা 
সকলে উত্তীর্ণ হইয়া, ১৯০৪ খুষ্টাব্ডে রসায়নীবিদ্যায় প্রথম 
বিভাগে ডি-এস্সি গণীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এলাহাবাদ 
বিশবিদ্যালয়ে তিনজন ডি-এস্সি উপাধিধারী আছেন। 
তন্মধ্যে ডাক্তার সরকারই রসায়না বিদ্যায় একমাত্র ডি- 
এস্সি। বি-এস্সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 


উষ্ট ঠাংধ্যা ] 


করায় তিনি স্বর্ণময়ী-উমাচরণ-পদ্দক প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানে 
পারদর্শিতার জন্ত প্যারীচরণ-মুখোপাধ্যায়-ন্বর্পণক এবং 
ভিক্টোরিয়া-জুবিলি-রৌপ্যপদ্দক প্রাপ্ত হন। 

ডি-এস্সি উপাধি পাইবার পর ডাক্তার সরকাবু 
তিন বৎসর মাসিক একশত টাকা করিয়া গবেষণাবৃস্তি 
পাইয়াছ্রিলেনু। ১৯০৮ খুষ্টান্দে ঠিনি ,গবর্ণমেন্ট্রের 
প্রাদে'শক* সাভিসে রসায়নীবিদ্যার অন্ততম অধাপক 
নিযুক্ত হন। তিনি অনেকবারওঅস্থায়ীতাবে গধর্ণমেণ্টের 
মিটিয়রলজিষ্টের কাজ করিয়াছেন? * 





জধ্যাপক অন্নদাপ্রসাদ সরকার । 


মিওর কলেজের পিন্সিপ্াাল ও বসায়নীবিদ্যার 
প্রধান অধ্যাপক ভাশার হিলের সহযোগে ডাক্তার 
সরকার জানাল অব. দি কেমিকতাল সোসাহটাতে 
শিউলী ফুলের রং সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া! এক 'প্রবঙ্ধ 
প্রকাশিত করেন। হাইড়োকফ্রওারক দ্রাবকের পরিচাল- 
কত| (016 ০9100001107 06 1750799001০ 2০1) 
সম্বন্ধে লগ্ডনের রয়্যাল সোসাইটীতে একটি গবেষণামূলক 


প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। 


প্রবাসী-বাঙ্গালী' 
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ডাক্তার সরকার অস্থায়ীভঃবে এলাহাবাদ ,ফিউনিসি- 
পথলিটির আবতধবিদের কাজও 
কৰিয়াছেন ] 


(191)10150এর ) 


ঙ্ রা 
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অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল 


অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বণ ১২৯১ মাপের ১৫ই কার্তিক 
মেদিনীপুর ছেলের মন্তর্গত কাথি মহকুমাস্্িত জাহানা- 
বাদ গ্রামে জন্মগ্রঃঠণ পরেন। তাহার পিতার নাম ৬ 
মদনমোহন বল। উপেন্্নাথ ছৃষ্মাস বয়সে পিতৃহীন 
হন। তাহার মাত! তাহাকে ও তাহার ছুই ভগিনাকে 
অতি কষ্টে মানুষ কতিয়াছেন। তিনি সউপেন্দ্রনাথকে 
সাতিশয় যত্ডের সহিত লেখা পড়া শিখাইয়ণছেন। কাথি 
এন্ট্ম্ন, স্কুলে পড়িবার সময়েই তাহাকে কখন কখন 
গৃহশিক্ষকের কাজ করিতে হইয়াছিল। দ্বিহীয় শ্রেণীতে 
পড়িবার স্ময়ই তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। তিনি 
পলায়ন করিয়া আম্মরক্ষা করেনঃ ততৎ্পরে তাহাকে 
অনেক কষ্ট সহা করিতে হয়। | 

এণ্টেন্স. পাশ এরিয়া হাতে ৩।৪টি মাএ টাকা লইয়। 
গ্রামের একটি ছাত্রের সহিত তিনি কর্লিকাতায় আসেন 
ও রিপন কলেছ্ছেতপ্তি হন। কীথির ছেলেদের একটি 
মেস ছিল। সেই মেসের ছাত্রেরা এবং আর কয়েক 
জন'বন্ধ তাহার খরচ চালাইতেন। মধ্যে এমন অবস্থ। 
হইয়াছিল যে প্রায় একমাস একবেলা হোটেলে আহার 


করিয়া কলেজ যাইতেন, এবং রাত্রে অনাহারে থাকিতেন। 


এফ -এ পাশের পর বহু কষ্টে তিনি বি-এ পড়েন । কিছু- 
দিন গৃহশিক্ষকত। করেন। কিছুদিন মাসিক ১৫ টাকা 
বেতনে এবং পরে কমিশনের বন্দোণপ্তে বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র 
ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বিল্ঞান-ও-শিল্প-শিক্ষা-সমিতির জন্য * 
সকাল ও সক্ক্য। টাদা আদায় এবং দুপর বেলা কগেজে 
অধ্যয়ন করেন । নানা অস্বিধ! হওয়ায় কলে ছাডিয়া এ 
সমিতি আফিসে ১ টাকা ধেতনের চাকরী করেন এবং 
সিটিকলেজে প্লাভারসিপ্‌ ক্লাশে ভর্তি হন। অতঃপর 
১৯০৫ সালের ফেব্য়ারী মাসে স্বগীযস গোখপে মহাশয় 
তাহাকে ২* টাকা বেতনে ইওিয়া কাগজের গ্রাহক 
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অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল। 
সংগ্রহের কার্ধে) নিণক্ত করেন। জুপাইমাসে আনার সি্টি- 
কলেজে বিনাবেতনে ভর্তি হন। সকালে ইও্ডয়ার গ্রাহক 
সংগ্রহ, তাহার পর কলেছ্ছে পড়া, এবং তাহার পর 
আফিসে হিসাব রাখা, মাঝে মাঝে গৃহশিক্ষকতা। 
এইরূপ ঝ্লানা অসুবিধার মধ্যে উপেকন্দ্র বাবু বি-এ পাশ 

করেন। রি 
তার পর এম-এ পড়িবার ইচ্ছা বলবধতী হয়। 
তখন কিছুর্দিন বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইনৃষ্টিটউটে কেরানী- 
গিরি করেন, কিন্তু পারিশ্রমিক কিছুই পান নাই। এই 
কাজ করিয়া এম্‌-এ পড়! চলিবে না ভাবিয়া ডভটন 
কলেজে সংস্কৃত ও বাংল।র শিক্ষক হন, এবং প্রেসিভেন্সী 
কলেঙ্জে এমএ পড়িতে থাকেন। ইহাতে অন্ুুবিধা 
হওয়ায় চাকরা ছাড়িয়া দেন। তাহার পর ছু জায়গায় 
গৃহশ্রিক্ষকতা৷ করিতেন এবং থিক়্লক্জিক্যাল কলেজে ২*২ 
বৃত্তি পাইভেন। অতঃপর কিছুদিন সিটিকলেজে 
অধ্যাপন! ও ব্রাহ্মবালকদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 
কয়েকমাস। ইগ্ডয়ান মেসেঞ্জারের সম্পাদকের কাজও 


প্রবা্ী_ চৈত্র, ১৩২১ 


১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


- ৫৯ পিসি ঈপাসি 


করেন। এইভাবে নানা “কানের মধ তিনি ১৯১৯ 
খৃষ্টান এমএ পাশ করেন । 
এম্‌.এ পাশের পর ব্রাহ্মবালকদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, 

লাহোরের টি,বিউন পত্রিকার সহকারী-সম্পাদ্কতা৷ এবং 
কুচবিহার কলো:জর অধ্যাপকতা। করিয়! উপেন্দ্রবাবু 
এক্ষণে লক্ষৌএর ক্যানিং কলেজে ইতিহাসের সহকারী- 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। 

কলিকাতায় তিনি ঠ্লাধারণ-ব্রাহ্ষমমাজের উপাসক- 
মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক, ছাব্রসমাজের সম্পাদক এবং 
অনুন্নত জাতিসকপণের শিক্ষাবিধায়িনী সমিতির সহকারী 
সম্পাদক ছিশেন। রী 

লক্ষৌয়ে তিনি ছাত্রদের সমাজসেবকমগ্ডলী স্থাপন 
কবিয়াছেন। তিনি ইহার সভাপতি। এই মগ্ুলী 
একটি নৈশবিদ্যালয় চালাইতেছেন। উপেন্দ্রবাবুর 
উদ্যোগে ক্যানিং কলেজ হইতে একটি পত্রিকা! বাহির 
হইতেছে । তিনি পক্রিকা-কষিটির সম্পাদক । 


অধ্যাপক রেভারেগু বি, কে, মুখার্জি । 


অধ্যাপক রেভারেও বি, কে, যুখার্জি ১৮৭৩ খুষ্টাবে 
কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তীাহার্দের আদি নিবাস 
চবিবশ পরগণায়, তাহার পূর্বপুরুষের সম্পন্ন গৃহস্থ ও 
ভূম্যধিকারী ছিলেন। 

তিনি কলিকাতার মেট্রপলিটান ইনৃষ্টিটিউশন হইতে 
গ্রাজুয়েট হন। তিনি দিল্লীর সেন্টষ্টিফেন্স. কলেজের, 
ইন্বোরে সি, এম, কলেজের এবং কানপুরের ক্রাইষ্টচাচ' 
কলেজের অধ্যাপকতা কররিয়াছেন। তদ্ধিন্ন বোদাই, 
করাচী এবং :উত্তরপশ্চিম প্রদেশে অনেকগুলি এপ্টেন্স- 
স্ক'লের হেভমাষ্টাবের কাজ করিগ্লাছেন । 

১৯০৬ সালে তিনি খুষ্টধর্মের পৌরোহিত)-কার্ষ্যে 
দীক্ষিত হয়া বোষ্াইয়ের হিন্দৃস্থানী মিশনের ভার প্রাপ্ত 
হন। তিনি শিক্ষাসংক্রান্ত মিশনরী ) শিক্ষা ও ধর্মোপদেশ 
দানের উভয়কার্ধ্যই করিষা] থাকেন। উপদেশ ইংরেজী ও 
হিন্দুস্তানীতে দেন। অধিকন্ত তিনি কানপুরের এস্‌, 
পি, জি, স্কুলের ম্যানেজার । | 


তি পাজি পরত ত ১৮ 288৯ ২ 





অধাপক রেভারেওড বি কে মুখার্জি। 


তিনি তারতীতে “জৈন ধন্মের ইতিহাস” শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এবং হিতবাদীর নিয়মিত 
লেখক ছিলেন। এক্ষণে তিনি এডুকেশ্থন্যাল রিভিউ ও 
অন্তান্ঠ ইংরেজী কাগজে লিখিয়া থাকেন। তিনি এখন 
আধুনিক বাংলাভাষায় বিদেশী উপাদান এবং বিদেশী 
প্রভাব সমন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ৃ 

আজমগড় জেলায় ভীষণ প্রেগেব* মহামারী ৪ হয়। 
১৯০৯ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত তিনি এ জেলায় প্লেগ- 
রোগীদের পরিচর্যা করেন। তাহার নিকট প্রেগরোগের 
ওষধের একটি ব্যবস্থাপত্র ছিল। তিনি বলেন যে তদন্ু- 
সারে চিকিৎসা করায় শতকরা ৮৫ জন বঝোগী আরোগ্য 
লাভ করিত। তিনি রোগীদিগকে দেখিয়া তাহাদিগকে 
বিনামূল্যে ওষধ দেওয়া! ছাড়া প্রয়োজনযত তাহাদিগকে 
পথ্যও দান করিতেন। * 

তিনি বাংলা ও ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত, লাটান, গ্রীক, 
হিন্দী-উর্দ এবং আসামীয় ভাষা জানেন। তত্তিন্ন তাহার 
মরাঠী, গুজরাটী, কানাড়ী ও সিম্ধী ভাষার কাজ-চলা- 
গোছ জ্ঞান আছে। 


চি 
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প্ররীসী-বাঙ্গালী 


শ০৫ 


উই 7 তল ভাত 


, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন কলিকাতা, ছোট আদালতের 
তঁতপূর্বব অন্যতম জজ ৬ব্যাবিষ্টার ,রাজকুষণ স্নে মহাশয়ের 
দ্বিতীয় পুত্র। সতীশচন্দ কলিকাতায় সেন্টজেতিয়ার্স 


_ কলেজে শিক্ষালাত করেন। ্ 





জীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন। 


তিনি ১৭ বৎসর বয়সে খবরের কাগজে লিখিতে 
আরভ্ত করেন। পাইয়োনীয়ার, ইংলিশম্যান, সিবিল ও 
মিলিটারী গেজেট প্রভৃতি *ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত 
কাগজে এবং লগ্নে: নান। সংবাদপত্র ও মাসিকপক্জে 
বনুবিষয়ে তাহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । তিনি 
বেঙ্গলীর সহকারী সম্পাদক, ইগ্ডয়ান ডেলীনিউসের 
সহকারী সম্পাদক এবং পাঁচ বৎসর রেস্কুন গেজেটের 
সহকারী সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন। ভারতগবর্ণ- 
মেন্ট কর্তৃক পরিচালিত ইপ্ডিয়ান ট্রেডজার্ন্াল নামক 
কাগঙ্গের সংআরবে তিনি তিন বৎসর কান্* করেন। 
কমার্স নামক বাণিজ্যিক সংবাদপত্রের সহকারী সম্পা- 
দ্কের পদে এক বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি 
দিল্লীর মর্নিংপোষ্ট নামক হংরেঞ্জী দৈনিকের ছুই বৎসর 
সম্পাদ্কতা করেন। বোম্বাই ক্রনিকৃল্‌ নামক প্রসিদ্ধ ' 
দৈনিক কাগজের প্রথম সংখ্যা হইতে তিনি সহকারী 
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত আছেন। 

তিনি “৬1516015 30119 00 1)0611)1” এবং এ] 
2১০86 07০ [90199 নাঙ্গক ছুখানি পুস্তক লিখিয়া- 
ছেন। "[)011)1 : 0৮৩ [00107151010 নামক পুস্তক 
ডেনিং সাহেবের সহযোগে লিখিত । রর 


৯১০ 


৭৩৩৬ 


লক্ষৌ এডভোকেটের বর্তমান সহযোগী “. 
সম্পাদ্রক শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ ঘোষ । 
১২৬৬ সালের মাঘুমাসে নদীদ জেলার অন্তর্গত 


-শারস্টিপুরে সুপ্ক্রেনাথের জন্ম হয়। জেলা ,যশোহরের 


অন্তর্গত বিদ্যানন্দকাঁটি গ্রামে ইহাদের আদিম বাসস্তান। 


সুরেন্্রনাথের পিতা ৬ষষ্ঠীবর ঘোষ শান্তিপুরের ডেপুটি 
মাঞ্জিস্ট্রটের আদাপতে নাজিরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 





শ্ীযুক্ষ স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ। 


নড়াইল স্কুল হইতে াবশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবেশিক। 
পরীক্ষায় উত্তার্ণ হই স্বরেন্্রনাথ বৃত্তি গাপ্ত হম । তৎ্পরে 
কএক বৎসর যাবৎ কলিকাতায় অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা- 
ভ্যাস সাঙ্গ করিয়া তিনি আইনের পরীক্ষা দিলেন। 
তাহাতে উতীর্ণ হঈয়া! যশোহরের জঙ্গ-আদালতে ওকালতি 
আরম্ভ করিপেন। আইন পরীক্ষা! দিবার কিয়ৎকাল 
অগ্রে সাগরাড়ি গ্রামে ৬মাইকেল মধুস্থদন দত্তের ভ্রাতু- 
ক্ষন্তার সহিত ইহার ব্বাহ হইয়াছিল। সুতরাং ওকালতি 


প্রবাসী- চৈন্্, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
আরম্তের সঙ্গে পঙ্গে সংসারের ভার ইহার মন্তকে 
পড়িল। ওকালতি ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার 
কয়েকটি বিদ্ল উপস্থিত হওয়ায় তিনি যশোহর হইতে 
কপিকাতায় গিয়া দৈনিক হিন্দুপ্যাটিয়টের সহকারী 
সম্পাদকের কার্ষো নিযুক্ত হইলেন। এই সয়য়ে ৬ভ্রীশ- 
চন্দ্র সধ্বাধিকারী হিন্দুপ্যাটিয়টের -সম্পার্ক ছিলেন। 
শ্রীশবাবু নামে সম্পাদক ছিলেন। কার্য প্রায় সমগ্তই 
স্বরেন্্রনাথ ও একজন ফিএ্ি্ি এই ছুইঞ্জনে চালাইতেন। 
কিছুকাল পরে শ্রীশবাবুর মৃত্থা হইলে স্বুরেক্্রনাথ আবার 
বিপদে পড়িলেন। স্বনামধ্যাত রাজ! শ্রীযুক্ত প্যারী- 
মোহন মুখোপাধ্যায় হিন্দুপ্য1টটয়টের একজন ট্ুষ্টি। 
তিনি হিন্ুপ্যাট্রয়টের সমপ্ত ভার ৬কালী প্রসন্ন সিংহ 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দত্র সিংহের হস্তে অর্পণ 
করিলেন । স্ুরেন্্রনাথ হিন্দুপ্যাটিযটের «সম্পা্দন”- 
কাধ্যে নিধুক্ত ছিলেন বলিয়৷ বিজয়চন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে 
নিযুক্ত করিলেন। কিন্ত ছুর্ভাগ্যবশতঃ স্ুরেন্্রনাথ ব্যক্তি- 
বিশেষের কুদৃষ্টিতে পড়িলেন, তাহাতে তাহার লেখা 
বিজয়বাবুর চেষ্টা সত্বেও ছাপা হইবার স্থযোগ পাইত ন1। 

ইহার কিছুদিন পরে স্ুরেন্ত্রনাথ লক্ষ এডভোকেটের 
সহযোগী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষৌ চলিয়া 
আসিলেন। ৬শঙ্গাপ্রসাদ. বর্শা এ সংবাদ্দপঞ্জের 
স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু সম্পাদনকার্ধা 
অধিকাংশই সুরেন্্রনাথের করিতে হইত-__গঙ্গা প্রসাদ 
বাবু অল্প কিছু লিখিতেন এবং কাগজের সুরের ব্যতিক্রম 
হইল কিনা সর্বদা ত্প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি এ 
প্রদেশের একজন বিখ্যাত লোক ছিহেন। গঙ্গাপ্রসাদ 
বাবুর মৃত্যুর পর হইতে উক্ত সংবাদপত্রের সমস্ত ভার 
সুরেন্ত্রনাথের হস্তে পড়ে । এখন এডভোকেট রাজ! 
পৃর্থীপাল সিংহের সম্পত্ভি। এঁকজন প্রবীণ বাঙ্গালী 
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু পূর্বববৎ 
সহযোগী সম্পাদক আছেন। 

বঙ্গভাষার চর্চা কর! স্থরেন্ত্রনাথের নিতান্ত ইচ্ছা । 
কিন্তু তাহার সময় অল্প । তাহার করালী-বিপ্রবের 
ইতিহাসের কিয়দংশ “আর্ধ্যাবর্তে* বাহির হইয়াছে 


ওঠ সংখা) 


অধ্যাপক নীলমণি ধর । 


.. বর্ধমান জেলার কাটোয়া নগরে ১৮৪৪ থুঃ অক্টোবর 
মাসে নীলমণিবাবুব জন্ম হয়। পিতা শাম ৬হরিনারায়ূণ 
ধর? মাতার নাম ৬ আনন্দময়ী, পিতামহের নাম ৬ 
কাঁলীচরূণ খর । রর 

শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতাঠাকুরান তাহাকে 
লইয়া ক্লুলিকাতা৷ সহরে তাহার, সদরের বাটীতে 
আসিয়া বাস করেন। , 

তখন কলিকাতা সহরে অল্পসংখ্যক ইংরেজি বিদ্যা- 
লয় ছিল। মাতুলালয় হইতে অনেক দুর নিমতলার 
ঘাটে মহাত্মা ডফ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যালয় হইতে এন্ট্াঞ্ 
এবং এফ-এ পাস করেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ভাল ভাল 
শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। স্বয়ং 
মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, রেতারেগ্ড লালবিহাণ 
দে ইংনেক্ি পড়াইতেন, রেভারেগ মাকডোনাল্ড 
বাইবেল পড়াইতেন। অবস্থা ভাল না থাকায় ছাত্রবুত্তিই 
নীলমণিবাবুৰ তরসা ছিপ। এন্ট্যান্সে ছাওবৃত্তি পাইক্লা- 
ছিলেন, তাই এফ-এ পড়িতে পারিয়াছিশেন। এফ-এ তে 
ছাত্রবৃত্তি পান ,নাই; তাই কপেঞ্জ পরিত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল। ৬ 

কলিকাতার নিকট কোন্নগর গ্রামে গশণমেন্টের 
সাহায্যকৃত যে ইংরেজি বিদ্যালয় আছে তাহাতে দ্বিতীয় 
শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং শিক্ষকতা করিতে করিতেই 
বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । কোন্নগবে চারিবৎসর চাকরি 
করিয়া হাওড়। গতর্ণমেণ্ট জেল! ইন্কুলে তৃতীয় শিক্ষক 
নিধুক্ত হন। এখানে ছুই বৎসর চাকরি করেন। তীহাপ্ন 
এখানকার ছাত্রদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৬ প্রসন্নকুমাব 
লাহিড়ি, যিনি মেট্রোপলিটান কলেজে বিখ্যাত ইংরোজির 
অধ্যাপক ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনপিহারী বায়, 
যিনি এক্ষণে পেনসন লইয়৷ গিরিডিতে বাস করিতেছেন । 
তাহার পর কপিকাত। হিন্দু ইস্ুলে নিযুক্ত হন। এখানে 
৬ বৎসর চাকরি করেন। এখানে তাহার হাত্রদিগের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত এটণি”ও স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত 


ডাঃ ডফ 


প্রঝপী-বাঙ্গালী 


৭৭ 

ভূপেন্দ্রনাথ বস্্। হিন্দু ইস্কুণে চাকরি কর্রবার সময় 
নীলমণি বাবু'বি-এল পরীক্ষা দেন। তাঠার পর মেদিনী- 
পুরে ১২ বৎসন ওকালতি করেন। নেদিনীপুধে মালে- 
বিয়া রোগে আঙ্ষান্ত হইয়া! জাঁবনসংশয় হঠয়াছিল, বাস্ধু 
পরিবর্তনের গন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যান।" সেখানে 
তিনমাস থাকিয়া কিছু উপকার লানত করেন। উ্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে বাঁস ভিন্ন ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবেন না ভাবিয়া আগ্রা কলেজের আবাইন- 
অধ্যাপকের চাকরি গ্রহণ করেন। তদবধি ২৫ বৎসর 
আগ্রাতেই বাস করিতেছেন । 





অধ্যাপক আীনীপমণি ধর। 


ব্রাহ্মসমাঙ্জের সঠিত বালাবস্থা হইতে তাহার যোগ 
আছে; সেইজন্য ঠাহার খুষ্ঠান অধ্যাপকগণ তাহার 
উপর অসন্ষ্ট ছিলেন । বিবাদের বিরুদ্ধে এবং একেশ্বর- 
বাদের সপক্ষে তিনি তাহাদিগের সহিত এর্ক করিতেন 
বলিয়া তাহারা মনে করিতেন এ ছেলেটি অন্ত অগ্ 
ছেলেকে খুষ্টান হইতে দিতেছে না। সে সময়ে অনেক 
ছেলেই থুষ্টান হইত। ঠাহার সহাধ্ায়ািগের মধ্যে 


4০৮ 


বাহার] থৃষ্ট।ন হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে রেতারেও 
৬ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লেফটেনান্ট-কর্ধেল 
কালিপদগুপ্ত উল্লেখযোগ্য । কোন্নগর স্কুলে মাষ্টার থাকি- 
বার সময় ১৮৩৩ থৃঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট 
নীলমণিবাধ ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রহ্ষানন্দ কেশবচন্ত্র 
সেন দীক্ষার জন্য তান্াকে মহর্ষির নিকট উপস্থিত করেন। 

বাপ্যকাল হইতে .সুরাপান-নিবারণী সতার সহিত 
তাহার যোগ ছিল। সে সময়ে কলিকাতা সহরে রেভা- 
রেওড সি, এইচ, এ, ডঙ্গ নামক একজন ইউনিটেরিয়ান বা 
একেশ্বরবাদী গ্রচারক ছিলেন ঃ তিনি তাহাকে ও বিধ্যাত 
বাগ্মী ও স্বর্দেশসেবক শ্রীযুক্ত স্থুরেপ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
একত্রে শ্ুরাপানের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাপন্তর্রে স্বাক্ষর করান। 
নীলমণি বাবু মেদিনীপুরে স্ুুরাপান-নিবারণী সভার 


সম্পাদক ছিলেন। 
কেশবচন্দ্র সেন যখন বিলাত হইতে ফিপিয়া নান।- 


প্রকার শুরকার্ষে/র স্থচনা করেন তথন তাহার প্রতিষ্ঠিত 
স্বরাপান-নিবারণী পঞ্জিকা “মদ না গরল” নীলমণি 
বাবুকে সম্পাদন করিতে দেন।” 

এলাহাবাদের ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পিতা ৬ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নীলমণিবাবুর বন্ধু 
ছিলেন। তাহারও অবস্থা ভাল না খবাকায় তিনিও 
তাহার সহিত ভফপাহেবের কলেজে পড়িতেন। এক 
দিনে এক সময়ে তাহারা উভয়ে মহর্ষির নিকট রা্মধর্্ে 
দীক্ষিত হন [তিনি আগ্রার ছোট আদালতের জজ ছিলেন। 
ঠাহারই যত্বে নীলমণিবাবুব্র আগ্রা কলেঞ্জে চাকরি 
হয়। তিনি তাহাকে সহোদর ভ্রাতার গ্তায় দেখিতেন। 
তাহার অনুগ্রহ নীলমণিবাবু ভুলিতে পারিবেন না। 


স্বপ্নহীয় 


স্তব্ধ অতীতের পুণ্য-বেদিকার *পরে 

স্বৃতি-ধূপ-দীপ থাক চিরদিন তরে; 

সুধু এই স্বপ্নশ্রাস্ত পরাণে আমার 

মায়ার আলোকে তব বাচুক আবার 

ম্রিয়মাণ মধুযাস, কৰি জাগরুক 

আলোর অনস্তলীলা, গাহিবার সুখ ! 
শীপ্রিয়ম্বদা দেবী । 





প্রবার্সী- চৈজ্্র, ১৩২১ 


রঙ 
| ১৪শ ভাগ, ২র খণ্ড 
865৮5 রা না 
পুস্তক-পরিচয় 
প্রাকৃতিকী --_প্রজগদানন্দ রায়-প্রণীত। প্রকাশক ইগিয়ান 
প্রেস, এলাহাবাদ | ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৩*৩ পৃষ্ঠা । ছাপা, কাগজ, 
বাধাই অতুৎকৃষ্ট। মূলা ২২ টাকা । ৃ 
এই পুস্তকে বিজ্ঞনের বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ তত্ব বত্রিশটি 
-প্রবন্ধে সরলভাঁষায় ও সহজভাবে সাধারণ লোকের বোধগম্য করিয়া 
বিবৃত হইয়াছে এবং বছ চিত্র দেই বণুন| বিশদতর করি তুলিয়াছে। 
জগদানন্দবাবুর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধরচনায় পটু৩1 ও সন রচনাভঙ্গি 
কাহারই অবিদিত নহে? পাঠকেরা এই পুস্তকে বিজ্ঞানের বিবিধ 
পুরাতন ও অতিনূতনঞ্তত্ধ সহুজবৌধ্য রকমে হাতের কাছে প্রাইবেন। 
সরপ ভাবে পেখা বিজ্ঞানের বই উপন্যাসের অপেক্ষাও কৌতুকপ্রদ ও 
স্বখপাঠ্য ; জগদানন্দবস্ু বাংলাভাষায় সেইরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া 
বাঙালী মাত্রেরই ধগ্যবাদ ভাজন হহয়াছেল। ইওিয়ান প্রেস বই- 
থানির বাহসৌষ্টব সম্পার্দন ক ্রিয়। পাঠকের আনন্দবদ্ধনের সহায়তা 
করিয়াছেন। 


মহাভারত- শ্রীরাজকুষার চক্রবস্তী-প্রণীত। প্রকাশক 

আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫০1, কলেজ স্বীট, কলিকাত1। এন্টিক 
কাগজে পাইক] অক্ষরে ছাপা। ডঃ কাঃ ১৬ অং ২৩৬ পৃষ্ঠা । পটবন্ধ। 
মুল্য পাঁচ সিকা। 

শ্ধুক্ত সবরেগনাথ ঠাকুরের মঙ্গাভারত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর 
পলায়চৌধুরী'র ছেলেদের মহাভারত যে শ্রেণীর উহাও সেই শ্রেশীর - 
অর্থাৎ ইহাতে কেবল মাত্র কুপ্টপাওবের কাহিনী সঙ্কলিত ও অবান্তর 
কাহিনী-সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে । ইহা খিপ্যালয়পাঠ্য হইবার 
উপযুক্ত ; কিন্ত গ্রপ্থের ভাবা অত্যন্ত ভারী, সমাসবহল, সংস্কতশবে 
পরিপুর্ণ। 

সচিত্র আরব জাতির ইতিহাস _(ত্তীক় থণড)_ 

শেখ রেয়াজউন্দিন আহমদ-সঙ্কলিত, রাইট অনারেবল সৈয়দ 
আমীর আলী সাহেবের & 37010111১19 01016 38780003 
নামক প্রসিদ্ধ ও উপাঠ্দয় ইতিহাসের বঙ্গান্ববাদ। প্রকাশক শ্রীশেখ 
মফিজউদ্দিন আহমদ, দলগ্রাম, তৃষভাগ্ডার, রংপুর । ২** পৃষ্ঠা। 
সচিন্ত্র। পত্রবদ্ধ। মূল্য পাঁচ পিকা। 

এই খণ্ডে স্পেনের উন্মিয়াবংশীয় খিফাগণের ইতিবৃত্ত, স্পেনেক 
খুষ্টানরাজ ফাডিনাও ও রাজ্ঞী ইঞ্জাবেল। কর্তৃক প্পেশীয় মোসলমান- 
গপকে বিতাড়িত করার কাহিনী, যোরক্কোর ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় 
খলিফাগণের রাঞজত্বকাল, সিদিলী দ্বীপে আরহ্গণের বিবরণ ও 
তাহাদের দ্বারা ইটালী আক্রমণ এবং মিশরের ফাতেমিন বংশীয় 
থলিফাগণের শাসনকালের বর্ণন! প্রদত্ত হইয়াছে । 

যে মুপলমানের1 এককালে সমস্ত ইয়ুরোপ ও উত্তর আক্রিকায় 
আপনাদের প্রতুত্ব ও প্রঠাব বিস্তার কগিয়াছিলেন ভাহার্দের তাৎ- 
কালীন ক্ষমতা ও সভ্যতার ইঙিহাস সকল শিক্ষাভিমানী ও শিক্ষা- 
লাভেচ্ছু ব্যক্তির জানা উচিত। অথচ গ্রন্থকার দুঃখ করিয়া লিখিয়া- 
ছেন যে খণ করিয়! াহাকে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে হইতেছে। 
এমন উপাদেয় বিচিত্রঘটনারম্য কৌতুহলোদ্দীপক বইও যর্দি আমাদের 
দেশে বিক্রয় না হয় বে তাহ] বড়ই পরিতাপ ও লজ্জার কথা। 

গ্রস্থখানির ভাষায় ও বিদেশী নামের উচ্চারণ অনুবাদে কিছু ক্রুটি 
আছে। যথা-_-শালমাঞ» চ্যারলাম্যাগনি নহে। এক্স-লা- 
শাপেল, আইক্সলা চেপিলী নহে। 1১০১০৪০ উচ্চারণ বাস্ক; 
বাসকোয়েস নহে। 


 সঠসংখ্যা ] 
হোমিওপ্যাথিক মতে আদর্শ" গুহচিকিৎস।_ 
১৪১ নং বনফিল্ড.স্‌ লেন কলিকাতা, দি ষ্ট্যাগডাড হোমিওপ্যাথিক 
ফার্মাসি হইতে এপ্স এন চৌধুরী কোম্পানি করুক প্রকাশিত। 
২৬৮ পৃষ্ঠা, কাগঞ্ছড় বাঁধা, মূল্য দশ আন।। 
হোষিওপ্যাথি চিকিৎসার মোটামুটি তত্ব; সচরাচর ব্যবহীঁও 
ওধধের নাম, ক্রম, ও প্রয়োগবিধি ; উষধের রোগাধিকারু : রোগের 


নিদান ও চিক্ষিৎস1; উবধের পরস্পর সন্বন্ধ ও সম্পর্ক; পথ্]ু ও * 


অপথ্য ; স্পক্ষিস্তর চিকিৎসায় উষন্ নিদ্দেশ ও শুধধের বিশদ ও বিশেষ 
অধিকার প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত, ব্যাখাত ও নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
বঞ্ধধ ও রোগের বাংলা নাষের সঙ্গে গ্াঙ্গে ইংরেজি নাষ দেওয়াতে 
বুঝিবার পৰ্ক্ষ অধিক সুবিধা! হইয়াছে ।৬ কতবজ্গলি এমন রোগের 
চিকিৎসা দেওয়া হইয়াছে যেগুলি আকন্মিক বা হও্য়ামান্ সাংঘাতিক 
নহে, এবং ষেগুলির চিকিৎসা সহজে চিকিৎসীক-নিরপেক্ষ হইয়া 
হওয়ার জো নাই ; আমাঞ্কের মনে হয় একপ ব্যাধির চিকিৎসা বাদ 
দিয় বা সংক্ষেপ করিয়া, আকন্পিক সাংঘাতিক ও স১রাচর পরি- 
বারে ঘটে এমন রোপণের চিকিৎসা আর-একটু বিশদ করিলে 'শালো 
হইত। তথাপি গ্রন্থধানি গূহস্থের উপকারে লাগিবে। প্রথম 
শিক্ষা্থার খুবিধাজনক করিয়া ট্কিৎসাবিধাণের বহুবিধ সঙ্কেত 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


উদৃভ্রান্ত প্রেমিক-_ প্রকৃতঘটনা মূলক উপন্যাস, ীঅতুল১ 
রায়চৌধুরী প্রণীত, সাধনপুর, চট্টগ্রা, শরৎ পুস্তক্কালর হইতে 
প্রহাশিত। ডিমাই ১২ অং ৬০+১%/* পৃষ্ঠা । মুল্য ।/* আনা। 
প্রথম অংশ উপন্তাস, দ্বিতীয় অংশ আদিনাথ ৪ চন্দ্রণাথ তীর্থ 
বিবরণ। গ্রস্থের বিঞয়লন্ধ আয় সাধারণ পাঠাগার শরৎ পুস্তকালয়ে 
দেওয়া হইবে। 

শরৎ্-লীল- খযহ্টেজ্রীনাথ চকবর্তী কর্তৃক কবিতা! চে 
অনুদিত, প্রকাশকের নির্দেশ নাই, গ্রস্থকারের ঠিকানা রাজপুর, 
পাশ্চাত্যপাড়া, সোনারপুর পোষ্ট আপিস, ২৪ পরগণা। মূল্য পাঁচ 
আনা। ৬৮ পৃষ্ঠা পাইকা টাইপে ছাপা। শ্রামদ্গাগবতের দশম 
ক্ষন্ধের রাসপকাধ্যায়ে বর্ণত একুষ কাহিশী* পদো অন্ঠুবাদিত 
হইয়াছে। অনুবাদে মাধুর্য ব। কবিতর্শকছুমাত্রও নাউ । 


রঙ্গিল|_ইহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত-প্রণীত, ৬৫1১ নং বেছু 
চাটুর্ধ্র স্ীট কলিকাতা শিশু-প্রেস হইতে প্রকাশিত। ৬৪ পৃা, 
সচিত্র রঙিন প্রচ্ছদ, মুল্য চার আনা। শিশুপাঠ্য ছড়ার বত: ছঙার 
বিষয়গুলি হান্তোদ্দীপু ক, মজাদার, হুতরাং শিশুদের মনন সম্পাদন 
করিতে পারিবে । 


সাহানা-স্রীশ্বনীতি দেবী-প্রণীত, প্রকাশক এ্রমতী 
নিশ্তারিণী দেবী, কেশবধাম, বেনারস সিটি। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৭? পৃষ্ঠা, 
পাইক] টাইপে কুন্তলীন প্রেলের পরিক্ষার ছাপা। মুলা আট শ্রাণা। 
পদেচরপ্বই | মাঝাধানে তিনটি গদ্য রচনাও আছে। লেখিকার 

৮ ৰৎসর হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে রচিত। 


সচিত্র রাঁজস্থান_শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 
রাজস্থানের ইতিহাস উপন্যাসের ছায়ায় লিখিত, খণ্ডে গণ্ডে পক! 
শিত, পনর দিন অন্তর এক এক খণ্ড বাহির হইবে । আমর! তিনথণ্ড 
পাইয়াছি; তিন খণ্ডে শিলাদিত্য, গুহ, নাগাদিতা ও বাপ্‌পার 
কাহিনী আছে। প্রতি বণ্ের মূল্য এক আনা। প্রাপ্তিস্থান ২** 
কর্ণওয়ালিস গ্রট। 
ভাষা উপন্তাসের উপযুক্ত নহে, অতান্ত ভারী, সংস্কৃত শব ও 


'পুষ্ঠক-পরিচয় 


এ 

সমাসের জগদ্দল পাথুর ভাবার বুকে চাপানো । অথচ ্রস্কার 
খমরেদন: করিয়াছেন “রাজস্থানের ইন্তিহাস সরল ভাষায় পাঠকের 
রু্ঠিকর পন্থা অথ্থেষণ করিস এ পর্যান্ত কেন্ত লিখেন নাইঃ। সেইজন্য 
আমি সরল ভাষায় প্রকাশ করিগ্লা।” গ্রন্থকার 
কি যুক্ত অবনীন্নাথ ঠাকুরের পূর্ব স্বন্দর* “রাজকাহিনী” 
বা যুক্ত বিপিনবিহারী নন্দীর পদা "রাজস্থানের বা প্রীঞুক্ত যক্জেশ্বর . 
বন্দ্যোপাধ্াায়ের রাজস্থানের খোজ রাখেন না? এগুলি থাকিতে 
্রন্থকারের পওশ্রম করিবার কোনো আবশ্ঠ * দেখিতেছি না1 


মোহমুদগর-_ মুল ও পদ্যানুবাদ- -শ্ীচল্ত্রহ্যার ভট্টাচাখ্য 
কর্তৃক বাঙ্গাল! পণ্যে অন্থবাদিত। প্রকাশক শরামকুমার ভট্টাচার্য, 
পাথরীকুল, পোষ্ট সাতরগাও, হট । মুগ্য এক আনা। 
অনুবাদ বেশ ভালোই হইয়াছে। 


নরস্ুন্মর-সমাজ- ডাক্তার ঝকেদারনাথ শীল কর্তৃক প্রদত্ত 
বক্তৃতা, সিরাজগঞ্জ কাওয়াকোল1 নরন্প্দর-সমিতি হইতে প্রকা- 
শিড | মুলা এক আনা। 

শিক্ষা ও জ্ঞানই মানুষের উন্নতির ও সম্মান লাভের একমাঝর 
উপায়। সমগ্র বঙ্গদেশে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শঙ ৯৪ জন নাপিতের 
বাস,-তম্সধ্যে পুরুষ ২২৩৪৬, স্ীলোক ২১২৫১৮। ডাহাদের 
মধ্যে মাঞ্জ ৪৬৪৪২ জন লেখাপড়া জানেন, ৩৭৬১ জন ইংরেজী- 
[শশিত ॥ অর্থাৎ হাজারকর। ১৮৭ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে 
পারেশ, অবশিষ্ট ৮১৩ জন একেবারে মূর্খ ; শতকরা হিসাবে ১৭1১৮ 
জন লিখিতে পড়তে পারেন, অবশিষ্ট ৮৯1৮৩ জন নিরক্ষর । অন্যান্য 
জাতির ঠলনায় এই অজ্ঞানতাখ পারমাণ শরগরশার-সমাজে অঠ)৩ 
বেশী। ইহা দেখিয়া বাথিও হইয়া] বন্ত1 তাহার শ্বজতীয় নরনারীকে 
শিক্ষাপাভে উদ্যোগী হইতে বলিয়াছেন এবং এ কশম্ম যে শিক্ষিত 
নাপিতদিগেরই প্রধান কত্তবা ঠাহাও শির্দেশ করিয়াছেণ। এ 
বিষয়ে সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকেরই যণোযোগ আকষ্ট 
২ওয়া উ্তি। আম্না্দের জাতীয় দুর্গতি নিবারণের একমাত্র পন্থা 
এই শিক্ষা ও জ্ঞান লাহ। মে জাতি বা সমাজ ষঙ শিক্ষিত ও 
জ্জানবাপ তাহা ত৩ উন্নত, হং] প্রমাণিত সর্বববাদীসম্মও সত্য ! 


গানের খাতা. প্রথম শতক )_ রচয়িতা শ্রাকরণাদ 
দরবেশ, প্রকাশক আুনলিনীরগ্রন বন্দ্যোপাধায় ২৩নং পটলডা ইট, 
কলিকাতা। ১২৮ পৃষ্ঠা, এণ্িক কাগজে ছাগা। মুল্য আট 
বআনা। 
গ্রস্থকাঠের বালককালের লেখা রাধা কুষ্* গৌরাঙ্গ প্রতৃতির 
প্রঙি ৬ক্তি ও প্রার্থণামূলক এই গানগুলি। গ্রন্থকার লিখিয়াছে 
যেএইসকল গান নাকি বেধবৰ বৈরাগপীরা লোকপরন্পরায় শুনিয়। 
শিিয়া পথে খাটে গাহিয়া থাকেন । কিন্তু মুখে মুখে ফিরিতে ফিরিতে 
গানের পদবিকৃতি ঘটে। তাঠাই নিবারণের জন্য এই গ্রশ্থন।" 
গ্রাপের ছুই একটি চরণে মরমিয়ার দরদী রস একটু আধটু সম্প-ক্ত 
হইয়াছে; কিন্তু কবিত্বরস, যাহা গ্রাণের প্রাণ তাহা, একশ গানের 
একটাতেও একবিন্দু পাইলাম না। মাযুণি তন্বকথা ও কটমট 
শব্দের ঘনঘটা আছে প্রচুর । 


মুচ্ছ না পীতিকাব্য )-গ্েহবীকেশ মল্লিক না 
প্রকাশক এস সি আত্য £কান্পনি, কলিকাতা। পাহইকা .টাই 
গেরি প্রেসে পরিঞ্ধার ছাপা । রেশমী কাপড়ে বাধা। মুল্য রাঃ 
মিকা। সচিত্র। 


অনেকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। চুগ্ধন পামক কবিতার একটি 


৭১০ 


ইরেতি ই 10 1505০ 91 [55 গ্রস্থশেষে লেখক 
09৮07151507000)016105 সংযোগ করিয়া শিয়্াছেন,। এই * 
কবিতা ও অনুবাপ্র শ্লৌর 17৩ 1119501)1) 961,0%৫ নাক 
প্রসিদ্ধ কটতাটির 1010077850 অর্থাৎ বিশদীকৃত রূপ। সমু 
নাষক কবিতাটিতে সমুদ্রে শু'্য্যাদগ্ন়ের বর্ণনঃটি বাস্তব ছবির হিসাবে 
সুন্বর হইয়াছে, কবিওও থে একবারে পাই এমন নহে,_স্ু্য্যোদয়ে 
অরু :চছট। 
১ নীল প্রান্তে দেয় দেখা 
রাঙা রাঙা হাদি কিবা নিয়নরঞ্জন। 
চে র্ চর চা 
দেখিতে দেখিতে শেষে 
রাঙা ছবি উঠে ভেসে, 
স্ববর্ণের থালা-প্রার় আধ-মগ্র থাকে । 
এসে কে রূপদী বালা 
যেন যেজে দিল থাল। 
হেমের কলসী শেষে উলটিয়৷ রাখে। 
কচ চে গা চর 
জেগে জেগে সার! রাও 
রাঙা চোখে দিননাথ 
বখন উদয় হইলেন, তথন 
প্রতোক রঙের পরে 
গ অতি শুভ্র আশ] ধরে 
ফেটে ফেটে ফুটে ওঠে রজতের ছটা ॥ 
সাহারা সমুদ্ধে সূর্যোদয় দেখিয়াছেন, ঠাহার। এই বর্ণনা আপনাদের 
অভিজ্ঞতার সহিত যিলাইয়] দেখিলে আনন্দ পাইবেন। 
তাজমহলকে কবি বলিয়াছেশ__ 
এ নহে উচ্ছাস, শুধু কবির কল্পনা, 
দুরাগত বাশরার মুষ্বর আলাপ; 
এ সমাধি প্রেমিকের প্রেমের স্থ।পনা__ 
পাষাণে রাখিয়া গেছে অনন্ত বিলাপ! 
ূ চি র্ ক সঃ 
এ মহামন্দির গড়া প্রেমের স্বপনে । 


অন্যান্য কবিহাগুলি নিতান্তই সাধারণ, কিন্তু তাহার্দেরও মধ্যে 
এক এক পংক্তিভাবুক কবির পরিচয় অকণ্মাৎ দয়া যায়। 


আদব-কায়দ। শিক্ষা রীসৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসৃমাইল 
হোসেন সিরাজী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ডঃ ফুঃ ১৬ অং 
১১৭ পৃষ্ঠা । পাক] অক্ষরে ছাপা, মূল্য আট আন|। 

্স্থকারের মতে মুসলমান ধর্মই প্রগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মুসল- 
যানী আদৰ কায়দাতেই ভদ্রতার চুড়ান্ত পরিচয়, স্বতরাং সকলেরই 
মুসলমানী আদব-কায়দ] শিক্ষা করা উচিত। এই হ্থত্রে গ্রন্থকার 
বাঙালী হিন্দুদের উপর স্থানে অস্থানে বড়ই উদ্মা প্রকাশ করিয়াছ্ছেন 
এবং তাহাতে তাহার নিজের আদব কায়দার উৎকর্ষ সুন্দরভাবেই 
প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙালী হিন্দুর অপরাধ তাহারা “কালিমাথা 
হ্াড়ির মতো” খালি যাথা লইয়া থা তথা বিচরণ করে, ধুতি পরে, 
মুসলমানের! তাহাদের অন্থৃকরণ বিবিধ বিষয়ে করে। কিন্তু সিরাজী 
হহাশয়ের নামে দিরাজের গন্ধ থাকিলেও তাহার সহিত আরৰ 
পারস্তের সম্পর্ক খাস্তবিক কতখানি তাহা আমর। জানি ন1। 
ফাটাগ্রাফে তুরক্ষ সৈনিকের তেশে তাহাকে দেখিতেছি। কিন্ত 
এখন বোধহয় তিনি ৫ঝিতেছেন যে 


প্রবাসী চৈত্র, ঠি 
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[ ৯১৪শ তাগ, টা খঙ 
“কৌটা যবে কাটা গেল, বুঝিল ৫ সে সর্াটি 
সূর্য্য তার কেহ নয়, সবি তার মাটি।” 


তিনি নামে ও পোষাকে যতই বিদেশী হোন না|! কেন, তিনি বাঙালী। 
সৃতরাং বাঙালী মুসলমানেক নাম বাংলা ভাষায় রাখা হইলে তাহার 
ক্রোধ কর অন্যায়; আরবের লোকের নাম আরবীতে হইবে, 
বাঙালীর নহে--তা সে ধর্মে যাহাই হোক না কেন। গ্রস্থকারের 
গালির ভাষা অত্যন্ত অসংযত) অভদ্র, একেবারে জাদব কায়দার 
মুগ্পাত, তবু ভাহা বাংল! । * 

যাহাই হোক এই গ্রন্থখানিতে আদব কায়দার '্মনেক কথ! 
সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হিন্দু মুসলমান সকলেরই ধীর ও নিরপেক্ষ 
ভাবে বিচার করিক্কা.দেখিবার যোগ্য। অনেক শিক্ষণীয় ও পালনীয় 
কথ! ইহাতে আছে। 


তুর ভ্রমণ'শ্রীসৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন 
শিরাজী প্রণীত। কলিকাতা ১১ নং-হষছুয়াবাজার স্ট্রীট হইতে 
শাহাজাহান কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত । মূল্য আট আন]। 
বিগত বলকান-তুকাঁ যুদ্ধের সময় সিরাজী সাহেব বঙ্গীয় মোসলেম" 
সম।জের প্রতিনিধিস্বরূপ আহতদিগের সেবার জন্য তুরঞ্ষে গিয়া- 
ছিলেন । তুরক্ষের যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনযাত্র- 
প্রণালী, দর্শনীয় স্থান, দৃশ্য ও বস্ত প্রভৃতি নিজের চোখে দেখিয়া এই 
পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন । এই গ্রস্থখানি বছ বিচিত্র তথ্যে পূর্ণ হওয়ায় 
অতীব চিত্তাকর্ষক হুইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিণে নব্য তুকাঁর প্রাণের 
কথা অনেক জানিতে পারা যায়। লেখক তৃক্ণী রমণীর স্বাধীন ও 
অনবরুদ্ধ অবস্থা! দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া এট পুস্তকে ভারতবর্ষের রমণী- 
সমাজের অবরোধপ্রথার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ইহা! পাঠ করিয়া 
আমর! প্রীত হইয়াছি। এই গ্রন্থ সাধারণের নিকট সমাদর লাভের 
যোগ্য, কারণ একজন বাঙালী নিজের চোখে এমন দেশ “দঝিয়] 
আসিয়াছেন ঘাহা সঃরাঠর কাহারও দেখার স্ববিধা হয় না, এবং এই 
গ্রন্থে সেই বাঙালীর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


তুকা নারী-জীবন-_শ্রীসৈ'্দ আবু মোহাম্মদ ইসযাইল 
হোসেন. সিরাজী প্রণীত । রঙ্গপুর লালবাড়ীশিব।াঁ তরীমুন্সী মোহাম্মদ 
শাফায়েতুলা? চৌধুরী কর্তৃক গুকাশি৩। যুগ তিন আনা । 
এই পুস্তিকায় তৃকাঁ নারীদিগের গাহগ্থ্য সামাজিক ও রাষ্ীয়, 
জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। তাহার! শিক্ষিতা, অনবরুদ্ধা, 
কর্ধমনিপুণ! ও কন্মঠ ॥ তাহার! বছপ্রকারে সমাজ ও রাঞ্্রের সেবায় 
পুরুষদের সহকারিত| করিয়! থাকেন। অবরোধবাসিণী অশিক্ষিত 
ভীরু বঙ্গ-ললনাদের এই আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। গ্রন্থকার 
শিক্ষিত ও বছদেশদর্শনে-মার্জিজিতবুদ্ধি বলিয়া অবরোধপ্রথা ও 
অজ্ঞান অশিক্ষার যথেষ্ট নিন্দ! করিয়াছেন। আমাদের মুসলমান 
ও হিন্দু সমাজ ইহা হৃদয়ঙম করিলে নি শুভকপ্মের সুচনা সহজ 
হইয়। আমিবে । 
স্পেনীয় মুসলমান সভাত 
সিরাজীর প্রণীত। মূল্য তিন আন!। 
এককালে মুসলমানেরা স্পেন অধিকার করিয়া মুরোপের শিক্ষা- 
দাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্পেনের কর্ডোভা নগরী শিক্ষা সভ্যতা 
শিল্প বাণি্জা প্রভৃতির কেন্দ্র হইয়! উঠিয়াছিল। এই পুগ্তকে সেই 
কর্ডোভার বৃত্তান্ত ও ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হ্টয়াছে। 


কোরানের উপাখ্যান__সচিত্র-_-জমাবছুল লতিফ কর্তৃক 
সঙ্কলিত। মুল্য আড়াই আনা। আমরা এই পুস্তকের প্রথম 


- পুবববর্তী গ্রন্থকার শ্রীসৈয়? 


৬ সংখ্যা ] , এবরশবীর 


* সংস্করণের প্রশংসা কদিন ইভার দ্বিচ্ভীর সংস্করন হইয়াছে 


দেখিয়া প্রীত হইলাম। ইহা হিন্দুমুপলমান সকলেরই অবশ্যপাঠ্য । 


সাল-তামামি 


৬ 
নিরলিখিত পুস্তকগুলি আমাদের নিকট সমালোচনার জন্য বছরদিন 

হইতে আছে; উপযুক্ত সমালোচক বা আমদের সময়ের অভাবে 
ইন্থাদের সমালোচনা হইয়া উঠে নাই ; এই ক্রটির” জন্য আমরা.. 
গ্রন্থকারদ্্িগরর্গনকট সীহ্নয় ক্ষ প্রার্থনা করিতেছি"। 

১। আৈতন্থভাগবত-_শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী । 

$₹ শ্রীচৈতশ্যচরিামুত-_ ঃ 
শ্শেভা-_শ্রীজান কীবল্লভ বিশ্বাস রি 
বিচিজ্প্রসঙ্গ__শ্ীবিপিনবিহ্বারী ওপ্ত। 
পোষ্যপুজ-_শীঅনুবূপা দেবা । রি 
দারিদ্র্য ও সমবায়-ক্তীঙক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ। 
বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র _ বিনয়কুমার সরকার । 
রামেশখবর হুর্গ__জঅমলানন্দ বসু । 
পুরোহিত- শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। 
১০. চিতোরকুমার- শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র লাহিড়ী । 
১১ আকাশপ্রদীপ-_শ্রীহখরগ্রন রায়। 
১২ প্রক্কৃতি- শ্ীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য ৷ 
১৩. রবীন্ত্রপ্রতিত1-_-আমৌলবী এক্রাম্উদ্দীন । 
১৪ গীতাঞ্রলি-সমালোচনা-_শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর। 
১৫. ভাঁম্ম-_শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত। 
১৬. নির্ববাণ--জ্হীরালাল দত্ত । 
১৭ মন্দার-কুস্থুম _ শ্রীপ্রফুপ্লনলিনী ঘোষ । 
১৮ জাতিভেদ__আদিগিল্দ্নারায়ণ ভট্রাচার্যা। * 
১৯. তপোবন _শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত । 
২৭. ধ্যানলোক-_ +, 
২১ পুথিবীর পুরাতত্ব- 'আবনোদ বিহারী রায়। 
২২ স্বাধীন-সন্ধান-__শউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
২৩ আর্য রামায়ণে বালীকি_ শ্ীস্রুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ।* 
২৪ কৃতবোধ _শ্রীহরেন্দরচন্্র বসু ।” 
২৫ আত্মিক-তত্ব--শ্রীদীননাথ মিত্র। 
২৬ কোবিহার অনাথ আশ্রমের বাংসরিক' রিপোর্ট । 
২৭ ্পেনবিজয় কাব্য-_এসৈয়দ সিরাজী। 
২৮  সোহ,রাধ-বধ কাব্য__শ্/আবুল-ম।-আলী মহণ্মদ হামিদ আলী । 
২৯ আমাদের জাঁবন__পেভারেও ডনক্যান। 
৩*.. গ্রাম্য-উপাধ্যান-__৬রাজনারায়ণ বসু । 
৩১ বৈদাজাতির ইতভিহাস--শ্ীবসস্তকুমার সেনগুপ্ত । 
৩২. পৃথিবীর পুরাতত্্_-্বিনোগ বিহারী রায়। 
৩৩. রহ্ম্তভেদ অতুনকৃষঃ। 
৩৪. তু'ত-্শষশিল্প সন্ধে উপদেশ-__শ্ীমন্ধনাথ দে। 
৩৫ ২0০10] 1১1010191))--5110770120501517108 13901), 
৩৬ | 170] 12) 00101501700 ঘাট) থোঠছোও। ০০৪7, 
৩৭। শশাঙ্ক-_শ্টরাথালদাস বন্দোপাধ্যায় 


৪ থা ০ তে শি ০৫ 





৭১১ 


. . বর-বীর 


(রবীন্দ্রনাথের *“বন্দীবী র”-এর অন্গকরণে ) ০ 


 গঙ্গানদীর তীরে, 
গগনচুষধী শিপে, 
থাকিয়া থাকিয়। যুরজ-মন্দ্রে 
গরজে বরের বাপ, 
অপ্রতিহত-দাপ'! 
হাজার কণ্ে পপুক্রের জয়” 
ধ্বনিয়৷ উঠিল শেষ, 
নৃতন জাগিয়া দেশ 
নুতন পাশের লিস্টের পানে 
চাহিল। নির্ণিমেষ। 


«কনক নিরগ্রন”-. 
মহাবুব উঠে, ঘটকের] ছুটে, 
করে বাধা ভঞ্রন। 

বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে 
আগ বাজে বন্‌ ঝন্‌' 
বঙ্গজ আজি গরজি উঠিল 
“কনক নিরঞ্জন।” 
নগর-সৌধকৃটে, 
হোথা বার বার মেয়ের বাবার 
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে । 
কাদের কণ্ঠে গগন মন্তে 
নিবিড় নিশীথ টুটে? 
কাদের মশালে আকাশের ভালে 
আগুন উঠিছে ফুটে? 
গঙ্গা নদীর তীরে, 
যত লোতাতুর ক্ষিগুকুকুর 
যুক্ত হইল কিরে 
লক্ষ বক্ষ চিরে 
শুধিবারে প্রাণ মধ্য সমান 1 
বীরগণ প্রেয়সীরে 
রক্ততিলক ললাটে পরাবে 
বিনা পয়সায় কি রে? 


৭১২ 
পাত্রী দেখার ক্ষণে, 
রহিঘ আঁকড়ি বলয় মাকড়ি 
চেন ঘড়ী আদি সনে 
মেয়ের বাধার পঞ্জর গুলা 
বরপক্ষীয়গণে। 
সেদ্দিন কঠিন বরণে, 
““বাচান বাচান ! আর কত চান 1” 
কন্তা কর্তা ভণে। 
হস্তার দল অর্থপাগল 
“দিন দিন” গরজনে। 


বাংলার ঘরে ঘরে 
কঙ্গারে হেরি হন] হল 
কেরাণী দেনার ডবে। 
কান্নার রোল পড়ে 
“জাত রাখা দ্রায়, ভাত মার যায়)” 
বাংলার ঘরে ঘরে। 
শ্ীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়। 





বেতালের বৈঠক 


[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক মাসে প্রশ্ন মুদ্রিত করিব; 
এবাপীর সকল পাঠকপাঠিকাই অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রত্রের 
উত্তর লিখিয়ু পাঠাইবেন। যে যত বা উত্তরটি সর্বাপেক্ষা অধিক- 
সংখ্যক সং পাঠাইবেন আমর! তাহাই প্রকাশ করিব; সে 
উত্তরের সহিত সম্পাদকের মতামতের কোনে সম্পর্কই থাকিবে না। 


কোনো উত্তর সম্বন্ধে অন্তত দুইটি মত এক না হইলে তাহা প্রকাশ - 


করা যাইবে নাঁ। বিশেষজ্ঞের মত বা] উত্তর পাইলে তাহা সম্পূর্ণ ও 
স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহাদ্ধার| পাঠকপাঠিকাদিগের 
মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞাসা বর্দিত হইবে বলিয়া আশা 
করি। যে যাসে প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে সেই মাসের ১৫ তারিখের 
অধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌছা! আবশ্যক, তাঁহার পর যে-সকল 
উত্তর আসিবে, তাহ বিবেচিত হইবে ন।।] 


ইতিহাসে বিখ্যাত পুরুষ । 

(১) প্রতাপসিংহ (২) শিবাজি (৩) অশোক 
(৪) বুদ্ধদেব (৫) পৃথ্বিরাজ (») আকবর (৭ক) 
প্রতাপাদ্দিত্য (৭৭) কালিদাস (৯) রণজিতসিংহ (১০) 
বিক্রমাদিত্য (১১ক ) শক্ষরাচার্ধ্য ( ১১খ ) আরংজীব। 


প্রবাসী-_চৈন্র» ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য়' খণ্ড 
« ইতিহাসে বিখ্যাত নারী। 

(১) পদ্মিনী (২) স্ুরজাহান (৩ক) রিজিয়া 
(৩ধ) অহল্যাবাই ( ৫ক ) সংযুক্ত! ( ৫খ) ঠাদ্: তানা 
(€গ) হুর্গাবতী («ধঘ) মীরাবাই (৯) ধাত্রীপান্না' 
.(১৪ক) বাণীতবানী (১*খ) লক্ষমীবাই (১২ক) খনা 
(১হখ )লীলাবতী। 

- ইতিহাসে ,বখ্যাত স্থান। 

(১) দিল্লী বা ইন্ত্রপ্স্থ (২) পাটলী";এ বা পাটন। 
(৩ক) চিতোর (৬খ) পানিপথ (৩গ) মাগ্রা (৬) 
পলাশী (৭) সারনাথ বা কাশী”(৮) গৌড় (৯ক) 


চিলিয়ানওয়ালা (৯খ) কানপুর (১১ক) পুরী (১১৭) 
হলপ্রিঘাট (১১গ) নালন্দ। | 


নৃতন প্রশ্ন । 


১। বাৎলাভাষাকে শ্রেষ্ঠ ,স্পদ দাঁন করিয়া- 
ছেন ব! করিতেছেন এরূপ ছুজন [রবীন্দ্রনাথ ছাড়] 
জীবিত ব্যক্তির নাম করুন। 

২। শবিদেশীভাষার পুস্তকের অনুবাদ বা অনু- 
সরণ করিয়া লেখ! বাংলাভাষার পীচখানি সাঁহিতা- 
রসপূর্ন উত্বৃষ্ট গ্রন্থের নাম করুন। 

৩। গভর্ণর জেনারেলদিগের মধ্যে কোন্‌ 
মহাত্মা সর্বাপেক্ষা ব'জালী প্রজার হিতসাধন 
করিয়াছেন । 


গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে 'বেতালের বৈঠকে বিদেশীয় 
ভাব! হইতে অন্থবাদযোগা যেসকল পুস্তকের তালিকা দেওয়া 
হইয়াছে তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই নাটক বা নভেল। বিদেশীয় 
ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে অ.রও অনেক পুস্তক আছে যাহা নাটক 
বা নভেল অপেক্ষা অধিক আবশ্টকীয় ও যাহ! বর্তমান কালে 
বাজালার অন্ত্রবাদযোদা। আমার ক্ষুপ্র মত-অন্থষায়ী একটি 


তালিক1 নিয়ে দি।ম ০০ 
পুস্তকের নাম গ্রন্থকর্ত।-- 

1. 5৯০121011) 3877001 3101169, 
2, [76017014009 10০, 

3. 0172170661 1০, 
4০000010165 0990 91 উ 0181 [35 7. 0০810. 


[5659019 € 150 €0 56) 51109 ) 
[0101 70169 
6, 9৬185 7001] [২010113011 


চে 


15, 23086৬৭০701. 
01089010, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] দেশের কথা ৭১৫ 
পুস্তকের নাম ও ২. শ্রন্থকর্তা__ 


7..:80001510801211000 
8.:151200165 11010 বিযঠ016 
€.. 2206 [1০50705 96156 
19. গত 03০1068 01 ৮৮1০ 


13011211127] 23101215110), 
ইস, 07৮৮৮, 
14010 4551), 

1)০. 


11. 10106 05০ 01540 14010. &৬০1)117৮, 
12. চামাঞ] 015092 01991120007 706৮0 806, 
13. 


৬০১৮ ০০ 


০81)09)7) 0০99] 
1 এ] তাও 


৯101)0 [লা 


127147106 09111110 0ডা (9৫970 80010, 
10. ৬০৭৩০) 806066 200 উ60৫87) গুখ০এ2]৮ 1 সাথ, 
17. [৭1101100117 1)0. 
18. 17101011146 (2105 21161, 
19. ৯75010 70 পতাকা 0 িঞ 078 গাথা), 
40. (01161) 01 স17০01৭5 (01)2011058 1)27517, 
21, 190011)201 01 1২0508100705 1)0, 
32. 810101215 77101700005 01001 

[)60)110651102610) 1০0, 


2:),11121110010150 উযো) [১0010 0110011. 
4. 12011510100 21010505 15000 £501)01৮, 
6 01000 01 0151015000010 70 

17111011150 00100101010 071 যো 1), 
260. 100608 0118৮010001 151৬7100190. 
26,12৮ 90161110070 15501006)1) 1)0101015 11170. 
35,206 বি এর০018৮ ০18 0100 01৮০ 

107026)11 11. 13016, 
29,140 6) 85 1270561২000, 
30, 2106170191৩ 01) ১০০০] 0.:2511060)10, 


31.113120105 01 পুজা 111002৯ 1001170, 


1). 1170 7001 1২6086)17 1)০0,. 
3,106 বিতছ 1712170 01) 017 12000010175 7. ৮118011, 
31155910109 01076 1005 970০ (21211151101), 
3751 2107410010 00060101056 [50056 11 8600. 
30. ৮৮017061801 [)9. 

32. উাল105121006 00 বি ০ 111, 1151৮, 
3৯, 14৫৫0045 0100 15558 1)0. 

31) 


12010109501 0116 21056 1২011503)5 ০0. 2, (011৮0, 


10005120105) 12069005 2110 ৬৮০11701)5 

রী 12110060701১0000, 
415 20018513005 070 5 281)8 15910 &৮01)৮1৮, 
3. 10100 [50001542508 10), 


উপরি লিখিত তালিকার মধ্যে ২৪ খানি পুস্তক পূর্বে বাঙ্গালা 
ভাষা অন্থবাদিত হইয়? থাকিতে পারে, তাহা আমার জান? 
নাই ইতি নিঃ 
প্রশৈলেন্দ্রনাথ সেন। 
আমরা উপরিলিধিত তালিকার কয়েকখানি পুস্তকের নাম 
পূর্ববারেও পাইয়াছিলাম; কিন্তু অধিকসংখ্যক ভোট ন পাওয়ায় 
সেগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আমরা আমাদের পাঠক- 
দের নিকট হইতে ষে উত্বর পাই তাঙ্কার অধিকাংশের তোটে 
যেরূপ স্থির হয় আমর] তাহাই প্রকাশ করি মাত্র, উত্তরের সহিত 
আমাদের ব্যক্রিগত মতামতের কোনো সম্পর্ক নাই। সম্পাদক 


| আলোচন। 


যা খোঁকা ৃঁ 


ফান্তুনের এ্প্রবাসীতে" পণ্ডিতপ্রবরর বিধুশেখ শাস্থী ' মহাশয় 
“খথোকা" শব্দের উৎপত্তি সম্বপ্ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্বমীচীন 
বলির বোধ হয়। সংস্কততোক শব হইতেই ঝজজা 'থোক 
শকের উৎপত্তি। এ বিষয়ে পার্শ্ব গড়িয়া ভাষাতেও প্রমাণ 
পাইতেছি। ওুড়িয়াতে শিল্তকে টোকা বলে । মেয়েকে বলে টুকী 
(আমাদের খুকীর মত )। একজন উড়িষ্যাদেশীয় টোলের অধ্যা- 
পককে জিজ্ঞাস করাতে তিনি বললেন €ষ সংস্কৃত তোক শব 
হইতে টোক] ও টুকী শব আসিয়াছে । তিন আরও বলিলেন যে 
বাঙ্লা৷ খোকা এবও এই সংস্কত তোক শব হইতে আসিয়াছে। 


তিনি পূর্বব হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত জানিতেন না। 
উড়িষ্যা-প্রবাসী। 


দেশের কথা 


প্রায় নিতানুতন ডাকাতির সংবাদে দেশের সর্ববজ্ই 
ভীষণ আশঙ্কার কোলাহল উথিশ হইয়াছে । বস্ততঃ, 
এদেশে ডাকাতির সংখ্য। দিন দিন যেরূপ অগ্রতিহত- 
গতিতে বাড়িয়া চলিয়'হছ, তাহাতে ধনপ্রাণ নিক্সা,. 
ভাবিয়া মুহূর্তের গরন্তও জনসাধারণের নিশ্চিন্ত থাক 
কঠিন। বিগত কয়েক সপ্ত/হের মধ্যে বগের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থলে যে-সঞ্ল ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তাহার ধার।- 
বাহিক তালিকা। প্রস্তুত হইলে আতঙঞ্চে শ্িহরিয়! উঠিতে 
হয়। সংপ্রতি 'যশোহর” 'বরিশাল-হিতৈষী” “গোঁড়- 
দুত', “প্রতিকার? প্রভৃতি বিবিধ সংবাদপত্রে উহার 
যে কয়েকটি ঘটনা প্রকাশিত বা উদ্ধত হইতেছে তাহ। 
হইতেও উহার ভীষণতম সংখ্যাধিক্যের পরিচয় পাওয়। 
যায়। এ্র-সকল পত্রে প্রকাশ, হতিমধ্যে 'তারকেশ্বর 
বাঞ্জিতপুবেঃ “কুমিল্লার লাকসাম থানার অন্তর্গত বাগ- 
মারা গ্রামের জমিদার বাবু গিরীশচন্্র রায় চৌধুরীর 
বাড়ীতে, নাটোর মহকুমার অন্তর্গত ধারাইল গ্রামের 
জযিদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ীতে”, 'জলপাই- 
গুড় জেলার পিটমারার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরব- 
চন্দ্র দত্ত মহাশয়েন বাঁটীতে?, রংপুর জেলার অন্তর্গত 
কুড়িগ্রামের বাবু কালীনাথ সরকারের বাটীতে?, 'চাক- 
দহের নিকটবত্তাঁ খয়রামারা গ্রামের বাবু গসমকুমার 
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সরকার ও সৃহামগুলের বাটাতে', “২৪ পরগণা হাসনাবাদ 
কুলিয়াগ্রামে মাহমচন্দ্র নোষ নামক'একব্য।ক্ুদ নাউ, 
“হুগগ' আরামবাগ "্াটপুর গ্রামে এক হিন্বুৰমণীর বাড়ী 
“ফরিদপুর .ম্রসেদপুর মাচনা গ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত 
ঘোষ নামক এক ব্যক্তিএ বাড়ী", “বাখবগঞ্জ গাড়, রিয়া 
গ্রামে রামরুষ্ দাস নামক এক ব্যক্তির বাড়ী", 'বাখরগঞ্জ 
রাজপুর বারাইয়া মে অনাবাদ হাওলাদার নামক 
একব্যক্ডির বাড়ী", 'বাখরগঞ্জ কতুয়াণী থানার অধীন 
কালিজিয়া নাষক গ্রামে তোরাপ সরদার নামক একব্যক্তিব 
বাটীতে', 'হুগলী দাইপাড়া গ্রামে পাচুরী দাসী নায়ী এক 
রমণীর? ও “শশী ময়ী দাসী নাম্রী আর এক রমণীর বাড়ীতে 
ডাকাত পড়িয়াছিল। এতদ্বাতীত একদিকে ধেমন 
আরো কয়েক স্থানে ডাকাতির বিফল চেষ্টা হইয়াছে, 
অন্ত্দিকে প্রকাশ্ত দিবালোকে “কপিকাতা হইতে 
খিদ্দিরপুরের পথে” ও 'বেলেঘাটারু এক চাউলেব আড়তে' 
মোটরগাড়ীপহযোগে দন্থ্যতার অভিনব সংবাদদও পাওয়া 
গিয়াছে। ফলতঃ এইসশকল সংবাদে আত্মরক্ষার-অধি- 
করচাত জনসম্প্রনায় ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কায় হতাশ 
হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে আত্মরক্ষার জগ) সর্ববদ। 
প্রস্তুত থাকা যেমন আবশ্ঠক, তেমনি আন্মরক্ষার উপায় 
নির্ধারণ করাও প্রয্োগনীয়। ভহগলীজেলার পণিস 
স্পারিপ্টেণ্ডে্ট সাচেব স্থানীয় ডাকাতি নিবারণের জন্ঠ 
একটি “ভিলেজ ডিফেন্স পাটি' অর্থাৎ *গ্রামসংরক্ষি গীসষিতি' 
গঠনেব বাবস্থা করিয়াছেন। এই সশিতির সভাপিগকে 
নিয্োদ্ধ,ত মপ্দেঁর সনন্দ প্রদান করা হইতেছে। 


“এতৎগ্ারা আপনাকে অত্র জেলার.........থানার অন্ত ত...... 
গ্রামের “গ্রাম সংরঙ্দিণী সমমিতি'র মেম্বর নিযুক্ত করা গেল। 

চোর, ডাকাইত, এবং দা প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আপনার 
প্রতিবাসীগণকে রক্ষা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্ট। এতদ্বারা 
আপনাকে আরও অবগত করা যাইতেছে যে, যদি আপনি একজন 
দর্শস্্র ডাকাইত ধর্রতে পারেন, তাহ। হইলে ১৫০*২ দেড় হাজার 
টাকা পুরধ্ধার পাইবেন, একজন অস্ত্রবিহীন ডাকাই'ত ধরিতে পারিলে 
»** পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাইবেন, এবং অন্যান্ত, চোর ধরিতে 
পারিলেও আপনাকে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া যাইবে । আপনার 
কর্তবা-কর্ম নিয়ে লিপিবদ্ধ কর] গেল। 


কর্তব্য-কম্ম। 


১। আপনার বাটাতে লাঁঠি, বর্ষা, তীর, ধক কিম্বা! অন্য 
অন্ত্রাদি এবং প্রস্তর ব| ইষ্টক-ধণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। 


" প্রবাসী- চৈজ, ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২০৯৫১ ০৯/৯৪ ৮৯ /৮ ১৮৯৫৯ 


২ দির গোলমাল শুনিবামাত্রই আপনি সমিতির অন্তাস্থয 


৯ পাউঠাি ৫৯৫৯ উিরাসিপঈিপাসি 


, হেম্বরগণের সহিত স্ববিধাজণক স্থানে সমবেত হইবেন, এবং সকলে 


লাঠি, ইষ্টক ও অন্তাপ্ত অন্কাদি লইয়া একযোগে দৃঢ়পরিকর হইয়! 
দন্)গণকে আক্রমণ করিবেন, এবং তাহাদের যতগুলিকে পারেন 
পুত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবেন। 

৩। পুশ-সংবাঁদ থানায় অতি নত্বর পাঠাইবেন ও ধৃত ব্যক্তি 
যাহাতে পলামন করিতে নাপারে সে পক্ষে বিশেষ সাবধান হইবেন। 


বিশেষ মন্তব্য ।__পুরক্ষাস। 


(১) সশস্ত্র ডাকাইত ধরিতে পারিলে ১৫১* ২ টাকা। 
(২) অন্ত্রবিহীন ডাকাইত ংরিতে পারিলে ৫** ২ টাকা” 
(বাঙ্গালী) 


পুলিশসাহেবের এ উদ্যম প্রসংসাহ, দন্দেহ নাই । কিন্ত 
দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহার প্রতিঠিত সমিতি 
স্বকীয় উদ্দেশ্য পাধশে কতদূর সাফল্যলাত করিবে খলা যায় 
শ:। আমর। “বাঞুড়াদপণের কথায়ই এম্লে ধলিতেছি__ 

“পুলিস স্ুপারিপ্টেণ্ড টে সাহেবের উক্ত সনন্দ কিরূপ কার্ধাকর 
হইবে তাহ! আমরা বলিতে পারি না। বর্তষানে ডাকাইতের। 
পিস্তল আদি ভীষণ অন্্ লইয়া ডাকাতি করিতে যায়। লাঠি ও. 


দ্রটো টিলের বলে তাহাদের সন্মুখীন হওয়া মে পোকের পক্ষে 
(কিরূপ সম্ভবপর তাহ1 সকলেই বুঝিতে পারেন ।” 


বাস্তণিক কেবপমাঞ টিণ-পাটকেল লইয়৷ আধুনিক 
সশস্ত্র দস্থ্যর সন্পুখীন হওয়া সমীচীন বলিয়া কেহই মনে 
করিতে পারেন না। "রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' এ সময়ের 


স্চট-সমস্যা। দেখিয়। প্রবীণের ন্যায় বলিতেছেন-- 


প্রায় সর্বহই দেখা যাইতেছে থে ডাকাতের পল আবৃনিক অস্ত্র 
শঙ্কে সুসগ্জিত। বন্দুকের ভয়ে প্রানবাসীরা তাহাদের নিকটে 
ঘেষিতে পারে প। এদিকে জুপ্রআইনের কঠোরতার ফলে দেশ 
এপ্প্রকার অন্জ্রশন্য। গব্ণমেন্ট এই সমসার সমাধান করিয়! 
প্রকৃতিপুঞ্জের ধণপ্রাণ নিরাপদ ক্কুন। আমাদের মতে গ্রামে 
গ্রামে প্রধান ও বিশ্বস্ত লোকদিগকে নির্বাচিত করিয়া সরকার 
হইতে ঠাহাদিগকে বন্দুক !দখার বাবস্থা করা উচিত । ভারঙবাসী 
যদি একান্তই এই অনুগ্রহ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হুয়, 
তাহা হইলে অন্ততপক্ষে "লাইসেগ” আইনের কঠোরতা ও হেরি 
একট শিথিল করিয়া দিলেও অনেকটা উপকার ইইত। ফল 
যে-কোন উপায়ে হউক, প্রতিকার আবশ্যক ।" 


টাঙ্গাইলের ইস্পাম-রবিও ওত কথায়ই সায় দিয়া 
স্পষ্ট।ক্ষরে বলিয়াছেন-_ 


“ক কারণে জানি না এইল৭ ডাকাতি কোনও কৃল-কিনারার 
খবর পাওয়া যায় না। জনসাধারণ এইসব কাধে; পুলিশের সহা- 
য়ত। করে না উহা এক পক্ষের কথা । অন্য পক্ষ বলেন অস্ত্র আই- 
নের কঠোরতায় এই ঢুরী-ডাকাতির সংখা! ক্রমশঃ বাড়িয়া যাই- 
তেছে। যেখানে ডাকাতি, সেইখানেই প্রাণনাশকর অন্ত্রের ভীতি- 
প্রদ্শনের সংবাদ আমাদের কানে আসে। গবণযেন্ট ইহার 
প্রতিবিধান-কল্লে কি করিতেছেন 1 ভয়ানক নুট-তরাঁজ ও ডাকাতির 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সময় গ্রামবাসীর হাতে শস্ত্র থাকিলে তাহারা চুপ করিয়া থাকিবে 
কেন 1.বাশের কণ্ধি হাতে করিয়া কে প্রাণ হারাঈবার জন্য ডাকাইত- 
দলের সন্দুণে উপস্থিত হইবে? কাজেই ডাকাইতদের একটু 
গন্ধ পাইলে তবাহাদ্দিগকে বাধা প্রপান তে দুরের কথা বরং 
প্রতিবানী বলবান ব্যক্তিও নিজের প্রাণটি বাচার জন্য কোণ: 
জঙ্গলে মাণা দেয়। পব্ণমেণ্ট শুধু পুলিদের উপর বিশ্বাদ করিয়! 
দেশবামীকে এই কার্ষো সহায়ঙাকারী মনে নরিলে সে বড় ছুঃখে 
বিষয় হইকে। আমাদের বিশ্বাস গ্রামবাপীর হাতে অস্ত্র বাবহাররের 
স্থযোগ প্রিদ্গি না-করা পধ্ন্ত বোধ হয় এই খুণিত দহ্থ্যবুর্তির দমন 
হইবে পা)? রব 
প্রজার ও রাজার মধ্যে বৈশ্বাযের ভাব বর্তমান 
থাকাই সর্ব! বাঞ্ছনীয় এবং এহ নিশ্বুস অক্ষু্র রাখিফা 
কার্ধ্য করা উভয্বেরুই কর্ড বা। ভ্রীরামপুরের ছাত্রসংপ্রদায় 
স্থানীয় ডাকাতি দমনার্থ পধ্যাশুক্রমে রাদি জাগিয়া 
পাড়ায় পাড়ায় পাহারার ণন্দোবঙ্চের নিমিত্ত এক 
. সমিতি প্রতিষ্ঠিত কণায় পুলিশ এসিষ্টাণ্ট স্থুপাধিন্টেণ্ডে্ট 
. একার্ধ্যে তাহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন। সেই 
সুত্রে “রঙ্গপুব দ্রিকৃপ্রকাশ' বালয়াছেন__ 
,  *পুলীশের বড়-ক '্রার। খদি বালকগণকে বিশ্বাপের চক্ষে দেখেন 
দ্ঠাহা হইলে এদেশ হইতে পনর মানা ডাকাতি উঠিব। যাইবে ।” 
*বীব্ুভূমবান্তাীঃও এ সঙ্গে অন্পূপ কথা বাণিয়াছেন_- 


*পুলিসপক্ষ বদি ছাজদগকে বিশ্বাস করিতে পারেন তবে উউয় 
ধগিক্ষ যিলিয়া মিশিয়া দেশের শান্তিরক্ষার বন্দোবও তো. উত্তম 
ব্যবস্থাই।” . 


এদিকে যেমন ডাকাতি, অন্য্িকে* চুরির সংখ্যাও 
বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাকুড়া-দর্শণে প্রকাশ-- 
শসন্দ রি ও ছিচকে ঢরির উপদ্রব বড়হ বুদ্ধি হইয়াছে ।" 
কস্থ। ডাকাতির মুলে যাহাই থাকুক. ন| কেন, এইরূপ 
চুরি বদ্ধি পাওয়ার কারণ দেশের ছুর্ডিক্ষ বলিগাই মনে 
হয়। এিপুত্রাহিঠেধীপবে এসবক্ধে একটি ঘটনাও 
প্রকাশিত হইয়াছে । এ পত্রে প্রকাশ__ 
;. *খ্রামে ম্ুদ্র দ্ধ ট্রি খুব হইতেস্ে। সাদল্লাপুরনিবাসী 


জনৈক মুগনলণান ত্ুপারি চুরি করিয়াচিল। বাগানের মালিক 
দুভাহাকে ধরিয়া জয়েন্ট ম্যাজিঠ্রেট সাহেবের নিকট লঙ্য়া যায়। 


ধসে ঢরি করিয়া বলিখা দ্বীকাঁর করিয়াছে, এবং »লিয়াছে, 
ছিজুর 0 গল আজ ছুই দিন যাধ্থ অনাহারে গাছে; 
কাহারে! কাজ করিখ়া হটে! পয়স। উপার্জন করিতে পারিতেছি 
সা, কেহই কাঙ্গ করাইঙেছে না; কাচ্চাবাচ্চাদের কানা আর 
সহ হতেন্ছে না, পেটের আ্বাপায় ঢরি করিয়াছি । আবনে আর 


কখনও এমম কাঁধ্য করি নাই ।” মাজিষ্রেট দয়া করিয়া তাহাকে 
ধালাস দিয়াছেন।” 


দেশের কথা 


৭১৭ 


দেশব্যাগী অন্নকষ্টে এবং ব্যারামপীড়ায় জনসাধারণের 
যে ছরবসথা ঘটিয়াছে তাহাতে ইজ্জত, রক্ষা! হওয়ার 
উপায় তো নাই-ই, যাগারা অনশনের জালায় আত্ম- 
হত্যা করিতে পরান্ুখ তাহাদিগকে বাপ্য হইয়! এইরূপ 
অপকন্ম করিয়াই আগ্রক্ষার চেষ্টা করিতে হইতেছে |?" 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কুষককূলের এক্প দুর্দশার অবসান 
যে শীঘ্র হইবে তাচাএ্ও বড় আশা ই । কারণ বর্তমান 
বৎসরের উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ বর্তমানের অগাবই' দুর 
করিবার পক্ষে পধ্যাপ্ত নহে । এ বিষয়ের প্রমাণাথথ 
“মেদিনীবান্ধব” হইতে শীধুক্ত আশুতোষ জান] মহাশয়ের 
অতিজ্ঞতামূলক মন্তব্য নিয়ে উদ্ধত হইল। 


“আমি নিজে কতক জমি আবাদ করিয়াছিলাম, তাহাতে কি 
পাঁরমাণ ধান্য উপর হইয়াছে শিরলিথিত হিসাব দেখিলেউ স্পষ্টই 
বিদিত হইবে। ১২৮৯ সালে মাজনামুঠা ও জলামুঠা ষ্টেট জরিপের 
পর মিঃ প্রাইস্‌ সাহেব ৫ রিপোর্ট দেশ, তাহার ৪২ পৃষ্ঠায় এক 
বিঘা জমি আবাদের খর১। শিশ্রলিখিতর্ধপ লিখিত আডে-__ 





১৬ মের বীজধান্য-- » 1/* 
৭টা লাঙল /-* হি 14১০ 
বেন প্রস্তৃত জন্য ২ট| বছর “১৯ হিঃ ৮৭ 
চাত্রা ধান-গাড রোপণ জন্য 
৫ট] মজুর /১* হি 1৩১০ 
ধান্ট কাটিবার জন্য ৪টা মুর _-_ 19* 
ধান্যু বহন হ্টা এ 2০ 
ধান্ত ঝাড়ান ১ হট এ-খ ৬৯ 
বপ্তাদি ক্ষতিপুরণ-_ ৭৪ 
মোট ২০ 


বিষাগাত কি পরিমাণ ফমল উৎপন্ন হয়, তাহা!জানিবার জন্য 
মিঃ প্রাইস বহ অননদদ্ধান করিয়া শেষে স্থির করেন যে, ৮১1৯ 
(তমণ ১১ মের ৪ ছুট।ক ) ধান্যু উৎপন্ন হয়, তাহার মুল্য ৪* আনা 
দর ৬/৪ এবং খড়ের মুল্য ॥* আনা, মোট ৭/৪ এক বিঘা জাঁমতে 
আয় হইতে পারে | উহার মধ্যে শাবাদ-পরচা ২]০ টাকা ও খাজনা 
১।%০ বাদ দিলে ক্্কগণ প্রতি-বিঘায় ২৮৪ লাভ করে। ইহ। 
»» বৎসর পূর্বের কথা । এখন অবশ্যই যছ্ুরির মূলা বাড়িয়াছে, 
জমিতে ঘাস বেশী জন্মা্টলে ৭ট] লাঙ্গলে এক বিঘা জমি চষিতে 
পারা যা পা। গত বৎসর জাম গতি থাকায় এই বৎসর চাষের 
সময় বিস্তর ঘাস দশ্মিয়াছিল। সেজন্য কোন কোণ স্থলে ব্নায় 
১* খানি লাঙ্গল আবশ্যক হইয়াছিল। গড়ে ৮ খানি লাঙ্গল ধরিয়া 
বর্তমান বৎসর বিঘ। প্রত আবাদের খরচ] নিয়ে প্রদাত হইল । 


১৬ সের বীজধান্ত__ ৮০ 
৮ থানি লাঙ্গল 19০ হিঃ. ৩ 
১৫ট] মুর | হিঃ. টি ৩৮০ 
অতিরিক্ত ঘাস উৎপাদন জন্তা ১টা ম্জুর__ 1০ 
মন্ত্রাদির ক্ষতিপূরণ__ 15 





মোট ৮৯ 


৭১৮ 


এই বৎসর গড় ধান্ঠের দাম ৩1০ হইয়াছিল, বীজ ধানের মুল্য 
আরও অধিক ছিল | আমরা'গড় ৩২. টাক হিসাৰ ৭ ধরিয়াঞি। 
মজুরী-মূলা,কত ছিল তাহার প্রমাণ গবর্ণমেণ্টের বু জমা-খরচে 
রহিয়াছে । চাতোর জন্য প্রায়ই টাকায় ওটা য্জুর পাওয়া যার, 
সেম্তুলে টাকায় ৪টা মজুর ধরা হইয়াছে । এরূপ অর্থব্যয়ে বিঘাপ্রতি 
কেবঞ মাত্র 8/০ মণ ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছে | ২॥* টাকা মণ দরে 
8/» মণ ধান্যের মুল্য ১*২ টাকা ও খড়ের মুল্য ১২ টাক মোট ১১২ 
টাকা পাওয়া গেল। শাবাদ-খরচ] ৮২ টাক1 ও খাজন] ১%/* বাদ 
দিলে কেবলমাত্র ১৬ আন] লাভ থাকে । এমতাবস্থায় ছুই বৎসরের 
খাজনা বাকী আছে। ত।হা এককালীন পরিশোধ করিতে হইলে 
আরও ॥%* আনা খণ করিতে হইবে। 


আমি কতক জমি আবাদ করাইয়াছিলায, ওণ্সধ্যে ৮ বিঘ। জমির 
ধান্য ঝাড়াই মলাই করিয়া মোট ৩৩॥* মণ ধান্য পাইয়াছি। বাকী 
জমির ধান্য ঝাড়ান হয় নাই। উহার মুল্য বর্তমান বাজার-দরে ৮২|০ 
টাকা, খড় সমেত মোট মুল্য ৯৯০ টাকা। আবাদ-খর5| প্রায় ৬০২. 
টাকা । আমার নিজের কয়েকগানি লাঙ্গল ছিল বলিয়া পূর্বেবাক্ত 
হিসাব অপেক্ষা কিছু কম খরচা হইয়াছে । চুই বৎসরের খাজনা 
প্রায় ৩১২ টাকা দিতে হইবে । মোট আয় ৯১॥০ টাকা,আবাদ- 
খরচা ও খাজনা সমেত মোট ব্যয়-১১-টাকা। উহা দ্বারা স্পষ্টই 
জান! ষাইতেছে যে, ধাজন। প'রশোধের অন্ত |* আনা অতিরিক্ত না 
দিলে জমি ব্লঞ্ষা করা কঠিন। খড়ের মূল্য নাঠা হিসাব করা হইল, 
তাহা নিজ হইতে দিতে হইবে, নতুবা হিনার ঠিক হইবে না। 

কেধল আমার জমিতে ঘে বিধাপ্রতি 8/* মণ ধান্য জন্মিয়াছে 
তাহা নহে, প্রায়ই গড়ে গভীর জমিতে এরূপ শশ্ত পাওয়া যাইবে। 
কেনেল পাড়ের নিকট দুই বিঘা চড়া জাম ছিল, তাহাতে মোট ১%২. 
একমণ বত্রিশ সের ধাণ্ঠ ও ৫ই বোঝা খড় পাওয়া গরিয়াছে। এই 
ছুই বিখা অমিতে কি লাভ হইয়াছে তাহ! সকলেই দেখিতে পাইতে- 
ছেন। সর্ববএই ডাঙ্গা জমর ফপল এপ্রকার শোচনীম হইয়াছে, জলের 
অভাব ও পোকার উপদ্রব এই উভ্তয়বিধ কারণ বথেষ্ট শহ্তহানিও 
ঘটিয়াছে। কিস্তুসে হিসাব এস্থলে বাদ দিতেছি । যথেষ্ট গভীর 
মঃঠে কোন কোন জমিতে ৫,৬ মণ ফসল পাওয়া ষাইতে পারে, 
তবে খ্রপ্রকার জমির পরিমাণ শিশাস্ত অল্প। প্রথমতঃ খাপ 
ঝাড়াই ষলাই করিলে বোধ হয় 9৮ মণ ফমল পাওয়। ঘাইবে, 
কিন্তু গাঁধর ভষ্টা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় ধান্যের ভাগ অগ্প হইয়াছে। 
আমর! দৃতার সহিত বলিতে পারি মিশি যেপ্রকার হিসাব করুন 
না কেন, আবাদদ'খরচা, ধান্যের পরিমাণ ও মূল্য খাজনা প্রভৃতি 
হিসাব করিলে কৃষকের হাতে কিছুই থাকিবে না। তারপর গত 
বৎসরের খণ প্রভৃতি ত শাছেই। এইপব বিপদ ংইতে রক্ষ। পাইলে 
আর-এক বৎমর সংসার-খরচ চালাতে হইবে ও পুনরায় জম 
আবাদ করিতে হইবে । তাহার খঃচ] কে দিবে?” 


আমরা দুর্ভিক্ষে তীষণত বুঝাইবার সময়ে প্রবাদ- 
বাকোর ন্যায় “ছিয়াত্তরে র মন্বস্তর কথাটি বাবহার করিয়া 
থাকি । কিন্তু বর্তমানযুগের ক্রমবর্ধানশীল অন্রসন্ধটের 
কাছে সে মন্বম্তরও নিতান্ত তুচ্ছ । এদেশে দুর্ভিক্ষ বলিতে 
প্রাীনকালে দেশের কিরূপ অবস্থা বুঝাইত এবং এ 
দরিক্ষের প্রকৃতি দ্রিন দিন কিরূপ পরিবর্তিত|্ুহইতেছে, 


| প্রবালী- চৈত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


4৯৫৯৫ সি পাটি ৯৫৯১ পাত্তা ২ সিসিক ৯ 


বীরতূমবার্থা? তাহার একটি কৌতুহলঙ্জনক ইতিহাস 
সঞ্কপন করিয়াছেন। আমরা উহার অংশবিশেষ এন্থলেক্ট 
প্রকাশ করিতেছি । | 


“সে কালের 'ছুর্ভিক্ষ” অল্পস্থায়ী ছিল, এ কালের “অন্নকষ্টণ 
প্রাণঘাতী জ্বরের মত আমাদের অস্থিমজ্াগত হইয়া পড়িয্নাছে। 
তাই সদাশয় তারতেখরের গৌরবময় সিংহাসন-তলও ক্ুধার্তের 
আকুল আর্তনাদ | অদৃষ্টের বি্বময়ী বিড়ম্বনায়, *দুিক্ষ-দমনের এত 
আয়োজন, এত 'রয়্াল কামশন?, এত “রাজবিধি-সঙ্ধলন, ' এত প্টা? : 
সঞ্চয় প্রবল শ্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া যাইতেছে । ভারতবাসী 
অস্থিচন্মপার, জনের জগ্ত লালায়িও হয়া পলে পলে প্রজ্বলিত 
পাবকে পুড়িতেছে ! প্রকৃতি রাক্ষপী কোটী কোটী সন্তানের 
শ্মশানে কঙ্কালের করতালি বাজাইয়া বিধাতার সর্ববাঙ্জতন্দর 
সষ্টির বুকে, অমঙলকে ডাকিয়া আনি'তছে! বলিতে পার ভাই 
এ অগ্নকষ্টের মূল কোথায়? 

সেকালের “দুতিক্ষের' সঙ্গে একালের 'অগকষ্টে'র একথা” 
তুলনা করাযাক। খিলির্জি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা জেলানুদ্দীন ফিরোহ 
শা যখন দিল্লার মসনদে উপবিষ্ট তখন ভারতে 'ছুরভিক্ষ হইয়াছিল ; 
মে ছূর্ভিক্ষে একসের চাউল এক দ্ঙাল মুলো বিক্লীত তয়। 
জিশাল অনেকটা আমাদের পয়সার মত, ৫* জিঙালে এক টাক! 
হইত। এই ছুর্তিক্ষ একবর্ষ কাল স্থায়ী হয়। হঁতিহাস খলে তখন . 
অনেক নরনারী অগ্নাভাবে আজ্মহতা! করিয়াছিল । ৰ 

আলাউদ্দীনের রাজত্কালে আর-একবার ভারতে ছুর্ভি্*' দেখা 
দেয়। এই ছুর্ডগ্ষ শিবারণ-ক্গে, শঙ্তাির মুল্য নিদ্ধীরণ করিয় 
সন্ত্রট যে একখানি অন্থশাসনগ্র প্রজাগণের মধ্যে প্রচাপ করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে জানা যায় তপন 


২৮ ৮৫ ১৫ পাঠ 


॥ 


গম একমণ সাড়ে মঠ জিতাল 

যব পাচ টা 

চাউল রঃ চারি গ 
মাষকলাই ঃ পাচ ৮ 
ছোলা নে গাচ ্ 

মটর ?5 তিন ১১ 

লবণ ঠ তিন 2) 

চিনি একসে দেড় ». 
দ্বুত আড়াই সের এক 5১ 


মুলো বিক্রয় হয়াছিল। ইহ1তেই তখন কত হ্াকাকার! 


তারপর, ৯৬২ হির্জিরায় (১৫৫৪"দুখীঃ) যহণাদ আদিলশার 
আমলে, দিল্লী ও আগরা প্রদেশে ভুিক্ষ হইয়াছিল। তখন ১ সের 
জোয়ারীর মুল্য ২।০ দাম। ৪০ চল্লিশ দামে এক টাকা। এই, 
দুিক্ষ দুই বৎসর বাপিয়া ছিল। ৯৮২ হিজিরায় (১৫৭৪ গ্রীঃ)। 
আকবর সাহের শাসনকালে গুজরাটে একবার ভয়ঙ্কর দ্ব্িক্ষ হয় 
তখন-__ রত 


এক মণগমের মূল্য ১২ দাম 
». যবের ১০৮ শা 
». চালের » ॥* আনা হইতে ২২ টাক1 
» কলাই 5 ১৬ দাম, 
52 মুগ 52 ১৮ 52 
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জী ঃ 
&ইরূপ .মূলে বিক্রয়*হইয়।ভিল। এরতিহাসিক কাঁলীপ্রপন্ন বাবু 
নেক ১৪ এইসকল তালিকা 'ংবহ করেন। 

সর্পাহানের রাজ্যকালে, দেঙতাবাদ প্রভৃতি স্থা্ড আরও 
একবার দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। গে ত্ৃপ্তিক্ষ একবধুসর, ধরিয়া ছিল। 
সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, শাযস্তা ক্ীর শাঁসনকালে অষ্টাদশ 
শতাব্দির প্রথমে টাকায় ৫।৬ মণ'চাউল মিন্রীত। একথা এখন 
আলাদীনের আশ্চর্ধ্য প্রদীঢপর গল্জার চেয়েও বুঝা অসভব! হায়! 
সেদিন আজ কোথায়? 

১৭১০ খ্রীঃ অন্দে, কলিকাতা1ঞপ্চলে একবার ছপ্ডিক্ষ হয়। €ে 
সময়ে চাউলের দর টাকায় এক" দশ “সর | ১৭৫১-৫২ খ্বীঃ অব্দে 
যখন বর্পীর অত্যাচারে বতদেশ টৎপীড়িত, জর্জরিত, এবং 
লুঠিত হইতেছিল, সেই [হ্থয-বিপ্রবের সময় রাঢ অঞ্চলে 
ছুর্ভিক্ষ দেখ। যায়, তখন চাউলে মূল্য টাকায় ৩২ সের। তারপর 
যখন মুসলমান নবাবের শিলি হস্ত হইতে অলস রাজদণ্ড খলিত 
হইয়া পড়িল, প্রন্থল-প্রভাপ,  সু্্রদশ, রাঁজনীতি-নিপুণ ইংরেজ 
যখন এই ত্রিশ কোটি যানবেরগাগ্য-বিধাতা-রূপে বাঙ্গালার দেওয়ানী 
গ্রহণ করিলেন, বক্গদেশ তগস দুর্ভিক্ষের দোর্দগুপ্রতাপে কীপিতে- 
ছিল। ইংরেজের হশাসনেেলড কর্ণওয়ালিসের স্ুব্যবস্থায় সে 
ছুর্ডিক্ষ থামিয়া যায়। এক ভীষণ লোমহর্ষণকারী ছু£ক্ষের নামই 
শছিয়াতরের মন্বস্তর |” ্ঁ সময়ে বাঙ্গলার কি শোচনীয় অবস্থা । 
সে চিরন্মরণীয় ঘটণা ইতিঠাসে অ্বলভ্ত অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে, 
বাঙ্গালীর আবাল-ব্নিতা-বৃদ্ধের মুখে, পুরুধান্ক্রমে প্রবাদ-গাথার 
মত শ্রতিধ্বনিত হুইবে। কিন্তু, ছিয়াত্তরের মন্বস্তর--সেও আত 
তুচ্ছ, এখনকার এ অন্নকষ্টের সঙ্গে তার তুলনী হয় কি? যেদেশে 
একশত ব্যক্তির মধ্যে ৮০।১* গন কৃর্ষিজীবী, সেই শম্ত-শ্যামল উর্ব্বর 
দেশে আজ একমপ চার্উর্রর মুল্য ৮. টাকা! তাই বলিতেছিলাম 
সেকালে দুর্ভিক্ষ ছিল বট কিন্ত এমন সর্বব্যাপী চিরস্থায়ী অন্নকষ্ট 
কখনই ছিল না। সেঃক্ষ খড়ের আগুন; এ ভুতিক্ষ বিশ্বগ্রাসী 
দবাবানল। 

এ ছুর্ভিক্ষের কীরণ অনেক । তুমি বলিবে “অতিবৃষ্টি,” আমি বলিব 
““অনাবৃষ্টি”” রাম বলিব *কপ্তানি,” শ্যাষ বলিবে *পৃথিবীতে লৌক- 
সংখ্যা বাড়িয়াছে, ভাই খাদো সংকুলান হয় না।” কিন্তু আমরা 
বলি এসকল কারণ দুর্ভিক্ষের মুল কারণ নয়। এ ছুর্ভিক্ষের এক- 
মাত্র কারণ আমাদের শিল্পবটণিজোর অধোগতি । 

আমাদের ভ্রম, কৃসংস্কার, আর বিলাস-বাসনই আমাদের এই 
চিরস্থায়ী অল্নকষ্টকে ডাকিয়া মানিঠাছে। দে অন্কষ্ট কি সহজে দূর 
হয়? * * * ভিক্ষায় কর্তদিন নেট ভরিবে ? আর এস ঝিশকোটী 
নরনারীকে নিত্য ভিক্ষাউ ই! কে দিবে? অন্নাভাবেই আমাদের 
দেশে এত মহামারী । ছুর্ভি্ষর শেষ না4হইলে; অকান্বমৃত্যু অপমৃত্যু 
কিছুতেই দ্বুর হইবে না।শ ২২. 

দেশের দুর্ভিক্ষের “একমাত্র কারণ” না! হইলেও 


একতম কারণ যে ।শিল্পব।ণিজোের অধোগতি” এবং 


 দেপের কথা' 


পাট পাপা পি পাটি পি পনি পা পিপি পাসি ৫৯ পাস্িপাসি পাস পি পাটি পাটি তি পিপি পা পি পরি পা পি ্া্ি পি পি পে স্পা ১ /৯/৯১-০ 


“আমাদের ভ্রম, কুসংস্কার আর বিলাস-ঝ্যসনই? যে 
উঁ্ছাক £ভিরস্থায়ী' করিবার পঞ্চ কতক্রাংশে সহায়ত! 
ককিতেছে তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।* বিদেশী নিলা 
সিতার অন্থকরণ করিতে গিয়া আমরা আমাদের সহজ- 
সাধ্য জাতীয় গৃহশিল্নকে কি-তাঁবে উপেক্ষা করি 


 উট্টগ্রামের “জ্যাতিঃ? বাশের শিল্পের দৃষ্টান্তে *্তাঁচ। 


বুঝাইতে চাহিয়াছেন । সত্যই উত্ত 


হইয়াছে-_ 


রঙ 

“ভারতের প্রায় সর্বত্রই, বিশেষতঃ আমাদের এই চট্টগ্রা্ 
প্রদেশে, বাশের শিল্পত ভ্রব্যের প্রতৃত প্রচলন ছিল। কিন্তু তাহ 
এখন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে । বাঁশ সরু ও পাতলা করিয়া নানার 
চিরিয়! ভারতবাসীর নিতা ব্যবহার্য ধোঁচনা, হাতা, লাইঃ টুকৃর" 
কুলা, জোঙ্গরা, ছাতি, লুই, চাই, চালুনী, ডালা, পেলো, ছিক, ধার' 
ফুলের সাজি, পানের বাটা, ছধ-ছাকনী, ডুলা, বাঝ্স, পাখীর খা 
প্রভৃতি কত স্বন্দর' পবিত্র, স্বপ্লমূল্য ও দীর্ঘথকালস্থায়ী দ্রব্য প্রস্ত 
হইউত। কালের কঠোর কবাঘাতে ইহাদের অনেক লুপ্ত হই; 
যাইতেছে । বিদেশী দ্রবা আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করত 
প্রয়োজন সাধন করিতেছে । টীনের ধুচনীর মুল্য হইতে কি বীশে' 
ধুচশীর যুল্য কম নর? উহা তেষন স্থায়ীও নয়। মন্রিচায় ধররিয় 
সখরই উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। বাশেরশিল্পজাত সমস্ত প্রাচীন ভ্ব 
ও নূতন আমদানী টান ষ্টাপ এলুমিনিয়য প্রভৃতিতে নিশ্মিত দ্রব্যে 
তুলনায় কি মুলো, কি স্থায়িত্বে্খক সৌন্দর্য, কি পৰিত্রতায় কো, 
দিকেই সুযোগ সুবিধা পরিঘৃষ্ট হয় না। তবুও কেন আমাদের মতি 
বিপধ্যয় ঘটিল, মনে স্বতই এই প্রশ্ন উদিত হয়। উত্তরে এই বল 
যাইতে পারে ষে বিলাসিতার বিষ ভারতবাসীর অহ্থিমজ্জায় প্রবে* 
করিতে আবদ্ঞ করিয়াছে, তাই এরূপ মতিবিভ্রম উপস্থিত হইতেছে 
রানে পুর্বে এমন অনেক পরিবার ছিল, যাহারা কেবলমার 
বাশের কাজ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। অনেক ভগ্রপরি 
বারের স্ুগৃহিণী গৃহকশ্মের অবসরে নিজেদের নিত্য-ব্যবহার্যাশ্রব 
স্বহন্তে প্রস্তুত করিতেন। এখনও পল্লীগ্রামে তঞপ ২1১ জন স্বগৃহিণ 
দেখা যায়।” ক 


এইরূপ বেত, দড়ি, খড় প্রভৃতি সহজলভ্য আরো? 
অনেক সাধারণ ্গিনিস দ্বারা গৃহলক্মীগণ পৃর্ব্বে নানারূপ 
অসাধারণ গুণপনার সহিত জ্াঙয় শিল্পবক্ষার সহায়তা 
করিতেন।: কিন্ত এখন তাহার পারচয় পাওয়া ছুল ত। 
হাঁড়ি, ডোম প্রভৃতি নিযুশ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিগণ উপ" 
গাবিকাব মূল বলিয়া পুর্বে এইসকল শিল্পের যথেষ্ট 
চচ্চ। কাররিতঠ অধুনা তাহাদের গুহ হইতেও উহার 
নির্বাসন হইতে চলিয়াছে। এদেশে প্রবর্তিত নান? 
সৎবিধি ও অনুষ্ঠেয় বু সৎকাধ্যের সঙ্গে এইরূপ ক্ষুদ্র 


অথচ আবশ্ুকীয় শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও একান্ত .প্রয়ো- 
জনীয়। | 


এ পঞ্রিকায় 
ঙ 


নখ ৬ ৫ 


এ স্পা পাপাস্সিপাটি পাটিতসিকা সিরা ত সত সি পিস 2 তাত তাসিত 


্্নোগনাসূপ ন1 হইলেও, বিবিধ সৎকাধ্য ও  শুঞ্রধা-বিভাগটি হর | ধার অন্ত তিনি ৪, 


সদহ্ষ্ঠানের প্রত্তি দেশের অনেকের অন্ুরাগ' . ক্রমশঃ 
বর্দিতু হঠতেছে বশিয়াই দেখা যাইতেছে । ইহ। অশীব 
শুভ লক্ষণ। দেশের এই সঞ্চট-সময়ে যেদিকে যতটুকুই 
হউক, সংকশ্মের উদ্দেস্তে প্রচে্টাখাত্রই সাধু। বর্তমানে 
আমেব1 এক্ষেএ্রে যে-সকণ দৃষ্টাপ্ত পাইয়াছি তাহার ছুই 
একটি নিয়ে উদ্ধত করিয়া দেশের বিত্ত-ও-শক্তিশালা 
অপরাপর সক্পকেই উহার মাদর্শ মন্থপরণ করিতে 
অন্তরোধ করি। 


*দশখরার তালুকদার এ্যুক্ত গিপিনকৃষ্ণ রাখ মহাশয় বহু অর্থ 
বায় করিয়া মা।লেরিয়।-গ্র্ম দেশবামীর জীবণ-রক্ষার্থ একটি 
দাতবা চিকিৎদালয়ের প্রতিঠা করিয়াছেন । গত ৩৬১শে জ।গুরারা 
মহাসমারোহে তাহার দারোদবাটনউৎসব সম্পন হইয়াছে । এই 
শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিপিন বাবু বছ অধ্যযপক ও কাঙ্গালীকে 
অন্ন বস্ত্র দান করেন। ভাহার এ সৎকাধা অবস্থাবান দেশব।সীর 
অন্থকরণীয় তাহাতে আর সন্দেহ পাই ।”_( যশোহর ) 

“পূর্ববঙ্গের পুখ্যবতী ও দানশীল! ভুম্যধিকাপ্রিণী পলাণী দীনষশি 
. চৌধুরাধীর ব্যয়ে ঢাকায় বৈকুঠনাথ অনাথাশ্রম নামে একটি €পবা- 
ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রানী দীনমণির জয় হউক। ঠাহার 
[ধো অনেক অনাথ ও দীন "রাগী ওধধ ও পথ্য লা করিয়া শাস্তি 
গাভ করিবেন ।'--( পুরু টিয়া-দ্পপি )। 

“উত্তরপ!ড়ার বদান্য জমিদার রান প্যাৎকুমার মুখোপাধ্যায় 
বাহাছ্বর কপিকাতার কিংস্‌ হাসপাতালের সাহাব্যার্থ গ্রাপাততঃ 
৫** টাক] দান করিয়াছেন এবং আয়ও দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হইয়াছেন ।”--( ঢু'চূড়া বার্তীবহ ) ঙ 


সম্প্রতি উক্ত । মিদার লেডি কারমাইকেল নাসিং 
হে নামক হাবড়ার হাপপাতাপের গৃহবিস্তাণের '্ন্ত 
ঞ্রিশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। 


দি 


“পোরজজ্লী-গ্রামের কতিপয় লোকের সহায়তায় এক বৎমর যাবত 
এখানে এ্রীকৃষ-মঠ? নামে একটি আশ্রম স্থাপিত হুইয়াছে। এই 
মঠে অল্পবয়স্ক হিপ্রু বালক-বালিকাদ্দিগকে ব্রঙ্গচর্ষা ভাবে রাখিয়। 
পাঠ অভান ও ধঙ্মনীতি শিক্ষা ঘবার। স্বধপ্ে অনুরাগী করিবার 
বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। তজ্জন্য ছয়টি বালক-বালিকাকে সম্প্রতি 
আহার ও বাসস্থান দিয়। রাখ। হইবে । বর্তমানে তিনটি বালক 
শংগ্রস্থ হইয়ান্ধে। অঠের কলেণর বৃদ্ধি হইলে অনেক বালক-বালি- 
কাই রাখা হইবে । একটি সেবক-সন্প্রদার গঠিত হঠবে, ঠাহারা 
পরছিতে জীবন উতৎ্পর্গ ও সনাতন ধর্ম প্রসাদ্বারা হিন্দুদিগের মধো 
যাহাতে ধঙ্ম ও নৈতিক জীবনের প্রকৃত উন্মেষ তয় তাহার বিশেষ 
চেষ্টায় রত থাকিবেন। এরূপ লেক ছুইটি সংগ্রহ হইয়াছে | মঠ- 
মন্দিরে প্রতিদিন নাষ-সংকীর্তন হইল থাকে ।-- (সরা) 

'সম্তোষের প্রাতঃম্মরণীয়। তুম্যধিকারিখী রাণী দীনষণির দান 


দয়ার কথা! এতদঞ্চলে নৃতন পর্ব নে । * ঞ ক 
সম্পতি ঢাকা যিডফো্ট, হাসপাতালের “লেডি কারষাইকে ল”- 


নিট শিপ 
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* ] ১৪শ ভাগ, ২ খিও 






15 ৯ পি ০৯ ২ পাস ২ 


দান করিতাঙগেন।”-_( উসলামরবি) 
এই-সকল সতকাধ্যে! সঙ্গে নিজামরাজো 

সৎবিধিব কথাও এস্বলে নিবেন টি 

প্রকাশ_ | ত র 


“নিজাধ রাজ্যে যোল বহসক্ষে ক্ষসয্ণ বালক তাঁধাক বাই 
পা!রবে না, এ০ আইন জারি হইদচে। “দেশে ছেলেদের বে, 
সিগারেট থাইবার বৃম প' ডিয়াছে, [তাহাতে এখানেও 4২৫৭ আই, 
হওয়] আব/ক |” | 


কিস্থ এদেতে এবুপ আন জারি করিবার বর্তা 
ধাহারা শাহাগিগ/ক এ সন্বথেউদ্ব দ্ধ করিয়া কোলা তো 
দেশবাসীরই একতম কর্তবা।| 


| শ্রীগর্তিকচন্্র দাশগুপ্ত । 


প্রবাসীর গরষ্ষার 


নিম্নলিখিত ছোটগন্পগুলি প্স্কা। যোগা 
হইয়াছে । উপন্যাস একখানিও পুর াবষোগ। 


হয় নাই। 
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